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মহামশ্পিনপঞ্রীযুক্ত ভ্ীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিকা 
৪৬ বাহাদ্বরের ভ্রীকরকমলে 


1 
'একদ। সণ" [যৌবনে ্বঙ্ভাষা ও সাহিত্যে”্র পাঞুলিপি হাতে লইয়া 
ারচন্্ 


এক্চার নামে পুস্রকখানি উপহ্দত শ্ণরবার অনুমতি ও. 
স্যর" পর্শন-মানসে আগরতলায় গিয়াছিলাম । 


আজ; 
শন ৯1 উু্ছডিত সাহিত্যিক জীবনে প্রতি সতের 
ক নে স্পষ্টূপে অস্কিত আছে,_-আর মনে আছে, ২. 


»....+ বীরচন্্র মাণিক্যের দীর্ঘ বীরমুক্তি। তিনি প্রসঙ্গ 


আর নাখিকা ও মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর যাণিকা আমাকে ডঃসময়ে 
স যে আনুকুলা করিয়াছেন, তাহা আর কি লিখিব % আমার প্রিয়বন্ধু 
॥ কর্নেল মহিমচন্দর তাহা! জানিতেন। 


০০ 


52৮. . ৮৯: *, চি. 


করকষলে আমার বশ্রম-সম্যাহিত “বৃহৎ বঙ্গ” উৎসর্গ করিতে উপস্থিত 
হহয়াছি। তরুণ বয়সেই লূত মহীরাক্ষের শ্রুতিভা ও নহানুভর্ত!র যু 
সর্দদর বিনিত হইয়াছছে। মহারাজ, এই দানের কুটিবে পদাপন কাবা তাহাকে 
হহ্গিষ্চ আপযাফন ও আশুকুল্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তক উৎসর্গ করিবার, 


এই শেষ আদ্ছ “রুহ বক্ষ” ভ্িপুরেশ্বর্য়ের নামের সঙ্গে ক 
গারিয়া আমি বলা হইয়াছি। ক্যাঘার সাহিত্যিক ্ষীবদেী 
সিংহাপনের উৎসাহ এ আন্ুকুল্যর রশ্মিপাতে বিন-স: 


চু 

স্‌ 
ভুমিকা 0/০ 
৯ হইয়াছিল। এ দেশের ন্অধিকাংশ ইতিহাসই নুসলমানগণের রচিত বাটা ইতিহাস) তাহাতে 
জয়-পরাঙ্গর়ের কণা, মুন্ধ-কিএাহ এবং বিজ্দ্দী মুদলমানদিগের কীর্িই সমধিক পরিমাণে প্রচারিত 
রঃ হইয়াছে । সামাজিক, নৈতিক, শির ও খর্খ-সংক্রান্ত-_ক্রম-বিকস্টিত্-সভাতার ইত্তিহাসের 
সঙ্গে রাঙ্গনৈতিক ইতিহাসের একটা সনবন্ধ আছে, কিন্তু সেই লঘস্ক সকল সময়েই খুব গুরুতর 
হয় না। বহু শতান্ধী হইতে বাঙ্গালী জাতি নে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে__এদেশে তাহার 
কোন উল্লেখ-যোগয ইতিবৃত্ত নাই। কিন্ত দশজন ক্লতবিষ্ভ ইতিহাসিকের সমবেত চেষ্টায় 
ঘাহা সম্পাদিত হইবার পরিকয়ন! হইন়াছিল, আমাৰ স্কার অরুতী ব্যাক্তির দ্বারা একক তাহা 
. কিরূপে সম্ভব হইবে? তথাপি ন্সামি এতদর্ণে বণে্ট পরিশ্রম করিরাছি। এগ আমি 
১০১২ বৎসরের চেষ্টায় এবং ৯৭ হাঙ্সার টাকা বায়ে বাঙ্গের প্রাচীন শিল্পের দ্মনেক নিদর্শন 
সংগ্রহ করিয়াছি। ন্সনের চেষ্টাকরিযাও নামি এই শিম্-সংএরহটি বখাৰগভাবে রক্ষা, করিতে 
পারিতেছি না| এত যস্গ ও কষ্টল্ধ ভালবাসার ছ্দিনিষগুলি বিরুদ্ধ করিবার কথা আমার 
মনে উদরই হইতে পারে নাই। এই দুলাবান্‌ সংখহাট মামি ত্রিপুবেশর জউনসহারাজ 
বীরবিক্রমকিশোর মাণিকা বাহাছরের করকমলে উপহৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইাছি। 
কট হইতে দামি এই সন মাসথাস পাইয়াছি যে তিনি এই জিনিষগ্ুলি 'আগরাজনারি ৭ 


? ন্দার্কিওলকিকাল বিপোর্টে উদ্ধৃত (২৭৭-২৮৫ পৃঃ) হীরানন্দ শান্থীর গৃহীত পাঠে আমরা 
1 রর গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে "বৃহদ্বঙ্গান্" কথাটি পাইয়াছি। একসময়ে 
35 বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় বলিতে সমস্ত পু্ব-ভারতকে বুঝাইত নট 

পক্ষ গৌড়”. "গোঁড়ীদ়্ রীতি,” “গৌঁড বরাহ্মণ”্--এই সকল শব্ধ প্রাভীন কালের গৌড়দেশের 

্ প্রসার ও মহিমা-গ্মোতক | ছঃখের বিষয় পঞ্চ গৌড়মণ্ডলের শন্তবর্তী__-এদেশের ন্কতম প্রধান, 
কেন্ত্র__উড়্িস্যাসমবন্ধে আমর! এই পুল্তকে কিছু লিখিতে পারিলাম ] 

১৮ না। বাঙ্গলার স্থাপতা, বাঙলার কলা-শিল ও বাঙলার বাষট্- 
৯ ইতিহাসের, উ্ভিষ্যার সন্বন্ধ তি ঘনিষ্ট। গঙ্গাবংশীষ বাজাদের কেহু কেহ “পঞ্চ- 
হে উ৯৬৮ লেদ্দিন পর্ান্তও রাড় অঞ্চলের নসনেকটা কলিঙ্ঈ- 
অধিকারদুক্র ছিল। গঙ্গাবংনীয় রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন, এই মত এখন অনেক, 
শ্রহণ করিয়াছেন। চতুক্ণণ শতাব্দী পান্থ বাঙলা অক্ষর ও উ়িস্থার অক্ষরে 
নালা ই কর ১৭৩৮ পানি) বঙ্গভাষা ও 
্, তাহা একই ভাষার প্রাদেশিক বপাস্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সিংহল- 
হইতে উড়িস্াবাসীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিউভাবে সংশ্লিষ্ট । সিং 


১ 


0৮০ বৃহশ বঙ্গ 
বাহুর যাতা উড্ভিষ্থার রাজ-কন্তা ছিলেন। কুলল্গীগ্রস্থে উদয় ৰেশীয় লোকের আদান-প্রদ্ধানের / 
সম্পর্কের উল্লেখ বহু স্থানে দৃষট হত__এই আঙান-প্রবান তিন চারি শত বংসর পুর্বে ছিল। 
লক্ষিণরাছের সিংহপুর একসমনে কলিঙগের অনকতম প্রধান রাসট্রকের ছিল ( €৭ পৃষ্ঠার পাদটাকা 
অ্টা)। এই সমযের উদিস্থার কলা-শিল ষে বাঙ্গালী-শিল্ের মোহরাদ্ধিত এবং সেই শিল্পের 
জন্মস্থান যে বাঙ্গলা দেশ, তাহা এখন পণ্ডিতগণের অনেকেই স্বীকার করিম্বাছেন (৪*৯-৮ 
পৃঃ) ) উড়িস্থার স্থাপত্য ও ভাস্ধোর সব্ধএরধান কান কোণাক মন্দির বাঙ্গালী শিপেরই মহিমা" 
স্কোতক। হান্টার সাহেক লিশি্াছেন__“হিনদুদিগের চারিটি স্থাপতা-যুগের সৌন্দর্থোর সার. 
লইয়া সন্দিরাট স্থষ্ট হইয়াছিল! ইহা বলাজ্ফতলা! ল্পিলেন্ল চরম শোভা প্রকট করিয়া! 
'দেখাইতেছে, মুসলমান এতিহাসিকগণও 'অনিচ্ছার সহিত এই মন্দিরের অপুর্ব সৌন্দধ্যের 
প্রশংসা করিয়াছেন” (+11 ০০৮৭ ১০091/:0019101 70043016891 
৮০09৮ ৯/০01ত010] ৪৪৮ ০6005 11)549---7 197005- 806 ০18755 91 


মাও ঢা) 00৮৫11 09 


777777777 
1100195 00*০। ৮০), 1৮. 391). অনেকের মতে অশোকের স্থগ্রাসিদ্ধ 
শক্রপক্ষ ছিল__েদিনীপুরবাদী বাঙ্গালীরা। উত্তরকালে মহাপ্রস্থুর দ্মাবি্ভাবের 


উড়িম্থার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিডুতর, 


পাতিমুরুই প্রাচীনকালে বাঙ্গালীদের সমুসর-বাত্ার প্রধান বন্দর ছিল। আমর! সময় ও অর্থাভাব- 
নিবন্ধন এই বৃহৎ বঙ্গে উভিস্যার স্থান কিতে পারিলাম না। “বৃহৎ বঙ্গ” নামটি সমদ্ধে যদি 
কাহারও দ্মাপছ্ধি থাকে। তবে "গোঁড়" নামে কাহারও আপত্তি হইবার কারণ নাই, কারণ 
লিঙ্গ স্পঞ্চগৌড়ের” অন্মতম ছিল, এবং পূর্বেই লিখিয়াছি, গঙ্গাবংশের কেহ কেহ “পথ. 
গৌঁডের” উপাধি খাহণ করিতেন। এখন কতকগুলি লোক সাম্প্রদারিক বিচ্ছেদ সষ্টি 
করিতে চেত। ধাহারা এক সময়ে এক ভাষা ও একই: অক্ষর ব্যবহার করিতেন এবং 
'এক বাঙ্ার প্রজা ছিলেন-_গহাদের মনে যেন তেদ-বুদধি বা সামদ্রদায়িক বিষেষ না! 
জন্গো_ামার এই প্রার্থনা। একাবদ্ধ হইলেই আমরা বাচিব, নতুবা এই প্রতিবন্বিতার, 
শ্বগে ভারতবর্ষ হিন্দুর শ্মশান-শহ্যার পরিণত হইবে । 
সামি নুতন লেখকগণের হর হই প্রাচীন নাম-বগুলির কোন পরিষঞ্ন করিলাম 
নাঃ ইহা আমার হেচ্ছারুত অপরাধ | “হিউন সাঙ্গ, প্ারাজেব/, 'মোগল*, “সিরলাুন্দৌলা', 
নাদির উচ্জাঃণ।  “ইসিদাবাদ” “মোক” প্রভৃতি শব্দের নামি হচিরাগত প্রাটীন 
ক বহাল বাখিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ বিজ্ঞান-সঙ্গত উচ্চারণের 
দোহাই দিনা এই সকল শব্দের নানারূপ উচ্চারণ করিতেছেন। এএ সন্ধেও আবার 
সকলে একমত নহেন, শুদ্ধ করিবার চেষ্টা ক্রমশ: সুঙ্গোভিহু্ম হইয়া পড়িতেছে। 
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স্ ভুমিকা ১0১/৮ 

প্রত্যেক ভাষারই একটা! প্রকলতিগত বৈশিষ্ট্য বা ৫০০9৪ আছে। ইংরেছগেরা গঙ্গাকে 
19518৬৮ বঙ্গদেশকে 19০/80 আব্ষণকে 10০/439৮ কলিকাতাকে 401০54৮ 
রস্থুতি ভাবে উচ্চারণ কিয়া খাকেন। গাহারা তো এই সকল উচ্চারণ শুদ্ধ করিতে 
/ চেষ্টিত হন না/_এমন কি হোড়াসাকোর বারুরা নে পবিত্র “ঠাকুর” শব্দটার নত রকমের 
বিরুতি ঘটাইয়। “114০.” শব্দের সথষ্ করিয়াছেন, ইংরেঙ্গীতে নাম লিখিতে গেলে গ্রাহারা। 
কোনই কথা শুনিবেন না সেই 'ট্যাগোর' শনি ব্যবহার করিবেনই। এক ৪ রোমানের 
চন্্রগপ্তকে পজ্জা্েএকোটাস,” সি্ধকে *1049৯৮ প্রন্থৃতি ভাবের বিরত উচ্চারণ দ্বারা 
পরিচিত করিয়াছিলেন, ত্রাহাের প্রাচীন ইতিহাসগুলিতে তাহাই চলিয়া! আপিতেছে। 
চীনদেশাম লোকেরা শনাদিকাল হইতে ভারতীয় নামগ্ডুলির যে বিক্কতি-দাধন করিয়া 
'মাসিতেছেন, ঠাহাকের ভাষায় তাহা দেই ভাবেই চলিতেছে। জাতীয় ভাষার ছন্দ রগ 
করিয়া প্রাচানের! যেবপ উচ্চারণ করিতেন, ভার খন খন পরিবঠন করিলে সাধারণের 
৮ পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন হর, বিশেষ, কোন ভাবার স্বনতাবান্ুণ ছন্দ হারাই 
রা ফেলিণে নাম-শুন্গুলি সেই দেশবাসীর স্মৃতির হ্থকুল হয না। কিন্তু সুবী-সমাগগ যদি 
. সামার অবলম্বিত রাতি কোবাবহ মনে করেন, তবে নামি ভবিষ্যতে সাবধান হইব । 


ছা শুলিউপিহ| 
আসিতেছে) আহ্াসভ্যাতা এবং বেনী আচার ও বীত্তির খারা" 
| বাহিকম্ব বাঙ্গালীরা যে পরিমাপে রক্ষা! করিয়াছেন, তাহা অন্তর 
ছূমভি। শৃষ্ট-ুর্ধ চতুর্থ শতান্ধীতে সরানো লিখিয্াছেন, “ভারতবর্ষে যে সকল কুমারীর, 
পিতামাত। দারিদ্রা-নিবন্ধন তাহাদিগকে যোগযবরের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসমখ, ভাহারা 
সগ্ভোযৌবন-প্াপ্ত কল্তাদিগকে বিবাহার্থে বাক্ছারে 'ানিযা বিক্রয় করিয়া থাকেন।” 
(15105091105 0৪100960১০9 দা জাত 00৯09 টি) [2৮20০৮৩৮0০৮ 107 
এরও 8 হজরত 2০০০10০0055 ও 3 580544018৩5 70,009 09৯৬1 
1911008৮851 89516915154 1. 65)। সেদিন পর্যন্তও বৈফঃবেরা! বামকেলী, 
_নব্ধীপ প্রন্তি, স্থানে ছিক্ষণীদিগকে বাঙ্গারে বিক্র্ধ করিত, সাধারণত; এইকপ মেয়েদের 
3. এক এক লনের সুল্য ছিল ১/* (পাঁচ সিকে )। ভিচ্ছু ও ভিক্ষুনীরা বৈষণব-সমাজের 
; সঙ্গে একেবারে মিশিয়া! যাওয়ার, পর এই থা কমে ক্রমে শন্তহিত হইয়। যাইতেছে, 
ই... কিন্ত ইহার কিছ অবশেষ বোধ হজ এখনও ছে । উনবিংশ শতানীর প্রথম ভাগে 
কৰি দাশরণি এই. প্রথাকে বিজঞপ করিয়া লিখিঝাছেন _-*সোমাজীকে পাচ পিকে দিযে, 
ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্াংশে কুলীন বড় নেড়া।” 


দত বৃহৎ বঙ্গ 


খত ভূভীয় শতান্দীতে অশোক পুক্ুবজ্জাতীয় ধর্্বমহাযাত্রদিগের সঙ্গে দ্রীধর্- 
মহামারও নিযুক্ত করিয়া ঘরে ঘরে *সন্ধশ্থ' প্রচার করিয়াছিলেন। ব্সামাদের দেশে সেদিন 
পথাস্তও *মাঁগোসাঞীণগণ  ছত্রগৃহস্থের বাড়ীতে আনাগোনা 
করিয়া! ধশ্বের তন্ব প্রচার করিতেন । মহষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার 
আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, ভাহার “দিদিষা' এই “মা-গোসাএীপ- 
গণের ফাতা শছন্দ করিতেন না। এই “মাগোসাঞীপগণ খুব সম্ভব সেই শোকের 
সময়ের পদ্ীরম-মহাসাত্রগণের ধারাটি বঙগায রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন রীতি, 
বাবহার ৪ প্রতিষ্টানগুলি শধন্তন বৈষ্ণব সমান্গই এই দেশে বেলা রক্ষা করিয়াছেন, 
বেহেতু প্রাচীন ধর্সম্প্রণায়গুলি অধুনা বৈধঃব-সমাঙ্গের সঙ্গেই বেশী মিশিঘা গিয়াছে। 
জন-সাধারণের মধোই প্রচীন ধশ্ছ ও রাতিনীতি স্রধিকতর পরিমানে শাওয়া যার, বৈষাব- 
ধশ্ম সেই জন-সাধারণকে 'াসসসা করিঘাই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

পালি সামগ্র-ফল-হুত্তে পুরণ কদ্মপ, মক্খলিপুত্ত গোশাল, শন্গিত কেসকমল, ককুদ 
কাঞ্চন, নিগ্রথ জ্ার্ি-পুত, সঙ্জয় বোলেট্ত প্রতি দার্শনিক প্ডিতের থে সকল মত 'নামরা 


উল্লিশিত বেখিতে মৃত, কোথায়ও পরিবর্ধিত বা. 
চীন এষ্গাতিগাটী বিকৃত হই 
দুলা সহকিা নেতা 


হামা ও. 
মাংগাদাঞজী। 


বৌদ্ধ তিক্ষু ও ভিকধীদের মধ্যে থে নৈশ মিলন-সমিত্তি হইত, 
রে তীর শতান্দীতে রচিত শালি “কথাবথ্*নামক পুস্তকে 
পাই, তাহাই বঙ্গদেশে সহঙ্গিাকের নৈশ-সভাক় পর্থাবসিত হইয়াছে । এই বৌদ্ধাতিক্ষু- ও 
ভিক্ুনীরা “একানিনাযী” লাষে পরিচিত ছিল এবং একাদশ শতাক্ষীর প্রথমভাগে তিববত 
রাঙ্গা চ্যাতুষ তনীয় দু 'নাগচো'র মুখে কেশের বে "অবস্থা দীপক্করকে জানাইয়াছিলেন 
তাহাতে সম্ভবতঃ এই ছলেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন! ইহারা নীল 'আলখালা পরিত্েন 
এবং দেশমঝ বাভিচারের জোত বহ্াইযা দিয়াছিলেন $ রাজ স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ আনন করিয্াছিলেন ( বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়, প্রথম ভাগের ভূমিকা এবং 
পুস্তকের ৩১৯-৩২৭ পৃষ্টা র্টবা )। "চাক দর্শন” নামক পুম্তকে এদেশের সহঙ্গিয়াদের যে 
চিন দেওয়া হইযাছে, কযামি তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি ক্ষণ করিতেছি (এই পুস্তকের 
বসত পৃঃ) 
জু যহেঙ্জোদারো ও হর লহে”__ প্রাগৈতিহাসিক ঘুগের মানবের চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা, 
হিবাপত শি. বাহ সিঙ্গানপুরে প্রতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও 
বাঙ্ছলার কুটির-শিল্ের আস্চষ্য একা দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে 
দেন স্থাপত্য ও ভাঙব্-শিয়ের বে সকল নিদর্শন ন্নাছে”_তাহাতে সনে হয বাঙ্গলার 


ব্যামরা 


ভুমিক। /হ 
কণালঙ্গা যেন অতল জলবিল হইতে তাহার পথম নিক্রণামণের পদ-চিহ্ধ সেখানে, বাখিঙকা 
গিস্ছেন। অনন্তার চিত্গুলি বে ঝাঙ্গালী চিত্রকরের করমপর্শে উদ্জল হইন্বা উচিমাছে, 
গাহার কতকগুলি প্রমাণ প্র্তভাগে (৪১৬4২ পৃঃ) প্রান্ত হইয়াছে। বন্ততঃ ভারতীয় গং. 
প্রসিদ্ধ পির-কেন্দ্রগুলির আদর্শ এখন পথান্ত বাক্রলার রক্ষিত হইয়া! আসিয়াছে । বঙ্গপ্ীতে 
'াধ্যমভাতার পেষ রেঞুকপা আমরা বে পরিষাশে কুড়াইরা! পাইছি, দআধ্যাবঞ্ডের গন্ততস 
তাহ! সলভ নহ্ে। এদেশের কুটির-শিল্পে ব্দামর! মহেক্জোদারে?, ন্গস্া, অমরাবততী প্রতি 
শিমকেক্দের ভাথ-রেণু পরচুরকূপে পাইতেছি। পাবাপের গারে, কাষ্টে, বনে, ছুলট কাগজে, 
তিরুট ও ভালপত্বের পু দির মলাটে, উপাধানের ্দাচ্ছাদনে, কাথা শিকা_ "্মালপনা-_ 
মেঠাই _ দেয়াল-চি্ে, ঘটিতে, বাটিতে, পালছে, পানের ডিবেতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, 
সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইন, মাগুর ও পাটাতে, হস্ডিদস্ত্ের ও ধাতব তৈঙস-পতরে, এমন 
কি লিছানা বাধিবার দড়ি, পু তির লাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নর-5ু প্র বাট, গলে, 
'মাসন প্রস্ঠতি শত শত নিতা-বাব্ত জব্যাদিতে ঢাকুকলার যে ধকল নিদর্শন পাইতেছি, 
তাহা হুচিরাগত, বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জ্বল করিঘ্া দেখ্াইতেছে। গত এক শত বৎসরের 
মধ্যে এই শ্রোত মন্দীৃত হইয়া! বিনুপ্ত হইবার জাশস্ধা গস্মাইতেছে। বাজলাব।শিল-কুতিত্ 

২০৫৪৮, ৪০৮২ পৃষ্টা প্রতি আর করিতেছি ॥ 
[বাপ ছিল। 


খাকে। এক একটি 

হই ুপীখ মানচিত্রের মত জড়ান থাকে এবং 
বিষয়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি একপ হ্ুলপবন্ধভাবে পর পর প্র্বশিত হয় যে, পটুয্ারা 
যখন এক একটি দৃহ্বী দেখাইয়া তৎসম্পকিত শয্জার বৃত্তি করিয়া যায়। তখন দর্শক ও 
শ্রোতারা সমস্ত গল্পটি কবিস্বের ভাষার ও মনোরম চিতর-সাহান্যে উপভোগ করিবার সথাবিধা 
পান। এই ডিত্রপট-পরদর্শনের রীতিটা বিক্রমপুর “পট নাচানো” নামে পরিচিত। বঙ্গের 
কোন কোন স্থানে এই শ্রেনীর পটুয়াদিগকে “পটিদার' বলে। এই রীতিটি খুষট-স্মের 
বহপূর্ধা হইতে এদেশে প্রচলিত। বৌদ্ধগণ এইরপ চিত্র ্বার1 জাতকের গল্পগুলি সাধারণের 
মধ্যে প্রচার করিতেন__ইহাদিগকে প্রাচীন কালে 'মন্করী” বলিত এবং চি্রগুলিকে কখনও 
কখনও 'ঘনপট' বলা হইত, যেহেতু চিত্রের উপসংহারে বর্ধরাজের সভা ও পাপের দণ্ড 
্রদশিত হইত। শেষোক্ত প্রথাটা এখন পর্যন্তও বিদ্বমান। সুস্রারাক্ষস প্রতি নাটকে 
এইকূপ চিন্র-পরদর্শনের উল্লেখ ব্বাছে। বৌদ্ধদিগের ন্মন্থকরণে খুষ্টানেরাও এইবূপ চিত্র 
দেখাইয়া! ভাহাদের ধর্ প্রচার করিতেন, রোমে ভ্যা্টিকালে দ্য প্রথম ও দ্ধিতীয় শতাব্দীতে 
'পেশিরাস* (2৮1১075) পত্রে অঙ্ছিত এইক্সপ করেকখানি ছব্ধি আছে। আশ্চর্যের বিবস্ 
এই প্রাচীন ধারাটি সেদিন পর্যন্থও বাঙ্গালী চিত্রকরেরা রক্ষা করিগ্া আসি্লাছিল। 


ম্রী। 


ভি 


৪০. বৃহৎ বঙ্গ 


জীমুক্ত গুরুসদয় দন্ত মহাশন্ এই শ্রেনীর বহুসংখ্যক পট উদ্ধার করিষ্বাছেন এবং পটিগারেরা 
য়ে সকল গীতি গাছির। তাহাদের ছবির ব্যাখ্যা করে, তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া 
কলিকাতা বিশববিভ্ালরের সুসরায্থ হইতে প্রকাশ করিতে উদ্ধত হইয়াছেন | এই শ্রেনীর 
চিত্রকরদের সথদ্ধ পুন্তকের ৪৩৯-৪২ পৃষ্ঠা র্টব্য ॥ 

কি সাহিন্ে, কি শিনে, কি বশ্টে, বাঙ্গালী থে লথে চলিয়াছে, সেই পথেই তাহার লক্ষ 
“মাঠ। এই আদশের মধ্যে কোন সীমা-রেখা সন্দোচ বা! দ্বিধার ভাব দেখা মাক না) 
বাৎসলা, দাস্পতা, বা লৌকিক ধর্সংগ্কার দ্বারা এমন কি স্থরুচির 
অন্থরোদেও এই আদর্শকে ক্ষু্ করা হয় নাই। দাতাকর্ণের গল্পটি 
খুব প্রাচীন ॥ এক বিশ্ববিছালয়ের পুথিশালাতেই বঙ্গের নান দেল! 
হইতে সংগৃহীত লাতাক্পের ভির ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় শনধশত 
পুদি রক্ষিত শাছে। মেদিনীপুর হইতে রংপুর, এবং প্রহর 
হইতে তিবেনী_এই বৃহৎ, এদেশের স্কতরই দাতাকর্ণের পুথি পাওয়া যাইতেছে। একসময়ে 
রে ঘরে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেকেই এই পুন্ত্রক পড়িতে হইত, ইহ বাঙ্গালী ছেলের 
নিতাপাঠ “শিশুবোধক” বইখানির সন্ত ছিল। 
তিথি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন এই 


ঝাঙ্গলাদেশ আদশের 
কান বিাগেই করে 
সঃ নঙে,_ বাঙ্গালীর লক্ষ 
পা 


কাকনমালা। 


আপাধিক প্রি স্বামীকে ন্বায় চিরশকররতষালার হত্ডে চিরতরে সমপণ 
করিয়া যাইতেছেন) মে সুখ একবার মাজ দেখিবার নত তিনি শত শত, জীবনের কষ্ট তুচ্ছ 
করিতে পারেন, সেই দ্বাীকে কমার দেখিতে পাইবেন ন--এই মহা-যাগের লমকে তাহার 
একি মপ্র বা একাট ছীখ্াস পডিতে পারিবে না ইহাই সর্ত, তেই স্বামী চক্ষে 
কবি পাইবেন। গার এই পরীক্ষা সীতার রিপা ট 


ভি 


ভুমিকা এত 

নাই, সেই সাহিত্যিক শিলজ্ঞান পল্লীকবি-রচিত "কাঞ্চন-মালা”র আছে । এই গল্প ত্যাগের 
সর্ধোচ্চ শেখরে পাড়াইয়াও কাব্যোচিত শিল্প ও সংযম রক্ষা, করিয়াছে, এরূপ মহান্‌ 
দৃশ্ত সাহিতো বিরল। বশ্ম-মঙ্গলের কালু, ডোম ভ্রানদ্রেহের 
আতিশব্যে তাহার ঘোর শক্র ছোট ভাই ধূর্ত-শিরোষণি ইন্দার কাছে 
প্রতিশ্রুত হইল, সে যাহা চাহিবে_তাহ! দিবে । ইন্দা শব্র-পক্ষের চর-__সে কালুর মাথাটা 
চাহিয়া বসিল। সিংহবিক্রান্্ ীরবর সত্যরক্ষার জন্ঞ কিন্ত সংঘমের সহিত প্রাণ 
দিমাছিলেন, তাহা ধর্-মঙ্গল কাবাগুলিতে লিখিত আছে । জ্জনেক ইতিহাসে বদিত আছে, 
প্রতাপাদিতা কজতক সাঙ্গিযা সিংহাসনে বসিলে এক াঙ্গণ তাহার 
মহারাজ্জীকে চাক্ছির বলিয়াছিলেন এবং ভিনি তাঙ্ছার প্রার্থনা পুর্ণ 
করিয়াছিলেন । এই কাণোর ক্কা়পরতা সন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, অনেকে ইহাকে নিছক বর্বরতা 
মনে করিবেন। কিন্ধ ত্যাগের মহান্‌ আদর্শ ভিন্স অন্ত কোন দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে 
এই সঞ্চল গঞ্জের প্ুপাপ্ণ বুঝিতে পারা যাইবে না। বঙ্গের লক্ষ্য-_ুমাঁ। বাঙ্গালী 
কনে সন্্ট নহে। মিউদ্দিরামের চিতরশালায় তিব্বত, বেগুন প্রদ্ৃতি দেশের ননদরের 
এানাশ্মিত বৌন্ধমুন্ির চেপটা মুখ, খর্ব নাসিকা € কোটরগত চক্ষু অনেকেই দেখিমা 
অথবা! হীন, কারিগরের গা সুখিই 


কানু দোম। 


শতাগাতহা 


রচিত বাঁ কুংসিতই হউক-_ভুমার প্রতি লক্ষাই 
বাদ দিয়] এপ করিবে না? সে দিবে, সর্ধন্থ দিবে ৮ ত্যাগ করিবে, কপদ্দকও রাখিবে 
না সে সত্যরপ্গ! করিবে,_বাৎসলা, দাম্পত্য বা সাংসারিক কোন বাধার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিবে না। তাহার ভাব-প্রবণতার জ্রোতে এরাবতের স্কায় বাধা! ভুণের মত ভাসি 
যায়। জড়বাদীরা' বলিবেন, এ সকল গল্পে কতকটা অসংবত আতিশঘ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু 
খাহারা “কুমা+কে দাশ্রয করিয়াছেন, তাহার! দিগন্বর জৈন তীরবন্করদের মতই সমস্ত সংস্কার 
ত্যাগ করিয়াছেন ॥ গাহ্াদের অবাধ রা তিল-প্রমাণ বাধার ক্দবকাশ নাই.। ট্রাহার! "লে 
সন্থ্ট হইবার নহেন। সং্কারাধীন ক্ুস্রদরের সমালোচকের টিটুকারীতে াহাদের কি হইবে? 

এই ভুমার প্রতি যে বাঙ্গালীর লক্ষা--তাহা সাষাক্গিক জীবনের মধ্যেও স্থীয্স বিদ্রোহী 
সন্ধা বুঝাইতেছে। সহঙগিয়ারা দাম্পতা-প্রেমকে অগ্রাহ্‌ করিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিয়াছে_ 
শ্মীতাঁসাবিত্রীর প্রেম যৌন-সন্বন্ধের আদর্শ বলিয়া! গণা হইবার দ্বাবী রাখে কিনা?” 
উত্তরে তাহারা উহ স্বীকার করিয়া বলিয্াছে, ইহাদের তথাকথিত স্থামি-প্রেমের মধ্যে 
কতটা সামাব্দিক প্রশংসালাতের ইচ্ছা, কতটা ইহকালে ্থুখে থাকা এবং পরকালে সবর্শ 
সুখের লোভ অলক্ষাভাবে বি্বমান, তাহ অবধারণ করা সহজ নহে কিন্ত 'পরকীয়া" প্রথম 
হইতেই কলম্কের তিলক মাথায় করিস সর্কপ্রকার কষ্টের জন্ত প্রস্তুত হইয়া একমাত্র প্রেমকেই 
বরণ করি! -লইয়াছে। নিন্দা, দও, সর্ক্থত্যাগ__ইহাই এই এপ্রমের পুরক্কার। এই 


ভি 


৭. বৃহৎ বঙ্গ 


প্রেম ঘি এবচন্নিষ্ট এও ইল্িরি্রাজন্্ী হুল্স_ভবে তাহাই "আদর্শ প্রেম। চতীদাস 
এইন্ধপ প্রেমের প্রসঙ্গেই লিখিত্বাছিলেন,_-্ব্দ্াণ্ড ব্যাপিয়া '্সাছয়ে যে জন, কেহ না 
চিনয়ে ভারে। প্রেমের আরতি, নে জন জ্বানযে সেই সে চিনিতে পারে।” চৈতব্- 
উরিতাম্ৃতকার এই প্রেমের অজক্র প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন_*পরকীয়া-ভাবে 
সর্ধ ুষের উন্নাস।- রঙ্গ বিনা ইহার সন্ত নহে বাস।” পৃথিবীতে ইহা ছুণভ-_চণ্তীদাসও 
ইহাই বলিথাছেন, ইহা যানব-সমাক্ষে কচিৎ দুষ্ট হ__”কোটিকে গোটিক হয়” তৎপরে, 
সমাঙ্গে সাধারণ নরনারীর পক্ষে ই 'পকারী হইবে এই আশঙ্কা করিয়াই যেন বলিয়াছেন, 
খিনি মাকড়সার জালের স্থতা দিয়া ুমের- আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, 
এবং ভ্েককে কাল-লাপের মুখের মধ নৃত্া করাইয়া অক্ষতগেহে ফিরাইয়। আনিতে পারেন, 
[ভিনিই যেন এই পথের পথিক হন। এই স্ব পথের পথিক বাঙ্গালী সাধক হইয়াছেন, 
তাহার দৃষ্টান্থও চাক-র্শন নাষক পুন্তক-পাঠে জ্ঞানা গিয়াছে (৭৭৩ পৃঃ)। ব্আশ্চর্যোর 
বিষয় ৯৭১৭ সনে বৈষ্ণব-সমান্ছের তাংকালিক নেতার ক্মালিবর্থী খার প্রধান কর্মচারীদের 
মধাবন্ধিতায় প্রকাহ্া সভায় বিচার করিয়া স্বকীয়! হইতে বে পরকীয়া শ্রেষ্ট_এই মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই বলিলখানি পাও! গিষ্বাছে ( বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮ 
৩৯ পৃঃ) পূর্ববঙ্গের বীতিকার *ম্মাধাবধুশ নামক গাখাটি ( গর্থ খণ্ড ১৮৭. 
২৯৭ পৃঃ) এই প্রেমের নসামান্ত ত্যাগ ও. 
কগিরাছে £ + পা এত বড় 


্ালীর ভাব-প্রবণতাসম্তে বেনী লেখা বাহুল্য। এখনও হয়ত একপ ছুই একটি 
পাওয়া যাইতে পারে, ছিনি গঙ্গাতীরে বসি! গঙ্গামৃত্তিকাদশনে কীদিয়| কবীর 
হন, যেহেতু সেই সৃত্তিকায় ঘে খোল তৈয়ার হয়,_-সেই খোল 
সংকীত্রনের সময়ে বাঙ্গিয! কুষঃনামের মাহাস্থা জ্ঞাপন করে। পক 
দেখি কাদছে বাপু কিসের কারণ?” দরাহাকে জিজ্ঞাস! কর! হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালী প্রচ্লাদ। 
. চতন্ত-ভাগবতে উল্লিখিত াছে যে এক বাঙ্গালী 'ভিনেতা রঙ্গমধে, দশরখের ভুমিকা 
নসবতীর্ণ হই সতাসতাই পুরশোকে প্রাপত্যাগ করিয়াছিলেন (আদি খ, ষ্ঠ অধ্যায় )। 
এই ঘটনা! পঞ্গশ শতান্ধী বা তৎপূর্বো ঘণিকাছিল, ভিনেতাঁ রাম-বনবাসের সময়ে এতটা 
ভিত হইয়! পড়িয়াছিলেন থে, লুপ্ত-চৈতন্ত আর ফিরিয়া পান নাই।* বিস্কাপতি-রচিত 
পুরুষ-পররক্ষা নামক সংস্কত গ্রে উল্লিখিত হইসাছে যে স্বাদশ শতান্ধীতে লক্ষণ সেনের সভান্স 
উমাপতি ধর প্রস্ততি মনত্ীর সাক্ষাতে এক 'সভিনেতা উত্তর-চরিত ভিন করিতে বাইমা| 
এইভাবে নৃত্থাসুখে শতিভ হন। বঙ্-্গতে এই ভাক-প্রবণতা যে কিরূপ অপূরবাভাবে 


আধ্রধণ্া। 


তব ইশরখ ভাবে এক নটব॥ 
শ্বননাসে একিলেন ককেবর (” 


চু 

সমিকা ১/০ ৯ 
শরকাশিত হইয়াছে, তাহা চৈতত-লীলার এরকাশ পাইয়াছে__ে লীলার শমাস্্ ্পত ও সবর 
ধমাময়। এখনও খোল বাল্গিয়া উঠলে ইহসংসার ও 'ধ্যস্মলোকের মধ বে ব্যবচ্ছেদ-রেখা 

বাঙ্গালী তাহা দুলিয় বায়। ন্ান্চর্যের বিষক্ধ এই ভাক-প্রবপতা_সাহা বাঙ্গালী জ্ঞাতিকে _:. 
সরকারে ্ অধ্যাসথ-সম্পদের অধিকারী করিয়াছে-_তাহা! নীরস ও শুষ্ক জড়বাদীর! নিন্দা করিয়া 
থাকেন যুগে যুগে 'আদর্শ ভিন্প হয় এক যুগে বাহা! সর্বর্জন-প্রশংসিত, দন্ত যুগে 
তাহার গপাগুপ-সন্ধ প্রশ্ন উঠে, এমন কি তাহা নিন্দিত হয়। শৃতরাং দশের পরচার 
নিষ্রয়োঙ্জন। কিন্ত যে সুগেই বাঙ্গালী বে. আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, সে তাহার 

শিছনে এতদূর চলিতে পারিযাছে বে তাহা শপ জাতির বন্য বন্ধ হইয়া দড়াইযাছে। 

প্রত্যেক ক্ষু্র বিষয়ে বাঙ্গালী ব্মসীমকে লক্ষা করিয়াছে । সেই দ্দসীম মহান্‌ হইতেও 
মহান্‌ এবং গু. হইতেও খ্পণু--“মহতোহপি মহীয়ান্‌ অণোরপি ব্নীয়ান্‌।” বাঙ্গালীর গন 
সাহিতোর পুনরায় উল্লেখ করিব। গর্গুলি নিছক করনা ও মিধা! হইলেও ইহার! জাতী 
) উরিত্রের দিগ্দর্শন। রাগে "রমনী-বিলানীপর পরীক্ষা,__সে পরমনথন্দরী যোড়লী রমণীর সঙ্গে 
টির তি শধন করিয়া পরদিন জানাইল, ছাগের গন্ধে সে রাজ্রিতে ঘুমাতে 
চট পারে নাই; ন্নথসন্ধানে জানা! গেল, ন্অপোগণ্ড দ্মবন্থায় সেই 
রষণী কয়েক যাস ছাগ-হ্জ খাইয়াছিল। উত্কষ্ট ছ'্মফেননিত 


নি শশয্যা-বিলামী” ক্মতিযোগ করিল, চুলের ন্ন্ রাতে তাহার ঘুমে 
টাছে-_জানা গেল, সপ্ততল গর শেখর নীচে একগাছি চুল ছিল ্বাঙ্মার তিথি 
শালার অলসনের পরীক্ষা। তিনি ক্গসবিগকে শা 
করিয়াছিলেন। শত শত অলস বাক্তি নাসিয়া সতিথিশ!লা ভ্জি করিত ফেলিল 
দিনে মধারাতরে রাজা! গৃহে ক্সাগুন ধরাই! দিলেন, অতিথিরা! যে যে পথ 
৮. মাত্র রহিণ তিন ক্জন। এই ভিন গন প্রত অসঙগসস বা গর্ছলিত অধ পি 
মরিতে উদ্মত হইল, তবু নিঙ্দেকে ঝাচাইবার চেষ্ট! মাত্র করিল না। একজন আগ্তন দেখিয়া 
বলিয়া উঠিল 'কত রবি জলে? দ্িতীয ব্ক্রি 'সারও অলপ, সে বলিল “কে বা! স্বাখি মেলে?" 
চোখ চাওয়াও তাহার নিকট শ্রম-সাধ্য? তৃতীয় বাকি বাকাব্যঘ করিতেও প্রস্তুত নহে_- 
সে.অতি সংক্ষেপে বলিল “ফি শো" (ফিবিক্সা শোও )। এই সকল তুচ্ছ গল্পের খারা 
বুঝা যায়, বুদ্ধি ও অন্তৃতিকে স্প্গাতিহুক্মে ও ্সতি প্রখর করিবার যে তুপন্তা, তাহাতে 
বাঙ্গালী পিধিলাভ করিয়াছিল। এই সকল ন্মাজগুবী গল্পের বহুল প্রচার ছারা 


লি এক কপ ঘন শসা সাধন কাস লিখিত পাছে। 
জ্ত দে চিতা বাইসকা ৃতবৎ, পড়িয়া রহিল। বখন চিতা 


পা ৬7 


চি 


১০/০ বৃহত বজ 
খি-সংবোগ করা হয, তখনও সে নিঙ্গেকে বাঁডাইবার কোন উদ্মোগই করে নাই। এই 
অবস্থা ভগবান্‌ সক হইয়া কাপের বেশে নআাসিরা তাহাকে চিতা হইতে উঠাইযা' বলিলেন-_ 
মামি তোমার অনন্তরত একনি কা্পশ্যে বিশ্মিত হইয়াছি, তুসি যাহা চাও আমি তাহাই 
তোমাকে দিব, ভুমি বল কি বর চাও” কুপণ বলিল, "এই বর দাও, ষেন ব্দামাকে সেই 
হই পরসা না দিতে হয়।” হীরেন্্রনা্থ বন্ধু নামক এক নবীন লেখক হার প্ুদ্ধিল- 
সামী” নামক একখানি পত্তকে এই কুপ্রাচীন গর বা! করিযাছেন। বাঙ্গালী কি 
চায়, তাহার কি সাধনা, তাহা এই সকল ক্ষুত্র লীক গল্গুলির সধ্যেও পাওয়া যাক়।-_সে সক 
কাক্গ করিবে,-_-তাহা একেবারে মসলিন $ সে সথ্স চিন্তা করিবে___তাহা একেবারে নবান্তায়। 
বিলাতের ভাতি বাঙ্গালী াতির নিকট মসলিন্‌ তৈরী করিবার কৌশল শিশিতে চাহিয়াছিল। 
বাঙালী সে বিশ্তা গোপন করিল না, তাহাকে শিশাইয়া' দিল। কিন্ত নানারূপ কম্রত 
করিয়া বিলাতী তাতি হতাশ হুইযা বলিল, "আমর! ওবপ সঙ্গ কতো তৈরী করিতে পারিব 
না৮_বামাদের আবদুল মোটা।” যোট কথা বাঙ্গালী যাহা! করে তাহা! শুধু দৈহিক শ্রম নহে, 
তাহা ন্দাধ্যাত্মিক তপন্তা। তপোবল-হীন বাক্কি তাহা পারিবে না। এই একশত বৎসরের 
মধ্যে আমাদের সেই তপক্তা টাটা যাইতেছে । বাঙ্গালীর প্রেম-তপগ্তা যে কিরূপ, তাহা 
গোবিনাগাসের একট পদে দেখা! যায় * 
এক শত বৎসর পুর্বে বাঙ্গালীর দেহ স্বদ্ধে বড়লাট মিণ্টো বলিক্সাছিলেন,__এরাপ 
লাবগাপু্ণ জুগঠিত সুখী ও দেহ-সৌষ্টব তিনি জগতের ন্প কোন জাতির মধো দেখেন 
নাই। “তু 9৮০৮ জঞ্দ 5৩ 1080859006 & 2508 700858 
মস স্ভ 0 8০০৪৭ আচ ] 255800109651001005 বিএ, 
চর ৩৮০৫ আও পথ হক [৩৮1১০8006৩6 ও আগ 
এগ 2109 [আজ আত ০08০ মাতে আজ ০) ওহীর গা, 
পর আ্াজিটি ও 08০ অগম৪ ঘ০- বুক 00015626০0৪ 89008 
45 80. (09৮, এ 20, 1807. ওযালটার হাষিষ্টন_লিখিয়াছেন, “ইহাদের দেহতী কি 
আমাদের পেক্ষা কোন অংশে হীন? আমি ক্মাপনাদিগকে ছুইটি বাঙ্গালীর সহিত 
পরিচিত করিয়া দিব,ইহারা আমার সঙ্গে বিলাতে আসিযাছেন, ইহারা মন্দিরের চড়ার মত, 
আমার মাথা ডিঙ্াইয়া উঠিয়াছেন, ইহাদের নুস্ি বেষনই দীর্ঘ তেমনই হুগঠিত। ইহারা আমার 


৯. পকি্টক গাড়ি, কমল লন পতল য্লীর চীরহি খালি । 


গাগা বারি ঢা করি পিছল পণ, চলতছি সঙ্গি চাপি ॥ 
সা দু বতিসারকি লাঙগ-_ দুর পদ, গবন খনি সাগযে, বদির মানিনী জি ॥ 
করবুগ নান মুদি চল ভামিনী, তিনে পরান আশে 
আন-কপ-লগ কলরবছন খই কু লাশে ॥ 

দন-নভনে বদির সম যান, নান "লই কম আন. রঃ 


পহিনন-নে বধির সন হানই, গোবিল বাস পরাণ ৫" 


ভু 


ভুমিকা ১০, 
খর্ব নুগ্ধি দেখিয়া মোদের সহিত একটু হাসি! থাকেন । (+ 1৮ 0১০7 199551106 ৪০ 
10077 1 11100192895. 8. টাও (০ 20041590180 70558000660) ৪০০ 
5:8081500- 2120 (গত আত আজ আব চট আত ৪1807900590 ৪৪ 
৮) 9১2 009 90. ৪9 ৪৪:৪)। 908০৩.) একশত বৎসর পূর্বেও বে বাঙ্গালীর 
চেহারা লোকের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিত, তাহা মিস বেলনস্‌ অঙ্কিত ছবিগুলি ও ৮৫ পৃষ্টায় প্রদত্ত 
মন্প-বীরের চিত্রটি দেখিলে ভ্দরম হইবে । বেলনসের জ্জাকা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ 
করিয়া চরকের দৃশাটির প্রতি লক্ষ্য করুন, সেই সকল বুষ্ঠির কবাট-বক্ষ ও গ্গঠিত দেহ-লাবগ্য 
সহঙ্দেই দৃষ্টি 'সাকর্ষণ করে। এখন কলেঙ্গের ছাত্রদের মৃদ্ধি একেবারে হতঙ্ী হইয়া গেলেও 
পাড়া গাঞে রুষক ও নপরাপর নিযশ্রেনীর মধ্যে বাঙ্গালীর সেই নতীত-যুগের পুরুবোচিত 
দেহ-সৌঠব মধ্যে মধ্যে দৃষ্ হই থাকে । 
বাঙ্গালীর বীরত্ব ঝে এক কালে জগতের দৃষ্টি ব্বাকর্ধ করিয়াছিল, তাহা বাহিরের 
ইতিহাসে মাঝে মাঝে দৃষ্ট হ্, আমর] আত্ম-বিস্বত জাতি__ 
আমাদের ক্মভীত গৌরবের কথা 'মামরা কিছুই লিখিয়া যাই নাই, 
কিন্ত তথাপি পরকীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে সে গৌরবের ইঙ্গিত পাওযা যায়। একদা 
এই এ্রাচা ও গঙ্গা-রাড় দেশের বিক্রান্ত যোদ্ধাদের ভয়ে জগচ্জরী ক্মালেকজেওারের 
ৈশ্তের! পৃষ্ঠভঙ্গ দির পলাইঝ গিয়াছিল,__ালেক্ছেপ্ডার সাশ্রনেত্রে মিনতি করিয়াও 
তাহাদিগকে ফিরাইয়া নিতে পারেন নাই 
খুঃ পু প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি ভাক্গিল তাহার 939০7819৪ (111, 87) কাবো 
বাঙ্গালীদের বীরত্ব দেখিয়। বিস্মিত হইয়! লিখিয়াছিলেন, *স্থতি-মন্দিরের দ্বার-দেশে হস্তিদস্ত ও 
স্বর্ণের ক্ষরে আমরা এই গঞ্গারিডিদের + ঘদ্ধের কথা ও বিন্গমী কুইরিনিয়াসের গৈন্োর সমর- 
কৌশল চিত্রিত করিয়া রাখিব 1” (90. 809 190চ5 10| ]791158608 0. 4000 ৪0 3৬০ 
1991৮0016961008 990৪ ২০: 88০40106969 ড107905000000004) 
াদপ পতাকবীতে কল্হণকমি কারে ইতিছালে কতিপয় মাঙ্গালী সৈজের রাঙ্গতকডির অতুলনীয় 


বাঙ্গালী বা 


৮. তন্দিল প্রভৃতির উললিনিত 'গঙ্গারিডি' শবস্ার! খাহুগঙ্গ অর্থাৎ গঙ্গার এই শীদান। প্রধেপকেই 
বুঝাইিতেছে। কহ কেহ "গঙ্গারিভি শখ ্গা-াটী পক্ষের কপান্তর মনে করেন এই শের সঙ্গে একটি নবী ও 
তীর সালের নাঙগেন বিশেষ কযা খে বা । উহা গাড় বা 'বাুরী'। গাঙ্গুলী মনসা দেবীর জাগানের 
সহিত জিতবে দংলিষ্ট। এই লী খা হেল ্বাবীক শবে সহিত ভাগ লি্াছিলেন। পরম হলর 
লগা নী মাগার চুল। জিন লাগা গেল গাঙ্গডির কুল" (বিগ ভ)। এই নবীর তীকে উপনিৰি 
কলোনি ঠাকুরের! গুলী নামে পতি এখন বাঙলার খাবিশেষের নাছে (া_চাতি, বাড়ী, হুখটি) 
সাক্ত উপাগযাহ শব্দের হোগে "পাখা “বন্মোপাখযার" “ুখোপাধ্যা পরাৃতি কপ ধারণ করিঘাছে। এগুলি 
নে আমের নান তাহাতে সঙ্গে নাই এখনও "গাই" শর! তাছার সপ উ্খ চিড হইছে বৃতিবাসের 

২০ এই সংস্তান্বক পরিবর্তন হয নাই, কমি ডাহা পুরপুরিগকে 
০) এ 


রি .€ 


মত বৃহৎ বঙ্গ 
ৃ্টাস্ত দেখাইয়া কি ভাবে তাহারা পরিহাস-কেশবের মন্দিরের শার্ে প্রাণ দিম্বাছিল, তাহা 
উদ্জূসিত কবিতার ভাষায় লিখিয়া শিয়াছেন (২২৬ পৃঃ )। কল্হন লিখিয়াছেন, “এই মুষ্টিমেয় 
বাজালী সৈল্ক সেদিন যে ন্থৃত বীরন্ধ দেখাইয্াছিল, স্থপ্টিকনঠ! বরহ্।াও বুঝি তাহা পারিতেন 
না” অথচ কৰি এই বাঙ্গালী বীরদের ঘোর শক্ত ছিলেন। বুবৎশে লিখিত কআছে, “বঙ্গীয় 
নুপতিগণ রণতরীতে ব্আরোহণপূর্্কক” রঘু দিখিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধ 
এন্্রপ ঘোরতর হইয়াছিল বে, বুন্ধ জয় করিয়া রঘু ”গঙ্গামধাস্থিত স্বীপপুঞ্জে জয়ন্তস্ত গ্রোথিত 
করিয়াছিলেন।” (রথুবংশ, দর্খ সর্গ।) যে সমুত্র-গপ্ত সমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন, 
গহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনিও এই ছরহ কাধ। 
সমাধা, করিয়! সাগর-সঙ্গমে একটি স্মারক জয়নতন্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন । কাব্যে, তামর- 
শানে এবং আপরাপর বহুত কামরা বঙ্গের বিজ্বরী রপতরীর উল্লেখ পাই। ধর্দ্পাল 
বঙ্গীয় দি্ছিরী সৈন্য লইয়াই গাহার প্রতিহত সমরাভিযান সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

একশত বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রণক্ষেত্র ছুদধাস্ত ছিল। ইশ্ডিয়ান জারন্তালের চতুর্থ 
নধ্যারে বিশপ হিবার লিখিয়াছিলেন, "যে সুষ্টিমের সৈন্য লইয়া লর্ড ক্লাইভ এন্সপ আশ্চর্য 
ষফলতা লা করিয়াছিলেন, তাহাদের নঅধ্িকাংশই বাঙ্গালী ছিল ।_/' [15111116800 
৭0) 90810001198 494. 59০) আ০//0৪/5 ৪ 18500 61181) 17907 13801) 
১৮৭২ খু অন্দে এতিহাসিক বলটন লিশিয্াছেন, *বাঙ্গালীরা বহু রণক্ষেত্রে দেখাইয়াছে, 
তাহারা সাহসিকতা খুরোপীয় সৈন্যদের 'পেক্ষা কোন ন্মংশে ন্যুন নহে।”-_+1159 738005118 
লগত ৩০. 3903৩০০৪89৮ আঠা (১05 00 মা 100396 69 10005 
870915 8)09750৮] ০০৩/৪৫০.  ওয়ালটার হযামিপ্টন লিখিয়াছেন, "আমাদের ভারতীয় 
সুন্ধগুলির ইতিহাসের নমাদিপর্কে বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ "শামাফের সৈল্াশ্রেণীর বহু দল সংগঠন 
করিয়াছিল এবং মুদ্ধে সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।” “ 4৫ 88151981911 ০0. 
আআ ভাত ও [থান 0৮৮ 0৮9 টলয5) 4155080008780595080 
পদ ০৫90৮ 090500595 5৪৫ 0250630০৯০1 ৪ চাও ৪0. জ৪৩5 
৭0০৮ ইহার পরে বোধ হয বলা লা হইবেন যে, এধানতঃ বাঙ্গালীর বাহুবল 
এ জগৎ পে৯-পরসুখ বাঙ্গালীদের কুষ্ঠ দর্থ-সাহাত্য ভারতবর্ষে বুশ শাসনের ভিত্তি গড়িয়া 
দি়্াছিল। এখনও পুলিস ডিপার্টমেন্টে শত শত বাঙ্গালী কোন কোন সময়ে বন্ধুবান্ধব ও 
নমীয়-্জনের ঘোর হুশ্চি্তার কষ্ট করিমা__এমন কি বহু সময়ে প্রাণের ক্আশা ছাড়ি 
দিয়া বুটশ সাম্াজ্োর সহকারিতা করিতেছেন। এ সমন্ধে ভারতের ছোটলাট ও বড়লাটগণ 
বারংবার উচ্চ প্রশংসার সহিত তাহাদের কথা৷ উল্লেখ করিয়াছেন। সেদিনও (২৬ শে 
নভে, ১৯৩৪) বড়লাট নয়া-িল্লীতে ইনস্পেক্টর জেনারেলদের সঙ্গেলনে বলিগ্াছেন,_ 
"আমি এই হুযোগে বাজলা ও কলিকাতা পুলিসের বিশেষ খ্যাতি করিতেছি। আশা 
করি এ সমন্ধে আপনারা সকলেই ক্যামার সহিত একমত হইবেন। আপনাদের 
সকলকেই নিপক্ছনক করবনা নিবারণ করিতে হইছে, তথাপি স্াঙ্গার স্তা় পর কোনও 


সুমিকা ১/, 
রে প্রদেশে পুলিস-বাহিনীকে ছ্দাক্য ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শক্রর সহিত এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে 
* হয় নাই। আমি এবং আবার গবর্নমেন্ট উপলব্ধি করিক্াছি যে, সম্প্রীতি অবস্থার ষে 
উন্নতি হইয়াছে, তাহা! বালা! পুলিসের ব্সবিচলিত রাজভক্তি, কর্তবাপরায়ণতা এবং বিস্লবী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমাগত চাপ প্রদান:"-করিবার ফল।”-__শানন্দবাজার পত্রিকা, 
২৮ নভেম্বর, ১০৩৪। 

বাঙ্গালীর! যুদ্ধকালে হুদ্দাস্ত হইলেও প্রতৃভক্তিতেও তাহার! অসামান্য । বাঙ্গলার 
॥ রাজরাজড়াগণই: বি্রোহী হইন্বাছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রতুভক্ির তুলন।' নাই। 
ভ্রহট্টে নবাব হরেক বড়যস্ত্কারীর হাতে নিহত হইলে সেই 
শোকে ( ১৭*৯-১৯ স্বুঃ) তাহার প্রন্থভক্ত সেনাপতি রাধানাথ 
নাত্মহত্যা করিয়াছিলেন। বখন বাঙ্গালীরা! নিঙ্গেদের কথ? নিঙ্গের! লিখিয় ধান নাই, তখন 
বিদেশীদিগের প্রদত্ত "অতি সামান্য বিবরণ এবং কাব্য-কথার প্রমাণই 'গামাদের আশ্রয় 
) করিতে হুইবে। ধর্মরমঙ্গল কাব্যগুলিতে লক্ষ্যাচুুনী রাজ্জার জগ্চ যাহা! করিয়াছিলেন বলির 
লিখিত হইয়াছে, তাহা ন্সপেক্ষা রাঙ্ভক্তির উচ্চতর নিদশন জগতের ইতিহাসে ছুষ্ধাপা। 
পুত্রদদের ন্মাসন্স নৃত্যু জ্গানিয়াও তিনি তাহাদিগকে ঘুম হইতে উঠাইফ়া দিয়া রাজ্জার 
দন্ত রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিছেন, এবং সেই অভিযানে শাকান্ুখার মৃত্যু হইলে এক 
বিশু অশ্রু ত্যাগ না! করিয়া স্বামীকে তাহার নিশ্চেষ্টতার জন্ত গঞ্জনা করিয়া তাহাকে ও 
মেই অসম সমরে প্রেরণ করিয়াছেন । বহু ধর্রমঙ্গল-কাব্যে এই একই কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে, ন্ৃতরাং এই ইতিহাস-সুলক কাব্যে এই ঘটনাগুলি নিছক গল্প বলিয়া মনে 
হয় না। আর এগুলি বদি শুধু গল্পই হয়, তথাপি রাঙ্ষভক্তির 'াদশটা যে বাঙ্গালীর 

কত বড় ছিল তাহা! গল্পগুলি পাঠে সহজেই ননথখাবন করা ঘায়। 
্ি বাঙ্গালীর সামুন্রিক 'অভিযানসম্বন্ধে দেশময শত শত বপ-কথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত 
আছে। এক সময়ে ত্রাঙ্গণ-শৃদ্র প্রভৃতি জাতির বিচার দ্বারা লৌকিক মতে আছিজ্ঞাত্য 
নির্ণীত হইত ন1। রাঙ্পুত্র ও সদাগরের পুত্র ছইই পদ-প্রতিষ্ঠায় 
ও প্রায় সমকক্ষ ছিলেন) গুপ্ত ও পাল-রাঙন্ধ বৈহ্-প্রাধান্োর মুগ, 


বাঙ্গলার রাঞজকতি। 


৯. 


চু 


১০০ বৃহৎ বঙ্গ 


এই অবনতির সুচনা আমরা কাব্য ও ব্ূপকথান্র পাইতেছি, তাহা ইতিহাসগ্রাহ্থ না 
হইলেও খাটি সামান্সিক চিত্র । খধনপন্তির ভ্্রী খুজনাকে লইযা বণিকৃ-সমাজ্ছে যে ঘোট 
হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যাহ্ব_সেই সমাজের দ্দাদশ অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। 
ুরারি নীলের যে চিত্র কবিকদ্ধণ দিয়াছেন-_তাহা প্রতারক দুর্তের। বূপকথায় বণিকৃদের 
প্রভারণাসন্বন্ধে নিক্ললিখিত কথাগুলি 'আছে_ 


"কোনহু বেলে দারচিনি দিতে দরসুজ বাহির করে । 
(কোনহু বেনে কাহুণের বন্ধ বেছে সি্ার দরে ॥ 
কোনহ বেনে “খাণ্ডারা” পাখর কীপিতে ভরিয়া খোর । 
রে মহামাণিকা, সাহামাণিকা কয়ে লোকেতে বিকোয় ॥” 


। ঠাকুরদালার ঝুলি, প্রথম সংক্গরণ, ২৯৮ পৃঃ), 


বাঙ্গালীর থানা, বালী, মিত্র গ্রন্ঠৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞে অভিথানসন্বন্ধে অনেক 
তিহাসিক উপকরণ পাও গিযাছে, কিন্ত তাহা গবেষণা ছারা ক্ুসংবদ্ধ হয় নাই। বাঙলা 
অক্ষর, বাঙ্গলা শি্পাদশ, বাঙ্গালীর ঘত নাম এবং জ্ঞাতীয় উপাধি এঁ সকল দ্বীপে পাওয়া 
স্বাইতেছে। ভ্রীযুক্ত রঘানাথ বিশ্বাস বালী স্বীপে বাঙ্গলা গৃহ-নিশ্থাণ-পদ্ধতি-_ন্মবিকল 
এদেশের ন্যা্-_দেখিয়া চমৎ্রুত হুইয়াছিলেন। জাপানী কাকান্ছ ওকাকুরা সাহার স্মবিখ্যাত 
14815 91 1008 1৯৮৮৮ পুন্তকে লিশিস্বাছেন, * ১9. &০ 609৪ 0858 94 10১9. 
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| মুসলমান-বিজ্য়ের পুর্ব পথ্যন্ত সাহসী বঙ্গীয় নাবিকগণ বিশাল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়। 
সিংহল, খাভা, হুমিত্তাগ্র্থৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্ধক চীন দেশের সহিত ভারতের 
খবনিষ্ট সব্বন্ধ প্রতিষ্িত করিয়াছিলেন । ] যে সকল কারণে এদেশে সমুদ্র-বাত্রা! নিষিদ্ধ হইয়াছিল 
তাহা এই পুস্তকের ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠাত্ম আলোচিত হইয়াছে । বে মর্মান্তিক অত্যাচারের ফলে 
রম স্লাভাবিক নিরমান্ছারে তাহার পৃষ্ঠে দৃঢ় '্মাচ্ছাদনের স্ষ্টি করে, হি্দুতরাও সেইবপ 
অত্যাচারে বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন করিয়া নসাম্মরক্ষা করিয়াছিলেন ॥ 
বাঙ্গালী সেই বুদধদেবের সময় হইতে নিরৃতিস্লক ত্যাগের পরা কাঠা দেখাইয়া শাসিয়াছে। 
২৪ আন জন তীরঘ্ধরের সো ২২ জনই বৃহৎ বঙ্গের ( সমেৎশেখরে ) পার্শবনাথ পাহাড়ে 
পল লিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ও তাহাদের সমাশি সেখানেই এখনও 
বিশ্মান (১৩৪ পৃ5)॥ ইহারা সকলেই বাঙ্গগু্র ছিলেন এবং 
এঙখর্যা ত্যাগ করিফ্া! বনবাদী হইয়াছিলেন। '্দামরা ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা হারাইয়া 
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তাহার অনেক দৃষ্টান্ত মাছে। সাভারের হরিস্চঞ রাজা বৃদ্ধ বসে 


পাারটিরাচি 


৪ 


ভুমিকা ১৭ 
ঘুবরাঙ্গ মহেন্দ্ের উপর সমর্পণ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন ( ২৭৭ পৃঃ )। বাঙ্জা গোপীচন্্ের 
সঙ্্যাসের কথা সর্বত্র বিন্িত (২৭5 পৃ:)। বৈষ্ণব নধ্যায় বঙ্গের ত্যাগী মহাঙ্গনদের 


কাহিনাতে পূর্ণ । নপ্ুঞানের ধনকুবের  রাঙ্জোর একমাত্র উত্তরাশিকারী রছুলাখ দাস 
রাজভিখারীদের অগ্রণী (৭২১ পৃঃ)। তিনি শুধু সন্স্যাসী ছিলেন না, অতি নর বরসে 
রালগৈশ্বধা ও প্ী অপ্পরা সম” ত্যাগ করিস্বা ৰে কঠোর ত্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহ। 
আমাদের জাতীস্ব ইতিহাসের বসতি উচ্চ আদর্শ । সনাতন ও রূপ-_হুই তুল বৈভবশালী 
ভ্রাতা এবং তাহাদের ভ্রাতুপ্ত্র জীব-_রাজ-বৈভব পরিত্যাপপুরর্দক কঠোর ব্র্চ্যোর 
পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। গাহারা তিক্র-কবায় বনফল শ্বাইতেন এবং চৈতনচরলিতামুতে 
লিখিত ক্সাছে_ঠাহার! দঙ্গলের কোন একটি বৃক্ষের নীচে স্তইলে পাছে সেই স্থানটির 
প্রতি আসক্তি জন্মে, এই জন্য নিত্য নুতন বনবুক্ষের নীচে শুইতেন (”একৈক বৃক্ষের 
নীচে একৈক রাজি শয়ন”_-৭১৭ পৃঃ) জার এক্ন বাঙ্গ-সন্যাসী নরোত্রম দাস__তিনি 
রাক্জসাহ্থীর অন্তর্গত খেতুরির রাঙ্গা! কুষ্গানন্ফের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ন্মতি অজবঝসে 
ককষ্ণানন্দের ভরাতুপ্ুত্র সন্তোষ দত্তক রাঙ্গন্ব দিদ্বা তিনিও রথুনাথ দাসেরই মত কঠোর 
সংযম ও ব্র্ষচর্যা পালন করিয়াছিলেন ( ৭৪৮-৫* পৃষ্ঠা )॥ বন-বিঞুপপুরের দস্থারাজ বীর- 
হান্দির তাহার গুরু প্রীনিবাস 'আচাখ্যের পন্দে সমস্ত রাজার, ফেলিয়! দির ঠাহার 
রাজ্জী নুদক্ষিণাদেবীর সহিত ত্রঙ্চধ্য ও কঠোর সংযমব্রত পালন করিয়াছিলেন (৭৫৩ পৃঃ)। 
গড়গবারের রাজ। চাদ রাম প্রথমত: দন্থাবুত্তি করিতেন, তৎপরে গ্ৃহস্ক-সল্লযাসীর ব্রত 
গ্রহণ করেন ( ৭৬* পৃঃ )॥ বৈষ্ঞব-নধ্যায়ে এইরূপ ধনকুবের ও রান্গরান্দড়ান্দের ত্যাগের 
কথা পথে-খাটে-_সর্ধত্র ॥ চৈতন্ের সহচর, নিত্যানন্দগতগ্রাণ ন্বর্বিণিক্-কুলগৌরব ক্রোরপতি, 
উদ্ধরণ দত্ত এই দলের অন্ততম ( ৭১১ পৃ: )। একশত বৎসর পূর্বে পাইক-পাড়ার লালাবাবু 
এইরূপ তযগ দেখাইয়া বন্দাবনবাসী হইযাছিলেন। অতি কষুত্র ভৌগোলিক সীমার মধ্য 
বঙ্দেশ এত. জন: রাজ-সঙ্ল্যাসীর পুণ্যঙজীবন প্রকটিত কিয়া দেখাইয়াছে যে, তাহাতে স্বতঃই 
মনে হইবে,_-এদেশ ত্যাগের দেশ-_তপত্তার দেশ 
পঞ্চদশ হুইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্ান্ত বাঙ্গালী লেখকেরাও সংস্কত হইতে মালমস্লা 
কুড়াইয় তাহাদের নিজের ছাচে ঢালিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি রচনা! করিয়াছিলেন । 
নি সাহারা পূর্ধকাল হুইতে বহু শাস্গরন্থের বঙ্গান্তবাদ করিয়াছেন, 
রি বে কিন্ত কোনটিই জ্াক্ষবিক জন্্বাদ নহে।  গ্াহারা নিঙগেদের 
ছন্দে ঢালাই করিয়া তাহা! স্বদেশের উপযোগী। করিয়া লইয়াছেন। 
সর্ধতই তাহাদের এই যৌলিকত্ধের প্রমাণ দুষ্ট হর। রামায়ণের লঙ্চাকাগটা় যুদ্ধানগুলি 
ভাঙ্গিয়। ছুরিয়! তদ্দারা ভক্তির কুলার নিশ্িত করা হইয়াছে, রণক্ষেত্রকে কী্ঠনহমিতে 


 পরিপত করা! হইযাছ্ছে। পরবর্তী সময়ে উড়িস্তার কৰিবা৷ বাঙ্গালী কৰি কবিচহ্ছের এই 


বাচেচাল! লঙকাকাচ্ের ব্রণ করিরাছিলেন। : বাঙালীর বৈষৰ কৰিতার 
তাস এর্থভাগে (৯৮৮৭৫ পৃঃ) অনেক কথাই লিঙিত হইয়াছে ন্‌ 


ভি 


১1০ বৃহ বঙ্গ 

কিন্ত বাঙ্গালীরা যে গুপ্রয়গের ধারা রক্ষাঁ করিম ন্াসিয়াছেন, তাহার অঙ্গজ নিদর্শন 
আমর! বাঙ্গলার কর্ণা-সাহিত্যো পাইন্থাছি। বাঙ্গালীর প্রেমের সাদর্শ যে ওপ্ত-যুগের কবি- 
দিগকেও স্থানে স্থানে ছাপাই গিছাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুপযুগের কবিরা '্সভৃত- 
পুর্ব প্রতিভা সন্হেও কতকটা অলঙ্ধার-শাস্ত্রের দাসন্ব দ্বীকার করিমাছেন, রাজ-প্রাসাদ বা 
স্ষষির আশ্রম ছাড়া তাহারা কদাচিৎ নিছে নামিয়া আসিয়াছেন__নিলশ্রেণী তাহাদের কাব্য 
ও নাট্যে অগ্রাহথ। কিন্তু বাঙ্গল! কথা-সাহিত্যে শ্রেণী-ভেদ, পদ-বৈষম্য এরূপ কোন গন্ডী 
আদৌ নাই। এই কবিদের সামাচ্ছা নর-হৃদয়”_সেই হৃদয়ের কুমার বৃত্তি, সৎসাহুস, 
সংবম, ত্যাগ গ্রস্থতি গুণের ভিত্তির উপর তাহাদের কবিত্ব-সৌধ প্রতিগ্ঠিত | কবিরা সমস্ত 
সামাঙ্গিক নিয়ম ও সাইন কাম্থন অগ্রাহ্থ করিয়া! ছুল্জরয় সাহসের সহিত ম্বভাবের পথে 
চলিয়াছেন, চগ্ডালের বাড়ী অথবা বেদের নৌকা তাহারা ন্শুচিস্থান বলিঝা! প্রত্যাখ্যান 
করেন নাই) বিবাহিত জীবন-_ঠাহাদের প্রেমের বেড়া দিয়া "্মাকাশ-বাতাস রোধ করিয়া 
গাড়ান্ত নাই। কিন্ধ পাহাদের রচনা কুতরণপে মৌলিক হইলেও কবিরা কোন দন্ত প্রকাশ 
করেন নাই? সেই লেখা নাড়মবর, স্বাভাবিক ও পমবাধ-গতি__তন্্যে মাদৌ এ্রচার নাই। 
এই সকল গুশে ্মারুষ্ট হইয়া! ডা” ষ্টেলা ক্র্যামরিস মহুয়া! পড়ি! বলিয়াছিলেন,_সযস্ত 
ভাবরতীয় সাহিত্যে এই গল্পের চ্ছোড়া নাই) ভা: সিল্ভ্যান লেভি লিখিত্বাছেন, ফরাসী 
দেশের শীত-প্রধান ন্মাবহাওয়ার যখ্যে বাস করিয়া তিনি এই সকল গল্প পড়িবার 
সময়ে মনে করিয়াছেন, তিনি চির-বসস্তের রান্দেয বিহার করিতেছেন, এবং সপ্রসিদ্ধ 
শিল্পী রোগনষ্টাইন বলিদ্াছেন,_্মজন্থা! ও জমরাবতীর যে সকল অপূর্ব রমণীসুষ্রি তিনি 
দেখিয়াছেন, এই সকল গল্পের নাস্বিকারা যেন সেই রমনীদেরই জীবন্ত লেখমালা। ্ীযতী 
হেগ এই সকল গঞ়ের যে প্রশংস! করিয়াছেন, তাহা মন্দিরে উচ্চারিত শ্তব-স্তির মতই 
শোনায়। তিনি ফরাসী দেশের সঙ্কাপ্রধান লেখক মাদাম দি লাফেঝেতিযি (315185। 1৪ 
74070) এবং মেটারলিঙ্ের রচনার খুঁত বাহির করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গলা কথা 
সাহিত্যের নায়িকারা! একেবারে নিশখু ৎ এবং এই গ্গুলির নায়িকারা সেকাপীয়র ও রেসাইন-এর 
3০) 04800) নারীচরিত্রের মত, ্ুরোপের ঘরে ত্বরে পঠিত হওয়ার যোগা। “ইহারা! 
গতের চিরস্থারী গ্রন্থগুলির সঙ্গে এক পডুক্তিতে দাসনের দাৰী করে। যুগে যুগে পাঠকগণ 
এই গরগুলির নব নব সৌন্দখ্য আবিষ্কার করিবেন” (৩৪৮-৪০৬ পৃঃ )। 

বাঙলার স্থাপত্য ও শিল্পসশ্বন্ধে বেশী কিছু লিখিবার নাই এক সসলিনই বঙ্গের 
শিলপ-্কতিদ্বের অ্রতিষবন্ী বিঙগয়বার্ভী বহন করিতেছে। বাঙ্গলা ও নিকটবর্তী প্রদেশগুলির 
৮ মন্দিরগুলিতে যে সকল শিল-নৈপুণা প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমদ্ে 

এক শত বহসর পুর্বে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হটন লিখি়াছিলেন;-_ 

ইহাদের একটি বদি স্ুরোপে খাকিত, বে তাহা দেখিবার জন দেশ-বিকেশ হইতে কত- 
যার ভিড় করিত, কত লেখক বড় বড পুস্তক লিখি, ইহাদের রচকের নাম, আকুতি, 
তি ১১১১৮214 


ভুমিকা ১/০ 
প্রতিভাশালী শিরলিগণ নাম-গোত্র হারাইয়া! জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, ভাহাদের অমানথ্ী 
কান্তি অরণ্যে বসিয়া! অশ্রমোচন করিতেছে ( ৯২*-২১ পৃঃ) 

বাঙ্গালীর মনন্থিত সর্ববজন-সন্মত। ন্মামরা ইংরেজদের সংস্পর্শে 'াসিবার পর তাহারা, 
আমাদের বে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা উদ্চুসিত প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন 
মেদিনীপুরের পগ্ডিত সৃত্থাপ্স় তকীলগ্কারের ভ্ঞার বঙ্গদেশে তখন 
'অনেক বিছ্বান্‌ ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিস্বাছেন, “ইনি বিস্তা- 
গৌরবে আমাদের ডা? জনসনের তুলা।” মার্সমান লিখিঘাছেন__“ইনি আধুনিক যুগের সর্ধা- 
প্রধান পঞ্চিতদের শন্ততম |” প্রতাপাদিতা-চর্রিত-লেখক রাম বন্ধ শব্ব্ধে কেরি লিখিয়াছেন, 
"ইহার অপেক্ষা বিস্ানথরারী লোক ন্দামার চোখে পড়ে নাই।” রাজ রামমোহন-সখন্ধে 
ন্রঞ্পিদ্ধ আআডামন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, *ক্গগতে ইহার ভুল্য ব্যাক্তি এ পধ্য্ত জন্মেন নাই, 
কখনও জন্সিবেন না।” বিলাতের ইউনিটেরিযান সভার সভাপতি রামযোহনকে অভিনন্দন 
দিতে যাইয়া, বলিয়াছিলেন, “ভুপধ্যটক নাবিকগণ দক্ষিণ-মেকর “দবণকুস+-াখ্য নক্ষতপূ্ 
সর্ব-গ্রথম দেখিগ! েরূপ ন্ান্মহার হইয়াছিলেন, "আপনাকে দেখিয! ব্সামাদের সেইরূপ 
বিশ্ম় হইয়াছে । শাঙ্গ বদি প্লেটো, সক্রেতিপ, মিষ্টন কিংবা নিউটন সশরীরে এখানে 
আবিভূতি হইতেন, ঠাহাদিগকে ক্মামর! যেনপ ভক্তির অর্থ ডালি দিতাম, আপনাকে 
তাহাই দিয়া এই অভিনন্দন করিতেছি।” সেদিনও গোখুলে ভারত-ব্যবস্থাপক সভার 
বপিঘাছিপেন,_“ভারতনর্ধে জে. সি. বোগ এবং পি- সি. রায়ের স্তার বৈজ্ঞানিক, রাসবিহারী 
খোধের ন্তাম আইনজ্ঞ ও রবীল্গনাথের স্তান্ কবি আর কোথায় পাইব1”_কিন্ক এই 
মুষ্টিমে॥ কয়েকটি এ্রতিভাশালী লোক বঙ্গের ইতিহাস-সিন্ধর সিকতাছুমির কয়েকটি 
বালুকা-কণা। মাত । দীপক্ষরসন্ধে তিব্বতের লোকগণ বলিয়াছিল, "ন্বরং বুদ্ধদেবও এতটা 
সন্মান পান নাই, যতটা ইনি পাইলেন” (৩৩৩ পৃঃ )। বাঙ্গালীর নবান্ন সুক্ম চিন্তন্ীলতার 
সব্ধোষ্চ নিদর্শন। মহামহোপাণ্যার পপ্ডিত পার্কতী তর্কতীর্ঘ মাকে বলিমাছিলেন, সাহার 
ছাত্রদের মধ্যে একজন দার্্দান ও একক্দন ইংরেঙ্ প্রান ছুইবংসর কাল এই শাঙ্ 
অধায়ন করিঘা_ইহ! 'অতীব জটিল ও তাহাদের বুদ্ধির ছ্রধিগম্য মনে করিয়া পৃষ্-ভঙ্গ 
দিযাছিলেন। 
বাঙ্গালী যেরূপ জানে বড়-বের কুমার বৃত্তিতে সে' তদধিক বড়। তাহার 
হৃদয়ের কোমলতামিশ্র দার্টা বুঝাইতে যাইয়া একখানি চিত্রের প্রতি অঙ্ুল-নির্দেশপূরব্বক 
আমর! নিরন্ত হইব, তাহার সম্বন্ধে প্রশংসাঁঁবাক্ উচ্চারণ করিস আমর! অর্ধাাচীনতার 
পরিচয় দিব না। সমস্ত প্রশংসা ও উদ্ভ্বাস চৈতনাদেবের পাদ-দীঠের নীচে পড়িয়া! থাকিবে । 

বাঙ্গালী রমণীর অন্য সাহস ও একনিষ্ট প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া শত বসর 
পুর্বে হটন সাহেব লিখিত্বাছিলেন, "তাহাদের নিষ্টা, আস্মত্যাগ ও প্রাপ-সমর্পণ জলন্ত 
(পিখাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছেশ (৯১৪ পৃঃ) 
কষা, সিদ্ধি কোন নেশা াঞ্াইরাছে? একটুখানি অগি-কশা 


নস্ষিতা। 


৪ 


১0৮০ বৃহৎ বঙ্গ 


গায় লাগিলে কোস্কা পড়ে এবং ব্মসহ বনপা হয়, আর সমস্ত দেহটা! গুড়িয়া ছাই হইবে, 
'তখন তোমার 'আস্তনাদ ও “ত্রাহি? “ত্রাহি চীৎকার চক্কা-নিনাদে চাপা পড়িবে__কেহ শুনিতে 
পাইবে না, তোমার শরীর দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাধা থাকিকে_-€তামার পলাইবার, 
পথ থাকিবে না__অবস্থাটা কি ভুষি বুঝিতে পারিয়াছ ?” বঙ্গের লাট হ্যালিডে সাহেবের 
সঙ্গী এক লা্রী এদেশের একটি অষ্টাদশববীনা ব্তপবতী যুবতীকে সহমরণের সঙ্কলল হইতে 
বিরত করিবার জন্ত এইভাবে বন্তৃতা করিয়াছিলেন | রমণী প্রন্তর-ু্ির স্যাম বসিয়াছিলেন, 
তাহার কাণে এপকল কথা পৌছিল কি না পৌছিল, তাহা যেন প্রথমতঃ বুঝাই গেল না। 
ভার পর বখন রমলীর কাণ ঝ্বালাপালা হইতে লাগিল, কিছুতেই পাত্রীর বরৃতা থামে লা 
তখন তিনি একটা বাত্তি '্দানাইলেন € নীরবে সেই বাতিটার মধ্যে ঙ্গুণী স্থাপন 
করিলেন। বেববপ ভ্তাবে মোম গলিযা যায, জঙ্গুলীটি সেই ভাবে পড়ি! গলিয়া গেল, 
ক্মগ্ি কব্জি পথান্ত আঅএসর হইল। ভীত ও বিশ্ফিত ভাবে লাট হ্যালিডে লিখিয়াছেন, একটা! 
রান্ম-্াসের পালকের কলম যেব্ধপ পুড়িযা ছাই হয়, সেই ভাবে সমস্ত 'আঙ্গুলটি পুড়িয়া 
গেল। রমনী নিবাতনিক্ষ্প কবীপ-শিশ্খার স্লায় বসিয়াছিলেন, আমরা তাহার মুখের ভাবে 
কোন: সামান্ত পরিবর্তন লক্ষা করিলাম না। পা্রী ভয় পাইনা রমণীর হাতের ্াগুন 
নিবাইযা! দিলেন ॥ 

সাঙ্গালী রমণীর একনিষ্ট সতীত্বের যে সকল নিদর্শন এক শত বৎসর পূর্বে 
দেখা যাইত, "নেক উচ্চমনা সাহেব নসকুদিত ভাবে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। 
সহমরণোগ্কতা এক রমণী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার 
পূর্বে রান্দা ্বামমোহুন বলিয়াছিলেন, “নাপনাকে কেহ বাধিতে, 
পারিবে না, 'দাপনি চিতা হইতে উ্ঠিতে চাহিলে ক্বাপনার কোন বিন জন্মান হইবে. না, 
এইভাবে আপনি প্রান দিতে পারেন?” রমণী তাহাই করিলেন,__বাসর-শখ্যায় যেরূপ 
[তিনি স্বামীর সঙ্ষিনী হয়াছিলেন, সেইভাবেই তিনি গাহার চিতা-সঙ্গিনী হইলেন | এই 
সকল দৃশ্য হটনের চোখের খামনে ছিল, এইজন্ত তিনি লিখিযাছিলেন-_ইছাদের প্রেম. ও 
ত্যাগ জলন্ত চিতার শিখাকে তত্র করিয়া দরের হারে পৌছিঘাছে (১৯১৩-১৪ পৃঃ) 

সেদিন পরাস্ত দগৎ শেঠেরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন, 
স্বাকার করিয়াছেন। জন্-দ্দগতের এয বাজালী প্রমন্ত হইন্া ভোগ করে, এবং যখন 

81 সম উপস্থিত হয় তখন অপ্রম্ত হইযা ছুণের ভয় তাহা ত্যাগ 

করিতে পারে ॥ বাঙ্গালী বটকা-যঙছের দোলন-দণডর তায় হই বির 

সীমার মধ্যে অতি সহজ্দে আনাগোনা করে। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহাই বিশেষস্ব। আন্দ, 
চিত্তরঞ্জন বিলাসী বাবু+ ভোগে "আক নিমজ্িত, কাল চিত্তরঞন বিরাগী ফকির | নিজের 
বাস্প্ৃহখানি পর্ান্ত দান করিছা ফেলিযাহেন! 
ইযাছে_এই কা হসম্পরর করিবার সময় এখনও উপস্িত হয় নাই এখনও ভারতীয় 


মহষর। 


স্‌ 


৪ 


ভুমিকা ১০০, 


আদেশিক ভাষা ও সাহিত্য-ননূহের তন তন্ন অন্ধান হয় নাই) এখনও এদেশের এবং 
নিকটব্তী প্রদেশ-সমূহের শিলালেখ ও ভাত্রশীসন প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার পা নাই; এখনও 
শ্তাম, কান্দোডিয়া, বাভা, বালী, স্থমিত্রা এবং অপরাপর ভারতীন্ ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে 
দেখায় যেথায় ঝাঙ্গলার উল্লেখ আছে, এবং সেই সেই দেশের ভাম্বধ্যে এতঙ্দেসীয় 
শিলাদর্শ কি পরিমানে বিগ্যমান, ভাল করিয়া তাহার খোঁজ হয় নাই; বাঙ্গলা অক্ষর 
কোন্‌ কোন্‌ দেশে রূপান্তরিত হুইযা প্রচলিত হইস্বাছিল, এখনও তাহা! আমর! হুন্ভাবে 
সন্ধান করিয়া দেখি নাই; চীন, জ্গাশান প্রতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করিতে 
এখনও বিল আছে,এমন কি এদেশের ন্মতি সাররিখ্য নেপাল, তিব্বত, ভুটান, বেঙগুন 
পরস্থতি দেশের বঙ্গে বাঙ্গালীরা যে যোগস্ুত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ন্মাভাসে মাত্র 
জানিতে পার! গিয়াছে ॥ এখনও খাস বাঙ্গলা ও উড্িগ্াবেশে বহু চিপি, ভগ্ন প্রস্তর, 
ইট্কগৃহের সবশেষ ও প্রাচীন বহ্‌সংখ্যক স্থবুহত্, দীঘি এতিহাসিকের দৃষ্টির বাহিরে 
পড়িয়া আছে। এখনকার ঘোর নর্থনৈতিক সমভা। উত্তীর্ণ হইয়। যদি বাঙ্গালী জাতি 
জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তবেই ভবিদ্যকালে এদেশের একখানি পুর্াদ ইতিহাস 
লিখিবার সম্ভাবনা হইবে, ামি দিন-মুবের খাটুনি খাটি যাত্র কিছু উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়। বিদায় লইতেছি। কান্দোডিয়াতে বাঙ্গলার রূপকথা প্বনেকুলি প্রচলিত ছে; 
এবং তান্ত্রিক “হেবঙ্জ যে বাঙ্গলা বেশ হইতে কাথোডিভা ও যাভা গ্রহণ করিয়াছে 
তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । এ সন্ধে ভা” বি্নরাজ চট্টোপাধ্যায়ের কাখোডিয়া সমন্ধীয় 
পুন্তক উর্টবা। * 

সং্খতি বাচা, মিত্র, রেঙ্গুন এবং ্রঙ্ধদেশের স্থাপত্যে যে: বাঙ্গলাদেশের বিশেষ 
প্রভাব ছিল, এমন কি বাঙ্গালী স্থপতিরাই এ দেশগুলির মন্দিরাদদির গঠন-প্রণালী তত্র- 
ঙ্গেশের লোকদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তৎসনবন্ধে বু রতিহাসিক 
ইঙ্গিত পাওয়া গিয্াছে। মাতার প্রত্বনমের নিকটবর্তী চণ্ডীলোন, 
জংর্যঙ্গ এবং চণ্তীসিউ মন্দিরের গঠন ঠিক: পাহাড়পুরের সম্প্রতি-মাবিষ্কত মন্দিরের 
স্তায়। : ভারতবর্দের অন্ত কোথাও এবপ স্থাপতা-ীতি দেখা যায় না) এদিকে 
খাভার এ সকল মন্দির ৮ম-*ম শতাব্দীতে নিন্মিত হইন্াছিল, কিন্তু পাহাড়পুরের 
স্থাপত্য ৫ম কি ধর্থ শতান্বীর, নর্থাৎ ৩৮০ বৎসর পূর্বের । কে: এন, দীক্ষিত বলেন যে, 
এত্থারা অকাটযরূপে প্রমাণিত হইদাছে থে প্র্নমের মন্দিরগুলির পুরববাদরশ_বাঙ্গালী 


পছেশিক ইতিহান। 


 স্থপতির এই নিশ্দাপ-পন্ধতি। (দীক্ষিত মহাশয় লিখিত গবর্ণমেপ্ট নদারকি ওলন্দিকাল রিপোর্ট, 


চু 


চে বৃহৎ বঙ্গ 


১৯২৬২৭ খু) রঘুক্ত এ. কে. কুমারস্বামী তাহার "1838 %9৫ 10097659+ 
নামক পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইফ্াছেন বে, ব্রদ্ধদেশের পেগান-যন্দির-সমূহের 
কারুকার্ধা (ত্ররোদশ শতান্দী ) এবং ছেওয়ালের গান্ধে শ্্াকা চিত্রগুলি বাঙলা এবং 
নেপালের শন্থকরণে প্রস্্ত হইস্থাছিল। গৌঁড়েশ্বর পাল-রাজদের আশ্রয়ে নালন্দা ও 
বিক্রমশিলা-বিহারের প্রবৃদ্ধি হুইয্াছিল। নাবন্দাঁবিহার সমান্ত প্রাচ্য এসিয়ার কেন্র-ভুমি- 
স্বরূপ ছিল। এই কেন্র হইতে বাঙ্গলার শিল্প ও স্থাপত্য দেশে দেশে ব্ভিযানপুর্বক 
দিখিজনী হইয়াছিল। 

এই কুষিকার প্রথমে যে কয়েকখানি বক্গের ইতিহাস লিখিত হওয়ার কখা উল্লিখিত 
হুইন্জাছে, তাহা ছাড়া বহুসংখ্যক ক্ষুজ ও বৃহৎ প্রাদেশিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, ইহাদের 
অনেকগুলি ন্দাযার নিকট ব্আছে। তন্মধ্যে সভীশচক্জ মিত্র লিখিত “ঘশোর-খুলনার 
(ইতিহাস/' অচ্যুতচরণ তবনিখি লিখিত '্রীট্রের ইতিহাস, ষতীক্মোহন রায় ব্রত "ঢাকার 
ইতিহাস, যোগেন্্রনাথ গুপ্ত প্রণীত “বিক্রমপুরের ইতিহাস," রান্দরুষ, মুখোপাধ্যায় এমীত 
“বাঙ্গলার ইতিহাস, কেন্বারনাথ যন্ধুষঙ্গার প্রণীত 'মন্ধষনসিংহের ইতিহাস, শ্রক্েশ্বর, 
বাণেশ্বর এবং অপরাপর বহু লেখক প্রণীত হ্প্রসিদ্ধ 'রাঙ্গমালা$' (কালীগ্রসঃ খেন 
সম্পাদিত ), শতলচন্্র চক্রবর্বী প্রবীত 'বরিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, কৈলাসচক্র সিংহ 
প্রণীত 'রাক্দমালা।' খাশতোধ চৌধুরী প্রনীত 'হিপুরার কথা, রাধারমণ সাহা! প্রনীত, 
"পাবনার ইতিহাস, এচ. ভন্লিউ, বি, মরেনে! প্রশীত 'পাইকপাড়া! রাজ এবং কানিরান্গ' 
( ইংরেক্সী), রায় বাহাছর ক/লিকাদাস দত্ত প্রল্ীত 'কুচবিহারের ইতিহাস” ( ইংরে্সী )। 
'আনন্দচজ্জ রায় এ্রমীত 'বারুঞা' এবং “ফরিদপুরের ইতিহাস/ নগেঙ্জনাথ বন্ধ এমীত 
পঞ্চ-খণ্ডে প্রকাশিত 'বঙ্গের জ্ছাতীর ইতিহাস, 'মযুরতজের ইতিহাস* ও “কামকূপের ইতিহাস” 
(শেষোক্ত ছুই ইতিহাস ইংরেক্গীতে লিখিত ), নুকুন্দ পালচৌধুরী প্রনীত 'মণিপুরের ইতিহাস, 
ব্রেক ্নুস্ধান যোসাইট প্রকাশিত “গৌড়ীয় লেখষাল// রজনীকান্ত চক্রবর্তী এমীত 
“গোঁড়ের ইতিহাস! স্্গননাথ রাহ প্রীত 'উলা বা বীরনগর,/ ক্যাুতোষ চৌধুরী প্রধীত 
“চট্টল ভুমি, নিখিলনাধ রায় প্রণীত “দুরশিদ্ধাবাফের কাহিনী, তমোনাশ দাস সম্পাদিত 
ও অনুদিত 'মহারাস্র পুরাশ/' অন্ঘপন ম্িক প্রীত 'বিফুপুরের ইতিহাস/ মৃত্য শা! 
প্রনীত “রাজাবলী' ( পঞ্চম সংস্করণ ১৮১ খুঃ), প্রভালচন্ বন্য পাধ্যা প্রধিত 'মহানাদ/' 
নগেকনাণ দাস এনীত “নদীয়া কাহিনী/ কালিদাস দন্ত রচিত হন্দরবন সন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ) 
রাজনারায়ণ বহু প্রনীত “সেকাল ব্বার একাল, হীরেন্রনাথ ম্ুম্ার প্রণীত "লৌহাগড়ের 
কাহিনী” খগেন্রনাধ বঙ্গ প্রণীত 'মহেশ্বরপাশা$' বিযচ্র নাগ প্রীত 'নাগবংশের 
ইতিহাস/ হেমলতা সরকার প্রণীত “রা ব্ক্ষন্দর মিত্র ( উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগের 


পু্াবঙ্গের ইতিহাস ) চন সেন এবং বিষানচক্র মনদমদার প্রনীত সোনার বাংলা 


কালীন ভটাচাঞের “বঙ্গের বঙছছমাল* মহেসুনাখ করণ এনীত “চাষী পোদদের ইতিহাস, 
[বিনয় সেন প্রণীত “বৌদ্ধজাতক' ( ইংরেজী ), বেভারিজ সাহেব করত “বাখরগঞ্জ জেলার 


ন 


চস 


ভি) পু স্পা ০০ 


ুমিকা ১০/ 
ইতিহাস, প্রভানচন্ম সেন প্রণীত “বগুড়ার ইতিহাস, হুরগোপাল দাস প্রীত “নেপুরের 
ইতিহাস ও বহাস্থানের ইতিহাস, অধ্যাপক নদে, এন. দাসপুগ্র প্রনীত '১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর 
বাঙ্গলা' ( ইংরেঙ্দী ), রাজকুমার মহিমানিরজ্ন প্রণীত “বীরভূম-বিবরণ,ঠ মন্সধনাথ ঘোষ 
প্রণীত বহু বঙ্গীর শ্রেষ্ট ব্যক্কিগণের জগীবন-চরিত, শিবনাধ শান গ্রলীত 'রামতঙগ লাহিড়ী ও 
তৎকালিক বঙ্গীয় সমাজ, চন্রকাজ্ত দত্ত সরন্মতী প্রলীত 'বাক্গলার বীর।' ব্অমূলাবন রায় ভট্ট 
প্রণীত “দ্বাদশ গোপাল! স্বরূপচন্্র রায় প্রণীত “চবর্ণগ্রামের ( সোনার গায়ের ) ইতিহাস, 
নবীনচন্জ ভদ্র প্রীত “ভাওয়ালের ইতিহাস/' রাজেন্জলাল ভট্টাচার্য প্রনীত “বাঙ্গালীর বল/ 
উপেন্চক্র কর প্রণীত 'বিশ্ব্ননী ভারতমাতা,' হরপ্রসাদ শীঙ্্ী প্রণীত 'বঙ্গদেশে পুণ্ত বৌক্ক- 
ধর্খের চিহ ( ইংরেজী ), হলামুধ মিশ্র কত “সেক শুভোদয়া/ সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত দ্রামচরিত/ 
ঝোহিদীকুমার সেন প্রণীত “বাকলার ইতিহাস খোসালচক্জ রায় প্রীত “বাখরগঞ্জের ইতিহাস/ 
গোপাল ভট্ট ও নন্দ ভট্ট প্রনীত “বললালচরিত, লীরমহগ্মদ কৃত 'সমসের গাজীর গান/' 
অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রণীত 'পিরাঙ্ন্ৌলা! ছর্গাচর্প সান্ালের 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, 'ছিসা 
খা 'ফিরোঙ্গসাহ,' “হজ! বাদসাহ্‌'প্রস্থৃতি বহু পললীরীতি, উমেশচন্জ গুপ্ের “'জাতিতব-বারিখি', 
সতীশচন্্র ঘোষের “চাক্মা জাতি,' ডাক্তার রাধাগোবিন্। বসাক প্রণীত 'উত্তর-পূর্ধ ভারতের 
ইতিহাস, ডাক্তার রমেশচন্র মন্দার প্রনীত “প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস (ইংরেজী ), 
কালীপ্রসঙ্ন বন্দ্যোপাধ্যানের “নবাবী আমল, ভাক্ার নলিনীকান্ত ভটরশালী ও রমা ্রসাদচন্দের 
বঙ্গের ইতিহাস সন্ধে নানা সারগর্ভ ও মৌলিক প্রবগ্ধ, ডাত্তণর হেচজ রায় এ্রণীত 
উত্তর-ভারতের বাঙ্গাদের বংশাবলী” ( ইংরেছদী ) এবং ডাক্তার হেষচন্্র রায় চৌধুরী প্রণীত 
“প্রাচীন ভারতের রাষীয় ইতিহাস' ( ইংবেনী ), মধীক্রমোহন বহু প্রশ্ীত 'সহদদিযাংক্রান্ত 
পুস্তক' ( ইংরেলী ) প্রন্ৃতি উল্লেখযোগ্য । 

কিন্তু ঘিনি বাঙ্গলা ও উড়িস্থার ইতিহাস সম্পর্কে এই যুগে নেক কিছু করিয়াছেন, 
সাহার কথ বমি এপধাস্ত উল্লেখ করি নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোর 
আবিষ্কারের জন্ঞ চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাহার 
বাঙ্গলার ইতিহাস এদেশের এঁতিহাসিকগণের অপরিহার্ধা সঙ্গী 
হইবার দাবী রাখে; তাহাতে বিজ্ঞানগঙ্গত এত মালমস্লা! সংগৃহীত হইয়াছে যে বইখানি 
পড়িলেই বুঝা যায়, অপধ্যাপ্ত এঁতিহাসিক উপকরণ উহার লেখনী-সুখে ভিড় করিয়া 
ধাড়াইঘাছিল- শৃঙ্খলার ভাবে সেগুলি স্সংবদ্ধ হইসা প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। 
পুস্তক ছুই খণ্ড পড়িলেই ন্ছদিত হইবে, গরস্ককার সাহা লিখিস্জাছেন, তাহা হইতে অনেক 
বেনী জানিতেন এবং তিনি মাহা জগানিতেন, তাহাও সবিক্স্ত করিয়| লিখিবার তিনি সম- 
ক্বিধা পান নাই প্রাহার স্থাহী জীবন মহেঙ্জোরারোণ হর, বাজলা ও কলিঙ্ প্রতৃতি 
কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সন্ধে একটা বিদ্ুৎ-চনকের দীঘি দিয়া অন্তহিত হইয়াছে, 
আহা আমাদিগকে একটা অপথ্যাপ্ত উতিহাপিক ভাগারের ই্সিত বিঘা গিযাছে, সির এ 
নিশ্চিত "আলোকে তাহা তর তর করিয়া দেখিবার সুবিধা দে নাই। বিদ্ঞাপৃতির কথায় 


রাখালনাস। 


১৪৮/০ বৃহৎ ব্জ 


ভাঙ্ছার উদদাটিত দৃশ্তাবলী--প্ভাল করি পেখন না ভেল, মেদ-মালা সঞ্ঞে ভড়িৎ লা জন্থ"__. 
স্ব্লালোকে বহু অস্তাবনার আশা দিনা গিশ্থাছে। তাহার ইতিহাসগুলি জন-সাধারণের পাঠ্য 
হয় নাই, উহা শুধু ধ্তিহাসিকদিগেরই পাঠ্য । 

আর একখানি ইতিহাসের কথা এখানে লিখিব,_ইহা জরচগ্মুন্দী ক্লত কুচবিহারের 
ইতিহাস। এই পুস্তকখানি ১৮৪ খু নদে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ুলক্কেপ কাগজের 
(কোরার্টো আকারে ৪৯ পৃষ্ঠার সমপূর্ণ। প্রথম ভাগটা কতকগুলি 
শন্পের সমষ্টি হইলেও ৩৩ পৃঃ হইতে ৪৬৯ পৃঃ পর্যন্ত ইহার এরদন্ত 
বিররন্ী বিশ্বাসবোগা ও বিচারসহ। ইহা এখনও দুক্রিত হয্ নাই। ইহার একমাত্র 
হস্তলিখিত পুথি মার নিকট নাছে। 

উপসংহারে বাঙ্গলার ইতিহাসলন্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্বামহার্শৰ নগেন্জনাথ বন্ মহাশয়ের নাম 
অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিব। রিক্র-হন্তে কোনরূপ স্কল-কলেঙ্গের পিক্ষা না পাইয়া 
এই ক্ষশঙ্ন্সা পুরুষ ফেশের ইতিহাসের জন্ত যাহা করিয়াছেন, 
তাহাতে মান্তুব একনিষ্ট তপস্তা-দ্বার1 কিরূপ ন্মসাধা সাধন করিতে 
পারে, ভাহা উদ্দলভাবে এঁপশিত হইয়াছে । কতকগুলি সন্দেহঙ্গনক কুলঙ্গি-বেখকের উপরে 
অতিরিক্ত সথাস্থা স্থাপন করিয়া, তিনি তাহার এতিহাসিক সিদ্ধান্গুলি যদি মাঝে মাঝে বিকৃত 
না করিতেন, তবে তিনি এতিহাসিক জগতে চক্রবন্তীর আসন দাবী করিতে পারিতেন। 
প্রসিদ্ধ লেখক অসুলাচরণ বিসথাদণ মহাশর সাহিততা-কষেে হার প্রতি্বস্িতা করিতেছেন 
বৈষ্কষ কবির ভাষায় বলিব, "সমর সই, থে জী তার নঙ্গী হই।” আমাদের ইহাই 
অমোঘ রাজনীতি। 

ইতিহাস বিভাগে বঙ্গের স্থসস্তান রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের নাম সসপ্মানে 
উল্লেখযোগ্য। ইনি কোন আড়ন্র ও প্রতিষ্ঠার লোভী ন! হইয়া বাঙ্গলার উতিহাসিক 
প্রচেষ্টার অনেক প্রতিষ্টান গড়ি তুলিয্াছেন_-এবং হু অর্থ 
ব্যায় ও শ্রম স্বীকার করিঘা জাতীয় ইঞ্টের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হইয়া 
"পর লোকের আড়ালে কাণ্ডার চালাইয়াছেন এবং কুষ্ঠিত ভাবে নিঙগের প্রাপ্য ঘশের 
'ভাগ্সপরকে দিয়! মহাপ্রাণতা দেখাইদাছেন। 

বর্তমান কালে কে এন" দীক্ষিত, দেবদত্ত ভাগ্ডারকার, হেষচন্্র রায়চৌধুরী, হেমচন্্ রায়, 
রমেশচজ মন্দার, রাধাকমল ও রাধাকুসুদ সুখোপাধ্যার, হুবেক্রনাথ সেন, ননীগোপাল 

মন্কুযদার, বিনহচন্্ সেন, রাখাগোবিন্দ বনাক, নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, 

শক হসিকাণ। বিরাগ চ্যাটাক্ছি, বিমানচন্ ন্ুমদার, কালিদাস নাগ, ্রবোধ- 
চক্ছ বাগচী, স্নীতিকুমার ক্োপাখযার প্রতি বহু মনীষী এতিহাণিক উচ্নরের গবেষণার 
বারা এদেশের ভাবী ইতিহাসের পথ হ্থগম করিতেছেন শিল্পের ইতিহাপে ট্টেলা জ্যামরিশের 
প্রচেষ্টা হার গভীর মস্তি প্রাতিপ্র করিয়াছে, তাহা সবরসুলো বিকাইবে। 
জমি বঙগভাবা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি, ইতিহাস-ক্ষেতে জমি অপরিচিত । 


অচ নুগী। 


পরাচাখি্ঞাহাপ্ 


শরৎকুমার। 


৪ 


ভুমিকা ১৬০ 
পূর্বোক্ত রুতা অধ্যাপকের দল পদে পদে আমার ত্রুটি পাইবেন ॥ গাহারা দোষগ্রাহী 
হইলে আমার 'অনিচ্ছা-কুত ও অজ্জানতাপ্শ্থত অপরাধ সহঙ্দেই আবিকার করিত্তে পারিবেন 

এহ পুস্তকে সিংহলী ও বঙ্গভাষার সঙ্গে সাদৃহ্ত দেখাইতে চেষ্ট। 
আনি বে শি করিয়াছি (০৫৭ পু) দন ও বৌ বের আলোচনা 
করিয়াছি (১২৮-৫২ পৃঃ) 7 নবা-ভায় ও স্মতির যত জটিল ও একান্ত 
হুরহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি! নিক্ষের ্মলামর্্য বিশেব করি্রা উপলব্ধি করিয়াছি (৫৩. 
৭৯ পৃঃ)। বৌদ্ধ বিহার (৩০*-*৪ পৃঃ )। লবন্ধীপের টোল (৩৪৬৫২ পৃঃ), বাঙ্গলার গণিত, 
মসলিন, রেশমের ব্যাবসার, ক্ষিতব, শৈব, শাক্ত; সৌর ও বৈধ ধর (৫৯৮৮৭ পৃঃ), ততশানস 
(৪৭৯ পৃঃ), সহঙগিদথ, মন্করীদদের চিত্র, শঙ্-ব্যবসার (৯২৮ পৃ), কৌলীন্ত (৫৯৮ পৃঃ) ও 
শিলস্ন্ধে নানারূপ আলোচনা (৪৩০, ৬৯৯, ৮৮৮ পৃঃ) দীপদ্ধর, জয়দেব, মহাপ্রন্থ 
চৈতন্ত-ও ভ্াহার বহ্সংখ্যক পার্খ্গণের জাবনী, এবং নানা! প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত ( পরিপিষ্টাংশ) 
লইয়া শামি চচ্চা করিতে চেষ্টা. পাইয়াছ্ি। এমন দেবতার নৈবেস্ত নাই, যাহাতে চুর 
আঘাত না করিয়াছি। এলন্ত আমাকে অনেক পুস্তক পড়িতে হইয্সাছে, কিন্তু সাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ ব! শাহাব্য আমি গুব কমই পাইাছি। ন্সামি যে সকল বি 
লই! 'আঙ্গীবন “অভিজ্ঞত! লা করিয়াছি, তাহাতে কিছু নুতন তথ্য পাঠকগণ সপ্তবতঃ 
পাইবেন। এক্ষেজেও ক্মামার মনম্থিতা ব! প্রতিভার দাবী নাই, দিন-সন্ধুরের পারিশ্রমিকের 
দাবী। পুপ্তকখানি মামি নানারূপ গুরুতর সমগ্তা-্থার৷ জটিল করি নাই? নানারূপ 
বিভিন্ন মতের ধুর্ণীপাকে পড়িয়া পাপ্ডিতা-প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই, আমার সে্রপ 
পাঙ্ডিতাও নাই। এতিহাসিক কিংবদস্তী ব! উপগন্, তাহার যে দুলাই থাকুক ন! কেন, তাহা 
"মামি বাদ দিই নাই। তাহা! বখাবধ ভাবে লিপিবদ্ধ করিঝ! পাঠকের বিচারাধীন করিয়াছি ; 
কারণ জাতীয় ইতিহাম-গঠনের প্রান্জালে সামান্ত খড়কুটোরও কিছু সূলা আছে,_কিছুই 
উপেক্ষার বিষয় নহে;__নাহা। আল উপেক্ষিত ছইতেছে, হয়ত ভাবী আবিষ্কারের বসালোকপাতে 
কালে তাহার একটা মূল্য দাড়াইতে পারে । 
এই পুস্তকের ভাষা হত ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত, এক্ষন করা, নিলিগ্ এঁতিহাসিকের ভাষা 
হয় নাই। ন্মাঙ্ বঙ্গের স্মশানের উপর দীড়াইয়! বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত 
(গৌরবের কথা! মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিমা থাকেন, কিংবা 
বি ধ কিছু বিচলিত হই! উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন-_তবে আশী 
করি ভিনি এতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বদ্িত হইবেন না। 
বিশেখ এই পুপ্তক ধু উতিহাসিকগণের জন্ত লিখিত হয় নাই, বঙ্গের লনসাধারণের মনে 
স্বদেশ-্রীতি জা করা সামার অন্ততম লক্ষ্য। লীরস ও শুফ গবেষণায় তাহার! আকষ্ট 
হইবে না-_এজনা যদি রস-সধণারের অভিপ্রায় ভাষায় ষাঝে যাঝে কিছু রং ফলাইভে চেষ্টা 
করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষা্ট হইয়া বলিয়া, যনে হয় নাঁ। যুরোপের লেখকগণ 
কইষ্টের ত্য ও তরু অলৌকিক লীগ! সন্ধে সাধারপত; নীরব, নিজেরের ধর নখাসের 


ভি 


সং বৃহ বন্দ 
শুচিত! তাহারা রক্ষা! করেন,_সামাদের এতিহাশিক বিষনবগুলির অধিকাংশ ধর্বিশ্বাসের 
সহিত: জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা দিতে তাহাদ্দিগের একটু বাধে না”_এই আন্ত 
আমাদের ইতিহাসের '্মালোচনা-কালে তাহারা ব্মতিরিক্ত যাত্রার বৈজ্জানিক হইয়া বসেন। 
হুইলার সাহেব যখন লিখিলেন, কৌশল নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া- 
ছিলেন, তখন তংকত ইতিহালখানি বাঙ্গলার স্কুলে স্কুলে পাঠা করিতে কাহারও 
আপত্তি হইল না ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত 'আলোচনা। "আমাদের সুক জনসাধারণের একটা 
প্রথর অন্থসতি সাছে_এই ভাবের গবেষণা তাহাদের মন্থাত্তিক হয়? কিন্ত তুলসীতলা 
হইতে হাতের নোয়া। পথান্ত হিন্দুজাতি যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, গবেষণার সময়ে 
হিন্দু লেখকের তাহা একটু মনে রান্খিলে ভাল হয্__ভাহা না হইলে জনসাধারণের 
সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ-হুত্র ছি হইবে। ন্ামাদের জনসাধারণ একান্ত 
'্ববজ্ঞার যোগ্য নহে, তাহাদের গৌড়ামি সত্তেও তাহারা! বঙ্গের নিঙ্গস্ব ভাব, ধর্ম ও শিল্প 
কতটা বঙ্গায় রাখিয়াছে, তাহা এই পুস্তকের পাঠক ব্দনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন । 
ইহাদের সথদ্ধে প্রসিদ্ধ লেখক পাত্রী লিক তাহার ভারতীয় "অগাধ 'অভিক্রতার বলে 
জ্গানাইয়াছেন, “হিন্দুচাব! ন্মত্যাস্চ্য ক্ষমতার সহিত হ্ুঙ্গাতি্ম দার্শনিক ও নীতিঘটিত, 
ক্মালোচন! করিতে পারে । এই চাষারা' একেবারে নিরক্ষর ও দরিজ্র।” (“4 ৮৫15 ০০০১- 
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10098 85071155101 ভারতবর্ষের পটার! পাশাদ্বা-মতে সূর্থ, কিন্তু জগতের 
'চি্রকরদের মধো তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সকলের উপরে | এ সম্বদ্ধে ক্মামার এই বক্তব্য 
থে বাঙ্গলার লেখকবর্গ এদেশের ইতিহাস লিশিতে গিয়া একটু শ্রদ্ধার সহিত লিখিলে ভাল: 
হয়, এই পুল্তকের ১৩৭৩৮ পৃষ্টা, সাহ্বদের রামায়ণ এ মহাভারতাদ্দি সন্ধে যে মতামত 
উল্লিখিত হইস্াছে, তাহার মধ্যে অসার ও অভিরিক্র মাত্রায় বৈদ্রানিক মতগুলির সাহারা 
. বেন প্রশ্রয় না দেন। সুসলমানদের জাতীয়তা নেক বেলী, তাহাদের বিশ্বাসসন্বন্ধে 
কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না। ইংরেজ রাঙ্গার ্গাতি__ঠাহাদের ইতিহাস লইয়া 
কেহ বথেচ্ছাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দু সমা্দই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত 
যাত্রাত্র গবেষপানীল লেখকদের যখেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন। 
আষার এই পুন্তক ভাবী এ্রতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে 
খন্ত হইব। তাহারা ইহার উপর দীড়াইসা বঙ্গ-জননীর বে মহিমান্বিত প্রতিমা! গড়িবেন, সেই 
শুভন্প্র আমার সমন্ত শ্রমকে সার্থক করিয়াছে, এই শরিকজন! আমার লেখনীকে বলদপ্ব 
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ও নাশানিত করিঝাছে। আমি বাঙলা দেশ অপেক্ষা! পুণযতীর্ঘ রানি না, বাললা। দাম 
মাহ! আমি মাতার নিকউ শিখিযাছি, বাহাতে মার দীপু কথ বলি সামার শ্রবণ 
অন্ত ঢালিয। দিতেছেন, সেই ভাবার মত এমন হিট ও জশ্রাবা আর কোন ভাষা নানি 
জানি নাঃ আমার কর্ণে কোকিণ-পাপিনা-কণ্ঠে এন্সপ কল-তান নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের 
মত এমন ভাব € কবিত্বের খনি আমি কোথাও পাই লাই। আমি বিশ্ব-প্রেমিক নহি, 
আসি একান্ত ভাবে প্রাদেশিক; তাহাতে কেহ বদি মনে করেন, "আমি মূগোপযোগী নহি,__ 
শামি ক্রম-বন্ধিু অএগতিশীল সভ্যতার পশ্চাভাগে কৃপমঞ্জুক হইয়া পড়িয়! ব্সাছি, তবে 
খেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি তাহাই। আমার এক মাত্র গর্ব 
'আমি মায়ের ছেলে_ত্াহ্থার হাতের ধালূর্ধা ও 'আশিসের অপেক্ষা আমার কাছে বড় 
কিছুই নাই। 
এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধ পথ্যন্ত লিখিয়া ইহা! শেষ করিলাম, পরিশিষ্ট-খণডে প্রাদেশিক 
রাজ্যগুলির ইতিহাস দেওয়া! হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পরের ঘটনাগুলি দোষগুণে নান! 
্ জটলতাযুক্ত হইয়া আছে। এই সময়ে তাহার যথাযথ বিবরণ 
হালি বপনের দিতে পারিলাম না। এখন এই দেশ একটা উত্তদনার যয 
সা দিয়! চলিতেছে । অরকার শন্দদ্ঠ, এবং দেশের লোক ব্যতিবা্ত। 
এ দেশের লোকের পক্ষে ন্সই জীবনের প্রধান স্থল, কিন্তু অর 
হুইলে চিকিৎসক নন্প বন্ধ করি দেন, সেইরূপ যদিও উতি্নাসিকের পক্ষে সত্যই সর্কাদা 
অবরাধনীর, এই বিরুতও উত্তেক্ছিত যুগে সত্য কথা এখন নিরাপদ নহে। 'সাশা করি, 
'শচিঝে এই রাজনৈতিক ঘনঘটা কাটি যাইবে, তখন বুটশ-মখিকারে জামানের কত দিক্‌ 
দি! কত, উপকার হইয়াছে, এবং জাতীয় সম্পৰ্‌ কোন্‌ দিকে বাড়িগাছে, এবং কোন্‌ দিকে 
কতিয়াছে --তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করার সময় হইবে। তখন যদি আমার সামর্থ 
থাকে ও আয়ুতে কুলায়, তবে “বুটিপ-রধিকারে বালা" নক এই প্তকের পরবতী খও 
প্রকাশ করিধার ইচ্ছা রহিল | ইংরেঙ্গের! ন্ামাদের একটা ছিনিষ দিয্মাছেন, যাহ! মুলা 
[ভাহা চোখের দৃষ্টি কে ছিল, শোক, কে. ছিল বীপদ্ধর, এমন কি কে ছিল শিবানী ও 
প্দিৎ গিং-কে ছিল এ্রতাপাদিতা_ € কে ছিল সীতারাম, কোথায় ছিল নালন্দা ও 
বিকুমশিলা।__এক কথায় এই বিরাটু ভারতবর্ষের কথ? ছাড়িমা দিলেও আমাদের কাছে 
বঙ্দেশও অন্কারময় ছিল।  ইংরঙসের কাছে চকষুদান পাইয়া আমরা দা জাগিয়া উচিয়াছি। 
এই চক্ষ্দান, 'সপেক্ষা বড় দান কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। পাহারা 'মামাদের চক 
উচ্গীলন করিয়। ওরুপদ হণ করিয়াছেন -_-এ বিবহে কোন মতান্তর হইতে পারে না 
.. কাঙ্গালীনুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সো কেহ কেহ এদেশের বৈষ্কবধ্ের উপর হৃফী 
্ সম্প্রদায়ের চিস্বা-ধারার প্রভাবস্বন্ধে সালোচন! করিয়! থাকেন। 
৬/২২০০১৬৪ মার ছাতা" এনেমল হক্‌, এম* এ পি. এচ. ডি, মহাশয়কে 
পি মত নি্াস করিয়া এই ৮১১০ 
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সথরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তদস্থসারে একট পা্ডিতাপূর্ণ কষ প্রবন্ধ লিখিয়াঁ 'আমায় 
দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, গোঁড়ীয় বৈষ্ধর্র মুসলমান ক্ুফী সমপরবায্ধের নিকট অনেক 
বিষয়ে খনী। 

অবশ তুক্কা-বিজয়ের বহু পুর্ব হইতে আআরব-ছেশীর লোকেরা বাণিজা-শভিপ্রায়ে 
বঙ্গদেশে ন্যানাগোনা করিতেন, কিন্তু সেই ন্াদিকালে ঠাহারা এদেশে ধর্-প্রচার 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানা খায় না। ভা” হক্‌ আদি-মুগের বঙ্গপরযাটক কযেকঙগন মুসলমান 
সাধুর উল্লেখ করিগ্াছেন-_ 

৯ সুলতান বারিনীদ্‌ বিস্তাসী__ইনি সৃষ্ট নব শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আসিরাছিলেন। 
চট্টগ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে নসীরাবাছ গ্রামের একাটি টিলার উপর ভার স্মতি-চিক্ছ আছে-_.. 
ইানি ৮৭৪ খৃঃ অন্দে পরলোকগমন করেন । 

২। সাহ হুলতান কুমি-_ইনি কনপ্টার্টিনোপলের লোক ( ৯*৫৩ খু:)| কথিত, 
আছে, ইলি ময়মনসিংহের শন্তরত মদনপুর গ্রামে এক কোচ-ান্দাকে সুসলমান ধর্শে দীক্ষিত 
করেন। নেত্রকোনার অন্তর্গত মদনপুরেই তাহার মৃত্ঠা ঘটে, এবং তথায় তাহার সমাধি 
ন্মাছে। 

৩। সাহু আলতান বল্থী__ইনি মধ্য-এসিকার বল্থের রাজ ছিলেন, শেষে সাধু হন। 
বগুড়া জেলায় মহাস্থানের পরশুরাম রাজা! ও তদীয় কল্পা শিলাদেবীকে ইনি যুদ্ধে পরাগ 
করেন এবং তথায় ইস্লাম ধশ্ম প্রচার করেন। তিনি খৃষ্টায একাদশশ-স্াদশ শতাব্দীতে 
বিশ্বমান ছিলেন । 

৪। সাহ জালালুদ্দিন তব্রিজি-_ইহার সম্বন্ধে এই পুত্তকের ৫১৩-১৬ পৃষ্ঠায় বিদ্তারিত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শারুযায় ইহার মসজিদ ন্মাছে। 

ইহাদের দ্বারা সুসলমান বর্ম বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না 
হক সাহেব লিখিয়াছেন, “নানা কারণে সাহারা স্থফী-মতকে বঙ্গে প্রতিটা দান করিতে 
পারেন নাই ।” 

ইহাদের পরে ধাহারা ক্যালেন,_-( তখন বঙ্গ-বিয় শেষ হইয়াছে )_্াহারাই ধর 
প্রচারে বিশেষ যনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে (১) সিরাছন্দীন বদাসুনী (১৩৫৭ 
সঃ) গৌডে প্রতিটা লা করেন। (2) কুন কুতুব-ই-ালাষ (১৪১৪ খবঃ) গণেশের পুর 
যাকে ইসলাম ধর্টে দীক্ষা প্রান করেন। (৩) স্কীউদ্গীন শহীদ পাতুযার পাুরাজাকে 
পরাস্ত করিয়া সেই দেশে ধর্মরচার করেন (১২৯৫ খুঃ)। (8) শাহ ইসমাইল বানী উত্তর 
বে নুসলমান-ধপ্ের প্রচারক ছিলেন (১৪৭৪ খু) (৪) সাহজাতাত্ল মুর রদ 
ইয়মনী রটে ১৩০৮ দঃ নদে কেু-ক্ষা করেন, এবং তাহার শিক্া সুঙ্গসিন ওয়ালি 
পা ইসলাম ধার প্রচার করেন ( 

কিন্তু এই বিকেনী পরচারকেরা দেশের হৃদ ছুঁতে পারেন নাই পরবর্তী যুগে বঙ্গ 
দেশী মুসলমান সাধুরাই- স্থানীয় হিনদুহশ্ঠের কোমল রা 


সমিকা কার 
মত জনসাধারণের মধ্যো প্রচারিত করিছ্থাছিলেন ॥ ইহার! প্রেষের ক্ষেত্রে ন্ুফী-পাহিতা 
হইতে বাঙ্গালী জয়ের অন্থকুল স্বাধীনতার বানী শুনাইফা ছিলেন । হক্‌ সাহেবের মতে 
বাঙ্গলার রাধা-কুষ্চর প্রেম-লাহিতো ক্ী-সাহিত্োর রস-ধার! প্রবাহিত হওয়ায় ইহাতে 
চিন্তাণীলতার এতটা উদ্দাম প্মবাধ গতি দিয়াছে। মহজ্িয়! নেতাদের মধ্যে অনেক 
ব্যক্তি মুললমান ছিলেন, তাহা! আমরা ৮৯২-৯৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা! 
দাগ ও. করিযাছি। এই শরীর মধ্যে ্বাবীন চি দেখা হাম তাহা 
ইসামিক শিক্ষার ফল বলিয়া লেখক দাবী করিয়াছেন। তিনি 
্সারও বলেন যে ন্ুফীদের মধ্যে এক শ্রেনীর সাধক আছেন, ধাহারা পুরুষ হইয়াও বমলী- 
জনোচিত ন্দলঙ্কার পরেন এবং স্ত্রীভাবে ভগবানকে গন করেন। ইহাদের অনুকরণে 
গৌড়ীয় বৈষবধরট্ স্খীভাবের সাধনা প্রবেশ করিয়াছে। নুসলমানদের মখো এই সাম্্রদায়ের 
নাম “সদাসোহাগ*-স্থফী। প্রবন্ধ-লেখক এই ভাবে ন্মন্তার্ত বিষয়েও ন্ুক্ষী-সাহিতোর 
ষহিত বৈষব-মাহিতোর সানুশ্বী দেখাইস্াছেন এবং তত্থারা শ্্ী-প্রভাবের শরিকমনা 
করিয়াছেন। 
সখীভবে সাধনা এখনও বাঙ্গলাদেশের অনেক বৈষণবই করিয়া থাকেন। বৃন্দাঝনের 
নোলক-বাবাজ্জী এবং নবন্বীপের ললিতা সী এখনও স্ত্রীজনোচিত শাড়ী ও অলঙ্কার পরিযা 
সাধনা করেন। কিন্তু এতৎসবস্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে এই আম্ধীভাতেেক্স 
জজন্না, হজল্লত্ত নহুস্মতদেল্ লুক পুক্ষদক্ফোচ্িত লিল্মাতদোন্রা 
আন্নুুহহল তে । এখনকার পণ্ডিতদগুলী প্রমাণ করিগ়াছেন ও একবাকো স্বীকার 
করিয়াছেন যে ক্ুফীর! সুসলমান হইলেও ঠাহাদের ধশ্মমতের অন্থি-পঞ্জর সম্তই বৌদ্ধ 
বারা গঠিত। শ্রন্থতাগে ক্আমরা পুল; পুন; দেখাইযাছি থে সহহ্দিয়াদের ধশ্মত,-ঠাহাদের 
বিচিত্র স্থারধীন চিস্তাধার!_বহু পুর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল | তিববত-রাজ লাঃ লামা 
দের সময়ে নীল আলখামাপরিহিত এক ্রেণীর বৌদ্ধভিস্-নেত নর-নারীর "বাধ মিলন এবং 
হ্াভিচারী চিন্তা অতি উগ্রভাবে এচার করিতেছিলেন। হঙ্জরত মহস্মদের বহু পূর্ব হইতে 
ভ্াামিল ভাষী শৈবগণ ধর্নমন্দিরের অন্ু্ঠানের বার্থতা প্রচার করিয়া গীতি রচন1 করিয়াছিলেন 
(4৭৮ পৃঃ) এই শৈব ও বৌস্বগণই সুসলমান লীক্ষা গ্রহণ করিয়াও প্রাচীন মতগুলি ছাড়িতে 
পারেন নাই। বাঙ্গলার এই নিয়শ্রেণীর দুসলমান এবং হিহ্দুগণ উভয় সম্পরদায়ই তাহাদের 
প্রাচীন দীক্ষায় প্রভাবান্ধিত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার দার্শনিক 
বাদীনতা তাহারা ইসলাম হইতে পান নাই, শেষ দিক্কার বৌন্ধধস্থ হইতেই তাহা! পাইনাছিল। 
ইসলামের সামান্দিক সামা ও উদারতা নি়শ্রেনীর সহঙদিযা ও বাউলদের ধর্মভাবকে দে 
_ কতকটা প্রভাবান্ধিত না! করিয়াছিল, তাহা নহে, কারণ নৃতন ধর্ম 'অবস্ত কতক পরিষাপে 
তাহাদের দয় স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু এদেশের জনসাধারণ কি হিন্দু, কি মুদলমান, 
সকলেই দেশ ুচিরাগত বৌদ্ধ-সংসকার ও বিশ্বাসই বিশেষ ভাবে সমাশ্র কৰিয়াছিল। 
খাতার "বার শট লাই অনেক পতিত তি কি রকাপ করিাছেন কিছ 


ভি 


২০ বৃহৎ বঙ্গ 
এটি যে একটি খাট পূর্ববঙ্গের শব্ধ, তাহাতে ন্সামার সন্দেহ নাই। বৃদ্ধের এক নাম 
'বন্র। দজ্াসন, 'বঙ্-যোগ', 'বচুতত প্রস্ততি শব্দ সুপরিচিত। এই বঙ্গ শব্দ হইতে 
বাজ, বঙ্গর (শবজর পড়িয়া গেল” উত্তীলাসের পদ), এবং বদর শব্দ উদ্ভুত হইঘাছে। 
গয়ার শ্বাজাসনপ, ঢাকার হুমাপুর গ্রামের পবান্ছাসন” এরকৃতি স্থানে বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল। 
পূর্বের মাঝির! সর্ত্র নৌকা বাহিবার সময়ে প্বদর” শ্গ 
উচ্চারণ করিয়া থাকে, ঝাড়-তুফানের সময় উহার! “বদর! “বদর 
বলি! সেই বজের শরণ লছব। স্ুসলমান হওয়ার পর নেই যাঝির! বৃদ্ধকে ভুলিয়া গেল, 
কিন্ত “বদর” যে আকাশের দেবতা তাহা ভুলিল না; নাষটির সঙ্গে পীর লাগাইয়া তাহার 
মুললমান-খ্রাহ একটা ব্যাখ্যা ফিল। হুরত “পীর বদর" বলিয়া কেহ ছিলেন, কিন্ত এমন 
হইতে পারে যে মুসলমানগণ বুদ্ধকেই "লীর” নাম দিয্বা তাহাদের একটা পূর্বাগত 
স্পষ্ট ধারণার স্চনা! করিতেছে ॥ কিন্তু এই বদর যে “বঙ্গর' পন্দের প্বগণ। তাহাতে সলোছ: 
নাই। বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রাম এখন সবজবোগিনী” নাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্ত 
চিরকাল ইহার নাম ছিল "বদর যোগিনী"_-এখনও বৃদ্ধগণ ও লিশ্রেণীর লোকেরা 
ইহাকে "বদর যোগিনী” বলিয়াই জানে । “বর বদর+ নর্থ 'বড় বর। ও পঙ্গে বৃহৎ 
বুদ্ধ-ন্দির+ বুঝায়। 

হ৭স-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজ! যহেন্্রের যে স্থশাসনের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাতে, 
দৃষ্ট হর উক্ত রাল! ঠাহার রাগে বহু চন্দনতরু রোপণ করিয়াছিলেন। দ্জামাদের বাড়ী 
সাভারের নিকট, কিন্ত সাভারের ক্দতি নিকটবর্তী ঠেতুল-ঝোড়ী। 
আমনিবাসী সাহিত্য-কষেতে হুপরিডিত যু দক্ষিণারঞন মির 
মন্দার সম্প্রতি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সেই ন্ঞ্চলে এখনও আনেক চন্দন-ৃক্ষ জঙ্গলে 
জলে দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই কথ! শিলা-লিপিকে সমর্থন করিয়! যহেক্দ্ের সেই কান্তির 
স্বতি-সৌরভ এখনও বহন করিয়া 'মানিতেছে । 

এপেশে রাজাদের বে প্রতোকের সভাতেই রূপকথ! ও দীতিকধা শ্রনাইবার ন্ট লোক 
নিমুক্ত দাকিত, ৫২৯ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি । এই নীতি বামায়ণের সমগ্ন 
হইতে চলিয়া নাসিয়াছে॥ প্রতোক রাজারই কীর্দিকপা ইহারা গান কর্দিত। 
নোী পাল, মহী পাল প্রকৃতি রানবর্গের রীতি হইতে নর্শতানদী পূর্বের বাখরগঞ্জের 
কাহিপাশ! গ্রামের জমিদার রান্ছা রাঙ্গকুমারের সন্ধে পালাগান গীত হইয়া! 
আলিতেছে। ১৮১৮০৮57৮8৮ 


মা বর, ববর | 


সাজা মহেজের চন্দনতর। 


চু 


ভুমিকা ২//০ 


( আনন্দবাজার, ৯৭ই লাঙ্গিন, ১৩৪১। ) অনেক বমযে রষলীরাই এই রূপকথার ভাল গল্প 
বলিত্রে পারিতেন, কোন কোন স্থানে তাহাদের নাম ছিল *মালাপিনী”। এই 
রাজন্তবর্গ ও সঙ্গান্ত লোকেদের উৎসাহে তাহাদের অন্থংপুরে 'আলাপিনীরা বে কপকথা 
শুনাইত, তাহার নীলতা, কথার গাথুনী, এবং "আদর্শ ক্মতি উদ্চদরের হইত, মালঞচমাল! 
প্রতি গর এই অপূর্ধ কথা-শিরীরের বচনা। ন্বাষরা এই শ্রেনীর লোকদিগকে 
হারাইয়াছি। 

মি প্র্ষ দেখিতে পটু নহি, একস এই পুক্তকে অনেক দুল রহিযা গিয়াছে। ৪৬৪ 
পৃষ্ঠার ৩২ ছলে ননীগোপাল মন্ষুমদ্ার মহাশয়কে শামি কায়স্থ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছি; তিনি 
্রাঙ্মপ। 'আশা করি ব্রাহ্মণোচিত এদার্ঘ্য-গুপে তিনি ন্দামাকে ক্ষমা করিবেন। ৫৬৪ পৃষ্ঠার 
১৮ ছত্ে রণচন্্ রায় চৌধুরী মহাশয়কে ন্যামি ভ্ীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছি, তক্জন্জও 
নানি ক্ষমাপ্রার্ী। ৪১৭ পৃষ্ঠার ২৮ এবং ৩০ ছত্রে ছুইবার হাতী 
খোষ স্থলে হাড়ী-দোষ ছাপা হইয়াছে, ইহাও প্রফ দেখার রুটা। 
৪৮৮ পৃষ্ঠার ২৮ ছত্রে “মাতা” স্থলে পণ্রী" হইবে। ৪৪২ পৃষ্ঠার ২৮ ছকে ৮9081 শব 
স্থলে ০৯৪৪ ছাপা! হইয়াছে এবং ৭৮৮ পৃষ্ঠার ৮ ছন্ে “মছলান্দি” স্থলে ”মদনদ লি" 
লেখা হইয়াছে, ইসাথার কামানের উপর ও রাঙ্জযালায় প্মছলান্ি” শঙ্গই পাওয়া 
মাইতেছে। ৩৬ পৃষ্ঠার ৩১ ছত্রে “নয়পাল” স্থণে "নরপাল” এবং ৪১৮ পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে 
এনলিয়া” শব "নালিয়া" রূপে মুদ্রিত হুইয়াছে। ১**৯ পৃঃ ॥ ছত্রে "মঙ্জলিস কুতুব” 
স্থলে ভুলক্রমে "সমসের কুতুব” ছাপা হুইয়া গিয়াছে। ২৮৩ পৃষ্ঠার ২৩শ ছত্রে "বারালের 
পু” স্থলে “বল্লালের এরপৌরর” হইবে । 

৪৫৩৫৪ পৃষ্ঠায় আমি “রায়বেশে” নৃত্য সববন্ধে ৰাহা লিখিঞাছি তাহাতে কিছু ভুল 
হইয়াছে। "আমি ভ্ীঘুক্ত গুরুলদ্ধ দত্ত মহাশরের দুখে থাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় 
ছয় মাস পরে লিশিবন্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, অথচ তাহাতে উদ্ধত করার চিহ্ন 
ব্যাবহার করাতে মনে হইবে যেন উহা কত মহাশয়েরই উক্তি, কিন্ত তাহা নহে, স্বতির 
ভ্রমবশতঃ তাহা যখাযখ হনব লাই। প্রথমতঃ হে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা পিউড়ীর 
বাতমগ্রিক মেলার উপলক্ষে নহে, সিউডী হইতে ১২ মাইল দুরে বাঙ্-নগবের দাতবা- 
চিকিৎসালয়ের দ্বার-উদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রার্শনীটি হইয্াছিল। ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫ম ছতে 
পধুমলমান” শব্দ স্থলে প্বাউরিপ হইবে।  এইবূপ আরও কিছ কিছু দুল ছে, মোট কথা 
উচ্া ঠিক দত্ত মহাশয়ের মুখের কথা! নহে, স্বতির উপর নির্ভর করিয়া কয়েকমাস পরে লিখিত। 
এই এসদে এই কথাটি বলা দরকার, বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটাইবার 
আন্ত খাহার1 ডেট করিতেছেন, তন্মধ্যে দত্ত মাশমের স্থার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টা বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগা। 


বমথীকা। 


বাঙগলাদেশের পূ “রামবেশে* নৃত্য াঙ্গ ভারতের সর্ব এমন কি সুরোপীয় নেক 
 অহামনা বাতির মধ্যেও দর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। প্রৃথিপত্রে কেহ কেহ এই রায়বেশে 


ভি 


২০/০ বৃহৎ বঙ্গ 


মতের উল্লেখ পুর্বে ক্রানিভেন, কিন্ত এই নৃত্য যে এদেশে এখনও বঙ্গের পল্লীতে পডলীতে 
বিশ্যমান তাহ! দত্ত মহাশয়ই ন্মাবিষ্কার করিয়াছেন ॥ কাঠিন্ুত্য ও জারিনৃত্। যশোর জেলার 
যু্ধনৃত্য, ঢালি সম্বন্ধে তাহারই চেষ্টার ফলে লোকে জানিতে 
পারিস্কাছ ও শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতেছেন | জারি গানের 
কথা অনেকে শুনিযাছিলেন, কিন্ত হ্ঠাম স্থন্দর জারিনৃতা দন্ত 
মহাশয়েরই আবিফার। ঝুমুরনৃত্য অপাঙ্ক্রেয় ছিল। কিন্তু আজ উহা শিক্ষিত সম্প্রদায় 
হণ করিয়াছেন । দন্ত মহাশয় নান! প্রবন্ধে কীর্ভন ও বাউল-ত্য বিশ্লেধণ করিয়া উহার 
সহজ সৌন্দা্ধা আবিষ্কার করি্াছেন। 
ইছাছাড়া তিনি বঙ্গের নিজস্থ চিতর-শিল্স পট, পূথির শাটার ছবি, চালচিত্র, সরার + 
শন, শীড়িচিত্র, কাঠের মধ্যে নানারূপ কারুকার্য, ইট ও লাটর কাঙ্গ প্রকৃতি সংএহ করিয়া ও 
তৎসাক্রন্ত প্রদর্শনী খুলি! দেশের লোকের ম্থরাগদূলক্ দৃষ্টি ব্যকর্ষণ করিয়াছেন। 
'শবনীক্নাখ ঠাকুর, ননদলাল বন্ধ, বাষিনী রা প্রকৃতি শিল-গুরুগণ এবিফয়ের অগ্রদৃত, কিন্ত 
তাহারা! তুলি লইয়া বাস্ত। গুরুসদয় দত্ত মহাশর এই সকল বিষয়ে গবেষণার দ্বারা এবং 
নানাস্থানে বাঙ্গলার খাটি শিল্পসন্বন্ধে বক্তৃতা দ্থার বাক্গলার নিকদ্ধ চিরাগত শি্প-রীতির 
উৎসমুখ নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 
এখনও বঙ্গদেশ সেই স্থপ্রাচীন মুগের ধার! রক্ষা করিয়! আসিয়াছে, ইহাই "আশ্চর্যের 
বিষয়। খু ্সিবার ৬/৭ শত বৎসর পূর্বের মন্করিদের কাজ সামান্য ভাবে এখনও চলি 
আসিয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে লিখিঘাছি (৪১১ পুঃ)। 
1 এখনও বীরত্মে. জহরী পটুয়ার এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ, 
তাহার সহযোগী মটক, যাদব, গণেশ ও কার্তিক সেই শিবের 
শল্তা জ্ালাইয়া রাশিয়াছে, এই আহিতাগ্রিদের হোমাস্সি এখনও. নির্দাপিত, হয় 
নাই। ফরিদপুরে বচরণ আচার্য ও বামাচরণ স্মাচাধ্য-_প্রাচীন চিন্রকরদের ধারা 
বজায় বাখিয়াছেন। বল্লীচরণের বয়স ৮ বতসর | কালীদাটের কোন কোন পটুয়ার 
ক্তি্ও সামান্ত নহে। কুমারট্ুলীর নিতাই (এন, সি) পালের নাম এখন ভারতের 
সর্ধজ বিদিত। ক্ুষণনগরের যছলাল শিল্পীর গড়া সৃত্তিকার সুস্ির সৌনধ্যে ফ্রান্সদেশের 
লাঙগা দু হইয়া ঠাহাকে নিম করিম! পাঠাইফ্াছিলেন। ফরিদপুরের নলিযা-বাসী 
এেপাচরণ পাল: প্রাচীন মডেল অন্থ্যারী যে পিহহসৃ্ি নিশ্দাণ করিয়াছিলেন তাহা! 
অশোকত্তস্তের শিংহকে স্মরণ করাই্গা দেয়। “বাবে” নর্ভকদের। মধ্যে বীরভূমের 
বোগেপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “চড়ক গল্ভীর/' বা. দশ-বতার নৃত্যে 
বিষের দাস ( উপাধি "বালা ত্য শেঠ) ফরিদপুর জেলার প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া ন্াছেন, তাহার নৃত্যের এক একটি ভঙ্গী দশ দ্বতারের নিঃশকষ ক্ভিনম ছারা 
প্রত্যেকটি এমন রূপ বিজ্ঞপ্তি করে যে, তাহাতে বেব-ট্রণ হইতে সমস্ত ভাগবত, লীলা 
উৎক্রষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হয়। আমাদের 'আলিপনা-্্গীদের কত: নাস করিব। শে দিন 


বারধেশে ক অপরাপর 
নখ 


'স 


তির 


৪ 
ভূমিকা ২, 
পর্যন্তও রে ঘরে এই লঙ্ষীরা বিরাজ করিতেন ৷ নববনীল্রনাথ ঠাকুর-প্রসূখ চিতরপ্তরুগণ এই 
আলপনা হইতে চিত্র-শিলের প্রেরণা পাইয়াছেন। একটি ছুইট নাম দিয়া কি করিব? লক্ষ 
নামের তালিকা! দিলেও উহা! সম্পূর্ণ হইবার নহে । ফরিদপুরের বগলা দেবী, নগেক্জবালা! দেবী 
প্রন্থুতি অশীতিপর বৃদ্ধারা এখনও যঙ্দি পিঠালী বা চালের গুঁড়া লইন্া' বসেন, তৰে তাহাদের 
'অবলীলাক্রমে শদ্ষিত নসলপনার কাছে শিল্পাচার্ধাগণও হার মানিক! যান। খুলনা জেলার 
(সেনহাটা-বাসিনী “কমলার মার” খ্যাতিও ন্মামব শ্ুনিয়াছি। ব্রত-নৃত্যে ফরিদপুরের মায়া দেবী, 
কালী ও নিশ্ল! দেবী, হুবাসিনী, মোক্ষদ! দেবী প্রন্থৃতি তরুণীর প্রাচীন ধারাটি প্রপংসনীয় 
সাফল্যের সহিত 'অভ্যাস করিতেছেন । লাষান্তা চেষ্টা করিলে আমর! মরমনসিংহের প্রসিদ্ধ 
জ্ষারি, ঝুমুর, ঘশোহরের ঢালি ও ব্রত-নৃতাকারীদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি। এখনও খুলনা 
ইষ্ট ও যশোরে ছুই একক্গন এমন রমণী জ্জাছেন, কাথা শেলাই কার্ধো ধাহাদের কুতিত্ব 
অসাধারপ। এই সকল শিল্প বাজলা দেশে জস্তা, বরোবদর, খেঙ্ছ্রাহ, ব্মমরাবতী প্রভৃতি 
স্থানের শি্-কলা হইতে এ্মাচীনতর । কোন্‌ ক্দতীত যুগের হরিদ্ধারে। ইহাদের উৎস-সুখ, 
তাহা কোন্‌ প্রশ্থতনবিদ্‌ নির্ণর করিবেন? হয়ত স্ঠাহাকে মহেঞ্জোদারো ও হরল্লার যুগে 
গতিবিধি করিতে হুইবে, হয়ত মহাভারতের সময়েরও বন পুর্নেই বঙ্গদেশের শিল্পের অপোগপ্ডত 
খুচিয়া গিয়াছিল--এইগুলিই "আমাদের বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পন্ধি। ছুঃখের বিষয় পরদেশী 
নেতাদের বিচিত্র কর্ম-বিভাগের মধো ইহান্দের কথা! কেহই একবার স্মরণ করেন না। এই 
পিলীর! নিঃস্বার্থভাবে--বিষম দারি্রা ও নিরু২সাহ্ের মধ্যে শত সহজ বৎসর যাবৎ তাহাদের 
নিলন্ব জিনিষ রক্ষা! করিয়া 'আলিঘ্াছেন। ঝিনুকের জীব যেরূপ শক্তির মধ্যে মুক্তা রক্ষা 
করে এবং তঙ্জন্ প্রাণ দেয়-এনে শের শিল্পীরা চিরকাল সেইভাবে তাহাদের নিজন্ বিসতা 
রক্ষা করিয়াছে, কিন্ধ 'সার বুঝি তাহার! পারে না, দেশের লোকের দ্বারা ন্দবজ্ঞাত হইয়া 
এইবার দেশী শিল্প মরিতে বসিয়াছে। 
বাঙ্গলার চিত্রশিলপ-সন্বন্ধে ামরা নেক আলোচনা করিয়াছি ( ২২৮-৪*, ৪*৬-৫২, 
হ৫৭-৫৮) ৮৮৭৯ পৃঃ) হিন্দু রাজন্বকালে শিল্পী ঘে গ্রস্ত পুরস্কার ও উৎসাহ পাইত, গত 
সাত শত বৎসর খাবৎ সে তাহা হুইতে বঞ্চিত হইফ্াছে। মোগল ও রাজপুত শি্ের 
_মাক্জিত এ পরিণত রূপ সে কোথায় পাইবে? কালীঘাটের চিত্রের মূল্য ছিল ছই পয়সা। 
নআরাঞ্জেবের নিষেধাত্মক বিধিতে শিল্পীরা দি্ী-দরবার হইতে প্রস্থান করিগা বাজপুতনায় 
আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে এ শিল্প পরিচ্ছন্নতা ও কায়দ+কাম্থানের দিক্‌টা কতকটা হারাই! 
হিন্দুর 'আধ্যাম্মিকতার দিকে অগ্রসর হইস্বাছিল। কিন্তু ছুই দিকের প্রভাবে পড়িয়া উহা 
একটা নিশ্র রকমের সামগ্রীতে দীড়াইঘাছিল। যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানসিংহ 
এই পুরী ন্মাদর্শ বাঙ্গলা্গ চালাইয়াছিলেন 3 তদবধি বাঙ্গালী 
শিল্পী বাঙ্গলার বড় ম্া্থৃফদের ফরমাইস মত জয়পুর-শিল্ের 
কাঙ্ছন ও পোষাকের ডর বেসী। 


বাঙগলার খাটি ভিজে 
দিপোস্ধ। 


মা ৭ 


২৪০ বুহৎ বঙ্গ 

কিন্ধ নিমন্তরের শিল্পী সম্পর্কূপে গণতায্িক ছিল, ব্যাসের শপে তাহার পেটে ভাত 
ছিল না (বিশকার্্ার প্রতি 'অভিশাপ_-”তোত শুপধর, হত কারিগর, হইবে ছঃখী বেগার।“ 
_ সমদামজল)। ১, বাটালী, এমন কি হচষ্ট পথান্জ সে মতিকষ্টে যংগ্রহ করিত। সে 
কলালক্মীর নৈবেন ক্ষ দিয়া সাল্গাইয়াছিল। কিন্তু তাহা! বিছবের ক্ষণ এবং নিশ্চয়ই দেবীর 
ত্বপ্থি সাধন করিয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলার ( নুসলবান-ুগের ) ছুতার, পটুয়া, মঙ্ধরী, 
সীবনরতা কনছা-কারিনী প্র্তুতির কানে বাঙ্গলার নিব কপাট বঙজ্াহ আছে। সেখানে 
বাজালী শিল্পী বরোবদর, কান্বোভিযা, খেঙ্রাহ, জগ্ঠ, অমরাবভী, বুবনেখর প্রস্থতি 
দেশের প্রাচীন শিল্পীদের সহ্বোদর, তাহাক্ের পরস্পরের সং্কার-ুতত ছি হয় নাই। এই 
শিল্পীদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর! হাইতে পারে। সেখানে রমলীদের দেহের 
উন্তরদ্ধ অনা ছাদ্ত-_পুত মাতৃন্তন নার পুরুষের দেহেও পোষাক শ্তি ন্দর। খন 
কোন বিদেনীকে স্মাকিতে হইবে, তখন চিত্রকর স্ঠাহাকে পোষাক-পরিজ্ছদে াড়ঘ-পর্ণ 
করি প্রদর্শন করেন শমস্থার প্রসিদ্ধ চিত্র “পুলকেনীও দরবারে বিঞেনী রাজদুত'এর 
গতি দৃষ্ি করুন, পুলকেনী ও বিবেনী রাজদতের পরিচ্ছদধের বৈষমা সহজেই ধর! পড়ে। 
ময়ুরভের একট পরান্তর-কপকে বহু রমলী নানা ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে । প্রতোক্ষের 
দেছের উত্তরাদ্ধ ক্মনারৃত | ২** বৎসর পূর্বে নির্ষিত ফরিদপুরের একখানি কাঠে-গড়া 
মাতুসুত্ধির ছবি দেওয়া হইয়াছে, ফটোগ্রাফে ছবিখানি একেবারেই ভাল উত্রায় নাই। 
'্মাদত সুষ্ধি বসতি ুন্দর,_ক্ষননীর একটি ভ্ত্ন শিশু খআকড়াইয় ধরিয়াছে। অস্ভট পপর, 
হস্তে খুঁটিতেছে। এখনও বাঙ্গলার কুমারেক্সা কোন কোন স্থানে এইকূপ মাত্‌মৃত্ি 
নিষ্থাপ করে, কিন্ত নব-কচির ন্দান্থগত্য করিয়া! বঙ্ছের খটাটা একটু বেশী করে) জ্সামার, 
নিকট বছ রমদীমৃনতি মাছে, তাহাদের বক্ষ ন্দনাবৃত, কিন্তু তাহাতে বাদে শীলতার ক্মভাবের 
(কোনও ইঙ্গিত নাই। 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট, চিত্রের জীবন্ত ভাব ও গতির ফলা । এখানে বাঙ্গালী চিত্রকর ও. 
স্থাবর শ্রেঠতঘ খাফল্য ফেখাইতেন। ২৫* বৎস পুর্ষের একখানি কাষ্ট-সিংহাসনের 
কতকগুলি নৃষ্ঠি মামার নিকট ক্মাছে, তাহা! প্রায় ধ্বংসের সুখে, তাহাতে গালীগুলির গতির, 
জততা যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা! অতি জআস্চর্ধা। শ্রীযুক্ত পাসি ব্রাউন এবং 
ফ্রেঞ্চ সাহেব এই কা্ঠফলকের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ সাহেব এই ফলকখানি 
লইয়া প্রায় একমাস রাখিয়াছিলেন, কিন্ত এখানকার কোন ফটোগ্রাফার সেই নষ-পরায কাষঠ- 
ফলকের যথাবণ প্রতিলিপি তুলিতে পারেন নাই, এক্ন্ত শেষে উহা ফিরাইযা দিস গিয়াছেন। 
শঙ্বারোহীর একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা ++* বৎসর পুর্বে পোড়া ইটের উপর 
উৎকর সুষধি হইতে গৃহীত | অ্ারোহীর চিন্াট অনেকাংশে ভালা গিমাছে, কিন্তু কি 
অন্কৃত গতিশীলতা অশ্বের প্রতি অঙ্গে খেলিতেছে ! হরিশের কি শটাপন্স 


রূপ। সাই রি কা লি কয়েকটি রেখার 


ভ। 


২/০ 
তাহার নৃশংল ধাবন-জ্ততা এদরিত হইস্কাছে। কিছু সূলের এই 'অহশ ছবিতে যখাযখভাবে 
উঠে নাই। 

বাঙ্গালী চিত্রকরের মলোভাব-ক্ঞাপনের শক্তি 'জসামান্ব, পটুরার ভুলি এই বিষয়ে 
এত পটু যে তাহার গড়া! সৃষ্ঠি ও ছবি যেন কণা কহে। কালীঘাট-চিন্লাবলীতে স্থানি- 
জর ছবিটি লক্ষ্য করুন । (এ সব্ধে ০৮৮ পৃষ্ঠা টা) যতগুলি ভ্গীতে পটু রমন 
জ্বাকিযাছে, তাহার সবগুলিই জুমপষ্ট, কোন জাটিল রেখাপাতে ছবিগুলি ুর্কোধ হন্স নাই । 

জয়পুরী চিত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী পটুঙ্গার পার্থকা সহজেই ধরা পড়িবে। বাঙ্গালী পটুয়া! 
বসনেক সময়ে বড়মাগধদের নন জোগাই়া কে দেবীর ছবি স্্াকিছাছে। ১* বংসর পুরে 
লিখিত একখানি জয়ছেবের নীত-গোবিনদ চুড়ায় যুক্ত দীলে্রনাথ মগুলের বাড়ীতে আছে, 
উহার প্রতোক পরে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্র ্দ্ধিত '্াছে। চিন্গুলি গ্রামা এক আচারা- 
চিত্রকরের অন্দিত এবং ন্সনেকাংশে খাটি বাঙ্গলা ছবি । কোথাও রুঘ। রাধার পাঁ৷ ধরিযা 
আাধিতেছেন ॥ কোথাও কুঘ বাধার পদতলে পতিত, রাধা হ্থাতে ধরিয়া 'াদরে কৃষ্ণকে 
তুলিতেছেন ৮ কোথাও রাধাকুষ। 'ালিঙ্গনবন্ধ, কিংবা! গাড় ন্থ্রাগে পরস্পরের বিশ্বাধর চুন 
করিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে এই ছবনিষ্ঠতা বিরল! জয়দেবের সময় হুইতে ভগবানের 
সঙ্গে ভক্কের এই গৃঢ় মিলন-রহসত বৃদ্ধি পাইয়াছে। টৈভন্যের সময় হইতে সমস বাধ একেবারে 
ভাঙ্গিযা গিয়াছে, _ন্ারাধ্য ও 'আরাধকের মধো কে বড় কে ছোট তৎসন্ন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 
এবং প্রেমের বন্তায় জগীশ্বর ও ক্ষু্র জীব এক পঙ্ক্কিতে স্থান লইযাছেন-_কুপ ও সসুদ্র 
এক হইয়া গিশ্সাছে। ভক্তিত্ছগতে ভক্তি ও প্রেমের এই উদ্দাম-লীলা-চঞ্চল চিত্র দার কোন 
প্রদেশের ুলিতে উঠিয়াছে বলিয়! 'মামরা দানি লা। জনপুরী রাধা আঁচল ও পোষাকের 
(গৌরবে ভগমগ হইয়া রুষ্চের বাম দিকে বেন অকুচিকর ক্বকাযদাঁ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 
কতকট! সবিয়! দাড়াইয়াছেন। কুষ। নানা বসন-ভুষণে সহ্দিত হইয়া যকর-সুখ স্বরণমপ্ডিত 
বানী বাজাইতেছেন_-কাহাকে ডাকিতেছেন, তিনিই জানেন 

কৰি বামপ্রসাদ সেন ও তাহার পদ্থীর মে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি হালি- 
সথর-বানী প্রীমুক্র' গোপে্ ভ্াচার্যা, এম, এ. মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণ 


১৪৫ 


২৪০০ বৃহৎ বঙ্গ 


পটুয়া বে ভক্ত ক্থাকিতে যাইয়া রামপ্রসাদ ও ভহার পদ্থীর ছবি ক্রাকিবে, তাহাও তেমনই 
স্বাভাবিক । রামপ্রসাদের শদ্ধী কালিকা-দেবীর দর্শন পাইন্রাছিলেন, একথা কৰি স্বয়ং 
বলিয়াছেন । রাষপ্রসাদকে ধাহারা চক্ষে দেখিরাছিলেন, ক্দীবনী-লেখক বঅঅতুলবাবু তাহাদের 
কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন_“রামপ্রসাদের বাবরি চুল ছিল, উচ্ছল গৌরবর্ণ ছিলেন, গলায় স্ফাটক 
মিশানো। রুদ্রাক্ষ-মালা! ছিল, শত্যন্ত্ সুপুরুষ ছিলেন ।” (ভুল সুখোঁপাহ্যায়-ক্ুত রাম- 
এসাদের হগীবন, ২৪৪ পৃঃ।) ছাড়ী ছিল না! বলিয়া কথিত খ্াছে, কিন্ত লোকের দাড় 
কখনও থাকে, কখনও থাকে না, শন্তান্ত বিষে এই বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের খুব সাদৃহ্য 
ৃষ্ট হয়। 

এইখানে শ্রামা-শি্প পুনকচ্জ্ীবিত করিবার চেষ্টা সববন্ধে ছুই একটা কথা৷ বলিব। 
বঙ্গের পল্লীতে ১২ মাসে ১৩ পার্ক হইত, ঠাকুরের সিংহাসন ও ভ্রীবিগ্রহ হইতে ঝআরাস্্ 
করিয়া রখ পর্ান্ম নানা শিল্পথচিত ভব নিষ্ধাণের জন্য শত শত স্ত্রধর, ধাতু ও. 
প্রন্তর-শিমী ও চিত্রকরেরা বৎসর ভরিয়া বগদেশে খাটিত $ প্রধান প্রধান নগরে: উহা 
সমারোহ ব্যাপার ছিল। প্রায় প্রতোক বিশিষ্ট গ্রামেই রথ টানা হইত, ঢাকার ভাতি- 
বাজার ও শীখাবী-ান্জাক প্রতি্বিতা করিয়া জন্মাষটসীর যে মিছিল বাহির করিত, 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্ায়িত হইত। যোড়শ শতাব্দীতে তাহিবপুরের বঙ্গ! কংসনারায়ণ 


নগরীতে ঝড় বড় রখ তৈরী হইত। বাউলি, খন্দুল, ধামরাই, মহিষাদল, বাশবেড়িয় 
যহেশ প্রভৃতি শত শত গ্রামে যে সকল ন্সপূর্ব কাকুকার্ধাযয় অর্-ভগ্স কিংবা! 
কথক, পরিচালনা-যোগ্য বথ পড়িয়া "মাছে, তাহাদের প্রতোক্ষটির জনক লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইঘাছে। ধনাচাদের মধ্যে এই পুঙ্া-পার্বগোপলক্ষে ঘোর, প্রতিবন্বিতা 


বাঙ্গলা দেশে সার্কঙ্নীন হর্গোৎসবে শিল্পীদের কিছু কিছু অন্সসংস্থান হইতেছে। 
ধশমভির অধ কোন প্রেরণা এ দেশকে গাইতে পাছিবে না। বরাত শিলের লঙ্গে 
নিতান্ত অসম প্রতিষন্ফিতার সুখে ফেলিয়া ছিলে প্রাস্যশিল ভাসিয়া ৰাইবে। 


ভি 
কা 


২০ 
কচি ও প্রেম_এই ছুই দেবতার সঙগী। ভক্তি গিয়াছে, পুরুষ ও ভ্রীর মধ্যে এখন 
প্রেমের স্থানে প্রতিতবন্বিতার লড়াই চলিতেছে, এনেশে স্বরণকারের আর দরকার নাই, 
রমবীরা অলঙ্কার চান না। ্ারতবর্ের এই ছুই দেবতার আসন উলিয়াছে, কাহার বাহু 
শাশ্র করিয়া শি দাড়াইবে ? শান্ধাজ্ীকে ( হবামি শ্তাহার ক্ষুপ্র ভক্ত) শ্মরগ করাইয়া 
দিতেছি যে ধর্ধ বাদ দিয়া শিনকে তিনি বাচাইতে লারিষেন না) ধরব শুধু শাস্মায় নহে, 
মন্দিরে তাহার বেদী নিশ্থাণ করিতে হইবে, তবেই শিল্প রক্ষা পাইবে। আলানী-বগের, 
শ্বর-মূলা সোনার গিপ্টী সেপ্টপিন বা ক্র পরিলে দেনী শি কেষন করি! মা! তুলিবে? 
৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ক্রঙ্ষণগণের পৈতা প্রাভীন কালে সর্দদা মপরিহাধ্য ছিল 
না। বজ্ঞোপবীত যজ্জের সময়েই ধারণ করার বিদি ছিল। মাশচর্যোর বিষয়, বালীঘবীপে 
যখন হিন্দুর উপনিবেশ হয়, তখন সেই প্রাচীন রাতিই প্রচলিত ছিল, এবং এখন পর্ন 
সেই প্রাচীন রীতি সে দেশে প্ডিত-সমাঙগে বিশ্মান। কুপর্াটক যুক্ত রমানাখ বিশ্বাসের 

টি প্রবন্ধে লিখিত গাছে “পগ্ডিতকে (বালীন্বীপের ) জিজ্ঞাসা কর! হইল, ্মাপনার পৈতা! 

কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন__“মামরা শুধু পুক্জা আনার সময়ে উহা বাবহার করিয়া 
থাকি, অন্ত সময়ে নহে” ” (প্রবর্তক, কান্িক, ১৩৪৯, বাং সন, ৪* পৃঃ)। 

ছুপর্াটক মহাশয় খালীঘবীপের নমষিবাসীদের গ্ৃহ-নিষ্মাপ-পদ্ধতি-সথন্ধে লিখিয়াছেন, 
*বলিদের ( বালীত্বীপ-বাসীদের ) গৃহ-নি্্াণ-পদ্ধতি ঠিক বাঙ্গালীর মত। সাত-সমুদ্র পার 
হইয়া! কিরূপে "আমাদের গৃহ-নিষ্্াপএখ! ওরা দ্অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ঠিক সিদ্ধান্তে 

এখনও আঙগিতে পারি নাই।” দূবদুান্্রে বাঙ্গালীরা! বে তাহাদের ধর্, শিক্ষা-নীক্ষা ও 

রীতিনীতি লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সে কণা বিশ্বাস মহাশয় জানেন শা, 

অন্ততঃ পালরাঙ্ছ্ধের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে তিনি এবিষ়টা কতক ছ্ছানিতে পাররিতেন, 
কিন্ত এখনও লে ইতিহাস-লেখার লম্ সালে নাই। এখন ইতিহাস-লাঙ্দী ঈষৎ ছ্ারোদথাটন- 
পুর্ববক: বাঙ্গালীর সেই ক্বর্তিকাহিনীর ন্াভাস দেখাইভেছেন। ভর টেল ক্র্যামরিশ.. 

আমাকে লিখিয়া পাঠাইঘ্াছেন : “16 ধা 7090799৮ 915৮ 109080 উ 

আগ 8০10100জ আামাজ ের ]£ ছি 90৮ ০0০০ 08 আগত, 100 

90080948010 টা এর 96 জট ৪00 আ000000, 91105 [০1006 

রি 
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বদ ২... ব্ুহৎ বঙ্গ 
প্লাঞঠাঞজত এ০৪ 92501005516 আ009০। 1085 1৮/০10০১%[ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের 
মহঘ স্থাপত্য এ শিলপ্রাব ভারতের চত্ঃনীমার মধ্যে তীব গুরুতর ; কিন্ত এই প্রভাব 
স্থানাস্তরেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে । পূর্বা-ভারতের এই প্রভাব স্থদুর পর্বে. 
ভারতীয় দ্বীপসদুহেও সর্ধ্যাশেক্ষা অধিক পরিষাণে হইয়াছে । বাঞ্জলার শিল্প চি্-বিস্ঞার 
(শট ও পুথি মলাটের ছবি প্রন্থতিতে ) মধোই স্বীয় মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বেলী 
দেখাইয়াছে ) ইদানীহ স্থাপতা-শিন্ধেও ( শাহাডপুর, সপ্তম শতাক্ধী ) তাহ প্রচুর পরিমাণে 
নান্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাল ও সেন-রাঙগ্েরসুষ্ধিনিষ্্াণের আদর্শের সঙ্গে সমস্ত আধ্যাবর্তের 
সম্বন্ধ & বাঙ্গলার শিঞ্জের প্রাধান্ত বিশেধ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ) পাহাড়পুরের শিল্প ও 
স্থাপত্যের নর্শ পুরব্তারতের ্বীপ-পুজে কাটাবে প্রমাণিত। গ্মের (10051) মন্দির 
সঙগৃহের বহুত স্থাপতা শিল্পের খাদি খুঁজিতে গেলে দ্যামাদিগের পাহাড়পুরের 'আদশ 
্বীকার কর! ছাড়া! গত্যান্তর নাই। ] 
পরিশিষ্টাংশের প্রাঙ্দেশিক রাঙ্জাগুলির ইতিহাপের প্রতি সামি পাঠকের দৃষ্টি সাকর্ষণ 
করিতেছি । এইসকল ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে, গ্রজ্গার1 মেববৎ নিরীহু এবং রাজসভক্ত ছিল না। 
অনেক সময়ে ইহার! রাঙ্জানদের হুননকারী ও ভাগা-বিধাতা ছিল। 
প্রঙ্গাদের অনস্মোবে ত্রিপুতর-রাঙ্গ এতাপমাণিকা (১৪৩৩ থৃঃ), 
আাপিকা (১২৯৯ %১), হতরাঙ্গ হুহেন ফা (১৪৭৩ পু), দ্ক্দিন ফা (১৬২৭ খুঃ), 
ভগারাজ্ ( হুরান ফা ) ১৯৪৪ খৃঃ অন্দে এবং লাক্মণপিংহ ১৭৮* খু: অঙ্গে নিহত হন পাঠক, 
মনে করিবেন না, প্রাদেশিক রাজগণের যধ্যে পূর্বোক্ত রাজগণই মাত্র স্বীয় বিজ্রো্ী প্রজা 
ও সৈন্কোর হস্তে প্রাণ বিসঙ্জ্রন করিয়াছেন, মরা বাহলাভয়ে এই তালিকা বাড়াইলাম 
না। পাঠক ইতিহাস খুক্ষিলে এই হতভাগাদের দলে বারও "নেক রাজ। পাইবেন। 
শরঙ্গারা কিছুতেই অত্যাচার সহ করে নাই। ঝাঙ্গার বংশধর না 
টি 'ধাকিলে রাজোচিত সুপের পরিচয় পাইহা ইহার! রাজা নির্বাচিত 
করিয়াছে। যে হে স্থানে তাহারা রাজ্জাকে হত্যা করিয়াছে, পরবর্থী 
রাঙ্জাকেও তাহারাই মনোনযন করিয়াছে । জরিপুর-রাঞ্ যশোমাণিকোর পরে রাজবংশের 
কহ উত্তরাধিকারী হিল নার পুর পৌর নাহি, নাহি রা্-দাত1| কাহাকে করিব 
রাঙ্গা জানি স্বণা ॥ সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিযা তখন । কাহাকে করিব রাঙ্গা নাঁ দেখে 
লক্ষণ॥ মহামাণিকা-বংশে কল্যাশ নাম স্যাতি। বশোধর-কালে টন 
পি তিমান্‌। সেই রাছযোগ্য হয দেখ বিদান। 


শন্াপক্রি। 


১. 
ক বা 


আমাদের জনসাধারণের রাক্গনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল এবং তাহার! তাহাদের ইষ্টানিষট 
বুঝিয়া রাষ্টব্যাপারে হত্তক্ষেপ করিতে প্রস্তত ছিল। এদেশের জনসাধারণ অবন্ঞার যোগ্য 
নহে। ইহার! অঙ্গগরের মত এক খ্বতৃতে ঘুমায় এবং এক গাতৃতে জ্বাগে। 

শান্ত ও বৈকবের বন্দ হে কি ভীষণ, তাহা আসামে যেন্প দৃ্ট হয় বৃহৎ বাঙ্গালার 
অস্ত কোন প্রদেশে যেরূপ দেখা বায় নাই। চৈতনর-চরিতাসূতে দেখা! যায়, লবধীপে 
ভ্রীবাপের বাড়ীতে কোন লোক চন্দন ও লিলদুরলিগ্র বিবপন্র ও 
চচ্তীপুজজার ফুল রাশিয়া গিয়াছিল, এজন বৈষণবদের সে কি কাধ । 
এই অপরাধে সেই ব্যাক্ষি নাকি কুষ্টগরন্ত হইঘাছিল! নরোন্তম-বিলাসে দৃষ্ট হ, শাকেরা 
বৈষমব-গুরু নরোত্তমের মৃতু! হইলে, তাহার শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দির টাটা 
করিতে করিতে গিয়াছিল ( নরোত্তম-বিলাস জষ্টবা )। বৈন্ণবের! কালীর নাম করিত না, 
এন দোয়াতের কালিকে “সেহাই' খলিত। শক্তিপৃজ্জার উপকরণের নাম করিতে নাই, 
এস জবা পুষ্পকে *ওড় দুল” বলিত, “কাটা কথ! তাহাদের ভিধানে নিষিদ্ধ, এজ 
তরকারী কোটাকে “বানান” বলিত। 

কিন্ত আসামের শাতত-বৈপ্চবের ছন্দের কাছে উহ কিছুই নহে। ছু্গাএাতিমাকে 
প্রণাম না করাতে শঙ্ষর-শিক্ণ নারারণের দক্ষিণ হল্ত রাঙ্গা নরনারায়ণের আদেশে তোরা 
ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছিল। এবং এই নাবাযণ কাস ও অপর শিশ্ঠ গোকুল দাসের উপর রাঙ্ায় 
আদেশ হইল, ইহাতেও যদি হার দেবীকে প্রণাম না করেন, তবে তাহারা দৃতাদণ্ডে দণ্ডিত 
হুইবেন। এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের ফলে নিরীহ বৈষবেরা! শেষে মরিরা হুইয়! শিখদের মত 
'বিজ্োহী হইয়া উঠিযাছিলেন, তাহার! পমালা! ফেলিয়া দি খডগ-হস্ত হইযা রাজা লা্মীসিংহকে 
হত্যা, করিয়াছিলেন (১৭৮ খুঃ), কলামে বৈষণববাহিনী ছর্ঘধ হয়া পিংহাসন অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিলেন। 
এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস পাঠে জানা যার, পুর্বোন্তর পার্তা-ক্্চলে হিন্দুধর্ম 
কিরূপ ক্রত-গতিতে অগ্রসর হই দেশগুলি আত্মসাৎ করিযা ফেলিয়াছিল। যকিও হিপুরার 

রব বাঙ্ারা স্ুলোচনের (মুখিষ্িরের সমলাযগ্থিক বলিয়া কথিত ) সময় 
পদ লিট হইতে চপ দেবতার উপাসক, তথাপি কপ: হি শাহের প্রতি 
বাঙ্ছ ও প্রন্গাদের মন্থরাগ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাওয়ায় চতুদ্দিশ দেবতার 

হুইতেও তাহাদের দেশে বাঙ্গালী ত্রা্দপদের প্রতি ্রন্া বেনী 


শাক ও বেফবের বা 


২০৮০ বৃহৎ বঙ্গ 


৮.০. ৯. সেই পঞ্চভ্রোশ তুমি ত্রাহ্মণকে দিল। সেই হনে পথ্ভ্রোণা গ্রাম-নাম 
হৈল।” (বাঙ্গমালা।) ১৬২৫ স্ুষটান্ষে তিপুরেশ্বর কলাপমাণিকা তাহার প্রাসাদে 
তুবাদান উপলক্ষে বৃন্দাবন, মণুরা ও সেতুবন্ধ হইতে ৫*,৯৯* ক্রা্ণপকে নিষস্থণ করিয়া 
জ্মানিয়াছিলেন। ব্দমরমাপিকোর রাঙ্গ-সভার সর্বদা ২** ক্রান্ধণ-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া 
সেই সভা! শান্্রালোচনা! স্বার! দুর্বরিত করিতেন (বাঙ্গযাল!।) কোচরাঙ্গ প্রাপনারা়ণ 
(১৯২৫৮৫ খু) শব্যাকরণ, স্বতি ও দাহিতো ন্দদ্ধিতীর ফ্রুত-কবি ও শ্রুতির ছিলেন” 
কথিত '্মাছে, তাহার প্রাসাদে স্বারী ও ভূতোরা পথীস্ত সংস্কতে কথা বলিত। 'অনরমাগিক্ের 
শুর বাজধরষাণিকা (১৯১৯-২৩ খু) সঙ্কপ্রথম গৌড়ীয় বৈষবধর্টে দীক্ষা এহপ করেন, 
তদবধি খোল ও করতালের কল-স্বনে ত্রিপুরার পার্কত্য রাঙ্ছা মুখরিত হইয়! আসিতেছে। 
্ধশতান্দ পূর্ব মহারাজ বার*চনরমাপিকা যে সকল বৈফব-পদ রচনা, করিথাছিলেন সেগুলি 
লালিত্য ও ভাব-গোরবে বৈষব মহাজনগণের বোগা। রাক্গধরমাণিকোর সময়ে আটঙ্গন 
কীর্তনীয়! দিনরাত্রি ন্দবিরাম রাঙ্গ-প্রাসাদে কীর্তন গাছিত (রাজ্সমালা)। 

এই নকল রান্সাদের বংশলতায্ দেখা ঘায়, ইহারা! ক্রষশঃ ক্দনার্ধা উপাগি ত্যাগ করিয়া 
বিশুদ্ধ সংগ্ঠতাত্মক নাম গ্রহণ করিরাছিলেন । জ্আসামের বাজ! কদ্রসিংহ একপ গৌড়! হিন্মু 
হইয়াছিলেন মে, তিনি গঙ্গার খানিকটা অংশ পাইবার লোভে প্রবল প্রতাপাগিত মোগল- 
বাদসাহের বিরদ্ধে 'ন্ভিযান করিয়াছিলেন । এই কড্রপিংহকে (রাঙ্গত্বকাল ১৬৮৯-১৭১৪ পৃঃ) 
হ্রদের চিরাগত সমাধি-রীতির পরিবর্তে শ্মশানে দাহ করা! হয়। সুসথার পুর্ন 
ঝাঙ্গা এই আদেশ করিয়|ছিলেন। 

খাস বাঙ্গলা দেশে সংস্ষতক্জ আাক্গ-পপ্ডিতের! যেন বাঙ্গলা-ভাষার প্রতি বিরূপ ছিলেন, 
এবং শা্স-্রন্থের বঙ্গানুবাদ কাবীদিগক্ে অভিসম্পাত করিতেন-__উত্তর-পূর্কাঞ্চলের রাজ্জাদের 
আশ্রিত ত্রাক্ষণেরা ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন । বাঙ্কলার ঝরা্ণের এতকাল 
জনসাধারণের মধ সংস্কতের প্রচারের স্থার আগলাইযা! রাখিদ্থাছিলেন। কিন্ত পূ্ব-পাহাড়- 
বেকিত রাঙ্গাগুলিতে এই প্রতিকূল সাম্য-বিরোনী হাওয়া বহিবার দ্মবকাশ পায় নাই। 
কোচবেহারের রাঙ্গা নরনারায়ণ ( ১৫৫৪-৮৭ সঃ) অনন্ত কন্দলী নামক প্রসিদ্ধ কবিস্বারা 
রামায়ণ ও ভাগবতের অন্বাদ প্রণয়ন করাইয্বাছিলেন। নোয়াখালি অঞ্চলের রাঙ্গা জযচ্্ 
শষ্টাদশ শতাব্দীর. মধ্যভাগে দ্বিক্থ ভবানী কর্তৃক রাষায়ণের ভাব-মন্থবাদ সঙ্চলিত 
ক্ষরাইয়াছিলেন। কবি জানাইয়াছেন, এই কারোর জন্ত তিনি রাজার নিকট (সেই সময়ে 
যখন টাকার সুলা অনেক বেনী ছিল) প্রতিদিন ফশ টাকা হিসাবে দক্ষিণা পাইতেন। 
পুর বাঙ্জানের ক্ছনেকেই মহাভারতের: বঙ্গাহবাদ করাইয়া 
ছিলেন, রাঙালায় ভাঙার উল্েখ কাছে ধ্তমাণিকা (১৪৬৩ 
১৫১৫ খু) অনেক সংস্কৃত পুত্তকের বঙ্গানুবাদ নন্গলন করাইয্াছিলেন, ভি 


বঙ্তাবার প্রা অনুরাগ । 


৮. 


ইজ 


ভুমিকা ২০০ 
রচাইল রাজ! লোকে বুঝবার» ধতযামাশিক্য বানকবি সারা প্রেভচতুদনীর বঙ্গাাদ প্রন্হ 
করাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি ভ্তাহার বিশে প্রি ছিল ( ১*২৯ পৃ: )) প্রাচীন কালের 


কোন ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে রচিভ বৃহন্ারনীয্ পুত্লাণের বঙ্গান্বাদ সামার নিকট ছিল। 
বোধ হয় এই পুস্তক এক সমন্ধে আগরতলা, হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যেহেতু যহারাঙ্গ 
রাধাকিশোরমাণিকা এই পুস্তকে স্বহন্তে জামার লাম লিখি একখানি উপহার দিয়াছিলেন। 
দ্ধশতান্দী পূর্বেদ মহারাঙ্গ বীরচ্রাণিকা ভাগবতাদি বৈববশন্্-প্রকাশের জন্ক বহরম- 
পুরের রামনারায়ণ বিশ্বারদ্ককে এক লক্ষ টাকা দিগ্বাছিলেন। 'হম্-রাজ ন্দর্পনারারণ 
১৭৭৮ খুঃ অন্দে রাজ-মাতা। চন্এ্রভার 'আছেশে লারলীয় পুরাণের আর একখানি অন্্বাদ 
প্রস্তত করাইয়াছিলেন। এই তালিকা বাড়াইবার দরকার নাই। গনথসদ্িৎস্থ পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন, বিগত ৪14 শত বৎসর ঘাবৎ প্রাদেশিক রাঙ্জাদের প্রায় প্রতোকে 
বলিলেও অুন্ষি হইবে না, ত্রাক্মণ-পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত এন্থের 'শগ্ুবাদ সন্ধলন 
'করাইাছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরা পধ্যন্ত বঙ্গভাষা! ও শান্গ্রন্থের নস্থবাদে খুকরপ্তে 
ব্য করিতেন * 

দেখা যাইতেছে, শ্রধু ত্রিপুরা, হট, ব্সাসাম, কাছাড়, কোচবেহার নহে__গোঁড়ীয় 
ভাষার প্ীসাধন-কলে আরাকান প্রন্ৃতি তুদুর প্রাচ্য সীমাস্কেও বাঙলা ভাষা ছাদৃত 
হুইয়াছিল। লোর চক্জানীর লেখক দৌলত কাঙ্গী এবং পল্মাবতীর লেখক সৈয়? আলোয়াল 
গ্রদ্ৃতি কবির! ব্দারাকান-রানসকণ্ধচারীদের স্বারা "নাদিষ্ট হইয়| বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। পরাগল খ1 ও তৎপুত ছুটি খা-_হিন্দু, কবিছয়ের স্বার! মহাভারতের স্থবাদ 
করাইয়াছিলেন। ইহার! হুসেন সাহা! ও তৎপুত্র নসরত সাহার প্রতিনিধিন্বকধপ চট্টগ্রামে 

থাকিয় ত্রিপুরেশ্বের বিরুদ্ধ মন্তবিরহাদি চালাইতেন। স্বনথং নসরত সাহা! পূর্বোক্ত কবিছয়ের 
8 লী (শ্রযুত নায়ক 
সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী মে গুণের নিগান।” বঙ্ষভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ 
সং্রণ। ১১৯ পৃঃ) মুসলমান সম্ভাটের "আদেশে গুণরাজ খাঁ ভাগবতের ৯*ম ও ১১৭ স্কন্দের 
'অঙ্বাদ শেষ করেন (১৪৭-৮* গৃঃ)। যাতুভাষার প্রতি অন্থরাগ হিন্দু সুসলমানে প্রভেদ 
ছিল না, ধশ্ ভিন্স হউক, কিন্ত মাতৃভাষা এক ছিল; একদিকে লৌহিত্য নদী, জ্জারাকান 
ও নিতাই লগতাক্‌ দের পার্খবর্তী মণিপুর-_-অপরদিকে ঢাকা ও পপ্মাতীরসথ পূর্ববঙ্গের 
পারীসমূহ অবধি মন্পূর্কবঙ্গ বঙ্গভাষার আদর করিয়াছে। সামা পুনঃ গুনঃ দেখাইয়াছি 


- ৯ নিষলিশিত বিব্রণসপাত জানা বা রূনৈক ব্রাহ্মণ (বনন্তরান শু!) সালা যহাপ্ারতের একখানি 


৬ 


সা 


টং বি বত 
বই বঙছভাষার গৌরবের াদি-লীলাভুমি).মহাপ্রু লিজ পরবাসী হইঘাও পশ্চিম- 
বলে যে ভগবদ্ভক্কির তরঙ্গ ভুলিরাছিলেন, ভাহাতে শেষে সমস্ত বঙ্গ, বিশেষ করিয়া পশ্চিম- 
বন্দ, ভাসিয়া গিয়াছিল, ত্রদবদি বঙ্ুভাষাচর্ঠার কেক্্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে। আমার মলে 
হত, বৌদ্ধারিকারের শেষের দিকে রাল-ছারে বঙ্গভাষা সম্থানিত হইয়া উঠিয়াছিল। ষেন- 
রাজনের সময়ে ব্রাঙ্ছপা-প্রভাবে ক্ষনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে অপাশ-ক্তেয় করিয়া বঙ্গভাষা দ্বারা 
পিক্ষা-বিজ্তারের পথ নিরোধ করা হইয়াছিল! কিন্ত সেন-বাজদের ন্সধিকার-াহিভূ্ত 
পুর্োক্ত দেশীগুলিতে বঙ্গভাষা রাজদারেও ক্মাদূত ছিল--এই ভাষা! এ সকল দেশের কোন 
কোন স্থানে গৌরব-জনক সহুভাবা” নামে পরিচিত ছিল (১০১৬ পৃঃ )) 
আমরা রাগে ডোম-সৈল্কের উল্লেখ করিয়াছি ব্রিপুরাধিপ ধ্মাণিকোর সময়ে 
(সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্ত্ে) তাহার সেলাদলের মধ্যে হাড়ি-সৈম্ত অতি ছুদবর্ম ছিল। 
খাসিয়াদের সঙ্গে ঘুন্ধকালে হাড়ি-সেনাপতিদের ভয়ে খাসিয়া- 
থাড সোম ই আজ রণকষযে- না বাইয়া তিপুরেরের মাত স্বীকার করিয়া 
সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। *ঘাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। হাড়িয়! ডগর বাক্স 
চলে বাজাইগ।'.....উত্তরের হাড়ি চলে ্দাগে লৈ বানা। বঙ্গদেশী ছাড়ি সব মধ্যে 
থাকে থানা। দক্ষিণ দিগের হাড়ি চট্টগ্রাম 'সাদি। তার সেল মাঝে চলে মাল 
বাদ্ি। ডেষস ভগর খাজ্ছে নাচে উদ্ধ হাতে। শৃকর-খেদান লাঠি শাকাইয়া মাথে ।" 
প্ভোম-সেলাপতি কানুর থে বিস্ময়কর বীরন্বের বর্ণনা ধর্ছঙ্জল কাব্যে পাওয়া যায়, তাহার 
অনেকখানি কম্না-মুলক | কিন্তু রাজমালার উদ্লিশিত, হাড়ি-সৈস্তের কথা নিছক 
উতিহাসিক সতা। আব্গ আমর! হাড়ি, ডোম প্রহৃতি লগাতিকে শশ্পশ করিয়া রাখি 
তাহাদিগকে 'ছি। ছি!' করিয়া গৃহ-প্রাঙ্ণণ হইতে তাড়াইয়! দিতেছি-_ন্মামাদের সমাজের 
ইহ্ারাই এককালে ভিত্তি রক্ষা করিতে বাইয়া 'কাতরে প্রাণ দিয়াছে (এই "রত, 
সমাজের প্রতি বিব্ূপ হইয়া! মি তাহার! এখন প্রতিশোধ লয়, তবে ক্মামর! কি. বলিতে 
পারি? ক্ষু্রতম কীটও জন্মে জন্মে পদ-দলিত হইয়া শেষে বর্পে পরিণত, হুয়। ক্ষদ্রের 
মধ্যেও অনন্ত শক্তির বীজ শৃক্তািত 'দাছে, আমরা আপনার লোকপ্রিগকে পর করিয়! 


৪ 


ভুমিকা ৩/০ 
তাহা আকিতে হইছে এই চিনের আড় আল নাগ বা নি তোলে নটি 
করিলে ভাল হয়্। 

বৌন্ধ-ধর্্রকে আনন্দ-হীনের বন্ধ বলিয়া প্রচার করাতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আপন্ি 

করিয়াছেন । মাধামিক যহাযান-বাদীরা কয়েক শত বৎসর পুর্ব হইতে বৌদ্ধ-ধর্মীকে 
উপনিষদের গা! হেঁষিয়া দাড় করাইতে চেষটিত/ *নির্ধাণণকে তাহার! যে ভাবে ব্যাখা 

করেন, তাহাতে উহ! কতকটা “ভাব-দমাধিপ্রই মত হইয়া ধাড়ায। নিরীশ্বর বৌদ্ধ- 

ধর্সে বুদ্ধই কালফমে ঈ্রের স্থান গ্রহণ করিলেন। জ্গাপানের হুরিউজি মন্দিরে রক্ষিত 
পন্ধপরপুওরীক” গ্রন্থে বৃদ্ধকে স্বরস্থ স্থা্িক্তী বলিয় পরিকল্পনা করা হইম্রাছে। এই. 

ভাবে বোদ্ধ-র্দে উপান্ত ও উপালকের সবন্ধ স্বাপিত হওয়াতে 
ছক্তি-ধ্টরের প্রথমোগ্মম স্থচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ত্জে 'আদি-বুদধ- 
আি-প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং বন্ুসন্ধ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হুইয় তয্োক্ত হরগোরীর ঘুগলমুস্ধি 

; সংবলিত শৈবধর্ত্বের,_-তথ। তাস্তিক শাক্ত দর্ট্ের গোড়ী! পত্তন করিয্াছিল। শুধু ইহাই, নহে, 

৮ ধর্দপালের সময়ে ( অইম-নবম শতান্ধী ) "মহান্খবাদ মাথ! তুলিয়! দাড়ায়, যুদ্ধ যে ব্যানদা- 
স্বরূপ এই মতবাদ তাহা প্রকাশ করে। বাঙ্গালী টন্তদাস হেবজ্সতন্ত্ের টাকা লিখেন। 
এই 'মহান্থখবাদ” হইতেই বজধান ও কালচক্রমানের মতাদি উদ্ভূত হয়।” (যামিনীকান্ত 
খেন_-/দেশ”, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪১ সন, ৮৬ পৃঃ |) 

*. বদ্ধদেবের ছুঃখবাদে করাত হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ-ধ্থ এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উপনিধদের 

[দিকে অগ্রপর হুইতে ছিল। কালচক্রধান ও বস্জখানে ঘে ভক্তিবাদ স্মচিত, শৈবধর্ষে 
19 বৈঃবধর্খে তাহার পরিণতি, এজন ডাঃ কাক্ন (1). ০.০) লিখিয়াছেন, বৌ্ষধর্ম 
হইতে এদেশে ভক্তিবাদের উৎপন্তি। 

এইভাবে ভারতীয় বৌহগণ এক দুগে উপনিষদের দিকে ঝুকি পড়িগাছিলেন। কিন্ত 
এতৎ-সব্েও বলিতে হইবে, এই ব্মানন্দ ও হুখবাদ বুদ্ধদেবের দ্মাদর্শ হইতে অনেকটা 
উদ্টা পথ ধরিয়াছিল। 

বৌন্ধ-র্টরে তপশ্তার জন্ত অতিরিক্ত শারীরিক ক্-সাধনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত 
হইয়াছে (১১৬ পৃ£)। এ সথন্ধে মহাভারতের নির্দেশ বহপূর্ধেই প্রচারিত হইয়াছিল, 

.. পমহিংসা, সতা, নৃশংসতা ও ছদ্াই, বার্থ তপথ্থা, কেবল শরীর-শাসন করিলেই তপন্ত| 

হয় না” ( যহাভারত, শাস্তি, ৭৯ সঃ) 

আমরা এই পুস্তকের ৭১, ৮৮ এবং ৮৯ পৃ্টা্থ দেখাই্াছি, বঙ্গদেশ হইতে এক সমন 

্া্ষণ স্বদেশ পরিত্াগপূ্ক নদর্যাবর্তের নানা স্থানে ও দাক্ষিপাততো উপনিবেশ 


াননাহীনের বশ 


০০০০০, ফু 


ভু 


৩/০ বৃহহ বঙ্গ 


দৃড়ীভৃত হইস়্াছে। এনিগ্রাফিয়া ইত্তিকায় (5০1. সা, 7. 280) প্রকাশিত: কোলাগান্ধুর 
[া্্রা্গ এবং দক্ষিণ রেলওয়ের গুণ্টাখালির হুগলি (11210)-অঞ্চলের ] অন্থশাসনে দৃষ্ট হয়, 
রা্ট্রকুটরাঙ্গ খোত্তিগু ৮৮৯ শকে (৯৫৭ %ুঃ ন্দে ) গদাধর নামক গৌড়াগত ত্রা্মণকে ভূমি 
দান করিতেছেন । এই ব্রাক্মণকে “বারেন্্র স্কোতকারিণাশ বিশেষণ বারা বারে প্রেসীভুত্ৎ 
বলিঘা জানা যাইতেছে । ইনি *বিসবান্-গৌড়চুড়ামণিগ নী” এবং ইহার অন্স্থান'তাড়া' (1%) 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এপ ব্আরও তাত্র-পট পাওয়া! গিয়াছে, ঘাহাতে এদেশের ব্রাদ্ছণগণের 
ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থচিত হুইস্রাছে। এই ভাবে বঙ্গের ক্রাহ্গণগণ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলে, শুরবংনীয় ্াঙজার যন্তের জন্ত ভিন্ন দেশ হতে বরা্গণ '্মানয়ন করার দরকার হইয়াছিল। 
তাগ! এ গোঁড় তরন্মণদ্ের বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সম্বন্ধে দাক্ষিশাত্ো বিশ্কৃত 
প্রবাদ আছে (14959 ০14৯৮ ৮০1, 1১0, 1১11)। এই শত্তিকার (০, 311, 
1, ২18-51) বাষট্রকটরাঙগ তৃতী্ গোবিন্দেরসাঙ্গলী প্লেটে ৃষট হয়, উক্ত রা্। কেশব দীক্ষিত 
নামক এক বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণকে লোহাগ্রাম নামক পল্লী দান করিয়াছিলেন। এই দালপত্রের 
কাল ৮৫৫ শকান্ম (৯৩০ খ্‌5)। কেশব দীক্ষিতের পিতার বাড়ী ছিল পৌওুবর্ধনে | 
তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ হইয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে 'সকাটা 
ভাবে এই কথা সমর্থিত হইয়াছে যে গৌড়ীয় ক্রাদ্ষণেরা পালরাঙ্জাদের সময়ে দেশ-ত্যাগী 
হুইয়! লঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধাদি দেশের প্রাতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, 

শ্ু্দরাটে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ত্রাঙ্মণ উপনিবিষ্ট হুইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত নত 
একটা দিক্‌ দিয়াও আমরা নির্দেশ করিতে পারি। ক্দামাদের হন্ুযান হয় যে গুসরাটের 
নাগর ব্রাঙ্গণের৷ 'আাদদিকালে বাঙ্গালী ছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ, ডি, কার. ভাগারকার প্রদ্ৃতি 
পাঙ্চিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গলার বহুসংখাক লোক গুঙরাট ত্রাঙ্গণদের স্বগণ। 
ইঙিয়ান হিষ্টোরিকাল কোরাটারলির ( ৯৯৩* হ:) এক সংখ্যায় ভাগ্করবন্্ণের তামশাসন 
সন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হৃষ্টাঙথ পঞ্চম শতাব্দী পরাস্ত নাগর কর্ণের! 
বঙ্গদেশে ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, “ মাত 59418 ৪) 52190010 0911999 ৮১ 
মংা৪ 91 গচাাত ২০, 98০৮ 55789০০5 হত উর টাল ০৮151 
89088 ৪০ চি চিত ও৪ 80০ 500 ৩৭৭, অধ্যাপক ভাঙারকার ইতিয়ান 
এটিক্ষোত্বেরীতে ( ১৯১১, ৪১-৭২ পৃষ্টা) প্রমাণ করিয়াছেন যে, নাগর বরাঙ্মণেরা বাঙ্গলার 
নানা জাতির লঙ্গে খিচুড়ী পাকাইস়া গিয়াছেন। ভারতীয় সেক্গাস রিপোর্টে (1931, 
০0৮1৮ 0৮াস সাত টি 583, ৪৭১০২ পু) এই উক্তি মানি লওয়া হইয়াছে। 
মালদহে নাগয শ্রেণীর চাষার! “কুচ উরা' ও “রি উরা' এই হুই নাষে প্রসিদ্ধ (ইহারা 
সাধারণতঃ কানাই এবং পলসা' এই ছই নামে কথিত হইয়া থাকে )। আশ্দর্থোর বিষ, 
ুদরাটের নাগর তরাঙ্ছণের মধ্যেও কুষ্চ উরা ও পরি উ্া এই ছই প্রেদী গ্মাছে। এই. 
ভাবের নানা প্রমাণ 15097 0109৮, ডা, 17 ট৩- $ সংখ্যায় আলোচিত হইমাছে। 

ইতিপূর্বে প্রবনধ-লেখকগণ সিজা্ত করিয়াছেন যে, নাগর আাঙ্গণেরা "জনা হইতে 


৪ 
সথমিকা ৩০০ 
বাঙ্গলা দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন . আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বিপরীত, বাঙ্গলা হইতেই 
নাগর ব্রাঙ্গণেরা গুজরাটে গিয়াছিলেন । 
ন্মামরা ৭১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি, বাঙ্গলা দেশ হুইতে বহু রঙ্গ গ্জরাটে গিয়া 
ছিলেন। এই নাগর ক্রাঙ্গশেরাও সম্ভবতঃ সেই দলের জুঙ্গ ও গুপ্ত রাঙ্গগণের সময় লাগর 
্রাঙ্ণেরা বাঙ্গলায় ছিলেন-__গৃটীয় পঞণ শতানদী পর্যন্ত । তারপর হারা! বৌদ্ধ পালরাদগণের 
প্রতি বিদ্বেববশতঃ দেশত্যাগী হইয়া! গুজরাট এবং বান প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। 
তখন বঙ্গদেশ অভিশপ্ত দেশে পরিণত হয় । তখন যে সকল নাগর ত্রাঙ্গণ স্বদেশে ছিলেন, 
তাছ্ছারা বৌদ্ধাচারী হইয়! পতিত হন। এছন্ক তাহারা নান! শ্রেমীতে মিশিয়া গিয়া কোথাও 
কায়স্থ কোথাও সংচাষী প্রন্থতি জাতিতে পরিণত হুন। বিগত সেল্সাসে দৃষ্ট হয, একমাত্র 
মালদহে ১৪,৩৪৬ জন নাগর শ্রেণীর লোক আছে, ব্রহৎ বঙ্গে এই নাগরদের সংখা! অনেক 
বেশী। '্মাম্চর্যোর বিষয় ভাহাদের এক শ্রেণীর নাম "ভাটলাগর” | শুঙ্রাটেও “ভটনাগর” 
নামক এক শ্রেনীর নাগর ব্রাচ্ণ কআআছেন, হিন্দু-াক্গত্বকালে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্ধান 
খাহারা বাঙলা দেশে সংক্রাঙ্গণ ছিলেন, সাহারা পরে এত ন্মধোগতি পাইলেন কিরূপে? এই 
সফল কারণে মনে হয় বাঙ্গল! হইতে গুজরাটে হাই! বাঙ্গালী ত্রাঙ্মণেরা গৌড়ামীর একটা 
বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এদিকে পাল নসধিকারে ঠাহারা 'অনাচারী ও পতিত হইয়া 
বাঙ্গলা দেশে নিয়তর জাতির সঙ্গে মিশি্া গেলেন । 
নাগর ত্রাঙ্ণগণের "দি বাস বাঙ্গলা বলিয্াই যনে হয়। এই কন্মান যদি সরবাবাদি- 
সন্দত নাও হয়, তথাপি পালদের সময় যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ভারতের ভিন্ন ভিন স্থানে 


-চলিয়! গিয়াছিলেন, তাহার বিবিধ কার্য এমাণ নানা! প্রবেশ হইতে পাওয়া! যাইতেছে । 


19018) 118500/এর 'আরকিওলক্দিকাল শাখার অধাক্ষ শ্রীযুক্ত কে. এন. দীক্ষিত 
মহাশয় সাহার ধুনাতন রিপোর্ট হইতে নিলিখিত স্থানটি এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার 
ন্মতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। বাক্পতি সুক্পের নরওয়াল তারপর বিষয়ক 
প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধত হইল, ইহা! নবম-দশম শতাব্দীর । 

"এই তায়শাসনগুলির প্রধান গুরুত্ব এই যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেই কালে ত্রাঙ্মণগণ 
মালবে ন্মাসিযা পরমার রাজকুমার হইতে ভুমি দান পাইয়াছিলেন, তাহার বৃ্ান্ত ইহাতে 


পাওয়া যাইতেছে । কতকগুলি স্থলে দেখা হার, দুর বাঙ্গলা প্রদেশের ক্মনেক জ্ষাণ যালবে 


(উপনিষিষ্ট হইয়া! এইভাবে পুরস্থত হইস্জাছিলেন। এতস্থারা মনে হয়, এই যুগে বালা দেশ 
বিস্তার একটা কেজ ছিল: দেখা! বায, দকষপ-াচা্ত বিষগবাস নামক গ্রামবাসী 
জোনক নামক এক আ্গণ ৭পট অংশের মধ্যে একাই এট অংশ দান পাইাছিলেন। 


মি 


৩০ বৃহত ব্্গ 
এই সাবছি অথবা সাবদিক! কতক পরিমানে বগ্ড়াকেই বুঝান়। ইন্্পাল নামক আসামের 
এক বাজার এক প্রশস্তিতে এই “সাবি+র উল্লেখ াছে_এই স্থানটি শ্রাবস্তিরই ব্মপভ্রংশ | 
ইন্জপালের প্রশস্ডিতে এই স্থানের মধ্যে বাইগ্রামের উদ্মেখ দুষ্ট হয়। একটি ভামশাসন 
অ্প্রতি বাইগ্রাম হুইতে আবিক্কত হওয়াতে এই স্থান-নির্দেশ সন্ধন্ধে আর কোন দ্বিধাই 
নাই, বগুড়া ছেলার উত্তর-পশ্চিষে বাইগ্রাম এখনও অবস্থিত । বগুড়ার উত্তরাংশের অনেকটা 
স্থান থে সাববি ঝা সাবধিক1 কেশ ছিল, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তামপটের 
“দারছুরিকা' এবং “মিতলি-শাড়কা!__বন্তষান 'দাদ্রা' (পঞ্চবিনি খানার শন্বর্গত ) এবং 
“মিতাই” বা “মিতাল-পাড়া' বলি! মনে হয়। উভয় গ্রাযই বগুড়া জেলায়। মালব-রাজ 
হুইতে কূমি-দান-প্রাপ্থ বাঙ্গালী তরান্মণঙ্গের জধিকাংশই সামবেদী, ছান্দোগ্য-শাখাছুত্জ। 
বাঙ্গলা' দেশেই সামনোদী সম্পরদান্থ বেশী, হৃতরাং উপরি উদ সম্্রদায়-নির্দেশে বাসস্থানের 
ইঙ্গিত বিশেষ করিয়া পাওয়া যা ইতেছে।” * 

এই পুত্তকখানি প্রপমতঃ ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করিবেন বলিয়া! স্থির 
ছিল।_বিলাত হইতে চুক্কিনাষা! স্থাক্ষরিভ হুইা ব্যাসিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে 
সে চুক্ষি ভাঙ্গি্থা গেল। বর্তষান ভাইস্‌ চ্যান্সেলার রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাৰ সুখোপাধ্যায় 
পুন্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিগ্তাল় হুইতে প্রকাশ করিবার ব্যাবস্থা করিয়া সামার 
ধন্তবাদার্থ হুইয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রথম হুইতে শেষ পথ্যন্ত বর্ধমান রেলিস্্ার শীযুক্ত 
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ভূমিকা ৩/০ 
(ঘোগেশচন্্ চক্রবন্তী ও প্রেস-কমিটির সদস্ত জরীদুক্ত বমাপ্রসাদ নুখোপাণ্যান্স মাকে যে 
সাহায্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পুন্তকখানির কাগজ ও ছাপার বন্দোবস্ত বিশ্ব- 
বিস্থালয় হইতে হইয্াছে। কিন্ত ছবি-সংগ্রহ এবং ব্রক-পরন্মত করিবার বিপুল ব্যয়ের 
অধিকাংশ 'মমাকে বহন করিতে হইয়াছে। পুস্তক সংক্রান্ত নানা! বিষে আমি নিলিখিত 


প্রেষ* পারিপ্টেখেনট রীমূক্র তুলচন্জ ছটক, মুক্ত মন্দিতকুমার সুখোপাধ্যায়, বন্ধুর 
রীগক্র পরদিল্দুনারায়ণ রায়, খঙ্লাপুর স্থুপের প্রধান শিক্ষক ভীমুক্ত শ্রতিনাথ করবা, 
প্রযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত, পীঘুক্ত কমলক্্ স্বতিীরথ প্রনৃতি। উ্র্ীমুত বিপুরেশের কণ। 
পুর্কোই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রেসের কম্মুচারী ভ্ীমুক্র রাইচরণ দাস অনুগ্রহ করিয়া 
স্চিপত্ প্রপ্্ত করিঝ! দিয়াছেন ক্মারকিগলঙ্গিকাল ডিপার্টমেন্ট ন্সামাকে তাহাদের 
কতকগুলি ছবি ছাপাইবার নন্থমতি দিদা বাধিত করিযাছেন। সেই সকল ছবি আমি * 
১ চিঞ্চিত করিয়া দিলাম | ইহানের সর্ব্বত্ের মালিক ইত্ডিযান মিউঙগিামের ন্মারকি €ণ্সিকাল 
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মত তৈরী করিয়! নৈপুশ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, 
ব্লকটিতে আদৌ উঠে নাই। আমার সংগৃহীত কাখাগুলির মধ্যে মাত্র ১৯খানির 
দিয়াছি। ধাহারা শিলষ-ংগ্রহে আমাকে সাহায্য করিঘাছেন, ঠাহাদের 
তন্মধ্যে ্রীহ্ জেলাসুলের হুযোগ্য হেড পাণডিত মহাশয়ের কথ? বিশেষ 
॥ ধিও নামি মুল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি, তথাপি কৰি জসীমু্দিন কাথা- 


রী 
্ 


অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর নিকট আমি নান! বিষয়ে খণী। ব্সামার 
ভ্্রীমত তিপ্ুরেশ মাণিক। বাহাছরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তৎসঘছে 
প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই বিস্ৃত ইতিহাস ও তৎসংক্রানত চিজাদি 
ধাহাদের সহায়তা লাভ করি্াছি, তাহাদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে 
| না ভঙ্গ আমি কষমাপ্রার্ী। ত্রিপুরা টেট ও কলিকাতা বিশ্বিদ্থালয় হইতে এই 
তত করিবার জন্ রক পাওয়া পিবাছছে তত্ছ উহাদের ফ্পক্ষের 


৮০ 


অন্ুক্রমণিকা 


প্রথম আপ্থ্যান্থা ৯৮৯ শু 


প্রথম পরিচ্ছেদ,__আনুগন্গপ্রদেশ_১-৫ পৃঃ। 
গল্গার মহিমা ও তাহার কারপ__২ পৃঃ, কযহুগঙ্গ প্রদেশে না্া-সমাজের প্রতি্ঠা__ 
৪ পৃঠ। দুরে অবস্থিত হিন্দুদ্িগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে 'আহ্বান--৪ পৃঃ, অপরাপর নদ-নদীর 
সঙ্গে গঙ্গার পার্থকা__৪-৫ পৃঃ । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_বৃহত বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ-_৫-১১ পৃঃ) 
প্রাচ ভারতে 'র্ধা-নিবাস-_-& পৃ, ত্রাঙগণ্য ধর্টের বিষবেষে পুর্লাভারত নিগৃহীত-_ 
৬ পৃঃ প্রাচীন ইতিহাপ-বিলোপের কারণ-_ পৃঃ, বুদমূ্তিকে হিন্দু দেবতান্ধপে পৃজা_ 
» পুচ বৌদ্ধ ও দৈনদিগের প্রতি প্ত্যাচার-__৯ পৃ, সনধার্থীর দলন--১৯-১১ পৃঃ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_প্রাচ্যভারতের গৌরব-_১১-২২ পৃঃ । 
বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় লীমার অনিশ্চয়তা--১২ পৃঃ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছবাদশ বঙ্গ__ 
১২-১৫ পুন বৃহৎ বঙ্গের সীমা-_-১৫-১৬ পৃঠ, বাঙ্গলা! ভাষার প্রসার-__১৭-১৯ পৃঃ, শিক্ষা- 
নীক্ষার সীদা--১৯ পৃঃ, একটি ক্ষু্র খণয়াঙ্গো কতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন__ 
১৯ পৃঃ জগতের ইতিহাসে বাঙলার স্থান-__২+-২২ পৃঃ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_এঁতিহাসিক যুগের পুরবাধ্যায়__২২-৩০ পৃঃ 
ঙ্গ-গৌরব কর্ণ_-২৩-২৪ পৃঃ, ষগধ-গৌরব জরাসন্ধ__২৪-২৫ পৃঃ, জরাসন্ধের পরাক্রম 
২৫২৬ পৃ অন্তি ও প্রা্ি__২৬ পৃঃ, বঙ্গগৌরব পৌগু, বাস্থদেব_২৮ পৃঃ কষ্চের 
সঙ্গ যুদ্ধ ও সৃত্া--২৯ পৃঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (আসামের ) 'ধিপতি নরক-_২৯ পৃঃ, 
৯ বহনের শপরাপর রাজগ্ শু 


১, 


আগ বৃহৎ বজ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,_কৃষণ-বিদ্বে_৪০-৪৬ পৃঃ 
শৈৰ প্রভাব_৪০-৪১ পুচ জরাসন্েরকষান্রনীতি_-৪১-৪২ পুচ, তাহার অপূরর্দ সংযম 
_ ৭ পৃ সরকপ্রধান অভিযোগ ও তাহার উত্তর--৪৩ প্র: ক্ষাত্র শক্তির বিলোপ-_ 
8০৪৫ পু ইৈন প্রভাব-_9৫-৪৯ পু উপগ্গুলি নিছক গল নহে-_& পৃঃ, বারংবার 
ধর্রমতের পারিবন্ন__-১ পুচ 
অপ্তম পরিচ্ছেদ, __ নবত্রাঙ্ষণা, বৌদ্ধ ও জৈনধশ্্র__৪৭-৫৪ পৃঃ । 
রান্ধণের শেঠ, মহাভারতের প্রযান-_5৭ পুরাণ “গলিশিখা” ও 'একমাত উপান্ত' 
৪৭ পুচ আন্মণেরা দেবতাকে উপদেবতা ও উপদ্দেবতাকে দেবতা করিতে পারেন__. 
৪৮ পৃ খাসাখাস্থের বিচার--৪৯ লুঠ, ভ্রীলোকের পক্ষে বৃক্ষ, চন, কা দেখা নিবিদ্ধ) 
তাহাদের সন্ধে বপবাদ__৪৯-২ পৃঃ, সর্ধপ্রধান বিজ্রোহী চৈতন্ত_-৫২ পৃ, তাহার প্রতি 
কআক্রোশ-_-৫২-৫৩ পৃঃ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ,_-বিজঞয় কর্তৃক লঙ্কা-অধিকার-_৫৪-৮৯ পৃঃ । 
সিংহবাহ্র রাঙ্গধানী সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান_৫৫-৪৮ পৃ) নগ্গ্থীপ ও 
মহিলাদীপ-_-৫৯-৯২ পৃ, নিংশঙ্চ মঞ্পের শিলালিপি ৬৩ পৃঃ, শক্ষ-সাদৃহা-_ ৬৫-৯৮ পুচ, 
নঙ্গস্তাপ্হায় শিংহল-বিঙ্গয়ের চিত্রাবলী, গৌড় ত্রা্গণ-_-+১-৭২ পৃঃ, (যহাবংশের বষ্ঠাধায়ে 
বিজয্কের গিংহলে ক্সগমন-__+২-৭4 পৃঃ ), রাজকুষারীর পিত্রালগ্ত্যাগ-_সিংহের সহিত্ত 
মিলন__মাতা! ও ভগিনী-সহ সিংহবাহ্র পলায়ন-_বঙ্গের উপকণ্ঠে গিংহবাহু কর্তৃক লিডৃবধ 
বঙ্গ ছাড়িয়া রাড়ে রাঙগধানী-স্থাপন__বিজয়-চরিত্র__লঙ্কায় আগমন--২-৭4 পৃঃ, (মহা- 
বংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-বিজ্য়--৭৬-৮২ পৃঃ), বিজয়ের যক্ষ-রাঙ্জা আঅধিকার-. 
সক্ষী শহযা-সঙ্গনী_বক্ষ-বিজ্-_নূতন নূতন নগব-্থাপন-_যঙ্গর মৃত ও পুরকম্তার কথা! 
৭৮৮২ প্রচ (মহাবংশের 'অইমাধ্যারে পাুবাস্থদেবের রাজ্যাভিষেক-_৮২ পৃঃ) বিজয় 
কর্তৃক স্বীয় ভ্রাতাকে জআমঙ্্ণ_পাওুবান্থকেষ-_৮২ পৃঃ, (সিংহুলী কথার উপসংহার - ৮৩- 
৮৯ শ্ঃ), সিংহল-বিজ় বাঙ্গলার নতি প্রসিদ্ধ ঘটনা-৮ু পৃ: 
দ্বিতীন্ম ন্থ্যান্যা ৯০-১১৮ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_এতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব_-৯০-১১৮ পৃঃ 
জাতকের গরকথা-_-তপন্দীর মহত নস্মোৎসর্গ__”এই তিনটি মুতকজ জীবের কি. 
কোনই উপকার করিতে পারি নাপ__মহেন্্র সেন ও জবীক শক্-_প্রাশ-হত্যাকারী ও 
প্রাপনাতা কাহার দাবী কেন? প্রথসবার পুরী দর্শন_ দ্বিতীয়বার দর্শন-_ৃতীয়বারে 
সাধুদরশন__মার-বিজ্গ-_বৃদ্ধত-পরাপ্তি _সঙ্ব-_সারিপুত্রের 'মভিমান--বুদ্ধের উপদেশ-_. 
সামপ্য্লহত্ত__-৯*-১০৫ পৃঃ--ভিভাইনা। কষেডিযা'তে বুদ্ধের উল্লেখ চির হার। 
পোলো (৯১৭-১৮ পুঃ)। ডি এ. 


চি 


চা 


তুতীন্স অন্থ্যান্স ৯৯৯০২ সু 
প্রথম পরচ্ছেদ,_আধ্য ও অনাধ্য সংমিশ্রণ_-১১৯-২৫ পৃঃ) 
বন, মলেচ্ছ, শক প্রন্থতি জাতির ন্ার্যা-সমাজে প্রাবেশ-_পশিজাতি-_তঙসপ্য-ধন্ম 
ও জন-মত-__রকতুদ্ধি। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_রামায়ণ, সন্মাসধশ্ের প্রতিবাদ_১২৫-২৮ পৃঃ। 
ভিক্ষষন্টের প্রতি পিতামাতার জ্দাতদ্ব-__ভিক্ষুধর্ট্ের বিকুদ্ধবাদ গাহস্থা '্াদর্শ_ 
রামায়ণী নীতি। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_জৈনধশ্ম_-১২৮-৩৬ পৃঃ। 
বৌন্ধ ও ৈনধর্বর পার্থকা-_-২৪ জন ভীর্ঘরের বিবরপ-_১৩৬৩৪ পৃঃ, ইন শান্ 
ও সাহিতা_-১৩৫ পৃঃ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_-ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব-_-১৩৬-৪০ পৃঃ) 
মহাভারতের সময়-নির্ণয় এবং মগধের ন্দাদ্িকথা-_পাশ্চান্থা পাণডিতদের দন্ত অত 
মত-_বংপলতা__মহাদ্ারতের সময-_১৪+ পৃঃ | 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,__নন্দবংশ, আলেকজাগারের অভিযান-_-১৪১-৪৭ পৃঃ । 
মহাপক্ম-নন্দ দ্বিতীয় ভার্গব-_সন্্ী পকাতলের প্রতিহিংসা--চাপকোর অপমান ও 
প্রতিহিংস1-_বংশাবলী ও সমক্নির্দেশ_-১৪৩ পৃঃ, _চন্পুপ্রের সৈত্যাবল-_মেগাস্থিনিসের 
বিজ্ঞান-সঙ্গত বর্ণনা_-জলেকজাার ও চণ্ডী-কণিত উপাখ্যান_-১৪৭ গৃঃ। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, _চক্্প্ত ও চাণক্য-_১৪৮-৫২ পৃঃ) 
(কৌটিলোর র্থশাক্স--১৪৮ পু সুজারাক্ষসের চাগকা--১৪৮-৫* পৃঃ, বাঙ্গলাদেশের 
সঙ্গে চাগক্যের সমন্ধ_১৫ পু, চঙ্গওণ্ের জীবনী (০২২-২৯৮ খু গু:)--১৫১ পুচ 
প্রায়োপবেশনেমৃহু_-১৫৯ পু র্‌ 


কতুর্ণ অস্্যান্মা ১০৩-৭৩ প্রু 


_ শ্রধম পরিচ্ছেদ” বিন্দুসার ও অশোক__১৫৩-৫৫ পৃঃ। 


৯৮২৭৩ খু পু)_শোক (২৭৩২১২ খু পু২)-১৩ পু 


৩7০০ বৃহত বঙ্গ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ”_-অশোক-নীতি__১৫৮-৬৪ পৃঃ । 

মহাভারত-প্রসঙ্গ-__১৫৮ পৃঃ প্রামাণিকতা-_১৫৮-৮* পৃঃ মহাভারতাদির নীতি 
এবং অশোক-নীত্তি__-১৯* পৃ বাজনীতি ধশ্নীতি নহে_-১৯১ পৃঃ, রামায়ণী নীতি ও 
(কৌটিলোর শর্থশান্ছ_-১২১ পৃ, হিন্ছুরাষট্নীতি_-১৬২ পু, প্রীক-নীতি__১৬২-৬ পৃঃ 
হিন্দু াষট্রনীতি উদ্ধার হইলেও দোষমু্ত--৯৬০ পু, ডাশকা-নীতি-_বাণভ্টের নিন্দা__ 
১৮৬৯৪ পৃহ। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_অশোক-অনুশাসন-_-১৬৫-৭৩ পৃঃ। 

"পদ দ-দণিত-পশু-খাতং_-১৬৫-৬৬ পৃ পরধর্নিল্দা নিষিদ্ধ__১৬৭ পৃঃ, 
মৃগম্মার পরিবন্তে লোকহিতার্থে 'অভিযান-_১৬৮ পৃঃ, দণ্ডিতের প্রাতি দরা__১৬ট পৃঃ, 
রাজ-গৃহ বিচারের জন স্বাদ ফুক্ত__১৯৯ পৃ, শিলালেখ ও ্তততগুলির স্থান-নিদেশ__. 
১৭৯৭১ পৃঃ, যহেক্্র__১৭১ পৃঃ, অশোকের দান--১৭২ পৃঃ, বিখ্যাত অঞ়োদশ অস্থুশাসনে 
অশোকের সন্তাপ--১৭৩ পৃঃ তু 


শি্খগক্ছম অসঞ্য্যান্মা ১৭৪-৯৯, স্ুহ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,__মৌধ্য, হক্গ ও কাণু বংশ-_-১৭৪-৭৬ পৃঃ । 
মগধের প্রত উত্তরাধিকারী বাঙ্ালী__মগধের সহিত বাজলার সমন্ব_ 
১৭৫ নগৃয। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_গ্রীস এবং হিন্দস্থানের পরস্পরের প্রভাব__১৭৬-৮৩ পৃঃ। 
আীক-প্রভাব__১৭৮ পৃঃ, শোক ও রাজী তি্ারক্ষিতা-১৮* পৃঃ, অশোকের বংখ- 
ধরগণ--১৮১ পৃ মৌর্য রাজছ (৩২৪-১৮৫ খু পৃ) ১৮২৮৩ পৃঃ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_মৌর্ধ্য সাাজ্যের ধ্বংসের কারণ-_১৮৩-৮৫ পৃঃ 
্রাঙ্মণের একাধিপত্যের বিলোপ-_পশ্তবধযুক্ত হোম নিষেধ, বাবহার ও দণ্ডের 
সাম্য_-১৮৪ পৃ অশোকের বংশধরগণের অক্ষমতা-_-১৮৫ পৃঃ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, _ক্ষাত্র-শক্তির পুনরহ্যুদয়_-১৮৫-৮৭ পৃঃ 
ক্ষাত্র শক্তির বিলয়-_১৮৮ পৃ, অস্িকুল-__১৮৬৮৭ পৃঃ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বংশ--১৮৭-৯২ পৃহ। 
বংশ (৯৮৫-৯৩ খুঃ পু: )-৯৮৮ পৃ ুস্ামিত্ের বৌদ্ধদলন--১৮৮ পৃ আগ বংশীয় 


শেষ রাজার মপসৃত্যু-_১৯* পৃঃ, কাথ ও জন্জবংশ--১৯৮ পুচ, ইক্ষাকুবংশ-_-১৯১ পচ, 
শিশুনাগবংশ__১৯১ পৃস। মৌধ্যবংশ-_১৯১ পৃ হুঙ্গবংশ--১৯১ পৃ অন্ধবংশ _-১৯১ পৃ 
বুবংশ-_১৯১ পৃঃ, পৌরববংশ-_১৯২ পৃঃ | 


১ 


5] 


অনুক্রমণিকা ৬/০ 
স্বষ্ট অন্থ্যান্স ৯৯-২২০৯ সু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_-শৈৰ ধর্টের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ _১৯৩-৯৮ পৃঃ । 


ধ্বংসের আননদ_-১৯৩ পৃঃ, কত্ত তাওব-_-১৯৩-৯৪ পু ঢাকার পাগল-_-১৯ পৃঃ, 
'নাসক্-তষ্টী_-১৯৪ পৃ শিক ও বুদ্ধ_১৯৫ পৃ বুদ্ধ এখন শিবের মতই, বনেকাংশে 
কলনাঙ্গড়িত--১৯৫-৯৯ পৃ, সাদৃশ্ত__১৯৬ পৃ বৌদ্ধ ও শিবের দ্াদর্শ-সামা,__ 
৯৯৭৯৮ পৃঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_শৈব ধর্মের অভিনব দান_-১৯৮-২৯১ পৃঃ 
তিনটি ৭১৯৮ পৃঃ, দননদ-_-১৯৮ পৃঃ, শৈবধশ বঙ্গীয় বৈষকব-যুগের অখদূত__ 
১৯৯২০১ পৃঃ 


পতন অস্ধ্যান্স ২০২২৬ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ, _অন্্ ও শক-নৃপতিগ্রণ এবং ধন্-প্রতিযোগিতা_২০২-০৬ পৃঃ। 
পূর্ববর্তী বংসীয় রাগণ_২০২-+৬ পৃঃ অনান্য (৮৩ খুঃ পু২২৫ খুঃ)_২০২ পৃ 
শকগণের শভথাদ-_২*৩ পৃ, কণিক, হবি প্রভৃতি__২*৩ পৃঃ, ভারতীয় ধর ও উপার্ধি- 
গ্রহণ-_-২*৪ পৃঃ। আঙ্ষপ্যধশ্টের পুনরভাদ্র ২৮৫ পৃঃ, ভ্রাঙ্গণ কে? তিন যুগে তিন বূপ 
ব্যাথা--২০৫ পৃঃ পুর ভারতে শৈৰ খঙ্ছেরপ্রাধাক্ত__২০৬ পৃঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_-গুপ্তগণের অভ্যুদয়_-২০৬-১৭ পৃঃ । 
চক্র বশ্া (৪র্থ শতান্ধী )__২+৯ পৃ লিচ্ছবি ও শুপ্তবংশ--২০৭ পৃঃ, উপ 
ও ঘটোৎক6৩প--২৯৭ পৃঃ 'মহারাজঞাধিবাজ্জ 'পরমভট্টারক' চ্্ত--২*৮ পৃ 
তৎপুত্র রাজধি দ্বিতীয়চন্্রুপ্র বিক্রমাবিতা-_২*৮ পৃঃ, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের 
ষভ্ভাকবি কিন! ?-_২*৯ পৃঃ, বত্রিশ সিংহাসনে ত্যাগ ও দানের মাহাত্ময--২*৯ পৃঃ, 
্রা্মণকে দানের পুণ্য-_২১* পৃঃ, বিক্রমাদিত্য চক্জরগুপ্তের পরাক্রম-_২১১ পৃঃ, এদেশে 
গুপ্তবংশের স্বতি বিলুপ্ত_-২১১ পৃঃ, সনুদ্রপ্ুপ্ঠের বিজ্য়-কথাঁ_২১১ পৃঃ হত-_বন্দী- 
পরাভূত__২১২ পৃঃ, চন্প্প্রের রাজোর 'াযতন_-২১৩ পৃঃ, বীণাবাদক সমুদ্রপ্ত__ 
২১৪ পৃ, স্বনদগুপ্টের বিপদ্‌_-২১৪ পৃঃ, ছনদ্দিগের আক্রমণ-_২১৬ পৃঃ, পুপ্তরাঙ্গবংশের 
তালিকাঁ_২১৬-১৭ পৃঃ। 


2 বাল ২০1 


চু 


৩4০ বৃহৎ বঙ্গ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_রাজতরঙ্সিণী-কথিত ছুইটি আখ্যান-_২২৩-২৬ পৃঃ। 
জাপীড়ের সম্ধম ও গৌঁড়ে ব্দাগমন-_২২৪ পৃঃ, জরাপীড় ও কমলা_২২৪ পৃঃ, 
শিংহবধ__২২৪ পুঃ, ষণিবলয়ে 'রাপীড* নাম ক্ষোদিত--২২৫ পৃঃ, কল্যাদীদেবীর সহিত 
বিবাহ_২২৫ পৃঃ কাশ্মীরের ললিতাকিত্যা ও গৌড়েশ্বর-__২২৫ পৃঃ, দেহরক্ষী ক্ষুত্র দলের 
'ভিান-_২২৬ পু 'পরিহাস-কেশব+ত্ষে 'রামস্থামী”বিগ্রহের ধবংস__২২৬ পৃহ। 
আসন্ন আসপ্ধ্যান্স ২২৭৪৭ সু 
প্রথম পরিচ্ছেদ, মৌর্ধা ও গুপ-রাজকে শিল্পসাহিত্য__২২৭-৪০ পৃঃ । 
যুগে যুগে ৃহত্র বাঙ্গলার গৌরব-_-২২৭ পৃঃ, বাদিম-মানবের চিন্ালেখ্য-_-২২৮ পৃ 
শিক্গাপুরের শুহাচিতর__২২৮-২৯ পু, শিক্গানপুর মহেষ্ষোদারো, বিরুষখোলা ও 
শমহাভারতাদির বণিত চিত্র, মৌর্ধা চিত্র_-২২৯ পৃঃ, জআধ্য সমান্দে শিল্পীর স্থান_ 
২৩০ পু আলিম শিল্পীরা কোথা গেল ?-২৩* পু অশোক-রেলিংএর সৃষ্ি-_২৩১ পু, 
শ্রীকশিযের ্রভাব--২৩২ পৃ, ভারতী বৃদ্ধির বৈশিষ্টা-_২৩২ পৃঃ, বাঙ্গলা দেশ 
মগবের শিল্পশালা--২৩৩ পৃ রামায়ণ ও মহাভারতের প্রমাগ__২৩৪ পৃঃ, গঠন-প্রণালী 
সন্ধে নিষ্বম-_২৩৫ পৃ শ্ুকরুনীতি-_২৩৬ পৃঃ, ভারতীয় গিযের শ্বাবীনতা ও বৈশিষ্ট্য__ 
২৩৭ পুচ, মন্ুন্তি গড়িতে হইবে না, দেব-দুস্ি গড়িতে হইবে-_২৩৮ পৃঃ, বাঙগলা 
বর-কন্ার চিতর-_২৩৮ পৃ মৌধাযুগের পুববন্ী শিল্প-_২৪ পৃঃ) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_মহেঞ্জোদারো-_ চীনপর্থাটকগণের মত-_২৪০- ৪৩ পৃঃ। 
৫৮০৭ খু পুঃ ভারতীয় শিল্__২৪০ পু» ফাহােন-২৪২ পৃঃ) 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্তা গুহা-_-২৪৩-৪৭ পৃঃ। 
[বিদেশের সহিভ সমন্ক-__২৪৩ পৃঃ, গ্রীকদিগের নিকট খণ__২৪৪ পৃঃ গ্রীকদিগের 
উপরে প্রভাব--২৪৪ পৃ অজস্তার চিত্র-সম্পদ্‌-_২৪৫ পৃঃ 


বন অন্থযান্স ২০৮৭২ গুহ 
প্রথম পরিচ্ছেদ, _-পাল-সাস্রাজা, মত্সত-্ায়_-২৪৮-৪৯ পৃহ। 
লামা তারানাথের বর্ণনাঁ_২৪৮ পৃ$।রাঙগলক্গীর াক্কুল-ত্যাগ-__২৪৯ পৃঃ। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_গোপাল ও তাহার পুববপুরুষগণ--২৪৯-৫২ পৃহ। 


দয়িতবিকু--২৪৯ পৃ বপাট--২৪৯ পৃঃ, গোপাল__( ৭৪৮৮৫ খু) পালগণের 
"আছি সমন্ধে উপগন-_২৫১-৫২ পৃঃ, সমাজ্-সংস্থার--২২১ পৃঃ দে্দদেবী_২৫২ পু । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_বশ্দপাল-_২৫৩-৫৫ পৃঃ) 
বশ্মপাল (৭৮৫৮২৭ সু ভিন শ্ষিখের যতে +৪৮-৮১০ দঃ )--২৫৩ পৃ ধরপালের 


টি এ 


5] 


অনুক্রমণিকা ৩৪০, 
সামস্ত রাজগপ_-২৫৩ পৃ” ধর্দপালের দিশ্বিজয়_২৫৩ পৃঃ, রাঙ্জপুরুষদের -উপাধি__. 
২৫৪ পৃ দাননীলতা_২৫৫ পৃ রাজ্যের সীষা-_২৫৫ পৃঃ । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, _দেবপাল-_২৫৬-৫৮ পৃঃ। 
দেবপাল (৮২*-৫৮ পুচ ভি. স্মিথ ৮০-৪৮ খুঃ)-_২৪৬ পৃঃ, বীর অথচ শাস্তিপ্রিয়__ 
২৫৬ পৃ দর্ভপানি__২৫৭ পু জাভার দৃত-_২৫৮ পৃঃ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, _বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্জাপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও 
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল-_২৫৮-৬১ পৃঃ। 
বিগ্রহপাল (৮৫৮৮ খু: )-_২৮ পুচ, নারাযণপাল (৮৬৯-৯১৫ পৃঃ)__২৫৯ পৃ 
'মধিকার-সংকোচ-__২৭৯ পৃঢ রাঙ্গাপাল, দিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯১৫-৭৮ পৃঃ) 
_২৫৯-৯১ পৃঃ 
বষ্ঠ পরিচ্ছেদ,_পরবর্তী পালরাজগণ-_২৬১-৭২ পৃঃ 
মহীপাল (৯৭৮-১৯৩+ খৃঃ)_২৯১ পৃঃ। বহীপাল ও লীলা-_২৬২ পৃঃ, নরপাল 
(৯*৩*-১০৪৫)--২৬৩ পুচ করণদেবের পরা্দয়-_২৮৩ পৃঃ, বৈস্্গাতির উল্নতি-_২৬৩ পৃ, 
বিগ্রহপাল (তৃতীয়) (১+৪৫ খু )-__২৯৪ পৃঃ, দ্বিতীয় মহীপাল ও স্্রপাল-_২৯৪ পৃ: 
কৈবর্তপাতি দিবেবাক্‌__২৬৪ পৃঃ, রাসপাল-_২৬৪ পৃঃ, পিল্ুরাঙ্্যোদ্ধার-্ত-_২৬৫ 
সামন্তচক্র-_-২৬৬-৬৮ পৃ, রামপালের চবিজর__২৬৮ পৃ, ভীমের গুণাবলী__২৬৮-৯৯ 
রামপালের দিখ্িজর-_২৬৯ পৃ, বক্ষপালের মৃত্থাদ্ত__২৬৯-৭৮ পৃঃ, রমৌতি--২৭৮ 
পরবর্তী পালরাজগণ-_২৭* পৃচ, তাত্রপটে কুষারপালের প্রশংসাঁ_-২৭৮ পৃঃ। বৈশ্মদেবরত 
'আসামজস__২৭* পৃ, মদনপাল-_২৭১ পৃ, ভৃতীয় গোপাল ও ইনদয়পাল-_২৭১ পৃঃ, 
তারানাথের তালিকা_২১ পৃঃ। 
দল্পন অস্থ্যান্ত ২৭৩-৩০৪ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_-পাঁল রাজনের নান! কখা, অপরাপর রাজবংশ ২৭৩৮৭ পৃঃ। 
বিক্রমপুরের চক্জবংশ-_২৭৩ পৃঃ গোলীচন্্র বা গোবিনাচন্দ্রের সন্যাস_২৭৪ পৃঃ, 
রাজেক্ চোল (১০২৫ খৃ:)-২৭৫ পুঠ। অপুর! নাথ-যোগীদের অন্ততম প্রধান কেন্র_ 
২৭৬ পুচ চক্ছরাজগণ_-২৭৭ পু, মহেন্ছের শিলালেখ-_২৭৭-৮৪ পৃঃ, জয়সেন বিশ্বাসের 
সমস্থ কুলচক্ররিকা, মানবংশ_-২৮৫ পু, বর্বংশ--২৮৫ পু, মিহ্রগ্ুল_২৮৬ পৃ 
সহ 


চু 


৬৭৯০ বৃহত বজ 


সৃতীয় পরিচ্ছেদ, _বিকা, ও বি্বানের গৌরব--২৯১-৩*০ পৃঃ । 
(কৌটিল্য, দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রের এ্রতিপত্তি__২৯২-৯৩ পৃঃ) ত্রাঙ্গণদের প্রভাব__ 
২৯২ গু বিজানুধ--২৯২ পুচ গৌড়ীয় বীতি-_২৯৪ পৃ, বৈভদেবের প্রশত্তিক উপমা 
২৯৫ পৃঃ, জয়দেব__২৯৬ পৃ, পশ্ডিতী বাঙ্গলা_২৯৭ পৃঃ, গুরুতর সামাঙ্জিক পরিব্তন__ 
২৯৮ পুচ বৌদ্ধ কুল-পরদীপ-_২৯৯ পৃঢ স্নথণগণের বাঙ্গলা দেশ-ত্যাগ-__২৯৯-৩০৮ পৃঃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_ বৌদ্ধ-বিহার__৩০০-৩০৪ পৃঃ । 
নালন্দা_-১* কোটা হবার করীত আস্মকানন-__৩+ পৃঃ, ক্রমিক ইতিহাস__ 
৩০১ পুন উ্ীবিষু-কুত ১০৮টি মন্দির-_৩১ পৃঃ, হিউনসাঙ্গের সময়কার নালন্দার অধ্যাপক- 
গণ--৩০১ পুচ ইৎচিং-_5২ গু স্থাপত্) ও চাকশিক্__৩০২ পৃ, বপজ__৩০৩ পুচ 
বিক্রযশিলা__-৩০৪ পৃঃ, “রাজকীয়” বিশ্ববিষ্থালয়, দীপদ্ধরের সময়ে 'আচার্যাগণ-__-৩+৪ পৃঃ। 


এবগাদস্ণ অস্থ্যান্স ০০০০৪ শু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_বৌদ্ধধপ্দম ও তাহার প্রভাব_-৩০৫ পৃঃ॥ 
তিব্যতরাজ লাঃ লাম! ইয়েসি_৩*৭ পৃঃ 


রাজা-_৩*৮ পৃ তিবরতরাঙ্গার মৃত্া-_-০*৯ পৃঃ, চ্যাচুবের প্রচেষ্টা__৩*৯ পৃ, গায়ৎসনর 
পরামশ__-৩১০ পুচ দীপকধরের সুসঠি__০১০-১৯ পুচ, তিব্বত যাওয়ায় সগ্মতি__০১১ পৃঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_তিববত-ঘাত্রা ও তথায় মহত, কম্মপ্রাতিষ্ঠা-_-৩১১-১৭ পুঃ। 
চারা রঙ্গাকরের অন্থমতি__-৩১২-১৩ পৃ নীপস্করের ভাবে ভারতবর্ঘ__৩১৩ পৃঃ, 
নেপালরাজ-ক্কৃত স্ধনা__-৩১৩ পৃ, খুবরাক্ষ পক্গপ্রভ--৩১৩ পৃঃ, দলীপদ্ধরের অভিনন্দন-_ 
৩১৪ পৃ 'ভারতবধ দেবস্থান'-_১৪ পৃ 'এদেশটি নীলকাম্তরমণির খনি+__-৩১৪ পৃঃ, 
৯০৪০ শব্ান্দে__৩১৫ পৃ সংবঞনার জন্ত নির্টিত নুতন বাস্ষবর_-৩১৫ পুচ, শেষ--৩১৬- 
৯৭ পৃহ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_বাঙ্গালী কর্তৃক দূর উত্তর-পূর্ব ধশ্মপ্রচার--৩১৭-১৯ পৃহ। 
ক্ষ_-০১৭ পৃ শাস্তরক্ষিত-_-০১৭ পৃঃ, পক্সনাভ-_-৩১৮ পৃ কমলমীল- ৩১৮ পুচ, 
'তিব্বতে বাঙ্গালী প্রচারক-_-৩১৬-১৯ পৃঃ । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_-বৌদ্ধধন্দের অবশেষ-_-৩১৯-৩২৯ পৃঃ॥ 
সঙ্মে স্ীলোকদের প্রবেশাধিকার__-৩১৯-২১ পৃঃ, একাভিমাী__৩২৯ পুহ, ববঙ্গশার 
.. সহজপন্থী_-০২২ পৃ তাক্জিক উৈরবীচক্র-_-৩২২ পৃঃ, বোহিবস্ম__-৩২২, পৃঃ বোদিধন 
ও লোন্গর মত__৩২৯ পট. লেডানেডী--২৪ পু ব্যাধি ২৪ % 


এ 


অন্ুক্রমণিকা ৩৭০০ 
নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক বৈৰব-স্্রদান্ধের নহে--০২৫ পৃ, বাউল ও সহঙ্ি়া মতে স্পট 
বোধিধপ্রের প্রভাব__৩২৬ পৃ চৈতন্ত “পৃ সৃত্ি-_৩২৭ পৃঃ। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,_বৌন্ধ সঞ্ঘারাম ও ত্রাঙ্মণের টোল-_৩২৯-৩৪ পৃঃ 
দ্বারপত্ডিত--৩০ পুচ বৌদ্ধ সঙ্ছরামগ্ডলির পরিণতি__৩৬৩-৩৪ পৃঃ | 


দ্বাচ্গস্ণ আসক্্যান্সা ০০০-৪০৭ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_পালরাজন্ে ধান, পাণডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য__ 
৩৩৫-৪৯ পুঃ। 
নাগসেন ও মিনাপ্ডার-_০০৬৩৭ পু, চক্রগোমিন, শাল্তরক্ষিত (+৫-+৬৫ খু:)__ 
৩৩ পু জানও__৩০৯ পৃ র্থাকর শাস্তি__০০৮ পৃঃ, ইতিহাস উদ্ধারে উদাসীনতা 
৩৩৯ পৃঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,__বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব-_-৩৪০-৪৪ পৃঃ। 
বিদ্বানদিগকে দান ও উৎসাহ-_০৪২-৪৩ পৃঃ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_নবন্ধীপের টোল-_5৪৪-৫৩ পৃঃ। 
নবন্ধীপে টোলের উৎপত্তি ও বিকাশ-_৩৪৬ পৃ» টোলের শিক্ষাপন্ধতি-_-১৪৯ পৃঃ, রাঙ্গ- 
হত্তের দানের মর্ধ্যাদা_-৩৪৭ পৃঃ, নবস্বীপে ভারতবর্ষের সর্বাস্থানের ছাত্রসমাগম-_-০৪৭ পৃঃ, 
জীবন-ঘাত্রার সারলা__৩৪৮ পৃঃ, নবর্বীপ-টোলের গ্রস্থকারগণ-_-৩৪৯ পৃঃ, 'অধ্যাপকগণ-_.. 
৩৫* পুচ জাগদীলী__০৫৮ পৃঃ, স্কুরোপের স্তারশান্, বৌদ্ধন্তায় ও নবান্তায়-_-৩৫১-৫৩ পৃহ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_সংস্কতে পাণ্িত্য-_-৩৫৩-৭৬ পৃঃ । 
নবান্তায়-_পুর্দবাত্ধিগণ_-৩৫৩ পৃঃ, নবান্তায়ের উদ্দেতত-_-৩৫৪ পৃঃ, দৃষটান্ত--৩৫৫ পৃঃ, 
নব্যন্তায় পড়িবার যোগাতা_৩৫৬ পৃঃ 'পর্বতো বহ্ষিমান্*-_-৩৫৭ পৃট। গঙ্গেশ শিরোমণি_ 
৩৫৯ পুচ তৎসববন্ধে কয়েকটি সর্ক-সক্মত কখা_৩৫৯ পৃঃ, প্রবাদ_৩৫৯ পৃ, রঘুনাথ 
শিরোমণি-_৩৬* পু গুরু বান্দেৰ কে ?_৩৯ পৃ বাহুদেব সার্বাভৌম চৈতন্ের 
শিক্ষক নহেন-_৩৯১ পৃঃ, রদুনাথের বাল্যঙগীবন, “খ” আগে না! হইয়া “ক+ দাগে হইল 
_ (কেন 1_-৩৯১ পৃ, চৈত্ন্তের সঙ্গে বনধতের গল্প-__৩৯২ পৃঃ, কাপা শিরোষণি__৩৬৩ পৃ 
পু্বপক্ষ ও রঘুনাথের ক্বাব-_-৩৬৪ পৃ, "হঠরের গোাল”-_-৩৯৪ পৃ, শরণের দুর্ঘটততি_ 


২৬৮. পুচ ্থতিশা_ তি পচ খর দর নলদী- ০৯৯ গঠ আহ্াসগুশতী_ 


৬৬৯ পুচ হরিভকিব্লাস--০৭১ পু কুজুক ভট--৩৭১ পৃ জ্যোভিষ--৩৯১ পৃ 
। মাধবকর ও ক্রপাশি দন্ত--৩৭২ পৃঃ, ভতায়শান্ত_৩৭২ পৃ, অভিধান__ 


এ ই কবিদ্ধ_-০+০ পৃ, দিযিকী_-৩২৩ পু রপনারায়ণ-৩৭৩ পৃ 


উপাধি-লা_৩৭৪. শু ীগোস্থানীর নিকট পরাজফ_-০৭ গু: 


১ 


৪২ বৃহ বঙ্গ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,-_ত্রাক্মণা তেজস্থিতা ও চরিত্রবল_৩৭৬-৮১ পৃঃ। 


কুষার দত্ত ও মাধবী-_-০+৬ পৃঃ, গোব্ধলাচাখা__০৭৮৭৭ পৃ কৰি ক্ততিবাস__ 

৩৭৭ পৃ গর্গ__৩৭৮ শু বুনো তামনাধ__০৮০৮১ পুং। 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, _গুপ্র-পাল যুগের জের__ক্থা-সাহিতা_-৩৮১-৪০৬ পৃঃ । 

নক-াঙ্ধণা-_-০৯ পৃ, সেনরাজগণ নব-আ্রাক্ষণোর পৃষ্টপোষক__০৮২ পুচ পর্ব-ম়মন- 
সিংহ সেনরাজগণের ্ধিকার-বহিথ ত_৩৮২ পৃ, কুসংহর্গাপুর-__০৮৩ পৃ, দশকাহনীয়া_. 
৩ পচ জঙ্গলবাড়ী_০৮৪ পুন, কশ্থগৌরবের সুগ-_৩৮৪ পৃঃ। গমপুলির উচ্াঙ্গের শিক্ষা__ 
০৮৪ পু আঙণগণ গল-সাহিত্যোর গরতিবাদী-_৩৮৫ পৃ, সাহারা কি লিষেধ করিলেন ও 
কি দিলেন ?__৩৮৬ পু, আলাপিনী-_-৩৮৯ পৃঃ, ভারতচ্্ রায_২৮৭ পৃ গীতিকথা, 
যালঞচমালা_৩৮৭ পৃঃ, তাস্জিকতা__০০ পৃঃ, তপঃসিদ্ধি__-৩৮৮ পৃঃ, বিপদে জক্ষেপহীন-_ 
৩৯ পৃ সশস্থী-গ্েহ-_-৩৮৯ ভাবের কাঙ্গাল, এশ্বর্যোর কাঙ্গাল নহে-_-৩৯* পৃঃ, 
'পাটরাবী' ও 'হাকুরানী-_-০৯১ পৃঃ, গঞ্জের বাধুনী__৩৯১ পৃ, গলে বৌদ্ধমুগের প্রষাণ-_. 
৩৯২ পৃঃ, কাঞ্ষনযালা-৩৯২ পৃ, অপূর্ব ত্যাগ__৩৯৪ পৃঃ। পল্মী-নীতিকায শৈবঘুগের 
প্রভাব__৩৯৫ পৃঃ, এই নার়িকার1 কালিবাসাদদি কবি-বপিত নান্ধিকাদের পধ্যায়ে-_-৩৯৬ পৃঠ, 
ষলুয়া_৩৯৬ পৃ চন্ত্রাবতী__৩৯৯ পৃ পুর্কারাগ-__৩৯৭ পৃঃ, হিন্দুরা এসকল গান গায় না 
২৯? পৃ বাঙ্গালীর স্থ়ি এক ধাপ উপরে-_-৩৯৭ পৃঃ, “সতীত্ব ধর্ম উপেক্ষিত-_৩৯৮ পৃঃ) 
মহুমা-_০৯৯ পৃঃ, বিদেশী সমালোচকদের মত--৪+ পু, গীতি-কথা ও পরী-সীতিক1_- 
৪ পুচ ভাষার কথা--৪+৩ পু, বীতি-কথা, পী-নীতিকা ও ভ্রপকথা _-৪০৪ পৃঃ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ”_-গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের-_-৪০৬-৫২ পৃঃ ॥ 


গা্া দ্বীপের শিল্পের উপর বাঙলার শিল্-প্রভাব, উড়িস্যার শিল্প বাঙ্গলার শাখা. 
৪০৮৯ গুদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাঙ্গালীর উপনিবেশ-_-৪১+ পৃঃ, বন্ধের পল্লী ও সহর 
শিক্গানপুর--৪১১ গুদ যহেজোদারো_-৪১১-৯৬ পৃঃ, নস্তা_বাঙগালীর পটুক্ছ_-৯১৬ পৃঃ, 
আ্রীলোকদের শিল্প-সাধনা--৪২১ পৃঃ, ক়পূরী কলম, বাঙ্গলাদেশে তৎগ্রভাব__৪২১, পচ. 
কালীখাটের পটুযা_৪২২ পৃ কাজবরেশ্বার চিতর-টুভা_-৪২৫ পৃঃ, মেঠাই_-৪২ পৃঃ 
(বিবাহ-বাসর-_৪২৬ পৃঃ, আলোকের উচ্চশিক্ষা, ও নৃত্যে পছন্ধ_-৪২৭ পৃ, পুরুষ ও রী 
সংসার-রথের হুইখানি চাকা-_৪২৮ পৃঃ, চট্টগ্রামের নুসলমানগণ--৪২৯ পৃঃ, বাঙ্গালী 
মেয়েদের হাতের কাণাঁ_৯০* শু স্থাপত্য _৪২ পুচ ৭০ বতসরের প্রাচীন মন্দিরের 
কয়েকখানি ইউ--৪৩০ পৃ শিকারের ছবি--৪০০ পুচ অপরাপর ছবি--৪৩৪ পৃঃ, শিল্লীর 
সাধনা--৪৩৫ গৃঠ একাটি উামহেশবরের নুর্ি_-9৩৫ পৃ প্রশান্ত বদ্ধ_-৪৩৬ পৃঃ, প্রসন্ 
শিব--৯৩৯ পু এদেশের শিল ্নাথা-স্ৃত ৪৩৭ পু, উত্তরদেশের প্রভাৰ__৪৩৭ পৃ, 
বু শিব ও বাহন সি পু, পটদার শ্রেনী--৮০৮ গু খেুরাহ ও রাজগড় 


অন্ুক্রমণিকা 8/, 
-৪৪৯ পুঠ। মদ্করীদের কার্যাপটুভা-_-৩৪৯ পৃঃ, গোীসঙ্জা, যছুননান দাস_:৪৪২ পৃ 
প্রাচীন লঙ্কারের নঙুনা--৪৪৩ পৃ, চিত্রশিম--55৪-৪৪ পু চৈতল্-সীর্ঘনের ছবি. 
৪৪৬ পৃ কালীঘাটের ছবি--৪৪৭ পৃ মেয়েদের বিচিত্র ভঙ্গী_-৪৪৯ পৃ, আধ্যাবর্তের 
চিত্রকরদের ক্ৃতিত্-_৪৫২ পৃঃ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ,_বাঙ্গলার নৃত্যকলা_-৪৫২-৫৭ পু: ॥ 
বা়বেশে-_-৪৫২-এ৭ পৃঃ 


অরচ্জোদস্ণ আনঞ্্যান্স ৪০৮৮--০০৩০ুই 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_সেন-রাক্ষতব_-৪৫৮-৭২ পৃঃ । 

ছরগাচরণ সান্তালের সামাঙ্গিক ইতিহাস_-৪৮* পৃঃ, আদিশুর--৪৯২ পৃঃ, কোন 
জাতির স্বীয় দাবী সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য লহে-_-৪৬৩ পৃ "নিরষিচারে বিবাহ-_৪৮৫ পৃঃ, 
সামন্ত সেন_-৪৬২-৬৬ পৃঠ। হেমন্ত সেন_-৪৮৮-৯৭ পৃঃ, পঞ্চগোঁডেশ্বর ও নবলক্ষ সৈল্ট__ 
৪৯৭ পৃ মনসামঙ্গল--৪৬৭ পৃঃ, বাঙ্গলার রাগ ও ভাটিয়াল ন্থর-_-৪৬৮ পৃঃ, গোপীচাদের 
গান_-৪৯৮ পৃ বহৎ বালা ক্ষ হইয়া গেল ৪৯৭ পৃ সমু -:৪৭* পু, সমুতরমাা- 
নিষেধ-বিধির কারণ--৪৭১-৭২ পৃঃ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, _-গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ-_৪৭২-৭৬ পৃঃ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,__বলাল ও লগ্মমণ সেনের সময়নিরূপণ-_-৪৭৬-৭৮ পৃঃ । 
সুসলমান ইতিহাসের প্রমাণ_-৪৭৯ পৃঃ, রাখালবারুর যত--৪৭৭ পৃঢ, ঝদ্দণ ও শুর 
ছাড়া বঙ্গে আর কোন জাতি নাই__৪৭৮ পৃঃ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, _কৌলীন্য-_-৪৭৯৫০৪ পৃঃ। 
তাত্রশাসনে কৌলীন্তের উল্লেখ নাই কেন ?--৪+৯ পৃ৮ কআচার-_-৪৮১ দৃঃ। বৈশ্ত- 
শক্ষির বিলোপ--৪৮৩ পৃঃ ক্ষণ ও শৃত্র ছাড়া বঙ্গে আর জাতি নাই-_৪৮৪ পৃঃ, বল্লাল 
সেনের সঙ্গে সুববণিকৃদের বিরোধ--৪৮& পৃ, শিতৃপিগু-জ্ঞ ও তাহার উপসংহার-_ 
৪৮৫ পৃ? কুন্দন আচাধ্য ও মশিত্ত--৪৮৭ পৃঃ, সবণবণিক্কের দণ্ড_-৪৮৭-৮৮ পৃঃ। কৈবপ্ত 
পরস্তি জাতির প্রতি বনথগ্রহ--৪৮৮ পৃ, বল্লাল-চরিত্র_-৪৮৯ পৃ, ধোয়ী কৰি_-৪৯১ পৃঃ, 
গোবদ্ধনাচাধ্য-_-৪৯৩ পৃঃ, শরণ-_৪৯৩ পৃঃ, জন্রদেব ও পল্মাবতী কন্ঠুক বুড়ণ মিশ্রের পরাজয় 
--৪৯৪ পৃঃ, উপগরগুলির সারাংশ-_৪৯৫ পৃঠ। জ্য়দেবের পদ্দে সংস্কত প্রাক্ুতের মন্থযায়ী__ 
৪৯৬ পৃ কচির কথা--৪৯৬ পৃঃ, ভক্তি ও ভোগ-_৪৯৯ পৃঃ, সীতগোবিন্দের টীকা _ 
"০১ পৃ "দেহি পদপল্পবমু্বারং'_-£*২ পৃ সীতগোবিন্দের আন্বাদ _৫*৩ পৃঃ, লক্ষণ 
সেনের সভার শণ্ডিতগণ-_-€+৩ গৃ হলাসুধ, পুরুযোত্রম প্রৃতি_-৫*5 পু বিছ্বাতপ্রভা ও 
শশিকলা_-৫*৪ পৃঃ টে ত্বক ঃ 
ঝি 


৪/* বৃহৎ বঙ্গ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,_বৌদ্ধধর্টের প্রতিক্রিয়া__নৈতিক অধঃপতন-__-৫০৪-১২ পৃঃ 


বীভৎস ছবি__৫*৫ পৃ, যত্্ী পারদারিক-_৫-€ পৃ, মাধবীর কাহিনী-_৫*৬ পৃঃ, 
গোবধ্ধন ন্মাচার্যের তেঙ্ন্িতা-_-৫*৭--৮ পৃ, রাজ্জী বল্পভার নীচতা--৫*৯-১২ পৃঃ । 


ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ,__সাহ জালালুদ্দিন তব্রেজ ও সেক শুভোদয়া_ 
৫১৩২৩ পৃঃ। 
ভোদা__₹১৩২৮ পৃ, লক সেনের সঙ্গে দেখা__৫১৩ পৃ বিষ-ভক্ষণ-_-৫১৪ পৃ 
নানাবূপ কেরামৎ-_*১৪ পৃঃ, প্রতিযা'-ষ্টির বাড়াবাড়ি_-৫১৯ পৃঃ, পৌন্রলিকতার 
মলোচ্ছেদ হয় নাই_-৫১৯ পৃঃ, সোমনাথের মন্দির-_৫২৯ প্র» জাতি-ভেক্ের বিচার__ 
৫২২ পৃট। বঙ্গদেশের বিলাস-কলা--€২৩ পৃঃ, বাঙ্গালীর শির্কলার বিনাশ-_-৫২৩ পৃঃ । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ,_মুসলমান-বিজ্ঞয়-_-৫২৪-৫৩ পৃঃ । 
রি নানার পরাজয়--৫২৫ পৃঃ, ইবন বক্ছিয়ার কর্তৃক বঙগবিজয় 
বিবারের "হর্গশবিজদন্ধ-__-৫২৭ পৃঃ, বাঙ্গালী যুদ্ধে যোগ দেয় নাই কেন 1--৫২৮. 
সাধারণের সঙ্গে সেন-রাজ্ান্দের বিচ্ছেদ-_৫৩* পৃঃ, পল্লী-কবিরা 38 পৃ 
বঙ্জালী কুলে দেশমন় অশান্তি--৫৩২ পৃ আঙ্ষণ্য ননথশাসনের কঠোরতা ৫৩২ পৃঃ, 
ব্লানের শেষ জীবন_-$৩০ পৃঃ, লক্ষণ সেন তুর্কিদের আগমনের ্াভাস পাইয়া কি 
করিলেন 1৫4৫ পৃঃ, কুলীনদিগকে নিনদের দলে টানিষা। 'ানা_-৫৩৮ পৃঃ, চির্থারী 
বন্দোবন্ত-_-+৩৯ পৃঃ, কুল-শান্ছের প্রামাণিকতা, স্বীয় সিংহাসন দূ করা-_-৫৩৮ পৃঃ, 
আমির মাসুদের হুরোপান-_-৫৩৮-৩৯ পৃঃ, “তদ] নাশংসে বিজয়ায় স্জয়'--৫৪* পৃঃ, প্রধান 
নাগরিকগণ ও ধন-সমপত্ডি স্থানাস্তরিত করা_€৪+ পৃঃ, ষঃ ইঃ বক্কিয্ার লক্ষণাবভী ছাড়িয়া 
নবদ্বীপ আক্রমণ করিলেন কেন 1৫৪৯ পৃঃ, বুঝিবার ভুল-_৫৪১ পৃঃ, অভিযান বার্থ__ 
5৪২ পুচ লক্ষণ সেন গেলেন কোথায় ?--£৪০ পৃঢ সম্ভবতঃ বশোরে-_-৫৪৩ পৃঃ, এ সবব্ধে 
শ্রমাণ_€৪৩ পু খেক্জাভোগ, পিঠেভোগ, দেবভোগ, যৌভোগ প্রতৃতি নাম- ৫৪৪ পৃঃ, 
ক্রসেন বিশ্াসরুত কুলঙি__৫৪+-৪৮ পৃ, বৈস্কবাল্লালের সষ্ট_-৩৫১ পৃঠ। ছুই বঙ্লাল 
কখনই নহে--৫২১ পৃ গ্স্থোক্ত বিবরণ বিশ্বাস-ফোগ্য কিনা? প্রশ্ন হইতে পারে, 
-*. কিন্ধ লেখকের উদ্দিষ্ট এক বল্লাল__৫৫৩ পৃং। 


রি জকুদস্প আসম্্যান্স ০০৪-৬০৯ পুুঠ 
প্রথম পরিজন রাতের নানা কথা_৫৪৬ পৃঃ) 
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বাহু সম্পদের প্রত্যানী নহে__৫% পৃঃ । 


৪ 


৪৬, 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য-_৫৫৭-৬৮ পৃঃ ॥ 
মানৃমষ্ঠি_-৫৫৭ পুচ বাঙ্গলা সহর-__৫৫৮ পু খড়োঘর--০৫৮ পৃঃ। বাঙলাঘর, 
ছরওয়ার গান মিঞার র-_-০৫৯-৯৪ পৃচ, ঘরের দেওয়ালে চিতর__৬৪ পৃঃ, ট্িবাড়ী__. 
লট্দী__২৬৫ পু, সাতিরের নীতল পাটা_৫৯ পৃ অন্তত শিল্প ভ্ব্য_-৫৬৭ পৃঃ, 
আমিষ ও নিরামিষ রান্া_-৫৮৭ পু ভাঙ্্_-এ৬৭ পু: 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা_-৩৬৮-৭৬ পৃঃ । 
বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভাবের মধ্যবর্তী শৈব ভাব_এ৬৯ পৃঃ, গুপ্তচরগণ-_-৫৭* পু, 
চাষার হাতে শিব ঠাকুর__২৭২ পৃঃ, ক্লুষকবেনী শিব__£৭৩ পৃঃ । 
চহুর্থ পরিচ্ছেদ,_সৌর ব্রন _বাঙ্গলার ধর্মের উপর তামিল প্রভাব__ 
৫৭৬-৭৯ পৃঃ । 
শৈৰ এ শাক্ত ধর্ের উপর তামিল প্রভাব__£৭৮ পৃ, নঞ্জর স্বামী ও যানিক 
ভাসহরা_&৭৮ পৃঃ । 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,__বাঙ্গলার তন্রশান্রে_-৫৭৯-৮৯ পৃঃ । 
তাস্রিক সিদ্ধি স্ব্ধে উপগন্প-__-৫৮৮ পৃ, বৈষ্ণব ও শাক তঙর--৫৮২ পৃঃ, কুলাপ্বিতর 
৮২ পৃ গোরক্ষ-বিজ্বব--৫৮৪ পৃঃ, আচার--৫৮৮ পৃঃ, বৈদিক ও বীরাচার--৫৮৬ পৃঃ, 
অলৌকিক ক্ষমতা --৫৮৬ পৃঃ, দৈবশক্কি ও জড়শক্তি__৫৮৭ পৃঃ, স্রাপান--৫৮৭ পু, 
দিব্যাচারী--৫৮৮ পৃঃ, বীরাচারী-_৫৮প পু অোগতি__২৮৮ পৃ মতভ-ত__৫৮৮ পৃহ। 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ,_আচার-বযবহারের কথা, জাতিতব__৫৮৯-৬৯ পৃ 
পৈতা--৫৮৯ পৃত। বর-মনোনন্ন__৫৯* পৃঃ কুকুর-:৫৯* পৃঃ, কাপড়পরার রীতি ও 
পাগড়ী--৫৯* পুচ খোপা বাধা__৫৯২ পৃ, বৈদ্যশাক্স ও বৈস্ঞগণ__৫৯২ পৃ, 'রোমথা+__ 
২৯২ পু, বাঙ্গলার কৌলীন্ত ও বিদেশীদের মতামত-_৫৯৬ পৃঃ, কৌলীন্মের উজ্জল দিকৃ-_ 
৫৭৭ পৃঃ। বহ-বিবাহ-_৫৯৯ পৃঃ, সার জর্জ বার্ডউডের যত-_-৫৯৯ পৃ, বার্ণা শ-র মত-_ 
৬** পু সোপেন হেয়ারের মত-_৬*৯ পৃ, প্রক্কত গুনীরাই কুলীন হইছ্থাছিলেন__৬*৩ পৃঃ, 
এ দেশের প্রকৃতি ছ্দান্ত ও স্বাবীন--৬*৪ পৃঃ, কুলীন কঙ্গণদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও 
উদ্ারতা--৬*৫ পৃঢ, শূর, সেন ও চক্জবংশের সমব্ধ-বিচার--৬*৯ পৃঃ) 


পরগদস্ণ অস্যান্য ৩১০৭৮, পৃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,__পাঠান রাজ্-_-৬১০-৬১৭ পৃ । 


... মহম্মদ ইবন বক্তিযার খিলিদদির শেষ জীবন-৯১০১১ পৃ, মহম্মদ শিরান ( ১২+৫- 
৯২৭৮খ:)--৯১১ হু লিমন, তান সালাউদ্দিন (১২+৮৯২১ ১)--৯১২ পু 


চা বৃহৎ বঙ্গ 


গিম্মাসউদ্দিন ইউন্নল (১২১১-১২২৬ স্ব: )-৯৯২ পৃঃ নসিক্দ্দিন মহসুদ ( ১২২৬-২৮ খুঃ) 
-৬১৩ পু ছাসাসুক্দিন, ইখতিমাকুদ্দিন, আলাউদ্দিন জানি, সৈফউদ্দিন ( ১২২৮-৩৩ খুঃ) 
৬১৩ পুচ তোগান ঝা (১২৩৩-৪৪ খৃং )--৬১৩ পৃ, তোগান খা ও তমুর খা (১২৪৪ 
৪৬ খবঃ )-৯১৪ পৃঃ, সুলুক যুবেক ( ১২৪৯৫৮ খু: )--৬১৪ পৃং। জালালুদ্দিন ( ৯২৫৮-_ 
'একবৎসর ), আর্সলন ঝা (১২৫৮ ৯২৬০-৯১ খুঃ) _১৫ গু তাতার খা (১২৬১ ৬৬ খুঃ) 
৯১৭ পু তোখ্রেল খা (৯২৭৮৮২ খুঃ )-৯১৬ পুচ নপিকদদিন বগড়া খা (১২৮২- 
৯১ সব )-৯১৬ পুচ 


ছ্িতীয় পরিচ্ছেদ,_নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান রাজগণ--৬১৭-৪৮ পৃঃ॥ 


নসিরুদ্ছিন ও কাম্থকোবাদ_-৯১৭-১৮ পৃঃ, শিতাপুত্রের মিলন (১২৮৮ গঃ)_- 
৬১৮ পৃঃ ফিরোজ সাহু ও তাহার পুত্রগণ ( ১২৮৯-৯৩৩* শব )--৬১৯ পৃঃ, বহুরম খা! ও 
কুদ্দর খা (১৩৩*-৩৮ শব )_৬১৯ পৃঃ, আলাউদ্দিন ও ফকরুদ্দিন (১৩৩৮-৪৩ খুঃ)-_ 
৯১৯ পুচ ইখতিযারউদ্িন গানদিসাহ (১৩৪৯-৫২ খ:)-_৮২* পৃ সামনুদ্দিন ইলিয়াস 
সাহু (১৩৫৩৫৮ খৃঃ)--৯ম সেকেন্দর সাহু ( ১৩৫৮-৮৭ খৃহ)--৮২* পৃঃ, গয়েন্দ্িন 
'আন্দিম সাহ (১৩৮৯-৯৩ %১)--৬২১ পৃ গয়েন্থচ্ছিনের ভ্ারপরদ্কা_-৬২১ পৃঃ, সাইপ্রাস, 
গোলাপ ও ভুলিপ-_৯২২ পৃ», প্রসিদ্ধ কৰি হাফেন্স--৬২২ পৃঃ। সৈফ্উদ্দিন হাম্জ! (১৩৯৬- 
১০৪০৬ খু )৮২২ গুদ হয সামজ্দিন (১৪০৬-০৯ ৭: )-_৮২২ পৃঃ, রাজা গণেশ (১৪০৯ 
৯৪ খুঃ)গণেশ কোন্‌ জাতি 1--১২০ পু কায়স্থ ও ক্রা্দণ-সমতা ৬২৪ পু 
ভাতুড়িযার জমিদার বংশ-_ভাছড়ী বংশ--৬২৪ পৃ, নবকিশোরী ও আসমানতারা-_ 
৯২৫ পৃ? খছ কেন সুসলমান হইলেন 1--৬২৬ পৃঃ, যছ কর্তৃক বত্যাচার_-৬২৭ পৃঃ, 
"আহমদ সাহ--৮২৭ পৃঃ, সাহনকের পত্র--৮২৭ পৃঃ, ফাস নাসিরের ৮ দিনের রাজন, 
,. নসিকক্িন মহম্মদ সাহ (১৪৪২-৫৯ দঃ )-_৯২৮ পৃ, বরবক সাহু (১৪৫৯৪ ৭ু:)--৬২৯ 
পুচ ইউপফ সাহ (১৪৭৪-৮২ খৃঃ), জালালুদ্দিন ফতে সাহ্‌ ( ১৪৮২-৮৬ খু: ), সুলতান 
শাহাজাদার টমাস রান্দব_-১২৭ পৃ, ফিরোজ সাহ (১৪৮৮৮ শুং)--৬৩* পৃ 
মহপ্মদ সাহ (১৪৮৯-৯* খুঃ )--৯৩১ পু সুজাফর সাহ (১৪৯০-৯৩ পৃঃ)--৬০১ পৃ 
হষেন বাহ্‌ (১৪৯৩-১৫১৯ হু )--৯৩১-৩৩ পৃ নাপির উদ্দিন নসরত সাহ (১৫১৯. 
৩২ খুঃ)--৯০৩ পুচ আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ্‌ (৩ যাস মাত্র ), গি়ান্দ্দিন অহস্মদ সাহ 
(0১৮৩২৩পখুঃ )-০5৭ গুদ শেরসাহ কন্ৃক হযাসুনের পরাভব, শের সাহু (১৫৩২- 
৩ খু€)--০০৫ গুদ বাল্য ও কৈশোর-০৫ গু দিীর বহুদশিতা ৬৩ পুঢ খারা! 
কাটিয়া মাংসভক্ষণ_-৮০৮ পৃ বেহার অধিকার-৮৩৭ পৃঃ, লোদি মে্সিকি--০৭ পৃ, 
_ জোটাস ছর্স অখিকার--৮৩৭ পৃঃ, সঙ্জাট হইবার পুরে ও পরে-_-৬০৮ পৃঃ। খিজির 
৮০৮ পৃ সহ সাহ্‌ (৯৫০২৪ বুঃ)- পিন পুচ বাহাছর সাহ্‌ (১৫৫৪-৬০ খু) 
৮৯৯ পৃ আলাল সাহ্‌ (১৫৮০০ বুঃ)-৯৪০ পৃ নি 


অন্ুক্রমণিকা। ৪/ 
কালাপাহাড়--৬৪* পৃ৮ ছুলারী বিশির প্রেম-_৬৪* পৃ বিবাহ হিন্দু বিদ্বেষ_-৬৪১ পু 
প্রতিশোধ--৬০৯ পু কাস ধবল, অনুশোচনা, নিকদদেশ-_-৬৪২ পৃঃ জালালের পুর 
এবং তাহার হস্তা গিয়াহদ্দিন (১৫৮০ খু: )_ ৮৪৪ পৃড, তাজ খা! কররাদী (১৫৮৩ 
৬৪ খৃ)--5৫ গুদ সোলেমান কররালী (১৬৪-+২ খু: )-_-১৪৫ পৃঃ, দাউদ সাহ 
(১4৭২1 খু )--০৪৪-৪৬ পুচ প্রথমসন্ধি_-৬৪৬ পৃঃ, আন্বীকার,_তেরিয়। গড়িতে 
পলান্গন-_৯৪৬ পৃ মনিগ্থাম ঝার দরবারে দাউদ--৮৪ পৃ, পুলরান্স সন্ধি-লঙ্ঘন-_ 
৬৪৮ পৃ দাউদের সৃভা-_০৪৮ পৃহ। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_পাঠান রাজন সম্বন্ধে নান! কথা_৬৪৯-৭৪ পৃঃ। 

পাঠান সম্াউগণের অপমৃত্যু--০৪৯-৫* পৃঠ, প্রতিশ্ততির সূলা-_৬৫৮-৫১ পৃঃ, দিলী- 

নিদ্োহী ছান্ত পবঙগ-্যা-_-৮২১ পৃচ, হিন্দুর সহিত রক্ত সমস্ধ__৯৫২ পৃঃ, কলমত 
বেগম--৮৫৩ পৃ$ হিন্ছু-মুসলমানে গ্রীতি-__-৮৫৫ পৃঃ, বঙ্গ ভাষার 'আদর-_৯৫৬ পৃঃ পাঠান 
রাজন্ব কালে হিন্দুদের বাণিঙ্গয ও অর্থাগম-_৮৫৭ পৃঠ। শিল্পীরা 'নার্ধা-_৯৯ পৃঃ, পাঠান 
রাজারা পিল্-চচার তানৃশ ন্থষোগ পান নাই-_-৮৫৯ পৃঃ, যসজিদ রচনায় হিন্দু শিলী__. 
৮৬ পৃঃ খামখেয়ালী সয়াটগণের কত্যাচার-_-৮৯২ পৃঃ, রাজদরবারে ও বিলাসের কক্ষে 
বিদেশী ভাষার প্রভাব-_-৮৬৫ শৃ$, প্ী স্বীয় ভাব বজায় রাখিযাছে-_:০৮৯ পৃঃ, মন্দির- 
গাত্রে চারু শিল্প--৮৮৬-৬৭ পৃ ব্রাহ্মণ ও বৈষৰ-_৮৯৭ প, মেয়েছের নৃত্যাগীত-_-৮৯৮ পৃঃ, 
মেয়েদের হাতের কাঙ্গ-__৫৬৯ পৃঃ, ছুযস্ত দৃহা উদঘাটন করিতে নাই_-৬৭* প্$, কান্গীদের 
'অত্যাচার--৬৭১ পৃ চণ্তীদাসের মৃত্যু_-৬৭২ পৃঃ! 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,__হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধশ্--৬৭৪-৯৬ পৃঃ । 

শুরপুরাণ ও ধণ্পৃজা পদ্ধতি__৯৭৫ পৃঃ, সুসলমানগণের সঙ্গে মিলনের ফলে প্র্গ_ 

৬৭৬ পৃ সেনরাজছ্ছে তরাঙ্মণ কর্তৃক িগ্থাকে স্ীয় শ্রেণীর মধো ব্সাবন্ধ করা_-৬গ+ পৃঃ, 
জনসাধারণের জাগরণের ছুইটি কারণ-_৯+৭ পৃঃ, মাববেজ্জ পুরী--৬৭৭ পৃঃ, রামাস্থুজ 
(১০৭৮ খুঃ)-৮৭৭ পৃঠ। ষনক-সমপরদা়_নিষ্বাচাখা--৬+৮ পৃঠ। রুজ-সনপ্দানর_বিছু্যামী, 
বল্ভাচার্ধা ও চৈতন্ত _-৬৭৮ পৃ$, বভী-সম্প্র্ায়ের গুরুতক্কি__মাধ্বাচাগা (১১৯১ খু ) _-. 
৬৭৯ পৃ চৈতন্ঞ ভাগবতাদি পুস্তকে চৈতন্তকে কু গ্রতিপন্ধ করিবার চেষ্টা--৯৮১ পৃঃ, 
চৈতন্তের বিননব-_১৮২ পৃ “মহাভাব”--৬৮২ পৃ, রূপদশন__-১৮৩ পৃ, গৌড়ীয় বৈষণব- 

খা ই পৃ ভাবপক্ষক-_-৯৮৬ গু শাসত, দান, সথ্য ভাব-_১৮৬ পৃ, বাংসলা ও 

ছঃখ-বাফ ও আনন্দ_-১৮৯ পৃঃ, পারিবারিক সবন্ধ-_৬৯* পৃঃ, 

স্রানে গানে চৈতন্তের ইতিহাস রচন1--৬৯৮ ৯ কীর্ভরনের সঙ্গে 

5 পার্থিব মোড়কে খাট বসের ডিঠি_ 


৪০৮ বৃহৎ বঙ্গ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,_গৌরাজ ও তীহার পরিকরবর্গ_-৬৯৭-৭৩৯ পৃঃ ॥ 


চৈতন্তের পুর্বে দেশের অবস্থাঁ_২৯৭ দু বংশাবলী_-১৯৭ পৃ, জগন্পাথ মিশ্র. 
৬৯প পৃ, বিশ্বূপ ও নিমাই _ ৬৯৯ পৃ, ছুরস্ত-পনা ৬৯৯ পৃঃ, অধ্যরন, বিবাহ ও পত্বী- 
বিযোগ-_+-.-১ পু, নিমাই ও উশ্বর পুরী-_-৭- পু, পাদপনস, পুর্ররাগ--৭০৩ পৃঃ, 


ঈশ্বর পুরী সন্ধে শচীদেবীর ভ-_-৭-৫ পৃঃ, টোল-ত্যাগ-_-৭+৬ পৃ, চারের দল ও 
গোরাই কাঙ্গির আদেশ-_৭০৯ পৃঃ, মহাসদবীর্তন_৭*৭ পৃঃ, কালীর প্রীতি-_৭০৭ পৃঃ, 
নিতাইয়ের আবিভাব ৭০৭ পৃ, মাধবেক্্ পুরী--*৮-৯ পৃ, “যার জন্ত গোপীনাথ ক্ষীর 


করিলেন চুরি_-++৯ পৃহ, অস্বৈতাচার্ধা_-৭৯০ পৃ, নরহরি সরকার-_৭১১ পৃহ, জীধাস-__ 
৭১২ পৃ পহরিদাস”-_-৭১৪ পৃহ। লোকনাথ গোম্বামী_-৭১৬ পৃহ, সনাতন ও রূপ-_-৭১৭- 
২৯ পু রঘুনাথ দাস_-২৯-২৪ পৃ৯ রামানন্দ রাস্-_-৭২৪-২৬ পৃ$, শিবালন্দ সেন, পরমানন্দ 
সেন, মুরারি গুপ্ত, পুগুরীক বিল্ঞানিধি, বান্সদেব সার্বতৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, 
রখুনন্দন--1২৬ পৃ, আগমবাশীশ--+২৭ পৃঃ পাঞ্ডিত্যের যুগে ভাবের লীলা_-৭২৭- 
২৮ গু? জগাই ও যাধাই_-+২৯ পু, চৈতন্তের সঙ্গ্াস_-+৩১ পৃ, দ্ঘাপনিই সেই 
আড় দার”--5৩৪ পৃ পুতী-্যাগের সঙ্ধন_-৭৩৪ পৃঃ, চৈতক্ের প্রভাব-_-৭৩৯-৩৯ পৃঠ। 
কালোর উপরে দরদ-_+৩৯ পৃঃ । 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ,_চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষব সমাজ-__-৭৩৯-৪৭ পৃঃ । 


[তিরোধান সব্বদ্ধে নানা মত-_+৩৯ পৃঃ, চৈতন্তের তিরোধানের পর বৈধ সমাজের 
অবস্থা--18৯ পৃঃ। অর্ধ-শতান্ধী পরে--৭৪২ পৃ, তিনটি কেন্্র--৭৪২-৪৪ পৃঃ রূপনারায়ণ 
154 পৃ কপ-সনাতনের দৈ্ত_-৭৪৬ পৃঃ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ,_-গ্ীনিবাস, নরোন্রম ও শ্বামানন্দ_-৭৪৭-৬৯ পৃঃ । 
্ীনিবাস__+8৭ পৃঃ নরোদ্তম দত্র-_-+৪৮-৫ পৃঃ শ্রামানন্দ-_-9৫ পৃ। রাজ-ননথ্ার 


খষ্লরে_-9৫২-৫৪ পু হান্দিরের অন্থতাপ-_৫৫ পৃঃ, ধর্টের বি র-উদ্বাটন--54৭- 
হস পচ কায়স্থ গুরুর আন্দণ শিল্ত--1৫৯ পৃঃ, উাদরায়ের লীড়া_-৭৬* পঃ তর্ক-যদ্ধে 


'মাহ্বান ও পরাজয়--+৬৪ পৃঃ, মহাপ্রতুর ধর্টরর ভিন্কূপ ব্যাথ্যাঁ-৭৬৮ পৃঃ 
অক্টম পরিচ্ছেদ, _ গুরুবাদ ও পরকীয়া_-৭৬৯-৮২ পৃঃ ॥ 


শুরুবাদ_+৬৯ পৃঃ, দেহতন_+৭১ পচ, পরকীনা-_১৭২ পৃঃ, কিশোরী-ভজনের 
মেলা 9৭৩ পু, সহঙ্ষিযাদের আদর্শ-প্রেম-_-+৭4-+৬ পুত, রস-সার--৭৭৬ পৃঠ। সহজিনা 
আদর্শ_++৭ পু, সাধু দর্গাএরসাদ_+৭৭-৭৮ পড় ৮1848 সহঙিয়া 
সাহিতা--+৮২ পহ। 


৪ 


অনুক্রমণিকা ৪০ 
স্বোড্ু্ণ আসঞ্জ্ান্স ৭৮৮০-৯০৮ পু 

প্রথম পরিচ্ছেদ,_-পাঠান বিদ্রোহ _-৭৮৩-৮৫ পৃঃ। 

কতনু খাও ওসমান-_+৮৪ পৃঃ, ক্মাবছুল রঙ্জকের সুক্তি-_৭৮৪ পঃ, ওসমানের অপূর্ধ 
সাহস ও মৃদ্থা (১৬১২ খৃঃ)-%৮হ গৃহ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_-বাজ্জলার বিপ্রোহিগণ_ ৭৮৬৮*৮ পৃঃ। 

৮ পৃ জঙ্গলবাড়ী (১৫৮৫ খঃ) 
-*৮পপৃছ প্রতাপাদিত্য__-+৮৯৯৮ পৃ বসন্ত রায়ের হত্যা_-+০১ দৃ$, প্রতাপ সন্ধে 
নানা কথা--+৮৯-৯৫ দৃঃ, ঘটক-কারিকা--+৯ প কেদার রা ও চাদ রায়_+৯1 পু 
কেদার রায়ের মৃত্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ-_17৯ পৃঃ, করিদুল্লা_৮** পৃ$, ভূষণার 
সুকুন্দরাম রায় ও ভুলুযার লক্ষণ যাণিক্য-_৮* পৃঃ, বঙ্গদেশ মোগলদের বিরুদ্ধে কেন 
হইল?--৮*১-*৩ পৃঃ, ফিরোঙ্ খর প্রতিজ্ঞা-_-৮*৩-+৮ পৃঃ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,__পরুগীজ দ্যা, কুচবিহার-যুদ্ধপ্রভৃতি__৮*৮-২০ পৃঃ। 

আকবরের নীতি--৮+৮-১* দৃষ্ আকবর ও শোক-_৮১+ দৃঃ, পর্ত,সীজ জলদন্থয 
“হাত্্া"_-৮৯১-১৬ পচ কুচবিহার রাঙ্গা__-৮১৮-১৮ পঃ, মুগযালা ও তুরুক কাটা__ 
৮১৮ পৃ জিপুরা ও আসাম--৮২৭ প2। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ_-৮২*-৪২ পৃঃ । 

বসাকবরের নীতি--৮২৯ পৃ৯, হুরজাহানের জন্মকথা_৮২৩ পৃঃ, সের আফগানের 
বিরুদ্ধে ফড়বন্র_-৮২৪-২৬ পৃঃ, জাহাঙ্গীর কুলি 1 কাবুলী ( ১৯+৭ খৃঃ )--৮২৬ পঃ, পরবর্তী 
শাসনকর্তৃগণ _ ৮২৭ পৃ হুক্জা বাদসাহ-_-৮২৮-৩৫ প$, মীরজুমল--৮৩৫ পহ, সায়েত্তা খা_ 
৮৩৯ পৃঃ ফিদাই খা আন্গিয খাঁ_৮৩৬ পৃ, সাহ়েনত! খা! ( দ্বিতীয় বার )_৮০৬ পৃঃ, নওয়াব 
ইব্রাহিম খা_৮৩৭-৩৮ প৯, হুলতান আদিম ওন্যান-__৮৩৮-৪১ পৃঃ, সুরসিদকুলি খাঁ. 
৮৪৮৪২ পঃ। 


এন মাখা সীতারার রায়_৮৪২-৫০ পৃঃ) 


ষ্ঠ পরিজ, পরবর্তী বাদসাহগণ-_৮৫০-৮০ পৃ । 

7 পরবর্তী বাদসাহগণ-_-৮২*-৫২ পৃ3, সজ্াউদ্দিন খাঁ_৮৫২-৫৩ পৃঃ, সরফরাজ খাঁ. 
৮৫৩৫৪ পু আলিবদ্ধি বা-৮৫৪-৯১ পৃ, মুস্তাফা খর দাবী--৮৫৮-হ৯ পৃঃ বর্গীদের 

- সঙ্গে শেষ সন্ধি--৮৫৯ পৃ, সিরাজউদ্দৌলা_-৮২৯ হৃঃ ৮ ভারানন্দরী-_৮৬৩ পৃ ইংরেজ 

সংঘর্ষ _-৮৬৮ পৃঃ। ষড়যন্ত্র _৮৭+ মালের গত কা স্বা ও আলিবদ্দি 

পি টি সদয় ব্যবহার--৮গ৪ পঃ, সবহন্_-৮৭৫ পৃ পলাশীর সুন্ব_-৮৭৬ পৃ, 


৪৪০ বৃহৎ বজ 
মগ্ডম পরিচ্ছেদ,_শিক্ষা-দীক্ষার কথা_৮৮১-৯৫৮ পৃঃ 

পাঠানাধিকারে বাঙ্গালী-_-৮৮১-৮২ পু, বাঙ্গালীর স্থাতন্ত্য ও দিল্লীর বিদ্রোহ__ 
৮৮ পচ হিনুশিল_-৮৮২০০৩ দু বারহছারী ষসঙ্িদ-_৮৮৩-৮৫ পৃঃ, শের সাহের সম 
_৮% ইচ গৃথিবীম্ধ হিন্দু কারিগর উপনিবিষ্ট হইয়াছিল--৮৮৮ প, আরাজেব ক্কৃত শিল 
ও সঙ্গীতের নিকুৎসাহ-_৮৮৭ পচ বাঙ্গালী মোগল কলমের পক্ষপাতী কেন হয় নাই?_- 
৮৮৭৮ পড়, রাজপুত-শির-_-৮৮৭ পৃ কাঙ্গরা কলম--৮৯*-৯২ পৃ, সর্ববধন্টের সমন্বয় 
চেষ্টা ও সহঙজিম্বা_-৮৯২-৯৬ পৃঃ, বলরাম হাড়ী--৮৯৩ পঃ, বাবা মউল-_-৮৯৩-৯৫ পৃঃ, 
সন্াভাবা ৮৭৪ পৃঠ। বাঙ্গলার তথাকথিত নিযশ্রেনী__৮৯৫-৯৬ পচ, গণিত--৮৮৬- 
৯৮৫ পাচ, সহজিয়াদের তগ্জাদি জ্ঞান-_-৯*৫ পঠ, উদ্চ-শিক্ষা-_-৯৯৯ 
াটগাল-_৯৮ পৃঃ মনোহর সাই-_৯*৮-১৯ প ীশিক্ষা__স*-১* পৃ চন্াবতী, 
আনার ও আবমরী কেবী-_৯১-১৯ প$, হটা বিসঞলঙ্কার_স১১ পৃ, শ্রামাহারী, 
গঙ্গাযণি ও পার্জতি দবাসী_-৯১২ পৃঃ, সতী সম্বন্ধে রৰীক্রনাথ ও ইংরেজ লেখকদের 
অভিমত-_স১৩-৯৪ পৃঃ, প্রাচীন কালের দেবতা_৯১৪-১৫ পৃ ডাক ও খনার বচন_ 
৯১৫-১৮ পৃ নিষ়-্রেলীর লোকেনের সমন্ধে বিদেশীর 'সভিমত-_৯১৮-২০ পৃঃ, বণিকগণের 
কথা _৯২৩-২৪ নই জাহাক্গ-নিশ্মাণ_-৯২৪-২৭ পৃঃ শক্ষের কারবার-_৯২৮-৩১ পৃঃ 
ব্-বরন শি্-_মস্লিন_-৯৩১ পৃ, একটি বড় এলাচের খোলে ৪৫টি পৈতা _৯৩২ পৃঃ 
বিদেশী মত, ৬* হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া যায না ৩*** বৎসর পুর্বে 
হিন্দু প্রতিষনী, ১৭৫ হাত মস্লিনের ওছন ৪ তোলা_৯৩৩ পৃঃ, যস্লিন নামের 
উৎপত্তি ও এ্রকার-ভেদ-_-৯৩৬ পৃঃ, ঢাকা! মস্লিনের চাহিদা_৯৩৭ পৃঃ। কারবারীদের কষ্ট, 
মস্লিনের উৎ্কধ ও স্ছায়িত্, বিলাতের শিল্পীদের 'অনখিগমা-_৯৩৯ পৃঃ, চরকা ও ডলন 
কাঠি_৯৪* পৃঃ রেশম--৯৪৩-৪৬ পৃঃ, বাঙ্গালীর পাণ্ডিতা_-৯৪৬ পু, বেদ-বিষ্থা-_. 
৯৪৬ পৃঃ, মৃত্যুর, রামরাম বন, রামমোহন রায়, গঙ্গাধর কবিরাজ, ফোর্ট উইলিয়াম 
কলে প্রকৃতি _-৯৪+-৫৪ পৃচ, মোগলাধিকারে বাঙ্গালী _৯৫৪--৮ পৃঃ 


ঞ্লস্প অসন্থ্যান্স ৯০৯৮-১০১৯ পু 


আম পারচছে,_বালা ভাঙার উপ ও বিকাশ _াদিতুগ-_৯৫৯ পু 
্ বাঙ্গলা ভাবার উৎপন্ধি ও ব্কাশ--৯৫৯ পৃঃ, ভাষার তিন যুগ, ভরজধুলি এ দেশ- 


্ 


ভু 


অন্ুক্রমণিকা। ৪81/০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_সংস্কৃত প্রভাবান্ষিত বাঙ্গল-দাহিত্য__৯৭৫-৮৮ পৃঃ । 
সংশস্কত-প্রভাবান্থিত বাঙ্গলা-সাহিত্য--৯৭৪ পু, ্রাক্ষণা-প্রভাবে আদর্শের বপান্্র__ 
৯৭৬ পৃ ভুকাঁ নবাবদের ছার! বঙ্গভারার উৎসাহ প্রদান__৯৭৭ পু, সঞ্জয়, কালীদাদ এবং 
মহাভারতের অপরাপর ঙ্থবাদকগণ - ৯৭৮-৭৯ পৃঃ, রামারণ, কুত্তিবাস-_৯৭ পৃঃ বুদ্ধের 
অবতার রামানন্দ ঘোষ ও অপরাপর রামায়্ণের অন্থবাদকগদ--৯৮১ পৃঃ, ভাগবত ও 
অপরাপর পুরাণ__৯৮১ পৃঃ, গীতগোবিন্দ _৯৮২ পৃ, অন্থবাদ সাহিতোর স্থাম্সী ফল__ 
৯৮২ পৃঃ, মনসাদেবীর গান-_৯৮৩ পৃঃ, মনসামঙ্গলের কবিগণ_৯৮৩ পৃঃ, চ্তীমঙ্গলের 
কবিগণ_-৯৮৪ পৃঃ, ধর্মঙ্গল-_-৯৮৮-৮৮ পৃঃ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_ চৈতন্থ যুগ__৯৮৮-১০০২ পৃঃ 
চথীাসের কৰিতা-_-স৮৮৯১ পৃ বিজ্ঞাপতি_৯৯২-৯৬ পু পরাপর বৈধ পদ- 
কর্তা-_-৯৯৩-৯৭ পৃঃ, মাধুর-গান-_৯৯৭-৯৯ পৃ$, প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায়__১৯৯- 
১৯০ পৃঃ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,__কুষণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের অবস্থা 
১০০২১২ পৃঃ 
ভারতচন্্র_-১**৩ পৃ রামপ্রসাদ__১**৪ পৃঃ, ক্ুষকমল গোস্বামী_-১**৯ পৃঃ, 
কবিওয়ালা--১**৯ পৃ ঈশ্বর গুপ্ত--১৭৭ পৃঃ, আগমনী গান--১০০৮ পৃঃ, গোপাল 
উড়ে--১০*৯ পৃঠ। দাশরথি রায়, রামনিধি গুপ্ত--১*১*-১২ পৃঃ। 


অস্তীদস্ণ অস্যান্সা €ল্লিশ্শি্ট ১ ১০১০-৯৯৪০ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস -_ত্রিপুরা রাজ্য _১০১৩-২৩ পৃঃ। 


পার্থিব ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা-_১,১৫ পৃ, রাঙ্গ-মালা__১*১৫ পৃঃ, জিপুর__ 
১০১৭ পৃদ ধবল, চজ ও ত্রিশৃল চিহ্ছ-_-১+১৮ পৃ, হেরম্বাধিপতির কন্সার সহিত বিবাহ-_ 
১৯১৮ পৃ হিমতি রাজা বিশাল গড়, বৈকুষ্ঠপুর _১+১৯ পৃঃ, কীন্টিবর বা ছেংখোম্পা) 
মহারাজ্ী তরিপুরা-হন্দরী--১০১৯-২০ পু, রব্রফার মাতার পুত্র-বিরহ, পল্লীগাথা, গৌড়েস্বর 
এবং রদ্ধফা, গণিকাকে সার্াঙ্গ প্রণাম, জমির হবার গড়ে যুদ্ধ _১+২২-২৩ "ৃঃ। 


য় পরিচ্ছেদ,__ধর্্মমাণিক্য _ ১০২৩৩ পৃঃ 
সি সপ টি হত্যা_১*২৪ পুচ, বরদাখাত 


ভু 


৪/০/০ বৃহৎ বঙ্গ 
চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়, ত্িপুর বৈক্কের উপসপরি পনাঙ্ছয়_-১০২৭ পৃঃ, অদ্ভুত উপায়ে 
গোমতির গল বাধা, হৈতেন শী ও করাখীর পরায়, মনন্যবলি নিষেধ, ছুই মণ সোণার 
স্ুবনেশ্বরী ৃন্ধি_-১+২৮ পৃঃ, উৎকল খণ্ড পাঁচালী, প্রেত চতুর্দশী, পল্লীগাথা, স্থপতির 
সুগচ্ছেদ, দেক মাণিকা-__১০২৯ পু$,ছুরাচার তাঙ্িক তরাঙগণ__১০৩* পৃঃ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_১০৩*-৩৯ পৃঃ ॥ 

বিজয় মাণিক্া__খাসিযা, ভ্রীহষ্ট ও জয়ন্তীর ন্মাহুগত্য স্বীকার, মবারক থাকে 
বলিগান_১,৩* পৃ বিজয় মারিকোর দিখিজ্গয-_১,৩১. পৃ$, নস্ক মারিক্য ও উদয় 
মানিকা, চট্টগ্রাম হইতে বেদখল-_১০৩২ পৃ উদযমাণিক্য ও জয়মাণিকা-_১৩ পৃ, 
বমমরমাণিকা, অমর দীঘি, ভুলুযা জর, ভরীহটটের রাঙ্গা ফতে খা বন্দী, ইসা খা 
মছলন্দী, বাকলা-য়__১*৩০ পৃ। ভূতই বড় না| বাঙ্গাই বড়, যগপেশ-বিজয়_- 
১৮৩৪ পুচ মগদেশাধিপতি সেকন্দরের বি, কমরমাণিকোর 'অঙ্কুত সাহস ও 'আগ্মহত্যা, 
রাজধর-মাণিকা_-১৮৬৫ পুচ, যশোধরমাণিকা, কল্যাণমাপিকা, গোবিন্দমাণিকা, মখো 
ছত্রমাণিকা__-১*০৮ পৃঃ, পুনরায় গোবিন্দমাণিকা, রামমাণিকা _বিচারে দয়া, রদ্বমাণিকা, 
নরেজযাণিকা, পুনরায় রগ্ধযাণিকা, মহেক্্মাণিক্য-_১*৩৭ পৃ, ধর্ধমাণিকা (দ্বিতীয় ), 
সবুন্দমাণিকা, মহাভারতের বঙ্ানথবাদ-_১৯৩৮ পৃঃ, পুনরায় জয়মাপিকা-_১*৩৮ পৃঃ, 

_ বিঙঘমাণিকা ও লক্গণমাণিকা-_৯*৩৯ পূ টা 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,__লক্ষমণমাণিক্য_ কৃষ্ণমাণিকা-__ ১*৪*-৫০ পৃঃ। 

* আমি যুগ করি, তুমি অধিকারী,” লক্ষণমাণিকা--১০৪১ পৃঃ, কমা নিক, 
রুষমমাল।--১*৪২ পৃ, বঙ্গভাবার উৎসাহদান, গণত্র, প্রঙ্গাদের ক্ষমত1১*৪৪ পৃঃ, 
সীমানা, বংশাবলী--১০৪৫ পৃঃ, হালামদের উপাধি, তিপুরার শি্প--১*৪৭ পৃঃ, হিল 
ও. মুধলমান ইতিহাস-লেখক-_১*৪৮ পৃঃ, বসম্ত রোগ--১৯৪৯ পৃঃ। ছাদশমণ্ডল__. 
১০৫০ পৃঃ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর_১০৫০-৫২ পৃঃ 

প্রগৈতিহালিক বুগ - ১০৫৮ পৃঃ, বাণলিদ-_১০৫১ পৃ কামাধ্যা তীর্থ চিতর-বিস্া__ 

১০৫২ গৃহ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, এতিহাসিক যুগের আনিকাল-_১৮৫৩-৫৫ পৃঃ 

ভাঙ্কর বর্দা--১০৫৩ পৃ হঙ্জার বন্ধ, বনমাল, রদ্মপাল--১০৫৪- পৃ ইন্্রপাল; 

ধশ্ষপাল, সীমা_-১০৫৫ পৃঃ ॥ 
সপ পরিচ্ছেদ পাঠান-মাক্রমণ ও জপ: অধিকার-সঙ্কোচ__১০৫৫:৬৮ পৃ 
কাম্তা দখল--৯*৫৬ পুচ অহম্রাজগণ-সকাক্ষা, তিফা সদিনফা, জখাংফা__ 
১০৪৭ পুচ খাতা, 1877674১8৯৭ হৃপিংফা 
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ভি 


অন্ুক্রমণিক। 81০ 
স্হংমং__শাঠানদ্ের পরাভব-_১৫৮ পৃঃ, সথকরেনফা হাপ্দা__-১*৯ পু, প্রতাপসিংহ, 
নরিয়া রাজা, জযধ্ব-_১০৬* পৃ, চক্র, উদয়াদিত্য হইতে পাচ জন নুপতি, 
লরারাজা_১০৬১ পৃঃ, গদাধর সিংহ, ক সিংহ-_-১০৬২ পু, শিব সিংহ, লক্ী সিংহ, 
বৈষ্কব বিদ্রোহ-_১*৬০ পৃঃ, গৌরীনাথ হইতে পুরন্দর সিংহ ৪ জন নৃপতি--১০৬৪ পৃঃ, 
শিল্প ও স্থাপত্য-_ ১০৬৮ পৃঃ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ,_ কোচবিহার-_১০৬১-৭৬ পৃঃ। 
ব্ষপাল হইতে ভবচন্্র__১০৬৯ পৃঃ, শিববংশ, চন্দন সিংহ, বিশ্মসিংহ _-১*৭* 
পু চিলারায়। নরনারায়প--১*৭১ পৃ. লঙ্গীনারাঘণ ও বীরনারায়ণ_-১৭২ প%$, রাল্জার 
ন্কৃত কার্য ও মৃত্য, এ্রাপনারায়ণ_-১৮৭৩ পৃঃ, যোদনারার়ণ, বাসদের নারায়ণ 
মহেনারায়ণ_-১৯৭৪ দঃ, বূপনারারণ, উপেক্ত ও দেবেজ্্রনারায়ণ-_-১*৭৫ পুঃ। 


নবম পরিচ্ছেদ,__কাছাড় (হের )_-১০৭৬৮৮ পৃঃ 
মহাভারতের বীরগণের সহিত সবন্ধ-_১*৭৭ পৃঃ, বংশাবলী-_-১+৭৮ পৃঃ। 


দশম পরিচ্ছেদ-_শ্রীহট-_১০৮০-৯৬ পৃঃ। 
পরীর শাসন-_১০৯১ পৃ রটে প্রাচীন ভীর্ঘ__১,৮২ পুচ, প্রাচীন ইতিহাস-_ 
১০৮৪ পু কেশবের তা্শাসন__১+৮৫ পুঃ, গৌঁড়গোবিন্দ কে ?--১৮৬ পৃঃ, মুসলমান- 
বিজ্ঞা--১৮৮ পৃঃ। ভ্রীছটের স্বাদীনভালোপ-_-১*৯* পৃঃ, সাহঙ্গালালের দরগা, রীহট্টরের 
নবাবগণ_-১*৯* পৃঃ কামিল, নবাৰ হরেকুফ__১*৯১ 
৯৭৯ পু নবাব রাধারাম_১০৯৩ পৃ, লাউড়_১০৯৪ পৃ শিক্১০৯হ পৃ 
কামান_১*৯৬ পৃহ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ,__মণিপুর--১০৯৬-৯৯ পৃঃ। 
মিতাই রাঙ্গবংশ-_-১৯৯৬ পৃ, নরসিংহ, নবীন সিংহ--১+৯+-৯৮ পৃঃ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ,_ মেদিনীপুর_-১০৯৯-১১০৭ পৃঃ । 
রাজা গন্ধরক-ীচন্দন পাল--১১০৪ পৃঃ, নারাযণবলভ-ীচন্দন পাল, দেবীবলভ- 
আচ্দন পাল, হ্যামব্সভ-ত্ীচন্দন পাল মাড়ি ন্থলতান, রাঙ্গ! মধুহুদনব্সভ-শন্দন 

হ্বলেতান ও রাজা পরীক্ষিৎ-্ীন্দন পাল|মাড়ি ্বলতান_-১১০৫ পৃঃ। 


৪৮০. বৃহৎ বজ 
২. চুদ্রশ পরিচ্ছেদ, _ভুলুযা বা নোয়াখালী-_১১১৯-২৩ পৃঃ । 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ,_স্ন্দরবন-_১১২৩-৩২ পৃঃ। 
পুরাতন্ব__১১২৩ পৃ কালিদাস দত্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত-_১১২৬ পৃ 
(শৌরাণিক গর্থে সুন্দরবন, এতিহাসিক যুগে হুন্দরবন-_১৯২গ পৃঃ, পাল রান্দত্বকাল_ 
৯৯২৮ পু সেন রাঙগস্বকাল--১১২৯ পু সুসলমান রাজন্বকাল-_১১৩* পৃঃ 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ,__অন্যান্থ রাজা ও জমিদারগণ_১১৩২-৪০ পৃঃ । 
সুরসিদাবাদ--১১৩২ পু কষণনগর, ভাওয়াল-_১৯৩০ পৃচ মননাগড় পু টা 
৯১৩৪ পৃ$, নাটোর, কালীমবাজার__১১৩ পৃ$, দীঘাপাতিয়া, ১৩৬ 
পু আপরাপর কথা__১১৩৭-৪* পুঃ। এ 


বৃহৎ বঙ্গ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম্ম পল্িচ্জছাদ 
আনুগন্গ প্রদেশ 


রি “বরমিহ গঙ্গাতীরে পরটঃ করটঃ কুশঃ স্তুনীতনয়ে! নহি দূরতরস্থঃ | 
র্ 'অমৃতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ করিবরকোটাশ্বরো! নৈব হি নৃপতিঃ ॥” 


গিশ্ুনদের গ্ভী ত্যাগ করিয়া নমার্াগণ নসাধ্যাবর্তের সর্ব স্মরণাতীত কালে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্বখেদে মূলতঃ সিদ্ুনপেরই মহিম! 
কীন্জিত হই্াছে। উন্ধরকালে সম্ভবতঃ সমু দেশিযা 
তাহাঝ। উহ! সি্ছনদের মতনই বিশাল কোন নদ মনে 
করিস্াছিলেন--তাই সনুদ্রের অপর নাম সিদ্ছ/ এই 
শিদ্ধু নদ হইতেই হিন্দ, হিন্দু, হিন্ুস্থান প্রভৃতি নাম 
হই্গাছে। 

রামায়ণে নামরা গঙ্গার যে প্রথম বনি! পাই, তাহা 
ষেন একটা নুতন বিঙ্যধ ও আনন্দের ভাব প্রকাশ 
করিতেছে গঙ্গার জলরাশি কোথাও বাযুবেগে চূর্ণ হইয়া 
হন্দরীর বেনীর স্তায় ছলিয়া উঠিযাছে) কোথাও জল 
বর্ঁশোভিত, কোথাও বেণু-বীণার স্তায় তরঙ্গের ন্বর- 
লহরী; কখনও জলের গভীর নিঃনে দিক্‌ প্রতিশনিত ; 
কোথাও নিশ্ধলবালুকাম তটভৃমি শারদীয় জ্যোৎসার 
্থার শ্রিয়দর্শন ; কোথাও তটভঙ্গ-শবে চতুদ্দিক্‌ কম্পিত.) 
কখনও হলের শহারশে (সিকতাতুমি কলন্বন__ 


ভভ 


২. বৃহৎ বঙ্গ 


যতই আধ্াগণ আধ্যাবর্তের নানাস্থানে বাইয়! বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িবার ব্বাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইভে লাগিল। ভারতীয় নিবিড় 
অরণ্যের মধ্যে দিশে-হাঁরা র্যা-প্থিক কোথায় যাই পড়িবেন, 
এই আশঙ্কার তাহার! উদ্িগ্ন হইলেন। মূল আধ্াসমাজের সঙ্গে 
যোগ যাহাতে ছিল না হয়”_প্রত্যেক ন্আার্যের বাসস্থান যাহাতে 
এপ ভাবে নিট থাকে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে কেন্ত্রীয় সমান্গের আহ্বানে সকলেই 
সাড়া দিতে পারেন,_সীতাকে অবেষণ করিতে যাইস্া হুআ্রীবকে যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর 
মানচিত্র খাটিতে হইয়াছিল”_ন্দার্যসমাঙ্গের কোন পথন্্ান্ত পরিবারকে যাহাতে তেমনই 
উৎকট ভাবে সন্ধান করিতে না! হয়, তচ্ছন্ত কেন্রীন সমাঙগ ব্যস্ত ও চেষতত হইলেন। 
রামাযণে গা্গেয প্রদেশের যে বর্ণনা পাওয়া থায় তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হুর, 
'্মাধাগণ সেই স্থানটিই উপনিবেশের পক্ষে প্র্ষ্ট মনে করিয়াছিলেন। ন্লামারণের বর্ণনার 
গঙ্গ। শিব-টা-দুট-অরষ্টা, কিন্তু শিবপদ্থী নহেন, তিনি সাগর-মহিষী ; “শদ্ধরত্ত জটা-ভর্টা 
গল্গা সাগরমহিষী ।” ( 'অযোধ্যাকাণ্ড ) 
রাখায়ণেরও পূর্ব হইতে ্মাধ্যগণ গা্েহ তটভূমিকে বসবাসের জন্জ মনোনীত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ক্রমে এই গঙ্গার মাহাস্মা নান! পুরাণে কীঘ্থিত হুইল। সি, যসুনা 
গোদাবরী প্রন্তি শত শত নদ-নদী এই প্রদেশ লদ্ূত করিতেছে। কিন্ত স্বয়ং 
পি থে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গার পাঁবনী শক্তি বর্ন! করিতে যাইয়া 
পুরাণকারেরা কতই না উপকথার স্থষ্টি করিয়াছেন! খীহারা গঙ্গাতীরবাসী তাহাদের 
নত অক্ষর-র্গ পরিকমিত হইয়াছে; শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঞ্গার জল অমূল্য 
সম্পদের স্তায ভারে ভারে বাহিত হইয়া লইয়া বাওয়া হইত। সোমনাথ বিএহ প্রাতিগিন 
সেই সম্ঘঃ সংগৃহীত গঙ্গানীরে অভিষিক্ত হইতেন। এজন শত-সহ্র লোক গুজরাট হইতে 
সারি দির! গন্গার উপকূল পর্যন্ত হড়াইয়া থাকিত ; এক এক কলসী জল শত শত ক্রোশ 
অতিক্রম করি হাতে হাতে দ্পেক্ষাকৃত ক্ষ সময়ের মখো মন্দিরে আনীত হইত। 
ভারতের দুরদাস্তরে কেহ কেহ দীঘি খনন কল্াইয়া গ্গা্গলে উহ! পূর্ণ করিষার সর 
করিতেন। তখনকার দিনে, যখন স্বাতাগাতত বহু বিম-সঙ্ুল ও বিপজ্জনক ছিল, তখন এইরূপ 
কার্য যে কত ক্রচ্ছসানয ও ব্যয়ঙ্গনক ছিল, তাহা কন্ুমান করা ষাইতে পাঁরে। গঙ্গাতীরে 
মরিবার ইচ্ছা হিন্দু স্বাভাবিক, উহ! অপরিহাধ্য সংস্কারে পরিণত হই্াছিল। কত "সর-ৃত্যু 
ধনবান্‌ হিন্দু বহদূর হইতে গঙ্গাতীরে দ্দানীত হইীতেন। কৌন, বটি, হিস, শীতের প্রকোপ 
ও প্রচণ্ড ঝড় সহ করিয়া চিরদিন আনাম পালিত ধনী বাক্তি সুূ'কালে অনানচিত্তে দিনের 
পর দিন গঙ্গাতীরে অতি অন্থবিধাজনক স্থানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। * 


গক্গার ষহিা ও তাহার 
কারণ। 


৯. এই লামার ছিনছুর হয়ে কতটা বনধদূল হইছিল তাঙার একটা জযধুনিক দান দিতেছি। গোর, 


রঙা 


রর ১, 


আনুগন্জ প্রদেশ 


হিন্দুর গঙ্গাভক্কির উদাহরণ সকলেই জানেন। ইহার বহু উদাহরণ সকলেই দিতে 
পারেন। কিন্তু ধাহার! এই শংস্কারটি ্থষ্ট করিয়াছিলেন তাহাদের উদ্গে্ত কি সুলতঃ 
ধশসুলক ছিল? আমার মনে হয, এই গঙ্গাঙগলকে পাপী, তাপী, আন ও সুমুগূর অনভ্তশরণ 
পরিকলনা পূর্বক স্মৃতিকার আার্যাসমাঙ্জের উপনিবেশ একটা! নিদিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করিহা 
ক্গাতীর এঁক্য দৃ়বন্ধ করিতে প্ররাস পাইগ্লাছিলেন। এই সংস্কারের জন্য গঞ্গার ছুই 
তীর নধ্যনিবাসে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরে বাদ পরম প্রাঘার বিষ, 
এই বিখাসে ধরধাসথরাসী হিন্দু পুণা অগ্দিন করিবার আশার গঞ্জাতীরে বাসের জন্য এতটা 
লোলুপ হইয়া পড়িযাছিলেন। এক. টুকরা অস্থি ষে গঞ্গার ছল স্পর্শ করিলে মৃতের সার 
নরক-ভোগ অসম্ব হয, এমন নদীকে কে উপেক্ষা করিবে? এমন কি পাঠান দরাক্‌ খা 
পর্যন্ত সংস্কতে গঙ্গান্তব লিখিযা গিয়াছেন।* পাদটাকায় উল্লিখিত বিধর্মী পার্ধদতী রার 
লগ্ুনে বাস করিনা এক কৌটা গঙ্গার জলের জন্ত সৃ্থাকালে উৎক্তিত হইয়াছিলেন। 
১ বরং 'আলিবদ্দি খা মৃত্যুকালে কিরীটেশ্বরীর পাদপ্পৃষ্ট গঞ্গাজ্জল পান করিয়া শান্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। 
এই ব্যাপক সংস্কারের ফলে আধাসমাঙ্গের বালস্থান একটি গণ্ভীতে বিশেষ 
ছাবে সীমাবদ্ধ হয়! রহিল। গঙ্গার ছুই তীর খুরিলে নল ক্দাধাসমাঙ্গের একটা প্রধান 


পেগ লওযার পরে জীগনের শেষ জগ বিলাতে খাপন ক্রেন; সেই বস িনি বিপ্রীক ই বিগাতে এক 
] সেখ বিবাহ করেন। কিছ এই সমর দেশ ও বসবা হতে দরে ই ডাথার হিপ জীতি গা 

হই উঠে তিনি ছীত্াদীতে “৪০০০। 079850500৯8 ০০009440011 ছিপু ছাড়ি ই হপু হণ) 
নাক একখানি পুক পপ করেন। হে পক ভাথার সুুক্াগ উপহিত হজ, তখন ভিনি ছার 
গন পথকে সু করিা বলেন ছে, হা পে হিনি থাহাতে একি, গঙ্গা্ল পান করিতে পাবেন 
তাহার ধাবা না করিলে ছার সু হুগক হইছে না। এই রী বিলাত হইতে রা মহাশষের সমাীছগণের 
শিক্ষট এক শিলি গঞ্গাজল পাঠাইযার না কা্ৃতি দিনতি করিথা থে সক চি লিখি ছিলেন, মেল হার 
আরও হুলেখক জু কব সেনের নিকট ছিল। গান্ধি সনি পড়ছি, ভাখাতে “14 0১7 
15০10058000 ০৫ 0 জর ্মার প্যান ্ামী এক তৌটা গঙ্গা জলের অন্য কাতর হই 
পড়িগরাছেন” প্রস্ৃতি চাষের কখ! ছিল। এরূপ সাহেবী জঞাবাপনস ্ােপত্যাগী বাক্তির যনের এইরাপ সংকার 
কি দ্থাশ্চ্র বিষ লঙ্ে? শামি বেহালা খাকি। কোন কোন সমগ্র দেখিয়াছি, ১০/১৫ হোপ প্তিকস 

কি! লোকের! দস্িপদিক্‌ হইতে শব বে করি লই বাইচেছে-_-গা্গ তে দাহকাখ] কিষার ছল 


ভু 


৬ বৃহ বঙ্গ 


শাখার সন্ধান পাইতে কোনও কষ্টুই হয না। নতুবা এক সমজধে যে ঝারিখণ্ড বন সিংহ, 
ব্যাস্ত ও অপরাপর হিংজ পশ্ুসছুল ছিল, যে প্রাগ্জ্যোতিষপুর 
অতি ছর্গম স্মরপ্য ভেন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত, পুরাণের 
উপগ্ কথিত মানিগরা লইলে, সগরের নমসংখা বংশধর থে রালা 
স্থাপন করিতে বাইয়া ক্মকালে কালগ্রাসে পতিত হই়্াছিলেন-_লেই কিরাত, মেচ, কুকি, 
হাক্গাং, চাক্মা। প্রতি জ্বাতি-ধ্ুষিত ক্মারণা প্রদেশে কে ভরসা করিয়া আসিত? 
গলপা ধু ভীহার স্বী্র উপকূল নহে, চুষার সমগ্ত জন-বিরল স্থানে 'াধ্যসমাদকে 
ন্াহ্বান করিয়। ক্যানিযাছেন। এই অন্ত কালীঘাটের মরাগঙ্গার কদদিম-জলে ব্ববগাহন 
করিবার জন্া নি শত শত লোকের ভিড হযর,_সণচ এককালে যে সকল নদী গদার ধান 
শাখা ছিল, ক্রাম্মণগণ বৌদ্জাধিকানে দুষিত মনে করি যাহাদের সহিম! দুণত করি 
দি্াছেন - পূর্বের সেইরূপ বড় বড় লী এখন কমার আদর নাই 
স্বাহাদের পক্ষে নান! কারণে গঙ্গাতীরে বাস করা অসন্তব হইয়াছিল, সামািকগণ 
২৭ তাহাদিগকে খন ঘন গঙ্গাতীরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
সবি হিল: পপ্রিক1 হাতে লইলেই দেখিবেন, কোন্‌ কোন্‌ যোগে গঙ্গান্সান 
বি শন গঙগানীনে গৃহসথের পক্ষে বপ্তপালনীয ; সেই সেই যোগে এবং গ্রহণাদি 
উপলক্ষে গঙ্গাতীরে যে ভিড় হন উহা! সামলাইয়া লইতে সংখা 
্থচ্ছাসেবক গলদ্ধর্্ হইয়া পড়েন। 
গঙ্গাভক্কি আধাসমাঙ্গকে কোর অঙ্ছেস্ ্থাতরে আবদ্ধ করিঘাছিল। গঙ্গা শতমুখে 
সমুদ্রে পড়িয়াছেন ॥ আমাদের বঙ্গদেশ_শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমস্ত পুর্বভারত গঙ্গার 
ক্মাবিষ্ঠাবে ধন্ত হইয়াছে। এই গঙ্গার উপকূলে শত শত মঠ উখিত হইয়া এককালে 
'ভারভীগ সাতার দিক্প্রদরশন করিরাছিল। গঙ্গার উপক্লবর্তী ও তৎপাশব্তী বিশাল 
'দনপদ-_যঠ, মন্দির, অন্লীলিকা ও রাজপ্রাসাদে সমলড়ত হই! এবং ক্রুঘকের হলচালনের পক্ষে 
উৎ্ট উর্ধার কুমি বহন করিয়া লক্ীর পদাদষ-লাঞছিত হইয়াছে । যেখানে গঙ্গা স্বয়ং পৌছিতে 
পারেন নাই, প্রাটীন কালের এক র্রাজ্ধি দীর্ঘজীবনের তপন্তার দ্বারা প্রশস্ত খাদ খনন 
করিয়া বহছ-যোজন-ব্যাপক সেই সহাদেশে তাহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন; সেই পুণান্নোক 
মহাঙ্জনের কার্ধা সম্বন্ধে ব্দামাদের প্রবচন-সপ্রাট্‌ ডাক বলিয়াছেন, “মনুবি যদি মর্গে ভগার 
খাদে” (যদি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয, তবে ভগীরখের খাদে মরাই শ্রেয: )1 
সিদ্ধ ও সরস্বতীর বে উদ্দসিত বর্ণনা! গেছে পাওয়া যায, তাহার সঙ্গে পুরাণে লিখিত, 
গঙ্গ-ন্োন্ের একটা জেদ দুষ্ট হধ। স্বখেদের প্রথম ষপ্ডলের ও স্ক্রু; ষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ ও. 
৪ সুক্ষ; সগ্রম মণ্ডলের ৩৯ ও ৯৪ স্্ পাঠ করিলে দেখিতে 
সঙ্গের পার্ক | পাইবেন, বেদের সরা সি ও সরন্থতী সঘক্ধে যে সকল ভ্তোর 
লিখিযাছেন, তাহা উদ্ধসিত কবিতা ভিন কার কিছুই লহে। 
(বিশীলতোয় জলরাশির ব্দপরূপ কপ, মধুপুষ্পপ্রহু তরুলতালমলঙ্গতা তটরমি ও নানা 


বযহগক্ প্রদেশে আধা- 
সমাজ অিষঠা। 


হি 


চু 


বহু বঙ্ছে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ ৫ 


শাখাসেবিত তরঙ্গ দর্শনে বৈদিক কৰি বিশ ও সানন্দে শরিগুত হই সর পাঠ 
করিয়াছেন। বান্সীকিরুত গঙ্গাবরণনা (রামায়ণ, অযোধ্যা) কতকটা সেইকূপ বটে, কিন্ত 
পুরাণের প্রশংসা, হন্তাবিধ, ভাহাতে গঙ্গাতীরে বাস হিন্দু স্মতির অন্থশীসনের শনতর্ত 
হইয্াছে। সেই সকল লোক কবিস্বের সীমা কতিক্রম করিয়া সামাজিক বিখিতে পরিণত 
হইয়াছে,__তাহাদের উদ্গন্ত তি স্পষ্ট । 

"মামাদের বাঙ্গলাদেশ যে মহাপ্রাকুতিক শক্তির পুণা-প্রভাবে ধনধান্তশালী, খ্রামজ্রী- 
মণ্ডিত ও সভ্যতার শেখরাসীন হইয়াছিল__সেই স্থুরতরঙ্গিনীকে ভগীরণের পু্ীকৌশল 
যেদিন শাখা-প্রশাখা-সমৃদ্ধ করিয়া! এ দেশে বহমান করিয়াছিল, সেইদিন একসঙ্গে 
এদেশে আর্ধাসভাত! এবং ভাগালগ্ষীর প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইস্থাছিল। গঙ্গার এক ভ্তোত্রে 
ভক্কিমান্‌ কৰি লিখিযাছেন যে, হে মাতঃ গঞ্গে ! তোমা হইতে দুরে কবন্থিত কোন রাজের 
অবীশ্থর হওয়া ক্মপেক্ষা তোমার জলের কষুত্রতম মস্ত বা! কাচ্ছপ হওয়াও নামি দিকতর 
বানী মনে করি । 


ন্বিতীন্স পর্লিচেক্ছদ 
বুহুৎ বঙ্গে বৌন্ধ ইতিহাসের বিলোপ 


শন্মশোক যাহার কীন্থি ছাইল রি 
গান্ধার হ'তে জলখি শেষ 
তুই কিনা মাগে! তাদের জননী, 
তুই কিনা মাগো তাদের দেশ” -_বিজেক্জলাল। 
বৈদিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয, পূর্বভারত ক্মতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্ধানিবাসে 
পরিণত হইবাছিল। এতরের ক্রাক্মণে পুগু,গণকে বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া! নির্দিষ্ট করা 
হইস্থাছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, চক্রবংনীয় অসূত্ত নামক 
পরা ছারতে মা. এক নৃপতি ধর্াশ্োের নিকট প্রগৃজ্যোতিযপুর স্থাপন করেন। 
শতপথ আদ্ধণের প্রমাণে দৃষ্ট হর, বিদেঘমাধৰ নাক কোন রাজা 
 ধ্াসত্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন মহাভারতের কর্ণপর্কে, লিখিত হইয়াছে, 
কলি, মগধ ও জেদি দেশী বহাত্মার! শাশ্বত পুরাতন ধম সবিশেষ বত 'ছেন 


৪ 


৬ রুহ বঙ্গ 
গঙ্গার নবশাখা খনন করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে নিলাইমা দিয়াছিলেন7 কপিল, ভুগীরধ ও 
গঙ্গার বিগ্রহ এখনও তথা পুছিত হইনা থাকে । ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা,পুজক 
চত্তাইগণ দেই হইতে তথায় মাইয়া বঙ্গের দুূরতর সীমায় নদার্যাসভাতা! বিস্তার করিয্নাছিলেন | 
চঙ্গনাথ ভীর্থও ন্সতি প্রাচীন । ভ্রীহট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন তীর্থ আছে, সেগুলি 
ম্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান । আমরা পরে তাহা আলোচনা করিব (পরিশিষ্ট ীহট্রের 
ইতিছাসাংশ ভ্রষটবয )। 

এই সকল শ্রযাণ ছারা স্পইই প্রতীরমান হয়, পূর্বভারতে নআরথাসল্ভাতা অপেক্ষারুত 
আধুনিক গমবের বিষ নহে। তংপরে কুকের জ্ঞাতি ২২ ভর নেমিলাথ অন, বঙ্গ প্রভৃতি 
দেশে পির ত্রাণা ধর্ছের প্রতি বিদ্রোহের ভাব শিক্ষা দেন? তিনি এই সকল দেশে 
ৈনধন্থ বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। মগধাদিপতি জরাসন্ত, প্রাগূজ্যোভিষপুরের নরক, 
ভগদত, পৌগু, বাহুদে প্রকৃতি পুর্বভারতের রাজারা ক্ুষণন্েধী ছিলেন; ভরিপুরাধিপতি 
তিপুর নিঙ্গেকে স্বয়ং ঈ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে গৈন ও. বৌদ্ধ ধর্ম 
ব্য ূ্বভারত ভাসির। গিগাছিল, হুর ব্াপ্ষণেরা এই দেশকে গ্াহাদের গণ্তীর বহিদৃতি 
করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। স্ঠাহারা প্রাচীন শান্তে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্র করিয়া সমস্ত 
পূর্বভারতকে কলম্কলাছ্িত করিয়াছিলেন; অঙ্গ, বন্দ, কলিঙ্গ। মগধ এমন কি সৌরাই পরাস্ত 
বৃহৎ জনপদকে হারা! ার্াগণ্তীর বহিছত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন-__“থাহারা ভীর্- 
খাক্রার উপলক্ষ ভিন এই সকল দেশে গমন করিবেন তাহাদিগকে প্রা়শ্চি্ত করিয়া স্বদেশে 
ফিরিষার ধিকার লাভ কঞ্পরতে হইবে।” 

“অঙ্গ-বঙ্-কলিঙ্গেযু,সৌরাষ্ট্রে যগধেহপি চ। 
তীরধধাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুন: সংস্কারমর্ভতি ৪” 


কিন্ত গোকটির হারাই এমাণিত হইতেছে যে, এই সুরু নিষিদ্ধ জনপদে 'ধ্যাগণ- 
পুঙ্গিত অনেক তীর্থ বহপূর্ক হইতেই বিশ্রমান ছিল। এক কালে যে সকল স্থানে খ্রি 
তীখস্থান করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে উহারা নিষিদ্ধ রাজো পরিগণিত হইল কেন? ক্সাদি- 
মুখে এ রাঙ্গা আধ্যগণের ধুষিত হইয়া পরে গাহাদের এক বৃহৎ শাখা দ্বার! পরিত্যক্জ 
হইয়াছিল কেন? ইহার উত্ধর এই,বৌন্ক ও জৈন ধর্টের হাঁ! বহিত হিন্দুর চক্ষে 
এ দেশকে দুষিত করিয়াছিল। তী্করড়ামনি পাশ্নাথ পু, রা ও তালি প্রদেশে 
চাতুর্যাম রথ এচারপরব্বক করনের শিক্ষা দিয়া যজ্ঞ ও কপ্মকাুময় আগণ্য ধর্সর 
বিয্রোহ ঘোষণা করেন। এই জন্ত হিন্দুদিগের দ্বারা এই দেশ নিষিদ্ধ হইস্াছিল। এই, 


আসা দি করে নাল বদাধগণের ভি তির শাখার হব-বিহেধের পর 
৪755৮ প্রদান করে সাত্র। বে মগধ, চা ভারতের 
 ই্িহালের সরধ্রে্ট গৌরব, তাহাদিগকে অনাধ্য 


ভি 


বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ ৭ 


গৌড় সন্ত ক্তি প্রাচীন। পরবন্থী গড়েমবরগণ “পক্ণগৌডেশ্বর” কৰা বিদ্ধাপবর্বতের 
উন্তরবর্তা সমস্ত 'ার্যাবন্রের অধীর এই গৌরবাদ্িত উপাধি ধারণ করিতেন । 'অল্কার- 
শান্ের একটা প্রাচীন রীতির প্রবন্তন৷ করিয়াছিলেন গৌঁড়ীন্ আলঙ্কারিকগণ । 
রামারণ ও মহাভারতকে আমর! বর্তমান যুগের নিপ্দেশ নতন্থসারে ঠিক ইতিহাস বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি না। পুরাপগুলি স্বন্ধেও সেই একই কথ|1। তথাপি এই সকল 
কাবা-পুরাণে যে যথেষ্ট এতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। 
ইহাদের কাব্যাংশ ও ধর্মতম্, ভক্ষিব্যাখ্যা ও উপকথা ছাড়িয। দিলেও ইহার! যে 
এরতিহাপিক তন্বের এক একাটি দিপদরশনস্বরূপ, তাহা অবপাই স্বীকার করিতে হইবে। 
উপকথা-বহুল এ্রতিহাদিক উপকরণ পাশ্চান্তা দেশে অগ্রাহ হয় নাই। লে দেশে 
ভায়তবধ্ধের স্তায় এত তাক্রশাসন ও প্রস্তরলিশিও পাওয়া যায় নাই। মুলক এই 
উপকরণগুলি হইতে প্রক্কত এতিহাসিক তব বাহির করিতে হইলে সুপ বিচারবুদ্ধির 
াশ্র্ লইতে হইবে। তাম্রপাসন মে বিশস্ততার প্রতীক, তাহাও আমরা বিনা দ্বিধা 
খহণ করিতে পারি না। তাহাতে তোবামোদ-দরীবিগণের অতিরজন € সত্যের অপলাপ 
আছে। সর্ধতই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিঝা সত্য নিরণ্ করিতে হয় 
যখন সমর! মহাভারত ও হুরিবংশ প্রন্থৃতি পুরাণে নরক, ডিষ্থক, নুর; ভগদন্ধ, 
জরাসন্ধ। পৌগু, বান্ুদেব প্রতি বহুবিধ শশাধারাঙ্গাকে কুষেচর বিরুদ্ধে ভ্িযান 
নজর ধল করিতে দেখিতে পাই, তখন নামাদিগকে শ্বীকার করিতেই 
লিল হইবে যে, ভারতমুদ্ধের গ্রান্জালে পূর্ব্জারত ক্দনেক পরিমাণে 
নক-প্রবন্ঠিত বরাঙ্গপা ধর্টের বিরোধী হুইয়| পড়িয়াছিল। এই 
বিরুদ্ধত! উত্তরকালে বৌদ্ধ ও লৈন প্রাধান্তের যুগে পুর্বভারতকে কয়েক শতাব্দী কাল 
নবমুগের হিন্দুপিগের নিকট বর্জনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুবিছেবের জন্তই ক্মামনা এই 
দেশের প্রন্কত ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলাম। কৃষ্চের প্রবল সহায়তার যে ব্া্গণা 
শর্শের পুনকুখান হইয়াছিল, সেই পুনকণিত হিন্দুর লৈন-বৌদ্ধদিগের উচ্ছল অধ্যায। 
এদেশের ইতিহাসের পৃষ্টা হইতে একেবারে মুছিযা ফেলিরাছিল। বৌন্ধবিহারের নাম 
গুনিলে হিন্দুগপ কাণে গুল দিতেন, এই পাপ নাম উচ্চারণ করিতে নাই-_শিশ্তুরা এই শিক্ষণ 
পাইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ-বর্দিত সমতটের রাঙ্জধানী কাম্তা নগরে ( কণ্ঠস্ত, আধুনিক সময়ে 
কুমিল্লার নিকটবন্থী কাম্তা) যেখানে সঙ্ারাম ছিল বরঘানে উহার নাম "বিহারমওল”__. 


চি 


৮ বৃহৎ বঙ্গ 
সর্বাতরমারাধ্য হিন্দুদেবতার 'নেকগুলিই বৌন্ধতন্ম হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ দেবদেবীগণ 
হিন্দুর মন্দিরে প্রতিষ্টিত হইমাছেন এবং হিন্দুর! গাহাদিগকে বেমালুম নিজন্দ করিয়া 
বৌদ্ধন্ণ নস্বীকার করিয়াছেন; এমন কি তারা, কালী, সরস্বতী প্র্ৃতি দেবভাদিগকে 
আমরা যেভাবে পুজা করিয়া থাকি, তাহা বৌদ্ধ তঙ্থের অন্গত। তিনি দেখাইয়াছেন, 
উত্রা, মহোগ্া, বঙ্গ! প্রন্থতি সাতাট দেবতা তারার ক্বপান্তর, এবং তারা দেবীর উৎপত্তি 
বৌদ্ধ ধর্ম হইতে; ইহার মাথায় “ অক্ষোভা,স পাঁচটি সুস্রা ও “একটা নাম সমস্তই বৌদ্ধতারা 
হইতে গৃহীত । পরবন্তা হিন্দু তাস্তিকগণ *নদক্ষোভা” অর্থে শিব এবং “একজটা%ও হিন্দু, 
দেবতার বিবৃতি বলিযা! ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কিন্ত ক্ষোভ প্রকৃতপক্ষে ধ্যানী বুদ্ধ; 
একজটা বৌদ্ধ দেবতা, এবং ছুগ্রাগুলিও বৌদ্ধ তঙ্ান্ছগ । হিন্দু তথজের যেগুলিতে শবন্তরপ 
ব্যাখ্যা দেওয়। হইয়াছে; তাহার কোনটিই সম্তম শতান্ধী হইতে ক্সধিক প্রাচীন নহে? 
এবং বৌদ্ধ তঞ্জে এই সকল লক্ষণ যেরূপ দুষ্ট হয়__হিন্দু তঙ ব্যাখ্যায় তাহা নাই; 
তাহ! কোনন্প গোঁজামিল মাত্র । সরস্বতী অবশ্থা-বৈদিক দেবতা, কিন্তু বগদেশে ইহাকে 
ভর্ক্ষালী বলিয়া পুজ! দেওঘা হইয়া! থাকে । বিনযবারু বলেন, *সপন্্রতী বৈদিক দেবতা), 
পুরাণেও ভাহার পুজা 'সছে এবং পুরাশগুলি প্রায়ই তাস্জিক যুগের পৃর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, 
মে সকল কথা আন্বীকার করিবার উপানধ নাই......-.....কিন্ধ যখন ভর্রকালীর সঙ্গে 
সরঙ্ষতীর সংযোগ হইয়াছে তখনই বুঝিতে হুইবে 'আমরা যে সরদ্তীর পুজা! করিতেছি 
তিনি (বৌদ্ধ) তারার একটি রূপভেদ” ( হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন/-লেখমালা, ১৮২৮ পৃঃ)। 
কালিদাস শিবের বিবাহকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে কালীদেবীর যে বর্ণনা দিাছেন, তাহাতে 
মনে হয় তখনও তিনি হিন্দু দেবমন্দিরে বিশ্বমাতৃকপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। 

এই ভাবে দুষ্ট হব, হিন্দুরা বৌদ্ধধন্ শুধু নষ্ট করিয়া! ছাড়েন নাই, তাহারা দুহাতে বৌদ্ধ- 
ভাতার লুঠন করিয়া সমস্ত লুষঠিত বোর উপর নিন্ম নিজ নামাঙ্ষের ছাপ দিয়া উহা সর্ধতো- 
ভাবে নি্গন্থ করিয়াছেন। হিন্দুর পরবন্তী স্তার-দর্শন, ধর্দরশাস্থ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই 
লুষ্টনের পরিচঘ আছে__কোথাও স্বণ-স্বীকার নাই । এইভাবে হিন্দুর! বৌদ্ধধন্টের ইতিহাসের 
[বিলোপ সাধন করিঘবাছেন। বঙ্গের পশ্চিমোন্ধর উপান্তে শ্রিষদর্ীঁ অশোক প্রভৃতি যত বড় 
বড় রাঙা জ্গিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ষে ব্দামাদের নিকট ঠাহারা নামে মাত্রও পরিচিত 
ছিলেন না। বঙ্গগৌরবের মধামনি কিক্রমপুরবাসী দীপধরের নাম পথ্যস্ত বিক্রমপূরবাসীর! 
দুলির! গিঘ়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদক্পুত্প ও বর্ণ বিহারের নামই বা! কে. 
ুনিমাছিল? কেবল ব্যামরা নখিটির, ভীম প্রৃতি পঞ্চ পাগুবের নাষ লই গর্ব করিতে 
শিখিয়াছিলাম ; কেবল এব, প্র্লাদ প্রভৃতির স্থপ্রে বিভোর ছিলাম। বাড়ীর কাছে 
কলিঙ্গের যে ভীষণ যুনক্ষেত্রে লক্ষ সৈন্ত হত্যা করি রাক্গ! আশেক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন,। 
নেই রূপ মহাযুদ্ধের কথাও আমরা একেবারে দুলিযা গিয়াছিলাম | কিন্ত কবে কোন্‌ মুগে 
কুস্তকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মাইন স্্রীৰ প্রন্ততি বানরের ঠ্াহার উদরস্থ হই 
করি দা বহিগৃত হইয়াছিল এবং লঙগণের শক্তিশেল উপলক্ষে মাকুতি কবে কোন্‌ 


ক 


7. 


বৃহ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ রি 


দিক্‌ দিদা গন্ধমাদন শৈল কে করিয়া ল্াকষেত্ে উপনীত হইয়াছিল, স্রগাতীত কালের 
সেইন্ূপ উপকথা ন্মামর! পরার ছন্দ পাঠ করির! কঠস্থ করিবাছিলাম। বগুড়া জেলায় 
| ভীঘ কৈবর্তের ছাঙ্গালকে আমরা দ্বিতীয় পাগুবের কীন্ধি পরিকমনা করি গ্ক্তিতে 
গণগদ হইয়াছি এবং ঢাকা! জেলার সাভারের বৌদ্ধ রাজ হরিশচন্জের প্রাচীন প্রাসাদের 
ভগ্রাবশেষকে পৌরাপিক হরিশ্ন্দ্রের বাড়ী যনে করিয়া মম্রদ্ধ হইয়া! তৎসঘন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি। ত্রিপুরা জেলার ম়নামতী পাহাড়ে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লোকে শুস্ত- 
লা নিশুস্তর অস্থি বলিয়া নির্দেশ করিম থাকে | দন ও বৌদ্ধ দেবতার 
৬. জলে ছিলনা বিশ ধের প্ীতে পলীতে পাও যাইতেছে কি ঠাহার থে বৌ 
বা দৈন ধর্সের অন্তর্গত তাহা কে কবে মনে করিয়াছিল! কোন 
কোন স্থানে দিগন্বর তীরথন্কর শিবরূপে পুঙ্গিত হইতেছেন। এক স্থানে দেখিষাছি বোধিতরুর 
নিয়ে উপবিষ্ট বুদ্ধ বিগ্রহ্ের নাম পারা! দিন্াছে “জটাশক্কর,/__ৃদ্ধের শিরের উদ্ধে বোধিতরুর 
[৫ প্রপু্জ ঈটাম্থরপ প্রতিভাত হইফাছে। বুদ্ধসষ্ধিকে সিন্দুর'যণ্ডিত করিয়া গ্রাম্য পুরোহিতের! 
তার! মৃষধিজ্ঞানে অগ্চনা করিয়া! মাতৃপূজ্জার বাঞছ! চরিতার্গ করিয়াছেন, এবপ সংবাদও আমর! 
৮ জানি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশগ লিখিয়াছেন, শত্রিপুরা বড় কাম্তা খামে 
বিহার মণ্ডল বৌদ্ধ তরি কৃষণমন্ধি বলিয়া পূঙ্ছিত হুইয়া' থাকে” (প্রতিভা, তৃতীয় বর্ষ, 

দবি্তীর সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ ))। 'আনেক স্থলে অশোক-্স্ত “ভীমের গা নামে অভিহিত | 
হিন্দুদের ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, ধাহারা এই সকল প্রমাণ ছার! 
ইহাই প্রতিপর করিতে চাহেন, যানি প্রাহািগকে সমর্থন করিতে পারি না) বৌদধর্সের 
এতি ব্রণের এতই বিহিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ-কথা যেন কেহ না শুনে 
এই উদ্দেশে তরাঙ্গণেরা ইচ্ছা করিয়া তাহাদের কীন্তি লোপ করিয়া 
৬ নী্ধ ও দৈনদিগের প্রতি দিদ্ধাছিলেন। সত্যাটে বুনধ-ির্ধাণের প্রা্থ গেড় হান্ছার বংসর 
সা পরে জ্দেব কয়েকটি ছে বুদ্ধের বন্দনা করিয়াছেন। ন্মারও 
ছই এক স্থলে হিন্দুর এইরূপ উদ্দারভার পরিচ্ দিষ্বাছেন। অগাধ অপ্রমেঘ হিন্দুশাযনের 
মধো পরবন্তী কালের সেই সকল শঙ্ক্রি ধর্তীবোর মধ্যেই নহে । কি ভীষণ অত্যাচারের 
] সহিত ত্রা্গণের! বৌদ্ধ ও দৈনধন্্র ভারত হইতে নির্ুল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, 


গ্ তাহা বি নামক গর নিঃলখিত কথাও পাঠ করি তে পা যায 

| রি "ছ্টমতাবলঘিন: বৌদ্ধান্‌ দৈনান্‌ অঅসংখ্যাতান্‌ রাঙ্গদুখ্যাননেকবিসা-প্রসঙ্গভেদৈ- 

ূ নিত তেষাৎ শিরাংসি পরুতিসথা বহু উহখলেদ,নিক্ষিপ্য কঠদ্রৈ"চপীরুতয চৈবং 
লা বততে(” ঈৈনদের প্রতি নার যে সকল ন্মাহুষী অত্যাচার 


১০ বৃহৎ বঙ্গ 


কাড়ি লইক্। তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর প্রার্থনায় ধর্মের 
বেদ্ধের) সন টলিল, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধম যবনন্পী 
হইয়া মাথার টুপি শরিয়া কামান হাতে লইলেন। দেবভাগণ ইজার পরিয়। ্াঙ্মণদের 
বিরদ্ধে বভিযান করিলেন । দ্ধ মহমদ হইলেন; বিষুঃ পরপর এবং ন্াদম শিব হইলেন ।” 
এই 'অবভারের তালিকা খুব দীর্ঘ, তাহাতে গণেশকে গা্গ, কান্তিককে কাজি, গিদিগকে 
ফকির এবং ইন্জরকে আমর! যৌলানা-্পে দেখিতে পাই। চনতন্ধ্য প্রভৃতি দেবতারা 
শনাতিক হইয়া সামরিক বাঙ্গন! বাজাইতে লাগিলেন। শৃন্কপুরাণে "নিরসনের কন্মা” নামক 
শরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বণিত আছে । 

মালদহ দ্েলার কোন স্থানে হত সুসলমানগণ কর্ধুক ত্রান্গণগণের উত্পীড়নে উল্লসিত 
হইয়া উৎপীড়িত সন্ধশধশ্ররিগণ এই ব্যাপারে দৈব প্রতিশোধের পরিকল্পনা করিয়াছিল। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে 'বু্ধদেবের ন্মবতার” বলি! নি্গকে প্রচার করিয়া 
বর্ধমানবাসী রামানন্দ খোষ নামক একব্যক্তি' একখানি রামায়ণ 
রচনা করেন, তাহাতে সাহার বৈষণবধর্টের প্রাতি বিদ্বেষ ন্সতি কুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । হিন্দুরা বৌদ্ধ ও ডোম প্ডিতদিগের বৃত্তি লোশ করাইয়া তাহাদের হস্ত হইতে, 
'দেবমন্দিরের পুক্জার অধিকার কাড়ি লইঙ্গাছিলেন। ডোমাচাধাদিগের নাম বৌদধ-সাহিত্যে 
পরিচিত। যে সকল বৌদ্ধ পুরোহিত তাস্িক অনুষ্ঠান করিয়া তি হেয় জিনিষ ভক্ষণ 
করিতেন ঠাথারাই সম্ভবতঃ “সেখর শ্রেমীতে পরিণত হইয়াছিলেন। শব্দটি 'মহস্বর” শঙ্ের 
কপত্রংশ বলিয়! নে হয্ব। হিন্দু স্থতির বিধানে চগ্ডালের! মেখরদের বর্তমান কার্যে নিযুক্ত 
ছিল। কিন্ধ কালে যখন চণ্ডালের! হিন্দুর নিতান্ত শন্থগত ও সমাজের নিরশ্রেণীর গণ্ীতু্ 
হইয়া পড়িল, তখন বিজিত শত্রগণের মধ্যে ধাহারা তাষ্সিক ন্থষ্টানাদির দরুন নিতান্ত হেয় 
জিনিষ ঘাটাদাট করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, হারাই চণ্তালের কাঙ্ছের ভার লইতে 
বাধ্য হইলেন। ইহারাই তরান্দণদিগের বিরুদ্ধে গড়াইয়াছিলেন। এদেশে ক্রান্মণা প্রভাবের 
পুনরদ্থাদয়ে বি্গিত বৌদ্ধদিগের প্রতি যেরূপ কঠোর নিপীড়ন চলিমাছিল, তাহাতে বৈষ/বের! 
ষঙ্দি সেই সকল হতভাগোর জনত স্বীয় সথাজের স্বার উদঘাটন না করিতেন, তবে সেই শ্রেণীর 
সকলেই মুসলমান হইয়া! যাইত। কেবল বৌদ্ধধর্টের প্রতি নহে, ক্নদ্দিগের প্রতিও ব্রাঙ্ধণা 
বিদ্বেষ প্রঙ্ছলিত ছিল, “হস্তিন! লীভযমানোহপি ন গজ্ছেক্জৈনমন্দিরস্ঠ এই একাটি কথায সেই 
বি্বেষ বিশেষভাবে ব্যক্ত হইরাছে। দাক্ষিশাত্যে শৈবের! বৌদ্ধ ও কৈনদিগের মণ্তক ছেদন 
করিয়া কিরূপ নিট্রভাবে তাঁহাদের মতের ধংস করিয়াছিল, তাহা! সথানাস্তরে লিখিত হইবে | 

খাহা হউক বিষে ও উৎপীড়নাদি লন্েও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মরশান্র ও দশনের সারাংশ 
্রাঙ্াণেরা নিজেদের শাস্তের অন্তর্গত করি! শেষে এই ছুই বকে বঙ্ছন করিয়াছিলেন । 
এ দেশের বর্তমান হিঙ্দুধর্্ নন ও বৌদ্ধ শান্ের দ্বণ তাহার ইতিহাদের প্রতি পৃষ্ঠায় 
হন করে। 

'বোদ্-ইতিহাস আঙ্গণেরা হবেচ্ছায় ও ঘোর শক্রতা করিয়া লুপ্ত করিয়াছেন । তাহাদের 


সমীর ঘন । 


ভি 
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ঝাঙ্জো যে কোন কালে পৃর্েদাক্ত ছুই প্রধান ধশ্চাবলম্বী সম্প্রদায়ের এরূপ 'পাশ্দধ্য লীলা হট 
শিয়াছে, ভাহার চিন্মমাত্র বাহাতে না থাকে ভাহান্া উঠি পড়ি! তাহাই করিয়াছেন, এজন 
আমাদের প্রাচীন ইন্তিহাস উদ্ধারের পথে এত সদ্রাার । 

শুধু হিন্দুরা নহেন, সুসলমানেরা'ও বৌদ্ধ ধপ্ৰ ও শান্তের বিলোপসাধনে সচে্ ছিলেন। 
যগধের রাজধানী ওদন্তপুরে তুরগ্গণ বঙগবিজঞের কিছু পর্বে বু বৌন্ধভিক্ষু ও শরমপের 
প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন এবং তথাকার সুবিস্কত পাঠাগার আলাইয়! দিয়াছিলেন। নৌন্ধগণ 
নেপাল, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রন্থতি সীমান্ত প্রদেশে পলাব্বন করিয়া তাহাদের জীবন ও 
জীবনাধিক প্রি ধশগরগুলি কতক পরিমাণে রক্ষা করিগ্রাছিলেন ; তৎপরে ব্রা্দণা ক্রোধে 
প্তাহারা যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শীঙ্ী মহাশর লিখিবাছেন, 
"বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি নসাধারণের ভাষা! হইতে ন্্হিত হইখাছে,_থে জনপদে এক 
কোটার 'অধিক বৌদ্ধ এবং ১১,৫০* ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ৩৯ 
বৎসরের চেষ্টা পাওয়া যা নাই। বুন্ধ-_-বিধুর ব্ববতার্বকূপ কচিৎ উল্লিখিত হইয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহার ধা্মাবলীদের নাম ও শন্রমত বিশ্বৃতির তল জলে চুবিয়া গিয়াছে ; 
শুধু নৈঝাঘিকষের! বৌদ্ধমত-ধগুনোদ্দেশ্ে ঠাহাদের গরন্থাদির কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন. 
কিন্তু পে সকল ভ্তায়ের গ্র্থ এখন নই পঠিত হুয়। বে পূর্বভারত বৌদ্ধধঞ্চের প্রধান 
লীলাক্ষেতর ছিল, তথায় বৌন্ধধর্শের থে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও ছুঝোপীয় পরস্থতান্বিক- 
গণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে” (11৮৩9%০ 91 14774 10000097 
00০08৭৮ ১ পু১)। 

বৌদ্ধ-বিয়ের পর বা্গলা যখন নব তরাঙ্ষণ্যে দীক্ষিত হইল, তখন ভুলি! গেল থে 
এককালে এই দেশের সীমান্তে নালন্দ। ও বিক্রদশীলা! বিহার ছিল, দীপদরের গ্রাতিভা দেশ- 
বিদেশ উদ্দ্ল করিয়াছিল, এদেশ হইতে বাঙ্গালী বীরেরা যাইয়া সিংহল বিজয় করিরাছিলেন 
এবং এদেশের বীনান্‌ ও বিতপাল শব্ধ এসিযার চিত্র হই! শিল্পজগতে এক অকৃতপূ্ব 


৯২ বৃহ বঙ্গ 
ষ্ঠ গৌড়, সত, কশ্ান্তের চিজ, 
(কোথা হরিকেল কোথা করণ জবণ! 
পথে পথে রালধানী__ফুলের বাগান, 
এতো নহ্ছে বঙ্ত__ এষে বঙ্গের "মশাল 1” 
বা্গলাদেশের সীমা-নি্েশ করা কঠিন। প্রাচীনকালে কতবার যে এ দেশের 
রায় সীমার পরিবঞ্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণ করা সহজ নহে। পুরলাকালে চীন, বরদ্া 
কলিঙ্, প্রাগঙ্গোতিবপুর, আরাকান, ত্রিপুরা প্রতি নানাদেশ এই ভৃন্াগের ভিন্ন ভিন্ন 
অংশের উপর আ্িপত্য স্থাপন করি! এ দেশের রাষ্ট্র কলেবরকে যুগে যুগে বহুধা-বিভক্ত 
এ বিচিত্র বর্ণে লাঞ্ছিত করিয়াছে । 
এক সমন্ধে যেমন গৌড-সাম্রাঙ্ছা বৃঝাইতে বিক্বযোত্তরসীমায় কনোজ, সারন্্ত গৌড়, 
বাপের রা পাখা শিথিল ও উৎকল-_এক কথার গোটা আব্যাব্টাকে বুঝাইত, 
নিক লেইরূপ জবার বঙ্দদেশ বলিতে "ঘাদশ বঙ্গ” অর্থাৎ বার খচও 
বিভক্ত বালা পৃর্থে রেঙ্গুনের পশ্চিম সীমা হইতে ছোটনাগপুরের 
সীগা, উবে প্রাগজ্যোতিষপূর ও দক্ষিণে তমলুক ও শবন্দরবন,_এই সমাপ্ত অঞ্চলটাই: এক 
রাজ্দযের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত । পালদের প্রানধান্তের সময়ই “পঞ্চগৌড়" কথাটার 
্ক্টি। তখন সমস্ত আর্গাবন্ত মাঝে মাঝে গোঁেশ্বরের পদানত থাকিত, এবং এদেশের 
াজজার৷ "পঞ্চগৌেখর” উপাধি গ্রহণ করিয়! বাজচকরবন্িতথের দাবী করিতেন/_এই সময়েও 
বপূর্কে এদেশের সংস্কত ভাষায় "গোঁড়ীর রীতি প্রবন্তিত ইইাছিল। 
ইতিহাস-পূর্ধ মুগে দরাসন্ধ ন্দারঘ্যাবন্ের সর্বাশ্রেট বুপতি ব! রাঈচক্রবন্তী ছিলেন । 
লৌগু, বাসুদেব, প্রাগ্ক্দোতিষপুরের নরক ও চেগির শিপুপাল 
শাগোতিাদিক কপ  ইছার লামন্-রাজ। ছিলেন। এক সমবে লৌও, বাদে 'আনেকটা। 
জরাসন্ধের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । নরক, সুর ও ভগদত্তের সময় এই দেশটা প্রাগ্‌- 
জ্যোভিবপুরের নন্ধর্গত হইয়াছিল। এ্রতিহাসিক যুগের প্রারন্থে বাঙ্গলাদেশের "অনেকটা! 
তমলুকের ন্তর্গত ছিল ; সম্ভবতঃ অশোক যে মহা'লমরে ছপ্জয় কলিঙ্গদিগকে জয় করিয়া, 
ছিলেন, সেই যুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার তষলুকবাসী বা্গালীরাই কলিঙ্গ সৈন্ের অগ্রনী 


কতকগুলি রুত্য ছিল। ইহারা ব্রাঙ্গার সিংহাসনারোহণের সময়ে তাহার যাণান় জলধারা! 
বণ করিয়া অভিষেক করিতেন। ইহারা প্রায়ই রাজদররবারে উপস্থিত থাকতেন, 
শাঙ্গার নিকটেই ইহাদের আসন থাকিত। উত্তরকালে এই স্াদপ-মওস্থামী, 'বারহ্ঞা, 


ভি 
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নামে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিঝাছিলেন। ধর্সমঙ্গল কাবাসনূহে রাস-দরবারের বর্ণনায় 
প্রায়ই প্বারকুঞা বসি আছে বুকে দিয়! ঢাল” এইভাবে রাজার পরাক্রান্ত পারচরদের উল্লেখ 
দুষ্ট হয়। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে কৈব-বিদ্রোহু দমন করিবার জন্ত যে সামন্তচক্র গঠন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই “দ্বাদশ মাগুলিক” অবগ্তই সেই বীরদিগের অগ্রনী ছিলেন। 
পাঠানশক্তির বিলোপকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বারহৃঞণর প্রভাপ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বারটি ছুঞ! রাঙ্গা বাঙ্গলায় বারটি শার্দ,লের মত ছু্দাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
দুয়ার ছুঞ! রাজা ছূ্ভিনারাযণ সুর নিখিল পূর্ব-দেশাখিপতি ত্রিপুরেশ উদঘমাণিক)কে 
রাজন্ম দিতে অস্থীকৃত হইয়া বলিয়া! পাঠাইস্বাছিলেন, “জিপুক্ারাঙ্গ আমার, পূর্বরবন্তী রাঙ্গা 
বিজয়মাণিক্য নামার প্রা ছিলেন (রাজমালা-_্মমরমালিকা খণ্ু)। আমরমাণিকা 
ইহার বিরুদ্ধে স্থয়ং এক বিপুল ৰাহিনীর সহিত যাত্রা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন । 
আমরা দেখিতে পাই, এই যুদ্ধঙগদ্ের ফলে পরবর্তী ভুলষ্ার ভু রাজ! বলরাম ন্তুর ত্রিপুরেপাকে 
মে নমমর দীঘি খনন কালে ৯,+** কুলি পাঠাই! সাহাব্য করিত্াছিলেন। এই বিখ্যাত 
দীঘি তিন বৎসরের অবিশ্রান্্ চেষ্টার খাত হইন্জাছিল (১৫+৮-৮১ খু )/ এবং বাদলার 
এরম সমপ্ত ভুঞ। রাঙ্জারাই এতদ্পলাক্ষে ত্িপুরেশবরেরন্ানুগত্য করিয়াছিলেন । জ্গলবাড়ীর 
ঈশা খা ও বিক্রমপুরের কেদার রায়ের নামও আমর! এই সামস্তরাজগণের তালিকা দু 
দেখিতে পাই। শুধু ভীহট্রের ফতে সিং কোন সাহাঘ্য করেন নাই। কুষার রাঙ্গাধর ও 
ঈশ। খা ভরপুত্লার এক বিপুল বাহিনীর নেতা! হইরা প্রহরে গমনপূর্বাক তথাকার নবাব ফতে 
[সিংএর গর্ব খর্ব করি! াহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। রাঙ্গমালায় দৃষ্ট হয় ভ্রিপুররাদ 
বি্ঃমাণিক্া যোড়শ শতান্বীতে দিবি অভিযান করিয়া সমস্ত পূর্কবঙ্ে স্বীয় রাজচক্রবনিদ্ধ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজমালায় পুনঃ পুন: এই “ছাদশ বঙ্গের” উল্লেখ দৃষ্ হয়। 
মোগলেরা সামস্তরাঙগার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রশ্তত ছিলেন না) তাহারা সমস্ত 
ক্ষমতা স্বীয় দুষ্টির ভিতর রাখিব! তাহাদের অবীন গাঙ্জার্দিগকে যাত্র একটা কাক! সন্জান 
[দিতেন। কিন্ত বঙ্গের ছাদশ শাল এই বা ছুঃসহ মনে করিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে 
মোগলনিগের, বিরুদ্ধে দাড়াইন্বাছিলেন এবং নেকেই প্রাণ দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের 
কেদার রায়, ষশোহরের এতাপাদিতা, জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খা, ভুনুার নুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র 
শত্াঙ্গিৎ_-মোগলদের বিদ্রোহী ছিলেন। ইহার! জ্বানিতেন পাঠান ও মোগলে অনেক 
তফাৎ_-পাঠানেরা অবনতি স্বীকার করিলে শঙ্কে স্বী রাজ্দোর অখণ্ড সাধিপতা দিতেন 
মোগলেরা ফাকা সঙ্গান দির! কাসল ক্ষমতা কাড়িহা লইতেন। মোগল সমাটের ফৌন্দার- 
দের সন্ধে সির সুতক্ষরিণে লিখিত আছে, “ফৌজদারদের প্রধান কর্তব্য ছিল, জমিদারদের 
 শক্কি তাহারা হেন যুদ্ধান্রাদি সংগ্রহ না করেন, বন্দুক € বারুদ প্রভৃতি যেন 
তাহারা বেনী না রাখেন, াহারা ঘেনভহাদের পুরাতন হলি সংস্কার না করেন, কিংবা 
ন কিন্ত যদি কোন ফৌলদারের মনোযোগের টির 


১ বৃহৎ বঙ্গ 


তবে ভহাকে তৎক্ষণাৎ সাহার সমন্ড সৈনত বিদাত করিয়া, যুক্কোপকরণসনূহ সনাট-স্ককারে 
সমর্পণ করিতে হইবে ; ইহাতে কিছুমাত্র শবাখ্যতা করিলে তাহাকে ভাহার বাসস্থান 
হইতে দুরে নির্ধাসিত করিতে হইবে। ইহাতে দি তিনি ষড়মের কোন লক্ষণ এররশন 
করেন, তবে তাহার হর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া, াহাকে এমন কঠোর শান্তি দিতে হইবে 
থে জমিদার যেন একটা নগণা প্র্গার শবসথা প্রাপ্থ হন।* কিন্তু মোগলদিগের কঠোর 
শাসনসক্কে বালার খণুরাঙ্াগুলির ক্ষমতা কোন কালেই একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 
আকবরের সমঝে ভুরহুটের রানী পাঠানদিগের সহিত তুদুল বুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, 
ইনি "রাযবাধিনী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (বঙ্গবীরানা। বিখুভূবণ ভট্টাচার্য 
পরত, ১৫:৫১ পৃ:)। ইংরেজ রাঙগনবের প্রথম সময়েও মেদিনীপুরের চকলিয়ার জমিদার 
ীবন রায় তাহার পাইক সৈলত দ্বার! সারঙ্গেন্ট বাসকোর প্রস্থতি ইংরেছ সেনাপতির অসংখ্য 
পিপাই হঠাইয়| দি তাহাদের শিবির লুষ্ঠন করিয়াছিলেন । ডবলিউ, কে. ফারমিঙ্গার 
লিখিরাছেন, “বাঙ্গালী পাইকের! পশ্চিমা সিপাই হইতে সৈল্ত হিসাবে উৎকষ্' (14. 0. 
081587513808511050798 04০০৪৭৪ ০. 1, 7. 9)।  নলডাঙ্গার রান্দাদের পূর্ব্- 
পুরুষ রগৰীর দুদ পাঠানদিগের হাত হইতে এই রাজ্যাটি কাড়িয়! লইয়াছিলেন। রাসাহীর 
জমিদারের রাজ্য ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চাকলা রাজসাহী এই '্মধিকরের অন্তত 
ছিল এবং ইহার রাঙ্গন্ব ছিল ২? লক্ষ টাকা। বঞ্ধমানের রাঙ্গাও খুব গ্রতাপশালী ছিলেন, 
ইংরেজ রাজনের প্রথম যুগে ইহার! জন কোম্পানীর নেক উদ্বেগের স্থ্টি করিয়াছিলেন । 
উনবিংশ শতান্সীতে নোয়াখালির চৌধুরীর! কিরূপ ছদান্ত ছিলেন, এবং একটি বেগম স্বর 
যুদ্ধক্ষেত্রে নামি! কিন্তুপ অসম্ভব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ! ''চৌধুন্সীর লড়াই” 
নামক পরীগাতিকায বিদ্ৃতভাবে বণিত ন্াছে (পূর্কবঙ্গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা জষ্টব্য)। 
পাঠানেরা সানাজাবাদী ছিলেন না, হারা সমস্ত দেশটার খুটিনাটি খবর রাখিয়া প্রত্যেক 
দেশের উপর বিজবচিহন অঙ্কিত করিয়া পদানত করিতে চাহিতেন না। াহাগা এদেশে বাস 
করিয়া কতকটা এদেশের লোকের সঙ্গে এক হইনা৷ পিরাছিলেন। হিন্দু লমিদারের এবার 
বুঝিয়াছিলেন যে, মোগলেরা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করিতে ন্সাসিযাছেন_- এজন 
পাহারা লীবনপণে বাধা দিয়াছিলেন। এই হুঞ! ব্াজাদের ্নেকেরই সমস্ত বঙ্গদেশের 
অধিকারের উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ঈশা খা, কেদার রাম প্রতি নেকেই সেই স্ব 
দেখিরাছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যই বোধ হস সর্বাপেক্ষা অ্বিকতর অঞসর হইস্জাছিলেন-__ 
প্রতাপে কেহ তাহাকে জ্াটি্া উঠিতে পাকে নাই, এবং "ভয়ে বত দুপতি রহ” হইতেন। 
এদিকে উত্তরে জিপুরান। ধন্তমানিক্য এসং পশ্চিমে বনবিষুপুরের বীর হাীর দুসলমানদের 
সঙ্গ ড়ান্মাডি করিযা বঙগদেশে ন্ধিকার বাড়াইতে চেরিত ছিলেন। ঈশা! খা বংশধর, 
দেওয়ান ফিরোজ খা যে মোগল সমগাটের নবীনতা-পাশ হইজে মুক্ত হইবার জঙ্ট সর্াথ 
শপ করিমা দীড়াইয়াছিলেন, তাহা বঙদীর একট পলীয়ীতিকাম বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 
"ছে পুর্বঙদগীতিকা ২ খণ্ড, ২ সংখ্যা, ৬৬৫৮ পৃহ)। টা 


স্/ 


৯ 


চে 


প্রাচ্য ভারতের গৌরব ১৫ 


এই পুক্তবসিংহদেন অনেকেই আকবরের সেনাপতিদিগকে বেক্ষপ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠার বর্ণিত আছে । কিন্তু ইহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
ঈশা খা দিলীশ্বরের সঙ্গে সন্ধি করিরা স্থীর রাজ্য রক্ষা করিরাছিলেন, অপরাপর: দুএ্াগণ 
মোগলবাহিনীকর্ধৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ্বাদশ 
মগ্ুলাখিপতি বদি একত্র হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তবে মনে হয় বঙ্গদেশ 
কখনই মোগল সাম্াজ্যনুক্র হইতে পারিত না । কোন্‌ কলহের উপগ্রহ বঙ্গের রাষ্ট্র- 
বিপ্লবের সময়ে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়া অখণ্ড বঙ্দেশকে খওবিখণ্ড করিষবাছিল তাহা! 
জ্গানি না/__দেখ যাইতেছে বাঙ্গালী তখনও একচ্ছাতি হইয়া গড়িয়া! উঠে নাই,_এখনও, 
বোধ হয় তাহা হন্ধ নাই। ন্দামাদের কবিরা সাতকোটি লোককে বুথাই “একবার 
তোর! মা বলির ডাক্‌” বলিয়া 'াহ্বান করিতেছেন, উহা গুধু একটা কবিত্বের 
উদ্ধাস মাত। 

এই ঘাদশ মালিক বা বারকঞা-নিযোগ শুধু বাদলার রীতি নহে, সমস্ত কর্ধযজগতে 
রাজচাকরবর্থীদের দাদশটি সামন্ত-রাঙ্জা নিযোগের রীতি পিষ্ট হয়। প্রাচীন জ্রীকৃদিগের 
যধোও এইরূপ প্রথার উল্লেখ ইতিহাছে পাওব! ্বান্ধ। রান্জপুতানার রাক্জাদের মধ্যে 
ছাদশ সামন্ত নাক নিদুক্ত করিবার প্রথা মাছে । সেদিন পরাস্ত ত্রিপুত্রার রান্দার! দ্বাদশ 
মগ্ডলাধিপ নিঘুক্ত করিয়া সিংহাসনে ক্মভিষিক্ত হইতেন। বঙ্গের এই ছ্গাদশ মণ্ডলাধিপের 
অনেকেই হিন্ছু ছিলেন। ঈশা খা মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দুর পুত্র ছিলেন। 

(এই গল্গার সিকতাতৃমির উপর প্রতুত্ব লইয! যুগে যুগে হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের, হিন্দুর 
সহিত হিন্দুর, পাঠানের সহিত পাঠানের, মোগলের সহিত যোগলের এবং হিন্দু, পাঠান ও 
মোগলের কতই না! যুদ্ধ হইয়াছে! এইঙ্ন্র এদেশের রাই সীমা নিরস্তর পরিবঠিত 
হইর়াছে। সেদিনও উড়স্া। ও বিহার বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তত ছিল। 

সুতরাং প্রকুৃতি ইহার বে সীমাভ্বাকিযা দিয়াছেন, মূলতঃ সমর! তাহাই অবলঘন 
করিব। ইহার উত্তরে আকাশম্পরশী হিমা্ি-দদ, দক্ষিণে তমলুক- 
আস্তসমাশ্রিত বিশাল বারিহিবক্ষ। পূর্বে কআরাকালের নিবিড় 
অরণা। পশ্চিমে মগণের সীমান্তে ছোটনাগপুরের কাস্তারকূমি_এই চতুঃসীমার মধাবর্তী বিপুল 
সমতলক্ষেত্র__চিরসবৃজ, নিত্যা-নূতন-ী, শক্তের অ্রন্ত ভাগার,__কুন্দ, সপরাজিতা, সন্ধা 
মালতী, নবমমিকা ও পঙ্ছের রাজা__“পাক্গোংপলঝযাকুলা” শত দীখিকার পুণ্য ভীর্২_ 


বৃহ বঙ্গের নীমা। 


১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ইতিহাস এই মহাদেশের অন্ধগত করিতে পারিলাম না; ইহা আমাদের অক্ষমতা ও 
স্থানাভাবের জন্ত। বস্তুত: পৃর্বারতে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ও ভাষা প্রান্থ একইরূপ। 
এই সমঞর দেশটা ইতিহাস এত ঘনিষ্টভাবে জড়িত এবং ইহা এতই একভাবাপন্ন থে ইহাদের 
মধ্য কু ক্ষত গণ্তীর রেখা টানিলে তাহা কতকট কুত্রিম হইবে । 

পক্মার ভ্তাঙগুনী পাড়ের যত, এ দেশের ব্রা কেন্দ্রের কোনই নিশ্চন্বতা নাই। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ যুগে মগধ, রাঙজগৃহ, ওদন্পুর, তমলুক (ভালিখি , দনতদুক্তি, মহাস্থান, করণন্বণ 
(কাভামাটি), সোনারগাঁ, সাতগাঁ, বিক্রমপুর, গৌড়, ঢাকা! (দবাক্‌, বাদল), পাটিকারা, 
কম্মান্ত, বিজনগর, সিংহপুর, সাভার, মহানাদ প্রন্থতি নানাস্থান এই দেশের রাষ্রীঃ কেন্রূপে 
খুগে মুগে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিষাছে। নুসলমানদের সমথেও কতবার এই কেনের 
পরিবন্তুন ঘটছে! গোঁড়, লক্ষণাবতী, রমতী, তা, পা কুয়া, ঢাকা, মুপিদাবাদ, রাক্দমহল 
প্রস্ততি কতই না স্থানে খামখেবালী রাঙ্জারা রাঙ্গধানী পরিবদ্ধিত করিয়াছেন। চতুদ্দশ ও 
পঞ্চদশ শতান্দীতে পূরব্ভারতের ভাষ! ক্মনেকটা এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগক্দযোতিষপুর, 
কাছাড়, ত্রিপুরা প্রন্ততি দেশের রাঙগসভায় বাঙ্গলা ভাষা সমাদৃত ছিল; তথাকার রাজকীয় 
দলিলপত্র ও তামপটে বাঙলা ভাবাই ব্যবধত হইত। রাজাদের যশোগান প্রজার! বদলা! 
ভাষাতেই গাহিত। সেনরাঙ্জাদের সমন্ধে সংস্কতের প্রভাব তান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু 
বঙ্গদেশের বে সকল স্থান সেনকের সীষা-বহিতূত ছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংস্কতের প্রভাব 
স্বীরুত হইলেও বাঙ্গল! ভাষ৷ নসনাদৃত ছিল না। বাঙ্গলা ভাষাকে রা্গমালায় পন্ুভাষ/" বলা 
হইয়াছে) এই উপাধি দ্বার! কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থকা স্থচিত হইঘাছে। 
নলিনী ছট্টশালী মহাশদের মতে ত্রিপুরা! জেলার কাম্তা গ্রাম এক সমঝে খাড্াবংশের রাজধানী 
ছিল। উক্ত বংশের রাজ্জার! সমতটে রান্ছত্ু করিতেন । খা্গাবংশীয় রাঙ্গাদের সঙ্গে আরাকান 
বাঙ্জাদের ঘনিষ্ট শাম্মীরতা হইন্লাছিল, সমতটের রাজপুত্র এক সময়ে আরাকান শাসন করিতেন, 
তাহা নলিনী ছট্টশালী মহাশয় প্রতিপর করিয়াছেন। বৌদধ-পরাধান্ত-দুগে পূর্ব 
ছারতের রাজাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সধন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। আরাকানের রাজসভায় 
সেদিন পর্ান্তও স্বঙগভাষা! আদৃত ছিল এবং আরাকানবাসীরা বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তকাদি 
রচনা করিতেন" এ সমন্ধে চ্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ব্াপ্ডতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
(৯০৯ ৪ঠা জাহুযারীর) চিঠিতে জানাইয়াছেন :__. 

নমর কয়েকদিন পূর্বে সামি দৌলত কাঙ্গির একখান ছেঁড়া পুঁধি পাইয়াছি। তিনশত 
বর পূর্বে আরাকানের রাছসভায় বঙ্গ ভাবার চট্চা হইত। আরাকানের যে চন 
রাঙ্গা সুলতান শজ্গাকে আশ্রর় দিরা বসুদ্রে ডুবাইক়্াছিলেন, আলওছাল তাহার রাজসভায় 
তখন উপস্থিত ছিলেন॥ ক্মালওয়ালের সেকেন্দরনামায় উল্লেখ দাছে -_ 


(এই মতে হুখে গোস্াইস্ বহুকাল 
বদ্ধ বসে অবশেষে ঘাটিল জাল ॥ 


ভি. 
প্রাচ্য ভারতের গৌরব ১৪ 


শাহ হু! সঙ্গে যদি আইহু দৈবগতি | 
হতবৃদ্ধি পাত্র সব দিল হাতমতি ॥ 
আপনার দোষ হস্তে পাই বসান | 
এক পাপী ন্দামারেও দিল মি্যাবাদ ॥ 
কারাগারে গৈহ্ আমি না পাই বিচার । 
যত'ইতি বসতি হইল ছারখার ॥ 


এই চঙ্ন্ধপ্্ নরপতির বহপূর্বেও ন্মারাকানের রাঙ্গসভার বদভাষার চ্চা হইত । 


চকরন্থধশ্থের পিতার নাম__থেচো 
থেচছোর পিতা _নরপতিজি 
নরপতিঙ্গির পিত1__মাংছানি 
যাংছানির পিতা উস । 


একই শ্রীহ্প্ম আরাকানের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি ১৬২২-১৯০৮ 
খুঃ অঃ পর্যন্ত ারাকানে রাজত্ব করিখাছেন বলিয়া ফাারের ইতিহাসে উল্লেখ দেখ! যায়। 
হ্ধপ্দ অতান্জ বিলাসপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তিনি "শ্বেত-তুষার-বরণী” রমনী পরিবৃত 
হইয়া রাঙ্সভায় 'আসিতেন। পূর্ববগিত কৰি দৌলতকাঙ্ছি ্রী্ধর্ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন।” যে রাল্সসভায় সপ্ঘদশ শতান্ধীর প্রারন্তে মালএয়াল গাহার পপগ্রাবৎ” কাব্য 
ও দৌলতকাঙ্গি “লোর চক্্রাণি”র মত বিশুদ্ধ সংস্কতান্মক বাঙ্গলায় কাব্য লিখিযাছেন, তাহা 
পরবর্তী সদরের ক্ুষচন্ত্ের রাঙ্সসভার মতই বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহ ও আশ্রয়দাতা! ছিল 
বলিয়। মনে হুয়। বৌদ্ধমুগে বাঙ্গল! ভাষা! বর্তমান বঙ্গৰেশের গণ্ভী ছাপাইয়া পূর্বদিকে 
গিরিকান্তার-সমাকীর্ণ আরাকানের সীমা অবধি প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত 
সহজেই গ্রহণ করিতে পার! যায়। 
এই দেশে শুধু ঘন ঘন রাউ্টরনৈতিক পরিবন্ঠন হন নাই, ইহার ভাষাও সূলতঃ অর্জমাগবী 
এবং একলক্ষণাক্রান্ত--তথাপি সেই ভাষার উপর প্রদেশিকত্থের ছাপ মারিয়া ভি ভিল্ল 
অংশকে তফাৎ করা হইয়াছে । ত্রিপুরা, ষণিপুর, প্রাগুজ্যোতিষপুর। 
চি পা প্রতৃতি প্রদেশে বহুকাল বাঙ্গলায় দলিলপত্র, এমন কি তামশাসন 
পরাস্ত লিখিত হইয়াছে ।* অয়োদশ ও চতুদদশ শতান্ধীর উড়িঘা-সাহিত্যের ভাষার সহিত 
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তি. 
০. 
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১ বৃহৎ বঙ্গ 


বর্তমান বাঙ্গল! ভাবার বে সাধ্য, তাহা ত্রিপুরা, যরমনপিং, চট্টগ্রাম প্রতৃতি দেশের কথিত 
ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙলার '্পেক্ষ! নুন নহে। গঙ্গা-বংশের 
রাজত্বকালে বাঙলা ভাষার সঙ্গে উড়িযা ভাষার সম্পর্ক ারও ঘনিষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি, 
__একশত বৎসরও হু নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্‌ করা! হইয়াছে, তৎপুর্বে 
বাঙ্গলাই ন্সাসামের রাক্গ-দরবারে ও বিভালযগুলিতে প্রচলিত ছিল। করেকজ্ন মিশনারী 
আসামের নি়শ্রেলীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখি্সাছিলেন, ও তছুপযোগী অক্ষর 
(যথা পেট কাটা 'র'ব) তৈরী করিয়াছিলেন_-তারপর বখন তাহারা দেখিতে পাইলেন, 
আসামের ভত্রসাহিতা জন্তরূপ-_তাহা! বাঙলা, তাহাতে ওন্প নিয়শ্রেণীর ভাষ! চলিবে না, 
তখন তাহারা সেই নিয়শ্রেণীর কৰিত ভাবা ত্দেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন-_-াহাদের 
সামাল ক্ষতিপূরণের ব্যাপদেশে কাসামের কৰিত ভাষার পরিবর্ধন হইয়া গেল। প্রাদেশিক 
অভিমান ন্ষ্টি করা সহজ,__পৃথিবীতে যত জ্ঞাতি-বিরোধ এই ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে । 
খন ভাষার এই পরিবর্ধন হয়,_তখন তথাকার সবাশয় ইংরেঙ্গ স্কুল-ইনস্পেকটর ইহার 
ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তিনি দেখাইক্কাছিলেন__স্বটলণ্, আর়রলগ ্ামেরিকা 
এ অস্ট্রেলিয়ার কথিত ভাষা নানারূপ শার্খকা ও বৈষষা বিমান, তথাপি বিশাল ইংরেজী 
সাহিত্য সেই প্রাদেশিকব্বগুলি উপেক্ষ1 করি্রা একভাবাপ্ন হইয়াছে ; এমন কি ওষেল্সের 
ভাষার সঙ্গে ইংরেনসী ভাষার নজ্জাগত কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি সে দেশেও ইংরেজী 
প্রচলিত হইয়াছে । এখনও যদি রাড়দেশের কথিত ভাষা ও ঢাকার কথিত ভাষার উপর 
প্রাদেশিকত্বের ছার দেওয়া যায়, তবে সাহিতে ছইাট, ভিন্ন ভাষার স্াষ্টি হইতে পারে । 
একট! অখণ্ড দেশের পচ মাইল দূরে দূরে বদি ভাষার সপ্ম বিভিন্নত| লক্ষ্য করা যায়, তবে 
প্রত্যেকাটকে বিভিন্ন ভাবার চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, এবং একই দেশের লোকের! 
পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ হারাইয়া ভাষাক্ষেতরে নায়াসে একটা ব্যাবেলের মঠ 
প্রস্থ করিতে পারে। 

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে গান্ধার হইতে ব্দ্ধদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেখর_ 
এমন কি সিংহল, জান্তা, বালি ও হুমিতর পথন্ত ব্ুহৎ জনপদে-_-একই সংস্কৃত ভাষার অধিকার 
স্বীরুত হইাছিল, এদস্ত সংস্কত ভাব! এরূপ অপূর্ব বৈভবশালিনী হইয়াছে। এখন যদি 
উড়িষ্থা, আসাম প্রহৃতি প্রদেশে পুনরায় এক ভাষা স্থীক্ুত হ্ধ তবে তাহা-_/বাঙগল! ভাষা” 


হতরাত জা নাইচছে, এক লমকে এই বিশাল প্রদেশে শপ বাঙ্গল! ভাষা নহে, বাঙলা সক্ষরও প্রচলিত, 
ছিল। প্রাদেশিক বিশ্ঞাগের কলে বাগ ভাষার ন্দধিকার সঙ্কুচিত কর! হইয়াছে । 


০. 


চু 
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_... ভিৎকল ভাবা” নথবা “আসামী ভাবা" যে কোন নাষেই পরিচিত হউক__জাতীর় জীবনে 
উহা! একটা অবিসংবাদিত লাভের বিষয় হইবে ; কিন্ত এককালে বাহা সহঙ্গ ছিল, এখন '্মার 
*.. ভাহা তেমন সহঙ্গ লহে। কাটা দ্িনিষকে জোড়া দেওয়া সহ ও সম্ভবপর নহে । 
খাহা হউক আমরা প্রগীন কালের কথ! বলিতে বাই! সামন্ত পর্বারতকেই লক্ষা 
করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাহার বঙ্গ-বন্দনায অশোকের নাম উল্লেখ করিরাছেন / তিনি 
রী অন্তায় করেন নাই। এক লময়ে মগধই সমস্ত পুর্ভারতের 
লা সীম!  একমা লঙ ছিল » বঙ্দেপের শিক্ষাীক্ষা দল প্র 
এই গল্গার 'আদি-উৎস হরিছার-খ্ররূণ__মগধ-কেনুস্থলে বিরাঙ্গিত ছিল; মগধের উচ্চশিক্ষা, 
মগধের শিল্লকলা। সমন্তই উত্তরকালে পূর্াদিক্‌ আশ্রহ্ করা গড়ে প্রতিটা লান্ড করিয়াছিল, 
মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করা চলে না। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাও 
তাহার বাঙ্গলার ইতিহাসে ষগধকে বাদ দেন নাই । 
যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব-সীমানার় কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত 
করি, তবে উত্তর সীমান্তে দাঞ্জ্রিলিং, কালিম্পং প্রন্ঠতির নিকটে নেপাল উপতাকার 
গোরক্ষপুরের অতি সাগ্রিধো কপিলাবস্ম ও লুদ্দিনীবনের সাক্ষাৎ 
একটি গুহ খওয়াঙ্গো পাই, ভারপর সমেৎ.শেখরে (বর্তমান মানকৃমঙ্েলায ) ক্মবতরণ 
বি করুন, ্দারও দক্ষিণে নবদীপ এবং তৎ পুর্বোরে পুর, 
টুন বিক্রমপুর ও প্রাগজ্যোতিষপুর ডিফষিত ককন; একটু পশ্চিম 
ভাগলপুর এবং মগধ। এই থে ক্ষু্র একট! সীষানা দেও! হইল, সমন্ত পৃথিবীর মানচিত্রে 
তাহা তি নগণাস্থান অধিকার করি! 'সাছে। বাঙ্গলার রাষ্টী্ সীমানা ইহা নঞে। 
কিন্ত বঙ্গীয় শিক্ষা ও সভ্যতার কেনত্রুমির সীমা টানিলে এই বিভাগ মানি লইতে 
হইবে। এই সকল স্থান পরম্পরের 'দ্রবন্ত,নমাক্কতিতে 'এবং পরিমাণে পৃথিবীর মানচিচ় 
এই বিভাগ নগণা হইলেও ইহা নত হিসাবে নগণ্য নহে! এই বিজ্াগে 'দানরা বন্ধকে 
পাইয়াছি, তাহার অর্থ মানবঙ্গাতির একতৃতীাংশের শাখযাস্মিক রাঙগোর সমা এই 
যাতে খনি জগতের রানতকুলের শিরোত্ষপ-_সেই অশোক এই বিভাগের 
নিবাসী নালন্দা, বিক্রমসীলা, ওন্তপূর, জগন্ল, ববির প্রভৃতি জগতের 
শাইয়াছি | এই বিভাগে বীমান্‌ ও বিতপাল চিত্রকলার 
উর প্রবর্থীন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করি 
করিয়াছিল । এই বিভাগে শরীজ্ান দীপদ্র সমস্ত মাধামিক 


ভি 


২০ বৃহৎ বঙ্গ 


যহুযান-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপান্তদেবতা, বুদ্ধের নীভেই তাহার স্থান | বিক্রমপুরের 
শাস্তরক্ষিত ও শীলভদ্র একসময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষাকেন্তের গুরু ছিলেন। স্মবিখ্যাত 
ৈন গুরু ২৩শ তীর পার্খনাথ দীর্ঘকাল রাড়, পু, ও তাত্রলিপ্ত দেশে তাহার চাতুর্াণ 
ধর্ম প্রচার করিয়া ৭৭৭ খুঃ পৃঃ নসন্দে মানন্মে সমাধিলাভ করেন ; এই মানভুম জেলায় 
আরও অনেক ভীর্ঘদবরের সমাবিস্থান রহিদ্া্ছে। রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং ত্িপুর দেশে বঙ্গাদিপ 
রাঙা! গোবিন্দচন্্র মাকৃন্াঙ্তা শিরোধার্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্ের স্যার স্থাদশ বংসরের 
জন্ত সঙ্াস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কীনিকথ। আসাম হইতে পাজাব এবং কলি 
হইতে বোত্ে প্রেপিডেন্দী পর্ান্ত সর্কত্র এখনও শীত হইয়া খাকে। বোম্বাই প্রদেশে 
এখনও গোপীচাদের সন্সাস রঙ্গষঞ্চে অভিনীত হয় এবং সেদিনও জবিখ্যাত রাজ-চিত্কর 
রবিবন্া বঙ্গের রাঙ্গা গোলীটাঙগের যে চিন ক্ব্ন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে ঘরে ঘরে বিরাজ কর্িতেছে। 
মগের স্ুবিখ্যাত সম়াট্গশের কথ! ছাড়িয়া দিলাম । গুপ, পাল ও সেন সম্রাট্গণের 
প্রসঙ্গ উাপন করিবার অবকাশ এখানে নাই। কিন্তু উত্তরকালে সাদ্গোপা্গ-সহকারে 
সৃদ্ধিমান্‌ হরি-নাম-্বরূণ বিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে ন্নাসিযাছিলেন_ভিনি এই 
দেশের ইতিহানে একা | তিনি প্রেম-ভক্কি-গগনের পু । এদেশকে গদদা যে উর্করতা 
ও শ্ামলগ্। দান করিয়াছেন মহাপ্রন্ুও বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে ত্গপ সম্পদ্‌ ও শব 
দির গিয়াছেন। আমি হুম্ছ স্কার-শান্তের বঙ্গীয় গুরুদ্দের নাম এখানে করিলাম না। তীহারাও 
প্রতোকে এক একটি দিকৃপাল-সহৃশ। ন্দাসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের রূপ, সনাতন, নরোত্তম, 
নিবাস, আহত, নিতযানন্, ্ামাননদ বৈষ্ণব-গতের গুরকুলের প্রথম পথুকষিতেকমাসীন। 
এখানে আমর! ভারত-মানচিত্রের পূর্বাংশের থে সীমা প্রদান করিলাম, তাহাতে যে 
সকল নহায্মা নন্মগ্রহণ করিয়াছেন ্গগতের আর কোথাও কি এইরূপ একটি কু গভীর 
বিল মধো এত বেলী যহাজনগণের আবিভাব হইয়াছে 1 বসোরা যেরূপ 
বাঙলার স্থান। গোলাপের জন্মহুমি, এই সীমা-নির্চষ্টগণ্ডী তেমনিই ধর্খবীর 
ও সা্কগণের লীলাক্ষেত্র। এই পূর্রভারত, পবিত্র হইতে 
পবিজ। বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, ছৈন, বৈষ্ণব, শাক্র-_হিন্দুধর্শের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখা 


চলে 


ভি 
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সংঘর্ষে আসিয়া ইহার! সংস্কার-রী হইদাছেন। ইহাদের উদারতা! ও শিক্ষার প্রসার 
থে কত বড়, তাহা আমরা ক্রমে ক্রযে দেখাইয়া বাইৰ। যখনই. বিদেলীরগণ ্াহাদের 
ছর্ষ শক্তির বলে নাষ্ট্প্রাধানড স্থাপন করি বন্কার মত এদেশে আগিয়াছেন, তখনই 
হয়ত কিছুকালের জন নমরকষার্থে মামাদের সমাঙগ ঠাহাদের প্রধান সম্পনূকে অতিরিক্ত 
মায় আকড়াইয়া ধরিয়াছেন। কচ্ছপ যেন্তপ যাংস-ুৰধ হিংশ্রন্ত হইতে নিঙ্গের কোমল 
দেহ রক্ষা করিবার জন্ত বাহিরে একটা কঠিন আচ্ছাদনের স্থষ্টি করে, হিন্দুসমাজ সেই 
ভাবে সময়ে সময়ে একটা! অতিরিক্ত গোঁড়ানির গণ্ভী স্থাপন করিরা পররাঙ্গ্যাধিকার- 
লোলুপ জাতিগুলি হইতে নিজকে পৃথক্‌ করিয! রাখিযাছে, কিন্তু তাহার প্রভাব সামগ্রিক 
বর্তমান হিন্দুধর্ম সেইরূপ একটা আন্মরক্ষার আবরনে বেষ্টিত, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে 
এখনও যে চিন্তার প্রসারতা ও মানসিক স্থাধীনতা 'সাছে, অন্ত দেশের সহিত তাহার 
তুলনা হয় না। আমরা পরবর্থী শধ্যারগুলিতে তাহা দেখাইক। এখন পুনরায় ছুচ্দয় 
রাষ্ট্রশক্ষি ও নব্যসভ্যতার সংস্পর্শে সেই কঠিন ন্সাবরণ ধসিঘা পড়িতেছে ; আশা করি 
চিরাৎ আমর! বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ 'সবিকার করিবার স্থবিধা পাইব। 

পুঞ্জাকালে আধ্যাবর্তের পূর্বাখণ্ড নান! কষ ক্ষু্র রাঙ্ছে বিভক্ষ ছিল; এই সকল ক্ষ 
রাঙ্গোর গৌরব, নাম ও সীমার কিছুই ঠিক ছিল না। বহ্ধা-বিভক্ত এই দেশের যে রাঙ্গা 
যখন প্রবল হইয়া উঠিতেন, ঠাহার ঝাঙ্গোর গণ্ডী কিছুকালের জন্য তখন বাড়িয়া যাইত। 
আমর এই শধ্যায়েই দেখিাছি এক কালে গৌড় দেশের নামে সারগ্বত কান্মাকুক্, গড়, 
শিথিল! ও উৎকল, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বিদ্্যোত্তর প্রদেশ পরিচিত হুইত, গড়ের নামে 
প্রায় সমস্ত আাধ্যাবন্ত নামাক্কিত ছিল। সৌড়ের শে রাক্জার! 'পঞ্চগোড়েশ্বর' এই গৌরবাদ্মক 
উপাধি ধারণ করিয়া সার্বভৌম সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন। এককালে সম্রধা- 
বিভক্ত ব্রিটনের প্রধান রাজ! যেরূপ “ক্রিওয়ান্ডা” উপাধি গ্রহণ করিতেন, 'পঞ্চগোড়েশ্বর' 
উপাধিও সেইরূপ গৌড়দেশের মহিমব্যগ্তক ছিল। এই পঞ্চগৌডেস্বর উপাধি কালে 
গৌঁড়ের রাজন্তবর্গের কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল; এমন কি যখন গৌড়রাজোর 
সীমা একাস্ত ঙ্ছচিত হইরাছিল, তখনও প্রচীন সংস্কারবশতঃ গৌড়রাজকে “পঞ্চগৌড়েশ্বর, 
উপাধি দ্বারাই সপ্মান কর! হইত। রাঙ্গা গণেশকে ক্ত্তিবাস 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন, এবং হিজমাধৰ ও বিজযগুপ্র গৌড়াহিপ হুসেন সাহারও এ নামেই 
২৮০৯৬ স্ব 


ভি 


২২ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল । যুগ-যুগ-্যাপ্পী মধ্যা্দা পরবর্তী লোকেদের মধ্যে উত্তরাধিকার- 
স্ত্র পৌঁছায়। এক সময্ে এই গোরৰ নামেমাত্র পর্যাবসিত হইস্থাছিল সত, কিন্তু উহা! 
যে এ দেশের প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যে দেশের সীমানা যুগে যুগে অসংখ্যবার পরিবন্ধিত হইঘ্াছে, তাহার ভৌগলিক 
সীমা লইস়া একটা অধ্যায় লিখিতে 'মামরা স্বতঃই দ্বিধাবোধ করিতেছি । 


কুষ্খ লল্লিচেজ্ছ 
এতিহাসিক যুগের পূর্ববাধ/ায় 


শসনারতং বিনিষ্তোমাতৈ: শকদ্াতিভিং॥ 
ন হলাম বং তপ্ত হিভিবধশতৈব্লদ্‌॥ 
-মস্থাভারত, সভা--১৪ 7 ৩৫। 


এক সময়ে আধাবঞ্ডের পূর্বাভাগ-__মগধ, শঙ্গ, বঙ্গ, পু, প্রাগ্ঞ্জোতিষপুর প্রভৃতি 
নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বৃহৎ ছুভাগ পরস্পরের 'অতিসান্সিধ্য হেতু এবং যুগে 
মুগে একছ্ছর সম্াটের শাসনাদীন থাকার দকুন শিক্ষা, দীক্ষা" ও সভ্যতায় এঁকালাভ। 
করিয়াছিল। শাী় বিভাগ-_প্রবল-ত্রোতা নদীর চরের মত, ক্রমাগত পরিবর্তনলীল-_. 
তাহার উপর মর! গ্দোর দিব না? এই রান্দোর সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্রত্থামগুলর 
প্রতিই বিশেষ মনোঝোগী হইব। লোকেতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে বোধ 
হয় এই পদ্থাই সনীতীন। 

বৈদিক সাহিত্যে এই দেশের না ক্ননেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল 
নামোযেখ এবং ভৌগলিকগণের স্বৃতত্ধ আলোচন! ছারা এদেশের অস্তিত্ব কোন্‌ মুগে 
হইয়াছিল ভাহা। লইঙ্জা গবেষণা করিব না। সে বি্া আমার নাই এবং ম্মামি 
শ্রচ্ছতান্ধিক নহি। 

যহাভারতের সমন হইতেই আমরা! ননাধধ্াবন্কের পূর্বাংশের বিশেষরূপ উল্লেখ পাই 
সেই উল্লেখই আমাদের আলোচনার ভিত্তিকুমি |. 

কুন্ক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্বের মামা এই ভুভাগের কযেকজন প্রধান ব্াক্কির কী 
অবগত হই। যগধরাজ্দ জরাসন্ক, পৌগু, বাহুদেব, বঙ্গরাজ কণ, প্াগজ্যোতিষপুর্ামিপততি 
নরক ও ভগদত এবং বঙ্গাধিপ চিত্রসেন ও সমুত্রসেন । 


- 


চু 

এতিহাসিক ফুগের পূর্বাধ্যায় বল 
কর্ণ অঙ্গদেশে* রাজন্বলাভ করির! পূর্ববভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইহাছিলেন। কিন্ত 
চি সাহার শিক্ষাীক্ষ। ও শৌধ্য-ীর্যোর লীলাক্ষেত্র ছিল হস্টিনাপুত, ইনদপ্রঙথ এ কুকক্ষেতর। 
'শগ-গৌরব করণ মহাভারতের এক বৃহ অংশ তাহার গুপগরিমায় পুর্ণ, সেই 
কীন্ঠিকখা লইয়া পর্বা্চলের লোকেদের গৌরব করিবার কিছুই 
নাই; কিন্ত আমাদের দেশে তাহার পরিচয় নবন্তবিধ । তিনি পরপুরামের শিল্ষ, অদ্িতীয় বীর, 
ছর্ঘোধনের প্রিরসখ ও কুকুক্ষেতর ঘুদ্ধে তাহার প্রধান ব্ববলদ্বন, এ সকল কথ! লই! '্সামরা 

গৌরব করিব না। মহাভারতে অতি সংক্ষেপে সাহার জার একটি গুণের উল্লেখ দাছে__ 
শতিনি প্রার্ধিগণের কমবৃক্ষ সবব্ধপ ছিলেন, তিনি ঝাচকপিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান 
করিতেন ন1। সাধু, বাক্কির! তাহাকে সংপুক্ু বলিতবা গণনা করিতেন, ভ্তাহার সমস্ত 
সাশত্তি আরাপপাৎ, হইয়াছিল, তিনি ত্রাঙ্মণের জন্ক ছীবন দানেও উদ্মত হইতেন।"__ 

করণপর্্ব। ৯৫ অঃ, কালীগ্রসত সিংহের অন্যান । 

॥ কৌরবকুলের বর্ধনর্ূপ মহারধ কর্ণ, খাহার মৃত্যু উপলক্ষে ব্যাস লিখিয়াছেন, 
শনদীসমুদয়ের গতি কদ্ধ হইল, দিক্বিদিকৃসকল ধুযাকীণ ও প্রচ্ছলিত হই! উঠিল...... 
মহার্ণবসকল সংক্্দ ও শক্ষাপ্মান হইল, বুধগ্রহ তিথথাক্‌ ভাবে অন্থাদিত হইলেন। 
ব্মনল সদৃশ উদ্ধাপাত হইতে লাগিল এবং বনগন্ধরা নদার্তনাদ করিয়া! কম্পিত হইল" 
(করপর্ব, ৯৫ অঃ) । দ্মামাদের এই ন্মঞ্চলে কর্ণ এভাদৃশ পুরুষ-পিংহরূপে বিশেষভাবে 
পরিচিত নহেন। আমরা! ভাহাকে উপাধি দিয়াছি + দাতাকর্ণ।। এই উপাধি খে 
তাহার যোগ, তাহা মহান্তারতের পূর্বোদ্ত কবেকটি পত্ক্তি সবার! প্রমাণ হুইবে। 
*দাতাকর্ণ* নামক পুস্তকে যে একটা, উপগয্প বগিত হইয়াছে সেই লৌকিক কাহিনীতে 
কর্ণের জদয় যে কত উচ্চ, সাহার দানশক্তি যে পরিসীম সেই কথা ব্মতিরজনের 
ভাষার কদিত হইয়াছে । যেষন ক্মামরা অসীম শক্ষি দেখিয়া কোন যহাবীরের বহু হাস, 
বহু চক্ষু করন! করিয়া তাহার কর্ধ-নীলতা ও ন্ট সাধারণকে রূপক দিয়া বখাইথা 
_ আসিযাছি__রাবণ, কার্বীর্ঘ্যাঙ্ছুন, শিপ্ুপাল প্রতি রান্দাদের সন্ধে ভাবের রূপ 
বনি করিযাছি__করণ সে উপগনটিও তন্রপ একাট র্ূপকমাত্র। কিন্তু এদেশে গ্াহার 
দানমীলতার কথা এখন পান্তও প্রবাদবাক্োর স্বায় ন্পরিচিত হইয়া আছে। বোধ 
হয় ইন্্রস্ত বা কুকক্ষেত্রের পারখবন্তী স্থানে তাহার 'দাতাকণ' নাম কেহ জানেন না। 


৮০ 


আটীন ঙ্গ__দুঙ্গের সহ ভাগলপুৰ প্রদেশ। প্রণীন কালে সারতবন মে ১৬ প্রদেশে বিভকু ছিল, বঙ্গ 
নতম (গু বন, দীন, গলি) বে বাজান ছিব চা, এই নাচছে মল, 
কল নে পিচিত। এখনও চপ কুল, চাপ! কল প্রতি প্  দেশের কথা রণ কাথা যে গোষগাৰ 
না এবং পরবর্তীকালে কর্ণ এটার শেঠ সা ছিলেন বাড সাহেবের সে ুশিবাবাক ও রত 

॥ জেশের বি ছিল এক: কাহারও কাহারও তে সাওকাল পরণনাও অব আংশ। 
উলখ দৃষ্টি হর (পচন ্ষাও, ১৪ নাক) নন্দজাল বের ভারতববের 


২৪ বৃহ বঙ্গ 


কিন্ধ এদেশে এই নাম চিরপরিচিত| স্্রীলোকেরাও কথায় কথার উপমা দেওয়ার সময় 
এ পরিচয়ের প্রবাদবাক্য ব্যবহার করে। “ছবাতাকর্ণ” পুস্তকখ্খানি লইয়া এদেশের বহু 
কৰি কবিতা লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিষয় লইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন কবিরা যত 
কবিতা লিখিঘাছেন, অন্তা কোন বিষয়ে এত অধিক কবিতাঁ লিখিত হরর নাই। ্মামাদের 
এক: বিশববিষ্কালয়ের পুঘিশালাযই ভি্র ভিন্ন কবি-রচিত ৩০৩৫ খানি “দাতাকর্ণের 
পুস্তক সংগৃহীত হুইয্াছে। একশত বংসর পূর্বে বাঙ্গলায় বালকগণের নিতাপাঠা শিশু- 
বোধক এবং 'সপরাপর পুলক দ্াতাকর্পের উপাখ্যান একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল। 
কর্ণ থে বাঙ্গালীর কত প্রিয়, ঠাহার শৌধা-বীধ্য ও পবাপর অসাধারণ গুণের ন্ট নহে, 
শুধু দ্ানশীলতার জন্ত, তাহা এই প্রসঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি সমস্ত 
সম্পন্ধি বিলাইয়া দিয়া__এমন কি শ্বীছ্ প্রণাধিক পুত্রকেও নিটুরভাবে হতা! করিও 
দানের মহিমা! শক্ষু্জ রাখিতেন। এই কথাটি বাঙ্গালী কৰি পুনঃ পুনঃ হার পাঁঠক- 
গণকে গলচ্ছলে বুঝাইাতে চেষ্টা পাইয়াছেন। হুধ্যোধনকে বাক্যদান করি! তিনি সহোদর 
দিগের বিরুদ্ধে জন্্রধারপূর্র্ষক রণক্ষেতরে প্রাণ দিয়া বাগ্বানের মহিম! দেখাইগাছেন। 
কুকক্ষেত্রের কর্ণকে তঙ্েশবাসীরা এক ভাবে দেখিয়াছেন, ন্গ-বঙ্গের লোকর! াহাকে ব্মার 
এক ভাবে বুঝিয়াছেন। পাল-রাজগণের কাহারও কাহারও তায়শাসনে কর্ণের দাঁন- 
নীলতার কথার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে । শোর, বীর্ঘয ও এশা ক্পেক্ষা্ড এদেশের 
(লোকেরা জদঝের উদার, বহাত্ভবতা ও ত্যাগধশ্রকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। কর্ণের 
প্রসঙ্গে এদেশের সেই বৈশিষ্টোর কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক । বাঙ্গলার তামশাসনগ্রলিতে 
মর! পুলঃ পুনঃ কর্ণের এই দাননীগতার উন্লেখখ দেখিতে পাই। মহাভারতে কর্ণের 
এই গুণটির অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ মাছে । ভার্গবের শ্রিয শিক্ছ। অঙ্গের যোদ্ধা এবং 
বীরদের অগ্রদী কণ দ্গ-বঙ্গে 'দাতাকর্ণ।' তাস্রশাসনে ধশ্ুপালের পুত্র দেবপাল কণের 
মত দাতা বলিগা বণিত হই্বছেন । কুমারশালের মী বৈজকপগেবকে *প্বভাবসিদ্ধ দালশীলতা- 
শ্ণে “চল্পকেশ কর্ণের' সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে । কর্ণ সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ 
বাঙ্গলার ন্সারও ছুই একখানি ভাত্্রশীসনে ব্ামরা পাইন্াছি। বাঙ্গলার কোন তামরশীসনেই' 
কণের বীরদ্ধের উল্লেখ নাই। সমস্ত, আধ্যাবন্ত কর্ণকে যে ভাবে দেখিঘাছে বাঙগলাদেশ 
সেভাবে দেখে নাই। এদেশ ক্ষমতার পৃজ্ক নহে,_হৃদযের মহান্‌ গুণের পুজক ; এই জন্ভই 
এদেশের কষ শক্ঘচক্রগদাধারী নহেন_ঠাহা' একমাত্র আমোদ অগ্্র একটা বাশের বাশী। 
তন মহাভারত, হরিবংশ 
পুত্তাণে অন্ধিতীর বীরের কাহিনী বিশেষন্ঞাবে 
সখ-গৌরৰ জরাচ্ছ। িপব্ব পা 
একদা নারদ আসর! মু্ি্িরকে বলিলেন, -পাঃ স্গবাসী, ভিনি আমাকে বলিয়াছেন) 
মমটরকে বাজ যন্ত করিতে বলিকেন। এই বঙ্ পুণ, করিতে পারিলে নার সববাস, 
স্থায়ী হইবে।” 
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সমস্ত বক্সের শ্রেষ্ট রাজস্থয়। সর্বপ্রধান সন্রাট না হইলে এই হজ্জ সম্পাদন করা 
সম্ভবপর নহে। নারদ বলিলেন, “তুমি রাজাধিরান্দ, ভ্রাতুগণের সহায়তায় সুমি রুতকার্ধা 
হইবে । মুদিষ্টির ভাবিত হয পড়িলেন। তিনি লাদুঙণকে ডাকাইলেন গাহারা কেহ 
গান্তীব, কেহ গদা, কেহ সপরাপর শং্বর গৌরব করিয়া এই কার্যে তখনই হস্তক্ষেপ 
করিতে পরামর্শ দিলেন। মন্ত্রী ও সভাসদেরা একবাক্ে বলিলেন, “দরের পক্ষে 
এই যজ্ঞ একান্ত সহঙ্গ ব্যাপার। পাহারা অনতিবিলক্ষে বক্ঞানঠান শ্মাণস্ত করিতে 
রাঙ্গাকে ধরিয়া বসিলেন। রাজা খৈপাহধন ব্যাস ও খৌম্য প্রসথৃতি গরিবের মত লইলেন, 
তাহারা বলিলেন, “মহারাঙ্গ, তুমি এ কার্ধ্যের যোগাযপাত্র 1 

এই সকল ন্থকুল মত পাইফ্াও দীর-বুদ্ধি যুখিটিরের সমস্ত দ্বিধা ঘুচিল না; 
[তিনি যছপতি ক্রষকে নিতে লোক পাঠাইয্বা দিলেন এবং মনে মনে স্থির 
করিলেন, “যদিও সামার লাতৃযুন্দ-প্রমুখ সমস্ত আন্ম্ীয়, মন্ত্িগপ এবং শ্রেষ্ঠ খাখিরা এই 
কার্ধা 'ন্ুযোদন করিয়াছেন, তথাপি আমি ক্ষষের মতাহুসারেই পরিচালিত হইব 
সারথি ইন্্রসেনকে সঙ্গে করিয়া স্বারকা হইতে দরারকানাথ যুদিষ্টিরের সভায় উপস্থিত 
হুইলেন। 

কব) সমস্ত শুনিথ! বলিলেন, “এত শীষ এই কথার মীমাংসা চলে না” তৎসময়ের 
ক্ষতরিরগণের একটা ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কংসবধের পর 
এখন বৃহত্রণের পুত্র ঙ্গরাসন্ধই ভারতবন্ের অদ্ধিতীয় সা; 
সে তোমাদের এই কার্যে প্রতিবাদী হইয়া তোমাদের সমন 
উত্তম পণ করি! দিবে। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে তোমাদের এ কার্থে 
ব্রতী হওয়। উচিত নহে। ধাহার! তোমাদের ও বছৃকুলের ম্াম্মী, ঠাহারাও ভে 
জরাসন্ধের অনুগত হইবাছেন। শুধু তোমাদের পুজা ও গ্রেহভাঙ্গন মাতুল পুরঙ্দিৎ জরাসন্ধের 
এগানী হন নাই, কিন্তু তোমাদের পিহুসধ ববনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদন্, বদ্ধকুলের পরম 
আত্মীর ভীগ্মক ইহার! সকলেই তাহার বাধ্য। আমর! বহু চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি 
ভীগ্মক জরাসন্ধের ভয়ে নআম্মীথতা সন্ধেও 'মাদিগের সহারতা করিতে স্বীরত হন নাই। 
হস ও ডিস্ক এই ছই মহাপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের অন্থচর। চেদি-অধিপতি 
শিশুপাল যুদ্ধকালে জগাসন্ধের সেনাপতি হন। মহাপরাক্রান্ত, বিশ্ববিশ্তকীত্থি পৌও, 
বান্থদেব ইহার অন্তরঙ্গ সখা। থে সকল রাঙ্গা জরাসন্ধের প্রতিক্লতা করিয়াছেন, 
তাহারা স্বীধ দেশ পরিত্যাগ করিয়া বনাচারী হইয়াছেন, নতুবা সন্ত বাস করিতেছেন। 
 উন্তরদেশবাসী রাজগপ ও অষ্টাৰশ ভোকুল পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ইহার 
রন কার, বোধ, শা, পন লন, শালরনবংসীর রাজগণ, 


াগছের পরাফম । 


২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


রাঙ্গাকে বন্দী করিঘ! রাখিাছেন। ন্দার ১৪ক্গন নৃপতি হইলেই একশত সংখ্যা পুর্ণ 
হইবে, তখন ইনি যজ্ত করিয়া ইহাদিগকে বলি দিবেন । 

ছদান্ক জরাসন্ধ বহুবার মধুর ন্ববরোধ করিয়াছিলেন; ইহার 'মিত পরাক্রম এবং ক্মসংখ্য 
সৈশ্তবলের নিকট বকুল গাড়াইতে পারে নাই ; অবশেষে ভীত ও আন হইয়া আমরা প্রি 
জন্মভূষি যখুর1 পরিত্যাগ করি ছর্গম গিরিরাশি-সংরক্ষিত রৈবতকের নিকট রাজধানী 
পরিবন্ঠিত করিহ! কথক্ষিং নিভে বাস করিতেছি | এই ছার শক্র কিছুতেই তোমাদের 
রাজন ঞ ন্থষ্ঠান করিতে দিবেন না । 

এম্ঘছি আআম্নন্লা স্পক্রল্নাস্ণবু অহার্হাল্লা। তিন্নস্পত বত্লন্ল 
ন্িশ্রান্নে জল্লাস্নহ্েন্া তন্ন) ঞ্থ কুলি তথাপি লিঃস্পেম্বিত 
আল্লিতে পীন্রিন্ব আ। (মহাভারত, সভা, ১৪ অঃ) ক্ৃতরাং জরাসন্ধ থাকিতে 
কিছুতেই তুমি রাজন ফ্ঞ করিতে পারিবে না। রাজন ষক্ একেবারে পরিত্যাগ করাই 
ভ্রেয়ঃ।” (সভা, ১৫ জ:)। 

কুষেে॥ এই কথার জরাসন্ধের প্রতাপের কতকট! আভাস পাওয়া! গেল। হুরিধংশে 
জরাসন্ধ কর্তৃক মধুর! ন্াক্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে-_তাহা! আরও বিস্কৃত। পুরাণকার, 
যেন ভারতের সমস্ত রাজনতবরগর ছবি-সংযুক্র একখানি বিশাল পটে জরাসন্ধকে রাজরাজেশার 
মহাসমাটগ্ররণ আকিয়! দেখাইয়াছেন, এই একখানি চিত্র দিছ! হরিবংশ-পুরাণের অনেকাংশ। 
পূর্ণ কর! হইয়াছে । 

বরাসন্ধের ছুই ছুহিতা অস্তি € প্রাপ্তিকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন কংসের 
তুর পর ইহার! জরাসন্ধকে ঠাহাদের স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করেন 
ছামাত্বধের শোকে প্রতিহিংসারদ্বি-প্রণোদিত হইয1 জরাসন্ধ 
খুরাপুত্রী আক্রমণ করিয়াছিলেন, একবার ছুইবার নহে-_সগ্- 
দশবার প্রথমবারের আক্রমণকালে ভারতবি্রত প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের রাজ! সয়া 
রাসন্ধের অনথবন্থী হইঘাছিলেন। হরিবংশ ওঃক্ষন রাজার নাম ববিযা! "গল্তন্” শাখার, 

অধিকতর সংখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন । এই ও৫জনেকস মধ্যে আমর! 

লন বি শন! গাধা ও কাশী হইতে পয তি পা এবং হিমাচল 
উপত্যকা হইতে দাক্ষিণাতোর কোন কোন দেশের নাম পাইয়াছি। এই মহতী 
চুর মধ পৌগুরাজ বাহুদে, গ-ঙ্গ হই দেশের ক্মবিপতি, চেদিরাজ শিশুপাল, কালী, 
মর, গান্ধার প্রদ্থতি দেশের রাজার উল্লেখ মাছে । ব্মাশ্র্যের বিষর ধাহারা! মখুর। অবরোধ 
করিয়াছিলেন. তাহাদের নো ক্রপদ বা্গা ও স্াতবর্গ ছর্্যোধনের নামও পাইতেছি। 
বঙষংপের দারা হরস্িত মধুর চারিট বার বাসন বোধ করিয়াছিলেন তাঁহার 
অধীন রাজগণের ম্যপশ্চিম্ার রোধ করি! ১+দন ঝাঙগচক্রবর্ী, উত্তরার ১৯ন এবং, 
পূর্বঘারে ১৩দন পরাক্রান্জ রাঙ্গা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সব রান, শিশুপাল ও হার 
বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকদদন মহাসোস্ধার সঙ্গ দক্ষিণছ্ার রোধ করিতাছিলেন। 


আন ও আি। 


ও 


3. 


ভু 


তাহার! কতদিন ঠেকাইযা বাখিবেন£ তাহারা পন্ামর্শ করিযা! প্রত জক্মটুমি পরিত্যাগ- 


ভি 
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এই মহাসৈত এ রাঙজাধিরাজগণ-পরিবূত সা জরাসন্ধ ফে তখন ভারতবর্ের 
সর্প্রধান রা! ছিলে, তাহা মহাভারতাদি পুরাণে পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়। 
থে রাঙ্গধানীতে উত্তরকালে ব্দশোক প্রকৃতি মৌধ্যবংসীয় রাজগণ আসীন ছিলেন, ততপূর্বে 
ননদবংশ, এবং মৌর্যবংশের রাজত্বের বসানে, ন্তবংশ ও ওপ্তসা্ের! শিটিত ছিলেন, 
সেই রাজধানীর সর্বপ্রথম গৌরব জরাসন্ধের পিতা রুহ পদ্ধন করিছাছিলেন এবং সেই 
গৌরব-পিখ। জরাপদ্ধের সম সমস্ত ভারতব্ধ ন্দালোকিত করিয়াছিল। নরাসম্ধের পতাকা 
নিয়ে শত শত খেত রালজ্ছর একর দেখিয়া কুনঃ বলরামকে বলিযাছিলেন, “মনে হইতেছে 
মখুরার আকাশে শত শত বলাকাপহক্তি উড়িতেছে ।' এই মহাসৈল্ত হইতে ক্ুন্ধ সাগরের 
্তায একটা গভীর কলরব উদিত হইয়াছিল; হরিবংশকার বলিতেছেন, এই সময় তঙ্নী 
হেলনপূর্বাক এক সমু্চ মধ হইতে জরাসন্ধ বলিলেন শচুপ্” । তখন হিমাস্রিতুলা স্থির কোন 
যোগিবরের স্তায জরাসন্ধকে দেখা বাইতেছিল। াহার সেই আেশবানা ইঙ্গিতে প্রচারিত 
হওয়ামাতর মহাসৈস্ঠসগূদর অকণ্থাৎ স্ন্ধ হইরা তুফীন্তাৰ অবলঘন করিল, উত্তাল মহাসাগর 
মেন প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হইল; বাঁজাদিগকে লখ্যোধন করিয়া তিনি সমাটের যোগ 
গ্ল্ভীর কণার জালামনী এক বকৃতা করিলেন। 

এক সময়ে রুধ, ও বলরামের প্রভাপে জরাসন্ধের এই বিপুল গৈন্ প্রা হতাশ হই 
পড়িয়াছিল, তখন স্বরিতগতিতে তিনি তাহাদের সন্মীন হইয়া বলিলেন, “হে ক্ষরিয়গণ, 
(তোমরা পলাঙ্নোগ্বত হুইয়াছ কেন? তোমাদিগকে দিক্‌! বেশ, তোমরা যুদ্ধ করিও না, 
এইখানে দাড়াইগ! থাক, আমি স্বয়ং এই ছুইটি রাখালকে ( কুদ-বলরাম ) একাই বধ করিব। 
(তোমর! দাড়াইয তামাসা দেখ ।” 

(এই কথায় লঙ্জিত হইয়া পলায়নপর সৈন্য ফিরিয়। আপি! াবার যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল । 

প্রবণ দীর্ঘকাল স্থাতী যুদ্ধের পরও যছকুল পরাস্ত হইল না, বু সৈন্ট ক্ষয় হইল; কিন্ত 

ফিরিয় 'সাসিতে হইল । এদিকে হার প্রি কনক নতি এবং প্রাপ্তির বিলাপ এ 
তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, সাহার বছৃকুল ধ্বংস করিবার ষন্ধল অটল 

হইয়। রহিল, তিনি পুনঃ পুন: মধুর দক্রঘণ করিতে লাগিলেন । 

যছকুল বিশেবরূপে বুঝিলেন, পরিণামে তাহারা জরাসন্ধের সঙ্গে টি উঠিতে পারিবেন 
না গহার জনবল এবং নীল নৃপতিবর্গ নেক বেশী ; বালির বাধ দিয়া এই মহাঙ্লোত 


২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


অবশ ভীঘাচ্ছুনের সাহায্য ছলনা করিয়া কষ সপাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন ; তাহারা 
কপট আ্রাতকবেশে যাইয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন। তাহার মৃত্যুতে মগধের দীন্তি 
কতকদিনের জন্ত নিবিষা গিরাছিল। বদ্ধিমবানু কুফণচরিতে লিখিঘাছেন_“হিন্দুাঙ্গন্বকালে 
অধিকাংশ সমরেই ন্াধিপত্য মগধাধিপতির ছিল। ব্মামরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে 
সময়েও মগধাধিপতি উত্তরভারতের সমাট ।.........কুকক্ষেত্রের যু্ধেও উভয়পক্ষের মোট 
অষ্টাদশ আক্ষৌহিনী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা 'াছে। এক! ঙ্রাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিনী 
সেনা ছিল বলিয়া উল্লিখিত” 
এই সকল খৈল্-সংখ্যা ও প্রতাপের বর্ণনার কতকটা অতিরঙ্ন নিশ্চয়ই 'সাছে, তথাপি 
মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কুকক্ষেন্তরর কিছু পূর্বে জরাসন্ধ 
পুর্বব-গগনের মধ্যাহু-মার্ভগ ছিলেন। তাহার মত বলশালী ও প্রবল নৃপতি তখন ভারতবধে 
অন্ধ কেহ ছিলেননা। 
কিন্ত এই পর্বভারতে শুধু জরাসন্ধ নহেন, তখন ক্মারও ক্ননেকগুলি প্রবল পরাকরা্ত 
বাজ! |ছলেন, ধাহা'র! ঠাহাদের দ্ধিতীর প্রতিষ্ঠা সমপ্ত আধ্যাবর্তে স্থাপিত করিবার "পদ্ধা 
করিতেন। ইহাদের ষ্যো জরাসন্ধের পরেই পৌও, বানুদেবের * 
না করিতে পারি । সেই সমহের পৌগু,দেশ বঙ্গদেশের অনেকাংশ 
ছুডিযাছিল ; ঠৈনিক পরিক্রা্কগণ ও প্রাচীন ইতিবন্তকারের! অনেকেই এই পৌও, দেশের 
নিলি গৌরব কীর্তন করিয়াছেন হত পুরাকালে ইহার দক্ষিণে পর্ণ, 
পা বাহ পিষে মহানন্া, উ্তরে কোচবিহার ও করতো নদী ছিল) উত্- 
মদ ১৪২) বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দা্ছিলিং ও পাবনা জেলার পুরাংশ বাডী 
এক বিস্তীর্ণ হুভাগ এই পৌগু, বা পৌগু,বর্ধন ভুক্কির অন্তত 
ছিল। প্রাচীন পৌগ্ডে,র অনেকাংশ এখন পাবনা! ও বরেনভুমির মধো পড়িছবাছে। সম্প্রতি 
দীক্ষিত সাহেব মহাস্থান হইতে হে মৌধ্া-লিপি-সংযুক্ত প্রন্তরখণ্ড পাইগাছেন, তাহাতে 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইযা গিয়াছে ৰে শোকের সময মহাস্থানই পৌুদেশের রাজধানী 
ছিল। কুকক্ষেতরমুদ্ধের ন্মনতিপূর্কে এই কুভাগের ক্বীশবর ছিলেন বাহদেব। মহাভারতে রী 
(পৌগু, বান্থদেবের সম্বন্ধে বলিঙ্বাছেন, এই ছনাস্মা মহাবল ও পরাক্রান্ত, আপনাকে পুরুষোত্রম 
বলি পরিচয় ফের এবং মোহবশতঃ আমার শঙখ-চক্র্ি চি ধারণ করে, এই রাঙ্গ! জগতে 


বগলৌরধ লৌন, বালে । 


৯. শৌগুজেশ-_ ছা মহাঙারতোক্ষ পো, বাহজেবের সময় হইতে এই দেশ বলদেপের একটা বশত 
এবং বিত্ত বংশ ছিল। এই রাচ্দের রাঙজখানী গৌঁড় হইতে কুড়ি সাইল উততরূেদ ও আলনহ হইতে হছ যাইল, 
উরে ব্িত ছিল। নয্যাপক উইলনেনর মতে ঝাজসাহী, দিনার, বর, বাবদ, বুড়া এব। ভরি 
এই রাজর অন্তত ছিল। প্রাক সহানলা এবং করোতোার শোত পারার পাবদেশ যৌত কি 
হিরা যাইিত। কাঁপন সাহেব বালেন, দিনাজপুর, বগুড়া এ বঙ্গপূর এই বাহার প্রধান অংশ ছিল 
পীগদেশ বলিতে সমন উ্তরবঙ্গ বুঝাই । লি 


2) 


হর 


ছি লক এ ছা মি 


এতিহাসিক যুগের পুববাধ্যায় ২৯ 


বান্থদের নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গ, পৌও, ও কিরাত দেশের অধিপতি” (সভা, ১৩ আঅ$)। 
হরিবংশের তবিগ্পার্ধের ৯৩ অধ্যায়ে পৌগ, বান্থদেবের স্বারকা নসাক্রমণ সন্ধে বিদ্বৃত এক 
বর্ণনা আছে | নরককে কু হত্যা করিয়াছেন, ইহা শুনি! বাহুদেকের প্রতিহিংসা বৃদ্ধি 
জাগিয়। উঠে । তিনি তাহার ন্মবীন রাঙ্গগণকে আহ্বান করিয়া 
বলেন, "এই গোপনন্দন কু কোন্‌ সাহসে সামার নাম গ্রহণ 
করিষাছে? লগতে একমাত্র আমিই “পুকুষোতম বাশের; এই উপাদি এবং চিন সে কেন 
গ্রহণ করিয়াছে? হে রাজগণ, আমার স্দর্শন অতি তী্ষ, আমার সহঙ্রার মহাদোর চক, 
আমারই শাঙ্গ: নামক মহারব ধন্ছ ও কৌসুদিকী নামক বূহৎ গদা-_্মামিই গদাধর__এই 
উপাধি গ্রহণের "আর কাহারও অধিকার নাই। হে রাজগণ! বি তোমর! কমামকে “শাচক্র- 
গগাধর না বণ, তবে তোমাদের প্রোতোকের শতভার সব্ণ ও বহু ধান দণ্ড করিব ।” 
এই উীরুঞের প্রতিন্থী পৌও, বাহ্দের অষ্টপহত্র রণ এবং বহু সহস্গ গজারোহী এবং 
সংখা পদাতিক সৈগ্জ লইয়া বঙ্গদেশ হুইতে স্বারক! ক্দবরোধ করিবার জন্জ একলা প্রতি 
পরাক্রাঞ্জ সামজ্জ রাজাদিগকে সঙ্গে করিয! আঅভিষান করিলেন ; জবরোধকারীদের শত শত 
দীপশলাকার ন্মালোকে সমস্ত ্বারকাপুরী উদ্দ্ল হইছিল; এই গ্রীণ যুদ্ধে বসাখাক 
যছবীর নিহত হইঘাছিলেন। সাত্যাকির সঙ্গে নসবিশরপ্ত যুদ্ধে খন পৌগু বাজ একান্ত পরিশ্রাপত 
হইয়া পড়িলেন, তখন রুষণ আসিব কর যুদ্ধ তাহাকে নিহত করিলেন, কিন্তু তিনি শৌগু কের 
সাধারণ বীরন্ছে বিশ্যয় এ্রকাশ করিরা বলিহাছিলেন_-“ইহার কি আস্চ্থা বীণা, কি 
ছঃসহ খৈথা 1” 
ইহার পর আমর! নরকবধের উল্লেখ করিব। হরিবংশে প্রাগ্জ্জ্যোতিষপুরাধিপতি * 
নরকের কথা বিজ্তভাবে বণিত ব্নাছে। ইনি হুমিপু__রুসের ঈশবর্ছে বিশ্বাস করিতেন 
না। নানারূপ উপগল্প হইতে নিছক সত্টুকু এরহপ করা বড়ই 
পাতি কঠিন, তবে একথা কতকটা িশ্চযতার সহিত বলা যাইতে পারে 
পা শিক হে, দেকাতা তির ইট বসল কুল ইনি বার লই 
আদেন। প্রধানতঃ এই কারণেই ইন্জাদি দেবতার প্রার্থনায় 
কষ্চ প্রাগৃক্যোতিবপুরে, নরক রাঙ্গার বিরুদ্ধে অভিযান করিযা- 
ছিলেন। নরক রাচক্রবর্তী ছিলেন। নিগুন, পঞ্চনদ, দুর ও হয়গ্রীৰ নামক সেনাপতিরা 
ইহার অসংখা সৈল্লের পরিচালন! করিতেন। এই প্রতাপশালী মিতার দ্বার সংরক্ষিত 
হই! নরক সমস্ত বা্ধ্যাবন্ডে পরায় এবং শ্রেষ্ট কীর্ধিষান্‌, পুরুষ বলিয়া গণা হইক্াছিলেন। 
২ খন যখন রুষের আহ্বানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন,_ভখন হুরিবংশকার লিখিস্বাছেন, 
সবপগ-সংলগ্ শত. শত মদিখচিত পতাকা-বে ইহার স্বর্গীর রখ লোক-চগ্ষু ঝলসাইয়া 
মা পে আবদ্ধ বহু অঙ্বহারা 


কলের দঙ্গে মধ এ বা । 


ক 


৪ 


৩ বহুত বঙ্গ 


বাহিত হইত। রখটি লোহজালে রক্ষিত ছিল; পুরাণকার লিখিয়াছেন, এই উদ্জল রথে 
সযাসীন রাজচক্রবন্তী নরককে সান্ধাগগণের স্থধ্যের মত দেখা যাইতেছিল। কষে সঙ্গে যুদ্ধে 
স্কাহার গৌরব ন্ন্তমিত হুইবে, এইজন্ত তাঁহাকে সান্ধাগগনের শ্মধোর সঙ্গে তুলন! দেয়া 
হইয়াছে। কুক অতি কঠোর যুদ্ধের পর তীক্ষ ভল্পক্ষেপে নিশুন্দের মন্ত্রক ছি করিলেন_ 
ক্রমে যহামুদ্ধে অওাসর হুইযা তিনি বাছা! হয়গ্রীবের বক্ষ হেদ করিলেন__শক্কিশেলে সুওকে 
সংহার করি! এবং কঠোর যুদ্ধে পনের নিধন সাধনপূরররক পাক শঙ্খ নিনাদ করি 
তাহার বৈরী আকাশে উড়াইয়! দিলেন। ইহার পর স্থযং নরকের সঙ্গে তাঁহার সঙ্ঘধ। 
হরিবংশে এই বৃদ্ধের উত্তে্গনাপর্ণ একটি বন ্আছে। কৌতুহলী পাঁঠক নিঙ্গে তাহা 
পাঠ কর্গিবেন। ব্ামাদের এই পূর্বদেশের রাঙ্গারা ঘে কিরূপ পরাজা্ত ছিলেন, এই 
সকল বণনাতে তাহার আভাস: পাও দবার। নরকের সৃতুর পর তাহার শোকাভা গননী 
ভুমি বিলাপ করিতে করিতে অদ্গিতির সেই কুপুল ছুইটি লইযা রুষের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বঝলিলেন_-হে কষ! তোষার লীলা কে বুঝিবে ? বালক যেমন পুতুল লইমা! খেলা করে, 
তোমার খেলাও সেইন্জপ। তুমি যাহাকে দিযাছিলে, তাহাকে তুমি আঁ নিগহত্তে হও] 
করিলে! যাহা হউক এই কুণুল ছইটির সন্ত তুমি নরককে হত্যা করিঘাছ, এই ছুইটি 
কুল গ্রহণ কর এবং নরকের সন্তানদিগকে রক্ষা! করিও ।' জ্রদেবের বন্দনা “মধুমূর নরক- 
(বিনাশন* পঙ্ক্ষিতে মুর ও নরকের উল্লোখ আছে । 

মহাভারতে দৃষ্ট হ-্দামাদের এই বৃহৎ বঙ্গ কুরুক্ষেত্র মদ্ধের কিছু পুর্ণ হইতে 
পরাক্ান্ত রাছগণ-মধষিত ছিল। খান্রদেন, নরক, সুর প্রকৃতি খাস্‌ বাঙ্গলার সাা। 

চিত্রসেন ও সসুদ্রলেন বঙ্গের ক্মতি প্রাবল ঝাঙ্জ! চিলেন, ইহারা 
যা বগা সপরাশর ভীষের দিধিক্ষর সাত্রায় বাঁধা জন্মাইঘাছিলেন। ইহা ছাঁড়া 
ব্যান হুগলী জেলার রাঙ্গা (কৌশকী কাচ্ছপতি ), তায়লিগ্রির 

রাঙ্গা, মালদহের ( মোদ। গিরির) পান্ছা, নুপ্ষ বা! রাঁডেশের রাজ! প্রস্তুতি বঙ্গের বিভিন্ন 
'শংশের রাজগণ্ ভীষকে সহঙ্দে পথ ছাড়িয়া ছেন নাই। প্রাগৃজ্যোতিষপুরের রাজা 
ভগছত্তের উল্লেখ মহাভারতের অনেকাংশেই পাওয়া বা্। এই সমস্ত াঙ্ার প্রায় সকলেই: 
মুধিষ্টিরের রাজন যজ্জে নিম্ধিত হইয়া সন্দান লাভ করিয়াছিলেন। তাস্্রলিগ্রির রাজা 
ময়রধবজ ও নীলধবক্ অঞ্ছুনের সঙ্গে মুক্ত করিম! স্াহাকে বাতিবান্ড করিয়া তুলিযাছিলেন। 

কুকক্ষেত্র শুদ্ধের সদর আমাকে ব্বহত বঙ্গ পরাত্রাস্ত রাজগশের নিবাসস্থল এবং 
শ্রেষ্ঠ আধ্যৃমিরূপে প্রতিচিত ছিল। ন্মবপ্ত বঙ্গদেশের পৃর্ব-সীমান্তের রাজগণের প্রসঙ্গে 
যদিও কিরাত, চীন ও যবন লৈস্তের উল্লেখ ইষ্ট হয, তথাপি তাহাদের লঙ্গে সমস যাব 
বৈবাহিক শাম্মীর়তা ছিল তাহা প্রসাণিত হইতে পাঁরে। পাখা খাইছি, এই বব 
বঙ্গের কেহ কেহ সার্ধভৌম সহাট ছিলেন। 


ভি 


মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুর! সন্ন্ধে এদেশের দাবী ৩১ 


এ .. শঞ্চচন পিচ্জ্ছোদ 
মণিপুর, ভেদি ও ত্রিপুরা! লন্ধন্ধে এদেশের দাবী 
পনাসৌ সুনিধক্ষ মতং নাভিনরং ।* 


“বেলা, প্রমাণই স্ব: প্রমাণ 
রথ যক্তং বচনং এ্রমাণং। 
বসত প্রমাণৎ ন ভবেৎ প্রমাণ 
ক্স কর্যাৎ বচনং প্রমাণৎ ৪” 


? মগধ, এাগ্ঙ্যোতিবপূত। শঙগ, বঙ্গ, পৌও, প্রভৃতি স্থান বৃহৎ বদের অন্ত, 
তাহাদের ভৌগলিক সংস্থান সর্ধগনসন্মত / কিন্ত এই রাঙ্গযগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি 
স্থান আছে-_যাহাদের ভৌগলিক নীমানা সন্ধে মতভেদ "মাছে । 
মণিুর_ব্গদেশের পূর্বসীমান্তে যে মণিপুরের রাক্ষার! কন্ধবাহনের বংএধর বলিখা 
দাবী করিতেছেন,_-তাহার সঠিক সংস্থান এখনও কেহ নি্েশ করিতে পারেন নাই । 
মহাভারতের প্রমাণ সবার! বর্তমান কালের বঙ্গবিশরত মণিপুর অঞ্চলের মণিপুর কিনা__ 
তাহা বিচার কর! মাউক | মহানারতের আদি পর্ষে ২১৪ জধ্যায়ে লিখিত আছে__ 
শনসঙ্ছুন কলিঙ্গতীর্থ ও ভরত পুখাভীর্থ সকল অতিক্রম করি! ন্থরমা হস্্যাবলী খআভিক্রম 
করিয়া! চলিলেন॥ মহাবাহ জঙ্ছুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্বততি অভিকুম করিঝা 
মহাসাগর-উপক্ল-মার্গে সণিপুর গমন করিলেন।” হুপ্রসিন্ধ পুঝাতববিৎ নন্দলাল দে 
মহাশয় তাহার 09985701681 10191908596 1004187৮ 1508 নামক পুস্তকে 
ভারতবর্ষের ঘে মানচিত্র দিদ্বাছেন তাহাতে মহেন্্র পর্বত তাম়লিগ্রির ১** শত মাইল 
দক্ষিণে দেখান হইয়াছে । তিনি লিখিম্বাছেন উ্িগ্থার উত্তরে মাদুর! পধ্যন্্ সমস্ত পর্ধদত-. 
শেনীকেই মহেক্জ পর্বত বল! হইত; মহেন্ছ পর্বত অপরদিকে প্রায় বঙ্গদেশের এক প্রান্তে 
'আসিম। ঠেকিদাছিল। তৎকালীন উড়িগ্থা রাজ্যের সীমানা নিগ্ধীরণ কর! ন্থকঠিন, তবে 
একথা নিশ্চিত ফে আন ক্রমশ: পূর্বদিকে াইতেছিলেন, “মহেন্র পর্বত কতিকম করিয়া” 
সচ্ছল করে পূর্বদিকে আিথ। সাগরে পৌছিলেন ; এই সাগর বাঙলার সপ্রাচীন সাগর- 
1 পা পুর্বকালে সদর অনেকটা উদ্ধরে ছিল-_হ্ৃতরাং 
খালার পূর্বে “মণিপুর+-_মহাভারতের মনিপুর হওঘা বিচি নহে । ত্রিপুরার পরা্মালার” 


৬ 


পাশ্চাত্য পত্তিতের! উড়িষ্যা, এন কি দ্রাবিড় রাজ্যের “ ম" শক্ষরযুক্ত নগরগুলির 
তালিকা হাত্ড়াইর ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে সেই প্রাচীন * ষণিপুর* নাম দিয্াছেন। ল্যাসেন 
070,০৪0) চিকাকোলের দক্ষিণে *যনছুর বন্দরকে” মণিপুর বলিযা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
প্রাচীন হিন্ুদিগের যুভ্ান্্ সমব্ধীন্ গ্রন্থের” লেখক ( চ9০/০7৪ 91 %70619)6 11100019, 
1/7145-45 ). ল্যাসেনের মত খপ্ডন করিয্বাছেন এবং মাছুরার সপ্সিহিত “মনলুর!” 
নামক স্থানকে বক্বাহনের রাঙ্গখানী মনে করিয়াছেন। মিঃ রাইস্‌ (1010) ইহাকে 
মধ্যভারতের “ রপুর " বলিয়া স্থির করিফাছেন এবং অপর একল্সন লেখক চিন্ধা দের 
ভীরস্থ “মাণিকপন্তনই” মণিপুর বলিয়া শন্থমান করিভেছেন। জুতরাং "মণিপুর" 
নগরাটি ভারতবর্ষের “ ম” যুক্ত নগরের নামের ভালিকা প্রান্থ নিঃশেষ করিমাছে। অথচ 
কোন মতই সত্যের বিশেষ স্সিহিত হইয়াছে বলিয়া যনে হব না 
এতগুলি মতের যখো বঙ্গদেশীর চিরাগত প্রবাদটি আমরা ছাড়ি! দিতে পারিতেছি না। 
যখন মণিপুর নামক একট। প্রসিদ্ধ নগর এখনও বিস্কমান এবং উহা! পুর্কাদেশের অন্তগতি, 
তথাকার রাঙ্গারা বন্ধবাহনের - বংশধর বলিয়া এখনও দাবী 
করিতেছেন-_তখন বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে সে কথাটা '্সামর! 
ছাড়িয়া দিব কি্পে? ন্মন্ততঃ প্রবাদটার উল্লেখ প্রয়োজনী্ মনে করি । 
ভেদি_-চেদি সম্বন্ধে বঙ্গের একটা ক্ষীণ দাবী '্মাছে। সে দাবী বিচারসহ বলিয়া 
নে হু না। তথাপি বখন এখনও কোন মতই শদৃচভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং একই 
নামে নেক দেশ প্রাচীন গ্র্থাদিতে পরিচিত, তখন প্রাবাদ- 
গুলির উল্লেখ করিতে দোষ নাই। “নহসুল! জনসতিঃ” প্রবাদ 
মতই শবিশ্াহ্ত হউক না, তাহার মূলে কিছু সত্য থাক! ক্সম্ভব নহে, অস্কতঃ সেই 
নশ্রুতি পর কোন বিষধর উপর প্রাসঙ্গিক ভাবে ক্দালোক পাত করিতে পাঁরে। 
মহাভারতের সমঝ এপি এক কতি পরাক্রান্ত রাজা ছিল; চেদিরা্গ শিশুপালের সঙ্গে 
রুখে পক্রত। বিদ্তারিতভাবে বর্ণিত ন্মাছে। শিশুপাল জনাসন্তের দক্ষিণ-হততত্বরূপ ছিলেন। 
বজ্দেবের ভগিনী শিপুপালের মাতা ছিলেন। কু পিকৃম্বসার খ্ন্থরোধে শিশুর বছ্‌. 
অপরাধ মার্দনা করিয়াছিলেন । ইন্তপরান্থে এই নসপর্ান্থের মাত্রা চরমে গৌছিয়াছিল ; 
তখন কষ স্থদশনিচক্র দ্বারা! গাহার মন্ক ছেদন করেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “আমি 
বন প্রাগ্জ্যোভিষপুরে চলিয়া পিগাছিলাম তখন শিল্ুপাল মাদার মণুরাপুরী 'রক্ষিত, 
পাইয়া উহা দগ্ধ করে। ন্দামার পিতা যখন লঙ্বমেন যন্ত নম্থান করেন, তখন সে আমাদের 
ব্ঞা্থ অপহরণ করি৷ লই নায়, স্বীয় মাঙুল বিশালাধিপতির কলা ভদ্রাকে অপহরণ 
_ করে? সৌবীর দেশে একান্ত পতিপরারণ! বক্র পদ্থীকে তাহার ঘোর প্রতিকূলতা সন্ধে, 
বাপুর্বক লই! যায়।” রাজন বক্স শিলুপাল কষে বিরুদ্ধে এবং সুখধিিরের সঙ্গ 


শরবাছের মূলঃ । 


জি কোথা, 


ভি 


মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সন্ন্ধে এদেশের দাবী ৩৩. 


পণ্ড করিবার মানসে যেবূপভাবে সমবেত রাজন্তবর্গকে উত্তেঙ্গিত করিঘাছিলেন, তাহা 
মহাভারতের পাঠক সকলেই বগত আছেন; ইনি সেকালে থে একজন রাজচকরবরী 
ছিলেন, তখসশবন্ধে কোনও সন্দেহ নাই । 

এখন এই রাঙছচক্রবন্তী শিগুপালের চেদি কোথায়? কোন কোন পন্ডিতের মতে, 
বুন্দেলখণ্ড ও মধাভারতের অপর কপ্েকটি দেশ (পূর্বের টোন্লি ও পশ্চিমে কলিসিন্ধ এই 
ছয়ের মধ্যবর্তী) প্রাচীন চেদির হন্তর্গত ছিল। এই স্থানটিই বৌদ্ধলাহিত্যে চেদি বলিয়া 
উল্নিখিত। রাঙ্ন্থানের লেখক টছু ন্থমান করেন, বুন্দেলখত্ডের জঙ্তঃপাতি টাদেরি 
প্রাচীন চেদি। কাহারও কাহারও মতে গ্রীকগণ থে চঙ্জ্রাবতী (সন্্রাবতিদ্‌) নগরের 
নাম করিয়াছেন, তাহাই এই চাদেরি এবং এই স্থানটি যহাভারতের শিশুপালের রাঙ্গগানী 
ছিল। ইহা ললিতপুরের ১৮ মাইল পশ্চিমে স্থিত এবং বর্তমান চাদদেরির ৮ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে। এই স্থানে নেক প্রাচীন কীর্রি ও প্রাসানাদির ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। ক্আইন 
কবরীর মতে এই নগরী ন্তএ্রাচীন এবং এক সমযধে এবল পরাক্রান্ত রাঙ্গাদের রাজধানী 
ছিল। ডাঃ ফুরার, জেনারেল কানিংহাম এবং বুলারের মতে বুন্দেলখগটাই প্রাচীন 
চেদিরাঙ্জা। ক্ন্দপুরাপ ও রেবাণণ * দাহলমপ্ডল/কে (বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম ) প্রাচীন 
চেগি বল হইয়াছে। ৭ুঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি যে মণ্ডল রাজের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহাই এই “দাহলমণ্ডল'_শোন ও নর্র্দার উৎপন্ডি স্থান-সংলগন ূভাগ ইছার অন্তত । 
মহাভারতের সময় এই প্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল স্ুক্িমতি, শপ্তদের সময় চেদি 
রাজোর রাজধানী কালায্োর এবং কলছুরিদের সম উহ! যহিষমন্তি নগরী নাষে পরিচিত 
ছিল (নন্দলাল দের ভৌগলিক ইতিহাস, ৪৮ পৃঃ )। 

পুর্মদোন্ মতগুলি যদিও ঠিক একটা জাবগাকে নিদ্দেশ করে না, তথাপি মনে হয 
মোটের উপর মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্টাই প্রাচীন চেদিরাঙ্গা বলিহা পত্ডিতগণ স্বীকার 
করিয়াছেন 

'আআমর! পূর্বেই বলিয়াছি, দেশ-প্রচলিত প্রবাদগুলি আমর একেবারে উড়াইয়া দিতে 
চাহি না। ভারতবর্ণের প্রাচীন ভৌগলিক ইতিহাস এখনও হ্থদুগভাবে গড়ি! উঠে নাই। 
এসময়ে প্রবাদগুলির উল্লেখ থাকা! প্রয্োজন, হত থাহার মূল্য নাই বলির! এখন মনে 
হইতেছে, কালে তাহার কোনরূপ লা দীড়াইতে পারে । 

প্রায় অন্ধ শতাব্দী পূর্বে (১৮৭৫ খু, ২৮শে মার্চ) * ভাওয়ালের ইতিহাস” নামক 
একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক ভাওয়াল-দয়দেবপুর স্থুলের পণ্ডিত 
নবীনচক্জ ভদ্র তাহার পুন্তকের ২০২১ পৃষ্টার লিখিযাছেন, * ভাওদালের উত্তর-পশ্চিমাংশে 
“দিদুলীর ছিউ* নামক বন্দ স্থান ব্যাপি কতকগুলি প্রাচীন টরালিকা ও প্রাচীরের 
চিক লক্ষিত হয় এবং সাহার চুষ্ার্থে এক গড়খাই, দৃষ্ট হয়; অধুনা ভাহা ঘোর 

পরিপুর্ণ ব্যা, ভন্গুক ও সর্পাদি হিংজ জন্তর দদাবাসস্থান হইয়াছে। 
তথ্যাথসনধান কর! ছুঃসাধ্য নিতে ্ানা যা ইহাই 


৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রাঙ্গ। শিশুপালের ব্া্গধানী ছিল। উল স্থানের শৈলাট গ্রামের দক্ষিণ পার্স একটি 
বৃহন্ায়তন প্রাচীন পুশ্পোস্থানের চিহ্ন বর্তমান 'আছে। তাহাতে দুচুকুন্দ, নাগকেশর ও 
ুলাচি এবং বৃহৎ বৃহৎ চান্বল প্রতি অতি প্রাতীন বৃক্ষদকল দুষ্ট হয়। জনরব মাছে যে 
উহাই উ্নিখিত রাজার পুষ্পবাটিকা ছিল? লোকে উহাকে “কুল সাজনের গড় ” বলিয়া 
খাকে। উক্ত গ্রামের উত্ধরাংশে শিশুপালের রাজধানী ছিল। চেঙ্গি যে কামাখ্যার 
অন্তনিবিষ্ট প্রদেশ তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত, প্রস্ততি পুরাঁপে 
শিশুপাল রাঙ্গার বিবরণ বিস্কৃতভাবে বদিত ব্দাছে, সতএব বাহুল্য বিবেচনায় তদ্দিবরণ 
বর্ণনার বিরত রহিলাম 1” 

"বহুদিন গত হুইল, ভাওয়ালের যদীর মাঠের সপ্গুখে কতকপুলি ক্ষরযুক্ত একখণ্ 
তামার পাত পাওয়া গিরাছিল,* তত্রত্য তৃতপূর্বব জমিদার স্বর্গীয় মহাম্ম! গোলোকনারায়ণ 
ববায়চৌধুরী তাহ! ন্মানাইয়া এ শমক্ষরগুলি পড়াইবার জন্য ্মনেক যদ্ধ করাইয়াছিলেন ) 
কিন্ত কেহই তাহা ডিনিতে না পারিরা ঢাকার কোন বিজ্ঞ ইংরেছ্ছের নিকট পাঠান, 
তথায়ও কোন বাক্তি তাহা পাঠ করিতে পারেন না । তৎপর তাহ! কলিকাতায় প্রেরিত 
হুয়। কিন্ত সেখানেও কেহ তাহ! পাঠ করিতে না! পারায় তাহা ইংলগডে প্রেরিত হইয়াছে । 
বোধকরি এ শক্ষরগ্রলি চাষা-নাগরী হইবে । এখানে, যাহারা চাষা-নাগরী অবগত, 
ক্মাছে, তাহাদিগকে এ তামশাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিল না" **ভাগুয়ালে 
এখনও চাধা-নাগরী চগ্তাল ক্গাতির মধ্যে কেহ কেহু অবগত 
আছে, তথথারা বিলক্ষণ অদ্ধগণনা ও হিসাবাদি করিয! থাকে, 
ডাষা-নাগরীতে লিখিত কতিপয় পুস্তক তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়” 
(২৫২৯ পৃঃ )। 

শুস্তকখানির প্রারপ্্েই লিখিত আছে-_” ছনরব আছে যে ভাওয়াল রাজা শিলুপালের 
াঙ্ধানী ছিল। মহাভারতে চেক্ি রাজ্য শিলুপালের রাজধানী__তদস্থসারে ভাওয়াল চেগদি- 
রান্দোর অংশ বলিহা বোধ হব কোন কোন তগ্্রের লিখনাতাসে কামাখা| দেশের দক্ষিণ 
সীমা বৃদ্ধগঙ্গ! ( বুড়ীগঙ্গা) ও চেদি দেশ কামাধ্যার অংশ বলিয়া অঙ্থমিত হইতেছে” 
(উপক্রমপিকা)। লেখক প্রমাণ করি! দেখাইাছেন যে, এককালে ভাওয়ালের 'সগতন 
খুব ষড় ছিল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা! প্রতি স্থান ভাওয়ালের মধ “এবং লাক্ষা 
নদীর পুর্বে তুরাক্‌ নন্দীর পশ্চিমে বহুপরিমিত কৃমি ইহার অন্ত্নিি্ট ছিল” 

এই শিপুপাল খুব সম্ভব পালবংসীয় কেহ হইবেন। আমন! পুর্েই বলিযাছি, ভীমলেনের 
পু নীমন্রসেনের পৌত্র এবং রণবীরসেনের পুক্ হরিশ্ন্্রকেও কিংবদন্তী পৌরাণিক হরিশ্চজ 


চাখ-নাগরী। 


*. এই ভাহশাসনগানি এখন পাওয়া যার না; তবে সন্গবত: নঙিনী কষটশালী মহাশয় ইহারই উল্লেখ 
করিয়া একট প্রবন্ধ লিখি্াছিলেন। ইহার পাঠনধার হয় নাই, তবে ভটশালী বাশ ইছার একটা াশ্রমানিক 
উস নি 


ঠ। 


ভি 


মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা! সনবপ্ধে এদেশের দাবী ৩৫ 


স্থির করিঝা সাভারের নিকটবন্রী নপনে অনেক উপগন্ের সৃষ্টি করিয়াছিল ? ভীম কৈবর্তের 
'আঙ্গালকেও মাম পাঁওবের কীর্তি বলি! লোকে বিশ্বাস করিত, এই নিশুপালকেও ভঙ্ূপ 
মহাভারতোক্র শিলুপালের সঙ্গে এক করিবার কিংবদন্তী এচলিত হইতে পারে। যহাভারতের 
সময রাপরাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও নাগকেশর এবং গুলাচি পপ তুর বংশ যে এখনও 
বর্ধমান আছে_তাহা বিশ্বাস করা যা না। কিন্ত মহাভারতের সেই নংশ আলোচনা করিলে 
দেখা যার ভীম দিখিক্রে যাত্রা করিয়া পূর্বদিকে প্রথমত; পাঁধাল, 
হা না. পরে জনা দিয়েছ (নতি) ও গু দেপবাসীনিগকে। 
করি! দর্শান দেশে উপস্থিত হইলেন । তথাকার রাজ্জার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিগা গ্রাহক 
পরাজরপূর্বক পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তথা প্রবল পরাক্রান্ত রোচমানকে জয় 
করিয়া পূর্ব দেশ অধিকার করিলেন। তৎপরে দক্ষিণে যাই! পুলিন্দদিগকে পরাতৃত করিহা 
শিশুপালের রাজ্য চেনি দেশে উপস্থিত হইলেন 
তার! তে লিখিত আছে, পুলিন্দদেশ হর পূর্বে এবং কামরূপের উত্তরে. 
নিল (নন্দলাল দের প্রাচীন ভাতের ভৌগলিক অভিধান, ১৬১ পৃঃ) 
এবং গণ্ডকী নদী দেবলগিরি হইতে উৎপন্ন (তিব্বত দেশের 
দক্ষিণ সীমান্তে) এবং হিবেদীঘাটের সগ্গিহিত কোন স্থান হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ 
করিয়াছে (৬* পৃঃ )। 
ক্তরাং দেখ! ষাইতেছে, ভীম ক্রমশঃ পূর্বদিকে অঞাসর হইযা চেদিমগ্ডলে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, এই মত একেবারে উপেক্ষনীয নহে । 
বধ মহাভারতের একটি উত্ভিৎ ছার! প্রমাণিত হর চেদি দেশ বঙ্গের সন্লিহিত ছিল। 
পৌগ, বাহুদেবের প্রসঙ্গে লিখিত হইযাছে, "এই পৌ, বাহুদেৰ বঙ, পু, ও কিরাত 
দেশের অধিপতি ও সমস্ত চেদিদেশে স্থবিখ্যাত” (সভা, ১৩ ঃ)। এক নামে ভিন্ন ভিন 
সুগে নানা প্রদেশ বুঝাইত-_ভাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্থতরাং চেদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম 
হওয়াও বিচিত্র নহে | 
এই সমন প্রশ্নের সমাধানের ভার ভাবী প্রাচীনভারতের ইতিহাস লেখকের উপর। 
আমাদের পক্ষে এই প্রচেষ্টা আধারে ছিল ছোড়াছুড়ির মত। 
নবীনচ্্র ভদ্র মহাশয়ের “ভাওয়ালের ইতিহাসে প্রসঙগক্রমে থে কথাটা লিখিত 
ন্‌ হইয়াছে, তাহা আমরা! এত প্রযোক্সনীয় মনে কক্ধি যে তৎসখন্ধে 
পনাহান কিছু আলোচনা করিব। এই যে চাষা-নাগরীর কথার এখানে 
গা ্যা টি 


১৪৫ 


৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 
উচ্চশ্রেনীর লোকেরা একেবারে বিলুপ্ত হন, নতুবা দেশাস্তরী হইয়! আত্মরক্ষা করেন। কিন্ত 
সমাজের নিষশ্রেণী সেই ঝড়ের উৎপাতে একেবারে নষ্ট হয় না। শাল, তমাল ভাঙগিযা 
প্রভজন লীলা করেন, কিন্তু তিনি শ্রামছর্ধ্দাদলের একটিও শিখা ভাঙ্গেন না। দেশের 
প্রাচীনতম কআঁচার, নীতি এমন কি শিক্ষা দীক্ষা, কলাবিষ্ঞা_এ সমন্তই দেশের নিযতম শ্রেনীর 
কুটিরে লুকাইয়া ব্করক্ষা! করিষা থাকে, এদেশে যে তাহা হইয়াছে তাহার ভুরি দুরি প্রমাণ 
আমর! পরে দিব । এই নিয়শ্রেণীর লোকেরা! জাতীয় প্রাচীন সম্পদের অন্তঃপুরের ছরগ্থনূপ | 
ভারতবর্থর প্রাচীন সভাতা এই ন্তঃপুরে যতটা রক্ষিত 'আছে-_উকচশরেনীর সমাঙ্গে তাহা নাই। 
এই জন্তই কি ভাওয়ালের জঙ্গলে চগ্ডালেরা সেই প্রাচীন লিলি এখনও বঙ্গায় রিয়াছে ? 
এবং পাজ্ঞমানী ভদ্রলোকের! নাসিক রুক্চন করিথা সেই লিলির নাম দিছেন “চাথা- 
নাগরী?” এই নাগরীতে লেখা পু ঘিও কিছু ছিল। বৌদ্ধদিগের 'অবলিত লিপিকেই কি. 
আরঙ্গণের! "চাষা-নাগরী” নাম দিয়া গাহাদের স্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন? ১৮৭৫ দুষ্টা্দে, এই 
চাষা-নাগরীতে জ্ঞান-সম্পন্ন লোক ও চীষা-নাগরীতে লিখিত পু ঘি ভাওমালে চণ্ডালদের মধ্যে 
ছিল। এই ৫? বৎসরে কি তাহা! লোপ পাইফ্বাছে? বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহার খোজ করা 
একাস্ত প্রয়োজন; পিচ, এই "চাষা, নাগরী”র নর্থ কি *হিন্্থানী লিপি” 1-_তাঁহা বলিয়া 
তি যনে হয় না। হিন্ুস্থানীরা বহুকাল ঘাবৎ বাঙ্গলার নানা স্কানে বাস করিতেছে । 
তাহাদের নাগরীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় 'আছে। তাহাদের নাগরীর এইরূপ অস্ত নাম, 
কেনই ব। হইবে? ত্রা্মীলিপির জ্ঞান যদি এদেশে ন্ট হইয়া! থাকে, তবে তাহা! বৌগধ- 
বিদ্বেষের ফলে হুইয়াছে। দেব লাগরীর প্রাধান্তের ঘুগে বৌদ্ধ যুগের লিপি হতাদূত হইয়াছিল 
এবং তত্জন্ঞই তাহা! সনাঙ্জের নিয়ন্তরে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। লেই লিপির “চাষা- 
নাগরী” নাম হওয়াও কঅসম্ভব নহে । 
অরিপুরদেশ__যযাতিপুত্র রহ, ত্রিপুররাজো আগমন সঙগন্কেও বহু প্রধাদ এদেশে চলিয়া 
/ আসিম্বাছে। পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ভ্র্থ, এক বর্ধর রাজো 
মিশে জং চি! গেলেন বহাভারতের কনা পর্বে ৮এ অগ্যারে এই 
অভিশাপের বৃত্াস্ত লিখিত হইয়াছে । ভ্রহ,কে ঘষাতি বলিলেন - “তুমি সেই দেশে যাও, 
যেখানে অঙ্গ, গজ, রথ, গর্দভ, ছাগ বা গো-বাহিত কোন যানবাহনের ন্মবিধা নাই। 
যেখানে একাস্ত নিকটবর্তী স্থানে াইতে হইলেও ভেলার কথা শ্রয় করিতে হয (বড় নৌকা 
যাতায়াতের উপায় লাই) অথবা! সাতার কাটিয়া ষাইতে হয়।” কিন্তু সেই দেশ কোন্‌, 
দেশ, তাহা মহাত্ভারতকার উন্লেখখ করেন নাই। হিলহরিবংশে (৩০ আঃ ১৬২০ শ্লোক) 
উদ্লিখিত হইয়াছে__যমাতি সসাগরা সপ্ুবীপা পৃথিবী পুহুদিগকে বিভাগ করিছা দিযাছিলেন। 
এই বিভাগাহুসারে তাহার বিশাল সামাচ্ছোর পশ্চিম ও উত্তর ভাগ ভর, পাইযাছিলেন। 
বিছ্ুপুরাপা্রসারে (পর্থ অংশ, ১ম অ+, ১২১৮ লোক) জনক, পশ্চিম দিকু পাইয়াছিলেন 
্্াগবতাহুসারে (৯ম ্ন্। ১৯ ্: ১৯/১৭ শ্লোক) ভিনি দকষি-পূ্দিকের অধিকার, 
লাভ করিয়াছিলেন । তে 


মণিপুর, চেদি ও কি স্দ্ধে এদেশের দাবী নি 


পুত্াপণ্ুলির মধ্যে অনৈকোর সামন্ত করিবার জন্য শব্দকরক্রম-সংকলয্িতা রাধাকাস্তদেব 
বাহাছুর বহু পঞ্ভিত নিষুক্ত করিঝাছিলোন, সাহার! যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন-__ভাহা 
শন্করঙ্রমে লিখিত হইট্সাছে। “বাতি মণ সমরে কনিষ্ঠ পুত্রং পুুং রাজচকবিনং 
কতবান্:। যদবে দক্ষিশ পূর্বক্তাং কিকিদ্রাঙ্গাখণ্ড দত্তবান্। তথা ভাবে পূর্বন্তাং দিণি 
পশ্চমায় তুর্বসবে উত্তরান্তামনবে সর্বান্‌ পুরোরাধিনাং চরে”. 

ক্বতরাং এই সিদ্ধান্ত শন্থসারে ভরা, পূর্বদিক্‌ পাইক্াছিলেন। খাহার! দ্র, হইতে 
নিপুররাঙ্গবংশাবলীর বংশলতা অস্কিত করেন ঠাহার! ঝলেন__“কোন কোন পুরাণে যে 
ড্রহ,কে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কণা পাওয়া ্বায়। করভেনে মুলবক্তা ব! প্োতার বাসস্থান- 
ভেদে, বা দিকৃনিরণঘের কেন্্রভেকে তাহা ঘটয়াছিল ইহাই বুঝা যা ।” 

খাস বিপুরার যে সকল সংস্কত ও বাঙ্গলা ইতিহাস ন্মাছে তাহার কতকগুলি ৪:৫শত 
বৎসরের প্রাচীন; ইহাদের লেখকগণ সকলেই একবাকো ভ্িপুররা'জগণের পূর্বপুরুষ যযাতি 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজরাদ্পাকরের ষষ্ট সর্গে (৪-১৮ গ্লোক জষ্টবা) & 
রাজমালার প্রথম অধ্যায়েও এই কথ! কছে। রাজমালা পুস্তকখানি প্রাচীন, ইহাতে লিখিত 
আছে যে চণেশ্বর ও বাণেখর নামক ্রীধশ্মাণিকা রাজার শরীহট্রনিবাসী হই সভভাপগিত দিপুর 
ইতিহাস সম্ধলন করিতে নিধুক্ত হন। চতুদ্দশ দেবতার প্রধান পাও! ছ্র্মভেন্ছ (চন্তাই ) 
ইহাদিগকে সহায়তা করেন। তাহারা রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, বারণাকানিগর। 
হরগৌরীলংবাদ ও লঙ্মাণমালিকা নামক প্রাচীন সংস্কত তিহ্র্থ আলোচনা করিয়া বিশেষ 
চস্তাইগণ-কধিত তিগ্রাভাষায় প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণপূর্ধক রাঙ্গমালা সদ্দলন করেন। 
রাজ্মাল! পুন্তকখানি সেই ঘুগের বাঙ্গলা ভাষার একট! কীিস্তপ্ত । কাশ্দীরের রাজতরঙ্গিনা 
হইতে ইহার বর্ণিত বৃত্রাস্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু প্রথম কয়েক অধ্যায়ে অলৌকিক 
কাণকারখানা ও কমনার লীলাখেলা আছে । এই কয়েকটি অধ্যায় সম্বন্ধে অবপ্রই দিধ। 
আছে। ত্রিপুরার রাজবংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহ'স-লেখক কৈলাসচক্জ সিংহ 
তথাকার রাজন্তবর্গের বাতি হইতে উদ্ভবের দাবী শন্্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কামরূপের 
স্তানরাজাদের বংশধর বলিয়া মনে করেন এবং 'বিশ্বকোষ+কার হরিবংশ ও বিষুপুরাঁণের মত 
গ্রহণ করিয়া জহুর পশ্চিম দেশে উপনিবেশ-স্বাপনের মতটারই পক্ষপাতী । 

এই জটিল সমস্তার সমাধান করার চেষ্টা এখানে না করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু প্রততানবের 
দিক্‌ দিয়! এই এর লিখিতে আমি সঙ্ধর করি নাই ॥ কিন্ত রাক্সরগ্রাকরে ত্রিপূর হইতে বর্তমান 


 পঞ্চ্রীমুক্ত মহাাঙ্গ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পরত থে ১৮৪ জন নৃপভির বংশলতা 


পাওয়া বায়--তাহার আনেকাংপই এতিহালিক বিচারসহ ও নিখাসথোগ্য বলির! মনে হয় 
মত এরূপ দীর্ঘকাল রাজন করিতে ভারতবর্ষের বর্তঘান অন্ত কোন 


৪ 


ঙ্ বৃহৎ বঙ্গ 
শ্রেনীতে ভুক্ত হইয়াছেন; স্থতরাং কোন রাজবংশে যদি আধ্যসম!জের বহিন্থুতি কোন 
সম্প্রদায়ের শোশিত প্রবিষ্ট হইয়া! থাকে, তবে তাহ! সার্ধন্জনীন নীতির সোতক”_. 
নিন্দা নহে। 

এই অধ্যারট! একটু বড় হইল । ঘে কবেকটি রাজবংশের কথা লিখিত হইল, তাহা! ছাড়া 
আরও "নেক রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে ছ্বাপরহুগের এ্রতিহাসিক মঞ্চের বসভিনেতৃশ্বপ দাবী 
উপস্থিত করিরাছেন। নানারূপ পৌরাণিক উপগন্জের মিশ্রণসত্থেও একথাটা নিশ্চিতরূপে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মগখাশ্রিত মহাভারতীয় যুগের বাঙ্গলাদেশ, বিছ্া-গৌরবে, বশ:-প্রতিা় 
ও রা ক্ষমতা একট অতি হেট দেশ ছিল। যুগে যুগে সমস্ত আধ্যাবর্ভের এমন কি 
তৎকালপরিচিত ভারতবর্ষের সার্বমভৌম রাজশক্কি দিলী ও যগধ ইহাদের একতমের 
রাঙ্গধানীর 'ানুগতায স্বীকার করিয়াছে। আমরা বালা দেশের প্রাচীন দলিলের 
কোন কোনটিতে দেখিয়াছি_“পরকার ইন্প্রস্থে'র দোহাই দেওয়া হইয়াছে। তহসন্ধেও 
বাঙ্গলা চিরদিন দিলীর সহিত বিদ্রোহিতা করিরা আসিয়াছে । রূপ দোহাই তরাঙ্গণা- 
প্রভাবের পরিচান্বক ৷ 

গ্রহের বিস্কৃত ইতিহাস-লেখক জরীুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশর দাবী করিতেছেন, 
হাটের লাউড় নামক স্থান এককালে মহাভারতের ভগদন্তের ঝাঙ্জোর অন্তত ছিল। 
বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রভাসচন্্র সেন বলেন থে উত্ত দ্েলার মহাস্থানগড় নামক 
স্থানটি ুপ্রপিদ্ধ পো, বাহ্ছদেবের রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ইতিহাসে এ দেশের 
কোন কোন অংশকে কষে পৌত্র বঅনিরুদ্ধের সাঙ্গ বাণকল্তা উদ্ধার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের 
লীলাভূমি বলিয়া! বর্ণিত 'াছে। যেদিনীপুরের বগড়ি অঞ্চলটা ভীমন্কৃত বক-রাক্ষসবধের 
'ীলাস্থল বলি জনঞ্রুতি ন্মাছে। এইভাবে বঙ্গদেশের কোন কোঁন অংশ বিরাটের 
গোগ্ৃছ এবং কীচক-বধকৃষি ঝলিয় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । সত্য সত্ভাই যহাভারতের সময়ে 
হুগলীর নিকট মহৌজ। নামক এক বিক্রান্ রাঙ্গা বিদ্যমান ছিলেন। কিন্ত যতগুলি কিংবস্তী 
স্থানীয় লেখকগণ এতিহাসিক সত্য বলিয়া দিধাশৃল্ঠভাবে গ্রহণ করিযাছেন, প্রমাপাভাবে 
তাহার অনেকগুলিই শরদ্ধেম। ১৮৯১ থুঃ প্রকাপিত স্থরপচন্্র রা-ক্রুত বর্ণগ্রামের 
ইতিহাসে লিখিত হইনবাছে যে, হুবরপপ্রামের ( দ্গেলা ঢাকা ) সঙ্সিহিত লাঙ্গলবন্ধেযুদি্িরাদি 
পঞ্চপাগুব আগমন করিয়াছিলেন ( ২৩ পৃঃ )) বর্ম নাষ সম্বন্ধে এই লেখক বলেন-_. 
পনদনক্রাতি যে কমতি প্রাচীন কালে আকাশ হইতে এই বিস্তৃত ভুভাগের উপর স্বরণ বধিত 
হইয়াছিল, তদবণি ইহা সুবরণগ্াম নামে দ্দাখ্যাত হয়। অবর্ণ ব| স্বপ্বৎ কোনও পদার্থের 
বর্ষণ অসম্ভব কথা নহে । ১৯১৯ খু অন্দে ইউরোপের নত হাঙ্গেরী দেশে রক্ত এ 
নন্তান্ত সময়ে পশুভক্ষণীর বন্ধ এবং ১৭৭৪ শকের ১৪ চৈত্র চীনদেশে বানুকারুষটি হইয়াছিল । 
৯৮৮ খু ১১ই আগে বোগ্াই সহরে গ্লাটনাস বৃষ্টি হইয়াছিল *. (পু)। 

অনক্রতি লিশিবন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু দিদিমার গমগুলিকে এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত করিবার এইবপ পাণ্ডিতার প্রচেষ্টা দেখিলে মনে হয় ব্ামাদের লেখকেরা 


১৪ 


মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সন্ধে এদেশের দাবী ৩৯ 


অনেক সময়ে বৃথা শান্জ্ঞান দেখাইতে যাইয়া ইতিহাসকে হাশ্তরসের এলাকা পর্যন্থ 
লইমা আলেন, তখন তাহাদের ন্বলদ্ধিত প্রবীণ ধ্যাপকোচিত গাশ্থীর্যয কৌতুক ও কপার 
উদ্রেক করে। 

আমার নিকট বঙ্গদেশের ইতিহাস সমব্থী্ রাশি রাশি প্রাদেশিক ইতিহাস ছড়াল 
রহিয়াছে। এই সকল ইতিহাসের কতকটা মুল্য ্্রীকার করিত্তেই হইবে । অপেক্ষাক্তত 
'মাধুনিক বুগ সববন্ধে তাহাদের উল্লিখিত নেক তথ্যই নূলাবান্‌; জনশ্রণতি লিপিবদ্ধ কর! 
নায় নহে, কিন্ত এই সকল প্রাদেশিক বিবরনীর নদাদিভাগে ইহার! বখন পৌরাণিক 
যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন দ্নিকাংশ স্থলেই ইহার! পাগুপুতদ্ের লইয়া মুক্ধি-তক্কের 
আড়ঘর করিয়া বৃথা ধন্তাধন্তি করিযাছেন। ভাত্রশাসন, সুদ প্রভৃতির প্রমাণ সম্বন্ধে আদ্রতা 
ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী ন! জানার ফলে অনেক সমরে ডাহাদের ভ্রমণ্ডলি উপহাসাম্পদ 
হইয়াছে। এতংসথন্ধে একটি কথ! এই ষে নবর্রাঙ্ষণোর এরচারকগণ সমস্ত দেশটা মহা ভারতের 
জাল দিয়া ছাইয়! ফেলিয়ছিলেন। হিন্দুর পুরাণ ছাড়া এ দেশে আর কোন বিষয়ক ঘটনার 
অস্তিত্ব তাহার! শ্বীকার করেন নাই । এইভাবে বিগত সহজ বৎসর পূর্বের সমস্ত ইতিহাস 
লুপ্ত হইয়! গিয়াছে । 

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি বে ইদানীস্তনকালে রাগ্মণগণ যেখানে থেখানে বৌদ্ধ- 
যুগের নিদর্শন ছিল-_তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের ঘুগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিতে চেষ্টা 
গাইয়াছেন। চন্-্থাবংশের গৌরব লোকচক্ষে তাঁহারা খুব কভিরক্লিত করিয়া বণনা 
করিয়াছেন। যেখানে থে কোন রাঙ্গা আছেন, তাহাদের আনি পুরুষকে মহাভারতের কোন 
দেশ-বিশরদত বীরের সঙ্গে গৌজামিল দিয়া, বংশলতা টানিয! শানিয়াছেন। বঙ্গদেশের সকল 
রাজার সম্বন্ধেই এরূপ ঘটিয়াছে। শ্তধু এদেশে নহে, রাঙ্জপুতনা প্রভৃতি দেশেও হুথ্যাবংশের 
রা গোঁজামিল একইভাবে হইস্বাছে। ভারতের পশ্চিম দিক্টা সথাবংশের ও পূর্ব দিকৃট! চবংশের 
লীলাক্ষেত্র হইয়! দড়াইয়াছে। সুতরাং রাঙ্ছাদিগের ন্দাদিপুরুষের কাট! একেবারে ইতিহাস 
হইতে বাদ দিলেও মনা হয় না/ যতই কেন সংস্কত শ্লোক উদ্ধত হউক না কেন, 
এতিহাসিকগণ এই সকল বংশ-লতার দুখপাতটা খুব হুচক্ষে দেশিবেন না। বালি দ্বীপের 
হিনুগণ তাহাদের দেশে অমোধ্যা, সরঘূ, ইনজপরস্থ প্রভৃতি সমস্ত স্থানই দেখাইয়া! খাকেন। 
এ দেশের ইতিহাসকেও আরাঙ্মণগণ মহাভারতোক্ত তীর্থ পরিণত করিবার উদ্েত্তে বৌদ্ছেতিহাস 
মুছা ফেলিয়া ছিলেন। ষাহা। হউক এই অধ্যায়ে থে সকল কথা লিশিত হইল তাহ! 
হুইতে একথা! নিশ্চিতরূপে বলা! ববাইতে পারে যে, মহাভারতের যুগে আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ 
নুপতিদের নিবাসন্ৃমি ছিল। শিশুপালকে বাদ দিলেও জরাসন্ধ, পৌর বাদে, 
ক, নত তি জালা বের যেকোন বূপতি হই শোধ, বীয ও তার 
& ন ছিলেন না; ইহারা এই দেশের প্রাচীন বুগের গৌরব ॥ 

নব 


চর 


৪০ বৃহ বঙ্গ 


স্বষ্ট শন্তিচেচ্ছ্দ 
কুষ্ণবিছ্েষ 
নানাদেশের প্রভাবে মতের স্থ/দীনতা 


(কেশবেন রুতং কণ্ঠ জরাসন্ধবখে তদা। 
ভীমসেনাঞ্জুনাভ্যাঞ্চ কল্তৎ সান্দিরতিষন্জাতে | 
অগ্ধারেণ প্রবিষ্টেন ছন্সন! বন্ধবাদিন! ॥ 
দৃষ্ট: প্রভাব: কুষেন জরাসন্ধন্ত তৃপতে; ॥ 
_ মহাভারত, সভা, ৪১ কঃ, ২1৩। 


পুরাকালে পূর্বভারতের রাজার! ব্পিকাংশই টৈবধর্াবলখী ছিলেন। তাহার 
ষজ্ঞ-বিদ্বেদী এবং কিরাত, মেচ, কুকি, চাক্ষা, হাজাং, খস্‌ প্রদ্থৃতি জাতিদের সংস্পশে 
'শাপিঘাছিলেন; শিব জনুচরগণের বিকৃত দেহ ও অদ্ভুত সুখ কন 
করিবার কারণ ইহাও হইতে পারে। প্রাচীন শৈব ধর্ম এ দেশে 
বদ্ধমূল ছিল। শিবের সঙ্গে এ দেশের রাঙ্গারা নানাভাবে ্মাসীত| ক্পন করিয়া! গৌরব 
মন্ত্র কনিয়াছেন। এই দেশে এককালে স্বরক্থই সম্রাট ছিলেন। ত্রিপুররাজ্জের 
ভিলোচন এবং কোচবিহারের বাজ! বিশবসিংহ শিবের এঃসজাত পুত্র বলিয়া কৰিত হুইয়াছেন। 
হরিবংশে লিশিত আছে সহারাঙ্গ বাণকে শিব এত ভালবাপিতেন নে স্বীয় পুত্র কাত্ধিকে 
হইতে তাহার আবদার বেনী রাখিতেন; বাণ-প্রতিটিত: লিঙগ_ সর্বপ্রকার শিবলিগ, 
"অপেক্ষা শ্রেট এবং বাণলিঙগ নামে কভিহিত। কোচের সঙ্গে নানারূপ শিবলীলা! উপকথার 
বিষবীতৃত হইয়। নদাছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বরণতি ব্মাছে। 
পার্াত্য জগাতিদের সঙ্গে ক্মতিরিক্র দেশাষেশি, বজ্রবিষেষ ও কষে সহিত শক্তা ইত্যাদি 
কারণে পুর্বাদেশের রাঙ্গার! ক্ষত্রিয় হইসকাও “দানব” আখ্যা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জরাসন্ব/ 
বাণ, ভগদর, নরক ও দুর প্রন্ুতি রাজার! ক্ষতির হওয়া সবে দানব নামে পরিচিত 
ইহারা দে আধা-সমালনুক্ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক-সাহিত্যে লিখিত 
আছে বে, পু্বাদেশীর রান্সারা তি প্রাচীন কাল হইতে 'আধানীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পশ্চিম-ভারতীয়, চন্নাবংনীর ও যহকুলের রাঙ্গাের সঙ্গে ইহাদের কুটুিতা ছিল । 
রাসকের হই কনা অতি ও পরাশরিকে সারা কংস এবং বাণের কন্তা উাকে ভ্ীরুকের 
পৌত্র অনিকন্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন! ককের প্রাতি বিদ্বেষের জন্য কষতরিযপু্গব কংস “দানষ+ 


পরা । 


৮ 


ভু 


কুষ্বিদ্বেষ ৪১ 
আখ্যা প্রাপ্ত হইগ্াছলেন। জয়দেবরুত কুষঞ্জোকে তাহাকে “কংসদানবঘাতন” বলি 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

ইপৰ রাঙ্গাদের ক্বনেকেই বঙ্গে পশ্তবলির প্রতিবাদী ছিলেন। নরকের বিরুদ্ধে 
ইহাই প্রধান অভিযোগ ছিল। শ্বহং শিক পক্ষের বক্ষ নষ্ট করিযাছিলেন। সমন 
বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে কৃষণ এবং যঙ্ঞান্ঠানকারী তরান্মণদের বিরুদ্ধবাদী ছিল। দেশ 
ব্যাপিয়। সেই সময়ে ভোলানাধের ধবগ! উড়িতেছিল ; কৃফ-সমাশ্রিত ঝাঙ্পাধশ্্ এদেশে সে 


,. যুগে সমাদৃত হয় নাই। পরবর্তী কালে ফ্-নিষেধকারী, সামা-প্রচারক, করুণাখনি বৃদ্ধাদেবকে 


শির ভাহার সামাজা ছাড়ি! দিযাছিলেন। বহষুগ পরে বন এ দেশ ক্্ণকে স্বীকার 
করিল, তখন তাহাকে শঙ্খচক্রগদা ছাড়িয়া এ দেশের মাটিতে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। 
বাঙ্গালী তাহার হাতে একটি বালী দি! ঠাহার ন্মানথগত্ স্বীকার করিল। এ দেশ কখনই 
উর্থাকে গণ্য করে নাই 7 বল দিয়া এ দেশ কখনই জয় করা যার নাই) বাশীর হ্থুরে_. 
প্রেমের আহ্বানে বাঙ্গালী চিরকাল সাড়া দিয্াছে। 

জরাসন্ধের চরিত্রে বৃহৎ বঙ্গের ক্ষাত্রনীতি অতি উদ্দলভাবে প্রদর্শিত হইঘাছে। কুষ্ের 
নীতি ও জরাসন্ধের নীতি ছই ভিন্ন সামগ্রী। ইন্পরস্থের নীতি ”থারি অনি, পারি থে কৌশলে ।” 
কষ ধর্্মাবতার সাধুচরিত্র যুখিষিরের সুখে মিখযাকথ| কহাইযা গুরুষধ করাইফ়াছিলেন । ক্গাত্র- 
নীতি উ্জ্ঞন করিবার ইঙ্গিত দিহা অন্তার ভাবে ভীম কর্তৃক ছ্য্যোধনের হত্যা ঘটাইাছিলেন ? 

রর সঙ্গে যুদ্ধে স্বীয় প্রতিঞ্রতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন; ছগ্মবেশে গিকিবরজপুরে প্রবেশপূর্ববক 

জরাসন্ধের এবং কৌশলে দিবাবসানের চাতুরী খেলির! জদ্রথের হত্যার কারণ 

হইয়াছিলেন। 

এগুলি মহাত্ভারতের উপকথা মাত্র। কিন্তু পুর্বভারতের বাহ! কিছু কাব্যকথা ও 
গল্প তাহাদের সকলের স্ুলে সনাতনধন্দরশ্রিত মহানীতির পরিচয় জাজ্জলাঘান। মগাভারতেও 
জরাসন্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে ন্মামর! তাহাই দেখিতে পাইব | 

সুগে যুগে রাঙ্গনৈতিক আদর্শ ও ক্ষাত্পর্সের সুলভাবের পরিব্$ন হইয়াছে সভা, কিন্ত 
সমুদ্র ঘেমন তাহার সিকতাহুমি লঙ্ঘন করে না,_মহারাজ জরাসন্ধ 
তন্জরপ নেই বুগে ন্সাচরিত ক্ষাত্রনীতি উল্নজ্ঘন করেন নাই। প্রথমত; 
জরাসন্ধ যহ্বংনীযদের প্রবল প্রতাপ সথন্ধে সমস্ত বিদিত হইযাও স্বং যুন্ধকামী বা সামাঙা- 
বু্ধির ইক হই বিনাকারণে কষে সঙ্গে যুদ্ধে লিগ হন নাই । এমন কি যখন কুষঃ জরাসন্ধ' 
জামাত! কংসকে নিধন করেন__তখনও মগব-সমাট্‌ ছন্ধ করিতে উদ্ধত হন নাই; কিন্তু খন 
হার শরির কনা সন্ভি তাহাকে স্বীয় স্থামি-ত্যা প্রতিশোধ বইতে ক্রমাগত উত্বে্গিত 
করিম! করুণ ন্মার্নাদে রালগপ্রাসাদ মুখরিত করিয। তুলিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের যোজন 
করিলেন। প্রথম নভিযানে যদ্ষীরের! তাহার সামাল শক্তির পরিচ পাইযাছিলেন। তথাপি 
তাহা ব্যর্থ হইছিল; কিন্ত মস্তি তাহাকে বসির থাকিতে দেন নাই, ক্রমাগত উদ্কাইরা 
তর করাই খল সায় ্সিনজি ই মেগা 


অরানঙ্ষের ক্াত্রনীতি। 


চু 


৪২ বৃহৎ বঙ্গ 
পক, ও ভীমাঙ্ছুন বে ভাবে যাই স্াহাকে হত্যা করেন, তাহা নীতিবিগহিত। 
সাহার! ্াতক করঙ্ষণের ছন্মবেশে গুপ্রনার দিঘা মগধ রাজধানীতে পিয়াছিলেন। ভাহার! 
শুপ্তভাবে জরাসন্ধের বিশ্ববিক্রত ভেরীতর্হ এবং স্থপ্রতিষঠিত চৈতাশৃঙ্গ ভগ্র করিয়া ভিক্ষুক 
্রান্ধণের বেশে রাজসন্ভা উপস্থিত হইলেন; জরাসন্ধ অতি বিনকের সহিত ঠাহাদিগের 
'আতিথ্যসৎকার করিতে উদ্ধত হইলেন । কু তাহা গ্রহণ করিলেন না তাই বলিয়া 
জ্রাসন্ধ যে ঠাহাদের কাধ্যাবলীর খবর রাখতেন না, তাহ! নহে । গুপ চরের সুখে তাহাদের 
প্রবেশ অবধি চৈত্য ও ভেরী-ভঙ্গের সন্ত খবরই তিনি জানিতেন ; কিন্তু আতিথ্-ধর্টের 
এ্রতি, বিশেষ তদ্ধার জন্ত তিনি গৃহাগত হ্বাতক ব্রান্ধণবেশীদিগের প্রাতি কিছুমাত্র 
প্রতিক্লাচরণ করেন নাই। কৃষ্ণ যখন বলিলেন, “ আমর! ভোমার শক,” তখন ইচ্ছা 
করিলে তিনি তাহাদিগকে নিঙ্গের করাতে পাইয়া যথেচ্ছ বাবহার করিতে পারিতেন। 
সেই অদ্ধিতীযধ বীরসমাটু বিনীত  শান্তভাবে বলিলেন, ” কই, ন্মামি ত আপনাদের কোন 
নিট করিয়াছি বলিয়া মনে হত না”. এবপ সংতেক্িথ বিনযা্িত পুরুষকে গু কষাত্রবীর 
বলির! নহে__একজন খর্মনিষ্ঠ নীতিষান্‌ পুরুষ বলিঙাও হণ করা যাইতে পারে। কষ, 
বখন পাগুবগণের সহিত মগখে যাত্রা করেন তখন গাহার সন্দেহ হইস্াছিল,_ এইভাবে 
গোপনে জরাসন্ধকে হত্যা করিতে পারিলেও "হার শন্তান্ত স্থপক্ষগণ কর্তৃক হারা 
নিহত হইতে পারেন” 
কিন্ত যখন কুষগঙ্ছুন ও ভীম তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন_তখন. জরা সন্ধ ্বীয় 
সৈল্তগণ দ্বারা বা তাহার বিশ্ব সেনাপতিদিগের দ্বার! তাহাদের বধ-সাধনে প্ররত্ত হইলেন না 
কুষ্চকে ভিনি 'দাস+ বলিয়া স্বণা করিতেন-_( মহা সভা, ৪১ অঃ. 
১মকক্সোক ), তাই ঠাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইদ্ছক হইলেন না। 
ক্ছুলাপেক্ষ ভীমকেই সমধিক দৈহিক, বলসম্পন্প দেখিয়া তাহাকেই তাহার, কথিত যোগ্য 
প্রতিতবন্থী বলিঘ! মনোনীত করিলেন। তখন মহারাজ জরাসন্ধ কোন ত্রত পাপন করিয়া 
উপরাসী ও পরিশ্রান্ত ছিলেন, এই শবস্থা্থ তিনি ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন |. যুদ্ধের 
পূর্বে, তিনি তৎপর সহদ্দেবকে যৌবরাগ্গ্ অন্ভিযিক্ত করিলেন ? যুদ্ধক্ষেত্রে বহ বৈ নানারূপ, 
প্রলেপ ও ধধ লইয়া! উপস্থিত রহিলেন, ইহাই তাৎকালিক হ্বৈরঘ মুদ্ধের নীতি ছিল। 
বরাসন্ধের শযান্্ীর-হরজৎ ও নসংখ্য সৈল্ত তামাসগীরের মত কুতৃহলী হইয়। সেই ক্ষেত্রে 
উপস্থিত রহিলোন। জরাসন্ধ নক্ষরে সক্ষরে ক্ষাত্রনীতি পালন করিফাছিলেন। কত বড় সংযম 
তাহার ছিল বে উপবাসকরিষ্ট শরীরে-__বিশ্বের সর্কত্রে্ট সৈনিক ও সামন্ত-রাজগণ-পরিত্াত 
থাকিরা৩-_সমস্ত সুবিধা তণবৎ, উপেক্ষাপূর্বক স্বীর প্রাসাদে, স্বগণের মধ্যে, নিরা শরয় অবস্থায় 
ক্চক্কী শব্গণের যুদ্ধের াহ্বান এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিক্াছিলেন এবং তিনঙ্গন 
ঝোদ্ধারর মধ্যে ধাহাকে দৈহিক বলে ও পদঘণ্যানার যোগান্তম সনে করিয়াছিলেন ঠাহাকেই,. 
স্বী প্রতিৎন্থিঝপে মনোনীত করিস্াছিলেন ! এহেন অকুতোভয় ক্ষাতরনীতির, সাক্ষাৎ 
: শাপকপ |. বীরবরের উপবাস ও অতারপের কথা৷ জানিঘাও হার প্রতি্ীরা তন্দত 
শত হিধা দিবার সানডে এক করিতেন, ইহাই মাপের বিষ! _ রাস 


রাগের সপূ্য নাম । 


কুষবিদবেষ ৪৩ 


চরিত্রে সমাটের যোগ শৌধ্যবী্োর সঙ্গে সংবমের শপুক্্ধ মহিমা মিশিযা গিরাছিল ? তিনি 
গাহার কপটাচারী শক্ুদিগের সঙ্গে কথাবাণ্ায় শিশুপালের স্যার অসংযত ক্রোধ বা অপভাবা 
ব্যবহার করেন নাই। ইহারই পিংহাসন উত্তরকালে মহারাঙ্গ প্রিরদশী অশোক লগত 
করিয়াছিলেন । 
কুষঃ মগধরান্দের বিরুদ্ধে থে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ 
ভাহাদ্দের সকলগুলিরই নিরাসন করিত্বাছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে 
এটি শিখ ও. সর্কপ্রধান অভিযোগ__থাহা আমরাও প্রতিবাদ করিজে দিখা 
বোধ করি_-ভাহ! তাহার মহাদেব মন্দিরে একশত রাঙ্গাকে 
বলি দেওয়ার সংকল। 
এই নিঠুর ও বর্ধরজনোচিত্ত বাবহার সমর্থন করা ঘা না। কিন্তু জরাসধ্দ এই 
অভিযোগের উত্তরে কি বলিরাছিলেন, তাহা প্রণিখানযোগা :_”হে করব! আমি কোন 
রাঙ্গাকেই জয় না করিয়া আনগ্ছন করি নাই। বিক্রমপ্রকাশপূর্ধক লোককে 'সাপনার 
বশে 'আনিয। তাহার প্রতি স্গেচ্ছান্থসারে ব্যবহার করাই ক্ষররিয়ের ধর্।” শুতরাং দেখা 
যাইতেছে এই ৮৪্ন রাজা তাহার আন্ত শ্বীকার করেন নাই) তিনি বিয্লোহীদিগকে 
পরাঙ্গয় করি বলপূর্ক ধরিয! ানিয়াছিলেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে জরাসন্ধ সাক্ষাৎ, 
ক্ষাধর্শের প্রতীক ছিলেন। এই ক্ষাত্রনীভিরক্ষাকপ্জে তিনি শব্ুদিগকে কগাত্ধে 
পাইঘাও তাহাদের প্রতি অলৌকিক মর্যাদা দেখাইয়াছিলেন এবং অযোদশ! দিবস দিনরাত 
অবিশ্রান্ত মৃদ্ধের পর ভীমহন্তে নিহত হুইয্াছিলেন। সেই যুগের রাঙ্গনীতির আদশ্শ ভিন্নকূপ 
ছিল; কিন্তু তাহ! যাহাই থাকুক না কেন, তিনি তাহা! অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ছিলেন। 
বন্দী রাজগণ-সম্পর্কে তিনি ক্ুফঃকে বলিফাছিলেন, " নামি ক্ষাত্রধস্মাবলনবী, দেবপুঙ্গার 
জন্ত রাজগণকে আনিঙাছি। এখন কি নিমিত্ব ভগ পাইনা তাহাদিগকে ত্যাগ করিব?” 
(মহাভারত, সভা, ২২ অঃ) 
আপ্যাবর্ভের পূর্ববাংশের এই সকল রাঙ্গগণের প্রায় সকলেই ক্রষেচ বিরোধী ছিলেন, 
এই জন্যই রুষ-সমাপ্রিত নব ব্রাঙ্গণসমা্গ ইহাদিগকে রাক্ষস ও দান বলিয়া অভিহিত 
রি করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ ইশ্বরে বিশ্বাস করিতেন. না, 
দিলাপ। নিজেরাই ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন; পো, বানুদেক 
-* শঙখচক্রগদাধর" বলিযা নিজেকে ন্মভিহিত করিয়াছিলেন । হারা তাহার শার্গ ধনু, 
_পাঞ্চদন্ত শঙ্খ ও কৌমোদকী গদার মন্থশাসন মানিত না তাহাদিগকে তিনি শান্তি দিতেন। 
নরক, মুর, ভগদত, বাণ প্রসৃতি রাজার! চিরকাল কষ্চের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন। 
 আ্গাণেরা রুষণকে কেক্রস্থানী় করিয়া উত্তরপশ্চিমে মে নূতন হিনদুসমাজ গঠন করিতেছিলেন_ 
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নরধ্যাবর্তের এই অংশে পরবতী কালে ক্ষত্বিশক্তি একেবারে রাস পাইয়াছিল। 
পুরাণে নন্দবংশ শুদ্রকুলজাত বলিয়া! ষণিত আছে । এই বংশের স্থাপদ্ধিভার সহিত পুরাণকার 
পরজ্তরামের উপম! দি! তাহাকে ক্ষাত্রকুলাস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়ান্থেন। মৌধাদের শৃদ্রদ্বও 
সর্কন্জনস্থীকুত। পরগুরামের পর কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে নন্দদের দ্বারা ক্ষাত্রশ্তি 
বিশেষণ কষ হইয়া পড়ে। এই মুগ দৈন ও বৌন্ধধ্থের পাতে বক্চাদি বিলুপ্ত হয় 
যাহারা যল্তের বিশ ঘটাইত, তাহার! দানব, রাক্ষস প্রন্থতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। 
মাকণডয় চ্তীতে দেখা যান্ধ মৌািগকে দানবনধের পত্ক্রিতুক্ত করা হইন্থাছে ।* 

গন ও বৌদ্ধদিগের অধিকারকালে প্রাণিহিংসামূলক বজ্ঞাদি বহুপরিমাণে লুপ্ত 
হয়। "আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ পুর্ধষ হইতে নব ্রাঙ্গণা-নেতা কুষ্চের বিদ্বেষী ছিল। 
এখানে, কব্/বিরোধী দলের চেষ্টায় মঙ্জাপ্রি বহুকালের জন্ত একর নির্্পিত হইয়াছিল 
এখানে নানাদেশীগ্জ লোকের যতটা! সমাগম ও মিশ্রণ হইয়াছিল - বোধ হয় ভারতের 'আর কোন 
দেশে ততটা হন নাই। বাঙ্গালী বহপূর্ব হইতে সমুদ্রে যাতাগাত ভালবালিতেন ? সমৃদ্র- 
তীরবর্তী তমলুক এবং পূর্বববঙ্গে অধুন/-বিলুপ্র কপিলাশ্রম প্রভৃতি স্থান প্রধান বাণিজাকেন্্ 
হইয়া! দীড়াইয়াছিল। চাম্পা, কখোক্দ, টৎকিৎ, ক্দানাম, জাবা, স্মিত প্রন্থতি দেশের 
নানা মন্দিরগারের ক্ষো্িত লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কছা্যাবন্ঠের পূ্াংশের লোক, 
সমুদ্রে খাতাঘ়াতে অতীব দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালীরা! পৃষ্ট জন্মিবার বহুপূর্বে সিংহলে উপলিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহারা সমূজ্রপথে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে, 
চীনদেশে উপনিবিষট হিন্দু্ণ ভীনপতির সাহা'যো একদা! ২৮** নৌসেনা! ও কতকগুলি রণতরী 
দিয়াছিলেন_-ইহা' খুঃ পৃঃ সপ্রম শতাব্দীর ঘটনা । (বাঙ্গালীর বল, ২ পৃঃ, এবং 3. |. 4. ৯. 
1899) 48107019000. ৮১000) সৃষ্ট জন্সিবার কিছু পরে বাঙ্গালীরা যাঁটাবান-ভীরে 
(উপনিষেশ-বাপনপূর্বক তথায় *সন্প্ঘ* লামক নগর স্থাপন করিযাছিলেন। মহাভারতে 
এবং সন্তা্ত প্রাচীন গরস্থের অনেক স্থলে পূর্বদদেশীয রাজাদের নৌবলের উ্লেখ পরিদৃট হয়। 

সুতরাং শুধু নিকটবর্তী পাহাড়িয়! জাতিদের সঙ্গে নহে, বাঙ্গালী সনাতনকাল হইতে, 
বিভিন্ন জাতিদের সংস্পর্শে বিশেষভাবে জ্মাসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তামলি্তির 
লোকেরাই আরও দক্ষিণ দেশে যাইয়া তামিলরাপে গণা হই্রাছে। তামিল ও তেলেগু 
জাতির সঙ্গে যে এককালে এদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্মাসামের 
স্তানঙ্গাতি, ব্রঙ্গদেশের কিরাত ও ভীনদেশবাপিগণ এদেশের উত্ধরপূর্বাঞ্চলে বহুদিন 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার! ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজের কনক হইয়া গিগ্াছেন। ন্মামাদের 
দেশের লোকেগের মধো অধুনা মন্ত্র বড় একটা! বিচ্ছি্রতার প্রাচীর তোলা হইসসাছে। 
পার্বতী প্রতিবালীদের সঙ্গে ক্মাহারাছদি চলে না, ক্মধচ কোন কোন জাতি__যখা, হুত্রধর 
প্রহথতি,_তাহাদের বাবসায়ে ক্মপরিচ্ছ্পতার কিছুই নাই তথাপি সমান্দ তাহাদিগকে ঠেকাইয়া 


৯. * কালক। বৌ তা যৌখ্া- কালকোপ্রখাহযা:)7 চতী, ক খাযাস্মাম। 
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রাশিয়া, একজাতীয লোক হইলে এতটা বিচ্ছিন্নতা কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। কোন 
এ (কোন সময়ে রাঙ্গ-নির্ঠাতনে ন্সরবা রা পরিবর্তনের কালে শ্রেনী-বিশেষ অপদস্থ হইয়াছেন 
সত, কিন্ত সাধারণতঃ বিদেশাগত ভিন্জ্াতির বংশধরগণকে হিনদুসাঙ্ছে নিজেদের নিতে 
একটু জায়গা দিয়া তাহাদিগকে কতকটা স্বণার চক্ষে দেখিয়াছেন, স্তাহারাই অধিকাংণ 
সবলে অনাচরণীয় হইয়া রহি্াছেন ৷ 

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, এদেশ ক্রাপ্ষণা প্রভাব হইতে মনেকাংশে বিসুক্ত 
হইয়া দুরদেশসণূহের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের ফলে চিন্তাজগতে কতকটা গ্রানীনতা 
পাইয়াছিল। এ দেশে কোন দিনই পরের অত্যাচার এবং সামা্িক বা রাষটী্ অন্শাসনের 
কঠোরতা সহ! করিতে পারে নাই। গঙ্গা যেব্ধপ চিরচঞ্চল, পল্মানদীর ভীর যেরূপ সতত, 
ভ্গশীল _এদেশের চিত্ত! ও সামাঙ্গিক গঠন তেমনই ব্সবিরাম গতিনীল। কুষ+বিদ্বেদীদের 
ধবঙ্গার নিয়ে বৌদ্ধ ও নধশ্থ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল-_কিন্ত সেই ধপ্্ঘ ছুইাটিও বেশীদিন 
এখানে স্থারী হন্ব নাই, তারপর পুনরা নব ব্রাঙ্গণ্যের ছটা এদেশকে প্রদীগ্জ করিয়াছিল। 
এদেশের লোকের! যখন যে ভাবাটি ধরিথাছ্ে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। পৌগু, 
বান্থদেব যে অঞ্চলে কৃষ-বিদ্বেবের চূড়ান্ত অভ্ভিন্ করিয়াছিলেন _তাহার বহুমুগ পএে কে 
জানিত সেই দেশের মৃত্তিকা, সেই গঙ্গার উপকূলে, ক্ষ নামের মহিমান্ধ লোকে এমনভাবে 
মাতিযা উঠিবে | "দামিই “একমাত্র শখচক্রগদাধর” বলি শৌগ্ুক গর করিয়াছিলেন 
এবং বিরুদ্ববাদীদের জন্ত কঠিন শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কে জনিত সেই দেশে 

ককের কীন্রিকখা এরপ ভাবে প্রচারিত হইবে ? 
ই্গনেরা জীবে দদ্ার নসত্িনন্ধের চুড়ান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ একদল মাথার 
মমূরপুচ্ছ লই! চলাফ্ষের! কৰিতেন। পাছে ঠাহাঙ্ের পদতলে নিশ্পেখিত হই কোন 
শ 77 ক্ষত্র কীট নিহত হয়, এই ভয়ে হার! সেই মহুরপুচ্ছ দিগা পথ 
ঃ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হুইতেন। তাহাদের একশ্রেলী গ্রাতিদিন 
পিপীলিকাকে নিথমিত ভাবে শর্করা প্রদান করেন এবং অন্ত একদল বাড়াবাড়ি করি 
এখনও নন গাত্রে ছারপোকা! ছাড়িয়া দিয়! নিজের দেহের রক্দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ 
করিয়া ধাকেন। এক সমফে স্বরণ শার্খনাথ এই দেশে বহুবৎসর জৈন প্রচার করি! ছিলেন 
এবং এদেশে_-বিশেষ সুন্দরবন বিক্রমপুর এবং মালুম অঞ্চলে_বহু লোক এই ধর অবল্ধন 
করিথাছিলেন। বহু বঙ্গ-পমী হইতে তীর্ক্করদের সুষ্ধি পাও গিয়াছে__এই ধর্ম তৎকালে 
কতটা ব্যাপক হইব পড়িযাছিল _ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যার । জয়নগঞ-মঙ্দিলপুর-নিষাসী 


ভভ 
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গেল শিনি থে মহাত্যাগ করিক্াছিলেন তাহা বশ্রাই একটা উপগণল মাত, 
বৌদধঙ্গাতকে বুদ্ধ একজন্মে একটা বৃনুক্ষ ব্যাত্র ও ভাহার শাবকদগ্বের প্রতি রুপাপরবশ 
হইয়। নি্ষের দেহ দান করি! তাহাদের কষপ্িৃত্তি করিয়াছিলেন_ এন্ধপ একটা উপাখ্যান 
'শাছে ; ইহাও অবস্ত একটি উপগরমাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে ত্যাগ ও দর্ধাধর্শের 
যে কি নসপুর্ব ভিন হইয়াছে তাহা ইততিহাসন্ত পাঠক মাত্রই ন্মবগত আছ্ছেন। শিবি 
উপাখ্যান, দ্রাতাকণ উপাম্যান প্রন্থতি কাহিনীর মধ্য যে অভিরজন আছে, তাহা 
একটু সুষ্িয়া ফেলিলেই ধরা! পড়িবে যে, এী সকল কবি-কমপনার 
াগরগুলি নিক খর অভ্যন্তরে সতোর স্মস্থিকদ্জাল রাহি পিয্াছে। ইহারা নদারবা 
টে উপক্ঞাসের গজের স্কার নিছক কননাপ্রন্তত নহে । এখনও 
বাঙ্গালী বৈষণবের ঘরে রক নাম করিতে নাই__“কাটা” কথা গ্াহাদদের খভিধানে নাই, 
তরকারী কোটা বা কাটাকে ঠাহারা 'বানান' বলেন। ্গীবে দার নীতিকথ! সেই 'সাদি 
কাল হইতে প্রদেশে এমনই ভাবে চলিহ। ক্দাপিয়াছে। দয়া, প্রীতি, ত্যাগ _এই সকল 
স্তণের আদর সম্ভতব-আঅসম্ভব গল্পচ্ছলে বড় করিষা দেখান হইগ্বাছে। পুরাণকারগণ, কথক 
ও কীর্রনীয্ারা বাঙ্গলার বরে ঘরে নানা উপাখ্যান দ্বার! ত্যাগ-দর্শের মহিষ! কীর্ঠন 
করিয়াছেন। বাঙ্গালীর! এক সমঝে বণিক্-শরেষ্ট ছিতন। বণিকের! বেদোক পণিজাতি, 
ইহার গর হইতে দধি, ছণ্ বত প্রন্তি পাইতেন, কুষিকার্ধে। দক্ষ ছিলেন। ইহারাই 
শশ্ডবলির বিরোদী ছিলেন। বেদের সমর হইতেই ক্াধ্যদের সঙ্গে ইহাদের শরুত! চলিয়াছিল। 
এই নিরীহ পণিজাতি সংখ্যার প্রবল ছিলেন এবং উত্তরকালে -ইহারাই বৌদ্ধ ধর্সের ক্ষেত্র 
হ্ুপ্রসারিত করি বক্জ-বিরোদী হুইয়াছিলেন। 
নান! দেশের সত্যতা, নানা ভাব € নানা বর্খের প্রবাহ এ দেশে আসিয়া শতশ্রোত! 
গঙ্গার সায় গাতীয় সভাতার সাগরসঙ্গমে মিপিকা গিক্াছে। এন বাঙ্গালী মাহা 'আক্গ ভাবিকে, 
তাহা ভারতবধের সন্ত কাল কি পরশ্ব ভাবিবে। বাঙ্গালী জ্গাতি সর্বদাই চিন্তার নেত। 
তাহার! একস্থানে ন্মাবদ্ধ হইয়া থাকিবার মানুষ নহেন। বর্তমান মুগের আন্ষপ্য ও জাতিভেদ, 
মাত্র করেক শতান্ধীর জন্ত তাহাহ্গিকে চলায়তনে বন্ধ কারিযা 
বিন পি বাখিকাছিল। বৌন্ধবুগের ব্অবসানে বে বিশৃঙ্ঘলতা। বে সামাঙ্দিক, 
। 
রি নাষটরনৈতিক ও ধশ্থসূলক ন্মত্যাচার এদেশে প্রবল ঝড়ের মত 
প্রবাহিত হইচেছিল-_থাহাতে বাঙলার কুঁড়েখরগুলি হয়ত বা৷ উড়িঘা যাইত তাহা হইতে 
রক্ষা করিবার অভিপ্রায় সমাজ-পরগণ অত কড়া ও শক্ত নিমের দড়ি দিয়! কুটিরগ্চলি বাদি 
(ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা সে বীধন বেশীদিন মানিয়া চলিবার দেশ নহে। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে চৈতন্তের ্দান্দোলানে সেই কুটিরের জিতে খুব ভোরে নাড়া পড়িয়াছিল। অধুনা 
আর একটা! বিএবের যুগ আসিয়াছে । বাঙ্গালী যুগে যুগে কিরূপ চিন্তাসীলত! ও গঠনমূলক, 
প্রতিভার পরিচন্ধ দিাছে, তাহাই আমর! এতিহাসিক অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে দেখাইর। 
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সপ্ন ল্রিচেজ্ছ 
নব তরঙ্গণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধন্র 
*গো্ান্ষপ-হিতান্ চ * 


পৌরাণিক মুগের কল্পনার কুষ্টিকা ভেদ করিব! যে সত্যের আলোটুকু 'াসিধাছে 

তাহাতে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রকে খুব উদ্দল করিত দেখাইজ্জাছে। ব্দপিচ আমরা 

দেখিতে পাই, রুঘ৮সমাশ্রিত বে আাধ্যাদর্সের দন্যুদ় হইয়াছিল তাহাতে াপ্দণকে দেবতা 

হইতেও উচ্চ আসন দেওয়া! হইহাছিল। এই গৌরব ও পুন্ছার প্রধান পতাকাবাহী ও 

পুরোহিত ছিলেন_-রীকুঃ | পূর্ধকালের অর্থাৎ বৈদিকমুগের ব্রাপ্ছণ ছিলেন অন্তরূপ। 

2. তাহার! আন্মণা-রক্রের উপর ততটা গ্লোর দেন নাই। দ্দ্থলোম ও প্রাতিলোম বিনাহ্‌ 

সর্বদাই লনথগ্িত, হইত এবং পরধানতঃ বৃত্ধিই জাতি-নিদ্দেশক ছিল যে কোন জাতির 

লোক বাঙ্গণ হইাছেন, তাহার ভুরি ছুরি প্রমাণ "আসছে । এমন কি কোন কোন 

মহদধি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও. নারদের মাতার স্থান এই পথ্যাথে নিদিট 
হইয়াছে। 

কিন্তু মহাভারতের মগের পরহইতে আদ্ধণগণ দে ক্ষমতা পাইলেন, তাহা তাহাদিগের 

অগ্রতিঘন্দি শ্রেষ্ট নিঃসংশযভাবে প্রতিপন্ন করিল। বঙ্গদেপের রাঙ্জারা, এমন কি সমগ্ত 

ভারতবর্ষের রাজগণ ্ান্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন; ব্মশৌক প্রভৃতি 

আণের শেঠ, মহা- বৌদ্ধ সমাট্গণঞ গাহাদিগকে যথেষ্ট সঙ্থান দেখাইঘাছেন। কিন্ত 

5৬ মহাভারতে আন্মণকে স্তর সর্ধোচস্থানে যে ভাবে ব্মাসীন 

".. করা। হইয়াছে, পূর্বভারতবাসিগণ প্রথমতঃ তাহা! স্বীকার করেন নাই। মহাভারতে, 

যঞ্জাদির যে উদ্দ্রসিত প্রশংসা! ও ফলক্রুতি আছে এবং বিশেষ কিয়! অন্থশাসন-পর্কে 

আরাঙ্গণদিগের গ্রতাপের যে সকল উপগল্প লিখিত হইছে, তাহাফ্ের প্রভাব প্রথমতঃ এদেশ 

স্বীকার করে নাই। মহাভারতকার লিখিয্বাছেন__ব্ান্মণের দেব! কৰিলে ইহলোকে ও. 

পরলোকে এমন কোন নভীন্দিত সামগ্রী নাই, সাহা াস্ুষে না পাইতে পারে। এখানে 

্ বৌন্ধধপ জোর দিয়! বলিল “কাহাকেও কিছু দিবার ক্ষমত। অপরের 

নাই কশ্মই লোকের অদুষ্ট নিশ্থাণ করে এবং কণ্মই স্বমফলপ্রসথ 

.. সহাভারতের সুশাসন পর্বে আাদ্ষণসম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাদ 

তি অপেক্ষা উৎ শর, কিছুই লাই, মি া্পগণের ছাস। এই জীবলোকে 


৪ বুহৎ বঙ্গ 


বস্সিশিখা থেরূপ সমস্ত বন দণ্চ করিহা' থাকে, সেইন্ধপ গাহার! ক্রোধাবিষ্ট হইলে সনুদার 
ভঙ্ছসাৎ করিঘা থাকেন। উহাদিগের গণের ইয়ত্তা নাই। 
আাণেন। জেবতাকে উপ: তরান্মপেরা লিভ, দেবতা, ম্য ও উরগগণের পুজা। শী হাল্লা। 
অত! ও. উপদেনাকে 
সেবক করিতে পারেদ। ছেলতাত্ক্ সপ্পদেতাা! ৭৪ আসপন্দেতাত্দ 
দেবতা! কল্লিস্রা খাতেকল্ন। সুষ্টিদ্ধার বাছুএহণ ও হত্তদধারা 
চন্ম্পর্শ ও পুিবীধারণ করা যেরূপ, ব্রাঙ্মণকে পরান্ময় করাও তজপ স্কঠিন” (৩৩ 
অধ্যায়)। সাতাইশ নক্ষত্রের কোন্‌ কোন্টিতে ্ান্দণকে কি কি খাওাইলে বা! দিলে 
্বর্গলাভ হয, *৪ অধ্যায়ে তাহার একটা দ্বীর্থ তালিকা 'আছে,_যখা কুত্তিকাঘ প্রত, 
পাস; রোহিনী নক্ষতে সুগমাংস, গ্বত, হণ ইত্যাদি ; সৃগপিরা নক্ষত্র সব খেগুদান ; 
আরা ভিলমিশ্রিত কেশর; পুনর্ধন্ুতে শিষ্টক ও নন্প; পু্ার স্থবণদান ; অশ্লেষা॥। 
রঙ্গত এ রুষদান ; মঘায় তিলসংঘুক্ত সরাব_ ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে দাতাদিগকে নানারূপ 
লোভ দেখান হইথাছে, র্ণা_“চিত্রা লক্ষত্রে বু ও পক্ষদ্্য দান করিলে অপ্লরাদের 
সঙ্গে নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়।” এই অগণিত দানস্রযোর মধো রাজ্জনীগ 
বিলাস সামগ্রীর ভাব নাই, বণা_হাতী, রখ, কম্বল, শ্বেতবণমাল, মেষমাংস এবং অপর 
চন্দন প্রতি গন্ধবব্য। যে বে-বিখ্যাত পুরুষের! আাগ্পদিগের এবংবিধ দান করিয়া 
স্বর্গের সমস্ত স্থথের অধিকারী হুইথাছেন, +৭ প্যায়ে ঠাহাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা 
'্সাছে ; আমরা সহি পাঠকবর্গের ঘাড়ে সেই মুঘল চাপাইৰ না; এমন কি স্বীয় পরিলীতা 
ছাগ্যাকে ত্রাঙ্গণকে দান করিয়া কোন রাজা প্রশংসিত হুইযাছিলেন। ত্রাপ্ণা-এ্রতাপের 
"মার একটি বর্ণনা উদ্ধত করিয়া আমর! নিরন্ত হইব-+ত্রাঙ্গণদিগের শাপ-প্রাাবেই 
সাগরের জল নিতান্ত পের হইঘ্াছে, উন্থাদের কোপানল ঘণকারপ্যে এখনও প্রশমিত 
হয় নাই। উহার! দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাগ। উহাদিগের 
মধ্ো কি বুদ্ধ কি বালক সকলেই পুজার খোগা। স্মে আ্রাক্্াঞ্ণ। লি্যাস্ুম্া১ 
তিনি অস্ব/ন্কে সল্িত্র কুল্লিতি লাল্লেন। স্লতঃ ভ্রাঙ্াণ। 
লিদ্ধাল্‌ হউন্ন লা! ম্মর্ম হউন্ন_ভাহাত্কে পল্লন্ন ছেন্বতাস্বপ্প 
ভন্ঞান্ন কল্লা বিন্বেন্সা। সল্প সংস্ফুতই হউন বা আসহস্ভ্ুতই 
হউন ভাহাল্ল দেন কিছুতেই ুগ্ত হন্ম 1 ম্মেক্মল তেজনন্রী 
আসপ্রি স্স্পান্নে আসন্বক্ছান্ন লল্লিতেলগ্ড দুষ্বিত হল্ন ল্নাঠ প্রাতুযুত 


(১৮৯ অধ্যায় )। *বান্দশই সর্কপ্রধান, ভাহ! হইতে শ্রেষ্ট আর কেহ নাই। চক্, স্্য, 
জল বান্ব, হুষি, কাশ ও দিক্-সনৃহ তরঙ্ষণ-শরীরে প্রবিষ্ট হই! অনপ গ্রহণ করি, 
থাকেন * (৩৪ ধ্যান )। 


ভি 


নব ত্রাঙ্মপ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধশ্ন ন৯. 


পরশয়ামের পূর্বে তরন্মশ বড কি ক্ষতি বড় সমানদে একবার এই প্রশ্ন উঠিযাছিল। 
পালি "সনইঠহত্রে” নামক শুস্তকে দেখা যার, বুদ্ধদেব কষত্রিযদিপকেই শ্রেঠ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত ভ্াহার বহু পূর্বেই একবিংশবার যুদ্ধ কিয়! পরশুরাম ক্ত্রিয়কুল 
নির্মল করিয়াছিলেন) কার্রবীগাজ্জুনও পরশুরাম কর্তৃক নিহত হগগ্বার পর মহানন্দ প্রস্থতি 
বার! ক্রমান্গয়ে নিরস্ত হইআ্। অবশিষ্ট ক্ষত্িরগণের মধ্ো অনেকে কিনধপ দীনভাবে স্রাঙ্গাণের 
শরণাপর হইছাছিলেন, তাহার নুরি ভুরি প্রমাণ মহাভারতে পাছা যাইতেছে । 
ধীরে শীরে ত্রান্গপা-প্রজজাব € আব্গণা-জরাতিভেদের কড়াকড়ি ভারতে বন্মূল হইতে 
লাগিল। এই রাহ্গণ-শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তিূমি মহাভারতে ুশাসন শর্ধের দশম অধ্যায়ে 
লিখিত হইয়াছে: “হীন জাতিকে উপদেশ নেওয়া কখনই কর্তব্য নহে.” “বাদদণ, ক্ষতি, 
বৈস্ত ইহারা পর্পরের অন্প ভোজন করিতে পারেন, কিন্ত কুকম্্াখিত 
3৮42 শৃন্ছের নন কখনই ভোঙ্জন করিবেন না” (১৩৪ অধ্যায়)। বৈশ্বোর 
অন্প-সপন্দেও কতকগুলি নিষেধ-বিবি আছে । এ দিকে যে সকল ক্রা্দণ চিকিৎসক, অন্রীবী, 
পুরাশক্ষ। দেবল ও দৈবচ্চ াহাদিগকেও শুঙ্ছের পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে । থাহারা বেতন 
লইয়। অধ্যাপন! করেন-_সেইকপ ব্রাহ্মণের অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রদ্থাতববিদ্গণের মতে 
মসথস্মৃতি-খুায় দ্বিভীর শতান্ীতে বরাহ্মপ-রাজ্জ পুষ্ামিরের সময়ে ফিরিয়া লেখা হইছিল 
তখন তাহাতে উহার বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল ; পৃষ্যামিতর মৌরযারাঙ্গের ধেনাপতি 
ছিলেন, শেষে সবপ্রদ্থকে হত্যা করিযা ঠাহার সিংহাসন ব্মধিকার করেন। ন্াশ্চ্যোর কণা 
বিষয়-বিরাগের স্থলে আন্দণ যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যোগ্য পাত্র, ভাহা এই মানব-্থৃতির 
নব সংগ্ররণে চুর পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। ত্রাহ্মণ সেনাপতি হইতে পারেন, রাঙ্গা হইতে 
পারেন, ইত্যাদি ব্যবস্থা স্পষট্রপে সংশোধিত মন্থ-্বতিতে ্রাসণ রাঙ্গার কার্য সমর্থন করিতেছে, 
পসৈনাপতাং চ রাঙ্গাং চ দগুনেৃত্বমেব চ। সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাগ বিদহতি।” 
(ছু, ১০)। সমস্ত পৃথিবীর অধিকার স্ঞাহতঃ আ্গণের প্রাপা, এ ভাবের কথাও 
মানব-ধশ্মশান্পে পাওয়া যায়। স্ন্গবংশের পূর্বে তান্গণের অপরাধের কঠোর শাস্তির 
বাবস্থা ছিল, কিন্ত পরবর্তী স্থৃতিকারগণ ্াহ্মণের দণ্ড 'অতিলঘু, করিয়া দেন। শুজদের উপর 
শান্তির ব্যবসা এই সমন্ধে কঠোরতম হইথা দীড়ার, এতচ্ারা হচ্বংশী় করণ সাঙ্াদের 
্াতিকে বাড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও মৌরধানিগের প্রতি খোর বিচে স্থচিত হইতেছে। 
.. ২ শ্রীলোকদিগের স্ধ পরবর্তী কালে যেসকল ক্থপাসন শাহী হইয়া দাডাইয়াছিণ, 
তাহারও সর মহাভারতেই পাই_*পতিই স্রীলোকের পরম দেবতা, 
পরম বন্ধ ও পরমা গতি। অন্ধ পুক্রধের কা দুরে থাকুক, 
নিনি চন, ক্যা ও. বৃক্ষকেড অবলোকন করেন নাতিনি 
সিমলা করি াকেনা (৯১ স্যাম) এই 


ভি 


৫৮ রহ বঙ্গ 
সথরাগ আকর্ষণ করিবার সন্ত বৌদ্ধগণ গারস্থোর প্রধান আকর্ষণ স্রীঙ্গাতির উপর ঘোর 
বিভুষণ জন্মাইবার আন্ত এই সকল রূপা অপবাদের স্থষ্টি করিঘাছিলেন। ছুই একখানি 
বৌদ্ধললাতকে যে সকল স্তক্তার্গনক উপকথা পাওয়া মায়-তাহা নিশ্চয়ই ক্্ীসাতির 
প্রতি পুরুষের দুস্টে্ত ন্াভাবিক বন্ধন ছি করিবার উদ্দেশে পরিমিত হইয়াছিল । 
পছুনিয়া সব বাউর! হো'কর ঘর ঘর বাদিনী পোষে” প্রতি অপেক্ষারত আধুনিক 
উক্রিণ সেই প্রাচীন উদ্দেস্রমূলক | গৃহীকে গ্ৃহছাড়া করিবার উদ্ধেস্তো গৃহান্থের এ্ধান 
বন গৃহিলীকে এইভাবে নিন্দিত কর! হইয়াছে । 

মহাভারতে এই বে ক্রান্ধাণের শ্রেষটক্বের কথা মাছে, তাহ! প্রায় দিসহত বংসর হিন্দু 
জনসাধারণের কর্ণে ধ্বনিত হুইযা' সমস্ত ভারত্বধকে এজপ অন্তত ও ক্সচল! ত্রাদ্ধগভক্তির 
লীলাভূমিতে পরিণত, করিঘাছে | বৌদ্ধধস্ সমস্ত জাতির জন্য দীক্ষার দ্বার খুলিয়া দিলেন__ 
ফাপশ্থের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, তাহার দবিসহজ বসব পরে চৈতন্ত “চগালোহশি 
দি্শ্রেষ্ হরিভক্কিপরাযণঃ” লাযোর এই মন্থাবানী প্রচার করিলেন। কিন্ধ বৌদ্ধ মুগ হইতে 
এই সকল ধর্স্ডরগাণের সময় পর্গান্্ তাক্ষণের অবিসংবাদিত লেষ্টদ্বের দাবী কথক্চিত অন্বীরাত 
হইলেও ক্ঠাহাদের জন্ত একটা! শ্রদ্ধার ন্সাসন সর্ধই নিদিষ্ট ছিল। অধুনা ান্দধর্প 
সেটুকু গগ্রাহথ করিরাছেন। কিন্তু তরাঙ্ষণের প্রতি কি অমোঘ বিশ্বাস-_-কি আঅচলা ভক্তি, 
হিন্গুসমান্ছের অস্থিপঞজারে প্রবেশ করি! জ্জাছে ! এখনও জনসাধারণের যধধো সে বিশ্নাস কতক, 
পরিমাণে অনড় হইযা রহিয়াছে। দ্রীলোক কাহারও মুখ দেখিতে পারিবে না, মহাঁভারতীন্ 
এই নীতির খুব বাড়াবাড়ি ভিন হইয়াছে । স্বগীরা রাসমণির জীবনচরিতে দেখিতে 
পাই যে, তিনি স্বামীর ঘোড়াটা দেখির! লক্জায় একহাত ঘোষট। টানি! দিয়া তথ! হইতে 
পলাইর! গিাছিলেন। ইচ্ছা গল্প-গুজব নহে, সন্ঠাকার ঘটনা, রাসমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। 
(রাসমণির জীবনী ভর্টবা ।) ক্ববস্ত গাছ দেখিয়। লক্ষ পাওয়ার উদাহরণ এখনও আমরা 
পাই নাই। প্রচলিত *অসছাম্পশ্যা” কাটাতে সুর্যের দৃষ্টি হইতেও মেরেদের আত্মরক্ষার 
ইঙ্গিত আমর! পাইততেছি। জাতিভেদ এবং অন্পভোঙ্ষনের যে কড়াকিড়ি এদেশে হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয়,সমন্র ধর্তন্ধ হাড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়! নৈষ্ঠিক হিন্দু রঞ্ষনশীলাম 
সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম বপ্থ যনে করিযা থাকেন। যহাভারতকাঁর বলিয়াছেন, 
পশুজাল। শিল্পী ও নি্দিত বাক্তির অর শোপিতসনৃশ” (দ্নুশাসন, ১৩৫ অধ্যায় )। 

উত্তরকালে বৌদ্ধ ধশ্টকে নিত করিম ঘে ত্রানদণা-প্ পির উদ্ভোলন করিয়াছিল, 
তাহ! এই সকল উপদেশ নৃলধনের ন্যায় বিশেষ ভাবে স্াকড়াই়। বরিষাছিল। সেই 
নধগঠিত সমাঙ্গের এই স্তরগুলি ছিল ভিত । 

বৌদ্ধ পরের সূল সতগুলি হিলু্শনে পুর্ন প্রচারিত হইয়াছিল, যাক্রিক অনথঠান 
ন্সনেক স্বলেই পরিত্যক্ত হইহ়াছিল। মহাভারত ব্রা্ষণদদিগের যাহাম্মোর তিশযোক্তি ও 
যজ্ঞের সমর্থন করি “জীবে দা” নীতির কথ! ভুলিঙ ফান নাই। মহাভারতের জনাসন- 
পরে দেখিতে লাই, ৮../778877758 


ভি 


নব ত্রাঙ্ষপ্য, বৌদ্ধ ও জৈন দস্ম ৫১ 


জ্ঞান করা উচিত। যখন সিদ্ধিকাম জ্ঞানীবিগেরও মৃত্যু বিশ্মমান, তখন মাংসাশী 
ছুরাস্মগণ কর্তৃক নিপীড়িত অক্ষ জস্কগণ বে মৃত্ধা হইতে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যা কি 
যাহারা রসনাকে তৃপ্ত কনিতে পারিলেই ্াপনাকে চরিতার্থ জান করে, তাহাদিগকে রাক্ষ 
বল! যাইতে পারে। খাহার! যাংসাহারে বিরত, ঠাহানের হুর্গম অরো, দুর্গ বা চত্বরে বা উগ্নত- 
শন্ব ব্যক্তি বা সর্প প্রস্থুতি হিংত্গন্ত হইতে কোন দুয়ের কারণ থাকে না। এবংবি ব্যক্তি 
সর্ধদাই সর্বহৃত-শরণা, বিশ্বাসঙ্গনক হই! নিরুদ্ছেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি 
(কেহই মাংসভোজী ন! হয, তবে পশ্ুহত্যা এককালে ভিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকের! 
কেবল মাংসভোজীর জন্ত জীবহত্যা! করিয়া থাকে । যে ব্যাক্তি স্বয়ং মৃত বা পর কর্তৃক 
নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোঙ্গন করে, তাহাকে হত্যাকারী ভুল্যফল ভোগ করিতে হয়। 
থে বাক্তি কোন জন্ধকে সংহার করিবার জন্ত ক্র করে, থে ব্াক্কি উ্থাকে সংহার করে 
এবং যে ব্যক্রি-উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাঞ্জনিত মহাপাপে 
লিপ্ত হইতে হয.......-.ষে বাক্কি মাংস ভোঙ্গনে দ্বরং বিরত হইয়া অন্তরকে তদিষয়ে 
অন্ত! করে। তাহ!কেও বধভাগী হইতে হর সন্দেহ নাই” (ন্বন্থশাসন পর্দ, ১১৪ অধ্যায়)। 
শেষোক্ত বিধান পাঠ করিয়া আমানের দেশের বিধবাদিগের কথ! মনে পড়া প্বাাবিক। 
তাহার! নিজ্ছেদের স্বজনবর্গকে উৎষ্ট মাছের নুড়া বা পেট খাওয়াইবার জন্য কত 
অঙ্নগবিনগ করেন, তাহা সকলেই জানেন। নিঙ্গেরা যে শ্মুখে বগিত, আপনার 
জনকে সেই স্থখভোগ করিতে দেখিলে ত্রাহাদের পরোক্ষভাবে কতকট তৃপ্তি ঘটিতে 
পারে। কিন্তু মহাভারতের বিধিতে এই মাংসাহার-বিরত! মহিলাদিগের জন্তও নরকের 
ব্াবস্থ। করা হইয়াছে। 

দেখা যাইতেছে, মহাভারতে জীবের এ্রাতি দয়ার ঘে হত প্রচারিত হইয়াছে-_ততীরঘদ্রগণ, 
সাং বুদ্ধদেব এখং মহারাঙ্গ প্রিদশী। অশোক তদপেক্ষ! নুতন কথ! কিছু বলেন নাই। 
'আধাদের অধিকার-বিস্কাতির সঙ্গে নসাধ্যাবর্তের ভীষণ অরণ্যানী কণ্চনপূর্ধক ভাহা বাসঘোগ্য 
জনপদে পরিণত করিবার প্রযোঙ্গন হইথবাছিল, হিং সম্তিগকে নিংশেষ করিবার দরকার 
খাটমাছিল। মূলত; এই অভিপ্রায় আধ্যগণ যচ্চবিথি পালন করিতেন, তাহাতে অসংখ্য 
পশুষলি দেওয়া হইত । অবশ দীর্থকাল ধরিয়া কোন বিশাল স্থানে যজ্জাত্ি এছলিত 
থাকিলে কাঁ্ের জলীগ নির্ধাস-ঙ্লাত বাম্পরাশি ক্দাকাশে পরিব্যাপ্ড হইলে পর্সন্াদেবের 
সন্তবপর হর, এজন অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশতেও বজ্। অঙ্টিত 
ও ছুর্তেস্থ জঙ্গল পরিকারপুর্ধক তাহা! লোকাবাচে পরিণত 
উদ্দেন্ত ছিল। ভিসন নিশ্মযতা অনেকেই উপলব্ধি 


চু 


৫২. বহু বঙ্গ 
রাক্ষস, দানৰ প্রস্থতি নামে অভিহিত কর! হইভ। ইহারাই উত্তরকালে বৌদ্ধ -ও জৈন ধর্দের 
কলেবর বৃদ্ধি করিযাছিলেন। | 


রুহ জনসাধারণের মনের ভাবের অভিব্্ি স্বরূপ ছৈন ও বৌদ্ধ ধ্ঘ এদেশে উপস্থিত 
হইয়াছিল। সাধারণ জনমত পূর্বেই এই দযাধস্ম শিখিবার জন্ক প্রস্থত হইয়াছিল। 
সেইজত্াই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ছুই বন্ধ নদার্াবর্তে এতটা! প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
জীবে দয়ার স্ত্র আমরা মহাভারতাদ্গি পুরাণে প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি, উত্তরকাঁলে এই, 
সথরগুলির বিশেষ পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। কপিলাবন্ত-_শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি 
হুইতে মাত দেড় শত কোশ পশ্চিমে। ঢাকা হইতে কলিকাতা যতদুর প্রায় ততটুকু 
বাবধান। স্থতরাং কশিলীবন্তকে বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত ঝলিলে বিশেষ দোষ হয় না। 
গয়া। যানভৃষি, বুদ্ধদেবের মহাতীর্থ, ও তীর্ঘন্রদধের প্রাচারক্ষেত্র আমাদের বৃহৎ বঙ্গের 
অন্থবর্ী; বহু ধরিহা এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ও ঈৈন খশ্টের সর্ধপ্রধান ভীরথক্ষের 
স্বরূপ ছিল। এই জন্তই এ অঞ্চলটা রান্মণগণ পরিত্যাঙ্গা বলিয়া গোষণা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত বৈদিক গু হইতে এ পরথান্ত কোন কালেই ত্রাঙ্ষণের যজ্জাতসি এ দেশে একেবারে 
নির্ববাপিত হয নাই। যখন উন নির্জাগোন্ুখ হইযাছিল, তখন সেন রাজাদের মাতৃকুলের 
কোন আদি পুরুষ_তিনি স্থরবংশীদ্ইই হউন বা অপর কোন বংশীযই হউন__ন্দুর পশ্চিম 
হইতে নব আা্পাদীক্ষিত সািক বজ্ানঠানে পারগ ব্া্মপদিগকে এখানে ক্যানিনা তাহাদিগকে 
খু সপ্রয শতান্ধীতে এ দেশের ধর ও সমালপগুকরণে নধিটিত করাইয়াছিলেন। সেই 
কনোজ্াগত আদদণগণের একচ্ছর সাকসাঙ্দযের অধীন হইয়! আমরা! এখন পর্যন্ত ঠাহাদের বিধান 
শিরোধা্য করি! লইতেছি। কিন্তু তাহাদের 'ধিকারে যুগে 
যুগে অনেক বিল্রোহ ধটিছাছে । এই বিদ্রোহীদলের সর্কাজনন্বীকৃত 
অধিনাম্মক ছিলেন সপার্খ্দ চৈতন্তদেব | ততরদ্ধাকরে লিখিত "মাছে, রী 
অিপুরাগ্র হত হইলে বটুকতৈরব গণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন__ভ্রিপুর নিহত হওয়ার পর. 
ভাহার সন্ধ! জগৎ হইতে একেবারে বিলীন হইঘা গিযাছিল,__না কোন লা কৌন প্রকারে 
বিমান ছিল। গণদেব উত্তর করিলেন, ত্রিপুরা হুর হত ইইলে স্তাহার জূপ তিনভাবে জগতে 
দেখা দিয়াছিল_ সেই মহাতেজা অঙ্থরের প্রধান অংশ শচীগর্ভে চৈতন্তরূে প্রকট হইল, 
দ্বিতীয় ও ভৃতীযাংশ নিত্যানন্দ ও নধৈতকূপে ক্বিছৃতি হইস্াছিল। ইহার! সঙ্বখমদ্ধে শিষ- 
শক্ষির বিরুদ্ধতা করিতে অসমর্থ হই! মান্থুযকে হীনবল করিবার জন্ক নারীভাবের উপীসনা! 
শিক্ষা দান করিল । "শিবনশ্বিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে । লাগ 
স্বজন্হুন। অংশেনাগ্থেন গৌরাখ্য শচীগর্ভে বছুব সঃ). *ততো। ছরাত্মা জিপুরঃ 
শরীরৈস্রিভিরাহ্থরৈঃ। ফিগার লোকামা, লালা নববরনমণা-ধর্্ যাহা! 
'পৎকালের *শ্টের ্ায় সমগের প্রযোঙ্গন বুঝিনা সমু্রযাত্রা নিষেধ, স্ত্রীলোকের প্রতি 
উস 
644১2867421 


মর্পরধান বি্োহী তক, 
ধার প্রতি 'আছোশ। 


প্রচ শির দিবা গেলেন, লে জনে মাছের সথা্ািক ছল দেবহানগুণিকে 


ভি 


নব ত্রাঙ্গণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ৫৩ 


বাঙ্গালী জাতি পুনঃ পুন: সতর্কবানা উদ্চারপপূর্রক সনাতন ধর্খের প্রতি জঙ্গুলী নির্দেশ 
করিয়াছে । চৈতন্তদেব প্রাচীন সমান্দের প্রধান এবং প্রথম বিপ্রোহী। এই বিঞ্রোহ 
আধুনিক সময়ে রামমোহন রা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গান্বী-প্রবরিত নীতিতে 
প্রাচীন তরান্মণা ধশ্থের ভিত বোধ হয় একেবারে ধসিযা পড়িতেছে। বাঙ্গালী কোন কালেই 
স্বাধীনতার ডাক অগ্াহ্থ করে নাই। চিন্তার সীতা, কোন ধর্মতের অন্বাভাবিক অনা 
তাহার বেশী দিন সহ করেন নাই। জরাসন্ধ, নরক, দুর প্রন্থতির সময় হইতে বৃহৎ 
বঙ্গ চির দিন স্থানীনতার যুন্ধ করিজ! আসিয়াছে | এ্তিহাপিক যুগে এই যুন্ধলীল! বিশেষ 
ভাবে সংঘটিত হইয়াছে । 

এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা আমাদের বক্তব্য । মহাভারতেই আমরা নব- 
্রাঙ্মণোর স্থচনার লক্ষণ সকল দিকে দেখিতেছি।_রদ্ধনশীলাকে দর্পন স্পর্শনের তীত 
অতি পবিত্র মন্দিরে পর্রিগত করা, জাতিভেদের নসচ্ছেক প্রাচীর উদ্ভোলন করা! দ্রীলোককে 
কোটায় পরিয়া রাখা, সর্ধোপরি ্রান্মণদিগকে তেত্রিশ কোটা দেবতার উদ্ধে স্থান 
দির! তাহাদিগকে ছ্যালোক-ভুলোকের একাদিপত্য প্রদান করা__এ সমন্তই শতাকারে 
মহাভারতে দেখিতে পাই । 

কিন্ত বক্ঞানুষ্টানে পশুহননবৃন্তি ত দার সঙ্গে খাঁপ খার না! যে মহাভারতে পণ্ু- 
হত্যার বিরুদ্ধে এরূপ স্পষ্ট ও বিধাশূন্ত ভাষার ন্তজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে_-তাহা এ সদদ্ধে 
সঙ্জানুঠান-প্রচারক নব আদ্ষণাধন্টের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষ! কি ভাবে করিবে? তবে কি 
মহাভারত যঙ্গার্থে পশ্তবলি নিষেধ করিয়াছেন? তাহা ত কখনই নন্থে। মহাভারতের 
সুলনীতি জীবহত্যার বিরোধী এ বিষে সন্দেহ নাই। কিন্ত যে রাজ্য পণুবলি দিনগাত 
অনুষ্ঠিত হইত। নরবলিও বণার বাদ পড়িত না, এমন কি একশত নরেন্র বলি দিযা 


- যেখানে জরাসন্ধ শিবের তুষ্টসাধনের সন্ধর করিয়াছিলেন, পরমদগাবান্‌ আদর্শ নূপতি অশোকও 


ফেখানে পণ্ুহতা। নিষেধ করিও প্রথমত: নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যক কযেকটি পপ্তবধের 
নথজ্ঞা দিয়! মাংসাপিগণের জন্ত ্বীয় অনিচ্ছাসকেও কিঞিং বাবা রাখিতে সঙ্গত 
হইগাছিলেন_সেই রাঙ্গো মহাভারতকার একেবারে জীবহত্যা নিষেধের হুকুষঙ্গারি করিতে 
কিছু দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাতে সমানচর্যের বিষয় কি আছে? মাংসাশীদিগের জন্য মহাভারত 
করেকটি রক্ষাকবচের ব্রন! করিয়াছিলেন। পরখামাংসণ কথাটা আমরা মহাভারতেই 
ইতেছি। দেবতানিগকে নিবেদন করিয়া মাংস প্রসারণ খাইলে দোষ নাই। এই 


রত করি 


৫৪ বৃহ বঙ্গ 


আদেশে সাগররেসবা ধনপিংহ নামক জল্লান টেও্াঁংটা নামক খড়গ দ্বারা কুইন্টন, স্বীষে, 
পিমসন এবং কলিক্প এই চারি জন শ্রে্ রাজপুকুষকে বেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বলি 
দিয়াছিল; নব ক্রাঙ্গণা এ রক্ষাকবচগ্ুলি হাতে পাই! এপ হিং ও নির্মম হা 
পড়িয়াছিল। রক্ষাকবচগ্ডলি নিরীহভাবে প্রথম বেখা দিলেও উহা পরিণামে বীন্তংস 
অত্যাচারের পথ শ্ুগম করিয়া দিয়াছিল। মহাভারতে বুখা-মাংস সন্ধে লিখিত 
হইঘাছে_”থে মাংস মন্সপৃত ও প্রোক্ষিত করি পিভৃষজ্ঞাদিতে দান করা যায়, তাহাই 
শৰির ও ভক্ষা এবং তত্গাতীত সমুক্াথ যাংপই বৃথা-মাংস ও ব্ভক্ষ্া বলি! অভিহিত 
হইয়া থাকে। রাক্ষসের স্কাপ্ বৃখাযাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। 
অতএব অনথ্টানবিহীন আ্রোক্ষিত বুখা-যাংস ভোঙ্গন করা কদাশি বিধেক নহে” 
( অগ্থশাসন। ১১৪ অধ্যার)। বলা বাহুল্য মে এইরূপ বিধানের পর হিন্দুস্থানে উপলক্ষ বা! 
অন্ুহাতের কোন অন্তাব কেহ বোধ করেন নাই এবং কাহারও মাংস-ভোজনের বিগ 
ঘটে নাই। মহান্তারতে জীবে দর! সন্ধে যে প্রকাণ্ড বন্কৃতা দেখা। যার, রক্ষাকবচের 
ব্যবস্থা করাতে তাহ! একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিযাছিল__কিন্ধ যহাভারতীহ নীতি লোকমতের 
দিদ্দর্শন দ্ববূপ ; উঠা! থে পন্থী কালের দেন ও বৌদ্ধধশ্টের অন্থকূলত! স্থচন| করে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সমন পল্লিচেেদ 
বিজয় কর্তৃক লঙ্ক৷ অধিকার 


"একলা যাহার বিঙ্-সেলানী 
হেলায় লঙ্কা করিল জন্।” 
_ ছিজেক্ুলাল। 


এইবার আমর! এরতিহাসিক ঝুগের নিকটে আসিয়া পড়িলাষ। পৌরাণিক যুগের প্শ্- 
সহেলিকার উপরে পটক্ষেপ হইলে ন্মামরা যে সকল দৃশ্বোর সাক্ষাৎকার লাভ করি, তাহার 
শরচ্ছদপটে ইতিহাসের অকশালোক ন্দাপিযা পড়িযাছে। 

যে সময়ে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লানত হয় (খুঃ পৃঃ ৪৮০), তাহারই সন্নিহিত কোন সমস 
বঙ্গাদিপ সিংহবাহর পুত্র বিজ্ঞ লগা স্বীপে মাইয়া গ্াহার বহু সদ ও অন্তর্-সহ সেই দেশ 
আয় করিয়া উপনিবিষ্ট হন। ন্দামরা পৃর্কেই উল্লেখ করিয়াছি এই দেশ বিস্রোহের দেশ, 


ভি 


বিজয় কর্তৃক লক্ষ! অধিকাঁর ৫ 


ইহা শান্তরশিইদের বমাবাসসথমি নহে। কালিদাস রদুর দিখিজ্গ উপলক্ষে লিখিযাছেন, বঙ্গদেশ 
জয় করিতে রণুকে যেরূপ বাধা পাইতে হইয়াছিল, ন্ত কোথাও তিনি এরূপ ছর্দান্ত শরুর 
সঙ্্বীন হন নাই। বদ্দেশের সর্ধপ্রে্ঠ পুরুষ ধাহাকে ন্মামর! পুরুষোন্ধমের সিংহাসনে 
বসাইয়াছি, সেই চৈতক্দ্দেবও ঝাঙ্গলার শিষ্শান্ত লঙ্কান ছিলেন না, তিনি বাল্যকাল 
'সতি ছুরস্তই ছিলেন। 

এই বিদ্রোহের দেশে এতিহাসিক যুগের প্রমাক্ধে আমরা এক বিপ্রোহী রাক্জকুমারের 
দেখা পাই। রবীন্্রবাবু লিবিাছেন, হে দাতঃ বঙ্গহুমি! তুমি তোমার সম্থানদের আর 
শাস্তশিষ্ট করিবা রাখি না__তাহাদের গৃহহীন ছরছাড়া করিয়া! দা। ঝাজকুমার 
বিজয় বঙ্গঘাতার সেইক্$প এক গৃহতাড়িত ছন্ছাড়া সন্ধান ছিলেন। তিনি প্রন্গাসগুলীর 
নিকট ন্প্রিয় হই পড়িযাছিলেন এবং রাঙ্গবিক্রোহী হইয়া নির্বাসিত হইযাছিলেন। 
বিজয়ের নতিপরে বৌদ্ধধর্ম লঙ্কা প্রবেশ করিযাছিল। পিকুনাম শ্বরদী্ করিবার জন্ত 
পিংহবাহ্‌-তন॥ লঙ্কার নাম সিংহুল রাখিরাছিলেন, তদবছি সেই লাম চলিধ াসিতেছে। 

এই বিগ কর্তৃক সিংহল-বিজ্গ় বাঙ্গালীর ইছালে একটা স্বরণীয় ঘটন।। সমগ্র 
প্রাচীন পালিপুস্তকে বাঙ্গলার পিংহবাহ-তনর বিজয়ের বিজহগাথ! কীর্ধিত আছে । 

আমরা মহানাম-কুত মহাবংশ হইতে বিরয়-রুত লক্কাঙগয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিবা 
দিতেছি। এই শঞ্া-বিঙগয় বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি ক্দতীৰ শুরুতর ও গৌরবাস্মক ঘটনা । 
মহামহীরুছেও খু ধরে, কমামাদের এই এতিহাসিক গ্রতিষ্ঠটাতেও একটু ঘুপ দরিযাছে। 
স্ৃতরাং বিষয়টির বিস্তারিত ক্মালোচনা প্রয়োজন মনে করি । 

স্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রকৃতি সিংহলের যাবতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মত এবং 
গিংহলের চিনা সংস্কার-_লঙ্ধাঙ্গবী বিদ় বাঙ্গালী ছিলেন; এসথন্ধে ছিনি সমান্ত ঘটনাটি 
ব্সবগত, তাহার যনে কোন দ্িধার ভাব থাকিতেই পারে না। এইন্ত সেই ঘটনাটির 
সম্পূর্ণ বিবৃতি আবশ্রাক ৷ 

বঙ্গের রাঙ্গার স্থসিমা নারী এক কন্ঠ! ছিলেন (্বীপবংশ )। এই কন্তা যেন শুপারী 
তেমনি স্বাধীন ও উদ্চৃলপ্রবত্ধি ছিলেন; রাজপ্রাসাদে গ্রাহাকে তাহার চরিয্মের জন্তু 
গঞ্না সহিতে হইত। হুসিম! তাহা সহ করিতে না পারিয়া একদা গোপনে প্রাসাদ 
হইতে বাহির হইয। পড়িলেন। 

ইহা খৃহ পুঃ সপ্বম শতা্ীর ঘটল! ; হতরাং সেই সদুরকীলের সমম্ত ইতিহাসের স্য় 
জবার ঝাদখানী সি. ইহাতে কতকটা উপগল্প শিশ্রিত আছে। এইবপ উপগ 
ও রা চোগাদিক সান কেন হইল, তাহা মামি পারে লিশিক। 


৫৬ বৃহৎ ব্জ 


রাজকুমারী কামাতুরা! হইয়া তাহাতে ভঙগনা করিলেন। সিংহের গুরসে স্ুসিমার ছুইটি 
সন্তান জন্মিল। স্বীপবংশ লিখিয়াছেন, ইহারা উভয়েই পর্রমহন্দর ছিলেন। পুত্রের নাম 
সিংহবাহু এবং কন্তার নাম সিবলী | ফোড়শবর্ষ সিংহের সঙ্গে বাস করিয়া (হ্বীপবংশ 
অন্থসারে ;_মহাবংশ আগছসারে ছাদশবর্ষ) রাঙ্কুমারীর স্থামীর প্রতি অরুচি হইল, তিনি 
ভাহার পুত্কন্তা লইয উ্্বাসে তাহার পিররাঙ্্য বঙ্গের উপান্তরভাগে উপস্থিত হইলেন। 
এদিকে সিংহ সেইদিনই পলানপব শ্রপুত্রকস্কার সন্ধানে ক্র রওনা হই বদের উপান্ে 
আসিয়া উপজব 'আবস্ত করিল । 

এখানে সিংহবাহু হার পিতাকে বধ করিয়া উত্তপনাধিকার-হত্রে বঙ্গের রাত প্রাপ্ত 
হইলেন; (যেহেতু স্ঠাহার ন্মপুত্রক যাতামহ বগ্গেশ্বরের অল দিন পর্ই মৃত্যু হইগলাছিল)। 
কিন্ত টার মাতা হ্থসিষা বদ্েশ্বরের ভরাতুম্পত্রকে বিবাহ করিঝাছিলেন, ন্মুতরাং 
সিংহবাহু তাহার মাতামহের রাঙ্গা যাতার স্বামীকে ছাড়ি! দিস] যেখানে ( অর্থাৎ বদ 
হইতে মগখের পথে রাড় দেশে ) তিনি ক্মাশৈশৰ পালিত হইয়াছিলেন, সেইখানে “সিংহপু৫” 
নামক রাঙ্গা স্থাপন করিগাছিলেন। * ঠ 

এই রাঢ় দেশের নামান্তর লা, লাট, রাল প্রন্কৃতি। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্জ 
চোলের তিকুমলয়ের শিলালিলিতে এই দেশকে *লাঢ়" বলা হইয়াছে । মীনহাঙগ ইহাকে 
"রাল” এবং মহাবংশকার “লাঢ়" নামে ভিত করিয়াছেন। 

শসিংহপুর” রাড়ের অতি প্রাচীন রাজধানী। জৈন হরিবংশে পূর্বদভারতের দুইটি 
প্রধান নগর উননিখিত আছে, একটি গড়, পর সিংহপুর। বঙ্গীর কুললীগর্থের 'সনেক- 
গুলিতেই এই সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হন্ধ। বল্লালসেন-করুত বঙ্গীর ২৭টি কুলস্থানের মধ্যে 
সিহপুর অন্ততম | "সিংহপুরো! মহ্পুরে! ষেখনাদন্তরাপিচ। বাসার্থং প্রদত্তেভ্যোবলালেন 
হীন ।”-_বাচম্পততির কুলকারিকা। এই স্থানটি কাখি মহকুমা হইতে ৬ মাইল দগ্দিপপূ্বে 
এবং কাটোয়। হইতে ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, ক্ষরেখার ২৩:৫৩ উদ্ধরে এবং জাঘিমারেখার 
৮ পু অবস্থিত 

অতিহাসিকগণ জানেন রাঢ় দেশের যে স্থানে সিংহপুর "অবস্থিত, পুরাকাঁলে উক্ত দেশের 
গেই অংশ (দক্ষিণাংশ) কলিঙ্গের অন্ত ছিল। মহাবংশে উক্ত আছে সিংহ্বাহর যাতামহ, 
বঙ্গের রান্ছা কলিঙ্গের রাঙ্গকন্ডাকে বিবাহ করিগাছিলেন, বন্তত; কলিঙ্গের সীমা তখন 
বঙ্দদেশের এক্রান্ে আসিয়া ঠেকিয়াছিল এবং উররাপ্য পাশাপাশি ছিল। এককালে 
তমলুক কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাঙ্গ এত পরাক্রান্ত ছিলেন যে অশোক এক লক্ষ 
সৈশ্ত ধ্বংস এবং বহু লক্ষ পৈল্ত হত করিয়া বহু কষ্টে কলিঙ্গ জর করিতে পাতরিয়াছিলেন। 
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ভি 


[বিজয় কর্তৃক লক্ষ অধিকার ৫৭ 


রাষ্্ীগ ক্ষেত্রে কণিগ-দুদ্ধের মত এন্্রপ গুরুতর ঘটন! সেই পুরাতন ষুগে বিরল যতটা 
্ জানা যায, তাহাতে যনে হক ভা্রলিপ্রিই (তমনুক) কলিঙ্গের সুখপাত্র-স্থরূপ ছিল। 
এবং অশোকের সঙ্গে যে দুন্ধ হর, তাহাতে তানরলিপ্টির লোকেরাই সেই বুন্ধের প্রধান 
নায়ন্ক ছিলেন (পরিশিষ্টে “মেদিনীপুর আষ্টবা)। মেদিনীপুর জেলাটা তমলুকের শসতর্গত 
ছিল? মেনন পথায্তও (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) বন্ধমানের অন্ত বগড়ি পরগলা। হুগলীর অস্ত 
কতকগুলি পরগনা এবং হিঙ্গলি জেলা মেদিনীপুরের হস্তর্গত ছিল ( যোগেশচন্দর নুর 
মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২৫ পৃঃ) হরপ্রসান শান্সী যহাশয্ধ জগমোহনেন্স 'দেশীবলী-বিবৃতি” 
নামক যে সংস্কত ইতিহাস আবিষ্কার করিক্বাছেন, তাহাতে দৃষ্ট হু, এক সময়ে বেহালা, 
বড়িযা। মঙ্গলঘাট প্রভৃতি পল্লী পথান্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। রামপাল একাদশ 
শতান্ধীতে যে সামন্তচক্র রচনা! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্তত; তিনদন রাজ! কলিঙ্গবাসী 
ছিলেন-_দন্তদুক্তি, 'পারমন্দার ও কোটাট্বী । এই সকল ও অপরাপর প্রমাণ-দ্ধারা নির্ণীত 
হয় যে, বর্যানে বাঙ্গল! ও উড়িগা! রাচ্গোর মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় বাবচ্ছেদ-রেগ। দৃষ্ট হয, তাহা! 
ঘুগে ঘুগে পরিবন্ধিত হইযাছে,__বিশেষ রাড় দেশের অধিকাংশ এক সময়ে কলিদ-রাঙ্গোর 
কু্ষিগত ছিল। সিংহবাহ যখন সিংহপুর স্থাপন করেন। তখন ভিনি মাতামহের রাঙা ত্যাগ 
করি! সিংহপুরে একটা স্বাদীন রাঙ্জোর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার 'অনতিপরে সিংহপুর 
. কলিঙ্গের শন্বর্গত হইঝাছিল এবং এককালে এই সিংহপুরের বাঙ্গারাই সমন্ড কলিদ্দের 
রঃ অধীর বনিধা শিলালিপিতে ঘোষণ! করিতেন :* এক সমছ্ে বঙ্গ বিহার উড়িস্ক। একটা 
মুক্তা ছিল, তাহা সেদিনকাঁর কথা, কিন্ধ তাই বলিব! উড়িস্যার লোককে বাঁদালী বল! 
যায় না, যদিও লাট সাহেবকে বঙ্েশ্বরই বলা হইত। সেইরূপ প্রাচীনকালে সিংহপুর-. 
কলিন্-রাছোর অন্তর্গত খাকিলেও বিবাসিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং ঠাহাদিগকে কখনই 
এ উত্িয। বলা মাইতে পারে না। ১১৪২ খৃষ্টাঙ্দে মেবিনীপুরবাসী বাঙ্গালী হ্থএরসিদ্ধ জনন্তবথা 
সমস্ত উড়িগ্ জজ করিয়া গগ্গাবংশের স্থাপন করেন প্রা্থ ৫০* বগর কাল নসর 
বংশখরগণ কলিঙ্গের শাঁসনদগ্ পরিচালনা করিয়াছিলেন । নামা পুর্বদত্র বিষয়গুলি 
- আলোচনা করিয়া এদেশের সঙ্গে কলিঙ্গের রাক্জনৈতিক সঙব্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম । 
বাটদেশের এক. প্রধান সংখ যে এককালে কলিঙ্গের শস্ত্গত ছিল, তাহার ক্দনেক 
তিহানিক-পরমাপ ছে: এদন কি "ড়" নামেই ইহা কমতকটা প্রমাণিত । “ঢু সক্ষরট 
উড়ি্া নিস, এই অক্ষর বাদল! শব্দে খুব নমরই দুষ্ট হয়। বিদের সিংহপুর এখন 
১ বন 
বধ নগেন্ছনাথ বন্গ, নন্দলাল দে এবং অধ্যাপক: ভাঃ সহিহ! সাহেব 


পিই লি বদ হইতে মগধে 


চু 


৫৮ বৃহতু বঙ্গ 


সাইতে হইলে রাচদেশ অভিক্রম করিয়া যাইতে হয এবং মহাবংশের বর্ণন] পাঠ করিলে স্পষ্টই 
দৃষ্ট হইবে যে, রাঢ়দেশের যে অংশে রান্দকুমারী পিংহের নিকট নস্মসমপণণ করেন এবং যেখানে 
উত্তরকালে সিংহবাছু তাহার রাজধানী স্থাপন করেন, তাহা বঙ্গদেশের, প্ান্ত্রসীযায় ছিল 
বণিক্দের বঙ্গে কুমারী স্থসিযা যগধে যাইবার পথে বঙ্গদেশ ত্যাগ করি! রাঁড়ে পৌছিলেন এবং 
সিংহও তাহার বাঢ়দেশের নিবাসস্থানে স্থীর পুত্র, কল্সা এবং পদ্থীকে না পাইয়! অমনই ছুটির! 
'আসিম। বঙ্গদেশে অত্যাচার করিতে লাগিল_এই সকল বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, রাঁড়দেশের সেই 
স্থানটি 'এবং বঙদেশের ্রান্মসীমা তি নিকটবর্তী ছিল বঙ্গ ও যগধ এই হই কাঙ্ধোের মধ্যে 
রাড় দেশ__এবং দক্ষিণ-রাড়েই সিংহপুর | ব্সাষর! পরে বিরুদ্ধমতাবলখখীদের মতের সমালোচন! 
করিব, এইজন্য সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান-স্বন্ধে এতগুলি কথ! লিখিলাম। 

বিঙগয় পিতা কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া একট। জাহাজের বহর লইয। নির্বাসিত হইলেল। : দ্বীপ- 
বংশে লিখিত 'আছে, রাজা সিংহবাছ বিজয়কে এই ভাবের দণ্ড দিয়াছিলেন,_“এই বালককে 
(বি্রকে ) এ রাজা হইতে তাড়াইয! ধাও-_ইহার সমন দাস, দাসী, মন্ছ্র, সহচর ও তাহাদের 
আপুর কেহ বেন নার এ দেশে না থাকে । জাহাজে ভাগিতে ভাসিতে ইহার! যেখানে ইচ্ছা 
যাউক, দার যেন ইহার! স্বদেশে মুখ দেখাইতে বা! বাস করিতে না আসে।” মহাবংশের 
(বিবরণের মমস্টার অনুবাদ দেওয়! যাইতেছে, তাহাতে দুষ্ট হইবে, রাজ! সিংহবাহু বিজয় ও. 
তাহার সাতশ সহচরের অর্ধ-স্তক মুগ্ডন করিগা দিয়াছিলেন, কিন্তু ্বীপবংশে এই যণ্তক- 
সুগুনের উল্লেখ নাই। মহাবংশ পরবর্বী গ্রন্থ, মনে হয় ইহার লেখক একটু বাড়াবাড়ি 
করিগ়াছিলেন। 

যাহা! হউক, পরিকর-পরিবৃত হইযা শিশুমণ্লী যে জাহাঙ্গে উঠিযাছিলেন, তাহা ঝিক1- 
ভাড়িত হইয়া নিকদ্দেশ হইস্া গেল। সেই জ্দাহান্দের ক্দারোহিগণ “নগন্ধীপে” উপনিষিষ্ট 
হইল। (4109 5700 ৮000 009০১0007০7 0৪]. 2৮০৮৩] অত 00001 
07580 05 ও 01800 0900 ৈএ৪৪5151751-10দ0051থ15.) ্রমশহ ঝটিকা-তাড়িত। 
হইয়া! ভ্রীলোকের জ্গাহা্ও বিজয়ের জাহানের সঙ্গে বিজ্ছি্প হইদা ভূর এক ত্বীপে 
াশ্রয় লইল।_তাহার নাম মহিলা, মহাবংশ-নুসারে “মহিলা-হীপ'। 

্বীপবংশে লিখিত হইয়াছে-_কটকা-তাড়িত হইয়া সপরিকর বিদমের জাহাজ অতি 
ছদশাগ্রস্ত হইল-তাহার বন্জাদি বিকল হইল, এবং পথ হারাইস় কোনক্রমে াহারা 
সপুঝ বন্দরে উপস্থিত হইলেন। মহাবংশ ও ন্বীপবংশের বর্ণনা এ বিষয়ে একর | এখন 
আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব ন্্থীপ এবং মহিলারাষ্টর ব৷ মহিলামীপ কোথানস। নুপুর! বন্দর, 
হইতে ইহারা ভরকচ্ছে যাইয়া তিনমাস বাস করিঘাছিলেন ( ্বীপবংশ ), এখানে ক্বধিবাসিগণ 
ইহাদিগকে বিস্তর ভতরতা ও সৌনস্ত-ছ্বার! আপ্যা্িত করিয়াছিলেন । কিন্ত ইহার! মদ খাইয়া 
কাকার জ্রীলোকদিগের উপর নানাূপ অত্যাচার ও হঠকারিতা করিয়া সর্বসাধারণের 
অশ্রি্ হইয়াছিলেন। তথাকার লোকে! একত্র হইযা সিদ্ধান্ত করিলেন, “এই. ছরৰাস্মা- 
দিগকে (4০০05) হত্যা কলা হউক” (হ্বীপৰশ ): মহাবংশ লিখিযাছেন__বিজয়ের নি 
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বিজ্ঞয় কণ্ঠুক লঙ্কা অদিকার ৫৯ 


সহচঞ্েরাও অবাধ্য হইয়া নানাব্ূপ অস্যাচার করাতে বিয় সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধা 
হইঘাছিলেন। মনে হয়, এই কথায় একটা ইঙ্গিত ্মাছে যে, বিজয়ের সঙ্গে সাহার বিল্োহী 
'অনথচরবর্গের মনোমালিন্ত ঘটাতে একদল সেইখানে রহি্া গিরাছিল ; এতৎসন্ধে কতকগুলি 
কথা পরে লিখিব। 

বিদ্ধ এখানেও শ্মাবার ভয়ানক ঝটিকার দুখে পড্ভিলেন, সেই ঝড়ে জাহান্গ বিপরান্ত 
হইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে লঙ্কা উপস্থিত হইল । 

ন্ননেক পরত মনে করেন বঙ্গোপসাগরের পুর্ব উপকূলে জাদু” নামক যে হ্বপ দুষ্ট 
হয় ( সিংহলের উত্তলে ) উবাই নয়্বীপ। এইন্ধপ অন্থমান করিবার হেতু এই যে, গিংহলের 
উত্তরে ভারতসমুদ্রের পুর্ব উপকূলে সেই সময়ে নয়্ীপ নামে একটি স্বীপ ছিল, তথা বুদ্ধদেব 
একবার গিয়াছিলেন বলিবা মহাবংশে উল্লিখিত সে । ন্থৃতরাং বখন নয়বীপ পাওয়া 
যায় না অথচ সিংছলের উত্তরে “ছাফা” নাষক দ্বীপ পাওয়া যাইতেছে __বুদ্ধদেব-সংগি্ট উ 
দ্বীপেরই পূর্ব নাম নগ্বীপ ঝ। নয়নীপ থাকা! সম্ভব । 

কিন্তু আদার মনে হয় মহাবংশ ও ভ্ীপবংশোক্র নয়ীপ খুবসম্্ব পূর্বব উপকূলের” 
“নেগাপত্রম্”। এই বন্দর তাঞ্জোরের নিকটবর্কী। ইহ অতি প্রাচীন দ্বান; খুষ্ার একাদশ 
শতান্দীতে এই স্থান বৌদ্ধদিগেক একটি প্রাচীন তীখবস্থান ছিল। তাঁহারও বহুপূর্ধে এই 
বন্দর বিখ্যাত ছিল। এতিহাপিক 187৬5 130৪ সাহেব তাহার 1119০ 06 1800090 
7০0104015 ( ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃঃ) ১৯১৯ ) পুন্তকে লিখিয়াছেন,_-”কাবেরীর তটভাগে 
নেগাপত্রম্‌ তাঞ্জোরের স্ধ প্রধান বাণিঙ্গাকেন্্র ছিল। এই বন্দর মাদ্রাস হইতে ১৭৩ মাইল 

ছুরে ব্বস্থিত এবং বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থ । ১৮৮ দৃষ্টান্গে 

৮ প্রথম রাঁজেন্র চোলের প্রদত্ত ভূমিতে কিদারাম অথবা কথা 


 খ্রদেশের ( সন্ভবত; দক্দপ-রছদেশ অথবা হাথে অস্তগতি ) রাজা ড়ামণ বগা (চুলামন ) 


কর্তৃক এখানে একটি যৌন নিদ্দিত হইয়াছিল । ইহার পরে কুলতুঙ্দ চোল ১*৯৭ খৃষ্টাব্দে 
এখানে অন্তত; ছুটি মন্দির নিশ্াণ করাইমাছিলেন, এবং বদ্ধদেশীর একটি শন্থাসন হইতে 
জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্ধীতেও পেগ্ুদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীর! নেগাপত্রমে যাতায়াত 
করিতেন” বারজেস্‌ সাহেব তথাকার আর একটি হুপ্রাপীন বৌদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার উচ্চতা ছিল ৭* ছিট। এই মন্দির নেগাপত্রম্‌ হইতে মাত্র এক মাইল 
দে অবহিত ছিল। ১৯৮৭ ৃষ্ান্দে হেহট পাতা উহ ভা্গিযা ফেলেন। যৌছ রাজগণ 
মঠনন্দির নিশ্মীণ করাইতেন, তাহা প্ারই বুদ্ধের সনচর কিংবা! সথপ্রাচীন জগন্মান্জ 
তার উপ স্থাপিত হইত। এই ভাবে নাল্দ! বিহার ও তথাকার - 
দি দি নস লি সা উপল কি নিশি যি 


৬ বৃহ বঙ্গ 


যাত্রীর সমাগম হইবে কেন? এই সকল কারণে নেগাপত্তগ্‌ যে তি প্রাচীন স্থান, ভাহা 
সহঙ্গেই প্রতিপন্ন হয় । 

কোন কোন পন্ডিত মনে করিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলের যালদবীপই বৌদ্ধ গ্রঘথোক্র 
শ্মহিলা-্বীপ” এখানেও আমার মনে হু, পশ্চিম উপকূলের মহি বন্দরই এই মহিলা-দীপ,”_ 
ইহা মহিন্বীপ বলিয়াই, প্রসিদ্ধ ছিল (বেটার অভিধানের ভৌগোলিক পরিশিষ্ট ষ্টবায )। 
এই মহি্বীপ খুব প্রসিদ্ধ স্থান,_ইহা৷ এককালে ফরাসীদিগের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

কিন্ত এই উ্মাদতের হেটই গৃহীত হউক না রন, সিদ্ধান্তের কোন বাতিকরম 
হইবে না। যেহেছু জানা ও নেগাপত্ধদ্‌ উই ভারতের পুর্ব উপকূলে এবং মালবীপ ও 
মহিন্বীপ লেইবূপ পশ্চিম উপকূলে । বিগ সিংহপুর ছাড়িয়! খুব সম্ভব তমলুক হইয়া দক্ষিণ, 
সুখে বাত্। করিলেন। পুর্ব্র উপকৃণে একদল রহিযা গেলেন, পশ্চিম উপকৃণেও বিপদে 
পড়ি! আর একদল পশ্চাতে পড়ি ঝহিলেন, কিন্ত মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় ও গাহার 
ছা্দান্ত সহচরের! স্থগ্নরিক (আধুনিক লোপরা, থানা জেলার অন্তর্গত বোদ্বাইএর উত্তরে) 
হইয়া ভরকচ্ছ নগরে (আধুনিক রোঘাচ্‌) উপস্থিত হইলেন ; তথা হইতে মানবিক এবং 
দৈব উভয় শর্জি-ছার! নিপর্যন্ত হইয়া অনাহার ও নানা লাঙগন! সঙ করিয়া সিংহলে 
গৌছিলেন। 

এই সহজ সরল সিদ্ধান্ত অগ্রাহথ করিবার কোনই কারণ নাই। বন্তত; আট খরাঙ্ষি 
09৮৮) ৪.৭00০), বাক্নফ্‌ (091) প্রসৃতি বহুবিধ জগন্মান্ত পাশ্চান্তা পণ্ডিত এই সহচ্ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিষাচ্েন এবং প্রায় বমন্ত ভারতীয় পঞ্ডিতগণ ও সিংহলবাসীরা ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন। শিংহলের প্রসিন্ধ ধর্ম্পাল, সিদ্ধার্থ, ভিক্ষু পি. বগরাননন্‌ এবং কলিকাতা! 
বিশ্ণষ্ঞাণযের সিংহলীভাষার, অধ্যাপক নীলীনন্দ ক্সামাকে জানাইয়াছেন যে,+ সিংহ 
বৌন্ধগণের চিগাগত বিশ্বাস বে, তাহার! বাঙ্গালী; কত শত শতাদী পরেও সিংহ্লীদের সঙ্গে 
বাঙ্গালীদের চেহারার থে সাদৃপ্ঠ দৃষ্ট হয়, তাহ! বসতি আশ্চর্য, মিথিলা, আসাম. ও বিহার" 
বাসীদের সঙ্গেও ক্মামাদের ততটা! সাদৃহ্ত নাই। সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অতি 


৮. আত 0৪ ২১০90044558058 0941095188৮ ০১৪ 85:040195-10000 ঢা আব 
1৮94 ৯৪ আগ ক) চেক 80 আগা 70 সা 0089০ 5৯ থা ওঠ 00101 
50308 9008 ঢা ৯ ক কান ০808106৮110 00006 থাম 
ও আজ 803 ছা আগর পাতে ৮৮০ 07101,৮5800006 
না 10০ টির সা জুন 90৮০ ও আ০৫ 8১ 30081090000 01 007905 


ভি 


বিজয় কর্তক লঙ্ক। অধিকার নি 


[নিকট সবব্ধ, তাহা পরে লিখিব। বন্ততঃ বশ্রপাল, রেভারেগ সিদ্ধার্থ, রেজারেওড শীলানন্দ 
3 প্রস্থতি যতজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা দেখিয়াছি, প্রতোকের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মত । 
আমর! কথেক স্থলে দেখিরাছি, বাঙ্গালীর! কোন কোন সিংহ্লীর সহি 5 বাঙ্গালায় কগা 
কহিতে রগ করিয়া শেষে বিশ্বের সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন খে, ড্াহার! ভিন্ন 
দেশবাসী, বাঙ্গালা! বুখেন না। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে (১৯৩৩) নয়া দিল্লীতে পিংহল 
গভরমেন্টের মী মুক্ত পেরিহুন্দরম এক বন্কৃতা করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালী বির 
রর থে সিংহলে উপনিবেপ স্থাপন করিরাছিলেন তাহার উল্লেখ করিরা গর্ধদ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন (১৯৩৩, ১৭ই এপ্রিলের “লিবার্টি ভাবো )। 
ক্রিক ও ভরকচ্ছ -এই ছইাট স্থান দক্ষিণ-গুদরাটের সপ্রিহিত। ুদরাটের 
দক্ষিণাংশকে তীক্গণ লাটু বা লারিক! নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই স্তরে কয়েকজন 
পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিতেছেন থে, সিংহবাহ বাঙ্গালী মায়ের পুত্র বটেন, কিন্ত 
তিনি গুজরাটের দক্ষিণে প্রাচীন লাট নামক স্থানে রানদধানী স্থাপন করিয়াছিলেন 
নানাকারণে বাঙ্গালাদেশের প্রতি বাহিরের মনোভাবের পরিবন্ধন হইয়াছে । ধাহার! 
বিজ্ঞানসগ্মত নিমে ইতিহালের চট করিয়া থাকেন, 'াশ্চধ্যের বিষয় তাহাদের মধো কেহ 
কেহ এমন অযৌক্তিক ও শুভ একটা মত প্রচার করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে মামাদের 
খ. মেক্সপীয়রের এই কম্ধেকটি কথা মনে পড়া স্বাভাবিক__“ষিনি মামার ধনরঙ্ হরণ করেন, 
তিনি কিছুই হরণ করেন না । তিনি মাহা: লই! খান, তাহা আজ আগার, কাল অপরের | 
কিন্তু দিনি 'আমার হ্ুনাম হরণ করেন, তিনি এমন একটি জিনিষ হুরণ করেন, যাহাতে 
তাহার কোনই লাভ হয় না, ক্সণচ আমি এরকৃতই দরিস্র হই পড়ি” (ওধেলো )। 
বঙ্গের ইতিহাসে বিজের গিংহল-দ্ তেমনিই বাঙ্গালীর একট বড় সুনামের বিষয়। 
১: বঙ্গের রালকুমারী চলিযাছেন, বঙ্গ হইতে মগধে_মবোই রাড় দেশ, সেই দেশেই 
তৎপুত্র সিংহবাহু রাজ্যন্থাপন করিযাছিলেন। এই ব্দেশ (সমতট ) এখনও আছে, 
তনিকটবর্তী রাড় দেশ এবং তাহা উত্থর্ণ হইয়। দগধধে এখনও হাইতে হ। ইহা ছাড়া 
ভারতবিত্রত অগ্রাটীন সিংহপুর বঙ্গের উপকণ্ঠে রাড় দেশে এখনও বিস্রমান।* ক্থতরাং 
'এই বিবরণে ভৌগোলিক জটিল! কিছুমাত্র নাই। বদি মানিষাও লগা হয় বে, গুরাটের 
এককালে লাট্‌ বা লারিকা নামে উত্ত, হইত__তবেও কি বণিতে হইবে বঙ্গ 
মগধে যাইতে গুদরাটের সেই লাটু দেশ পথে পড়ে? বঙ্গের সীমান্ত ছাড়াই 


৪ হম! ৪৮৪ 108515 এ জগ উ85090108 ৬৮ 


৬. & বৃহৎ বঙ্গ 
বাড দেশ__ মগের পথে বালক্মারী সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এ অবস্থার ওলরাটের 
কথা উদ হুইবার কি কারণ থাকিতে পারে? সিংহ্‌ রাের সীমা ছাড়িযাই বঙ্গে আসিয়া 
'চিরাৎ উপস্থিত হইল_এখানে গুজরাটের কথা কি করিয়া উঠিতে পারে? তারপরে 
বিজন সিংহপুর ছাড়িহা দক্ষিণ সুখে চলিলেন, প্রথম নামীপ- পুর্ব উপকূলে, দিতীয় 
মহিলান্বীপ_-পশ্চিম উপকূলে সর্বশেষ স্ু্ারিকা বন্দরে । সসুত্রযাত্রার পর পর ভৌগোলিক 
নির্দেশ এই ভাবে পাও! গেল, অর্থাৎ ইহার! পূর্ব উপকূল হইতে রওনা হইয়া পশ্চিম 
(উপকূলের দিকে চলিয়াছিলেন। কিন্ধ যদি গুজরাট হইতে বিজয় রওনা! হইতেন তবে উল্টা 
রাঙগার রাঙ্ছা দিযা তাহাকে গমন করিতে হইত,_প্রথমই স্প্ন্রক বন্দরের নাম থাঁকিত। 
কিন্ত বোস্ধ্রন্থে স্পষ্টই লিশিত হইয়াছে যে, বছ পর্যাটন এবং ছুই বিভিন্ন স্থানে তাহার 
সঙ্গীদিগকে ফেলিঘা আসিয়া সর্ধাশেষে তিনি স্তনকে পৌঁছিবাছিলেন। 

এদিকে দে সমরে দক্ষিণ-গুদরাটের নাম লা থাঁকিলেও সেখানে: সিংহপুর 
কোথায়? সেই দেশে পিংহপুর রাজধানী ব! তৎসংক্রান্ত কোন সংগ্কারের চিহ্ছমাত্র নাই । 
পশ্চিমোত্বরে এক সিংহপুর আছে_এই সিংহপুর (51 15726) বঙ্গ হইতে ১৩৭* মাইল 
দুরে -তক্ষণীলার নিকট ও বিতন্তা ননীর ভীরবন্তী। এখানে বলের রাজকুমারী অবশ টিয়া 
ব্মাসিতে পারেন নাই; এই হ্গনারক বন্দরও পূর্বোক্ত সিংহপুর হইতে ৯** মাইল দুরে 
অবস্থিত, সেখান হইতেও সিংহবাছ স্থপ্লারকে আসেন নাই। গ্রতিবাদীরাও এই সিংহপুর। 
বিয়ের জন্মভূমি বলিতে সাহসী হন নাই। গাহারা গুজরাটের মানচিত্র হাভুড়াইয়া! বলিয়া 
উঠিলেন, কাণিওারে যে সিহোর নামক স্থান 'ান্ছে, তাহাই হয়ত সিংহপুর | কিন্তু বঙ্গ 
দেশ হইতে বিজয়কে এতটা দুরে লইয়া ফাইবার হেতু কি? বঙ্গ দেশের উপান্তে রাড় দেশ, 
তথা বহু প্রাচীন সিংহপুর--এবং ভারতের পুর্ব উপকূলে নয়া্বীপ, পশ্চিম উপকূলে মহিলাম্বীপ,, 
তৎপরে নরক -_-পর পর সযন্তই মাছে, এই সাজানো বাগান ভাঙ্গিযা ফেলিয়া নিতান্ত 
ক্সতর্ক এবং অযেক্তিক যত প্রচারের কারণ কি? কৰির গানাট মনে পড়ে,_+খাচলে 
মাণিক বেধে, কেঁদে কেঁদে, 'আধার-পথে খু জতে গেলি” 

প্রতিবাদীদের অগ্রনী বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ই. জে. র্যাপসন হার সম্পাদিত 'ক্সফোরড 
10505110500 91181 পুন্তকে এজপ অদস্তব কথা লিখিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পাঁরা! 
খায় নাঁ। তিনি মনের কথা সরল সহজ ভাবে না লিখিয়া অতিশয় ধার সহিত যাহা 
_লিখিয়াছেন তাহ! আসংবদ্ধ ও পরম্পর-বিরোধী | তিনি লিখিযবাছেন। "106 11910487188, 
আগা 091০০০ [নত 3 31৬৯-5 প্যহাবংশের লেখা পড়িলে মনে হয় যেন লাল 
দেশ মগধের অন্তর্গত ।” তাই যদি হবে, তবে তিনি বিজরকে গন্গরাটের লাটু দেশবাসী মনে 
করেন কেন? মহাবংশে মাহা বলা হইছে, দ্বীপবংশ এবং কুলবংশেও তাহাই আছে, সিংহলের 

৯ সাবা যতি পনির ভাবে লিভ ন্থাছে হে, বাগ হইতে যে বাসে পথে রা দেশ কিন 

আ্যাপপন কেন লিখিলোন, নহাবংশ পড়িলে সনে হক বড় বেশ যগধের ত্যহপাতী ? নাঙ্গল! দেশে যে মতি 
পরাীন ভুখ রাড নামে চিরবিকরুত, ভাহা! কি তিনি জ্ঞানেল না|? 2৮৮78775৮54 


৯৫ 


ভি 


বিজ্ঞয় কর্তৃক লক্ষ অধিকার ৬ 


সম বোধের এ একই ক্থর। তবে তিনি কোন, প্রমাপ-বলে বিলঙকে ওজরাটবাসী 
বলিতে চান? এই সকল প্রাচীন পুস্তকের সরল অর্থ তিনি বুঝিযাও লিখিয়াছেন, “লাট 
দেশের সিংহপুর সম্ভবতঃ কাণিওয়ারের পিহোর।” বিজয়ই সর্ববাদিসপ্মতরূপে সিংহলে 
সর্বপ্রথম নার্ঘযোপনিবেশ স্থাপন করেন। যদি তিনি সত্যই কাধিওঘারের নিবাসী হইবেন, 
তবে কি করিয়া র্যাপসন আবার লিখিলেন_-“ 109 5০ 51790) 91 ৪ঃযার7007 
(9:08009% ০8/09 বিনা 005৪8 ৪০৫ 1 চিত $০০0 0০গ্রথ, সাহার মতে 
কাথিওঘার হইতে প্রথম অভিযান গেল, অচ পুলা দক্ষিপ-বঙ্গ দেশ হইতে বিজয় গিগা- 
ছিলেন_একূপ পর্পর-বিরোদী একট! ইঙ্গিত তিনি কি করিরা! দিলেন ? ইহার মত একান্ত 
দবিধা-যুক্ত। এবং “শ্যাম রাখি, কি কুল রাখিশ-গোছের। 

বিন যে বাঙ্গালী তাহার ন্দার একটা ন্কা প্রমাণ কআছে। সেই প্রমাণের পর দার 
কোন প্রমাণের প্রয়োঙগন হুইবে না। 

পিংহলের রাঙ্গা নিঃশস্ক মলের শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইনি বিগের বংশে 
উদ্ধত। 181870015/5519078র দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
রাজা সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসর বিঙ্গয় সিংহলে পদাপণ করেন--সেই সময 
হুইতে ১৭** বংসর পরে নিঃশদ্ধ যয ভুমি হন, তাহা হইলে ইহার জ্ম-তারিখ হুইল 
৯২১৭ পৃঃ আমরা পূর্বেই বনিয়াছি হুগলী জেলার ক্দধিকাংশ এক সময়ে কলিদের 
অন্তর্গত ছিণ এবং রাড় দেশের কতকাংশ পথ্যন্জ কলি-রাজা বিস্তৃত ছিল। 'সামঝা আরও 
জানিতে পারিয়াছি যে, এক সময়ে সিংহপুর অতি প্রধান ও প্রবল-পরাক্রান্ত নগর ছিল। 
গৌড় দেশের ছোট ছোট রাজার! যেরূপ “ পঞ্চগৌডেশ্বর ” উপাধি এহপ করিতেন, মেদিনীপুর 
ও সিংহপুরের রাঙ্গারাও সেইরূপ “কলিঙ্গশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিতেন, সিংহপুরের স্া্দলা 
সময়ে ইহারা কলিদ্ের রাজগণের মধ্যে প্রাধান্ত লা করিষাছিলেন। তমনুকের রাঙ্গা 
১১৪২ খৃষ্টাব্দে সমন উড়িদথা জয় করিয়া গঙ্গাবংনকে তথা সপ্রতিষ্টি্গ করেন-_ইহার নাম 
নন্তবর্া, ইনি বাঙ্গালী ও ক্ষত্রিয়, সম্ভবত: ইহারা সিংহপুরের রাজাদের জ্ঞাতি ছিলেন | 
রাম ৫৮ বংসর কাল কলিঙ্গদেশ বাঙ্গালীর শাসনাবীন ছিল। পরবর্তী সময়ে সিংহপুর- 
রাজা হীন হই়াও “উত্তরে ছারকানদী, - পূর্বে ভাগীরখথী, দক্ষিণে শঙ্গবনদ এবং পশ্চিমে 
 য়াক্ষিনদ এই চতু:সীমা বন্ছিন্ প্রান ২৮৮ বর্গমাইল ব্যাপক ক্ষত্ররাজো পরিণত হইয়াছিল । 
সিংহপুরের তিন যাইল উত্র-পশ্চিমে ছযযান বা! জান গাম শষ একাদশ শতাবদীতেই 
এই ছুই আমের মধ্যে শন্ততষ কত্মানের ১,৫৭+ শুবরণু্রা বংসর বংসর রাজন দিতে হইত, 

্ি বাঙ্গোর আয়তন সেই সময়ের মাপকাঠিতে বিচার কগ্সিলেও একটা একা 
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এই লিপির সারমণ্থ এই যে রাজা নিংশঙ্ক মল সিংহপুরের বিঙ্য্কের বংশোস্তব। এই স্থানের 
রাজার! “কলিঙেশর” উপাধি ধারণ করিতেন এনা ইহা। বচলিনক্ষেন্রা অস্ত 
ছিল! ইনি বিজদ্বের পিংহলে পৌঁছিবার ১৭** বৎসর পরে সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
সেই বংশো্তব কোন সিংহলরাঙ তাহার কোন উত্তরাধিকারী না পাইয়া াহাদের সুলঙ্থান 
শিংহপুরের এক জ্ঞাতিকে আনাই! রাজাটি গাহাকে প্রান করেন। উন্তরাধিকারন্থরে 
সিংহপুরের রাজবংশের নাবী সিংহলের সিংহাসনে অগ্রগণ্য ছিল। 

দক্ষিণ-রাচ দে কলিদের দন্ত ছিল, তাহা সর্ধসপ্মত ; সিংহপুর অনি প্রাচীন ও 
প্রান নগর এবং কলিঙতুক্ত ছিল, তাহাচত কোন দ্বিধা নাই। এমন অবস্থায় এই লিপির 
প্রমাণ অকাটা |? নদ 

এখন বাঙ্গলা ভাবার সঙ্গে সিংহলী ভাষার বে নিকট-সখন্ধ তাহ! আমর। সংক্ষেপে 
৯. আলোচনা করিব | এ সথগ্ধে ঢাকা! বিশ্ববিগ্কালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সহন্ছদ সহিছ্লা খাহেব 

এদ্‌. এ» ডি, লিট: 'সামাদিগকে লিখিকা জানাইয্াছেন, * £ ৮৮ 1750 (০. 5199 3. ৪7) 
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৪ রি 
1 জবার তামপাননে বৃ হ_এই বংশ শগেতরিগের অঙাতুল/- দিপুর 

? হইাছিলেন নিপু তখন ককের নন । পু বিকার করিছ। এই বংশ 

দিকোকের বানখানী গশোওুদেশ প্রকৃতি নিকট পরবপঙুলি জয় 

তাজশাসন আটা )। ৪ চর লি 


৯.৪ 


বিগ কর্কক লক্ষ অধিকার 


* 
05 টখগজ্ বাজ (09 75০9১9050৫ ৩6 টু অঞজ 56০৪৩] ৮৪16৩0 5০৪5 
০৫ 015851105৯৩ 1৮ 2509 ৪৮ ৩ 6006 0518 10100 185 8567) 0119] 
পেরেতা ভা 
00992 

[ “শামি একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চোট্ট! করিয়াছি বে, সিংহুলী ভাষার সঙ্গে অশোকের 
পুর্ধভারতের লিশি-ব্যবজত ভাষার বনিষ্ঠতম লব্ধ দৃষ্ট হয়| এ ভাবা! নিশ্চয়ই রাড দেশের 
প্রাচীন ভাষা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । মহাবংশের বপনান্ুপারে বিজয্ের খাতৃভূমি মগধ ও 
বঙ্গের মধাবন্তী কোন স্থানে শবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহা ঈৈলপুস্তকে এবং সঙ্গের চোলের 
তিকুধলয়ের শিলালিপিতে বে দেশকে 'লাট' বলা হইঘা থাকে সেই ফেপ, অর্থাৎ “রাড ভিন্ন 
"মার কিছু হইতেই পারে ন1।”] সহিহ! সাহেব যে প্রবন্ধের কথ! বলিয়াছেন, ন্সামি তাহা 
দেখি নাই। 


চি 
ৰ 
বর 
নু 
নাহ 
রর 
নত 
স্তর 


উর ঠএইনুতিহওও 
নু 
ু 

ুহুঙ্ুন হবার 


ইরানুঙগুরুর ররর তু £ 
বুই 


তৈল। তেল 


১) 


ইইকররর ররর 


চোক্ষ, 


বাণ 
০ 
হর! 
নাগুল 
্গ 
লালা 
উদর 
স্যাজা 
কু 
হানসয়া 
রিনা 
ক 
কাত 
নীল 


বঙ্গ 
বাঙ্গলা সিংহলী 
দেব (দেউ, দেব 
বস ধাহম্‌ 
হাওযা য়া 
লোহা লোহ 
উদ্ধর উত্তর 
দক্ষিণ, ₹খিপ দকুন 
সাত হাত 
ব্যাট খউ 
মাছর প্যাহ্র! 
নখ টু স্থ্ক 
ছখ ছক 
জ্গাল স্কাল 
চাল চাল। হাল: 
[তিন দন 
ভাত ভাত, বাত 
সর সর 
ক্কাস পাস 
লোত বা হোত, হোযা 
সম সমর 
পৌষ পোষন 
ত্য চৈ 
মাহৰ মিনিহা 
(পূর্ববঙ্গ "মানু" ও পশ্চিমবঙ্গে ”মিন্সে” 
পুত্র, পুত তা 
মানা মামা 
লো (র্) লে 
(কোথা (কোহান, কোহেন 
খ্হ গে 
চক্ছ, টাদ ছানদ, হান্দ_ 
না মাও 
হাড়ি হাউ, 


ভি 


বিজয় কর্ভক লঙ্ক! অধিকার ঙ্দ 
বাঙলা সিংহলী - বাঙ্গলা সিংহলী 
আঙ্ছণ বাছুন, বাবুল. কাসি কাস, কায 
নাদা লাভা. পিঠা পিট 
তাল ছান্দাল. লবণ, লুন নুন 
আমি আম্মা বদূনা বদিনা 
কি স্ট . শালিখান ৰা চাউল হাল 
পাতিল (৫০9৮58 1701) এাতিলি . বদনা উছনা 
নাও (নৌকা) ১. জ্লাও কম্বল কমষলিয 


সিংহলী শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কত € পণুগীদ্ হইতে গৃহীত, কিন্তু প্রাচীন 
বাল! শ্, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের কথিত শব্দের সঙ্গে সিংহলী শন্দের খুব দিল দেখা বায়। 
এবূপ তালিকা! খুব দীর্ঘ করা যায়। অবশ্র ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পর্পরের 
একটা বনি সথন্ধ কাছে, সুতরাং মপর+কোন প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ শবা-সাদৃ্ 
খুঁ্গিয। কতক পরিমাণে বাহির কর! যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে সিংহলীর 
সববন্ধ অত্যধিক) অপর কোন ভাষার সঙ্গেই সিংহলের ভাবার এতটা সাগৃহা নাই। বহু শব্দ 
'আরও 'আছে, বন্থার এই সানৃশ্ত প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্ধু গুধু শব-সাদৃশর-ঘারা 
এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার নিঝি় সবন্ধ নিঃসন্দেহ্জরপে প্রতিপন্ন হয় না। বিভক্রি-চিহ 
এবং বাকা-বিস্তাসের বীতিই এই সধন্ধ নিশ্চরতার সহিত শুনা করে। এক্ষেত্রে ভাষাবিং 
পন্তিতগণ একটু সন্ধান কৰিলে সিংহলীর সঙ্গে ঝাদলার পরম একা প্রতিপন্ন করিতে 
পারিবেন। "আমি স্য়ং সিংহলী জানি না। ছুই-এক জন প্রথিতষশ! সিংহলীর দুখে যাহা 
শুনিয়াছি ভাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। 

সিংহলী “সে পন "উহ এবং ”৪৮-ছারা বুঝায_্ামাদের বাঙ্গলার ”ও জানে” এবং 
সিংহলীতে "উ জানে না" প্রায় একরপ। তাহার” শব্দের সিংহলী প্রতিশন্-পউহাগে”। 


০ 
৬ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রাচীন বাঙলা পুথিতে অনেক পক্ষের যে ্ধপ পাওযা যার, তাহার সঙ্গে সিংহলীর নৈকটা 
অধিকতর দুষ্ট হ। পুরাতন পুথিতে পুস্তক শব্দে "পোথ!* ও ”পোত” এই ছই রূপৃই পাওয়া 
_সসার। সিংহলীতে পুত্তক-স্*শোণ” ও "পোতস। 
পুর্কঙগের প্রাচীন পুগি মাত্রেই "মা" শবে স্থলে প্মাও* পাওয়া বার। সিংহলে “মা9% 
শব্দই এখনও এচলিত। ত্রাণ শন্দ এখনও পাড়াগায়ে “বাসন” ও “বাবুন”-রূপে প্রচলিত । 
শিংহলীতে এ শব্ধ "বাবুনা”। সিংহলী “পুতা” বাঙ্গলারও প্রচলিত ছিল, ষণা “বু তব 
গিরিম্ুতা মার বলে পড়ে পুতা।” বান্গলার প্রাচীনকালে ছুর্দকে “কোটি” বলিত। আমাদের 
ঢাকা জেলাতে স্থ়াপুর গ্রামে একটা প্রাচীন ছর্গ যেখানে ছিল, সেখানটাকে লোকে 
*কোটবাড়ী” বলে। পূর্ববঙ্গের বহু প্রাচীনস্থানে এই অর্থে “কাট”” বা! "কোটবাড়ী” বাবত 
হইত। সিংহলে ছর্গকে "কোট বলে। স্রানার্থে “নাহা” শব্দ সুপরিচিত; এ শন্ধ ঈষৎ 
রূপান্তরিত হইয়া এখনও পিংহলে ব্যবহৃত হু়। পূর্বববঙ্গে নদীমাত্রকে "গ!দ”' বলে, সিংহলোও 
তাহাই। বাঙ্গলা্ধ ছোড়া, গক গ্রন্থৃতির পুরীষ বুঝাইতে “নাদ?” শব্দ ব্যবত হয়, পূর্বে 
এই শব্দ "লাদা”-_সিংহুলীতে উহা! "লাডা” । কগৃহ” শব প্রাচীন বাঙ্গলায় "পেহ”, "গে" 
এই ছই রূপেই পাও যাঁধ,__সিঙহলীতে উহা “ভ। পল্রোত শঙ্ সিংহলীতে “হোগা” 
- পুর্বে “ছোত”। "রঙ" শব্দ সিংহলীতে “লে”, প্রান বাঙ্গলাতে পলো” "শীলিধান” 
লিংহলীতে “হালি” । পূর্বববঙ্গ-নীতিকাঘধ এই শব! “হালি”-কলেই পাওয়! যায়। তথায় 
শষকার আনেক সময়ই "হপ্কারে পরিণত হইয়া থাকে | “ছিত্র”, শা সিংহলীতে, “/সিছুর/' 
সম্ভবতঃ এই শন্দ-বারাই বাঙ্গলার ““সিদকাটা”', “পিল্দেল চোর”, প্রভৃতি শের ব্যাখ্যা হইতে 
পারে। “গন! শব্দ পূর্ববঙ্গের পুথিতে ' তন”-রূপে কখন কখনও দেখিয়াছি। সিংহলীতে 
স্তন শ্গ “তন/নপেই প্রচলিত ক্দাছে। সিংহলীতে “মুখ” শে “সুহল”, প্রাচীন 
বাঙ্গলাতে “মুহে/। “মু” সগ্রমীভে ব্যবন্তত হইত। “ইন্দুর'' শক গিংহলীতে “'উনদুর/ ) 
প্রাচীন বাঙ্গলা পুণিতেও ঠিক উরব্ূপ পাওয়া পিষ্াছে। “উত্তর” শব্ধ সিংহলীতে “উত্তর”, 
এখনও বাঙ্গলাতে “উদ্ধুরে হাওয়া” এ কপাট বঙ্গায় আছে। পরাতুস, “তা 
॥ বক্রবর্ণ) প্রাচীন বাঙ্গলায় 'নেক পাওয়া বায়, খখা__কবিকক্কপ-চণ্তীতে “কার সঙ্গে ঝগড়া 
করি চক্ষু কৈল্সি রাতা।” সিংহলী বালা প্রাচীন কি এই. 
রূপই পাওয়া যায। ু শব ন্‌ 
গণ শন লিহলীতে “হাম” পরাতীন বাঙলা পরীর “খামরাই”, “ামারণ” (ঢাকা. 
দলা) প্রকৃতি নামে পর াঙ্গলার ৭ 
টি কোন সিতহলে দৃষ্ট হয়; নথা_জেন, দাস, জি, বল: 2171 
2 সে বিশে সা টু 


ঞ 


ভি 


সপ 
ঃ বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৬৯ 
ওহ দাখি। (বাং) সে ৰা ও বান করে ঝা নার-(সিং) এহ নানওযা। (বাং) সে বা 
ু ও আদর করেস( সিং) ওহ আদরে করনওয়া। (বাং) সে যার বা ও বার(সিং) 


ওহ বাইই। (বাং) সে গেলস্(সিং) ওহ গলা। (বাং) উহার পুস্তক আমি নেই 
নাই (পূর্ববঙ্গের বাঙ্গলার__ওগোর পুথি আমি নেই নাই )-( সিং) এহুগে পোতা। 
মম নগান্তেশি। (বাং) (17755169) ষাওল্( সিং) যাও ( উচ্চারপের একটু সামান্ত 
তফাৎ আছে)। (বাং) খাও্(সিং) খাও (1১৯৮৯ )। (বাং) ভাত খাও 
৫ (সিং) বাত খাও (৮৮৯) | (বাহ) উহাকে বা ওকে মারস্(সিং) ওহ মার 
(দখা) 1 পুর্বরবছের ভাবার সঙ্গেই সিংহলীর বেশী মিল। » 
সহিহ! সাহেব সিংহলজয-সপঘন্ধে আমাকে বে একটি ক্ষুদ্র নোট দিয়াছেন, 
(বিদেশী এবং বাঙালী বহু পণ্ডিতই এই নোটের ব্সনেকাংশই স্বীকার করিঝা থাকেন) 
তাহা নিযে সুজিত হইল 
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নি ুরমভিযান এইভাক্ে হইথাছিল, বদদেশ-_নযা্ধীপ, লাগ, হা, 

ন হাসা, আলেছীপ, সোপরা। অছু)।- এই অভিযান হইতে স্পষ্ট 
হইতে ভাহার 
অহচরকে ভরুকচ্ছে 


৪ 


মত রি বৃহৎ বঙ্গ 
জন্মহৃমির নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন ; সেই নাম কালে কালে পরিবন্ধিত হইয়া 
শ্লাড়” নামে পরিচিত হইয়্াছিল। এই লাড় এবং আমাদের “রাড়” বা “লাড়” 
নিশ্চয়ই একশন্দ। 

শিংহপুর বঙ্গ-মগবের মধ্যবস্তী লাল-রাট্ঠ ( সংস্কৃত লাড়রাষ্্র) নামক স্থানে অবস্থিত। 
ইৈনদিগের প্রারুত গ্র্সনূহে এই দেশ পলাড়,” এ্রবোঝচক্্োদযে “রাঁ়* এবং মীনহাজ কর্তৃক 
প্রাল” নামে উক্ত হইয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে সিঙ্গপুর বা সিংহপুরের উল্লেখ 
ৃষ্টহ্। & সকল লিপিতে এই স্থান কলিঙ্গের অন্তবর্তী বলিয়া উ্িখিত 'আছে। বঙগ- 
দেশের বর্মবংশীয় রাঙ্গারা এই সিংহলের অধিবাসী বলিয়! দাবী করিগাছেন। সিংহ্লরাজ- 
রাঙ্গে। নিযন্ধম্গ (অন্থমান ১২০, খু) সিংহপুরের রাজাঙ্গের বংশে উদ্ভূত এবং তিনি 
শিংহলরাজা-স্থাপগিত! বিজয়ের বংশধর বলিয়! নিছ্ছের পরিচ দিয়াছেন । সিংহপুর দক্ষিপ- 
রাছে অবস্থিত। এ নগর বিজয়ের পরে কলিঙ্গ-সামাঙাদুক্র হইয়াগিঝাছিল। মিঃ নন্দলাল 
দে এই পিংহপুরকে হুগলী দ্েলার বর্তমান সিঙ্গুর বলি সপ্রমাণ করিয়াছেন ।" 

নগেক্জনাথ বন্থ,। প্দসূলাচরণ বিষ্কান্ষণ। রাঁখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রন্ভৃতি 
বাঙ্গলার পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করিঘাছেন। ছুই একটি কথা৷ এখনও 
সর্ধবাদিসগ্মত সিদ্ান্তবূপে গৃহীত হয় নাই-। বাঙ্গালী শুদদরাটে উপনিবেশ-্বাপনপুর্ব্কক 
উ্ধ দেপের একাংশকে পাড়" নাম দিয়াছিলেন, সহিছুলা সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবপর 
হইতে পারে ; যত জানি তিনিই এই মতের প্রথম প্রচারক | বাঙ্গালী কর্তৃক গুজরাটে 
উপনিবেশ-হ্থাপনের একটা প্রাচীন সংস্কার এ দেশে ছিল, তাহা আমরা ব্সবগত, 
আছি। কবিকদ্কণের চপ্তীকাবো কালকেতুর গুজরাটে রাজ্য-ছাপনের একটা গল্প আছে । 
এই গললটি শনরদামঙ্গলের বিদ্ান্দরে গুণবন্ধ রাঙ্গার পুত্র সুন্দরের এবং বন্ধমানরা্। 
বীরসিংহের কন্ঠ বিস্তার গল্পের স্তায় নহে। পূর্ববর্তী বিদবানুন্দর-লেখকগণ-_ যথা, কবিকঞ্ণ 
ও রাম প্রসাদ_-এই গলের স্থান-নির্দেশ ছিন্প ভিন্ন ভাবে কগিযাছেন। কিন্ধ কবিকন্ষণ. -. 

যেমন স্ুঙররাটে উপনিবেশের কথা লিখিযাছেন, মাববাচার্ধা এবং তপ্বব্তী অপরাপর & 
নি সেই গলরাটেরই উল্লেখ করিাছেন। হতযাং প্রাচীন কাল, 
হইতে এই সংস্কার এ দেশে চলিয়া আসিমাছে। গুলা বঙ্গদেশের কাছে নহে, 
'খচ প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর গুজরাটে উপনিষেশ-স্ন্ধে একটা গকথা। প্রচলিত. 
আছে, তাহার অনেকাংশ মিথ্যা ও নদবিশাঞ্ত হইলেও সুলে কোন একটা তিহাসিক'. 
ঘটনার হস্ুর ছিল বলিঘাই মনে হন্। প্রেসিডেন্দী কলেছের তপু অধ্যাপক সর্গী় 
মিঃ জে. এন. দাস “নিরাট আহ্ষদি নামক, একখানি পুন্তকের উল্লেখ করিয়া 
দেখাইযাছেন যে, শুধু কৰিকম্ধণ নহেন, উক্ত লিলি অন্্রূপ 

&  লিখিয়াছেন, “ছা 50818796 
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/ 0০০৪, ]৮ 179) এই ছইটাই উপগ্প এবং ইহাদের মধ্যে হত এইটুকু সভা বে 

হিনদু্থানের সর্কাত্র একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বিনেশীর! গুক্রাটের কতকাংশে 

উপনিবেশ স্থাপন করিয়। দরকালের জন্ত তথায় বাঙ্গস্ব করিয়াছিলেন । বাঙ্গালীর গুজরাট- 

অঞ্চলে উপনিবেশ-সম্বন্ধে 'আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিাছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষলীয় 

নহে। কলিকাতা বিশ্ববিস্বালবের জক্কশান্্ের ভৃত্পূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিন্ৃতি- 

গ দবষপ দত্ত, এম, এ.। পি. আর, এস, ভি, এস্‌লি. মন্থাশয শপপ্রতি ক্দামাকে লিখিয়া 
জগানাইযাছ্েন:__ 

+৯৯১৯ লালে আনি গবাটের অন্ত কাখিয়ারে হণ করিডেছিলাম এবং ১৯২১ 

সালে ক্সামি মধ্যগ্রদেশ ও দিরাটে কিছু কালের জন্ত অবস্থান করিযাছিলাম। কাণিষারে 

রি শধাপ্ধীন নামক স্থানে দামি “ উদ্দীচা যুবক ষণ্ডলীর” সঙ্গে ছিলাম। ইহারা! ত্রাগ্জণ 

এবং “উদ্দীচা গৌড় ব্রাঙ্মণ ” বলিয়া! নিজেদের পরিচর দিবা থাকেন ইহারা ঝলেন যে, বহু 

কাল পূর্বে এলাহাবাদের নিকটবন্বী কোন স্থান হইতে ইহারা তথায় আসিখাছেন। এই 

গুন্দরাটবাসী ত্রাপ্গণের! “গৌড় ক্রাঙ্গণ “ এবং যখন এলাহাবাদের নিকট কোন স্থান ইহাদের 

'াদিম দেশ, তখন আমি ইহাদিগকে আমাদের বাঙ্গলার গৌচ্ডুর অধিবাসী বলিয়াই অন্থমান 

করিলাম। মিরাট সহর হইতে ৯ নাইল দূরবর্তী খারখোছা নামক স্থানে আমি স্বামী 

(সোমতীর্ঘ মহোরের ন্াশ্রমে বাস করিথাছিলাম। তিনি আমাকে বলিরাছিলেন থে, 

তাহার! “তাগা-আাঙ্ষপ” এবং তাহাদের প্রাচীন কুলুজীগ্দ্থ-সনুপারে স্ঠাহার! “ গৌড় 

বাঙ্গল! ” হইতে আসিযা তন্দেপে বাস করিতেছেন: এইবসপ “গোঁ আঙ্গণ” নাধ্যাবরের 

উততর-পন্চিমে আরও অনেক স্থানে ্াছেন। মার মনে হর, প্রাচীনকালে বালা দেশ 

হইতে অনেক ব্রা্গণ &ঁ সকল অঞ্চলে পির! উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিরাট ও তাহার 

নিকটবর্থী বুলনদসহরাদি লেলাতে প্রান চার লক্ষ “ গৌড় আদ্ছণ” বাস করেন; ইহারা নিঙদেই 

যখন গৌড় বাঙলা হইতে নাসিযাছেন বলেন, তখন তাহার! যে বাঙ্গালী সেই সঙ্বন্ধে কোন 

সন্দেহ লাই । ” 

খাঙ্গালীর সঙ্গে গিংহলের সং বহু পুর্ব হইতে এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। - শুধু 

ধনপতি সাগর ও জীন্ত সদাগর নহে, বাঙ্গলার হে কোন বণিক্‌ বাণিঙ্গো যাইবেন-_ 

তাহাকে সফর করিতে সিংহলে বাইিতেই হইবে। বীর বহু প্রাচীন কাব্যে এ দেশের 

দিংহলে বাতাযাতের কথা উল্লিখিত আছে। এরা বাদলার সঙ্গে 

ব্যাপক সম্পক প্রতিপন্ন হয় এবং সিংহলে বাঙ্গালীর যে একটা স্থারী রকমের 

কাহিনী তাহার অপরোক্ষ ইন্দিত বলিয়া হণ করা যায়। বন্ধতঃ 


ঞ. 


ট ১ 


২ বৃহ বঙ্গ 
ন্ষক চিত্াট স্বচিত্ের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ট পাইগাছে। এই চিত্রাবলির বহুসূলা 
সক্রামালার মধো বিরক্ত পিংহলবিজ্গর মনামশিশ্বরূপ | বঅজস্তার চিত্রাবলির ছুমিকায় 
বি ভি এ সে বার! লিখিত হইয়াছে তাহার অন্থবাদ আমি নিয়ে 
সিটিযুরিস দিতেছি; ইহা লেভি হারিদন্বানের “' অনন্থাৃ্তাবলি” পুস্তকে 
উদ্ধত কুষারী কোরাখ এস্‌, লার্চারের মন্তবা হইতে সঙ্ধলিপত 
হুইল -_-“ এই চিত্রাবলির মো সিংহল-যুদ্ধ-শীধক অত্যাম্চর্ধা চিহটি দেওয়! হুইয়াছে। যগগিও 
এই ছবিট চিত্রকারিনী লেডি হারিঙ্গহামের ঠিক মনের মত প্রতিলিপি হয় নাই, তথাপি 
এই পধ্যান্ের চিগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তৰ এবং লর্ষোররুক্ট। মুল চিত্রের উপরিভাগ 
মাঝে মাঝে নষ্ট হুই্া গিয়াছে; (হত ইচ্ছা করিহাই কেহ এইভাবে কীর্তিহানি 
করিয়া থাকিবে, অথবা ন্ত কারণেও ইহা হইতে পারে) কিন্ত ইহার বর্ণের উদ্্লতা 
'্সনেক পরিঘাণে এখনও বিগ্যমান। ছবিগুলি ভিন্ন ভিন্ন পড্কিতে অস্কিত হইয়াছে, 
কিন্তু তাহাকের যান সমাবেশ অতি চমৎকার । পৃথক্‌ করিয়া দেখিলে এক এক 
শর্য্যান্ের ছবি এক এক্াটি মণির ক্কার় বোধ হয়। অপূর্বারুতি হৃত্তীগুলির বৃহৎ তোরণের 
মধা দিগা যুদ্ধার্থে সভ্িধান, সৈল্তসমূহের বর্শাক্ষেপ-সহ যুদ্ধোস্থম, ক্সাকাশে উদ্ভটীন তীররাজি, 
ষমরঞ্ষেত্ে ভীতিদাযক দৈত্যদানবের আবির্ভাব, পটোক্ধে নর্ভকীদের চার নন, গাথক- 
বাদকদের সঙগৎ। রান্ষার অভিষেক _এই সমস্ত ছোট ছোট শবন্দর চিত্র-সংবলিত যে মহৎ 
দৃশ্ত আবতারিত হইগাছে, তাহ! অতীব বিশ্যকর। অক্ত্তা গুহার চিত্রাবলির ধান 
নিখুত কলানৈপুপা বিশ্বি্ুত, কিন্ত এই চিত্খানি আপরাপর সত চিত্রকে হার - 
মানাইয়াছে।” ৮ 


মহাবংশের বষ্ঠাধ|য়ে বিজয়ের সিংহলে আগমন & 


বঙদেপের রাজধানীতে বহাল এক নালা সব করিধাছিলেন। ভিনি কলির 
'ুহিতাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গে তাহার একটি কন্তা হর । দৈবজেরা গণন! করিয়া 
বলিলেন, “এই কল্সার সঙ্গে প্তপ্তিঃ মিলন হইবে /“ কল্ঠাট অতি হনদর ও খেচ্ছাতগন 
ছিলেন_াঙগ ও রানী ইহার ব্যবহারে লক্জিত থাকিতেন।  (ববীপবংশে ইহার নাম 
পনসিমা” বলিয়া লিখিত আছে ।), 


চু 


বিজয় ক্ঠুক লঙ্কা অধিকার দত 


কুমারী একাকী রাজপ্রাসাদ হইতে ৰাহির হুইয়! গেলেন ; তিনি স্বাধীন জীবনের হুখ- 
আাজরীঃ দিন এ:জোলর আলোতে হইয়াছিলেন। একদল পথিক মগধের পথে 
আগ। াইতেছিল, কুমারী তাহাদের সঙ্গ লইলেন। “লাল' দেশের জঙ্গল- 
পথে তাহারা এক সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। থে যে-দিকে 
পাছে পলাইমা গেল, কিন্তু রাকুষারী যে পথ দিদা সিংহ যাইতেছিল। সেই পথে 
চলিলেন। 
_ লিংহ যখন স্বীয় আহাধ্য ভোলনাস্তে স্থানে যাইতেছিল, তখন দুর হইতে তাহাকে 
দেখিতে পাইল। সিংহ সেই রমনীর মোহে পড়িয়া গেল। সে লে নাড়িয়া কুমারীর 
নিকটবর্তী হইল এবং তাহার ছুইকর্ণ তখন স্লুলিযা পড়িল। 
ও: দি সাক দিন! সিংকে দেখিথা কুমারী দৈষজের কথা মনে উদিত হইল 
এবং তিনি নির্ভয়ে তাহার গার আল্তে দ্ান্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার 
কোমল স্পর্শে সিংহ গাঢ়তরন্ধপে ন্াকুষ্ট হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃষ্ঠদেশে লই 
স্বীয় গিরিগ্রে প্রবিষ্ট হইল; সেখানে রাকুমারীর সঙ্গে পণ্ডরাজের মিলন ঘটল। 
এই মিলনের ফলে রা্কুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্তা__এই ছইট হম 
সন্তান জন্মলাভ করিল। 
ছেলেটির হাত ও শা! কতকটা সিংহের মত হইয়াছিল, এই জন্ তাহার মাতা তাহার 
নাম শিংহবাহু রাখিলেন। কুমারীর নাম হইল সিংহসিবলী। ছেলের বয়স ঘখন ধোল 
হইল, তখন সে লিঙ্গের মনের একটা! সন্গেহ-সমঘন্ধে তাহার মাতাকে 
চির লং নিল্াস! করিল,_+তোমার সঙ্গে কমানাদের পিতার চেহারার এটা 
রি ইবধমা কেন?” তখন রাজকুমারী সমন্র কথ! খুলিয়া বলিলেন। 
৪ তাহা শুনিয়া পুত্র বলিপ/_”চল, কমর! এ স্থান হইতে দেশে ফিরি বাই” মাতা 
লিলেন, "তোমার পিতা একটা! পাঁথর দি এই গহ্ররের মুখ বন্ধ করিযা চলিয়া যান ।” তখন 
পুত্র সেই মন্ত পাথরটা কাধে করিয়া লইয়া ৪৮ মাইল পথ এক দিনে যাতায়াত করিয়া 
ফিক্সি! 'আসিল। 
ইহার পরে একদিন সিংহ শিকারের জন্ত চলিয়া গেল। সিংহবাহু এক স্বন্ধে তাহার 
শত ও. অপর স্বন্ধে তাহার ভগিনীকে লইয়া খুব ছথটিা চলিলেন। সাহার! কাপড়ের 
ভাবে গাছের পাতা ও লতা পরিয়াছিলেন। এই ভাবে তাহারা একটি পল্লীর নিকটে 
আদিা উপস্থিত হইলেন। সেই সম সেই স্থানে বঙ্গাধিপের এক ভাগিনেয় তাহার 
রঃ নে ৈ্লশাক্ষর কা করিতেছিলেন | এই সেনাপতির নাম অনর। তিনি কের 
গে শাসনকর্ৃ্ব করিতেন | যে সমস্থ রাজকন্া তদীয় পুত্র ও হুহিতার সহিত 
৯৭ সপ 


চু 


৭৪. রূহ বঙ্গ 


বলিয়া! তাহাদিগকে বন্গদ্ান করিলেন। তীহার! সেই বস্ত্র পরিখানমাত্র তাহা! বহমূল্য 
পরিচ্ছদে পরিণত হইল । 
শাসনকণ্তী অর তাহাদিগকে বৃক্ষপত্রে দজাহার্ধাদান করিলেন, কিন্ত সেই বৃষ্ষপত্র 
তাহাদের প্রভাবে হবর্ণনশ্ষিভ ভোজনপান্রে পরিণত হইয়। গেল। 
বের উপকণে। 
বিস্মিত হইয়া শাসনকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "ভোমরা কে?” 
তখন ঝাঙগকনত। তাহাকে বীর বংশ ও কুলের কথা বলিলেন। তখন শীসনকর্তা তাহার 
মাডুলকন্তাকে বিবাহ করিলেন । 
এদিকে শিকার হইতে ফিরিয়া সিংহ তাহার পরিবারবর্গকে না:দেখিতে পাই 
(বিশেষতঃ পুত্রহার! হইযা_মত্যন্ত শোকার্ত হই! পড়িল । সে জ্দাহার ও পানীয় ত্যাগ 
করিল এবং তাহাদিগের উদ্দেশে বঙগদেশের উপাস্তবর্ী পীসমূহ 
শির ্াগার। ঘুরি বেড়াইতে লাগিল। তৎপনীর অধিবাসীরা তাহার ভয়ে 
বাড়ীঘর ছাড়ি! পলাই্র! গেল। সেই প্রান্তভাগের লোকেরা রাজার নিকট আআসিঃ! নালিশ 
করিল, “মহারাজ ! একট! সিংহের দৌবান্য্ে সপনার ঝাজো লোক বাস করিতে পাগ্সিতেছে 
না। আপনি আমাদিগকে পরিত্রাপ করুন ।” 
রাঙ্গা এমন কোন লোক পাইলেন না যে, এই বিপদ হইতে প্রঙ্গাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে। তখন রাজ! হাতীর পিঠে সহস্র গর্ণুজ্জার একটি তোড়া রাখিয়া ঘোষণ| করিয়া 
[দিলেন__"ঘে কোনও ব্যক্তি সিংহকে ধরিয। সানিবে, এই তোড়া তাহারই হইবে 1” তারপরে 
ঝাজা সেই তোড়ার মুদ্রাসংখ্য বব্ধি করিয়া ক্রমে দ্বিসহতা ও শেষে ভ্রিসহজ্ ্ণুদ্রার পুরস্কার 
ঘোষণ! করিলেন। সিংহবাহু ছই বার এই কাছে ব্রতী হইতে চাহিঘাছিলেন, কিন্তু সাহার 
মাত| ছুই বারই াহাকে বাধ দিকাছিলেন; কিন্তু তিন বারের বার সিংহবাহু নিঙ্গের পিতাকে 
নিধন করিম জিসহত সণ গ্রহণ করিবার জন্ত গ্রহাণ করিলেন । 
সিংহবাহুকে রাঙ্গপুক্তষের| রাঙ্গসভা উপস্থিত করাইল। রাজা তাহাকে বলিলেন__. 
শতুমি ঘদি এই পিংহাকে বধ কিতে পার তবে রাজসিংহাসন তোমারই হইবে 1” 
সিংহবাহ সিংহের গর্ভের মুখে উপস্থিত হইলেন । দূর হইতে পুত্রকে পুনারাগত দেখিয়া, 
তি গ্েহবশতঃ সিংহ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সিংহবাহ 
লিং কক শি তাহাকে লক্ষ্য করি! একট তীর ছুড়িলেন। তীর সিংহের ঠিক 
ম্তকের উপরে পতিত হইল, কিন্তু বাঁংসল্যের এন্সপই, প্রভাব যে সেই তীর সিংহের 
কোন ক্ষর্তি কিল ন1| সিংহের কপালে ঠেকিছা উহ ফিরি আসিব! সিংহবাহ্র পাদসুলে 
পড়িল। তিন বার এইভাবে. সিংহ্বাহর বাণ বার্থ ,হইস/ গেল, কিন্তু চতুর্থ বারে 
সিংহের ক্রোধ হইল। এ 8 24৮, 
করিয়! চলির! গেল! ৮ 
হি লই 
সমনের সাত দিন পুর্বে বঙ্গাধিপেন নৃত্যু ঘটফ্াছিল। ান্জার কোন পুত্র ছিল নাঁ। মন্ত্রীরা 


ভি 


বিজয় কণ্ঠুক লঙ্ষা অধিকার ৭৫ 
মিংহ্বাহুর কিক্মের নিদর্শন পাইয়াছিলেন; তাহারা জানিঘাছিলেন, সিংহ্যাহ্‌ ম্তরাার 
(দৌহিত্র এবং ঠাহার সাতাকেও ভিনিতে পাৰিয়াছিলেন। তাহারা! সকলে সমবেত হইয়া সিংহ- 
বাহুকে 'সভিনন্দনপূর্কক বলিলেন, "ন্দাপনিই 'দামাদের রাজ! হউন” পিংহবাহু রাঙ্গাভার 
গ্রহণ করিলেন, কিন্ত উহা হার বর্্পিতাকে (মাতার স্বামী) দর্পণ করি! সিংহসিবলীকে 

সঙ্গে করিয়া স্বীয় জনমসথানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই নগরীর 

কাহারো নাম হইল “সিংহ পুর এই নগরীর চগুষ্পান্ব ৪** ক্রোশ 

ব্যাপিয়া তিনি বহু পনলী স্থাপন করিলেন |” লা'লদেশে”_ সেই 

রাঙগধানীতে সিংহবাহ রাজস্ব কিতে লাগিলেন এবং ত্রিনি সিংহসিবলীকে রাজীন্বরূপ গ্রহণ 

করিলেন। বিষাহের পরে রাজী ১৯ ঝা প্রসব কহিলেন প্রচ্যেক বারেই মম পুর 

জন্মগ্রহণ করিলা। তাহাদের দোট্টপুত্রের লাম বিজ্ধ এবং দ্বিতীক পুত্রের নাম সুমিত 

(হুমিজ ) রাগ! হইল। যথাসময়ে রাগ! বিজয়কে যুবরাঙ্গের পদে প্রতিট্টিত করিলেন। 
সর্বসমেত রাজার ৩২টি পু হইয়াছিল। 

বি অতি ছন্চরিত্র হইয়| উঠলেন, সাহার সঙ্গীরাও গাহারই মনত, ছিলেন। ইহারা 

রঙ্গে সহনীয় শত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্র্াগণ ফুদ্ধ হই! রাঙ্গাকে তাহাদের 


চু 


৭৬ বৃহ বঙ্গ 


_ মহাবংশের সপ্ুযাধ্যায়ে বিজয়ের লিংহল-বিজয় 


যখন জগতের অনন্তশরণ তথাগত ছুলোকের উদ্ধীর সাধন করিয়া চিরমঙ্গলময় শাস্তির 
শেখরদেশে আরোহণপূর্্ক নির্ধ্বাপ-শয্যা্ব শাছ্িত ছিলেন, তখন সেই মহাজ্ঞানী 
বাকাকোবিদগণের শ্রেষ্ট বুদ্ধদেষ সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষে সঙ্লিকটে দণ্ডায়মান দেবরাজ 
ইন্জকে সব্দোধন করিয়া বলিলেন,__-"সিংহবাহ-তনয় বিজয় সাত শত সঙ্গিগহ 'লাঁল- 
দেশ' হইতে লা 'সাসিতেছে। হে দেবরাজ! লঙ্গায় আমার ধর্মমত প্রাতিটিত 
হইবে, অতএব আপনি সাবধানতার সহিত বিজয় ও তাহার সঙ্গীদিগকে লক্কায় 
রক্ষা করিবেন” ঘখন দেবরাজ তথাগতের এই কথ! শ্রবগ কৰিলেন, তখনই তিনি 
তাহার সম্মানার্থ নীলোৎপল বর্ণদেবের (বিফুর ) উপর লদ্ধারক্ষার ভার ও গ্মভিভাবকণ্ধ 
প্রদান করিলেন। শক্র হইতে এই ভার প্রাপ্তি মাত্র সেই দেবতা লঙ্কায় উপনীত, 
». হইগ্গা কোন ভরমণনীল সাধুর ছন্সবেশে তথায় এক বৃক্ষসূলে উপবেশন করিলেন । 
বিয়ের সঙ্দিগণ তথায় উপস্থিত হুইয়! াহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! এই দ্বীপের 
নাম কি?” তিনি উত্তরে বলিলেন, "এখানে কোন মাধ নাই, কিন্তু তোমাদের 
কোন বিপদ্‌ ঘটিবে না।” এই বলিয়া তিনি তাহার কমওলু, হইতে তাহাদের গানে 
জল ছিটাইযা দিলেন, তৎপরে তাহাদের হান্তে রক্ষি-বন্ধনপূর্বক 'সাকাশপণে গন্তধ্মীন 
হইয়া গেলেন। 
তখন তথায় কুক্ুরীর বেশে এক হক্ষী উপস্থিত হইল। এই হক্ষী ছিল “কুবন্া। নামী 
ক্ষীর সহচরী। বিদয়ের এক অনুচর কুকুরীর পশ্গাতে ধাবিত হইল, কিন্তু বিঙ্গয় তাহাকে 
মান! করিয়াছিলেন । সে ভাবিল, নিশ্চয়ই এখানে কোন পল্লী আছে, নতুব! কুকুর ধাঁকিত 
মা। সেই কুসুরী-বেশিনী বক্ষীর অধিকারিলী কুবরা নামী ষক্ষী নতিদুরে এক বৃক্ষের নীচ 
বলিয়া! সঙ্সযাসিনীর ব্লায় চরকা-ছার! স্ছত। কাটতেছিল। বিজ্ধের অনুচর সন্যাসিনীকে একট! 
বাপীতীরে বৃক্ষসূলে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই সুকুরের জলেগান ক্ষরিযাঁ অলপাঁন করিল) 
তৎপরে কতকগুলি পন্মনাল ভাঙ্গিয! লইল এবং পন্সপন্রে কিছু জল সংগ্রহ করিয়া শ্রত্যাবর্তন, 
করিল। যক্ষী তখন তাহাকে বলিল "যেখানে আছ, ঠিক সেইখানেই থাক) এখন তুমি 
আমার করলগত হইস্জাছ ।” এই কথা উচ্চারণ করামাত্র সেই লোকটি সেখানে বন্দীর 
মত হইয়া হিল, তাহার নডিবার শক্তি লুস্ত হইল। কিন্তু তাহার ছাতে যে রাখী বাধা 
7 ছিল ভাহার গুণে সেই বঙ্ষী তাহাকে খাইয়। ফেলিতে পারিল না। যদিও হঙ্ষী তাহার 
রাখীটা খুলিয। ফেলিবার জন্ত ক্নেক অনুরোধ করিল, লোকটি কিছুতেই তাহাতে সম্মত 
হুইল না। তখন বক্ষী তাহীকে আক্রমণ করিল এবং ভোর করিয়া একটা গুহার মধো। 
নিক্ষেপ করিল। এইরশে জে নে ববির লাভ পা লুদের সকলকেই সেই 
শুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। রী 


ভু 


বিজয় কর্তুক লঙ্কা। অধিকার ৭৭ 


সাত শত অনুচরের একটিকেও ফিরিয়! দিতে না! দেখিয়া! বিজয় ভীত হইলেন। তিনি 
পঞ্চাঙ্গে ( খঙা, ধন, যুন্ধকুঠার, বর্শা এবং বা) সচ্ছিত হইয়া সেই পুকুরের তীরে উপনীত 
হইলেন; তথায় তিনি কোন চরের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন 
অল কনা না, শুধু সেই তি দর বাপীভটে স্াসিনীবেসী সেই ভরীলোককে 
দেখিলেন। তিনি যনে মনে চিন্তা কপ্গিলেন, “নিশ্চয়ই আমার 
বহচরের! এই রমণীর প্রভাবে বনীভৃত হইয়াছে” তখন তিনি এসর হইছা তাহাকে বলিলেন, 
প্মহাশর!! আপনি কি আমার লোকগুলিকে দেখিয়াছেন ?” বক্ষী বলিল, প্যুবরাগ! 
আপনি সেই সকল লোকজন দিয়া কি করিবেন? 'আপনি পুকুরে গান করিয়! জলপান- 
পুর্বক শান্ত হউন।” 
এই কথায় বিদ্্ের মনে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল/_”এই রমণী নিশ্চয়ই যঙ্ষী, 
সে মামার পদমরধ্যাদাসম্বন্ধে সবই জানে ।” তখন তাড়াতাড়ি তিনি ধন্থতে বাণ যোজনা 
করিয়া ্বীম নাম ঘোষণাপূর্ববক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তিনি ভাহার ধন্ুুপ- 
দ্বার! যক্ষীর ক বাধিয়! বামহান্তে তাহার কেশরাশি 'আকর্ষণপূর্বক দবন্তহত্তে নি্ধাধিত 
রূপাণ উদ্থিত করিলেন। তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, “দাসি! তুমি মার সাত শত 
লোক ফিরাই। দাও, নতুব! "মামি তোমাকে বধ করিব” তখন ভীতা হইয়। বঙ্ষী 
নস্থনযপূর্বক রাজকুমারের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিল এবং বলিল, "আমার জীবন দান 
করন, প্রতিদানে "সামি আপনাকে একটি সাত্াজা দান করিব এবং ভ্্ী্জনোচিত যে 
ব্যবহার পনি ইচ্ছা! করিবেন এবং যে সেবা আপনি চাহিবেন, তাহা সমস্তই দিব ।” 
ব্ষী পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই জন্ত বিজ তাহাকে দি! শপণ করাই লইলেন 
এবং ঘে সুহূর্দে তিনি আদেশ করিলেন, "নামার হুচরদিগকে এখনই লইয়া ইস” 
তখনই যঙ্গী তাহাদিগকে তথায় লইয়া আগিল। ইহার পর ঝাঙ্গকুমার ঝলিলেন, "আমার 
€লাকজন কষুার্ণ হইয়াছে” স্গ্ণনই বক্ষী প্রচুর চাউল, নানারূপ খাস্কপ্রব্য এবং অপরাপর 
বহু সামত্রী তাহাকে ব্মানিহা দিল। যে সকল বণিকেরা! জাহাঙ্গে তথায় ন্াপিয়াছিল এবং 
যাহাদিগকে বক্ষগণ খাইয়। ফেলিয়াছিল, এ সকল ঙগিনিষপত্র ও খ্াছব্য তাহাদেরই ছিল। 


চভ] 


৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 
স্বীন্ন পদ্থীরূশে গ্রহণ, করিয়া ভবিগ্াতে বহু হুখলাভের ন্সাশায় তথায় অবদ্থান 
করিতে লাগিলেন। তীহার সহচরেরা-শিবির সংস্থাপনপূর্বক ভাহার চারিদিকে ঘিরিয়া 
রহিল। 

্ান্ে রাঙ্গকুমার নানারূপ বাসধ্ৰনি শুনিতে পাইলেন, এবং তাহার পার্খে শামিতা 
বক্ষীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “এই সমস্ত গোলমাল কিসের ?৮ যষ্ষণী মনে মনে চিন্তা করিল, 
“এখন ইনিই আমার প্রস্থ, আমি ইহাকেই এই রাজ্য দান করিব। বক্ষগুলিকে সমূলে 
বধ করিতে হইবে। হঙ্গি তাহা না করিতে পারি, তবে ন্সামাকতক ইহারা এইখানে 
প্রতিষ্ঠিত হইগ্সাছেন জানিয় তাহার! আমাকে হত্যা করিবে ।” 

ষক্ষী বিল্য়কে বলিল, “এইখানে যক্ষদের একটি রাজধানী আছে, ভাহীর নাম 
শিরিসাবন্ঞ। বঙ্ষ-রাঙ্গার নাম কালসেন। লগ্কাধিপ হক্ষপতির কন্যাকে এখানে আনা! 


ক এ ্ রব 
হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার মাতা ্যাসিয়াছেন। এই কন্তার বিবাহোপলক্ষে+্সমন্ত, 
দিনব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে | বহ বক্ষ এখানে সমাগত হইছাছে,, এই কলরব তাহাদের । 


/ 
ঢা 


৪ 


বিজয় কর্তৃক লক্ষা অধিকার ৭৯ 
যদি তুমি আজই ইহাদিগকে বধ কর, তবে পারিবে ; কিন্ত ইহার পরে কমার তাহা! লন্তবপর 
হইবে লা।” 

. বিজয় বলিলেন, “ন্মামি ইহাদিগের সঙ্গে কিরূপে পারিব1 ইহারা তো! অত হইয়া 
থাকে?" বক্ষী বলিল, “সে যাহাই হউক, তুমি ভীত হইও না; নামি যেখানে যেখানে 

বিশ চীৎকার করিব, তুমি সেইখানে সেইখানে লক্ষয-সন্ধান করিবে । 

আমার বাছৰিস্থার গুণে তোমার অগ্র তাহাদের শরীরে পতিত 

হইবে।” এই কথা! শ্রবণমান্র বি যঙ্ষীর উপদেশাস্ুসারে হক্ষদিগকে সংহার করিলেন। 
এইভাবে জয়লাভ করিয়! তিনি ষক্ষরাঙ্ের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং স্তাহার সঙ্গীদের 
মধ্যে অপর একদনকেও সেইরূপ পরিচ্ছদ দিলেন। 

কতকদিন সেইখানে বাস করিয়া বিজয় তামপাঁণি নগরে গমন কক্গিলেন, এইখানে 
এক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই বক্ষীকে লইয়া স্থীকস ্তরিবগসহ তথায় বাস 
করিতে লাগিলেন। 

যখন বিয়ের সঙ্গীর! লগ্কা্ীপে ক্মাসিয়া 
আস্তরান্ত'দেছে মাটার উপর হাত রাখিয়া! বগিযা 
পড়িয়াছিলেন, তখন তাহার! দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, সেই দেশের লাল মাটার গুণে তাহাদের 
করতল তামবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইজন্ত তাহারা 
লেই স্থানের নাম “ তা্রপাণি”' রাখিয়াছিলেন। 
এদিকে বিনয়ের পিতা সিংহবাহ সিংহবধ 
করার জন্য “সিংহল৮' লাম পাইয়াছিলেন ; 
তদবধি ভাহার সহচর ও আআস্বীবগণ এ নাঘে 
পরিচিত হইতেন ; এই সংশ্রবহেতু বিজয়ের 
লোকজনেরাও ““সিংহল/' নামে অভিহিত 
হইতেন। 

বিজবের মনতীদিগের মধ্যে যেখানে কেহ কেহ 
নূতন নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন । কদখ নবীর 


নগর-হাপন। 
গুগল বিজয়ের এক অযাতা বা বির প্রযোদোহ্যয। 
(জেস্ক-চিত হইতে শৃহীত) 


৮ বৃহৎ বঙ্গ 

এই দেশে অধিকার স্থাপিত হইলে সকলে বিজত্বের নিকট প্রীর্থনা করিল, “আপনি 
আমাদের রাজপদ্দে ভিবিক্ত হউন” কিন্তু তাহাদের বারংবার প্রার্থনাসকেও বিজয় 
বলিলেন, “যদি উচ্চকুলের কোন 
রমণী রাজ্ডী হইয়া আমার সঙ্গে একজ 
অভিষিক্ত না হন, তবে সহনর্টরিশী-হীন 
অবস্থায় কিছুতেই ন্সামার ক্অভিষেক 
হইতে পারে ন1। কিন্তু তাহার 
'অমাত্যবর্গের দৃঢ়সন্কম ছিল, যে করিয়া 
হউক বিজ্দয়কে রাজ্যাভিযিক্ত করিতেই 
হইবে। দবস্ত কাঙ্গটা খুব সহজ 
ছিল না। কিন্ধ তাহার! দমিবার পাত্র 
নহেন, স্থতক্াং নিরাশ হইলেন না। 
তাহার! বহুসংখ্যক বছমুলা মণিমুক্ত! ও 
/)/ অপরাপর সামগ্রীসহ দক্ষিণ-ভারতের 
|] গ্দদ...পাইবাদার নিকট 
4 শাুরাল। হার কন্তার সহিত 
বিজয়ের সবন্ধের 

প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন ) 
পাহারা নিঙ্গেদের এবং অপরাপর 
ব্যক্জিগণের অন্ত সেইরূপ যোগ! 
কন্তার সন্ধানে দূতদিগকে অবহিত 
করিয় দিলেন। যখন দৃতের! জাহান্দে চড়িয়া যাছরান্ম উপস্থিত হইল, তখন তাহারা 
যাছরার রাঙ্গাকে সেই সকল উপহার ও পত্র প্রদ্দান করিল। 

স্াছুরার রাজা মগ্রীদের সঙ্গে পরামর্শ কিতা স্ব কন্ধাকে লক্ষ প্রেরণ করা স্থির, 
করিলেন। বিজয়ের মন্ত্রীদের জন্তও তিনি নসারও এক শত কল্তা প্রেরণ করা সংকম করিয়া 
নগরে ঢোল দিয়া ঘোষণা করিলেন, *াহার! 'াহাদের কুমারী কক্গাদিগকে লক্ষায় পাঠাইতে 
ইচ্ছক, তাহারা কন্তাদিগকে ছুই প্রান্ত পরিচ্ছদসহ সাঙ্বারে উপস্থিত করাইবেন; তাহা! 
হইলেই কমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিব 

(এইভাবে তিনি বহুসংখ্যক কুমারী সংগ্রহ করিয়া ভাহাদিগের অভিভাবকদিগকে 
ক্ষতিপূরণার্ধে পণ দান করিলেন। তৎপরে তিনি স্থীক্ কুমারীকে নানারূপ দ্মলঘাঁর ও 
ব্যাবহাধ্য সামগ্রী এবং পথেক্ প্রয়োজনীয় জ্রব্যাদি দান করিলেন । তিনি পনদসধধ্যাদা- 
অনুসারে কত্ত কুমারীদিগকে উপরুকত বেশহ্যা হিল সক্ফিত করাইলেন। বহু ক, গঙ্ 
এবং শকট-সমাবেশে রাজযোগ্য মিছিল চলিল; তৎনক্গে ষ্টারশ শিল্পীর এক গহল। 


বিজয়ের ক্িমেক । 
(অস্থি হইতে গৃহীত) 


বিক্রয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৮১ 


পরিবারবর্গ লঙ্কাতিদুখে ধাত্রা করিল । রাঙ্গরূত্ত রাজার পত্রপহ মহারাজ বিজয়ের জন্ত এই. 
মকল উপঢৌকন ও কুমারীদিগকে লই বাত্রা করিল। এই বিপুল জনতা! লঙ্কার 
মহাতীর্ঘ (সহাতিত্র) নামক স্থানে জ্াহা্গ হইতে ব্ববতীর্ন হইল। তাহাদের উপস্থিতির 

প্রারক-্থরূপ উত্তরকালে এই স্থানটির নাম 'মহাতীর্থ' হইয়াছিল । 
সেই ফক্ষীর গর্ডে বিজঘবের একটি পুত্র ও একটি কন্তা হইয়াছিল। যখন বির শুনিলেন, 
রাঙ্গকুমারী সিংহলে উপস্থিত হইস্লাছেন, তখন বক্ষীকে বলিলেন, প্প্রিক্বতমে, এই: বেলা! তুমি 
এখান হইতে প্রস্থান কর; তুমি তোমার পুত্রকন্তাকে আমার নিকট রাখি! যাইতে পার। 
মান্থষেরা তোমাদের মত যঙক্ষীদিগকে ভয়ের চক্ষে দেশিয়া থাকে ।” এই কথ আনিয়া 
মক্ষী তাহার স্বগণ বঙ্ষদিগের ভয়ে ন্দতান্ত ন্দাতক্কিত হইল। বিক্গয় বলিলেন, ”বিলঙ্গ করিও 
নাঃ আমি তোমাকে এক সহজ বনু দিয়া নৈবেন্ধ দান করিব” যখন পুনঃ পুন সক্ষাতর- 
ভাবে প্রার্থনা করিয়াও ঘক্ষী নিক্ষল হইল, তখন দে তাহার ছইটি সন্তান লইঘা তথ হইতে 
লঙ্ষায চলি! গেল, কিন্তু তাহার মনে সর্ব! আশঙ্ক! হইতেছিণ থে তাহার কোন বিপদ্‌ ঘটিবে। 
লঙ্কা নগরীতে পৌছিরা! সে তাহার সন্তান ছুইটিকে পুরীর বারে রাখিয! বং 
একাকী নগরীতে প্রবেশ করিল। লগ্কাবাসী ষক্ষেরা তাহাকে 
চিনিতে পারিল এবং শঙ্কা করিল থে সে বিয়ের গুপ্রচর ) 
তাহার! এই বিশ্বাপে শতান্ত বিচলিত হইয়া! পড়িল। তাহাদের 
মধ্যে এক দুর্দান্ত ষক্ষ একটি মুষ্টির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। কিন্তু যক্ষীর এক 
মাতুল বক্ষপুরী হইতে নির্গত হইয়া পথে সেই বালক-বালিকাকে দেখিতে পাইল। সে 
ঙ্িজ্ঞাস| করিল, “তোমরা কে? কাহার সন্তান?” এবং খন শুনিল যে তাহার! কুব্রার 
পুজরকন্তা। তখন বলিল "তোমাদের মাত্াকে যক্ষগণ হত্যা করিয়াছে, তোমাদিগকে দেখিতে 
পাইলেও তাহারা মারি! ফেলিবে, সুতরাং ক্বগৌশে ন্মতি ক্রুত পলাইয়া যাও।” তাহারা 
মখাসাধা ক্রু গমন করি হ্ুমনকুটে উপস্থিত হইল। বালকটি বড় ও কন্তাটি ছোট ছিল। 
বালক ব্যস্থ হইয়| নিজ ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহাদের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া 
সবখন বৃহত পরিষারে পরিণত হইল, তখন তাহার! রাজার দেশ লইয়া মলয় পর্বতে বাস 

করিল। ইহাদিগেরই বংশধরেরা ” পুলিন্দ” নামে খ্যাত হইয়াছে। 
পাগু রাঙ্গার দূতের! বিদযকে রালকতাসহ সেই সকল বহদুণা র্্াদি ও কুমারীগণ 
নমপণ করিল। বিজয় এই সকল দূতনের বথাযোগ্য সংবর্ধনা করিযা সন্মানিত করিলেন এবং 
নীদের সহিত পনমর্াদান্থসারে ্থীঘ মী এবং পেনাপত্তিনের বিবাহ দিলেন। মাহীর 
স্ঠাহাকে বীতি-স্ুসারে রাঙ্গো অভিষিক্র করিযা একটি মহৎ উৎসবের অমন 
করিলেন। বি রাঙ্গো অভিষিক্ু হইথা পাওুরাজ-কল্সাকে সমারোহের সহিত বিবাহ 
করিলেন এবং তাহাকে রাজীর পদে ন্মভিষি করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে হার 
মন্ীদিগকে অনেক: ধন দান করিজাছিলেন এবং তদবি বংসর বহসর তিনি হার বর 

কে এক. একট দু উপহার পাঠাইতেন, এই সুর সুলয ছিল হই লক্ষ হুজা। 


০ হী সৃত্যু ও তাহার 
পুজকনজার কথা 


৪ 


৮২. বৃহৎ বঙ্গ 


অতীতের ছর্কুত্ত জীবন পরিহারপুর্বক এই নৃপতি সমস্ত লঙ্কার অধিপতি হইয়া 
অতিশয় ন্বারপরতার সহিত রাজ্সাশাসন করিগবাছিলেন; তাহার াহ্ছত্ব শান্তিপূর্ণ ও 
হখময় হইআ্জাছিল। “তান্বপাণি' নগরে তিনি এইভাবে দ্দাটত্রিশ বৎসর কাল রাত 
করিয়াছিলেন । 

বিজক্বের রাজ্যাভিষেক নামক মহাবংশের সপ্তম নধ্যার এইখানে পরিসমাণ্ড 
হইল। এই পুস্তক হদীক্জনের চিন্তপ্রশমন, স্ৈ্ট ও অ্ববিচ্ছি ব্সানন্দানের জন্তা 
ষ্কলিত হইল। 


মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাওুবাহ্থদেবের রাজ্যাভিষেক 


রাঙ্গাধিরাজ্গ বিজন জীবনের শেষ বৎসর চিন্তা করিলেন, *“দামি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্ত 
আমার কোন পুত্র নাই। এই মহারাজ্গয বহুকষ্টে দ্দামি গঠন করিয়াছি এবং ইহা! 
বহুলোকাবাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্ত এই সুগঠিত বিশাল রাজা 
ব্সামার মৃত্যুর পর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; ন্্ুতরাং আমার; 
ভ্রাতা সুমিকে নাইয়া গাহাকে এই রাজো ক্সধিঠিত করিলে 
আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।” তিনি মহ্িব্গের সঙ্গে পরামশ করিয়া গ্াহাদের সম্মতিক্রেমে 
ভ্রাতার নিকট একখানি চিঠি লিখি! পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র-প্ররণের কয়েকদিন 
পরেই বিয় রাজার সৃত্থা হইল । 

কাহার মৃত্ার পর উপতিক্ গ্রামে থাকিয়া! মগ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
তাহারা রাঙ্গার ক্মাগমনের জন্ট প্রতীক্ষ! করিয়া এই সময়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা! করিয়াছিলেন । 
বিজয়ের মৃত্যুর এবং নূতন রাজার ক্সাগমন পর্থন্ত প্রাত্থ এক বৎসর কাল লঙ্াবীপ রাজপুত 
অবস্থার ছিল। 

সিংহবাহর স্ৃত্যার পর হান দ্বিতীয় পুত্র স্মিত রাজ! হইযাছিলেন ; মদ্রদেশের 
রাজকন্ধার গর্ভে তাহার তিনটি পুত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । লঙ্ হইতে দূতগণ আসিয়া রাজাকে 
বিজয়ের পত্রখানি দান করিল। সেই পত্রের মন্দ অবগত হইয়া রাজ! াহার তিন পু্রকে 
ডাকাইয়া খনি বলিলেন, “বসগণ, দ্মামি বৃদ্ধ হইছাছি, তোমাদের মধ্যে একছনকে 
স্ন্দর লঙা-নগরে াইতে হইবে । 28১ ১25-৮৬ 
এখন মে যাইবে, সেই সিংহাসনে অধিষিত হইবে ।” 

সাজার সর্বকনিষ্ঠ কুমার পাগুবাহ্দে যাইতে সঙ্মত হইলেন । টিতে 

ু বিজ খটিবা ক্যাশ! নাই--এ সন্ধে সাশস্ত হই, পিতার 

রা আজ্ঞা শহণপূর্ধক ৩২ জন নরিপুত্র-সহ হর্ুযাজকের ছদ্মবেশে 

তিনি জ্াহাঙ্গে রুনা হইলেন। 


বিল কর্তৃক নী জাতাকে 
বামস্রণ। 


নে ড় 
বিজয় করুক লঙ্কা অধিকার ৮্ত 


সিংহলী কথার উপসংহার 


আমরা! মহাবংশের আর "অধিক অনুবাদ দিব না। বিজয়ের লক্চার অভিবান এবং (তায 
নব রাঙ্যন্থাপন বাঙ্গলার ইতিহাসের অতি স্মরনীয় দটনা এবং বাঙ্গালী জাতির সন্ত বড় 
গৌরবের বিষয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই বিবরটি স্মৃতিতে গানিযা রাখিবার বিষয়। এইজন্য 
ইহা মূল পালি হইতে সমগ্রভাবে ন্নুদিত হইল। ধুন! বাঙ্গালীর! বিজগ্ের গৌরবের 
কাহিনী কিছুই দানে না, ক্সামর! নদাত্মবিস্বত জাতি। বাঙ্গালীর বঅসাষান্ত গৌরবের কথা 
আমর! বিদেশীঞদের ব্বিরণ ও ভরমপবৃতান্ত প্রস্তুতি হইতে কথক জ্গানিতে পারিগাছি। তাহারা 
থে এসিয়ার দূর দুরাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে 
বসবাস করিয়! অপুর্ম কণ্মুনিলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অপরের! 
এসজক্রমে দি গিয়াছেন_ ন্সামর! '্সানাননের কখণ কিছুই বলি নাই। স্বীপবংশ, ম্থাবংশ 
গ্রস্থতি প্রাচীন গ্রন্থের রুপায় 'দমর! সিংহল-বিজয়ের বৃত্তান্তটি পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাচীন 
সভ্যতা ও জয়গ্রর এই সুষ্টিষের র্থালক্কার "আমাদের নিকট বহুমূলা । 

এই. কাহিনীটি নানারূপ উপকথায় বিজ্ড়িত। মহারাজ ধাতুসেনের ব্দাদেশে 
স্বীপবংশ বিস্তারিত করিয়া লেখ! হয়। বিচ ডেভিডুস্‌ প্রন্থৃতি পঞ্ডিতগণ ন্মন্থমান করেন 
থে বিপ্তারিতভাবে পুললিখিত স্বীপবংশই মহাবংশ নামে পরিচিত। ধাতুসেন খু্ীথ 
সপ্তম শতাব্দীতে রান্সন্ব করিয়াছিলেন_-মহাবংশ এ সময়ে রচিত হুইযাছিল। বিয়ের 
মৃত্যু ৪৪৬ থৃঃ পুর্বে ঘটয়াছিল এবং পাগুবান্থদেব ৪৪৬ খু: পূর্বে রাঙা হইয়াছিলেন। 

"অধ্যাপক রিচ্‌ ডেক্তিছুস্‌ লিখিযাছেন। “বে সময়ে মহাবংশ ও স্বীপবংশ লিখিত হইয়াছে, 
তাহার বহুপরে রচিত ইংলগড ও ফরাসী দেশের সর্ধ্ে্ট উপগগুলির সঙ্গে মহাবংশ ও 
দ্বীপবংশের কাহিনী তুলনা করিলে শেষোক্র দদাখ্যাদ্িকাগুলি অধিকতর বিশ্বসনীয় মনে 
হইবে।” তিনি রো! বলিয়াছেন, “এই সমস্ত কাহিনী ঠিক ইতিহাস বলিষা গ্রহণ করিতে 
না। পারা গেলেও ইহারা তাহাদের সময়ের লৌকিক সংস্কারের যথাযথ চিত্র দিয়াছে; সেই চিত্র 
হইতে আমর প্রাচীনতর কালের ঘটনার অনেকগুলি ইঙ্গিত পাইতে পারি।” কামরা এই 
জআখ্যারিকার ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষ করিযা পাঠকদের দৃষ্টি কধণ করিতেছি। 
বংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রসৃতি সমস্ত প্রাচীন সিংহলী শ্রচথে এই ভৌগোলিক 


মরবে বলিযাছি, বিজ কর্তৃক সিংহল-বিজ বঙগদেশের দানী্ন কালের 
পরা অতি পরে ও শ্রী ₹টনা। বিজের বংশধর হালায় 
মাডতমি পূ্বভারত কখনই বিশ্বৃত হন নাই ভারতের 
| হইতে, * হইতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক 


৮ বৃহৎ বঙ্গ 


চীন প্রভৃতি দেশে ইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিযাছেন। তাহার! সেই সকল অঞ্চলে 
যে কান্তি শ্রতিন্িত করিয়াছেন, তাহা চিরন্মরনীর গরিমায় উচ্ছল। প্রান্বপম, শ্যামদেশ ও 
কাখোভিয। প্রন্থতি স্থানে বঙ্গ ও কলি দেশী বহু কীন্ডি বিশ্বমান। স্থিত! ও 
ব্বালীদ্বীপে খ্ৃষ্টা সপ্তম-ষ্টঘ শতান্ধীর বে সকল প্রাচীন শিলালিশি পাওয়! গিয়াছে 
ভাহাদের ছাচ অনেকটা পাল রাজাদের সময়ের হঙ্গাক্ষরের যত। বালী ও যবদীতপের শুধু 
লিপি নহে, অনেক প্রস্তর ও খাতু-ৃর্ধিতে বাঙ্গালী-ভাস্বকের হস্ত-চিক অতি স্পষ্ট। 
অধুনা চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে ভুনিক্স হইতে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বহু 
খাব সুষ্ধি পাছা গিগ্লাছে। এই স্থানে কমর! সেই সৃষঠিগুলির একখানির এবং ষালী- 
জাবা! স্বীপের করেকখানি বুদ্ধ বিগ্রহের ছবি দিলাম। আমার নিকট "আরও ছুইখানি, 
ছিল, একতানি আমি যজিলপুরের কালিদাস দত্ত মহাশয্কে দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, 
বাঙ্গালী ক্লুত বিএহ ও ভারতীয় ্বীপপু্ছের সৃষ্ধিগুলি শুধু বে এক ন্ছাদর্শে নির্সিত তাহা 
নহে, তাহাক্ষের সাদৃশ্বা এত ধিক যে, মনে হয় তাহারা একই ভাদ্বরের দ্বারা নির্শিত। 
শাল রাজাদের সঙ্গে যে ভারতীয় এ ভ্বীপপুঞ্ের ন্দধিবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল 
ভাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত তথাপি সিংহল-বিদয়কেই আমরা! ব্গদেশের 
সর্ধস্রেষ্ঠ কীন্তি বলিয়া! যনে করি। 

এককালে 'বাছ' শক্বঘুক্ত নাম প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বৈশিষ্টা ছিল। চশ্্রগুণ্টের 
শুরু ভত্রধাহর বাড়ী পৌগুবঞ্ধানে ( বঙ্গে ); ধর্ছ্পালের সমসাযগ্িক আসামের রাজা ছিলেন 
সবীরবাহু। এরূপ ন্মারও ক্মনেক উ্লাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। “হরিবাসী” রামায়ণে 
বীরযাহর উল্লেখ নদাছে, সংস্কত রামাযণে নাই _ উহা বাঙ্গালী কনার স্থাট বলিয়াই মনে হয়। 

পিংহবাহুর জন্মকথা একটা গল মা্র। গল্পট| রোম-নগর-স্থাপযিতা রমুলাসের গল্পের 
যত। সমুত্রতীরে রমুলাস ও তাহার ভ্রাতা রিমাসূকে এক ব্যাস সয় স্তর পান করাইফা| পালন 
করিমাছিল। পিংছবাহর সমন্ধে উপকথাটার দৌড় কারও জনেক বেণী । ইহাতে ৃষ্ট হয 
সিংহবাহুকে একটা সিংহ জন্মদান করিছাছিল। বঙ্গদেশে পণ্ুরাজের সঙ্গে সেদিনও মণিপুরের 
কাজসুসি অ্ধিত পাওয়া যাইত। সিংহ এদেশে চিরকালই পরাক্রমের লাঞছন। গড়ের 
রামপালের দ্বিতীয় পুর কুমারপালের সেনাপতি বৈচ্ধদেব একাদশ শতাব্ধীর শেষভাগে 
পরাঙ্িত রাজাদের সুকুটের সোনা! দিয়া এক বৃহৎ সিংহ গড়াইনাছিলেন এবং তাহা! হার 
প্রাসাদের ভোরণের উদ্ধে স্থাপন করাইস্জাছিলেন। তবিপুরাপ্রতৃতি পূর্ববঙ্গের কোন কোন 
প্রাভীন রাজ-পিংহাসন যোঁড়শ সিংহ-্থার! দ্ত। সিংহলাধিপ একটি মোমনির্সিতি সিংহ 
গলেখরকে পাঠাইঘাছিলেন, তাহা দেখিতে ঠিক জীবন সিংহের নত হইছিল? & সিংহ 
পিঞজয়াবন্ধ ছিল। পিঞ্জরের বার না খুলি! কেহ পপ্ুরা্গকে বাহির করিতে পারেন 
কিনা পরীক্ষা করিযার জনত সিংহবাহর বংশধর লিংহটা মগবে ষহানল্দের সভা পাঠাই 
দিযাছিলেন। একটা উত্তপ্ত শৌহশলাকা! শিপন সধ্যে প্রবেশ করাই সিংহ গলিযা 
বাহির হুইয়! "আসিল । ষগধবাসীর বুদ্ধির জন্বন্দমকার পাড়িল। সিৎহ-লঘধে এইবপ লানা 


৪ 


বিজয় কর্তৃক লঙ্ক। অধিকার ৮৫ 
ধ্রতিহামিক কথা ও উপকথা বাঙ্গলা দেশময় প্রচলিত আছে । এদেশে বে দরঙ্গায় 
কোন পিংহমৃর্ধি নাইলে দরঙ্গা বদি গৃহের পুরোন্ডাগে প্রবেশ-পথে থাকে, 
তবে তাঙাকেও “সিংদরজ!” বলে এবং রাঙ্গা সিংহশৃন্ত আসনে বসিলেও তাহা “সিংহাসন' 
নামে অভিহিত হম্ব। সেদিন পর্ান্ত বাঙ্গালী সম্লবীরের শেব পরীক্ষা ছিল সিংহের 
সহিত লড়াই করা। উদাহরপ-্বক্ূপ একশত বসের প্রাচীন একখানি চিত্রপটের 
প্রতিলিপি এখানে দেওয়! যাইতেছে । ইহা! কা'লীঘাটের এক পটুরা ক্ধাকিয়াছিল। একশত, 


সিংহের সহিত ষ্গবীরের সুনধ ৷ 
(3০ বারের প্রাচীন ক্ালীবাের চিত্র) 


করের প্রাচীন হইলেও চির বাশি বহু প্রাচীন পটার পকষাহরতে একই 


চু 


৮৬ বৃহ বঙ্গ, 


ন্মাদর্শে চিত্র জন্কন করিয়া থাকে । বাঙ্গালী বল্পবীর সিংহকে ন্দালিঙ্গন-বন্ধ করিয়াছেন, 
তাহাতে মলের অনথযাতও 'আরাস দৃষ্টি হয় না, অথচ আলিঙ্গনটি এত নিবিড় যে সিংহের সুখের 
হা তি বিশ্কুত হই পড়িযাছে। প্রা ২৫ বৎসরের প্রাচীন, চবিবশ পরগনার মন্তগৃত 
বাওয়ালীর মোড়লদের একটা বিরাট রখে পিংহের সঙ্গে এক সল্পবীরের লড়াইয়ের ছবি কার্টে 
নিশ্মিত হইয়াছিল। সিংহটি ভার্গিয়া! গিয্াছে কিন্তু যল্পবীরের মুষ্ধিটা! এখনও ভষ্মাবন্থায় 
দগ্ডাহমান মাছে, সে সূর্তি বীরের সুস্তি বটে! আমাদের পিল, সাহিতা, ধর্মপাপ্ ও 
দেবমনির 'সিংহমর” বলিলেও অতযা্তি হয় না। 'সিংহবাহিনীুষ্ঠি বিশেষ-ভাবে বাঙালীর 
পুন্িত দেবতা । 

সিংহের প্রবাদ নানাকারণে এদেশে সম্ভবপর হইয়াছে । এই সিংহ-সংক্রান্ত উপকথার 
মধ্যে সত্যকথা এই যে পূর্ববঙ্গের সীমান্তে রা়দেশে কোন অঅনাধা দন্থা-দলপতি, 
বঙ্গদেশাগত বণিকৃদিগের সম্পত্তি লু্টনপূর্বক বঙ্গেশ-তনঘাকে বহুকাল আটকাইয়া 
রাখিযাছিল। এবং পরিশেষে ্দনৈকা হওয়াতে রাঙ্গকুষারী সম্তানন্ব়সহ শিডৃগৃহে 
আসিয়াছিলেন। এই ফলপতির 'পিংহ' উপাধি থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্যা নহে। সম্ভবতঃ 
এইরূপ কোন ব্যাপারকে পরিশেষে একট! গন্সের মাকার দিয়া পিংহবাহুর বিবরণ রচিত 
হইয়াছিল। কিন্ত উপকথাটি যেরূপ হউক না কেন, তাহার ভিতরকার যে ভৌগোলিক 
্বধান্তটি ্নাছে, তাহা কমতি স্পষ্ট, সত্য-সন্ধান করিবার সময় আমরা তাহা "সগ্রাহথ 
করিতে পারি না। এই আখ্যানাটি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বঙ্গ ও মগধের মধ্ো 
রাড নামক প্রদেশের একাংশে সিংহপুর রাজধানী সিংহবাহু কর্তৃক ৭্‌ঃ পৃঃ গতম শতান্নীতে 
স্থাপিত হইয়াছিল। 

কলিকাতা ক্দামার পরিচিত যে সকল সিংহলী বন্ধ আছেন ব! এককালে ছিলেন) 
তাহাদের কযেকখানি বসালোক-চির এইখানে প্রদত্ত হইল। সিংহলী বৌদ্ধদের সকলেরই 
বাঙ্গালীর চেহারা, ইহা দৃষট-মাত্রই প্রাতীয়মান হইবে। বিজ্ব ও তৎসহগামীদের বহু পরবর্তী 
বংশধরদের চেহারার সঙ্গে এরা তিন হাজ্জার বংসর পরেও যে বাঙ্গালীদের এন্সপ অবিকল সাদৃশ্ 
পাওয়া যাইতেছে ইহা! একটু 'আশ্চর্যোর বিষয় বটে। তাহার এক কারণ এই যে, বঙ্গদেশের 
(লোকের! সকলেই বৌন্ধধস্ গ্রহণ করিতবা কতকটা স্বী স্বাতঙ্থা রক্ষা করিয়াছিলেন পরবর্তী 
কালে দাক্ষিণাত্যের তামিলভাষী বহু লোক সিংহলে বাস করিয! সিংহলী হুইনস। পড়িঘ়াছেন, 
হারা সকলেই হিন্ু। বৌন্ধগণ তাহাদের সহিত ততটা দিশেন নাই। দ্বিতীমতঃ শুধু, বিদ্গ 
ও তাহার অন্বতিগণ নহেন, সেই সমন্থ হইতে বাঙ্গালীর এই উপনিবেশে পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন 
খুগের শত শত বাঙ্গালী যাইয়া! তথা বসবাস করিদ্বাছিলেন। সেন রাঙ্গাদেরও "্পনেক পরে 
এই অভিযান থামিয়াছে। সিংহলে এন্ধপ পন্িবান ন্দাছেন ধাহারা বলেন, তাহারা ৭৮ পুরুষ 
পুর্বে বঙদদেশ হইতে তথায় গিযাচ্েন। পূর্বঙ্গের অনেক ছলে এখনও যে “পালওয়ার/ নৌকা 
ৃষট হয়, সিংহলেও সেইরূপ নৌকা প্রচলিত নাচছে (ছবি দেখুন) । বাঙ্গালীর বছ প্রাচীন 
পুস্তকে সিংহলে যাতায়াতের বিবরণ আছে । চণ্ভীমঙ্গল, মনসামঙগল, সতাপীরের কথ, 


সিহলী দর ধর্গাল_ ৮৯ পু ফাশ ছা 


হনছপল, বদ বানে_-৮+ পৃঃ, ২০শ হত 


জেরে নালানদ_৯৯ পৃঃ, ২০ হজ 


সাজাগর নৌকা-৯ পু ১ 


ভি 


বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৬৭ 


এমন কি শনির পাঁচালী প্র্থতি বহু সংখ্যক ক্ুক্রবুহৎ, কাব্যে যেখানেই কোন বণিকের 
সূফরে যাওয়ার কথা বণণিতি হইয়াছে, সেইখানেই সিংহলে যাওয়াটা রাহা পরিহার কার্ধা 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতত্াগা সিংহলের সঙ্গে বঙ্গের ব্যাপক দমন্ধ অমিত 
হইতেছে ।* 

ার্যাবর্ত এখন বৌদ্ধযুগের শত শত কীহির শ্মশান । সেই লালন্দা-বিহার, শোকের 
রাজ প্রাসাদ, রেলিং ও বিজন্তন্ত__-এ সমস্ডের ভাঙ্গা নিদর্শন কিছু কিছু ভুলিয়ে পাওয়া 
যাইতেছে। কথিত ৮৪ হাঙ্গার হুশাসনের কমতি সাষান্ত কমধেকখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে) 
কিন্ধ বৌদ্ধমুগের সাদি ইতিহাস সিংহলে ব্দনেকটা রক্ষিত হইয়াছে । 

সমুদ্রের অতলতলে জতসর্ধ্থ বণিক্‌ যেরূপ স্থীয্ ন্মগাধ সম্পত্তির একটি সামান্ত অংশ 
উদ্ধার করিতে পার্জিলেও তাহা প্রাণপণে স্মাকড়াইরা ধরে__সিংহলের মহাবংশ, ভ্ীপবংশ ও 
কুলবংশ প্রসথতি গ্রন্থ আমাদিগের নিকট তেষনই নুলাবান্‌ ও ব্পূ্ধক রক্ষা! করিবার সামগ্রী 
বৌদ্ধধর্থের ইতিহাস এই সকল গ্রচ্ছে বাহা মাছে, ভারতের ন্মার কোথাও তাহা নাই। 
এইসন্তই সিংহল-বিজ্র ভারতের এতিহাপিক একটি বিশেষ প্মরলী ঘটনা। এই সিংহলের 
সঙ্গে বাঙ্গালীর সধক্ধের সং্কারসূলক কাহিনী বঙ্গদাহিত্যের ননেকটা স্থান জুড়ি মাছে, 
একথা আমর! এই মাত্র উল্লেখ করিঝাছি। উপসংহারে আমর! সিংহল-কলোখো-নিবাসী 
জীযুক্ত লগনীখরমের হুলিখিত একট প্রবন্ধ হইতে নিজের কয়েকটি ছজ উদ্ধৃত করিতেছি) এই 
প্রবন্ধ গত ছুন মাসের ( ১৯৩৩ ) “কলিকাতা! রিভিউ” পত্িকার প্রকাশিত হইয়াছে :__ 
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হাছান বঙ্গের ছনর প্রতিকূল করেন, রছাবের কেছ কে বলেন ীপবংপ, যাবে রতি শরাটীনতম 
পুস্তকে যে বঙ্গ ও গণের কথা নে, তাথা সাদি কনা। এই মুকিটা পারীয়িক জবরদণ্তি মাত, ইহা উত্তর 
দেওয়ার মো] নছে। 

আবার কেহ কেছ বলেন, সিংহবাহর মাতার নাহ হর্াদেবী-_ওরাটের ছ্পাররিক ন্রের নাহ হইতে 
উপ নামকরণ ছইয়াছে। নি কোন লোকের নাষ নি্কাই ত্াঙথার বাড়ীর খবর পাওয়া বা, তবে বঙ্গদেশে 
গ্ারাম, বযোধা প্রসাহ, ননুলা, নিক, বৃন্দাবন, বখুরা, দ্বারকা,নবন্ধীপ প্রভু্তি শত শত্ত দেপ-বাচক নামধারী লোককে 
তত দেশবাসী বলিতে হর হ্াবব”র নাম হুরপা কি “হরি” পার হইতে পারে 

কি আহত কণা, সি্বাহর মাতার সাব হুনীম, তাহা নবম পূর্ন উেখ কিগাছি। এই নামটি 
বীপবংশে পাওয়া বা স্বীপবংশই সিংছলের সর্বাপেক্ষা গাচীন ইতিহাস, উহাই া। ্যামহা যহানাম-কু 
বের ধান তর কৰা দিলা, তাহাতে শুধু *বঙগরাজকন্থা" এই ভাবের উ্লেখ আছে, ভাহার 
নামনাই। নই নহুবান একান্ত ভাবে হলাম বলিয়া স্থকার বাবী করিয়াছেন। 
উবু তে স্ীপযংশকে 

লাম কেনই পা হইবে! বিজ লিল অিকাকপ্ে পক সর্প প্রাচীন 


ও বট 


সপ রুহ বঙ্গ 
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ইহার ম্ার্থ এই,_বর্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাঙ্কুষার বিজ্্ ও হার সহচরদের 
বংশধর, এই জন্তাই পিংহলী ও ঝাঙ্গলার এতটা সাদৃহ্বা। প্রাচীন সিংহলীর অর্ধেক শষ 
বঙ্গভাষার শন্দ। হতগ্লাং ঘদিও সিংহল্বীপকে বৃহৎ ভ্ান্সতের উপনিবেশগুলির "গুকুট” 
খা দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি সিংহলবাসিগণ বিশেষভাবে বৃহত্তর বঙ্দেশবাসীদেরই 
স্বগণ। পিংহলী এ বাঙ্গালী_-এই ছুই জ্গাতিই উত্তরাপথের ন্মাাবংশ-সন্থৃত এবং ইহাদের মধো 
এই জন্ছই নানাবিবযে সাদ দৃষ্ট হা থাকে । সিংহলীভাষা এবং বঙ্গাষার তুলনামূলক 
তন সন্ধান করিলে বৃহত্তর বাঙ্গলাভাষার এক অপূর্ব ভাণ্ডারের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত; 
ডিসেখ্খর মালে, বৃহৎ বঙ্গের প্রবাসী বঙ্গসাছিত্যিকগণের সন্মিলনে ক্জাঁমি “বাঙ্গলা দেশ 
ও সিংহল”' নার্ষক একট প্রবন্ধ পাঠ করিযাছিলাম। ষনীবী ভাঃ কালিদাস নাগ সভাপতি 
ছিলেন। আমি সেই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া ইহাই বলিয়াছিলাম যে 'অগোণে “বৃহত্তর ব্গ 
সমিতি” নামক একটি প্রতিষ্টান কলিকাতায় স্থালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । বৃহত্যঙ্গের 
উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেহে এইক্প একটা প্রতিষ্টান বঙ্গদেশের পক্ষে ক্মতি নূলাষান্‌ সন্ধান 
প্রদান করি! বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসকে সমুজ্জল করিবে । দ্মাধুনিক বঙ্গদেশ যে এবংবিধ 
অস্ষ্ঠান-্ারা প্রচ্রকূপে উপকুত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ কানারায় 
গোগা নামক এক শ্রেনীর তরাঙ্মণ বাস করেন, গরাহারা দাবী করেন যে তাহারা বঙ্গদেশ হইতে 
আসিযাছেন। ভাহানের কথিত ভাষার নাম “কছনী/” এই ভাষার কোন লিখিত পুপ্তক 
নাই, কিন্তু অহমাত্র সন্দেহ নাই যে, এই ভাষা বাজলা ভাষারই একটি দাাক্ষিণাত্য সংস্করণ 


ভি 


বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৮৯ 


ছাড়া আর কিছুই নহে। এই লমস্ত হইতে এবং গুক্গরাউ, জাভা, বিশেষ করিয়! সিংহলী 
ইতিহাস হইতে, বৃহৎ বঙ্গের অনেক সূলাবান্‌ তন্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

আমর! গুঙ্গরাট ও মধ্যভারতে বঙ্গীয় উপনিবেশের কথা বলিয়াছি। এইবার প্রীধুক 
গদীশবরমের প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালীর প্রাচীন বিশ্কৃত উপনিবেশ-চেষ্টার 'আরও কিছু সমর্থন 


». পাওয়। গেল। পূর্বদ্ারভীর স্বীপমালা, চীন, শ্যাম, জাপান প্রতি বহস্থানে ্মরণান্ঠীত। 


কালের চিহুগুলি 'এখন বঙ্গের ইতিহাস-লক্ীর ভাণ্ডার লুক্ািত ব্াছে। 

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ধ ও বঙ্গনেশের ইতিহাপ শিখিবার জন্ত বিশ্ববিগ্ঞালয় বহুবায় 
স্বীকার করি! ছলে দলে ছাত্রগণ ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন, সেখানে তাহার! এ দেশের পুরাতর্ 
শিক্ষার পর কখনও কখনও জার্ম্রনী ও প্যারীতে বাইয়! পাঠ সাঙ্গ করিয়া উপাধি লইবা 
আলেন। "ভারতের পুরাতন্বের খনি বাড়ীর কাছে, তাহার সন্ধান লওযাও অপেক্ষান্ৃত লন 
বা-সাধা। কিন্তু তাহাই খোঁঙ্গ করিতে 'আমর! দেশ-বিদেশে খুরিধা! বেড়াই এবং জআমাদের 
বিলাতের গুরুগণ যতটুকু দিয়াছেন -_-তাহার বেশী এরপর হইতে ভর পাই, যেহেতু পাছে 
তাহাদের সঙ্গে মতান্তর হয় এবং ডিগ্রিলাভ না ঘটে। পরাধীন ভারতবর্থের অধিবানীদের 
লইগ! নিয়তি কতরপই বিদ্ধ ও রহত্তের খেলা খেলিতেছেন, তাহার দন্ত ছঃখ করিলে 
কি হইবে? 

বিগয়ের মৃত্যুর পর পাুবান্ুদেব সিংহলের রাঙ্গা হন। ইহার পর তংপুক্র ভয় এবং 
'অভয়ের মৃত্যুর পর তাহার ভাগিনের পাণুকাঁভর +* বৎসর সিংহলের সিংহাসনে গ্রাতিষঠিত 
ছিলেন। পাণুকাভয়ের পুক্র মুতাশিব ৬* বৎসর রাঙ্গত্ব করেন, সুভাশিবের সৃতুর পর 
ত্তাহার দ্বিতীয় পুর তি্প গিংহলের রাজ হল। তীহার রাঙ্গত্বকালে খৃঃ পৃঃ ৩*৯ অন্দে 
অপোকের পুত্র, বিদিশার (বর্তমান ভিল্সার নিকটব্ধী বেশ নগরীর ) দেবী নামিকা মহিষীর 
গর্ভঙাত মহেন্র এবং ভাহার কন্ত! সঙ্ামিত্র ধর্মের হুসমাচার প্রচানার্থ সিংহলে আগমন 
করেন। হিউনসাঙ ইহাদিগকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 
কিন্তু সিংহলীদের ইততিবত্ত-ন্থসারে ইহার! শোকের পুত্র-ক্া। 

মহারাজ তি যুবরাঙ্গ মহেক্ছের কাধায়-বগ্্-পরিহিত প্রতিভা পুর্ণ দীপ্ত সুন্ি দেখিয়া 
বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে স্বতঃই গ্তাহাকে প্রণাম করি! জিক্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষ 
এন্সপ বেশধারী কতজন 'সাছেন?” মহেন্দ্র বলিলেন, "গৈরিক বসনে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন ও 
সছুজ্জল, তথায় বুদ্ধশিক্যের সংখ্যা অগণিত ।” 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রতথন্ম সল্লিচেচ্ছাদ, 
এঁতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব 


[ বদ্ধদেব-_-৮০-৪৮ শব পুঃ ] 
শউদ্দিল বেখানে বুদ্ধন্সাম্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-স্বার।” 


-দবিজেজ্রলাল। 
শনিন্দসি বক্ঞবিধেরহহ ক্রতিজ্জাতং 
সদ়হৃদয়দপিতপণ্ডঘাতং 
কেশব খবত-ুদ্ধ-শরীর-_হদয় জগদীশ হে!” 
দেব । 


এই ফুগে ( খুঃ পুঃ বষ্ শতান্ধীতে ) ত্রান্মণশাসিত ভারতবর্ষে বৃহৎ বাগল| এক নুতন 
আদর্শ লই! ইতিহাসের পৃষ্টা অলগ্কত করিয়াছিল বুজদেব খুঃ পৃঃ ৫৬৩ অঙ্গে জন্মগ্রহণ 
করেন। হিউনসাঙ এবং সাহার সমগ্নকার চীন! লেখকগণের মতে বুদ্ধদেবের জস্মকাল ৮৫* 
খুঃং পুঃ।  কপিলাবস্তর * অনতিদূরে লুদ্দিনী বনে সাহার জন্ম হয়। তিনি রাঙ্গা শুদ্ধোদন ও. 
বামী মায়াদেবীর পুক্র | কথিত ন্সাছে, সাহার পুরণগর্ভা জননী স্বীয় পিত্রালয়ে ষাইতেছিলেন, 
পণিমধ্যো নুশদিনী বনে ? চ্ঠাহার এরসব-বেদনা উপস্থিত হইল সেই বনে হয়ত ্ঠাহার উদরে 


১. কপিলাবঞজ শাকায়াজাদের ঝাজখানী ছিল: শাকারাহ্য বর্তমান বা ও গোরঙপুর জেলার উর 
কোশল সাঙগাজোর দধন্্গত ছিল। 

1 রাহা ভতদ্ধোগন কলি সানক স্থানের ন্দধিপততি সপ্নের মহামাঙা ও গৌতমী নামী ছুই কক্তা বিবাহ 
করেন। অহনা বা সাহাবী বুদ্ধের ননী, কিনতু খৌতমীই মাতৃহার। বালক বৃদ্ধের পালফিতী/ হৌদপঞ্ে 
ইন সাপরজাবতীণ নামে উল 

1 সিনা লৌদধািগের বেখেল্হাম। বালা শোক এ স্থানে উপস্থিত, হইলে তাহার ক্ষ উপভপ্ বলি 
উটগাছিলেন, “হারা, এই স্থানে সে বাপু জনগণ করিয়াছিলেন” উপগু-্ারিত ঠিক এই, 
কথাগুলি অশোক তৎপ্রতি্িত “কনে উৎকীরণ করি বাবিযাছেন। াক্ষরগুলি একটুও জান হা নাই, 
এখনও উদ্ছল ও পট আছে। 


এঁতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ৯১ 


অন্লোপচার করিয়া পুরকে বহিগত কর! হইয়াছিল। লৌকিক সংগ্কার_ গৌতমবদ্ধ জননীর 
কুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপুরুবের! প্রা্ই বযোনিসম্ভব। প্রবাদটি এই 
প্রাচীন সংস্কারের প্রতিপোষক হইতে পারে,_নতুবা! ইহা অস্ত্রোপচারের ইঙ্দিত-ুচক | 
জন্মের কথেক দিনের মঞ্যোই তিনি মাতৃহারা হইলেন। তাহার জন্ম হইতে তরুণ যৌবনাবধি 
ীবনকাহিনী আনেক উপগল্পজড়িত। শাকাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয! ভিনি 
শাকাসিংহ বলিয খ্যাত, তাহার ব্সপর নাম গৌতম ॥ 

খু প্রথম শতান্দীতে মহাকবি ন্ঙগনোষ বুদ্ধের চরিতকথা! কবিসবছটা় উদ্দল করিয়া 
দেখাইযাছেন, তৎপূর্জে ললিতবিস্তরে সেই ন্মাধ্যারিকা বিবৃত হইনাছিল। অ্ঘোষের 
বদ্ধচরিত অবলদন করিষ! ইংলগডের স্বিখ্যাত কৰি এডুইন ব্দারনজ্দ 
'এিশিকার ্মালোক, নামক কাবা লিখিয়াছেন। ইহা! ছাড়া 
বুদ্ধদেবের পূর্ববকার জন্মকাছিনী-সংবলিত বৌদ্ধজাতকগুলি নানারূপ ক্সতিরঞ্জন ও গলের 
সাজপজ্জা লই ভক্ত পাঠকমগ্লীর শ্রদ্ধা পাইয়া ব্মাসিতবাছে। যদিও এই সকল জন্মকার 
'্ধিকাংশেরই কোন উত্রিহাসিক ভিত্তি নাই, তথাি বৃদ্ধদ্নমরপূরবাবন্তী তৎকাল-প্রচলিত 
ভারতীয় নানা প্রবাদ এই জাতক-কাহিনীগুলিতে স্থান লাভ করিয্াছে। এই লিমিতব 
জাতকগুলির একটা বিশেষ নূল্য '্সাছে। 

পপঞ এ এসত পঞ এাস” (৫৫৮) জাতকে বুদ্ধদেবের এ সংখ্যক জন্মের বৃতথাস্ত 
আছে। ইহা ছাড়া রও 'সনেক জন্মের কথা নানা উপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া বায়। * 
বুদ্ধ মনুস্থারূপে, অথব! পক্ষী, কুকুর, হৃগ, যতক্র, মর্কট, ইন্দুর প্রন্থতি ষেরূপেই যেখানে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন__সেইরূপেই কোন না কোন মহৎ গুণের ক্দর্শ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধগণ 
যে সকল গুণ সর্কশ্রে্ট মনে করেন, জাতকের উপগন্ে মনম্য ও জীবজন্তরাপে বুদ্ধ সেই 
সফল গুণের পর! কাঠা দেখাইয়াছেন। যদি ক্মনেকগুলি উপাখ্যানেই ত্যাগধর্্কে খুব বড় 
করিয়| দেখানো! হইয়াছে, তথাপি সাহস, তে, বীধ্য প্রতি গণও কোমলতর গুপরাশির 
আড়ালে পড়ে নাই। গৌতম কাঠবিড়াল-ন্মে বিন্দু বিন্দু জল তুলিঘা সমস্ত সুর শোষণ 
করিতে কুতনন্ধন হইয়াছিলেন,_-এই জন্মে ভিনি "বীধাপারমিতাঁ” সম্পন্ন করেন। এইভাবে 
সিংহ-জগ্মে “লত্যপারমিত1” এবং বেশ্ান্তরজ্গাতকে “লীলপারমিতা” এবং যর্কট-ন্মে 
শপ্রজ্ঞাপারমিতা” সম্পাদন করেন। কিন্ত ত্যাগমূলক কাহিনীগুলিই সর্কাপেক্ষা চিন্তাকক 
হইয়াছে। আমরা এখানে একটি জাতকের বৃতান্তের উল্লেখ করিব, ন্রনন্ড এই গ্টি 

র কাবো মনোরম ভাষা বর্ণনা করিয়াছেন 


আাঙকের গরকগ। 


৯ বত আল সু তে নয কু আবি হা, লে সু দর 


ভভ 


৯২ বৃহৎ বন্ছ 


কোন এক জনে বুদ্ধদেব একদল তপস্থী ছিলেন। সেই সময়ে একদা ভীষণ অনারষ্ি ও 
বৌদ্রের তেজে সমস্ত দেশ শুকা ইরা গিয়াছিল | অপ্রি-সনৃশ রৌজ্রের উত্ভাপে ও 'দাহার্যোর 
অভাবে সমস্ত জীবজন্ধ ৃত্যুুখে পতিত হইয়াছিল । তণস্থী সাহার 
১৬১১২ শন্তবা আশ্রমে যাইবার পথে এক বৃহ ভুভাগ জীবকঙ্কালে ও শব- 
দেহে পুর্ণ দেখিতে পাইলেন । একটি খালের ধারে এক করণ দৃশত 
[বিশেষভাবে তাহার নেত্রপথে পতিত হইল । বহুদিবসের উপবাসক্লষ্া একটা ব্যাস অনাহারে 
অন্তিম বসা উপন্থিত হইয়াছিল, _তাহার ছুই শাবক তাহার স্বনে দুখ সংলগ্র করিয়াছিল, 
কিন্ত গুনে বিন্দুমাত্র স্তন্ত ছিল না? তাহারা বুথ! সেই মুমুরু মাতৃবক্ষ হইতে ন্থধা আহরণ 
করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। খড়ের ঘরের বাশের বেড়ার উপর জোরে হাওয়া বাঁছলে 
উহ বেরূপ কাপিঘ! উঠে, ব্যাসীর প্রবল অন্তিম নিঃশ্বাসে তাহার মাংস-শূন্ দ্বকৃষাত্রেন্সারৃত 
অন্ধিপঞ্জর তেঘনই কাপিতেছিল। সর কিছুকালের মধ এই তিনাট প্রাণীর জীবনান্ত 
খটবে। তপন্থীর বদ্ধ করুণার বিগলিত হুইল। জনি ভাবিলেন, “নামি কি এই তিনটি 
জীবের কোনই উপকার করিতে পাপ্ধি না?” ভিনি সগ্গথে ও দূরে চাহিয়া দেখিলেন__ 
মাটি রৌদ্রের তাপে তান্সবর্ণ, তাহাতে ছুপ কি ঘাসের চি্ছ নাই। খালে একবিলু জল 
নাই, উহ! একেবারে স্তক্ষ। তখন তপন্বী স্বীয় সঙ্কর মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন। 
আক এই জিন তিনি মাথার পাগড়ী, গারের রক্ষা ও পায়ের উপানৎ দরে ফেলিয়া 
ক শীবের কোনই দিলেন এবং একটুক্র! নেংটি মাত্র রাখিয়া! নগ্রদেহে ব্যাস্ীর সম্মুখে 
উপকার করিতে পারি না! উপস্থিত হইলেন এবং ভীৎকার করিয়া বলিলেন - প্যাতঃ। এই 
দেখ, তোমার খাছ সন্মখে ।” সেই আহ্বানে মুসূুব্যাসীর অস্ধনিমীলিত চক্ষু উদ্ু্ত হইল, 
হিং বুদুক্ষু মাংসাশীর ল়নতারক! ব্সসিশ্ছুলিঙ্গের ভ্তায জলির উঠিল। ব্যারী এক লশ্কে 
সম্্যাসীর উপর ক্বাপাইয! পড়িয়া ঠাহার শোণিত পান করিতে লাগিল। সেই হিং উল্লাস- 
লীলার সঙ্গে যখন তপ্থীর প্রাণবাদু। শেষ হইল, তখন দেখা! গেল_্তাহার চক্ষে ত্যাগ- 
জনিত এককৌটা পুলকা ত্র । 
মহেজ্ছসেনাবধানে বুদ্ধের আর একটি জসবৃত্তান্ত "মাছে । কালীরাজ মহেক্সেন খুব 
উদ্লারচিন্ত ও দ্বানশীল ছিলেন । ঠান্থার পক্র-_সামস্ত রাজার. 
শহরে ও জীপ রাঙা কাড়ি লইয়া্ছে। বনবাসী রাঙা নির্ধিকারচি্তে মত ছুংখ 
বরণ করিয়া লইলেন। একদা! লীবশ্া নাক এক বাণ হার নিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন, "মহাশয়! রাজ! মহেজরসেনের নিকট দ্দামি যাইব, কোন্‌ দিকে '্াহার রাজধানী?” 
মহেন্্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাহার নিকট আপনার কি দরকার 1” বরাঙ্গণ বলিলেন, 
পশুনিষ্থাছি ভাহার মত দাতা জগতে নাই-নামি অর্থকামী, অর্থের সাশায় হার নিকট 
ষাইতেছি।” ক্াঙগা হার নিঙ্গের পরিচয় দিবা করতমান অবস্থা জ্ানাইলেন। জীবশশ্মা 
তত হবিতভানে বলিলেন, "নামার নট এইই, নতুবা জাপনায কতা মহাপ্জার এই. 
নবস্থা কেন হইবে ?* তিনি বিমনা হইয়া নেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহেস্রলেন 


চি 


এতিহাসিক বুগ, বুদ্ধদেব ৯৩ 


(সেই সকল বিলাপ শুনিয়া বড়ই ছুঃখ অনথভব করিতে লাগিলেন; কিছুকাল চিন্তা করিয়া 

[তিনি জীবশম্্াকে বলিলেন, "দাপনি এক কাজ করুন, এই তরুলতাগুলি দিয়া আমার হাত 

বাধুন। তারপর এখন ঘিনি আমার স্থলে রাঙ্গহু করিতেছেন, ঠাহার নিকট ন্মামাকে 

লইয়। গিয়া বলুন, “মহারাজ ! ব্আমি ন্দাপনার শরুকে ধরি নানিয়াছি। আমাকে পুরস্থত 
করুন।' এই কথা শুনিয়া তিনি জীত হইয়া আপনাকে প্রচুর নর্থ দিবেন এবং ন্ামাকে 
বধ করিবেন।” ত্রাঙ্গণ এক্ধপ মহামনা রাঙ্গার হত্যার ব্যবস্থা করিয়! নর্থ গ্রহণ করিতে 
শ্বভাবতঃই ছিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্ত ধত্যন্থ অর্থলালসার কবশেষে তাহাই 
করিতে সম্মত হইলেন । 

পুর্ব এক জনে বুদ্ধদেব ছিলেন কাশীরাঙগ যহে্রসেন । পুর পূব কত জন্েরসুক্কৃতি ও 
ত্যাগন্বীকারের ফলে যে তিনি বৃন্ধত্ব লা করিয়াছেন__এই সকল জাতক-কাহিনীতে তাহাই 
বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । বুদ্ধ বিশ্বের যাবতীয় জীবন্তর জীবন ক্মতিক্রম করিঝা 
আসিয়াছিলেন। ন্ুৃতরাং সর্ধঙীবের প্রতি সহান্ভৃতি ও দয়া! তিনি অপ্ছন করিয়া বৃদ্ধদ্ধের 
যোগ হইয়াছিলেন,_ন্জাতক-পরিকজনা সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ লপ্রমাণ করিবার চেষ্টা-গ্র্তত। 
ইতর জীব ও মানবের মধ্যে বে বিভিন্নতার রেখ! সুরোপীবের! টানিয়াছেন, ভারতবর্থ তাহা 
কোন কালেই শ্বীকার করেন নাই। 

ন াধ্যাবর্তে তি প্রাচীন কাল হইতে নানা মুদ্ধবীর, ধন্দরবীর ও কর্শাবীরগণের সম্বন্ধে 
থে সকল প্রবাদ প্রচলিত ছিল, হিন্দু ও জৈনেরা! ঠ্াহা্দের পুরাণে এবং বৌদ্ধাগণ তাহাদের 
ক্গাততকে নিঙ্গ নিঙ্গ উপাহ্তাদেবতা এ দেবকম বাক্কিকে কেন্্র-্থানে স্বাপনপূরব্দক সেই সকল 
তাহাদের স্বকীর সুভ্রালাপ্িত করিয়া নিজ্জ নিজ শানে চালাইস্থাছেন। 

চু মহাভারত ও হিন্দু পুরাণাদিতে যে সকল কথ! আছে, বৌদ্ধজাতক ও জৈনপুরাণে 

"অনেক স্থলেই তাহ! রূপান্তরিত হইয়া! স্থানলাভ করিয়াছে বস্তত: প্রতোক শ্রেণীই ষ্ঠাহাদের 

উপান্তদেবতাকে কেনীতৃত করিয়া ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন উপকথাগুলিকে স্বীয় শাস্ত্রের 

অন্তর্গত করিয়াছেন। হ্থপ্রাচীন ইতিহাস ও উপকথার ভাগডার সেই সকল দেবতার জ্ম- 
জনমান্তরীণ লীলার যোগান দিয়াছে । এইভাবে শিবপুতাণ, বিষুপুরাশ, অগরিপুরাণ, বরাহপুরাণ, 

/ দেবীপুরাণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । বৌন্ধঙ্গাতকগুলি বৌদ্ধদিগের সেইবপ পুরাণ ভিন্ন 

আরকি? 

_গগোতমের জন্মের পর মহধি কালদেবল ( নমসিত ; রাজ্সভার উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, 
পএই শিশুর শরীরে রা্চক্রবন্তীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যদ্দি ইনি সংসারে থাকেন, তবে জগচ্জররী 
সম্াট হইবেন, যদি ররজ্যা ্রহণ করিয়া বলবাসী হন, তবে এমন ব্প্রচার করিবেন যাহা 
ভা কালদেবল শিশু-গৌতমের শরীরে ২২টি মহাপুরুষের লক্ষণ 

ক্বিদ্ধার করিয়াছিলেন । আশ্চর্যের বিষয়, রামায়ণের লঙ্কাকাণডে হনযান্‌ অশ্বোকবনস্থিতা 
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পুত্র সঙ্যাসী হইয়া বশস্থী হইবেন, ইহা! সচরাচর কেহ চান ন1; জনকজননী ইচ্ছা করেন, 
যেন পুত্র রাজডক্রবর্তী হল। কিন্ত তলবস হইতেই দেখ গেল, গৌতম ভাবুকের মত 
বসিয়া চিন্তা করেন এবং ভিনি কতকটা উদ্ধাসীন। এক সময়ে তাহার খুল্লতাত-পু্র 
দেবদন্ত একটি কপোতের প্রতি শরক্ষেপ করেন, প্রাণের ভন্গে পক্ষীটা শিশুগৌতমের 
ক্ষোড়ে আশ্রহ ল্। গৌতম তাহার বক্ষ হইতে শর তুলিয়া ফেলিযা পূর্বক তাহার 
ক্ষতস্থানে বধের প্রলেপ দিন! প্রাগরক্ষা' করেন। তাহার ভ্রাতা সেই কপোতটি স্বয়ং 
শিকার করিয়াছেন বলি! তাহা লই! যাইতে চান, গৌতম তাহা দেন না। শুদ্ধোদনের 
কাছে বিচারার্থ এই শিশুদের যোকন্ধম! উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন “গৌতম, তুমি 
ইহাকে কপোতাটি দাও লা কেন? উহ! ইহারই প্রাপা, বেহেতু উহা সে শিকার 
করিয়াছে ।” পঞ্চম বর্ধীয গৌতম বলিলেন__”ষে প্রাণ হরগ করিতে চাহে সে ইহা! পাইবার৷ 
যোগা কিংয। যে জীবন দান করিয়াছে, তাহারই এই জীবের উপর অধিকার, আপনি 
বিচার করুন!” 

এই ভাবের কার্যকলাপ ও উক্চি-স্থার সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও সর্ধাদীবের 
আপতত্যাকারী এখ প্রাণ প্রতি করুণার ভাব লক্ষ্য করিয়া গৌতম যে রাজা ত্যাগ 
হা সখ কান করিয়া উনতরকালে বনবাসী হইবেন, শু্ধোদনের মনে এই 


বসশঙা বন্ধমূল হইল | 
ঘোষ লিখিয়াছেন, রাঙ্গা লোকের অগোচরে এক রাজকীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া 
বুদ্ধদেবকে তথায় রাখিলেন। সেখানে ক্সতি স্ুকুষার-বয়গ্, ুর্শন বালকবালিক1 ও 
(কিশোরকিশোরীরা ঠ্ঠাহার সঙ্মখে খাকিত। কেহ লীড়িত হইলে তাহাকে ততক্ষণ 
সেস্কান হইতে লইয়! যাওয়া হইত। সেখানে প্রাসাদসংলগ্ পুশ্পো্জানে নানা বর্ণের ফুল 
কটি, কিন্ত ঝারিয়া পড়িবার পূর্বেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত। 
পম গং একটি একটি শক্না হুল বা পাতা ধায় থাকিতে পাইত না। প্রাসাদের 
কোন স্থানে আবগ্জনা বা বিসনৃশ ভ্রবা রাখিবার হুকুম ছিল না। 
শ্ুতরাং নিরবধি গান, বাশ্থ, ফুলের শা, ফুলমালা, রয় দীপাবলী, ছুগ্চফেননিভশযা! এবং 
শ্রিরদর্শন তরুণতকণী ছাড়া বালক গৌতমের চক্ষে ব্মার কিছুই পড়িত না। পৃথিবীতে যে, 
রোগ, শোক, ছংখ, দারিত্রা এবং নানাবিধ কষ্ট আছে, রাজকুমার তাহা কিছুতেই জানিতে 
পাহিতেন নাঁ। মাঝে যাঝে রাজা স্বয়ং লীনা বেশতৃষান়্ সঙ্গিত হইয়া পুত্রকে দর্শন দিতেন । 
এদিকে ধুপধুনা, প্র ও চন্দনাদির গন্ধে প্রাসাদ 'আমোদিত থাকিত এবং মৃদ্ব সমীর 
সক: প্রশ্দুটিত কুলগন্ছে মাতোয়ারা হইনা যখন কুমারের গঙ্গ স্পর্শ করিত, তখন তিনি 
ভাবিতেন, "আমার পিতার বাজ কি সুন্দর ! পৃথিবী কি আখের! এই সংসারে কোলাহক 
হইতে স্দূরে অবস্থিত প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পুর্বে যে পৃথিবী ভিনি 
সাহার সেই শৈশব-স্থতি মন হইতে সুছিয্সা গেল এবং গ্াহার চক্ষে সমস্ত জগৎট| একটা 
নন্দনকাননে পরিণত হইল । 


এতিহাসিক যুগ, বুনধদেব ৯৫ 


একদিন বালক রালপুক্র তাহার পিতার নিকট কপিলাবস্ত রা'জধানীটা দেখিবার জন্ত 
ঙ্থমতি চাহিলেন। শুদ্ধোদন আদেশ করিলেন, যেন সেদিন রাঙ্গধানীতে অশোভন কিছু 
পরণমন্যার পুরীদরশন। না থাকে; বুদ্ধ, জরাতুর, কু, সৃত, শুক্ষ ও মলিন কিছু যেন 
কুমারের চক্ষে না পড়ে । সমস্ত রাস্তাঘাট চন্দন-জলে ধৌত ইন 
কুহমাকীর্ণ করা হইল। কুমার গৌতমকে লইযা সারণি ছন্দক * রাঙগপথে রথারোহণে 
চলিলেন। গাহার পিতৃরাঙ্গোর শোভাসম্পদ্‌ দেখি! গৌতম দুগ্ত হইলেন, কিন্ধ কোণ হনে 
হঠাৎ এক বৃদ্ধ রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইনা রাজপণে ন্যাসিযা পড়িল! যেই পককেশ, লিতদন্ত, 
(লোলচর্শ, কুজনেহ বৃদ্ধকে দেখি! গৌতম শিহরিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্পারধি! একি? একি মানুষ?” সারখির উত্তরে তিনি ঝুঝিলেন,__বাচিয়া থাকিলে 
সকলকেই এক সময় এইবপ বৃদ্ধ হইতে হইবে; তাহার পিতা শুদ্কোদনেরও এইবূপ 
অবস্থা হইবে এবং বত তিনিও এই দশা প্রাপ্ত হইবেন। ক্বার এক দণডও তিনি 
রাঙ্পথে থাকিতে চাহিলেন না,_”্তবে কি আমাদের সকলের দশাই এইব্সপ হইবে?” 
এই ভাবনার শেষ নাই) াজকুষার বিষণ ও চিন্তাথিত হইলেন। এতদিন যে সত্য 
তাহার চক্ষের শগ্গুখে ঢাকা! ছিল__সেই সতা উলঙ্গ ও বীভৎসবূপে গাহার চক্ষের সপে 

উপস্থিত হইল । 
একদিন যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় দিন তাহা! শোধরাইতে পারে, এই ভাবিয়া শুদ্ধোদন 
গৌতমকে আবার স্বীয় রাজধানী দেখাইলেন। এবার ক্ষত্যন্ত সতর্কতা ক্মবলঘিত হইল/__. 
হাশর 'অপ্রিকদর্শন কিছু যেন কুদারের চক্ষে না পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর 

। 

আহ্বান অলঙ্ঘা | কখন কে কি দ্মবস্থায় মরিবে তাহা কে বলিতে 
পারে? সেদিন রাজপথে একটি লোক মৃত হইল এবং তাহাকে দাহ করিবার জন্ত শোকার্ত 
আত্মীয়ের! লইগা চলিল। পুরান প্রশ্ন হইল-_“একি ক্মার উঠিবে না, কথা কিবে না, ইহার 
পিতামাতার! কি চিরদিনের ছন্জ ইহাকে হাক়্াইলেন ? একূপ হওয়া কি শুধু ইহার নদৃষ্টলিপি, 
না আরও কেহ কেহ এইভাবে চলিয়া যাই থাকে?” উত্তরে গুনিলেন, *গকল জীবেরই 
এই নিয়তি স্থনিশ্চিত,কুমার সবর, তাহার পিতা এবং ন্াস্ীরগণ এবং জীব মাত্রেরই এই 
শেষ পরিণতি । বেশীদিন নব, ১৯* জোর ১২৮ বসর যাহুষের পরমায়, ইহার পূর্বেই 
'সধিকাংশ লোককে পৃথিবী ছাড়িয়া ষাইতে হইবে । আন্ীযগণের শ্লেহ-নিত নবা্তনাদ 
প্রনৃতি কিছুতেই এই শমনিবাধ্য নিয়তির গতি রোধ করা যায় না” চিন্তাকুল গৌতম 


* নাক বা পালী চীন সাহিতো থে সার শষ হত! কোন প্রধান ব্যাক্রকে বুঙ্াইিত; কেহ 
গেল সারবিকে “কোচগুয়ান" মনে না করেন দুর সারি সু বপরখ রাজার একছন প্রধান মাতা 
ছিলেন। রাম-ননবাসোগলক্ষে রাজপৃহে নে বাণ্বিতও। হয, কযোধা। কাণ্ডের সেই বরনা গিলে দষ্ট হইবে 
সুমন্ত রাজাকে "ধু পরাষর্শ দিতেন না, ঝাীবিগের ন্াদেশ অমান্ত করা, এমন কি ভৎলনা! করার সাহস ছার, 
ছিল মহাজারতে ভগবান জীব অনটনের সা হইাছিলেন। 


৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সেদিনও বিষ$সুখে ফিরিয়া আসিলেন। হার পিতা যে সত্য তাহার চক্ষু হইতে লুকাইয়! 
রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই এব সত্য ন্সাকার গ্তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। 
কি জানি, প্রথম ও দ্বিতীয় বার যে সকল উপায় বার্থ হইস্বাছে, ভৃতীক্স বারে তাহা সফল 
হুইতে পারে! কুমারের মনোভাৰ হয়ত এবার ভাল হইবে, এই "মশার বখাবিহিত সতকৃতা 
ডে ৪ 0 সপন করিরা শুদ্ধোকন ব্দাবার তাহার পুরী ও রাজপথ সাজাইতে 
আদেশ করিলেন। এবার কুমার গৈরিকম্তিত কমগনুহণ্ডে এক 
সাধুর দর্শন পাইলেন। মুবরাজের পরনের উত্তরে সারি বলিলেন, "সংসারের সারত উপলব্ধি 
করিয়া ইনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিম! ল্রাসী হইযাছেন।” গৌতম বুঝিলেন, ইহাই মানুষের 
প্রন্কত পথ ; জরা, রোগ, শোক ও মৃত্যুর শধীন মান্য কেন এই সংসারে আসক হইয়া 
থাকিবে? এই পথই সব্ধাপেক্ষা প্রশস্ত । 
শুদ্ধোদনের চেষ্টা থামিল না । কুমার অনকালের মধ্যে সর্ববিষ্তায় পারদর্শী হইলেন। 
ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে, তিনি বিশ্বামিত্র নাষক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, 
বঙ্গলিশি, তরাহ্মী, সৌরাইর, াগধ প্রতি চতুঃফরি ভারতীয় লিপি শিখিযাছিলেন 
এবং হস্বিদ্থাথ প্রতিসন্দীদিগক্ষে পরাজয় করিয়া দগুপাঁণি রাজার কনা! অস্ুপমা 
সুন্দরী গোপাকে বিবাহ করিষ্বাছিলেন। বথাসমন্ষে প্রাহার একটি পুল ক্ম্মিল। ইনিই 


কত যাল। (ভিত লন গ্রীন দিজ হইতে) 


শেষে পিতার প্রক্কত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রজা 'বলবনপু্বক “রাহুল” নামে 
পরিচিত হইক্লাছিলেন। 


ভি 


এতিহাসিক বুগ, বুদ্ধদেব ৯৭ 


লীবের দুঃখ গৌতমের মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই কষ্ট কি নিবারণ কর! 

+ নাক না? সংসারের এই মানি কি করি! তিরোহিত করা বায? ইহাই তাহার ভাবনার 
সখ্য বিষয় হইল | তিনি একদিন রাজগালাদ € তৎসংক্ন্ত সমস্ত শব ত্যাগ করিয়া 

২৯ বর্ষ বসে ছন্দককে লইয়া কপিলাবস্ত ত্যাগ করিলেন। কপিলাবন্ধ ছাড়িয়া গৌতম 
ছন্দক-সহ দক্ষিণপূর্বাতিদুখে যাত্রা! করিলেন। কিছুপখ ন্তিক্রয করিয়া ইরা *অভমিপ 

বা 'ানোমা/ নামক নদীর ভীরে উপস্থিত হইলেন । যেখানে তিনি ন্দরের গনি বন্ধ করিলেন, 

সেই স্থানটির নাম “মনি” * ( অন্থবৈত্ি্ধ জেলার জক্বগত ); এইস্থান হইতে তিনি 


ঘোড়ার পিঠেই নদী ন্তিক্রম করিয়া! ছন্দককে ঘোড়ার সহিত বিদায় দিলেন। ছন্দ 
কাদির! ঠ্াহাকে কাকুতিমিনতিপুর্ধক রাজপ্রাসাদে ফিরিতে দবন্বরোধ করিলেন; গৌতম 
উত্তরে বলিলেন,__ 
পপ পবজ্াপনি-রজ-শক্রি-পরাশথবষে । 


বিহাত্রভাপ্রোচ্ছলিতং কথিত লোহম্‌॥ 
ক্াদীপ্রশৈলশিশরাঃ প্রপতেহুমু রি 
নো বা হং পুনর্নযে গৃহাভিলাষস্‌।* 


অর্থাৎ বধ, কঠার, শর, প্রত, বিছাৎপ্রভার সত প্রচছলি লৌহ, আবগ্নেহগিরি-শেখর 
ইত্যাদি আমার যন্তকে শতিত হউক, তাহাতে আমার গৃহাশ্রমে আঅভিলাধ জগ্মাইতে 
পারিবে না। তীব্র বিরাগের বশবর্তী হইছ। কিরূপে জীবের ছ:খ নিবারণ কর! যাইতে 
পারে-_ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষ করিঝা বাঙ্গপু মলির! নগর অতিক্রম করিলেন। প্রাচীন 

এ মনিষা উক্ত নামের বর্তমান নগর হইতে এক মাইল বক্ষিণপর্কে অবস্থিত ছিল। পতিতার 
নগর এখন এক বিরাট ভগ্জাবশেখবিশিষ্ট স্ুপে পরিণত । এখন লোকে উহাকে *তমেশবশ্বর 
দিল" বলে। এইস্থানে "তমেশ্বর” নামক এক শিবলিঙ প্রতিষ্িত আছে । গৌতথের াত্রা- 
পথের যে সকল প্রাচীন বৃস্তাপ্ত আছে, তাহার মধ্যে নিলিখিত ভ্পগুলির স্থান-নিদ্দেশ এখনও, 

৫ খুব ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় লাই। 

১ ছন্দক-নিবববন ভূপ-_আানোমা নদীর পুর্বভীরে গৌতম পৌঁছি়া যেখানে ঘোড়াসহ 
ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেখানে এই সপ বিশ্কমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, "চন্দভরি” 
(বর্ান চন্দবরু) নামক পজীতে এই ভুপ ছিল। অপরের! বলেন, সে স্থানটি বতমানে 
শছন্দবাড়ী” গ্রাম, হিউনসাঙ ও ফাহায়েন তথান্ধ একটি চৈত্র উল্লেখ করিঘাছেন, এখনও 


৮ উহা তথায় আছে । 
রান লাম ঘোনা (1৮/০/৮+)। ইহা কলিলাবসক হইতে ৬৪ বাইক এবং রমা হইতে 


শনি সী হইতে রানগ্ান (হিউনসাজেহ লেখাহমারে ) ১*লি র্াৎ ১৯২ মাইন 
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৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 

২ ছন্দক নিব সতুপের কিছু পুরিকে ্মার একটি ক্ষত স্ুপের উল্লেখ লাওয়া 
যায়) এইছ্থানে গৌতম তাহা বহমুলা কানীনিশ্মিত বগ্থাদি এক ব্যাথকে দিয়াছিলেন। 
এই জুপের নান ০কাহান় গ্রহণস্_লোকে এখন *ভিটা* নামক একটা পম্ী বেখাইয়া সেই 
পের স্থান-নির্দশ করিছা থাকে ॥ 

ও। কাযার এহণ স্ুপের অনতিদুরে আর একট স্ুপের উল্লেখ পাওয়া বায়। উহার 
নাম “ছড়াপতি গ্রহণ ।* এইখানে বুদ্ধদেব কেশচ্ছেদপূর্বাক সঙ্সযাসীদের মত চুড়াধারণ 
করিয়াছিলেন কোন কোন পত্ডিতের মতে চু্াস নামক্ক একটি গ্রামে উক্ত সুপ অবস্থিত, 
ছিল। চুদ্রাস গ্রায “ভিটা” হুইতে উষ্ঠং-পূর্বে চার যাইল দুরে অবস্থিত । 

নানাগ্জান ন্মতিক্রম কিয়া কাককুমার বৈশালী নগরে, উপস্থিত্ত হইলেন (কামী 
হইতে ১৪১ যাইল পৃর্কোন্তর কোণে )। জেনারেল কাঁনিংহামের অতে বৈশালী (বিশার ) 
পাটনার উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে কোন পত্যাসীর নিকট তিনি কিছুকাল ধরন 
পাঠ কনিঘাছিলেন। তথা হইতে যগণে উপস্থিত হইয়া শাগডব-শৈলে তিনি ধ্যানগারণা 
প্রদ্থৃতি অভ্যাস করেন। তখন বিদ্বিসার মগধের রাঁজ[। মগধ হইতে নানাস্ান ঘুরিয়া 
তিনি নিঝগুন- (বর্তমান ফন্ত) তীরে উপস্থিত হইলেন এবং হুশ্চর তপন! 'আরম্ত করিলেন) 
তাহার সঙ্ধল্ন বন্-কঠিন, পমান্ত্রের সাধন কিছ্বা শ্ীর পতন।” “ইহাসনে শু্থতু মে এরীরং |. 
ন্বগস্থিমাংসং প্রলযঞ্চ যাতু। অগ্রাশা বোশিং বহুকছূর্মভাং । নৈবাসনাৎ কায়মত- 
শ্চলিগ্থাতে ॥-_-শগীর এই আসনে শুকাইজ| যাক; অস্থি, মাংস, দ্বকৃ লীন হইয়া যাক্‌”_ 
তথাপি ে জ্ঞানে জীবের ছুঃখের প্রশমন হু তাহা না পাওয়া পথযস্ত এই আসন হইতে 
বিচ্যুত হইব ন1।' পরের ছঃখ দুর করিবার জনক একি ব্দসাধা-সাধন পণ| এই দ্বার 
ব্সবতার স্বধি॥ তুলনা জগতে কোথাছ? 

গৌতষের এই সমদ্ধের কদ্ধাাসার দেহের গ্রতিদুষ্জি কতন্থানে প্রস্তর গঠিত হইয়াছে) 
গেছে মাংলের গাবরণ নাই_কেবল করেকখানি অস্থি। জীবের দুঃখ কিসে দুর করিবেন 
তক্জঞ্জ ধ্যানধারণা, অনাহ্থার, শীতবাত-উপেক্ষা এবং ন্মস্থিসার দেহ। বহুবৎসর এইভাবে 
চলিঙ। গেল, একদিন হ্রিনি অনাহারে ক্লিট দেহে জ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুশীক্রে 
যতি-ধর্খের কঠোগতার যত নিম আছে, সংযমী হইগ। ভিনি তাহার সমস্ত প্রতিপালন 
করিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না। 

একদিন বটবৃক্ষের নীচে উপবাস-স্রক সুখে রাঙগপুত্র তপস্ত! করিতেছেন রাতি ঘনাইসা। 
আলিল। তখন বহু কুচ্ছ সাধনের পর তাহার মন সন্দেহে বিচলিত হইল; অমনই দেখিলেন।, 
ভীষণ ব্যাজ ও সর্প, দৈত্য ও দানব বদন ব্যাদান করিস তাহাকে গ্রাস করিতে আলিতেছে, 
ভাহা। মুত্র | এ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই, বন লক্ষ 
মিলিল না, তখন বাচির়া ফল কি? এই নির্বেদ উপস্থিত হওয়া মাত্র যন হইতে ভয়ের 
ভাব তিরোহিত হইল। প্রশান্ত নির্ভীক চক্ষে সেই সকল বিভীষিকাকে তিনি উপেক্ষা 


সার-বিজন। 


রি 


এতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ৯৯ 


করিলেন। রঙ্গনীর হিতীর যা কেখিতে পাইলেন, পরননতন্দদী যোডনী মুবীরা নগ্রদেছের 
নিরুপম লৌনর্। মদিরা-পাত্রের স্া্ ঠাহার সঙ্গুখে ধারণ করিঝ। তীহাকে সাদরে আহ্বান 
করিতেছে। মুহূর্তের অন্ত গৌতমের চক্ষু সুপ্ত হইল, পরক্ষণেই দীর্ঘ তপশ্তাাত বিবেকবামী 
তিনি শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন "নানি খের জ্ত জন্সি নাই, তোষর অন্তর যাও, 
ছুঃখীদের বোঝ| আদি মাথায় লইব, ইহাই আমার ব্রত (* রঙ্গনীর দ্ৃতী খামে তিনি 
(দেখিলেন, দেখাদিদেব ই স্বং যেন তাহাকে জগতের ্দাধিপত্য দিতে অগ্রসর হইহাছেন, 
তাহার এক হস্তে রানু এবং অপর হস্তে শভিযেক্-তিলকের জন্ত চন্দন ও খাল্য ; 
গৌতদ দেই রাজগদ, মাল্য বা রাছটাকা গ্রহণ করিলেন না-_আনি ছুঃখীর ঝুলি গ্রহ 
করিগাছি, এ সকল ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার দ্দামি প্রবাসী নহি। এক সমন্ধে নচিক্ষেতাকে 
যম বিশাল সাধাঙ্দোর আবিশতা দিতে চাহিাছিলেন কিন্ত নচিকেত! বলিয়াছিলেন, পফোনহং 
নামৃত। স্তাং কিমহং তেন কুর্ঘা/ম্‌।"__যাহা নশ্বর, ভঙ্গবীল তাহা ক্মামি চাই না। অবিনঙ্গর 
নিত্া-পনার্থের সন্ধান আমাকে দিন । 

কথিত আছে, মার তাহার পুত্রকন্ধা! ও অসংখ্য সৈস্কসামন্তর লইয়া নানারূপ কৌশল 
ংলধনপর্ক বদ্ধ মাুবণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই শরাহৃত হইব রণে ভঙ্গ দি 
পলাধনপর হইধাছিল। মারের তিন পুত্র ও তিন কন্তা ছিল; পুত্রদের নাম বিলাপ, হ্ 
ও দপ। এবং কন্তার! রতি, প্রীতি ও হৃষণ। ই! প্রতোকেই বৃদ্ধকে প্রলুন্ধ করিতে চেষ্টা 
পাইরাছিল। মারের দেনাপতিদের মখো উগ্রতেক্গা, হুনের। দীর্ঘধাহ, প্রসাদ, প্রাতিল 
প্রন্থতি প্রধান হিল। প্রলো্ন এখানেই থামিল না। তারপর আর এক দৃশ্ত! গৌতম 
দেখিলেন, শুদ্ধোদন বৃদ্ধ হইথাছেন। পুত্রশোকে তিনি মুহযান, গোপা স্বামি-শোকে যৌবনে 
ঘোগিনী, তাহার হুই চক্ষু শক্রন্লারিত, ক্মনাহারে কনিকা কুপনেহে লে লাবপা নাই। 
এই অপূর্ব পারিজাত-মালা তো দেবতার দান।_তিনি দেবার এই অনুলা এসাদ 
পদদলিত করিথা আসিহাছেন। জননীর পার্খে শিশু রাহুল বিষনা হইথা বালা আছে, 
পনুমি কি পাষাণ? আামাহিগের এত কষ্টে কি তোমার যম! হন না? ফিরে এস, 
জীব-ছুঃখের নিতি তুমি খগ্ডাইবে কিরূপে 1” এই দৃশ্ গৌহথকে মুহ্্তকাল অভিভূত 
করিল, কিন্তু উহা! মুহূর্তমাত্র, "আমি বড় পথ ধরিগাছি, ব্যাযাকে অলিগলি দেখাইওনা-_. 
আমার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, স্থখ ও জেহের ডুতি দি আামাকে সমীর স্থানে ক্মাব্ধ করিতে 
ডেষ্টা পাইও না” 

এই সকল দৃশা গৌতম যাহা দেখিলেন ভাহা। কালনিক বা স্পষ্ট নহে! উহাদের 
কণার, হাবভাব। কূপ ও ভঙ্গী জীবন্ত; একসপ যনে হইল, হেন সাহার নিঃঙ্গাস 
হার গায়ে লাগিচেছে। স্তাহার চরিতাখানগুলিতে কদিত কমছে যে যার বা 

দেবতা, তাহাকে ভাত, কক ও প্রনুতধ করিয়া যাহার পে ফেলিবার জন্ত 
ই স পরা পাইযাছিণেন, কিন্ত তিনি সকল ভে নির্ভর ও সকল প্রলোভনে 


ভা 


১০০ বৃহহ বঙ্গ 


এই উপাখ্যানটি *মার-বিজবঃ” নাষে পরিচিত প্রকৃত বিরাগ জনি পু যাদবের 
বল পরীক্ষার হবন্প এক সমরে সমস্ত সাংসারিক গ্রালোভন যেন একত্র হইয়! সাথককে 
প্রলুন্ধ করিতে চেষ্টা করে । এই প্রলোভন ঘন করিতে না পারিলে সাধক সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন না। কথিত ব্মাছে তা্িকগণ অহরহ: এইভাবে সাংসারিক ভয়, লোভ ও 
না করণের সপ্মতখীন হুইরা শ্মশানে মৃত্ত ক্েছের উপর বলির! তপক্ঞা করেন। যার-বিজপ্ের পর 
বুদ্ধের উপাধি হইম্াছিল পর্থন” (ন্র্ৎ)_ন্দরি হনন্‌ করিতে সমর্থ_শবাটি এই নর্থ চন 
করে। অজস্তা-ুহার গৌতম-কীবনের এই শ্হ্যাযের একাটি উৎকষ্ট চিত্র ক্ছে। 
"ার একটি চিত্রে গৌতম যে রাজপথে বৃনধ, সত ও সঙ্গীকে দেখিকা প্রাসাদে কিরিঘা 
ন্মাসিয়াছিলেন, তাহা অতি স্থচাকরূণে ন্ক্ষিত রহিয়াছে | 

পনেবতা এ্লোত্তনের শেষশর নিক্ষেপ করি নিরান্ত হইল। হিশ্ত সঘন্ধেও এইবাপ 
প্রবাদ ক্মাছে এবং ক্বযাদের শিবের কাথভশ্থও এই জ্ঞাতীয় সংস্কারজাত। ক্আদার মনে 
হু বিশ শয়তানক্ত প্রালোদন-দমন এবং শিবেতু, কাম বৌদ্ধকাহিনীর নিকট খাণী। 
কামছেব যখন শর নিক্ষেপ করিজাছিলেন, তথ পিকের চক্ষু ককন্থাৎ গৌরীর বিঘবাধরের প্রতি 
পড়ি এক মুডে জর ুগ্ধ হই পড়িাছিল-_সশিবন্ক কি পরিলুপ্রশৈধাঃ 1” 

বাঙা হউক রঙ্গনীর শেষ যানে গৌভষের তপঃপিদ্ি হইল। কাঁমজয়ী পুরুষের মনের 
দচষ্ অটল অচল হইলে রাতি-শেষে গৌর দেখিলেন দন্ধকার 
কাটিহা পিয়ছে__সত্যোর ক্দালোক পুর্ণভাবে ঠাহার চক্ষে প্রকাশ 
পাইগাছে; সেই তশোনিস্থল চক্ষে জগতের চারিদিকে তিনি সত্যোর স্বাক্ষর উদ্জ্লভাবে 
দেখিতে পাইলেন এবং বুদ্ধ লান্ত করিলেন | 

সাহার নিকট এই করেকটি কথা জাঙ্লামান হইল | প্রত্যেক জীব নিজের কর্মফলে 
জুখ-ছুঃখ শার-_জীবন ছঃখষর, জন্মে জন্মে কামনা পরিহার করিতে পারিলে জন্মান্তরের 
স্বাছে চিরভ্রামামাপ জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে । 

উৎকট কচ্ছ সাধন করিথা নিজ্ষেই দেহ ক্ষ করা! উচিত নে । কামনার বপবর্তী 
হইয়া কাক্ছ করিবে না নিক্ষাম হই নধাপথ ব্মবলববনপূর্বদক দ্ুকণ্ঠ করিয়! যাইবে। 

বুদ্ধ শঙ্গের নর্ণ লনধ-জ্ান তিনি ঘে তক্থের অনিগম-্বার| এই উপাধি গ্রহণ করেন, 
সেই তবের পারিভাষিক "প্রভীত্যসদুৎপাদ ।” 'অবিদ্ার ধ্বংসই দুঃখমোঁচনের একমাত্র 
উপায়_এই মহাতস্থ তিনি উপলব্ধি করিলেন। পৃথিবীর যত ছুংখ তাহা! এই ক্বিষ্ার 
ডালপালা হইতে জাত ; ন্মবিসত-তরু ক্রমবিকাশ এইকপ:-বিদ্া হইতে সংস্কার, সংস্কার 
হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাষরূপ, নামকূপ হইতে বড়াযস্ন, বড়ায়তন হুইতে স্পর্শ, স্পর্শ 
হইতে বেদনা, যেলনা হইতে ভৃষ্চ তৃষা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, 
ক্সাতি হইতে জনামৃত্া, শোক, পত্রিদেষ, ফৌমনতা, উপায়নের উৎপত্তি হই থাকে ক্ত্রান্থিক 
ছঃখের মূল কারণ বিষ্থা। এই কথাগুলি কতকটা গীতার “মোহাৎ লঙ্জারতে ক্রোধং* 
প্রস্তর মত শোনায়। অবি্া ধ্বংসের দ্যাট উপাঘ ভগবাণ বৃদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন__. 


খ্-প্ান্তি। 


০252. 


এতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ১৯১ 


সমাক্‌ কষ, সবাক সঙ্কন, সমযক্‌ ঝাক্‌, সাক কশথান্ধ। সময আদব, সমাক্‌ ব্যায়াম, সমাক্‌ 
স্মতি ও সম্যক্‌ সমাধি_-এই জটটি উপাকের না সমর্থ অধিক মার্গ। গৌতম বমৰি্ার 
উৎপত্তি ও বিকাশ সমাক্‌ উপলব্ধি করিয়া বলির! উঠিলেন, “এই দুঃখের গৃহ কে নিশ্ীপ 
করিয়াছে তাহাকে ন্সামি ধরিয়া ফেলিহাছি। এখন সেই নিশাত! শা গ্রহ বচন! করিতে 
পারিবে লা।” “অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সদ্‌ ্নির্ষিসং | গহকারকঃ গবেসম্তো ছক্খা 
জাতি পুনগুনং॥ গহকারক দিটুঠোসি পুন গেহং ন কাহসি। সববাতে ফান্থুক! তগ্গ! 
গহুকুটং বিপংকিতং | বিসংখার গতং চিন্তং তণ্হানং খযঙ্ঝগ! 1” 

ভাবার্থ:_-এই গৃহ কে নিশা করিয়াছে, জ্মজন্মানরের পণ পর্যটন করিয়া পুনঃ 
পুনঃ ছঃখ পাইরাও তে! এতদিন তাহা সন্ধান পাই নাই। হে গুহনিপ্রাভা। এতদিন 
পরে আজ তোমার নাগাল পাইয়া, ব্মার তুমি গৃহ নিশ্াণ কগিতে পারিব না। গুহের 
থাম ও ভিত চিরতরে ভাঙ্গিয! ফেলিাছি। ব্সামার চিত্ত ক্যা বিকারশূন্ত-_সংশ্কার ও 
কামনা লয় পাইয়াছে। 

'অবিজ্ঞা্গাত কামনাই এই ছুঃখের খবর বারংবার রচন! করিয়াছে । চিত কামন! ও 
সংঙ্গার-শূণ্ঠ হইলে কে আর এই ছুঃখের ঘর রচনা! করিবে? 

বোদ্ধধর্শের একটি প্রধান শিক্ষা অহিৎসা। শুধু মনথস্-্গতে এই ন্বহিংসনীতি পালনী 
নহে, জীবমারের প্রতিই ইহা ন্সাচরলীর | এগ বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে জয়দেৰ লিখিনাছেন, /নিন্দগি 
বঙ্বিধেরহহ আতিাতদূ। সব্যনূদদপিতপশ্ুঘাতস্” পশ্ুষলি-সংষলিত হষ্জাছঠান, নিপা 
করিয়া তিনি করুণ হাদয়ে পগুহতার প্রতি লোক-ৃ্টি গ্দাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার 
এই দ্থাসূলক নীতির ্ষলে শোক রাঙা কর্তৃক দেশ-বিদেশে শত শত পশ্ডডিকিৎসালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ নিঙ্গ জীবনের সমস্ত কষ্ট বরণ করিহ! লইবেন এবং জগৎকে 
ছঃখমুক্ত করিবেন, এই যহানীতি পালন করিতেন :__. 


“যত কিকিদ্‌ জগতো ছঃখং তৎ সর্বং মহধি পচাতাম্‌। 
ঝোধিসন্ধ শুভঃ সর্বৈঃ দগৎ হুখিতমন্ত চ 8 


( জগতে যত কিছু ছুখ-কষট, তাহা সমস্তই আমাতে ক্দাহক। বোধিসন্বদের পুণাফলে 
আগৎ ছুঃখদুক্ত হইয়| জুখী হউক |) বুদ্ধদেব-সন্বন্ধে নানা উপদেশ-সংবলিত কত বে গল্প 
'্মাছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি এইকপ:_-একদা ভরছাজ নামক এক বণিকের গৃহে 
চি তি তা বণিক তাহাকে ভত্গন! করিয়া ঝলিল__. 

তুমি স্স্থদেহ) ক্ন্তর শ্রমলন্ধ শঙ্খ লইতে াপিয়াছ কেন? ব্দাি তোমাকে কিছু মি 
নিত, নি উহা হইতে শা উপর কা নবি জীন করিতে শিখ 
বলিলেন, "নামি ক্ুষিকারাই করি, তবে আপনাদের কুবির সহিত আমার কুষির 
মাচ্ছষের নই নার ক্ষমি, বব ও উৎসাহ ছুটি বলদ, লাঙ্গলের ফাল 


১০২ বৃহ বঙ্গ 


বিনয়, জ্ছান হল এবং বিশ্বাসই আমার বীক্গ। এই বীন্গ হইতে নির্কণণ-ফল উৎপন্ন 

হয় ৮ প্রার আড়াই হাজার বহসর পরেও এক সাধুর মুখে বুদধদুখোচ্চারিত উপদেশের 
প্রতিধ্বনি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শোনা গিয়াছিল, “মনরে ক্লষিকা্জ জান নাঁ-এমন 
মানব-ছনম বৈল পতিত, আবাদ কোর্সে ফল্ত সোল! 1” 

ু্ধদেের নির্বাণ কি, তৎসধদ্ধ সতীশচ্দ্রবিস্াতৃষণ নহাশ বলিয়াছেন : “থে ্ববসথায় 
সখ নাই, হুঃখ নাই, যাহার কোন প্রকার লগ্ন ঘটে না; যাহাতে উৎপত্তি ও 
নিরোধ কুলাভাবে নিষ্পন্প হর, এবং যার! একত্ব ও বহত্ছের ভেদ নিরন্ত হয্র_সেই 
ভাবাভাব-বিনিনু্ত অবস্থাকে নির্ধ্যাণ বলে ।” এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তবে 
নির্মাণ াদ্যান্মিক গতের “নতি” আখ্যা পাইতে পারে। ইহ জগতের, সতত টে 
নীতিষ্ছত্র বৌদ্ধদের কম্ধকাণ্ডে পালনীর, কিন্ধু বমাধ্যান্মিক সম্পদ “মান যাহা! উপনিষদ্‌ 
দিয়াছিলেন এবং পৈব ও বৈষণবের! বিশেষ করিয়া তাহাদের ধর্টরের ভিত্তত্বরূপ গড়িমাছিলেন, 
বৌদ্ধ সেই ন্সানন্দ বা অপর কোন ন্দাধ্যান্মিক বাস্তব দানের স্থান কোথায়? 
প্রতিবাদী কহিয়! থাকেন, জ্মাতান্তিক ছুঃখনিবৃত্ভিই বৌদ্ধধশ্থের মূল উদ্দেশ্ত। উহাতে 
বসার কিছু দেওয়ার নাই। কেহ কেহ এই ধর্দকে “ছুঃখবা?' নাম দিতেও ছিধা বোধ, 
করেন নাই। কেন বোন্ধধর্্থ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল, ততপ্রসঙগে আগর! বার, 
'ালোচনা করিব। 

সাহা হউক সমাগবুদ্ধব-প্রাপ্তির পর গৌতম চরু ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন 
আনান শুচি হইগ। শুদ্ধভাবে স্ুক্গাতা * তাহাকে যে উৎরষ্ট চকু খাইতে দিয়াছিলেন, 
গৌতম ষ্ঠাহার উপবাস-সগ্ধর ত্যাগ করিয়া সেই চকু কাহার কতিযাছিলেন। এই চক্র 
সন্ধে হুক্ষাতা ছগবান্‌ বুদ্ধকে বলিয্াছিলেন, “+সঙ্ঃপ্রসৃতি একশত ক্ুষ্বর্ণ গাভীর ছক্ষে 
ন্মামি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি । তাহাদে+ ছগ্চে পঁচিশ গাী। এবং সেই পচিশাটির 
ছগ্ধে ক্দাবার যারটি গাভী__ৎপবে সেই বাঝটি গাভীর ছগ্ধে ছয়টি গাভী পোধণ করিয়া 
ন্তাহাপের হৃথ্সকারা এই চরু উৎকষ্ট চাউল ও যশল1 সহকারে প্রস্তুত করিয়াছি। দেব 
আপনি ইহা হান করিয! তৃপ্ত হউন” 

বটৃক্ষদূলে নির্বাণতন্ধ ঠাহার লাভ হইফছাছিল, এবং এইভাবে বুদ্ধতব লাভ করিয়া 
[তিনি সেইদিন হইতে বুক্ক হইয়াছিলেন। সেই কটবৃক্ষটি “বোবিবৃক্ষ'' নাথে জগতে, 
পরিচিত হুইস্াছিল। পরবর্তী কালে মৌধ্যবংশের ধ্বংসকারী পু্্ামির নাক রাঙ্গা এই 
বৃক্ষের নুলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, কিন্ত সেই অক্ষয়বটের বীঙ্গ ধ্বংস হইবার নহে 
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₹. উচছগাতা কিষপ্রামের এক বনাচা গোলের পত্রী ছিলেন। উবার সেনপর্ীতে ইহাদের 
শাড়ী ছিল। 
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গৌতম গলা হইতে রওনা হইয়া কোগালা ও ব্মার ঢারিট সঙ্গী লাভ করেন। 
সাহার! ঠাহার ধ্াদত খরহণ করেন॥ বৌস্ধবশ্টের যে বিরাট শক্তি উদ্ধরকালে জগতের 
খা ৯ অংশ আ্রাস করিনা অপর $ অংশের নিকটও শাম্মপ্রকাশ- 
পুর্বক তাহাও স্বকী় প্রভার প্রভাবাহ্িত করিয়াছিল, তাহার মূলে 
ছিল সঙ্মশক্তি। এই পাঁচটি শিক্কের দারা সেই সঙ্হের পদ্ন হইয়াছিল । 
বুদ্ধের ধর আধ্যাস্মিক রাছো বিকাশ পাহ নাই, উহা এধানতঃ নীতিমুণক। হি্ু- 
ধর্শর জটিল মাধ্যান্মিকবাদ হুইতে মুক্ষিলাত করিছা এই নীতিমুলক ধ্্ সহঙ্ছেই 
'ভারতবণের বাহিরে সন্ত দেশের এরহবীর হইয়াছিল। কেন ফে তিনি াধযান্মিক উপদেশ 
দেন, নাই ততসখন্ধে পালি "অন্বহঠহৃত্” নামক পুন্তকে একটি গল্প ছে, তাহা এইখানে 
সংক্ষেপে বর্ণনা! করিব। 
একদ। সারিপুতর গাথা আশ্রম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেৰের সঙ্গে সঙ্গে পরান করিতে- 
ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন_গৃহত্যাগ করিথা নি কি লাভ 2/2ধ বে 
সকল জটল সমস্কা আমার 
মনে সন্ধা একটা হবার 
্ষ্টি করিয়াছে, গৌতম তো তাহার কোনটিই 
সমাধান করিলেন না মাযার বনবাস বৃগা হইল। 
"সামি গ্মাগই গাহাকে সমন্ত পরশ গিল্ঞাসা করিব, 
সস্থোষঙ্গনক উত্তর না পাইলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া 
যাইব। বুদ্ধদেব যখন 'আপিলেন, তখন দেখিতে 
পাইলেন সারিপুতরের সুখে ঘেন বর্ধাগমের সমস্ত 
মেগের ছায়া! শড়িমাস্ে, তিনি শিশ্কের একূপ বিমর্থতার 
কারণ দ্গিজঞাা করিলেন। সারিপুত্র বলিলেন, 
“আাচার্ধা, আপনি আমাকে গৃহ হইচত ক্মানিয়া 
কি শিক্ষা দি্াছেন? আপনার উপদেশ শুধু 
আইমার্গ অন্থসরণ করা। সেগুলি তো কয়েকটি 
নীতি তর মাত্র, শধ্যাম্ম জগতের কোন ভব তো 
বিন্দুমাত্রও আপনি আমার নিকট পরিষার করিয়া 
বলিলেন না। আমার প্রশ্নগুলি এই 
নাস্থা কি? ইহা কোথায় থাকে, ইহার 
অস্তিত্ব আছে কি নাই? বদি ছাম্মা থাকে, তবে 
দেহের সঙ্গে ইহার কি সবন্ধ? এবং দেহ বিনষ্ট হইলে শথাস্সা কোথায় যায়? ঈশ্বর 
1 যদি থাকেন তবে জীবের সঙ্গে গ্াহার কি সমন্ধ? দেহ নষ্ট হইলে 


সারিপুতের কিমান 
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“দি আপনি এই সকল পর্ন-্ন্তে আমাকে সম্যক্‌ ত্রাপে ্বহিত করিতে পারেন, 
তবে আমি আপনার কাছে থাকিব, নতুবা এখানে কষার ফলমূল খাইয়া বন-ভ্রমণের কোন, 
্বার্থকতাই তে! আনি দেখিতে পাই লা।"” 

বুদ্ধদেষ বলিলেন, “ন্মামি তোমাকে ভাকিস্বা গৃহ হুইতে এখানে ক্মানি নাই। তুমি 
সংসারজালায় জলিয়! পুড়িয শান্তি খু'জ্গিতেছিলে এবং সেই শাস্তির ন্ত আমার নিকট, 
আসিহাছিলে। ন্দামি তোমাকে সেই মহাশাস্তি লাভের একমাত্র 
উপায় শষটমার্স নির্দেশ করি! দিযাছি । তুমি ব্যস্ত হইলে চলিবে 

না, বদি তুমি আমার উপদেশের বশবততী না হও, তবে নায়াসে চলিয়! যাইতে পার । 

“লেখ, হেন একজনকে কেহ বাণ মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিঘ্াছে_পর এক, 
স্বাক্তি ভাঙার হৃদয় হইতে বাণটি তুলিবার জন্ত অগ্রসর হুইয়াছে, তখন যদি সে বলে 
“সাগে বল, এই বাণাট উত্তর, পুর্ব, পশ্চিষ বা! দক্ষিণ_কোন্‌ দিকৃ হইতে আগিয়াছে, 
তবে ক্দামি তোমাকে উহা! তুলিতে দিব; দাগে বল, উহ! কি কোন ব্যাধ, ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্বোর হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তবে তোমাকে উহা ভুলিতে দিব তোমার প্রশ্ন 
কি সেই শরাহুত বোধ ঝাক্ষির মত নহে? 

"তোমার চিন্ত একাজ অশান্ত হইর শাপ্তি খুঁজিতেছিল, ক্মামি ভোষাকে শাস্তিলাতের 
উপান্বরূপ এই শষটমার্গ দেখাই! দিহাছি। এই সকল পন্থা ন্থসরণ করিলে তুমি য় 
লতা দর্শন করিবে, তুমি যাহা যা দি্ঞাসা করিয়াছ-_তাহাদের উত্তর তুমি হাতে 
হাতে শাইবে। সতোর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তুমি ধিধাশূক্ক হইয়া সকলই চাক্ষুষ 
দেখিতে পাইবে । কিন্তু এখন আমি ঘছ্ধি এ সকল প্রপ্রের এক একটি উদ্ধর বলিয়া 

.. দিই এবং তুমি আন্ত গমন করিছা তোমা ক্দপে্গ! বিজ্ঞ বা! এরাবীগ লোকের সঙ্গ লা 
কর) তখন তোযার মতগুলি বণিলে ভ্তিনি হত অধিকতর যুক্তি ও পাঁতিড্যবলে সেখুলি 
গন করিথা অন্ত মত স্থাপন করিবেন, তুনি তখন তাহার উত্তর দিতে পারিবে ন 
এব! ভাবিকে যে আচাধা তোমাকে দুল শিক্ষা! দিাছিলেন | কিন্ধু যদি তুমি মা 
অবলখন করিয়া সাধনার পথে য় অগ্রসর হণ এবং তোমার কানা! নিরন্ত হই 
যায়, তখন তুমি তোষার জপোনিস্ল চক্ষে সমন শাযান্িক পরত্ের উত্তর নিঙ্গেই 
পাইবে । তখন তোমাকে সহবার অন্যরপ বুঝাইলেও কেহ তোমার 1 
পারিবে না। তুমি যদি একটা ঘোড়া তোমার সগখে ফেখ, ভবে 
বক তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন বে লি বান 
হি রি 


কের উপদেশ । 
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খবাহার তাহার কাছে সেগুলি বলিলে ভাহা শুধু পরম্পর বিরোধী মতবাদের জটিল ও 
সংশরপূর্ণ সমস্কার পরিণত হুর নধ্যাম্মরাজা-দন্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। 
কাহার অষটমার্দ কুলুপের স্তাথ, ভাহাতে সিদ্ধিলা করিলে অধ্যান্মরাজযের ্থার প্রত্যেকে 
স্ব উল্যাটন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে । 

বদ্ধ গৃহাপ্রমকে নিন্দা করেন নাই, কিন্ধ ভিচ্গুকে গৃহস্থ হইতে উচ্চতর লঙ্ছান 
দি়াছেন। “সামণাফরন্' পুস্তকখানি পাঠ করিলে এবিষয়ে গ্তাহার মতামত ন্সতি 
স্পষ্টভাবে জানা যাইন্ডে পারে। বুদ্ধের ভিরোধানের পর ভ্ঠাহার এবং তদীগ ধর্শামত- 
স্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা! হইয়াছে । শুধু জাতক গ্রদ্ধগুলি নহে, বহু পুস্তকে ঠ্ঠাহারই সুখে 
শোনা-কখার দোহাই দিা নান! জনে নান! মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্ত এই সকল গ্রন্থের 
উক্তি কতট! বাটি তাহা বলা যায় না। 

পালি *সামণাফলন্ত্ে” (শ্রমণাফলপ্থতে ) লিখিত ছে, মগধ-রাজকুমারগণের 
চিকিৎসক জীবকের রাজগুহস্থ মনোহর ব্আমবাটিকায় ভগবান, বুদ্ধদেব দ্বিশত-প্গশদধিক 
এক সহজ সংখাক শিষ্াপরিবৃত হইঝা বাস করিতেছিলেন । 

একদা মগধাধিপ মহারাজ অঙ্গাতসন্ধ, (ন্মঙ্গাতশক্ধ ) স্বীয় রাজপ্রাসাদ-শিখরে 
শারোহণ করি! মনিরের সঙ্গে নৈশগগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন ; তখন শরৎ 
কালের প্রসন্ন অন্থরে পুর্ণচন্্র নীত হুন্দর রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। বিগুনেত্ে সেই দৃশ্ 
দেখিতে দেখিতে রাঙ্জ৷ অনাচূত কাব্কধায় সাহার মনোভাব বক্র করিলেন ।_ 

1 75177886৮78 
পরিপূর্ণ সৌন্দধধোর কি মহৎ, চিচ্ছ ! 

শমাজ এই ক্যোতগ্রাসীতল যামিনীতে এমন কোন সানী বাণ আছেন, ধার 
নিকট গেলে হৃদয়ের জালা জ্ুড়াইতে পারিব 1” 

এই প্রশ্নের উত্ধরে একজন সচিব বলিলেন, "মহারাজ সর্ধশান্্বিৎ মহাপগ্ডিত লোকপুঙ্জা 
শ্রবীণ পুরণ কস্সপ (পুরণ কাহ্রপ ) মুনির নিকট চলুন, হার উপদেশে বঅভী্সিত 
শাস্তিলাভ করিতে পারিবেন।” এই কথা শুনিযা নরাঙ্গা নীরব হইয়! রছিলেন। তৎপরে 
"মার পাঁচজন সচিব পূর্নোক্র ভাবের প্রশংগাবাদ করিয়া মক্খলিপুত গোসাল (মন্ধরিপুত 
গোসাল) অঙ্গিত.কেশকদল. ককু-কচ্চারণ ( ককুন-কাত্যা্ন ) সঞ্জহবেলট্ঠি-পুত ( সঙ্জঘ- 
বেলাসধি-পুক), নিগ্ঞাত-পতত ( নিগ্্ঞাতি-পুতর ) এই পঞ্চ পঞ্ডিতের উল্লেখ করিলেন, 
কিন্তু রাজ! গ্ঠাহাদের কথা! গুনিযা! পূ্বাব নীরব হইব রহিলেন। 

এই সময়ে ভিষক্প্রবর জীবক মহারাজ ঙ্গাতপ্রর মনতিদুরে বসিযাছিলেন, নমঙগাত- 
শক হার দিকে চাহি! বলিলেন, *হুশরেষ্ট লীবক, ভুমি কিছু বলিলে না যে?” 
'জীবক বলিলেন, *সনাসিশ্রে্ঠ ভগবান বুদ্ধদেব আমাদের ন্দাস্রোস্রানে বাস করিতেছেন, 
তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার ধার, তিনি সরকুন্দের একমাজ প্রদর্শক | হারা, 


৪ 


১০৬ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রিয় জীবক, তুষি আমার হস্তীগুলি স্সজ্িত করিতে বল।” তখন রাজার "আদেশে 
পাচশত হস্তিনী হুসক্ফিত হইল, সেই ৫০» হস্তিনীর উপর নুবেশপরিহিভা পাঁচশত সুন্দরী 
বমলোকবস্তিকা বারণ করিয়া! লানাভৃষণশোভিত বিশালকান্থ দ্বিরদ্দে সমারূঢচ মহারাজ 
্গাতপক্রকে বেন করিছ! চলিল। রাজা সেই রান্িকালে মহাসমারোহের সহিত রাজগৃহ 
হইতে জীবকের আত্রবাটিকাভিসুখে বাত্রা করিলেন । 

বিশাল আম্বোস্থানের নিকটবর্তী হইয়া রাজা সহস! ভয়াভিভূৃত হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কার 
গাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল । তিনি ভীত ও উল্রেক্ষিতকণ্ে ক্গীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
*জগীবক| তুমি কি আমাকে ছলনা! করিয়া! আনিকা শক্রহৃত্তে সমর্পণ করিতেছ? দ্বিশত- 
পঞ্চাপদধিক একসহজ ববাক্তি যে স্থানে সমবেত, সেস্কান এমন নীরব কিরূপে হইতে পারে? 
একটি কাশী কিংবা চির শঙ্দ পর্ান্ত শুনা যাইতেছে ন1।” 

শ্যহারাজ, আমি আপনাকে ছলনা করিয়! শত্রহত্তে সমপ্ণণ করিতে আনি নাই, আমি 
তন্ধপ পাষণ্ড নই। এ পটমণ্ডপে দীপ জলিতেছে, এ দিকে চলুন ।* 

বাছা হ্ডিপৃষ্ঠে অনেকদূর আঅএাসর হইয়া! ফেস্ানে হততী "মার চলে না, সেই স্থানে ক্মবতরণ 
করিলেন এবং বগ্জমণ্ডপের সমীপব্তী হইয়া ছিজ্ঞাসা করিলেন, “লীবক, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
কোথায়?” 

"উ মধ সতের সনে পূর্বসুখ হইয়া শিশ্য-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন।” 

তখন রাগ! অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে একপাশে দাড়াইলেন। রাঙ্গা দীড়াইন। 
একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; উত্টিহীন, নির্ঘল দের 
তায় শিল্কমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। বাক্স! উচ্চাসে বলি উঠিলেন, “কি সুন্দর! কি 
প্রশান্ত! মাযার প্রাণাধিক কুমার উদায়িভন্দের ( উদ্াহ্িভদ্রের ) জীবন যেন এইরূপ 
শানধিপুর্ণহয।” 

অনস্থর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্‌ বুদ্ধ এবং তাহার শিশ্যমগুলীকে প্রণাম করিয়া 
উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, "তগবান্‌ বুদ্ধদেবের দ্দাদেশ হইলে আমি কথেকটি, প্রস্থ 
জিজ্ঞাস! করিতে পারি ।” 

“মহারাঙ্গ, 'সাপনার যাহা! ইচ্ছা দ্িজ্ঞাসা করিতে পারেন ।” 

শহেনেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাঙ্গ করিয়া থাকে | লারখি, অ্বরক্ষক, 
আন্দাজ, নিশানবাহক, সেনাপতি, পৈনিক্ষ, পাচক, নাশিত, মালাকর, মোদক, তত্ধবায়, 
কুম্তকার, গ্সোতিধিদ, সচিব প্রন্থৃতি শত শত শ্রেশ্ীর লোক জীবিকা! অঞ্জন করিতেছে । 
ইহা সব সথ বুদ্ধি অবলম্বন করিয! ইহজীবনেই স্বরুত কষ্টের পুরস্কার লাভ করিতেছে । 
তাহার স্বীয় পরিপরম্ছাত অর্থে পরিবার পালন করি বন্ধবন্ধবসহ নানার শ্রখভোগ করিয়া 
ীবনযাপন কততিতেছে। ্রমলব্ক র্থ লানখ্যানাদি ব্যাপারে বায় করিয়া পরকাল-সঘন্ধেও 
তাহারা সখের পণ স্থির করিয়া রাখ্িতেছে। গা আশ্রমের কষ্ছের পুরস্কার ইহলীবনেই 
সি হে কি লালনের কোন পার কিং লা আপনি এপ বোখাইতে 


এভিহাসিক বুগ, বুদ্ধদেব ১০৭ 


পারেন কি, যাহার ফল এই জীবনেই ভোগ কর! বায়?” বুদ্ধদেব বলিলেন, "মহারাজ, 
আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্যাসী ৰা ্রাপ্ণের নিকট উাপন করিহাছিলেন?” 

পা, করিয়াছিলাম।” 

আপনার আপ্তি না থাকিলে, সাহাদের নিকট ক্দাপনি কি উদ্ধর পাইয়াছেন, 
আমাকে বলিতে পারেন?” 

“আমি একবার পুরণ কদ্সপ (পূরণ কান্তপ ) সনির নিকট গিহাছিলাম, নানারূপ ভদ্রতা 
এবং সৌন্গন্তহ্চক মালাপের পর নামি তাহার পার্থে উপবেশন করিরা এই প্রশ্গ করিগলাছিলাম। 
তিনি নামকে উত্তরে গলিরাছিলেন, “থে বাক্কি লোক-লীড়ন করে, দন্্াতা কিংবা চৌরাবৃত্ত 
করে, তাহার কোন পাপই হয় না। দ্ধে সত্য কথা বলে, পররদার-গমন প্রনথৃতি সমাজ- 
গত কাজ করে, তাহার প্রকুতপক্ষে কোন পাপ হয বলিধা কমার যনে হয় না। যদি কেহ 
ভীক্ষধার অসিদ্ারা সমস্ত মানবমগ্ডলীর দেহ দিখপ্তিত করিয়া এক ভ্ুপাকার মাংসলিণ্ে 
পরিণত করে তথাপি দে কোন পাপকাধ্য করিল বলিঘা মানি মনে করি না| যদি 
কোন ব্যক্তি গঙ্গার দক্ষিণোপকূলস্থ সমস্ত জনপদ নির্্ুগ। করির! ফেলে, তথাপি সে কোন 
ছুদপ্ম করিল বলি নামা প্রতীতি হইবে ন1। ঘি কেহ গঙ্গার উ্নরোপকুলের সমস্ত জনপদ 
ব্যাপিয়। মুক্তহন্তে দান করিতে করিতে অগ্রসর হব এবং প্রতিস্থানে পু! ও যজ্জাদির অস্থঠান 
করিয়। স্বীর মনে কৃতার্থ হয়, তথাপি সে কোন পুণাকম্্ঘ করিল বলির! শামি যনে করিব না। 
পরোপকার, ন্দাক্মসংযম, সত্যনিষ্ প্রস্ৃতির দ্বার! কোনরূপ পুপযলঞচ হয় বলিয়! আমি বিশ্বাস 
করি না হে দেব, কাপ এইভাবে 'সঙসাসাশ্রমের ইহকালের পুরঞ্ার কি?" এই প্রাপ্ের 
উদ্ধরে কর্পের অসারতা! সন্ধে আমাকে উপদেশ দিরাছিলেন। কেহ ক্স্রফল-সন্বন্ধে কিছু 
ঙ্গানিতে চাহিলে তছৃত্তরে নিশ্বফলের গুণাগুণ ব্যাখা! করিলে যেরূপ হয়, এই উত্তর তেমনই 
হইগাছিল। কিন্ত তৎকালে শামি তাহার এই কথাগুলির নিন্দা! বা! প্রশংসা! কিছুই করি 
নাই, এবং যদিও এ উত্তরে আমার কিছ্চিন্সা্র তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি আসান্তোষপ্ঘচক 
কোন কথ বলি নাই, এবং সাহার কথ! গ্রাহ কিংবা! ন্গ্রাহ! কিছুই ন! করিনা তাহার 
নিকট হইতে বিদায় লই! নীরবে প্রস্থান করিহাছিলাম | 

শঅত্তঃপর মক্খলিপুত্র । মন্ষরিপুত্র  গোসালের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার প্র্গের 
উত্ধরে বলিলেন, 'জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। বাক্তিবিশেষের জীবন যে ভাবে 
গঠিত হইতেছে, তার উপর তাহার কিছুমাত্র হাত নাই। পুকুষকার বলিয়া কোন বন্ধ নাই। 
মত্ত ীবজন্ধ, উত্রিদ ও জ়্ পদার্থ একই অলক্ষা নিমের বশবর্তী। তাহাদের কিছুমাজ 
্শক্ষি নাই, তাহারা অন্ধভাবে ভাগোর অধীন হইযা বিচরণ করিতেছে । ভাহারা যে 
শ্রেণীতে, বে বন্থায, বেজপ প্রকৃতি লই উৎপত্র হইহাছে, তাহাই অপরিবরতনী 
নিরকান্সারে কাজ করে এবং স্খহুনখ ভোগ করিয়া থাকে । প্রত্যেক জীবই ৮৪ লক্ষ 

ক্মগ্রহণ করিয়া পাকে, এবং অসংখ্য উপায় এবং ববসংখা বৃত্তি অবলম্বন করিঘা 
নি গদনাগমন করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ভাবিতে ১১:77: এই সকল, 


এ 
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পুণ্যাহ্ঠান-ারা কশখক্ষয় করিব, সুখ জ্ঞানাহ্থসারে সেইন্ধপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু 
প্ররুতি স্বীয় মানদচ্ডে জীবের সুমছুঃখ পরিমাণ করিয়াছেন, তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম 
হইবার নহে। লন্মজন্সানতর গ্রহণ করিয়া তাহা অসস্তাবিরূশে জীবের ভোগ করিতে হইবে 
ভীর হইতে গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নি্দি্ট সীমা পর্যন্ত গমন করে, সেই সীমা 
হুইতে অধিকতর নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না সেইরূপ জ্ঞানী হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, 
কর্মের নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও সাবা নাই। জব্মজন্মন্তরকমে শবভাবাধীন- 
ভাবে কর্মক্ষর হইলে জীব চরমশান্তি পাইছা থাকেন হে দেব! মক্থলিপুন্ত গোশাল। 
িশ্নাসাশ্রমের পুরস্কার কি? এই প্রশ্ের উত্তরে আমাকে লঙ্মনসস্াস্তর-স্থারা কিরূপ 
পাপক্ষয় হয় তিক উপদেশ দিসবাছিলেন। 

পঙ্গিত-কেশকঘলকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিরাছিলেন, 'বাগবজ্ঞের কিছুমাত এ্রযোন 
নাই, এই পরিদৃণ্তমান জগৎ কিছুই নহে, পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সঙ্লযাসী ঝা. 
তরাঙ্মণই প্ররুত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না প্রারুত মানবের পক্ষে তাহ! সদুরপরাহুত। 
তার লর পঞ্চতৃত পঞ্চকৃতে মিশিা ঝা, কিছুই থাকে নাঁ। মৃত্যুর পর পিগাদি প্রগান 
বিডখনামাত্র । ধাহারা মৃত্যুর পর লিগাদি প্রধান বা! সথকারাদির দ্বার! মৃত ব)ক্তির 
উপকারের কথা বলেন, ঠাহারা হয় অন্ঞ, না হয শিখ্যাবাদী। সু্ার পর মুখ ৬ পণ্ডিত 
সকলেরই সত পপত হই যায়, এবং তাহাদের কিছুই থাকে না।' দেব! এই ভাবে 
'অঙ্গিত-কেশকদল 'সন্াসাশ্রমের পুরদ্ধার কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেহ এবং 
আম্মার ধবংস-স্ধে ব্যাখা! প্রদ্দান করিয়াছিলোন। 

শতৎপর আমি ককুদ-কচচায়নকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিঘাছিলেন, 'সপ্তএ্রকার জব 
জগৎ নিশ্ষিত, ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহার! নিলিপ্র এবং ক্বিনঙবর, এগুলি হইতে 
'আর কিছু উৎপন্ন হয় নাই, গিরিশৃঙ্ের স্টার ইহার! অটল । জল, সৃত্বিকা, অগি, বায, জুখ, 
ছঃখ এবং দাস্থা এই সম্তপ্রবা, ইহাদিগকে কেহ নিধন কৰিতে পারে না, ইহার! চিরস্থায়ী । 
যদি কেহ তীক্ষ অসিম্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে থে, পর্বত সপ্ু- 
ভবোর অভান্তর দি! অসি চলিয়া! গিয়াছে মাত্র এইভাবে করুদ-কচ্চানধন *সঙ্সযাসধর্শের 
এ্রতাক্ষ পুরস্কার কি?' এই প্র্রের উত্তরে ভির্ এক বিষয়ের ব্যাখ্যা! শুনাইন্বাছিলেন। 

তৎপরে নামি নিগ্র্থ জ্ঞাতি-পুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলি্জাছিলেন, 'নিগুগণ 
ঢারি প্রকার সংযম অক্যাস করেন, সাহারা! সাধারণভাবে জল পান করেন না৷ ( ীষহনন- 
শঙ্কায়) এবং সর্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন ।' 'সল্াসাশ্রমের ফল কি?” ইহার 
উত্তরে নিই জ্ঞাতি-পুত্ আমাকে চানি প্রকার সংবস-সম্দধ বিস্তারিত উপদেশ দিযাছিলেন। 

শতৎপরে আমি সঙ্গ়বেলট্ঠিকে গিক্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি মি কসামাকে 
জিজ্ঞাসা কর পরকাল ছে কিনা, আমি কি উত্তর দিব যনে ভাবিতেছ? পরকাল আছে, 
(কিংবা পরকাল নাই, এ স্ন্ধে মামি কিছুই বলিব না। এই ভাবে “পাপপুণোর ফলাফল 
এবং সত্যরক্ষণলীল ব্যক্তির পরকালের পুত্্তার কি?” প্রতি প্র্-পথন্ধেও শামি সেই: 
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একই উত্তর দিব ।' সঙ্জবেলটি 'পল্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?" এই প্রশ্রের উত্নরে দামাকে 
কিছুই বলেন নাই। কিছ্ত ঠাহার প্রতি কিংবা পূর্নেক্ত অপরাপর পতিতগণের প্রতি 
আমি কোননপ নব্ঞা প্রদর্শন করি নাই। ঠ্াহাদের বাক্য গ্রোথ কিংবা অগ্রাঙ্ 
না! করিয়া মামি নিঃশকধ প্রস্থান করিঝাছি। 

“এইক্ষণ ভগবন্‌! আমি আপনাকে সেই প্রশ্নই করিতেছি । এই সংসারে সন্্যাস 
অ্ণধন-ছাঝ। কি পুর্ধার লাভ হইতে পাবে, সংসারাশ্রমে ভিন্ন ভি বৃত্তি সঙছপরণ করি 
যেরূপ ফল লাভ হই থাকে, সন্যাসলন্ধ তজ্জরপ কোন প্রত্যক্ষ ফণের বিষ আমাকে বলিতে 
পারেন কি?” 

“মহারাজ, আমি তাহ! বলিতে পারিব, কিন্তু তৎপূর্ষেদ ন্মাপনাকে একটি প্রশ্ন 
করিব। মহারাঙ, ছাপনার দালগণ প্র্যাষে শা! হইতে উন করিয়প্রাণান্-পরিত্রষে 
'াপনার সেবা করিয়া থাকে । তাহার পরিশ্রম স্বীকার করে কিন্ত আপনি সমন সথখ- 
সন্ডোগ করেন। ইহাদের মথে। ধদি একজন মনে করে, পরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার 
করিথার প্রগোজন কি? সে বদি গৈরিক বগন পরিধান করিয়া ভিক্ষর ব্রত্তি 'বলখন করে, 
ক্রমে যদি তাহার স্্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং ক্াপনি শুনিতে পাঁন থে, ক্যাপনার 
সত্যগণের মধ একজন সস গ্রহণ করিঘা নিঞ্জনে সামান্য আছারে সন্থ্ট হইয়! ইন্রি়সংঘম 
অভ্যাস করিতেছে তখন ন্দাপনি কি তাহাকে পুনশ্চ দাসবৃত্তি অবলখন করিতে বাধা 
করিবেন?” 

” কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে নামি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয। সম্মান 
দেখাইব, তাহার সেবাপ্ুঞ্রবার ন্ত লোক নিযুকর করিয়া দিব ।” 

পএরূপ হইলে, মহারাজ, আপনাকে, বগ্র স্বীকার করিতে হইবে, সঙ্্যাসধশ্টের কিছু 
ফল ইহন্গীবনেই লাভ করা যাইতে পারে ।” 

* হা, ভগবন্‌, তাহা স্বীকাধ, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষঝে আপনি আমাকে 
বলিতে পারেন কি?” 

তখন বুদ্ধদেব স্বাধীনজীবী গৃহস্থ বদি সম্পত্তি ছাড়িরা সন্্যাস গ্রহণ করে, সেও 
নিক্ষানে ইন্জি়সংঘমাদি যতিধণ্্ আাঠরণের জন্তু লোকপুঙ্গিত হয়, প্রমাণ করিলেন। রাজা 
এবারও পন্যাসাশ্রঘের কতক ফল ইহলোকেই লব্ধ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া 
বলিলেন, _-” অন্ত কোন উৎকষ্ট তর ফলের বিষয়ে আমাকে বলুন ।” 

শমেজপ ফল অনেক নাছে, বলিতেছি, মনোঝোগপুরর্ক গুহুন। বদি পৃথিবীতে 
এজপ কোন প্রবুদ্ধ সঙ্যাসীর দরশন-লাক্ত হর, মিনি বিগতস্পৃহ, কামনাশুন্ট এবং সম্পূর্ণ 
জ্ঞানলাভ, করিয়াছেন, ধিনি ইন্ছিত্জরী। লোভযোহাদি খাহাকে ক্রীড়নকের স্তায় করিয়া 
রাখে নাই, হিনি নিঙগবৃত্তিগুলিকে সম্পূণছিপে সংহত করিঘাছেন, ধাহার চিত্ত উদ্েগশূ্, 
খিনি পরমরম্য পরমপ্রি্ সতোর অনুসন্ধান করি ত্লাভে চিরগ্রস্র হইয়াছেন, _এইক্কপ 
ন্যাসীর দশনিমাত্র অন্ধ গৃহস্থগণের মাহাপাশ কাটিয়া যাইবে। এই বিপন্‌ ও বিস-সদ্ভল 
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সাংসারিক জীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। শৃখলিত পক্ষী যেরূপ উন্ভীগমান 
শক্ষিবর্শনে তাহার বীর স্থাবীন শক্তির কথ] স্বরণ করে, যুক্ত পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া 
বিড়দিত গৃহস্থ সেইরূপ মুহুক্ক হইবে । এক উগ্নততর উত্কষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে 
পড়িবে! দে তখন ভিক্ষু হইরা শাস্তিলাভ করিবে । ভিক্ুতবত্তি দবলদন করিলে নিষ্জানে 
তাহার শাস্মান্থস্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে প্রতিপদ সতর্ক হইবে ; যে কামনা বিপদ্সঙছুল, 
যাহা। হুচনাঘ লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করে, সেইকসপ 
বাসনার অনুসরণে তাহার স্থান্াবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে । সে শন্ষনে, উপবেশনে, তোজদনে 
আতিকাধো মহান্‌ নাম্মসংষের উদ্দ স্মরণ করিবে | এইভাবে ভিক্ষু সুদ্ত বিহঙ্গের না 
শ্বচ্ছার বিচরণ করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামনা মার তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, 
(ভোগের ইচ্ছা তাহার ক্রমে নিবৃন্ধ হইয়া! বান। সংসারাশ্রমে তাহার এই নিত্ৃততি-শিক্ষার 
পক্ষে বহু অগ্ররায় আছে। 

শৰহারাঞ্জ, যেমন কোন রোগকিষ্ট ব্যক্কি ন্সতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার শগলিমান্সা 
হইয়াছিল এবং চক্ষু নিষ্বভ হইয়া! গিয়াছিল, সে যদি পুরান স্বাস্থ্য ফিরিয়া পা, তবে 
পূর্ববাবন্থা ও পরের শবস্থ! স্মরণ করির! সে কত ন্ুত্বী হয়! 

"মহারাঙ্গ। যেরূপ কোন কারারুদ্ধ ক্রি শৃষ্ঘলিত অবস্থা এক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া! থাকে। 
কিন্ত মুক্তি পাইলে সে পৃর্্বাবস্থা ও পরের কবস্থ! স্মরণ করি! প্রকা্ হয়। 

*ষহারাঙ্গ, যেন কোন ক্রীতদাস পরের ্দাফেশ-পাঁলনে নিযুক্ত থাকে, তাহার শ্রচ্ছদ 
গতিবিধির শক্তি থাকে না, সহসা বদি সে সুকি পার তবে সে কত নবী হয়। 

শমহারাজ্জ, মনে করুন কোন সম্পরবাক্কি মরুতুমির পথে পড়িয়া ক্নাহারে ও কৃধণয় বিপদ্‌ 
"শঙ্কা, করি! ন্মভিস্থত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঝি সহসা এক ধনঘান্কশালিনী পল্লীর 
উপান্তে উপস্থিত হন, তাহ! হইলে কত সথবী হন। 

“সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে ব্দাম্মসংযম স্ভ্যাস করিয়া! যখন কামন! হইতে সুক্কিলাভ করেন, 
তখন সেই রোগমুক্র, কারামুক্ত, মরুতুষি-উত্তী্ণ বাক্রির স্কায় ষ্ঠাহার আনন্দ লাভ হয়। 
তাহার প্রদ্ধমতা! হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উৎপল্প হয়, বাহিরের ন্বস্থাচক্রে তাহার হাঁস ঝা 
(উপচয়ের সন্তাবনা পাকে না! যেরূপ কোন ননী, স্বর্গ হইতে বুষ্টিধারা পড়ুক বা! না! পড়ুক, 
ছইক্ল স্পর্শ করি! পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়! যায়, তদ্ধপ তিনিও সমভাবে চলিয়া! যান । 

শে মহারাজ, স্াসাশ্রমে এই সকল ফল প্রতাক্ষ হইয়া থাকে কিন্ত ইহা ছাড়া আরও 
ফল আছে। 

"নাম্মসংষমের ফলে তাহার সমস্ত হৃদ পকিতরতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেরূপ এক, 
পর্সপুকুরে অনেকগুলি পন্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলদ্থারা তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট হইয়াছে, 
শীতলজলম্পর্শে তাহারা নির্মল এবং নবীনভাব ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ অথবা 
নীলবর্ণ পঙ্সের কোনটির একটি ন্বংশ নাই নাহ সৌরভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ;_যেক্প 
আপাদমন্তক খবেতবরণ পরিষকৃত যে পরিবৃত হইয়া কেহ উপবিষ্ট আছেন, তাহার শরীরের 
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এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে সেই খেত পরিষেষের সংস্পর্শ নাই, সন্গাসাশ্রমে নিলঙ্ক জীবন 
লাভ করিও সেইব্প সর্ধাঙ্গীন পবিত্রতা লন্ধ হইয়া থাকে । 

শ্যখন চিত্ত এইব্পে প্রশীস্তভার ধারণ করে, তখন পাপ উহ্ছাকে স্পর্শ কগিতে 
পারে না। তখন দেহসন্বন্ধে প্রক্কত জ্ঞান লাভ হয়। এ কেহ ক্ষণিক তুষগ ও ক্ষুধার 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরসীল। ধান্তের সঙ্গে তুষের থে সম্পর্ক, তররবারির সঙ্গে কোষের 
ঘষে সম্পর্ক, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেইবূপ সম্পর্ক । তখন দেহ হইতে জ্আ্মাকে ইচ্ছান্থুসারে 
বিচ্যুত করিতে পারা যায়; ই্দিাদি-সংযমনীল সক্রু সপরাসীর এই লাভ হর, থে কোন 
সি করন! করিয়া ভিনি তাহা পরিখহ্থ করিতে পারেন, ভিনি কঠিন ভুমি ভেদ করিয়া 
তারে প্রবেশ করিতে পারেন, জলের উপর ছুটি বাইতে পারেন, এক হই বহু 
এহণ করিতে পারেন, তিনি ইচ্ছানুপারে দু বা দশ হইতে পারেন, বিহঙগর কতা শ্মার্গে 
উজ্জীন হইতে পারেন। কুস্তকার যেমন ইচ্ছান্ুগারে যে কোন কূপ ঘট নিষ্মাপ করিতে 
পারে, স্বর্ণকার কিংবা হস্তিদস্ত-বাবসাহী খেক্ূপ যে কোন মুদ্তি গঠন করিতে পারে, 
সেইরূপ সঙ্্যাসী যে কোন আকার ধারণ কগ্ধিতে পারেন । 

"ইহ! ছাড়াও সন্সাপের আরও ফল আছে। চিত্বত্ধি প্রশান্ত হুইলে তাহার জন্ম- 
জন্মানারের অবস্থা স্বতিতে উদ্দিত হন্ব। পূর্ববন্তী বহঙ্গীঝনের বিবরণ তাহার যনে জাগরিত 
হয়) আসুক স্থানে আমি অমুক নামে পরিচিত ছিলাম, 'দুক ব্যবসার ক্সবলক্বন কারিয়া 
ীবিক! নির্ধাহ করিভাম, আমি মদুক পরিবারত্ক্র ছিলাম, আমার জমুর পরিমাণ এইবূপ 
ছিল সেই স্থান হইতে নামি ্ঘুক স্থানে পুনশ্চ স্মগরহণ করিলাম, তথায় মামি এই কাজ 
করিয়াছিলাম, তারপর বার ক্মামার অমুক স্থানে জন্ম হয়, ইত্যাদি। এইভাবে পূর্বব্দল্োর 
মংগ্কার, কর্ম ও কর্মফল তাহার স্মতিপথে উদিত হয়। 

পমহারাজ, যেরপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে, গে গ্রাম হইতে পুনরায় 
রামাস্মরে যাইয়া শেষে নিগামে প্রত্যাবর্তন করে, তখন অধব-্রান্তি দুর হুইলে, প্রশান্ত 
অন্তঃকরণে যেরূপ ভাহার মনে হয, আমি অদুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতেঙ্মমুক স্থানে 
খাইয়া! এই কারা করিয়াছি, শসুক স্থানে উপবেশন করিযাছি, সগুক স্থানে দাড়াইয়া 
কণা বলিয়াছি, এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয! নসিয়াছি ? সঙ্াসা শ্রমের এই প্রত্যক্ষফল পাওয়া 
স্বাইতে পারে, কিন্ত ইহা ছাড়াও উৎরুষ্ট এবং উন্নততর আরও ফল লন্ধ হইয়া ধাকে | 

পদক সন্যাসীর সর্বপ্রেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বন্ত ও জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। 
কোন্‌ বাকি, কি কর্দ্ঘ করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশথান্তাবী ফল ভোগ করিতে 
হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন। যেরূপ, মহারাজ! প্রাসাদশিখরে দীড়াইয় 
কেহ নিম্নে জনশোতের প্রতি লক্ষা করিলে দেখিতে পার লোকগণ কে কি ভাবে কাজ 
করিতেছে, কে ন্মািতেছে, কে কোন্‌ পথে যাইতেছে ইত্যাদি, সু সপরাসী কামনার 
পরিণতি সেইরূপ স্ুচলায়ই দেখিতে পান, কোন্‌ কামনার পরিণাম বিষষয়। কোন্‌ পথ 
কন্টকমর, কোন্‌ কারার! উদ্বেগ ও সনর্থ সহ, কোন্‌ কার্াছথারা উহা নিবারিত হয়, 
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তিনি উহ কানিয়া কামাসব, ভবাসব এবং ন্বিস্তাসব হইতে সম্পূণকূপে বিসুক্ত হন । 
সাহার বর্তমান কামনা, ভবিদ্য কনা এবং সঙ্জানঙ্গনিত মোহ এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ 
একেবারে দূর হই বান, ঈনৃশ বাক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিঙতি লাভ করিহা চির 
প্রশান্থিতে হুন্থিত হুন। যেবধপ, মহারাজ, কেহ পর্বতিপিখরে দীড়াইট নিশ্ল জললোতের 
প্রতি লক্ষা করিলে, সেই নিশ্ল জলের ভিতর বে সকল শঙ্খ, কাকর, প্রস্তর এবং হাঙ্গর 
রহিয়াছে, তিনি হাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন, বাসনাতাড়িত জীবনের কষ্টগুলিও 
ক্ষ সন্যামী সেইরূপ দেখিতে পান । এই জ্ঞানই সঙ্্যাস-দলীবনের স্প্রে লাভ, এই 
জ্ঞানের তুলা উংক্কষ্ট ফল নন্ুস্ক-ক্গীবনে ার কিছু লন্ত হইতে পারে না ।” 

ভগবান বুদ্ধ এই ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অঙ্গাতশরু বলিলেন, শহে পরমারাধা দেব, 
পতিত ভ্রবাক্ষে পুনঃ উদ্ধে উশ্বিত করিযা দিলে, থবা যাহা লুল্ধায়িত ছিল তাহা সগ্মথে 
ধরিলে, গধবা ঘোর তিমিরারৃত স্থানে ন্সালোক ধরিলে, অথবা পথহারা! বিপন্ন পথিককে 
পথ দেখাইয়! দিলে যেরূপ হয়, সেইন্ূপ ভগবন্‌, আপনি নানা উদ্জল এবং বিচিত্র উপমাদ্ধারা! 
মামাকে সত্যের পথ দেখাই! দিয়াছেন। এখন হে দেব, ব্দামি আপনার পরণাপর হইলাম, 
ামাকে শাশ্রয়দানে থেন কটি না হয়। ভগবন্। আমাকে শিক্ষা্ছে এরহশ করুন, ক্মামি 
যাবজ্জীবন আপনাতে অন্ুরক্ত থাকিব । আমি মহাপালী, মলিনতাপু্ণ, ছূর্ধাল এবং ঘোর 
অজ্ঞানাচ্ছর । দ্মামি রাজ্ছালানের জন্ত মার পরম পুঙ্গনীর সাক্ষাৎ, ধর্টের 'সবতারম্বরূপ 
পিতৃদেবকে হত্যা করিযাছি। তিনি পরম ধশ্মনি্ঠ, ্তায়পরায়ণ নৃপতি এবং ন্সতি উদ্দার- 
চরিত দেবসদৃশ বাক্তি ছিলেন। ব্দামার ভ্তান্ধ নরাধমকে ন্াশ্রয়দান করুন, যেল ভবিদ্থাতে 
মার আমি পাপ না করিতে পারি ।” 

শমহারাজ, তুমি পাঁপাসক্ত হইয়া এপ কার্ধয করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি যখন ইহা পাঁপ 
বণিয়া যনে করিতেছ এবং সর্বসগক্ষে স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইতেছ না, তখন 'মর! 
তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে বাক্তি পাপকে পাঁপ বলি! জানিযাছে, সে 
ভবিষ্যতে সার পাঁপ করিতে পারে না ।” 

সেই রমণীয় ক্ষোতসানীতল নিশীখে রাজ হৃদয়ের বাথা জুড়াইবার জন্য ভগবান্‌ বুদ্ধাদেষের 
নিকট গিয়াছিলেন। অঙ্গাতশক্র বৌন্ধধর্খ-গ্রহণের পর কিরূপ স্তায়নিষ্-বশ্্পরারণ নূপতি 
হইযাছিলেন তাহ! ইত্তহাসচ্জববক্রিমা্ই অবগত আছেন । শারদ নিলীদের পুর 
অন্থতগ্র প্রাণে পিপাসা জাগাইয়। তাহা এইভাবে পুণাপথে প্রবন্থিত করিয়াছিল । * 

এই 'সামণাফলন্ুতে বদ্ধদেষের সময্কার নানা দার্শনিক মতের "ভি সংক্ষেপে একটা 
[বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে । তাহাতে নে হয়, সেই সমন্ধে উপনিষদের ব্রঙ্জানন্দ অতি জটিল 


*. সদিখিত এই প্রবন্থটি সন ১৯৮৮ সালের স্ঞাত্র যালের স্কারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং. 
অহামহোপাধযা় পচন কিগাকষণ সহাশ ইহা হার “বুদ্ধকে” নামক পুকযকে ২৭৪-২১৯ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত 


করিলেন । ০, 


ভি ণ 


এঁতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ১১৩ 
চিন্তার "আবর্তে পড়িয়া কতকটা বিল পাইবার মধ্যে গড়াইয়াছিল। বুদ্ধদেব কামনা, 
ভাহার প্রগতি ও তাহার শেষ পরিণতি, ঠিক একটা ম্ছুরের উন্নব, ক্রমবিকাশ ও ধ্বংসের 
মত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাহার মত ইন্রি্গ্রাহথ প্রমাণের উপর স্থাপিত করিহবাছিলেন। 
সেই ঘুক্তিতর্কের প্রাবলোর দিনে তিনি নির্দিষ্ট সন্ধানে লোককে প্রবর্ঠিত করিতে চাহেন 
নাই, কিন্ত রয় গরততাক্ষ ফলের মত নির্বাপতহকে সম্মভাবে বিশ্লেষণ করি! দেখাইয়াছিলেন। 
ভাহার সময়ে পুরপ-কাশ্প বর, নমধস্ম, পাপ, পুণ্য ন্থীকার করিয়াছিলেন মক্খলিপুত্ 
গোশাল শনৃষ্টের খগনীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ককুদ-কাত্যায়ন কতকগুলি নিত্য 
বন্তর তালিকা দিয়া মানুষের কিছু করনীয় ব্মাছে ইহা স্বীকার করেন নাই এই সকল মতের 
কোনটিতেই সমাজ-রক্ষার ব্যবস্থা নাই। ইহার! অবাধ-চিন্তালীলতার ফল মাত্র; সাস্প্রদারিক, 
সামাঙ্গিক, নৈতিক এবং পৌরোহিত্যের সম কর্মকাণ্ড এই মতবাদীরা! ভুড়ি দিয়া উড়াইযা 
দিযাছিলেন। পচ কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার বাবস্থা ইহাদের 
(কোনটিরই মধ্যে ছিল না। 

বুদ্ধ নাধ্যান্মিক কোন নূতন চিন্তার বাহাছুরি দেখাইতে চেষ্ট! করেন নাই। তিনি 
ছখবাদের ভিত্তির উপর গীড়াইয়া নআত্তান্তিক ছুঃখ নিবৃত্ধির পথ দেখাইয়া সমস্ত বিশ্বকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই ছুঃখী, সকলেই ভ্িতাশ-দ্ধ, স্ৃতরাং জগতের 
সর্ব্থান হইতেই সাহার ন্াহ্বানের সাড়া পাওয়া গিরাছিল। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম সার্বজনীন 
ধর্টে পরিণত হইয়াছিল। যে সকল সমস্তার উপর সমন জগতের শাস্তি নির্ভর করে, তিনি 
সেই সকল প্রশ্নের সমাধান করিঘা যে রাঙ্পণ নিশ্াণ করিযাছিবেন তাহা চিরকাল 
ষখো সর্বন-াহ হইয়া! পড়িযাছিল। 

বুদ্ধের সময় উচ্চশ্রেনীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো যে সকল মত প্রচলিত ছিল তাহার 
সকলগুলিই কালক্রমে বৌন্ধর্চের যধ্যো প্রবেশ করিয়াছিল। বিহম্মোদ-তরঙ্গিণীতে বৌদ্ধমত 
বলিয়া যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় নঙ্গাতশড্-কধিত ভি ভিন্ন দাশীনিক মতের 
সমস্তগুলিই শেষমুগে বৌন্ধগণের কোন না কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিফাছিলেন। এ পুস্তকে 
বৌনদ্ধমত এই ভাবের বলিয়া লিখিত হইয়াছে :__. 

শমভিলধিত জব্যভোজনই স্বর্গ । নিজ পদ্থীতে ও পরদারে যথেচ্ছ বিহার করিবে।” 
(স্বদার-পরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেও সদা )। *প্রতাক্ষান্থর যানং ন সকলফলতুগ্‌ দেহভিক্লোহস্তি 
কশ্চিন্সিধ্যাহৃতে সমস্তেপাত্ভেবতি জনঃ সর্বষেতিমোহাত/” * ক! সথ্টৌ পরিবেদনা যদি 
পুনঃ পিত্রোরপত্যান্তব:। কুস্থাস্থাঃ প্রভবস্তি সন্ভতমমী তন্তৎকুলালাদিতঃ 1 অর্থাৎ দেহ 
ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্টের ফলভোগী কোন ন্মাস্থাদি নাই। এই খিথ্যা-হৃত খিল 
সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অন্থভব করিয়া আসিতেছে। যখন যাতা-পিতা 

: হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, ক্মার লেই সেই কুন্তকারাদি কর্তৃক বখন নিরন্তর ঘটাদি 

২পাদিত হইতেছে, তখন স্থির অন্ত ভাবনা কি আছে? নর্থ সথ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো| 

খেই দেশিতেছ, এজন পৃথক্‌সিত্তী স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? 


তি ভি 


১১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


স্ৃতরাৎ দেখা বাইতেছে বে গুধু পূরণ-কাহ্পের মত নহে, ষ্ষরিপুত্র গোশাল, অজিত 
কেশকন্বল, নিশা জ্ঞাতিপুত্র এবং সঞ্জয় বেলটেঠর যত--ইহাদের কোন মতই ভারতবর্ষে 
হারাই বায় নাই; বৌদ্ধধস্টের অধঃপতনের পর বাউল ও সহঙ্িযা খুরুদের মধ্যে যে 
সকল মত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিক্কৃত বৌদ্ধমত | ব্মামরা! তিববতে বৌন্ধধর্টের 
আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব, বুদ্ধের সময়ের প্রচলিত বে ছয়টি চিন্তাধারা বণিত হইয়াছে, 
তাহাদের সকলগুলি বৌদ্ধদিগের সমাজ্গে নন প্রবিষ্ট হইঘাছিল। স্মতরাং তৎকালের কোন 
মতই এদেশ হইতে চলিথা যায নাই । সমাঙ্গের ন্তনন্তরে সেই সকল মত সহঙিগাদিগের 
মঙ্যো এখনও বিস্তমান। অধুনাতন বৈষৰ ধষ্মাবলঘীদ্ের নিমন্তরে যেরূপ বৌদ্ধ প্রচ 
ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, বুদ্ধের সমদ্ধকার ভিন্ন ছি দার্শনিক মতও তদ্রপ কালক্রমে বৌদ্ধধর্শোর 
অন্তর্গত হইযাছিল। সহঙ্গিযাদের বিকৃত সাহিত্য পাঠ করিলে এই বিষয়টি শপষ্টরূপে 
প্রতীন্বমান হইবে। বন্গদেশের এই সকল মত এখনও ঘেব্রপ প্রচুর পরিষাণে রহিষ্াছে, 
ভারতের অন্ত কোন প্রদেশে তক্জপ উহা! ন্মাছে কি না ভাহ! আমর! জানি ন। বুদ্ধের 
নীতিঙূলক ধর্টের সঙ্গে এই সকল মতের গুরুতর পার্থকা বিদ্যমান বুদ্ধ জটিল আখ্যাম্মিক 
চিন্তার দিকে একেবারেই যান নাই, কিন্ত এই সক্কল মতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন চিন্তার 
খেলা ছৃষ্ট হইয়া থাকে ( পরিশিষ্টে সহজিয়া এসঙ্গ উ্ব্য )1 

ঙ্গাতপক্র যে ঠাহার পিঙা বিৰ্িসারকে হত্যা করিয়াছিলেন তৎসঘন্ধে বহপ্রবাদ ও 
উপাখ্যান বৌদ্ধগতে প্রচলিত ন্মাছে। কোন কোন পাশ্চান্তা পণ্ডিত, যথা ভিন্সেন্ট স্মিথ, 
এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করেন নাই। 'আমরা এ সন্ধে কো মন্তব্য প্রকাশ করিব না 
কিন্ত সন্যাসধর্্ম যে গৃহস্থের ক্াশ্রম অপেক্ষা ভাল, তৎসদ্ধে বুদ্ধদেবের যত অগ্রত্যয় করিবার 
কোন কারণ নাই। সেই যতবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়! আসিয়াছে। 
এখনও এদেশের লোকের বিশ্বাস বে সুক্ষিকামী কোন লোক সম্াস গ্রহণ করিলে তাহার, 
সাত পুরুষ পরাস্ত উদ্ধার পায় । সেদিনও রীপ্রীরামক্রফণদদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়া, 
ছিলেন-_সগযাসাশ্রম ভাল না গৃহস্থাশ্রম ভাল?" পরযহংসদেব দ্বীয় ভান্তভাবে একট! 
প্রবচন দিয়া এই প্র্সের উত্তর দিঘ্াছিলেন-_*খোলার মধ্যে খৈ যখন তৈরী হয়, তখন 
কতকগুলি খৈ ভাগ্নে উদ্ধাপে বাহিরে নাসির! পড়ে। কতকগুলি খোলার ভিতরেই 
থাকিয়া খায়। যেগুলি বাহিরে আসিফ পড়ে সেগুলি যেন্ূপ ধব্ধবে সাদা হয়, কড়ার 
[ভিতরের খৈ তেমনটি থাকে না সেগুলি একটু লাল্চে হয 1” 

বুনধদেৰ যোধিবৃক্ষসূলে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন তিনি খ্ারখ তিরিক্ত কঠোরতা এবং 
দৈহিক স্বচ্ছন্দ তা_-এই উন পঙ্ছ! পরিহা পূর্বক “মধ্যপথ” অবলঘন করিয়াছিলেন | বোধহয় 
গতে নৈতিক জীবনের প্রত্তি সর্বপ্রথম তিনিই এতটা জোর দিকাছিলেন। এই নৈতিক 
তরু অনৃতকল অশোক রাজার সময় ফলিয়াছিল, তাহ! আমরা পরে দেখাইব । 

প্রথম পঞ্চ শিল্ের পর ৬* জন নৃতন শিক্মাকে বুন্ধনেৰ দীক্ষা দান করিলেন। বর্যাকীলটি 
[তিনি কমেক বৎসর সযগ-দাষ* নামক স্থানে বাস করিহা উপদেশ প্রদান করিতেন। এই 


শর 


১০ ৮ 


এঁতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ১১৫ 


স্গদাবের বর্তষান নাম সারনাথ | এখানে অশোকরাজ্গ (থুহ পু$ ভূতীয শতাব্দী) ১২৮ ফিট 
উচ্চ একটি দুপ নিশ্সাপ করিঝাছিলেন। সুগনাব-সংলগ্র জনপদের পূর্ণনাম ছিল, 
“ইধিপতনমিগদায়” (গ্রধিপত্রসুগদাব )1 পরবর্তীকালে এই স্থানে হিন্দুরা সারঙ্-নাথের 
মন্দির স্থাপন করেন এবং তদবধি ইহার নাম সারঙ্গনাথ বা! সারনাথ হইহাছে। বৃদ্ধদেহের 
শিথ্যসংখ্য। ক্রমশই বাড়ির! চলিল। 'অনামা নদীর তীরে আনন্দ, দেবদত্। অনিরুদ্ধ, শুভোদন, 
'অমৃভোদন প্রস্থৃতি বহু বাক্তি তাহার মতে নীক্ষিত হন, ইহাদের অধিকাংশই কপিলবন্থর 
রাজবংশজাত। কপিলবন্মতে ফিরিয়া আসিব! বুদ্ধ কতক দিন তথায় ছিলেন । এখানে রাজ! 
শুদ্ধোদন গাহার বাসের জন্ত নগ্রোধ যঠ স্থাপন করেন, এই মঠ রোহিমী নদীর তীরে অবস্থিত 
ছিল। এই মঠের ভগ্রাবশেষ শিওপুরের উত্তরে বরগন্ধির! নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। বোধ হন 
বর (বট? গপ্তিধ! ও ভ্াঞ্রোধ একই সংগ্কত শব্দ হুইতে উৎপল্ল। এখানে বুদ্ধপূত রাহুল 
তাহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নির্ববাণ ধণ্ছের উত্তরাধিকারী ইইয়াছিলেন। খ্ষিপত্বনে 
তিনি শ্রেটীগু্ যশ ও কৌতিন্তাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধদেব বহস্থানে নানাপ উপদেশ দিরা! ৮* বৎসর বক্ষে নরলীলা শেষ করিয়া 
অনস্তধামে প্রাণ করেন (৪৮৩ খুঃ পৃঃ) | বৈশালীর নিকট বেলুর নামক স্থালে ক্মাপিহা 
তিনি বুঝিযাছিলেন, মুস্থা সরনিহিত। এই স্থানে ভিনি প্রি শিল্পা কাশ্তপের সঙ্গে বেশ 
পরিবর্ধন করিয়া গাহাকেইপ্টাহার প্রতিনিধিত্ধে বরণ করেন। রান্গগৃহ হইতে গণ্ডকী 
মদীতীরে কুলীনগরে পৌছিঘা! 'পাবা' নামক স্থানে তিনি শিক্যা সহ চুক্স নামক এক 
কর্শকারের আতিথা স্বীকার করেন। তৎগ্রদ্ধ শুকর মাংস ভক্ষণ করিথা বুদ্ধ নিদারণ 
আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তথায় একটা হমজ্জ শালরৃক্ষ তলে ট্াহার 'অস্তিমকাল 
উপস্থিত হয়। 

বুদ্ধের লখা। এবং প্রি শিশ্বাদের মো রাজা বিছবিসার বিশেষরপে উল্লেখযোগা। 
কথিত আছে, বিখিসার হইতে বৃদ্ধ পাচ বংসরের বড ছিলেন । 

গান বুদ্ধ সঙ্গ্যাস গ্রহণ করিয়া বুদ্ধহলান্পূর্বাক রালগৃহে ফিরিয়া আসেন-_-তখন 
বিবিসা কাহাকে কাদতে অভিনন্দিত করিয়া এই সকল কথা বলয়াছিলেন 


*মআদিত্াপূ্ব বিপুলং কুল তে। 
নব বনে দীগ্মিদং বপুশ্চ | 
গাতং হি তে লোহিত-ন্দনাহং 
কষায়-সংশ্লেষলহমেতৎ ॥ 
কাঙ্ছাদিযং তে মতিরক্রমেণ 
তক্ষাক এবাভিরতা ন রাজো । 

হল হস্ত পরঙ্গা-পালনযোগ্য এবং 
ভোল্তুং ন চারং পরদতমম্‌ ৪ 


১১৬ বৃহ বঙ্গ 


'াপনার কু্যবংশের বিপুল কুল, নুতন বয়স, দীগ্তান দেহ, আপনার বুদ্ধিবিক্তি 
খাটল কেন? রক্রচন্দনে শোভা পাওয়ার যোগ্য ঙ্গ কি কষায় বস্্ের উপঘুক্ত? 'আপনি 
রাঙ্গা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন? আপনার বিশাল তু 
পরজগাগণের 'াশ্র-বরূপ হইবে, ইহা কি পরদত্ত অন গ্রহণের হোগা ? 

এই শ্রশ্নগুলি, পড়িয়া রামারশের কিছ্িন্ধা! কাণ্ডের তৃতীয় সর্গে লক্ষণের প্রাতি 
হস্থমানের উক্তি মনে পড়ে :__. 


আয়তাশ্চ স্ববৃস্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপযা;। 
স্ধতৃষপতুষাহী; কিমর্ঘং ন বিরৃষিতাঃ & ইত্যাদি। 


[খাপনার পরিঘতুল ] হুইবাহ ক্মায়ত ও বৃতাকুতি (হুগোল ), এই বাহ্‌ সমস্ত তুষণ- 
খারণের যোগা, অথচ আপনি স্থষগহীন কেন?) 
কথিত আছে বুদ্ধদেব ত্রিশঙ্জন রাঙ্গাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন । কাশ্রাপ, সারিপুর, 
(মৌধগল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, পূর্ণ, কাত্যারন, উপানি ও রাহল__ইহারাই গ্াহার সর্ধপ্রথমকার 
২ শিল্ষা। বুদ্ধের যাতামহের নাম অঞ্জন ছিল। এইস 
ভম্াগবতের ১ম দ্বদ্ধের ৩য় অধ্যায়ে বুদ্ধমাতা 
মায়াদেবীকে ' জজন1” বলা হইয়াছে। 
বুধ ২৯1'বৎসর বসে (৫৯৪ খু পুঃ ) সম্লাস 
গ্রহণ করেন, ছয় ষংসর তপক্তা সাধনের পর (৫৮৮ 
শব পৃঃ) গজাতে তিনি বুদ প্রা হন। বুদ্ধ 
লাভ করিয়া তিনি গছ্ায় এক মাস একুশ দিন স্থান 


৪ 


এঁভিহাসিক যুগ, বুক্ষদেব ১১৭ 


বুদ্ধদেব যে সঙ্গের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষদ্ধ। খাবিদের যে 
নমাশ্রম ছিল__তাহা পারিবারিক জীবনেরই ক্দদীয্। শিশ্কা কয়েক বৎসর যাত্র গুরুর আশ্রমে 
থাকিতে পারিতেন। বুদ্ধের নির্দি্ট অ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার সহঙ্গ উপায়”_উহাতে 
সম্যক সঙ, সমাক্‌ বাক্‌.__ একা, সম্যক ব্যাহান, সমাক্‌ সৃতি, সম্যক সঙগাধি_সমা দিবন 
এবং সমাক্‌ বাকা, সমাক্‌ কশ্টান্ত ও সমাক্‌ ন্মাক্সীব-__শীলম্বন্দের অন্তর্গত | এই কষ্ট মার্গ 
ছাড়! দশটি নিষেধ-বিধির উল্লেখ কর! বাইতে পারে »__ 


১। পানাতিপাত-_ প্রানীহত্যা হইতে বিরতি । 
২। অনিনাদদান__অদত্ব! দান বা! চুরি । 

৩। কামেনুষিচ্ছাহার__মিথ্য! কামাচার । 

৪। দুসাবাদ__মিখ্যা কখা বলা। 

€। পিক্ষনবাদ__ভেদ বাক্য। 

৬ করুদবাদ-_কর্কশ কথা বলা। 

91 সঙ্গগলাপ-_নিরর্থক কথা বলা । 

৮। "ভিজ ঝাঁ__পরদ্রবো লোভ । 

৯। ব্যাপাদ__মানসিক হিংসা । 

১) দিচ্ছা্দিট্‌ঠি_বিপরীত জ্ঞান। 


একথ! সকলেই অবগত ব্দাছেন, কৌদ্ধধর্ট্রের বিঙ্গযধ্বজ! স্বুরোপে প্রবেশ করিরা গৃষ্- 
ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবাদ্ধিত করিয়াছিল; আআনিঘুগের খুষী “চার্চ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের 
ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। জন নামক এক ধর্ধাঙ্জক (3০89 0১9 31007.) খুষ্ায় সপ্তম 
শতান্দীতে বৃদ্ধের কাহিনী “বারলাম এবং যোলেপের” কথা বলিয! যুরোপে প্রচলিত করেন। 
এই পরিবর্তিত নামে পৃষ্টানেরা বুন্ধকে তাহাদের একজন ধর্দগুর বলি স্বীকার করেন। 
মহাকবি ডাণ্টে ঠাহার প্রিদ্ধ “ডিভাইন! কমেডিযা”তে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে এইন্সপভাবে 
হপ্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন 9) 5০9) 085৩6 8108 চা 001] 1005) ও 00158 6001 
বা 05:0105810, 0৫০0, 1৮ 0900 গুণ ও 6000 ৪০০ চ০18090,500159901 
8589, 09510. 888905 আযাজা ওত এগ (০০০০0 80 ঘি ও 80 3805008৮ 
(80850 20. 7075). ইহার সম্র্থ এই_-শতিনি সিদ্ুর উপকূলে জন্মিয়াছিলেন, 
যে দেশে কেহ কখনও খৃষ্টের কথা বলে না, তাহার! লিখিতে পড়িতে জানে নাহার 
সমস্ত উদ্দেশ্র এবং কাক্ষ__যানবীন যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ। কাহাকেও তিনি বাক্যে ও কার্ধ্ে 
ব্যথা দেন নাই” 

|. ভাঃ কে. ই নিউযযান বৃদ্ধের উললেখ-হচক ডাস্টের এই উদ্ধির প্রতি দুটি আকর্ষণ 
করিযাছেন। মারকো পৌলো (80০০০ ৮০1০) বুদ্ধ সম্বন্ধে এঘোদশ শতান্দীতে (১২৯৮- 

৮ ঠিাহিন অং লালাসসি(সাকযুনি) গাজীর লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 


ভু 


১১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


শ্রে্ঠ ব্যক্তি, এবং প্রথম সাধু। ইনি একজন ধনশীলী এবং পরাক্রান্ত রা্গীর পুত্র ছিলেন, 
কিন্ত হৃদয়ের মহস্বগুণে সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করেন।” তারপর বৃদ্ধদেষ কিরূপে তাহার 
শিভা কর্তৃক এক মনোরম নিভৃত শৃহে জগতের দৃষ্টির অন্তরালে সুরক্ষিত হইয়াঁছিলেন এবং 
সহসা রাজপতে বাহির হইয়া এক স্খলিত দত্ত, জরাগ্রস্্ বৃদ্ধকে ও একটি মৃত ব্যাক্তির শব 
দেখিয়া! সন্্াসী হইয়াছিলেন, মার্ক পোলো তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিম্বাছেন। তিনি 
উপসংহারে লিখিয়াছেন, “যদি ইনি শুধু খৃউর্টের দীক্ষাটি পাইতেন, তবে ইনি জগতের 
একজন সর্কত্রধান সাধু হইতে পারিতেন।” মার্ক পোলো আদ্দণদিগের নিরামিষ ভোজন ও 
বৈরাগোর নানা দৃষ্টান্ত দির! উলঙ্গ ইৈন-সন্লযাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “ইহারা উলঙ্গ 
থাকেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্ধরে ষলিয়া থাকেন/__প্জআমর! জগতে কিছুই লইগ্া 
"মাসি নাই-_ছগগতের কোন জিনিষের উপর আমাদের দাবী নাই” 


“হেথা আর্য, হণ! অনাধ্য, হেথায় ড্রাবিড় চীন_ 
শক হুল দল পাঠান ও মোগল, এক দেহে হ'ল লীন।” 
_ ববীন্দ্রনাথ। 


আর্য ও অনার্ধ্য সংমিশ্রণ 


বেদের সময হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই দেশে ন্ার্থা ও নার্ধোর ক্মবাধভাবে 
মিলন হইস়্াছে। দেই সমন্ধ হইতেই একদল বজ্মের পক্ষে, পর দল যজ্সের বিপক্ষে । 
আর্ধাগণের মধোও যক্স-বিরোধী ও ইন্দ্রের বিদ্রোহী লোকের অপ্রতুল ছিল না। থাহারা 
ইচ্ছের শ্রেষ্ট স্বীকার করিতেন ও সর্বপ্রকার বঙ্গা্ির অন্ন করিতেন, ঠ্াহাদের মধ্যেও 
আনেক অনার্ধা রাজ! ছিলেন, তাহার! নথারযাদের সঙ্গে মিশিবা গিষ্বাছিলেন। এদিকে 
পু নর্ধাগশের একদল ইক্সের বিপক্ষ হইয়া ক্নার্্য কোন কোন 
সম্প্রদায়ের ষঙ্গে মিশিয়া গি্লাছিলেন। বেদের সময় হইতে 'আর্ধ্য- 
অনার্ঘ্য মিশ্রণ আরন্ধ হইয়াছিল; সেই খিচুড়ীর মধ্যে ডাল-চাল বাছিরা লওয়া সম্ভবপর 
নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বঙ্গীয আন্ষণ-_ভটটাচা্য, দুখোপাধ্যায়, বন্যোপাধ্যায় 
চজবর্বী, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, দেবশর্মা প্রহৃতি উপাধির মুখোস পরিযা াহাদের 
স্বরূপ বদলাইতে পারিবেন না। তাহাদের রক্রের রাসায়নিক পরীক্ষা হইলে কতরকম 
উপাদানই যে তাহাতে পাওয়া যাইবে তাহার ব্ববধি করা যায় না। 
মহারাষ্ট্র ভাষার একটি প্রবাদ আছে ( নদী চৈ পাহ নষে মুক্ত অপি শিট পু্ং নরে 
কুচ্চ”) “নদী এবং খধির আদি খু'্িতে নাই।” ব্যাস ধীবর কন্তার সন্তান, পরাশরের মাতা 
(ছিলেন চণ্ডাল কন্তা,_-( মহাভারত বনপর্ব )। বশিষ্ঠ বেগ্তাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ভাগারকার 
সইত্ডিযান এার্টিকোতেরী, জানুয়ারী ১৯১১) এবং গ্বখেদের উর্থ মণ্ডলের ৪* এবং ৪৪ স্তর 
রচকনয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। নাভাগরিষ্ট নামক বৈশ্বের হই পুত্র জান্মণদের সঙ্গে মিলিয়া 
গিযাছিলেন, (হরিবংশ )। ভারতবাসীদের মধ্যে শুধু আরে ও নার এবং আর্যদের নানা- 
শ্রেণীর মধো প্রতিলোম এবং অন্ুলোম বিবাহ দ্বারা বে মিশ্রণ হইক্সাছিল,_ইহাই শেষ নহে, 
যে 'অস্থতি নানা জাতী লোক বে স্মাধ্যসামাজে পুর সংখ্যায় মিশিরা গিয়াছিল 


ভি 


১২০ বৃহৎ বঙ্গ 
ভাহা। ডি, আর ভাশ্তারকার ইত্ডিয়ান এ্টিকোযেরির এক প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া! প্রাতিপন্ন 
করিয়াছেন (১৯১১ জানার সংখ্য1)। বৌন্ধধস্টের জআমস্থণে নানাজ্গতীয় লোক এতদ্দেশে 
'আসিহা নাম পরিবর্তনপূর্ধবক বৌন্ধসমাঙ্গে মিশিশ্া পিচ্াছিল। স্থ্রসিদ্ধ যবনবীর মিনেওডার 
নাগসেন কর্তৃক বৌদ্ধধর্ট্ে দীক্ষিত হুইবার পর ভারতবর্ষে এতটা জন-প্রিয় হইয়াছিলেন যে 
ভারতবর্ষের সাতটি সমৃদ্ধ নগরী গাহার মৃত্যুর পর তীর চিতাভন্মের জন্ত যুদ্ধে লিগ হইয়া 
ছিল; এই প্রবাদট খুটার্ক লিশিবন্ধ করিয়াছেন। * শকরাজরা বিদেশাগভ ; তাহাদের 
কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম এবং কেহ কেহু হিন্ুধক্্ গ্রহণ করিয়! বিপুল ভারতীয় জনসমাজে, 
মিশিয়! গিরাছেন। বহু যবন (গ্রীক) যৌন্ধধশ্্ গ্রহণ করিঘাছিলেন, াহাদের বৌদ্ধ সঙ 
দানের কথা নানা স্থানের প্রস্তর-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে-_ওীক দেশীযের! হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করিয়া কেহ কেহ বিদুমন্দির বা গকড়-ধবদ্ স্থাপন করিযাছিলেন। শকরাজ গ্ষযভদত্ত 
তরাঙ্গণদিগকে তিন হাঙ্জার গাভী দিগবাছিলেন এবং প্রভাসে ন্দাটঙন ক্রাঙ্ছণের বিবাহ 
দেওয়াইয়া সে কথা তায্রলিপিতে উৎকীর্ণ করিষা! গিদ্বাছেন। তিনি গ্রাতি বৎসর এক 
লক্ষ ত্রাঙ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য অঞ্জন করিতেন। কড্রদমন নামক এক শক-ক্ষত্রপ 
ক্ানুর্ষেদ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিরা যশশ্বী হইগাছিলেন। এই শক 
রাজগণের 'আাদিপুরুষের! বিদ্গাতীয ছিলেন, গ্ঠাহাদের নামেই তাহার পর্চিয়॥ যখ| 'স্পেলি- 
রিসেস” '"আজস্‌! 'যোরাস্ঠ। তাহারা পশ্চিম হইতে শাসনকণ্। 
আদ চপ পতি পাঠাইছা এক কালে তক্ষনীা, কাদিওযার, মালব এবং দারসিশাত্য 
পাখ্যান্ত শাদন করিতেন । ঠাহাদের ঝাঞ্জার! হিন্দু নাম গ্রহণ 
করিয়া বৌদ্ধধর্্ে দীক্ষিত হইস্াছিলেন, “স্পেলোহোরস্,/ স্পেলোগডামাস্ঠ প্রভৃতি রাজার! 
পধার্সিক” উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহাদের দুত্রায় ধপচক্র চিফিত করিয়াছিলেন। এই সকল 
বাঙ্গাদের কেহ কেহ হিন্দু হইয়া স্বকীয় মুসা বুঘভ-লাছ্িন্ত করিযাছিলেন। আভীরগণ এক, 
সময় 'আর্ঘা-সমাজ-বহির্ভ'ত ও হিন্ুগণের শক ছিলেন, তাহারা শেষে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া! 
হিন্দু নামে পরিচিত হইছ। বিশাল হিন্দু, সমাচ্ছে দিশিয়া গিঘাছেন। তাহার! এখন সিদ্ধুনদীর 
ভীর হইতে বঙগদেশ এবং দাক্ষিণাতোর সীমান্ত, পথযন্ত পরিব্যাপ্ত হইযাছেন। আভীর- 
(লেখমালায় (১৮* খৃঃ) এই বিষয় উল্লিখিত আছে । 
অনার্য দাসগণ সন্ধে খখেদের এক ভে লিখিত আছে-_“ন্ামাদিগের চতুদ্দিকে 
দন্যাঙ্গাতি আছে,_তাহারা যঙ্ছ করে না, তাহারা কিছু মানে না__তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়, 
তাহাদের ক্রিন্বাকলাপ ভিন্ন রকমের | হে ইক্জ! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর।” কথিত, 
আছে ইস্্র দাসরাজ সঘরের এক শত সংখ্যক প্রন্তর-নিন্মিত নগরী ধ্বংস করেন। ত্রস নামক, 


*. এইরপ সন্ত নগরীর দাবী সচছে হোমারের একট প্রবাৰ মাছে -__ 
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'আধ্য ও অনাধ্য সংমিশ্রণ ১২১ 


এক অনাধরা্া ইন্ছের অন্তরঙ্গ হুহৃৎ ছিলেন | ব্অপর এক দাস-রাজা-_নমুচি__ই্জের সঙ্গ 
বু বিরোধ করিয়াছিলেন। আর্ধাবংনীক় নর্ণ এবং চিত্ররণ যজ্ঞ করিতেন না তাহার! ইন্রকে 
মানিতেন না, ইন্ত তাহাদিগকে বধ করেন। বস্ততঃ সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা 
াইবে, পুরাকালে যুন্বিএহগুলি র্্য ও কবনার্র যু্ধ নহে, ইনদপক্ষীয়ব্জানথঠানকারীদের 
সঙ্গে ইন্জের বিপক্ষ বক্ঞ-বিরোদীদের যুন্ধ_উভ দলেই নমার্ধা ও অনাধ্য এই হুই শ্রেনীর 
লোকই ছিলেন। 
বেদোক্ত পশিঙাতি ফিনিশিক্গান ঝলিহ! এমাণিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বিরোধী 
ও যন্জের অনিষ্টকারী ছিলেন। ইন্্র সরমাকে পাঠাইয়! তাহার বলবীর্ঘোর বর্ণনা ও ভর 
হাক পরদ্শনপু্ক পণিদিগকে হাত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ? 
গাহার। বলিয়াছিলেন-_+আমরা ইন্জের বহাতা স্বীকার করিব না, 
আমরাও যুদ্ধ করিতে জানি” 
এই পণির! তি বিপুল ভাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিযাছিলেন। সাধারণতঃ 
তাহার! মাংসাশী ছিলেন না; গরু-সেবা এবং গোঙ্গাতির রক্ষা করিয়া গোছ্ত হইতে মাখন, 
ছ'না। গ্বত প্রভৃতি উৎপন্ন করিতেন। সিভিলিয়ান স্্গার এ, পি. সেন মহাশর এসিয়াটিক 
চগাসাইটর জার্নালে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইন্র পণিদিগের 
নিকট পাঁচ প্রকার গব্য-ব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন__ছানা। মাখন, ঘি। দি ও 
ক্ষীর। তথাপি ইন্ত্র কতবার যে ইহাদের নিকট হইতে গরু অপহরণ করিয়| হত্যা করিয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা নাই। যজ্ঞে অসংখ্য জীবহত্যা হইত এবং ঘজ্ঞকারিগণ প্রচুর পরিমাণে 
মগ্ত (সোমরস) পালপূর্বাক উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন,_পণির! এই সস্স্..আচারের 
[বিরোধী ছিলেন। ব্জক্রিরায় খ্বিদিগের প্রাপোর মাত! বেশ ছিল। ্াহার। ০২ ওপলক্ষে 
ইচ্ছের স্তোত্র রচনা করি! বিশেষ ভাবে পুরষ্ণত হইতেন। বত্রশ্বধি কোন এক যক্গ 
উপলক্ষে ইঞ্জের স্তোত্র রচনা করিব কসমগণ হইতে চারি হাঙ্গর গাভী, একখানি সুন্দর 
খাড়ী এবং একটি উজ্জল ন্বর্ণকলদী পাইরাছিলেন; স্মৃতরাং খ্াধি ও তদ্ংশীয়েরা যে যক্ষের 
বিশেষরূপ পক্ষপাতী হইবেন, তাহাতে দার আশ্চর্য কি? এই সকল যজ্ঞ ও উৎসবে 
সর্বদা পশ্তহতা! হইত। খ্বখেদে লিশিত ক্াছে, কৃহবধ করিয়া ইন্্র যে বিপুল উৎসবের 
অনুষ্ঠান করেন, 'াহাতে তিন শত মহিষ মারিঘাছিলেন। সেকালে ভারতবর্ধ সিংহ, ব্যাজ 
পরস্থুতি শ্বাপদ-সংকুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। স্থতরাং এই জদ্গল পরিষ্কার কর! ও 
পুহত্যাপু্ক জন-নিবাসের প্রসার বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন 
ধরিয! যদি কোন স্থানে সতহত বৃক্ষসমূহ দাহ করা হয়, তবে তজ্জাত জলীয় ধুমে আকাশে 
মেখোৎপত্তি হইতে পারে,_এজন্ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাজারা সেঘ-কামনায় সময়ে সমন্ধে 
যজ্ঞ করিতেন । 
: র্াগণের নিশ্ম পশুহত্যা ও বস্ছের বীভতসতা ত২বিরোধী পশ্ুপালক পনি ও 
অপরাপর জাতী লোকেরা লক্ষ্য করিয়া ছুঃশিত ও বিমর্ঘ হইকেন। এই পণহত্যার 
্ ১৬. 


ভি 


১২২. বৃহৎ বঙ্গ 


বিরোধী দল আনসাধারণের মতে ক্রমশঃ সংখ্যায় প্রবল হইয় ক্ষুন্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতেছিলেন। মহাভারতের সময় জনমত অনেকটা পন্তহত্যার বিরোনী হই্াছিল। 
মহাভারতকার পণ্ডহত্যার বিরুদ্ধে ক্মনেক কথ! কহিম্বাছেন, আমরা তাহা! পূর্বের এক 
বধ্যান্ে উল্লেখ করিদ্ধাছি (১ম অ+, +ম পণ, ৫১ পৃঃ) কিন্তু মহাভারত, সূলতঃ ত্রা্গণা- 
এভাষাদিত। লীবহত্যার বিুদ্ধে নানাপ্রকার যত প্রকাশ করি ব্যাস জনমতের প্রঝালা 
স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, ক্সপিচ জীবহত্যার পক্ষে এগুলি রক্ষা-কবচের বিখি-বযব্থা 
করিয়াছেন যে তাহাতে পশুহিংসার নিবৃন্ধি হয় নাই। বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের 
ইতিহাস এব্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, টিকিট টানিলে যেরূপ মাথাটা চলিয়া আসিতে বাধ্য, 
সেইপ বাছলার কথা-এ্নঙগে সমস্ত ভারতী ইতিবৃত্রের উল্লেখ মাঝে। মাঝে 'অপরিহাণ্য । 
আমরা দেখাইতে চেষ্টা! পাইযাছি বে, আদিকাল হুইতে বরান্ষণাধপ্ম ও জনমতের মধ্যে 
[বিরোধ চলিয। আসিতেছে । কোনও সমর গৌড়! ত্ান্দপগণ বৈদিক আচীর ও যাগবজ 
চালাইয়াছেন,_কখনও বা বৌদ্ধ, দৈন, বৈষঃৰ প্রতি ধর্শের 
চারে অহিংসা-দুলক জনমত প্রবল হই উঠয়াছে। শআহঠানিক 
ধের বহু দ্াচার বিচার এবং কোন বিপিষ্ট স্প্রপায়ের করতলগত ক্ষমতার লীল! একদিকে, 
পর দিকে প্রাচীন যাগবজ্জের ছুর্গের লৌহ প্রাচীর ভেদ করিরা! সুক্ত আকাশের আলো! 
ও বায, আনিবার প্রচেষ্টা_এই হই প্রবাহ ভারভীগ সভ্যতাকে যুগে যুগে রূপাস্তরিত 
করিয়াছে। 
আমরা আরও দেখাইয়াছি, বর্ণাশ্রমের ভিন্তি-_রক্ষের বিশুদ্ধি_-কতট| অসার | সেই 
পুরাকাল-_-ঈতে নানাজাতীর় লোক-্ার্য ও শনার্-_ভারতীয় সাঙ্গ গঠন করিয়াছে 
ক্ষ ুক্ষভাবে বিচার করিলে ঝুন্ধিহিসাবে শ্রেধীবিভাগ স্বীকার কর! 
স্বাইতে পারে__কিন্ রক্তের বিগুদ্ধত! একট! অলীক স্ব। বংশ- 
মর্যাদ। ধাহাদের মধ্যে যত বেশী, গ্াহাদের মধ্যে গলদ তত বেদী। পরীযুক পরাচযবিষ্া-সহারণৰ 


বাধ ও আনমত। 


ভি 


আব্য ও অনাধ্য সংনিশ্রণ ১২৩ 


ভাগারকরের যে প্রবন্ধের বিষ উল্লেখ করিয|ছি, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যার তথাকার 
্রাঙ্গণেরাও নিশ্রঙ্গাতি। এই নিশ্রঙ্গাতি আবার এদেশের তরান্ষপগণকে যেব্প স্বণার চক্ষে 
দেখেন, তাহাতে বুঝ1 নাইবে, এদেশের ত্রাক্ষণ ন্তান্ত শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে এক লময়ে 
এক্ধপভাবে সিশিযা গিয়াছিলেন, বাহাতে তাহাদিগকে চিনি বাহির কর! শক্ত হইয়াছিল, 
এজভ্ত কনোঙ্গ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ 'আনিবার প্ররোদ্গন হইয়াছিল । এখন যে ১২1১৩ লক্ষ 
আাঙ্গণ বঙ্গে দর্প-সহকারে শিখ! উত্তোলন করি! ব্জাছেন, তাহার! কি পাঁচটি মাত্র ত্রাঙ্গণ 
হইতে উৎপন্ন? ইহা! আদস্তব। এই বাঙ্গলা দেশেরই প্রাচীনকালে ্রাঙ্প-অবান্গাণের 
সঙ্গে তাহার! অবাধে মিশিষ! গিয়াছেন। মাথার খুলি পরীক্ষ! করিয়া! টিবেটো-বা্, 
জাবিড়, তামিলী গ্রন্ৃতি কত: শ্রেনীর লোকের সঙ্গে যে এই দেশের নানা শ্রেনীরই 
সম্পর্ক অবধারিত হইবে, তাহা বলা যা না। ক্সঘষ্ন্তরে (পালি ঘইঠ্র) বুদ্ধদেবের 
ং মুখে যে সকল কথ! বলা! হইয়াছে তাহাতে দেখা! যায়, এক সময়ে ক্ষয় জাতিই সমাজে, 
গ্রধান ছিলেন, ্রান্ষণের পদ-সর্থাদা সমাজে হীনতর ছিল। পরশুরামের সময় ক্ষতিয়েরা 
'তিদপী হয়! বা্গণদিগকে অবজ্ঞা করিতেন ; এইজন্র "নবলাৎ ক্ষত্রিয়, বরা্দণণ্/ বলং 
লং” এই খুন্ধবামী ঘোষণা! করি! পরগুরাম রণাঁ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উচ্চবরুলির 
কুলগ্র্থ পাঠ করিলে দেখ! বাইবে তাহাদের সঙ্গে নিন্বর্ণের নানারূপ মিশ্রণ ঘটাছে। 
স্ৃতরাং শুধু বেদ, উপনিষদ, শিখা, উপবীত ও উপাধি দেখাইয়া আপনাদিগকে “দেব” 
বলিয়া প্রচার কর! ও বর্ণাশ্রম দর্টের মাহাস্মা জ্ঞাপন করা বিড়ঘন! মাআ। 'মরা 
ধাহাদিগকে নিমশ্রেণীকুক করিযা অম্পৃশ্ত করিম রাখিবাছি, পবিত্র দেব-মন্দিরে-_যেখানে 
র্‌ ভগবান, সর্ধগতের পিতা, সর্ধজগতের মাতা, সর্ধক্গগতের পিতামহ (পিতাহং সর্ক্গতো 
: মাতা ধাতা পিতামহ: ) একমাত্র আরাধা,__সেই পিতুমাত ও পিতামহদেবের অস্কে খাইবার 
প্রবেশদ্ধারে খাঁড়া পাহারা! রাখিব্া-_বিশ্বাধিপের সম্তানগণকে তাহার উদার মন্দিরের দ্বারে 
ঠেকাইয! বাখিয়াছি-_তাহাদিগের প্রতি এই আচরণ ইতিহাস সমর্থন করে না। এই 
আচারের অন্দবারা আমরা ক্দখণ্ড দেশকে শত খত বিভক্ত করিয়া সমস্ত জাতিকে 
'নিবীর্যা ও বলহীন করিব! ফেলিতেছি। বাঙ্গল! দেশে প্রত্যেক নিম জাতির মধ্যে 
সমপষ্টি বআখালক্ষণযুক্ত নরনারীর ভাব নাই, অথচ ঝঙ্ষণাদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের 
মধ অতি ছ্বর্ষণ অনাধা-ুক্ঠও আমরা দেখিতে পাই-_উপবীত, তিলক, করী বা বত 
(কোন ছাঁপে সেই অনাধ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। 
ই ভাঃরাজেজলাল মি গার “নেপালের সংস্ত বৌদ্ধ সাহিতা" নামক নধর একট 
হাচি উল্লেখ করিয়াছেন । কথিত াছে, আদিকালে ত্রিশ্ছুর নামক এক 
তি শরুলকর্ণ নাষক তাহার পুতর-সহ, বাস করিত। জন্মজনমাস্তরের 


লহ তাহার পুর বিবাহের পরস্থাষ করে ্রাঙ্গণ চণ্ডাবের 
নিলি কথাও বলিল. 


১২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


*মোণাতে আর ছাইতে খুব একটা পার্থক্য ছে । কিন্ত ন্ষণে 'আর পর জাতির 
(লোকের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ত নাই । কাঠে কাঠ্ঠে ঘষিলে আগুন জন্মে, ব্াঙ্ধণ তেষন 
কোনও কা হইতে ত জন্মে না, আকাশ হইতে পড়ে না, তুই চুড়ি! উঠে না। ঠিক 
চণ্ডালের মতই ব্রাহ্মণ মানের পেট হইতে পড়ে। যখন মরে তখন অন্থ জাতির মত তাহার 
শবও 'অশুচি হয় ; এ বিষয়ে কোন ভে দেখা যায় না। ত্রাঙ্ষণের! মাংস খাওয়ার লোভে 
ভয়ানক নিঠুর বজ্ঞ করে। ভাহারা বলে-_ছাগল ইত্যাদি পশুকে মন্দার পবিত্র করিয়া 
যজ্ঞ বধ করিলে স্বর্গে যাছ। যদি স্বর্গে যাওয়ার পথ ইহাই হয়, তবে তাহাদের বাপ মা 
ভগগিনীদিগকে কেন সেই উত্তম পথেই স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় ন1? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শুত্র এ 
সকল নামে মাত্র, এগুলিতে কোনও বিশেষ ভেদ বুঝায় না; সমস্ত যা্ষেরই পাঁ, উর, লখ, 
শা, পৃষ্ঠ গ্রসৃতি অঙ্গগুলি ঠিকই এক রকম, কোনও কিছুতে এতটুকু ভেদ নাই। সেক 
চারিটা আলাদ। আলাদা শ্রেনী থাকিতে পারে না। ছেলেরা পথে খেলিতে খেলিতে খানিকটা 
খুলা ড় করিয়! উহাকে ভাগ ভাগ করিয়া রাখিয়া বলে এই রহিল জল, এই ছুখ, এই দই, এই 
মাংস, এই ঘি ত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া গুলিরাশি এই সকল জিনিষের কোনও একটাও 
হয় না। তেমনি আাদ্দণ ইত্যাদি কতকগুলি নাম মা, উহারা! বিভিন্ন জ্িনিধ নয়। জস্তদের 
মধখো-_গক, ঘোড়া ইত্যাদির মধ্যে সাকুতির ভেদ সাছে। সেই জন্ত গরু একটা৷ জাতি, ঘোড়া 
খর একটা! জাতি এবং আর ন্দার জন্ধ আর এক এক জাতি। তেমনি নাম, জাম, খেজুর 
ইত্যাদিও বিভিন্ন জাতের | কিন্ত ক্ষত্রিয় ও ্াঙ্গণে কোনও কারের পার্থকা না থাকার 
উহার! ভিন্ন জাতের হইতে পারে না। বলা হর যে, ্াপ্গণের! দেবতা! হয়, ক্ষতরিয়ের হয় বক্ষ, 
বৈশ্বের! হয় নাগ ও শুর! হয অনুর যদি তাই হইত, যদি শ্রুতির এই কথা! সত্য হইত 
যে করাদদণ হইতেই আাঙ্ণ ও বৈশ্য হইতেই বৈহা হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য বিশেষ 
(কোনও চিহ্ন থাকিত। চারিট। বর্ণের সকলেই নি্গ নিজ কর্মফল সবর্গলাভ করিতে পারে, 
জাতি-বিশেদের কোনই বাধা সে বিবছধে নাই। সেই জন্ত জ্গাতিগত কোনও বিশেধ ভেদও 
নিশ্চয়ই নাই। মানুষের মধ্যে যাহারা! জমি চষে, বীক্গ বোনে, শব জন্মায় তাহাদিগকে ক্ষতি 
বলে। হাহারা বিবাহ ন! করিয! বনে গিয়া ঘাস-পাতার ঘর বানাইয়া ধ্যানে দিন কাটায় 
তাহাদিগকে আদ্গণ বলে। আক্ষণদ্ের মধ্যে যাহীরা গ্রামে থাকে ও যন্ত্র শিক্ষা দেয়, 
ভাহ্থাদদিগকে খধ্যাপক বলে। বাহাত্থ লাভের আশার এটা-সেট! কাজ করে তাহাদিগকে 
শু বলে। বাহারা রথ বা হাতী চালনার কাজ লয় তাহাদিগকে মাতগী বলে। বাহার! চাষ 
করে ভাহাদের নাম চাবা। বাহার বাণিজ্য করে তাহাদের নাম বশিকৃ। যাহার! গৃহত্যাগ 
করিয়া সন্্যাস লহ তাহাদিগকে প্রত্রা্ক বলে । যাহারা সৎ আচরপ-্বার! প্রঙ্গা রঞ্জন করে 
তাহাদিগকে বলে রাজা। ইহাদের কোনটাতেই জন্মগত বিশেষ নাই।” ইং হরিজন, 
৩০ সধ্যা। 

বাজেজলাল মিত্রের লিখিত এই বিষয়টি সম্প্রতি যুক্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হরিজন 
প্ধিকার উদ্ধাত করিয়া একটি প্রবন্ধ লিশিস্বাছেন এবং বাং ১০৪ সনের ২১শে ভাদ্র 


ভু 


রামায়ণ, সক্স্যাসধশ্ম্ের প্রতিবাদ ১২৫ 
বঙ্গবাণী তাহা বাঙ্গলায় অন্থবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ব্সামি সেই অন্থযাদ ববলষনে 
ইহা এখানে দিলাম | 

বৌদ্ধমুগের আদি সময়ে এবং তৎপূর্কের হিন্দু মাজে জাতি-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল 
ছিল, নতুব চগ্ডালের পক্ষে ্ান্ধণের নিকট এবংবিধ প্রস্তাৰ করা কখনই সম্ভবপর হইত 
না। জ্ঞাতি-ভেদের এন্প কড়াকড়ি ও শক্ত ন্াইন-কাশুন বঙ্গদেশে-বিগত ৫৮ শতান্ধীর 
মধ হইয়াছে। কিন্ত হিনগু সমান্গের সেই সকল গোড়ামি সন্হেও তাস্ত্িগণ ও সহঙ্গিারা 
জাতি-ভেদের বন্ধন শিখিল কতা সেই সমান্ছের খিড়কির দরজ! নেকটা মুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ধদন্গাতির মিলন ঘটিতে পারিত | 


দ্বিতীন্ম পল্লিচেছেদ 
রামায়ণ, সন্গ্যাসধন্মের প্রতিবাদ 


বৌদ্ধ ও নৈনধর্্ম ভারতবর্ধের স্প্রাহীন অহিংসনীতির জব ঘোষণা করিয়াছে। জন- 
সাধারণ, বিশেষ করিরা পশি বা বণিকৃ-সম্পরদায়, এই অহিংসনীতিকে সংবদ্ধনা করিয়া গ্রহণ 
করিজাছিল। বুদ্ধ গাহস্থা আশ্রমকে অম্ীকার করেন নাই, কিন্ত 
সঙ্যাসাশ্রমকে প্রেষঠতর প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । এই স্থানে আর্যা- 
সমাঙ্গ বিশেষ ঘা পাইয়াছিলেন। খ্ধির আশ্রম অন্তারূপ ছিল, 
সেখানে বেদবেদান্তের চষ্ঠা! হইত, কিন্ত দার!পুতর ও শি্যম গুলী-পরিবৃত খষির ধর্শ-_সংসারের 
ধর্ম ছিল, তাহাতে গো-সেবা' হইতে নদরস্ত করিয়া গৃহস্থের সমস্ত কর্তবোর ব্যবস্থা ছিল। 
ৈন ও বৌদ্ধ ধর্শের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে নানাভাবে সম্যাসধর্ প্রচারিত হইতে লাগিল। 
পালি সামণা ফলশ্ত্-ুন্তকে তাহাক্ষের কথ ক্মাছে। বড়উর্শনকারের! এইরূপ সম্পরদ্দায়গুলির 
(কোন-কোনাটির মতের পরিচালনা কৰিযাছিলেন। 

রাজপুত্র মহাবীর ও রাজপুত্র বু্ধ ভিক্ষু হইয়া ছুই মহত ধর্র প্রতি! করিলেন দলে 
দলে উচ্চকুলের বংশধরেরা গাহ্‌স্থ্য শ্রম ত্যাগ করি! সন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু 
ধর্সের উপর জনসাধারণের একটা ভীতির ভাব সঙ্কারিত হইল। কন্দ্প-সমান ধপ, অটুট 
লে জন লি ও লা 


িগুর্্ে প্রতি পিতা- 
মাতার আত । 


১২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


"আমাদের শিশ্তকালেও প্রতাক্ষ করিযাছি। আমাদের মা ও দিদিমারা আমাদিগকে 
পার়্হীন কাপড় পরিতে ও কুশাসনে বসিতে দিতেন না। ইহা সেই বহষগ পুর্কের 
সার্বজনীন সন্গযাসভীতি হইতে উৎপনগ বআতঙ্ক 

হিন্দু সমাঙ্গ ভিক্ুধর্শের ঘা সহিন্া ধীড়াইল-__একখানি গ্রন্থের বলে। সেই গ্রন্থের 
তুলা প্রি গ্রন্থ হিন্দুর আর একখানিও নাই-__উহ্থা রামায়ণ। গ্র্খানি এই সভা প্রচার 
করিল বে, বর্গ, মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল এই সমস্ত লক্ষোর 
সন্ধানই নিঙ্গ পরিবারের গণ্ডীতেই পাইবে । শীরিবারিক জীবনই 
সর্বার্থসিদ্ধির শ্রে্তম ক্ষেত্র । এই পারিবারিক জীবন তুমি নিজে গঠন কর নাই, উহা 
ভগবানের দান, তুমি উহা কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। তোমার পাঁনিবারিক দারিস্ব 
অপরিহার্ধা। 

তুমি ব্ধি পিকৃষাতৃ-সেব! কর__গাহাদের ন্দান্থগতা কর, ভবে ভোমার মোক্ষলাঁভ হইবে। 
সুতরাং সাক্ষাৎ, ভগবানের প্রতীক শিতামাতাকে ত্যাগ করিয়! বনে যাইয়া কে কি.শিখিবে ? 
ভুলসীতরু-সমশ্রিত মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়! সেওড়াগাছের সেবা 
করিতে বনে যাইব কেন? একমাত্র পিতৃসত্য পাঁলন করার জন্চ 
রাম ভগবানের অবতার বলিয়া পুজ্গিত হুইয়াছেন। জোষ্ঠ জ্রাতাকে গন্থসরণ এবং তাহার 
ছনদানতবর্থী হইলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে। জোট্ঠ জাতীর সঙ্গে যদি কনিষ্ঠের 'অনৈকা হয়, 
তথাপি কনিষ্ঠ তাহার শা্জান্বন্ত্ী হইলেই তদীয় জীবন চরিতার্থ হইবে। লক্ষণ রামের 
সঙ্গে নানাবিষয়েই মতইৈধ দেখাইয়াছেন__কিন্ত তাহার ক্ষুরধার যুক্রিতর্ক তিনি সরযুর দলে 
ভাগাইয়া দিয়া ছায়ার স্কায় রামের ছন্দানুবন্তী হইয়াছিলেন। ভরত ন্বগৃছে থাকিয়াও 
অ্াহগ্েহের আদর্শ দেখাইয়া! কুতার্থ হইয়াছেন। সীতা স্থামিভক্রির সুক্িমতী প্রতিমা । 
কৌশল্যা বাৎসলোর প্রহীক | পর্রিবার বলিতে শুধু ইহারাই নহেন, দাসদাসীরাও পরিবারের 
জন। হনুমান, গ্রন্নতক্তিকে 'অতি উচ্ছল করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং স্থও্রীব ও বিভীষণ 
সখাভাবের দশ কিরূপ তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

বামারণ বলিতেছেন__পরিবারের গন্তীই ধর্সের নুগ্রশন্ত আডিনা। এই পারিবারিক, 
ধর্শের পথ কুনছমাকীর্ণ নহে। কিক্ষুধর্থের কঠোর পথ পরিহার করিয! সুখে-থচ্ছন্দে জীবন 

আমা নাডি। . উপভোগ করিবার জন্ত পারিবারিক বস পরিকমিত হয় নাই। 
মুশ্ডিতশির হয়৷ উপবাস ও ব্রতাদদি পালনপূর্বক ছায়ার পশ্চাতে 
ধাবিত হওয়! অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা! উৎষ্, ইহাই রামায়ণের প্রতিপা। 
এই পারিবারিক ক্ষেত্র হশ্চর তপক্তারই ক্ষে্, ইহা বিচ্ছি্ শান্তি ও অবিগিত স্থুখতোগের 
পা নহে। কোন টল সঙ্গাসী পিসৃতক্তিতে ভরপুর রামসঙ্যাসীর মত ছু্চর ব্রত পালন 
করিয়াছে? জটাছুটধারী, সলিন, পাদ, পাকার উপর ছঅধারী, রাজধি রত 
বাহক ছে বর েখাইয়ছেন-_সেই হুল অপ ও অপার সমভুল তপতা কোন্‌ 
চিচ্ছ কৰে দেখাইয়াছে? কে লক্ষণের মত জাুলেবাহ আহার-নিজা বিশ্ব হইয়া সংহমের 


চি বন্াক। 


গা মাবগ। 


ভি 


রামায়ণ, সল্গ্যাসধর্টের প্রতিবাদ ১২৭ 


পরা কাষঠা দেখাইস়াছে ৰা সীতার তায 'াঙগীবন পাতিত্রতযোর ব্রত পালন করিয়া! অনস্তিপীক্ষা 
উত্বীর্ঘ হইয়াছে? কে কবে বিভীষণের মত সাশ্বনেত্রে স্বকুলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়া 
সখাচ্যুত হয় নাই? এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকটি একটি বিশাল পটেন স্থায়। ইহারা 
বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুর নদীবন্ত প্রতিষাদ। সেই প্রতিবাদ তীক্ষ বৈরাগ্যের লৌহ-শলাকা- 
ছারা লিখিত হন নাই, ছশ্চর তপন্া-ক্ষেত্রে অন্থরাগের নুবরণ-ক্ষরে লিখিত হইয়াছে। 
এই পথ বিচার, তর্ক, নীতি-স্ঞান ও মনস্তন্থের বিশ্লেষণ প্রভৃতি উৎকট উপানজাত নহে__ 
ইহা গঙ্গাতরক্ষের মত পরম ম্বেহমমতার স্থবিমল বিশ্ময়কর উৎস। ইহা স্বভাবসঞ্জাত 
প্রীতি, ভক্তি ও শন্থরাগের ঝব্নার বিন্দু চতুদ্দিকে নিক্ষেপ করিয! লীলাচঞ্চল গতিতে 
ছুটিযাছে। জীবন-মরুত্ৃষিতে ইহা! মৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইঙাছে যেরূপ 
নেংড়া মের বীন্গটি বেখানে প্লুতিবে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার নধপূর্ধ সুরভি ও 
তুল রসান্বাদের ভাগার খুলিমা বদিবে__সেইন্্প ভগবান্‌ যেখানে তোমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন_তোমার সর্ধার্থসিদ্ধির পথও লেইখানে গড়ি দিয়াছেন-তুদি বাহিরের 
'্মাকাবাক! অনিশ্চিত পথ খুঁজ্িতে বনে যাইবে কেন? 

বৌদ্ধধর্টের পর এই রামাম্থনী নীতি ভারতের সর্কাত্র বি্গয়পতাকা প্রোঘিত করিয়া 
ভারতীগ সমাজকে এক ন্সপূর্ব শাস্তির আদর্শ দিয়াছিল। এখনও থে এক পরিষারে 
বহুসংখযক লোক আদরে, সোছাগে, শ্রদ্ধা ও ত্যাগের মহিমা গৌরবঙ্গনক স্থান ধিকার 
করিয়া আছে, তাহ! এই একখানি মহাগ্রছথের শিক্ষা প্রভাবে | কিন্তু বাদলাদেশে ইহার 
শক্ষি হাস হইতেছে, রামাখণী শিক্ষণ বুঝি এদেশ হইতে তিরোহিত হয় ! কিন্তু এক সম্নে 
ইহ তথযচ্ছল ছিল, তাহ! ব্সামর! শৈশবে দেখিয়াছি। দৃষীয় নবম শতান্ধীতে ব্মা্মীড়ের 
রাজপুত্র সারদদেবকে-_বৌদ্ধধর্টের অনুরায়ী দ্দাশদ্া কবি ত্রৎশিতা রাজ! বিশালদেব 
নান! উপদেশ দিয়! কুমারকে শেষে বলিযাছিলেন :-_ 


ইহ নষভ্ঞান জ্ঞান স্ুনিরেণ কাঁণ। 
পুরুষোত্রম ভচ্ছৈ কিন্তীহান ॥ 
পরমোধ ভঙ্গ বোধক পুরাণ। 

রামারণ ন্ুনহ ভারত নিদান ।--াদশগাথা। 


মহাভারত ভারতী নানাধ্্, নানামত, বুগধশ্ৰ, সনাতনধ্্র এক বিশাল চিত্রপটে 
ঝ্মাকিয! দেখাইতেছে। ইহাতে ঘেক্রপ পাস্ধিবারিক জীবলের সংযোগ ও সামন্ত আছে, 
(তেমনই উহার বিরোধ ও বিযোগ বৃষ্ট হধ। ইহাতে দান, ব্যান, তপ, সামাছিক কর্মকাণ্ড 
সকলই একস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাবিত্রী, দীপ্তি গ্গিতে সতীধঙ্সের আদর্শ 
ত হইয়াছে, অপরদিকে ভ্রীলোকের ছূ্বলতাগুলি আঘ্ অতিরজরনের সহিত নারদ- 
রনর্িত হইয়াছে। একদিকে সৌভাত, অপরদিকে জাতিবিরোধ”_একদিকে 


ভু 


১২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সচ্যঞ্র দ্ুমির অন্ত জীবনপণ যুদ্ধ, অপরদিকে শ্বীর দেহের মাংস কাটি পক্ষীকে প্রদান__ 
এই ভাবের বিরুদ্ধ আদর্শ মহাভারতের নানা অঙ্ক জাটল ও বিচিত্র করিম! তুলিয়াছে। 
অ্রীলোকের চরিত্র হ্লতার চিত্র এত ব্দধিক অতিরক্মিত করিয়া দেখান হইয়াছে _যাহাতে 
ষনে হয়. কাষিনীকান-ত্যানী ভিক্ষুর ধশ্ে মান্থযকে ন্সাকষ্ট করিবার জন্তই রমনীচরিত্রে 
খ্ূপ বীভৎসত। দেখান হইয়াছে, একথা ক্সামর একবার উল্লেখ করিয়াছি । 

মহাভারতে সংসার ও সঙ্গাস এই ছই আশ্রমের প্রতিপোষক কথাই পাওয়া যার। 
কিন্ধু রামায়ণের লক্ষা এক, উহ্নাতে কোন জটিলত৷ নাই, উহ! পারিবারিক জীবনের 
দ্মাদর্শমূলক কাবা। একটিমাত্র ন্সাদর্শ উহাতে নৃষ্ট হত্ধ__তাহা স্থত্র বাঁ অন্থশীসননূপে 
উপস্থিত কর! হয় নাই, কাব্যকথার পারিবারিক লীবনকে লোভনীয় ও উজ্জল করিয়া 
দেখান হইয়াছে। 

মহাভারত যুগে যুগে ভূগুপদলাক্ছিত বিসুর বক্ষের স্কায় নানারূপ ধর্মমত দ্বারা চিহ্নিত 
হইয়াছে। উহাকে একখানি মদত গ্রন্থ বলিধা পরিচয় দেওয়া বায় না। পৃথিবী খনন 
করিলে যেরূপ ভিন্ন ভিন্স স্তরে বিচিত্র সৃত্তিকার উপাঙ্গান প্রাপ্ত হওয়! যার, এই বিপুল 
গ্রন্থে যেইবূপ নানা! যুগের স্মৃতি ও ধপ্রমতের নিদর্শন পাওয়া যায। 

কামাঃনী নীতির প্রভাব ভারতী সভ্যতার ডক্রবালে অন্তমিত প্রভার দীপ্তি 
দেখাই বিলীন হইতেছে, ইহা সত্য সত্যাই পরিতাপের বিষয় অথবা ইহা! সভ্যাতার অপর কোন 
উন্নততর পদ্থার রহন্ত-_-কোন নব ক্মাদর্শের দিকে ব্সামাদিগকে কর্ণ করিতেছে__ভাহ! 
কে জানিবে? 


তুতীন্ম পন্লিচ্দ 
জৈন ধন্ম 


বুন্ধদেবের পুর্বে পার্নাথ-শিশ্ক। শেষ তীরঘন্কর ব্ধমান মহাবীর লম্মগ্রহণ করেন। 
বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েরই কর্ক্ষেত্র ছিল বৃহৎ বঙ্গে__মগধ ও পাটনায়। দৈন 


হাবীর (+++ %:৭ প্রচার করিযাছিলেন। শালীর লিক ডর 


করেন। মিঘিলার রাজপরিবারের সঙ্গে তাহার মাহকুলের ঘনিষ্ঠ আনমীযতা ছিল « 


জৈন খশ্ম ১২৯ 


এই স্ত্ে তিনি বিদ্বিসার ও অঙ্গাতশক্ষর রাজসভায় স্থীয় প্রন্ভাব বিস্তার করিতে 
পারিয়াছিলেন। ৫২ খুঃ পূর্বে গাহার নির্বধাণ ঘটগ্জাছিল বলত লোকের বিশ্বাস, কিন্ত 
ধী সময় স্বীকার করিয়া লইলে ঙ্গাতশক্রর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার ও খারবেবের প্রস্তর- 
লিপির কথিত বুন্তান্তের সহিত ঠ্ঠাহার জীবনের সামক্রন্ত কতকটা কষ্ট-কল্পনা: করিয়া 
করিতে হয়। এজন্ত অধ্যাপক ছেকবি ৪৭৭ থুঃ পৃঃ বীর-নির্ধযাপের সময় ধরিয়া লইয়াছেন। 
ভাহ! হইলে ৫৪৭ খৃঃ পৃঃ তাহার জন্মকাল বলি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধ ৫৬৩ ঘৃঃ পৃঃ 
"নদে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৮5 সঃ পৃঃ অক্ষ অসীতি বসর বয়সে হার নিরাশ লাভ হয়। 
ঈৈন ধর্ম-প্রবন্তক মহাবীর গ্ঠাহার সমসামন্বিক ছিলেন ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে জেকবি, 
[ভিল্পেন্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের কণিত জন্মতারিখ অগাহ করিতে হয়। 

বুদ্ধের মত ও মহাবীর প্রচারিত তের অনেক সাদৃশ্ দৃষ্ট হয়। উভয়েই জীবহত্যার 
বিরোধী ও জ্ঞান্্টানের প্রতিবাদী ছিলেন। উভঘেই হিন্দুর বর্ণাশ্রম কতকাংশে মানিয়া 
লইয়াছিলেন এবং হিন্দু, দেবতা স্বীকার করিতেন। এইজ কেহ 
কেহ জৈন ধর্মকে বৌন্ধপস্থের শাখারূপ নন্থমান করিতেন । কিন্ত 
এখনকার গবেষণার উভয় ধর্টের পার্থকা বিশেষভাবে ধর! পড়িযাছে 
এবং গৈন ধরখ যে বুদ্ধের পূর্বে প্রডারিতও হইথাছিল তাহারও কাট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে 

বৌদ্ধ ও ঈৈন ধশ্ম একই ছিত্তির উপর গড়াই! একই ছুত্ধ প্রচার করিযাছে। 
মাবীরও বুদ্ধের স্তায় নিজে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিম বতি-ধশ্ম আবলঘন করিয়াছিলেন, 
ইন ধর্ম সংযম ও কঠোরতা বৌনধধর্্রকে বরং ছাপাইথা গিয়াছে । তথাপি বৌদ্ধ 
ধর্সের এত, প্রচার হইল কেন1 কি কারণে উহা জগতের এক-ৃতীয অংশ গ্রাস 
করি এখনও প্রচারকাধো সচেষ্ট এবং গৈন খশ্ম ভারতবধের চতুঃসীমার মধ্য গ্ভীবন্ 
থাকিয়া শুধু নিঙ্ছের 'আচার-বাবহার-নিয্্রণে বান্ত রহিদ্বাছে? 

ঞতিহাপিকের। বলেন জৈন ধগ্, হিন্দু বঙ্োক্র দেব-দেবতার উপর বেশী শ্র্ধা প্রদর্শন 
করিয়া ভারতের সঙ্গে অধিকতর শন্জ্ সত্রে বন্ধ হই রহিয়াছে ও বিদেশীর প্রাবেশ- 
পধ কতকটা অন্তরারপূর্ণ করিয়াছে । ৈনেরা বিশ্বাস করেন। প্রত্যেক তরুলতারও 
আত্মা আাছে। ভীহার! হ্বীবের ছঃখ-কষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয়, যে একটি 
গাছের পত্রপরব ছি ডিতেও কষ্টবোধ করেন, পাছে তাহাদের নাসা কষ্ট পায়। তাহাদের 
একদল শিরে সম্রপুচ্ছ লইয়া রাজপথের সত কুত্র ্ীৰ সরাইয়া পথ পর্যটন করেন, পাছে 
কোন লীব পদপীড়নে বিনষ্ট হ়। তাহারা! নিজের শরীরের রক্রত্বার৷ মশক ও ছারপোকার 
ক্ুরিবৃন্ধি করা ধশ্টের অঙ্গী মনে কেন এবং শিপীলিকাকেও কোন কোন ৈনধর্্মাবলী 
নিত্য শকরা প্রদ্ধান করিয়া পলীবে দয়াপ স্্তের পর কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সাধারণতঃ 
কাৰ্/নাটকে ইহার! “নগর নামে পরিচিত | 

এইভাবে দার শনু্ঠানের মধ্যে একটা! ন্মাতিশবা আছে, যাহাতে হিনু্ানে গণ্ডী 

র্‌ হ ্ দেশান্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বোছদের সঙ 


বৌদ্ধ ও জৈন দর্টের 
পার্খকা। 


১৪ 


১৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


একটা সন্ত বড় অন্ত, এই হবার! বৌদ্ধগণ জগচ্জয্র করিহাছিলেন? এই সক্মের উদর 
তোরণে দেশাস্তর হইতে সমাগত লোকেরা আসি ভগবান্‌ বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লইতে 
পারিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে এই ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার দরুন বৌদ্ধশ্টের প্রবেশ- 
সবার 'বারিত হইয়াছিল । গন ধশ্মথ নানারূপ কঠোরতা ও বিধি-ব্যবস্থার জালে 'আবদ্ধ 
হইয়! হিন্দস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের আগন্তকগণকে তাহাদের পত্ক্তিতে 
আনিতে পারে নাই। এইজন্ত বৌন্ধন্ম যখন হিন্দুস্বান হইতে ক্রষশ£ দুরে যাইয়া 
দেশ-দেশীস্তরে অভিযান করিতেছিল, তখন ক্ৈন ধণ্ স্বীয় জক্মস্থানকে অধিকতর জোরে 
ব্বাকড়াইয ধরিয়া ধীরে শীরে হিন্দুসমাঙ্গের কুক্ষীগত হইয়াছিল। 

সামান্ ফল স্থত্ধে (শ্রমণা-ফল-্থত্রে। দেখা যায় যে বৃদ্ধাদেবের সময়েই উচ্চ সম্প্রদায়ের 
মধো আধ্যাত্মিক নানারূপ মতবাদের দরুন ধশ্থনীতি তি জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
ঙ্গাতশক্ তৎকালের হপ্রসিদ্ধ নেক সাধ-স্লানীর নিকট পিযাছিলেন-_কিন্তুগাহাদের 
স্থ্ম বিচার ও গবেষণাসূলক চিন্তার আড়ম্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই) 
বুদ্ধদেবের উপদেশে তিনি শান্সি পাইবাছিলেন__সেই সকল কথ! পূর্বের এক অধ্যায়ে 
'আমর! লিশিয়াছি। নঙ্গাতশক্রর সময়েই নিগ্রথ জ্ঞাত-পুত্রের কথ! খ্মামর! পাইয়াছি, ইনি 
একজন ছৈন তীর্ঘভর। বস্বতঃ বৃদ্ধের পূর্বেছি ঈৈন ধর্ছ বিস্তার লাভ করিয্াছিল। জৈনগণ 
কহিয়! থাকেন, খ্ববতদেবই তাহাদের প্রথম তী্ন্ধর | ভ্রমযাগবতে লিখিত ছে, ইনি 
রাঙ্জবৈভব ত্যাগ করিয়া নগ্ন সন্্যাসিকূপে বনে যাইয়া তুপন্তা করিয়াছিলেন। খাদের 
কোশলরাজ নাভী ও রাজ্জী মকদেবীর পুত্র। তৎকালে প্রচলিত রীতি-জম্থসারে তিনি 
স্বীয় ঘম্গ ভগিনী হুমঙ্গলাকে বিবাহ করেন। শ্বষভদেবকে কেহ কেহ “আাদিনাথ' নামে 
অভিহিত করেন। 

প্রথম তীরবন্ধর হইতে পার্খনাদ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর ২৪শ ভীখস্কর | লৈন। 
বৌদ্ধ ও হিন্দুশান্রে এই সম্পরাদার নানা! নামে পরিচিত । ইহার! সংসারের বন্ধন হইতে 
সম্পূর্ণ সু এজ * নি", ইহারা ইঙ্জিযবিজয়ী এজন "্অরিহত!” (অধ) 
ইহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ তপোৰলে জয় করিয়াছেন, এজন ইহার! « জিন ৮ 
শেয়ী)। ইহাদের সঙ্যাসীরা “শ্রাবক' ও সন্সাসিনীর! “শ্রাবিকা” নামে অভিহিত । 
ৈনগণ দাবী করেন বৌদ্ধধর্ম দৈন দর্ছের শাখা-যাতর (145৮7510915 1081, 100 
০0০ আঠা ৮০৯ 193০6 রা ০৪00102০00৮ রাজ 18 
90 ও. 9 ০6 এআতা৮8769009 90 নলাম 80 আয 08500 
মিনা 85 9-00008-1515915007, 1 3)0 বন্কতঃ ইন ধর্শের ধশমতের সহিত 
বৌদ্ধমতের একটি স্থানে বিশেষ এক দৃষট হয়, উর ধ্ি নিরীক্বরধাদী। লৈনদিগের ধর 
শান্ত ও স্তায় এরূপ বিপুল ও হৃঙ্ষাতিহুপ্ম তবপূর্ণ যে সারাজীবনের আলোচনাও তাহার 
কিনারা কর! ষ্াইতে পারে না। ঈৈনের! অর্দশালী ও প্রভাবাপল্ল সম্প্রদায়, তাঁহারা 
এককালে নঠ-মন্িাদির সন্ত যেরূপ মুন্তহত্তে ব্যার করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী ভারতীয় 


নি 


৪ 


জৈন খপ ৯৩১ 
প্রাচীন কীত্বিশালার একটি বিশেষ নধ্যাক অঙ্গিকার করিয়া ন্সাছে। দ্থচ ছঃখের বিষয় 
তাহাদের প্রাচীন শাস্থ ও ইতিহাসের উদ্ধার-কনে তাহার! বিশেষ কিছুই করেন নাই। 

মথুরার সুপ জৈনকীযির প্রান্ত ছুই সহত্র বৎসরের সাক্ষ্য দিতেছে ; কেহ কেহ বলেন, 

(বেদে জৈনদের যে উল্লেখ দৃষ্ট হ_চ্ছারা অনুমিত হয় যে জৈনমত বেদের সমকালিক কিংবা 
তদপেক্ষাও প্রাচীন । 

যাহা হউক ২৩শ সংখাক তী্ঘ্কর শার্খনাধ ও তৎপরবর্তী মহাবীরের,সময় হইতেই জৈন 
ধর্ম এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইস্াছিল, ভারতবর্ষ ভিন্ন জৈন ধণ্মাবলব্থী মন) কোন 
দেশে আছেন বলিয়া ব্ামাদের জানা নাই। কিন্ত এদেশে_রাজপুতনা, গুনরাট, পঞ্াৰ 

এবং দাক্ষিণাতোর কোন কোন স্থানে_ইহারা সংখ্যায় প্রবল। ইহাদের অর্থসম্পদ্‌ ও 
বাণিল্দো কুতিত্ধ ভারতবর্ষে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত | 

এই বাঙ্গলা দেশে ইহাদের প্রভাব খুবই বেলী ছিল। হিঙ্ুধ্থের পুনরুগানে বৌদ্ধ 
ধর্শের স্ার। জৈন ধপচও বিলুপ্ত হইয়াছিল; তথাপি সেদিন পথ্যন্তও জগৎ শে ভ্রাতারা পৃথিবীর 
মধ সর্বাপেক্ষা ধনশালী ছিলেন। খাস বাঙ্গালীদের মঞ্চে দৈন সশ্খ 'মই গপাছে। যখন 
ভক্কির বন্তায় দেশ ভাসির! গেল, লেই সঙ্গে এদেশবাসীরা নিরীশ্বরবাের কলঙ্ক এগ্ডান হইতে 
একবারে মুছিয়া! ফেলিলেন। আমর! পূর্বেই লিখিয়াছি, হাতীর পায়ের নীচে নিম্পেষিত হইলেও 
ৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না__একসপ নিষেধ-বিধি জনসাধারণের মধো এক সময়ে প্রচারিত 
হইয়াছিল। কিন্ত মৃত্তিকা-নিয এ দেশের নান। স্থানে এত অধিক পরিমাণে তীখন্ধরদের সুষধি 
ন্মাবিষ্ঠত হইতেছে যে এক সময়ে এই ধর্থের প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তাহা সহজেই 
অস্থমান করা যায়। যে সকল মন্দিরে ভগবানের স্থলে মানুষকে অধিষ্ঠিত কর! হইয়াছে-- 
এবং ভরাহান্ সন্ত আরতি জলে না, ভোগ প্রন্থত হয় না, প্রেম-ভক্কির আতিশযোর দিনে 
হিপুগণ সেই সকল মন্দির সল্প ষনে করিয়াছিলেন কিন্ত যেরূপ জৈন তীর্ঘস্করদিগের বহু 
প্রাচীন সুর্িারা এককালে এই ধর্সের প্রভাব প্রমাণিত হয়, তেমনই অন্থমান ও প্রত্াক্ষ 
প্রমাণঘটিত কট তর্কে আমাদের নবান্তায় যে এক লময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ের চিন্তাশীলতা- 
বার! বিশেষ প্রভাবানিত হইন্াছিল তাহা সহঙ্গেই নথমে্। অস্থমানকে হিন্ুগণ বিশেষরূপে 
আশ্রয় করিয়া একমাত্র প্রতাক্ষবাদ্ের শ্রটত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । এদেশের মহাস্থানে এক 
সমজে জৈন ধন্দ-নেতা ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি অশোকের পিতামহ সম্রাট 
চন্রপুপ্রের সরু ছিলেন। এক সময় যগধ, অঙ্গ ও কৌশল রাঙ্ছো ঈৈন ধণ্ প্রবল হইয়া 
তাহা রাষ্রকেন্্ে প্রাধান্ত লাভ করিযাছিল। আমাদের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস ছশ্রাপা 
হওগাতে, কমর! যাহা এখন দেখিতে পাই না, তাহা কোন কালেই ছিল না, বলি! যনে করিয়া 
ধাকি এবং যাহা আছে_-তাহা সপ্টিকাল হইতেই বিশ্যমান, এক্প সংস্কার পোষণ করি। 

এদেশে এককালে জৈনধর্শের প্াধান্তের প্রধান প্রমাণ এই যে নেমিনা ও পার্শনাথ 
গনি ভীরথস্বরদের এই অঞ্চলটি এক সমঘে প্রধান ধরছক্ষেত্র ছিল। পার্নাথ পাহাড় 
সেম শেখর) এখনও সৈনদদের অভতম প্রধান কে । 

সা 


১৩২ বৃহৎ বঙ্গ 

পার্খনাথ খুঃ পৃঃ ৮৭৭ অন্দে জন্মগ্রহণ করিয়া! খুঃ পৃঃ ৭+৭ অন্দে বঙ্গদেশের তক্সামে 
অভিহিত পাহাড়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। পরবন্থী তাঁস্কর বর্ধযান মহাবীর-সনবন্ধে আমরা আলোচলা 
করিয়াছি। বৈশালী নগরের নিকট কুণ্ড গ্রামে ইহার জন্ম হয্ব। বৈশালীর রাজ! চেতকের 
ভগিনী ত্রিশৃলাদেবী ইহার যাতা। চেতক রাজার কণ1 চেলেন! বিদিসার রাঙ্গার রাজী ; 
স্তরাং এ সকল রাঙ্গাদের দরবারে এক সমহ হার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতা ও 
মাতার মৃত্যুর পর মহাবীর ৩১ বৎসর বসে সন্রাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের ১২ বৎসর 
পরাস্ত ইনি দৈন ধষ্থ প্রচার করিঘা নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ৪১ বংসর বয়সে 
জীবন্ুক্ত হইয়া ৭২ বসে তিরোহিভ হন; পৌঁবাপুরী পাহাড়ে স্টাহার লীলাবগান 
হন্ছ। এ স্থান বর্তমান বেহারের অতি নিকটবন্রী, ভাগার তিরোধান থৃঃ পুঃ ৫২৭ বন্দে 
ঘটিয়াছিল। 

রাজ! চন্রগুপ্রের রাল্সো স্বারশবর্ব্যাপী ভীমণ ছুততিক্ষ দেখা! দিরাছিল। এই সমন 
মগধের দন সঙ্গের অধাক্ষ, রাঙ-গক ভত্রবাহ তাহার শিখাদিগকে লইর! কর্ণাটে গ্রথন 
করেন। তথায় তিনি দীর্ঘকাল ন্মতিবাহিত করিঘাছিলেন, বিদেশে ন্অবস্থানকালে তংস্থলে 
নসভিষিক মগের দৈন দশচধক্ষ সলভ পুরবণািত দৈন ধর্সের অনেক পরিবর্ধন সাধন 
করেন। গৈন ভিক্ুমাত্রই সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিরম, কিঞ্জু স্ুলভদ্রের দল 
শ্বেতাদ্বর পরিধানের পক্ষপাতী হইলেন। ভদ্রবাহু হ্বাদশবৎসর পর ফিরিয়া 'আআলিয়! নধ- 
প্রবন্ধিত নিয়ম কন্ুমোদন করেন নাই। গ্ঠাহার মত ছিল, নিগ্র্গণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার- 
বঙ্ছিিত হইবেন। খীহারা পারি সংস্কারের বশবর্তী হই! দৈনদের সনাতন উচ্চ আদর্শ রক্ষা 
করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাদের সঙ্গে তিনি ও ঠাহার দল পও.ক্তিরক্ষা করিতে স্বীরূত 
হইলেন না। ছুই দলের মধ্যে আনেক দিন ধরিতা তর্কযুন্ধ চলিল, অবশেষে ৭৮ খুঃ আনো 
ইহার! পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ত হইয়া পড়িলেন। দিগখরেরা বলেন_দেহ এবং দেহের 
সংস্কার যে রক্ষা করিবে সে আবার নিগরদ্থ হইবে কেমন করিয়া? খেতাপ্রীর! লৌকসমাজে 
চলাফেরার সময়ে শ্রেতবস্ত্র পরির! ঝাহির হইবার পক্ষপাতী হইলেন । 

কিন্ত কি বৈষ্ণবধণ্ম, কি সহঙগিয়াধ্্, কি ত্যাগণস্ম বাঙ্গালীরা যাহ! স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে 'আদর্শের ঈবসমতর কতা তাহার! ন্থমোন করেন নাই। পার্বিবতার ক্মনুরৌধ 
বা সমাঙ্গবিধি াহাকে তুম! হইতে একটুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। দানের প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন, স্থতরাং কপটাচারী ভ্রাতা হস্তে খর দিস কালু রোম লিঙ্গ শরীক! বাড়াইয়া দিলেন? 
কতক সারা রাজ! প্রতাপাদিত্য াহার রাজ্ভীকে পথ্যন্ত দান করিয়া ফেলিলেন 7 কর্ণ 
একফোটা চোখের জ্বল না ফেলিয়া প্ৰীন পুত্র বৃষকেতুর মন্তক নিজ্দে ছেঙন করিলেন, 
এই সকল প্রবাদ তিহাসিক ভিত্তিহীন হইলেও বঙ্গের চিন্তাধারার যে উদাস প্রদর্শন 
করে-_তন্ছারা বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট প্রতিপর্র হয় বে এ জাতি তাহাদের চিন্তা বা কর্মে 
কিছুতেই লে সন্তষ্ট হইবার নহে, যাহা কিছু বাঙ্গালী করিবে__তাহার চূড়ান্ত অভিনয় 
না করিয়া ছাড়িবে না। দৈহিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া খিনি নিজ হইবেন-_ঠাহার জবার 


ভভ 


জৈন ধর ১৩৩ 


বন্ধের উপর লোভ অথবা নগ্র হওয়ার ভীতি কেন? বাঙ্গালী ভঙগবাহদিগ্বরসধর প্রধান 
পাগা ছিলেন। এইরূপ দিগন্বর সর্াসীর সুষ্ঠ বাঙ্গালী চিন্রকরের! নেক স্যাক্িযাছেন। 
সহঙ্গিয়ারা প্রচার করিলেন, স্ত্রী ব্যভিচারী হইলেও তাহার প্রতি ভালবাসা হর্ষ রাখিতে 
হইবে, *প্রণর করিয়া ভালে যে, সাধন অঙ্গ পান না লে (চণীদাল) ; পরের স্ত্রী 
প্রতি ভালবাসা-_স্বকীয় হইতে শ্রেষ্ট _ আলি রাঙ্গো 
নির্ভীকভাবে বৈধব-কৰি গাহিলেন-_ 


"ননদ্দিনী বল গিয়া নগরে, 
ভুবেছে রাই রাজনন্দিনী 
কষপ্রেষ-কলক্কপাগরে ।” 


এইবপ সমাঙগবিধি, শাস্তবিদির প্রতি বৃদ্ধাঙগু্ঠ দেখাই সাধারণের জলখিগমা ভাবের রাজ্ছে 
শেষ পরাস্ত ডঙ্কা বাজাইযা স্বীয় মত প্রচার করার ছঃসাহস বোধ হয় বাঙ্গালীর যত অগ্ত কোন 
জ্গাতি খুব কমই দেখাইয়াছে। 

স্থতরাং লোকসমান্জে চলিতে নিগছদিগকে উলঙ্গ হইয়া! চলিতে হইবে, খমাদর্শকে 
একটুকুমাত্র খর্ব করিতে দেওয়া হইবে না, এই মতে বাঙ্গালী ভদরবাহ্‌ ও ট্ঠাহার দল 
দু হইয়া রহিলেন। এদিকে পাশ্বনাথ প্রভৃতি ভীধব্ধরগণের সঙ্গে বাঙ্গালার নীর্ঘকাল- 
ব্যাপী অবিচ্ছির সখন্ধের ফলে ঈৈন ধর যে এই দেশে কতকটা! ্রভভাবাধিত হইয়াছিল, তাহা 
নিশ্চিত। বঙ্গদেশের সঙ্গে দৈন ধের যে ঘনিষ্ট সংশ্রব হইস্াছিল-__সে ইতিহাস উদ্ধার 
করিষার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। 

ভরবাহপ্রসুখ দিগন্বরের দল মেয়েদিগের জন্ত াহাদের আশ্রমে একটুমাত্র স্থান 
বাখিলেন না। সকলেই অবগত ন্াছেন ১৯শ তীর (তীরঘ্রী 1) ) মনীকুমারী চিরকুমারী 
ছিলেন, কিন্তু দিগ্বর দৈনেরা গাহার ত্রন্ স্বীকার কগিলেন না, তাহারা গাহাকে 
পুরুবরূণে পরিকল্পনা করিয়া তীরঘসকর-তালিকার অন্তত করিয়া লইলেন এবং তিনি 
"মদীনা" হইলেন। 

নিছে আমরা ২৪জন ভীরসধরের সংক্ষিপ্ বিবরনী দিতেছি। 

১। আদিনাণ (খ্বদভ দেব )। ২। ক্মজ্িতনাথ-__রাজ! দ্দিতশত্র ও রাজী বি্্বার 
পুত্র। ইনি বঙ্গদেশের পার্শনাথ পাহাড়ে ( সমেৎ শেখর ) তিরোধান করেন ইহার বর্ণ 
ছিল সর্ণের স্কায় এবং ইহার চিহ্ন (লাঙ্ছন ) ছিলহন্ত্রী। ৩। সম্ভবনাথ-_রাঙ্গ! জিতারি 

এবং রাজী সেনার পুত্। সব্ণবণ, অঙথলান। ৪। অভিননদন-_রাজ্গা স্ধর ও রাজী 


ক্্থা পু ব্দদেশের সমেত পেখকে ভিন, কপিলাহন। ৪. হুমতিনাগ 


1 এবং রাজী বঙ্গলার পুত। স্বরণ (কৌক-লাহন )। ৬। পকগপ্রভ__ 
জযিমার পুত । বঙ্গদেশের সমেত শেখরে ভিরোধান। রক্রবরণ, 


এ 


১৩৪. বৃহৎ বঙ্গ 


পগ্সলাঞন। গ। ্ুপার্খনীথ-_রাজা প্রতিষ্ঠ ও রাজী পৃথথীর পুত্র, সমেত শেখরে 
ভিরোধান। সবুলবরণ, স্বত্তিকলাহন। ৮। চকুপ্রভ-পিতা রানা মহালেন, মাতা সরান্ী 
লক্ষণা । এই দেশের সমেত (শেখরে, তিরোধান ॥ গেতবর্ণ, চ্দ্রলাঞ্ছন | ৯। স্মবদধিনাথ__ 
রাঙ্গা স্প্রীৰ এবং রাজ্ডী রমার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান | খ্তবরণ, 
যকরলাঙ্ছন। ১*। সীতলনাথ-_রাজা দুর ও হুসনন্দার পুত্র। এই দেশের সমেৎ 


শেখে তিরোধান । স্বণবর্ণ, ভ্রবংললাঞ্চন। ১৯। শ্রেঘাংশনাথ-_রাজ! বিষুং এবং 
রাজী বিষ্চার পুত্র বাঙ্গলার সমেত শেখরে তিরোধান । ইহার বর্ণ বর্ণের স্তায় এবং গরুড়- 
লাঞ্ছন। ১২। বন্থপূজা__বাস্থপুজ্জা রাজা এবং রাজ্জী জয়ার পুত্র-_ভাগলপুরে জন্ম ও 


নির্বাণ। রক্ব্ণ ও মহিষলাঞ্ছন। ১৩। বিমলনাথ__রাঙ্গ! ককতবর্্া ও রাজী শ্তামার পুত্র 
_ বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে নির্বাণ স্বর্ণ, বরাহলাঙছন। ১৪। ন্নাথনাথ_ রাঙ্গা 
সিংহসেন ও রাল্জী স্যশার পুত্র । বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান । স্বরণ, শোললান। 
১৫ ধর্ধনাথ-_রাজ! ভা এবং রাল্তী ন্ু্ৃতার পুত্র । বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান । 
স্ব, বজলাছন। ১৮। শান্সিনাথ__রাজ! বিশ্বলেন এবং রাঙ্জী ক্সচিরার পুত্র। সমে২ 
শেখরে নির্বধাণ। শিঙ্গলবর্ণ, মুগলাঞ্ছন । ১৭। কুস্থনাথ__রাজা! স্থর ও রাল্তী ভ্রীর পুত্র_ 
সমেৎ শেখরে তিরোধান, ছাগলাগুন। ১৮। অরনাথ-_পিতা রাজা হ্থদর্শন ও মাতা] 
রাজ্জী দেবী। সমেত, শেখে যহাপ্রযাণ-_্র্ণব্ণ, নন্দ্যাব্ভ। ১৯ মললীনাথ রাঙ্গা কুন 
এ রাজী প্রভাবতীর কন্তা__সমেৎ, শেখে তিরোধান। নীলবর্ণ, কুন্তলাঞ্ছন। ২*। সনি 
হ্রত_-রাজ সির এবং নাজ্ঠী পল্জাবতীর পুরর_সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াপ। রুষ্বণ, 
কুর্লাঞ্ছন। ২১। নেমিনাধ-_রাঙ্গ বিজয় এবং রাজ্জী বিগ্রার পুত্র। পিঙ্গলবর্প, নীলোৎপল 
লাঞ্ছন। সমেৎ শেখরে মহাপ্রযাপ। ২২। নেমিনাথ (২য়)-_হুরিবংশোড়ুত রাজ! 
সমু্-বি়্ এবং রাজী শিবার পুত্। কৃষ্ণ, শব্খলাঞ্ছন | ইহার পিতা সমুদ্র-বিজয়, 
ককঞ্চের পিতা বহ্দেবের ভ্রাতা ছিলেন। ২৩। পার্শনাথ-_রাঙ্দা অঙ্থসেন ও রাল্জী 
বামাদেনীর পুত্র-_জন্ম ৮৭ খুঃ পৃঃ এ৭* খুঃ পুর্বে সমেত শেখরে সহাপ্রয়াণ। ইনি 
হ৪শ তীখস্কর মহাবীরের এরা ২৫০ ব২সরের পূর্বববন্তী। সমেত শেখরে তিরোধান । 
নীলবরণ, সপপলাচ্ছন। ২৪। অহাৰীর ( বর্ধমান )_রাা সিদ্ধার্থ ও রান্তী ত্রিশলার পু, 
পৰাপুরীতে নির্বাণ ( ৪২৭ খুহ পৃঃ) লিঙ্গলবর্ণ, সিংহলাঞ্চন । 

এই তালিকা হইতে স্প্ই দেখা ৰাইতেছে__২।১ জন তীর্ঘস্র ব্যতীত ইহাদের সকলেই 
বৃহৎ বঙ্গের সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াপ করেন, ন্তরাং বাঙ্গলাদেশ যে জৈন ধশ্মের একটি প্রধান 
নীলাক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ছিল, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভীর্ঘক্করের৷ সকলেই 
রাঙ্গকুলোত্ুত ; এবং ছুইজন ব্যাতীত স্চলেই ইক্ষাকু-বংশ অলগ্ভত করিঘাছিলেন। মি: 
পুরণ চাদ নাহার তাহার 8145799 9£ 35105) পুস্তকে (৬৮৫ পৃঃ ) লিখিযাছেন:__. 
শপাশ্থনাথ পাহাড় বঙ্গদেশের হাজ্জানীবাগ দেলায় বস্থিত, ইহা জৈনদিগের সর্ধপ্রধান 
ভীর্থ। ২৪ঙ্গন তীর্ঘস্বরের মধ্যে ২০ জনই এই স্থানে নির্বাণ লাভ করিযাছিলেন। 


জৈন ধর ১৩৫ 


এখানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের ব্দসংখ্য মঠ-মন্দির আছে। তীর্ঘগরদিগের 
পার পুজা! হইঘা থাকে, কিন্ত পার্শনাথের মন্দিরে, পার্খনাথের একটি প্ররদষ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত। ” 

আদিনাথের একটি সুদ্ধি ভায়মণ্ড হারবার মহকুষার অন্তর্গত কুলপী থানার ন্মনীন 
মপ্টেখরী গ্রামে পাওয়া গিঘাছে। সুহঠিট একটু 
অম নীল রক্গের বালি পাথরের উপর ক্ষোদিত 
( পঞ্চপুষ্প, সুন্দরবনে ন্সবিস্কৃত জৈন সুদ প্রাবন্ধ, 
১০৩৯ আধাড়, ১৩৪ পৃঃ) মহাবীর ( বদধমান 
স্বামী) ৫২৭ খুঃ পৃঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন 
ছৈন দিগের প্রাচীনতম ধশরন্থ আয্মারঙ্গ সুত্রে 
শিশিত ছে তিনি ১২ বৎসর কাল বঙ্গদেশের 
সতগিত রাড দেশে বশ প্রচার করিয়াছিলেন । 

পার্খনাথের এই পর্তর-ৃ্িটি স্থন্দরবনের 
অন্তর্গত কাটাবেনিয! গ্রামে পাওয়া গিয়্াছে। 
স্্ারবনের -২৪ নং লাটে এইবপ আর একখানি 
মষধি প্রা হওয়া গিয়াছে । এ সম্বন্ধে উদদীরমান 
উতিহথাসিক ভাতমণ্ড হারবারের ন্ধীন জ্নগর 
মজিলপুর নিবাসী যুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের 
গবেষণা-মূলক ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি 
বিশেষ উললেখধোগ্য। 

ৈন শান্ত ও সাহিত্য অতি বিরাট, এ 
পরাস্ত তাহাদের বিশেষ সন্ধান হয় নাই। 
ইাদের বন্গ্রগথ সংস্কতে লিখিত হইক্াছে__বহ 
সংখাক প্রাক্কতে এবং খঅবপিষ্টগুলি প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিত। ইহাদের ব্যবহৃত প্রাকৃত অদ্দ-যাগণী, সুতরাং এক সময়ে এ দেশে যে 
প্রারুত প্রচলিত ছিল, ইহার! তাহাই ব্যবহার করিরাছেন। বাঙ্গালী ভদ্রবাহ _ ইহাদের শেঠ 
মনীষী ও সুখ লেখকগণের অন্তত । ইহার রচিত করনত ( দশাশ্রতি স্কলদ নামক বিরাট 
পুস্তকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায়: দৈনদিগের প্রধান গ্রন্থ। চাতুরমান্ত উৎসবের 
সময় ইহা! লৈনমন্দিরে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে । ভত্্রধাহ চন্দ্রগুপ্থের সময় নিখিল 
লৈন সঙ্মের অধ্যক্ষ ছিলেন। সৈন ((প্রাকুতে লিখিত) পপ্নচরিত ( পউম চরিভাম ) 
একখানি প্রাচীনতম প্রার্ুত কাবা । জৈনদিগের আখ্যারিক! গরস্থও বিজ্তুর; ন্যায়, দশন 
সন্ধে ইহারা এক সময়ে ভারতীয় পত্ডি-মণ্লীর অগ্রনী ছিলেন। তীর্ঘনধর ও প্রধান ছৈন 
সাধুদের জীবনচরিতও বহু বিস্তমান। প্রফেসর হারতাঁল (15:61) বলেন, ইহাদের বর্ণনাত্মক 


পাখনাধের মু্ি। 
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ভতু্থ পল্লি 
'ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব 
কুরুপাগুব, পরবর্তী শিশুনাগ ও নন্দবংশ 


কুকপাণডবেরই হউক বা! কুকুপাধণলেরই হউক, কিংখা ভিন্সেন্ট স্মিথ, হকিংস্‌ 
সাহেবের নতান্থসারে পাত্তুবণ কোন স্কঁটির! জাতির সহিত সাধাসমাজের এক মুখ্য শাখারই, 
হউক, কুকুক্ষে্রনামক স্থানে যে একটা মন্ত্বড় যুদ্ধ সংঘটিত 
মারের সম নি: হইনাছিল তৎসঘন্ধে কোন নতান্তর নাই। প্রাচীন ইঞপরা্থেরও 
এ মার আমিকথা। কিছু কিছু চি এখনও বর্খান। সাঙ্জাহানেক দিন ও হমাদুনের 
সমাধিমন্দিরের মধাবন্তী হগুনভীরের কতকটা! স্থান প্রাচীন ইক্্প্রস্থের একাংশ বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইঘ। থাকে। নিগযবোপঘাট এবং তাহার উত্তরস্থিত সলিষগড়ের সন্নিহিত 
নীপছত্রী-মন্দির ই্দপ্রন্থের সীমানার মধ্যে ছিল, ব্মনেকের ইহাই ধারণা । বুদ্ধদেব, কুন, 
সির প্রতি হিমাস্রির পার্ধতা জ্গাতীর লোক ছিলেন বলিষ! ভিসন স্মিথ অন্থমান 
করিয়াছেন। এজপ যত ন্ামরা আরও নেক শুনিজাছি,_শিবঠাকুর নাধ্য দেবতা, সীতা 
নর্থে লাঙ্গলের ফাল, রামের লঙ্কা-জ অর্থ দাক্িণাত্যে আধ্যগণের রুষিবিদ্ভার চট্চা_ প্রীতি 
মত আমরা ওয়েবার সাহেবের কল্যাণে গুনিষাছি। সাস্থধের কঙ্কাল ও রক্রের উপাদান কি, 
শেই শবচ্ছেদ বিস্তার হুশীলন করা আমাদের কাধা নহ্বে। বহুযুগ হইতে সঙ্ধযাকালে শিব- 
মন্দিরে ভোগ ও ন্মারতির ঘণ্টা বাজিতেছে__তাহা কারও বহুবুর্গ বাঙ্ছিবে | বহযুগ যাবৎ, 
সুনুধ, ব্যক্তি পিপাসাৰের স্তার গ্রাম নামামৃত শ্রবণ করিতে উৎস্থক হুইথা আসিয়াছে ও আরও, 
বছুগ সেইরূপ উহ থাকিবে এবং মুখিটিরাদি পক্চতাতা আমাদের ন্মনসশ কমাছেন ও. 
খাকিবেন। 'আনকা ইতিহাসের কদ্ধাল লইয! টানাহেচড়া করিব ন! এবং এই সকণ জীবন্ত 
দেবতা ভাঙ্গিযা যাটির পুতুল গড়িৰ না। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম-সনবন্ধে প্রচলিত নত, উহ ৩১০২ শব পুঃ অন্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল 
ভিলদেন্ট স্িখ লিশিযাছেন_-পাওবদের নাম পাও শন্গ হইতে হইয়াছে-_ এই শব্দের অর্থ 


ভি 
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05 বা ০০ (লীত)। স্থৃতরাৎ পাশ্ডবের! নেপালী বা দুটিয়া দেশের লোক। 
দ্বিতীয়তঃ, পাণবদের মধ্যে অনার্য আচার প্রচলিত ছিল__যথা, এক স্ত্রীর বন স্থামী গ্রহণের 
প্রথা, সুতরাং ঠাহারা পাহাড়ি! কোন ক্মসভ্য সমপ্রদায়-দুক্ত |. 

এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে নার্ধাদিগের ব্দাচার-বাবহার চিরদিনই এককপ ছিল 
না। ন্াধ্যদিগের ক্রমবিকশিত সামাজ্গিক ভি ভিন্প স্তরে ঝুগে যুগে নানা প্রথার অস্তি্ 
প্রমাণিত হয়। উদ্ধালক হগুনির স্ত্রীকে যখন ব্মপর এক খাছি পরিয়া লইক্া যান, তখন 
সেই স্ত্রীর প্রাপ্তবরক্ক পুর রোপূর্ণ চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ;__ 
তখন গ্ঠাহার পিতা! বলিয়াছিলেন -_*বৎস! ইহাই প্রথা, যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, সে 
তাহাকে পাইবে, ইহাতে বাধ! দেওয়ার শন্কি সমাঙ্গ আমাকে দেন নাই।* ছুর্গাচরণ 
সান্যাল মহাশর তাহার “সামান্দিক ইতিহাসে” লিখিয়াছেন, পুরাকালে নার্যাসমাজে থে 
কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা! করিত, তাহাকে সেই পুরুষের অন্থগাষিনী হইতে হুইত। 
নক্ছব! সেই ভ্রীর সমাঙ্গে নিন্দা হুইত এবং লোকে তাহাকে “ককশা/' বলিয়া দ্বণা করিত। 
দশরথ-দাতকে দৃষ্ট হয, সীতা রামের সহ্ছোদরা ছিলেন এবং শেষে তাহার পদ্থী হন। 
এককালে আর্ধালমাঙ্গের কোন কোন শাখার সহোদর-সহোধরার বিবাহের প্রথা বিশ্বমান 
ছিল। জৌপদীর বিবাহের সময যুখিটির ভ্রপদ রাঙ্গার নিকটে এক রমণীর বহুপতি হইবার 
কতকগুলি প্রাচীন নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন, বথা :_-ধশ্রলীলা জটলা নামী গৌতম 
বংশী! এককন্তা সাতজন খাধিকে বিবাহ করেন, এবং বাক্ষী নারী সুনিকন্া প্রচেভাঃ নামক 
দশস্ত্রাতার সহধর্দিনী হইয়াছিলেন।”' (মহাভারত, 'সদিপর্ধ ১৯৯ অঃ।) গুধু পাঁওবদের 
জনবৃত্ান্তটিই ক্সাধুনিক 'মাদর্শ-ন্ুসারে বিসনৃশ নহে, পৃতরাষ্ট্র ও বিহুরের জন্মকথাটাও 
খুব সুকচিসঙ্গত নহে। ইহাছাড়া নারদশ্ষি ও সতাকামের জন্ম-কথা। ব্যাসপধির উৎপদ্ভি 
ইত্যাদি বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, ব্যাপ, বশিষ্ঠ, নারদ প্রন্থৃতি সর্ধজনপূজা খাষিরা 
বাভিচারোৎপর হইযাও সমাজের নীর্ষপ্থানে '্সাসীন হইয়াছিলেন। মণিপুরেক বৃদ্ধরাজা এই 
সন্ত তীহার কন্তা চিত্রাঙ্গদাকে অস্ঠুনের হস্তে দিযাছিলেন যে, দৌহিত্র তাহাদের সিংহাসনের 
অধিকারী, স্থতরাং শঙ্ছুনের পুত্র হইলে সে মণিপুরেই থাকিবে, তাহার উপর আঞ্ুলের 
কোন দাবী থাকিবে না। 

বিরাট আর্াসমানগে যৌনসম্পর্ক ও আহারাদি-সধস্ধ সস্তব রকমের শিখিলত| বিশ্বমান 
ছিল। যুগে যুগে 'াধাসমাঙ্গ নানারূপ পরিবর্নের ভিতর দিম ব্ঠমান নাকারে দীড়াইথাছে। 
এক সময়ে আর্থাগ এত বেনী গু খাইতেন যে, অতিথি সিলেই একটি গরু মারিতে 
হইত। এইজ ক্অতিথির এক লাম *গোছ।” রাম বনবাস-কালে হস্থাছ বলি! শৃকরের 
াংস সীতাকে খাইতে দিয়াছিলেন । এ্াচীন বুগ হইতে আধাগণ কোন একটা বিশেষ 


চু 


১৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ন্মিথ সাহেব আরও লিখিয়াছেন-_কুকক্ষেত্রযুদ্ধটা একটা! জ্ঞাতি-বিরোধ লইম! হইতেই 
পারে না। একটা সাষান্ত পারিবারিক কলহু কি.ভারতী় সমবেত রাজশক্তির উপস্থিতি ও 
যুনধবিগ্রহাদির কারণ হইতে পারে? কথিত 'আছে পূর্ধবদেশের 
প্রাগক্ষোতিদপুরের রাজা পযন্ত এতটা পথ পর্যাটন করিয়া কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধে যোগ দিরাছিলেন। ঘরোয়া লড়াই হইলে এক্ূপ হওয়া 
অসম্ভব ছিল। এই পাশ্চান্্া জাতিদের মধ্যে পারিবারিক ব্যাপারগুলি কিছুই নহে, 
যুদ্ধাদি হইতে হইলে একটা ক্ষাতীয়তা-সম্পকিত কারণ থাকা চাই। তাহার! জাতীয়তা 
বলিতে যাহা বুঝেন, ভারতবর্ষে তাহা! কোন কালেই ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার মূল কে 
পারিবারিক জীবন ও জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। ধাহার! সার্কমভৌষ রাজপদে প্রতিন্ঠিত হইয়া 
সমস্ত দেশে অখণ্ড প্রবুহথ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই রাজপরিবারের যুদ্ধবিগ্র্থ যে সমপ্ত 
মি ও সামস্্রাজ যোগ দিবেন, উহাতে ন্ান্চর্যোর বিষর কিছুই নাই। এখন হইতে ছই তিন 
হাজার বৎসর পরে, ষখন বর্ঠযান ইতিহাসের নেক কথাই লোকে তুলিয়া যাইবে, তখন 
যদি কেহ বলে, মহারাজ কুষ্চন্দ্র, জগৎশেঠ ও মীরজাফর প্রান্থৃতি কয়েকজন সভাসদ্‌ 
মুরশিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করিয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে শত শত যোজন 
দুরে_বহু সাগর, শৈল, ও ছুধর ক্সতিক্রম করিআ্সা কেন ইংরেজ জাতি যোগ দিবেন, 
বিশেষ ভাহার! বাণিজ্য করিতে আসিাছিলেন1? তবে সেই প্রশ্নটির অন্থরূপ প্রশ্নই ইহা! 
ছইবে। পাঠ শব্দ দেখিয়া জ্ঞাতি নির্ণর করিতে হুইলে ইংলণগুর প্রসিদ্ধ মত্রী ফক্স 
সাহেবকে তদর্থ-বাঞ্জক জীব-বিশেষের শ্রেণীনুক্ত করিতে হয়। ভিন্দেপ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, 
পুর্বাভারতে ত্রাঙ্মণবিরোধী যে সকল জ্দাতি রাঙ্গন্ব করিতে ছিলেন__যথা, লিচ্ছবি, শিশুনাগ 
বংশীয় এবং যগধ ও তাহার নিকটবন্তী দেশের রাজগণ, তাহারা! কখনই গাথা ছিলেন না 
তাহার! ছুটি, গর্খা এবং তিব্বত-বাসীদেরই জ্ঞাতি ও অনাধা ছিলেন,_এই অন্তই তাহার! 
ব্রাহ্মণদের বেদবিধি গ্রহণ করেন নাই। ন্মবনত বুদ্ধদেষের নাক চেস্টা ছিল কিনা! ততসঙ্বন্ধে 
গবেষণা প্রযোক্ষনীয়। এই সকল মতের সঙ্গে ওয়েবারের রামায়ণের টাকা, অর্থাৎ সীত! অর্থ 
লাঙ্গলের ফাল এবং লঙ্ধাকাণ্টা দাক্ষিণাঙ্ে রুদিশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা প্রনথৃতি বৈজ্ঞানিক 
যত জুড়িয়্া দেওয়া উচিত। হুইলার দশরণের মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
ভাহাও কি যার! বিজ্ঞান-সন্মত বলিব? একাকী রাত্রে এক ঘরে দশরখ রাজাকে পাইয়া 
(শোকসনতপ্তা কৌশল্য পুত্র-নির্্ধাসনের প্রতিশো দারধ স্বামীকে গল! টিশিা! মারিযাছিলেন 
নতুবা এত বড় রাজাটা মরিলেন, হার কোন ব্যারাম-পীড়া হইল না. ও সাহার জন্ত কৌন 
(চিকিৎসক ডাকা হইল না, ইহাও কি হইতে পারে ? 

"আমরা এসকল বৈজ্ঞানিক মতের 'মালোচন করিব না। পাগুবের চীনদেশের লোক, 
হউন বা! বুদ্ধদেব নাক চেপ্টা দুটা হউন, তাহাতে বআমাদের কিছু ব্মাদে যায় না। 
রাসায়ণমহাভারতোক্ত নায়ক এ নানিকাগণের সঙ্গে আমাদের শুধু একটা বাহ ইতিহাসের 
সম্পর্ক বিমান নহে, পাহারা এ দেশে শুধু নরকল্কাল ৰা উতিহাসিক কৌতুহলর দৃ্িদা়ক, 
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শাশচনজা পতিতবেরকচুত 
নুতন 


ভু 


কুরুপাগুব, পরবর্তী শিশুনাগ ও নন্দবংশ ১৩৯ 


পুরাকালের কর্মীর নহেন। বুদ্ধদেব যদি ভুটি্াকুলে জক্সগ্রহশ করি থাকেন, তাহাতেই 
কি ভাহার প্রতি জগতের শ্রদ্ধা লুপ্ত হইবে? চগ্ডাল সাতার সন্তান পরাশর ও গণিকার 
সন্তান সত্যকাম, তাহাতে কি হইঙ্গাছে  ন্মার যি বল ইহারা কবি-কমন! মাত্র, ইহাদের 
'অসি্থই ছিল না, তথাপি আমরা ছুঃখিত হইব না। ষে মন্তবলে স্থ্িক্তা ন্ামাদের ,মাযিক 
দেহ দিরাছেন, তেমনি কোন দৈবশক্তির ইন্্ঙ্গালে প্রধিরা এই সকল কাবানারকের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবাসীর হ্বদয়ের ব্দনেকট! জ্ছারগা দ্ছুড়িয়া স্ঠাহারা 
অধিষ্ঠিত আছেন_গহাদিগকে লোক-্রন্।। হইতে কে অপসারিত করিবে? পুষ্ট অযোনি- 
সম্ভব, কুমারী মেরীর পুত্র, এই সকল করনাও পাশ্চান্তা বৈজ্ঞানিক অবাধে সহ করিয়া 
আসিতেছেন। খুষ্টের প্রতি তদন্ত ডাহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই । 
কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রন্ৃতি রাগণ হুইতে যে বংশলত! পুরাগাদিতে দেওয়া! হইয়াছে, তাহা 
পানথ্িটার সাহেব নূলতঃ গ্রাঙথ করিয়া! স্্রীকার করিয়! লইঙ্বাছেন। 
পাশ্চান্তা পগডিতের! গাহাকে একছরে করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
কিন্ত যখন দেখা! যাইতেছে যে, পুরাণোক্ত রাজবংশাবলীর সঙ্গে শিলালিপি ও প্রাচীন মুস্রান 
প্রাপ্ত রাদগণের নামের নশ্চতন্ূপ মিল রহিস্বাছে, তখন স্বরং ভিন্সেন্ট স্মিথ গনেকটা ঘাড় 
চুলকাইয়। বলিতেছেন, এই পুরাণের বংশাবলী একেবারে, অগ্রাহথ করা যায় না| “18 
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ইহার সারার্থ এই যে কলিযুগের ইতিহাস-পূর্বা সধ্যানের, সর্থাৎ বং পৃঃ ৬** বৎসর পূর্বের 
যে বংশলতা! পুরাপাদিতে পাওয়া যার, তাহা কতকটা সন্দেহজনক-_কিন্তু *** ুঃ পৃঃ 
হইতে যে বংশলতা দেওয়া হইয্াছে তাহ! ন্বত্ন্ত প্রথোঙ্গনীঘ এবং ভারতের প্রাচীন 
কালের ইতিহাস গঠনের পক্ষে অপরিহার্ধা। এই এঁতিহাসিক ঘুগট! 'ভাহারা বুদ্ধদেবের 
জন্ম ও আলেকজাগারের অভিযানের সমন হইতে গণনা করেন। তৎপূর্বাবন্তী সময়ের 
ইতিহাসের কোন আলোরেখা বিদেশ হইতে পাওয়া যার নাই, স্তরাং ভারতবর্ষের 
স্থানীয় ইতিহাস-লেখকগণের উক্তি তাহারা সমাক্বূপে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ 
করিতেছেন। কিন্ধু ধাহারা খুঃ পৃ ৬** বৎসরের কথা লিখিয্বাছেন, গ্তাহারাই 
.. তৎপূর্বর্জী বংশলতা লিপিবন্ধ করিয়াছেন এবং 'আলেকলাগার আসিবার পর হইতে 
ে ভারভীয় ইতিহাসের প্রতান়-যোগা যুগ আরম্ভ হইবে_ইহা! গাঁহার! ব্দাভাসেও 
জানিতেন না। ন্মামরা পারঙ্গিটারের সহিত একমত হইহা বলিতে পারি বে, পু্াণোজ, 
রাজবংশলত! নুলতঃ গ্রাহ, কিন্তু নানা কারণে কতকটা। বিকুত হইয়াছে । ক্ষতি রাজাদের 


বংশলতা ॥ 
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১৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


কীর্তি ও পূর্বপুরুষদের কীর্তি উৎকীর্শ করিয়া ইতিহাস রক্ষ! করিবার সমস্ত উপর দ্অবলম্বন 
করিতেন। কিন্ত পরবর্তী তরান্দশাধশ্্ব ইতিহাস-বিরোধী হইয়াছিল, শুধু ভাবক ব্রাঙ্মণেরা 
অর্থলোভে রাজকীছ্ ন্মহুশাসনের ক্লোক রচনা করিতেন সভ্য কিন্ত বুলতঃ পৌরাণিক 
যুগের , ্রাঙ্মপগণ জড়শক্কির বিরোধী ও নিনৃ্ি-্শ্রমী ছিলেন পার্থিব উশর্ধা_ 
গৌরব ও বাই-ক্ষমতা াহাদিগকে আকর্ষণ করে নাই। বৌদ্ধ-যুগে প্রতাপাধিত রাজাদের 
অনেক ইতিহাস ছিল এবং পরবর্তী করাঙ্মণা সমানে তাহাদের ন্মধিকাংশ ধ্বংস পাইয়াছে। 
'অনেক স্ুরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পুরাকালে আদ পুরাণগুলি প্রারত ভাষায় লিখিত 
ছিল। নব করঙ্গাপাপ্রভাবের দিনে তাহারা সংস্কতে অনুদিত হুইম্বাছিল। 

মহামহোপাধ্যান রীযুক্র হরিদাস সিদ্ধান্ববাগীশ মহাশয় সমপ্রতি মহাভারতের একখানি 
সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যনে করেন বে কলি ও ্বাপর যুগের সন্ধি্থেকুককষত্র 
যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এখন (১৯৩৯) কল্যন্দ ৫*৩২ এবং এই সময্বই মহাযুদ্ধের সময় । এ সমঘঞ্চে 
[তিনি অনেক প্রামাণ দিয়াছেন । এখন ১৯৩৩ খুঃ অক, স্থৃতরাং স্ঠীহার মতে ১৪৩*+ ১৯৩৩ 
৩৩৬ বৎসর পূর্বে মহাযুন্ধ খটয়াছিল। বদ্ধিমবাবু বিফুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া খুঃ পুঃ 
১৪৩০ অন কুরুকষেত্র-দ্ধের সময বলিহা স্বীকার করেন।* বিছুুরাণে লিখিত হইয়াছে 
যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবরন্দািষেচনস। এতদ্‌ বর্সহত্ন্ক জে়ং পঞ্চদশশোত্রসূ।” 
বদ্দিমবাবু এই মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন “নন্দের পুরানাম নন্দ-মহাপন্ন । বি্ুপুরাণে 
৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই ্সাছে__মহাপস্সঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ধশতমবনীপতয়ে| ভবিষ্থস্তি। 
নবৈব তান নন্দান্‌ কৌটিলো। বাপ্পঃ সমুসধরিস্মতি। তেষামভাবে মৌধযাস্চ পৃথিবীং ভোঙ্ষযান্তি, 
কৌটিলা এব চকু ঝাজ্দোইভিযেক্ষাতি।” ইহার অর্থ, যহাপগ্স এবং হার পুরেগণ 
একশত বর্ণ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিলা-নাষক ত্রাঙ্ষণ নন্দবংসীয়দিগকে উ্মুলিত, 
করিবেন। ঠাহাদের অভাবে মৌর্ঘাগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্া চন্রওপ্রকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন । 


+. উইলদন ও কোলকুক সাহেবের ুনান-যনুসারে "পু চুপ শতাব্দীতে, উইল ফোর্ড সাহেবের 
তে ১৩* শব পু, বুকাননের মতে পু: আজোনপ শতাবীতে, পাটি সাহেবের তে স্বাদ শতা্ীর 
(শেষ ভাগে সহাযুদ্ধ হইযাছিল। বন্ধিমবাবু লিবিফাছেন -২উরোলীবের সঙ্গে ্বমাবের কোন মারান্মক মতন 
নাই।” (কুকিব, সপৃহ॥) সামি ভারতনুচ্ছের কাল লইয়া ধক হেনচগ্া চৌধুরী, মোগেশচজ 
এব প্রবোধচজ সেন অনেক গবেষণা করিগাছেন। শেোকর পিতঘ় রাহে মক দযোতিদিক গণনার ভিত 
উপর ড় করিতে চেষ্টা পাহিাছেন। এই সকল মতের রেখায় রেখার ইক না খাকিলেও নষ্ধিমবাবুর কণা 
লা মাইতে পারে সহাজারতের কালে ছে সকল মত রচাররিত হইছে, তাহাদের যে কোন বারাক 
পরতে নাই।” এই সকল জাল পর লইয়া আলোচনা কর! এখানে মাসের পক্ষে প্রাসঙ্গিক । 
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সর্খভন পন্লিতচজছাদ, 
নন্দবংশ, আলেকজাগারের অভিযান 


মুখিষ্টির এবং সহাপ্-নন্দের মধ্যে মোটাসু্ি হিসাব করিলে প্রায় ১০১৫ বৎসরের 
ব্যবধান। এই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগয ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু এই সময় যে ভারতে 
উচ্চ ও নিক শ্রেনীর মধ্যে একটা বিষম সংঘর্ষ চলিতেছিল। তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মহাপন্ম-নন্দকে ক্ষত্রিবান্তকারী পরগ্ুরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইবাছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
ভারতীয় রাঙগন্ত বা ক্ষত্রকুল প্রান নির্খুল হইফ্জাও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। 
পুনরায় সেই শক্তি ছুনিবার্ধ। হই উত্িয়াছিল, এবং হ্থীন কুলঙ্গাত নন্দবংশ ক্ষত্রির- 
দিগকে পুনরা্ধ নিরন্ত করিাছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার খারাবাহিকত্ব কোন কালেই 
নষ্ট হয় নাই। 
হষ্কিন্প সাহেব প্রাতিপক্প করিঙাছেন, মহাভারতে পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় বেদের স্থক্তের ধ্বনি- 
প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মহাভারতেই হিংসনীতির স্থাষ্ট এবং নান! আধ্যাত্মিক মতের বিকাশ 
পরিরৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে বহুধষ্ঘ মত ও ন্াধ্যাম্মিক স্তর প্রচার করিস জননেতৃগণ 
নধ্যাবর্তে কম্মীলতা প্রদর্শন করিাছিলেন, তাহাদের মতের আভাস যহ্াভারতেই পাও! 
যাইবে এবং পরবর্তী বৌদ্ধ ও দৈন শানে াহাগের বিশ্কৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। 
বেদে যাহা অঙ্গুররিত হইয়াছিল, মহাভারত ও বৌন্ধ গৈন-শাঞ্ এবং পুরাণাদিতে সেই 
সুজ্রাকার তবগুলি পলনবিত ও শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বৃহৎ বিটপীর স্কা় ভারতে ব্যাপকতা 
লাভ, করিয়াছিল। এই সভ্যতার কোন কালেই ক্রম-তঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি রাঙ্গার 
নাম ও কর্মের তালিকা আমরা নিশ্চরই হারাইয়! ফেলিয়াছি, কিন্তু ভারতীয় নিবৃদ্তি মূলক 
সভ্যতা কোন কাগেই নষ্ট হর নাই। দেশলক্ষীর কনক-কিরীটের একটি অংশেরও 
দ্দোতি স্নান হয় নাই। 
পরবর্তী ধর্মমতগুলিকে গ্রাস করিয়া যষ্ট ও সপ্তম শতান্ধীতে ছুই মহাশক্কি-_লৈন ও 
বৌ্ধধন্ম এদেশে বিরাঙ্গিত হইহাছিল। আমাদের এই বঙ্গদেশে উক্ত ছুই কমতকলাত 
অমৃত ফল উৎপন্ন হইস্াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। 
কিন্তু বঙ্গদেশের চিন্তা ও লাধ্যাস্থিকতার ইতিহাস পধ্যালোচনা করিতে গেলে রাজ- 
(নৈতিক ইতিবৃত্তের কতকটা আভাস দেওয়া প্রয্োজনীয়। 
মহাপক্স-ননদ-সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে (১+ম স্ন্ধ) *মহানন্দীর পুত্র মহাপন্স 
অতি প্রবল রাঙ্গা হইবেন, তিনি শৃদ্র যাতার গর্ভঙাত। তাহা 
মহাপদন দিতাম. হইতে উৎপন রাঙ্গারা হৃত্র এবং দদ্ধাশৃনত। যহাপন্স সমস্ত দেশ 
আদ লক্ষি করি ছিতীঘ ভগ জাম াজ্য শাসন করিবেন। 
সধন্ধ এবং হার নপরাপর পুত্রগণ একশত বংসর রালন্ব করিকেন। কিন্তু একজন 


ভু 
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্রাঙ্গণ নন্দবংশ ধ্বংস করিহা নৌর্যাবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই বংশের প্রথম নাগ! 
চন্্রগুপ্রকে সেই ত্রাক্মণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন ।” 

বিদ্ুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, *শিশুনাগ বংশীয় রাজগণের শেষ রাজা মহানন্দী। ইহারা 
সর্বসমেত ৩৬২ বতসর রাজস্ব করিবেন। মহানন্দীর পুত্র মহাপগ্ন শৃত্র মাতার গঞ্জাত। 
তিনি দিতীর পরগুরামের মত ক্ষ বংশ খ্বংস করিবেন এবং তংকুলঙ্গাত রাগণ শুপর- 
বংশীয় বলিয়া গপা হইবেন মহাপস্ম সমস্ত পৃথিবী একদেশের অধীন করিবেন। স্মুমলয় 
নামে তাহার পুত্র এবং অপরাপর পুত্গণ একশত বৎসর রান্গত্ব করিবেন। কোৌটিলা নামক 
এক ত্রাঙ্মণ নগ্ন নন্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌধ্য বংশীয় চক্রগুপ্রকে রাজপদে প্রতিষ্টিত 
করিবেন” 

এ সনবন্ধে সোমদত্ত-এ্রলীত 'বৃহৎকথা”্ছ নেক উপগল্ মাছে । তন্মধো ন্দ-সম্বনধে 
বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন কারণে তাহার প্রধান য্ত্রী সকালের উপর বিরক্ত হইয়া 
তাহাকে পদচাত করেন। গ্াহাকে তাহার পুত্রগণ সমেত একটা 
কুপে নিক্ষেপ করা হন্গ। সেইখানে অল্প একটু ডাল ও জলের 
ব্যাবস্থা ঠাহাদের জন্ত ছিল, কিন্ত সেই খাস ও পানীর-্থারা এক 
ক্গনের এ্রাপ রক্ষা হইতে পারিত। মঞ জী কহিলেন, "যে প্রতিহিংসা লইতে পারিবে 
সেই বাচুক।” পুঢররা একবাক্যে বলিল *্াপনিই এ বিষয় যোগাতম, স্তরাং আপনিই 
এই অন্লাহারে কোনমতে জীবনরক্ষা করুন।” সকাতলের চোখের সঙ্মথে একে একে. 
সব কটি পুত্র শনাহারে ম্ৃত্াদুখে পতিত হুইল। ইহার পরে মন্ত্রী কোন ক্রমে উদ্ধার 
পাইয। কুপ হুইতে উঠিয়া াপিলেন। তিনি প্রতিহিংসার বিষে জর্জরিত হইয়া একদ! 
কোন প্রান্তর-হুমিতে ঘুরিতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি হীন পরিচ্ছদ. 

পরিহিত আঙ্গণ প্রান্তরটা খুঁড়িতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 


মী সকাভলের 
শতিহিলা। 


চাগকোর অপমান ও 
আতিহিংলা। 


কুশচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্ধর হইম়াছেন। মগগী বুঝিলেন, প্রতিহিংসা কিনধূপে লইতে হয় 
তাহা এ ব্যক্তি জানেন। হতরাং তাহার ছারা প্রযোজন সিদ্ধ হইবে। এই ক্া্দণ ছিলেন 
ইতিহাসবিতরত চাপক্য। সকাতল ইহাকে পরামর্শ দিলেন ষে সী নন্দের রাঙতবনে 
প্রচুর সমারোহের সহিত এক শ্রাদ্ধ হইবে ; তিনি যদি পুরোহিতের কা্গ করেন, তবে 
অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে ; তিনি স্বর তাহাকে পুরোহিত-বরূপ নিমুক্ত করিবার 
সাবা করিয়া দিবেন। তাহার উপদেশদত নি্ষিষ্ট দিনে চাঁপক্য ্রান্ধসভায় পুরোহিতের 
আসনে বসিলেন। মহাপন্গ-ন্দ এই বঅপরিচিত বরান্মাণের বষ্টভাদশনে তাহার টিকি ধরাইসা 
সেই আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং তহ্থলে রাজপুরোহিত স্থবনধকে নিযুক্ত করিলেন । 
মুজশিখ চাণক্য নার শিখা বন্ধন করিলেন না, সেইখানেই প্রতিশ্র্ত হইলেন যে সাত 
দিনের মধ্যে দি তিনি নন্দ বধ সাহন করিতে লা! পারেন, তবে তিনি কার জীবনে 
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শিখা বন্ধন করিবেন না। ইহার পর নভিচার-প্রক্িযা-ছারা তিনি নন্দের হত্যা সাধন করেন 
২ ই... এবং তাহার পুত্র হিরপাগুপ্তকেও বধ করি৷ চন্গুপ্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। 
চাণক্য চন্জগপ্রের নী গ্রহণ করেন । 
প্রাচীন পুরাণগুলির মত অন্থসরপ করিলে নি্ললিশিতন্ধপ বংশাবলীও তাহাদের সময় 
নিষ্ধারিত হইতে পারে। বিষুপুরাঁণেরও মতে কুকক্েত্র-ুন্ধ ১৪৩* সঃ পৃঃ । শিশুনাগবংশীয় 
৯* অন রাজার সম ৩১২ বৎসর। ইহাদের মধো শেষ ছইজন নন্দিবন্ধন ও মহাননা 
৮৩ বৎসর, মহানন্দ ও ঠাহার ৮ পুত্র, এই ৯ জনের রাঙগত্বকাল ১০ বৎসর। কোন কোন 
রোগীর এরতিহাসিক নি্ললিখিত ভাবের বংশাবলী ও সময নির্দেশ করিয়াছেন, 


শিশুনাগ ইনি প্রথমতঃ কাশীর রাজা ছিলেন ৯৪২ গুহ পুঃ 
কাকবর্ণ 
এ ক্ষেমধপ্ ] ইহার! রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন 4৮২ খুঃ পৃঃ 
ক্ষেমন্দিত 
বিদ্বিসার ১4 ৫৫ খু পু 
অঙ্গাতশয 2৪৪ খু পৃ 
ঈশক ২৭ খ্ুঃ 
উদাসীন ২০০ শু পুঃ 
নয়জন নন্দবংলীয় রাজা! (মন্থাপন্ম এবং তাহার ৮ পুত্র) ৩২২ থুঃ পৃঃ 
চন্ুগণ্ত ০ ৩২২৯৮ খু পু 
২ পু শিশনাগের সম রিলে দেখা মাছ মরা অর্থাৎ ১৪৩, পু হই 


উহার ব্যবধান মাত্র (১৪৩*--৬৪২) ৭৮৮ বংসর। ৯ 


৯. দ্বীণরংশ ও মহাৰংশের যতে বুদ্ধের সমকালীন বিছ্বিসার হইতে বংশাবলী এইজপ :- 
রাহত-াল 

ক্ষ পু ৮৮৯১ 

শপ ৮৯১০৫৯ 

শপ ৪৫৪৩ 


খাপ কক ৪৯৫ 


কুচ ৮০৫-5১১ 
কপ +১ ক 
কক ৬০ 
সত 
কপ 


১৪৪ 
২... খু পৃঃ ৩২৭ অন্দে আলেকজাওার 


বৃহৎ বঙ্গ 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পোরস্‌ (পুরু) নামক 


রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পরাক্রম দেখিয়া মাসিডনীয বীর বিস্মিত হইয়াছিলেন। 


'আলেকদাওার, আতীন মুহা হইতে । 


মহাবীর, খানার ইঙ্গিতে বিপুল গ্রীক 


আকার যদিও কোন অচিন 
ছর্ঘটনায় পঞ্জাবাধিপতি 
পরাঙ্গিত হন, তালি *গ্রীকগণ স্বীকার 
করিয়াছেন বুন্ধবিষ্বায় আর কোন এসিয়াটটিক 
ন্গাতি হিন্দুদের সমকক্ষ ছিলেন না।” পুরু 
দৈর্ধো ৬২ ফিট ছিলেন। 
স্বাহা' হউক পুকুর সন্ধে আমাদের "সর 
কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আলেকজাওার 
পাঞ্জাব বিজয়ের পরে পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর 
হুইতে পারেন নাই। তাহার সৈন্তেরা অতিশয় 
পরি্রাস্ত হই! পড়িয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের 
(কুহমপুর) রাজার সৈন্সংখ্যা ও পরাক্রষের যে 
কাহিনী তিনি পুরু ও ফিগিযুস হুইতে 
শুনিত্বাছিলেন, তাহাতে যদিও ব্সারও পূর্বে 
বভিযান করিবার তাহার ছুর্দযনীয় বাসনা 
নিরন্ত হয় নাই, কিন্ত হার সৈস্রের| একেবারে 
নিক্ুৎসাহ হই গিয়াছিল। মাসিডনিয়ার। 
শৈল্ল উঠিত বসিত, তাহারা একেবারে ফিরিয়া 


সিল, এমন কি তিনি সাশ্রনেত্রে গাহাদের নিকট কাকুতি-মিনতি করিও তাহাদিগের 


মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না! 


আীকগণ শুনিলেন থে প্রাচোর গা গঙ্গাতীরে 


তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত সাঁজসচ্ছা করিয়া আছেল। ট্াহার ২+*** অশ্বারোহী 


চ্রগপ্ের সন্ববল। 


শ্, ছই লক্ষ পদাতিক, তিন হাল্জার হস্তী ও ছুই হাজার যুন্ধরধ 
সেই স্থানে প্রস্তুত হইয়া ছে। মেগান্থিনিস 'আলেকজ্াগারকে 


বলিলেন যে তিনি চন্দ্রুপ্রের সঙ্গে দেখা করিযাছিলেন/ সেখানে তাহার শিবিরে চার 
লক্ষ সশগ্র সৈনিক খারা পরিবেহিপ্ ছিল। গ্রীক দৃত পাটলীপুত্র লগর-সঘন্ধে বলিয়া 
ছিলেন_"এই নগর দৈর্ধো ৯* মাইল এবং ইহা ছুই মাইল প্রশত্ত। সমত্ত নগরটি 
আকার-বেক্টিত। এই প্রাকারে ৫+২টি গন আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি 


স১। জজ 
স্ম। বা. ৮. 
১৩। অশোক শপ 


৮০০০২ 
ক পুঃ ২৯৭--২৯৯ 
হা 


নন্দবংশ, 'আলেকজাপুরের অভিজান ১৪৫ 


আলেকজাওারের জীবনীলেখক গুটার্ক বলেন__*গঙ্গারিডির রাঙ্গাদের ৮* হাঙ্গার 
অখ্ারোহী সৈন্, ছইলক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধর এবং ৬০** হৃস্্রী ছিল। ভক্পপ্র 
ছয়লক্ষ সৈল্ত লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান করিয়া এই বিশাল দেশ জয় 
করিয়াছিলেন।” এরিযান লিখিযাছেন__"এই সকল বিক্রমের ক! শুনি আলেকলগাপারের 
সৈল্লদের মধ্য এব্সপ ভীতির সঞ্চার হইন্বাছিল যে তাহার! একবাক্যে সার 'অধিকদূর 
অঞরসর হইতে অসপ্মতি জ্গানাইল; তাহারা এবিষয়ে এবূপ দৃঢ়তার সহিত ক্দাপত্থি 
উপস্থিত করিয়াছিল যে 'আলেক- 
জাগারের স্ীক্স সৈন্লগণের উপর 
সমাক্‌ আধিপত্য থাকা সন্কেও 
এইবার তাহাকে তাহাদের মতান্থলারে 
পারহাদেশে ফিরিয়া যাইতে খাধা 
হইতে হইয়াছিল” 
পুকুর হন্তী পৃষ্টঙ্গ দিয়াছে 
'ালেকছেওডার অশারোহণে বুদ্ধ 
করিতেছেন; হততি-পষ্ঠে ছুই ব্যক্ি। 
তন্মধো গাহার যাথায় সুকুট তিনিই 
পু শুক ও আলেকআাগান (প্রাচীন সু হইতে গৃহীত )। 
'আলেকজাারের অভিযান-সখদ্ধে এযারিঘান। জঙ্িন্‌, মেগান্ছিনিসপ্রস্থৃতি লেখকগণের 
বাঁধৃতকাহিনীর সামঞ্জন্ত নাই; উদ্ধত 'অংশগুলি হইতেই পাঠক তাহার কিছু কিছু নমুনা 
শাইবেন। কিন্তু হইলে কি হয়? পশ্চিম হইতে যে ব্আলো ন্মাসে তাহাই বৈজ্ঞানিক | 
গিনি বিন, ভারতবর্ের নাকি কোন ইতিহাসই ছিল না 'ালেকজাপারের 
সঙ্গত ঝরনা আগমন হইতেই সেই ইতিহাস ধরা পড়িয়াছে। এ সকল 
্রতিহাসিকের মধ্যে মেগাস্থিনিসই প্রধান। নমর! কথায় কথায় 
তাহার দোহাই দিয়া অতি ছতেছ্ ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা পাই। েগাস্থিনিস্‌ ভারতবধ-স্বন্ধে নানা কথাই বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ছুই 
একাটর নিদর্শন দিতেছি : সভারতবর্ষে এরূপ এক শ্রেণীর লোক আছে খাহাদের কান এত লা 
যে ছটি কান দিয়া তাহার! সর্কশরীর ক্ষড়াইতে পারে।” ”আর এক শ্রেনীর লোক ব্মাছে 
তাহাদের সুখ নাই, নাক নাই/__কেবল একটি করিয়া চক্ষু ক্সাছে। তাহাদের পদতল বিষম 
লা এবং পদাঙ্গুলী সকল উল্টাদিকে ফিরান। ব্দার এক শ্রেণীর লোক 'আছে তাহার! দৈর্ঘ্যে 
৯ ইঞি মাত্র। সেখানে কতকগুলি করপ্যবাসী লোক ছে যাহাদের াথার নীচের দিকটা 
ও পুরু এবং উপর দিকে খুব সুঙ্ময ও পাতল!।* চারতবর্ষের পিপীলিকা গুলি 


১৪৮ বৃহহ বঙ্গ 


সষ্ ল্লিচজ্ছদ 
চন্্রুণ্ড ও চাণক্য 


আমর! পুরে যাহাকিছু নিশির! থাকি না! কেন, এ কথ! কখনই ক্ন্বীকার করিবার 
উপায় নাই বে, শ্রীকদিগের আগমন এবং শোক প্রতি রানজন্তবর্গের শিলালেখ-মবিষ্কার 
ক্সামাদিগের ইতিহাসে এক নবধুগ্গ প্রাবন্িত করিরাছে, কিন্ত প্রাচীন খুগের যে কাহিনী 
দেশমন্ নানাশাম্ে লিশিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সূলাও উপেক্ষীগ্জ নহে । 
চক্জগপত চাণকোর সাহাযো নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। চন্দ সুরা! নামক এক 
শৃড্রধংখী কোন রমনী হইতে উদ্ধৃত, একক এই বংশকে মৌধাবংশ বল! হইয়া থাকে। 
(ভিডোরাস্‌ গিকুলাস্‌ নামক "লেক গার-সভিযানের কাহিনীর জনৈক লেখক বলেন__ 
নন্দের স্বরা নামী এক মহ্রিবী ছিলেন। একটি স্থদর্শন নাপিতের প্রেমে তিনি সুখ হন এবং 
চক্ছগপ্র সেই নরহন্দরের উরসঙ্জাত পুত ॥ ক্মগেক্ছাগ্ারের ক্তিযান প্রসঙ্গে জিন্‌ বলেন, 
শু তি নীচবংশোদ্ঠত ছিলেন। তিনি এক্দ। আলেকাগারের শিবিরে আসিযাছিলেন, 
কিন্ত সাহার পশঙ্ধাপূর্ণ বাকো ন্মালেকপাপগ্রার কুদ্ধ হই াহাকে হত্যা করিবার জ্আদেশ 
দেন। চন কোনব্ধপে পলাইয এই দণ্ড হুইতে ন্বব্যাছুতি পান ।” 
চাণকোর অপর নাম বিজুপুপ্র, কিন্ত ঠাহার পিতার লাম ছিল চণক, এজন তিনি 
চাক্য নামে পরিচিত । সম্ভবতঃ তাহার রাষ্ট্রনীতি ক্মতি কুটিল ছিল, এজন তিনি কৌটিলা 
নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন । মহাবংশের বণনা-সন্থসারে তিনি খর্ব্দাকৃতি ও কদাকার 
ছিলেন! তঙগ্রনীত কৌটিল্য শাস্স সমপ্রতি ক্ঘাবিষ্কত হুইয়াছে। এই পুস্তক তদানীস্তন 
কৌন অর্বার। কালের াক্্রনীতি, সমাঙ্গনীতি, শর্খনীতি প্রতি ব্‌ বিষয়ের 
একখানি দর্শন-্থরূপ | চাণকোর এই আআসাধারণ কীতিসতষ্ 
ত২কালীন ভারতের উপর বে উদ্দ্রল '্মালো প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা একরপ কূল | 
ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা ন্ধের পক্ষে চক্ষুর মত। এই কোৌটিল্য শান্ধের উপর 
নির্ভর করিয়া বিলাতে ও এতছ্দেশে বহু পাপডতাপূর্ণ গবেষণাময় পুস্তক বংসর বসর 
17 শ্রামশান্্ী মহাশন্ এই মহাশ্রস্থ কাবিষ্কার করিরাছেন | 
পঞ্ষম শতাঙীতে বিশাখ্র লিশিত সু্ারাক্ষস নামক নাটকে চাণকোর 
পরিপ্ুউ করিয়া দেখান হইরাছে। টস বত 


নে চাপ হইয়াছে, তথাপি ইহা পড়িল স্পষ্টই মনে হইবে যে খনি দরাগত 


দেন সংস্কারের একখানি বির্স্ত অঙ্ছলিপি। চাণকা একসময়ে 


ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি গুরুর পদে প্রতিিত ছিলেন-_-ঠাহার সম্বন্ধে নানা! কাহিনী, প্রবাদ, 


ভি 


চন্দরগুপ্ত ও চাণক্য ১৪৯ 


গঞ ও উপগর ারঘ্যাবপডের সর্দনর প্রচারিত ছিল, তাহার অনেক কথাই হত কারনিক, 
কিন্ত চাণকোর চরির-সবন্ধে লোকের মনে বে ধারণা বন্ধসূল ছিল, সুসরারাক্ষস তাহার একটি 
্থকুল ছবি ; বহুদিন পরেও সেই চরিত্রের মখ্যভাব ও নৈশিষ্াটুকু লোকস্মতিতে হারাই মায় 
নাই। এই হিসাবে মুস্রারাক্ষসের একটা উতিহাসিক সূলা আছে সেক্সপীরর ও ঘট যেব্ধপ 
কমলার মধ দিয়া এতিহাসিক সত্যের কিরপরেখ! ক্মানিগাছেন, বিশাখদন্তও নুস্রারাঙ্ষসে 
চাগকোর ছবির উপর তেষনই ালোপাত করিয়াছেন । কি অন্তত সে ছবি! কত পূর্ব, 
উপায়ে চাণকা র্াক্ষসের স্থায় প্রবীণ ক্ষুরধার নী-সম্পক্ন মীর সন প্রচেষ্টা বিফল করিম! 
দিতেছেন। চাপক্য ও চন্দগপ্রের বিকুদ্ধে াক্ষস-গত্ী ষতগ্ুলি শাণিত ছুরিকা প্রক্ষেপ 
করিয়াছেন, চাণকোর অসাধারণ রাষ্রনীতি-জান সেই নন্রগুলির গতিপণে মুখ ফিরাইযা দিয়া 
তস্থারা রাক্ষপকেই ঘা দিয়াছেন। বতগুলি ম্থরঙ্গ সহৃৎ ও বন্ধুদের সবার! রাক্ষস পরিবেষ্টিত 
ছিলেন, ও খাহাদিগকে নিঃসন্দিড চিন্তে তিনি গুপ্চরগবরূপ নিযুক্ত করিয়া তাহার মর্খের দ্বার 
স্ডাহাদের নিকট 'সকপটে উদ্ঘাটন করি! দিঘাছিলোন, শেষকালে দেখ! গেল-_ষ্ঠাহারা 
রাক্ষসের কেহ নহেন, চাণকোরই পপ্রচর ॥ শেষ মুডে তিনি চাণকোর বড়যগ্ত্রের বেড়াঙ্গালে 
এবনইভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন বে, হতাশা পর্ণ বিস্ময় সহকারে বলিখা উঠিলেন, “অহ ! 
শঞ আমার হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে ।” খাহার বুদ্ধির বলে একটি বিশাল 
সামান্দোর সমুখান হইবাছিল, তিনি ছিলেন প্রকুতপক্ষে তাদ্ধণপ্লামী | তাহার মত গুমীর 
আপ বুঝিতে সমর্থ দ্বিতী লোক ছিল নাচ গুনী হউন, নিপুণ হউন, তাহার আশ্রিত 
নৃপতির উন্নতির পক্ষে যে ব্যক্তি বাধা! দিগরাছে, তাহার হস্তে তাহার উদ্ধার বা নিষ্কৃতি ছিল না। 
কি খোর ব্মভিসন্ধি বিফল করিছা তিনি ন্মনদন্তকে হত্যা করিলেন! চক্সগুঞ্জের একটি 
কেশেরও হানি হইল না। পুস্পপুরের উৎসব উপলক্ষে তিনি চক্রুপ্রের সঙ্গে কি ব্ছ্ুত মিথ্যা 
বন্দর মভিনয় করিলেন | এই নাটকে চাণকোর যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কোন ্রতিহাসিক 
াষ্ট্রুর এরপ নীবন্ত চিত্র জগতের সাহিত্যে কমার একখানিও নাই। উইলসন্‌ সাহেব 
সুদ্রারাক্ষলের ইংরেজী অন্থবাদের উপসংহারে বলিয়াছেন, "1196 171০৮ 91 119৬ 11108, 
8178018715 9000০8 6০999 96 8৮৪ আগচাজ আগ] 01096950095 আঃ ৪] 
50180051000 09 99980900006 690805090০6 100509 ও 05 এগ 108 
আর) ০: নিও টি 69. 0০৮ দ009০0 চর 0৯৫০, ৪০301 100101980, 06 
8090 ৮০:87076916 70100. 909 মত 96 550010610500015 05 ভগ ওতে 
804081010] 010001890, 91100 0019 ৯ তত. 90০০৩500,9035001805 85 
8০05৪ মার 1019580০19০, সওযাত ভিছা আসা 96106. আত 
0005010% 0582007 056 আগ] 10009100090 ৩ 000090, 00জচা5 আজ ক 
ঢা 0০ গ590৫ ৮০ ৪০0 15 0006 ব5406 আগ 96 
৪0599 0১+ 254) ইহার বন্থার্থ এই বে *নুগরারাক্ষসে নাটকের মূল ঘটনার প্রতি সর্ঝত 
লক্ষ্য আছে, অথচ সেই লক্ষযোর উপর নাটককার কখনই অসঙ্গতভাবে জোর দেন নাই, 


ভু 


১৫০ বৃহৎ বঙ্গ 


ঘটনার সুল কেন্দ্র রাক্ষস মন্ত্রীকে চক্ুপ্ডের দিকে টানি! আনা। গ্রন্থকার সেই লক্ষা 
কখনই বিশ্বত হন নাই, এই লক্ষা প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত তিনি রক্ষা করিয়া 
'সসিরাছেন। নাটকের সমস্ত ঘটনার এহাদুশ কেন্গ-গতি, জগতের নাটকীয় সাহিত্যে 
বিরল। নাটকে একবারমাত্র কার্যোপলক্ষে চন্দনদাসের স্ত্রী উকি মারিয়া চলিত গিয়াছেন, 
তাহা! ছাড়া আর কোন স্ত্রীচরির নাই। আখচ পরপর ঘটনার সন্গিবেশ হেতু নাটকখানি 
সর্দ! সক্রিঘ্র ও. কৌভূহল-উদ্দীপক ৷ এই বৈশিষ্ট ইউরোপের কোন নাটকে সম্ভবপর 
নছে।” (২৫৪ পৃঃ) 

বঙ্গদেশের সঙ্গে চাপকোর সধন্ধ অতি ঘনি। কিছুদিন পূর্বেও চাণকা-শ্লোক মুখস্থ 
করিয়া পাঠশালার ছেলের! লেখাপড়া স্থরু করিত। পঞ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
বাঙ্গলার পাড়াগায়ে এজপ সাধারণ গৃহস্থ, এন কি একটু উচ্চ 
শ্রেণীর চাষা নাই ষে চাণকোর ছুই একটি স্োক ন্মাবৃত্তি না করিতে 
পারে। গিরিত্রজ ও পাটনার সাতার খুব বড় ঢেউ আমাদের 
দেশে আপিয়াছিল__পাটলিপুত্রের মানপিক ও ব্মাধ্যাত্মিক বৈভবের সর্ধদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
উ্তরাদিকারী বাঙগালীরা। চাকা শুধু, চটের নহেন, তৎপুত বিনদুসারের রাজসডাযও 
প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। যে সকল ্লোক বাঙ্গলাদেশে চাঁপকোর রচিত বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছে, তাহ! মূলত; বিশ্বাসযোগা বলিঘ্বাই মনে হয়! 

জরাসন্ধ যেখানে একচ্ছত্র সম্রাট হুইাছিলেন এবং সমস্ত আধ্যাবঙ্$, এমন কি 
দাক্ষিণাতোর কাতকাংশ বিজয় করিযাঁছিলেন__সেইখানে উত্তরকালে মহানন্দ-পগ্জ একপ এক 
সানা স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার বৈভব ও সমৃদ্ধি দেখিযা! তৎকালে পাশ্চাত্য জগতের 
সর্ধপ্রধান জাতি আ্রীকের! বিল্ময়ে বাক্‌ হই গিক্া/ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
নন্দকে পুরাণকারের! ভার্গবের সঙ্গে উপমা দিয়াছিলেন। চক্র সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হুইয়| ২৪ বৎসর রাল্ন্থ করিয়াছিলেন (২৯৮ পঃ পৃঃ পর্যন্ত); আলেকজাগারের মৃত্যুর 
ব্দবাবহিত পরে গ্াহার সেনাপতিতব এান্টিগোনাস ও সেলিউকস তাহার এসি! মহাদেশন্থ 
সামাজোর অধিকার লাভের জ্ পরপ্পর শক্রতাসাধনে নিযুক্ত হন। সেলিউকস প্রতিতব্ীকে 
পাত করিয়া ৩১৩ খুঃ অন্দে ব্যাধিলন ব্ধিকার করেন এবং বন্কালের মধ্যে অতিশয় 
পরাক্রান্ত হই উঠেন। এসিঘ্রার পশ্চিম ও মধ্যাংশ গাহার অধীন স্বীকার করিয়াছিল এবং 
ভারতের সীমান্ত প্ান্ত ঠাহানর প্রভাব বিদ্তৃত হইনাছিল। সেলিউকস নিকেটর ব্সতঃপর 
ভারত-বিজযের উদ্দেশ্রে সি্ধুনদ অতিক্রম করিয়া চক্জপুপ্টের বিরুদ্ধে অভিঘান পরিচালন, 
করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্ভবতঃ পরাঙ্গিত হইয়াই চন্রগুপ্টের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য 
হইস্থাছিলেন। সেলিউকস মৌধধাসম্রা্টের হস্তে ভারতের বহিষ্ত পারোপনিসদই ( কাবুল ), 
এবি (হেরাট) ও এযারাকোসিয! ( কান্দাহার ) প্রতি রাজ্য র্পণ করিয়া ভারতবর্ষ 
হইতে প্রস্থান করিলেন। এক্পপ উক্ত ব্দাছে, সেলিউকস নাকি তাহার এক কনত চন্রওপ্রকে 
উপচৌকনম্বরূপ দান করিয্াছিলেন। আক সম চন্দগুপ্টের সভার মেগাস্ছিনিস নামক, 


খাঞ্রলা দেশের সঙ্গে 
ঢিগকোর সন 


ভি 


চন্দ্রগুগ্ ও চাণক্ ১৫১ 


এক দত প্রেরণ করিয্াছিলেন। ইনি কিছুকাল পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়াছেন এবং 
সমসামগ্িক ভারত-সন্বন্ধে নিল অভিজ্রতার কণ! লিপিবন্ধ করিয়া গিম্াছেন। চন্রগুপ্রের 
অশ্বারোহী লৈন্ব। ৯,০০, হী, ৬. * পঙ্গাতিক ও বহু যুস্ধবল ছিল। শ্রীকদূত - 
পাটলীপুত্র নগর-সন্বন্ধে বলিয়াছেন-_“এই নগর দৈখধো ১* যাইল এবং ইহ ছুই মাইল প্রশান্ত 
সমস্ত নগরটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাকারে ৪৭২টি গদ্দ্গ ছে এবং ইহার 
তোরপের সংখা! ৬৪টি।” ভিন্েট স্থিথের ৰতে চন্্রগুণ্ডের রাল্োর সীমা এইভাবে নিদিষ্ট 
হইয়াছে 

'আফগানিস্থানের শেবশীমা হিন্দুকুশ পর্ণান্ত ভারতের যুক্ত-প্রদেশ (বগা, অযোধ্যা, 
বিহার, কাধিওয়ার, পাক্কাব, বঙ্গদেশ)। ভিল্পেন্ট শ্থিখ বলেন, 'নাফগানিস্থান এই সমরে 
জগ ননী ৬২২৪ ভারতব্ের অন্তত ছিল এবং চক দার্িশাত্ের কোন কোন 
তন অংশ জব করিয়াছিলেন। তিনি নহীশৃৰের প্রচলিত বিখাস € 
সংখ্কারের উল্লেখ করিয়া বলেন_দে হত মহীপুর পর্যন্ত চ্প্রের 
বিজয-পতাক! উদ্টীন হইয়াছিল। ন্গদার উত্তরবন্তী সমন্ত ভারতব্ধ ও ব্মামগানিস্থান থে 
তাহার শদীনন্থ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ভক্রগপ্র ০২২ খুঃ পৃঃ সিংহাসনে 'আঅগিরোহণ 
করিয়া! ২৯৮ পৃঃ পুঃ স্বর্গারোহণ করেন । তিনি ২৪ বঙসর রাজন্ধ করিঝাছিলেন। 

চক্জরগুপ্র উত্তরকালে গৈনধর্থের দিকে ঝুকিথা পড়িমাছিলেন। তাহার দৈন-গুর 
ছিলেন, ছপ্রবাহ। ভত্রবাহুর বাড়ী ছিল বঙ্গদেপের শন্তর্গত পৌপ্ বর্থনে। একসময়ে 
দৈবজ্রের! গণনা করিয়! বলিগাছিলেন, উত্তর-ভারতে দ্াশবরধব্যাপী ছুতডিক্ষ হইবে । এই, 
গণনার 'মচিরকাল-মধোই উক্ক প্রদেশে ছুতিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয। চক্পপ্র হার 
প্রঙ্গাদের বাসের জগ উর্র স্থান খু দিয়! বহু দৈন শ্রমণসহ মহীপুর পরাস্ত গিযাছিলেন, তাহার 
খর ভত্রবাহু এইসমরে মৃত্াসুখে পতিত হওয়াতে মত্যন্ত শোকসন্বপ্র হন। গাহার 
প্রঙ্গাদের ছঃখ দূর করিবার জন্ঞ তিনি মহীশূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু 
ক্রমশঃ তাহার দয়ার দয় জীবছঃখে বেশী মন্ছাহত হইতে লাগিল, এবং ২৯৮ খুঃ পুঃ অন্দে 
তিনি নর্খাদার উপকূলে প্রায়োপবেশন সবার! প্রাণত্যাগ করেন, তখন 
তাহার বযঃক্রম ৬* বৎসরের নীচে ছিল। আলেকজাগারের মৃত্যুর 
পর সেলিউকসের সঙ্গে হার যুনধবিগরহ হইদ্বাছিল এবং তিনি গ্রীকদের স্থাপিত ব্যাকৃটি,া 
রাজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ, সেলিউকস্‌ সাহার কন্তাকে চন্রুপ্ের সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন। দুদ্রারাক্ষসে প্রায়ই ঘবন সৈশ্কদের সঙ্গে চন্প্তের সংশ্রবের কথা উল্লিখিত 
শাছে। ভারতের এই যুগে শরীক ও হিলু_-গতের হই শ্রেষ্ঠ সভয্গাতির বিশেষূপ 
মিলন হইস্রাছিল। কথিত '্াছে, চনত স্কন্দ! শক্রবেইিত হইয়া একটি দিনের বেশী 
রা-প্রানাদের কোন এক গ্রকোষ্ঠে বঙগনী বাপন করেন নাই। 

ভারতীয় রাজগণের এই ভাবের অপূর্ব জীবনের দৃষ্টান্ত অন্তত্র কৌথার পাইব? 


প্রাখোপবেশনে মৃত 


আল মিনি বিশ্বিদী সম্াই, কাল তিনি হেচছা্ ভিক্ষু ও সনাসী। চক্রগপ্ধ জীবের 


ছিল। সেই খপগ্রাষ্ষের জীবন্ঞ নিদশনি, প্রন্তর-্ম্থ্ে ও শিলাগাত্রে এখনও অমর 
হই রহি্াছে। 


4০ 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথ পন্বিচ্ছেল 
বিন্দুসার ও অশোক 


*সশোক যাহার কীরি ছাইল গান্ধার অবধি লদি-শেষ, 
তুই কিন! মাগে! তানের জননী, তুই কিনা াগে! তাদের বেশ |” 
-দ্বিঙেজলাল। 


চক্্রগুণ্ের পুত্র বিন্ুসারের উপাদি ছিল *্দমিত্রধাত।” তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ 
বিঙ করিয়াছিলেন। লাম! তারানাখ বলেন, তাহার সাস্াঙগা পূর্ব ও পশ্চিম সনু পরথন্জ 
(7 ছিল। ছিল্পেন্ট স্মিথ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
ধা আীক্রাজ এ্যার্টিওকাসের সোটারের সঙ্গে বিন্দুসারের নসাস্্ীয়তান্থচক 
শত্র বাবহার চলিয়াছিল, এ্রীকদূত ডেমিওকাস, কাহার সভা 
াসিঘাছিলেন। ইন্দিপ্টরাজজ টোলেমির দূত এই সমঘে পাটলীপুত্র রাজসভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বিন্দুসার ২৯৮ খুঃ পুঃ 'ন্দে রাজা হইনা ২৭৩ খু পৃঃ শন শঙাস্ত ২৫ বৎসর 
রাজন করিয়াছিলেন 
মৌর্াবংশতিলক দেবতাদিগের প্রিয় মহারাঙ্গপ্রিনর্শী 'শোকবর্ধন ২৭৩ হইতে ২৩২ 
পরাস্ত ৪১ বৎসর রাক্ত্ব করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কীর্ধিকথা বান্দীকি তাহার অমর 
অলোক ২১২০২ কান্যে লিখিয়াছেন, পাগুবদের গাথা ব্যাস বহাভারতে কীর্তন 
ক্ি। করিয়াছেন, মহাভারত, হরিবংশ, বিস্ুপুতাণ গ্রত্থতি বিবিধ গ্রন্থ 
সাক্ষাৎ নরনারারণ প্রীরুষের জীবন-নালেখ্য অদ্ধিত হইয়াছে । 
কিন্ত বিবিধ অবদানে 'শোকবর্ধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইলেও তাহারা তাহাকে ব্মনর 
করিতে পারে নাই। তিনি নিঙ্গের মন্দ্কথা পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া যে দেবন্ 
দেখাইযাছেন, তাহাতেই তিনি ।নিঙ্গেকে নিলে ব্মমর করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের প্রিয় 
প্রিদর্শী কোন নৈববরে মর হন নাই, তিনি স্বকীয় কর্ম-প্রভার দিগৃদিগ্ত আলোকিত 
কারা যর লাভ কববাছেন। 
২ 


সিটি ক. 


৪ 


১৫৪. বৃহৎ বঙ্গ 


দ্বীপবংশ ও মহাবংশে যগবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাঙ্গগণশের বংশলতা এই 
পুস্তকের ১৪৩৪৪ পৃষ্ঠা প্রদত্ত হইছে শোক সমেত এই বংশের ২» জন 
ালার নাম পাও! যাইতেছে । দিব্যাবদানের তালিকার 
সঙ্গে এই তালিকার গরমিল আছে। দিব্যাবদানের তালিক। 
এইরপ-_১। বিদ্বিসার ২। কআজাতশক্র ৩। উদগরিভদ্র ৪। মুণ্ড ৫। কাকবর্দী 


ভিত্তির বংপতালিকা। 


৬) সহলী ৭ তুলকুচি ৮ মহামণ্ডল ৯। প্রসেনজিৎ ১*। নন্দ ১১। বিন্দুসার 
১২। অশোক ১৩। কুনাল ১৪। সম্পদি ১৭। বৃহস্পতি ১৬। বলেন ১৭। পুষ্প 
৯প। গুন্তামিত | 

বিছুপরাণের ভালিকা এইকপ-শিপ্তনাগ বংশ ১ শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ 
৩) ক্ষেসধর্্স ৪ | ক্ষেতসেন ৫ | বিদ্বিসার ৬ | বঅজাতশত্র। ৭1 দর্শক, (হক) 
৮। নন্দীবর্ধন ৯। মহানন্দী ১০-১৮। তাহার ভাতা মহাপগ্ন নন্দ ও তাহার আট পু 
৯৯) (মৌধ) চ্রওত্ত ২। বিনুসার ২১। ব্বশোক ব২। স্যশ ২৩। দশরথ | 

ইন স্ববিরাবলী চরিজে ইহা ছাড়া শ্রোণিক, তুনিক, উদ্দাযী এই তিন বাজার নাঁম 
উল্লিখিত ঝ্মাছে। 

এই কয়েকটি বংশাবলী পর্যালোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দুষ্ট হয় 
তাহা নিমলিখিত কারপগুলিত কুন হইচত পারে। এক গাজা কখনও ভিল্প ভি নামে 


ভি 


অশোক সম্বন্ধে অপবাদ ১৫ 


অভিহিত হইতেন, কেহ বা তাহার প্রচলিত নাম আর কেহ বা সাহার উপাদির উন্লেখ 
করিয়াছেন (যেরূপ-_সেলিম ও জাহাঙ্গীর) । দিতীস্তঃ, কেহ কেহ 
টানিবানোল! বা রাজার ভাতার নাম ও বংশাবলী দিাছেন। রাজকুষারের| 
রায় সকলেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত। নিঝুক্ত হইতেন এবং রাক্দবংশের মর্ধ্যাদাবশত: রাজা! 
বলিয়াই গণা হইতেন। তৃতীহতঃ, পুনলাণকারদের হস্তলিখিত পুথিগুলিতে নীম সমন্ধে দুল 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক । অপরাপর কথা৷ পাঠক না বুঝিতে পারিলেও অন্মান করিয়া! 
একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি ও স্থানের নাম সবদ্ধে লেখা না পড়িতে 
পারিলে পাঠকগণের ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক | স্থতরাং পু ধিলেখকদের এই সম্বন্ধে প্রাঘই 
ছুল হই খাকে। চতুর্থতঃ, ধাহার! বে রাজবংশের সঙ্গে বিশিষ্টূশে খনিষঠতা স্তরে 
আবদ্ধ তাহারা সেই বংশের তালিকা ব্মনাহাসে সংগ্রহ করিতে পারেন। বৌদধগসথ 
মহাবংশ এবং গিব্যাবদানের বংশাবলী 'মনেকটা একব্রপ,_কিন্ত ধাহারা সেই বংশের 
সঙ্গে সেরূপ সব্বন্ধে ক্আবন্ধ ছিলেন না, তাহারা অনেক সমন জনশ্রতির উপর নির্ভর 
করিয়া ভ্রম কৰিষ্থাছেন। 
কিন্তু তথাপি এই সকল বংশাবলী হ্ুদুত্র অতীত কাল হইতে এতটা যে রক্ষিত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহাই দবাশ্চর্ঘের বিষয় । যুধিটিরের সময়ের সঙ্গে এই বংশাবলী-কণিত সময্বের 
খুব বেশী ব্যবধান নাই। স্থৃতরাং ভারতবর্ষের রাঙ্গগণের একটা ধারাবাহিক বংশলতা 
আমর! পাইতেছি। কতকটা ভুল থাকা অনিবাধ্য, জগতে কোন্‌ জাতিরই ব! '্মতিদূরতর 
লমদ্ধের এন্সপ ইতিহাস ব্দাছে 1? বে সমন্ধ হইতে পুত্রাপ লেখ বন্ধ হইয়া গেল, ভাগাক্রমে 
সেই সময় হইতে ব্মামরা সুদ্রা, তান্রশাসন ও শিলালেখ প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। 
(এখনও ভারতীয় ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিদেশীদের লাহিত্যে ক্মামরা 
আরও অনেক উপাদান পাইব বলিয়া আশা করি। এদেশেরও উপাদানও যথে্টপে 
সংগৃহীত হইতে 'আরও দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার দরকার হইবে। 


দ্বিতীন্স পল্লিচ্ছেদ 

* অশোক সন্বন্ধে অপবাদ 
শোক মগধরাঙ্গ, বিনুসারের পুত, তিনি হুভদ্াগী নামী পরমা হন্দরী এক আন্দণ 
কন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ব্দশোক দেখিতে কুৎসিত ছিলেন, 
শত! এ রাজা তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। বাঙগার প্রি 
শু ছিলেন হুসীন। ব্মশৌক তক্ষশিলার বিদ্বোহ দমন করিঘা পথে সংগৃহীত সৈত 


চু 


১৫৬. বৃহত বঙ্গ 


সামস্ত লইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন । বিন্দুসারের এ সমগ্সৃভ্যু হইয়াছিল_'্মশোঁক, 
রাজধানীর তোরণ বন্ধ করিযা প্রজলিত অ্সির মধ কোৌশলক্রমে ন্ুসীমকে ফেলিয়া দিয়া 
গাহার হত্যাসাধন করেন। রাধাপ্প্ত নামক এক সন অশোককে বিশেষ সহায়তা করেন। 
ভারতবর্ষে প্রচলিত আখ্যারিকাপ্ুলি হইতে এই কথাগুলি সংগৃহীত হইগ্ঘাছে। সিংহলের 
মহাবংশে বিস্তারিতভাবে অশোকের জীবনচরিত প্রদত্ত হুইক্সাছে। এই গ্রনথান্ুসারে 
চন্্রগুণ্ড ৩৪ বৎসর রাঙ্গন্ব করেন, তৎপুজ বিন্ুসার ২৮ বৎসর কাল মগধ-সিংহাঁসনে প্রতিদ্রিত 
ছিলেন। ক্মশোক তাহার পিতার মৃত্থা হইলে নান! কৌশলে ঠাহার জোষ্ন্রাত যুবরাজ 
শ্ছমন” ও তাহার ৯৯ জন আাতাকে হত্যা করেন। কেবলমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্থাকে 
মত্ত ্নেহ করিতেন বলিধ! তাহাকে মৃত্যু হইতে ব্অব্যাহৃতি দিয়্াছিলেন। 
হ্ুমনের পদ্থী পলাইসক! নবস্মরক্ষা করেন__শ্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, 
নিখ্োধ নামে তাহার এক পুত্র হয়। চগ্ডালেরা তাহাকে পালন করে। কিন্তু অগবন্সেই 
সাঙ্গকুষার বৌদ্ধশ্রযণগণের রুপ! প্রা্চ হন। কথিত শাছে গৈরিক- 
পরিহিত শজ্ঞাতকুলশীল এই বালকই 'সশোকের চিত্তে সর্ব প্রথম 
ধর্মভাব জাগাইছা দে। ব্শোক-অবদানে ষাহার শ্রাৃহত্যার 
কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ডাহা নন্তাবিধ নৃশংসতার ব্দনেক উদাহরণ দে হইয়াছে / 
কথিত ন্সাছে_একদা ম্ধিসভা তাহার কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছিল, এজন তিনি 
শ্বহণ্ডে পাচ শত বযাত্যের শিরশ্ছেদ করেন। হার অন্তঃপুরের মহিলারা! একদ1 তদীর় 
কদাকারের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ধক একটা পত্রশূক্ত অশোক বৃক্ষ অঙ্গভঙ্গী সহকারে দেখাইয়া 
গ্াহার প্রতি গ্লেযোক্কি করিযাছিলেন। সম্রাট তাহা! জানিতে 
পারিফা পুত্মহিলাদিগকে ্ীবন্ত দগ্ধ করেন। তাহার এই ভীষণ 
কাধ্য দর্শন করিঘা জনৈক মত্রী ঠাহাকে শ্বহান্ডে এই সকল নৃশংস কার্য করিতে নিথেধ পূর্বক 
(একটা জহলাদ রাশিতে উপদেশ দেন। তদন্থসারে তিনি 'চগুগির্িক' নামক তত্ধবায়কুলে জাত 
এক জগ্লাদ নিযুক্ত করেন। বাহিরে কাকুকাধ্যমন্থ একটা! তি হদরশন গৃহ নির্মাণ করিয়া 
তথায় তিনি চগুগিরিকের ছারা লোকহত্যা। করিতেন। সেই গৃহ 
দর্শনাধিগণ লুন্ধ হইয়া তথায় প্রবেশ করিলে তখনই চওগিরিকের 
হস্তে তাহাদের নিধন সম্পাদিত হইত । এই বধাগৃহের নাম ছিল 'নরক+। 
এইন্ধপ শত কলঙ্ক অশোক টরিত্রে আরোপ করা হইয়াছে । ভারতীয় আখ্যান- 
গুলিতেই এইন্সূপ কাহিনীর প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। তিনি এই অতি 
পাপা গালা নৃশংস চনীতি অনুসরণ করার জ্ত তাহার উপাধি হইয়াছিল 
পচগ্াশোক।* চণ্ডাশোক শেষ সময “হশ্টাশোক” নামে খ্যাত হইগাছিলেন। 
উপন্ি উক্ত যে সকল কলঙ্কের কথ! তাহার নামে আছে, তাহার সুলে কিছু সত্য থাকিতে 
পারে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রান্ত আখ্যান একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা 
পরে দেখাইব, তাহার প্রতি সন্ধপগণের ক্রোধের কারণ ছিল, হার! কতকগুলির সি করিযা 


শাচ শত দ্যাতোর 
শিস 


শুরমহিলাদিগকে ছাহ। 


নরক। 
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থাকিবেন। বৌদ্ধগণও তাহাদের ধর্সের সাহাত্মা বুঝাইবার জন্স কতকগুলি ন্যাধ্যান রচনা 
করিতে পারেন। তাহাদের ধন্্বলে কত বড় পাৰ যে কতুবড় সাধুতে পরিণত হইতে পারে, 
তাহাই হয়ত এদশনি কর! গাহাদের উদ্দেন্ত ছিল। তিনি তাহার দোটভ্রাত) এ সাহার 
প্রিয় মনত্ীদিগকে প্রথমত; হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনীগুলি মন্জরিত ও পঙ্বিত হইয়া 
এইকপ 'খ্যানরিকার 'আআকার ধারণ করিযা থাকিবে । কিন্ত যেরপ লাশি রাশি ছু ঠাহার 
প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহার সিকিভাগও যি সত্য হইত, তবে দেবতাদিগের প্রিয় 
্রিযদর্শী কি তচ্জন্ত অন্তপ্ত হইতেন না? কলিদক্ষেত্রের সামগ্রিক অভিযানে রাজন্ত-প 
আশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধে কতকগুলি লোক হত্যা করিয্বাছিলেন-_-তচ্জন্জ গাহার মণ্রম্প্শী 
'অনথতাপ পাথর গাত্রের উপরে অক্ষয় অক্ষরে ব্যক্ত রহিসাঞে, সর নিঙ্গের বযানসীয় সন্ধৎদিগকে 
নৃশংসভাবে হত্যা! করিহা কি তিনি কিকিস্মাতও অস্থতপ্ত হইলেন ন11 এদিকে এইরূপ 
পরল্পরবিরোধী মুক্তি তর্ক সন্বেও আমরা একথা! বলিতে পারি না যে তিনি নিলঞ্ষ। যুদিটির 
মিথ্যাচার করিয়াছিলেন, ধশ্াশোকও প্রথম-লীবনে হত রাজালোলুপ হইয়া! কতকগুলি 
হত্যা করিয়াছিলেন। াহার পূর্ববর্তী মগধের রাজ! অঙ্গাতপক্রর নামেও পিহৃবধের কল 
'আছে। ধর্ম যে মান্ুষজীবনে কি অনুতপূর্ষ পরিবর্তন ক্মানিতে পারে, তাহার উদাহরণ 
এদেশের ইতিহাসে ক্মনেক ন্াছে। দস রঙ্থাকর প্রথমে চণ্ডাশোকের মতই নরহস্কা ছিলেন । 
তিনিই না শেষে ক্রৌঞচমিথুনের একটির মৃত্যু দেখিয়া করশাবিগলিতনদয়ে অনুটুভ্ছন্দে 
কাব্যকথার জন্ম দিযাছিলেন1 প্রাচীন উপাখ্যান বাদ দিলেও ব্যানাদদের 'দপেক্ষান্কত 
'শাধুনিক ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বনবিফুপুরের বীর হানীর, গোঁড়দারাদিপ 
চান্দরায়, নবন্বীপের রাজকুমারঘর, জগাই-মাধাই, দল্ছা নারেজি, ভীলপন্থ বেশ্রা! বারমুখী, 
দন্জা ফেনারাম প্রস্ৃতি বহুলোকের জীবন এই মহাসত্য প্রমাণ করে। অন্ধকার রঙ্জনীর 
আঅবসানে যেরূপ তপনের উদ্দল আলো! ফুটিয়। উঠিয়া জাগতিক দৃহা উচ্ছল করে, দৈবর্ূপায় 
প্রাক্তনের গুভ ফলে হঠাৎ কোন কোন বাক্রির জীবনে এমন মাহেন্ক্ষণ উপস্থিত হয 
ধখন, কলঙ্কিত জীবন নিষ্কপক্ক হইয! অমল-ধবল রূপ গ্রাহণ পূর্বক আমাদিগের চক্ষে দবগায় 
স্থযমা প্রকাশ করে। 
অশোকের বহু ধশ্ুয ছিলেন । তন্মধ্যে উপপুপ্রের নামই সর্বাপেক্ষ! প্রসিদ্ধ। ইনি 
চ্পা (অঙ্গের রাজধানী) নগরের প্রধান বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন,! কিন্ত দরদরাস্তরে ধম 
শ্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তৎসঘন্ধে বহু প্রবাদ ও উপাখ্যান 
মখুরা, কাশ্মীর, এমন কি যঙ্গলিয়াযও প্রচলিত আছে। বৌন্ধগরন্থ 
নানাবিধ আখ্যািকা ছার! সাহার জীবনের ত্যাগ ও ধর্মবিশ্বাস দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে 
একটিকে কতকটা রপাস্রিত করিয়া রবিবাবু হার প্রসিদ্ধ পকযাসী উপপ্ত” কবিতাটি 
কনা করিয্াছেন। কথিত 'আছে অশোকের কআবিাব সম্বন্ধে ভগবান বু্ধদেবের ভবিস্যথাবী 
ছিল। বৌদষপরন্থে লিখিত "ছে, শোকের সত দাতা কেহ ছিলেন না। কিন্ত গ্হার 
 র্রণন জান নর্থ নহে-তিনি স্ব শিম পনি তর গু হজ (তাতে কমি 


উপগ্ত। 
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বাতা) ও অষ্টাদশবর্থীরা রূপসী কল্তা (মতান্তরে কনিষ্ঠ ভগিনী) সঙ্ঘমিতকে বৌদ্ধসজে 
ভিক্ুম্্রদদার়কে দান করিযাছিবন। তাহারা! ভিক্ষু গ্রহণপুর্ক সিংহলে বাইয়া ধর 
প্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্গমিত্রা ব্মাদত নাম নহে, সঙ্মে প্রবেশ করার পর তিনি এই 
নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


অশোক-নীতি 


এখন কমর! অশোকের অন্থশাসনগুলি সব্বদ্ধে আলোচনা করিব। কথিত '্মাছে, 
শোক ৮৫০” অনশাসন বা দর্থরাঙগিকা স্থাপন করেন। 

উপনিষদের পরের যুগে ভারতবর্থে যে নানা প্রকার বত প্রচলিত হইঘাছিল এবং বৌদ্ধ 
ও ইঙ্গন ধরব যে সকল যতের সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাই্রাছিল, তাহা বৈদিক সাহিত্যের 
পরবন্তী যুগের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে নিদর্শন রাখিয়া! গিযাছে। 
বিশেষতঃ পণ্ুহলনের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ জনসমান্দের মধ্য, 
খে খোর আন্দোলন করিয়া বৈদিকথর্থের বিরুদ্ধে দাড়াই়। ছিল_- 
তাহার প্রমাণ রামারণে পর্যান্্ দেখিতে পাই। 'অযোধ্যাকাণ্ডে শততম স্থর্গে ৩৮-৩৯ 
ক্লোকে বেদবিরোনী শুক তর্কাশ্রিত বিশ্বাসী আান্ধণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে দৃষ্ট হয় 
নানারূশ ক্ষপণক ও উলঙ্গ সন্র্যাসীর দল তখন খুবই পুষ্টিলা্ভ করিয়াছিল। মহাভারতখানি 
ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সঙ্কলন্ধিতা যখাসাধা সতর্কতার সহিত ইতিহাস, 
উদ্ধারের চেষ্টা পাইর়াছিলেন। প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে তিনি গ্রহগণের গতির কথা উল্লেখ 
করিয়া কালনিরয্ের একূপ একটা দৃঢ় ভিন্তি গড়িয়া গিবাছেন থে মহাভারতের আধুনিক 
'টাকাকার সেই হতে কুকক্ষত্ যুদ্ধের সময়, সিটির, ভীম, অচল, নকুল, সহদেব, ভীগ, 
ছর্ধোধন, প্রস্তর কাহার কি বরস ছিল-_তাহার একটা ঠিকুজি করিয্া ফেলিয়াছেন। যে: 
সকল প্রমাণ বলে মহাভারতের ভারতকৌমুদী নামক টাকা-প্রণেতা মহা-মহো” ্রীহরিদাস 
গিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ষ্ঠাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইছ্াছেন তাহা! উপেক্ষনীয় বলিয়া মনে হয 
না। জ্যোতিষিক গণনা! বলে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন-_কুকক্ষেত্র যুদ্ধের সময যুধিটটিরের 9২, 
ভীমের 9১, অঙ্গুনের ৭* এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস বস ছিল । * 


সহা্ার-্রঙ্গ, 
আমানকভা। 


৯. বোগাই শিিদাগরঙে মুহিত সহাতাহতের ১৩% যানে যে কেকা জোক দৃষ্ট হয়, তদদুসারে 
খানি ২৯ বতলর, ভীদ ১৪ বসত, জুন ১৫ বৎসর এবং নকুল ও সহদেৰ ১ বৎসর বনে 
'মাগেন, সেখানে হযোখনানক় সহিত ১৯ বহসর শাকেস। জুনে মাইয়া ৬ নান ধাকার পর কচ 


ভি 
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মহাভারতের প্রতিপর্রবশেষে কতাটি অধ্যান্ম এবং শ্লোকে তাহা! শেষ হইছাছে, তাহা! 
পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা__ 


৯। আদিপর্বা, 7722 


২। সভাপর্ব-_ বটি অধ্যান্থ এবং ২৫১১ টি শ্লোক 
৩) বনপর্ব_ ২৬৯ ৬ রি 
৪| বিরাটপর্বা_ চলি ্ 
| উচ্মোগপর্ধ্ব _ উপ ৮ 
৬। ভীন্মপর্ব_ 0১৮70 
| জোপপর্ব-_ »বিাশশ 
৮ কণপর্ধা-_ ৮০৮১1 
৯ শৈলাপর্ধ_ ৫৯ দল 
৯০) সৌগ্িকপর্ধ_ ৮ এক 
১১ স্বীপর্ব_ ৮৮ 
১২। শান্তিপর্ব-_ তে 
১৩। অঙ্থণাসনপর্ব-_ /. ৮ 
১৪। অশ্বমেধপর্ব-_ ৮৮ 
১৫। আশ্রমিকপর্ব্_ ৪৮ 
১৬ মৌসলপর্ব-_ তে 
৯৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ষ_. ৩, % 
১৮। বর্গারোহণপর্বা_- চা 


লোকে সম্পূর্ণ হইছাছে। এই হরুহত পুস্তকে সমস্ত বিষন্ধ এত পরিষ্কারভাবে দেওয়া 
হইয়াছে যে, সন্ধলধিতা পাঠকচিত্ত হইতে যথা সন্ব দবিধার ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয্রাছেন। 
ুখিিরের পক্ষে সাত অক্ষৌহিনী সৈন্ঠ ছিল এবং ছর্য্যোধনের সৈল্ত সংখ্যা ছিল একাদশ 
অক্ষৌহিবী। গ্রন্থকার লিখিযাছেন_-একটি হাতী, একখানি রখ, পাঁচটি পদাতিক এবং 
[তিনাট ঘোড়া_ইহাতে একাট পংক্তি হয্স। তিন পংক্তিতে এক সেনাসুখ, এবং তিন 
সেনাসুখে এক পুন হয়। তিন গুলে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এবং তিন বাহিনীতে 
এক পৃতন! হয, তিন পৃতনায় এক চস, তিন উস্ৃতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে 
(এক অক্ষৌহিনী হইমা থাকে । পণ্ডিতের! ব্ক্ষৌহিলীতে রখের সংখ্যা করিনাছেন ২১৮৭০, 
হস্তীর সংখ্যাও তাহাই। হে পণ্ডিতগণ এক অক্ষৌহিনতে পদাতিক সংখ্যা এক লক্ষ 


আমে এক বৎসর বান করেন, হস্তিনাপুরে ফিরি দুষ্োবনাদির সঙ্গে মিলিত হয়া পাত বৎসর বান করেন 
এব ইজপ্রন্থে ২০ বৎসর রাজস্ব করেন। তার পর পাশা খেলায় হারিজা ১০ বৎসর নির্বাসিত হয়! খাকেন। 
উল 


১৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


নন হা্গার তিন শত পঞ্চাশ জানিবেন ” ( আদিপর্ব, দ্বিতীয় ব্যায়, ১৯-২৭ শ্লোক )। 
এই হিসাব ন্থসারে যুবিচিরের পক্ষে পৈল্ত সংখ্যা ছিল ১৫৬*৯৮*, কৌরব পক্ষে ২৪০৫৭০*। 
প্রধান অন্তরবেততা ভাগ্ম দশ দিন যুন্ধ করিয়াছিলেন, প্রোণাচাধ্য পাচ দিন, কর্ণ ছই দিন, শল্য 
দ্ন্ধ দিবস, ইহার পরে গদামুদ্ধ হয় (বাদি, ২ অধ্যার্, ৩০-৩১ লোক )। হফকিন্স, সাহেব 
দেখাইয়াছেন, মহাভারতের মধ্যে ব্দসংখ্য লেখা বেদের অনুতবত্তি মাত্র । যদিও মহাভারতে 
বিস্তর স্থানে কনার লীলাখেলা! দৃষ্ট হয়, আদি ইতিহাস-পূর্বযুগের চিরাগত কাহিনীগুলি 
বাদ দেওয়াও মহাভারতকারের পক্ষে সমীচীন হইত না। বহুযুগাগত সংস্কারের অন্যবিধ_. 
এমন কি একটা এ্রতিহাসিক হুলাও আছে । কিন্ত ষিনি পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যের এতটা 
পদদান্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রতোক ঘটনা বর্দনকালে কোন্‌ খ্ষির সুখে সেই তত্ব 
প্রচারিত হইঘাছে তাহা উল্লেখ করিকাছেন, কাল ও সৈন্তসং্যা প্রন্ৃতি বিষয়ে খিনি 
অতি হুন্মভাবে গণনা ও বিশেষ সতর্কৃত! ব্সবলদ্ন করিতে ভুলেন নাই, তিনি যে গ্রস্থোক্ত 
প্রধান নাঘক-নারিক্কাদের সম্বন্ধে অবাধ কল্পনা চালাইবেন, ভাহাত মনে হয না। কুকক্ষেতরে 
একটা প্রকাঁ যুদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার কথা 'আসসুজজ হিমাচল 
পণ্যন্ত কোটা কোটা লোকের মধ্য হইতে একেবারে উড়িা যাইবে এবং মহাভারতোক্র 
কতকগুলি কনামাত এত বড় দেশের আপামর সাধারণ সপ্রদ্ধ হইয়া! শুনিবে, এ কথা ত 
বিশ্বাস করা বায লা। ওবেবার ও ভিন্দেন্ট স্মিথের পাগণের ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ কি. 
এ দেশে আছে? বৌদ্ধ, ছৈন, হিন্দু, প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী 
সথালহতাি। নীতি বলের ত সংখা শান কাছে, কোন শারে কি তীদা্দুন ও 
এ সপ শীত. বের কখনও কুট বা মোদলিযান হিয়া ভিহিত হইসাছেন? 
সাতসমুস্রের ওপার হইতে পণ্ডিতের! ব্যাসদেবের টিকি এমন কড়াভাবে ধরিলে কামর! সহ 
করিতে পারিব না। যন্দি প্রাচীনতম শাচ্বের কোন কোনাটতে পাগুদের নাম ন! থাকে 
'তবে সেই অন্রেখই কি পা গুবদের যুদ্ধের বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ? 
মহাভারতে বৈদিক কাল হইতে আগত সমস্ত ধশ্মতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ কআছে)। 
শোকের জন্থশাসন 'সালোচনা কপ্সিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ কথায় তিনি পূর্ববর্তী যুগের 
রাজাদের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষে নুতন কদর 
স্থাপন করিগাছেন, তাহাই বিচাধা | ন্মামরা এক যুগকে “তাধার যুগ” বলির এবং অপরকে 
“্মালোকের যুগ নাম না দিয়া আদি অধ্যাঘটা চোখ বুদ পথে চলিব না। ভারতের 
চিন্তানীলতার বে ধান্সাবাহিকণ ছে তাহা! আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, এই ধারাবাহিক 
একটা সত্যকার বড় কথা, এ প্রচেষ্টা আমরা ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা! জোড়! দেওয়ার মত 
মলে করি না। 
রাষারণের অনোধ্যাকাচড শততম অধ্যাহ্ে ভরতকে রাজনীতি-সন্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার 
উপলক্ষে ঝামচন্ হাক কতকগুলি প্রশ্ন করিগাছিলেন, সেই প্রশ্ন ক্যাবার মহাভারতের 
সপর্ে নারদ বুখিিরকে করিঘাছিলেন॥ এই ছুই প্রসঙ্গ রা এক, এমন কিকোন কোন 


চি 
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স্থানে রামকধিত রাজনীতি নারদের উপদেশের সঙ্গে প্রায় ছত্রে ছত্রে মিলিবা যাইতেছে । 
ইহ! ছাড়া রাজনীতি সব্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ সংস্কত সাহিত্ো ন্সাছে। শ্ুক্রনীতিসার, 
কামন্দকীয় নীতিসার, গৌতমসংহিত, বশিষ্ঠসংহিতা, হারীতদংহিতা, অন্রিসংহিতা, বিফুসংহিতা 
প্রন্থতি বহু গ্রস্থে রাঙ্গনীতির 'মালোচনা দুষ্ট হয়_সন্থ, ও যাজ্ঞবন্ধাসংহিত! তাহাদের 
মধ্যে বেনী প্রচারিত। এই সকল সংহিতাগ্রন্থ ছাড়া কানীখণ্ দেবীভাগবত, অস্সিপু্রাণ, 
ভীমস্কাগবত, গীত! প্রতি পুস্তকে নীতিশান্ত্র আলোচিত হইন্জাছে। কয়েকবৎসর হইল 
কৌটিলান্মর আবিষ্কত হওছাতে এই গ্র্ধ রাজনীক্তি-স্ন্ধে সর্ধোচ্চ শ্রেনীর পথ্যায়ে স্থান 
লাভ করিয়াছে। 
এইসকল রাঙ্গনৈতিক নিবন্ধ প্রান্ম একপ্রকার রাক্জনীতি সর্ধদেশেই ধর্মনীতির 
বিকল পছুক্তিতে স্থান পাইবার দ্বাবী করিতে পারে না। রান্গার শাসন- 
প্রণালীর সুলেই রহিয়াছে সাম দান, ভেদ, দণড। শরুদের 
ছিদ্রানেঘণ, শ্বীষ প্রবল প্রঙ্গাদের ক্রমবন্ধিূ প্রতাপ লক্ষ্য করিলে রাঙ্গার ভেদ জন্মাইবার 
চেষ্টা অবলঘন, গপ্রচরগণের স্বারা লংবাদ-সংগ্রহ-__এসমন্তই রাক্জনীতির অঙ্গীয় | রামায়ণে 
লিখিত আছে, শুধু মুবরাজ, প্রধান মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত ব্যতীত ব্মপর সকল রাজকর্রচারীর 
প্রত্যেকের পাছে তিন তিনাট করি গুপ্চচর থাকিবে । তাহার! 
কৌন নীতি ও. সরা ভাহাদের গতিবিধি ও কাথাকলাপ লক করিবে। এই 
শুণ্রচরেরা প্রধান সেনাপতি, অন্তঃপুরাধাক্ষ কগচানী, বেতনা খাক্ষ, 
(বেতনপ্রদানকারী, প্রধান বিচারপতি, নগরাধ্যাক্ষ, রাঙ্গ্সীঘা-পালক, ছর্গাধাকষ, বযবহারদ্শী 
প্রন্থৃতি স্ষলেরই পাছে পাছে থাকিরা অক্ঞাতপারে সংবাদ সংগ্রহ করিবে। প্রজাদের গতি- 
বিধি ও কথাবার্তার সংবাদ দেওয়ার জন্তও ওপ্রচরের! গণিকাদের বাড়ীতে পরান্থ কযনাগোনা 
করিত--ইহাও কোন কোন নীতিসংহিতায় দৃষ্ট হ়্। কৌটিল্য এই শান্্ের অন্যতম 
শুরু, ইনি ওপ্রচরদের যে কাথ্যতালিকা দিগবাছেন তাহাতে মনে হয় রাজ্গোর কেহই এই 
শ্রেনীর লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কৌটিলোর শান্ধে ষে উচ্চাঙ্গের সভ্যাতা ও 
রাষ্ট্রনীতির স্তৃষ্টি পাওয়া যায় জগতে এ শ্রেনীর সাহিতো তাহার তুলনা নাই। তথাপি 
[তিনি যখন লিখিয়াছেন *বিনিই ক্ষমতাপর, যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য” “যিনি 
উত্তরোত্র শ্বীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে ক্ভিলাবী, তাহার পক্ষে পূর্বক সন্ধির নিম পালন 
কর! চলে না” “হে রাজা শাস্তির নিম পালন করিতে অনিদক, হার প্রতিপক্ষকেও 
লেইরপ ব্যাবহার করিতে হইবে। কারণ উভরপক্ষ বদি তুলানূপ ক্ষমতাশালী হন, তবেই 


. প্রকৃত শান্তি হইতে পারে। ছুইটি লৌহদও তুলারূপ উত্তপ্ত না হইলে তাহাদের প্রকৃত মিলন 


টিতে পারে না)” ইহাই রাজনীতি । রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে ব্যাবহারিক জীবনে এই 
নীতি পালনীয় কিন্ধ তাহা সকেও এই সকল চাণকানীতি পাঠ করি! শোকের আন্শাসন 


(পড়লে সনে হইবে যেন বদ গৃহ্‌ হইছে ছা আসিয়া সক্রাকাশের নীচে দীড়াইয়াছি। 


পান ও রঙ কঠোরতা পার হা হি নীতি আছে। 
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১৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


কিন্তু তাহা সন্ধে হিন্দুদের রাজনীতির আদশের মত উদ্চনীতি অগতের গার কোন 
জাতির ছিল না। এই সকল নীতি ক্ষত্রিঘ্গণ যখাসাধ্য পালন করিয়া চলিতেন। 

পষে ব্যক্তি 'তোমারই বমি” এই কথা বলে, প্রাণভয়ে কৃতাজলি, সুক্তকেশে পলায়মান, 
স্থপ, মদমত্ত, লুকায়িত, নিরহথ, বশ্হথীন, রথ পরিত্যাগপূর্ববক স্থলাক়__এবপ লোক ব্বধা * 
্ছ +ম অধ্যার)| উদৃশ ব্যাক্তিকে যে হত্যা করে সে জণ 
হত্যাকারী বলি্া কণিত হয়্। মহাভারতে লিখিত "মাছে *দর্ল 
লোক ভয়বশতঃ উপস্থিত হইলে, শত্রু ্মাসিযা শরণাগত হইলে কিংবা! কোন লোক 
যুদ্ধে বিদ্গিত হইলে তাহাদিগকে পুত্রের স্তা্ত রক্ষা করিতে হইবে । (সভা ৫ম অঃ 
«৬ ক্লোক)। ইলিযড কাব্যে লিখিত আছে শক্পক্ষের কোন বিনদিত রা্কুমার 
ইউলিসিসের শাদমূলে নিপতিত হইয়া প্রাণের জন্ত ভিক্ষা, করিাছিলেন। মহাল্চানী 
ইউলিগিস তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাপবধ করিলেন । উক্ত কার্থ্যসতবন্ধে সে দেশের মধী- 
সমাঙ্ছ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জ্ঞানী শিরোমণি ইউলিসিস সে পথ 
ফতগুলি কাধ্য করি স্বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, াহার এই 
কারযাটই তম্মধো সর্দাপেক্া শে ! 

যখন বিদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই হিন্দুদিগের বিপদূ উপস্থিত 
হইয়াছিল। যেহেতু যে ক্ষাত্রনীতি ভারতীয় রাঙ্জাঙ্দের মধ্যে খলঙ্ঘ্য ছিল, সেই নীতির দর়া-. 
পাক্ষিণ্য শত্রর! দেশ্খান নাই। ভারতবর্ষের পরাজযধের ইহা অন্ততম কারণ। তাহাদের 
যুদ্ধবিএহ ও রাজাশাসন এ সমস্তের মধোই একটা! মনুম্তত্ব ছিল। একটা উদবাহরণের উল্লেখ 
করিব। ভাইমুরলেন ভারতের পশ্চিষাংশের কোন কোন স্থান স্বাধিকারনুক্ত করিয়াছিলেন__ 
কিন্ত তাহার শৌন্র মিনা সেই সকল দেশের ন্মধিকার রাখিতে পারেন নাই। কবর নামে 
এক হিন্দু রাজা স্বাধীন হইলেন এবং মির্ডা তাহাকে সাতবার আক্রষণ করিয়ও পরাজয় 
করিতে পারেন নাই; প্রত্যেক বারই মির্চা পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষবার কন্রের হাতে 
পরাঙ্গিত হইয়া তিনি বন্দী হন। হিন্দু রাজ! শরণাগত শঙ্কে মুক্কিদ্বান করিলেন, কেবল 
একটি মাত্র সর্ভ রহিল, যেন তাতাব-রাঙ্ দার সাহার রাজা আক্রমণ না করেন এবং রাঁজস্থের 
দাবী উাপন না করেন 

মির্চা নিশ্কতি পাইথ! পুনরায় তাহার উদ্দারহৃদয় শরুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
(এবার ভাগাচক্র বিপরীত দিকে ফিরিল, কণ্ধর বন্দী হইলেন মিরা বন্দীর চক্ষু ছুটি নষ্ট 
করি! ফেলিলেন, এবং ঠাহাকে শৃঙ্ঘলিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষাত্রনীতি নবনথসারে কন্তর 
শরণাগত শ্রুকে পুত্রবৎ ব্যবহার করিদ্াছিলেন, কিন্তু বর্বর শত্রু তাহার হৃদন্হীনতা ও. 
পশ্ুভাব দেখাইতে ছাড়িল লা! কিন্ত কন্কর এই ছৃবর্যবহারের প্রতিশোধ দিলেন মিলার 
বিশ্বাস ছিল প্রাহার মত লক্ষাতেদ করিতে পারে এ্সপ লোক জগতে নাই; একদা নি 
শুনিলেন, অন্ধ হইলেও কক্করাঙ্গ কোন স্থানে শব্দ মাত্র শুনিলে তাহা! লা দেখিয়া শব্মভেদী 
বাণ দ্বারা লক্ষাতেদ করিতে পারেন। মির্ঢা কন্দীকে সগুখে ন্মানিয়া এই গুণের পরীক্ষা 


হিল াটনীতি। 


আক নীতি 
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রর 


অশোক-নীতি ১৬৩ 
দিতে বলিলেন। কক্কর বলিলেন, শামি আপনার দ্বারা! পরাস্ত হইফাছি--ক্াপনি ব্দামার 
বিজী, অন্ত কাহারও মুখোচ্চারিত বানী আমি গুনিব না, আপনারই ন্মামাকে দেশ করিতে 
হইবে।” মির্চা লক্ষাস্থান স্থির করিয়া ক্ধরকে 'আদেশপূর্্বক যাই সনি! পড়িবেন, 
তৎপূর্বেই কন্তর-হন্লিক্ষিপ্ত বাণ তাহার বক্ষ ভেদ করিল। এই ভাবে ১৪৫১ খুঃ সন্ধে 
শিল্চা মৃত্যসুখে পতিত হন (মোগল ইতিহাস, এফ- এক- কারটনপ্রনীত, এখম সংগরণ, 
লগ্ন ১৭*৯ বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৯__৩১ পৃঃ )। এই পুশ্তকের ১২৭ পৃষ্টা্থ লিখিত মাছে, 
হিল নাক্রান্ত হইলে বুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্ত স্বেচ্ছায় পর কাহারও রাঙ্গা আক্রমণ 
করিতে যায় না। 

এই ক্ষাত্রনীতি যে কিন্ূপ দৃঢ়ভাবে রাঙ্গগণ পালন করিতেন, তাহার 'নেক দৃষ্টান্ত 
মহাঁভারতেই পাওয়া যার। মহারাজ ন্দরাসন্ধের বধ-সাধনার্দে্রীরুঘণ ও ভীমাঙ্ছুন ছক্সবেশে 
গিরিররঙ্গপুরের রাঙসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দরাসন্ধ ওগুচরের সুখে জানিয়াছিলেন যে 
ইহার! গপ্ার দিয়া হার চৈত্য ও জেরী প্র করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যে জরাসন্ধের 
পরাক্রম এরূপ ছিল যে স্বরং ্ীরুষ বলিয্াছিলেন যে, গ্াহার সৈস্তের সঙ্গে ঘদি আমাদের যদকুল 
ববিশরান্ত তিন শত বৎসর যুদ্ধ করে, তথাপি তাহার কিছু নাত্র ক্ষ করিতে পারিবে না, 
ভারতের তৎকালীন সেই ্দ্িতীয সমাট্‌ হার শরুবের পরি পাইছাও ক্ষানরনীতি লঙ্গন 
করিলেন না; তিনি এই তিন ক্সতিণি যুদ্ধকানী হইলে তন্মধো ভীমকেই বিশেষ বলবান্‌ মনে 
করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলেন, যেহেতু মঞনযুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে 
শারীরিক বলেরই ধিক দরকার | ক্রুফকে তিনি মনে মনে “দাস! বলিয়া বা করিতেন, 
এজন্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন । এদিকে তিনি ধর্রকার্থো ব্রতী হই! উপবাসী হই়াছিলেন, 
(সেই উপবাসক্রান্ত দেহেই রণক্ষেত্র উপান্থিত হইলেন, তান হার গ্াসমী ন্ধৎ ও বৃহৎ 
চন উপস্থিত ছিল, কিন্তু কষাত্রনীতি পালন করি সংবতভাবে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
প্রলমপযোগি যেবূপ বেলা অতিক্রম করেন না, কষাত্রধস্নীতি সেইন্সপ সীমা উলঙ্ঘন করেন 
নাই, আমরা এই কথা ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয্াছি। এই ক্ষাত্র নীতি পালন করিরা 
যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইলেন। যেহেতু দ্যত-কার্ধা মহারাজ ধতরাষ্ অহ্যোদন 
ছিল নীতি উদ করিয়াছিলেন, যুখিষ্ঠির গাহার দেশ মানত করিতে পারিলেন না। 
নওহলোগ। ধাহারা। যমের যত ভীষণ, ইন্্র ও প্রতঙ্জনের মত ছু্দর্দ_সেই 
ভীমান্ছুন মেশাবকের মত যুধিষিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, বনবাসী 
হইলেন, রাজনীতি ও রাঙ্স-পরিবারে লালিত চিরাগত নীতির সংস্কার গ্াহার! উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই । 
হিল রালধানীতে উ্চাঙ্গের ধর্দনীতি আছে, কিন্তু তথাপি রাজনীতি কোনকালেই 
একেবারে শুর চক্্রকিরণব হইতে পারে না। েখানে সর্বদা যুনধ-িগ্রহাদি করিতে 
০ উপ পা 
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চাণকা-শান্ত্ে ধুর্ভুতীকে সঙ্ুযুদ্ধ হইতে শ্রে বলিয়া প্রতিপর কর! হইয়াছে। 
বাহুবল হইতে ছল-কৌশল ভাল, কারণ বিনি কৌশল ও কুউনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনি আপানার 
হইতে শ্রেষ্ট বিক্রমশালী ছন্দ প্রতিপক্ষকেও ননারাসে জয করিতে পারেন। (অর্থশান্, 
৯ম অধ্যার, ১ পৃঃ)। এখানে চাগকা তাহার নিজ ক্গীবনের একাক্কের সফলতার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন যাত্র। তিনি বন্দীর দুখ হইতে শ্বীকারোক্কি নানার করিষার জন্য অষ্টাদশ 
প্রকার অতি নিটুরভাবে পীড়নের ব্যাবস্থা করিযাছেন এবং নায্াসে লিখি! গিযাছেন__ 
পপ্রতাহ একটি একাটি করিঘা নূতন বহ্ণা দেওয়া! যাইতে পারে এবং দরকার হইলে এক 
সমনে এক বন্দীর উপর সর্বপ্রকার পীড়ন প্রনোগ করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে।” 
আমাদের সমস্ত স্বতিশাস্্ই তাহাদের পূর্বাবন্তী শন্থশাসনগুলি অবলদ্ন করিয়া! লিখিত 
হইয়া থাকে । কৌটল্যেরপূর্ববন্তী সময়েও বন্দীর শ্বীকারোক্কির জন্ত তাহার উপর গীড়ন। 
চলিভ। অর্থশান্ের নীতিগুলির কত দ্ংশ পূর্ববর্তী স্থির পুনরাবৃত্তি, এবং কতগুলি 
(মৌলিক, তাহা! বলা খায় না। 
(এই অর্থশান্্র ঘে সকলেরই কনুমোদিত ছিল, তাহা! নহে । বিশ্ঙ়্ী সমাটের পক্ষে 
কতকগুলি অপরিহার্য ক্মাইন প্রচলিত করিতে হর, কিন্ধ তাহা সকলের মনঃপুত বা 
বাশের দিশ।।  অস্থযোদিত হইবার কথা নহে। শ্ীর্ষের বু বাণভট রথশাঙ্কের 
নিন্দা করিয়া বলিয়াছ্েন__" কৌটিলোর নির্রম ও নিদারুণ রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান কে সন্থমোদন করিবে? তাহাতে রাঙ্গাদের এন্সপ যী রাখিতে হুইবে ধাহারা 
ওতারণ/-শান্ত ও খাছবিস্কায় পারদর্শী । যাহাতে তুচ্ছ অর্থসংগ্রহের জন অর্থলক্মীর পদে 
প্রাণের অর্ঘ্য ঢালিযা দিতে হইবে, যাহাতে উন্নতিকর সমস্ত বিজ্ঞানশান্সের ধ্বংস নিশ্চিত 
এবং যাহাতে সহোদরগণ এবং যাহারা স্বাভাবিক গেহ-প্রেমে মাহুষের সঙ্গে ব্বদ্ধ, তাহারাই 
বধ্যতৃমির উপযুক্ত বলি-স্বরূপ |” 
কৌটিলা তৎপূর্কবন্তী বহু স্মতিকারের মতামত ন্দীলোচনা করিয়। তাহার গ্রন্থ 
সঞ্চলন করিঝাছেন। *পুর্জাবর্তী শান্তকারের! প্রাচীন নরপতিগণের রাঙ্জাশাসনে সহায়তা 
করিবার জন্ঞ নে বহু গ্রন্থ লিখিত! গিয়াছিলেন তাহাদের পন্থা! ন্নুসরণ করিয়া পরিপিষ্ট- 
স্বরূপ এই অর্থশান্্র লিখিত হইল” (১৫শ খণ্ড, ১ম ব্ধ্যার )। 


অশোক-অন্ুশাসন 


কিন্ত অশোকের নীতি এক অভিনব সামগ্রী। সমস্ত জগতে, এমন কি হিন্দশান্্েও 
তাহার তুলনা নাই। তিনি সমস্ত নীতিশাঙ্ত্ের উর্ধে উঠিয়া খুব একট! উচ্চ স্থান হইতে 
জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কি ভাবে ঝাজা শাসন করিতে হইবে, রান্জনীতিবিত পঞ্ডিতগণ 
তাহাই আলোচনা করিগাছেন। কিন্তু কিূপে রাঙ্গা পালন করিতে হয়, অশোক তাহাই 
বলিয়াছেন। জগত গাহার চক্ষে একট! সাম্রাজ্য ছিল না__উহা ছিল একটি বৃহৎ পরিবার 
তিনি উহা! রক্ষা, করিয়া কিরপে নিকুপজবে রাজন্থ করিতে পারিবেন, তৎসঘন্ধে একবারও 
ভাবেন নাই। কোন বৃহৎ পরিবারেক পিতৃষ্থানীর বাক্তি কিরুপে সেই পরিষারদ্ত্ত' সকলের 
মঙ্গল হইবে সর্ধদা তাহাই চিন্তা করেন, শোক স্বত-াঙজা-সন্ধে সেইব্বপই করিতেন । 
এই পরিবার কেবল মনুষণ-স্পরান্ লইঙ্! নহে, সমগ্ত জীবই যেন সেই পরিবারপুত্ত ছিল। 
একটিমাত্র শিলালেখে দণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে। কৌশাখী অন্থশাসনে বলা হইয়াছে 
ভিক্ষু বা ভিস্ষুলীদের দলে যে কেহ সঙ্গে ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি খেত বগ 
পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন, এবং ভিক্ষু ঝা ভিক্ষুণীদের দলে মিশিতে শারিবেন না।” 
এই দণ্ডের নতি প্রায় যে ক্রি িক্ষুধর্ট্ের অযোগা, তাহার গৈরিক বাস পরা] বিড়খনামাত। 
ইহাকে 'দ৩/ বল! ঠিক নহে, সঙ্গের মধো এক্যরক্ষার জন্ত উহ একটি উপায়মাজর। 
কিন্তু তাহার এত বড় রাজ্যে কি লোক দণ্ড পাইত ন11 ন্সবশ্রাই পাইত) কিন্ত 
তিনি তাহার কর্মচারীদিগকে পুনঃ পুনঃ লেই দণ্ডের কঠোরতা হ্বাস করাইবার 
উপদেশ দিয়াছেন। তাহাকে ন্মরা প্রজাপালক দেবমুদ্ঠিতেই দেখিতে পাঁই__শাসন- 
কর্তৃকূপে নহে। 
নির্মভাবে পণ্ুবলির কাঙ্গ চলিতেছিল। বৈদিক যাগনক্ছে দেশ পরিবিত ছিল। 
রাজ! সমস্ত দেশ হইতে এই প্রথা উঠাইযা দিতে চেষ্টা করিযাছিলেন। সেকালে তাহা! 
অসাধ্যসাধন ছিল; একাবেও কি তাহা নহে? তথাপি 
"দন মদ ঘপি্ পঞ্ অপরিহাধ্য কিছু কিছু রুক্ষা-কবচের ব্যাবস্থা রাখিযা শোক 
টা শশুহত্া নিবারণ কতিাছিলেন। জগতের এক ভগবৎকম 
বাক্রি এই পপ্ত বধ দেখিয়া ন্সশ্রসিক্র কে তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন, সদয় হৃদয়ে 
জীবহত্যার প্রতি লোকের দৃষ্টি ব্মাকর্ষণ করিযাছিলেন। সেই পুরামুগে একমাত্র 
অশোকের চক্ষে তেমনই জীবকটে সহাহ্হৃতিজ্গত এক কোটা করশার কন' পড়িাছিল; 
সাহার প্রায় সমস্ত শিলালিপিতে পশ্ুহত্যানিবারণের প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। "পুর্বে রাজ- 
র্ধনপালায় ব্রাঙ্গার বাঞরনের দ্র শতসহল প্রাপিহত্যা করা হইত-_এখন তিনটি 
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মাত প্রানী হত্যা কর! হনব পশ্চাৎ বদর তিনটি প্রানীও হত্যা করিতে দেওয়া 
হইবে না।” (চচুদ্শ গিরিলিপি ।) অষ্টম শিলালিপিতে সৃগা-নিবারণের ইঙ্গিত আছে। 
পঞ্চম স্তত্র-লিপিতে কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ ব্আছে_কিন্তু সকলগুলিতে দৃ হইবে, 
অশোকের জীবনের অন্ততম মহাত্রত ছিল__যৌন পণুলাতির কষ্টমোচন। এদেশে মতন্তের 
রাধা সর্বন্নবিদিত, মতত্রিয জনসাধারণকে মহক্তাহার হইতে সেকালে নিবৃত্ত কর! 
একান্ত খসম্ভব ছিল; তথালি তিনি দবীরে দীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তির পথে কসপিতে 
কতই না চেষ্টা করিয়াছেন । ”আবা মাসের পুদিমা হইতে, কান্তিক মাসের পুণিমার পুর্ব 
পন্ড প্রত্োক পুরিমা, চতুদনী, ধাবা ও প্রতিপদ এবং বৎসরের উপোসধ দিবসে 
মত্ত বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।” (পঞ্চম স্তস্তলিপি |) 

বুষদিগকে যে উত্তপ্ত লৌহ-দ্বারা চিহ্িত করিযা দেওয়া! হয়, তৎসথন্ধেও তিনি দীরে 
ধীরে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিশিতে বলা হুইয়াছে_*পুস্তা ও 
পুনর্কন্থ নকষত্রযুক্ত দিবসে প্রত্যেক চাতুম্্াসিক পূপিষ! ও ক্বমাবন্তার দিবসে এবং চাতু্ান্তের 
শুর্ুপক্ষে বৃষকে লৌহশলাকা'-্বারা কোনরূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।” চতুদ্দশ 
গিরিলিপিতে শোক “সমাজ সন্ধে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন । এ 'সমান্গ' শবের 
শর্থ ব্যাখ্যায় কোন কোন প্রস্থতান্বিক লিখিত্বাছেন__পণ্ুদিগের মধযো নিরঘরম প্রতিঘন্থিতার 
্ষ্টি করিয়া পুরাকালে কোন বৃহৎ আঙ্গিনায় তাহাদের মারাত্মক ক্রীড়া দেখান হই, এইকপ 
উৎসবই 'সমা” শব্দের অভ্িপ্রেত। ভ্রীলোকের আচার ও বঙ্গলান্ঠানের যে যে অংশে 
শঙ্ছত্যার প্রথা ছিল, তিনি তাহ! নিবারণ করিযাছিলেন। (নবম গির্িলিপি।) তৎক্কত 
পশ্ুচিকিৎসালয়ের উল্লেখ এই শিলালিপিগুলিতেই "পাছে । 

[তিনি পথে পথে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিতাছিলেন, এবং কূপ খনন করিছাছিলেন 
ভাহার উদ্দে তিনি সপ্তম স্তস্তলিপিতে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দি্াছেন। “দেবপ্রিক্জ 
শ্রিযনর্শী ্লান্দা এক্সূপ কহিতেছেন-_পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইথাছি। উহারা 
পঞ্ ও মনথস্থগণকে ছায়া দান করুক। আন্রবাটিক! প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অর্থাক্রোশ 
ব্যবধানে সুপ খনন করাইযাছি এবং সেই সেই স্থানে আলদানের ব্যাবস্থা করাইয়াছি। মন্ন্ 
ও পণ্ুগণের উপকারের জন বমনেক আশরয্ান নির্বাণ করাইয়াছি।" (সপ্তম শুুলিপি।) 

ভিনি শুধু, ভাহার নিঙ্গের প্রঙ্গাদিগকে অপতানির্ষিিশেষে লালনপাঁলনের ভার গ্রহণ 
করেন নাই,_হদয়ের শ্ত্ধ বাতসল্যভাব ও দ্বদ্ধি সীমাতে সন্ত হয় না, কলিঙ্গ অন্ুশীসনে 
[তিনি বলিয়াছেন “সকল মনুশমাই সাার পুক্রতুল্য। দ্দামার পুন্রের! হিক ও পারলৌকিক 
সকল মঙ্গল ও ন্ুখের ন্মথিকারী হউক, ইহা আমি যেরূপ ইচ্ছা করি তেমনই প্রার্থনা 
করি সকল মমম্থই সেইবূপ হউক ।* 

মনা ও পণু-চিকিৎসালঙ্ তিনি শুধু স্বীয় এক্যের নানাস্থানে স্থাপন করেন নাই, 
ম্যাসিডোনিয়া এবং খ্যান্টিগোনেসের রাজ্য পতন্ত হুদুতই পশ্চিম এবং দক্ষিণে সিংহল 
পরান এই ভাবের দাতব্য চিকিৎসালক্ধ তিনি এরতি্রিত করিয়াছিলেন | “থে ফে স্থানে 


চু 


অশোক-অনুশাসন ১৬৭ 
মন্্ম্থ ও প্তগণের উপকারক এঘধ এবং ফলমূল নাই, সেই সেই স্থানে ্ী সকল সংগৃহীত 
ও রোপিত হইয়্াছে।” (দ্বিতীয় গিরিলিপি।) 

তাহার ধর প্রচারকগণকে তিনি তৎকালপরিজ্ঞাত জগতের সর্ব পাঠাইয়াছিলেন, 
টউলেমি, মিশর (২৬৯-_-২৪৬ পৃঃ পু) ম্যাসিডনিযারাক্গ আরটিগোনাস্‌ (২৭৭-_২৩৯ থৃঃ পৃঃ), 
এরি দির সাইবিনীর মগাস (২৫৮-পৃঃ পৃঃ মৃত্য), এপিরসের রাজা 
আালেন্সন্রস্‌ (২৭২-_-২৫৮ খুঃ পৃঃ)__ইহাদের রাজ্দো তিনি মনুষ্থ 
ও পঞ্ডচিকিৎসাল স্থাপন করিদাছিলেন। ঠাছার ধম কি তাহা তিনি পুনঃ পুন; ভাল 
করিয়া বুঝাইগ দিযাছেন_ প্রধান ধন্ অহিংস ও জীবে দয়া, পিতামাতার গ্রতি ভব্ি, 
্ান্দণ ও শ্রমণদিগকে যথাযথ শরস্ধা এরদর্শন ও দান-্ার! সন্থ্ট করা, উপকার বৃত্তি ইত্যাদি। 
তাহার ধর্টে আধ্যান্মিকছ কিছুই ছিল না ষ্ঠাহার প্রধান ভিন্তি হুনীতি। তিনি ্সতিরিক্যাত্রায় 
স্বীয় ধর্-ধবজাধারী ও কোন হেতুতেই পরধর্থের বিরোধী ছিলেন না । এ সম্বন্ধে তিনি প্রচার 
করিয়াছিলেন *মমভিষেকের ্থাদশ বর্ধ হইতেই ন্দানি সর্ধলোকের হিত ও খের জন্ত এইব্ধপ 
ধর্মলিপি শিখাইতেছি। তাহার! ঘাহাতে পুর্বপাপ-দাচরণ ত্যাগ করিবা ধশ্মে উন্নতি লাভ 
করে, তাহাই আমার উদ্দেন্ত। এইরূপে আমি প্রঙ্গাগণের ছিত ও স্থখ দেখিয়া থাকি। 
আরও জ্ঞাতিদিগকে, গ্রত্য!স্নদদগকে এবং দুরবন্তীদিগকে কি কি উপায়ে স্থুখী করিতে পারা 
যায়, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া! থাকি এবং সেইন্জপ কার্ধা করিযা থাকি। এইকপ সর্ধাজীবের 
ও সর্বসম্্রদায়ের প্রতি সামার লক্ষা থাকে । সর্ব-ধর্াবলথীকেই আমি বিবিধ এরকারে 
পুদা ও সঙ্মান করিয়া থাকি, তথাপি সামার মতে স্বধর্টের প্রতি অন্ুরাগই শ্রেষ।” 
(ষঠ অ্তস্তুলিপি।) "আমার ধর্চহামাত্রগণ কি গৃহস্থ, কি উদাসীন সকলের জন্য এবং 
সকল ধর্্মাবলদীর জন্য ব্যাপৃত আাছেন। তাহারা সঙ্ষের কার্েও নিধুক্র ্সাছেন। 
রাঙ্ষণ ও মলীবকগণের জন্কও ন্মামি এইবূপ করিযাছি। নিগরপ্থদিগের (ঈৈন সম্প্রদায়) 
জন্তও এইরূপ করিয়াছি। ইহারা তাহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত ব্দাছেন। বিভিন্ন 
অন্প্রগারের জন্তও এইকূপ করিয়াছি, তাঁহারা তাহাদের কার্যেও ব্যাপূত আছেন” 
একদিকে পারস্তের উপান্তরভাগ, অপরদিকে বঙ্গ, বিহার ও 'আসাম। একদিকে 
গান্ধার ও হিমালয়ের উত্তর হইতে প্রায় সমন দাক্ষিণাত্য, এই বিশাল রাজ্জোর তিনি একচ্ছত্র 
'অবীশ্বর, তাহার এতগুলি শন্থশাসনের কোনটিতে এত বড় সামাজ্য কি করিয়া রাখিতে 
হইবে কিংবা দওযুণডের বিবিবাব্থা কি প্রকারে হইবে এসবস্ধে একটি কথাও নাই। 
গ্রাহার শিলালিপি পাঠ করিলে ষনে হব বে হ্ুবিশাল এক পরিবারের পিহসথানী় 
এক ব্যক্তি দিনকাত্র সমস্ত সম্তান পালনের ভিন্তা্থ বিভোর হইছাছেন_দ্েহ, প্রীতি ও 
দয়াঘারা কি ভাবে তাহাদের জীবনের উন্নতি করিবেন, তিনি এই ভিন্ন বান্ত। মনে হয় 


ষেন তাহার বিশীল সান্রাঙ্গ্য একটি বিরাট চিকিৎসাশীলা__তাহার ভারপ্রান্থ মহাভিষক্‌ 
সকলের ্যধিব্যাছি দর করিতে ওষবিদুণ ও খুিতেছেন/-_মনে হেন কোন বিশাল 
টন 


পথের অথাক্ষ-বরপ, তিনি প্রতি মাইল ব্যবধানে কুপ ও পতল বিউপী ছায়ার 


১৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


কিরূপে ব্যাবস্থা করিবেন__তন্জন্ত চিন্তায় নিবিষ্ট; আত্মরক্ষা, হূ্গসংস্কার, অশ্বারোহী, 
গঙ্গারোহী ও পদ্গাতিক সৈন্তের কথা নাই । যেন ভারতব্ে নন্থার এক বিরাট উৎসবক্ষেত্র, 
মহাদাতা__কশ্মক্রূপে পুষ্ান্থপূতবন্তাপ কাহার কি দরকার তাহার সন্ধান নিতেছেন__ 
যেন সমস্ত ভারতব্যাপী দয়ার এক মহোৎসব চলিতেছে। পঞ্জবলি নাই, নৈবেস্তের ঘটা 
নাই, নবন্থ্টানাদদির বাহুল্য ঝা! ব্দাড়ত্বর নাই; ছুঃখীর ছঃখ বুঝিতে, ব্মার্ডের মন্দ সান্তনা 
দিতে, পৃথিবীর সন্ত জ্গাবের আতঙ্ক নিবারণ করিতে, দানসত্ খুলিয়া সর্বলোকের অভাব 
যোচন করিতে, জনের প্রতি কর্তধ্য শিখাইতে, মহাপুরোহিত লেই মন্দির হইতে অবিরত, 
ব্যবছ্থ! করিতেছেন, তাহান শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। মন, যাজ্ঞবজা, অতি, কৌটিলা, 
সুকর-কধিত রাজনীতি কোথায় ন্মার অশোক রাঙ্গার রাজনীতি কোথায়? উন 
নীতির মধ স্র্শমন্তোর বাবধান। জগতের দ্দার কোন্‌ দেশে এরূপ রাজ! জগ্সিযাছেন 
ভাহাত জানি না। 

শোক দিনরাত জগতের হিতার্থ উদ্বোগী ছিলেন; *সর্ধ্ধ লোক হিতের জন্ত সতত: 
জাগ্রত ও উদ্বোণী থাকা চাই। তাহাদের ইচিন্তা ছাড়া মামার কর্পান্তর নাই। আমি 
জগতের কাছে বেন বালী হইতে পারি।” (ৰষ্ঠক্মহৃশাসন।) পুর্বে রাঁজগণপ মৃগয়াদির 
ন্ত অভিযান করিতেন, তৎস্থলে শোক ন্বন্তকূপ ন্ভিযানের ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন। 
[তিনি তাহার ভ্রমণ পৰিত্র উদ্ধেন্তে পরিচালিত করিলেন । *বরাঙ্ণ, 
সাধু, ও সঙ্গ্যাপিগণের সঙ্গলাভ, তাহাদিগকে দান করা 
বযোজ্যষ্ট ও গুণজো্ট ব্যক্জিগণকে ্বরণদান। পাল্লীর লোকদিগের 
সঙ্গে মেলামেশা ও তাহাদিগকে হপ্ছ সখন্ধে ক্দবহিত করা, গ্রাথে গ্রামে ধর্ম আচরিত 
হইতেছে কি না, তাহার সন্ধান লওয়া_্সামার জমণের এইগুলি সুখ্য উদ্দেশ | পর্বে যে 
সুগার প্রধা প্রচলিত ছিল পাহা হুইতে এইরূপ মণ কছানন্া্দাযক ও উৎকষ্ট।” (আম 
অন্থশাসন|) তিনি প্রতিটা চাহিতেন না-_ঠাহার লক্ষ্য ছিল বন উদ্দ বর্গের দিকে, নৃতরাং 
[লৌকিক যশের প্রত্তি তিনি উদাসীন ছিলেন। “দেবপ্রিশ্রিয়দর্শী রাজা যশ ব! কীনির 


সারার পরিবা্জে লোক- 
ছিতার্েশন্ধিধান। 


ুকক্গনের পুজা, প্রার্থীদিগের প্রতি হিংসা, তাক্ষশ ও শ্রমপদিগকে দান প্রভৃতি কারধ্যকে 
সাধুকাথ্য এবং এইবপ অন্তান্ কার্ধাকে ধর্-যঙ্গল কহে।” (নবম গিরিলিপি।) বাক্য- 
সংমধের উপর শোক খুব জোর দিয়া ষলিযাছেন-_-পকল ধর সমপ্রদা্েরই সারি 
বিভিন্ প্রকারের, কিন্তু তাহার মলে বাকা-সংষম | কিজপপে 1 সং্থীর সন্মান ও. 
পরধর্থীর নিন্দা সামাক্ত বিষে যেন ক্মান না হয! কোন কোন কারণে পরধীদিগের 
গু করবা উবার স্মদিপের উতি ও পরধর্মীনগের উপকার হয়। এন্সপ না. 
918998755 যদি কেহ স্দাছের প্রতি অনরকষিবশতঃ বা সর্থীদিগের 


অশোক-অনুশাসন ১৬৯ 


গৌরব ব্ধনার্থ সংস্থ্াদিগের পুজা ও পরধর্াদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স-সমপর্ান্পের 
হানি করে। অ্তরাৎ সমবান (লামন্বন্ত ) ভাল। কিরূপে ? সকলে পরস্পরের ধর 
শ্রবণ করুক, এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক ।* (দ্বাদশ অন্থশাসন |) 
আমরা! যে ন্াধুনিক কালে সর্ষপসমথযের আন্দোলন করিতে চেষ্িত, কত শত শতান্বী 
পুর্ধে 'অশোক তাহার বীজ বপন করিয়া গিযাছিলেন। 
যাহার! 'পরাধ করিয়া কারাগারে খা, তাহাদের জন্য এই রাজধির কত দা! নিজের 
সন্তান বদি এরূপ শান্তি পার, তবে মান্থষের মনে যেরূপ কষ্ট হয, ইহা সেইরূপ ব্যখা। ধর্ঘ- 
মহামাজ্রদিগের কন্তব্য সম্বন্ধে তিনি ৫ম গিরিলিপিতে বলিহাছেন__“দণ্ডিত বাক্তির অনেকগুলি 
সন্তান মাছে কি না, ছুঃখে তাহারা নমান্মহারা! হইয়াছে কি না, 
দিতে পতি ধ।  অঅথব! সে বৃদ্ধ কি না, এই সকল বিঝেচনাপূ্ক ধপমহাদাত্রগণ 
অন্তায় অবরোধ ও অন্তার দৈহিক দুর প্রাতিবিধানে ও বন্ধনমুক্রির জন্ক ব্যাপৃত ক্মাছেন।” 
'্তিত বাক্কির স্বগণের! কষ্ট পাইতেছে কি না এবং দণ্ডিত ব্যক্তির বহুসন্তান 'আছে 
কিন! এবং সে বৃদ্ধ কি না”-_এসকল কি বিচারকগণ কোথাও দেখিস থাকেন? "শোক, 
"্মাদৌ। শুষ্ক বিচারক ছিলেন ন1। পিতামাতা সন্তানকে দণ্ড দিয়া গোপনে মার এক, 
চক্ষে চাহি! দেখেন, তাহার বাধা হইতেছে কি না-_ইহা সেই মাতাপিতার দওড। 
পনগরের শাসনকত্ভার! সর্বদা দেখিবেন বেন নগরবালীগণের কারণ ক্মবরোধ ও দৈহিক 
দণুভোগ না ঘটে।” ( খোলীর 'অতিরিক স্থুশাসন।) মোটকথা গাহার ন্হুশাসনগুলি 
পড়িলে মনে হয় তিনি সামাজোর সম্রাট নহেন, শাসনকর্তা নহেন,__পালনকর্তা । তাহার 
উক্তিগুলি সিংহাসন হইতে উদ্ভাত্রিত বলির! মনে হয় না, বেদী হইতেই উচ্চারিত বলিয়াই 
মনে হয়। বন্ততঃ এগুলি শাসন বা অন্থশাসন নহে-_পালন-নীতি। উহাদের মধো 
শাসনের নামগন্ধ নাই। 
যাহার যে প্রয়োজনে রাজদরবারে ন্মাসার দরকার, তাহার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত 
রান অবারিত দ্বার | ”হুত্াং আমি নিম করিয়াছি_সকল সমবে-_ন্দামি ভোক্গেই ব্যাপূত 
থাকি বা অন্তংপুরে, নিকৃতকক্ষে, শৌচগৃহে, যানে বা! প্রমোদ- 
ঝা রণ উদ্থানেই থাকি, সরবই জমার বার্তাবহগণ কাছে, তাহার! 
রং ন্সাথাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে ।” (ষ্ঠ গির্িলিপি।) 
দি কোন জী কার্য সথন্ধে মৌখিক আদেশ লইয়া মতরীদের মধ মতষৈধ হয় “বা কোন 
বিশেষ জনসমাজে কোন বিষাদ বা প্রব্না উপস্থিত হু, তাহা হুইলে যেস্থানেই হউক বা 
যে সমযেই হউক, কামাকে তৎক্ষণাৎ ানাইবে ; আমি এইজপ ন্যাদেশ করিতেছি। কারণ 
ানসকাঁধ্য বা। পরিশ্রম করি কর্তব্য পর্যাপ্ত হইছে, ইহা মনে করিযা কখনই সন থাকিতে 
ঝিনা।* (ষঠ পিরিলিপি।) [তিনি বে সকল আবেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা! রান্কীয় 
নর ধারার মতন লহ্ে। নমীদের লইয়া সা তার করাইয়া শেচ উহ তিনি প্রচার 
স্তর ঘের উদ্দাস। উহা পরকে বলিয়া দিয়া লেখান যাইতে 


১৭ বুহত বঙ্গ 


পারে না। তিনি ন্মাদেশ প্রচার করিষা ভাবিদাচ্ছেন হত রাজকণ্পুচারীরা স্তাহার কথা 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না-_সত দদাক্ষে তিনি প্রঙ্গাহিতের উদদধানী ছিলেন ॥ 
হু কণ্চারী নিযুক্ত করিয়া তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন-_ভাহার উপদেশগুলি বথাষণরূপে 
ব্যাখযাত হইতেছে কি না, ধাহাতা! তাহা! বুঝাই! দিবার ভার প্রাপ্ত, তাহারা তাহ বুঝ্াইতে 
পারিতেছেন কি লা? প্র্গারা তাহা বুঝ্িতেছে কি না? কলিঙ্গ জৌগড় নন্থশাসনে তিনি 
বলিতেছেন *মাপনার! হত সমাক্বপে ধার ভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ 
কেহ ক্মাংশিক বুঝিথাছেন_কিন্ত সম্পূরণরূপে বুঝেন নাই--প্রততি-তিষ্থ দিবসে এই লিপি 
শ্রবণ করাইবেন, মস্ত: এক ব্যাক্তিকে শ্রবণ করাইবেন।* এইরূপ কথা অপরকে 
দিয়া! লিখান বাইতে পারে না। ব্মশোকলিশির প্রত্যেকটি আদেশ, প্রত্যেকটি উপদেশ 
ষ্তাহার নিজের। উহা! এরূপ লৌহার্দোর ভাবমাথা, এন্প প্রবল খেহ, দয়া ও মমতার 
ছাপমারা_উহার মধো রাঙ্গার ব্যক্তিগত গুভেচ্ছার এত প্রবল প্রেরণা দৃষ্ট হয় যে 
উচ্থার একটি শব্ধ, একাট বর্ণও পরের সাহাধো লিশিত হইয়াছে বলিগনা মনে হুয় না। 
তৎসামন্িক পাশাপাশি নূপতিদের শিলালেখ দৃষ্টি করুন, সেগুলিতে উৎকট রাজকীয় 
গৌরবের ঘোদপা' নদাদেশের প্রনুত্থ পাঠকচক্ষুকে ঝলসিয়া দিবে । তাহাদের সঙ্গে 'অশোক- 
শিলালেখমালার কোন তুলনাই হুইতে পারে না। ক্মশোকলিপিতে আমর! রাজ্জার রাজ্জবেশ 
দেখিতে পাই না; বিশ্বের বঙ্গলকানী সচেষ্ট সাধুর দেখা পাই। প্রাস্তরলিপিগ্লির মধ্য 
হইতে রক্রমাংসের সাধু বেন জীব জগতের ব্যথার দষ্াঙ্ হই গরাহার নতন্্শাসন প্রচার 
করিতেছেন। সেই অন্থশাসনপ্ুলি এত জীবস্থ, তাহাতে জগতের হিতকমে এত দয়া, এত, 
বাৎসলা, এত ছ্চন্া ৰে তাহাতে এখনও প্রাণে সাড়া দিদ্বা উঠে ; মরা বর্তমান কালের 
সমস্ত কোলাহল বিশ্বৃত হইয়া! সেই সর্ধকালোপযোগী বানী শুনি! চরিতার্থ হই--উহা। যে 
২৯৭৭ বৎসরের উদ্ধকাল হুইতে ইন্তিহথাসের শবন্তি প্রাচীন এক নিবিড় খুগ হইতে আসিয়াছে, 
ভাহ! ভুলিয়া যাই, মনে হয বেন কোন সাধুর পার্খে এখানে এখনই বসিয়া সেই জগত্-মঙ্গল 
সর্ধজন'হিতকর পরমার্থ জ্গীবনের উপদেশ শুনিতেছি । 

পিলালেখ ও স্স্টজির অশোকের শিলা-লেখগুলি নি্লিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 


৯৪টি প্রধান গিরিলেখ, তন্মধ্যে ১*ট এই ছয়্থানে পাওয়া পিষাছে _ 


১) সাহাৰাজ গড়ী ( কপরদিগিরি ) পেশোয়ারে | 
২ সাহারাণপুরের কেড়াছুন সবডিত্তিসনে কলসী গ্রামে । 


৯ পঞ্ধাম জেলায় ( বাজান) সৌগড়ে । রর 


ভি 


অশোক্-অনুশীসন ১৭১ 
ঝো্বাই প্রেসিডেন্দীতে পোগ্রানামক স্থানের অন্থশাসনে বষ্ট শিলালেখের কতকাংশ 
পাওয়া বায়। 
সাতট প্রধান স্তত্তলেখ নিমলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া গিন্বাছে 


১। তোগ্রানামক স্থান হইতে ফিরোজসাহ কর্তৃক ক্মানীত স্তম্ব__দিলীতে স্থাপিত । 
২। ফিরোজসাহ কর্ধৃক মীরা হইতে আনীত, দিল্লীতে স্থাশিত। 

৩। কৌশাস্তি সস্ত-__অধুন! এলাহাবাদ-ছর্গের নিকটে স্থিত । 

৪। চদ্পারণ জেলায় অররাজ শিবের মন্দির পার্খে লতড়িছা গ্রামের স্তন । 

4) চস্পারণ দেলায় মণিবা গ্রামে নন্দনগড়প্স্ত । 

৬। উ দেলায় বি. এন্‌ আর__গৌগছা টটেশনে রামপুর পিলার । 

৭) সপম স্তস্ত দিমীতে। 


ছোট ছোট শিলালেখ মহীহ্থরে তিনটি, নিঙ্গামের ত্বধিকারে একটি, বিহারে একটি, 
জববলগুরে একটি, রাঙ্পৃতনায় একটি । 

শোকের গুরু উপগ্ুপ্ত সন্ধে নানা উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। কোন কোন লেখকের মতে মহেক্র ্দশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভারতীয় 
সমস্ত গ্রন্থে এবং হিউনসাঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে মহেঙ্রকে এইরূপ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলি! উল্লেখ কর! হুইয্থাছে। সিংহলের মগাবংশে 
তিনি শোকের পুর বলিয়া বগিত হইয়াছেন । মহেস্র সমস্ত সিংহল বৌন্ধধর্্র দীক্ষিত 
করেন, এই হিসাবে তিনি বির দতই সিংহল জর করিয়াছেন বলা যাইতে পারে । সমস্ত 
পিংহুল দেশ মহোক্রের স্মতিচিচ্ছে পূর্ণ। ক্দশোকাবধানে মহেজের ন্মসামান্ত বৈধ, ত্যাগ- 
স্বীকার এবং সর্ধংসহ চরিত্র-দূঢ়তা সন্ধে ক্দনেক গল উল্লিখিত ছে । ন্মশোকের বছ 
নিধ্যাতন ও কঠোরতম দড তিনি ম্ানবদনে সহা করিয়াছেন । এ দেশে ষহেক্সর চলিত 
নাম ছিল বিগতশোক । বঙ্গদেশের পৌগু,বন্ধনে তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। 
খবাকীপুরে ভিক্ন শাহান্ীতে ছোটলোকের! এখনও মহেম্্রের ভিুুত্ধি যাটাতে গড়ি 
বৎসর, বৎসর পূজা করিয়া থাকে । ভঙ্গেশে মহেন্্ “ভিক্না-কুয়ার ( ভিক্ষ-কুদার) নামে 
পরিচিত |* 

শোকের পুত্র কুনাল সমবন্ধেও নেক উপাখ্যান পাওয়া বান । বিষাতা তিষ্থারক্ষিতা 
কুনালের রূপে সুগ্তা হন কিন্ত বখন এই গঠিত প্রস্তাব কুনাল দ্বার সহিত উপেক্ষা 
করেন তখন তিনি কুদ্ধ হইয়া ষড়বন্জ করি অশোকের শ্রিয় পুত্রটিকে তক্ষণীলায় 
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১৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রেরণ করেন। রাজার শিলমোহরটি রাবী কৌশলে হত্তগত করিছা কুনালকে রাঙ্গাদেশ 
জাল করিয়া একটা চিঠি লিখেন, তাহাতে আদেশ ছিল, যেন তিনি চিঠি প্রাপ্তি 
মাত্র তাহার, ছইটি চক্ষু উৎপাটিত করিফা ফেলেন। কুনাল এই অবনত আদেশ কোন 
ষড়যন্ত্রে ফল বলিয়া শন্থমান কৰিলেন। কিন্তু মন্ত্রী উপদেশ দিলেন যে ভিনি 
ন্বাজাকে একবার চিঠি লিখিযা ব্মাদেশের সত্যতা নিজ্রপণ ককুন। কুনাল সে উপদেশ 
না! লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া অন্ধ হইলেন । এইব্প ক্তবস্ায় তিনি তাহার 
পন্থী কাঞ্চনমালার হস্তধারণ করিয়া খবীরে বীরে পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন, 
বহকষ্টে রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়। কুনাল বানী বাঙ্গাইতে লাগিলেন । চিরাভ্যন্থ 
কর্ণের পরম কৃপ্রিদায়ক সেই শবসৃততুল্য বংসীধ্ষনিতে শোক: বংনীবাদককে নিক্ষের 
সঙ্ুখে ক্মানিতে আদেশ কন্িলেন। পুলের মুখে তাহার ছদ্দশীর কথা! গুনিয় অশোকের 
চিন্ত করুণা ও ছঃখে ভরি গেল। তিনি বড়্ীদের সূচিত দণ্ডের বিধান করিলেন। 
দৈন-সাহিতো এই গল্াট পাওয়া যায়। ক্দশোক তাহার শ্বেহশীলা কন্তা চারুমতির 
সঙ্গে লঙ্ঘনি বনে ভীর্থ-বণে গিয়াছিলেন। লুষবনি বনের নাম ছিল রুক্ষিনি বন। তথা 
[তিনি বুদ্ধের মগের প্মারক স্প্ে একাট লিলি উৎকীর্ণ করিহাছিলেন। 

এইনূপ বহু উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্ো লিপিবদ্ধ কাছে, সেগুলি লিখিবার এখানে 
স্থানাভাব। লিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে বৌদ্ধবস্তর সন্ধে বিচার পূর্বক তাহা 
শদ্ধতাবে প্রচারিত করিবার জন্ত অনোক প্রথমবারের এমন্ত্রণ। সভা 
"আহ্বান করিঘাছিলেন। কথিত ক্দাছে বৌন্ধধন্ম প্রচারের জনা 
আঅপোক ১* কোটা স্বর্ণ দান করিবার সন্ধপন করিয়াছিলেন, তশ্মধ্যে ৯ কোটা ৬, 
লক্ষ বর্ণ গান করিয়াছিলেন। ক্শোক তখন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মন্ত্রীরা কুনালপুজ 
সম্পাদিকে বলিলেন এক্ূপ অন্দর দান করিলে রাঁজকোধে দ্বার কপদ্রকণ থাকিবে না। 
সম্পাদি আর নস বিতরণ নিষেধ করিহা দিলেন। তখন অশোক কোষাগারে কিছু না 
পাইয়া! ্াহার নিজের. বহুসুলা সম আসবাব বিতরণ করিয়া ফেলিয়া নিজে সুশ্ময় 
পানর আহার করিতে লাগিলেন। একদিন শোক কুকুটরামের ভিক্ষু সঙ্ঘকে একটি 
মাত আমলকী দি বলিগা পাঠাইলেন__ইহাই গ্াহার শেষ দান! গ্াহার প্রিয় মন্ী 
ছিেন রাধাপু। একদিন বরাঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সান্রাজ্যের অধিপতি কে?” 
রাধাগুপ্ত বলিলেন " আপনিই এই বিশাল সান্াজ্ছোর একচ্ছত্র সম্রাট /* অশোক তখন 
বলিলেন_-“এই সাগর-মেখলা হীনাুক্রাষণি-পুর্ণা বছ প্রজা ও জীব সঙ্ুলা বন্থমভী 
আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম । আমি ইঙ্তত্ব চাই নী, তরদ্ধার পদ ভাই না। ল্পানি সহজ 
শুধিবীর সমাট হই চাই নাঃ কারণ এই সকল বাহ এশধ্য সলিপশ্রোতের রায় চঞ্চল 
ও অনিতা । সাধুদিগের একমাত্র কাম্য স্সবেমই ন্যামি একমাত্র প্রার্থনা করি”. 
তখনই এক দান-পত্র লিখাইযা শোক তাহা মোহরাঙ্কিত করিজা দিলেন। কিবিত, 
াছে অশোকের সৃত্যুর পর তংশৌত সম্পাদি শুসিংহাগনে তিক্ত হইয়াছিলেন। 


বপোকের দান । 


নিত )। 


. 


অশোক-অনুশাসন ১৭৩ 


অশোকের অন্থশাসনগুলির মধ্যে কলিঙ্গলিপিই (ভ্রযবোদশ হবন্ুশাসন) নানা কারণে 
সমধিক এতিহাসিক নূল্য বহন করে। কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ, 
৯ পঞ্চাশ সহজ্র লোক বন্দী হর, একলক্ষ লোক নিহত হর, এবং 
তদপেক্ষা অনেকণুণ লোক আহত হয় । 
এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড প্রিদপীর মনে বে কষ্ট, অথভাপ ও দস্বার ভাব উদ্রেক করিয়া- 
ছিপ, তাহ! বেন শৈল কঠিন পাহাড়ের আবরণ হইতে চীৎকার করিয়া দ্ার্তনাদ করিতেছে । 
এই ম্সথদ সথরটি ছবিসহ্র বৎসরের উচ্চকালের পরেও যেন একটি শিশুর ককণ কারার স্তান 
'সামাদের কাণে আসিয়া! বাজিতেছে। এই শৈললেখের মর্াস্তিক ভাব-প্রবণতা দেশিয়! অনেকে 
অনেক রকম অন্যান করিয়াছেন । কেহ বলিয্বাছেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ঘোর নিঠুরতায় গ্রাহার 
চিত্ত একস জবীতৃত হইয়াছিল যে তিনি তৎপরেই বৌদ্ধপ্র গ্মবপদ্বন করেন; কেহ কেহ 
বলিয়াছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর '্সার তিনি কোন যুন্ধই করেন নাই; জবার কেছ অন্থমান 
করিয়াছেন চন্্গুপ্র ও বিন্দুসারের পর এক কলিঙ্গ ছাড়া তিনি সাহার সানাঙ্গা আর বাড়ান 
নাই-_ষেহেছু তিনি যুদ্ধ বিএহ একেবারে ছাড়িয! দিরাছিলেন। বিশাল মৌর্যসাবাঙছা চন 
ও বিন্দুসারই এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
এই সকল মতের সমস্তই ষ্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইহাদের ্মনেকণুলিই যে আংশিক 
ভাবে সত্য ভাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। বন্ধতঃ কলিঙগ যুদ্ধ য় করিয়া তিনি প্রাণে বড় 
দাগ! পাইযাছিলেন। কলিঙ্গ সুশাসনের শিলালিপিতে স্থঁচ স্টাইলে ভাহা! হইতে বেন 
রক্ত বাহির হয, তাহা এত জীবন্ত। *কলিঙ বিয়ে দেবপ্রিয় প্রিযদ্পীর দমন্থশোচন! 
হইয়াছে” কেন হইয্বাছে? তাহা! তিনি বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন । "সেই দেশে কত মহামনা 
সাধু আছেন ধাহারা ধম মানি চলেন, ধাহাদের জীবন নিক্ষল্, তাহাদের জস্মীরগণ এই 
ুদ্ধে সার! পড়িযাছেন। ক্ছানি সাধুভ্বদরে বাথ দিযাছি, যত লোক হতাহত হইয়াছে. 
তাহাদের শত সহশ্রের একাংশ দেবপ্রিয় প্রিহদর্শীর সন্তাপের কারণ ।* *তলান্নাল্তা 
পুর তৌক্রগণ। স্মেন দেস্পন্িজন্তা ললাপ্ুদলীন্য ্মন্নে না বলেন । 
শাহানা শ্বেন্ন এরন্সা নিজস্ব আথার্থ হিজন্ম স্মন্লে শল্রেল 17 
অনেক কারণে মনে হয_-কলিঙ্গের অন্ত মেদিনীপুরের লোকেরাই শোকের সঙ্গে এই 
রম প্রণন্ মধ করিয়াছিলেন, পরিশিষে “মেদিনীপুর শন অব্য 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথস্ম সল্লিচে্ছাচ্গ 
মৌর্ধা, সঙ্গ ও কাম্ববংশ 


দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধপতাকা__ 
উড়িতে দেশ বিদেশে ও 
[তিববত, চীনে, ত্রচ্জ তাতারে__ 
ভারত স্থানীন যেদিন ও 1” 


আমার পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে হুইতেছে। বাঙ্গলার কথা লিখিতে গিয়া, তাহা 
শ্বৃহত্যঙগ” অথবা মে নামেই ন্ভিহিত করি না কেন, শোক এমন কি বুদ্ধদেষের কথাখ্খলি 
আমি এত বেনী করিয়া লিখিতে বাইতেছি কেন? এত হন্ধত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ৎ 
ঢাহিতে পারেন। 

ক্তরাং এই কথাটা ন্সামাকে একটু বিশ করিঘাই বলিতে হুইবে। ন্সামার সরল 
আন্তরিক বিশাস যে এই পুর্বদারতের সন্ভাতার _বিশেষ করি! মগধের শিক্ষ! দীক্ষার-_. 


আমর! ঝাঙ্গালীরাই উত্ধরাধিকানী হইয্াছি, অন্ততঃ মগ! তাহা 
খতটা! পাইক্াছি, আমাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহই, এমন কি 
খাস্‌ নিহারবাসীরাএ, ততট! পান নাই । বগধের দীপ নিবু নিবু 
হইলে তাহা গৌড়ে জলিযা উহিয়াছিল। এই দীপ--একই দেশলাই কাঠির। গৌড়ের দীপ 
খন নির্বাগোন্গুখ, তথ্বন তাহার পরব্রী শিখ! জলি উঠিযবাছিল নবন্বীপে। সেই দীপই 
এখন কলিকাতা ও তঙ্সিকটবন্তী স্থানে জলিতেছে | ইহা প্রমাণযোগা যে মাগধী ত্যাগধন্ম। 
মাগবী উচ্চশিক্ষা, যগধের শৌধ্য বীধ্য_-এ সমস্তরই বাঙ্গালীর! যেমন করিয়া পাইয়াছে, 
অন্ত কেহ তেমন করিয়া! পায় নাই। ষগধ সুসলমান কণ্ঠৃক ধ্বংস হইলে তাহার দ্র 
বারও পূর্বে চলিয়।ক্াসিহাছিল । 
এককালে মগবেশ্বরগণ সমস্ত ভারতবধের অস্িতীর সমাট ছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবধ 
তাহাদের পদ্দানত ছিল। মগধের রাজচ্ছত্র ভগ্ন হইলে গুপ্রদের 
বলের দিত বাঙলার অবনতির পর গৌড় সঙ্গাগ হইবা উনিযাছিল। গৌঁড়রাপগধানী বহ 
২ আজীন, এবং সগধের ন্মবনতির পর গৌড়ই সেই দেশের বিনষ্ট 
গৌরবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সমস্ত নাধ্যাবন্ত সৌড়ের। মহিমায় মহিমাষিত ছিল।, 


মগের পরত উত্তর খিক্ারী 
বাঙ্গালী। 


ছি 


ভি 


মৌর্য, সুদ ও কাঙ্ববংশ ১৭৫ 


সার্বত, কান্মকুক্স, গৌড়, মিথিলা € উৎকল এই পঞ্চরাঙ্জা লই! বে বিশাল সান্াঙ্জা পালগণ 
অধিকার করিয়াছিলেন_-তাহার নাম ছিল পঞ্চগড় । এ সন্ধে সকল কথা '্মামরা 
৯৯ পৃষ্টা বিশেষ ভাবে একঝার উল্লেখ করিযাছ্ি। 

এককালে গৌঁড়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রীতি "গৌড়ীয় রীতি” নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
দণডাচার্য গ্রন্থতি লেখকগণ তাহা বিশেষ করিযা বর্ণনা! করিক্লাছেন। ময়ুরভ্ট, পরা, 
ঘনরাম, যাপিক গাঙ্গুলী প্রদ্থৃতি সমন্ত ধর্মঙ্গল লেখকগণই যেখানে সেখানে গৌড়েশ্ব- 
গণের 'নবলক্ষ সৈন্তে”র উদ্লেখ করিয়াছেন। মগখের প্রতাপের শেষ শিখা যে কতকট? 
ক্ষ হইযাও গোঁড় প্রাসাদকে দীপ করিয়াছিল__তৎসঘন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জরাসন্ধের 
পর মহানন্দ, তৎপর চন্রগপ্, অশোক গ্রাুতি রাজন্বরগ__তৎপর গ্ুপুরাঙ্গগণ এবং সর্ধংশেষ 
পাল ও সেন রাঙ্গার সেই একই দেশের উপর ন্দাদিপতা স্থাপন করিয়া_-পরবর্থী 
নাঙ্জাদের প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্ষুচিত হওয়! সন্কেও_পূর্বদভারতের গৌরবের ধারাবাহিকত্ব বঙ্গাঃ 
াখিয়াছেন। 

নালন্দা, বিক্রমনীলা, উদনতপূর, জগন্দল, স্বর্ণ, বাজগালন প্রকৃতি বিসবারের শিক্ষানীক্ষা্ 
বাঙ্গালীদের যথেষ্ট সাহচর্যা, দান এবং প্রভাব ছিল এবং যখন এই সকল বিস্তার 
নর্জাগ প্রাপ্ত হইল-__তখন পূর্বদভারতে ভারতা ক্ষণেকের জন্ত মিথিলা! কেন্দ্র পরিক্রম 
করিয়া নবীপে সিংহাসন স্থাপন করিলেন । ক্সামর1 দেখাইত্রে চেষ্টা করিব বেছারের 
বিহার-সমূছের সংস্কার বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌন্ধধর্ট্ের মহাশিক্ষা ত্যাগ, 
খোন্ধ রাঙগগণের ভিক্ষুবেশ এবং তাহাদের প্রবন্ধিত মহৎ দৃষ্টান্ত বা্লাদেশেই বিশেষ 
করিয়! পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। 

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা গৌঁড়ী বৈধ ধর্সরের অঙ্থি-মচ্জাগত হইয়াছিল এবং সঙ্সের 
শাহুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলি সহঙ্গিযা তাগ্রিকদের মধ্যে কখনও উন্নত, কখনও পরিব্ধিত, 
কখনও বা বিকৃত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত হইক্স। পড়িযাছিল। বুদ্ধের পর 
চৈতন্ত;_-শোক, মহেন্্, উপগুপ্ত প্রন্ৃতির পর বাঙ্গলার গোলীচন্্র রাঙ্গা, রূপসনাতন, 
নরোত্তয, রঘুনাথ এন কি সেদিনকার লালাবাবু পরাস্ত বাঙ্গলার রাজধিগণ ভিক্ষাভাও 
হাতে করিয়া আদি ভিক্ষুকের অন্থসরণ করিয়াছেন। দীপন্ধর, শীলভডর, শান্ত রক্ষিত, 
বাহুদেব সার্বভৌম, রখুনাথ শিরোনণি, রঘুনন্দন প্রকৃতি দ্ভারতবন্দিত পণ্ডিতগণ-_সেই 
যগধের শিক্ষাকেন্ত্রগুলির প্রভা ও সংস্কার যুগোপবোগী ভাবে বিকীর্ণ করিঘাছেন। একাপেও 
পরমহংসদেব, রামমোহন ঝা, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, রবীক্রনাথ, জগদীশ, আচাধ্য 
পর্ন, পূর্কক্ভারতের জ্ঞান-প্াধান্ত প্রদর্শন করিফাছেন। দ্মামক! ক্রমশ: এই বিষথাট 
পরিষ্কার করিয়া দেখাইব যে বাঙ্গালীরাই মাগবী গৌরবের উত্তরাধিকারী এবং সেই 
মগধের শিক্ষা ও ধর্মনীতির সংস্কার বঙ্গদেশ বতটা রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, আর 
কেহ ভাহা পারে নাই। ক্মামাদের এই পু্তক রাজনৈতিক ইতিহাস নহে। রাজনৈতিক 
একটা চালচিত্র না! থাকিলে বিষয়গুলির যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া প্রদর্শন করা কঠিন 


ভি 


১৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হয়, এজ ব্মামরা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ বাদ দিতে শারিব না। কিন্তু বৃহৎ 
বঙ্গের শিক্ষা্দীক্ষার ইতিহাস এখনও দুক্ে্। তিমিরাবুত-_ঘন সন্িবিষ্ট শন্ধকারের নিবিড়তা 
ভেদ করির! হুপ্প্ট আলোকে সেই ্রতিহাসিক পট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই । আমরা ষখাসাধা চেষ্টা কৰি ক্মামাদের চিন্তাশীলভা, 
শিক্ষা্ীক্ষা, কলাবিষক! ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিকার একটা ভিত স্থাপন করিতে 
চেষ্টা পাইৰ। রাঙ্গানৈতিক ইতিহাসে বথেচ্ছাচার শীসনক্তারা রাষ্ট্র হবিধাহুলারে 
ঝাঙ্গা-বিভাগ করিয়া! থাকেন; কতবার বঙ্গদেশের এক প্রধান অংশ-__কলিঙ্গের 
কুক্ষিগত হইয়াছে । কাশী, গঘ্ধা, ভাগলপুর হ্ষেলা! প্রাকৃজ্যোতিষপুর প্রতি প্রদেশ ক্ষণে 
বঙ্গাণিকারাস্তগত ক্ষণে বঙ্গদু হইয়া দ্বতঙ্্ হইয়াছে । সেই ভাঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। 
এখন পর্থান্তও সেই রাষ্ট্রবিভাগের সীমার রেখ! নুতন নুতন করিয়া টানা হুইতেছে।, 
এই. নিতাচঞণল, পঞ্ছদলগত ঝারিবিন্দুর যত হসথাক্রী শ্াইয় সীমানা! লই আমার এই 
ইতিবৃত্ত নহে । আমর! মাহা-_তাহা কিন্পে হইয়াছি, ব্সমাদের চিন্তা, শিক্ষা, বিশেষতঃ 
মনের সংস্কার এ সকল কোথায় কি ভাবে পাইযাছি_সেই ভাবধারার পৌর্ঝাপধা ও 
কমপুষটি প্রদর্শন করিতে হইলে ন্যাম ষগণকে বাদ দিতে পারি না। তাহা করিলে 
আমাদের শ্াস্মপরিচয়ে বিশেষ বি ঘটিবে। এই জন্কাই মগধকে লইয়| কআমরা এতটা! 
নাড়াচাড়। করিয়াছি। 


দ্িতীন্যা পন্লিচ্ছেদ 
আ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব 


মৌধ্য অধিকার কালে দেশের ্বস্থা। বেক্ূপ উন্নত ছিল তাহা বিদেনী পর্যাটকগণ, 
বিশনথের সহিত লিখিরা গিয়াছেন। মহাভারতে ময়দানব-কত যুখিদিরের রাজসভা এবং 
ব্লামারশে লঙ্কাপুত্রীর বলায় যে হুস্পঞ্ট চিত্রপট ক্মাছে, তাহা হইতে শন্ধ্যান কর! 
সহঙ্গ থে মৌধ্যাধিকারের বহু পূর্ব হইতে ভারতের বাহ্‌ সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শেখরে - 
(পৌছাইয়াছিল। শরীক দৃত বলিছা্ছেন *চনদুগ্রের রাজপ্রাসাদ সা এবং একবটনের 
ঝাঙ্গপ্রাসাদ অপেক্ষা সনৃদ্ধ।” ফা+হাছেন লিখিয়াছেন, শোকের কী্থি দেখিলে সেগুলি 
মনত বলিয়া যনে হয় না পি পপ 
করিয়াছেন বলিযা বোধ হইবে। 


জি 


শ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব ১৭৭ 


ঠ বশোক-্থাপিত পণ্ু-চিকিৎসালক্ষের অন্থ্ূপ প্রতিষ্ঠান সেদিন পর্যাস্তও ভারতবর্ষের 
কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইত। হ্বামিন্টন সাহেব লিখিকাছেন "নাহসদাবাদ, সরা 
এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বহস্থানে থে সকল পশু-চিকিৎসালব ব্সাছে, তাহা সম্রাট 
অশোকের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়গুলির আদর্শ এখনও রক্ষা করি! আসিতেছে। স্থরাটের 
| প্রতি্ানটর নিলিখিত বণনা (্টাদশ শঙাবীর ) অনেকটা পাটলিপুতরের পশ্ুপালার 


রীতির পরিচয় দিতেছে । “নুরাটের বণিক্দের চিকিৎসালরতিই সর্বদাপেক্ষ প্রসিদ্ধ। ১৭৮ 
খৃষ্টানদের পরবন্তী কোন রিপোর্ট দ্যামাদের কাছে নাই। শশ্ুশালাটি প্রায় এক বিঘা 
জমি জুড়িযা। ইহা! চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। পপ্ডদিগের জন্ত এই বৃহৎ স্থানটিতে 


.. 


ছোট ছোট বহু প্রকোষ্ঠ আছে । কোনও জীবঙ্ন্ক পীড়িত হইলে এখানে ন্তন্ত সতর্ক ও 
খিক যদ্দ পাইয়া থাকে। মৃধার পুর্বে এই চিকিৎসাগারটি বৃদ্ধ ও জরাতুর পদের শাস্তির 


চিকিৎসালয়ে লইয়া ক্সাসে । সেই পণ্ডর অধিকারীর কি জাতি, সে কি শ্রেণীর লোক ইত্যাদি 
কোন বিষয়েই প্রশ্ণ করা! হস না। ফেওয়া মাত্র পণ্ডটি তথা গৃহীত হয়। ১৭৭ খুঃ 
অন্দে এই চিকিৎসালয়ে অনেকগুলি ঘোড়া, গাধা, বড়, ছাগ, যেষ, বানর, হস, কুট, 
পায়রা এবং অন্তান্ত নানা প্রকারের পাখী ছিল। সেখানে একটা কচ্ছপ ছিল, সেটা 
নাকি সেখানে ৭৫ বৎসর বাবও বসবাস করিতেছিল। ইহার যধো রক্রুলোভী জীবদিগের 
সম্পর্চিত বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যা-জনক ছিল। সেখানে ছারপোকা, ইন্দুর, ছুঁচো 
এবং নসপরাপর আনেক হিং ক্ষ জীব যথাযোগ্য শ্বাস প্রাণ্ড হইত।* (হাশিপ্টনের 
হিনদুস্বান-কাছিনী, ১৮২৯ গুঃ, ৭১৮ পৃঃ। ) 

এই ভারতবর্ধের সমস্ত দেশ ঘুরিলে দেখ্খা যাইবে যাহা! কিছু ক্তি ্মাদিন প্রাগৈতিহাসিক 

যুগে ঘটগাছে তাহারও কিছু না কিছু নিদর্শন কোন না! কোন স্থলে ক্মাছে। 
হিন্দুরা শ্ীকদিগের সংসর্গে আসাতে জীকদিগের কিছু না কিছু প্রভাব তাহাদের শিলের 
রর উপর 'অবশ্বাই আপিয়া পড়িয্াছিল। ব্যাকৃটি,যার দিকেই সেই প্রভাব একটু বেলা দৃষ্ট 
হয়; কিন্ধুভিন্দে্ট স্মিথ গ্রানু পণ্ডিতগণ মনে করেন ভারতীয় শিল্পের উপর হেলেনা প্রভাব 
সামান্,_বাহা ন্সাছে তাহাও বাহু মাত্। গ্রীক সভাতা। কখনই হিন্দুর হৃদয় 
শ কিতে পারে নাই। অবশ একদল উদ্পন্থী পানচাত্যা পত্ডিত কমান, ধাহারা 
'আীক ও রোমের স্বগর দেখিয়া থাকেন। একদল ধর্খ্াঙ্গক সেদিনও বলিতেন যে 
পারা কথা বলিতেন, যেহেতু বাইবেল হিক্রভাষায় লিখিত এবং তচ্জনতই 
০ সেইন্ধপ, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রায় 
এ | দান_-একধপ মতবাদ পণডিতও এখন আছেন। কিন্তু ভারতীয় পুরাতন্ের 


গার স্বরূপ হয়। 
শ্যখন কোন জীবের নদ প্ত্্গাদি ভাঙ্গিযা বান, তখন তৎগ্বামী তাহাকে এই 
ঞ 


চু 


১৭৮ বৃহৎ বজ 


তাহা! বুঝা যাইবে। কিন্ত এই প্রভাব সিকধুনদের পশ্চিষে কিছু ক্বশি্ট থাকিলেও এঁ 
নদের পূর্বে হা! কণিকা! প্রমাণ, এবং ষদ্দি কিছু থাকিছা থাকে তাহা একান্ত 
বাহা। পর নিকে, ব্যাক্ট-্থার গ্রীক কারিকরগপ বে হিন্দু শিলকলার আদর্শ ছার! 
বিশেষভাবে প্রভাবাহিত হইয়াছিলেন, তাহা সেই দেশের কতকগুলি বৃদ্ধিতে পষ্ট 
প্রতিভাত। বে আধ্যাত্মিকতা গ্রাক কলার নাই, ব্যাক্টি,ছার বুদ্মুস্তিতে কোথাও কোথায়ও 
তাহার সুমপষ্ট পরিচয় আছে । 

ভারতীয় সভ্যতার উপর হেলেনার প্রভাব কতকগুলি সাহেব নানাদিক্‌ হইতে প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা করিয়া খাকেন। কেহ বলেন রামায়ণ ইলিয়াডের নকল; ভারতে স্থপতিবিদ্থা 
ছিল না, ব্যাকৃটিয! হইতে গ্রীকের! হিন্দুদিগকে তাহা শিখাইযাছেন। মুষ্ধি অদ্ধন ব1 গঠন 
ভারতে জ্রীকেরাই আমাদিগকে হাতে ধরিয়া শিখাইয্াছেন, ইত্যাদি। 

শ্রীকর্দিগের সঙ্গে জ্যালেকঙ্গাপডারের পরে কিছু কিছু সম্পর্ক ক্বামাদের দেশে 
হইয়াছিল। ক্মামাদের পুরাণকারের! রূপকন্থলে যে সকল গর স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে 
নৌধযুগের গ্রীকদিগের সঙ্গে ভারতী সংঘর্ষের একটু ক্মাভাস 
বাছে বলিয়াই মনে হয়। পুস্দিত্র মৌধ্যদিগকে কদিকারচাত 
করেন এবং তিনি খোর বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন, তাহার সময়ে হিনদুধর্শের একটা 
সমুখান হইয়াছিল--তখন ব্মশোক প্রন্থতি নূপতিযুন্দকে ্রাঙ্গণের! হীন প্রতিপন্ন করিতে 
স্বতঃই চেটটিত হইয়াছিলেন। চ্ডীতে দেবীযুদ্ধে দেখা যায যে কনূরপের ফলে যে সকল 
পৈন্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে “মধ্যের” প্রবল ছিল। এই মৌদ্ঠাগণকে মার্কণ্েয় চণ্ডী 
ঈৈত্যা-দলকুক্ত করিয্াছেন। ভারতীয় হিন্দুশক্কি কোন বৈদেশিক ন্আক্রমণে দনাতবরক্ষার্থ 
সঙ্ঘবদ্ধ হুইয! একত্র গীড়াইয়াছিল-_চণ্তী-কণিত লৌকিক গল্পটির মধ্যে এইবূপ কোন, 
লতা নিহিত থাকা! কআশ্চর্যের বিষন্ধ নহে, এ কথা পূর্বেই (১৪ পৃষ্ঠা) লিখিত 
হইয্সাছে। কালিদাস প্রতি কৰির লেখায় গ্রীক রমণীর! থে রাজাকে বেষ্টিত করিয়া! 
ধস্ধাণ হস্তে বীরবেশে শরীর-রক্ষীর কাজ করিতেন, তাহার উল্লেখ 'দাছে। সুস্রারাক্ষসেও 
লেইকপ ঝরনা আছে। ন্মালেকজ্াগ্ডারের সময়ে বিদেশী গণিকারা হিন্দু রাজার সঙ্গে সঙ্গে 
রণক্ষেতে থাকিতেন। কিন্তু এই সকল উপাখ্যান ও বর্ণনার মধ্যে ষদি কিছু রতিহাসিক, 
তন্ধ থাকে, তবে ইহাই প্রমাণিত হন্স যে, হিন্দুরাজগণ গ্রীকদিগের বাহ সাহচর্য 
পাইয়াছিলেন ও ঝোগ্যতা অনুসারে নবী স্বীধ বিচিত্র কশ্বিভাগে তাহাদিগকে কিছু স্থান 
দান করিজাছিলেন। আ্রীকদিগকে তাহারা সৈল্দ্বকূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
সুস্ারাক্ষসাদি নাটকে পাওয়া যায়। 

কিন্ত অশোক যে বহু স্থবির  স্থবির-পুত্র ্রীস্, পারত ও নন্কান্ত প্রদেশে পাঁঠাইয়া 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভি ভিন্ন দেশে বহু মহুস্- ও পশু-চিকিৎসালয স্থাপন ও. 
তৎসঙ্গে ওবধারথ প্রয়োজনীয় তর-গ্রনস বপন করাইয়া! চিকিৎসা-লগতে ও ধর্সরাঁজো একটা 
হাহিতকর পরিবন্তন আনয়ন করিঘাছিলেন, হিম্ুধ্থের অন্তত প্রধান শারখা-_বৌন্ধংশ্মকে 


শক প্রজা । 


নী 


৪ 


শ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব ১৭৯ 
ভারতের গণ্তী তিক্রম করাই পুর্ধ্ম ও পাশ্চাত্য জগতে বহুলোককে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন, তৎসথন্ধে সাহেবর! নীরব। গ্রাকদের কেহ কেহ গকুড়ধঙ্ প্ত্ত নির্াণ 
পূর্বক বিসুকে উৎসর্গ করিরাছিলেন। ব্বন ধশ্রক্ষিত, ববন হরিদাসের মত গ্রাহার 
পুর্ব সমপরদাদের নাম-গোত্র হারাইয়া, নব দীক্ষার প্রচার কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া আচাধ্যপদ 
আপ্ত হইয়াছিলেন এবং শুজনাটের ধশ্ছাধাক্ষ নিযুক্ত হইক্সাছিলেন,__মহারক্ষিতকে শোক 
ধর্ম রচারার্থ আীসদেশে প্রেরপ করিয়াছিলেন, তিনি ন্মবপ্ত বহু শ্ীককে নব বর্সে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। এই সকল বহু প্রমাণ থাকা! সহ্বে তাহারা গ্রীকদিগের উপর হিন্ুপরদভাব 
সনবন্ধে তো কোন ক্মালোচনা কপিতেই শ্বীকুত নহেন। বৌদ্ধ-াচার ও নীতি, প্রথম দিকৃকার 
খুষ্ট প্রতিষ্টানগুলিতে অধিকার ব্যাপ্র করিয়াছিল। জ্ারমান্গণের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও 
প্রানতঃকালে উঠিয়া পিদু-তর্পণ করার রীতি ছিল। এ সকল ব্দনেক কথা হারাই 
এসঙ্গিক ভাবে লিখিয়াছেন। তথাপি ভারতের নিকট যে শ্রীক বা রোষানগণ কোনরূপ 
দায়ী একথ! গাহার! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সহজে স্বীকার করিতে হেন কু্ঠিত। 

চিকিৎসা-শাস্ত্ের প্রচারের জন্ত ব্সশোক রাজ! লাশ্চান্তা দেশসমুহে ভারতবর্ধ হইতে 
প্রবীণ বৈগ্থদিগকে পাঠাইযাছিলেন। এই মকল লোকদিগকে *দ্বির বা "স্থবিরপু বলিত। 
চলিত কথায় ইহাদিগকে “ঘেরা” বা 'ণেরা-পৃত' বলি! থাকে | সমস্ত বৌদ্ধশাগ্থে এ্াবীণ 
শান্্জ্জ পণ্ডিতগণ থের! বা! থেরা-পুত নামে অভিহিত । এখন পাশ্চান্তা দেশে চিকিৎসা! বিশ্বার, 
নাম “থেরাপিউটিক্স্। এত বড় পাশ্গান্তা পঞ্ডিতগণ কি জানেন না যে এই শব্ক “থেরাপৃত” 
হইতে উদ্ভূত? কিন্তু সে কণ। জ্ঞানিযাঁও তাহারা স্বীকার করিবেন না যেহেছু স্বীকার করিলে 
যে সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটাকে হিন্দু-বিজন-চিচ্ষ-লাঞ্ছিত করিতে হয়| ওয়েবেষ্টারের অভিধানে 
শখেরাপিউটক্প” অর্থে লিখিত হইযাছে *“খেরাপিউট” শঙ্গ হইতে নাম উদ্ভত। এই 
নামের কতকগুলি সন্গ্যাসী পুরাকালে আলেকক্জান্্রিফার নিকটে বাস করিতেন, পণ্ডিতগ্রবর 
[ফিলো। এই বিবরণ লিখিয়াছেন__-একথা। এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন” * 
তাহার! কেন বিশ্বাস করিতে চাহেন না? ন্দাধাদিগের নিকট এই অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট। 
অশোকের দ্বিতীয় মম্থশাসনে “দেবতাদের প্রিয় প্রিয়র্শী” রাজা তাহার রালো এবং তত্পান্তে 
চোড়, পাণ্ডা, সতযপুত্র, কেরলপুত্র, তা্রপর্ণী, শবস্তিজোক নামক যবন রাজার রাজো ছুই 
প্রকার চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, *পশ্ু-চিকিৎসালয় এবং বন্্/-চিকিৎসালয়।* 
আয়োদশ অন্থশাসনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে বে শোক পাশ্চাত্তা জগতের সমস্ত পরিচিত 
স্থানে ধর্শাস্্র অবহিত করাইফার ন্ত এবং ধর্চক্র প্রবন্তিত করাইতে বাইয়া যবনরাজ 
_এর্টিযোকাম, এবং গাটিয়োকাসের রাজ্য ছাড়াইস্জা টোলেমি, এযা্টিগোনাস, মগস এবং 
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'আলেকন্দাপডারের রাজ্যে শাস্ক্ঞ পণ্তিতগণ পাঠাই্থাছিলেন। ভারতব্ধের কোন স্থানই 
'অবশ্ত বাদ ছিল না চোড়, পাঞু এবং সিংহল পথ্যন্ত সর্কত্র ধশ্বচক্রের মহিমা বিঘোধিত 
হইয়াছিল।* এই পগ্ডিতগণের নাম যে “থেরা' এবং 'খেরা পুত্র“ ছিল তাহা বৌন্ধধশমশান্রবিৎ 
সকলেই ক্গানেন। এবং এখনও ক্রন্ধকেশ ঘুরিয্া দিলে কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক ধেরাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার করি আসিতে পারেন । 

স্থরোপে আজকাল পালিভাষাবিৎ পণ্ডিতের ভাব নাই। াহারা অশোকলিপি 
সন্ধে অভিজ্ঞ এবং থেরা ও খেরাপুত ঝলিতে কাহাদিগকে বুঝায় তাহাও ভাল করিঝা 
জানেন। 'থেরাপিউটকৃস্‌ অর্থ বে খেরাপুতদের-সখন্ধীয+ তাহাও তীহারা অবগত 
আছেন ও অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহার! পূর্বাদেশীক সন্্যাসী ; আলেকক্জাক্রিরার বাজার 
শরান্ত যে এই সকল ধের! ও খেরাপুতদের কম্মকেন্্র ছিল, ভিন্পে্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ 
সত লিখিয়া এবং ওরেবেষ্টার তাহার ক্মভিধানে এ কথা স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন, 
“ষে মেকথা এখন ন্দনেকে বিশ্বাস করিতে চান না এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে তাহার! 
বিশ্বাস করিতে কেন চান না? ইহা কি প্রতীচোর স্পদ্ধিত নভিমানের ফল নহে? এদিকে 
গ্তাহার৷ পুাহপুরূপে ভারতীহ যুন্ধবিগরহ ও সাানিক ঘটনার ছবি তিল তিল করিয়া 
বিশ্লেষণ করিযা ছেলেনার শ্রেষ্ঠত্বের কমিত প্রাব-চিতনযাবিষ্কার করিতে কত না! ব)গ 1 

শোকের বহু প্গী ছিলেন, তন্মধো সম্ভবত: কুকুবকী ও অসন্ধিমিতা প্রধান| ছিলেন। 
সদ্ধিমিত্ার মৃত্যুর পর তিনি তিষ্যরক্ষিতা নামী এক পরম! হুন্বরী ললনাকে বিবাহ করেন। 

এই মহিষী ও কুনাল-ঘটিত করণ নখ্যামিকার গতি বমি ইতিপূর্েদ 
সপোবযালী ইসিও করিযাছি। কথিত আছে একম! অশোকের উরে সহ 
বরা হয। সেই সময়ে কোন রাখাল বালকেরও উ্ূপ রোগ, 

হুইয়াছিল। রাজী গোপনে রাখাল বালককে হত্যা করিয়া তাহার উদর পরীক্ষা করেন, 
তাহাতে দৃষ্ট হয় উহাতে বহু কীটানু, লন্সিয়াছে। রাল্জী তাহাদের উপর অনেক একার 
রস প্রয়োগ করেন, তাহাতে সেগুলি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্ত পিযালের রস দেওয়ার 
কীটাণুগুলি নিশ্ুল হইয়া যা। চিকিৎসকের সাধ্য অশোকের রোগের যখন কিছুতেই 
(উপশম হইল না, তখন রান্ঠী তাহাকে পিয়াজের রস খাওয়াইমা শশ্থ করেন | তাবমি 
এই আন্দরী মহিষী রাল্গার অতিশয় প্রিষপাত্রী হই! উঠিযাছিলেন। কুনালের সঙ্গে 
রামচন্দ্র ও সিরক্ষিতার সঙ্গে কৈকেয়ীর তুলনা চলিতে পারে। 

অশোকের কুক্বকীগর্ডন্গাত তাইবর নামক প্রিযপুরর হইঘাছিল। সম্ভবতঃ ্বাঙ্গ- 
কুমার ন্মল্লায়ু হইস্গাছিলেন। শোকের আর এক পুত্র ছলুক কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
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খাস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব, ১৮১ 


অশোকের পৌন্স দশরণ সম্ম্বতঃ লৈনধ্থাবলনবী ছিলেন। তিনি ২৩১ পৃঃ পুঃ অন্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ছুইঙানি পুরাণের মতে তিনি 
সনে কালি আইস কাল রাম করেন কুনালের পু সমপ্রতি (সম্পদি) 
করেক বর রান করিয়াছিলেন? কথিত আছে ইনি অশোকের জীবিভাবস্থায়ই গাহার 
হাত হইতে রাঙ্র-শক্তি কাড়িয লইয়! অশোকের বাধ দাননীলতা। সছুচিত করিয়াছিলেন 
অশোকের পিতামহ চন্্রগুু পালেকদ্গাপ্ানেষ্্ সেনাপতি সেলিউকাশের (নিকেতার 
বিজয়ী নামে প্রসিদ্ধ) হাত হইতে শিঙুদেশ উদ্ধার করেন। এইভাবে লৌরস (1:১7/8), 
'অস্তি ও অভিসার রাঙ্গাদের রাঙ্গা তিনি পুনরান হিন্দু-সামাঙ্গাুকত করিয়াছিলেন এবং 
গেলিউক্াশকে পরাজদ্ধ করার দরুন তিনি ঠাহার '্সারও কতকগুলি স্থান কগিকার করিয়া 
লইযাছিলেন। এই প্রকারে বেপুচিস্থান, খিলাট, ষকেরন গ্াৃতি দেশ চন্দ্রের হত্তগত হয়। 
চচ্ছগুপ্রের রাজসভায় সেলিউকাপের দূত অনেক দিন বাপ করিয়াছিলেন। চক্রের 
রাঙ্গা বৃহৎ হইয়াছিল, এবং আ্রীক্গণ নিরন্ত হই গাহার সঙ্গে সয্ভাব রাখিতে প্রয়ামী 
হইয়াছিলেন। সেলিউকাশ, ইন্দিপ্ের রাঙ্গা টোলেমিক্ জাতার হাতে ৭৮ বৎসর বসে 
নিহত হন। ইদ্গপ্ট-রাজর্ত দাইওসিসিধাল চন্্গুপ্রের পুত্র বিন্দুসারের রাজজসভায় কতকদিন 
বাস করিয়াছিলেন । 
বিন্দুসার তাহার শিতার রাজা হত ব! কতকট! বাড়াই! ছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে 
খাটি প্রমাণ নাই। অশোক তাহার রাজের নবমাক্ধে কলিঙ্গ জয় করেন। এই জয়ের 
কথ! আমর! পূর্বে উল্লেখ করিঘ়াছি। কলিগ্-বিজযের ফলে মহাননী ও কাবেরীর মধ্যবরী 
এবং অসুদ্রপর্যান্ত বিশ্কৃত বিশাল জনপদ অশোকের সামরাঙ্গাসুকর হয়। দক্ষিণে মহীদগর- 
সবগগিরি পত্যন্ত তাহার বদাধিক্কত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া খা়। সুতরাং 
অগোকের রাঙ্গ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং মধাভাগে (পশ্চিমোত্তরে ) কাশ্মীর ও পুর্বে নেপাল 
পথ্য বিকৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মহীশ্র, দক্ষিণপশ্চিমে কাখিওয়ার এবং পুর্বে 
অন্গা্গ প্রদেশ এ সমন্তই হার ন্বধিকারের নন্ধগৃত ছিল। কান্মীরের প্রধান নগর ছিল 
পরবরপুর (ভ্ীনগর ) এবং নেপালের রাষট্রকেন্ ছিল সুগুপত্তন ও ললিত-পন্তন।* 
মেগেস্থিনিস্‌ চক্দপুপ্রের শাসনপ্রণালীর বে বর্ণন! দির!ছেন, তাহা অশোকের সময়েও 
কতকাংশে সেইরূপই ছিল বলিয়া! মনে হন্ব। এই স্থরুহৎ রাজা কতকগুলি প্রাদেশিক 
খণ্ডরাজ্ো বিভক্ত ছিল। তক্ষনীলা, উদ্জরিনী, তোষলী, ্থবর্ণগিরি এবং সার! কয়েকটি 
স্থান প্রাদেশিক প্রধান নগর ছিল; সব মুবরাজ শোক এক সদহে তক্ষনীলা ও উদ্দারনীর 
শাসনকর্তা ছিলেন। 
 পগেন্থিনিসের সময়ে মগের সৈশ্তবল, ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩+ হাজার অঙ্বারোহী, 
৯ হাজার হস্তী_ এবং বহুসহল রথবিশিষ্ট ছিল। কোন স্থানে াকজকীর শিখির থাকিলে তথা 
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রাঙ্গার সঙ্গে ৪,+,০০* সৈল্ত থাকিত। চক্রের মরে স্মবিখ্যাত হদর্শন ভ্রদ খনন করা 
হইয়াছিল। বৈশবা পুষ্পগুপ্ত এই কাধা-সম্পাদনের ভার পাইগ্াছিলেন। পরবর্তী সময়ে 
(অশোকের রাজহকালে ) যবনরাজ্ তুসম্প এই হকের মেরামতের কাধ্য নির্বাহ করিগ্জাছিলেন। 
ক্রগুপ্ের সময়াবধি ্রীক ও পার্তবাসীদ্দের সঙ্গে মৌর্যবংশের ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, সুদ্রারাক্ষস 
নাটকের যদি কোন এতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে স্বীকার করিতে হইবে গ্রীক সৈল্লের৷ বহু 
পরিমাণে চক্র সৈশদল-কুঝ ছিল টি উত্তরকালে ষবন ধরপরক্ষিতকে শোক গুদরাটে 
বৌন্ধমত প্রচার করিতে নিমুক্ত করিষাছিলেন ৷ বন বম্মরক্ষিতের নূল নাম কি ছিল তাহা 
জানা যায় নাই। বৈষ্ণব হরিদাসের সুসলঘানী নাম যেন্ধূপ অজ্ঞাত, ধর্মরক্ষিতের পূরব্বনামও 
সেইন্ধপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত । কিন্ত তিনি ভারতীয় ধশ্ে দীক্ষিত হইয়া নবধর্ট্ে এনূপ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন থে শোক ঠাছাকে প্রাদেশিক ন্সাচার্যোর পদ দিয়াছিলেন। সাঁচির 
পে দেখা যায অশোক র্পরচারার্থ গ্রীস দেশে 'আচাখা মহারক্ষিতকে পাঠাইয়াছিপেন। 
ইহা ছাড়া তিনি মহারাস, ব্ধদেশ, নেপাল প্রতৃতি প্রদেশে যে সকল ন্মাচাধ্য পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেকের নামণ্ড পাওয়া গিয়্াছে। বশোক-মগ্শীসনে তিনি কোন্‌ কোন্‌, দিনে 
কোন্‌ কোন্‌ পণ্ু-বিনাশ নিষেধ করিধাছিলেন, তাহার পুষ্ধান্ুপৃঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। যে 
দেশের সর্ধাত্র সর্বাকালে বজ্ঞধূমে কাশ সমাচ্ছর ছিল এবং ঢক্ধা প্রচ্তি নানারূপ বাঘ” 
যঙ্কের উচ্চ শঙ্ছে পঞ্তর সৃত্যুকালের মর্মান্তিক চীৎকার শ্রুতির নরনাযন্ত হইয়া যাইত, সেই 
দেশে এন্ছদিন্নে অশোক পণ্ুহনন ঘামাই দিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি কত দিক্‌ 
হইতে কতরূপ ওলুহাতে সে পণুহত্যা-নিৰৃদ্ধির নীতি 'তি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহার বিন্কৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে ভ্তিনি একরূপ 'অসাধাসাধন 
করিগ়াছিলেন। তিনি জাদ্ধণদিগের প্রাতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, জৈন ('মাজীবক) গিগের 
প্রতিও গাহার সৌদগন্ট ও মহান্থতবতা সেইরূপ স্মরণীয় । তাহার রাজের অয়োদশাকষে 
তিনি খালতিশ পাছাড়ের ওহ! ও গ্তগ্রোধ গুহা ছৈনদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, এই 
ছুইট গুহা বহু শর্ণব্ে নির্ষিত হইসাছিল। গাহার বাজন্থের বিশ বৎসর পরে সেইপ 
আাবার পপ্রির গুহাটি”ও মাজীবকদিগকে এরদন্ড হইযাছিল। এই ভাবে তিনি সর্ব 
সময় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্াহার অন্থশাসনে তিনি লিখিরাছেন, "যে ব্যাক্তি পরের 
ধর নিন্দা করে_সে নিজের ধর্টের উপর জ্রন্ধা আনলয়ন করে ।” 

শোকের পরে মৌধ্যবংনীয় নিলিখিত রাল্গগণের নাম শোনা মায় :-_ 

১) দশরথ--( ২৩২ খুঃ পৃঃ) নাগাচ্ছুনী পিরিগুস্কা আঙ্গীবকদিগকে দান করেন, 
ইহার পরেই মৌধ্যবংশের অবনতি নারস্ত হয় । (বাসুপুরাণ ) 

২) সংগত মৌধ্য ( উপানি “বন্থপালিত/ )। (বাস্ুপুাশ ) 

৩। সালিস্ক (সানরিুকৃ ) মৌধ্য ('দাস-বশরপ+ এবং “দেব- 
বণ এই. ছই উপাধিতে পরিচিত ) 9 ইনি উড়ি্াক্গ ্প্রশিদধ 
রাজা খারবেল-ক্তৃক পরাস্ত হন। 


ভি 


শ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব ১৮৩ 


৪। সোমশরমণ যৌধ্া( দাস শরল্মপ ব। দেবশম্ )। (বাধুপুরাশ ) 

হ) সভাধনবান মৌধ্য । (বাহুপুরাশ ) 

5। বুহদ্রথ মৌরধা (মর পুস্থমিজর কর্তৃক নিহত )। 

অশোক থুঃ পূঃ ২৩২ অন্দে পরলোকগমন করেন এবং গুহ পৃঃ ১৮৫ অন্দে অশোকের 
৪৭ বৎসর পরে মৌধা-সামাঙ্গা বিনষ্ট হয়। গ্রাহার পরে ছরজন নৃপতি মগধের সিংহাসনে 
উপবিষ্ট ছিলেন__তাহাদের সমগ্র রাজত্ব কাল ৪৭ বৎসর। ইহাদের ধ্যে দশরথ ৮ বৎসর । 
'পরাপর রালার সময় সমভাবে বিভক্ত করিলে তাহারা প্রত্যেকে প্রায় ৮ বৎসর করিয়া 
রাঙ্গা শাসন করিয়াছিলেন । বলা হইয়াছে, এই রাজন্বকাল মোটে ৪৭ বৎসর । কোন্‌ 
রাজ সায়াঙ্গের কতটা শাসন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণ করা সহঙ্গ নহে । ইহাদের 
মোট রাঙ্গত্বকাল চন্্রগুপ্র মৌধ্য হইতে অশোক প্যন্ত_-০২৫ খুঃ পৃঃ অন্ধের সেপ্টেখর- 
অক্টোবর হইতে "আরম্ভ করিয়! ১৮৫ খৃঃ পৃ পরথান্ত ১৪* বৎসর কাল। 


তুতীন্য পন্বিচ্ছেদ 
মৌর্য সাজের ধ্বংসের কারণ 


মৌর্য সাম্াঙ্গোর ধ্বংসের কারণ কি? যাহা হঠাৎ এত বিস্বৃতি লাভ করিয়া 
অন্ন সময়ের মধ্যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল_ভাহার ধ্বংসের বীজ নিঙ্গের মধ্যে 
লইঙ্জাই উহা উৎপন্ন হইযাছিল। শোকের শাসনতঙ্গ সমস্ত জগতের প্রতি সার্দজনীন 
উদারতার দ্িত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শ্রমণ ও ত্রাঙ্গপদিগকে সমভাবে শ্রদ্ধা 
করিয়াছিলেন। খাহার! চরিত্বলে শ্রদ্ধার দাবী উপস্থিত করিতেন তিনি হঠাৎ তাহাদের 
চিরাগত অর্দিিত শ্রদ্ধা অগ্রাহ্থ করেন নাই। তাহার সার্ঙ্জনীন ধর্টে, যাহা কিছু সনাতন 
কাল হুইতে অধ্যাক্ম ও ধর্দনীতির গুণে পুজ্জা লাইঘা আসিয়াছিল, তাহা হঠকারিতা 
করিয়া! তিনি উড়াইঘা দেন নাই। কাহারও প্রাণে পীড়া দান কর! তাহার অভিপ্রেত 
ছিল না। কিন্ত এ বিষয়ে তিনি যতটা সতর্কতাই 'আঅবলঘ্ন করুন না কেন, থাহানসা 
বহযুগের ক্ষমতা! ও প্রতাপ ভোগ করিয়া বংশধ্যাদ্দা ও রক্রের গৌরবে স্ুচিরাগত 


ভি 


১৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ধরবে বিচার, বা্সমন্ধে ব্সালোচনা ও সতাধ্্র রক্ষিত হয় কিনা তাহার বিডাবার্থশ্ 
যহাযাত্র* নামক একপ্রেনীর বশ্মাধক্ষ নিযুক্ত হইলেন, তখন 
িসয একাবিপজোর সাধারণের উপর গ্াহাদের থে আমোথ আদিপতা ছিল, তাহা 
হইতে গ্তাহারা! সহজেই বিচন্ত হই পড়িলেন । এই কাধের 

উপকারিতা ও প্রঙ্গাবগগের হিউতযণা কেহ নম্থীকার করিতে পারিলেন না । 

গির্শার পর্ববতের অন্থশাসনে অশোক পপ্ুডবলিযুক্ত হোমাদি নিষেধ করিয়াছেন। 
পশথমহামাতের পদ এক সমদধে হিন্দুরাঙ্ছো প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহা 
উঠিয়া যায়, বহু শতান্ধী পরে তিনি এই পদের পুনরায় সৃষ্টি 
করিলেন ॥ যেখানে যেখানে তখন ব্রাহ্মণগণের খণ্ড আধিপতা 
ছিল, ধর্শমহামাত্রগণ ধশ্্কপন্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভারতবধধে ্রাঙ্মণগণ দেবতাস্ছানীর 
ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে অপরাপর নন্থন্থোর সান করিয়া! ঘোষণা করিলেন। ( লিদ্ধপুর 
শিলালিপি ।), 

চতুর্থ সতশ্তলিপিতে তিনি বলিয়াছেন, বাবার ও দগ্ুদানে বেন পক্ষপাত না কর! হয়।, 
হুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্থলে সামাজিক ও নৈতিক ধর্খের দণ্ুমুণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত 
বিধানের কতা ছিলেন ক্রাপ্ধণেরা, তাহাদিগের সেই স্থান আর একঠেটমা রহিল না, 
ধর্মহামাত্রগণ ও রাঙ্ুকগণ সেই সেই বিভাগে কণা হইলেন। পুর্বে ব্রাঙ্ষণ যতই গঠিত 
কাধ্য করিতেন লা কেন, তাহার প্রতি শারীরিক দ নিষিজধ 
ছিল, সাক্ষা দেওয়ার জন্ক ঠাহাদিগকে ধর্াধিকরণে উপস্থিত 
করাইবার কোন উপায় ছিল না। দিই বা াহারা স্বেচ্ছা উপস্থিত হইতেন তাহাদিগের 
উদ্জি' মাত্র লিখি! লওয়! হইত। তাহাদিগকে কিছুতেই জের! করা বাইত না| "দণ্ডের 
মধ ভাহাদের প্রধান দণ্ড ছিল শিখা-কণ্তন।” *বাবহার-সমতা! বা! দ-সমত1” এই, 
ছুই কথার দ্বারা অশোক ব্রাঙ্ষণ-শূত্রে কোন পার্থক্য রাখিলেন না। এই সকল কারণে 
বিশেষ ষক্ঞাদদি অনথঠানে ওকতর বাধা পাইয়া তরঙ্ষণের| বে ঠাহার বিরুদ্ধ কষিপ্ব হইয়া! 
উঠিবেন। তাহাতে আশ্চগ্য কি? কিন্ধ পূর্বেই ব্দামর! বলিযাছি, শোক. কখনই জাক্ষণ- 
বিস্বেধী ছিলেন না। চতুর্থ, আয্োদশ এবং সপ্তম স্তত্তলিপিতে তিনি ত্রাঙ্গণদিগের প্রতি 
ষখাধোগ্য সম্মানের, বিশিব্যবস্থা করিয়াছেন। দৈনদিগের আল্দীবকগণের স্ততিও বহু 
শিলালিপিতে জ্ঞাপিত হইয়াছে । 

কিন্ধ বহুদিনের প্রাতিন্িত স্থান ও গৌরব মান্য সহজে হারাইতে চাঙ্ না| মহাভারতে 
লিখিত ন্মাছে থে, ত্রাঙগণকুলে জন্মগ্রহণ কিলেই তীহার স্বত:সিদ্ধ কতকগুলি গৌরব 
থাকে, বাহার সমদ্ধে প্রশ্ন করা কাহারও কর্তব্য নহে। গ্রাহারা এখন সেই ব্যাস-াকোর 
বিরুদ্ধতা সহ করিতে পার্িলেন না। শৃতরাং শোকের উদারতা এবং সর্ধাদীবের প্রতি 
সমভাৰ অবলদদনে করঙ্মণগণ ক্রমশ: বিরক্ত হইস্াছিলেন। 89৭ 
ধ্বংসের দুল কারণ আরাদ্ণদের চিরসকিত ক্রোধ এবং প্রাতিশোধেচ্ছা | 


পতনধু হোম নিষেধ 


বহার ও ধের সামা। 


চু 


ক্ষাত্রশক্তির পুনরভ্যুদয় ১৮৫ 

কেহ কেহ বলেন যে ব্রা্গপবিষেষে এই পতন ততটা হন নাই,-অপরাপর 

কারণও বেষ্ট ছিল। অশোক ন্তা্ ও ধর্টের ভিন্তির উপর যে বিশাল সান্রাঙ্গা 

স্থাপন করিফকান্ছিলেন, পরবর্তী মৌর্্যরাজগণ তাহা! রক্ষা করিতে 

অনার মপহাণের পারেন নাই। আানীবের পর দ্বিতীয় জরানীব লকমগরহণ 

করেন নাই; সেইজক্ঞই যোগল সাত্রাঙগা হসতান্তরিত হইয়া গেল। 

শোকের বংশধরগণ সকলেই হীনবীর্ধা ও ছ্র্দল ছিলেন। অঙ্ছুনের গাীব নমদুনই 

ব্যবহার করিতে পারিতেন। অশোকের পরে, এই বিশাল সাস্রাঙ্য যে সকল মহাগুণে 

দু়ীহৃত হই! একত্র সবন্ধ হইয়াছিল, সেই গুণরাশির অভাবে ইহার ভিত্তি শিথিল হইযা 

গিগাছিল। এ কথাও অবঞ্ঃ স্থীকার্থা। তথাপি আমর! বলিব, বহুবিধ ক্ষ ক্ষুত্র কারণ 

থাক! সবেও আারাস্ীবের প্রোতি হিন্দু জনসাধারণের নসন্থরাগের প্ভাবই মোগলরান্দোর 

ভিত্ধি শিগিল করিয়া ফেলিগাছিল; মৌরধযসানরাঙগাও নেইরূপ প্রধানত; তরন্গণ-চক্াস্ত্েই 
যে হতবল হইয়া পড়িগাছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ভ্ুতুষ্খ পন্িচে্ছাদ 
ক্ষাত্রশক্তির পুনরভ্যুদয় 


ব্রাপ্ষণ ও ক্ষত্রিরের মধ্যে একটা প্রাতিন্মিতার ভাব আনেক দিন হুইতেই ছিলা। সুরের 
(সংস্কত টেক্ষ্ট পুস্তকে এই ছন্দস্চক বহু ফোক উদ্ধত হইরাছে। এক সময়ে কষত্রিয়েরাই 
শরতের দাবী করিধাছিলেন, তাহা ব্মামরা' পালি অন্তত নামক পুল্তকে বিশেষভাবে 
দেখিতে পাইতেছি। কার্তবীপ্যাঙ্ছুনের সম কলহটা খুব ঘনাইযা আপিহাছিণ। পরশুরাম 
ক্ষতরিয়-কুলকে নিল করিয়াছিলেন । 
দাগের পর ক্রি পক্ি পুন বল সঙ্গ করিঘা সাহাব খুব শে হইয়া 
উঠছিল, তখন ঠাহাদের মধ্যে ধিকাংশই আ্ণা-শেকের পক্ষপাতী ছিলেন কি 
নরনারাহণ কঃ এই যুগে আবদপা রেট ্ানিঝা লই হন্দুশ্থকে নুতন এক আকারে গঠিত 
রি চপল হার এই জা কিপার সন কিনি 
টু হু সাহার প্রনুতথ সানি! লইতে কেহ কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতের 


১৮৬ বৃহ বঙ্গ 


কিন্ত এ বু বেনীদিন টিকিল না। কুরুক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষত্রিরশক্তি ধ্বংস পাইল 
ছষ্যোধন এবং সুবিদ্িরের পক্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় কীর ক্গীবিত রহিলেন, তাহাদের সংখ্যা 
নখাগ্রে গণনা করা যায়। সুষটিষের ক্ষতির গুলা হীনবল 
হইলেন। তখন হিলু সমাক্ষের নিয়ন্তর পির উত্রোলন করিতে 
লাগিলেন। কুকুক্ষেত্রযুদ্ধের পর আর কোন বড় ক্ষত্রিয় রাক্গার কথা অনেকদিন পাওয়া 
খান নাই। তথাপি নিয়ন্তরের লোকদের ক্ষত্িয়দিগকে ডিদ্গাইয়া শ্রে্টপদ লাভ করা 
বড় সহজ কাজ হয় নাই। বিনষট্রার ক্ষার শির একটা! শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণানী অটুট 
ছিল-_নিযশ্রেনীর লোকেরা াহাদের হাত হইতে ক্ষমতা সহজে কাড়ি নিতে পারে নাই। 
নধ্যাবন্তে ক্ষতের সঙ্গে পুনরায় একটি সঙ্গ্থ উপস্থিত হইয়াছিল । এই ছন্ঘ ক্ষতিয়-আরঙ্ষণে 
নহে, ক্ষতি কষত্রিযে নহে, ক্তি-শুতরে । 

মহাননাকে সকলে একবাকো হিতীয় ভৃগুরাম উপাধি দিম্াছেন। কথিত দ্সাছে, তিনি 
হীনবংপঙ্জাত ছিলেন, এবং পরগুরামের কথাই কষতরিযকুল নিল করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ 
বিপুল আহবে কত্রিরপক্তি হীনবীধ্য হইধ! ধবংস পাইল। নবোগিত নন্দদিগকে চাণক্য সংহার 
করিলেন। মৌধ্যবংশীয ন্দশোক সনাঙ্ছের উপর ক্রান্ধণগণের অসম্ভব প্রভু মানিলেন ন!। 

আাঙ্ষণগণ পুনঃ পুনঃ বিপদের মুহূর্তে স্বী্থ উদ্ধাবনী শক্তি লইবা! কারধাক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইগ়াছেন। তাহার! দেখিলেন, '্মশোক সঙ্গের স্থষ্টি করিয়া গ্রীস ই্গি্ট, ষ্যাপিডনিয! 
গ্রহুতি নানাদিকে শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রেরণপূর্বক বিদেশীয়দিগকে সঙ্মের 
পক্ষপাতী করিয়া সুলিতেছেন, দলে দলে জ্রীক সৈশ্ক 'আসিগা 
মৌধ্যদিগের আশ্রয় লইতেছে। বৌন্ধ-র্টোক্ত সত্য জনসাধারণের যনের কথা, তাহা 
আদ্দণদিগের বর্ণশ্রস-ধশ্থের পক্ষপাতী নহে-_বণণুক তরাঙ্গণের কুট ক্ষমত! বৌদ্ধের! স্বীকার 
করেন ন1। ক্ষতবি-শক্রি যাহা ক্রা্ষণদের অন্কুল হই না পিযাছিল-__তাহা! শৃড্রনরপতিদের 
বারা একেবারে পযন্ত । শাসনে, ধশ্থ ও সমাজে মনত হান্তীর বেগে নবগঠিত মহাযান-মত সমদ্ত 
ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে উদ্মত। আরদ্গণেরা এই বিপদের সমরে ক্ষত্রি-শক্তি গঠন করিতে 
সঙ্কর করিলেন। চারিদিকে শবনাগা-সমাজ প্রবল পরাক্রান্ত হই নিঃকষতিয়'আধ্যাবর্তের দিকে 
লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অশোকের মধ্যাহ-ভান্বরতুল্য প্রমেয তেঙ্গ ও জগদ্বা1পক 
অন্তরের প্রভাবে সেই সকল বিদেশী শক্ররা নিরন্ত ছিল। কিন্তু এবার দলে দলে আসি! 
কেহ বা শ্াবে কেহ ব| বন্াবে দেখা দিল। শকদিগের এক প্রধান দল বৌদ্ধধর্ম এহণ 


ক্ষার বিল) 


রক 


করিয়া ভারতে খণ্ড ন্াহিপত্য স্থাপন করিলেন । গ্াহারা পর হইয়াও পর থাকিলেন না। 


কনিকের প্রবহ্িত অন্ধ এখনও আমাদের পত্রিকার শিল্োভুষণ। 


সুঙ্গবংশ ১৮৭ 


ক্গানিতেন। ত্রান্ণেরা ইহাদদিগের কোন কোন শ্রেনীকে লোভ দেখাই! নাহ্বান করিলেন__ 
ও... আনর! তোমাদিগকে ক্ষত্রিংপঙ্ে স্থাপন করিব, তোমরা চকত্যবংলীর় বলিনা মানি! লইব 
এবং সমস্ত ভারতের দ্অধিকার তোমাদিগকে দিব, তোমরা নামাদিগের শ্রেষ্ঠ মানিক! 
লও | বু পর্বতের কোন নিবিড় শুহান্ধ এই ওপর য্ছণ! চলিতেছিল। বর্কর জাতিদের জন 
আরয়শ্চিন্রের বিধান পূর্বক তথার একটা! বন্ধের ব্যবদ্থা হইল- প্রন প্রতিহার, চৌহান এবং, 
সোলাঙ্ধী ( চৌপুক্য) এই চারিশ্রেনীর নাম হইল শগ্রিকুল-__ইহারা! নবসষ্ট ক্ষতির, আগ হইতে 
উৎপন্ন হইগ্কাছিলেন, ইহাই প্রঝাদ। বাবু পর্কদত রাকজপূতনার দক্ষিণ দেশে । এই নবগ্রাতিষ্রিত 
ক্ষত্রিযকুণের অমিত বিক্রম, দেশান্ুগাগ তপক্তাঘ দৃঢ়তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বসতি উদ্দল ন্ক্ষরে 
'ক্ষিত রহিযাছে। যাত্র এই চাগ্রিটি বংশ নহে, ভারতবর্ষের গিরিসছুল উপত্যকা-ভুমিতে বহু 
রাঙগবংশ এই ভাবে ক্ষত্রিয়তধের দাবী করিয়া আান্মপদের কুপায় কষত্রিগ-খাতায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। 
রা বাঙলা দেশেও এইরূপ ক্ষতরিযন্ধ লাভের উদ্ধাহরণ নেক দৃষট হয়, ক্ষত্রিয় দীক্ষিত জাতির! 
কে ক্রমে সমস্ত আধ্যাবতের ক্ষত্িফকুলের সঙ্গে আ্মীতা স্থাপন করিয়া পুনরাম্ নবগরবদধ 
ক্ষাত্র-শক্ষিকে ভারতবাপী করিয়া তুলিতেছিলেন। চক্জ ও সুর্যাবংপের গৌরবের দীখ্থি এখনও 
লুণ্ত হয় নাই, এই বংশে প্রবেশের দাবী দৃঢ় করিবার জন্ত কত রান্দা-নহান্াঙ্গা কুবেরের এয 
বায় করিয়াছেন। সেই যে ক্ষত্রিগের দাবী এবং কাতর প্রা্চিত্ের চেষ্টা, মাহা রাঁজপুতনার, 
দক্ষিণাংশে শিগাতলে হোমাগ্রি হই প্রঙ্জলিত হইথাছিল, তাহার জের এখনও চলিতেছে । 
একদিকে যখন পাশ্চাদ্ধা সন্াতা প্রচণ্ডবেগে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের সুরক্ষিত তীরদেশ ভগ্র করিয়া 
ভাঙ্গা ও পানী এক্ষ করি! ফেলিতেছে, অপর দিকে এই বাঙ্গলা দেশই সেই ক্সবু পর্যঘতের 
্রাতাশুদ্ধি কত ুপনত জাতিকে কষত্রিঘপদ দির! আাঙ্ষণের তৈলবটের বাবগ্থা করি! দিতেছে । 
বাঙ্গলার প্রায় এমন কোন হিন্দু পল্লী নাই, যাহ! বু পর্বদতের সেই অভিন্ করিয়া ঘরে ঘরে 
৮ নব নব অগ্রিকূল উৎপাদন না করিতেছে । 


পর্খগ্রন পল্িচ্ছেল 
মঙ্গবংশ 


.. লীর্াবংশের মোট রাহ্যকাল ১৪ (সতান্তরে ১৩৭) বংলর। এই সময়ের 
, যে অশোকের পর মৌধাবংশের রাঙাদের বিশেষ কোন কনিকা শৌনা যার না। 
ী সা পল [তিনি 


ভি 


চে বৃহৎ বঙ্গ 


শেষ মৌধা রাঙ্গা বৃহত্রথের সেনাপতি পুস্বিত্র তি দক্ষ যোন্ধা ও সমর-নীতি- 
বিশারদ ছিলেন। তিনি হুঙ্ববংশষথ ্রান্মণ ছিলেন। কথিত ন্মাছে ইহার! পুরুষপরষ্পর! 
(মৌধ্যরাজগণের পুরোহিতের কার্ধা করিতেন । বৌন্ধধন্দ্ের বিস্তার, 
ও আগা প্রভাবের ভ্রদ-অবনতি ইহারা খুব স্থচক্ষে দেখেন নাই। 
বাঙ্গপ্রাসাদের বাহিরে বীর বীরে জন্তঃসলিলা! নদীর স্তার ব্রান্মণা 
'অভিসন্ধি ও ষড়যক্ম মৌধ্যকুললগ্্ীর পিংহাসনের ভিত্তি শিদিল করিয়া ফেলিয়াছিল। 
এনিকে শরীক বীর_িনাগার পশ্চিন ভ্ঞারত জন করিফা নিপুলবাহিনী সঙ্গে মৌধারাজ্ের 
ষঙ্গে যুদ্ধ করিতে ন্সাপিয়াছিলেন । এই বিদ্েন্নী শত্রুর ছুনিঝার গতি পুষ্থামিত্র নিবারণ 
করিয়াছিলেন । নান! কারণে পুস্ঝমিত্রের প্রভাব ছু্দান্ত হই! পড়িদ্বাছিল, ব্রাঙ্গণগণ শুডর- 
শাসনে সহিষ হই পড়িযাছিলেন। হিন্দুগণ বৌন্-পরভাবে হিংমাণ ছিলেন-_ এপ অবস্থায় 
বৃহ্রখের শিখিল হস্ত হইতে রাজ্দদ কাঁড়িয়া লও পুস্যমিত্রের পক্ষে কোনই কঠিন কাখ্য 
হইত লা। কিন্ধু চিরদিন খাছাদের আশ্র্ধে পালিত, ঠাহাদের এবপভাবে পর্ধনাশী করিলে 
(লোকচক্ষে তাহা নি্দানীর হইত। ব্বাজাকে সমস্ত সৈল্ক পরিদর্শন করিবার ছলনায লইয়া 
বসিয়া কোনও সৈত্তের শরে তাহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে চাপিযা বসা তিনি তদপেক্ষা 
সমীচীন নীতি মনে করিয়াছিলেন । এই ছুর্ঘটনা খুঃ পৃঃ ১৮৫ সন্ধে সংঘটিত হইয়াছিল । 

কথিত আছে পুস্কমিত শোকের ৮৪ হাঙ্জার ধশ্রাজিকা ধ্বংস করেন এবং ক্ষয় 
বটের নুলচ্ছেদ করিম বৌনধধর্দকে নান! ভাবে উৎপীড়ন করিয়া নির্চুল ক্সিতে চেষ্টা 
পাইনলাছিলেন। ইহা রা রাঙ্গা মে ঠিক বিদ্বেষের বমীকৃত হয 
করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। 'সশোকের বহুসংখাক (৮৪ 
হাজার [11) শিলালিপি হিম্বালয় হইতে কুমালিকা, বেলুচিন্থান ও ক্মাফগানিষ্থান হইতে যাঙগলা 
ও আসাম পরান পরতিষ্িত ছিল। সেগুলি শুধু প্ীতে পন্মীতে শৈলগান্ে ক্দ্ধিত ছিল এমন. 
নহে; তাহার র্থ লোক বুঝে কি না, তাহ! লোকে সর্বদা পড়ি স্মরণ রাখে কি-না__ 
ইহা পরিদর্শন করিবার ভার দশ্মহামাত্র ও রা্ছুকদের উপর সন্ত ছিল। সেই অন্থশাসনগুলি 
সংস্কত কিংবা শুধু াজধানীর ভাষায-_শুধু,্রাঙ্গী ঝা কুটল লিপিতে লিখিত হয় নাই 
তাহা খোরাই্্র প্রতি প্রাদেশিকলিপিতে এবং ভারতের নানা প্রাদেশিক অক্ষরে ও ভাষায় 
লিখিত হইয়াছিল। সেই বিশাল শন্থশাসন-সাহিত্য সমস্ত জনপদের লোকেরই গ্মবিগমা 
ছিল। এই অনশাসন এক্সপই সরল সহ্গ ও ন্ুখপাঠা ছিল বে তাহা সর্কসাধারণের, 
সু হই থাকিবার কথা। প্বসালার ব্তা্ ইহারা নিত্যপাঠ্ ছিল। 


হঙ্বংশ ১৮৭৯৯ 
৮ 


পুর ৌদ্বদলন। 


ভি 


হ্দবংশ ২ ১৮৯ 
যক্ববিধি ও পল্ত-হনন-নিবেধ, এই সকল উপদেশ প্রশ্রগাতর হইতে সরল পলীলোকের 
হণ প্রতিবিধিত ও অন্ধিত হইথ! বাইতেছিল। আা্ষপা-্রেদ্বের ভিন্তি ভারতবর্ষে এই 
শিলামালার সার্সিধো কিরূপে অটুট খাকিবে? পুগ্যনিত্র এই শান্তর জঞালাইর়! পড়াই 
্রাঙ্মণের মনের জালা নির্বাণ কপিলেন। হরপ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশর সাহেবদের মত যৌলিকতা! 
দেখাইতে যাই! বলিয়াছেন, বখন পুনম ও ততবংশীয় অনেকেরই মিত্র উপাধি দুষ্ট হয এবং 
শমিঅশ শন্দের অর্থ পন্য)”, তন্থার। মনে হন এই বংপ দুলে সুা-উপাসক পারসিক ছিলেন । 
এপ অকিৰি'কর ভিত্তির উপর এতাদূশ বিরাট রতিহাসিক মত স্থাপন করিতে ভিন্সেন্ট 
ন্সিণ, সাহসী হন লাই। তিনি বিষকটটাকে একেষারে উড়াইযা লা! দিদা বলিয়াছেন, 
পন্মামি এ কণা যানিতে চাই ন1।” পুষ্মিত্র সামবেদীর গোঁড়া ত্রাক্ষণ ছিলেন এবং বৌদ্ধ 
ধর্মকে ছ'হাতে আছড়াইর৷ যারিবার চেষ্টা পাইন্জাছিলেন। কথিত ন্মান্ে, তিনি জালন্ধর 
পর্যন্ত ভাহার নির্্ম বৌন্ধ-লীডিন'নীতি চালাইয়াছিলেন। পুস্থশিত্র সঘস্ধে অনেক কথা৷ 
কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিতর” নাটকে দুষ্ট হর। ইহারই সময়ে স্প্রসিন্ধ পাগিনি গাহার 
অদ্বিতীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। পুস্থমির তি ক্াড়তবরের সহিত বশ্বসেধ-যজ্ঞ নুন 
করেন। পণুহনননীল বল্রাপ্সি ধ্যাবর্তে একেবারে নিবি গিয়াছিল, ন্সশোকের পর 
পুস্তমিজ পুনরার সেই বঞ্জকুণড প্রজ্ঘণিত করিরাছিলেন। রাঙ্জকুমার ্গ্রিষিতর বিদর্ড- 
রাজকে জয় করিরা সেই জগোল্লাসে দার্বমভৌম নূপতির গৌরবমাল্য হার পিতাকে 
পরাইবার দন্ত এই হচ্সের নান করিয়াছিলেন । এই সমর হইতেই মগধ হইতে শআন্ম- 
রক্ষার্থ বৌদ্ধগণের নানাস্থানে পলাযনের করম হয়। ৮3187] 11905 19 6৮৩10] 
0015 ৪4970 916 ৪830. 66 108৬৪ 090 1019 09 $৮8160116% 91 01000781018” (87011)18 
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ভি 


১৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


একুনে যোগ করিলে মিত্রবংশের রাজন্কাল ঠিক ১১২ বৎসর হয় না, যদিও ১১২ বংসরই. 
এই বংশের রালত্বকাল নি্দিট আছে; সামান্ত ৩৪ বৎসরের তফাৎ দৃষ্ট হয়। ইহার, 
কারখ সহজেই বুঝা যাইতে পারে । সাধারণতঃ এক রাজান সৃত্ার পর তাহার উত্তপাধিকারীর 
বভ্িষেক গ্ঠিক তার পরের দিনই হয় না, শুভদিন ও অপরাপর কারণের প্রতীক্ষায় বিপদ 
ঘটিত থাকে । অভিষেক হইতে অনেক সময্থে ৩৪ যাস দেবী হইয়া যায়| ক্থুতরাং ঠিক 
নসভিষেক হইতে রাজার মৃত্য পথ্য্ত সময় খরিলে এ ১১২ বহসরই ঠিক হইতে পারে। 
নানা কারণে যলে হয় স্থঙ্গ বংশের রাজন খুব শান্তিপূর্ণ ছিল না, ঘরাও কারণে ও 
বিচ্ছেদে স্ধদা ঘন্য ও রেষারেছি ভলিতেছিল। শপ্রিমিত্রের পুত্র হুমিতর নাট্যামোদী 
ছিলেন, তিনি যখন তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ-পরিবৃত 
হইয়া আনন্দ কৰিতেছিলেন তখন মিত্রদেব নামক একবাক্ছি, 
তাহার মন্তক ছেদন করেন। *পন্রনাল হইতে পন্স যেমন খসিয়। 
পড়ে, সেইরূপ মিতরদেষের তরবাঠির আঘাতে জুমিত্রের মন্ক ক$চাত হই! পড়িযাছিল।” 
(বাপ-_হ্ষচরিত, গর্থ অধ্যায়।) হ্গবংশের শেষ রাজা দেবকৃতি ব| দেবহুমি লম্পট 
ছিলেন, এই লাস্পটোর ফণে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন। 
খুঃপুঃ ১৮৪ অন্দে পুন্মদিত ভ্াহার গ্রদ্থু বৃহ্রথকে হত্যা করি! তদীয গিংহাসন 
লাভ করিয়াছিলেন ॥ অস্থমান ৬৩ খু; পৃঃ অন্দে দেবভৃতিকে হত/| করিয়া সেইবপে তাহার 
তরাপমন্্রী বাহুদেব ( কাখবংশীয়) মগধ্ের সিংহাসন অধিকার করেন। বান্ছদেব ও 
গাহার বংশধরগণ মোট ৪৫ বংসর রাহ্্ব করেন। ভুঙ্গবংশ ১১২ বংসর ও কাখবংশ 
৪৫ বসর, মোট ১৫৭ বংসএ বঙ্গে ঝাদ্ধণাহিকার ছিল। স্থুঃ পু ১৮ অন্দে মগধে আপ- 
রাজত্বের অবসান হর | কিন্ত কালের এই হিসাৰ ঠিক রাখিযাও ভিন্সেন্ট স্মিগ তরাঙ্মপরাজদ্বের 
অবসানের তারিখ ২9 কি ২৮ পৃঃ অন্ধ বলিয়া কসথযান করিয়াছেন, তাহা! কি. করিয়া হইল 
অঙছমান করিতে পারিলাম না। কথিত মাছে, কাছবংশের শেষ রাঙ্গাকে দাক্সিণাত্যের 
ন্বংশের রাজা শি্ুক ( সিপ্রক) হত্যা করেন। অন্বংশের রাঙ্গা! যগধ বিজ করিলেও 
পু্বভারতের সঙ্গ গাহাদের সম্পক কমই ছিল। 
সম্ভবতঃ সাশোকের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাজন্বের মধ্যে ক্রযে ক্রমে যে 
শাধন-শিখিলতা দুষ্ট হইতেছিল-_ভাহার ফলে দাক্ষিপাত্যের কোন কোন সামন্তরাজ ঠিক 
নন স্বাধীন না হইলেও ন্মাপনাদিগের ন্বীনতার পাশ অনেকট। 
ছেদন করিযাছিলেন। অন্তনরপতিরা সেইরূপ কোন সামন্ত- 
রাজবংশী ছিলেন বলিয়া অন্থদিত হয়। পূর্ব আনতে সঙ্গে জনরদিগের সক তি অই 
ছিল বলিয়া আমরা তাহাদের কথা৷ এখাতে। বলা নিশ্াঝোজ্ন মনে কগিলাম। 


বাসী শেষ 
নার সা 


 বঙ্দেশে বৈফব-ধশ্ম যে আকাতে আমরা দেখিতে পাই, ভাহা। দাক্ষিণাভা-প্রচলিত 
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শে ১৯১ 


পরে তাহা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিব। বাশুদেবের পুজা অন, রাগণই 
উন্তরূ্ম ভারতে প্রবরডিত করিরাছিলেন বলিয বনে হর, এবং বাঙ্গলার নানাঙ্গাতির সঙ্গে 
তামিল-সংনিশ্রণ জন্ধরাজগণের সময়েই বেনী হইয়া থাকিবে । 

পুরাণকারের! শিল্ুনাগ, ইক্ষাকু, সন্ত, পৌরব এবং পাঞুবংশের যে তালিকা! দিশ্বাছেন, 
আমর! তাহা নিযে দিলাম | বাদুপুতাণ, বদ্াগুপুরাণ ও অগরিপুরাণ হইতেই আমাদের 
তালিকা সুলতঃ সঙ্গলিত হইয়াছে । ভবি্থপুরাণ হইতে অপরাপর পুরাণোক্র রাগণের 
বিষরণ সন্ধলিত হইযাছিল__পার্দিটার সাহেব এই মতাবলবী । 


ইপলাবুহ লহসণ 7১ হল ২) বুহতকষর ০। উদ ৪) বসন €) প্রতিনোদ 
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১৪ 


৯৯২ বৃহ বজ 
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বপন করেব) »। উ্গ ৭। চিহখ ৮। হড়িহখ »। বি, ১,। হলেন ১১ | হুনী ১২) রা 
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শাটার সাহেব অহ্মান কৰেন, পুঙাণগুলি পুর্ষে পালি ও প্রারৃত ভাবা বংশীবলী- 
গাখাবূশে লিখিত ছিপ, গুপ্দের রাজত্বের পৃঞ্ঈভাগে এই শাগগ সংক্কতে ফিরিয়া লেখা হঝ। 
ইহার পক্ষে তিনি ভাষাগত বে সকল প্রথাণ দিয়াছেন, তাহ! খণুনীয় বলিয়াই মনে হয়| 
গুপরাঙ্গন্ধের গ্রপষ ভাগ পথাস্ম পুত্রাপগুলিতে কতকটা ইদ্দিত 'আাছে_-তখন ভাহাফের 
রাজা নসানুগঙ্গ প্রদেশে _প্ররাগ, সকেত এবং যগধ পর্যান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম চন্্রগুঞ্চের 
াঙ্ত্্গালে পুরাণসন্ধগনের আদিপব্ব শেম হর, গুপ্রগণ তখন ক্মপর কেক জন ক্র কুন 
রাজন্তের অগ্ততথ ছিলেন এবং পুরাণে ইহারা! সকলে ব্যয়কুণ্, দয়াহীন, ব্অনৃভাচারী ও 
খামখেরালী বলিরা বণিত হইদ্াছেন। এই মন্তবা পাঠ করিয়া আমাদের আলবিরুনীর 
কথ! স্মতিতে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক । 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রথস্ন পন্বিতচ্ছ্দ 
শৈব ধর্মের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ । 


পবুষ্িসংরম্মিবাদুবাহ- 
মপামিবাধারমন্তরঙ্ম্‌। 

অন্তশ্চরাপাং যরুতাং নিরোধা- 
জিবাতনিকষম্পমিব প্রদীপম্‌ ।”-_কালিদাস। 


বোধ হয় বেক পুরাণ ও কাবো যহাদেব যে ভাবে পরিকল্িত হইয়াছেন, কন্ত কোনও 
দেবতা সে একার রূপমহিমমণ্ডিত হয দেখা দেন নাই। 
বেদে তিনি বিনাশের দেবতা। তাহার উপর পুরাণ, উপপুরাণ ও কাব্য ক্রমে রং 
ফলাইয়া াহাকে তি উদ্দল ও মহিমাদ্ধিত করিরা তুলিয়াছে। ক্ঠাহার নর্ভন__ন্মানন্দের 
তিশা ;_সেই আনন্দ তাহার বিষাপ-বাদনে, ইতত্তত: বিক্ষিপ 
পাসের, ভরিশুলাখাতে ও জগবন্তকর তাগবে পরিবাদ্। দিখবগয়ে এছ 
ও জ্যোতি সেই ন্মানন্দে নির্ধধাপিত হয়| দিগ্হস্তিগণ সবন্ধ হইতে 
ধরিত্রীর বোঝা! ফেলিবা দিদা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই তাগুব-নর্্ুনে যোগ দেয়। নগ্ন 
কালে পিবের জনভঙ্গে জগতের বিলয় হয়| তথাপি জগৎ তাহাকে ঘিরিষা' ঘিরিয়া নর্নানন্দে 
মাতোয়ারা হয়। 
প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মত জগতের এই প্রগতি । মৃত্যু ও ধ্বংস নিশ্চয়, 
তখাপি জগতের এই প্রগতি । আনন্দ-স্জপপের এই প্রলরদ্কর তাগুবের চিনাস্থচর বিশ্বম গুলী, 
- স্বতাই ইহার নিযতি। তাহারা ঘুরিযাঘুরিযা এই নত্রনে যোগ দিয়া শুধু মৃত্যুর জন্ঞই 
অগ্রসর হয়। এই সৃত্যুর অপ্রিকৃণ জালাদুগ্ত রূপকামী পতঙ্ষের মৃত্যু অনিবাধ্য, উহ! তাহার 
ভালবাসার সহ-মরণ। 
এই তাগুব_এই বিশবধ্ংস এবং কুকের রাসলীলা উভঘই এক সামগ্রী। রাসে 
লীবের সমস্ত কামনা, লক, ভয়, উশধ, ্মপরজ্ঞান নষ্ট হইযা এক আসাননমের 
প্রতীক্ষা! করে। তাগুব পুরাতন ভাা্িয়া চূরিয়া দূর করিয়া নূতন 


৪ 


১৯৪. বৃহৎ বঙ্গ 


প্রজ্জলিত দীপশিখার পতঙ্গগুলি মরে কেন 1 স্বেচ্ছান্স ও ন্অনিবার্ধা 'আকর্ষণে। 
মরে কেন1-_জীবকে জিজ্ঞাসা কর। শিবতাগডবে জগৎ নষ্ট হয় কেন ?__লগৎকে জিজ্ঞাসা 
কর। যে এই জ্দালা বুকে লইয়া মৃতকে বরণ করিফাছে সেই ইহার মর জানে। এই জহর" 
বরের নমাকরণ অন্তের অবোধগম্য। 

শিবের ভাগুবনৃত্য ও জগতের ধ্বংস-__পুরাণকারের কল্পনার এক অন্ভুত স্থ্টি। 

নিতাই সারংকালে জগ২ ধ্বংস পাইতেছে, নিতাই বিখোর তক্জরা় জীবের অস্তিত্ব 
ভুবিযা যাইতেছে,_াবার ন্রুণালোকে কুন্থম কুঁড়ির বিকাশের সঙ্গে লগীবনের জাত 
স্পন্দন উপলন্ধ হইতেছে । বিশ্বদ্েবতার অস্ধে চোখ মেলিহ জাগরণ, এবং াহারই তাগুব 
বা আনন্দলীলার সুম-পাঁড়ানিযা! গানের সঙ্গে চক্ষু বুঙ্গিযা হ্নিদ্রা-_বিশ্ব এই ভাবে নিত্য 
জাগিতেছে, নিতা মরিতেছে। নিতা না রিলে নিতাকার জগৎ পুরাতন হইয়! যাইত। 
সাই জীবনকে নিতা দ্ধ দিতেছে ॥ 

খিনি বিনাশের দেবতা তাহাকে লইয়া! পুরাণকারের! কত রূপেরই না পরিকল্পনা 
করিয়াছেন! ঢাকান্ধ একটি পাগল ছিল--সে একটা খড়ি লইয়! অতি ব্যাস্ততার সহিত বাড়ীর 
প্রাচীরে মন্মবোর যুষ্ি, বৃক্ষ, পল্পব, ফুল ও ঘর-দরজ! খ্াকিয়! ধাইত। 
একটানে বে ছবি পে স্াকিত তাহা ক্তি নিখুত সুলার ও সী 
হুইত। সেই ছবি আ্মাকিয়া সে নুহূপকাল ছবিটা দুগ্ধনেন্ে চাহিয়া! দেখিত, তারপরে বলিত 
"বাহ, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা সুছিযা ফেলিয়া পর একটা! প্রাচীরে সেইন্ধপ আকিতে মনোযোগ 
দিত। সারাদিন সেই স্থ্াকার বিরাম ছিল ন/_সারাদিন এই মুছিয়া ফেলারও বিরাম ছিল না। 

ধংসের দেবতাটি কি তেমনই পাগল নন? এই পাগলামির একটা! 'মাকর্ষণ আছে 
উহ! আআকর্ষপ-হবীনের কআকর্ষণ। কিছুতেই ধাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সকলেই 
উ্্বাসে ভাহাকে ধরির| রাখিতে চায়। মানুষের পর কাহারও উপর না থাকিলেও 
নিঙ্গের স্থষ্টির উপর এবং নিঙ্গের জনের উপর দরদ থাকা! দ্বাভাবিক | 
থে বিষরৃক্ষ বপন করে সে বিববৃক্ষটিকে. কর্তন করে না। 


শীলা। এই স্্রশ্ছুটিত পন, উদ্ধাম গিরিনদী, ধনধাক্চময়ী পল্লবিনী প্রক্কতি দেখিলে 


করিতে পারেন লাই। এব্ূপ পাগল দেবতা, উন্মত্ত ভোলানাথ, বসার কোন ধের 
শানে নাই। ধাহার কুবের ভাশ্তারী, তাহার শ্রশানে শব্যা,_হীরা, মণি পারিজাত-পুষ্পের 
বিজয়মাল্য, 


শৈৰ ধর্টের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ ১৯৫ 


সবাসে অর্ধযোগ্গন আমোদিত হইতেছে, সার পিবের জটাবন্ধ কেশনাম হইতে স্কমী ফল্প” 
গঞ্জন করিতেছে ! কে চায় পারিঙ্গাত 1 কে চার উচ্চৈশ্রবা ? কে চার ররাবত1 কে. 
চায় অমৃত? বুড়ো ষাঁড়ের উপর চাপিন্া! ছিক্ষ্রাঙ্জ চলিতেছেল_?্ডদু “মু ডমকু 
বাজিতেছে। বস্কত; এই হিমাভরিসীমাস্বনুগন্গ প্রদেশ শিবেরই প্ররুত রাজা বলির যনে 
হনছ। সৌমা, শান্ত, ুষারাবৃত রঙ্গতশেখর হিমাস্রি শিবেরই লীলাভুমি। সেই চার নি 
সুখের উদ্ধেনদচনদে স্থচাকু দীপ্রি__গ্াহার তৃতীয় চকু 
'ভারতের ধর্মী বড় গুছানো! যেয়ে । এখানে বিনি যাহা! কিছু ভাল লইযা:কাসেন, 
তিনি তাহার একটা ভাগ নৈবেন্নবরূপ ভুলিয়া রাখেন । বুক্ধরাঙ্গপুল্র, তরুণ বয়সে জীবকষ্ট 
দেখিরা সন্্যাসী, জীবের দা! দেখিয়া ্গগতের ছুঃখের ভার তিনি 
নিজের উপর লইয্াছিলেন। আর শিব রাজপুত্র নহেন, রাঙ্- 
রাঙদখর,__কৈলাসের সবপদিরপুরী গাহার রাঙ্গধানী, গাহার কোবাগারের অধ্যক্ষ স্বয়ং 
বক্ষাধিপতি কুবের। বুদ্ধ_সন্গাসী, শিব ভিখারী__চিতা শখ্যা। জীবের ব্যথায় ব্যধিত 
বুদ্ধ পরম দন্ধার বশবর্তী হইব! জগৎ হইতে ছুঃখ দূর করিবার জন্ত সগ্কমিত। এদিকে ঘখন 
দেবগণ নিদাকষণ মঙ্থনজাত সামুদ্রিক হলাহলে বিশ্ববিুপ্ত হ্ধ দেখিয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন, 
তখন তিনি সহান্তবদনে সমস্ত বিষ স্থীধ কণস্থ কৰিযা জগৎ উদ্ধার করিলেন। তিনি 
সনুদ্র-মন্থনজাত কমতরু, অস্ত, কৌন্তত এই সকল বহসুলা ভ্রবোর কিছুই চান নাই, 
তিনি ব্যঘিত জগতের ঝুকের শৈল্য উদ্ধার করিয়া সিলেন, পুরস্কার কঠের বিষ । এই 
বিষই তাহার অমৃত! পারিগাত দিয়া কি করিবেন! বিষের কুল কাপে পরিলেন, সেই 
বিষাক্ত ধুসর পুষ্প, ঠাহার হৃদয়ের বিষহর, সমাহিত, শান্তির হাওয়া পাইয়া শুভ্র-জ্যোৎদার 
মত নিপল হইয়া কাণে ফ্ুটিল। তাহার খ্যান ভঙ্গ করিতে পারে, এমন কে ন্মাছে! 
বিষধর সপে, হার জটাদুট শাশর করিছা লইল, পঞ্জননীলা গঙ্গার তরঙ্গের আড়া 
অবিরাম সেই জটাগুটে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ পর্িবেষ্টনীর মধ্যে নিবাত-নিষ্ষল্প 
প্রদীপের মত শিব সমাধিম্। এই সমাধির সঙ্গে কাহার সমাধির তুলনা1 শিব-সমাধি 
ভাক্সিতে যাইয়! কামদেৰ ভম্মাবশেষ হইয়া গেলেন। 
তরুণ বুদ্ধ, বুড়ো শিবের কাছে কিছুতেই ভাটি উঠিতে পারিলেন নাঁ। কেহ কেহ 
বলিবেন, শিব একটা কল্সনামাতর, বুদ্ধ লীবন্ত এঁতিহাপিক সৃষ্ঠি। ভারতবর্ষের মধ্যে শিব ও 
বুদ্ধের যখ্যে কে যে কতটা কনার সামগ্রী ইহার বিচার আরম্ভ 
এন পন, করিলে তাহা লহনদে শেষ হইবে না। কারণ, (1০) প্রদৃতি 
পণ্ডিতের! বলেন-বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন না, নেপাল-উপত্যকার 
কোন জননারকের পুত্র ছিলেন। গাহার মাতার গণসময়ে সমস্ত দেবতারা অদৃশ্তভাবে উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি আঅোনিষস্তব, মাতার কুক্ষি ভেদ করি জন্গ্রহণ করেন। ললিতবিদ্তারে 
এ সমন্ধে বহুবিধ গল্প সাছে। জ্াতকগুলিতো সমন্্ই উপগর্। অয২ঠহুত, সামানত- 
ফলমৃত প্রন্ৃতি পুস্তকে বুদ্ধের স্থীক্ধ উক্তি বলির ষে সকল কথা প্রচলিত ক্দাছে__ 


শিক ও বুদ্ধ 


১৯৬ নু বৃহৎ ব 
তাহা এতিহাসিকগণ তাহার উক্তি: বলিয়া! স্বীকার করেন না। কোন জন্মে বুদ্ধ 
হংস ছিলেন, কোন জন্মে তিনি বানর ছিলেন, কোন জন্মে সারস পঙ্গী ছিলেন, 
ইত্যাদি জ্গাতক-কিত বহুবিধ উপাখ্যান সহঞ্র সহজ্র সাধামিক মহাষান সম্প্রদায়ের 
বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ বুদ্ধজীবনী-সাহিত্য এক ক্বন্ভুত ও বিরাটু কজনারাঙ্ছা | 
শিবের মধ্যেও কি কিছু সত্য নাই? হয়ত কোন আদিযুগের এক বুড়ো সাপুড়ে শিলা 
বাঙ্জাইযা বাড়ের উপর চাশিথ! হিমাচলের কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া 'আদিগন্ের ভিত্তি 
গড়ি! গিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপর কি স্পপন্রপ এক পারমািক মন্দির নিগ্লিত 
হইয়াছে! বুদ্ধপ্ন্ধে এত উপকথা প্রচলিত হইযাছে এবং হিউনসাদদের মত পঙ্ডিত বৌদ্ধগণও 
এই উশকথার এত বাহুলা স্থাষ্ট করিয্াছেন বে হিন্দু দেবদেবীগণের সঙ্গে তাহার এখন 
নার কোন বিশেষ ব্যবধান রাখেন নাই। এ্তিহাপিক বুদ্ধ ও কাঁলনিক শিব এখন প্রায় 
এক শঙুক্ষিতে আসিয়া গাড়াইফাছেন। 
কিন্ত বুদ্ধ সে বিশাল চাল-চিত্র কোথায় পাইবেন, বাহ! বুড়ো শিবের সঙ্গে ঙ্গা্সিভাবে 
জড়িত। স্বরগনত্যাপাতাল শিবের লীলাভূমি, কোন স্থানে সপ্রপাতাল ভেদ করিয়া! অনাদি লিজ 
নি উঠিযাছে, কোথাও ধুর্জাটির জটান্ গঙ্গার তরঙগ-ভঙ্গ-কম্পিত বিশাল 
জলপ্রপাত শড়িয়াছে 7 সে শ্রোত এ্রাবতকে ভাসাইয়৷ লই! 
গিথাছে, গিরিকন্দর শৈবশৃঙ্গ বিদলিত করিয়া ছুনিবার গতিতে ছুটিয়াছে। শিবের জটার একটি 
(কেশও সেই ভীষণ জলাখাত নাড়াইতে পারিতেছে না। শিৰ তাগুব, যাহাতে বিশ্ববিলয় হয়, 
তাহার উদ্দাত্তকপন যান্থষকে বতটা উদ্বোধিত ও কবিত্বের প্রেরণাযুক্ত করিতে পারে, 
বুদ্ধ তাহা কোথান্ধ পাইবেন 1 শিবের সমাধিতে যুগ যুগ অতীত হইয়া যায়, দেবতারা 
সেই সমাদিসূন্তির ব্মনতিদুরে কুতা্জলি হইয়া ঞরাড়াইয়। থাকেন। বুদ্ধের নির্বাণ কি ইহার 
কাচ লাগে? শিব বিশ্বের বিষ দুর করিবার জন্ত স্থরং বিবভক্ষণ করি নীলকঠ। 


বুদ্ধ ভক্ষু__শিৰ ভিক্ষু, বুনধ উপনেষ্টা__কৈলাসশিখরে সমাসীন শিবও উপদেষ্ঠ!॥ বুদ্ধ 


৯ জ্যোতি কমকাশের দিখলষে মিশিযা বা এবং পূ্বাকাশ দিলে রাঙ্গাইয়া দিনদেবভা। 


৪ 


শৈব ধর্টর বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ ১৯৭ 


মারজমী-শিব কামভন্মকারী, বুদ্ধ ির্বাপালোক প্রান্ত যোনী-_শিব নির্ব্াপকর সমাধিমঞ্ 
বদ্ধ দগতের দুঃখে ছচী_পিব জগৎ-উদ্ধারের জন্ত কঠে কালকুট ধারণ করিয়াছেন। তরুণ 
বুদ্ধ__বলাম যুগযুগান্তের বৃদ্ধ শিব । পুরাপকারের! শিবকে নূতন ছাচে ডালিয়া গঠন করিলেন। 
'সার তাহার সংহারু্ঠি নাই, বেদের রুত্রদেব আনন্দন্বরূপ ঘোগিরাঙ্গ হুইলেন__াহর 
তাগুব হইল 'ানন্দনন-_প্রেম-পাগলের প্রমনত আনন্দোৎসব ॥ 
বুধ উতিহাসিক চিত্র, ক্মার শিব পুরাণের কজনা। পুরাপকারের! চিরদিনই নযধাস্ম 
জীবনের উপর বেশী জোর দিরাছেন, বান্তব জীবনের ইতিহাসকে তাহার। ততটা রা 
লীনধও শিবের 4 করেন নাই। শিবের গোড়ার ষে কোন বাস্তব সভ্য নাই, 
দো তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এখনও হিমালয়ের কোন 
উপত্যকায় ভমরু বাজ্াইয! সাপ গারে জড়াইয়! বৃধভাসনে তুষার- 
কুন্দ-কাস্তি কোন কোন দ্দাতি চলাফেরা! করিয়া থাকে, তাহাদের কোন সুদুর বদি পুরুষ 
বিষাণ-বাদনে দিক্‌ প্রকম্পিত করির! নাদের মণ্ডলীর মধ্যে হয়ত কোন কালে একটা 
বিশিষ্ট আসন লইছ্াছিলেন,__তরতরাং নুলে কিছু বাস্তবতা ও এতিহাসিক সত্য ছিল, তাহার 
উপর যুগ মুগ ধরিয়া পুরাগকারেরা রং ফলাইয়া এন্ূপ এক রজত-গিরিনিভ চারচন্্রাবতংশ 
ব্যাচর্ম-পরিহিত নিখিল ভয়-হরণ, পরসপপ পগ্মাসীন মহাযোগীর নৃষিস্টাকির! ফেলিলেন যে, বুদ্ধ 
তাহার কাছে নিশুভ হইম্সা গেলেন! বন্ততঃ ব্সামরা! পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধ শেষকালটায় 
জাতকের গল্পে নানাঙ্গন্সে নানানূপ জীবঙগন্তর দ্ববন্ধবে পরিকরিত হইয়া অবশেষে যে 
আকার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের বাস্তবতা ও শিবের কারনিক কাহিনীর মধ্যে বেশী 
তারতমা রহিল না; ললিতবিস্তরে বুন্ধাবির্াব অবহিত হইয়া! ইন্্রাদি দেবতারা গর্ভবতী 
মায়াদেবীর চতুঃপার্শে নাগোন! করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অযোনিসন্ভব, তিনি ঘাডৃকুক্ষি ভেদ 
করিয়া অবতীর্ণ হন, এমন কি পালি অঃঠহত্ে ও সামান্তফলহত্রে বুদ্ধের দুখে যে সকল 
কথা আরোপ করা! হইয়াছে, হিউনসাঙগ গাহার নপিমা-লখিমা শক্ির যে সকল গর লিখিয়া 
গিশ্সাছেন-_লঙ্কাবতারন্ত্রে বুদ্ধের লঙ্কা্থ গমনদন্বন্ধে যে সকল অলৌকিক আখ্যান কীঘ্বিত 
হইট্লাছে_তাহা প্রায় সকল বৌদ্ধ বিশ্বাস করেন। এই সকল গলে সস্থাবান্‌ লোকদের 
সঙ্গে শিবোপাসকদের পার্থক্য কোথায়? জাতকগর ও পুরাণ-মাখ্যানগুলিতে এ্রভেদ কি? 
বুদ্ধ যে সকল নিয়ম ও উপদেশ দিয়াছেন, নানা! পুরাশে নানা তন্কে শিবোপদেশ তদপেক্ষা 
গুরুদ্ধে নান কিসে? স্থতরাং জাতক প্রতি বৌন্ধ-সাহিত্য ও হিন্দুর তর্গ-পুরাণ প্রায় 
এক পধ্যায়ে ব্মাসিয়। দীড়াইল। এতিহাসিক বুদ্ধের উপর ক্রমাগত রং ফেরান হুইতে 
লাগিল এবং বৈদিক শিবও ঠিক একন্থানে তৃষ্ীন্াবে স্থির থাকিলেন না। 
'ভারতবাসীর চক্ষে বুদ্ধ ও শিব প্রায় এক শ্রেনীর দেবতা হইয়! পড়িলেন। হীনযানীরা 
'সরিয। পড়িলেন, কিন্তু মহাযানীরা ভারতবর্ষের ধশ্ স্বীকার করিয়া বৃদ্ধকে তাহার স্বদেশে 
"আরও কতকদিন টিকিছ থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন । কিন্ধ ধীরে বীকে যেরূপ পুণচন্্ের 
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রশ্মির শর-নিকরে সমন্ত কুহেলিকা! দুর করিহা' জগতে আবিকৃত্ত হন, বুদ্ধ সেই ভাবেই 
অন্ত গেলেন এবং শিব সেই ভাবেই বুদ্ধের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষে আহরণ করিয়া 
াহাকে হঠাইযা দিলেন । রামচন্র যেন্রপ পরশুরামের ভাগবত তেজ গ্রহণ করিয়া ঠাহাকে 
নিরস্ত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ফেবরূপ শিল্তপালের বৈফৰীশক্কি লুগ্ত করিম সুদর্শন-চক্রঘার! 
তাহাকে অভিভূত করিববাছিলেন, শৈবঘদ্্ সেই ভাবে বুদ্ধের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে আলম করিয়া 
বৌদ্ধধর্্রকে ভারতবর্ষে একেবারে নিক্রি্থ করিয়া ফেলিল। 

পুরাণকারেরা বুদ্ধের সমস্ত বিভৃতি শিবে প্রয়োগ করিয়৷ দেবাদিদেবের মুহ্তি উজ্জল 
করিলেন, সুতরাং এই নবগঠিত শিবমুদ্ির নিকট বৃদ্ধদেবের সুষ্ঠ নিপু হইয়া পড়িল । 

কিন্ধ বুদ্ধ ভারত্তবর্ধকে যে দান দিদবাছিলেন, শিব কি শুধুই তাহা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন? 
বুদ্ধ দিয়াছিলেন__ভিক্ষর ত্যাগ, ইঙ্তি্-সংঘম, কামনার বিলোপ এবং নির্ধাণ_ জীবমঙ্গলের 
জন্ত। আমরা! দেখিতে পাইলাম, শিব এ সমস্ত গণই আত্মসাৎ করি! বুদ্ধদত্ঠি মান 
করিয়া ফেলিলেন। 


ছ্িতীন্ম পল্লিচ্ছ্দ 
শৈব ধশ্মের অভিনব দান 


কিন্ক শিব এই সকল গুণ ছাড়া আরও তিনটি বিষয়ে বৃদ্ধকে ডিঙ্গাইয়! গেলেন । তাহার 
নুতন তিন গুণের-_প্রথমটি ক্ছানন্দ, দ্বিতীয়টি গাহস্থ্যাশ্রম ও তৃতীরটি রদ্জ্ঞাল |. 

বৌদ্ধধশ্্র আনন্দ-হীনের ধর্্__জগতের সতান্ত ছঃখাভিথাতে "অভিভূত মানবের পরিত্রাহি 
আর্তনাদ; কামনার বিলোপে ষে নির্বাণ, তাহাতে প্রশান্তি আছে, 
_ক্ষিন্ধ তাহাতে ক্সানন্দ নাই। এই আনন্দ-হীনতার ন্ত উত্তর- 
কালে ভারতবর্ষে বৌন্ধধর্টের 'পর নাম নাস্তিকতা হইয়াছিল। 

শৈব-সমাধি আনন্দ-সাগরে ডুব দেওয়া, ইহাতে ছঃখের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছ! নাই, 
কলানিনির পর্ণ যেরূপ সমুদ্রকে "কষ্ট ও স্রীত করে, বক্ষান্দ সেইরূপ শখ্মাকে 'সাকর্ষণ 
করিয়া তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে । ইহা! 'ম্মহারার 'আননদা, 
ইহা সংসারকে জালাহস্রণার কারাগার মনে করিয়া সংসার“কারাগার 
ভাঙ্গিবার ইচ্ছা -প্রস্তত নহে? ইহ! নাধ্যাস্মিক ক্গগতের অনাগত বংসীরবের আহ্বান । 

বু্ধদেৰ পুনঃ পুনঃ সংসারাশ্রমকে হীন মনে করিয়াছেন। "সামন্তফলহত্ে” বুদ্ধদেবের 
এ সমন্ধে ঙগাতশক্রর প্রাতি উপদেশ অতি হ্পষ্,সপ্যাসীর স্থান গৃহাশ্রম হইতে উচ্চ। গখি 
গ্বৃহী হইতে বড়. গৃহী ষত বড় নাস হউন না কেন। বুদ্ধ রাহা সঙ্গে ভ্রীলোকের 
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বমাননদ। 
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স্থান প্রথমতঃ রাখেন নাই ; শেক বহু নিচ্ছাসব্ধে তাহাকে মীন্তিপরানৃদ্ধা মহাপ্রজ্াবতীর 
নত বার খুলিতে বাধ্য করা হইস়্াছিল। শৈবধশ্ গৃহকে পুল্যনিকেতন করিস দেখাইল__. 
গহ সর্বত্র ্ঠ তীর্ঘ। পূর্ণ গৃহিলী ও গৃহস্থ শিব আদর্শ ঘ্পতী। সে দাম্পত্য কত বড় 
তাহা পুরাপকারের! নানাভাবে দেখাইযাছেন। শিবের স্তায় স্বামী পাইবার জন্ত গৌরীকে 
বহু তপস্তা করিতে হইয়াছিল; তপন, স্চির-দাধনাক্া্তা, তবী গৌরী দাম্পত্যের দ্াদর্শ 
ীমৃষ্ধি। গৌরী স্থামিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখাইয়া- 
ছিলেন। শিব সত গৌরীদেহ বুগমুগ স্বন্ধে করিয! মহাপ্রেমে নৃত্য করিয়াছিলেন। এদিকে 
(কৈলাসে শিবছর্গার সংসারে_মদর্শ পারিবারিক জীবন প্রতিবিদ্বিত। ভিক্ষুকের প্নথালার 
অরপূর্ণা"_শিবের ঝড়, স্বীয় বুড়ো সিংহ, কাঠিকের ষমুর, গণদেবের ইন্দুর ও লঙ্গীর পেচক 
এবং ভৃত্য নন্দী-হুদী ও পুক্রকল্তাগণকে পরিবেশন করেন। সিদ্ধি ও ভাঙ্গ বাটিতে 
বাটিতে হিমরাঙগের কল্সার হাতে কড়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার প্রস্প প্রেম-গরবিত ধা্- 
প্ধীর ছবি ও মাতুমন্ধি নিক্পম "আনন্দের ক্মাধার | এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে গৃহিনীসূখে সেই 
ন্পূর্ণার ছখসহনক্ষমা পুর্ব সেবা ও ত্যাগের প্রভা খেলি! যাইতেছে । এদিকে পিবের 
শত প্রেম সন্ধে তিনি ত্যাপী-উদাসীন_ষে মুহপ্ে গৃহাশ্রম তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, 
সেই মুহূর্তে আবার চিতাপ্জির বিরাগ গাহাকে সমভাবেই ন্মাক্শ করিতেছে। একদিকে 
গৌরীর কোমল-বামরীসমা ভুঙ্গলতা স্ঠাহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিয়াছে, অপরদিকে বিষধর সর্প 
তাহার 'পর স্বন্ধে ফোঁস ফেস করিতেছে। এই অনাসক্কির মধ্যে 'দাসক্তি, বিরাগের 
মধ্য রাগ-_ভাব-যমাধির পার্খে অগাধ দাম্পত্য-প্রেম__এই ত্যাগের যহিমমণ্ডিত গৃহীর 
চিত্র-_বৌদধ সল্যাসীর শু দ্ানন্দহীন নীরসন্থ কঠোরতর করিয়া লোকচক্ষে উপস্থিত করিল 
এবং এই ধর্খের প্রতি সকলকে বিভৃষণ করিল। বুদ্ধদেব যাহ! দেন নাই, পুরাণকারের লবস্থষট 
শিব এখানে তাহা! ুক্ত হস্তে পরিবেশন করিলেন । 

বৌদ্ধর্ছে আস্তিকত! নাই। বুন্ধদেবকে ছাপাইযা ভক্তের পুজার ঘূপ ফৌয়া আর উপরে 
উঠিল না। সেই বুনধদেবও বলিলেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না, তোমার নিজ্সের উপকার 
(নিজেকেই করিতে হইবে । কর্মক্ষল নত, অখণ্ডনীয় ও অযোঘ। পুজা কর কশ্ের_. 
মন্দিরে ঘণ্টা বাঙ্গাইলে তোমার পাপতাপ হুচিবে না 

'শিব-সমাধি 'আনন্দলোকের পুর্ণ ইঙ্গিত, তাহা! শুধু কামনাঁজয় নহে $ কামনা-জয়ের 
পরে কোন অনাস্থাদিত স্থখের স্পষ্ট আভাস তাহাতে 'আছে। আত্মার যখ্যে যে পরমাম্মা 
তাহার স্বরূপদর্শন, মনো নবদ্ারনিষিদ্ববৃত্ি আত্মানমান্মন্তবলোকয়স্তম্‌” এই শিবকে 
আমরা পাইলাম। ্কৃতরাং দেখা যাইতেছে শৈবধশ্্ব বুদ্ধের এক একখানি করিয়া সমস্ত 
হরণ করিঘ্াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা! বৌদধর্টের দত শ্ব্য হইতে "রও কিছু বেশী 
ধ্যা়সম্পদ এদেশকে দিযাছিল__মাহাতে কয়েক শতান্ধীর মধ্যে বুদ্ধ ব্ ও সক্মের 
$ শহর হর” ১ ৮- 
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নাস্তিকের ধর্রূপে পরিচিত হইতে লাগিল। বিহম্মোদ-তরঙ্গিযীতে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন 
যত বথাব্থ রূপেই প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে, “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে (ষ্ঠ সংঘ্বরপ, 
পৃঃ ১০২.) আমরা তাহা দেখাইয়াছি। শেষদিকে বৌদ্ধ ভাবগতে যে উর মরুভূমির 
্থষ্টি করিয়াছিল, পুরাণকারেরা তাহাতে রসের অমৃত ডালিয়া দিয়াছিলেন | ভারতবর্ধকে 
সেই যুগে কেহ চ্ছোর করিয়া এক ধর্ম হইতে অন্ত বশ্টে পরবন্থিত করে নাই. স্বীয় আকর্ষণী 
বলে ভিন্ন ভিন সম্প্রদায় সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

বৌদ্ধধস্ম নিবৃদ্ধিসূলক | ন্দাতাস্থিক ছ্যখ-নিবারণ ইহার নূল উদ্দে্যা। এই উদ্দো 
লইয়াই কপিলবস্তর রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া '্বরগাচারী হইয়াছিলেন। লালসার 
মুল যতদিন থাকিবে, তাতদিন মানুষের ছুঃখ অপরিহাধ্য। কাম-ক্রোখাদি রিপুর শিকড় পথ্যস্ত 
তুলিয়। ফেলিয়া মান্যকে অনড়, অটল ও নিষ্ষম্প একটি পাষাপ-প্রাতিমার মত করিয়া গড়িতে 
হইবে। যাহা কিছু জীবনের উপভোগ্য তাহা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া হইল। বৌদ্ধধর্ম কঠোর 
চিকিৎসকের মত ভবরোগীর ঘরে হানা! দিবা তাহাকে সর্ধবিষন্ধে নিরৃদ্ধ করিয়াছিল, কিন্ধ 
এই ধর্ম দিয়া গেল কি? নির্কাপরূপ মহাশূন্, যাহাতে মাহুষের যথাসর্ক্থ লু হইয়া একটা 
শূন্তমাত্র অবশিষ্ট থাকে । একটি যাত্র নৈতিক দান এই ধর্টের অঙ্গীয় ছিল, তাহা দয়া, 
ছখীর প্রতি সহাননতি। একাট অশ্রু মত, একট অপাণিব কুগুলের মত এই দয়ারৃত্তি 
সনধশ্ের প্র উদ্দছল করিয়া বাশিয়াছিল, কিন্ধ নির্বাশ-প্রাপ্তির পর সে দয়াও বিলুগধ হইয়া 
যায়। সতরাং লৌকিক বিশ্বাসে বৌদ্ধধশ্ম বে নান্ত্িক-বাদের অপর নাম হইয়া ধাড়াইবে, 
তাহাতে আর কশ্চ্য কি? রি 

উন্নত নৈতিক জীবন, ন্মাতাস্তিক ছুখনিবৃত্ধিই কি যাহুবের সমাকৃ পরিতৃত্থি দিতে 
পারে? প্রকৃতিতে চারিদিকেও “নেতি-নেতি'রব | এত স্থন্দর হইয়া! গাছের ডগায় ফুলটি 
কটল। কিন্ত ছ'দিনের দেখা-শোনার পরই সম্বন্ধ চুকিরা গেল, প্রক্কতি “নেতি-নেতি* বলিয়! 
তাহা! বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ? দ্দাকাশে উচ্ছল তারাটি কুটিল, রাত্রি বসানে প্রক্কৃতি আকাশ 
হইতে তাহা সুছিয়া ফেলিলেন, পোগণ্ড শিশুর সুখের স্বর্গের হাসি চিতায় ডালি দিলেন। 
প্রকৃতি কত বীর্য, কত প্রতিভা, কত ক্ষমতা, কত হেলেন, কত নারদ, কত শফিয়াস, কত 
(তিলোত্তমা, কত সরঙছুন ও 'আলেকজঞা্ডার মানব জগতে অপূর্ব রং দিয়া স্মাকিয়া 'নেতি-নেতি” 
বলিযা তিষিতে দিলেন না। মহাশূক্ের ক্ষোড়ে এই “নেতি-নেতি” রব চিরকাল ধ্বনিত 
হইতেছে । যৌদাস্ের সুল নীতি কি এই শৃনবাদ-__াহা! ন্াছে তাহা গ্মনিতা-ুতরাং 
ধবংসই শ্রেয়? 

কিন্ত প্রকৃতির মধ্যে যে বার একটি সামী আছে তাহাও তো উপেক্ষণীয় নহে। ক্যানন 
বিবকে ধারণ করিয়া ক্মাছে, এই ন্মানন্দ লঙথরকে বিন করিয়াছে, শৃত্তকে অঅবিশ্রান্ত 
্ষপাত-্বারা নিরর্থক করিতেছে । নিত্য রান্মে চোখ বুঙ্গিলেই জগৎ লক হইয় ষায-_. 
অন্ধকারের গর্চেমহা শৃক্ে। কিন্ত আবার পরত্ুষে জাগিলেই দেখি, কিছুই তো৷ বায় লাই 


স্বাা গিয়াছে ভাবিয়াছিলাম, তাহা প্ছুছ্ির সঙ্গে দিন্ছপ সাজসক্ছ চুর কাছে নিজের সন্ধা 


৯. 


জি 


শৈব ধর্টের অভিনব দান ২০১ 


প্রমাণ করিয়া খলমল করিতেছে। জআনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ব্বংসলীল জগতের চিরঙ্থারী 
মেকপণ, চঞ্চলের সঙ্গে__নিত্োর সঙ্গে নিত্যবন্ধর সেতুবন্ধন | বৌনধধর্্ে এই ন্মান্দ নাই, 
কারা ও হাহাকার আছে-_হয়ত নির্ধাপ-বারিপ্রক্ষেপে তাহা থাষান যায় কিন্ত ক্ুৎপিপাসার 
নত যেরূপ 'অনজলের দরকার-_-শুধু হরীতকী চিবাইযা উহা নিবারণ করা খাইতে পারে__. 
কিন মানব-মন যে পরম-পরিতৃপতি চায় _তঞ্চল ছোট ছোট তৃপ্তি ষে স্থায়ী মহাদৃপ্টিকে ইদ্গিত 
করে, সেকথা বোদ্ধপ্টরে বলে না। নির্বাণ ও সমাধিতে এই প্রোভেদ | যদি নির্বাণ শৃন্যবাদ 
হয়। তবে পূর্বেই বলিয়াছি শিব-সমাধি 'আনন্দসাগরে ভু দেওয়া! । 

শেষদিকের শৈবধপ্্-__বঙ্গীঘ বৈফব-ফুগের অগ্রদূত । গৌরীর সঙ্গে শিবের যে সকল 
প্রেমলীল! আমরা রাজাদের তাম্মফলকের ভ্ভোত্রে বদিত দেখিতে পাই এবং সেই যুগের 
শিব ও গোরীর পরম্পর ্মালিঙনবন্ধ ্রা্তর-নিশ্ঠিত ঘুগলরূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহা 
রাধাকুষের লীলার বদি যুগের হুচনা করে। বুদ্ধদেব যেরূপ বেদের কত্রদেবকে সৌমা, 
শান সমাধির গড়ন দিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে হুরগৌরীর প্রেম সেইরূপ রাইকাঙ্ছর বিচিত্র 
লীলার প্রথম অধ্যায় অবধারিত করিয়াছিল । বুদ্ধদেব শিবকে তাহার উত্তরাধিকারী করি 
স্বীয় সিংহাসনে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় লইলেন। শিবও তন্জরপ রুষঃকে য় 
প্রেমের বিছৃতি প্রদান করিয়! এদেশ হইতে বিদায় লইলেন। শিবের গাহস্থাধর্, শ্বপপ্ঠীকে 
ধশ্র-উপদেশ__ইত্যা্দি বাহ উপাদানগুলি পরিহার করিয়া-_তদীয় প্রেমের পরিপূণভাব রুঘণ 
উত্ধরাধিকা পত্রে এরাহণ-পূর্ব্বক প্রেমের বণ্তায় এ দেশকে ভাসাইবাছিলেন । এই বগ্তার "আদি 
স্থচনা শৈবধশ্টে। 

এই ভাবে বৈদিক কত্রদেবতা পরবর্তী বৌদ্ধযূগে বুদ্ধের গুণগুলি গ্রহপুর্্বক জ্ঞানীর 
'আদ্শরপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন)-_শিব ক্রমশঃ জ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়া প্রেমের পথে অগ্রসর 


পপ হইলেন--এবং যখন হরগৌরীর সুগলমর্িতে এই প্রেম কতকটা পূর্ণতা প্রাপ্য হইল, তখন 


রাধার বঙ্গের মন্দিরে প্রতিষিত হইন্বা সেই প্রেমের পরিপূর্ণ পরিণতি প্রদর্শন করিলেন। 
ছুঃখের বিষয় হরগোরীর যে অপূর্ব প্রস্তর নির্শিতি যুগলমুন্ি বঙ্গ, বিহার ও উদ্ভিষ্যয় পাওয়া 
যায়, প্রতিমা-বিদবেধীদের ছারা পরস্তরশিয ধ্বংস হওয়ার দকুন বঙ্গদেশের সেই নিকষিত 
রা সম্যক্‌ পরিণত প্রেমের স্বীয় প্রতিচ্ছবি পরস্তরে অস্ধিত বাঁ গঠিত দেখিতে পাই না। 
2 পিল লাম লী গে তাহ! ইন 


বথাপরাধদগ্ডানাৎ বথাকালপ্রবোধিনাস্‌॥ 

ত্যাগায় সঙ্জতার্থানাং সত্যান্ধ মিতভাষিণাম্‌। 

বশসে বিজ্িগীবুণাং প্রন্ছাইৈ গৃহমেধিনাস্‌॥ 

শৈশবেহন্ান্তবিস্থানাং যৌবনে বিষরৈবিণাম্‌। 

বা্ধকে মুনিনৃত্ধীনাং ঘোগেনাস্তে তনত্যঙ্াম্‌ ॥ 

হয়ত বক্ষ্ো তহুষাখ্িভবোহপি সন্। 

তদ্গ্ণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥৮ 

- রছুবংশ ॥ 

অগ্ধ। ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্ম-প্রতিযোগিতা। 


অন্ধ নৃপতিরা বহুকাল নযণ্যাবর্তে প্রবল ছিলেন, কিন্ত হার! মগধ পর্যন্ত 'ধিকার। 
করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা! যায় না। ইহারা! গোদাবরী ও কৃষণ নদীর যখযবর্তী 
তেলিঙ্গনা প্রদেশের লোক ছিলেন এবং তেলে ভাষায় কথ! 
অপ স বলিজেন। গৌতম জান ইহাদের স্কপধান সাঙ্গ ছিলেন, 
হি সাহার রান্গত্বকাল ১৬৮ খু--১৯৬ খুঃ। ২২৫ খুঃ অর পর. 
ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্ননেক স্থানে * তেলেঙা স 
সৈল্তের উল্লেখ আছে। সুভাক্ষরিনে দু হয় সৈলকমাত্রই বঙ্গদেশে “তেবেঙ্গা” নামে অভিহিত 
হইত, তেলিঙ্গনা সৈল্তের এক কালে ব্যাপক-প্রভাবের ইহা প্রমাণ। আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি, স্ত-প্রদেশের শৈবধরথর হারা বাঙগলার বৈষহ ও শততম বিশেষরূপে প্রভাবা্িত 
হইমাছিল, ্মৃতরাৎ বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষায় এই তেলেগু ভাষীদের একটা অবদান ও 
অন্তরঙ্গতা 'আছে-_তাহা পরে আমরা! দেখাইব। 


ভু 

গুপ্ত সাত্রাজ্য, অন্ধ ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্দ-প্রতিযোগিতা ২০৩ 
স্্গবংশের ক্ষমতা-বিলোপের এবং গুপ্র-অনাদকের পূর্বে আমাদের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস 
কতকটা তসসাচ্ছনন। এই সমহটার মধ্যে পশ্চিমদিকে বক্তি ়্ার গ্রীক শাসনকর্তীরা খুব 
পকগণর না শিল্প হই উঠিাছিলেন ॥ মৌরধাবংশের শেষ দিক্টায় ইহারা 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আরও ক্ষমতাশালী হইয়] পাথণল 
পর্যন্ত দখল করেন। প্রীবীর এার্টিওকাসের হস্তে পাঙ্গাৰ ও. কাবুলের নধিপতি 
কবভাগসেনা পরাজিত হইস্া বহু উপচৌকন ও রাজন প্রবান করিম সন্ধির 'সাবদধ হন । 
বিয়ার চতুর্থ রাজ! ডেষিটয়াস এত পরাক্ান্ত হইক্াছিলেন যে তিনি « ভারতবর্ষের 
অধিপতি” নামেও পরিচিত ছিলেন। ক্রমে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে “মুচি” 
নামক: এক বৃহৎ সমপরদায় দক্ষিপদিকে ব্সবতরণ করিয়া ব্রি ঝা বল করেন। তাহাদের রাঙ্গা 
কাডফিসেস্‌ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ ব্দধিকার করিয়া! নগ্রসর হন। দ্ধিনতীয় কাড়ফিসেস্‌_ 
এত প্রবল হুন যে তিনি ভীনদেশ নমথিকার করিবার হুরাকাঙ্ষা পান্ত পোষণ করিয়াছিলেন। 
[তিনি চীন সমাটের কল্তাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পণ্যান্ত করিয়া! পাঠাই শেখে বিশেষ 

লাঙ্ছিত হইয়াছিলেন। 
দিতীয কাডফিসেসের পর শকরাজ্গ কণিক প্রা সমন শছাধযাবর্ত ্ধিকার করেন 
(৭৮ খু) কণিক্ষের পর তংপু হুবিষ,-াহার পর বান্থদেৰ 
সম্পর্ণ হিন্দু নাঙ্ গ্রহণ করিয়া স্বীয় শকবংশীয় উপাধি 


কি, হবি প্রকৃতি 


বা শ্রী হইতে সী) 


শারীরিক শক্তিবলে খীহার! বাহির হইতে এদেশ দখল করিতে 'সিয়াছিলেন, 
তাহারা হিন্ু্ম ও সভ্যতার সনাতনী-ক্তি-প্রভাবে নষ্ট হইয়া এ দেশের ধণ্ম ও আচার 


২০৪ বৃহৎ বঙ্গ 


শ্রহণ করিলেন । হিন্দুর এই বিজয়কখা শ্পষটাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত আছে। এই 
রাজাদের কোন কোনটির মুদ্রা বৃষ ও ত্রিশূল লাঙ্ছন শিবদৃষ্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 

শ্রীকরাঙ্গ মিনাপার পুক্্চলটা! অধিকার করিতে যাইয়া পুস্ািত্ের হপ্ডে পরাজিত 
হই প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্ত বৌদ্ধ গ্রহণ করেন। 'হারিয়ািডাসের দূত গ্রীক 
তক্ষশীলাবাসী হেলিওডোরাস্‌ বৈষ্চবধর্্ অবলম্বন করিয়া গরুড়স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। 
দ্বিতীয় কাডফিসেদ্‌ শৈবধর্টে আস্থা স্থাপন করিযাছিলেন, তাহার যুদ্রার একদিকে তাহার 
ুষধি অপরদিকে বৃষভার মহাদেবের চিত্র ন্দ্ধিত সাছে। (অক্সফোর্ড ইতিহাস__ভিন্সেন্ট 
শিখ, ১২৮ পৃঃ।) পাণিয় রাঙ্গা গণফারনেসের সুহরামও শিবনৃদধি অন্ধিত দষ্ট হয়| দ্বিতীয় 
কাডফিসেস এবং কণিক্ষ উ্ভঘ্ের মুক্রায় শিবের চতুর, দ্বিু্ষ এই ছুই সুস্তিই পাওয়া 
যাইতেছে । কণিক্ষের কোন কোন মুভ্রার একপার্খে বুদধমৃ্িও দুষ্ট হয়। 

কিন্তু কণিকষ শিবভক্ত হুইলেও বৌন্ধধর্টেরই গোঁড়া! ছিলেন। ইহা! অবগত শ্বীকাধ্য যে 
টি অগা ও বৌদ্ধধর্্__বিশ্শেষ মাধ্যমিক মহাযান কোন কালেই শিবকে বাদ 
(জা দেয় নাই। কণিক্ষের পৌত্র বাহ্থদেব নিজদের শক উপাধি পরান 

ভগ করিয়া ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এইভাবে দৃষ্ট হইবে বহু বিদেশী গ্রীক, পাখির, মুইচি, কুশাণ ও শক ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ক্রমে বৌন্ধধর্টের দ্েশ-বিবেশে বহুল প্রচারের দরুন ইহা ভারতীয় স্বরূপ 
ও বৈশিষ্টা রক্ষা করিতে "পারে নাই। এদিকে ” হীনযানীরা «বুদ্ধের যতগুলি বিশেষভাবে 
শ্থাকড়াইযা ধরিয়া থাকাতে গাহাদের মতের বি্কৃতি-লাতপক্ষে স্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। 
শোকের পর কণিক্চ বৌদ্ধধর্টের সংগ্ার করিয়! তাহ! আরও উদ্ধার ভিদ্তির উপর প্রাতিটিত 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্জ তিনি পুনরায় বৌদ্ধসভা ন্আহ্বান করিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধ সংস্কৃত হইয়া ইহা যে সাকার ধারণ করিল, তাহাতে ইহা! মনেক পরিমাণে হিন্দু 
গ্রহণ করিল। এই নবগঠিত উদ্দারপন্থী বৌনধবর্থের নাম হইল মহাযান। এখন চীন, 
জাপান, ভারতবর্ষ, নেপাল, ছুটান প্রতি দেশের বৌদ্ধগণ সকলেই মহাষান-পদ্থী 
যাহাকে হীনযান নামক নিন্দিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা! সিংহল, ব্্দেশ, শ্টাম 
প্রন্ৃতি দেশে প্রচলিত । কিন্ত এই হুই নাম সম্প্রতি পরিকমিত হইয়াছে এবং একদেশদর্ীবা 
হীনত্ধ ও মহত্বের ষে চন! করিয়া নামসষ্টি করিয়াছেন-_তাহা সর্ঝসন্মত নহে 


কদ্ণকে কেন্দ্বন্তী করিয়া নব তরক্ছণোর ব্যাখ্যা প্রান করিল। এই মহাখ্স্থের বিরাট 
জআদর্শ, কাখ্যান-গৌরব, আধ্যধর্ডের বৈশ্য নুতন ভাবে উত্তোলন করিল! বহুদিন 
যাগযচ্ছের ধুমধাম ও দুপকাষ্টে পল্তহননঙ্গনিত উল্লাস__শ্ষেধাদি যজজের দিয় উৎসাহ 
এদেশে নিরন্ত হইয়াছিল । শু্তাসিত এই বঙ্জারি নুতন করিয়া পর্ছলিত করিলেন বৌধধ- 


৪ 


গুপ্ত সাত্রাজা, অঙ্ছু ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্্-প্রতিযোগিতা . ২০৫ 


দিগের ত্যাগ অপেক্ষা কষাতবীধ্য পুনরায় মধিকতর প্রতি লাভ করিল। বৌন্ধ সামাপ্রচারে 
্রঙ্মণগণ বর্ণন্রু বলিয়া স্বীরুতত হন নাই, এমন কি ব্ুরুর 
আসনও  াহাদের টলিয়া পড়িয়াছিল। অশোকের সময়েই 
কিংবা তাহারও পুর্ব হইতে শৃদ্রান্িকারে ব্রান্দপদ্িগের প্রতি লোকের শাস্থা কমিরা 
গিয়াছিল, তাহার নন্তশাসনেই তিনি তাহা -জানাইয়াছেন। “লোকগণ এখন ত্রাণ, 
প্রবীণ ও মাহৃপিহুগণের প্রতি বীতম্পৃহ।” সঙ্ঘের প্ররুই, সর্কত্রে্ট বলিয়া স্বীরুত 
হওয়াতে পারিবারিক বন্ধন এই শিক্ষায় নিতান্ত শিথিল হইব পড়িয়াছিল। সঙ্ঘকে উচ্চতর 
স্থান দেওয়াতে পারিবারিক সম্পর্কের শুরুত্ব কমিয়া গেল। "শোক একদিকে সঙ্মের 
মাহাত্ম্য ও পদদগৌরব ঘোষণা করিরাছেন, অপরদিকে ব্রান্ষণ ও গুরুজ্জনের প্রাতি ভক্তি 
শিক্ষা দিম্াছেন। যে সকল ব্রাঙ্গণ উচ্চতর ধম্ব আশ্রয় করিয়াছিলেন, শোক তাহাদের 
কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্ত বরঙ্গণদিগের এই গৌরব স্বীকার করিঝাও তিনি তাহাদিগকে 
কোন বিশিষ্ট পদ দেন নাই। চরিত্রহবদিত লোকেরই তিনি '্াদর করিয়াছেন ও জাতি- 
নির্ষিশেষে গাহাদিগকেই বাঙ্গসভার উচ্চতম পদ প্রধান করিয়াছেন । 
্রাঙ্গণ কে? মহাভারতকার ন্সনেকবার এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়্াছেন। (৯) 
নহুস মুধিষ্িরকে বলিয়াছিলেন, "যদি শূছ্ে সত্যাদি জাঙ্মপোচচিত গুপ লক্ষিত হয়, তবে শূদ্রও 
ত্রাঙ্মণ হইতে পারে ।” (২) যৃধি্টির বংশগত-প্রাধান্ত ন্বীকার করিয়! বলিয়াছিলেন যৌন- 
প্রবৃত্তি, জন্ম ও মরণ মানবন্গাতির সাধারণ ধশ্থ, এই নিমিত্ত সনদ পুরুধেরা! জাতিবিচারে বিমূড় 
হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া খাকে।  'সতএব ্গ্াজ্গাতির মধো সমূদয় বর্ণের এইরূপ 
শঙ্ধরতবশত: ক্রাঙ্গণত্থাদি জাতি নিতান্ত ছন্দে্। কিন্তু তত্বদর্শীরা ভাহার মধ্যে "ধাহারা 
যাগনীল তাহারাই ব্রাক্গণ”-__এই সমাধা প্রমাণান্থসারে বৈদিক ব্যাবহারেরই প্রাধান্ত অঙ্গীকার 
লারা এ. ক্জ। (বনপর্ব--১৭৯ আঃ) (৩) কিন্ত অন্থশাসনপার্কে 
(ভিসা া। সা জেখা মা, পাবে জ্মিলেই গুপনি্িচারে তিনি পুজা 
পাইবেন” এই বিধান আছে সমগ্র মহাভারত পাঠ করিলে দৃষ্ট 
হইবে, এই গ্স্থে ভারতীয় মতি পুরাকালের সমাঙ্গ-নীতির '্বাভাগ থাকিলেও ইহা সঙ্ধলিত 
হওয়ার সময়ে তরাঙ্ণকেই সর্ধ্রধান স্থানে, এমন কি সর্ধবেবতার উদ্ধে স্বাপন করিবার চেষ্টা 
আছে। এই আঙ্গণা-গৌরবের ধ্বঙ্গা বারণ করিয়! নাছেন স্বয়ং ভুগুপদ-লাহছিত-বকষ ভীরু 
কিন্ত ঠিক মহাভারতের সময রান্দণ তখনও বে সমাক্ষে পরবর্বী যুগের মত প্রতিষ্ঠিত হন নাই, 
তাহার একটি প্রমাণ এই বে, সভাপর্বের রাজনুযব্জের ত্াঙ্গণ-ভোঙ্নের ব্যাপারটার উপর 
কোন জোরই দেয়! হয় নাই। মতিদের ভোঙ্গনের প্রচুর ব্যবস্থা এবং বামন, অন্ধ, 
খ্জদিগকে পরিতোবপূর্বক 'াহার্ধাদানের কথা মাছে, সেখানে তরাহ্গণ-ডো্দনের উল্লেখ 
নাই পরবরথ গে বরাঙ্মণ-ভোজনই সকল ধপ্ম ও সামাক্সিক কার সর্বাপেক্ষা পুপাকাধ্য 


হই দাড়াইয়াছিল। 
হে হি নুতন ভাবে দাড়াইল তাহার অগ্রদূত ভ্রু । 


আপাদকদের পুনরতা়। 


চে বৃহৎ বঙ্গ 
কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল মহাভারতের ধম্ঘর গ্রহণ করে নাই; মগধে সুঙ্গবংশের সঙ্গে 
কুষষাশ্রিতব্রাক্ষণ্য কতকটা নির্বাপিত হইছা গেল। এ দিকে হর্ধবন্ধন কনোজে পুনরায় 
বৌদ্ধ ধ্খরকে উজ্জল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । যগধ ও গৌড় প্রাচীন শৈৰ ধন্ম ও 
বৌদ্ধ ধঙ্ছের প্রতিদন্ফিতা চলিতে লাগিল। হররাসন্ধ, নরক, সূর, শিশুপাল প্রভৃতির রাজো কৃষণ 


বহুকাল নিগৃহীত রহিলেন । 
আমর! দেখাইয়াছি, বৌদ্ধ ধর্মকে নীরে দীরে শ্মাম্মসাত করিয়া শৈব প্রতিভা ক্রমশঃ 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্্ যে আকারে দেশে প্রচলিত ছিল, ভাহাতে শঙ্গ-চক্র- 
গল্গা-শ্ছধারী গকড়ে আসীন বি হার একদিকে লক্ষী, অপর দিকে সরদবতী, পুঙ্িত 
হুইতেন। বতাভামা, কর্ন, প্রতি, বহপদ্ধীক দৈবকীনন্দন, _কুকক্ষেত্র-ুদ্ধের কেন্জরবন্তী 
নবত্রাঙ্গশ্োর পুরোহিত-কম রাঙ্গচক্রবর্থী রুষঃ এই পুঙ্জার উদ্দিষ্ট 
সাত হা ছিলেন না, ব্রাহ্মণই পরমপূজা ছিলেন । হিন্দু ধর্মের নব জ্দাগরণে 
এক দিকে বৈষ্ণব ধশ্্র অপরদিকে শৈব ধন্দর উ্য়েই নবজীসম্পল্প 
হইয়াছিল পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ছের পার্থ শৈধ ধণ্ বহুকাল একত্র প্রচলিত ছিল। 
গোঁড়ের প্রাচীন সমস্ত তীর্থ ই শৈব। 


দ্বিতীন্ম পন্লিচেক্ছদ 
গুপ্তগণের অস্থাদয় 


কুষাণ ও হ্ুঙ্গ বংশের পর চতুদ্দশ শতাব্ধী পর্যন্ত বঙ্দেশের ইতিহাস কুহেলিকাময় ও 
ছুনিরীক্ষা। গুপ্ররা্থের কিছু পূর্বের (মরুবাসী ) পুষ্ষরণাদেশাধিপ চন্বপ্মার কথা! 
জর, চুরবশতাবী।  বীকুড়া জেলার শুনিযা-প্দতগানে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা 

খা্। ইনি হি মেহেবৌলি স্তঙ্ছলিপির চ্জ হইতে অব্িগ্ন না 
হন, তাহা হইলে চকব্্া বঙ্গে এক মহায়ুদধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সদর পশ্চিম হইতে 
তিনি বঙ্গদেশ পর্যযস্ত অধিকার করিয়াছিলেন। * 


*. আনু কে. পি. জন্সোাল বিহার এ উড়িঙগ-রিসার্চ সোনাইটর সান সংখাক পত্রিকার (১৯৬০) 
পরাণ করিয়াছেন মে সেন্ট সবি, পরখ পতিতেরা বূশান শু বংশের বসান ও গপ্দুণের আর এই 
সমাটাকে ্ারতীয় ইতিহাসের + নকার-ুগ সময বগল, তাহা বিচারসঙ্ক সছে। জসোছাল সাতে 

বলেন, ইতদিগের চক পূ বাক বাকাতক ও ভারপিৰ এই হই প্রবল বংপের সান পা পিছে 
হার যে বখ্যাগকডের অথান ঝাকি ছিলেন, তাহা নহেল_ভডদিশের গুনের ইনার ভারতহদের 


গুপ্তগণের অভ্যুদয় ২৭ 
এই অন্ধকারযুগে ক্ষীণ আলোকরপ্মির মত কোন এক সময়ে চন্রগুপ্ত নামক এক রাঙ্গা 
বিখ্যাত লিচ্ছবি বংশের সহিত বৈবাহিক শবাম্মীরতা স্থাপন করি! সমস্ত পৌড়রাজ্য 
দখল করিয়া লইলেন। চনুপুপ্তের পিতার নায বটোৎকচ এবং 
শিতামহের নাম গুপ্ত । ইহারা সম্ভবতঃ সামান্য সামন্তরাজরূপে 
মগধাধিপের অধীনে থাকিয়া ক্রমে বলসকণর করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ে লিচ্ছবিদের 
কথা পাওয়া যায়, তারপরে ৭** বৎসরের মধ্যে তাহাদের শৌধ্াবীধ্যের বিশেষ কোন 
পরিচয় ছিল না। কিন্ত গুপরদের মুদ্রায় যে ভাবে লিচ্ছবিদের নাম শাওন দাইতেছে, তাহাতে 
আমাদের মনে হত খুপ্তযুগের অব্যবহিতপূর্ধে লিচ্ছবাবিরাই যগধ অধিকার করিয়াছিলেন । 
ভ্ীগুপ্ ও ঘটোৎকচণ্তপ্ত সন্ধে বেনী কিছু জ্জান! যান্ধ নাই। শিলালিপিতে ঠ্াহাদের 
উপাধি মহারাঙ্” দৃষ্ট হয়। কিনতু তাহাদের রাজত্ব মগধের কোন ন্মপরিমাশ ভুভাগে 
সীষাবদ্ধ খাকারই সম্্াবনা। ঘটোৎ্কচগুপ্রের পুর প্রথম চজজ- 
গ্রহ গুপ্তবংশের প্ররুত প্রতি্াতা ও হার সিংহাসনে আরোহণ 
সময় হইতেই গুপুরাজ্া আরব্ধ হইয়াছিল । বৈশালীর লিচ্ছবিবংশ এই সময়ে খুব পরাক্রাস্ত 


জিচ্ছবি ও ওপতবংশ। 


বিগ ও ঘাটটোৎকচ্ত। 


প্রথম চপ 
(শচীন সু হইতে গৃহীত) 


হইয়া উঠিয়াছিল, *-* বৎসরের পুর্বে বন্ধদেবের সময়েও লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়। 
(সেই বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ পূর্বক চন্্ুপ্ত সম্ভবতঃ তাহাদের সাহাযো যগধ দখল 
অ্িতী় সঙ রূপে রান্ব করিযাছিলেন। বাকাতক বংশাবতাল প্র বর সেন বরাত ছিলেন 


এবং তিনি সমস্ত ্াথ্যাবঞ্ ও বাক্ষিপাত্যের বুদুরবন্তী স্থান পথান্ত বমধিকার করিয়া সস উপাি গ্রহণ ও চারিটি 
মেধ বের অনুষ্ঠান করি ছিলেন এরর সেলের পৌর দেবের (প্রথম কেন) হত হইতে সমু 
রঙ 


শব 


২০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়া তাহার অধিকার পরশ্থাগ ও নসযোধ্যপত্য্ত বিস্তৃত করেন । শ্রীপ্ত ও ঘটোৎকচগপ্ত 
“মহারাজশ উপাধিতে পরিচিত, কিন্ধ প্রথম চন্রগুপ্ত শিলালিপিতে “মহারাজাধিরাজ” 
নরনিকিননি “পরমভটারক” প্রভৃতি রাজচক্রবন্তীর উপাধি বাবহার করিয়াছিলেন। 
চা রা প্ীকুলের উল্লেখ বড় দেখা বায় না, কিন্ত চন্্গপ্টের 
জরা লিচ্ছবিবংশের, উল্লেখ দুষ্ট হয়, এবং তদীয় বংশের 
অপরাপর সকল রাজার শিলালিপিতেই তাহার পন্থী কুমারদেবী ও লিচ্ছবিবংশের কথ! 
উল্লিখিত নাাছে। ইহাতে মনে হয়, এই লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে আম্মীয়তাই ইহাদের 
ভাগালপ্রীর মন্দিরে এ্রবেশ করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হুইয়্াছিল। চন্্তধ্ের অধিকার 
খুব বিশ্কৃত ছিল না, এক্স শিলালেখে সসুভ্রগুখ্টের বিজন্কাহিনী কীর্জুনোপলক্ষে “তিনি 
নির্ধান্ধব, একমাত্র স্বীয় সুঙ্গবলে সংখা এবং প্রবল শক্রুপক্ষসমূহ পরাঙ্গর করিয়াছিলেন,” 
এরূপ ভাবের কথ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
শুগ্রবংশের অনিতীয় প্রতিভা__সাহা-সাহানপাহা-বিজযী, ব্মমিতপরা্রদ, খড় ও. 
বীগাপুস্তকরজিত-হা্ত, কৰিশ্রেষ্ট, দ্াভা-শিরোমপি, ভাগ্যলক্্ীর ললাম-বিঙ্গয়মাল্য। শ্বমেধ 
ঘন্দে প্রতিষ্ঠিত বীরকীর্ঝি, যহারাঙ্গাধিরাজ পরমভ্রারক সমুদ্রগপ্ডের 
তপু রাজা দিত ্ 
টির দরগা |! রাঙ্গত্ব প্রান্ধ ন্মপ্ধশতান্ধীব্যাপক ছিল। কঠোর যুদ্ধবিগরহের 
পর তাহার বিশাল রাজোর প্রতি শাস্তি দেবীর ককপামধুর হান্ত 
বিতরিত হইয়াছিল। সেই হাশ্তচ্ছটায় তাহার শাসিত প্রদেশগুলি শিকল! ও কবিদ্বমণ্ডিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপুতর দ্বিতীষ চপ শান্তিপূর্ণ বিজয়রাচ্ছোর অদীর্বর হইয়া প্রজ্গা- 
হিতকর বহু কর সম্পাদন করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে তাহাকে পরমভাগবত 'রাজধি' 
এবং আশ্রিতবৎসল প্রজারঞজক বলি বপিত করা হইয়াছে। সমুদ্রপ্ত খ্যের রশ্মির 
স্জাম় প্রখর ছিলেন, কিন্ত চন্্রগুপ্ ছিলেন জনপ্রিয়, নয়নানন্দবর্ধন চক্্রলেখার মত, 
শিলালেখের বিশেষণে একের প্রখর তেজ ও ন্অপরের মধুর চরিত্রেরই বেন "আভাস দিতেছে) 
দ্বিতীয় চন্রুপ্রের উপাধি ছিল পবিক্রমাদ্িতয”। উজ্জয্মিনীর কোন বিক্রমাদিত্য কোনকালে 
ছিলেন কিনা জানা নাই। গুপ্ররাজগণও মালবদেশ বিজয় করিয়া অন্ত এক 
রাঙ্জধানী স্থাপন করিস্বাছিলেন। বিক্রযাদিতাসন্বন্ধে যে শত শত, আছে, 
'অস্তত: তাহার উপকরণের নেকাংশ দ্বিতীয় চক্রণুপ্ের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি 
হইতে সংগৃহীত। 
অনেকে সনে করেন কালিদাস এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্্রগুপ্রের সভাকবি ছিলেন। 
'এ সবদধে খাঁটি এততিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করিবে কে? কালিদাস যদি কোন বাজসভার 
ন্ানর্কের অধিকার কাড়ি লইযান্িলেন__সসগু্প্তের এলাহাবাৰ প্তস্মের শিলা-লিলিতে ইহার উল্লেখ ব্যাছে।, 
আাকাতক রাজ-পরিবারের সঙ্গে পরিপ শে ্ারপিক (হারান তনাগ) উত বংশের ঝান্যাবিকাণ প্রাপ্ত 
টস পি উল গা রক ভিন মুত 
সাহে অনুমান করেন, সেই ধজানু্োনের সু এখনও কপির“ নেব” ছাট নাছে পরিচিত) ৪) 


রি মা ও 


শুপগ্তগণের অভ্যুদয় ২০৯ 


সঙ্গে সংশিষ্ট হইন্স! থাকেন, তবে যগধরাদ্দের সঙ্গেই সাহার ত্র সম্বন্ধ ছিল বলিয়া! যনে 
কালি দিবাদিতোর  হছ। লৌকিক সংস্কার, তিনি কি্রমাদিত্যের রালসভা উদ্দল 
টিসি নিলা, করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় চন্দরুপ্রের উপাধি কিক্রমাদিত্য ছিল। 
যগধের রাজা হইলেও চন্্রগুপ্রের ন্যতম রাহধানী উচ্ররিনীতে 
ছিল। লৌকিক সংস্কার, কালিদাস উচ্জধিনীবাসী ছিলেন। কালিদাস যে গুপ্রমুগের কবি, 
তাহা! সাহার ভাষাও রচনাভঙ্গী 'আলোচন! করিলে হবন্বীকার করা যায় না। ইন্দুষতীর শবরংবরে 
যদিও নারিকা উত্ধর-কোশলাধিপতি ব্বজকেই বরমালা দান করিয়াছেন, তথাপি মগধের 
প্রাধান্ত সেই রাক্গমণ্ডলীর মধ্যে স্থীরুত্ত হইয়াছিল। মগদপতিই রাঙ্গনব্গের পুরোভাগে 
ছিলেন। কালিদাসের “আসদৃদরক্ষিতীশানাং” প্রকৃতি পদ পড়িয়া কেহ কেহু মনে করেন 
কৰি রূপক প্রয়োগে গুপ্ত বংশের সর্কশ্রে্ নরপতি সমুতরগুপ্রের প্রতি ইঙ্ছিত করিরাছেন এবং 
সম্ভবত: চন্গুপ্রের পুত্র কুমারগপ্রের জন্ম উপলক্ষে কৰি 'কুমারসন্্ব রচনা করিয়াছিলেন। 
এই সকল মুনি বৈজ্ঞানিক হিসাবে ফোহশূন্ত না হইলেও একটা ন্থযানকে দূ 
করিতেছে। কেহ কেহু অনুমান করেন, চন্পুপ্রের (দ্িতীয় ) '্মাদেশক্রমে কালিদাস 
রাঙ্গকন্ঠা প্রভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে 'সেতুবন্ধ' কাব্য রচনা করেন। এই কাবোর 
টাাকার রামদাস এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, বাকাতক মহারাদ্গ এবরসেনের বংশে 
জাত কুজ্রপেনের সঙ্গে প্রভাবতীরটুবিবাহ্‌ হস এবং এই বংশের গৌরব “সেতুবদ্ধ' কাব 
বর্ণিত হইয্াছে। 
কালিদাসের সমজ্ধে বৌদ্ধ ধর্ষর প্রাধান্য হাস পাইলেও বৌদ্ধ ভাবগুলির ছাপ জাতীয় 
জীবনে তখনওখুব স্পষ্ট ছিল। বোদ্ধর্শের সর্বদ্রধান গুণ ত্যাগ । কবি রবীন্গ 'অনাথপিপুদের 
সুখে বলিতেছেন “সর্ব ধশ্ম হ'তে ত্যাগ ধর্ম সার”-_মেঘ- 
ই শনিঙ্গেকে নাশিয়া দে জলাধার” এই গুণ বৌদ্ধ যুগের নবদর্শ গুণ 
ছিল। বৌদ্ধ রা্সসবর্গ করেকটি নিদিষ্ট বৎসর পরে সর্বত্যাগী 
করতরু হইতেন, তখন ভিকষপরে্ট ভগবান্‌ বুদ্ধের বাঙ্াত্াগের মহিমার অনুসরণ করিয়া 
সাহার! সমস্ত উ্ধ্য বিলাইয়! দিতেন । উত্তরকালে হিউনসাদ হধবর্ধনকে এই ভিক্ষর ধা 
পালন করিতে জিয়া গিয্াছিলেন। কালিনাস যহারাঙ্গ দিলীপকে দিয়া এই শম্াটান 
করাইতেছেন-_বল! বাহুল্য বান্সীকির রামায়ণে, অপব! নস কোন পূর্বর্তী কাব্য বা! পুরাশে, 
'দিলীপের সব্দ্ধে একধপ বর্ণনা! নাই। বত্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমাদিতাসঘন্ধে যতগুলি কাহিনী 
উন্নিখিত হইক্সাছে, তাহার সমন্তই ত্যাগসূলক ।* তাহার প্রথম পুন্তপিকা বিক্রুমাদিত্যের 


৯. বেতাজ-পক্ণবিংপতি ও বহিশিহাদনে উন্ছনী শ বিকরযাবিতোর কণা পর্ণা। শৌকষিক-নংস্কার 
| কালিখাল ইহাজের রচিত) এই সকল গজ ৌন্ধ কর সাদ, খচ ইহাতে রাসলাপ্রচাবও আছে) 
কালিদাস এং রচনা না করি খাকিলেও কতকগুলি প্রাচীন কাহিনী নুতন কহিজা সঙ্গলন করিগ 


ভি 


২১০ বৃহৎ বজ 
সীম ত্যাগূলক দান-শক্তির দৃ্টান্স্বরূপে দিতেছেন, ষে কেহ উপযাচক হইয়া হার 
শরণাপন্ন হইবে তিনি সর্বস্ব দিয়াও তাহা পূরণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা 
সাজার সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিলেন, বাহাতে কিক্রমান্িতা কোন হোম সম্পাদন করিতে 
যাইয়া! নিজেকে বলি দিতে উত্মত হইস্াছিলেন। তৃতীয় পুত্রলিকা রাজ্সার অমূল্য চারিটি ফল,_ 
ধা! চুর্ণ লাভ হয়__কোন এক ব্রাহ্মণকে অকাতরে দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থ 
পুন্তলিকা বলিতেছেন, রাজা একবার কোন ক্রাহ্মণের নিকট কিছু উপকার পাইয়াছিলেন, কি. 
করিয়া তাহার প্রত্াপকার করিবেন তাহাই ইহার সতত চিন্তার বিষয় ছিল। ব্রাক্গণ ছলনা 
করি! জ্ানাইল যে, সে মুবরাঙ্কে হত্যা করিয়া তাহার অঙ্গের আভরণ চুরি করিয়াছে। 
মন্ত্রীরা সেই জন্মণকে তখনই বধাভূমিতে লইয়! যাইবার পরামর্শ দিলেন। রাজা তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া আরও নানা উপহার ধান করিলেন। পঞ্চম পুত্তলিকার উপাখ্যান এই যে, 
রাজ! এক বণিকের প্রার্থনায় ঠাহার ভাগার হইতে সব্শ্রেঠ দশটি যাপিক্য তাহাকে দান 
করিমাছিলেন। ৩২টি উপাখ্যানের প্রত্যেকটিতে এইরূপ দান ও ত্যাগের কথা৷ আছে 
এই বিষয়ে বৌদ্ধ জাতকগুলির সঙ্গে বরধিশ-সিংহাসনের উদ্দি্ট সাদ্শের খুব ঘনিষ্ঠ 
একা আছে। নাগাঙ্ছুন নাটকেও এইরূপ শবন্মদানের কাহিনী '্মাছে_ উহা খাস 
বৌদ্ধ এরন্থ। 


৯ কালিদাসের সময়ে ্রাঙ্গণাধপ্টের অভ্াখান 
০০8 হইছিল, এইখানে জাতক গ্রথগুলির সঙ্গ 
বত্রিশ-সিংহাসনের 

আঙ্ণাকে খানের পুগা। 


১০ আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকথায় যে দান ও 
টু ত্যাগের সহিষা দুষ্ট হয় তাহার কোন গণ্ভী 
২) নাই। সেই ত্যাগ জের জ্যোৎসার তায 
সমস্ত জীবজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনীগুলিতে যদিও, 
অপরাপর লোকের জন্ত ত্যাগ-স্বীকারের কণা 
আছে, কিন্ত ভ্াঙ্ছপকে দান করিলে যে 
পি শিকারী ত্র ( ২), কিুমাফিতা আশীষ পুণ্যসঞচর হয়, মাঝে মাঝে কৰি 
( শ্রাীন মু হইতে গৃহীত), ভাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে ক্রাট করেন 
নাই। ১১শ পুজলিকার কাহিনীটিতে শ্মা্নততরাহ্মণের জন্য ত্যাগ-স্বীকারের অশেষ পুণ্য 
বিত ন্মাছে। 
বিক্রমাদিতাসমন্ষে এই সমা্ত উপাখ্যানের সধ্যো শোর, বীর, বীর প্রতি কথা একরূপ 
নাই বলিলেই হয্। উহার সকলগুলি ত্যাগ ও দানের মহিমায় উদ্দল। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করিবার ন্ামাদের কার একটি উদ্ধত এই যে, বঙ্গদেশে কালিদাসের ব্িত ও ও কাব্যের 


ঠা 


শুগ্তগণের অভ্যুদয় ২১১ 


আদর্শ এক সমকে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা পরবন্রী গে 
যি বে, এক যুগে আমাদিগকে 


ক্র টু 


শিঞারোদ্ধত চতরাপ্ত (২৪), বিরুনা পিতা অন্থারোহী চকগগ্ত (২৪), বিফমারিঠা 
(আতীন সুজা হইতে গৃহীত) (শরাচীন নু হইতে খুহীত ) 

কালিদাসের বর্ণনা খাহাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় চন্রপপ্ণের শৌরা, বীর্ধা ও ক্ষমতা 

যথেষ্ট ছিল। ফাঁ-হায়েনের বিবরণে জানা যায, তাহার শাসনে রাঙ্ছো শাস্তি বিরাঙ্গ করিতেছিল 

ও শক্রগণ মাথা ভুলিতে সাহ্‌স করে নাই। ঠ্ঠাহার মু্রায় তিনি 

সিংহের সহিত লড়াই করিতেছেন, এইবপ সৃষ্ঠি উৎকীর্ণ দুই হয়। 

বঙ্গদেশে শুপ্রবাজতুসন্ষে কোন প্রবাদ বা! সংস্কার নাই, তবে যদি 

কালিদানের বিক্রমানদিত্য সতাই হ্তীয় চন্রগুপ্র হন, তবে শুধু বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনী 

নহে--বেতাল” ১ বনি স৮৬৬ সাহার কৃতিত্ব এবং তাত্ত্রিক শনঠানে 

নিউ পিদ্ধিলাভসন্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল আমরা বঙ্ীয় পালমীসমূহে 

দিত শুনিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় এক সময়ে এই দেশ শুপসমরাদের 

বিশাল রাক্ছোর অন্তর্গত হইলেও এবং মগধ বন্দদেশের এত নিকটে 

হওয়া সবে গপ্ুদের স্মৃতি এদেশ হইতে একেবারে সুছিয়া গিযাছিল, এমন কি সমুভ্ুপ্রের 
নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। 

'আলবের্লী লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকের বিশ্বাস গুপতরাক্রগণ যেমনই প্রবল ও শক্তি- 

সম্পন্ন ছিলেন, তেমনই ছু ছিলেন। একচ্ছ্ রাজা হইতে হইলে 

মার দিন! কতকটা কঠোরতা অবলখন না করিলে চলে না। বহরাঙ্গর সঙ্গ 

দ্ধ বিএহ করিয়া বৈরী পতাকা উড়াইতে হয়। বহু ্া্দীন বীরবিক্রম রাজাকে হত্যা 


দিরমানিত্য চজগুপ্ের 
পরাজম। 


ভি 


২৯২, বৃহৎ বঙ্গ 


করিঘা তাহাদের রানগ্য কাড়ি লইতে হব । _রাজচক্রবন্তীদের পথ কুনযাকীর্ণ লহে। 
শু্তরা্গগণের রণহা্ী ও রন-মস্বযুনধক্ষেত্র হইতে বিরাম পাইত লা. 
তাহাদের সৈল্গগণের বন্ধ কচিৎ বক্ষোসুক্ত হইত। পপ্রাবল ও দুষ্ট 
(১০৭৪০) ও০এ 91০0) উপান্ধি নিরীহ লোকের ভাহাদ্দিগকে বদি দিয়া থাকে তবে 
ইহাই তাহার কারপ। কুত্রক্েব, মতিল্য, নাগদত্ত, চন্্বস্্ী, গঙ্গাপতি নাগ, নাগসেন, 
অছ্যাত, নন্দিন, বলবা প্রন্থতি বহু ম্মাধ্যাবর্তবাসী রাজাকে সনুদ্রওপ্ত মতি নিউুরভাবে 
হত্যা করিয্াছিলেন (19191 ৮৪:7০:৪৫). তাত্রশাসনে আমরা তাহার উল্লেখ 
দেখিতে পাই। 
সমুদ্রণুপ্ত কোশল দেশের যহেজ্ররা্, মহাকান্তারাধিপ ব্যাঙ্্রাজ্স, কেরলাধিপ মন্তরাজ, 
পিল্তপুরের মহেক্্ররাজ, পার্ধাতা কোওরার স্থামিদত্ত, এরগুপল্লাধিপ দমন, কাক্ষীর বিষ্ুগোপ, 
'অবসুক্ত দেশের নীলরাজ, বেঙ্গীদেশাখিপ ছৃতিবশ্থা, পালদ্ধ দেশের উপ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের 
ব্ী। কুবের, কুস্থালপুরার ধনক্সয় এবং দক্ষিপাপথের অপর 'অপর রাগণকে 
মহাসমরে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, তৎপর, 
ব্তাতাস্বীকারের পর নিঙ্গগুণে মুক্তি দিয়াছিলেন । 
সনুজগুপত ইহা ছাড়া সামতট, ফবাক (ঢাকা), কামন্রপ, নেপাল, কারন্তিপুর প্রদ্থতি 
প্রতান্ত (শাধ্যাবত্তের সীমান্ত ) এদেশের নৃপতিগণের বন্ততা লাভ করিয়াছিলেন । যালবীয়- 
গণ, আঙ্ছুনান্ধেয়গণ, মুদ্ধেরগণ, দ্রকগণ, নাভীর, প্রচাঙ্জুনা, সনকানিকা। কাকা, খরপারিকা 
পা ও অপরাপর শ্রেণীর লোকের এবং তাহা! ছাড়া দৈবপুতঁ সাহা, 
সাহানসা, শক, নুরগা! এবং সিংহল ও অক্লান্ত দ্বীপবাসীরা তাহাকে 
রাজভক্বন্তী বলিয়া স্বীকার করিহা লইয়াছিলেন। ইহাদের ন্দনেকে গাহাকে বাৎসরিক 
রাজস্ব দান করিতেন এবং ঠাহাকে প্রণাম করিবার জন্ঞ কুন্তমপুরের দরবারে উপস্থিত 
হইতেন। অপরের! স্াহাকে তাহান্দের ধন ও শবধ্য সমস্ত এদানপূর্ববক বিচিত্র গরুড়ধ্বজও 
তততঙগেশীয় সুন্দর রমণী প্রসথতি উপচৌকন দিয়া সম্পূর্ণরূপে 'ত্মসম্শপুর্বক তাহাকে সন্ধতট 
করিতে চেষ্টা করিতেন। নদন্ান্ত উপাধির সহিত ঠাহাকে শিলালিপিতে বারংবার 'কুান্তের 
পরশ এবং “অন্তক' বলা হইয়াছে । ইরানের শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে "তিনি পৃথিবীর 
যাবতীয় রাজন্াবর্গকে পরাস্ত করিয়া হার শাসনাধীন করিয্াছিলেন। ট্রাহার শক্র- 
রাজগণ নিজাবশে স্প্ের অবকাশে তাহাকে স্মরণ করিলে কম্পিত কলেবর হইতেন। 
[তিনি সর্ধরাদোচ্ছেদকারী ছিলেন।” ইহার মধ্যে কতকটা বেশীমাত্রায় রংফলান হইলেও 
ভাহার হু্দান্ত প্রতাপে দেশময় যে ভক্ষের ভাব জাগাইয় তুলিমাছিল তাহার '্মাভাস পাওয়! 
যায় এবং 'আলবেরুনীর কথার কতকটা প্রতিপোবকতা! দৃষ্ট হস্ব। এতগুলি রাঙ্গন্তকে 
রবি 
ছিল, এমন নহেঃ কারণ তিনি একাকী নিচ্গ দুঙ্ববলমাত্র সাশ্রয় করিয়া দসাধা 


হ্ত।। 


ভি 


গুপ্তগণের অভ্যুদয় ২১৩ 
সাহার একমাত বান্ধব ছিল (৮০০০ 9015 911 পঞ 66 802800110৮8), 
সাহার অঙ্গ শত শুদ্ধের শত কুঠার, শুল, শেল, বাণ ও পরসুর চিহ্ন বহন করিত। শিলালিপির 
কৰি লিখিয়াছিলেন-_"এই চিচ্ষগুলিই তাহার পুরুষদেহের শোভা-সৌন্দধ্য ছিল। তিনি 
এক জনের রাজ্য কাড়িযা লইয়া! অপরকে প্রদান করিয়া নিত্য নব রাঙ্গৰংশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । বাত! স্বীকার করিলে ভীহার রাগ থাকিত না। “ভক্তি অবনতি যার 
আহ মৃছ বদয়ন্ত।” জতরাং তিনি ভারতের প্রাচীন আভিজাত্য ধবংশ এবং নব ন্আাভিঙ্গাত্যের 
পত্তন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশন় শক্রর স্থষ্ট করিয়া তিনি সমন্ত শক করিয 
"অরিন্দম হইাছিলেন। 
শুপ্তযুগের পুর্বে এই বিশাল ভারতবধ যে কত ক্ষু্ কষ রাজা বিভক্ত ছিল তাহা 
পূর্বের বিবরণে দেখিতে পাওয়! বায়। বস্ততঃ ভারতবধ দৈব লীলার মহত গেত্র। কোন ঝড় 
রাঙজ্গবংশ একমুগে খণ্ড ভারতকে অখণ্ড ও প্রান করেন এবং 
দলহাবযানোর সেই বংশের প্রতাপবিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্স রাজপ্ী 
শতধা। বিভক্ত হুইয়া পড়ে। এইবপ ভাঙ্গাগড়া! এদেশে বহুবার 
হুইয়াছে। কত বড় শক্তি থাকিলে একজন বীর এই জসাধ্যসাধন করিতে পারেন তাহা 
শস্থমের। তৈমুরলঙ্গ। 'আলেকছ্ছেডার প্র্থতি বীরের! দিশ্বিজয় করিয়াছিলেন, ঙাহাদের 
"আশ্চর্য বীর-প্রতিভা ধূমকেতুর যত উদদিত হইয়া হঠাৎ জগৎকে চষক লাগাইয়া দিদ্বাছিল। 
কিন্তু কোন মহাদেশের শত্তিপুঞ্জ জর করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্ত বহ্বাতার নিগড়ে 
"আবদ্ধ কর! কঠিনতর কাঙ্দ। সসুভরগুপ্ত এই কঠিনতর কাঙগ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
সমুরপুপ্ত ষমত্ত ভারতবর্ষের ন্মঘিপতি হইযাছিলেন-_ঠাহার বাঙ্থন্ব পূর্বের বঙ্গদেশ ও 
কামরূপ, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাজাৰ ও মাল এমন কি পেশোয়ার এবং দক্ষিণে 
সিংহণ প্রস্থতি ্বীপমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের 
রাজ্যগুলি ও পুর্বাদেশ তাহার সাস্রাজোর অন্তবর্তী ছিল না। কিন্ত পুর্ববকালে উগ্র শাসনের 
চাপ দিয়া বিঙ্গিত রাল্যগুলিকে নিম্পেষিত করিয়া! ফেলিবার রীতি ছিল না, প্ভক্তি- 
"অবনতি পাইলেই দিগিজয়ী সম্রাট তাহা গ্রাহথ করিতেন এবং বিজ্দিত রাঙ্গা, ঠাহার 
আশ্রয় লাভ করিতেন।” শিলালিপিতে বে সকল প্রদেশের নাষ পাওয়া বাইতেছে__ 
ইহাদের সকলেই তাহার একচ্ছত্র রাজ-গৌরব স্বীকার করিয়াছিলেন । শ্বমেধ-য্ত দ্বারা 
তিনি স্ঠাহার খণ্ড প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন | এই অন্থমেধ হজ্জ 
উপলক্ষে তিনি ব্রাঙ্গণদিগকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্ত যে পর্ণ প্রস্তুত করিফাছিলেন তাহার 
একদিকে জশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিক্কতি দেওছা হইস্জাছে। আমরা যনে করিতে পারি, 
এই ষজ্জে সিংহলের মেঘবাহন, শক নূপতিরা ( দৈবপুত:) এবং পেশোয়ারের সাহা! ও. 
 সাহানস। ( কুষাণরাঙ্গগণ ) করদানা্থকু্মপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইফাছিলেন। চীনদেশীয় 
্ লিখিয়াছেন, সিংহলের রাঙা মেখবাহুন সমুসরুপ্রকে বহু উপডৌকন পাঠাইযা- 
শিলালিপিতে যে সক্ষল কথা উক্ত হইসে তাহা নমবখবাস করিবার কারণ 


ঞ 


ভি 


২১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


নাই। পাটলিপুত্বের রাজগণ যুগ যুগ ধরি! এই মহাদেশে রাজক্রবন্তীর পদে আসীন ছিলেন । 
জরাসন্ধের সমস্থ হইতে গিরিক্রক্ষের নিকটবর্তী ভিন্স ছিল রাজধানী স্বদেশের সেরা দেশ ছিল। 
অন্ন সময্বের জনা এই দেশের প্রভা পরিস্লান হইলেও কোন নব রাজবংশের ভায়ের ষঙ্গে 
সঙ্গে সেইস্হুপ্রাচীন রাজগৌরব ফিরিয়া আসিত। 

সমুদ্রওপ্ত শুধু বিজবী সত্রাট্কপে 'বামাদিগের শ্রদ্ধার দাবী করেন নাই, তাহার যুক্ত- 
হস্ত দান, পণ্ডিতগথের সাহাব্য, কবিস্ব ও সঙ্গীতশান্তে কৃতিত্থের বহু উল্লেখ পিলালিপিতে 
পাওয়া যাত্স। তীহার দ্বানশক্তি পৃথু এবং বাণের 'আপেক্ষাও 
বেশী ছিল। শিলালিপির কৰি লিখিয়াছেন, তিনি স্ঠাহার মনন্্ী 
প্রতিভায় ুরপ্তরু কাশ্াপকে পরান্ছিত করিয়াছিলেন, ত্রাহার সঙ্গীতশাস্ে 'সধিকার নারদ, 
তু এবং অপরাপর কলাবিৎকে ছাপাইয়া শিয্াছিল, ভিনি বিছ্বগণের ্সবলঘনন্বরাপ 
করাবাগ্রস্থ রচনা করিয়! “কবিরাজ” রূপে স্থপ্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন। সমুদ্র শত যুন্ধ-নাক 
সম্জাট ছিলেন। বহু নরপতি তাহার খ়গাঘাতে নিহত হইযাছিলেন, '্মপর নেক নৃপত্ির 
গর তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন এবং বহু নব নাঙ্গবংশ' তৎকর্তৃক প্রতিটিত হুইাছিল। যেই 
সকল বৃপতির ছিন্ন, গবিবত ও রুতজ্ঞ শির নিত্য সার পদতলে লুটিত হইত । এখন তাহারা 
কোথা? সেই ক্ষমতাশালী লিচ্ছবিবংশ কোথায়-__ধাহারা সুপ্ত সাম্রাজোর ভিত্তিগঠনের 
প্রথম ইঞ্টক যোগান: দিয়াছিলেন? সেই, 
'অতুলবীরা নাগশেন ও শচ্যুতই বা কোথায় 
-খাহারা। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রগুণ্টের সহিত, 
লড়িয়া সবংশে-নিহত হুই়াছিলেন, তথাপি, 
শুশ্ত সম্রাটের নিকট “ভক্তি অবনতি” 
খান লাই? সমুদরপ্রের পুরুষকারের 
গৌরব সাময়িক জগৎ স্বীকার করিয়াছিল 
এখন আমাদের কাছে তাহার নূল্য কি? 
কিন্ত তিনি যে বীণাবাদনে 'অ্িতীয় ছিলেন, 
তিনি যে স্থরের মোহিনীতে সুগ্জ হইতেন,, 
তাহার সেই বীণাবাদনশীল সুষ্ধিটি 'সামাদের 
উক্ষে বড় মধুর লাগিমাছে, তাহ! তাহার, 
ব্রা শক্কিত হইয়া ক্দাছে। নবশ্মেধ-যজ্ককারী ও খগহস্ত সুত্র হইতে বীণাহসত 
সমুতগুপ্তই নামাদের প্রাণ বেশী স্পর্শ করে। প্রান ্সর্ধশতাব্দীকাল তিনি রাগ 
করিয়াছিলেন। বান্দত্বের প্রথম ছুই বৎসর তিনি বু মুন্ধ করিয়া! এই মহাদেশে শান্তি 
আনয়ন করিরাছিলেন। 

গাহার পতাকা গন্ুড়চিহ্লাঞ্ছন হইলেও তিনি বৌদ্ধাদিগের উৎসাহ্বদ্ধীক ছিলেন ) 
স্বিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক বহ্থবদ্ধ তাহা শ্তরঙ্গ সং ছিলেন। শপ্তবং হিন্দুর 


বীণাবাদক সমু । 


ভু 
গুপ্তগণের অভয় ১৫ 
পুনরুখানের নেতা হইলেও গহাদের বাঙ্স্বকালে বৌদ্ধবিষবেষের কোন পরিচয় নাই। স্ঠাহার 
বংশধরদের অনেকের নঅমাত্য বৌন্ধধপ্মাবলন্বী ছিলেন। তাহারা বৌদ্ধ মন্দিরে আলোর, 
ব্যবস্থা ও ভিক্ষুদের আতিখোর সংস্থান করিঘা যে সকল শিলালেখ উৎকীর্ণ করিয়াছেন, 
তাহাতে গপ্তরাজগণের কীন্ঠি ও দশ ঘোষিত হুইরাছে। বন্ততঃ হুঙ্গবংশের পতনের পর 
আধ্যাব্তে বৌদ্ধদিগের প্রতি প্রখর দ্বণার ভাব স্থাস পাইয্াছিল। 


নে 


কুষারগুগ্ত (১ম) কুমার (২) 
(টন সু হইতে গৃহীত) (শ্রটন সঙ হইতে গৃহীত) 


কিন্ত কুমারগুপ্ডের পুত্র স্বন্পগুপ্তের সময়ে গুপ্ত ব্রাঙগত্থে নানারূপ বিপদ দেখা 
দিয়াছিল। পশ্চিম হুইতে 
ইরানবাসী পুস্যমিঅগণ ও. 
মধ্য এশিয়া হইতে হুনেরা তাহার বিশাল রাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিল। যহাবীর স্বনুপ্ত এইসকল 
বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শক্ররা! প্রথমতঃ 
স্টাহার রাজা কতকটা দখল করিত লইদ্বাছিল। 
পৈডক রাজোর পুনঃগ্রাণ্ির জন্ত গাহাকে কত 
'অনিজরাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল__তাহার ইয়ত্তা 
নাই। পিলালেখে বপিত আছে, তিনি পৈতৃক বাজ্জা 
হারাইয়া একদা! ষমস্তবাত্রি শুধু সৃত্রিকাকে পালক 
করিয়া তপতি শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্ত সীম 


ই, বীর ও সাহসলে বয় বায পায় ক পাত 


পাতার বিপদ 


চে 


২১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


অধিকার করিয়া যেদিন তিনি ইরানদেশীয নৃপতির যন্তক তাহার পাদপীঠে পরিণত 
করিয়াছিলেন সেইদিন শক্রগযী সয্রাট তাহার মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সেই বিজ্যবার্তা 
তাহাকে স্বর়ং জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শিলালেখে কথিত আছে, “কৃষ্ যেরূপ কংসকে বধ, ্ 
করিয়া যাতা দৈবকীর নিকট সেই বার্তা বহন করিগ্রাছিলেন, সবন্দগুপ্ত সেইভাবে জননীকে 
বিজ্য়-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে যাতার ন্জানন্দাপ্র সাহার য্তক নার করিয়াছিল।” 

্বন্নুপ্ত শক্রদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে দ্যা প্রদর্শন করিতেন, এজন তিনি সর্ববজন- 
শ্রি্ন হইয়্াছিলেন। তিনি জরগর্কে ক্হস্কত হন নাই। সর্বদা ক্ষমাশীল যধুর চরিত্রগুণে 
সকলকে সুপ্ত করিয়াছিলেন। স্বন্দগুপ্টের পর ন্মারও কমেকজ্ছন, গুপ্ত রাজা! রাত্ব করিয়া” 
ছিলেন, কিন্ত ্ন্দগুপ্তই অখণ্ডভারতের শেষ রাজ-চক্রবন্তী। তীহার পরে এই বংশের পতনের 
ইতিহাস। স্থিথ সাহেব লিখিয্বাছেন। “আরঞ্জেবকে যেরূপ যোগলবংশের শেষ রাজ বলা 
ধাইতে পারে, স্বন্দুপ্১ও সেইরূপ গুপ্রবংশের শেষ বাজা।” তৎপরে কয়েক পুরুষ পরাস্ত 
শুপুরাঙগবশেধরগণ রাস করিয়াছিলেন, '্ঠাহাদের কধিকার ক্রমশঃ খচিত হই রী 
'আরিয়াছিল, কিন্ত লৌকিক সৌজন্কে তাহারা “মহারাজাধিরাজ* ও *পরমদর্টরারক” উপাধি 
শেষ পরাস্ত বহন করিয়াছিলেন 

স্বন্দগুণ্ডের হুদৃঢ় বাহু অপসারিত হুইলে হুনেরা পুনরায় প্রবল পরাক্রমে গুপ্র-সাতাজ্জা 
নাক্রদণ করির! ইহার ধ্বংস সাধন করিলেন। হুনরাজ তোরমান্‌ এই আক্রমণের নেতা 
হইলেও তৎপুত্র মিহিরগুলই পরিশেষে এই ধ্বংসকার্ধে শেষ 
আহুতি প্রধান করেন। ইহার পরও অনেকদিন পরাস্ত ৪প- 
বংশখরগণ রান্গবিসৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া! গ্ডাবকগণ হইতে মহারাঙ্ছাবিরাঙ্গ প্রভৃতি রাজ্গ- 
চক্রবর্তীর উপাধিধারণপুর্ক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্তু তখন াহাদের তেঙ্গ 


হননিগের আআকদণ । 


সম্পূর্ণ স্তমিত। 
আমরা নিয়ে প্ সম্রাটদের একটা তালিকা দিতেছি ₹__ রর 
গপ্তরাজবংশের তালিকা 
৯) 
২) ঘটোৎকচও্ 


৩ চর (১৭)-_রাসী কুমার বেবী। ইহার অভিষেক কাল হইতে খা এরচলিত হয় (৬১৯_. 
য)। 
পরা বা দে: তা ০৭৯ খু 
এ) জগ (২৪), উপাধি বি্াদিত/- রা এব ক এবদধানিনী বেবী । ই্ছার রাজা চিফিত থে 
সক উৎকী্ দলি পা গিয়া তাহানের তারিখ বথাকতে ৯.১ (৮২), ৪০৭ (গু), 
৯১২ (৯০ অন্ত) জেহাবলান এ১২ প১-৯১৪ বু অঙ্ো কোন লহ: পৃথিবী েন। ৯) 
৬) কুমারতা্ত (১ম) নন দেবী উপাি-_যহেজ্ািতা, প্র রা চিক লিপি, ১৪ 
(৯৮ জপ), ৪১৭ (সপ জা), হল সু ৬০ পু ॥ ৮ 


ভি 


পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর ্থানীন রাজগণ ২১৭ 


৭) পুরু যানি প্রীৎস বেবী_উ-পরকাশাদিতা। (প্রন কুনারভাততর হই পুত্র, তক্মখো কো 
কষলপপ্ত ও কলি পূরগণ্ত।) 

৮ শাত:৫০ (১০৯ ছনত), ৫৭৮৯ উ বিমান (১০৭ ওল), ৪৫৭ ই (১ জ) 

৯ বরসিংহগু্ত_রাদী বালী দেবী। উ-_বালাকিত্া। 

2) কার্ড (দিতি )--++ 

১১) তৃতীয় চপ 

সম চর (৫) উ--খাফপাছিতা। 

০। বিজ, উ- চল্াবিতা 

৯) জাত, উ- প্রকাওশা। 


'এই তালিকার শেষের দিকে বার একজন প্রবল প্রা গু বংশ ছানার নাম পাওযা। খায় ইনি 
ভ্বপী হইলেও ইহার অন্ত কোন পিচ গাও নাত হি বুরগপ্ত। বিবিধ তাজলিপি ও শিলালিপি 
হইতে জানা দার, ইনি ৪৭৬ ুঃ আা্ছে (১৭ ভপ্ত ) মালবকেশ পথান্ধ রাজা বিস্তার করিথাছিলেন। ॥৮৫ শব 
গে (১৯৫ গপ্) ইছার রাঙা গৌদেশ হতে মালর ও মহাদেশ গা বনু ছিল। মালবধেশে ডাহার 
অধিকার ॥৮৫ খঃ হইতে ৪৯ খবঃ পান হগ্রাতিষ্িত ছিল। বুখপ্ডের গ্ স্যার একজন প্র রজার নাম 
পাওয়া বাইতেকচ, ইনি হস্ত ইহার বিকার $+৯ %ঃ হইতে ২৯ বু পথন্ পৌরন হইতে যাসব দেপ 
পা বিশ্ব ছিল এই সময়ের বাব পেট মালব রা খশোবস্রের বঙ্গ, বিহার ও উড়িগ। অদিকার 
কষিগাছিলেন। 

এই তালিকাটি রাখালবারুর ইতিহাস হইতে পুধীত হল 


ক্ততীন্ম লল্িচেছেদ 
পরবন্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ 
হেব ম্যান করেন নিচ্ছবিরাহ্গণ ওুপ্সাসাজ-্থাপনের পূর্বে সার্বভৌম 


ভি 


২১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


গ্রহণের পর চন্্পুপ্রের ভাগালক্্ী ফিরিয়া যায়, এদিকে বেমনি গুপ্সাত্রাজ্যের নিস্তার 
হইতে লাগিল__লিচ্ছবিগণও তদবধধি নেপাল-উপত্যকার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় 
বসবাস করিতে লাগিলেন । প্তরাহ্গগণের সঙ্গে সেই কুতক্কতা ও বৈবাহিক আত্মীরতা" 
ত্র বিশ্বমান থাকার এত বড় একচ্ছত্র সহ্াট সমুদ্র নেপাল গ্ঠাহার নধিকারদু্ 
করেন নাই। 

৪৮* খুনে স্বনগপের মৃত্যু হওয়ার পর যালব্েশ শুগরসাাঙ্গা হইতে বিচ্যুত হইয়া 
স্বানীন হয পরপর ক্রমাগত শক্রর আক্রমণে গুপ্তবাগগণ বিখবন্ত হইয়া পড়েন। শেষদিকে 
তাহাদের এক শাখা কতক সমবের জন্ত গৌঁড়দেশে রাজদ্ 
করিয়াছিলেন, এই ক্ষীযমাণ রাজগণের তালিকায় 'আমরা পুরুপর, 
নরসিংহগপ্ত, দ্বিতীয় কুমার, কৃতীগ চক্রশপ্ত, বিষুণগুপ্ত, জয়প্তপ্ত ( উপাধি প্রকাষশা: ) 

২২ প্রন্থতি অনেক নপতির নাম করিতে পারি। দ্বিতীয় চক্ুপ্তের 

(৯ সঙ হইতে এই বংশের রাজগণের অনেকেরই প্ারিতা উপাধি ছুট 

্েজে হয়। দ্বিতীয় চক্রগপ্রের উপাধি বিক্রমাদিতা ছিল, ইহ! পূর্ধেই 

5) লিখিত হইরাছে। কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল “মহেজ্জাদিতা 7” 

নরসিংহগুপ্ত প্বালাদিতা” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় 

দ্িতীর কুমারপ্ত  চন্তুপ্ত "াদশাদিত্যা" নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া 

( শচীন সু হতে শৃহীক) স্বল্প বোধ হয় শক্ত বিজয় করিযা। পিতামহের থরে 
শবিক্রমাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কুযারগুপ্রের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরের1! এক সমকে পাটলিপুত্রের রাঙ্গা হুইয়াছিলেন। 
এই শাখার কুমারওপ্ত (দৃতীয়) ঈশানবর্্া নামক কোন রাজ্জার বঙ্গে মুদ্ধ করিয়া গৌড়ের 
অধিকার হইতে বিবৃত হন। 

ষপ্তম শতান্দীর পুর্বে ভারতের ইতিহাসের শন্ধকার-যুগ বলা ষাইতে পারে। গুপ্র- 
সামরাঙ্ছোর পতনের পর তাহাদের প্রদত্ত উপাধির সম্মান রক্ষা করিয়া মাত্যগণ কোন 
কোন প্রদেশে স্বাধীন হওয়া! সন্কেও ন্সাপনাদ্িগকে “মগুলাধিকরণ” বাঁ "কুমারাষাত্যাধি-. 
করণ" ইত্যাদি নামে পরিচিত করিতেন। ঈশা খর পূর্বপুরুষের “দেওয়ান” উপাধিমুক্ত' 
ছিলেন, স্থৃতরাং তিনি বাজ হইয়াও দেওয়ান উপাধি ত্যাগ করেন নাই। ভীহট্টরের . 
বানিঝাচঙ্গের রাজ্জারা স্বাধীন নবাব ছিলেন, ক্দথচ তাহার পূর্বপুরুষের “দেওয়ান” 

উপাধি চিরকাল বঙ্গারর রাখিয্থাছিলেন। মহারাষ্টীয় পেশগয়ার, 
20১৮ হাত্রাবাদের নিঙ্দাম_-এই সকল উপাধি পূর্বাবর্থী সম্রাটের দান। 
উপাধিধারীর বংশধরেরা স্বাধীন হুইয়াও ভাহা| ছাড়েন নাই। গুপ্ররাম্গগণের প্রদদ্থ উপাধি 
তাহাদের অমাত্যগণের বংশধরেরা সেইরূপ 'নেকদিন বজায় রাখিয়াছিলেন। গুপ্দের নানা! 
শাখা সমস্ত আর্য্যাবর্তে ছড়াইফ্া পড়ে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষার ্ু প্রদেশের 
অধিপতি হইয়া কফি বংশগৌরব বজায় রাখিযাছিলেন। 


"মিতা" উপাছি। 


ভি 


পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ ২১৯ 


এই নানা শাখায় বিভক্ত পু্তরাক্দগণের বংশধরগণের কে কাহার সন্তান তাহা 
নেক সময নির্শ় করা কঠিন। কিন্ত গৌডেশ্বর শশাঙ্ক এই 
সকল বংশধরের মন্ো বে একটি বিশিষ্ট স্থান ধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহাতে শন্দেহ নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিক্চারকূপে প্রমাণ করিয়াছেন সে 
শশাঙ্ গুপ্তরাজগণের বংশধর | ইনি প্রথমতঃ 
(কন্বর্ণের ) রাঙ্গামাটার শাসনকন্তা ছিলেন, 
তখন ইহার প্রচারিত সুস্রা় ইনি প্রাজ্ঞ 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই। জরমহাসামন্ত 
পশাশাদেবহ্া” এই নামে নিজ পরিচয় দিতেন 
কালে মগধ, গৌড়, বাড় ও সমস্ত বঙ্গদেশ 
ইহার অধিকৃত হয়। ইহার উপাধি ছিল, 
“নরেক্জাদিত্য"। সম্ভবতঃ ইহার পিতা বা! 
পিতৃবোর নাম মহাসেনগুপ্ । শেষোক্ত ব্যাক্তি 
ভন্্রগপ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্টের বংশধর 
বলিয়া যনে হয়। মালবরাজ দেবগুপ্রও 
গুপ্তবংশ হইতে উৎপন্ন | হৃতরাং দেবগুপ্ঠের শপৌড়ুজজ” শশা 
শক কাল্তকুক্জাধিপতির বিরদ্ধে শশাঙ্ক | প্রাচীন ছু হইতে গৃহীত) 
(নরেঙ্্াদ্িত্) স্বীয় জ্ঞাতির সাহায্যের জন্ত কানপকুক্লাভিসূখে অভিযান করিরাছিলেন। 
এই সমযে স্থনীশবরেরাঙগাবন্ধন রাঙ্ত্ব করিতেছিলেন, জ্ঞাতির শক্ত মাথায় করিয়া 
শশাঙ্ক এইভাবে তাহার সহিতও যুদ্ধবিগহে লিপ্ত হন। কালক্রমে এই বিবা্ শেখ হইয়া 
2 মা, শশাঙ্ক তথায় পৌছিবার পূর্বেই দেবগুপ্র পলায়ন কৰেন। 
সম্ভবত; মু্ধের অবসান হইলেও শশাঙ্ষের মনে বাঙজাবরনের বিরুদ্ধে 
বিষের শেষশিখা নির্ধাপিত হয় নাই। রাঙ্গাবন্ধন অতি 
সাধুচরিতর ছিলেন। দেশমর তাহার গুণ ও কী্রির কথা প্রচারিত ছিল। কথিত ক্মাছে 
শশাঙ্ক তাহার 'যাত্যবর্গকে প্রারই বলিতেন, *শ্বীয় রাজ্ছের প্রান্তদেশে কোন সাধুচরিজর 
বাঙছা বিশ্বযান থাকা ব্মকল্যাপকর,” এ কথার নর্থ ইহাই মনে হয় যে, কোন কারণে ষদদ 
প্রন্গারা রাঙ্গার কার্ধো নসন্ধপ্ট হয়, তবে তাহারা স্বত্ভাবতঃই সেই সাধু, রাজ্জার সাহায্য রণ 
করিতে ইচ্দুক হইয়! বিদ্রোহী হইতে পারে । দেবগুপ্তের পরায় ক্ষুব্ধ হইয়া হউক, বা 
পুর্ধদোক্ত বিদ্যেবশতঃই হউক, শশীক্ রাহ্ছাবদ্ধীনকে বড়তপূর্ধাক হত্যা করিবার শভিসন্ধি 
মনে যনে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি রাঙ্গাবন্ধনকে গৌড়দেশে। সাদরে নিমন্ত্রণ 
করিয়া পাঠাইলেন এবং "অতিশয় 'আপ্যাক্ধন ও শ্রেহুমধুর বাবহারে তীহার যনের সম্ত 
সন্দেহ 'অপনোদন করিয়া (৬০৬ দ্বুঃ অঃ) স্থীস্ব রান্মধানীতে আনিঘ নিরন্তর শবস্থার 
গোপনে হত্যা, করিলেন। এই ঘটনা হ্ধচরিত এবং হিউনসাঙ্গের বিবরণে লিখিভ 


শশাকষতপত। 


খঃ 


ভি 


২২০ বৃহৎ বঙ্গ 


'আছে, বাঙ্গালী এত্িহাপিকগণ শশাক্কের সমস্ত দোষ বথাসাধা স্থালন করিতে প্রয়াস 
পাইন্বাছেন। 

াজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্ষবর্ধনকে তাহার সিংহনাদ নামক এক সেনাপতি এই 
নিষ্ঠুর সংবাদ দেওয়ার সময়ে শশক্ককে “গৌড়দুঙঙ্গ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই 
কুতসস ব্যবহারের সংবাদ শুনিরা হ্ষবর্ন প্রতিক্চা করিলেন-_“ষে পধাস্ত এই গৌড়াখিপ 
শশাদ্ধকে আমি হত্যা না করিতে শারিব, সে প্থান্ত '্াহার-বিষয়ে দক্ষিণ হত্তের ব্যবহার 
করিব না।” কগিত 'নছে শশাঙ্ষ শৃঙ্খলাবন্ধ কান্কুজ্ের রাল্জী রাঙ্গা্ীর বন্ধন মোচন 
করিয়াছিলেন । 

শশাঙ্ক গোঁড়া শৈব এবং কৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন। হিউনসাঙ্গ লিখিয়াছেন__তিনি 
ঝোধিতরুর সুল উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপু্র ও কুমীনগরে বহু বৌদ্ধকীন্ি ধ্বংগ করেন। 
শাটলীপুজে তিনি বুনধ-চরপ-চিঙ্-লাহ্িত প্রস্তর ভার্গিয়া ফেলিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা না পারিয়া উহা! গল্গাগর্ডে ফেলিয়া 
দিতে ইচ্ছক হইয়্াছিলেন। কুশীনগর হইতে তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ- 
দিগকে দুর করিয়া দিদ্বা গার বোশিবুক্ষের উচ্ছেদ এবং নদাশ্রমপমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং 
বোধিরৃক্ষের নিকটকন্বী ননাশ্রমের বুদ্ধনুষ্ি ভাঙ্িয়া তংস্থানে শিখমুদ্ি স্থাপন করিতে 'আদেশ 
দেন, কিন্ত এ কাধোর ভারপ্রাপ্ত মত সুদ্ধি ভাঙ্গিতে লাহুসী না! হই্থা! একট! প্রাচীর তুলিয়া 
উচ্ছা চক্ষ্র ক্মাড়াল করি! দিয়্াছিলেন। উত্ু হইয়াছে বে শশান্কধ এইসকল তীরস্থান ধংস 
করিয়! পরিণামে আতদ্ধিত হুইঘাছিলেন / গাহার শরীরমন্ধ খা হইস্থাছিল এবং মাংস পচিয়া 
গিয়া তিনি মৃত্যুুখে পতিত হন । 

রাঙ্গাবঞ্থনকে হত্যা করার পর কিছুকালের জর শশাঙ্ক কান্রকুন্জ অধিকার করিয়াছিলেন। 
৬*৬ খুঃ 'অন্ধে শুধু কামরূপ ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর-পূর্ধা ভারত তাহার রাজ্জাতুত্র হইয়াছিল । 
্মতরাং তিনি ন্মতি প্রবলপরাক্রাস্তরাক্জা ছিলেন । 

হবদ্ধন দোষ্টশ্রাতার হত্যার গ্রতিশোধ লইবার জপ্র নিগোঁড়ি করিবার মানসে গড়ে 
'ভিঘান করেন। কামরূপের ভা্করবন্্া তাহার সহিত মিলিত হইয়া এই অভিযানের 
সহায়তা করিযাছিলেন। শশাঙ্ক চালুক্যরাঙগ স্বিতীদ্ধ পুলকেনীর সাহাব্াপ্রার্থা হইস্থাছিলেন, 
এবং সন্তবতঃ কতকটা সহান্বতা পাই্রাছিলেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থারী হইগ্রাছিল। 
শশাক্কের বে সকল হবে পাওঘা গিয়াছে তাহাদের কতগ্তকলি শবাটি এবং কতকগুলিতে 
নন্ত ধাতুর বেশী পরিমাণে খাদ নাছে। ইহার স্বারা প্রমাণিত হয়, দবর্ঘকালব্যাপীমুদধের 
্য়নির্্াহ করিতে যাইয়। গৌড়ের রাঙজকোষ শূন্ত হইয়াছিল, হচ্ছনত শশাঙ্ক এপ অপরষ্ট 
সুজা চালাইতে বাধ্য হইসাছিলেন। ভাততবরের ইতিহাসে এইবপ ব্যয়বাহুলো নিঃস্তাপন 
ভাগার পুরণ করিবার জন্ত খাদবুক্ত ্র্সুদ্রার প্রচলনের রীতি কয়েক রাঙ্ছো ঘটিয়াছিল। 
নদের মুসা এইপ খাছ দু হয়, তাহাও একই কারণে ঘটিছাছিল। 

নানারূপ অশান্তি ও ১৮০৮৯৮৯০১৮৮৯৯/০১৯ 


শশা বৌখবলৰ ও 
ম্থলগ। 


চি 


পরবর্থা গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাহ্মগণ ২২১ 


শেষভাগে মৃত্াসুখে পতিত হন * সন্্বত: গৌডেশ্বরের পরাজর এবং সৃসথা্ষটিত ক্রোধবশত; 
পুলফেনী হ্ববর্জনের সঙ্গে যুন্ধ চালাইয়া াহাকে শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন হ্্বন্ধন 
আন্গণগণের চক্রান্তে তাহার জনৈক 'অমাত্যকর্তুক নিহত হন । 
এই অন্ধকার-যুগে মাঝে মাঝে গৌঁড়ের বে কাহিনী পাওয়া যায় তন্মখো শশান্ধের 
কীত্ধি ্মরলীর। তিনি হঠাৎ কোন গ্রহ-উপগ্রহথের মত উদিত হইয়া কয়েক বৎসরের 
আট জোট গত । আন্ত তাহার চমকপ্রদ বীর, রাষ্ী কূটনীতি ও প্রতিভার "আলো 
দেখাইয়া গৌড়াকাশ হইতে অস্ত্রহিত হইস্বাছিলেন। প্রসাসাঙ্গা 
ধ্বংস ও পালরাজত্বের বস্থাদনের মধ্যে গৌড়সন্বন্ধে দারও ছএকটি উল্লেখযোগা টন! 
প্রণিধানযোগা। শশাদ্ের পূর্বের ৫৩৩ খু অন্ধ পরান্ত শুপ্তবংশের ভান্থগুপ্র গৌড়দেশ 
শাসন করিয়াছিলেন । তংপরে কতক সমরের জন্ত মালবরাঙ্গ 
যশোবশ্দ্রী এই দেশ দ্বাধিকারকুক্ত করিয়াছিলেন । গৌড়দেশের 
ভাগালগ্দীর এইভাবে পুনঃ পুনঃ বিপথ্যন্ ষটতেছিল। হ্র্বঞ্ডনের মৃত্যুর পর গ্প্বংশোদৃত 
মহারাজাধিরাজ্জ পরমভ্টারক 'দিত্যসেন ৬+১ খবঃ অন্দে মগষে পুলরায় স্বাধীনবাঙ্ছা প্রতিটা 
লাল করেন। সম্ভবত: গৌঁড়দেশপধান্ত তিনি স্থীয় "অধিকার বিদ্তার 
ফরিয়াছিলেন। দ্মাদদিতাসেনের রাজ্জীর নাম ছিল * কোণাদেবীপ। 
পৌগুদেশ কতকদিনের জন্ত শৈলবংশীয কোন রাজ্জার অব্ীন ছিল। 
এই লময়ে বঙ্গের আর একটি পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যাঞ্ছ। ছিউনসা্গ 
এবং ইৎসিং উদ্ভয়েই লিখিয্াছেন_-ঠাহাঙ্দের অ্ববস্থিতিকালে 
বমতটে খড্াবংনীয নৃপতিগশ দৃঢ় ভাবে শাসনঘঞ্জ চালাইতেছিলোন | 
খঙ্গাদগম, জাতখবা এবং তৎপুক্র দেবখগ এই কয়েকটি নাম ন্দামরা পাইতেছি। সানধভৌম 


শোব্া। 


খ্ডাণংশ। 


৯. সুতি "বোধিস্ব লিটনাষতংপক” (নত নান “হক বুলকত-) নামক একখানি শ্থ জু 
কে, লি. দসোাল লাগান করিতেছেন । এই পুপতকে রাজাদের নান হীন্গতে কেও াছে। পাতে 
মনে করেন, ইহাতে থে “হকারাস্ত' নাম দেও ব্ছে, তাহাতে হদবদ্জন বুঝ। যাইবে। 'রঝারাপ্া' রাজা 
স্া্গবদকে এবং 'লোমাখা" শশাঙ্কে বুাইতোছে। এই অনুমান টিক হলে শশাঙ্ক নখ দু্তকখানি 
হতে জান ঘা :-1তান ছক ছিলেন এবং কান পান্থ অধিকার করি ছিলেন। ছার বাৰহিত 
রে, উদর নগরের জনাগ নামক এক রাজ গজের জগ গোঁ রা করেন 


ভি 


২৯২ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজাদের স্বন্ধে দেরুপ স্তোকবানী লিখিত হয়, তাত্রলিশির কবি ইহাদের সঙ্বন্ষে 
সেইন্ধপ স্ভোকবালী বলিয়াছেন, বা *নিখ্বিলক্ষিতিপতিক্গযী”__” ক্মশেষ-ক্ষিতিপাল-যৌলিমালা- 
মণি-খচিত-পাদলীঠ” ইত্যাদি। সমতট প্রদেশ সম্ভবতঃ পশ্চিমে বর্ষপুত্র নদের প্রাচীন 
খাদ, উত্তর গারো! ও অন্যন্ত পাহাড়, পুর্বে ত্রিপুরা ও প্রীহট্, দক্ষিণে সমুদ্র_-এই, 
সীযানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বস্মতঃ এখন পূর্ববঙ্গ বলিতে যে দেশটি বুঝায় তাহার প্রায় 
সমন্তরটাই এই সমতটের ্ধন্তগত ছিল। খড়গবংনীক্ষ রাজার! বিগ্বাচচ্চী ভালবাসিতেন এবং 
বিছ্ান্দিগকে সমাদর করিতেন ইহারা প্রসিন্ত নালন্দা বিহারের উৎসাহবদ্ধক ও সাহাঘা- 
কারী ছিলেন। 

যুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় নানা প্রা ছারা দৃঢ়ক্রপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, এই রাঙ্গাদের রাজধানী ছিল কপ্ান্কনগর (্ছাধুনিক কামতা। বা বড়কামতা, কুমিল্লার 
» যাইল পশ্চিমে )1 জইযুত দীক্ষিত সাহেব এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নহেন। 
খঞ্েগাদগমের পৌত্র দেবখযলা শ্রীহ্ষের সমসামগ্মিক | এই কর্পান্ম বা কামতানগরে 
থে স্থানে বিহার ছিল__তাহা এখনও “বিহারমণ্ডল+ নামে পরিচিত, উহা বড়কামতা। 
খ্রামের কিছু উন্ধরে। ভট্রশালী মহাশয় বলেন, খ্য্গাবংশীয় বাজাদের রাঙ্গা ত্রিপুরা 
নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর এমন কি ঢাকা জেলার কোন কোন ব্মংশ জুড়িয়! ছিল, 
ইহাই প্রাচীন সমতট। এই রাজারা বৌদ্ধ ধশ্দাবলন্বী ছিলেন, দেবখঙ্পোর পুত রাগ্সভট্, 
একজন গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন। হিউনসাঙ্গের সময়ে কম্ঠান্ত নগরের পরিধি ৫ মাইল 
ব্যাপক ছিল। বাঙ্ধানীর অভ্যন্তরে ভ্রিশটা সঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। 
হিউনসাঙ্গের সময়ে এই নগরে ২*** বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন, কিন্ত ৫* বৎসর পরে 
ইৎষিংএর সময়ে (৬৭৩ খু ৮৮৮ খু) এই সংখ্যা বাড়িয়া ৪০০০ এ পরিণনত হইাছিল। 

াঙ্গ্ট সমস্ত বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। (এই নগরে বহু জৈন 


ভারুদেবের উল্লেখ আছে। ইহার উপাধি “কশ্ান্পাল+ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যনে: হক 
তখন আর কম্ষান্তের রাজার! বাজচক্রব্ী ছিলেন নাঁ্ঠাহারা শাসনকর্তা” হইয়! 
পিয়াছিলেন। লহমচ্্র ( ছলটেছজ্র ) ৯৫১ খুতান্ে আরাকানের সিংহাসনে জ্যাঝোহণ 
করেন। 'আরাকানরান্দদের সঙ্গে কন্াস্তরাগণের, লী ও জিত, কিংবা বৈবাহিক, 


টি 


রাজতরঙ্দিলী-কধিত দ্রইটি আখ্যান, ২২৩ 


আঙীয়ত-্থত্ে একটা ঘনিষ্ট লহন্ধের কাস পাওলক ষাস্স। আরাকালনাঙ্জদের শুপ্রালাছন 
শায়িত বৃষ, খঞ্জাবংশেরও তাহাই । বড়কামতার চতুদ্দিকস্থ ছুৃভাগ ন্পাটিকারা' নামে 
পরিচিত। ব্রন্মদেশের ইতিহাস “মহারাঙ্গোরাং* শ্রন্থে এই 'পাটিকারা*র কথা উল্লিখিত 
াছে। মনধনামতীর গানে দুষ্ট হয় যে, মাণিকচন্র রাজা এই পাটিকরার বাঙানীতে রাগ 
করিতেন। 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাটিকরার কোন রা্গকুমার পেপ্ুর রাজ! কিংমিথার 
কন্তাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহজাত পুত অলংশিপ্ু পাটিকারার এক কন্যাকে বিবাহ, 
করেন। কথিত ন্সাছে অলংশিপ্ত পিতৃকূমি দেখিবার জন্য প্রারই পাটিকরার ক্সাসিতেন। 
বলংশিশ্ু ১০৮৫ থৃঃ_-১৯৬* খৃঃ পর্যান্ত রান কপিয়াছিলেন (নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের 
প্রবন্ধ, প্রতিভা ২য় সংগ্যা, ১২৫ পৃঃ )। 

এই বড়কাম্তা গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশগুলি কিয়া এ্রাচীন বহু কীর্থির 
ধ্বংসাবশেষ এখনও বিশ্বমান আছে। ছ্টশালী মহাশর তাহার একটি কৌতুহলোপ্লেককারী 
করুণ বনী! গিয়াছেন। তথাকার শষ্টাদশ-হ্তবিশিষ্ট নটেম্বরের মন্দির, ভরিশটি সক্ঘারামের 
ভিক্ষদের বিপুল কোলাহল, নিরর্থদিগের কঠোর বতিধপ্্পালন__পুরাকালের বাঙ্গলার সেই 
স্বাধীন রাঙ্গোর প্রতাপ ও সমৃদ্ধি এখন একটি স্বপ্নে পরিণত কবির সেই উদ্চিি মনে পড়ে. 
“এই যদি শেষ, সব হয় শেষ, জীবন স্বপন প্রভাতে ও | তন্মন ক্ষনবিয়ে, ছুঃখ শত সহিয়ে, 
অমিচে লোকে কি 'াশে ও।” 


চতুর্থ সল্লিচেচ্ছদ 
রাজতরঙ্গিনী-কথিত দুইটি আখ্যান 


গৌড়ের এই অন্ধকার-যুগে যে কয়েকটি ক্র এতিহাসিক রশ্মি পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
(কিছু কিছু 'াভাস দেওয়া হইল। এখানে ন্ানরা কল্হণকত রাঙ্গতরঙগণীর (কাশ্মীরের 
ইতিহাস) ছই একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। এই সকল বিবরণের এতিহ সম্বন্ধ 


ভি 


২২৪. বৃহ বঙ্গ 


তখন কাল্দীরাধিপতি ছিলেন জয়াপীড়, ইনি মহারাজ ললিতাদিতোর পৌত্র। তরুণ, 
জঙ্বাপীড় যনে যনে সঙ্কর্ করিলেন, তিনি একাকী কোন শক্তিশালী শক্রর সঙ্গে বদ্ধ করিয়া জী 
হইবেন, তৎপূর্ধের তিনি কোন ভোগবিলাসে প্রমন্ত হইবেন না। 
লীগের সা ও. এই সর সবর করিছা তিনি একক ছ্বেশে দেশবমণে বাহির 
হুইলেন। সেই স্থদূর কাম্মীরের লবঙ্গ ও ক্আঙ্গুরলতা-পরিশীলন- 
ধুর আবহাওয়ার সীমা ছাড়িয়া একেবারে খক্ধুর-তাল-তমাল নিষেবিত, গঙ্গানীর 
সম্পৃক্ঞ-সমীরচুদ্দিত বঙ্দেশের নাতিমীতোষ, বায়ুর সংস্পর্শে 'আসিলেন। প্রথমতঃ 
পৌগু বর্ধন হুয়া তৎপৰে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হইলেন | গৌড়ের রাজা তখন জয়ন্ত 
গৌঁড়ে এক বিশাল চারুশিল্পখচিত কান্রিকেয়ের মন্দির ছিল । সেখানে প্রাতি নিশীথে 'পূর্দ 
ন্দরী নর্তকীব অঙ্গের নানারূপ লীলানধিত ভঙগী দেখাইয়া ৃতাদধারা দর্শকদিগকে সুগ্চ করিত। 
নর্তকীর শ্রেষ্ট ছিলেন কমলা । সরসীর কুসুদদলের মধ্যে যেবপ চক্ররপ্মি--সেই কার্ধিকেয়ের 
ন্দিরে সঙ্গীতের বাসর কমলার গীতি ও নর্ভন ছিল তেষনই। 
এদিকে হস্মবেশী হইলেও কাশ্রীরের তরুণ রাজার কূপ সকলের 
দৃষ্টি সাকধগ করিল। কাম্মীর ধরাতলে নন্দনবন, সেখানকার ত্রীপুরুষ স্রভাবতঃই সৌন্দর্যের 
জ্ক বিখাত। জয়াপীড় ছিলেন কাশ্্ীরবাসীদের মধ্যেও পরম নন, তাহ নবাগত মুবকের 
প্রতি সফলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বিশেষ করিয়! রূপের ক্দালে পড়িলেন কমলা ॥ 
শুধু কুমারের স্ত্রী রূপ নহে, হার কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া কমলা বুঝিলেন, ইনি কোন, 
দেশের রাজ! হইবেন। কতকগুলি লক্ষণের একটি এই যে সেকালে রাজাদের সঙ্গে সর্বদা 
ভাঙ্থলধারিণী ধাকিত, মণিখচিত নুবপাত্র-হন্ডে তাহারা রাজার পশ্চাতে দীড়াইস্া! থাকিত। 
রাঙ্গা ইচ্ছাস্সারে পৃষ্ঠের দিকে হাত বাড়াইয়! তুল গ্রহণ করিতেন। রাজ্নটা লঙ্ষা করিল, 
তরুণ যুবক অভ্যাসবশতঃ পুনঃ পুনঃ স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেছেন । মেঘ: 
সুরাইয়া! গেলেও ময়ূর যেকধপ অঅভ্যাসবশতঃ কেকারৰ করে, রাঙ্গা হইতে প্রবাসে একাকী 
'আদিযাও য়াপীড় সেইব্সপ এই হাত বাড়াইবার ন্মভাস ছাড়িতে পারেন নাই॥ লটা 
ঝুঝিলেন, ইনি রাজা! না হইসগা মান না । 
মীরা নানারূপ ছলাকলায্স পারদর্িনী, সুনদরীশ্রেঠা নর্ত্কীর পক্ষে াপীড়কে কৌশলে 
ুলাইয় স্বগৃহে লইয়! আসা বিশেষ শক্ত কাজ হয় নাই। কিন্তু যখন নর্তকী নানা শম্থনয় 
বিনয় করিয়া তরুণ নূপতিকে প্রেম নিবেদন করিলেন, তখন তিনি সদগ্সের বিষয় তাহাকে, 
বলিয়া! নিরন্ত করিলেন । 
এই সময়ে একটা বড় রকমের সিংহ গৌঁড়ের এক জঙ্গলে ঢুকিযা বড়ই উৎপাত 
করিতেছিল। রাজা সেই সিংহের মন্তুকের নত উচ্চ পুরত্বার ঘোষণা, করিলেন। কিন্ত 
কোন শিকারী সিংহকে বধ করিতে সমর্থ হইল না| এই কথা 
শুনিয়া! বহু লোকের নিবে যান্ত না কৰিষা একাকী খারাহন্তে 
জী সি শুতে নিবি পো এনেশ করিলেন, খে খুিতে তিনি দিকের 


জাগীড় ও কমলা। 


সি 


] ৪ 
- রাজতরক্দিণী-কৰিত ছুইটি আখ্যান ২২৫ 
দর্শন পাইলেন এবং খক্োর এক ন্যাছাতে তাহাকে বধ করিলেন | কিন্ত সসূরূট সিংহ 
জয়াপীড়ের দক্ষিণ বাহু কামড়াইফ! ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল। 
গৌড়েশ্বরের আদেশে সেই সিংহের মন্ত্রক তাহার নিকট '্যানীত হইল, কিন্ত পিকারীর 
দর্শন নাই। সঙ্কম পুর্ণ হওয়ার আনন্দে তিনি রাজধানীর এক প্রান্তে একাকী বিশ্রাম, 
বিটি, (ভোগ করিতেছিলেন। তরুণ শিকারীর বাহু কাষড়াইবার সমস্বে 
জা পা নাম তাহার নিম বল সিংহের দ্ট্াবন্ধ হইযাছিল। সেই বলয় 
খোলা হইলে রাজা দেখিলেন, তাহাতে “জয়া্ীড়” নাম উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে। ছগ্সবেসী যুবক ললিতাদিত্যের পৌত্র, তরুণ বয়সে সিংহাসনে '্ভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন, একথা কোথাও 'অবিদিত ছিল না। গৌঁড়েখর জন্তু শিকারীকে ন্সানিবার 
জন্ত বহু লোক নিমুক্ত করিলেন। ছয়াপীড়কে বাক্গসকাশে উপস্থিত কর! হইল। তিনি 
সারে পার শুপবতী ও ব্মপবতী কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়াপগীড়ের 
সঙ্গে বিবাহ দিয় তাহাকে নানা উপঢৌকন প্রদান করেন। কল্হণ 
লিখিয়াছেন, জয়স্তের পাঁচটি প্রবল শত্রুকে পরাঙ্গয় কিয়া জয়াপীড় তাহার শশুরের রাঙ্য 
নিশ্ণ্টক করিয়াছিলেন 
য়ন্্কে কায়ন্থ ও প্রখ্যাতনাম! 'আদিশুরের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্ত যে 
কয়েকখানি জাল কুলঙী সম্প্াতি প্রণীত হুইয়াছে তাহার ব্সারতা! রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বিশেষভাবে তীহার বাঙ্গলার ইতিহাসে (১৫২-১৬৯ পৃঃ ১৩** ) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
(য়াপীড়ের বিবরণ রাজতরঙগিধী গর্থ ও এম ধ্যায় জব )। 
গৌড়েখর জয়স্তের গুণবর্তী কল্তা কলানীদেবীকে যে কাশ্মীরের রাজা! জয়াপীড় বিবাহ 
করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই/ কিন্ত বাকী গলনটা ষেন রূপকথার 
4... ব্বাজকুমারের কাহিনীর মত শোনাম্ব। তাহার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা এবং দ্মতিরঞন 
তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। 
কল্হণের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি জয়াপীড়ের পিতামহ ললিতাদিতা (সুক্তপীড়) সম্থীয়। 
তাহাতে বাঙ্গালীর শৌরধাবীর্ষোর ক্মনেক পরিচয় আছে। 
ললিতাদিত্যের সঙ্গে গৌডেশ্বরের বহুদিন কলহ চলিতেছিল। তিনি সন্ধি করিতে 
... আ্রহাতিত হইয়া প্াহাকে কান্দীরে নিমন্ণ করি পাঠান | গৌড়েরস্বভাবতঃই শক্ররাজো 
প্রবেশ করিতে দবিখাবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ললিতাদিত্য 
াঙ্ীরের ললিতাহ্িতা  ঠ্রাহার গৃহদদেবতা “পরিহাস-কেশব/কে স্পর্শ করিয়া তাহার 
পীকষা। .. সঙমানিভ ্তিবিকে প্রতি দেন যে, বদি হার কোন বি 
বটে তবে তঙ্ন্ত 'পরিহাস-কেশব” দায়ী হইবেন গৃহদেবতাকে লই এপ স্পট 
পর গৌড়েসবর নব নিঃসন্দিগ্ধ হইযাছিলেন? কিন্ত কাশ্রীর-রাজ এই পৰি 
ভঙ্গ করিয়া হিগামী নানক স্থানে শতহ্ারক নিম করি রাগ-মতিথিকে 


কলাসবেদীর সহিত বিবাহ 


* ্ 


৪ 


২২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


এই সংবাদ পাই [রাজার দেহরক্ষীর একট ক্ষুত্র দল গৌঁড়দেশ হইতে প্রতিশোধ 
লইবার জন্য কাস্দীরাভিদুখে রওনা হুইল । কল্হণ লিখিঘাছেন ( ভর্থ অব্যার )১_. 
পগৌড়রাজ্দোর পরিচারকের! তাহার প্রতি প্রেম ও ভক্কির আসাধারণ। 
হী দলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রাণ স্বীয় প্রুর জন বিসঙ্ন দি়াছিল। 
বঅভিমান। 
(৩২৪ ক্লোক ) 

“তাহারা কান্দীরের তীর্থ সারদা বেবীর মন্দির দেখিবার ছলনা! করিয! এক জোট করিয়া 
পরিহাস-কেশবের মন্দিরে প্রবেশ করিল, এই পরিহাস-কেশবই তো তাহাদের প্রভুর জীবনের 
জন্ত জামিন হইয়াছিলেন। (৩২৫ প্লোক ) 

“পুরোহিতের! দেখ্িলেন, গৌড়ীয় সৈন্তগণ পরিহাস-কেশবের মন্দিরে ঢুকিতেছে ) রাজা! 
তখন কাশ্মীরে ছিলেন না হার! মন্দিরের সদর দরজা! বন্ধ করিয়া ফেলিলেন | (৩২৬ শ্লোক) 

গোঁড়ীয়গণ সেখানে মহ্থামারী উপস্থিত করিয়া! পরিহাস-কেশব ভ্রষে 'রামস্থামী” 

(5০ এজি নামক বির পর এক রজ্গতময় বিগ্রহ 'ক্রযপ করিল। তাহারা 
রিনি ফান। টি ৮১705% (৩২৭ 

“এদিকে প্রীগরের সৈল্গগণ আসিয়! যখন সেই মুষ্টিমেয় গৌঁড়ীয়গণকে বধ করিতেছিল, 
তখনও তাহারা! স্বীক্স মৃত্যু 'অগ্রাহথ করিয়া সেই দেবসৃষ্ি ভাঙ্গিয়! চূর্ণবিচর্ণ করিয়া 'াহার 
রেণু চারিদিকে ছড়াইয! ফেলিতেছিল। (৩২৮ ক্লক) 

পগোঁড়ীয়গণের ক্ুষ্চদেহ রর-রকজিত হইয়া! যখন দুমিতে পড়িতেছিল তখন তাহারা 


পর্বতগাে খ্লিত বক্ষিম গৈরিকাবৃত প্র্তরখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। (৩২৯ গ্লোক ) 
শতাহাদের রক্ষার! যেন তাহাদের অসাধারণ প্রতুভক্তিকে সমুদ্দল করিয়া দেখাইল 
এবং ধরিত্রীকে অসামান্ত সম্পৎশালী করিল। (৩৩+ গ্লোক) 


পতড়িৎপাত বজদ্ধার! নিবারিত হয়, অতি নূল্যবান্‌ মরকত যণি (77111) দ্বারা বহুবিধ 
দোষ নষ্ট হয় | প্রত্যেক যণির কোন না! কোন নম্র ব্যবহারিক মুলা আছে, কিন্তু এই 
স্বীরগণের বীরত্বের তুলনায় অপর সমস্ত মণি নিশ্প্াভ। (৩৩১ শ্লোক) 

"তাহারা তাহাদের প্রস্ুর জন্প কত দূরদেশ পর্মাটন করিয়া আসিয়াছিল। সেই মৃত পরনুর 
জন্ত তাহার! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কি অসাধা-সাধনই না করিয়াছিল। (৩৩২ শ্লোক ) 

“সেই দিন গৌড়ীরগণ যাহা করিয়াছিল, তাহ! স্টিকর্ভাও বুঝি করিতে পারিতেন না। 
(২৩০ শ্লোক ) 

পরামন্থামীর বিগ্রহ এই গৌড়ীয় সয়তানগণ ভগ্ম করাতে রাজার 'অতি সাধের বিখ্যাত 
'পরিহাস-কেশব" বিগ্রহ রক্ষা পাইয়াছিল। (৩০৪ শ্লোক ) 

শএখন পর্যন্ত ্ামঙ্থামীর মন্দির বিগ্রহশূন্ট থাকিয়া গৌঁড়ীয্গণের জগদ্ব্যাগী বীরন্ধ- 
শের স্মতি জাগাইযা রাখিক্লাছে।” (৩5৫ শ্লোক )। 


মৌর্য ও গুপ্ত-রাজন্ছে শিল্পসাহিত্য 
*ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদ্দেতি বন্থধাতলাৎস-__কালিদাস। 
"মর! ুখিষিবের যুগ, মৌরযুর এবং গুপ্রদের নুগ-_ভারতের এই তিন প্রধান ঘুগের 
আলোচন! করিয়! দেখাইয়াছি__এই তিন ঘুগই গৌঁড়দেশের উচ্ছল কীন্ডিচিক্িত। রঘুবংশে 
দিলীপের নিখিজ়্-প্রপঙ্গে লিখিত ক্দাছে যে বাঙ্গালীরা তাহাকে 
লা বর খালার তাহাদের বপতরীর সাহায্যে বগা দদ্াছিল, এবং সে যুদ্ধ এত 
ভীষদ হইছিল বে বিজ্বী রঘু জর্্ত প্রোণিত করিথা স্বীয় 
গৌরব খোষণা করিযাছিলেন। কালিদাসের রুবংশ অবশ্ত ইতিহাস নহে, কিন্তু গুপর-খুগে 
থে বঙ্গবীরগণ মুনধবদ্থায় বিশেষ পারদশী ছিলেন এই সংদ্কার কালিদাস লিশিবন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন_-তাহাতে সন্দেহ নাই। যুখি্িরের যুগে ভগদত, জরাসন্ধ, পৌু, বান্মদেব, 
সুর, নরক, সমুস্রসেন__ইহারা রুষ্দ্বেবী এবং রুষ্চে প্রতিষন্দী ছিলেন। ইহাদের রাজের 
সীমা যুগে মুগে রায় বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কপ নিদিষ্ট হইযাছে, কিন্তু ইছারা! সকলেই 
বৃহত্তর বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। মৌর্ধাযুগের পূর্বে বঙ্গের এক ছুদস্ত রাঙ্জকুষার 
শিংহুল বিজয় করিমাছিলেন। সেই বিজ্রযকাহিনী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে এরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই ঘটনার বহু শতান্ধী পরেও নজস্তার চিত্রকরের তুলি 
সিংহলবিষ্গয় তাহার সমস্ত প্রতিভা! দিয়! ঝ্্াকিয়াছিল। অঙস্্রার অতুলনীয় চিন্গুলির 
শীর্ষস্থানে বিজয়ের অভিযান। ওপ্তসুগের শেষাদ্ছে “গৌড়-ছুদ* শশাঙগ প্রায় সমস্ত 'আধ্যাবর্ভ 
অধিকার করিয়াছিলেন। 
মৌর্ধাযু হইতে বঙ্গের অতি নিকটবর্তী মগধই ভারতের সর্ধশ্রেষ্ট রাজনৈতিক কেন্র 
ছিল। ধাহারা মগধ-জী, প্হারাই ভারতজমী। মমি ক্ষত কষু্র রাজবংশের উল্লেখ 
এখানে করিব না। যিনি যখন মগধ জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্ফত্র জয়ী হইয়াছেন, 
তিনিই একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী হইয়া সমর ভারতের উপর রাজদ্ডের প্রভাব বিস্তার 


করিয়াছেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষের ন্া়তন মতি বৃহৎ, ছিল_একদিকে পার, পর- 


্ 


ষ্জ 
চর বৃহৎ বঙ্গ 
হজ. সহ নরপত্ি থাকিলেও বন্ত্যন্ভী কেবল এই মহীপতি স্বারাই রা্্বতী বলিয়া 
পরিগণিত হুইয়। থাকেন, যেহেতু রঙ্গনী নক্ষত্র ও গ্রহ্গণে সমাকীর্ণ হইলেও কেবল 
চন্দ্রা ছ্বারাই দীন্িষতী হইঘা থাকে । ("কামং হুপা; সন্ত সহস্রশোহরো, রাঙগন্তীমাহুরনেন 
তৃমিম্‌। নক্ষরতার-্রহ-সচলাপি, ক্সোতি্তী চক্রযসৈবরাহি+ ॥ ) কিন্ত এইবার যগধের 
ভাগালঙ্গী ব্মার একটু পূর্বদিকে মুখ কিরাইফ! বছ প্রাচীন গৌঁড়রাজধানীর প্রতি 
প্রস্ৃষ্টিতে চাহিলেন। গোৌঁড়দেশ মগব-সিংহাসনের প্র হরণ করিয়া লইল। কিন্তু আমর! 
তেই ধ্যায় 'দরজ্জ করিবার পুর্কে। গুপ্দুগের শিল্প, সাহি্তা, বিজ্ঞানাদি সন্ধে কয়েকটি 
কথা! বলিব। 

খাহারা বলিতেন, ভারতীয় শিল্প বিদেশ হইতে এদেশে পরিণন্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের 
নিত নূতন বিশে সামগ্রী সমপ্রতি নাবিক হই ধুনা গাহাদের চিক্ানতগুলি গার 
প্রতিপন্ন করিতেছে । কোন কোন লেখক "যোবীযারা” গিরিগহা এবং বিঙ্ময়গড়ের গ্রাটীন 
চি্াঙ্ধন দেখিয়া তাহা প্রাগৈতিছাসিক যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (1. 
480092155৮০, মম) ২০/৪৯ 190১)। কেহ কেছ রাসগড়ের জন্ঃপাতী গিঙ্গানপুর- 
গিরিগুহার চিত্রিত শৈৈমালাকেও এ পথ্যায়ে ফেলিয়াছেন (বঙ্গীয় এপিমাটিক্‌ ফোসাইটার, 
(বিবরণী, ১৯১৫, জবা )। 

শেষোক্ত চিতরগুলি বি. এন- আর রেলওরের মি; এপ্ডারসন সর্ক্রথয আনিঙ্কার করেন 
এই চিন্রগুলির সঙ্গে অধুনাতন কালের আবিক্কত ফরাসী, স্পেন ও ইটালী দেশের প্রাচীন 

শৈলচি্ুলির খুব সাদৃহা "মাছে এবং এ সম্তই এক যুগের বলিয়া 
দিন মানবের চিম্ানেকয, মনে হয়। সিঙ্গানপুর বি, এন. রেলওয়ের নাহারপনী স্টেসন 
বাগে দিলা হইতে ও মাইল ছে । এই স্থানের পাহাড়ের গানে দিত চি 
কুলি সব্ধেরীযুক্ত মর নাথ দত্র, এল. এল, বি, মহাশয় ইংরেজীতে, 

+87৮115196 15415 9৫ 8$০৯০0০৮ নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে 
সেই চিতরগুলির কতকটির ছবি দেওয়া হইস্থাছে। তাহার. মধ্যে একটি অতিকায় 
ানরাকৃতি মনথস্মের ছবিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার হাত-পায়ের গড়ন, জবিদ্থৃত বক্ষ, 
দী্ঘবাহখাট অণচ সকল নত এবং ঈষৎ জজ দেহ নে যুগের যনন্ের ন্মাভাস দে 
তাহাকে পশ্চিতদের কেহ কে পর্তর-ুগ বলিয়া যনে করেন। খিঃ পারসি ব্রাউন 
গ্াহার 1907৮০ 1515109% নাষক পু্তকে লিখিাছেন__-”7১০, 79519900085 আ০ 
তত আটা ৪০ ৩৫ ওহ গা ওত ত০ (শিক্গানপুরের এই গিরিচি্রগুলি 

গু বাত 32066 চা উপ 59৪ আন অব জা অলক 8৮ 9 
আনু 5০৬৪ গঠিত 41৮০৯ জজ ৩ উঠ এঃজ্চ/০৪৪ এক 9০8 01081100008। 
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২২৮ কে) বান্দলার চির ধারাবাহিকস্ব 


হন 


হেযোদারোর কষ, ও জাগার খহসর. পুর, (২০:০৯ পৃঃ) 


+. কলিকাতা হিউ- 
ছিামের একরলার 
পর্ধারিকের বারান্দার 
নববশম শতাষীতে 

এ পা টি. বিস্িত পর রা 
ঠ গাহাড়গুরে তৃতীয়কতুর্থ শতাীতে বাধা গু গোপদের হৃদি সঙ্গে ইহার জঙ্গীর রি 
পাওয়া গিষছে। এই চিন “বসলাবজন-রন।" সা্চ আছে) ্ 


£ নি 


€) ০ 
গায় চিতবলা __কাগজ, ভালপর্ড্ পুর নলাটের উপর অন্গিত 


বঙ্গীয় চিত্রীবলী__কাঁগজ, ভালপর্দ)ির মলাটের উপর অস্থিত ২২৯ (ঘ) 


সর্ন-_পটুযার কক শধু সানা কা, কেরির) উনবিংশ শানীর প্রগমাগ । 


ভি 


মৌধ্য ও গুপ্ত-রাজনে শিল্পসাহিতা ২২৯ লর্ 


দূর প্রাচীন যুগের বলিয়া মনে হয় )। এই চিত্রগুলির মধ্যে সংস্তনারী (89০577500) 
এবং নানাবিধ পশুর প্রতিদত্তি আছে । তখনও হরত নহুয্োর। জীবজন্তকে পোৰ মানাইতে 
শিখে নাই। শিকার দ্বারাই সম্ভবতঃ তাহার! জীবিকা নির্দাহ্‌ করিত। এই শিকারের 
ছবিগুলি দেখিয়া কোন কোন পন্ডিত ইহাদিগকে 'শিকার-বুগের' নন বলয়! ননে 
করিয়াছেন। 

এই ছবিগুলি পাহাড়ের সিন্দুর ও গৈরিক প্রস্তর গুড়া মক্ধিত। ভিন ভি দেশের 
শ্রাচীন চিত্রাবলীর সঙ্গে ইহাদের নিকট-সানশ্ত লইমা কমরবাবু খুব পাস্ডিতাপূ্ণ গবেষণা 
করিয়া বলিয়াছেন__এই ছবিগুলির সঙ্গে সুরোপের নানাস্থানে প্রাপ্ত এবং ভ্াভা, আ্ট্রলিদা 
্রস্থুতি দেশের প্রাচীন গিরিগহাৰ সব্ষতসৃষ্ধ ভুলনা৷ কৰি বিশেষজ্রগণ ইহাদিগকে বিশ 
হাঙ্গার বৎসর পূর্বের বলিয়া! অন্যান করেন । 

সিক্গানপুরের ছবিগুলি বি হাল্জার বা! পনের হাঙ্জার বৎসর পর্বের কিনা! পপ্ডিতগণ 
ভাহার বিচার করিবেন। এই সকল তারিখ স্স্ধে মতামত ব্যক্ত কর! সামার পুন্তকের 
বিষয়সূত নহে তথাপি নিশ্চিতরূপে বলা ঘাইতে পারে এগুলি হুমা ও মহেক্সোদারোর ছবি 
ও এরতিমুন্তির যুগের বহু পুর্ববত্রী। এই যুগের নিকট খাখেদের ঘুগকেও যানবজ্জাতির শিল্তকাল 
বলা যাইতে পারে । এইখানে শিঙ্গানপুরের কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া হইল । 

সম্প্রতি সখলপুর জেলার বিক্রষখোলায় কতকগুলি চিত্রাক্ষর 'আবিষ্কত হইয়াছে। 
উহা পর্ধত-গারে উৎকীর্ণ। বিক্রষখোলার কঅনতিদূরে উ্বাকুটি নামক স্থানে এপ 
কতকগুলি জ্যামেতিক চি ও প্রাণীর ছবি ছর্গম শাহাড়-গান্ে পাওয়া গিয়াছে । বিকুমখোলা 
বি. এন: আর. পথে বেলপাহাড় স্টেসন হইতে ৪/$ মাইল দৃবে শগবন্থিত | লিপিগুলি ৩১১৬ 
ফিট স্থান ব্যাপিয়া আছে। অক্ষরসংখা! প্রায় ৩৫*। উ্াকুটির অক্ষর বা! চি্সংখ্যা 
২০য৫ট হইবে । মহেজছোদারোর চিত্রাক্ষবের সঙ্গে এই সকল অক্ষরের সানৃশ্ত নাছে 
এবং ইহাদের কোন কোন অক্ষর ব্রাঙ্গী লিপির স্কায়। কিন্তু এখনও ইহাদের পাঠোদ্ধার 
হয় নাই। প্রক্ততান্ধিকগণ অঞ্ছযান করেন, ইহাদের সময় আনুমানিক ৪*০* বংসর 
পূর্কের, মহেঞ্জোদারো ও অশোক-লিপির মধ্যবন্তী কোন সময়ে এই অক্ষরগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকিবে। 

এই গিঙ্গানপুরের চিনত্রগুলি কুড়ি হান্গার বৎসর পৃর্নের অন্মান করিয়া! লইলে ভারতীয় 
চিতর-ইতিহাসের সময-নিঙ্েপপুরর্বক মরা নি্ললিখিত ভাবে একটা ধারাবাহিকন্ব দেখাইতে 
পারি 
0৯) মিঙ্গানপুবের চিত্র ২০০০৯ বৎসর পুর্বে । 
530২). মহেজোদারো এবং ইরগ্পার ভিত্র_-২,*০1৭,*-* বৎসর পুর্ষোর | 
শি 0), (বিক্ুমখোলার চিত্রাক্ষর--৪*** বৎসর পুর্বে! 
৯০ (৪) বহান্ারতাদি পুরাপ-বরিত চিতর_০,৫*৮ বহর পূর্বের । 


ভি 


২৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


এই সকল চিত্রে এমন কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হয যাহাতে 'কাটারূপে প্রমাণ হয় যে 
ব্গদেশের চিত্রবিস! কোন কোন স্থলে ইহাদের দ্বার! প্রভাবাদ্ধিত হুইন্রাছে। এতৎ-সংলগ্ন 
চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন। বাঙ্গালা পল্লীতে লক্ষী-পূজাঘ ঠিক এইরূপ ছবি আকিয়া 
মেয়েরা পূজা করিঘা থাকেন। স্তরাং দেখা যাইতেছে ভারতীয় চিত্র তাহার ধারাবাহিকদ্ধ 
হারায় নাই। কিন্ধ এই সকল চিত্র বা সুস্তি নির্্দীণ করিয়াছিল কাহার? সে সকল, 
চিত্রকরের বংশ কি লোপ পাইছে? 

আমরা মনে করি__ন্াধ্যগণ কোন চিন্র-সংস্কার লইয়া এতন্দেশে আসেন নাই, ভারতীয় 
আদিম অধিবাসীদিগের নিকটেই এই সংস্কার হার! পাইয়াছিলেন। ব্যাবিলন, উজিপ্ট, 
কীট এবং হুমেরিয়ান শিল্পের সঙ্গে এই ভারতীয় 'আকিষুগের শিমের নানারূপ সাদৃহ দৃষ্ট হয়। 
মহেঙ্গোদারো! ও হার যে লেখা নাবিষ্কত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় ত্রাঙ্গী লিপির 
কতকট। মিল দেখা মায়, কেহ কেহ এরূপ শবন্থমান করেন ॥ এবং অমরবাবুর পুস্তকের 
খিঙ্গানপুরের এনং চিত্রকে কেহ কেহ ইঈঙ্ছিপ্টের মত “চিন্রাক্ষর ” বলিয়! গ্রমান করিয়াছেন। 
হরগ্া। মহেয্োদারো! ও বিক্রষখোলার চিত্র আা্খী লিপির ব্দাদিপুরুষ হওয়া সম্ভব নহে । 

নাধ্যগণ সঙ্গীতকে যেরূপ উচ্চ্থান দিয়াছেন, চি্রকলাকে সেরূপ দেন নাই। সামগানে 
ক্ষবিরা প্রমন্ত হইতেন। নারদ, তরু প্রস্থৃতি সঙ্গীতের গুরুগণ 
'আধ্যগণপূঙ্ছিত। দেবী ভারতী হস্ত বীণা-রঞ্রিত। 

চিত্র এবং স্বপতিশিয়ের দেবতা! বিশ্বকপ্াকে ধ্যাগণ যদিও াহাদের দেবপগুক্তিতে 
কতকটা স্থান দি্াছেন, তথাপি কোন উচ্চবর্ণের লোকের! এঁ দেবতার পুজা করেন ন!। 
্বগ্বাসী দেবতার! কোন শিল্পকার্ধয করাইতে হুইলেই বিশ্বকম্ীকে ডাকাইয়! পাঠাইতেন, 
[তিনি ঠরাহাদদের কর্মচারীর মত। ” বিশ্বকস্্াপঠাকুর প্রধানত: নিযশ্রেদীর শিলীদেরই 
দেবতা এবং তাহাবাই এই দেবতার পৃজ! করিয়া থাকে | ইহার স্থার! মনে হয় অনার্য 
জাতিদের নিকট হইতেই আর্ঘাগণ এই শিল্প গ্রহণ করিযাছিলেন। 

লঙ্গার প্রধান শিল্পী * বিছ্াদৃক্িহব” বাক্ষসঙ্জাতীয় ছিলেন। 

ইহ প্রনথর রাজহু় যঙ্ছের সভা নিশ্মাণ কৰিয়াছিলেন মানব । এই ময়দানব প্রাচীন 
ব্যাবিলনের ময় (১1০১৯) জাতীয় কিনা তাহা বিবেচ্য । মৌধ্যযুগের শিল্পী পতুষাপ্”, 
আদি শিরা কোথা হিনি হুদরশন হ্রদের প্রাচীর নির্্াণ করিয়াছিলেন ভিনিও স্ভযতঃ 


গলা 


অন্ৃত স্থাপত্যের ঘারা বিতন্তা নদীর গতি ফিরাইয দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিখীকার কল্হণ 
াহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন ॥ এখনও এ দেশে স্থাপত্য ও চিত্রের কাককাথ্য সাধারণতঃ 
নিয্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে । যাহারা তাপে অক্ষর উৎবীর্ণ করিয়া খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল, সেই শিল্পীরা হীনকুলে জন্গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয-_-ভোগট, 
ভাতট প্রতি পাল রাঙ্াের নিযুক শির নিশ্চই উদ্কলঙ্াত ছিল না। এমন কি 


নহাসমালে শিকষীর হান। 


নব 


ভি 


মৌর্ঘা ও গুপ-রাজতে শিলসাহিত্য ২৩১ 


মোগলদের সময়েও আইন-কবরিতে ব্জাবুল ফজল বে কয়েকজন হি শ্রেষ্ঠ শিল্ীর নামোমেখ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই নি্শ্রেনীর বিখ্যাত দন্বস্ত এবং কেন কাহারজ্ঞাতীয়। 
ফুরোশে চিত্রকরের! মে সন্মান ও নর্থ প্রাপ্ত হন, গারত্ীক্স শি্নকারগণ নেক বিষয়ে তাহাদের 
অপেক্ষা শতগুে উৎরুষট কারুকার্য করিয়াও তদপেক্ষা নতি কিফ্িৎকর প্রতিটা ও অর্থ 
পাইয়া থাকে । দুবলবিঙঞযী “মসলীন” যাহারা পরন্থত করিত, তাহাদের সামান্িক প্রতি্ঠাই 
বাকি ছিল? অর্থ সম্পদ্ই বাঁ কি ছিল? 
হাতীর দাতের উপর যে সকল চিত্রকর মোগল বাধপাহদের স্থললায়তন সর্ধা্গ- 
স্ন্দর প্রতিকৃতি দ্দন করে, তাহারা এবং জন্পপুরের অপূর্ব প্রন্তর-শিল্পীরা। নসতিসামান্ত 
উপার্জন তুষ্ট । 
'ভারতচন্্র তাহার অন্নদদা-মঙ্গলে লিখিবাছেন_ব্যাস বিশ্বকশ্্াকে অভিশাপ দিয্বাছিলেন 
যে, তাহার পৃঙ্গকগণ অর্থাভাবে না! খাইয়া মরিবে। 
এই সকল এরমাণবলে আমার মনে হ্-_-ভারতীর পিল খনাধযদের দান। 
ববাখস্ঞারন লিখিয়াছেন (৩ম শতাব্দী )__কলাবিগ্থার মধো চিতরবিষ্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ ন্মাদিম 
শিমিগণ কোথায় গেলেন? তাহারা কি জ্জাভীয় ছিলেন 1_এই 
হা! আটল প্রশ্রর সঙ্গে সমাধান হয না। ভারতব্েধাহারা 
একবার 'আসিয়াছেন, কি হন, কি শক, কি পাঠান, কি মোগল, কি কালাজ্র, কি য্যালেরিয়া 
কাহাকেও ত এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। যুরোপবাসীরা যেখানে যান 
শাহারা তক্দেশবাসী শ্ধপভাদিগকে একেবারে নিরশুল করিয়া ছাড়েন। বা-_মামেরিকার 
রেডইস্ডিয়ান। কিন্ত সকল শ্রেজীর লোকই, কি জেতা ব! কি দ্দিত, ভারতের ক্রোড়ে ভিন ভিন 
যুগে আশ্রন পাইয়াছেন। দ্মামার মনে হয্_-ভারতের আদিম শিল্পিগণ আধ্যসমান্দের নিয়ন্তরে 
স্থান লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাহাদের বংশধরগণ “কারিগর! শ্রেণী লাম ধরিয়া 
নিষনজাতিদের অন্তর্গত হইয়া আছে। দীর্ঘকাল ার্যযসমাঙ্গের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাহারা 
তাহাদের চেহারার বৈশিষ্টা হারাইয় ফেলিয়াছে, তখাপি মাযার যনে হয় 'শোক-রেলিংএ 
যে বহুসংখাক চ্যাপ্টা নাক, এদ্দেশবাসী হইতে কতকট৷ ভিন্ন-ঙ্ষণাক্রান্ত ও সুখবিশিষ্ট 
লোক দুষ্ট হয়, উহাই সেই বআদিম শিলীদের সৃদ্ধি। শিল্পীরা মনুসষি '্মাকিতে যাইয়া সহজেই, 
তাহাদের নিজেদের প্রতিমুন্ি 'আকিয়াছে। এভৎসংলগ্ন চিত্র দেখুন । 
মৌধ্য রাজগণের কীর্তি দেখি! গ্রীস রাজছদূত বিশুদ্ধ হইয়াছিলেন। মোধ্য চনদপুপ্ের 
রাজধানী পারশ্ত রাজধানীর এশ্বধাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলি ধাকেন 
মৌরথা-মুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উপর শ্রীক প্রভাবের ছাপ জুম্পষ্ট। গাঙ্ধারের দিকে যেখানে 
শ্রীক ক্ষত্রপেরা (31৮) আভ্ডা গাড়িযা বসিয়াছিলেন, সেখানে বন শ্রীক-প্রভাবের 
নেক নিদর্শন ব্মাছে, কিন্ত তাহার পশ্চিমে যদি প্রীক-প্রভাব কিছু থাকিয়াও থাকে. 
তাহা শুধু চালচিত্ে। ভাবতীয় শিল্প টা ৬৮ তা 
৮:৬১ দ্র 
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চু 


২৩২ বৃহহ বঙ্গ 


রাজভাপ্ডারে দ্াস্মসাৎ করিয়া থাকেন, ভারতীয় শি সেইভাবে বিদেশী শিম হইতে কিছু 
গ্রহণ: করিয়া তাহা! সমপ্ণরপে নিজন্ক করিয়া লইয়াছিল। ভাহাতে ভারভীয় আদর্শ, 
ভারভীয় বৈশিষ্ট, ভঙগী, শু কিছুমাত্র কষ হয় নাই। ভারতীয় শিল্প অধ্যাক্মবাদী হইঘাও 
আঙ্গপ২কে কুচ্ছ করে নাই; উহাতে অধ্যায় -সৌন্দরযোর সঙ্গ 
জড়জগতের শোছা যিশিয়া গিয়াছে, গ্রীক-শিল্প বাহিরের 'অবয়বের 
প্রতি বন্ধ-লক্ষা। নরনারীর অবয়বে সম্পূর্ণতা দান করাই তাহ্থাক্ের দ্ুলির চরম সার্থকতা, 
কিন্ত ভারতীয় শিল্প ভ্ৃতলে দীড়াইয়া স্বর্গ ছু ইতে চাহিতেছে। তাহাদের শিল্পগ্রাতিভা 
বিছ্যাতের মত পৃথিবীতল হইতে ক্ষরিত হয় নাই, তাহা অধ্যাসথরাঙ্োর দান। গ্রীক- 
প্রভাবান্িত বুদ্ধ এবং মগধের রীতি নিপ্ঠিত বৃদ্ধ__ এতছ্ভযের পার্থকা দেখাইবার জনা 
'মামরা কয়েকখানি ছবি পৃথক পৃথক্‌ ভাবে দিলাম । 
এ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য। ভারতীয় বুদ্ধ দ্যানের সৃষ্থি। বৌন্ধগণ এখন জগতের 
দূর দূরাস্ত্রে ছড়াইয়! পড়িয়াছেন। চীন, জাপান, পিংহল, রেঙ্গুন, জাভা, কাখোডিয়া, শ্রাষ, 
বালি প্র্থৃতি সকল স্থানেই বুম গাছে । মগধশিনীর কয়েকথানি 
দক শা! বুনি খযানী বুদ্ধের কছাদর্শ প্রতিকৃতি ॥ তাহাকের নির্াপপরণালী 
ও বৈশিষ্টা অল্দেশের অনায়ভ। কিন্ত এখানে নামি তাহাদের শিল্রেঠতের এসঙগ ভুলিব 
না। ধাহারা স্তান্াদিগকে ন্মন্ুসরণ করিক প্রাচাদ্তাবে ভাবিত হইয়া এই ফেশে মুস্ঠি 
গড়িয়াছেন, ভ্রাহাদের কাঙ্গের মধ্যেও সেই বৈশিষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। রেছগুনের বুদ্ধের ক্ষুদ্র চক্ষু ও 
স্রীত গণ, চিনে বুদ্ধের মোঙ্গলিয়ান মুখভাব, চ্যাপ্টা এষ্ঠাধর, স্কুল হন ও জগ্মের উর্ধগ 
বিরহিত প্রা্তরাকতি-_কলিকাতার মিউদ্জি়ামের বিশাল বৌদ্ধ গ্যালারিতে এইকপ শত শত 
বিচির রকমের বৃদধমস্ি দেখিতে পাশুয়া যায়| খেজ্ুরাহ, জাভা ও সিংহলের মগধ-শিল্লানুগ 
কয়েকখানি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশবরের সৃষ্ঠি ্মতীব হুন্দর। মাগনী পর্যায়ের চূড়ান্ত শোভা- 
শৌন্ধ্্য তাহাতে 'াছে। 
কিন্ত ভাল হউক, মন্দ হউক, এই যে বিরাট্‌ বু ুষতব ব্যৃহ আমর! চিত্রশালায় দেখিতে 
পাই, তাহাদের প্রাত্যেকাটিতে সেই বৈশিষ্টোর ছাপটি 'আছে। জন্দর অন্দর, সী বিভ্র, 
মগধ-_রেঙ্গুন-_আরাকান, প্রন্থৃতি সমস্ত প্রাচ্য জগতের বুদ্ধমুদ্ধিই ভাব-প্রধান | ইহাদের 
ষকলের উপরই 'অনবিস্তর একটা ধ্যানের ছাপ আছে, প্রত্যেক বৃদ্ধকে দেখিয়াই যেন.এপাম 
করিতে ইচ্ছ! হয়। প্রত্যেকের দেহ যেন চিন্ময় এবং শরীরের প্রীক হইয়াও অপরীরী। 
ইহাদের নুখে কাম, ক্রোধ, লোন, মোহ, আনন্দ__নিরানন্দ, প্রভৃতি সাংসারিক 'ভাবের লবলেশ 
নাই।, র্ঘনিমীলিত চক্ষে স্থির নি্পন্দ ভাব, এশান্থ পু, তাহাতে হুদমোদ্ছাস-নজ্পরির 
সম্পূর্ণ অভাব ১এক কথা “নির্বধা' বলিতে আমর! যাহা বুঝি, বৃদধবিগরহের প্রত্যেকটিতে 
তাহা আছে। এমন কি শকগ-পরত্াঙ্গের গঠনে যর নিম্পন্দতা এবং একটা অপাধিক 
নিশ্টেট-ে প্ বিকারচাঞচায বিরহিত, যেন সব দা সেই নিত ুঝাইতেছে। 


কপিলের প্রভাব । 
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দুসিস্পশসূতর, বঙ্াসন প্রস্থতি সমন্তুই যেন সেই নির্মাণের ইঙ্গিত করিতেছে। যেরপ কোন 
অক্ষম চিত্রকর ঘোড়া 'আকিতে যাইয়া ব্যর্থ হইলেও যেমন তেমন করিয়! তাহার উদদি্ট 
বিষয়টি বুঝাইযা দিতে পারে, বৃসধবগ্রহনিষ্্াতাও সেইক্সপ হাজার 'ক্ষমভাসন্বেও লে যে 
নির্বপতবটি বুঝাইতে চাষ, াহা তাহার সম্পাদিত কার্য দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না 
এইবার গান্ধার-প্রভাবাত্িত বুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাহাতে মানুষের প্রতিকৃতি 
বিশেষভাবে শুট, বাহ দ্মবর়বের প্রাতি লক্ষা নধিকতর, মান্থবের লক্ষণ তাহাতে বেনা। শিল্পী 
যে মান গ্রাকিতেছে, অপরপ কিছু জীকিতে বসিয়া বায় নাই, তাহা তাহার বাটালী বা ভুলির 
প্রত্যেক রেখাপাতে ধরা পড়িতে ৷ গ্রীক প্রভাবান্থিত কতকগুলি বুক্মষ্ধিতে নির্বযাণের 
গৌরব রক্ষা করিয়াও বাহিরে গ্রীক ধারার ক্ঙ্গসৌ্ঠব বান রাখিয়াছে। 
বাহিরের সমালোচক ইহ্সংসারের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় হয়ত এই শ্রীক- 
'আদর্শকেই বেলী প্রশংসা করিবেন, কারণ উহা! ঠিক মানুষেরই গ্রতিরুতি, কিন্ত যাগধশিলী ঠিক 
এই মান্থযিক তবটি বুঝাইভে চান নাই। তিনি নরলোককে উপেক্ষা করিয় বাসনার ন্মভীত 
কোন রাঙ্গা খুজিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একাজ অক্ষম প্রাচ্যশি্পীর যে সফলতা হইয়াছে, 
অতি দক্ষ গীক-শিল্লীর তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে মত্ত প্রাচ্যপিজ্ীর কাজে বাহা 
সম্পরৃতার মে 'শভাব পরিলক্ষিত হইবে, নিকষ্ট গ্রীক-শিল্পীর কাঙ্গে হয়ত তাহা! নাই। একটি 
সংসারের সামগ্রী, অপরটি ধ্যান-লোকের, এখন ছুইটি চিত্র লক্ষ করুন। মগধের বুদ্ধ ধীর, 
স্থির, নির্বিকয, এশাস্ত_নিবাতনিষস্প দীপশিখার ভ্তায়। স্ঠাহার ওঠাধবে, 'আঅবনমিত 
'শক্ষিপুটে, এমন কি সমস্ত নক্গপ্রত্যঙ্দে একট! নিবিড় শাস্তির ছায_নির্বাগতন্কের জীবন্ত 
ব্যাখ্ান্বরূপ। 'অপরদিকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বৃদ্ধের করাঙ্গুলিতে কোন কোন চিত্ে ধ্যানের 
উপযোগী সুস্ললক্ষণ বিরাজমান, কিন্ত তাহা একান্মই বাহ। তাহার সমস্ত শরীরে জীবনের 
স্ান্দন স্পষ্টভাবে উপলন্ধ হইতেছে,_্ঠাহার মুখের ভাবে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা € 
বাক্চাতুরী যেন সাংসারিক ভাবের ব/জনা করিতেছে। 
এই যে মগখাশ্রিত শিল্প, এখন তাহা এ দেশ হইতে ভিরোহিত হয় নাই।. বাঙগলা 
দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও যেরূপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় 
এই দেশই. একসময়ে মগের শিল্পশালা ছিল। হয়ত যগধের 
শাল মণ শি শিকার জন বেশ শি সরবরাহ কিকলাছে। শুধু 
ঢাকার মসলিন নহে, সোনারূপার কা, বিলুপ্ত প্রস্তরপিম, 
কাষ্টফলকে, ইইকে, কা্পাসে সর্ব বাগলাদেশ হইতে যে অঙ্গজ চাক্রশি্পের নিদর্শন পাওয়া 
তাহা, দেখিয়া মনে হয় পু্বারতের মধ্যে বঙ্দেশই সর্ধপ্রধান শিল্প-কেন্্র 
॥ এখনও বঙ্গদেশের কস্থকারগণ মে সকল দেবদেবী নিশা করে, তাহাদের সু 
বিনে পু মগধ যে দীপ জালাইযা 
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ভারতীয় শিল্ককলাদি সমন্ধে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এত উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে যে 
তাহা অগ্রাহথ করা বাতুলতা। এই শিল্পসমবন্ধে বেছে বে আভাস আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও 
বামারণ, মহাভারতাদি পুরাণ হইতেও নান! কাব্য ও নাটিকায় হল্পষ্ট- 
ভাবে বহু উল্লেখ ন্মাছে। কালিদাসের বহু পুর্ষে ভাস-কৰি তাহার 
শ্রতিষা নাটকে ভরত মাতুলালয় হইতে 'অযোধ্যায় ফিরিয়াই মৃতের 
চিত্রশালায় দশরণের প্রতিসৃত্ি দেখিয়া শোকসম্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন_এরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। সেই গৃহে ইক্ষাকুবংশের মৃত রাজাদের প্রতিসুন্ধি ছিল__সেই সৃত রাজগণের 
প্ক্তিতে নবনির্মিত দশরথের সুষ্ধি দেখিয! ভরত ঘটনাটি বুঝিলেন এবং শৌকবিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। রামায়ণে রাবপের ক্মদ্েশে বিছ্াহ্দিহ্ব নামক রাক্ষস রামের কষ্ঠিত মন্তক ও 
ধন নিষ্্াণ করিয়াছিলেন ॥ “নরনে সুখবর ভর্ুস্তৎসদৃশং মুখস্। কেশান্‌ কেশীস্তদেশখ 
তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্। এতৈঃ সর্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞার স্থছঃশিতা।” (লক্ষ ৩২প অঃ) 
বৈদেহী সেই মায়ামুণ্ডের মুখবর্ণ, চক্ষু, কেশ, মাথার চূড়ামণি এবং সমস্ত লক্ষণ ভাল করিয়া 
পরীক্ষা করিয়া শোকসন্তপ্তা হইলেন। বিদ্যন্জিহ্র এরূপ পারদপিতার সহিত তাহা! নিশ্ীণ 
করিয়াছিলেন যে, সীতার স্থায় রামগতপ্রাণা ভ্রীও তক্থারা প্রতারিত হইয়া শোকার্ত 
হুইয়াছিলেন। বামার়ণে লঙ্কাকাণ্ডে যেরূপ শি্পসন্ারের বর্ণনা মাছে এবং রাঙ্গপ্রাসাদ- 
সংলগ্ন চিত্রশালার উল্লেখ (ন্দর, ৩৯ শ্লোক) দৃষ্ট হয়, তাহাতে, প্রাচীন কালে এদেশের 
মান্ছষের সুষ্ধি কেহ গঠন বা! চিত্রপ করিতে পারিত না'_-এন্সপ মত খাহার! প্রচার করেন, ভাহার! 
'্মামাদের প্রাচীন গর্থগুলি নিতান্ত একটা ব্াবঞ্জনার স্তুপ মনে করেন, "আমরাও কি তাহাই 
করিব? মহাভারতে যুধিষ্ঠিবের রানসযযচ্ছের ময়দানবরুত যে রাজসভার বর্ণনা 'সছে 
তাহা ফা হায়েন কথিত চক্্ুপ্ঠের রান্দসভার সঙ্গে তুলিত হইয়া শ্রে্ঠতর 'সসন পাইবার 
যোগা, কিন্তু কোন গ্রীক দূত তাহা দেখেন নাই-স্তরা তাহা 'অবজ্ঞেয়। ইংরাজীতে 
খাহাকে ইতিহাস বলে, ক্আমাদের কাব্যপুরাণাদি তাহা না হইতে পারে,_কিন্ত প্রাচীন 
সাস্তত গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা '্াছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিল্প প্র্থতির যে যথাযথ চিত্র 
দেওয়া ছে তাহা মনগড়া কথা নহে। কৰি বা লেখকেরা যাহা দেখিতেন, তাহাই বর্ণন! 
করিতেন । ইন্প্রন্থের সভার স্দটক-পরিশোতিত একটা স্থানকে জলাশয় মনে করি! 
দূর্যোধন জলভ্রমে হাটুর উপর কাপড় তুলির! উপহসিত হইয়াছিলেন (*স কদাচিৎ সভামধো 
খারতরাস্ট্রৌ মহীপতিঃ। স্ফাটকং স্থলমাসাস্থ জলমিতাভিশয়া। স্ববন্ত্রোৎকর্ষশং রাজা 
করৃতবান্‌ বুদ্ধিমোহিতঃ।” ) একটা জ্ছারগায় একটা! স্ফটিকের স্তস্ত বা ভি্তি ছিল, তাহা! এরূপ 
(কৌশলে নিশ্মিত হইয়াছিল যে মনে হইত যেন ইট কাচের দরজা! খোলা! আছে, হর্োধন 
ঢুকিতে যাইয়। কঠিন স্ফাটকের থাকা খাই! সাথা ঘুরিযা বসিয়া পড়িলেন। (* বরন 
শিহিতাকারং সকাটিকং প্রেকয ুমিপঠ। প্রিশল্গাহতো যাপিত ইবদিত:”) আবার 
একটা স্থানে ছুট সরটকমহ বিশাল কৰাট মুক্ত ছিল, কিন উর্ন্থিত মনিজ্যোভিতে এপ 
(বোধ হইতে লাগিল যেন হই রাই বন্ধ, তখন ছুই হাত বাড়াইয়। ছষ্ঠোধন ভাহা খুলিবার 


বাণ ও স্াতারতের 
প্রমাগ। 


৪ 
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অভিপ্রায়ে তাহাতে বেগে ধা দিস্বা উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। (স্তাদৃশক্ষাপরং ছারং 
স্কটকোরুকপাটকম্‌। বিবটটয়ন্‌ করাভ্যান্ত নিক্রুমাগ্রে পপাত হ।”) অন্য একজায়গায় একটি 
মুক্ত বার ছিল, তাহাও পূর্ব সারের সাঙ্গ ক্মাবন্ধ মনে করিরা সেখান হুইতে ফিরিয়া চলিলেন। 
(শারন্ত বিততাকারং সমাপেদে পুনস্চ সঃ। তত্‌ বৃততষণেতি মন্যানে! স্বারস্থানাছপারমৎপ-_সভা, 
৩৫ অ+ ১৮৯২ ক্লোক 1) "অভিমানী ছক্টোধন শহদ্ধারবশত: দারদর্শক কাহারও সাহায্য 
না লইয়া এইরূপ নান! ভাবে বিডদ্দিত হইয়াছিলেন। 

ভারতীয় স্থপতিরা যে প্রাচীনকালে নানানূপ মণি, স্রটিক ও কাচসংযোগে গৃহনিষ্্াপের 
বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন, এই সকল পাঠ করিয়া এতৎসনবন্ধে কোন দ্বিধ' থাকিতে পারে না। 
বাজন্থয্েপ্র উপলক্ষে কান্বোজের বান! ঘুখিষ্টিরকে যোলখানি পষ্টবস্ত্র ভেট দিয়াছিলেন, 
মহাভারতে লিখিত দ্মাছে তাহা কদলীপত্রের স্বা্ মন্ছপ--তাহাদের কোন কোনটি কৃষষবর্, 
(কোনটি শ্লামবর্ণ এবং কোনটি ক্বরুণবর্ণ। কৃ নানামপিবঙ্খচিত পিকোর (“শিকার ) মধাস্থিত 
স্থবণ্ময় জলপাত্র যুিটিরকে এই উপলক্ষে উপহার দিম্বাছিলেন। এই সকল দ্রবোর কারক 
এত স্গ্ম ও সুন্দর ছিল যে ছখ্যোধন শকুনীকে বলিঙ্গাছিলেন, প্মাডুল, এই জব্যাগুলি দেখিয়া 
যুবিষ্টিরের সৌন্াগাদর্শনে কামার যেন জ্বর হইয়াছিল । (*দৃষ্টা চ মম তৎ সর্ব জররূপমিবা- 
ভবৎ ॥") 

চন্রগুখের রাজসভাকে শীকদূত সর্ধদাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলি বর্ণনা করিয়াছে। পারহ্থোর 
রাজসভা। তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু চন্রুপ্ঠের সভা তাহাকে পরাক্জিত করিয়াছে, এসকল, 
মান্থষের হাতের কাজ নহে।॥ কোন দৈব শিলি কৃত। গ্রীকদূতের এইবূপ উচ্ড্রসিত বর্ণনা 
পড়িয়! ঘুরোগীয় পঞ্ডিতের! তাহা! নমন্বীকার করিতে পারেন নাই ॥ ব্যাস, বান্জীকির কথ! 
'অগ্রাহ, কিন্ত ফা হায়েন, যেগাস্থিনিস্‌ ও ইৎসিং যত স্কুত কথাই তাহারা বলুন না কেন, 
তাহাদের কথ! কিছুতেই উপেক্ষমীয় নহে । 

চন্রগুপ্থের সময যে ভারতীয় স্থাপত্য ও কলাশিলস খুব উচ্চ দরের ছিল এবং গ্রীক ও 
পীরশ্তের শিল্পীদিগকে ছাপাইয! গিয়্াছিল__একথ! পাশ্চান্তা পণ্ডিতের শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলেন, কিন্ধ তথাপি শরীকদিগের শ্রেষ্ঠত্বের এরতি চিরবিশ্বাসীর! এক কথায় সিংহাসন ছাড়িয়া 
দিতে গ্রস্ত হইলেন না। 

ভারতবর্ষে দেবদেৰী, বহু হত্ত, বহু মুখ, কর্ণ, নাসিক প্রন্তি সহকারে নির্টিত হইয়া 
খাকেন। ধাহারা বাহ্‌ দু্িতে দেখিয়া! ভাসান্ডাসা সমালোচনা! করেন, ত্রাহার! হয়ত মনে 

করিতে পারেন, এই শিল্প বিশৃঙখল/_ইহার কোন হত বা নিয়ষ 

ঃনশ্বালী সে শী নাই, শর গার খেলে কাধ্য করি যান। কিন্তু শুনীতি 
পপি, অসীতি॥ ও শিল্পী সমনত পুস্তকে কলাশিসের নিম্বণের যে সকল সুক্ষ 
ও কঠোর নিয়ম আছে, তাহাতে শিল্পীর বথেচ্ছাচারের বিনদুযাত্র অবকাশ নাই। এমন কি 
মমি ও গ্মু্ডের সংযোগে বে গণেশ দেবতা নিঙ্ষিত হইয়া থাকেন, তাহার সমঙ্ধোও 


এ 


নেক খুটনাটির আইন মাছে । বখা--গণেশের মন্তক হাতীর, মহ ুি, রণ নখ 
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লঙ্দোদর, ক্ষত কিন্ত মাংসল স্ন্, মাংসল পদ, দীর্ঘ স্ড়, বাষদস্ত দেখাইতে হইবে না, শু ড়টি 
বামদিকে হেলান থাকিবে । ুষ্ধির শিরা” স্থিসংযোগ দেখাইতে হুইবে না| ইহার পরিমাণ 
এইকপ- শুঁড় ৪২ তাল / যন্্ক -১* আঙ্গুল, শ্ুঁড়ের শেষদিকে পু্ধর থাকিবে। কর্ণ 
(দৈর্থো ) ১* আঙ্গুল এবং ( বিস্ৃতিতে )৮ ন্মাঙ্ছুল। ছুই কাপের ববকাশ স্থানের মাপস 
৯ তাল এবং এক ্বাঙ্গুল। চক্র উপর দি ম্তুকের পরিদি -৩২ আঙ্গল। চক্র নিমভাগে 
শুঁড়ের উৎপন্বিস্থান হইতে যন্তকের পরিধি ২৬ আঙ্গুল। পুক্কর এবং শুঁড়ের শেষদিকের 
পরিদি-.১* আচ্ুল। কর্ণের দৈরঘা ০৩ ন্ান্ল, উহার পরিধি ৩ নমাঙ্গুল। উদরের পরিধি _ 
৪ তাল। উদরের দৈর্থা ৬ অথবা! ৮ 'আঙ্গুল। দীত-্দৈর্থো ৬ আঙ্গুল) উৎপন্তি স্থানের 
শরিখি উপ । নিম্নাধর »» আঙ্গুল, পুক্করের মধে] পন্ম থাকিবে । উরুর উৎপত্তস্থলের 
পরিধিস.৩» ন্াঙ্গল। উরুর শেদিকের পরিদি-.২৩ শ্াঙ্গল। হাতের উৎপত্থিস্থানের 
পরিদি শেষদিক্টার পরিধি অপেক্ষণ এক কিংবা হই আঙ্গুল বড় | চচ্ছ এবং কর্ণে অবকাশ- 
স্থান ৪ আঙ্গুল। চক্ষুর ছুই প্রান্তের ব্যবধান, ছুই চক্ষের তারার ব্যবধান এবং চ্ুন্য়ের 
উৎপ্তিস্থানের বাবধান স( ক্রমান্বয়ে ) ১*, ৭ এবং & জআদ্গুল। 
০». এই ভাবে বহুমূখ, ব্হ্ন্ত, বহুপাদ দেবতাদ্দিগের সমস্ত দেহের খু. টিনাটির পরিমাশ দেওয়া 
বাছে। 

পরিমাগতচক যে সকল শব্দ (পারিভাষিক ) ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এইকপ:-_ 
একাটি মৃষ্টির $ অংশ এক আঙ্গুল, (মুষ্টি _হাতবন্ধ করিলে যে "সুঠ' হয় ভাহাই )। তালের 
দৈথধয ১২ আঙ্গুল। £« ভালেস্.এক বাল, * তালেস্ এক কুষার। 

গুলির যেরপ পরিমাণ হইবে, তাহা নিজে দেও গেল:-_. 
(সাধারণতঃ) বামন সু ৭ তাল (সাধারণ ) নবনারাণ - ১০ তাল 
৮তাল চস্ী স্ ১২তাল 
৯ তাল 
১৭ তাল লৈরব, হিরপ্যকশিপু, বৃ্র » ১৬ তাল 
+ তাল 
» তাল 

স্‌ «তাল 

টের 

(১) হুখ-১২ আঙ্গুল। (২) অ্রীবা-৩, (৩) ভদয়-৯। (৪). উদর-্৯, 
(৮) সবিধ১৮, (৭) জান, (৮) জঙ্ঘা১৮, (৯) গুল্ফাধ১স৩ |. 

৮ তাল-পরিমি সুষ্ির মাপ »__ 

(5) লস আঙ্গুল, (২) ভীঘাল৪, (৩) আদ, (8) উদর ৯৯, 
(5) বন্তি-১*। (৬) সবিধস২১, (+) জান৪, (৮) জঙ্থাল২১, (৯). 
খন্ফ-5। 


হন্ুতর 
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১৮ তালের মাপ ৮ 
(১) মুখ-্১৩ আঙ্গুল, (২) প্রীবাল্৫, (৩) হদয়-্১৩, (8) উদর-.১১১, 
0) সবিএস১৩, (৯) আজ্যা-২৯, (৭) আহ, (৮) গুলুফ-৫, 
(৯) মণিশ১। 


পশিশুদের (বাল ) নৈর্থোর বিচিত্রতা ঘটে ? কণ্ঠের নি হইতে সমস্ত শরীর নেভাবে 
বুদ্ধি পাক, তাহাদের সুখ সে পরিমাণে বুদ্ধি পায় না| কণ্ঠের নিক্ম হইতে সমস্ত শরীরের যে 
ৈর্া, তাহা মুখের ৪২ শুপ। কঠের নি হইতে শিক পরাস্ত মাপ বুখের ছিগুণ 7 উক হইতে 
(শেষ পরাস্ত সুখের দ্বিগুণ হস্ত দুখের আড়াই গণ ।” 

"শিরা পাঁচ বৎসরের পর হইতে লীগ শী বাড়িয়া ায়। মেয়েদের যোড়শবর্েসব্ধাঙগ 
পুষ্ট হয়।” (স্তক্রনীতি__র্থ শচ, ৪র্থ পঃ, ১৬৯-৪১২ গ্লোক ভ্টব্য |) 

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের যে সকল স্থানে মাপের বিভিন্রতা মাছে, তাহা! তি নুম্প্টকপে 
পরদর্দিত হইয়াছে । 'আলঙ্ারিকদের ক্ষীণ কাট, বিপুল নিত, পদমাক্ষ এরতৃতির অতিরজ্জিত 
রূপবর্ণনার সঙ্গে শুক্রনীতির পরিমাণের একা অলপ। শুক্রাচার্যা স্ব্ভাবকে অগ্নুপরণ 
করিয়াছেন। 

এই সকল শিল্পসন্বন্ীয় নিম পড়িলে দৃষ্ট হইবে যে এদেশের গিল্লচারয্যাগণ নস্তি 
কসভাবে সমস্ত ্গপ্রত্াঙ্গের পরিমাণ স্থির করিযা দিলাছেন। সুষধিস্ান্াবিকই হউক 
বা উদ্ণট রকমেরই হুউক-_প্রত্েকটি স্ুক্মাবিষযের হিসাব ছে, শিল্পীকে কোনরূপে 
ব্যভিচারী হওয়ার স্থযোগ দেওয়া হয নাই। ন্মামরা! সামান্ত কয়েকটি নিমের উল্লেখ 
করিলাম মাঝ। 

কিন্ত ্ক্রনীতির কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগা-_তাহা ভারতীয় শিমের বৈশিষ্টান্ধাপক 
এবং সেই. কয়েকটি স্থত্রের উপরই এদেশের শিন্ের শ্রেষ্ট প্রতিিভ। ঘদিও ক্াচার্ঘাগণ শিল্পীর 

হাত পা 'াইনকাঙ্ছন স্বারা' একর বাধিযা দিয়াছেন, সেই কয়েকটি 

তিল খাদ হু পাঠ করিলে বুঝা মাইবে বে, এই সবল ছটা খাট খানন 
সন্থেও তঙ্ার! শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। শিল্পীকে 
তাহার! কখনই জীতদাসে পরিণত করেন নাই॥ যেখানে ভারতের প্রকুত মহিমা-_তাহার 
আ্ীনকারীকে তাহারা! তপঙ্া করিতে বলিয়াছেন; পৰের নির্দেশে কতকদূর যাওয়া যা 
কিন্তু গৌরবের নী্বস্থানে উঠিতে হইলে সাধককে একা যাইতে হইবে” সমস্ত বন্ধনের খনতীত 
্য একা একা প্রাণের দেবতার সঙ্গে নুখোসুখী হইসা দাড়াইতে হুইবে। ুক্াচা্য 
'লিবিয়াছেন, “পকল ুস্ধির চরম উদ্দকত ্যানযোগের সহায়তা করা 3 সুতরাং পিরীকে ধ্যান- 
2... নিত হইতে হইবে” মুনির এরুত মন বুঝিতে হইলে শিলীকে ধ্যানবারণা করিত্রেই 

 হইবে-ইহা ছাড়া উপাহানতর নাই। এমন কি সাক্ষাভাবেপদ্শন ও তাহা পনীকষা করা 
রি ও, লি কৃতকার্য হইতে পারিবেন না (নকল সিষায কুলাইবে না।) শুকরনীতি-_ 


ভি 


২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


শুক্রনীতি স্পষ্ট করিয়া নি্ধেশ করিয়াছেন মন্ুস্কোর সুষ্থি গড়িতে হইবে না। দেবমুদ্তিই 
গড়িতে হইবে। অনুমথসথি যদি সু এবং সুগঠিত হয়_তাহাকে ছাড়ি! বিভ্র। ও কুরপ 
দেবমুর্ধিগঠলও শ্রেয় ( র্থ আচ, ৪র্থ পঃ, ১৫৪-১৫৭ প্লোক )। 
এই প্লোক কয়টিতেও ভারতীয় শিল্পের চরম কথা বলা হইস্বাছে। এব্সপ কথা অন্প কোন 
দেশে কেহ বলিয়াছেন বলি! আমর! ছানি না। ইহা ভারতীয় নিজন্থ কথা। 
মি শিল্পী মন্থর সুদ্ধি গড়িতে লাগিয়া যান, ভবে কোটাপতিদেরই সুস্ধি লই! ব্য্ত 
হইবেন। শবর্থের প্রলোভনে স্থরূপ, কুরপ ধনী বাক্তিদের খেয়াল পূর্ণ করিতেই স্ঠাহার জীবন 
চলিয়া যাইবে, তিনি লক্ষ্য হইবেন। কিন্তু যদি তিনি ভীহার 
টাল প্রাণের দ্বেতাকে অন্ধন বা গঠন করিতে বসিয়া! যান, সে সুষ্ধি, 
গণেশ, কার্তিক, চ্তী বা বি বে দেবতারই হউন না কেন-্তীহার 
ধ্যানে তিনি ভুবিয়! পড়িবেন। ন্দারাধাদেবতার ন্ন্থপ্রাণনায় তাহার সমস্ত কলাশিল্প- 
শক্তি উদ্বোধিত হইবে, তিনি খ্যানালোকে পৌছিহ! সাহার কারের চরম সফলতা লাভ 
করিবেন। 
স্থাপতাসন্বন্ধ শুক্রাচাথ্যের নিয়ঘণ্ডলি এমনই পরিপূর্ণ এবং খুঁটিনাটি-তবপর্ণ | বঙ্গদেশে 
প্রাচীন এ্রাসাদাদি খুব বেনী নাই। তদ্বপিত মেরা, মন্দর, খাক্ষমালি, ছামপি, চক্্রশেখর, 
যাল্যবান্। পারিধাত্র, রদ্সার, ধাতুমাল, পন্মকোব, পুষ্পহাস, শীকর, শ্বাস্তিক, মহাপদ্মা। পন্মকুট, 
বিজয় প্রস্থতি বিবিধ শ্রেদীর মন্দিরের গঠনপ্রণালী, ভোম (1০779) বা রস্ধের সংখ্যা, উচ্চতা, 
কত তল প্রভৃতির পৃন্পুঙ্থ কথ! নীতিশান্সে পাওয়া যায়| 
ববঙ্গলার খড়ো। খবরের রীতি বহু প্রাচীন এবং দেশজ । সন্ধে স্থানান্তরে লেখা 
হইবে। আমর! দ্মবগত 'সাছি বাঙ্গলার মন্দির ও গৃহনির্্পাণ সব্বদ্ধে প্রাচীন একখানি 
পুঁথি মেদিনীপুর জারগ্রামে ছিল। হিলি আমাকে এই পুস্তকের সংবাদ দিয়াছিলেন, 
তিনি এখনও উহা সংএহ করিতে পারেন নাই। ভাকের বচনের "পূর্বে হাস, পশ্চিমে 
বাশ, উত্তরে ঘেরে, দক্ষিণে ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে”__পুবে হাস পর পুর্ব 
দিকে জলাশয়। পীর কুটারস্থাপত্যের এই নিয়ম পল্লীবাসী সকলেরই সুখে সুখে 
শোনা যায়। 
বাঙলার চি্শিম বহু ্রাচীন। হযরিবংশের চিত্রলেখ বাঙ্গলার আনি সুগের চিতরকরী । 
আগ্জ্যোতিবপুরের বাণ রাঙ্গার কন্তা উদ পরে ্রীকষ্চের শৌত্র, কামদেবের পুর নিরদ্দকে 
দেখিয্া__প্রেমে পতিত হন। এই স্বপ্-দৃষ্ট তরুণ দর্শন রাজকুমার 
শা খান সি কে তাহা ভিন কিছুতেই নিতে না পারি শাহর নিয! 
ত্যাগ করেন। তাহার সখী চিত্রলেখা তখন ভারতীন্ তখকাল-রসিদ্ধ যাবতীয় তরুণ 
রাজকুষারের চিত্র শঙ্কন করিয়া কুমারী উদ্ধার নিকটে উপস্থিত করেন, তনমধ্য হইতে উ্া 
সহজেই ননিকুম্তকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পুর্বে যমুসাস্ির "বিকল গ্রতিক্কতি 
অক্কনের কথা বোধ হব আর কেহু বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাহার পুর্ব 


্ 
ঢা 
র্‌ 


বঙীয় চিত্রাবলী-__কাগজ, ভালগ্ পুথির মলাটের উপর অদ্ষিত ২৩৯ (ক) 


্ 


মোর্্য ও গুগু-রাজছ্ছে শিল্পসাহিত্য ২৩৯ শি 


হইতে যে এদেশে চিত্রবিষ্কার বিশেষ উৎকর্ম সাধিত হইয়াছিল-_এই বিবরণ হইতে তাহা 
নন্থমিত হয় ।* 

এইবূপ ব্রকনের চিত ক্বাকিয়া দেশে-বিদেশে ঘটকরমনীরা! দেখাইয়া বিবাহ স্থির 
করিতেন । এততসম্বন্ধে বাঙ্গলার বহুদিনের কিংবদন্তী ক্মাছে। প্রাচীন প্গী-নীতিকায় 
দুষ্ট হয বহু পলল-তন্দরীর চিত্র লা ছটকীরা! দেশবিদেশে দ্দানাগোনা করিত। কথিত 
আছে, রাখারুদে্র প্রেমও এই চিত্দ্শন হইতেই প্রথম উদ্ভত হইয়াছিল। রাধার পুর্বারাগ 
বর্ণনায় এই কথা পাওয়া বায়। পূর্ববরাগের প্রথমাংশের নামই "ভিতরদর্শন” | 


“কি চিত্র বিচি মরি দেখাইল চিত্রকরী, প্রাণ যম নিল বে হরি ।” 
* বিশাখা খন দেখার চিতরপট, মোরা! বলেছিলাম সে বড় লম্পট ॥”-_. 


প্রস্তুতি বহুবিধ গান বৈষ্ণব কৰিগণ রচনা করিয়াছেন । এতিহাসিক ঘুগেও এন্ধপ চিনরাঙ্কনের 
বারা পাত্রপাত্রীর মন খ্মাকর্ষপ করার রীতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গল-বাড়ীর 
দেওয়ান ফিরোজ খ বানিমাচন্দের দেওয়ান-কুমারী সখিনার চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
কুমার-ব্রত 'অবলদ্বনের সঙ্ধর ত্যাগ করিয়াছিলেন-_” ফিরোক্গ খা” নামক পলী-গীতিতে তাহা! 
দৃষ্ট হয়। পনুকুট রায়” নামক রাঙ্জপুরের কথা উক্ত নামে অভিহিত : পদ্ীগীতিকায্ 
দৃষ্ট হয়; রান্গ তাহার ন্ পাত্রী খুঁক্িতে নানাদিক্‌ হইতে রাজ্কন্তাদের চি্রপট সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, মুকুট রায় সেই ছবির কোনটিই পছন্দ করেন নাই। 
চ্তীদাশের__ 
“হাম সে ব্ববলা, সরলা! অখল1_-ভালমন্দ নাহি জানি। 
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখ! দেখাল আনি ॥”-_ 


পরস্থতি পদ সকলেই অবগত 'আছেন। 
রাঙ্গা ও রাঙ্মতুল্য ব্যক্তিদের ছবি যে একসময়ে সর্কত্র পাওয়া বাইত, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কালিদাসের শকুন্তলা রাঙ্স! ছুমস্তের ছবি অঙ্কন করিবার যে কথ! "সাছে 
তাহাতে দেখা যায, এ বিষয়ে তাহার পটুতা কত বেশী ছিল। চিজ্োপযোরী ঘটনানিদ্দেশ, 
দূরত্বের পরিষ্কার ধারণা এ সমস্ত্ই তাহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরচরিতে রামের সঙ্গে সীতার 
বিবাহ ও পরবর্তী ঘটনাপুলির চিত্রিত দৃশ্থপট লক্ষণ সীতাকে দেখাইতেছিলেন-_ সেই শব্ষট 
০ ভবছুতির পাঠকদের নুপরিচিত। গুপ্ত সমাটগণ এমন কি কশিষ্ক প্রন্থতি শক রাজাদের 
তাহাদের মুসা চিত পাওয়া যাইতেছে। ষহোকছোদারোর সুরভিগুলির 'াবিষ্কারের 
পর উগ্রপত্থী প্ীকতক্রগণ এখন ন্মার বলিবেন না! যে হিন্দুরা গ্রীস হইতে সৃত্ি স্্াকিবার 
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২৪০ বৃহৎ বঙ্গ 
খা গঠন করিবার কৌশলটি শিখিরাছিলেন | যদিও ভারতীয় শিল্প বিদেশাগত, কোন কোন 
পণ্ডিত এই মত্ত প্রতিপন্ন করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সকল মতের বিরুদ্ধে 
বর্তমান কালে পুভীহ্ত আবিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে__বাহাতে সেশুলি আর মাথা ভুলিতে 
পারিবে না '্মষরা এ সম্বন্ধে হুই একটি কথা বলিয়া যাইব । 

'মৌধ্ চতপরের রা্ধানীর ে বণনা গ্রীক দূত দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের সৌধরচনা! 
ও সাধারণত; সম্ত স্থাপত্যের উৎকর্ষের জালোচনা করিঘা কোন কোন পশ্ডিত 'হুমান 
করিয়াছেন যে নতটা উৎকথ হঠাৎ একদিনে হইতে পারে না| ইহাদের পুর্বে বহু সাধনা 
হইয়া গেলে তংপরে এরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু সেই সাধনা, সেই কমাদি প্রচেষ্টার 
(কোন চিচ্ছ ভারতবর্ষে নাই, হ্তরাং এই উৎরুষ্ স্থাপত্যের জন্ত ভারতবাসী হেলেনার শিমপের 
নিকট খলী। কিন্তু স্মিথ সাহেব বলেন উত্তর-ভারতে উপধুাপরি সুষ্লিম 'আক্রমণে ভারতীয় 
আদি ঘুগের পিনেব নুন! লুগ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা! কিছু আছে তাহাতে ভারতী রীতির 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ এই দেশের স্থাপত্য ও ভাস্বধ্যের উপর এমন স্পষ্ট যে উহ বিদ্েশীগত বলিয়া! 
যনে হয় না। আদিঘুগের শিল্পের কোনই নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই বলিয়া ভারভীম শিপী 
ীক-মহ্াঙ্গনের খাতক প্রাতিপর করিতে ধাহারা চেষ্টত হইাছিলেন,-_মহেঞ্োদারো ও 
হর ভাহাদের ঘুক্ষির ভিত্তি ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছে। 


দ্বিতীন্স পল্বিতছাদ 
মহেঞ্সোদারো, চীন-পর্য্টটকগণের মত 


সম্প্রতি যহেজোদারোর (শব নত, মতের তুপ) 5২৮ বিা জমির নিয়ে 
স্থাপত্য ও ভাতের যে কল নিন পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা কমা! পূর্বে 
উদ্বেগ করিঘাছি, তাহাতে গ্রীকেরাহিলমদিগকে চিত ও ভঙ্্য শিখাইযাছেন, এই পরিকননা 


৬ 


৮৯ 


মহেজোদারো, চীন-পর্াটকগণের মত ২৪১ 


করিয়াছি__এই শিপ দ্দাধ্যদের নহে--ইহ! ভারতীয় আদিম ধিবাসীদের | মহেক্ষোদারো 
ও হরপ্লার শিল্প অপেক্ষাও সিঙ্গানপুরের শিল্প বহু প্রাচীন, তাহা! নাদিম বানবের শিল্পে হাতে 
খড়ি। মহেঞ্জোদারো! সিন্ধু দেশের লারকণা প্রদেশে অবস্থিত এবং হর পাঙ্জাবের মনগোমরি 
জেলার অন্তঃপাভী। 

খেস্রাহ, ভুবনেশ্বর, মগধ এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে রমল্ীদের যে নানাবূপ লীলাফ্িত 
ভঙ্গী 'সাষরা দেখিতে পাইতেছি তাহার দ্দাদি খুঁজিতে ন্সামাদের ন্মার হেলেনায় যাইতে 
হইবে না। শ্তার জন মার্সেল তিনখানি মান্ত বড় পুস্তকে মহেঙ্জোদারোর প্রসঙ্গ বিস্তারিত 
ভাবে আলোচন! করিয়াছেন । শবাশ্চর্থোর বিষ বাঙ্গল! দেশের আলিপনা ও কাঁথার পক্সের 
সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর পন্মগুলির বিশেষ সাদৃহ্ট ন্দাছে। এই স্থানের একাটি লোকের "আকৃতি 
পর পৃষ্ঠায় দিতেছি, আমর! বীরভূমির কাষ্ঠে ক্ষোক্ষিত প্রাচীন একটি সুস্িদেখিয়াছি, তাহা 
অনেকটা এই রকমের । 

মার্সেল লিখিয়াছেন, আরীকদদিগের পুর্কেইি মহেঞোদারোর শিল্পীরা জীবঙ্গন্ত অন্ধনে 
বিশেষ দক্ষতা দেখাইম্বাছিলেন। এখানে এ দেশে প্রাপ বৃষের নুির একটি নমুন! দিতেছি । 

'শ্চর্থোর বিষয় এই ষে এই অনার্ধালোকের! ,+** বৎসর পূর্বে খিবপুজা করিত, এখং 
শুধু লিঙ্গ নহে, ধ্যানস্থ শিব সৃষ্ঠিও মহেক্জোদদারোতে পাওয়া যাইতেছে। শিব কোথা হইতে 
'আসিলেন, কেহ তাহা ঙ্গানে না। দক্ষ তাহাকে অপাহ্ক্রে্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি 
দেবগণের গণ্ভীর বাহিরে ছিলেন, নার্্য ননদী-কঙ্গী ঠাহার সহচর ছিল, এই ভাবের 
পৌরাণিক বর্ণনা! '্মামরা জ্গানিতাষ, গাহার দাদি খুঁজিতে হয়ত 'ামানদিগকে গনাধ্য 
নিখেষিত কোন পার্বত্য দেশে যাইতে হইবে। এবার ঠ্রাহার গোড়াকার খবরটা কতকটা 


পাওয়া গেল। 

কোন কোন পঞ্ডিতের মতে, মৌর্য স্থাপত্য ও ভাগখ্যে বাঙ্গালীর কতকটা হাত ছিলা। 
মগধ বাঙ্গলার প্রতিবেনী। গুধদের সমন্বকার বে সকল বুনবনর্তি আছে-_সেগুলি খাস সগণ 
শিল্পশালার ॥ তাহাদের উন্নত নাসিকা, কবাট বক্ষ এবং খ্যানন্, সুগঠিত ভীবিশিষ্ট শসাখ্মষ্ি 
ভাসবধ্য-মহিমার চরম 'মাদর্শ। আস্চর্যের বিষয় সেই মাগণ বুদ্ধের অন্থপম সুখ বাঙ্গালীরা 
এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের 'আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের দেবুস্ঠি হইতে ক্রমশঃ 


৪ 


২৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


বিশিষ্ট ধ্যানগৌরবের অঅতথাজ্ছল শ্ীসৃত্তি আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। ইহা ওগুয়গের 
বলিয়া শন্গমিত হয়। 

আসিদ্ধ চীন পরিত্রা্ক ফাহায়েন গুপ্ত যুগের নমধ্যাবর্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। 
বিনয় পিটকের বিশুস্ক পাঠ সংগ্রহের জনক তিনি ৩৯৯ পৃঃ "অন্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন 
এবং ৪১৪ পুঃ পরাস্ত নানাঙ্থান পর্থাটন করেন। তিনি ভিন 
বখসর পাটলীপুত্রে ও ছই বৎসর তমলুকে ছিলেন। ঠ্াহার 
'আধ্যাবর্তভরমণ (৪*১-_৪১* সঃ) দ্বিতীয় চন্ুপুষ্টের রাহত্বকালেই সম্পাদিত হইম়াছিল। 
কষাহায়েন ষগধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা! পড়িয়া 'দাষাদের মহাভারতের গিরিক্রজপুরের কথা 
স্মরণ হয়। প্রঙ্গারা নিশ্চিন্ত ও নব, ক্পপরাধের দণ্ড প্রায়ই ক্দরিমানার দ্বারা হইভ। শুধু 
যেখানে কোন লোক দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হইয়! থাকিত কিংব! দস্থ্যতাকে তাহার নিতানৈমিত্বিক 
বৃদ্ধিতে পরিণত করিত, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা! নগঙ্গচছেদের ব্যবস্থা হইত, কিন্তু এন্পপ 
শান্তির ব্যবস্থা '্মতি অমসই হইত। নগরে বড় বড় যনস্ত ও পপ্ড চিকিৎসালর় ছিল। 
তখনও শোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছৃষ্ট হইত, ফাহায়েন উহা! দেখিয়া! বিশ্ময়ে 
বলিয়াছেন, "এগুলি কোন ্বরাঁ় স্থপতির কাঙ্গ-_-এরূপ নিষ্ধাণশক্কি মান্থষের হইতে 
পারে না।”* বিচিত্র শোভা-য্ডিত হস্্য ও প্রাসাদ দেখিয়া চীন পধ্যাটক বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 
ন্মিণসাহেব, লিখিয়াছেন, "সে সময্বের কোন বড় হস্্য বা এমারত এখন নাই, এই স্থান 
বহু পুর্ব হইতে দুসলমানের! অধিকার করিয়া ক্রমাগত হিন্দুর প্রাচীন কীন্ি ধ্বংস করিয়া 
নিঃশেষ করিয়াছেন। (শক্সফোর্ড প্রকাশিত হিন্দুভারত, ১৮* পৃঃ, ১৯২১।) ফাহায়েন 
লিখিয়াছেন সমস্ত দেশে কেহ য্ছ মাংস পিল়াঙ্গ বা রশুন খায় না, তাহারা! কোন জীবিত, 
পানী হত্যা করে না" অশোক জীব্হত্যাঁ নিবারণ করিয়াছিলেন, অথচ দেশের অবস্থা 
বিবেচনায় জীবহত্যার জন্ত দরজা খুলিয়া না রাখিয়া পারেন নাই। কিন্ধ ভার সামাল 
লীবগ্রীতির ফল বৌদ্ধাধিকার-বিলোপের পর ফলিয়াছিল। ক্ষাহায়েন সাধারণতঃ যাহা 
দেখিয়াছিলেন তাহাই লিখিয্াছিলেন, কিন্ত চন্্রুপত স্বয়ং শ্বমেধ যজ্ঞের অস্ঠান করিয়া 
্ববধ-করিয়াছিলেন | 

শোকের সেই বিশাল রাঙগপ্রাসাদ যেখানে বিদেশী পথ্াটকের বিষ জন্মই '্মাকাশে 
মাথা তুলিয়া গীড়াইয়াছিল, উহা বর্তমান সহরের দক্ষিণে কুমরাহার গ্রামে নমবস্থিত ছিল 
এখন তাহা কেহ খুঁকিয়া দেখে নাই। 

কাহায়েনের বর্ণিত গুপতরাজোর সুশাসন 'াদরশ স্থানীয় | উদা স্পষ্ট দেখাইতেছে মৌন- 
যুগের কৌটলা-প্রবনধিত গুপচর-প্রধার দৌরাস্্য তখন নার ছিল নাঁ। তথালি দ্মালবিকনী 
লিখিয়াছেন-_শুপতগণ খুব ক্ষমতাপনন ও দুষ্ট ছিলেন। জনমত কখনই একরপ হয় না। 

এই ওপ্যুগে কালিদাসের কমতুলনীয সকুন্তল, কুষারসন্ভব, রবে প্রভৃতি কাব্য বিরচিত 
হয়। খ্বতুসংহার, সর্কসম্মতিক্রমে গ্তাহার তকণ বয়সের রচনা। সুসরারাক্ষ, দৃচ্ছকটিক 
কিছু পুর্কোর রচনা। ৪৭৬ খুঃ ন্সন্ধে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ নার্যভট জন্মগ্রহণ করেন।, 


ফাহাবেন। 


কক 


ভি 


বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অন্তাগুহা ২৪৩ 
বরাহুমিহির (৫৫ খু-৩৭ ) ও ব্রন্ধওপ্ত (জন্ম ৫৯৮ পৃঃ) প্রতি এই গুপসুগে বিজ্লমান 
এ) ছিলেন। হৃতরাং গুপ্রযুগকে সংস্কত সাহিতয-বিজ্ঞান ইত্যাদির 


স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে | শুপ্ত সন্্রাটেরা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী 
হইলেও বৌদ্ধবষবেদী ছিলেন না । স্ব সনুদুপ্ত বৌদ্ধ লেখক বন্ধ বনধু্বাভিমানী ছিলেন, 
একথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । 


তৃতীন্ম পন্লিচেক্ছদ 
বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, এজন্তাগুহা৷ 


গুপ্রযুগে মগধের সঙ্গে ভারতের বাহিরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্বান থাকার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তখন ভারতীয় বহিবাণিজ্যের শুভমুগ। ৩৫৭ হইতে ৩৭১ খু: অন্ধের মধ্যে বাণিজ্যাদি 
বিষয় লইয়া অস্ত: দশ বার চীন রাঙ্গদূতেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন 
করিয়াছিলেন। ফাহায়েন হইতে 'আরম্ত করিয়া বহু চীন পরিক্রা্গক 
ভীর্ঘ দর্শন 'ও বৌদ্ধপাসস চর্চার সন্ত এদেশে কদািয়াছিলেন এবং নসর্ঘ্যাবর্তবাসী বহু বৌদ্ধ 
পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮০ খ্বঃ নসন্দে কুষারজগীবের চীনগমন এ সম্বন্ধ 
হিনদু্থানের বৌদ্ধগণের পথম প্রচে্টা। ৪৩১ খু: মনে কাম্্ীরের মুবরাঙ্গ গুণবর্া জাবা ্বীপে 
যাইয়া তৎদ্দেশবাসীগিগকে বৌদ্ধধর্টেপ্রবন্িত করেন। ভৎপূর্কো তথায় হিন্দু পরিত্রাকগণ 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। শঙ্গস্তা চিত্রে আমরা! দেখিতে পাই পারন্ত রাজদূত সমাট পুলকেনীর 
নিকট দূত পাঠাইতেছেন। রোমের রাঙ্গার নিকট ৬৩৯, ৩৯১, ৫৯১ পৃষ্টানদে অন্ততঃ তিনবার 
মগের রাজদরবার হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার প্রষাণ ন্মাছে। 

ছিনসেন্ট স্মিণ বলেন, হিন্দু ুস্ায় দিনারের উল্লেখ দৃষ্টে এই কথা প্রমাণিত হইতেছে 
যে, এই দিনার শব্দ হিন্দুরা রোমানগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিক্নাছিলেন। এই শব্দটি 
ল্যাটন “দিনাবিদন" শব্দের রূপান্তর । কাশ্রীরের রাঙ্ততরঙ্গিনীতে দিনার শব্দের উল্লেখ 
বহস্থানে পাওয! যাইতেছে । কিন্ত আমাদের বলিবার উপায় নাই যে রোমানেরা বা শ্রীকগণ 
হিন্দুদের কোন খণ বহন করে, সেই দাগ প্রাহারা সংগোপন করিতে চেষ্টা করেন । অবস্তা 


বিদেশের সহিত স্। 


তে পাইজেছি, ইহার উত্তরে হয়ত হারা বলিবেন, মহাভারতে তী শব্দ 
পু 


স্‌ 


২৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


নিশ্চয়ই প্রক্িত্ত হইয়াছে। এই *্প্রক্ষি” শঙ্-ারা যত কিছু অযৌ্ষিক, 'অসতা ও 
অলীক ভাহা শোধন করিয়া লও যার, প্রুতান্থিক সন্ধান ব্যাপারে এই শব্দটি পঞ্চগব্য 
স্থানীয়। 

এই যুগে ্রীকগণ হইতে যে হিন্দুরা ক্ষোতিবিগ্থার কোন কোন বংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ ফলিত জ্যোতি সঘব্ধীয় কতকগুলি বিবয়_"সামুদ্রিকীণ, 
সমগ্র পাড়ি দিয়া এই বিস্কা আসিয়াছে এই জন্য ইহা সাসুদ্রিকী। 
লৌকিক প্রবানে যাহা শোনা যায় ভাহাতেও ফলিত জ্যোতিষ বে 
এদেশের নন তাহার প্রমাণ "সাথে । বরাহ্মিহির 'নেকগুলি গ্রীক শব্ধ তাহার গ্রন্থে বাবহার 
করিয়াছেন এবং ন্মার্থাভটও গ্রীক প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। “পনফর, “আপোর্লিম, 
“ক্েন্কাপ। “মদ, 'ইন্তিহা" প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতিষের করেকাট শঙ্ক যাবনিক। কিন্ধু ভাহারাও, 
হিন্দুদের নিকট গণিত ও জ্্যোতিবিস্থার অনেক কথ লইয়াছেন, 
তাহার '্ননেক প্রমাণ রহিয়াছে। দ্যার্যভটের ছাতসগণের মধ্যে 
প্েচ্ছ ছাত্র কতকাট ছিলেন, গাহার 'দশগীতিকা পরিশিষ্ট' নামক জ্যামিতির গ্রন্থে তিনি 
'লিশিযাছেন _"ণংগ্রত্যারস্জে ক্েদ্ধান্মেবাসিনামববোধার গোলমেবাণুস্যতি।” বীঙ্গগণিতের 
'্মনেক কথা খ্রীকেরা! ার্ধটের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দ, 
পণ্ডিতের! কত উদার ছিলেন্)তাহা! গর্গাচার্যোর এই উক্তি হইতে বুঝা যায় ₹__ 


আকিগোর নিকট খণ। 


খক্ষদিগের উপরে এজাথ। 


পয়েচ্ছা হি ববনান্তেমকু সম্ক্‌ শাস্্মিদং স্থিতস্‌। 
শ্ববিবতেংপি পৃজান্মে কিং পুনর্ষেেবিদ্থি্ঃ ৪” 
রেখা গণিত শাঙ্স ছিন্দুদিগেরই উষ্তাবিভ। বাজ্রকুণ্ডের ন্নাকার লইয়াই এই বিগ্কার প্রথম 
অঙ্ছনীলন হছ্ছ। হত কোন রাঙ্জার খেয়াল হুইল হে বক্সকুণ্ডের আয়তন ঠিক থাকিবে 
কিন্ক উহ বৃত্তাকার বা! নমষ্টকোশ হইবে, হতেরাং যক্তকর্তা খ্াধিকে চতুক্ষোগ কুণডের 
মান করিছা বৃন্ঞাকার, ব্টকোণ বা অন্ত কোন প্রকার কু নিপা করিবার সমগ্তা 
পুরণ করিতে হইল, এইভাবে বৃত্ত সচতুক্ষোপ, বা চহুক্ষোণ সঅষটকোশ, জ্যামিতির এই 
সকল স্থর লই! ভাবিত হইতে হইফ্াছিল। রেখা গণিতের জন্মকথ! এই প্রকারের । 
থে সকল দেশের ষক্সের বালাই নাই সে সকল দেশে এই সব সমন্তার উদয় হয় নাই। 
আর. একটি সাত্র দৃ্া্ত দিব। সাতটি খবির নামে সাতট গ্রহ ব্মাছে। খধি শন 
হিন্ুস্থানীরা এইভাবে উপ্চারণ করে 
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সপ তাহার সখন্ধ ছিল এবং হিন্দুরা জীবন্ত মহামানবের কতা চারিদিক হইতে যাহা কিছু 
ভাল তাহা। 'আক্মসাৎ্‌ ক্রি বড় হইযা উঠিয়াছিলেন। পরের উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কিন্ত নিজকে পরান্করসে হারাই! ফেলেন লাই। তাহাদের 'পুনদ 
নাটকগুলি সর্বদা খভিনীত হইত। কিন্তু নেক লমঝ প্রশস্ত প্রাঙ্জনে পট-পরিবর্তন 
পূর্বক দৃশ্ঠাবলী দেখাইবার ন্মবকাশে যে খানিকটা সময়ের জন্ঞ দর্শকদিগকে ন্সবসর 
দেওয়! হইত, সেই সময়ে কোন নসংশ-বিশেব ন্মভিনীত হওয়ার পর আড়াল দেওয়ার উপযোগী 
ভাল কোন উপায় ছিল না। হয়ত বা লেই বকাশে ৬প্ত প্রকোষ্ঠে যাইা অ্ভিনোরা 
বেশাদি বদলাইতেন। উক্ত রূপ কোন কারণ বশত: শ্রীকদিগের নিকট তাহারা! "ঘবনিকা” 
পাইয়। থাকিবেন। কথাটির মধ্যেই সণ স্বীকার ন্লাছে। প্রাচীন নাটকের "আধুনিক সংস্করণ 
খাত্রায়ও "যবনিকার” কোন স্থান নাই, সুতরাং ইহা দেশজ নন বলিঘাই ন্থমিত হয়। 
এই গুপ্ত ঘুগে নানাদিকেই ভারতের অপূর্ব উন্নতি সাদিত হুইয়াছিল। কলাশিরের 
সমস্ত চিহ্ন লু হয়! গিয়াছে: ন্যার্যাবর্ত ছিল সকল দেশের সেরা, এখানে কতই না চরম 
চাকুশিল্ের নিদর্শন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। তবে দক্ষিণের 
সার চিল হস পিরিগুছায বার যে চিলি বিদুমান, কোন ভাগ্যে 
তাহার বিলোপ হয় নাই। এই গুহা চিনরগুলির মধ্যে ১৬ নং এবং ১৭ নং চিত্র 'তুলনীথ_ 
বিয়ের সিংহল 'ভিষান_চিত্রগুলির মন্যমশি। ইহাদের যধ্যে শ্রেষ্ট চিতরগুলি পঞ্চম 
শতান্ধীর। ভারতীয় চিত্রকলার এইগুলি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। খুব সম্ভব ইহা হইতে গদি 
শ্রেষ্ঠ কিছু করনা! কর! যায়, তাহা! নিশ্চই মাধ্যাবর্কে ধ্বংস পাইয়াছে এবং নালন্দা বিহারের 
শিল্প তাহাদের শন্তম ছিল। বড় বড় বদি, নবনারী নদঙ্গের নানার লাঙ্ক ও যনমোহন 
'ঙ্গিম, ফললতার বিচির পৌষ্টব এ সমস্ত শবন্গস্। চিননপুলির উপর এক স্বপরকৃহক বিস্তার 
করিতেছে চিত্রকরদের সংযম সাধারণ ছিল, তাহারা এক একটি রেখার যে ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, বহু রেখার সাটলতা উপস্থিত করিযাও এখনকার চিত্রকর সেই সাধনার পার্ছে 
দাড়াইতে পারিবেন না। গৃহস্থ রমণী বাহির হই্াছেন বুদ্ধকে ভিক্ষা দিতে_-ষ্াহারা ভিক্ষা 
দিতে স্ুলিয গেলেন, সেই সানসসরোবরের শ্রেষ্ট কমলের মত প্রশীস্ত সুখমণ্ডলের দিকে 
চাহিরা রমণী ও বালক নিশ্চল ভাবে চাহিদা রহিলেন, কি জনত াসিযাছেন দুলিয় গিয়াছেন, 
শিশুর হাত হইতে ভিক্ষার ব্য পড়ি! গিয়াছে। মা. ও ছেলের দৃষ্টির ইঙ্গিতে পটে 


 শখ্াম্ম রাদ্যের এক অপূর্ব সম্পন্‌ ফুটা উঠিাছে। কোন কোন চিন্রসমালোচক বলিয়া 


 খাকেন রেখার! দূরত্থের ভাব বুঝ্ধান মতি ন্প দিনের মাবিক্কার। নঙ্ছস্থার চিত্রে পালঙ্গে 
 সমাসীন রান্গার পার্বতী পরিচারকদের এনা ভাবে খাকা হইয়াছে, যাহাতে চিত্রকর যে বেখা 
জরি 


ভি 


২৪৬ কুহু বঙ্গ 


এরতোক রেখা ন্কনে শক্তিমন্থার পরিচয় ন্দাছে, কোথার দ্িধ বা ক্ষীণশক্তির প্রমাণ 
নাই। রংএর খেলার লাবশো চুদ হইযা যায়, অথচ কোন স্থানে অতিরাগ বা! বাহুল্য নাই। 

খবান্সী জেলায় দেওখবে পাণরের উপর স্পতযুগের বে শিল্প পরিচয় আছে, তাহাই বোধ হয় 
প্রস্তর কাকুকার্ধোর শ্রেষ্ট নিদর্শন । ধাতবসূষ্ঠি এই সময়ে খুব উৎকৃষ্ট হইত। দিল্লীতে 
সমুদ্পুপ্থের ঢালা লৌহের ফে স্তস্ত আছে তাহা এফুপের শিল্কারদের বিঙ্ম্র। ভামার 
উপর ঢালাই করা কাজ এ মূগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নালন্দাতে ৮* ফিট উচ্চ 
বুদ্ধের এক তান্মুত্তি য্ঠ শতান্দীতে নির্মিত হইয়াছিল এবং জুল্ভানগঞ্জে প্রা ৭২ ফিট উচ্চ 
একটি 'অতি হুন্দর বু্ধমৃতি শুপমুগে নির্িত হইয়াছিল-_তাহা! এখন বারমিংহাম্‌ চিন্রশীলায় 
রক্ষিত। গুপ্রয়গের একটি প্রস্তর প্রতিলি্ি ছিন্দে্ট ন্মিখ তাহার প্রাচীন হিন্দুযুগের 


হারে দের! এখনও গৃহের ফেলে নানারপ চিযাক্গন করিগা থাকেন; বৌক-বিহারেছরিুের হাতের কান এই 
সির ছি আবার চিন চমৎকার জপ উত্াইা নিহাছে, তথাপি পযীন চিত্র রীতি হিসানে 
২8 সক চি বর চি নহে খৌসধ কু কঠোর সাম ও নো চিত সরল ই মকল টিকে সমগ্ত 
করিঘাফে, কিছ চির বলিতে এটীনেরা থছ।বুিতেন তাহার অনেকটাই নাক ও নামিকা লইঙা। তাঁহাধের 
গীলানিত গর, লেমোংস, লা ও গৌ খোদ হল্ছে খাপ) করা হার না। বৌদি নাস 
জগাগবিরত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাক্টী। নঞনারীর চপ্রবলীলাই জগতে ডিঅকরকে, আট প্রেরণ দি! খাকে, ভি 
সেই গা কোখাছ পাইবেন নরখারীর দিলনের বঝো যে জপের সান বেলে, চিরকোৌযাথে দীক্ষিত ভু 
ভাহা জানেন না। হুরাং হার ডি্-সম্পনের ন্তাধনীগ চষৎ কারিক্ব-সন্কেও তাঙাতে যৌন প্রেমের বান! নাই। 

বাহন ববেন-_“পরডিিৎ তিনি, ছিন বাতাম্দোলিত তরঙ্গের লীগাকলা, প্রথলিত রি সহ! 
ভাবত হাতি বিজ দে বীর বিফ যী হইজে পিন লিগা (+ তরঙ্গ িশিখাধযং 
নৈরথাদ্বরাদিকদু। বাড তা! লিখেন বন বিল; ন তু চিজবিৎ 3") সভিনি শরীরের নানাস্থানের যাংগপেলী, 
ও আঙগপ্তাঙ্ের তোর ভাব লক্ষ্য করিহা তাহ! দানে বুঝাইবেন কিনতু সি শির! দখাইবেন না, কাহণ 
একটু ঘুরে লি ও আসি তন এবং চি একটু হুর হইতেই দেখিতে হত শরীরাধরবের ওত ভাবের 
শা! তিনি আনে লই সকল বুঝাইবেন।* যাহছের চোখ খকিষার কোন লাধারণ নি নাই এইচ 
'অবসাতেদে নানান প্র করে; োগ সাধনের সঙ চু ছু মত হা, পুর ও নারীর লালগাঞ্নিত 
ছুর লে চু, মতততর বত বেখার, নির্বিকার পুকের চু নীলোৎগল পনের সা হয, রোমান চু 
তরি নিবন্ধন পরপর) সত এবং কুক্ ব্যক্তির চকু শপকের চক্র মত দেখার। এইরাপে রক ছক 
'অবহাকেদে চক্ষু নানা পরান প্র করে। জপখোশানীর "থান কেলি-কৌদুষীপর পরসথাধনায “কিল-কিকিং 
বোর নিশা চুর এই কপার যতি কবিবপ্ণ জা নিত ছে। 

নারীর পুরাণে উভববের চু উত়ের মধ্যে নিত ছে কাশ জপ খথাবিককা করে তাহা বৌ্ধিহারের 
চিত বিঃল। নুষণহীনা হইলেও প্রেষিক প্রেমিকার ্শ্রতাপসে অপাদিবকুবগকবিষ্ার করেন (হঙ্গাগা- 
বিভা কেলচিছুপাদিনা। দেন কুমিকক্াতি তু তি কখ্যতে।+)। নিরাতিরণ-ছছে মিনি ব্রণের 
পাতি হিতে পারেন সেই চিকরের তুলি সার্থক বে বেখা-গতে অর দেহে জপের-খেলা খেলিতে খাকে, 
তার জিকরের কাতার শে পাকা নাতা তাহার জেলের সহ অন্তর অবষট র বিকার করেন, 
চিকরকে বসল অন করিতে হইলে হোই প-বেখা-াত সবার করিতে হইবে এক কথার চোখে, 
রথের অন পরিলে মে চট বিকৃত হয, চির তাহার চিত্রে সেই বেখাপাত করিবেন। 


ভি 


বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্তাগুহা! ২৪৭ 


ইতিহাসে দিয়াছেন_তাহাতে ফুলবতা ও মহমুত্ধির নানা! বিচিত্র ভঙ্গী কম্পিত হইয়াছে। 
এই প্বযুগের যাহা কিছু সাহিত্য বিজ্ঞান ও চিত্র সম্পদ তাহা বান্দলা দেশের পা্মীতে 
পল্মীতে ছাপ রাখিয়! গিম়্াছে। 'মামরা নর্্যাবর্তের প্রাচীন সভ্যতার যতটা উত্তরাধিকারী, 
অন্ত কোন প্রদেশবাসী ততটা হয় নাই। মৌধ্য ও গুপ্তযুগের সভ্যতা ও উচ্চচিস্তার ধারা 
সমন্তই বাঙ্গলাম় কি পরিষাশে আসিয়াছে তাহা মরা যথাস্থানে দেখাইব। যাহা! কিছু 
ষগধে ছিল তাহা গৌড়ে আসিয়াছে, গৌড়ের ধ্বংসের পর তাহা! বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে”_ম়েমন করিয়া কোন বিত্ত ভাঙদিযা পড়িলে তাহা হইতে রক্ত ও 
সুক্তা নিকটবর্তী স্থানে ছড়াইস্৷ পড়ে । শুপ্রদের সমর হইতেই যগধ -গৌঁড়রাজোর অন্তত 
হইয়াছিল বলিয়া আমাদের পূর্বোলিখিত "মধ্যমনত্রীদূলকলণ” নামক প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই খপ্রাজজাদের মগধ সর্বদ] *শোঁড় মাগধ” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 
গৌড়তন্ত্ের একটি অঙ্গ ছিল মগধ। পরবর্তী গুপ্ত রাজার! ব্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! 
গৌড় স্বাধীন ভাবে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। 


্থচ নিস্িত দেখিতে একঝাপ কিন্ত িবিৎ এই ছে প্র “পট কিতা বেখাই নিজকে 
দিত এবং তকে মৃত বলি বাইন । একটি শবে পা্খে নিজিতেহ দেব বা ্থাস পা বুখাই়া 
দি বুঝাইবেন ("হণ চেতনা সৃতি নিছোগতবজ্াগঞক : করোতি স চি") 
দিতে চিজ “দখল ইন" ্রতীমান হইে। নাক-নামিক্াঙ চিকেই লেকে সরঘচ থান দিাছেন। 
এই পাব দিয় থানা হই বিগ হইজাচ্ে। বরণে বশ গত এক্াবশ শভাখীতে খেলুাহ ও 
ুবনেখবের কে বে-সকল নাগক-বারিকার চিজ দু হ্ তাহা ন্াছিুগের জপরেখাকিত বিপু চি্ীতির 
কষখা মনে জাগাইযা বো এই রীতি বাপ শতাখীতেনির্র খোর প্রতিবাৰ বরা খৌন মিলনকে সণির- 
গাজে বীপতৎ করিঝা দেখাইযাছিল। তখন বাৎসাধন দুখের (টির তৃতীয় শত্াপ্দী) সেই রাপ-রেগা একা গুল 
ও ছল ইরা উঠছিল বানান চিযপিজকে কলাশিরগুলির নো সব ছান দা ছিলেন (শা হুমেরঃ 
পরধরো লগানা: ঘখাওানাং গর: প্রধান: ॥ হা ন্কাগাং পরবরঃকিতীপা্তখ কলানামিহ চিক: )+) । 

যখন কিচু এফেশ হইতে দৃরীক্ৃত হইল এবং হিন্দুর প্রাচীন নযাবর্শ কতক পরিমাণে পুন গ্রহণ করা 
হইল, তখন পরী মুগলের চিতপট স্যার তেমন জপ ও লাবণা-বেখা-সংগুু হইতে পারিল না। ক্কডলি 
উমা হের সাতে সে চে! রত হইগাছিল, কি মনও বৈ রপািলারের পৰে এই ভাবটি সাক জর 
হইছিল, বিবদীদের ্াকমণে এবেশের ভন ও ডিবি বিন হাতে সেই নাক নায়িকার গরেফলীলা দার 
কলাবষঞার বিধযাভৃত হইতে পারিল না (১০৯ নাং বালের শারতবর্ে দাস বা হাপযের গাভী 
ভিতর বৈশিষ্ট সে পরব জা) । চিতঅকলা সদ বাংল নিথলিবি পক ্বীষ _ 

খা পতন বর্ন বিচষপাঃ। 
গো ুািচ্ি বণাাসিভহে অনাঃ ৪" 

[*আগাগাগণ রেখার প্রশংসা করেন, রষলীগণ ক্জন্ধারের পক্ষপাতিনী, ইতর ব্যক্রিরা বর্গের চাঁকচকা 

লিগ সহ াত্ানে মে চিত্িভারছযট পরাতে, মা? (গঠন ও স্ব্ৃতি পরিমাণ হু), 


শাহ, লোদন। সা, খনিকা।) 
ম.. প-.০ 


সি রি রর 


নবম অধ্যায় 
প্রথস্ন পন্লিচেচ্ছাদ 
পালসাত্রাজ, মৎস্থা্যায় 


“ষোগীপাল, ভোগীপাল, যহীপাঁল গীত। 
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত ॥” 
_ চৈতন্-ভাগবত, অস্ত । 


বৃহত্বর বাঙ্গলা ছাড়িয়া এবার ন্দামর! খাস বাঙ্গলা মুলুকে জদসিয়! পড়িব। পাল ও সেন- 
যুগ খাস বাঙ্গলার। মৌর্য € গুপ্রযুগের থাহা কিছু নিঙ্স্থ তাহ! শেষের ছইযুগে বাঙ্গলার 
নিঙদপ্ব হইল। 

অষ্টম শতান্ধীর শেষ ভাগে ননারধ্যাবর্ত কোন প্রধান সমাটু বা একচ্ছত্র যহীপতির 
রাঙ্গদণ্ডের আরম হয় নাই। ন্দারদন্গীবের সৃত্থার পর বিপুল মোগল সাজার গ্ঠা্ 
ধ্যাবর্ত তখন শতধা বিভকর, কু সট্র রাষ্ট্রথণ্ডে পরিণত হুইয়াছিল। 

বঙ্গদেশের অবস্থা কবি সন্ধ্যাকর তখন মণত্রস্তাঘের সঙ্গে তুলনা! করিষাছেন। বড় মত্ত 
থেরূপ ছোট মত্রকে ধরিয়া খায়, বঙ্গদেশে সেইক্$প ছোট ছোট জমিগারগণ ছোট ছোট রাজার 
আসে যাইয়! পড়িতে লাগিলেন। সর্বত্র অরাজকতা, নিপীড়িত, 
প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে কোন বলবান্‌ ভু প্রসারিত হস্স নাই, 
তাহার! চক্ষে “কাখনবৃদ্ষ” দেখিয়া ন্যাতক্ষিত হইয়া পড়িল। [সংস্কৃত কবিদের কাঁধনবুক্ষ 
বঙ্গের প্রাদেশিক নাম “গরষেফুলপ ] বৌদ্ধ এতিহাসিক তারানাথ এই সহয়ের সন্ধে 
[লিখিয়াছেন, “উড়িম্যা, বঙ্গ এবং প্রাচাদেশের আর পাচটি প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক 
ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রতোক বৈপ্ত পার্ববন্ধী ভুভাগে পন আপন প্রাধান্ত 
স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্ধু সমগ্র ক্েশের কোন রাজা ছিল না” 

তারানা 'সারও লিখিয়াছেন “গৌঁড়দেশে এক বৃপতি ছিলেন, সাহার বিধবা পদ্ী পরবর্তী 
নিরধমচিত রাঙ্গাকে গোপনে নিধন করিতেন | এইন্াবে তিনি বহু রাজার প্রাণ সংহার, 
কতিমাছিলেন ". কথাটা উপগন্পের মত শোনায় । তবে ইহা শচর্য নে যে, বিধবা রালীর, 
সহিত মঙ্িবর্গের বড়যসস ছিল। তাহারা কৌন স্থায়ী রাজাকে সিংহাসনে অভিযিক্ত করিয়া! 


খা তাবানাখের বরনা। 


টি? 


চু 
গোপাল ও ভাহার পূর্ববপুরুষগণ ২৪৯ 
স্বীয় স্বীয় প্রভাব ক্ষু্র করিতে ইচ্ছক ছিলেন না| হিলিই সিংহাসনের দাবী করিতেন, 
ক তাহাকে তাহার! বাধা দিতেন না। কিন্ত গোপনে রাষী তাহাকে রাত্িকালে বধ করিতেন। 
+... শৃতরাং রান্গা হওয়া একটা বিভীষিকায় জড়াইস্বাছিল। ধাহারা রাজবংশে জন্মিযাছিলেন, 
উপগপরি গ্াহাদের কয়েকজন এইভাবে নিহত হওযার পর অনেকদিন রাজ হইবার নত 
কেহ আর অগ্রসর হন নাই। এই সমন *বাদ” নামক এক জলনাস্থক কতকদিনের জন্ত 

রাজা হইযাছিলেন, নার্যধু্ীসূলকমে-_ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

রাজলগ্মী কাহার ভুঙ্গ অবলম্বন করিবেন? রাঙ্কুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার 
[তিনি বিশিষ্ট এবং যোগা দুঙগশ্রর করিতে উন্নত হইলেন ; সঙ্সিলিত প্রজার| বরাজকতা 
নিবারণের উপায় উত্তব কিলেন। মিনি সর্ধাপেক্ষা যোগা প্র্গারা 
খালা গছাতাগ। ্াহারই ললাটে রাজচিলাছন লিখা দিল এবং কে বিমল 

+. - দোলাইয়া দিল। এই ভাগ্যবান্‌ ব্যক্কি গোপাল। 


ছ্িতীন্ম পল্লিচেজ্ছদ 


গোপাল ও তাহার পূর্ববপুরুষগণ 


গোপালের পিতামহ দয়িতবিুকে "অবনীপাল কুলের সর্বোৎকৃষ্ট বংশধারের বীজপুরুষ” 
বলা হইযাছে। পাল-বংসীয় নৃপতিগণের হ্িনি বীপুরুষ ছিলেন, তিনি "স্বি্া-বিগুদধ” 
ছিলেন। বেদ, বেদান্ত, র্শানস, পুরাণ, মীমাংসা, সায়, "সাযুর্বেদ, 
খাদ হরে, গন শাহ অর্শ প্রকৃতি বি দিনি ক্ষত হইতেন, 
গ্াহাকেই, *পর্ববিতা-বিশুদ্ধ* বলা হইত । দদ্ধিতবিছহুবী সমাঙ্গে খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন। 

এই বংশের আদি নিবাস ছিল__ উত্তরবঙ্গ, ববেন্রুমি। 
৮ এই পণডিত-বরের পুত্র "বপাট* ছিলেন যোদ্ধা। সেই ঘোর অরাজকতা পর্ণ চৌরদন্যা- 
আধুবিত বঙ্গদেশে তখন পত্তিতের পুতরকেও শান ছাড়িয়া অন্থ খরিতে হইয়াছিল। 
কপ ভামলেখের ভাষা বপাট ন্মরাতিনিধনকারী ও কর্মকুশল বলিয়া 
লাই! বণিত হইথ্াছেন_-পাহার বিপুল ্ীন্রিকলাপ সসাগরা বধরাকে 
অন্থমিত হুয় “বপাট” পৈজ্জিক শীন্চষ্ঠা ব্যবসায় ছাড়িয়া 


ভি 


২৫৯ বৃহৎ বঙ্গ 
বীরত্ব হারা কীর্তি অর্জন করিরাছিলেন। তিনি নানাগ্থানে “অনস্তস্ত ও “রগ” প্রত্থৃতি 
নিশ্ষাপ করিয়া ধরাতলে সেই কীত্থি ও বীরত্বের চিহ্ন রাখিস গিয়াছিলেন ।” ন্মৃতরাং বপ্যট 
হইতেই এই বংশ বিত্তশালী ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 
গোপাল বপাটের পুত্র ॥ অন্থমান ৭৪, খৃষ্টাব্দে ইলি সিংহাসানে অরোহণ করেন। লামা 
তারানাথের মতে গোপাল ৪৫ বদর রাজন্ধ করেন। তাহা! হইলে ত্তীহার রাঁ জন্ব ৭৮৫ খৃঃ 
অন্দে শেষ হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
রাখালদাসবাবুর মতে গোপাল 9৫০-9৯* 'অন্দের কোন সময়ে 
রাজ! হইয়া ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। রাজ! হইবার পূর্বেই শীসনভার খনেকটা] 
তাহার হাতে ছিল, এইজ তারানাথ স্তাহার 9৫ বৎসর রা্গত্থের কথা বলিয়াছেন। তিনি 
নিশ্চই বল্গদেশের ঘোর করাদ্ছকতার সময় বহু দস্থয ও 'অত্যাচারীর গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, 


গোপাল ৭৯৮৮ 


এরঙ্গাদের অশেষ কল্যাগসাধন করিয়াছিলেন, এবং যেখানে প্রবলের ন্মত্যাচার ও ছর্ঘমলের 


দলন হইত, সেই স্থানেই ক্মভর শব্ধ উদ্চারণ করিয়া ধড়াইতেন। গোৌড়মণ্ডলে তাহার 
সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিল নাঃ নতুবা! ছিনি একজন সামানত হুগগামীর পু, এবং এক 
পণ্ডিতের পৌত্র ছিলেন, সেই মধ্যবিস্তকুলজাত (চক্র, স্ধ্য প্রভৃতি বংশের কেহ নহেন ) 
একজনকে গৌড়বাসী সকলে মিলি ঝাঙ্গপদে বরণ করিবেন কেন? ভায্রলিপিতে লিখিত 
হইছে, "গ্ররুতিপুজ ইহাকে রাঙ্গলন্মীর প্রসারিত কর গ্রহণ করাইয়া দিদ্বাছিলেন এবং 
ইনি একশ যশন্বী হইয়াছিলেন যে, দিম্মগুল-প্রসারিত পূর্ণিমা রঙ্গনীর জ্যোৎঙ্গাই তাহার 
শের স্থায়ী ধবলতার সঙ্গে তুলিত হইতে পাঁরিত।” উত্তরকাঁলে ঘখন ইহার বংশ 
গৌঁড়ে হুদুঢজপে প্রতিটিত হইঘাছিল, তখন স্তাবক শপ্ডিতের! এই বংশের সঙ্গে সষ্যবংশের 
একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্ট! পাইযাছিলেন। 
বৈ্দেবের সম-সামগ্নিক সমধ্যাকরনন্দী ষখন রামপালকে ব্ামচক্কের সঙ্গে তুলনা করিতে 
বাইয়া এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন বৈচ্দেব হেটুকু বাকী ছিল তাহাই 
শালগণের আছি স্গছে বা পূরণ না করিবেন কেন? তাহার প্রশত্তিতে রামচন্সের ভয় 
চি পালরাকেও সুরধাবংশোদ্্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্ত 
পর্ন জনশ্রুতি এই যে ধর্পাল সমুস্কুলাত। একথা! ধরল 
কাব্য-গুলিতে পাওয়া যায এবং সনধ্যাকর নন্দীও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন । কাখালদগাস- 
বারু বলেন যে যখন এই হই ছিতস ভিন স্থান হইতে প্রাপথ বিভিন ুগের প্রমাণ নিলি 
যাইতেছে, তখন ধর্্পাল লমুজকুলদাত একথা নমবিবাস করিবার কোন কারপ নাই 
ইহাই গাহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধ । পালগণের দ্যাদিপুকুষ হবে বঙ্গোপসাগর বা ভারত- 
মহাসাগরের রসঙগাত পুত তাহা তাপ, শৈল-লেখ কিংবা যে কোন “বিশ্বাসযোগা স্থানে 
(লিখিত থাকিলেও উন্মত্ত ভির কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না হয়ত এই অক্জাতকুলশীল 
পালবংশ প্রাচীন কোন সুগে সমুত্র পাড়ি দি বঙগদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই 
নকরতিটি সেই ইতিহাতমর একটা দুরাগত বিরুত প্রতিত্বনি। রাখালগাসবাবু সমু 


& ভি 


গোপাল ও তাহার পূর্ববপুরুষগণ ২৫১ 


রসে পালবংশের আদিপুকষ সম্িযাছেন, এই নত গ্রহণ করিয়া ষ্ঠাহার বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাটি উপহাসাম্পদ করিযা ফেলিরাছেন। (বাগলার ইতিহাস, ১ম ভাগ ১৩০৯, 
১৬৭-১৬৮ পৃঃ) 

বালা দেশকে অত্যাচার হইতে বিনুক্ত করিতে গোপালকে যে বহুবধব্যাপী যুনধবিগ্রহাদি 
করিতে হইয়াছিল, তিবরতবাসী তারানাথ তাহা! লিবিয়াছেন। *:১06. 50580. 9৩৫ 
0901 9100 1005] ৩৪০ 81808৪] তর 0০৪৪৪৫6০165. 108008561£ 5000068106৫ 1156 
1508498)৮: (090/ 00 ভএাগণ্ঠা 1১৪:০৮০, 8০, ৮, 05 148)। নারামণদেবের 
তান্রশীসনেও গোপাল কর্তৃক কানাচারগণের দৌরাম্মা নিবারণের কথা উল্লিখিত আছে। 
মনে হয় গৌড়দেশে শাসন-শৃলা ক্সানযন করাই গোপালের প্রান প্রচেষ্টার বিষয় হইয়াছিল, 
তিনি গৌড়দেশে সমাকূ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; দীর্ঘকাল নানা যুদ্ধ বিএছে 
শারদাণিত। দেখাইয়া তিনি রাঙ্গরূপে নির্বাচিত হইনাছিলেন।  গোঁড়রাজয নিণ্টক 
করিবার পর ত্রাহার আর বেনী কিছু করিবার ছিল নাঁ। কথিত আছে, তিনি রাজ! হইবার 
পূর্বেও ধর্মপথে থাকিয়া প্রঙ্গাদের অন্থরাগ ও মৈত্রী লাভ করিগাছিলেন এবং গাহার 
রাজত্বকালে তিনি জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞান প্রচারিত হর, তচ্ষন্ত চেষ্টিত ছিলেন। 
পূর্বের উল্লিখিত তা্রলিপিতে উল্লিখিত 'দাছে তিনি চিরে রাজ্য মধ্য চিরশাস্তি সংস্থাপিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,-_”শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং ।” 

দেবপালের তামলিপিতে গোপালকে বিনমবীদ্বের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলা হইয়াছে । 
সমুদতান্ত গৌড়দেশ জয়ের পর পার বুদ্ধের প্রয়োজন নাই” ইহা! যনে করিয্! তিনি তাহার 
* মদমন্ত হাভীগুলিকে রথ-যুপ হইতে সুতি দ্বিযাছিলেন। উক্ত লিপিতে বলা হইগ্াছে যে 
তিনি রগ-ত্তীগুলিকে পুনরায় বনে ছাড়ি! দিয়াছিলেন ; তাহার! 'আনন্যাঞরপুর্ণ চক্ষে বনে 
যাইয়! তাহাদের স্থগণদের সঙ্গে পুনরায় দিশিতে পারিয়াছিল। দেবপালের তাতরশাসন হইতে 
আমরা জানিতে পারি, গোপালদেব সমা্গ সংদ্কার করিয়া ত্রাঙ্গণাদি বর্ণকে স্ব স্ব কর্মে 
্রতিটিত করিয়াছিলেন তৎপূর্বের ইহার স্বর বিছা হইয়াছিলেন। গৌডুক্নশুলেল্ল 
ল্লাজাল্লা ম্বুগে ম্মুগে ম্মে স্মাজ-লহক্জাল্ল, কুল্লিক্সাচ্ছেন? 

আাহালই অন্যত্ত্ন আছি পখ-প্রদম্শি। 

এই সকল বরণনী বারা মনে হব বে পালবংের প্রতিষ্ঠাতা "গোপাল" যদিও মহাবীর 
(এবং যুদ্ধনীতি-বিশারদ ছিলেন, গাহার সেই অসামান্ত বীরবিক্রম তিনি সংযত করিতে 
পারিতেন। তিনি ছুরাকাজ্মী ছ্দান্ত বীর ছিলেন না, গাহার জহবেচ্ছা অবাধ ছিল লা। 
যেখানে দরকার, সেইখানেই হার অসি কোবদুক্ত হইত এবং প্রযোজন"শেষে তিনি 
তাহা কৌবদ্ধ করিতে জানিতেন। তিনি বিনরীদিগের আদর্শ ছিলেন এবং জনসাধারণকে 
শিক্ষা দেওয়। তাহার প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। এই সকল ওপ পিতামহ দযিতবিষুর 
_লৌতের যোগ প্রকৃত পক্ষ নর চি াহাস্মোই তিনি প্রান এবং রাগের 


২৫২, বৃহ বঙ্গ 


কিস্তু ভাহারা মধ্যা্ ভাস্করের তেঙ্গকে ছয় করে। গোপালের চরিত্রে এই বিনয় 
মাধুরী ছিল বলিষ্বাই তিনি সর্ক্দন প্রিয় হইক়াছিলেন। তিনি রপ-হত্ভীগুলিকে পরাস্ত 
ুদ্ধান্তে তাহাদের ক্অরপ্য-জীবনের ক্ববাধ স্থাবীনতা ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
সর্ধাীবে তাহার দয়া ছিল,_এই সামান্ত কথায় তাহার মহাম্ুভবতার পরিচনর পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ ধর্ট্ে ৰে জীবে দরার নীতি শিক্ষা দেয়। এই ব্যাপারে বমরা তাহারই দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাই। 

বপাট বা দছ্িতবিফুর পর্থীদের উল্লেখ নাই। গোপালের যহি্বী যদিও ইন্দ্রের শী, 
অস্জির স্যাহা, শিবের সর্বাানী, কুবেরের ভদ্র ও বিফুর লক্মীর সঙ্গে উপমিত হুইয়াছেন, 
তথাপি তিনি কোন্‌ বংশের যেয়ে তাহার উল্লেখ নাই। পরবর্তী 
প্রান সক্ষল পাল রাঙ্জারই মাতৃকুল কোন না কোন রাজবংশ- 
জাত,_তাম-শাসনে তাহা! সগৌরবে কীন্ধিত হইফাছে। কিন্তু গোপাল-পদ্ধী দেন্দদেবী 
বহগুশে গুণবতী হইয়াও বৌধ হয মধ্যবিত্ত লোকের মেয়ে ছিলেন, এ জন্ত তাঁহার বংখকথা 
অসথমিখিত রহিয়াছে। গোপাল স্থং ধাবিত গৃহস্ককুল হইতে প্ররুতিপুঞ্জ কর্তৃক সিংহাসনে 
ভিধিক হুইযাছিলেন, তৎপূর্কেই সমান ঘরে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বিনী 
স্বীর ছিলেন কিন্ত দিখিঙ্গযীর উচ্চাকাক্া ষ্াহার ছিল না। তিনি পররান্দয বিঙ্গয় করিঘা 
একচ্ছত্র মহীপাল হওয়ার বাসনা করিতেন না। গোড়মণ্লের শাস্তি আনয়ন কর! গাঁহার 
উদ্দে্ত ছিল-_সেই শান্তির আবির্ভাবের পর তিনি ষ্ঠাহার অসি কোষ মুক্ত করেন নাই। 
এফন কি তাহার শত মুদ্ধের সহচর রণ-হন্তীগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। গোপাল 
৪ থুঃ বন্ধে ওদসপুরের বিহার স্থাপন করেন। 

৮ অক্ষয় মৈত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের এক বন্ৃতায় বলিয়াছিলেন যে, 
এখনও বরেক্জ ছুমির এক নগণ্য প্দীতে জীত্রীগোপালদেবের সমাধি বিদ্যমান 'আছে। 
এক নীর্ঘ কুটারে দরিজ্র কৃষক কামিনীরা সেই সমাধির স্থৃতিতে সন্ধ্াকালে তৈলের কষু্র 
লো দেখায়। এ কণা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালীরা তাহাদের দেশের 
প্রধান গৌরব বস্তির জলে ডুবাইহা দিয়াছেন, কিন্ত বঙ্গের দরিদ্রেরা সেই কাজাকে 
দুলে লাই,ফিনি মহাবিপদের দিনে বাঙ্গালী জাতিকে ষতগ্ন্তায়ের অত্যাচার হইতে 
বক্ষা করিয়াছিলেন। 


জ্দদেবী। 


চু 


ধর্পাল ২৫৩ 


তুভীয পিচছেদ 
ধর্্মপাল 


গোপাল ছিলেন পুর্ণচন্্র_গৌঁড়মণ্ডল ্মালোকিত করি! বিরাজ কণ্িয়াছিলেন_ 
পাহীর উদযান্ত মহিমান্িত, উদ্দল অথচ শান্ত । কিন্ত হার পুক্র ধর্্পাল ছিলেন মধ্যাহ- 
পাল ৭৮5১৮ বৃ মা্তও- তেজ, বির ও উাকাক্ষার প্রতীক । তিনি গৌড়মে 
অনয ডিলেট স্িশের মতে একচ্ছত্র রাজন লইয়া ন্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। গুহার 
৭৪৮৯০ খু সিংহাসন ছিল বজ্জতুলা দৃঢ়_ষ্ঠাহার বিজয়লক্্ী ছিলেন বজ্জাসনে 
স্থিত, অবিচলিত। 
তিনি ঘখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গৌড়ের চতুদ্দিক্‌ শবাপদগদ্ছুল আরপ্যের 
স্তায়_-কে কাহার রাঙ্গা কাড়িত্া লইবে, তাহারই চেষ্টা চলিতেছিল। দশনিক্‌ ছ্দান্ত শক্- 
ঈৈল্ত-পরিব্যাপ্ত ছিল। পণ্ড সাত্রাজ্ ধবংসের পর দ্মমাত্যগণ 
স্বাবীন হই সকলেই একচ্ছত্র সিংহাসনের দাবী করিতেছিলেন। 
নর্্দার উত্তরকূলে মালবরাঙ্গ, ( ভোজদেশাধিপ ), উদ্দধিনীরাজ (-অবস্তীর রাজ! ), মধ্যভারত 
ও পাঞজজাববামী কুক ও যছৃকুল, ভারতের পশ্চিম সীমানার ববন গ্রীকগণের শেষবংশধরেরা, 
কান্দাহার (গান্ধার) ও ভারতের উত্তরপূর্বরবাসী কীর ও মতস্তরাজা (বর্তমান কা্গরা বা 
আলামুখী) এবং দক্ষিণে মাত্রা (ষঞর) প্র্ৃতি এদেশের বৃপতিবৃনদকে ধর্পালের নিকট 
মাথা নোয়াইতে হইযাছিল। তাজশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষা়__“এই সকল নৃপতিরা “সাধু” 
“লাধুত উচ্চারণ করিয়া তাহাকে প্রণাম-পুর্ব্ক রা্দধানীতে উপস্থিত হইয়া হার মঙ্গলাচরণ 
করিয়াছিলেন।"* তিনি কান্তকুজ্জের ইন্্রাজকে পরাভূত ও. 
বিতাড়িত করিহা। ভাহার ভআশ্রিত চক্রামুধকে এই রাঙ্গা প্রদান 
করেন। চক্রামুখের 'অসভিষেক কালে ধর্ধপালের সমস্ত সামন্ত রাঙ্গা! উপস্থিত ছিলেন এবং 
বৃদ্ধ পাধালগণ চক্রামুধের মন্তকে,্বর্ণকলস হইতে অভিষেকের দলধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন । 
ধর্মপালের দিখিয় অভিযানের কথ! তাত্রলেখের কবি অতিশয় আড়মরপূর্ণ ভাষায় 
লিখি গিযাছেন। দ্ডাচাধ্য গোঁড়ীত্ব রীতি নামক পলঙ্কার শান্ধের যে রীতির উল্লেখ 
টিক্কা করিয়াছেন, এই সকল প্রশস্তি হইতে তাহা! পরিষ্কারভাবে বুঝা 
হ্‌ যায়। উাপতিধর-কত বিজন সেনের প্রশস্তি লেইন্সপ রচনার 
আর একটা উৎক্ট উদাহরণ । ধর্দরপালের দিখিন্ব কাহিনী লক্াতের বাহল্যে ঘনঘটাচ্্র 


ধরদপালের সাম বাদগণ। 


চহাবধ। 


ভিধানে এ শক্ষের নর্থ দেওয়া আছে *হস্তীর বিরাট বৃহ” 
মি 


ভু 


২৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ধর্মশালের এই রপত্ভীর বিরাট ব্যুহ যখন কোন বৃহৎ ননী পার হইত, তখন মনে হইত 
সেই নদীর সিকতাহমি বহুদুর পর্যন্ত সরিয়া গিহাছে, অর্থাৎ হত্তীগুলি নদীর প্রসারিত 
তটছুষির মত মনে হইত এবং তাহাদের ঘন সন্রিবেশে চুদধিক্‌ শ্ামারমান হইয়া লোকের 
মনে অকাল বর্থাগমের বিভরম জন্মাইত। তাহার অসংখ্য রণতরী সেতুবন্ধস্থিত সমু 
নিমজ্জিত পর্বাতমালার সমুন্রত-শেখর বলি মনে হইত এবং ধর্্পাল যখন জুদ্ধ হইতেন, 
তখন মনে হইত চতুঃদাগর বেষ্টিত ভূমণ্লে বাড়বানল জুলিয়া উঠিবাছে। গাহার রাঙ্মধানীতে 
উত্তর কেশের রাঙ্গারা, তাহার সখ্যকামনা করিয় ন্মানুগত্য স্বীকারপূর্ববক অসংখা অথ 
পাঠাইতেন। তাহাদের খুরোগিত ছুলিতে রাজধানী বুসরিত হইয়া! থাকিত। 

'এই সকল বর্ণনার ন্যামরা প্রবল প্রতাপান্বিত একচ্ছত্র সমাটের একটি উদ্দল ছবি 
দেখিতে পাই। ধর্দ্পাল গুপ্ররাজাদের সাস্রাঙ্গোর অনেকটা থে অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার গুণগাথা সর্বত্র গীত হইত, আমরা 
তৎসঘন্ধে পরে ক্ালোচনা করিব। গোপালের সঙ্গে দ্বিতীয় 
চন্রুপ্রের (বিক্রমাদিত্যা) তুলনা চলে, উভয়েরই সংযত বীর, শশন্রিপ্রিঘতা ও ত্যাগ প্রান 
কিন্ত ধর্্পীল ছিলেন সমুতপ্রের সবার, ভ্রাহার ক্রোখ ছিল বাড়বাগ্রির মত; একবার 
একবপ। জলি! উঠিলে তাহা সহঙ্গে নিবিতে চাহিত না। ইহার দরবারে যে সফল প্রধান 
ব্যক্কি ও রাজ্সকর্পচারী ছিলেন, খালিমপুরের তা্রশাসনে তাহাদের একটা ভালিক দেখা 
যায়_সে সকল উপাধি ক্মনেকগুলি কআমাদের কাছে এখন ছুর্কদোধা হই! গিছাছে__য| রাজ- 
বাজনক (অনীন রাঙ্গা ?), রাজপুত, রাজামতা, সেনাপতি, বিষয়পতি,। ভোগপতি, যষ্টাধিরত, 
দগুপক্ছি, দণ্ডপাশিক, চৌরান্ারণিক, দৌঃসাধসাধনিক, দুতখোলগমাগমিক, 'আঅভিত্বরমাণ, 
হত্তাধাক্ষ, অ্াধাক্ষ, গবাধাক্ষ, যহিষাধাক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষাধ্যক্ষ, লাকা ধ্যক্ষ, * তরিক, 
শৌন্ষিক, গৌমিক, তদাযুকক, বিনিযুক্তক, চাট, ভাট-_প্রহ্তি, জোকার, মহামহত্তর, 
দশগ্ামিক, করণ, ক্ষেত্রকর, বলাধ্যক্ষ, বলাক ইত্যাদি |, 

এই দরবার যে প্রবল একচ্ছত্র সমা্টের, তাহা এই তালিক1 হইতেই বুঝা 
বায়। আমাদের বাঙ্গলাদেশ করবিপ্রধান ; পক্ষ, ছাগ, বৃষ প্রতি জন্ত কৃষির সহায়। 
গোধন রাজাদের একটা প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই ঝখেদের সমঘ হইতে গরু চুরি 
করা রাজাদের একটা নিত্য কথ্য ছিল। স্থরং ইন্জর পণিদের গরু হরণ করিতেন | 
বিরাট রাজার গো-গৃহ লই! মন্ত বড় যুদ্ধ বাবিযাছিল, হুতরাং গবধ্যকষ-ছাগাধাক্ষের পদ 
বহু ্রাচীন খু হইতে চলিয়া আপিয়াছিল। কিন্ধ এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। ভাত্রশীসনটি 
ছুমিদান সম্পর্ক, শৃতরাং ইহাতে রামের ছুষিসংক্ান্ত কল্মচারীদেরই মাত্র উল্লেখ করা! 


₹ 'লাকাধাক্ষ নর্থ আকাশ-বিভাগের্াক্ষ। এই পরটক রথ কি তাহা যোখা যা না। কালিবাসের 
রদুবংশে হান নৃশতিরা সকলেই শচ্ছ্প প্ৰাকাশপণে বিচরণ করিতেন বলিঘা উন্িিত ছে (প্রথম, 
ধ্যা)। নববন্ত ক্সপরাপর কাব্যসনূহেও দ্ছাকাশগানী রখের উলেখ সবই দুষ্ট হছ। শিল্প শাহেও ব্াঁকাশগাবী 
খের বর্ণনা আছ্ে। আকাশে বাতাঙ্গাতের সত্যই কোন ব্বহা ছিল কিংবা এ সমন্তই উপগনপ? 


বাপুরণদের উপাছি। 


২৫৫ 


হই়াছে। রাজাদের বিপুল নৌ-বাহিনীর এবং বাণিক্তরদীর অধ্যক্ষ ব! রাঙ্গকরমরচারীদের 
উল্লেখ এখানে নাই। ভারতবর্ষে যুগে যুগে গ্রীক, কুষাণ, হুণ প্রন্ৃতি যে সকল জাতি 
বিজনী হইয়া 'াসিয়াছেন__ভীহাদের ভাষার কতকগুলি পদের উপাধি দরবারে প্রচলিত 
হই আসিবাছিল, এই জন্ত এই সকল উপাধির ভাষা কতকটা টিল ও ছূরবদোধ । 

খালিমপুরের তাষশাসন হইতে জানা যায বে যহারাঙগ ধর্ধপালের ব্রিদ্থনপাল নামক 
এক পুত্র ছিলেন। তিনিই ছোষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং যৌবরাঙ্গো অভিষিত্ত হই়াছিলেন, বোধ, 
হু ভাহার অকালে পরলোক প্রাপ্তি হওয়ার কনিষ্ঠ দেবপাল লিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
হন। ত্রিভুবনপাল নাম যখন রাজকীয় দলিলপত্রে বাবন্ধত দেখা যার, তখন এ নাম 
পরিবর্তন করিয়া একই বাক্তির দেবপাল নাম গ্রহণ করিয়া রাঙ্ছো অভিষিক্ত হইবার কোন 
কারণ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্মপাল ৯১ বংসর রাঙ্ন্ব করেন। রাখালদাস- 
বাবুর মতে 'াহার রাঙত্বকাল ৩৫ বংসর। 

ধর্মপাল তাহার ন্সন্থগত বিপুলবাহিনীকে লান! ভীর্থ দর্শন করাইনা তাহাদের 
পরলোকের জন্ত পুণ্যসঞচয়ের সহার হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিকে কেদার- 
ভীর্ে তরণা্দি করিবার স্থযোগ দিদা প্রদ্ধাগে এবং তৎপর বোশাই 
প্রেসিডেন্সীর গোকর্ণ তীর্ে খর্মকার্ধা সম্পাদন করাইয়াছিলেন। 
কথিত ক্মাছে রাবণ রাজ! এই গোকর্ণ ভীর্থঘে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিঘাছিলেন। 

স্তান্রশীসনের কবি লিখিয়াছেন, মহারাজ পৃণু, মহারাজ রামচন্্র এবং পুণাঞ্সোক নল 
রাজ! এখন স্ব্গগত, ঠাহার! ার দর্শনীয় নহেন। কিন্তু ইহাদের সমস্ত গুণ লইযা মহারাঙ্গ 
ধর্মপাল দেব বিশ্বমান। তাহাকে দেখিলেই সেই সকল মহাপুরুষদের দেখিবার ফল হইত। 

ধর্্পালের রাজত্ব যে সর্বদাই বিজয়ের ইতিহাস তাহ! নহে। এতাদৃশ পরাক্রান্ 
ন্থপতিকেও দুই একন্থলে বববনতি স্বীকার করিতে হুইয়াছিল। তিনি খঞ্ছুররাজ্গ দ্বিতীয় 
নাগভট্ের সঙ্গে যুদ্ধে পরান্ত হইয়াছিলেন। এই শক্রকর্ভুক বারংবার বিপধ্যন্ত হইয়া 
ধশপাল তাহার নাশ্রিত কনোঙ্গাধিপতি চক্রাঘুধকে লহ! রাষট্রূটরা তৃতীঘ গোবিন্দোর 
নিকট বিনীত ভাবে সাহাযা প্রার্থনা করিছাছিলেন। 

জয়পরাজ্র বীরদিগের জীবনে উ্ভঘই ঘটি থাকে | কিন্ত ধর্্পাল মে উত্তর ভারতের 
অধিপতি হইস়্াছিলেন এবং দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে বে তাহার প্রতাপ স্বীকৃত হইত, 
তাহার প্রমাণ ক্মাছে। 

তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্রপালের স্রাঙ্া বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তরে দিলী এবং জলন্ধর 
(পরেঞ্গাব ) পযন্ত এবং দক্ষিণে বিস্কাপর্কদতের উপত্যকা! পরাস্ত বিস্তৃত ছিল। 

ধরসপীল প্রসিদ্ধ াষ্রকুটরাজবংশীয জেচ্ের পৌত্র এবং কক্রাঙ্গের পুত্র পরবলের কন্ত 
দেনীর পািগ্রহণ করেন) পরবলের অপর নাম গোবিন্। পরসি্ বিুমনীলা বিহার 
শকীলকার্ুক অনীয় রাজছের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইহাছিল। 


ঘানপীলভা। 


২৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ধর্মপালের জোষ্টপুত্র ত্রিভুবনপাল সম্ভবতঃ অ্বরসে ৃদ্থাসুখে পতিত হওযাতে কনিষ্ঠ 
দেষপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন । দ্বেবপালের মাতা র্জাদেবী ্ুর্ধিভী কীর্তি” বলিয়া বর্ধিত 
ক্ষ হইন্বাছেন। ইনি সম্ভবতঃ ব্সনেক যঠমনিরাদির প্রতিষঠাত্রী 
৮” ছিলেন। ভিন্দে্ট স্মিথ বলেন, দেবপালের সেনাপতি লবসেন বা 
34 লাউসেন কলিঙ্গ ও আসাম জর করেন। কাহারও কাহারও 
মতে লাউসেন ধর্মপালের শ্রালিকা রঙ্জাখভীর পুর এবং উক্ত রাঙ্গার প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। তিনি শুধু কলিগ ও আসাম নহে, “জেয ঢেকুরের” অধিপতি ইছাই ঘোষকে 
বধ করি! উদ্ত ছর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন । করেক বৎসর পূর্বে “ইশ্বর ঘোষের” যে 
ভায়শাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই ঈশ্বর ঘোষ এবং ধর্ঘমজলোক্ত ইছাই ঘোষ খভিম্ন-_-এই 
যতও কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন । 
তায়লিপিতে লিখিত হইয়াছে, দেবপালের মুখে সর্বদা হাসির শ্রী বিরাঙ্গ করিত) 
ইহার চিত্ত নির্মল ছিল, তাহাতে কুটলতার লেশ ছিল না! এবং ইনি সংযত-বাক্‌, সংঘত- 
নিক্লিনী ব্যবহার ও মধুর চরির্র-স্বারা সকলকে মুগ্ত করিয়াছিলেন নিষ্ষলঙ্ক 
চরিত্রের জন্ত ইহার দেহ পবিত্র ছিল এবং পিতামহের স্তায় ইনি 
শান্তিকামী ছিলেন। পিতামহ যেব্ূপ যুদ্ধান্তে বন্ত হস্তীগুলিকে ক্ররণাক্গীবনে ছাড়ি 
দিতেন, ইনিও সেইরূপ দিগৃবিজয়ান্তে হত্তীগুলিকে তাহাদের নিবাসভূমি বিজ্ধাপর্ধতে মুক্তি 
দিতেন। দেবপাল রশ্রান্ত ্শ্বগুলিকে তাহাদের জন্মতৃমি কাক্োন্দের অরণো বিচরণ করিতে 
ছাড়ি! দিয়াছিলেন ; সেখানে তাহারা তাহাদের আরণাসহচর ্থগণের সহিত মিলিত হইয়া 
'আননদাশ্র বর্ষণ করিত । 
তা্রশাসনের নসতিরজিত ভাষায় ভ্তাবক কৰি লিখিাছেন, সত্যযুগে বলি, ক্রেভাযুগে 
ভাগ্য, বাপরে কর্ণ এবং কলিতে বিক্রমাদিত্য দাতা বলিয়া! খ্যাত হইছাছিলেন ; কিন্ত 
তারপর লোকে দানের মহিমা ভুলিয়া গিন্াছিল, দেবপাল সেই দাননীলতা! গণ পুনরায় মধ্তো 
প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। 
তাম়লিপির কবিরা অনেক ন্তিশযোক্তি করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে সতের 
নপলাপ করিয়াছেন, কিন বেন স্থানেই সত্যগোপন করিষাছেন। নিঙ্গের শর়াতা নৃপতির 
দোষগুলি ঢাকিয়া াখিয়াছেন এবং তাহাদের পরান্্-কখ। প্্রামই উল্লেখ করেন নাই। 
তথাপি এই তামলেখমালা ভাল করিয়া পাঠ করিলে এক এক নুপতিএ চরিত্রের বিশেষ বিশেষ 
আপগুলি বুঝিতে পারা যাস ? সে সন্ধে কৰিগণ যথেষ্ট ইত করিযাছেন। খশ্মপাল ছিলেন 
পরাক্রমশালী যোদ্ধা, কিন্ত দেবপালের বীরত্ব পেক্ষা সাধুতাই চরিত্র বিশেষ গুণ ছিল, 


এ 


.. 


দেবপাল ২৫৭. 


উপরের লেখাপ্চলি পাঠ করিলে তাহাই বোঝা বযাইবে। পরবর্তী তা্শাসনগুলি পড়িলে 
"মর! দেবপাল-সমবন্ধে আরও কতকগুলি তন্ধ জানিতে পারি ধর্পাল এত বড় যোদ্ধা 
হইয়া থে সকল কাজ অসমাপ্ত রাখির। গিয়াছিলেন, দেবপাল তাহা সমাপ্ত করেন, 
তিনি স্রাবিড়েখবর ও শিহুশক্র গুর্দরনাথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেবপালের মাতা 
রাষট্রক্টাধিপতি 'সমোবর্ষের ভগিনী ছিলেন। দেবপাল মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! জয়ী 
হইগাছিলেন। এই সময কাঝোজগণ হিমালয় হুইতে কবতরণ করিরা গৌড়দেশ দ্াক্রমণের 
জন চে্টিত ছিলেন, কিন্তু দেবপাল কর্ডুক পরাঙ্গিত হন। তিনি গুর্রের রামভদ্রদেবকে 
জয় করিয়। সেই দেশের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন এবং উৎকলের রাজাকে রাজধানী ছাড়ি! 
পলাইগ! যাইতে বাধা করিয়াছিলেন। তামরশাসনে দেবপালক্ঠুক প্রাগৃঙ্গ্যোতিষপুর অধিকার 
এবং ভুধবিজয়ের কথাও উল্লিখিত আছে । 

(এই সকল বতধান্তের দ্বার! মনে হয় ধশ্পাল যদিও তাহার বিশাল রাঙ্গা একরূপ নিষ্বণ্টক 
করিযাই,স্বগাঁ, হই়াছিলেন, তথাপি চারিদিকে বিজযোনুখ স্বাদীন নূপতির! গৌড়মণ্ুলের 
দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দেবপালকে হ্বীর, স্থির ও. 
লৌম্ প্রকৃতির লোক বুঝি! ইহার! মাথা জাগাইয়াছিলেন_কিন্ত 
পুগাশীলা রাজী রঞামহাদেবীর আনীর্বাদে তাহার প্রিষপুতর দেবপাল সর্কাত্ বিজরী হইয়াছিলেন। 
এই যুন্ধগুলি ঠানার কনিচভ্রাতা ন্বিতীপন বীর জয়পাল কর্তৃকই বেদীর ভাগ নির্ধ্ধাহিত 
হুইত। নারায়ণপালের তান্রশাসনে লিখিত আছে *দ্োষ্ঠ ভ্রাতার (দেবপালের ) অন্থজ্ঞাক্রমে 
বলবানু জ়পাল দিবিগার্থচতুদিকে এরধাবিত হইলে, দূর হইতে গছার নাম শ্রবণ করিষথাই 
উৎকলের রাঙ্গা অবসন্ন হইয়া! পড়িয়া স্বীয় রাজধানী ত্যাগ করিয়া! গিয্াছিলেন। 
প্রাগ্ঙ্গযোতিষপুরের রাঙ্গা (সম্ভবতঃ ভগবত্ববংসীয় প্রলথের প্রপৌত্র ন্মাল নীরবাহু ) 
কয়পালের বশীভ্ৃত হইয়। ধীনন্ন্বীকারবূপ মালা মন্রকে পরিয়া চিরকাল শাস্তিতে ন্মবস্থান 
করিয়াছিলেন।” “জয়পাল ইন্দছের কনিষ্ উপোন্ত্রের সটান অগ্রঙ্গ দেবপাল দেবকে ধরিত্্ীর 
শাসনন্খের অধিকারী করিরাছিলেন।” ্মততরাং দেখা যাইতেছে শর্দুনতুলা সহোদরের 
বীরত্বেই দেবপাল গাহার রাজ্যের শব্রদলন করিয়া রাঙ্গত্ীকে মহিমান্িত করিয়াছিলেন 
দেবপালের এই. সৌভাগ্যের ফল 'আরও হুইঙ্গনের সাহাযো অঙ্জিত হইয়াছিল। ইহার! 
তাহার মন্্িতয়; প্রথমতঃ দর্পাণি। তাঅলেখে বণিত হইয়াছে_-"ইহার নীতিকৌশলে 
দেবপাল বিদ্ধয হইতে হিমাসরি পথ্য, পুর্ব সমর ও পশ্চিম সমুচ্ের মধাবর্থী সমগ্র ভৃভাগ, 
করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” দণ্ভপাণির লৌত্র কেদার মিশ্রও দেবপালের মন্ত্রী 
হইক্াছিলেন। তা্শাসন ইহার সম্বন্ধে লিখিকাছেন-_“এই মন্্রিবরের বুদ্ধির বলের উপাসনা 
করিয়া গোঁড়েখর ( দেবপাল দেব) উৎকল কুল উকলিত করিয়া হুপর্রখরদ করিরা এবং 


দর্চলানি টি 


ভি 


২৫৮ বৃহ বঙ্গ 


বৃহস্পতিভুল্য মী দণ্ভপাণি ও কেদার মিশ্রকে লাভ করি! সর্ফত্র বিজর়ুক্র হইয়াছিলেন। 
তাহার সা্রাঙ্যাটর পরিসর বড় কম ছিল না। শহুশাসনে লিখিত আছে--"একদিকে হিমালয়, 
অপরদিকে সেতুবন্ধ একদিকে লক্মীর নিকেতন ক্ষীরসদুতর, অপরদিকে বরুণালঃ_এই 
চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র হুমণ্ডল দেবপাল নিঃসপদ্বভাবে উপভোগ করিয়াছেন।” দেবপাল 
সমগ্র ভারতের একাচ্ছত্র নুপতি না হইলেও তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় রাজন্তগণের 
পুরোভাগে ছিলেন এবং সর্ধসম্মতিক্রমে একজন শ্রেষ্ট নৃপাল ছিলেন, তাহা সহজেই 
শ্রতীয়যান হম । 

ইহার রাঙ্গতবকালো যববীপের রাঙ্গা ভীবালপুত্রদেব পাটলিপুতে দু পাঠাই 
ইহাকে অন্থুরোধ করিহাছিলেন যেন মহারাঙ্গ দেবপাল ববন্বীপাধিপতির নামে রাঙ্গগিরের 
অন্তঃপাতী নন্দীবনাক ও মণিবারকগ্রাম, নাদ্ধিকাখাম, হস্তিগ্রাম এবং গর! জেলার শালামর- 
আাম-_এই পাচখানি গ্রাম নালন্দ। বিহারে দান করেন। এই গ্রামগুলির উপপ্ত্থ ছ্থার! 
(১) নালন্দা বিহারের বুদ্ধসেবা, (২) ভিক্ষুঙ্ঘের বলি, চকু, চীবর, পিও, শন, বসন, 
বধ, সর (৩) ধশথতরসথ_লিখল, (৪) দিহার ভগ্র হইলে তাহার সংস্কার_এই চতুর্বধ 
উদ্দে্ত সিদ্ধ হইয়াছিল যবীপের বালপুত্রদেব ্রীবীরনামক রাঙ্গার বংশসম্তৃত। বলা! 
বাহুলা এই পঞ্চগ্রাম বালপুত্রদেব সেই সেই গ্রামের মালিকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া 
দ্বান করিযাছিলেন। দেবগালের রাজত্ছের ক্দাটত্রিশ বংসরের কাষ্ঠিক মাসের প্রকবিংশ দিনে, 
অন্যান ৮৫৮ গু: অন্দের লবেদ্র মাসে, এই দানপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল 


ঞ্খুন পল্সিতচ্ছদ 
বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও 
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 


বিগহপাল ধশ্মপালের পৌত্র এবং দেখপালের ভারতবিপ্রনতকীর্তি পক্তিষান্‌ কনি্ 
সহোদর য়গালের পুত্র। কাহারও কাহারও মতে নিগ্রহপাল ধর্স্পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
স্বাকৃ্পালের পৌন্র। 

বিগ্রহপাল হৈহৈ নাঙ্গবংশত্ষপপ্বরপা! লক্জা নানী কল্সার পাণিএরহণ কুরেন। 
সম্ঘবত: ইহার অন্ত নাম ছিল রপাল। ইহার সময গর্রাধিপতি ভোজরাজ অতি 


৮৮৮৯০) প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন| ইহার ছারা বিগরহপাল পরাজিত, 


যা 


চি 


) বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দিতীক্ গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ২৫৯ 


ূ আশু সিংহীসন নিজের যোগ্যতা যার অলত করিবাহিলেন। ভামলিলির » ্াানিত* 
2. শঙ্দের অর্থ সকলেই “উত্তরাধিকার প্রাপ্ত" করিজাছেন, কিন্ত ্বামার মনে হয় 
] তাহার সিংহাসনের দাবীর প্রতি ন্মপর কেহ ছিলেন, স্কা্ার্জিত কথাটির মধ্যে এই 
ইঙ্গিতটাই ক্যাছে। গুর্দরপতির আক্রমণে শুধু তিনি নহেন, ঠাহার পুল নারারণপালগ, 
বৃ কতকটা বিপর হয়! পড়িযাছিলেন। বিগ্রহপাল ৮৫৮ খু ্সন্মে সিংহাসন অধিকার 
করেন। তিনি নকাল পরেই পুত্র নারারণপালের হস্তে রাঙ্াার ব্ম্পণ করিয়া বানপ্রস্ 
" অবলঘন করেন। ভাগলপুরের তারশাসনের সপ্রদশ প্লোকে এই বানপ্রস্থ অবলখনের 
বাতাস আছে। 
লারা়ণদেব-_বিগ্রহপাল ও লচ্ছাদেবীর পুত্র। তিনি সম্্বতঃ ৮১* খুঃ নদে সিংহাসনে 
'ারোহণ করেন। ঠাহার রাল্গত্ব খুব নিরাপদে নির্ধাহিত হয় নাই; ঝাঙগত্বের প্রথম 
দিক্টায় গৌড়ের পরম শক্ত গুগ্রাঙ্গ ভোঙ্গদেব মগণ দ্নাক্রমণ 
করেন। ভোজদেবের এই নন্তিষান দৃঢ়সঙ্কজিত এবং সুদ ও. 
সামন্-নৃপতিগণের সমবেত চেষ্টায় সফল হইয়াছিল। নারায়ণ 
পালের পিতা বিশ্রহপাল এই সমবেত শব্রগণকর্তৃক লাহছিত হইঘ্াছিলেন। ভোঙ্গরাজের 
এ্রধান সঙহাযন্বরূপ যোধপুরের (প্রাচীন মাগুবাপুর) রাজা কন্ত ও কলছুরি বংশের 
রাজা। গুণান্তোধাদিদেৰ সামন্ত নৃপতিত্বরণ এই শমভিষানে মিলিত হুইয়াছিলেন এবং 
৯০ সুঙ্গেরে নারারণপালের সঙ্গে গঞ্জরাধিপ ও ঠাহার সামন্ত বুপতি- 
পাকা সংকোচ. গ্রণের যে সংঘর্ষ হইছিল, ভাহাতে নারারণনেৰ পরানদিত 
হুইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাঙগত্বের সপ্তদশ ব্পরে গঞ্জের দৌরাস্ো পালসাসাজা 
ধীরে দীরে সন্ছচিত হইদা পড়িঘাছিল। এই সময়ে খুন্দের। ভ্রিহ্ত ও মগধ, গুঞ্জর 
:... সাফাঙোর অন্তগৃতি হইয়া গেল এবং পালরাজ! গৌড়বঙ্গের বআবেষ্টনীর মধ পরিঙলান 
মহিমায় রাজন্ব চালাইতে লাগিলেন । 
কিন্ধু নারায়ণপাল দেব উত্তর-পূর্ব ভারতের ্ধিকার হইতে নেকটা বঞ্চিত হইলেও 
ইহার দীণ রাঙ্ছ্ধ মোটের উপর শশ্িূর্ণ ছিল ইহার সম উদতশকষ, শিল্কলা, স্থাপত্য 
প্রস্থৃতি বিষয়ে দেশের খুব উরতি হইয়াছিল। ন্দামর! এই অধ্যান্ের শেষে পাঁলরাপন্ব- 
.. কালে দেশের ন্বস্থার কতকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শশ্তিপ্রিয়। দানবীর, 
্রিযভামী, 'আদশচিরিত, নারারণপাল উচ্চশিক্ষা ও চারুশিনের উতসাহদাতা ছিলেন এবং 
তাহার রাজকালে প্র হুখে বাস, করিত, কৰি হার শুন ফশোবাশি শিবের হাসির 
সঙ্গ ্ুলিত করিয়াছেন 
তে আন্যানিক ৯১৫ খুঃ অন্দে ইনি সিংহাসনে 
ারোহণ করেন ইহার রাগের কোন বিবরই পাওয়া যায় না। তালে এই 


৮ 
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দুষ্ট হয়। ইহার কোন্টি কোন্‌ ব্াঙ্গার কীন্তি, তাহা এখনও ভাল করিয়া! ানা যায় নাই। 
শালরাজগণের সমন্ধে সাধারণতঃ দেশে শাস্তি ছিল এবং তাহারা 
(যান গাণম, সকলেই শষ, শিজ ও সাখারণের হিতকর নানা নে নি 
নপক) ছিলেন। বাজ্গাপাল রাষ্ট্র্টপতি জলতুঙ্গদেবের (কাহারও 
কাহারও মতে তুঙ্গ ধম্্ীবলোকের ) কন্তা ভাগ্যবেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন। ইহাদের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব । 

উদ্তর ভারতে তখন কান্তকুক্জ এবং রাষ্ট্র এই ছই পরাক্রাস্ত রাজার মধ্যে খুন্ধ- 
বিগ্রহ চলিতেছিল। কান্তকুক্সের অধিকার মগধ ও ব্রিহত পধ্যন্ত বিস্তৃত হইগ্াছিল। 
সম্ভবত; দ্বিতীয় গোপালের রাঙ্ত্বকালে বান্টরকটরাঙগ তৃতীয় ইন্্র কনোজাধিপতি মহীপালকে 
বষখন বড়ই বিত্রত করিয়া ভুলিলেন, তখন গৌঁড়াধিপ দ্বিতীয় গোপালদেব এই স্থবিধায় 
যগধ পুনরায় দখল করিলেন। কিন্ত গোপালদেবের দৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না। 
ডাহার রাঙ্জদ্ধের শেষভাগে বুন্দেলখণ্ডের রাজ! চন্দেল্বংপী বশোবন্দা গৌড়দেশ কআক্রমণ 
করিযাছিলেন। মধাভারত ছত্রপুরে এই চল্দেন্বংীয় রাজাদেরও যে সকল কীন্তি বিদ্বমান--. 
তাহা এখনও অটুট অবস্থার আছে) এই কীিগুলি ন্মতীব বিশ্ময়কর | গ্ররুতির 
সথগকুহক-দড়িত একপ অপূর্ব স্থাপতামহিমা। ভারতের জার কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া 
মনে হু না। পাহাড়ের উত্ধস্থিত রাজগড় 'ারবা উপন্তাসের দৈত্যপুরী বা! অতিমাগগুষগণের 
রাজধানী বলিযা ভ্রম হ়্। খভুরাহো! গ্রামে ব্দাবিষ্কত যশোবপ্্ার তামশাসনে দুষ্ট হয় 
ন৫॥ শ্বঃ অন্দে উক্ত রাঙ্গা! গৌড়, কাশ্মীর, কোশল, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গধদর- 

রাজগণকে পরাতৃত করিয! সমস্ত আধ্যাবন্ দ্বাধিকারে '্ানিয়াছিলেন। 
দ্বিতীর গোপালদেব দীর্ঘকাল রাঙ্ন্ করিয়াছিলেন বলি! তান্রশাসনে উদ্গিখিত 'আছে। 
গোপালদেবের পুত্র তিতীয্ব বিগ্রহপাল। তাহার সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও বরেন্ডরে বিদেশীগণের 
বড়ই উৎপাত চলিতেছিল। তাত্রশাসনের কৰি বিগ্রহপালের প্রশংসা! 
করিতে যাইয়া তাহার কলাবিষ্ধায়্ পারদর্শিতা ভিন্ন আর কিছুই 
৬ বলিতে পারেন নাই। বে সময়ে সমস্ত দেশ অসির ঝনৎকারে 
সুখরিত, তখন হয়ত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কোন নিরাপদ পালী খুলিয়া 
ডর ৯ তথায় ভুলিহান্ডে চিত্রপট স্থাকিতেছিলেন, ভাহার অন্রতুল্য বিশালকায 
দ্বিতীয় বিশ্রহপাল।  হস্তিগণ রণমদে মতিয়া কোন ছৃ্ঙ্ৰা নদীর প্রসারিত সিকতা ভূমির ভ্তায় 
(প্রান মুহা হইতে) দৃষ্ট হস নাই-_তাহার! হিমালক্ের হিমীতল কোন উপত্যকার চন্দনধনে 
ষথেক্ছ বিহার করিতেছিল। এই সমঘ্ধে যশ্পোবদ্থার পুত্র ধঙ্গদে কনোজ হইতে বিপুল বাহিনী 
লইয়া গৌডেখরের পদ্থীকে হরণ করিনা লই গিয়াছিলেন। এই জন্ত কি তাত্রশাসনকার 
সহীপালের মাতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্জীর নাম বা বংশসন্বন্ধে একটি কথাও লিখেন 
নাই? অপরদিকে কালির নসাসিহ! গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের লিংহাসন দখল করিয়া 
বলিযাছিল। এহ জন্তই কি সনঃক্ষোে তীয় বিএহপাল চিত্র করিবার জন্ত রং ও তুলি 
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লইয়া ব্যান্ড থাকিয়া সংসার-ালা ুলিতে েষ্টা কৰিতেছিলেন? বশোবশ্মার পুত্র ধঙদেবের 
নিশি -্রবৃত্িটা যেমন খুবই প্রবল ছিল, তেমনই ভাহার পরাজিত রাঙ্গাদের 
অন্দরমহলের প্রতি একটা লিশ্সাও বলবতী ছিল। ভান্রশাসনের কৰি তাহার এই 
রোগটারও বেশ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করি তদীন্ অবরোদিকার এইকসপ বর্ণনা 
দিয়াছেন --“সমরঙ্গহী রাঙ্গা ধঙ্গের কারাগারে বন্দিনী রষলীরা সজলনেত্রে এই ভাবে 
কথাবার্তা বলিতেছিলেন-_" আপনি কে? শুভদেশের রাল্জী? ক্মাপনি কে? ঝারাঙ্পদ্সী; 
আপনি কে? অঙ্গরাগ-পদ্থী।” এই ঘটনা! ১০০২ খুঃ অন্দে ঘটিয়াছিল। 


স্বষ্ঠ লল্লিচেহচ্দ 
পরবর্তী পালরাজগণ 


কাখোদিয়াগণ ছিলেন বিদেশী; কুললীগ্র্থে নলুপঞ্ণানন ঠাট্টা করিষ্া বলিযাছেন__ 
“এই অ্পশ্তঙগাতি নিঙ্গদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচর দিতে চার। এই এক বিষম রোগ বে 
জাতি রাজা হইবে, সেই নিঙ্ছেকে ক্ষতির বলিয়া প্রচার করে।” ননুপঞ্ানন জানিতেন না| যে 
'আবুপর্বাতে ক্ষতি ন্ষ্টি করিবার জন্ত থে সময়ে বজ্ঞ হইয়াছিল তদবধি তরাপ্মশেতর সর্ধবঙ্গাতির 
মধ্যে এই প্রচেষ্টা চলিতে ছিল। 
কাঝ্োদিার কে? ফরাসী পণ্ডিত ফুলের মতে তিব্বত দেশের নামান্তর কখোছ 
দেশ-_-নেপালে এই প্রবাদ প্রচলিত। রমা প্রসাদ চন্দ মনে করেন “কাখোক্জরাঙ্গ গৌড়পত্ি* 
তিব্বত বা অন্ত কোন পাহাড়িহা দেশ হইতে ব্দাসিয়া বরেত্র জ 
(গু করিছা *গৌড়পতি" উপাধি ধারণ করিফাছিলেন। ৯৮, খঃ অক 
ইহাদের এক বংশধর কর্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । বাপনগরে 
ইহাদের কীন্তিচি্ পাওয়া যায়। কোচ, পলিবা, রাজবংশী প্রতৃতি জ্গাতিরা এই কথ্দোজরাজগ- 
গণের স্বত্রেণীরূক্ত | দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে “দ্দনধিকারীপজাতি কর্তৃক রাজাচ্যুত হইা- 
ছিলেন__ইহার! সেই জাতি। 
মহীপালের রান্তকালে উত্তর-পূর্ব ভারত নানা হুপতির প্রতিন্ৰিতাসুলক যুদ্ধবিগ্রহে 
ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। কনোঙ্গাধিপতি রাঙ্গাপাল চন্যে্রাজগণের শরণাপন্ন হইয়া 
_ আমা্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি মাসুৰ গজনীর সহারতা-প্াপ্তির জন্তজা লোলুপ, 
 হইক্াছিলেন। মীপালের পরে নরপালের সময সধ্যাবর্ত ঘোর সমরানলে দণ্ড হইতেছিল। 
একদিকে চেদীরাজ কর্ণ পর বীরদধলে সমন উত্তরাপথ ও দক্ষিপাপথ বিজয় করিয়াছিলেন 
_ আশাসনের, ভাষা “কদেবের বিরুর্পনে পাঁারাঙ্গ চওতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
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(কেরলয়াজের গর্ব খব্ধ হইয়াছিল, কুঙ্গরাজ সংপথে ন্মাসিত্াছিলেন, বঙ্গরা্গ ও কলিঙ্গরাজ 
ভনকম্পিতকলেবরে লুকাইয়। ছিপেন, কীররা্গ পিরাবদ্ধ পাখীর ভ্তায় অবস্থান করিতে- 
ছিলেন, হণরাদ্দের হব ন্্রহিত হইয়াছিল” এই ভারতবিক্ম্রী বীর চন্দেমবংশের রাজা! 
কীরডিবষ্থীক্ৃক পরাভূত হইবাছিলেন, কিন্ত সুসলমানগণ এই সময়ে ক্মিতবিক্রমে বন্তার 
স্থায় ন্মাধ্যাবন্তের উপর আসিয়া পাড়িলেন | ন্দাধ্যাবন্ের হিন্ুাঙ্গাদের অনেকে একত্র 
হই মুসলমানের ক্বভিযানের বিরুদ্ধে ঈীড়াইন্বাছিলেন। কিন্তু কথ্ো্রাঙ্গণের হস্ত হইতে 
বরেক্ভুমি উদ্ধার করি! যহীপাল স্বদেশে নানা লোকহিতকর ব্যাপারে ক্বাম্মশক্ি প্ররোগ 
করিয়াছিলেন। যে প্রচণশক্কি হিনদুসাত্রাজা ধ্বংস করিতে গ্রসর হইতেছিল, তাহা বাধা 
দিবার জন্ত মহীপাল কোন চেষ্টাই করেন নাই। বঙ্দদেশের হ্ুবিখ্যাত মহীপাল দীঘি 
এখনও সেই নিশ্চিন্ত জনপ্রিয় রাজার প্রধান কী্ধিশ্বরপ বিগ্বমান আছে । এত বড় দীঘি 
বর বা্গলান্ধ নাই। এই দীঘি রঙগপুরের কমতি সন্গিহিত। তিনি প্রঙ্গাদিগকে স্বীয় চরিজ্রের 
নানাগুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ; গাহার কীন্ডিকলাপ সম্বন্ধে প্লীগাথা এখনও উত্ররবঙ্গে 
শ্বীত হইয়া থাকে । "ধান ভান্তে মহীপালের গীত" এই প্রবাদবাক্ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে 
প্রচলিত। যোড়শ শতান্ধীতে বন্দাবন দাস চৈতন্তের পূর্বে বঙ্গদেপের ব্যবস্থা কি ছিল তাহ। 
বলিতে যাই! লিখিক্াছেন__ 


*যোগীপাল ভোগীপাল যহীপাল সীত 
ইহা শুনিতে যে লোক ক্দানন্দিত।” 


মহীপালের যৃত্যুর ৪1৫ শত বৎসরেও যে গীত বাঙ্গলার ধরে ঘরে পূর্ণো্মে গীত হইত, 
এবং এখন কিছিয়ন সহজ্বৎসর পরেও বাহা একেবারে বিপুপ্ত হয় নাই, সেই গানের 
৩ ব্ষরীকৃত াজচরিত্র যে কতটা ক্নপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা সহনেই 
অহমান কর! যাছ। একটি ক্ষ মহীপালের গানে আমরা জানিতে 

পারিঘাছি, লীলা! নামী এক ধনাঢ্য বণিকৃকন্ডাকে মহীপাল ভালবাপিতেন। তাহাকে 
পাওয়ার জন্ত তিনি কত হিসপুর্ণ রাজা খুদ্িয়াছেন, শ্রম্মকালে উদ প্রদেশে গবনাগমন 
করিয়াছেন। একদিন তিনি নিলেন, গাহার নবনির্টিত দীঘিতে গান করিবার জন্ত সেই. 
সন্বরী কন্তা ক্মাপনা হইতে আসিয়া জলে সাতার কাটিতেছে। মহীপাল নিন্গে জলে 
লামিয়া লীলার লটিল ও দীর্ঘ শৈবালের মত ইতন্ততোবিক্ষিপ্ত চুলের সুঠা ধরিয়া টানিযা 
'আনিলেন এবং তাহাকে বলপুর্ধক লইন্জা গেলেন । ইতঃপূর্কেেই মহীপালের সংশ্রবে 
শীলার একটা কল্ককণ! প্রচলিত ছিল, এই জন্য লীলার পিতামাতা তাহাকে মহীপালদীধিতে 
যাইতে নিষেধ করিমাছিলেন। লীলা! সে কথ না! মানি! ন্ীদির জলে নামিয্াছিল, ইহা দ্বার 
নে হয় রাজশিকাী যে শাশিটাকে শিকার করিয়াছিলেন, লে পানী ধরা দিতেই হার 
কাছে আসিরাছিল। এই সকল গলকথার এ্রতিহাসিক সৃলয কি তাহা জানি না। ভবে 


পরবর্তী পালরান্দগণ ২৬৩ 


নির্মাণ করে। এই প্রাচীন গাাটাতে যে সত্যের সেব্ূপ একটু ইঙ্গিত না কাছে তাহাই ৰা 
কে বলবে? 

মহীপাল দেব সম্ভবতঃ ১৯৩" খুঃ অন্দে সৃহাস্ুখে পতিত হুন। কেহ কেহ বলেন 
[তিনি ৪৫ বওসর রাজত্ব করিযাছিলেন। তারানাধের যতে যহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব 
করেন। স্বলতান মহম্মদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ লগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, 
যখন স্থানীখর, মণুরা, কান্তকুল্স, গোপাত্রি, কবর, সোমনাখ প্রন্থৃতি নগর ও ছর্গ একের 
পর একটি করি! বিজ্ঞরী বিদেশীর করতলগত হইতেছিল, তখন মহীপাল নিশ্চিন্তসনে 
বারাণসী নগরীকে নানা! কটীন্ডিতে সঙ্দিত করিতেছিলেন। 

মহীপালের পুত্র নরপালের সময়েই বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ও ভা্বর্ঘোর 
জ্ৃদধি হইযাছিল; উত্তর-ভারতে যে ঝড় বহিজ্েছিল, গৌড়ে তাহার গতি উপলন্ধ হয় 

নরপাপ ১০০,১০০, নাই। নরপাল নিকছেগে সিংহাসনে ৰসিতে পারেন নাই। 
কা করণের অর্ধ আবর্াব্ত কবলিত করিছা চেনীরঙ্গাকে সামাদ 

পরিণত করিসাছিণেন, তিনি প্রথমবার চান্োরাঙজ কীর্িবপ্্ার হত্ডে 
পরাঙ্গিত হুন। চন্দেমরাঙ্ছের ব্রাগ্মণ সেনাপতি গোপালের শৌধ্য ও বীরদগুণে এই 
জর সংসাধিত হইছাছিল। কিন্তু কর্ণদেবের দ্বিতীয় বারের পরায় ঘটিয়াছিল মগধে। 
নরপাল তাহাকে পরা্ৃত করেন। কর্ণদেব গয়ায় ভীর্ঘ করিতে 
আসিয়াছিলেন। সেইখানে যগধাধিপতি নরপালের সঙ্গে গাঁহার 
থে মনোমালিল্তেরস্ষ্টি হয়, তাহার ফলে কর্ণ মগধ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় 
জয়ের আশা ন! দেশিরা স্বীয় ঘুযুৎসাবৃত্ি কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করিয! 
কথধিখ নিবৃত্ত করেন। নরপালের সৈগ্ভদল বি্বী হইয়া কর্ণদেবের সৈঙ্াসামন্তদিগকে 
অবাধে হত্যা করিতেছিল। এই সমজ্ধে বঙ্গের সুকুটমণি শরীান্‌ তীশ দীপদ্কর গয়ায় উপস্থিত 
ছিলেন। তাহার মধাবন্িতায কর্ণদের ও নরপালের মধ্যে উভয় পক্ষের একটি সপ্মানজ্নক 
ষন্ধি স্কাপিত হইগ্রাছিল। শত্রুতা এইভাখে সৌহার্ট্ো পরিণত হুইলে নরপালের পুত্র 
কুমারপালের সঙ্গে চেনীরাঙ্ছগ যৌবনস্ীর বিবাহ দিয়াছিলেন। 

৮ রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশর লিখিহাছেন *নরপাল দেবের রাঙ্দ্বকালে নৈগ্- 
জাতির প্রন্থৃত উন্নতি হইয়াছিল, বৈস্বগরস্বকর্তা চকুপাশি হত্রের শিতা নারাধণ নরপাল দেবের 
ন্নশালার নধাক্ষ ছিলেন। জনার্দন যন্দিরের প্রাশস্তি রাবৈস্ত 
ষহদেক কর্তৃক এবং গদ্দাবর মন্দিরের প্রাশত্তি বৈদ্ঞ বজজরপাণি 
কর্তৃক রচিত হইফাছিল। এই ক্ষোকিত লিঙিদ্বয়ে শিল্গীর ব্নবধানতা প্রযুক্ত বহু ভ্রম 
সেও রযিতগণের বিভা ও রচনাকৌশলের বেট পরিচয় পাওয়া যাহ” 

১৭৪৫ খুঃ অন্দে নরপালদেবের পুত্র বিগ্রহপাল (তীয়) সিংহাসনে আরোহণ 


করদেবের পরান 


্পদাতির উন্নতি । 


করিযাছি। বিগ্রহপাল বহু রৌপামুদার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাঁটনা 


শিয়া: 


৪ 


২৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


জেলাম্ধ কোযরাজগ্রামে বীরদেব-নির্ষিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই সকল ফুজ্রার 
রি অনেকগুলি পাওয়া গিষ্বাছে । বিগ্রহপালের সমন বর্রংশীয় 
ক ছিভীদ রহপাল ও: -রাজগণের বানর হয়| তাহারা বাঙ্গলাদেশের অনেকটা আত্মসাৎ, 
কিক করেন এই রাজগণের ষধ্যে বগরহপালের সমসাসহিক বলবা ও 
জাতবপ্দী। ক্ষাতবশ্দী বিগ্রহপালের শ্তালীপতি, তিনি কর্ণদেবের 

বীর কল্তা' বীরত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। জাতবস্্টা হরিকেল (চ্্বীপ) অধিকার করিয়া 
তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও পরে দিব্য নামক কৈবর্ত সেনাপাতিকে পরাস্ত 
করিয়া অঙ্গদেশ (পাটনা) অধিকার করেন । 

কিন্ধ বিগ্রহপালের রা্গদ্থের শেষদিকে আর এক ছৃতর্ধ শত ক্ষীয়মাণ পাঁলশক্তির 
বিকান্ত প্রতিিস্থরপ বঙ্গদেশে রা্ছা্থাপন করেন। ইহারা কৈবরকুলসগত। সেনাপতি 
দিবোর নাম এই মাত্র কর! হুইল_ইনি ঙ্গ ছাড়িয়া বরেক্তে 
উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিবাপিগণকে পালরাঙ্জাদের বিরুদ্ধ 
উত্লেজিত করেন। দিব্য নেক স্থলে দিবেবাক নামে পরিচিত। তৃতীয় বিএাহপালের 
ব্বাজন্ধের শেষের দিকে কৈবর্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হুইন্বা দিবেবাকের শাসন স্বীকার 
করিয়া লয়। 

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজ্যের ব্দধিকার লইবা তাহার তিন পুনের মধ কলহ 
নাইয়া আসে। দ্বিভী্ন মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছর্নাতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। 
বিএ্রহপালের ৃতীয় পুত্র রামপাল কৃতী € জনপ্রিয় ছিলেন, স্থৃতরাং খদি তিনি রালোর 
শ্রুতি লোভ করেন এই আশঙ্কায় মহীপাল স্ধু রাষপালকে নহে, অপর ভ্রাতা স্ুরপালকেও 
শৃঙ্ঘলিত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এমন কি তিনি রাষপালকে বধ করিবারও 
শ্রচেষ্টা করিআ্থাছিলেন। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহী কৈবরৃদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাদুত, হইয়া 
নিহত হন। ইহার পরে কতক সময্ের জন্ক হুরপাল রাঙা হইস্বাছিলেন। কেহ কেহ 
শন্থুমান করেন স্রপালকে হত্যা করিয়া রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ধু ইহা! 
একট অস্থমান মাত্র । হ্রপালের ব্াঙ্গন্ব বেনীদিন স্থায়ী ছিল নাঁ, এবং তাহার রাঙ্দ্ব সম্বন্ধে 
কিছু জানা যায় না_স্তরাং তিনি হয়ত রামপালকর্তৃক নিহত হইস্জাছিলেন, এই স্হয়ত” দ্বার! 
পুপাল্লোক রাব্ছা রামপালের ঘাড়ে এত বড় একটা অভিযোগ চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে। 

ব্বাহা হউক রামপাল ষখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পাল-সা্রাঙ্য 
নামাজে পর্যবসিত হইফ্াছিল। বিঃগ্রাহী কৈবর্তের! উত্তরবঙ্গের সমন্তটা দখল করিয়া 
লইয়াছিল। দিব্বোকের পরে তীয় ভ্রাতা কদোক গোঁড় বধিকার 
করিছ্াছিলেন। রামপালের সমদ্ধে কুদোকের পুত্র ভীম কৈবর্তদের 
অধিনায়ক হইগা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন ॥ রামপাল তখন পন্ম ও গল্গার মধাবর্তী 
কাটি কষুত্র গণ্তীর মধ্যে রাজন্ব করিতেছিলেন।, 

কিন্ত কিরূপে শিতৃরাল্য উদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল রামপালের দিবসের চিন্তা ও. 


পতি দিবেবান্‌। 


রামপাল । 


ভি 
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রাত্রের স্বগ্প। রামপালের মাতুল “বিস্ক্য-ণিক7” নানক ছৃর়্হস্িপৃষ্ঠে সমান্তঢ মথনদেব 
৪ বত। . তাহার সহায় হইলেন। রামপাল প্রি ছিলেন, পু্গগনের 
সমুজ্জল স্থগা, পালবংশাবতংস রাছ্যহার! রামপালের জন্ত সম 
গৌড়মণডল মনদাস্তিক কষ্ট বোদ করিতেছিল | 
এই দেশে এখনও কৈবর্ভের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর, ষ্ঠাহারাই সম্ভবতঃ একসময়ে 
দেশের সুখপাত্র ছিলেন। বিশেষ পূর্জবঙ্গে সদুদ্র ও বড় নদীতে ইহার! দৃ্দর্ম ছিলেন | 
ইহাদের শরীরে অমানগমী বল ছিল,_কিন্ত পরদধিস্র বলং তন্ত" | রামপাল সংগঠনের 
রী শক্ষি ও নাষ্ট্নীতির উদ্দল প্রতিভা লই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্ত একটি 
ছুদ্ধামীর অবস্থায় পরিণত একটি মেটে প্রদীপের সল্তের মত গৌরবাস্মিত পালবংশের 
এই হচ্ছ হতত্াগা বংশধর কিরূণে কৈবরতগণের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
শতধা-বিভক্ত এই গৌড়মলীকে কিন্ধপে এঁকোর স্তর গাখিয়াছিলেন, তাহা! সন্ধ্যাকর 
নন্দী বিদ্তারিত ভাবে লিখিকাছেন। 
সনধ্যাকর নন্দী লিখিযাছেন, প্রথমতঃ ভীম কৈবর্তের পরাক্রম ও তাহার নি শোচনীয় 
বস! স্মরগ করিয়া! রামপাল নিরাশ হইহাছিলেন। তিনি ছত্সবেশে সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের 
গৃহে গৃহে যাইয়া দেখা করিতে লাগিলেন ) পার্ধতা দেশের দলপতিদিগের সাহাম্য পাইবার, 
অন্তও চেষ্টিত হইলেন এবং দিবারাত্রস্বী্ তরুণপূতর রাজ্াপাল ও অনাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে ষেন দ্বনঘটাচ্ছন্প নিরাশা ভেদ করিয়া! একটু একটু করিয়! 
ম্মালোর সথণর হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন। দেশের লোকের হৃদয়ের মনথরাগ সাহার 
গ্রতি স্থির রহিয়াছে । 

1 ধখন দেশবাসিগণের ভালবাসা সম্বন্ধ তিনি দ্িধশূক্ত হইলেন, তখন হার হৃদয়ে অদমা 
উৎসাহ ও বাহুতে বল আলিল। তিনি জস্বারোহী, গঞ্জাকোহী ও পগাতিক সৈন্ঠ সংগ্রহ 
করিতে প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। তখনও পালরা্গগণের ভাণ্ডার নিংশেষ হয় নাই। 
সেই পুর্কপুরুষোপাক্ষিত অর্থ তিনি জলের মত বিলাই দিতে লাগিলেন । 

কৈবর্বিচ্থোহের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম সেনাপতি হইলেন রামপালের মাতুলগুতর 

ত রাষ্ক্টবংশীগ্ধ শিবরাদেব। তিনি এ্রচগ্বেগে ভীমাধিকৃত দেশগুলি আক্রমণ করিখেন__. 

'এই আক্রমণের ফলে দেশ জুড়িয়া আতঙ্ক হইবার কথা ছিল,_কিন্তু রাজার গসনথজ্ঞাক্রমে 
যখাসস্্ব সংযম ও সাধুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয্া এই অভিধান চালাইতে 
লাগিলেন। তিনি হৃসভী, শঙ্থ ও পঙ্গাতিকের বিপুলবাহিনী লই গ্া উ্ীর্ণ হইলেন এবং 

».. সর্ক দেব ও বর্ধত্র জমি এড়াইহ! চলিতে লাগিলেন। বরেক্রত্মি শিবরাজ্ের বিক্রম ও 

্ঘ 'এই উত গুণেই হার বনীহৃত হইয়া! গেল। ভীমের নিযুক্ত সেনাপতিগণ ক্রমশঃ হিয়া 

তে লাগিল। যেখানে প্র্গামণুলী মনথকুল, সেখানে কিন নেক পরিমাণে নিরাপদ 
ম্যেই শিষরাজ রাজদরবারে সংবাদ দিলেন-_+বরেকুমি অবিকৃত হইয়াছে।” 
বিরাট অভিযানের বেগ সামলাইতে লা! পারিযা কৈন়াদ একটু 


৪ 
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বি্রত হইয়! পড়িলেও পুলা হার বিপুল বলসক্চ্ করা! কষ্টসাধ্য হইল না। এবার উভয় 
পক্ষের জীবনমরশ পণ। কৈৰপ্রনেতা তাহার অধিরুত সমস্ত প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্ত 
সংগ্রহ করিলেন। হিমাত্রিতুল্য এই বিরাট ব্য ভেদ করিতে পাঁরিলে ভবে জয়ের '্দাশাড_ 
যে বরেক্্র-দেশ ঠাহার পূর্বপুক্ষদের পুণা জম্মভুমি ও ষ্ঠাহাদের শত শত কীস্বিদীশ্রিতে 
সমুজ্জল। যাহা! স্বপ্লন্ধধনের তায় রামপাল শিবন্রাঙ্ছের কল্যাণে কিছুকালের জন্ত পাইলেন 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা দেখিতে দেখিতে শক্রকর্ভৃক পুনরধিকৃত হইয়া 
গিয়াছিল__তবেই ভাহা। সত্য সত্য অধিকার করিতে পারিবেন, এই আশ! ভ্বদয়ে পোষণ 
করিতে পারেন । এই সমঞ্জার কণ্টকাকীর্ণ মুহূর্তে তিনি সমস্ত সামন্-ুপত্তি লইয়া এক 
গৌড়চকর নিশ্ছীণ করিয়াছিলেন-_সেই চক্রে নি্লিখিত দলপতিগণ যোগদান করিঘাছিলেন:__ 

১। মগধ ও পীঠাধিপতি ভীমবশা। ইনি কান্তকুন্জাধিপতি দেবরক্ষিতকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইনি রামপালের বিরুদ্ধে ছিলেন, একসময়ে মথলদেব (রামপালের 
যাতুল) ভীমঘশাকে পরাস্ত করিয়া গ্রাহার মিত্রতা ন্সাদায় করিয! লইয়াছিলেন এবং স্বীয় 
কন্তা। শঙ্করদেবীকে ইহার সঙ্গে বিবাহ দা সেই সখা হুদ করিযাছিলেন। কৈবর্তঁ- 
বিরুদ্ধে অভিযানার্থ একত্র সামস্্রমণ্লীর মধ্যে ইনিই সম্্বতঃ প্রধান ছিলেন, যেহেতু 
ইহারই নাম সন্ক্যাকর নন্দী সর্বাঞে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে *বন্দ/” উপাধি 
দিয়াছেন। ( পীঠ-_বর্তমান গয়া-জেলার প্রাচীন নাম )। 

২। _কোটাটবীপতি বীরগ্ুপ। কোটাটবী উড়িস্তার বিশাল অরণযানীবেষ্িত গড়ঙাত 
প্রদেশ। আইন সকবরীতে এই দেশকে কটক সরকারের স্তর “কোট দেশ” 
বলিয়া ব্ভিহিত কর! হইযাছে। সন্ধ্যার নন্দী বীরগুণকে “নানীরপ্-কুটম-কো টাটবী- 
কী দক্ষিণ-পিংহাসন-চক্বর্তী” বলিমা। উল্লেখ করিয়াছেন 

৩। ছগুছুক্ষির রাজা জহসিংহ। ইনি উড়িম্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত, 
করিয়াছিলেন। দণুদুক্কি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। 
রামচরিতে কর্ণকেশরীকে পরান্্ধ করার জন্ত যে বহুপল্লবিত খবন্ঘসমাসযুক্ত উপাধিষবারা 
ইহার প্রশংগা করা হইয়াছে সেই বুক বিশেষণটা দেড় ছত্র পরিমিত দীর্ঘ। 

৪ বালবলনভীর অধাশ্বর বিক্রমনাঙ্গ। হরগ্রসা্ শ্রী যহাশয়ের মতে বালবলতী 
বর্ধমান বাগড়ীর প্রাচীন নাম সন্ধ্যাকর নন্দী এই দেশের যে বর্ণন! দিয়াছেন তাহাতে 
এই দেশ নদীবহুল ছিল বলিয়া! মনে হনব । 

৭1 শুরবংসীর অপার মান্দাচরের অধিপতি লাক্ীশূর | বলামচরিতে ইহাকে “অপাঁর-মান্দার- 

টির মধুতদন-সমন্তাটবিক-দামন্তচুড়ামণিশ উপাধি দেওয়া হইঙ্থাছে। 
নগেজনাধ বন মহাশফের মতে, অপার-যান্দার ছুগ্গেশনন্দিনীর 
শগড়মান্দারণ*। 

। কুঙ্গবটার অধীশ্বর শুলপাল। ইনি পালবংশের কোন বংশধর হইবেন। হুজ্বটার 
এখনও স্থাননি্ধ হয় নাই। 


ভু 
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৭ তৈণকশ্পের অধিপতি কুদ্রশিখর | এই স্থানটির বর্তমান লাষ “তেলকৃপি”, উহা 
মানন্থুম জেলায় অবস্থিত । 

৮। উচ্ছালের অধিপতি যহগাল সিংহ | 

৯। চেক্রীর রাজা প্রভাপসিংহ | ঢেকরী উত্তর-ড়ে ববস্থিত। ইহাই ইছাই.ঘোষের 
পন্য ঢেকুরীপ। এখানে এখনও ইছাই-ঘোষের হ্যামন্্পার মন্দির ব্অতি জীর্ণ অবস্থান 
বি্বযান। 

১"।  করন-মগ্ডলের নরপিংহাঙ্ছন। 

১১। শঙ্ষটগরামের চ্ঙছুন। 

১২। নিত্রাবলের বিজ্য়রাজ। নগেক্জনাথ বহর মতে এই বিজবরা্ই বল্লাল লেনের পিতা 
বিনয় সেন। নামের সাদৃহঙ্জনিত অন্থমান ভিন্ন এই মতের সমর্থক ন্ন্ত কোন প্রমাণ নাই। 

৯৩। কৌশাখীর ঘোরপবদ্ধন। কুশবী রাঙ্গসাহী জেলার মন্তরগভ। এখানে নসরহ 
সাহের একটি মসজিদ আছে। ছ্বোরপব্ন সম্ভবতঃ লিপি-প্রমাদ ; নামটি গোবদুন। 
কেহ কেহ মনে করেন ইনি ভোজব্্ার তারশাসনে উল্লিখিত গোবদ্ন | 

১৪) পছ্বধার সোম । 

গৌড়াভিযানার্থ এই চতুর্দশ নৃপতিমণ্ডল-নির্টিত চক্র,বাদগলার ইতিছাসে জাতীর কোর 
একাট বিরল নিদর্শন। কৈবপ্পতি ভীঘ এই দেশেরই লোক, তাহার বিরুদ্ধে এত বড় 
একটা চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন ধাহারা,_াহাদদের বংশধরের! লক্ষণসেনের বিপদের 
সদরে, জাতীয় মহাবিপদের দিনে কোথায় ছিলেন? এই চত্ুদ্দশ মহারথ একত্র হইয়া সমন্ত 
গৌড়মগ্ডণ যেন এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে ভীমের বিকুদ্ধে ধাড়াইগাছিলেন। এক্ধপ একা 
গৌড়দেশে বড় দেখ। যান নাই। এই অপূর্ব কোর একটি কারণ আমার মনে হইতেছে, 
কৈবগ-রাজা কর্গপ-ক্ষতিয প্রভৃতি সমস্ত জাতির উপর শাসনদওও চালাইবেন_ ইহা! জাত্যা- 
ভিমানের দু্গন্বরূপ গৌড়দেশে হুঃসহ )9 সহ হইয়াছিল। এই সানন্ত-চক্র বঙ্গ, বিহার ও 
উড়ি্থার পরায় অধিকাংশ স্থান লই সংগঠিত হই্জাছিল। একাদশ শতান্বীতেই নব তরহ্গণা- 
প্রভাবের হাওয়া পূর্ব-ভারতে পৌছিঝ! কৈবাধিকারট। জাতী সম্মানজ্ঞানকে অভিঘাত 
করিয়াছিল। পালের থে জাতীয়ই হউন, তাহার! হুদীর্থকাল রাজন করিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও 
স্বেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পালের! বৌন্ধ হইলেও ব্রাঙ্মণদিগকে বিশেষ ভক্ষি করিতেন 

যাহা হউক, তথাপি রামপাল থে এত বড় একটা কাণ্ড করিতে পারিসাছিলেন, তাহ! 
আশ্চর্যের বিষঘ। এই সামন্ব-চক্র লইঘা ্ামপালদের প্রবল নৌবাহিনীর সহিত অএরসর 
হইয়া নৌ-সেহু নির্াণ পূর্বক ভাপীরবী উত্তীগ্‌ হইয্বাছিপেন। বরেকভুমির দক্ষিণপশ্চিমে 


ভি ৮1 


রপক্ষেতরে “মরিয়া! হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন হস্তিপৃ্ে আন্ধঢ কৈবত্তয়াজ ভীম -_ রামপালের 
বন্দী হইয়া! কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইস়্াছিলেন। কিন্ত ্াঙ্গার 


% সংখাধ শুনিহাও কৈবহলেন! একেবারে আশ! ত্যাগ করে মাই। তাহার! 


ভি 


২৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


আবার একত্র হইয়া হরি নামক সেনা'নায়কের নেরৃতে রামপালের গতিরোগ করিতে 
ছড়াইয়াছিল। কিন্তু এবার চাষ! কৈবর্থ (মাহিষ্থ) জাতির গৌরব পশ্চিমে বিলামোন্থখ 
সর্ধোর স্তায স্থমস্থায়ী হইযাছিল। হরিও রাষপালের পুত্র রা্গাপালের হস্তে বন্দী হইলেন। 
কৈবন্রপতি ভীম তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতি সহিত একই শাণিত রণকুঠার-ছারা নিহত হইলেন। 
কৈবর্ডের! তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন; ভাহাদের অদ্দিকার গৌড়মণ্ডলের বহুদুরব্যাপক_ 
হইয়াছিল। ভাগ্যদোবে তাহাদের রাজন “কৈকর্ঠবিদ্রোহ নাষের কলঙ্ক ললাটে ধারণ করিম! 
লাহ্ছিত হইন্বাছে। দ্বিতীয় মহীপালের নিষ্ঠুরতা ও উগ্রশাসনেই যে এই বিজ্রোহিদলের 
বন্যায় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভীমরা্গকে নিহত করিয! রামপাল তাহার 
রাজধানী ডমর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন । ব্রা্মণ লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্তরালতবের 
প্রতি এতট! বিদ্ি্ট ছিলেন ্ধে তাহাদের ঝাঙ্গধানীক্ে তিনি 'উপপুর' নামে অভিহিত 
করিজাছেন। যদি ভীম জ্বী হইতেন, তকে রামপালের কার্ধাটাই "বিংরাহ” নামে 
অভিহিত হইত ; জথের গৌরব ও পরাজয়ের কলগ্ক রাষট্রইতিহাসে চিনপঞ্সিচিত। কৈবর্ঠ- 
গণের ক্ষোভের কারণ নাই। কৈবর্রাঙস ভীমের খুম-পিতামহ দিক্বোক দ্বিতীয় মহীপাঁণকে 
যুদ্ধে পরাঙ্গিত ও নিহত করিরা বিজনোল্লালে দে স্তত্ত উ্ধাপিত করিষ্বাছিলেন, তাহা এখনও 
আাজসাহী জেলা এক দীঘি উপরে মন্তক উত্তোলন করিয়া বিগ্বমান। উত্তরবঙ্গের 
বহস্থানে যে বিশাল মৃত্প্রাকারের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়, এবং যাহা প্ভীমের 
জাঙগাল” নামে প্রসিদ্ধ তাহা! ভীম-কৈবপ্ত রামপালের সামন্ত-চক্রের গতিরোধ করিতে 
নির্মাণ করিয়াছিলেন 

রামপাল দন্ধালু ও মহাশ্ভব ব্যাক্তি ছিলেন। ভীষকে বন্দী করিয়া তিনি প্রথমতঃ 
স্াহাকে পদোচিত মধ্যাদ ও আভিথ্য দেখাইতে জ্রাটি করেন নাই। কিন্ধ যুদ্ধান্তে কৈবর্ত- 
সেনা পরাজ্ স্বীকার করিঘাও সেনাপতি হরির নেহুতে পুনঃ 
পুনঃ বিভ্রোহ করাতে তিনি ভীম ও তদী্জ সেনাপতির বধাজা! 
দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামন্ত রাঙ্গারা তাহাকে বুঝাইযাছিলেন যে, ইহাদের জীবিত 
থাকা! তাহার সামাঙ্গা-রক্ষার পক্ষে নিরাপৰ্‌ নহে | 

কৈরবররযুদ্ধে ভীমরাছ! কলিঙ্গ ন্মবিপতির সাহাব্য পাইয়াছিলেন। এই রাঙ্গা নাম 
কর্ণ,_-পউৎকলেশ-কর্ণকেশরী”। ইনি ্থ্রপিদ্ধ কেশরীবংশের রাজা ছিলেন। রামপালের 
সামন্্-চক্ষের অন্ঠতম প্রধান বীর দণুরুক্তির অধিপতি য়সিংহ উৎকলে ব্সভিযান করিয়া 
এই রাজাকে পরাঙ্গিত করিয়াছিলেন । 

শক্রপক্ষের কবি সন্ধ্যাকর, হিনি, কৈবর্তদিগের এতি অতি-নিছিট ছিলেন এবং 
ভীমকে আাবণের সঙ্গে উপমা দি হার হাজধানীকে উপপুর াখ্যা পরদান করিয়াছেন, 

ভীমের আাবনী। তিনিও ভীমের, চরিত্র কতকগুলি শ্ণের উল্লেখ নাঁ করিয়া 

পারেন নাই। ভীম শ্্ং শা্জিত ছিলেন এবং পগ্ডিগণের দর 

 ানিতেন। তিনি অনল এ্ধাশালী ছিলেন এবং ০০০০7 এই সকল 


সামগালের চি 


পরবর্তী পালরাজগণ ২৬৯ 
শপ বুঝাইতে তিনি নিয্লিখিত বিশেষণগ্ুলি ব্যবহার করিাছেন-__সভীম লগ্ী ও সর্ধী 
উভয়ের ক্মাবাস* তাহাকে পাইয়া "বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিঘাছিলেন। সন্দগণ 
অযাচিত দান লাত করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি । এই কৈর্ভ রাঙ্ছার! শুধু শারীরিক বলে 
দেশ অধিকার করেন নাই, ইহারা লক্ষী-সরন্্তীর বরপুত্র ছিলেন । 

ভীষকে জয় করির! রামপাল প্তাহার পুর্বপুরুষদ্গের বাসহুমি বরেন্্রালোর ক্অিকার 

ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ক্রমে সমন্ত গৌড়নণডল তাহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং পালবংশের 

ভাগালক্ষী পুনরাঘ এই বংশের প্রতি কতকট! স্প্রস্ন হইয়াছিলেন। 

গালের দিবি! রামপাল সব মিখিলাদেশ ও রান যেহার দেনা উদ্াং 

চল্পারন এবং খারবঙ্গ জেলাদ্য় 'অগ্িকার করিগ্াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপও দয় 

করিযাছিলেন। যেহেতু 'মামর! দেখিতে পাই তাহার পু কুমারপাল কামরূপের সিংহাসনে 

৮ তাহার এক অমাতাকে প্রতিষ্ঠিত করিফ্বাছ্িলেন। 

শেক-গুভোদয়া পুস্তকে তাহার সম্বন্ধে একটি গর্র আছে; এই গল্পটি আমাদের কাছে 

একেবারে অনীক বলিয়। মনে হয় না, তবে “হলাছুধ-রুত” শেক গুভোদযায নেক গল্প ও 

উপগ্প আছে, এছন্ত খুব জোর করি! এই গার সত্যাত! সন্ধে কিছু বলিতে পারি 

না। কিন্ত এইরূপ একাটি গল পি করিবার কোন কারণ নাই। রামপাল থে নিজে 

পারিবারিক শোকে নদীর জলে পড়ি দাম্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা! সকলেই জানেন। 

মাতুল মখনদেবের মৃত্যুতে তিনি এতট! শোক পাইয়াছিলেন যে, তক্জন্তই তিনি ক্সান্মহত্যা 
করিয়াছিলেন-__সন্ধ্যাকর নন্দী এইরূপ কখ| লিখিয়াছেন। 

শেক-শুভোদবাধ লিখিত কাছে যে রামপালের পুত্র কোন বণিকৃ-বধূকে ধর্ষণ করেন। 

লেই রমনী রাঙ.দরবারে অভিযোগ করে। রামপাল স্বীয় তরুণ ব্স্ক পুরকে শুলে দেওয়ার 

ধষপালর বাত: দগপরযান করেন ॥ এই ঘটনাটি রক হ্াচরণ লাযাল যহাপয 

আরও একটু বিস্তারিত করিয়া তৎসখন্ধে রাজসাহী ঞ্চলে প্রচলিত 

জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিযাছেন, রাষপালদেবের যে পু এই ছূ্র্াবহার 

রি করেন, তাহার নাম যক্ষপাল। বধিতা-রমণী আলুলাহিত-কুস্তলে রা্-দরবারে উপস্থিত 

হইয়া রামপালের সঙ্মুখে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গ্রাহার কলঙ্কিত জীবনের আর কোন মুলা নাই-_ 

এইবপ জানাইয বিষ পান করিয়া সেইখানেই সৃত্যুুখে পতিত হন। এই ঘটনার রামপাল 

ভুলিয়া গেলেন যে তিনি ধক্ষপালের শিতা, ভুলি! গেলেন বে কুমারের বিবাহিতা স্রী ও ্েহা- 

সু জননীর পক্ষে রাসবুষারের প্রতি উচিত হু ছিলে তাহা সহ হইবে হিনি তাহাকে 

শু জওয়ার দান করিলেন! তাহার মাতা সাশ্রনেত্রে পুত্ের জীবনতিক্ষ। করিলেন, 

রা দিনে উপ রান কিছুই হারা হইল দা। কুষার, 


ভা 


২৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


সমস্ত প্রজ্গা এরূপ কৃতজ্ঞ ও ভক্তিযান্‌ হুইয্বাছিল, বে অন্ছাবধি রাজ্ছোর লোকের! পুণাঞ্লোক 
ন্থপতির এই বিশ্মনধকর ত্যাগের কথা গান করিয়া থাকে । (প্অস্কাপি তেষাং যশো গীয়তে 
রামপালে! রাজ! একমেব গুত্রং পরাধিনমনপরাছিনং বা শৃলেন ঘোজয়ামাস”__ 
শেক-সুভোযা। তিব্বতের এতিহাসিক লামা তারানাথগ লিখিয়াছেন যে, রামপালের হক্ষপাল 
নাষে এক পুত্র ছিল। এই গল্পের বিশ্লেষণ করিতে গেলে হস্ত ্মনেক এতিহাসিক খু ত বাহির 
হইতে পারে, কিন্ত মোট-ঘটনাটি অসত্য বলিয়া যনে হয় লা। এত্ত বড় একটা ঘটনা লইয়া 
যে পলীগাতি রন! হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন বলিয! উড়াইয়! দেওয়া সত মনে করি না 
রামপাল গৌঁড়রাক্ষ্যে স্প্রতিন্ঠিত হইয়া রমাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। 
রযাবতী 'আবুলফছলের আইন বআকবরীতে «মৌতি নামে উল্লিখিত হইযাছে। এই 'রমৌতি? 
5) বা "মতি" নগরের নাম প্রাচীন বাঙ্গলা ধর্মমঙ্গলগুলিতে অনেক 
স্থলে পাওয়া যা়। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাপ্ের মতে রমাবতী- 
নগরী গঙ্গা ও করতোয্ার মধ্যে বঅবস্থিত ছিল। রামপালের কনিষ্ট পুত্র মদনপালের 
ভায়খাসনেও রমাবভী নগরী রাঞ্সধানীপ্বব্ূপ উল্লিখিত হইঝ়াছে। রামপাল এই লগরে 
শজগন্দল মহাবিহারের” গ্রাতিটা করেন। 
রামপালের মৃত্যুর পূর্বেই দ্দোষ্টপুত্র ঝাঙাপালের মৃতু হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিতীগ পুত্র 
কুমারপ।ল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈগ্থদেষের তাশাসনে ইহার থে সকল গুণের 
এরি এজ উল্লেখ ছে তাহা পড়িলে মনে হয় কোন ছুদব্থ মহাকাব্য পাঠ 
টি শি করিতেছি। ইনি সমুদ্রের সঙ্গে সর্কবিষয়ে উপমিত হইয়াছেন, 
কি কি বিষে উপমিত হইয়াছেন, তাহার তালিক| দিলে এই. 
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা পুর্ণ হইবে। প্রশস্তিকার এইভাবে উপমার বু সাঙ্গাইয়া শেষ ছত্রে 
খাঁড় নাড়িয়। বলিলেন, "না, হইল না/”_-একটি বিবন্ের অভাবে সমুদ্রের সহিত কুমারপালের 
তুলনা চলে না_ন্থতরাং তাহাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া উচিত নহে। সমুক্্ রাষের 
সেতুর দ্বারা লঙ্ঘিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কুষারপালকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, 
অর্থাৎ তিনি কোন শক্রকর্তৃক পরা্গিত হন নাই। একথা ঠিক কিনা ভাহ| বিচা্য। 
রামপালের পর পালরাজগণের ঘর পড়ন্ত তখন কি তিনি নিরবচ্ছিন্ন জরলাভ করি! খুব 
শান্তিতে ছিলেন? এই সকল তাতরপটের পাপ্তিত্য যাদিগকে "গৌড়ীয়ররীতি” কি পদার্থ 
তাহা বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয়। 
একথা ঠিক যে যখন কামরূপের রাজ! বিস্রোহী হইযাছিলেন, কুষারপাঁল তাহার 
অন্তরঙ্গ ন্থন্ধং ও বঅযাত্য বৈদ্ধদেবকে বিদ্রোহ-নিবারশের জন্ত প্রেরণ করেন। বৈছাদেব 
মত বিক্রমে কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং 
নাহ গাম! কুমারপাল এই সংাদে ততন্ত হষ্ট হইয়া বৈ্দেষক্ে কারের 
শিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিদ্ভাছিলেন। কৈবর্ভবিভ্রোহের সময়েও কুমারপাল সেনানায়ক, 
হইয়া স্বী্ অসাধারণ ক্কৃতিহ দেখা ইহাছিলেন | 


পরবর্তী পালরাজগণ ২৭১ 


কুমারপালের পর সাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন 1 যদনপাঁল 
রামপালের সর্ধক নিষ্ট পুর, ইনি রাস্তী মদলদেবীর গর্ভজ্গাত | মদনপালের বাড়ীর নাষ ছিল 
শচিত্রমতিকা*। ইনি ব্যাসদেবের সমগ্র মহাভারতের পাঠ শুনিয়া- 
্ ছিলেন এবং পীঠক বটের স্বামী শর্্পাকে একটি গ্রাম পুরদ্কার- 
স্বরূপ প্রদান করেন। মদনপাল রাঙ্গা হইবার আটবৎসর পরে এই দান সম্পাদিত হইয়াছিল। 
মদনপাল সম্ভধতঃ এই সময্কেই সেনবংশের আদিরাছগণের কাহারও দ্বার! মগধ হইতে 
বিতাড়িত হই়াছিলেন। তিনি কাল্সকুজের রাঙ্গার সাহাষা লাইযাছিলেন, কিন্ত সাহার পরে 
তাহার হ্াতুম্পৃর্র তৃতীয় গোপাল, নামে মাত্র রাঙা হইস্থাছিলেন। 
টা গোপাল ও ছা ইহার কাল পরেই পালবংশের রা উপর শেষ যহনিকাপাত 
হয়। বে বংশ প্রায় পাঁচ শত বৎসর রাজ্জা করিয়াছিলেন এবং 
ধাহাদের রাজত্বকালে সাঙ্গলা দেশ শো, বীর্য, শিল্-কলা, স্থাপতা, উদ্শিক্ষ1 প্রনততি সমস্ত 
[বিষয়েই 'মরকীন্তি ও সম্পদ্-হুষ্িত হইযাছিল, পু্ার হবাদশ শত্তা্দীর শেষভাগে সেই বংশের 
শেষ দীপ নিবিয়া! গেল। ভৃতীয় গোপালের পর পালবংশের বংশধর দ্দার ছুই এক জনের 
নাম জলশ্রুতিতে পাওয়া যায়। ভি্পে্ট স্মিথ লিখিয়াছেন__-এই বংশের গোবিন্মপাল নামক 
এক রাজা ১১৭৫ খুঃ শন্ধে বিশ্বমান ছিলেন। পালের! বঙ্গের গৌরব অশেষরূপে বাড়াই 
ছিলেন, তাহাদের একজন কানোঙ্গাধিপন্তিকে পরাভূত করিয়া স্বীয় সাষস্তকে সেই ফ্াঙ্ছো 
অভিষিত্র করিয়াছিলেন, পর এক জন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজবংশ উচ্ছেদ করি শ্বীর 
ন্সাশ্রিত বন্ধুকে তথাকার সিংহাসনে ন্ভ্িবিক্র করিয়াছিলেন। ধাহারা! ইঞ্জিতে এই ভাবে 
নৃতন রাঙ্গবংশ স্থষ্টি করিতে পারিতেন, 'ঠাহাদের প্রতাপ যে ভারতবর্ষে সর্ধায স্বীকৃত ছিল, 
তাহা কে ্মন্বীকার করিবে? ইহারাই কিক্রমশিলা, ওদস্পুর (উদ্দগুপুর) এবং জগদ্দল 
বিহারের স্থাপনজিত| ও প্রধান পৃষ্ঠপোবক ছিলেন । 
সুসলমানবিজয়ের সময়ে ইন্ছাসস পাল নামক এই বংশের এক রাঙ্গা মগের শাসনদণ্ 
পরিচালনা করিতেছিলেন। সঙ্গের জেলায় ইক্ায়ের কতকগুলি ভর ছ্গের সবশেষ এখনও 
লোকে দেখাইয়া থাকে। লামা তারানাথ পাল রাজগণের 
যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তামশীসন ও শিলালিপি- 
লিখিত রাজগণের খিল নাই। কিন ভারানাথ এবং বৃন্দাবন দাঁস যে সকল 
পালরাঙ্গার উল্লেখ করিস্াছেন, তাহাদের কোন তাস্র ঝা স্তস্থলিপি না পাওয়া গেলেও ষাহাদের 
অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। হয়ত কোন রাজ! তরাম্শীসন প্রচার 
করেন নাই। বহসংখ্যক শিলালিপি যে নষ্ট হইয়া গিন্বাছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । 
অনেকই লুপ্ত হইয়াছে, কমার আছে। এই বিশাল পালবংশের শাখা প্রশাখার ক্ষত বৃহৎ 
বহু নৃপতি ছিলেন; একথা সত্য বে জনপ্রবাদের প্রাণ সাবধানতার সহিত এহণ করিতে 
হইবে, কিন্তু তাহা সরাসরি অগ্রাহ করা যা নাঁ। তারানাথের তালিকা পর পৃষ্ঠায় 


॥ 


মবদপাল। 


তাঙানাথের তালিকা । 


২৭২ 
১০) শ্রেষ্টপাল_-৯৫২-৯৫৫ স্ুঃ 
৯১1 শমক_ ৪৫৯৮০ বু 

১২ ভায়াপাল__৯৮৩_-১০১৫ খু 
১০। ভারপাল_১৯৯৫_ ৯০৪০ খই 
১0 তামপাল_-১০হ০ ৯০৮৩ 
৯৪) হস্তিপাল_১*৬০_-১৭৭৮ খু 


৩ বহুপাল_-৭৫০-__+৬৭ খু 
৪ বর্পীল_-7৬৫- ৮২৯ বু 
€। অধুরক্ষিত__৮২৯-৮হ৭ গু 
স। বাণপাল__৮৩৭--৮৪৭ পৃঃ 


৭ মন্থীপাল-৮৪+৮৯৯ খু ১৬ শান্তিপাল_১+৭৮--১০৯২ খুঃ 
৮ মহাপাল-_-৮৯৯- ৯৪ শুই ২৭ কামপাল__১০৯২-৯১৩৮ খু 
৯ সাহুপাল-_৯৪*-৯৫২ খুঃ ১৮) ক্ষপাল__১১৩৮--১৯৩৯ শু 


কোন কোন স্থানে রাজগণের একাধিক নাম ছিল। জনসাধারণ গ্রাহাদদিগকে একরূপ 
নামে চিনিত, কিন্তু তাত্রণাসন ও রাকীহ দলিলে তাহাদের নাম অন্ধবিধ হইত। ক্সাবার 
কোথাও রাঙ্গার নান! পুছ্রের' ভিন্ন ভিন অংশে রাঙ্গা শাসন করিতেন, তামশাসলে 
সুধু এক শাখার বংশাবলী উল্লিখিত হইত, বনতান্ত ধারার কোন উল্লেখ দেখা যাইত না। এই, 
সকল নানা কারণে বংশাবলীর এই রূপ ক্মনৈকা ঘটন্! খাকিবে। পালবংশের মূলপাখার বু 
উপশাখাযুত্ ক্ষ কু ভৃম্বানীও পূর্বাগত সংস্কার ও লোক-সৌদন্থাবশতঃ রাজা! নাষে পরিচিত 
ছিলেন; ঠাহাদের মগ শ্রেষ্ঠ বাক্তিগণকেও তালিকার বন্তকুত্তি করা হই থাকিবে। 
বোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাসোক্র ভোরীপাল ও যোগীপাল সন্ধে লল্লীগীত প্রচলিত ছিল, 
(লেখক মহীপালের সঙ্গে ইহাদের নাযোল্েখ করিয়াছেন, তারিখসঘন্ধে তারানাথের ঝুলগুলি 
স্পষ্ট । ইহা ছাড়া ঢাক! জেলার ভাওয়ালের জঙ্গলে যে প্রাচীন রাজ প্রাসাদের ভগ্জাবশেষ, 
শশিশুপালের বাড়ী” বলিয়া কণিত হইয়া থাকে এবং জনসাধারণ থাহাকে মহাভারতোক্র 
চেদিরাজের প্রাসাদ বলি নির্দেশ করি আলিতেছে, তিনিও খুব সম্ভব পালবংশের কেহ 
হইবেন। অনেক স্থলেই সামান্তা সামন্ত ভুখতুর 'ধিপতি ঝাজপুতরেরাও রাজতালিকা॥। 
হয়ত স্থান পাইয়াছেন। কথিত আছে, পালবংশে ২২জন ব্রাজ! ছিলেন। 


দশম অধ্যায় 
প্র পল্লিচ্ছ্ছাদ 
পালরাজস্কের নানাকণা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ 


“এ পয়-পারে, কত কত জাতীর ভাতিল কত শত রাজা ও। 

'আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজা, রচি খবর কত পরিপাটা ও ॥ 

কত শত হুক ছু ছুর্গে, বেড়িল তব তটদেশ ও | 

নগরে প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে চির-বুগ-সাস্্রোগ 'মাশে ও ॥ 

উপহসি সর্ষে মানব-গর্ধে, কাল প্রবল চিরকালে ও । 

গৃহ গড় পুঝে। কতিপয় তৃঙে রাখিল করি বিকলাক্ৃতি ও ॥ 

এ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, গৃহবর শেষ শরীরে ও । 

দেখিছি যে সব উজ্জল লেখা, সে গত-যৌবন-রেখ1 ও ৪” 

_গোবিল্দচন্র রায় 


পাল রালাদের অধিকারকালে বঙ্গদেশ বে সকল প্রাদেশিক ও বিদেশী কু ও বড় 
রাজাদের সংশ্রবে 'আসিম্বাছিল, "আমরা সংক্ষেপে তাহাদের সন্ধে কএকাট কথ! বলিব । 

১ বিক্রমপুরের চক্বংশ। ইহাদের পূর্বপুকৃষ পুণচি্র ব্ধুনিক রোটাস্নগরের 
রাঙা ছিলেন। তৎপরবর্তী রাজ! স্বরন্ছ বিক্রমপুর অঞ্চলের রাঙ্গা হন। স্বপনের 
পুত্র নৈলোকাচকজ পুরবঙ্গের অনেকের নমধিপতি হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র ভীচজ 
তৎপরে শিংহাপন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ মাণিকচনর চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। 

প্রীচ্র সিংহাসন ব্বধিকার করিলে ইনি পৈত্রিক অধিকারস্ত্রে 

বিকগুলেরচত্ংপ। বিক্রমপুরের কতকাংশের মালিক হইয়া গৌড়ের এক বিকৃত জমিদারী 
মিরাশ স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই সমক্ধে তিনি মিহিরকুলের ( ত্রিপুরা ) রাজ! তিলকচন্ত্রের 
078 অংশের অধিকারী হন। তাহার 


ভি 


২৭৪ বৃহৎ বঙ্গ 
তিনি ময়নামতীকে তাড়াইয়া দেন, যেহেতু পাটরান্ীর সদ্দে এই নূতন স্ত্রীর সর্বদা ঝগড়া 
হুইত। য়নামভী অতি সম বয়সে ভারতবিখ্যাতকীন্তি মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিশ্কা! হন। 
যাণিকচজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিনদচন্্র ন্মগ্রহণ করেন। কথিত 'আছে ১৯ বৎসর 
বয়সে রাজকুমারের. রিষ্ট ছিল এবং বদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি সঙ্যাস 'অবলখন করিয়া দেশত্যাগী 
হন, তবেই এই রিষ্ট কাটিয়া ধাইতে পারে-__দৈবজ্ঞগণ গণিশ্থা এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। 
াঙ্ার মৃত্যুর পর রা্্রীই ছিলেন দেশের শাসনক্রী, কিন্ত ঘন কুমার বয়ঃপ্রাথথ হইয়া 
রাঙ্ছযভার গ্রহণ করিলেন, তখনই রাঙ্জীর "আদেশে তাহাকে সঙ্াসী হইব গৃহত্যাগ করিতে 
হুম, এই উপলক্ষে একদল লোক মন্ধনামতীর বিরুদ্ধে নেক কুৎসা এরচার করেন। তিনি 
এবং হাড়িসিদ্ধ1। উদ্ধয়েই গোরক্ষনাথের শিক্ক ছিলেন। হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য 
উপভোগ করিবার ইচ্ছান্জ নাকি রাণী হার প্রাপ্তবন্ক একমাত্র পুত্রাকে দবাদশবৎসরের 
জন্ত বনে পাঠাইয়াছিলেন। গোপীচক্ের জী 'মছন! তারম্থরে রাদীর এই অপবাদ ঘোষণা 
করিয়া শাশুড়ীকে বিষঞ্রয়োগে হত্যা! করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, __পল্লীগীতিকায় এই সকল 
কথা দেশময় এচারিত হইম্বাছিল। 
এখন এতিহাসিকগণের ব্দনেকে এই গোলীচক্ছ বা গোবিন্দচন্্কে রাঙ্গেজ্রচোলের শিলা 
[লিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয্রাছেন। তাহার আল্লব্ধসে সঙ্্াসগরহণে দেশময় যে 
(শোকের উদ্দাস হইয়াছিল, তাহা লইয়া ন্গ, বঙ্গ, কলিগ, কাশ্মীর, পাজাব :ও বোদাই পথ্যন্ত 
সমপ্ত দেশগুলিই প্দীগীতি রচনা করিয়াছিল। ত্রিপুর জেলা ও উড়িষ্যায় এখনও “বঙ্গের রাজ! 
গোপীচন্র গানের ছড়া প্রাচীন লোকদের সুখে শোনা মায়। গোলীচন্্র গোবিনচন্জর নামের 
রূপাস্তর, ছি সয়িক কৃত পললীগাখায় তাহা উল্লিশিত ক্মাছে। তিনি 
জাগি বা গোবি- পরের কনেকট। মুড়ি রাঙ্গাশাসন করিতেন, হিপুরমওলের 
পার্কতযগ্রদেশের এক বিস্কৃত অংশ তিনি স্ঠাহার মাতামহু হইতে 
প্রাপ্ত হন। গৌড়ের কতকাংশ তিনি মিরাশ লইয়াছিলেন। ্তরাত তিনি নিতাস্ত নগণ্য 


করিয়া বেড়াইিতেন । সেদিন পধ্যস্তও বোম্বাই সহরে স্বঙগাধিপ গোপীচন্দ্ের সঙ্্যাস* ততরত্য 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত, এবং রাঙ্গা রবিবন্্ী গোপীচঙ্দের সঙ্যাসের একটি চিত্র কিয়া 
গি়াছেন॥ ভারতবর্ধের সর্ব দরে ঘরে বঙ্গাদিপের এই ত্যাগের সুস্ঠি আছৃত হইয়াছে। 
গোবিনদচন্ছ সাভাবের হরিশ্চন্ছের ছুই কতা অছুনা-শছুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, 
সাহার বিদাযকালে অহনার বিলাপ ককুশরসের নিবরিন্বরূপ। তদপেক্ষাণ করুণরসাম্মক 
ল্ ছাদশনর্ঘ অন্ত স্বামি-্রীর শিলনের দক্। দ্বাদশ বহগর পর গোবিনচ গৃহে 


 ফিরিতেছেন॥ ১৯ বওসরে সঙ্্াস নবলঘন, ৩১ বৎসরে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন। 
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পালরাজন্ের নানাক্থাঁ, বাক্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৭৫ 


তিনি শ্রিয়দ্শন ও পরপত্ীলম্পন্ন ছিলেন, ভাহার সেই রূপ__সেই সৌন্দ্য '্ার নাই। 
ম তিনি রাঙগান্পুরে প্রবেশ করিতে উদ্মত হইলে প্রহরীর! বাধা দিল, কিন্তু সনস্যাসীর 
উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। রাঙ্জী ছনা' রাহ্তার! উহাকে হত্যা 
করিতে আদেশ! করিলেন”_রাঙ্গহন্ডা স্বীয় প্রকে চিনিতে পারিস ছাটু গাড়ি তাহার 
পদতলে বসিয়া পড়িল, তাহার ছুইচক্ষু হইতে অঙ্গজ সরু ঝরিতে লাগিল। রাজ্ঞী 
ভীমদর্শন রানগকীয় শিকারী কুকুর লেলিয়! দিলেন, মোর চীৎকার ও স্মাস্কালন করিষা 
কুকুর যাইয়া সনাসীর মুখ দেখা মাত্র হার পদলেহন করিতে লাগিল। তখন নদক্সসিদ্ত 
সুখে রাজী বলিলেন, "বনের পশুরাও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, মামি তোমার 
সহধশ্থিনী হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।” এই সকল কাব্যকথা পল্ীকথাকে 
ষরস করিয়াছে, ইহাদের এতিহাসিক মুল্য কি জানি ন1। 
এগুলি হয়ত সত্যই কাবা-কখা1॥ কিন্তু গোবিন্দচন্দের সঙ্াস-গরহশ এতিহাসিক সত্য, 
ইহা নিঃসন্দোহে বলা! ৰাইতে পারে। 
রাজেনচোলের সঙ্গে ইহার যুদ্ধ ঘটক়াছিল, পলীগাথায় তাছার ইঙ্গিত আছে | বঙগপুর 
"অঞ্চল হইতে নীলফামরি সবডিদ্ডিসনের ম্যালিষট্রেটবিশ্বশবর ভট্টাচার্য মহাশয় যে গীতিকা সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত দাছে-_উড়িস্যার দক্ষিণ দিক্‌ হইতে 
এক রাজ! বঙ্গে নাসিফ! ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি 
পরাঙ্িত হই! তাহার কন্তা গোবিনচন্্কে ষন্্রদান করিয়া সন্ধি করেন। এই দক্ষিণ- 
উড়িষ্যা হইতে ব্দাগত বাঙ্গাই সম্ভবতঃ বাজেজ্রচোল। তিরুমলর শিলালিপিতে উ্নিখিত 
হইয়াছে-_গোবিনদচ্্র যদাক্ষের হইতে হাভীর লীঠে চড়িয়া' পালাইয়া গিয়াছিলেন, এই 
*.. ব্াঙ্গা যে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিংবা আদৌ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পরিক্ষার করিয়া 
উল্লিখিত হয় নাই। যাহা! হউক 'তি শর দুর অগ্রসর হওয়ার পরেই রাজেন্্রচোলকে সন্ধি 
করিতে হইাছিল। হৃতরাং ছুই দিক্‌ হইতেই এই ঘটনাটি ছুইভাবে বণিত হইয়াছে। 
রাঙ্গাদের গ্তাবক কবিদের কথার কতকটা বাদ দিষাঁ গ্রহণ করিতে হয়্। রাখালদাসবাবু 
_লিখিয়াছেন, ্ীচন্দ্রের বংশবরগণ পরে পালরাক্জগণের 'অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং 
ঠা গোবিনচন্্র নামক একজন পরবর্তী রাগ রাঙ্েন্রচোল কর্তৃক পরান্দিত হইস্জাছিলেন। এই 
গোবিন্দচন্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক ।” বাখালদাসবাবু তাম্শাসন ও শিলালিপির 
কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন, ততিরুদধ বদি থদীর্ঘকালের কোন জন-প্রবাদ বা! গাথা 
থাকে, তাহার উল্লেখ করাটাও উতিহাসিক অঙ্গহানি বলিয়া যনে করিতেন। ইহাও এক 
প্রকার দুশচকিতসতব্যাধি। চোলবান রাজনের তিকমলঘের শিলালিলিতে লিখিত আছে__ 
পিন কর্ণ রাকা! এবং বলয়বিকৃষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলারন 
এবং বাঙ্গলাদেশে যেখানে বডির কখনও বিরাম নাই সেখানে গ্পৃ্ 
ক্র পলাহন করিয়াছিলেন” 


রানেলরগোল-_১০২5 


ভি 


২৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


বিপুরার ইতিহাসে সারা কোন কোন স্থানে ছুই পক্ষের স্তাবক-কবিরুত ঘটনার 
ছইরূপ বিবরণ পাইয়াছি। ভ্রকরণ নন্দী-কু্ত ছুটি খার বিজ্ঞয়-কাহিনী ও রাজমালার ধন্ত 
যাণিকোর রাজত্বের বিবরণ জষ্টব্য। রাজে্্রচোলের পর নাম ছিল *পরকেশরী বাধা” এবং 
পুর্বোদ্ধত শিলালিপি তাহার রাঙ্গত্ের ত্রয়োদশ অন্ধে (১*২৫ খু: ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 

মন্কনামতীর গানে ও গোরক্ষবিঙ্গয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ নাথ-যোগীদের উল্লেখ দৃষট 
হক ভাহাদের ননেকেই জিপুরা ও প্রীহ্র জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিল! মনে হয়। এ 
সবস্ধে ১৩২৮ বাং সনের পৌমাসের "ইতিহাস ও ন্মালোচনা” পত্রিকায় অধ্যাপক ভরীযুক্ত 
মিতলচন্জ চক্রবর্বী, এম. এ. মহাশয় হে গবেষণাসূণক প্রবন্ধ লিখিস্বাছেন, তাহা বিশেষ 
প্রশিধানযোগ্য। ভিনি প্রমাণ করিয্বাছেন__ 

৮) শালবান্‌ রাঙ্ার পুত্র গান সিদ্ধাই” ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়বাসী ছিলেন। 
কুমিল্লা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে “সালবানপুর+ গ্রাম ও তথায় *শালবানের দীঘি” এখনও 

শিশ্বধান। এ গ্রামে শালবানের প্রাচীর-বোটিত রাজপ্রাসাদের 
আসি খাদ বংসাবশে ৃষ্ট হয়| এই বাসভবন শালহান্‌ ও. ছাড়ি পার 
বাড়ী বলিম্বা কগনশ্রুতি ব্মাছে। যে চৌরঙ্গী এখন জগঞিখ্যাত, 
তাহা ধাহার নাম বহন করিতেছে, সেই নাথ-ষোী চৌরঙ্গীও এই শালবান্পুরে বাস 
করিতেন, তাহা একখানি প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায়। "ক্রচ্গ-যোগী” নামক পুথিতে 
৮৪ সিদ্ধার অন্ততম প্রধান সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ যে শালবান্‌ নগরে যাতায়াত করিতেন, 
তাহা! লিখিত ত্যাছে, "জেন মতে চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে।” গান্ুর সিদ্ধা যে 
শালবানের পুত তাহা গোরক্ষবিদ্য়েই পাওয়া বায, “তথাপিহ হই জমি সাল্সবানের বেটা” 
(২১ পৃষ্ঠা)। 

(২) মঙছনামতীর সন্ধে জিপুরার পর্বতে নানা প্রবাদ আছে-_.একটি পাহাড়ের নামই 
পমনামতীর পাহাড়” । যবনামতীর শৃঙ্গে একটি হুডঙ্গ আছে, জনশ্রাতি এ নুড়ঙ্গ দিয়া 
য্নামতী ও হাড়িসিদ্ধা দ্দৃহ্া হইঘা যান, এ হ্ুড়ঙ্গের পার্থ ভরিপুরেশ্বরের একটি শুরা 
শ্বাঙগালা” দ্মাছে। সা্্রতি ড়ঙ্গটি বন্ধ করিয়া দেওয়া! হইস্বাছে। 

৩) মীননাথ যে “কদলীর দেশে” (সউন্ধরে মিনাই” ) উত্তর দিকে গিয়াছিলেন, 
মীনচেতনে ও গোরক্ষবিজঞ্কে সেই স্থান সব্বন্ধে “সিদ্ধাই” শব্দটি দুষ্ট হয়। বিপুরার উত্তরে 
ভ্রীহট্ের নিকট “সিদ্ধাই” গ্রাম এখনও মাছে এবং তথায় যোগিপুরুর সমন্ধে বাদ ব্মাছে), 
গোরক্ষবিজয়ে এই প্রসঙ্গে যে “মেখলী কাথার” উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা! মণিপুরীরা! এখনও প্রস্ত 
করিয়া থাকে । 

"মামি মাণিকচন্জ রাক্ছার প্রাসাদের ভপ্রাবশেষের মধ প্রাপ্ত একটি ক্ষ উমা-মহেষ্বরের 
পরস্তরমর্ধির কথা লিখিয়াছি। এই সুষ্ঠি শ্রীযুক্ত বৈকুষঠনাথ দন্ত মহাশয় '্দামাকে দিয়াছেন, 
ব্সামার মনে হয বাঙ্গলাদেশের সর্ব ষে উা-সহেশ্বরেরসুন্ি পাওয়া বাইতেছে, তাহার দ্মাদি- 
ইতিহাস নাধযোগীছের সঙ্গে জড়িত । ঃ 


ভি 


পালরাজন্বের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৭৭ 


নাতলবারুর সিদ্ান্তগলি গৃহীত হইলে নমামাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্দের 
একটা প্রধান ধর্-সম্প্রদায় নাগ-বস্থাবলিগখের অন্ততম প্রধান কেন্তর ছিল__তিপূর! ভেলা 
ও শরীহটের উপাস্ত দেশ। 
চক রাজ্জাদের যে বংশলতা শাগস্া! বাইতেছে, তাহা! এইরূপ :__. 
পুর্ণচন্জ__ইনি, বহু জন্তু স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং অনেক 
দেববিগ্রহের পাদপীঠে ইহার নাম উৎকীর্ণ ছিল। 
বচন সন্ভবতঃ নবনীপের অবপাবিহার ইহার ছার স্থাপিত । 


ই্লোকাচন্্র_ইনি চন্ত্বীপ ব্বধিকার করিয়াছিলেন এবং হুরিকেলে 
|. কব) বিগ উন্োলন করিয়াছিলেন 
চর 


প্চন্্ের ছইখানি তা্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মেখ্যে একখানি নসপ্পূর্ণ। কেহ কে 
ন্থমান করেন__বংশাবলী উৎকীর্ণ হওয়ার পর কোন হুর্ঘটনাবশতঃ হস্ত তায়শাসন 
তদবস্থায রহিয়া গিয়াছে, খাকীটুকু পূর্ণ করিবার শ্রবিা হয় নাই। নলিনীকান্ত ভট্রশালী 
মহাশয় অন্যান করেন, রাল্সভাওারে বংশাবলীর অংশ নেক তাপটেই উৎকীর্ণ হইয়া প্র্থত 
থাকিত, কাহাকেও দানপত্র দেওয়ার সমন্ধে বাকী অংশ উৎকীর্ণ হইত, এই তায়লেখটি 
ধরূপ একখানি। তাষলিপির অক্ষর দশম শতান্দীর শেদ ও একাদশ শতান্দীর প্রাথমের 
বলিয! শন্্রমিত হয়। 

ঢাকা জেলার সাভার হইতে যে শিলালিপি প্রাতিলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং মাথার পাঠ 
“ঢাক! রিভিউ” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে মর! পর এক রাঙ্গবংশের নাম ও 
বিবরণ পাইতেছি। ঢাকার নাট যাইণ উত্তরে সাভার গ্রামে একটা বড় জঙ্গলে ধলেশ্বরী 
নদীর ভীরে রাজ! হরিশ্চন্সের রাজপ্রাসাদের ভগ্মাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া ধাকে। এই 
নঙ্গল হইতে বহু বুদ্ধি এবং নানারূপ কারুকার্্যসঘলিত ইক ও প্রস্তাদি পাওয়া গিয়াছে । 
সাভারের একটা মঠের নিছ্ধে যে শিলালিপি ক্ষোক্িত ছিল তাহার মুল সংস্কত, ঢাকা রিভিউ, 
১৯২*-২১ সনের পত্রিকায় প্রকাশিত হইযাছিল, এবং তাহার প্রাতিলিশি পাদটাকায় দেওয়া 
হইল। পরপুষ্ঠায় মন্থবাদট মুদ্রিত হইল। * 


২৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 

পন হ্গতায় 

(১) গ্রহরাজ চন্্রবংপজ্গাত, বীরশ্রেষ্ট রাজা ভীমসেন, ঝিনি শটুট ধৈর্য ও সংযমের 
প্রতীক ছিলেন, তাহার পুত্র ববীমস্ত সেন দশবল (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ছিলেন, এজন 
্রাবর্গের সহিত ইহার মনোমালিন্য হওযাতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পর্বত ও অরাপূর্ণ 
ভাবলীন দেশে উপনীত হন) 

শএই বীমন্ত দেন তাহার অধীন যোস্ধবর্গ ও সেনাপতিদের সাহায্যে গঙ্গার দক্ষিণ 
দিকে বংশবাটা ( অধুন! বংশাই ) ও ব্রদ্ধাপুত্রের মধ্যবর্বী ভাবলীন 
শর শিশালে! প্রদেশে ছা কিরাতনিগকে জয় করিয়া সেই দেশ বিকার 
করেন। 

শ্ীমস্ত সেনের পুত্র রণবীর সেন দেবসেনাপতি কাহিকের়ের' ন্যায় বিজী যহাবীর 
ছিলেন, তিনি হিমালয় পথ্যন্ত্ সমস্ত দুভাগ জয় করিয়া! সন্বার নামক দ্বানে রাজধানী 
স্থাপন করেন। 


বীম্থসেন; সহসৈক্ষমোশদ- 
বাকাসতি থা পবলাৎ, কিরাতাৎ। (থা 


শান্িলোক্ান সান সঃ খৰ। ইক জানব: (2) । 
দমলাআলিনী তীহে বৌদ্াষঠমনিকে 
বিনে ৬ সা রথ ্থফতিতে। (৯) 


হবাগিত। বৈ সাজি জেন (১) 
হাজত পুন অহেজেপ মনা তিক্ত ক কপ ক বহেখরং 
আপা হত ছে চিতা শাসলী বা কৰীশর পিবদেেন ভিগহাববহ্ছন। 
শকষাা১-(আস) ০ 


+: নি আপলটন শু ছক নলিনীকা উশলী সহাপর সামা এই পপি বে ্রতিলিপি 
পাঠাইয়াছেন দামি তাহাই প্রকাশ করিলাম । ইহাতে আনেক হুল ও পাঠোদ্ধারের খোলবাল ন্যাছছে। 


ভভ 


পালরাঙ্গন্ের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৭৯ 


প্রণথীর সেনের পুত্র মহারাঙ্গ হরিশ্ন্জ সাক্ষাৎ ধর্রাঙগের ্তায়ই ধরাত্থা ও কুবেরের 
থা এ্্াশালী ছিলেন। 

শ্তিনি স্ারপথাবলদ্বী হইস্কা প্র্জাদদিগকে শাসন করিতেন এবং স্থধ্যবংশ-প্রদীপ 
হরিশ্চন্দ্ের মতই গ্রতাপশালী ছিলেন । 

পন্বভাবতঃ চক্র কলঙ্ক বহন করে কিন্তু ইনি ভিবক্কুলের নিষলঙ্ষ পূর্ণচন্্। এই 
ঝাঙজধি যদুনার (বমলত্রাসিনী 1) তীরে নির্জন বৌন্ধসস্িশোদ্ভিত মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন। 

পহরিশ্চ্দের পুত ঝাজধি মহেন্্-_খিনি এই কণ্টকাকীর্ণ পার্বত্য জঙ্গল চন্দনতক্ষ 
নিষেবিত কৰিয়াছিলেন,_তিনি এই মঠ মীনাদাত্রিস্িত শকে শিবের নামে উৎনর্গ 
করিয়াছিলেন । 

“ভিষক্‌ মাধবের পুত্র কৰীন্র শিবদাস স্ুগতকে প্রণামপূর্বক এই গ্লোকমাল! রচনা! 
করিলেন। শকান্দা (্সম্প্ট)।” 

এখন "সীনাঙ্াতিপ্র শর্থ মীন ০১২, শন্ক-৯, অন্্িল+,স.১২৯৭ শক (*সপ- 
কুলাচল” )স. ১৩৭৫ খুঃ অন্ধ । সর্বদাই যে অঙ্ক বাম দিক্‌ হইতে পড়িতে হইবে, এমন নয়। 
অন্ধের সো্গানঙ্গি পাঠ কামর! দ্দনেক স্থানে পাইয়াছি, ষখা ভারতচন্দের সত্যনারা়ণের 
পাচানীতে "সনে রুত্র চৌতিশা” (কজ ১১+৩৪ ৯৯৩৪ বাং সন), খেলারামের ধর্ছমঙ্গলে 
_ভুবনণকে বাধুযাসে শরের বাহন, খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্তন" (১৪ জুন ৪৯ 
বায়ূ-১৪৪৯ শক, শরের বাহন মাস ধন, র্থাৎ পৌষ মাস), জযবনারাযণনুত কালীখণ্ডে 
পমিঅ শতচৌক্দ শক” ১৪১৪ শক, গোপালভ্-্রধীত বল্লাল-চরিতে "ন্ধরাজন্দ মানে 
বন্্রতি্বাহণরধিকশাকেধু” ১১৩ শক, ব্মাননদভট্্রের বল্লাল-্ীবনীতে "শাকে চতুষ্ঘশশতে 
মন্থষথরদনযুতে (মনুষাদস্ত ৩২) ১৪৩২ শক, এ পুন্্রকের অন্তর "সহলেহষ্ট বিংশযুতে 
শকানে পৃথিবীপতিঃ স্্ীভিঃ সার্ধং যহাভাগং উৎপপাতঃ দিবং প্রতি”স১*২৮ শক । বির 
অবতার বলিয়াই যে মীন অর্থ সর্বদা এক হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। জ্োতিষিক 
গণনায় মীন নর্থ ১২। আমরা সংস্ত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক প্রযুক্ত রাধাব্নভ 
জ্যোতিততীর্থ মহাশয়কে এ সন্ধে ছরিক্ঞাস| করিয়াছিলাম | তিনি বলিলেন, "মীন 'র্থ কখনই 
এক" বলিয়া ধরা হয় না, সর্বদাই উহার কথ ১২" ধাহারা মীন নর্থ এক ধরিয়া এবং 'অদ্ের 
বাম গতি স্বীকার করিয়! এই শ্লোকের অর্থ ৭৯১ অর্থাৎ ৮৬৯ খুঃ অন্ধ নির্ধারণ করিয়াছেন, * 
তাহাদের এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে এ প্রশন্তি নবম শতান্ীর হইলে উনার 
"আবিষ্ারক বৃদ্ধ পত্ডিত ৮অমৃতানন্দ গুপ্ত কখনই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারিতেন ন1। 

ইহা। নিশ্চিত যে বৌনধপ্রভাব তখনও দেশে বথে্ট ছিল। এদিকে বল্লাল সেন উদীয়মান 
্া্গণাধর্মের প্রধান পাও ছিলেন ভীমসেনের পুত্রগণের মধ্যে ধশ্ম লইয়া কলহ হওয়া 
কিছুই মশচর্োর বিষয় ছিল না। প্রশস্তিতে হবিশঙ্জ ও মহন উভমেই রাগ ধিপদবাচয 


ভি 


২৮০ বৃহৎ বঙ্গ 
হইঘাছেন। এমন অবস্থায় ইহাদের « পুরু বিশ্বরূপ সেনের পুত্র ভীমসেনের সময্স হইতে 
গণনা করিলে নে কোনরপ ব্যাতিক্রম লক্ষিত হইবে না, তাহা! পরে লিখিব । 

শোনা যায় সাভারের নিকটবর্তী যাহিষ্য ও কৈবর্ত্গাতীয় লোকের! কেহ কেহ 
হরিশচন্দ্রের বংশধর বলিয়। পরিচয় দিয়া, থাকেন । ইহাতে কিছুমাত্র স্চথ্যের কথা নাই, 
ইহা হইলেও হইতে পাবে। যেহেতু সমাজ-বহিদ্ত্তি উচ্চকুলসন্থত এই বংশ অবশেষে 
নি্নতর জাতিদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইমাছিল। 

ধাহারা বলেন, একাটি প্রাচীন প্রাস্তরলেখ বহপূর্ধেন কতকাংশে বূপাস্্রিত করিয়া এই 
স্থলিপি প্রস্তুত হইক্রাছিল, গাহাদের কোন মুক্কিই বিচারসহ নহে । ভিষক্‌ শিবদাস 
দেবকে কেনই বা! গৌরবান্ধিত করিবার চেষ্ট হইবে? জাতিচ্যুত বৌদ্ধরাঙ্গাকে দাবী করিতে 
কোন উ্চপরেনস্ হিন্দুর সেকালে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। ধাহাদের কাছে এই 
(পিলালিপির এ্রতিলিপি ছিল, তীহার! ইহা হারাই! ফেলিয়াছিলেন। র্াঙ্ধিন ও ট্টেপলটন্‌ 
সাহেব দৈবক্রমে ইহার সন্ধান পাইয়! বহ্‌কালের চেষ্টার ফলে ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
মুভানদদ কবিরা প্রায় ৮* বংসর পুরে এই গ্রতিলিপি লিখিষাছিলেন, চতুর্দশ পতান্দীর 
উৎীর্ণ লেখাও স্পষ্টতই তিনি সহজ্দে পড়িতে পারেন নাই। এত তিনি স্বয়ং সংস্কতে 
কুপন্ডিত হইলেও শিলালিপিতে একপ গ্বসাধু, সংস্কত দেখা যায়। ভারতের নানাস্থানের 
শিলালিপিতে দুল সংস্ঠতের নেক দৃষ্টান্ত বদাছে। হবিশচন্জ বাজি বলিয়া কীনডিত হইয়াছেন, 
তিনি শেষ বয়সে নকীত্তীরে বৌদ্ধ যঠ-মন্দিরে বাস করিতেন। বিজয় সেনের সথন্ধেও এরূপ 
বৃদ্ধরসে সন্ন্যাস 'আাশ্রম অবলদ্ধনের কথ! ভাক্সশাসনে পাওয়া যাইতেছে। পার্থক্য এই যে 
বিজয় সেন হোম-দুম-পবিজ্ গঙ্গার উপকূলে ক্ষবির আশ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, হুরিশ্চন্জর বৌদ্ধ 
রাঙ্গা, তাহার ধসে ষঙতাগ্ির প্রীতি নাই__তিনি ভিক্ষুর আশ্রমে ও মঠে বিচরণ করিতেন। 
হাইকোর্টের এাছুদ্ধোকেট এবং ডাক্তার ললিনীরঞ্জন সেনের খু্লতাত পণ্ডিত 


ও রছুপ্রভা নামক ছই প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । পরা ৫০ বংসর পূর্বে কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ কবিরাজ রাঙেন্রনাথ সেন উহ্বার একখানি নতি জীর্ণ কাশি পাইয়াছিলেন, সেই 
কীটদষ্ট বহু প্রাচীন পুণিখানি বর্ধমান কোগ্রামের কোন একটি সম্লিক পরিবারের জনৈক, 
বিধবার নিকট ছিল, উহ! এখনও ন্দাছে কি না জানি না| বিষবা! ক্ষীর স্তায় সতর্ক ভাবে 
পুিখানি রক্ষা করিতেন, কাহাকেও ছাড়ি দিতেন না বির লেন 
কার্ডিক সেনের সমসামছ্ধিক ছিলেন। 
কাস্ধিক সেনের 


প্রবর ্রীযুক্ত বতীক্রনাগ সেন, বি. এল., নীতাচার্ধা মহাশয় সম্প্রতি ঘি 
পলজীপ্রক্কাশ করিতেছেন? এই পল্জীর কথা যোড়শ শতান্বীতে স৮০-১ 


ছি ১ 


পালরাজত্বের নানাকথা, বাঙ্জলার অপরাপর রাজবংশ ২৮১ 
কুলচক্ত্িকা” এই ছই পুস্তকই এখন বৈষ্ক-গণের বর্বাপেক্ষ প্রাচীন কুলপ্রস্থ। শেষোক্ত 
পুস্তক ১২২৭ শকে (১৩০৫ খুঃ) রচিত হুয়। সগ্ৈনর-কুল-চক্জিকা হুইতে আমরা জ্গানিতে 


পারিয়াছি, যহারাজ ভীম সেন ১১৫৮ হইতে ১১৯৬ শক পর্যন্ত রাঙ্ছৰ করিয়াছিলেন (১২৩৬ 
৯২৭৪ শৃঃ)। ইনি বালের প্রপৌত্র। শ্রন্থক্তা ্বসেনের কন্যা কমলা দেবীকে ভীম 
সেনের পুত্র কাত্ধিক সেন বিবাহ করেন। হুতরাং সেনরাজন্ সমন্ধে তাহার ঘনিষ্ট অভিদ্রতা 
ও জ্ঞান থাকিবার কথ|। 

'্মামরা স্থানাস্তরে “সহৈষথ-কুল-চন্দ্িকাণ হইতে ন্মার নেক কথা উদ্ধত করিব। 
কুলশাঞ্স নানা প্রতারকের হাতে পড়িয়া বিড়শ্িত হইয়াছে । ছুক্য় দাস ও জয় সেন 
বিশ্বাস ষে ছইখানি কুল-খ্স্থ লিখিন্বাছিলেন, খুব প্রাচীন পুবি না পাওয়া পথান্/_উদ্ত 
পুস্তক স্বয়ের সকল অংশ আমরা! বিশ্বাস করিতে পারি না । এই ছইখানি পুস্তকই গীতাচারধ্য 
মহাশয় লি প্রকাশ করিবেন, তখন স্বীগন ইহাদের উত্চি সত্যতা সন্ধে বিচার 
করিবেন ॥ "মামি তঙ্ষন্ প্রস্তুত হই নাই। 

কুলঙী অনুসারে, মহারাজ ভীম সেন ১২৭৪ খৃষ্টান্ছে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে 'ামরা 
সাভারের শিলালিপিতে হুরিশ্চ্ররাঙ্গার পুত্র মহেন্ছের মন্দির নিষ্্াণের তারিখ ১৩৭৫ খৃষ্টান 
পাইলাম মহেন্র বৃদ্ধ বয়সে মন্দির স্থাপন করিকাছিলেন বলিয়! মনে হয়। এদিকে 
ভীমসেনের সন্মতারিখ পাওয়া যায় নাই/_-তাহা বাশ শতাব্দীর কোন সময়ে হইতে পারে | 
ভীম হইতে মহেন্র পঞ্চ পুরুষ, ্থতরাং বন্লাল প্রপৌতর ভীমসেন এবং সাভারের লিলি-কণিত 
ভীমষেন একব্যক্কি হইতে পারেন। বাল্লালের তারিখ সঘন্ধে নেক মতান্তর 'আছে। 
গোপাল ভট্ট রচিত বললালচরিতে "বান্গবন্ন্” বলিয়া! যে ভীমসেন উল্লিখিত হইআ্াছেন, তিনিও 
এই ব্যপ্ষি কি না বলা যায় না। তাহাতে দবিধার কারণ এই উহা বিশ্বাস করিতে 
হইলে ভীমসেনের বক্ষ 'পরিমিতরূপ বেনী হইয়া পড়ে। 

এই সকল তারিখ সখন্ধে হস্তলিখিত পু.ণির পাঠ অনেক সময়েই অবিশান্ত। যখন 
তারিখাটি গ্রন্থকার অস্কের অক্ষরে প্রদান করেন, তখন অনেক সময়েই নকলকারীর ভ্রমে 
তাহা অন্যরূপ হইয়া হয়। সাক্ষেতিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও যেই সকল শের প্রায়ই 
নানারূপ অর্থ করা! হয়। সুতরাং এ বিষনে বাগৃবিতগ্া ত্যাগ করিয়া মোটামুটি আমরা 
জয়সেন বিশ্বাসোক্ষ ভীমসেন এবং সাভারের লিপির ভীমসেন এক বাক্তি কি না সেই পর্ন 

ডিশ 

প্রেপলটন_ সাহেব ও নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় সেন রাজগণের সঙ্গে সাভারের রাজ: 
পরিবারের সংলব অনুমান করি প্রথমত: লিলিটি কতকটা দিধার সহিত খাটি বলিযা গ্রহণ 
ঠ হইাছিলেন,_-তারপর সে মতের পরিবর্তন করিলেন। শিলালিপির প্রামাণ্য 


টির যা কি়দংপ ঢাকা বিভিউ প্তিকা প্রকাশ করিলেন, পরাংশ 
নেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে ট্েপলটন সাহেব 


দু. 


২৬২ স্ব 


নখিনীবারুর হারাই সম্পূ্ণকূশে পরিচালিত হইদ্াছিলেন, স্থতরাং ইহাদের ছই মত না 
ধরিয়া তাহা এক জনের মত বলিলেও ন্তায় হইবে না। ষ্টেপলটন সাহেব কিছ 
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আরও কতকগুলি কণা লিশিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নি্কে উদ্ত করিতেছি,__ 
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ইহার ভাবার্থ__“আমরা গত কুন (১৯২+) মাসে সাভার হইতে ফিরিবার পথে বাবু হরেক্র- 
নাথ ঘোৰ আমার হাতে একখানি স্বাতা দিলেন । এই খাতা ঘোকদ্দম! সম্বন্ধে অনেক কর্থা 
ছিল। লেই খাতাখানিহ সধ্যে িকাচরণ চৌধুরীর হাতে পেল্সিলে লেখা এই শ্বোকগুলি 


0৮ ) 


 পঙ্ষপাতিক 


ভি 


পালরাজদ্থের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৮৩ 


ছিল, রায় কবিরাজ অমৃতানন্দ তাহা সছাবত্তি করিয়াছিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় তাহা 
টুকিরা লইয়াছিলেন। ন্মামি বুঝিলাম ইহা হরিশ্চন্ছের পুতে যেন কর্তৃক নির্দিত একটি 
মন্দিরের গাত্র-সংলগ শিলালিশির নকল হবেজবাবু হার প্রবন্ধে ইহার কতকাংশ মা 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্ত মামি দেখিলাম ইহার বাকী অংশও গুব দরকারী । 

মুত ন্যা্দিন সাহেব কবিরাঙগের স্হন্ত-লিখিত 'আদত লিপিটি উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত জে. এন. রায় এবং এ. সি. সেন সিভিলিয়ান 
ঘরের সাহাযো সবগীয় দসমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পৌনরপ্রতাপচন্্র গুপ্ের সহিত পরিচিত 
হইয়া সঞ্ধান লইগেন।  প্রনতাপবাবু সাহার পিতামহের সমস্ত কাগঞপত্রের বিপেষরূপে 
খোজ করিয়া শেষে সেই স্োকমুক্ত মানত কাগজ পাই ্যাকধিন সাহেবকে প্রদান করেন। 
ছোট ৪১৮ ইঞ্চি কাগজে স্বগগয় কৰিরাঙ্গ মহাশয়ের লিঙ্গ হাতে বেগুনী কালীতে 
উহা! লিখিত। কাগজখানির এক দিকে নকলাট অনেক জমপূর্ণ, কিন্ত অপর দিকে উহা নিদু'ল 
করিয়া লিখিত হইয়াছে। ন্যামি নিযে সেই গ্লোকগুলি ন্থবাদসহ প্রদান করিতেছি । 

এই শিলালিপি ক্মতীব প্রয়োজনীয় তপূর্ণ। ইহ! হইতে জান! যাইতেছে, হরিশ্চন্্র 
বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। ইহাতে ভাওয়াল অথবা ভাবলীনের একটা ঠিক সীমানা দেওয়া 
হইয়াছে। এই লিপি হইতে খ্আমরা জানিতে পারি বে এ স্থান কীরাতদের হাত 
হইতে দীমস্ত সেন দখলে দ্মানিয়াছিলেন। এই লিপি দৃঢ়ভাবে যোগিনীতয্ে উল্লিখিত 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরের সীমা সমর্থন করিতেছে। প্রাগ্ঙ্ছযোতিবপুর রাজ্য এক সময়ে লক্ষ্য] ও 
অ্গপুত্ের সংগমন্থান পরাস্ত বিশ্কৃত ছিল। ইহাতে দেখা যায এক সময় গঙ্গা 
ভাখয়ালের প্রান্্ভাগ দিয়া বহিযা যাইত। লৌকিক সংস্কার, এক সময়ে ধলেশরী 
এমন কি আরও উত্তরে বুডিগন্গার খাদ দিয়া গঙ্গা বহতা ছিল) স্থতরাং সেই সংঘ্ধার 
এই লিপি সপ্রমাণ করিতেছে ।” 

যদি কুনুজীটিকে বিশ্বান্ত বলিয়া ধরা মায়, তবে আমরা শিলালিপির মহারাজ 
ভীম সেন এবং ছয় সেন বিশ্বাসোক্ত মহারাঙ্গ বল্লালের পুত্র ভীম সেনকে এক বাক্সি 
বলিয়! মনে করিতে পারি। বিশ্বাস মহাশয়ের তিহাসিক নানা কথা সমস্ধে প্রচুর তর্ক 
ও আন্দোলন হইবে॥ কিন্তু তিনি সেন বংশের বে তালিকাটি দিয়াছেন তাহা! অবিষ্বাহ 
(কিনা বিবেচা। "আমরা! লক্মণ সেনের রাজদ্বের ইতিহাস দেওয়ার সময় সেই তালিকাটি 
কথা পুনরায় আলোচনা করিব। এই বহু এতিহাসিক তনপূর্ণ কুললগীখানিতে যে 
প্রক্ষেপকারীর হস্ত স্পর্শ করে নাই__ভাহা বলিতে পারি নাঁ। এদেশে খাহার৷ জাতি 
সম্বন্ধে" আলোচনা করেন, গ্হারা খুব পত্ভিত হইলেও নিদ্দের সামান্সিক গৌরবের কথা 
একবারে ভুলিতে পারেন না। এমন কি নিতাস্ সং বযক্তিরাও মধ্যে মধ্যে এইস্প 


ভি 


২৮৪. বৃহৎ বঙ্গ 
"আমর! এই শিলালিপির প্রভিলিপিখানি নিষ্ললিখিত কারণে প্রামাণ্য মনে করি । 
১ ১৩৭৮ খুান্ে মহেন্র বৃ্ধাব্থা__ভখন তিনি রাজফি | ১২৭৪ গুষ্টা্ (মহারান্দ 


ভীম সেনের সুতার সময়) হইতে ১৩%৪ ৃষ্ান্বের যধ্যে বসামরা চারিঙ্বন ান্দার নাম 
পাইতেছি__বীমন্ত, রণবীর, হুরিষ্চ্র ও যহেন্র। এক শতান্দীতে ও বন রাঙ্গার গণন! প্রচলিত 
নিয়মাহুসারে সঙ্গত | 

২। সাভারের লিপি ও জয় সেন বিশ্বাসের কুল্গী ছই বিভিন্ন এবং পরম্পরের 
অজ্ঞাত স্থান হইতে পাওয়! গিয্বাছে এবং উভয় স্থানেই ভীম সেন “মহারাঙ্জ” বলি 
উ্নিখিত। কুলুজী হইতে 'মামর! জানিতে পারিলাম, ইনি বললাল পৌর ষহারাঙ্গ বিশ্বূপ 
(সেনের পু । 

৩।_ য় সেন বিশ্বাস কার্তিক সেনকে স্বীত্ কন্ঠ দান করিয়াছিলেন, সুতরাং তছুলিখিত 
বংশলতা! নির্ভুল বলা যাইতে পারে-_বিশেষতঃ পূর্বোক্ত নানা প্রমাণ হবার! তাহা সমগিত 
হুইতেছে। তবে প্রক্ষেপকারী কেহ কিছু করিয়াছেন কি না-_বলিতে পারি না । 

দত লিপি হইতে শমৃভানন্দ কবিরাঙ্গ মহাশয় স্বহান্তে প্রাতিলিপি এরহপ 
করিয়াছিলেন । কমৃতানন্দ কবিরাজ সে সময় পূর্ববঙ্গের সর্ধবাপেক্ষা বড় কবিরাঙ্গ ছিলেন), 
রাজা ও রাঙদকম ব্যাক্রিগণ__ধাহারা তাহার স্থারা চিকিৎসিত হুইতেন-_-ভাহাদের. নৌকা! 
নেক সময় কবিরাজ মহাশয়ের ঘাটে বাধা থাকিত। ইনি সংস্থতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার সততা ও বিবিধ সদ্‌প্চগ জন্সমাজে বিশেষ পরিচিত: ছিলা। 
'অমুতানন্দের পু মাদবানন্দ ক্যা অপেক্ষা বয়োদ্দোষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি পুর্রাতন “ভারতী” 
পন্সিকার এক জন নিয্মমিত লেখক ছিলেন। ান্র্থোর বিষয় পিতাপুতর উ্য়েই পত্তিত 
হওয়া সবযেও এবং যাদবানন্দ প্র্থতদ্ব-সঙ্ন্ধ প্রবন্ধ রচনান্গ পটু হইয়া ঠঠাহার! এই দলিলটির, 
খতিহাসিক গুরুত্ব কিছুমাত্র উপলন্ধি করিতে পাবেন নাই। প্রতিলিপি সন্ধে ইহারা 
কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। উহা! হারাই গিয়াছিল। নযাকিন বাহে চে 
না করিলে উহা পাওয়া যাইত না। 

ুল গোকের কব উল নাহ, এবং কা অহা চর পীর দিদির 
ভাল করিয়া পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি বদি ইচ্ছা করিতেন তবে গ্নোকপুলি 
অনায়াসে নব ্রীমণ্ডিত করিতে পারিতেন, কিন্ত ভিনি যাহা দেখিয্জাছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, 
সেই ভাবেই নকল করিয়াছিলেন, এজন ইহাদের খঅনেক ক্র দৃষ্ট হয়।-. 

শালী ষহাপয় সমযচক পাট বিকৃত অর্থ করিয়া উহ! ্টষ কি নষম শতানী় 
বলিয়া লিখিয়াছেন। খ্আমরা প্রমাণ করিযাছি__-লিলিট চতুদ্দশ শতান্দীর শেভাগের। প্রা. 
এই সময়ে রচিত কমান বজালচরিতেও ০ 


পালরাজন্বের নানাকথা বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৫ 


হইত, তবে কবিরান্দ যহাশন তাহার সেকেলে পাশ্ডিত্য সন্কেও তাহাতে দন্তপুউ করিয়া 
পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন না" ইহা পূর্বেই লিখিত কষযাছে। 

চতুদ্দশ শতান্দীতে পূর্ববঙ্গে বৌন্ধ এভাব বথেষ্ট ছিল। বঙ্গদেশে সপ্তদশ শতান্দীতেও 
বৌদ্ধগণের একটা নবঙ্গাগরণ হইয়াছিল বর্ধমান জেলায় রামানন্দ ঘোষ নাষক এক ব্যক্তি 
এ শতান্বীতে আপনাকে বৃদ্ধের "তার বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষঃ ও নুসলমালদিগের বিরুদ্ধ 
একটি অভিযান সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহা! "সমর! এই পুন্কের ১* পৃষ্ঠার উল্লেখ 
করিয়াছি। 

বা নবম শতান্দীর শেবাগ হইতে হা্গারিবাগ অঞ্চলে যানবংশীয় রাঙ্গাদের উল্লেখ 
পাই। ১। উদদ়মান, ২। ভ্ীধৌতমান, এ। 'অজ্িতমান (রা উদযমানের ভ্রাতা ) পরে 
উদ্নয়মানের বংশোয্কব, ৪ কত্রমান ১১৩৭ পৃঃ অন্দে মগখে রাজন্ধ 
করিতেছিলেন। পূ্ন্কী বর্ণনা নানক বর এক রাঙ্গার 
উল্লেখ পাওয়! যায়। ইহার! সেনদিগের পুর্বে মগধে স্বাধীন রাজ! বলিয়া গণা হইয়|ছিলেন। 

বন্দদেশের পর এক রাঙ্গবংশের তানরফলক 'ববিষ্কত হইযাছে। ইহারা বণ্মবংশীয়। 
এই বর্মবংশের তামলিপি একদিকে চত্্রবংসীয় ও অপরদিকে সেন রাজ্জাদের তামফলকের 
অক্ষরের মত দৃষ্ট হয়, বরধ* উহ! সেনদের তামপিশির বেলী সন্নিহিত 
বর্বংনীগের! 'পরম ছট্টারক' “মহারাদ্জাধিরাজ' এবং 'পরমেশর 
প্র্ৃতি রা'দচক্রবর্থীদের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তরাং ইহার! গ্রবল পরাজ্রান্ত ছিলেন। 
(ভোঙ্সবন্মীর তামরলিপিতে দৃষ্ট হয়, ইহারা কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের 'আদিমবাসী। এই 
সিংহপুর খুব সম্ভব দক্িশরাঢ্ বিজয়ের সিংহপুর । এই বংশের বজ্বপ্মণ অঙ্দেশে প্রবল 
পরাক্রাস্ত হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র জাতবপ্রী কর্ণরাজ-কন্তা বীরশ্ীকে বিবাহ করেন 
এবং কামরূপ অধিকার করি! কৈবর্ভ রাজ! দিবেবাককে পরাস্ত করেন। জ্গাতবস্থার পু 
শ্রামলবর্্া। শ্রামলবর্্ার পুত্র ভোঙ্গবস্ীর ভাম্রশাসন ঢাক নারাহণগঞ্জের অন্ঃপাতী বেলাবা 
নামক আমে 'আাবিষ্কত হইয়াছে । 

হামলবপ্ীর কন্তা ব্ৈলোকাহন্দরী যহারাজ্জী যালব্যদেবীর গর্ভগন্তৃতা। এই সময়ে 
সিংহল-রাঙ্গ বিঙয্বাহুর (১ম) এক রাজ্জীর নাম হৈলোকান্দরী, ইনি কলিদের (দক্ষিণ 
ঝাড়) সিংহপুরের রাজকন্তা। স্ততেরাং দেখা যাইতেছে ব্রৈলোক্যননদরী নামটি এক সময়ে 
সিটির হানে গর ছিল ক যয (বিয্যোক) পাছত লালের ধার 
 রাণিত হইতেছে যে এই রাজবংশ বিখ্যাত রামপালের প্রায় সমসানয়িক,-_র্থা 


মানধংশ। 


বংশ 


ভি 


২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


উল্লিখিত রাজবংশের সহিত সম্্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ পুরভারতে 
বিস্যমান। বিয়ের বংশধরেরা! বৌদ্ধ হইয়া গিয্াছিলেন, ন্তরাত ভাহাদের সঙ্গে জ্ঞাতিচ্ছের 
কথা লোপ করিয়া মহাভারতের সর্বপ্রবান নায়ক সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কৃষের সঙ্দে সন্ন্ক স্থাপন 
করিয়া ইহারা গৌরবঘুক্ত হইয়া! থাকিবেন। সম্্বতঃ এই রাজবংশে আরও ছুইটা নৃপতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম জ্যোতিবন্থী ও হরিবর্সা। সম্প্রতি শ্টামলবর্থাকে 
বল্লালসেনের পুত্র বলি্া প্রমাণ করিতে যাইয়া! কুলুজীকারকের! যে সকল জাল বংশতালিকা! 
তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাদের স্বারা নগেজ্নাথ বন্থ মহাশগ্ধের মত প্রাবীণ বাক্কিও, 
প্রতারিত হইয়াছেন তাহার একটি কৌতুকাবহ বিবরদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 
বাঙ্গলা'র ইতিহাসে লিপিবন্ধ করিয়া! প্রকুত তন্ধ উদঘাটন করিয়! পিয়াছেন। 

হুতরাৎ দেখা যাইতেছে পাল রাজনের শেষ সময়ে বিহার ক্ৰঞ্চলের বর্পবংশীয় রাল্সারা 
সন্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের চক্র রাজাদের অধিকার বিলুগ্ত করিয়া রাড়, বঙ্দ ও বিহার অঞ্চলে 
শরাক্রান্ম হইয়া উত্িয়াছিলেন। এই সময়ে শূরবংশ হয়ত বন্দ বংশকে পরাভূত করিয়া 
গেনেদের সঙ্গে আম্মীয়তান্ছরে আবদ্ধ হন। এই জটিল এবং যুন্ধবিগরহপূর্ণ বিপদসঙুল 
অরাজকতার ঘুগে সেনরাজগণ স্বীর শক্কি সমস্ত বঙ্গ ও বিহারে স্গ্রতিষ্িত করিয়! তথাকার 
একচ্ছর রাঙসত্ব লাপূ্বক দেশে শাস্তি স্থাপন করেন। 

শকরাজ মিহিরগুলের সঙ্গে কোন সময়ে বঙ্গ দেশের হয়ত বা একটা সংশ্রব 
হইয়াছিল। তাহা বশ পাল রাজত্বের পূর্ববর্তী ঘটনা । 'আমাদের ইহা! একটি শন্থমান 
মাত্র। শন্থমানের হেতু এই যে ত্রিপুরার একটা বৃহৎপরগনার 
নাম মেহেরকুল। এ পরগনা! ভারতবিশ্রুত মহাবীর মেহের- 
"খুলের নামাক্ছিত কি না, ইহা একটা জটিল সমন্তা । 

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের লাউসেন বা লবসেন 
নামক মে পুত্র ছিল, ভার সাহাযো গৌড়েশ্বর, কলি, বর্ধমান, তারপাশা, কামরপ প্রন্থতি 


মিিরগল। 


টি 
এদেশে ইতিহাসের ২৭ 


৪। সাভারের হরিশ্চন্দের কন্তা! হুনা ও প্রছনার সহিভ গোবিনচন্দ্রের বিবাহ 
হয়৷ থাকিলে উভয় রাজার কালের সঙ্গতি প্রমাণ করা যায় কি ন1? 

| জাতিগত প্রশ্ন হারা বিচলিত না হইব প্রশাস্তভাবে বিচার করিলে সাভারের 
শিলালিপি খাঁটি বলিম্বাই বোধ হয়, তবে বঙ্লালচরিতোক্ত অণব! "সৈদধ-কুল-চক্্িকাপ্র ভীম- 
(সেন এবং শিলালিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না তৎসধন্ধ সামার কতকটা সন্দেহ আছে। 

এই মকল জটিল প্রশ্নের কেহ চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারিবেন না। তবে কালে হয়ত 
দুঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া সমক্তার সমাধান-পথ সুগম করিয়া! দিতে পারে । 


দ্বিতীন্ম পন্লিচেচ্ছাদ 
এদেশে ইতিহাসের উপকরণ 

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই) ভারতের লোকেরা ইতিহাস লিখিতে জ্গানিতেন না, 
ইত্যাদি কথা সকলের সুখেই শোনা যায়। মহাস্ারত ও অপরাপর পুরাপ-তঙ্জ পাঠ করিলে 
আমরা তি পূর্বকাল হইতে কতকগুলি বাক্স বংশের ধারাবাহিক বংশাবলী জানিতে 
পারি। এই সকল বংশাবলী যে সমন্তই ত্রসপূর্ণ তাহা বলা বায় না, ইদানীং তারশাসন 
ও শিলালিপির প্রমাণে অবধারিত হইয়াছে যে এত পূর্বকালের লেখার মাঝে মাঝে 
সত্োর অপলাপ হইয়া থাকিলেও সেগুলি মোটের উপর নির্ভরষোগ্য। পার্টিটার সাহেব 
পুরাগোক্ত বংশাবলীর আংশিক বিশবস্ততার পক্ষপাতী | 

প্রত্যেক রাজাদেরই বংশাবলী ও পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করিবার জন্ত। অভিজ্ঞ 
লোক থাকিত। বিবাহ-সভায় ও যঙ্সস্থলে ইহার! উৎসবকারী রাজার পূর্ববর্তীদিগের 
শুণগ্রাম বর্ণনা করিতেন। কালিগাসক্ৃত রঘুবংশে ইহার উল্লেখ ক্মাছে। তাত্রশাসন ও. 
পরস্তরলেখ সহলে নষ্ট হয় না এবং এগুলি দানগএহীতাদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষরূপ জড়িত, 
এজন এ সকল নানারূপ বিপ্লব সন্থেও কতক কতক রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু কাগজ ব! 
ছুর্দপজাদিতে লেখা ইতিহাস কচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। যদি একবংশই ক্রমাগতঃ রাজত্ব 
করিতেন, তবে নেই বংশের ইতিহাস রক্ষিত হইত। কিন্ত ভারতীয় ইতিহাপে রাজনৈতিক 
বিপ্রষ এত খন ঘন হইয়াছে যে এক বংশের কথা পর বংশীয় লোকদের রক্ষা করিবার 
কোনই স্থার্থ থাকিত না। ধর্মীয় ব্যাপার হইলে সকলেই এদেশে তাহা যু 
রক্ষা করিয়! থাকে, কারণ ধন্দ সকল সম্পরদাক়েরই সামগ্রী । কিন্ত নূতন বংশের রাজারা 
তাহাদের পূর্ববর্তী রাজগণের (ব্দনেক সময়েই বাহার শক্রপক্ষীয়) ইতিহাস রক্ষার পক্ষে 
 স্থ উদ্াসীন_এমন কি বিতবী হইতেন। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ 

রি ্ঃ 
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কখনই একত্র হইঘা একটা বান্দনৈতিক এক্য নব করেন নাই-ন্থতরাং তাহারা রাজন্ব- 
স্্ধান্ধ ঘটনাগুলি প্রথম হইতে ধারাবাহিকভাবে রাখিতে বদ্ধ 
করেন নাই। বিশেষ গত সাত ব্সাট শত বৎসরের মধ্যে ধর্ম 
ছাড়া অন্ত কোন বিষয়ে গরশ্থ লেখার প্রচেষ্টা বেশী হস্ব নাই। লোক বা! ্াতি-বিশেষের 
ইতিহাস লই! লোকের! কখনই মাছ দবামাইতে চান,নাই । দেবতাদের কীন্ি পুরাণকারের 
লিখিযাছেন এবং জনসাধারণ তাহাই পাঠ করিয়! পুলা অঙ্গন করিয়াছে । মানুষের কীন্ডি 
ক্ষণবিধ্বংসী, উহ! লই! আলোচন! কৰিয়া কোন লান্ত নাই_-এই ছিল লোকদের বিশ্বাস। 
স্থতরাং ষে সকল প্রাচীন প্রাদেশিক ইতিহাস ছিল তাহা এই কয়েক শতান্ধীর অবহেলায় 
প্রায় ধবংস হইয়া গিত্বাছে। 

তথাপি প্রাদেশিক এবং বিশেষ বিশেষ রাঙ্গন্সন্বন্থীয় ইতিহাস যে ছিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। রামপাল নন্বন্ধে ক্ছামর! সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাইয়াছি। দশায় 
মাক নিমক্ছিত বঙদদেশ হইতে এই ইতিহাস পাওয়া বায় নাই। গ্রন্থকারের বাড়ী ছিল 
পৌগু;দেশে, কিন্ত তাহার পুন্তরকখানি নেপালে পার! গিয়াছে | সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপালের 
ঘটনাওলির প্রায় সাক্ষাৎ সন্ধে জ্ঞান ছিল, কারণ ঠাহার পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের 
মহাসাদ্ধিবি্রহিক ছিলেন। পুস্তকখানি কাব্যের রূপ দিযা লিখিত হুইয়াছিল। রামপাল 
ও রঘুকুণচক্জ রাম এই উভষের সম্পকেই প্রতিটি গ্লোকের নর্থ কর! যাইতে পারে। কবির 
উপাধি ছিল *কলিকাল-বান্দীকি”। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নেপাল হইতে ১৮৯৭ থুঃ অন 
আবিষ্কৃত হয়? বে পৃন্তকখানি পাওয়া! গিয়াছে এবং যাহা ৮/হরপ্রসাদ শ" ী মহাশয় বাক্গলার 
এসিয়াটিক সোসাইটি হুইতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
৩ গ্লোক পর্যন্ত টাক! ন্দাছে । যে রূপক ছারা রামাযণ ও রামপালচরিতকে একত্র জড়ান 
হইয়াছে, তাহাতে রামপালের তাগ এপ্র ছর্ষোোধা যে যিনি সেই সময়ের পুহ্ধাচুপু। ঘটন। ন1 
জানেন তাহার পক্ষে এরপ টাকা লেখ। অসম্ভব । এই জন্ব অনেকে মনে করেন-_সন্্যাকর, 
নন্দী সী গ্রস্থের টাকা স্থরংই লিখিঘ্থাছেন। যে বংশের টাকা লিখিত হয় নাই, তাহা! ছুর্বোধ্য 
হইয়া পড়িয়াছে। বামচরিত খুষঙ্ধ একাদশ শতকের শেষভাগে লিখিত: হইয়াছিল। সম্ভবত 
দশরখ-পুত্রে রামচগ্দের রূপকের সম্বন্ধ থাকার দরুনই পালবংনা বান্দার কীর্রিসখলিত 
রাষচরিতের জীবনরক্ষা হইয়াছে । নতুবা রামচরিত কে পড়িত? কামরা এই রামচরিত। 
হইতেই জানিতে পারি বে, পাল ও দেন বাঙ্গাদের নদনেকের সঙ্ন্ধেই উরতিহাসিক গর 
বিশমান ছিল। তিব্যতদেনয় রতিহাসিক লাম! তারানাধ একপ কতকগ্থলি পুন্তকের নাম 
করিয়াছেন, বা 


ইিহান কেন গুপ্ত হইল? 


(১) ক্ষেসক্ভত্র প্রন্িত ইতিহাস। কেদে সা হিজল লিনি রাকা 


হইতে রাসসান পর্ন সমস্ত রা্গার বিবরণ দিছেন 


পম লা ইক কা 


সি 


চু 
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ও) খুকুপরম্পরা ইতিহাস। গ্র্কার ব্রান্দণবংশজাত প ভট্টবটা » পদবী ।  তারানাথ 
লিখিরাছেন যে, ভাহার স্ুবিখ্যাত ইতিহাসের উপকরণ তিনি এই পুস্তক হইতেই বেণী 
সংগ্রহ কৰিগ্রাছেন। 

তরিপূররাজগোর একখানি ইতিহাস আছে। পঞ্চদশ শতান্দীতে শুকরের ও বাণেসর 
নামক ছই পণ্ডিত উহা বান্ালাম্ম লিখিতে আরম করেন, তৎপুর্ষে উহ! ত্রিপুরভাষার ছিল। 
্স্থকারছর বে সকল পুন্তকের সাহান্যে বাঙ্গাল! লিখিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে “রাজ্সমালিক”, “যোগিনীমালিক”, “বারপ্যকায়-নির্যাদি' 
রর এবং 'লগ্মণমালিকা' প্রস্থতি কয়েকখানি পুন্তুকের উল্লেখ করিঘাছেন । শেষোক্ত পুন্রকখানি 

খুব সপ্তব লক্মাপ সেনের জীবন ও রাঙ্ছস্সন্বধীয় পুস্তক | 
আমার নিকট একখানি হস্তলিখিত কোচবিহারের ইতিহাস বআছে। ইসা মহারাঙ্গ 
১. হরে্দ্রনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কালীচন্রর লাহিড়ীর "দেশে মুক্দী জয়নাগ ঘোষ ৯৮৪২ পৃষ্টা 
লিখিয়াছিলেন। এই পুন্তকের পত্রসংখ্য! ৪৮৯। এ পর্যাস্্ বিখানি ছাপা হয় নাই) 
ইহাতে কোচবিহারের ১৫ জন ভূপতির রাঙ্গত্বের বিবরণ ্সাছে। মহারাজ নবেক্্রনারায়ণের 
রাজদ্ধের কতকাংশের পরে জার লিখিত হন নাই। পুস্তক লিখিবার 
আনা মুন্সীর, 
সুচবিহারের ইতিহাস । . মাদেশ দেওয়ার সময়ে মন্ত্রী কাণীচন্্র লেখক জয়নাথ ঘোথকে 
প্রাচীন কতকগুলি ইতিহাসের কণা বলিয়াছিলেন। তাহাতে জানা 
যায়, পূর্বকালের রাজাদের এইবপ রাঙ্গন্জবিবরণ লিখাইবার রীতি বঙদেশে প্রচলিত ছিল। 
'মাসামের "মহস্ রাজাদের যে ইতিহাস আছে, তাহা এত প্রতান্থপুঙ্খ ও বিশ্বাগযোগ্য 
. যে, আসামের ইত্তিহাস-লেখক গোইটু সাহেব বলেন__মহম্জ্াতির ইতিহাস লিখিবার শ্কি 
8... সু্লমান উতিহাসিকগণ অপেক্ষাও শ্রে্ট। এই সকল উত্িহাসিক বিবরণে কামনিক 
| কাহিনী বা উপকথা! নাই, উহ! একান্মরপে বাহুলা-বঙ্জিত ও খাটি তপু । হুতরাং 
আমাদের দেশে ইতিহাসের উপকরণ নথেষ্ট ছিল। অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি 
(এখনও যাহা আছে তাহা নিতান্ত সামান্ত নহে । 

উপকরণগুলির নিয্োক্ত ভাবে শ্রেনী-বিভাগ কর! যাইতে পারে ।_- 

প্রধমত+_সুদ্রা। বহুসংখ্যক নূঙ্া অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশের নানাস্থানে পাওয়া 
যায়। সেগুলি নানাস্থানে সংগৃহীত দাছে এবং তইসনন্ধে নেক 

সানি উপকরণ পুস্তক লিখিত হইয়াছে 
দ্বিতীয়ত _রাজাদের ইত্িহাস। তৎসম্বন্ধে এখনই আলোচনা করিয়াছি ॥ 
রা রাত তলা 
নানা এর রারালভাদের এবং বিশেষ বিশেষ এতিহাপিক ১ 
বিন প্টগণে অ্পস্ান্তে এবং অপরাপর বিদেনী লেখকগণকর্ৃ 


ভরপুর 'রাজমাল।' | 
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এই শোষোক্ত উপকরণ সমন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 

১। কোন কোন গপ্তরাজার সম্বন্ধে পল্ীগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস 
রদুবাঙ্গার সম্বন্ধে বৃহৎ জনপনব্যাপপী পল্লীগাথার উল্লেখ করিয়াছেন, 
তক্কারা প্রমাণিত হয়, রাজাদের সন্বন্ধে পলীগাথা রচনার সংস্কার 
বহুকাল হইতে এদেশে বিছ্বমান ছিল। (রছুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ২» শ্লোক ।) 

২) ধাথপালের সমন্ধে তামশাসনে উল্লিশিত '্আছে যে ভ্তাহার সমন্ধে প্রজার! গান 
বাধিযা সর্ধত্র গাহিয়! বেড়াইত » সেই সকল গান পল্লীর রাখাল-বালকেরা গাহিয়া প্রান্তর 
গ্রতিত্বনিত করিত; দিবসের কশ্থীবসানে বণিকের! তাহাদের বিপনীতে সেই গান গাহিতে 
ভালবাসিত, এমন কি অন্তঃপুরচারিলীগণ সেই সকল গান গাহিতেন এবং তাহাদের পোষা 
পাীকে তাহা শবৃত্ধি করিতে শিখাইতেন। (৮ম শতান্দী__খালিমপুর তান্্রশাসন। ) 
মহীপালের বাণগড় ভান্মশাসনে লিখিত আছে বে, মহারাঙ্গ রাজ্জাপালের কীস্তিকণা জনসাধারণ 
মুখে সুখে গাহিয়া বেড়াইত (১+ম শতান্ধী )। বৃন্দাবন দাস তীহার চৈতন্ত-ভাগবতে 
(১৫৭৩ খু) লিশিয়াছেন যে যোখীপাল, ভোনীপাল ও মন্তীপাল (১*ম শতাৰ্ী ) সন্বব্ধে 
পল্ীগাথা। মহাপ্র্থ চৈতন্থদেনের পূর্বে বছর সর্ব দীত হইত, এবং তাহাই বঙ্গবাসীর একটা 
প্রধান 'নন্দোৎসবের বিষয় ছিল। সেক শুভোদদ্থা নামক পুল্তকে দৃষ্ট হয়_রামপাল 
(১১খ শতাব্দী) তাহার পুত্রকে কোন বণিক্-সীমস্ত্িনীকে ধর্ষণের অপরাধে শূলে 
দিয়াছিলেন, তাহার এই অপূু্ধ স্তায়পরতা-সব্বন্ধে পললীগাথ! বাঙ্গলার সর্ধজ্জ লঙ্াণসেনের 
সময়েও (১২শ শতান্দী ) সত হইত। অিপুরার মহারাজ ধন্তমাণিকা (১৬শ শতান্দী ) 
সন্ধে এইরূপ পঙলীগীতিকার উল্লেখ বাজমালায় পাওয়া যায়। গ্ঠাহার রাজ্জী কমলাদেবী ও. 
পরবর্তী রাজা মরমাণিক্য সমন্ধেও এইবপ বাতি প্রচলিত ছিল। বাঙ্গারা ব্রিহৎ হইতে 
উত্ষ্ট গায়ক ও নপক কসনাইয়া সেই সকল গান কি ভাবে নাচিয়া গাহিতে হয়, তাহা 
বিপুররবাসীদিগকে শিশাইয় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ষোড়শ শতান্দীর জ্গলবাড়ীর ঈশা! 
খা ও তৎপরবর্থী কয়েকজন পরাক্রান্ত দেওয়ানের সন্ধে পললীগাধা পূর্ববঙ্গ-নীতিকায় প্রকাশিত 
হইয়্াছে। দ্যামর! একশ ব্মনেক উদ্দাহরণের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের এই সকল 
মন্তব্য পাঠ করিলে পাঠক সহজ্দেই বুঝিতে পারিবেন যে প্রত্যেক রানার সঘক্ধেই নিরক্ষর গ্রজা- 
গুলীরাও গাথা রচনা করিয়া গান করিত । যাহারা অত্যাচারী ও ছদাস্ত শীসনকর্তা। ছিল, 
তাহার! প্রন্গাদের রচিত পলীগীতির কশাঘাত খাইত। মাণিকটাদের গানে "লখা-া-দাড়ীগ 
বাঙ্গাল মন্ত্রীর মত্যাচারের কথা সবিস্তারে বণিত আছে । তিনি থে সকল ন্যত্যাচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! কবির ক্লপায় অনেকেই অবগত আছেন। কবি দা করিয়া গাহার কলক্ষিত 
নাট প্রকাশ করিয়া তাহা অমর করি রাখেন নাই) কিন্ত কৰিক্ণ সেলিমাবাদ পরগনার 
শাসনকর্তা মাসুক সরিকষের শত কুকীনডির উল্লেখ করিয়া ্াহাকে চিরকালের জন স্ুপার পার 
করিয়া রাখিয্াছেন। ক্ষেমানন্দ উক্ত পরগনার পরবর্কী শাসনকর্ভী বারা শব সব্ধে যে 
সংক্ষিপ্ত ইদ্দত করিয়াছেন, তাহাতে হার পরঙগরা ্রাহাকে কত ভালবাসিত তাহার জআভাস 


পলীগাখা। 


৯. 


১. শা কারিাছিলেন। এজন কুল ও শ্রেনী গণ্য না করিয়া, সব্বঙতি হইতে নির্কণচন- 


ভি 


বিজ্ঞা ও বিদ্বানের গৌরব ২৯১ 


পাওয়া যায়। সম্‌সের গাক্দি নামক এক দ্যাদলপতি প্রবল হইয! কিছুকালের ্স্ত বিপুর- 
রাল্য অধিকার করিয়াছিল। পল্মীকৰি পীর যহাম্ম্ তংস্বন্ধে একটি বিস্তারিত গীতি 
_লিখিয়াছেন। উহা সমসামগ্িক রচনা! ও মুলাবান্‌ রতিহাপিক উপকরণপূর্ণ। স্থানান্তরে 
ভৎসধদ্ধে আলোচনা! করিব । 

সেকালের কোন লেখাই বৈজ্ঞানিকের মানদণ্ডে নিখুত বলিহা ্বীরুত হইবে না 
তা্রশাসন ও শিলালিপিতেও স্তাবকতার ন্দতিরঞ্জন মাছে? আমরা বলিতে চাই না যে, 
প্দীগাথাগুলি নির্দোষ এবং খাঁটি সত্য; উহাদের মধ্যে নানারপ আট, সতোর অপলাপ, 
বি্ান্ত ও কামনিক জনশ্রুতি, অগ্রতার বাগাড়ণ্র এ সমন্তই মাছে, কিন্তু তগাপি এই 
পঙ্দীগীতিগুলি রাষীয় ইতিহাসের নিতান্ত, নগণ্য উপকরপ নহে বড়ই ছুংখের বিষয়, 
এই নানাতববহুল, কবিহমর়, জাতী গৌরবস্থরপ পর্ীগীতির সনধানার্থ সরকার বাহাছুর ও 
বিশববিভালয় যে সামান্ত কিছু টাকা দিতেন তাহ! সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই বুলি 
বৎসর বংসর ধ্বংস পাইতেছে, নাই নুগ্ত হইফ্া যাইবে জনসাধারণের যধ্যে জাতীয়ভার 
তরঙ্গ উঠিঘাছে, কত দিক্‌ দিয়! কত ত্যাগের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু দেশের ইতিহাসসঘন্ধে 
তাহাদের নিশ্টেষটতা বিশ্মমকর ! ঘরে ন্দাগুন লাগিলে এক বাল্তি ছল 'জানিবার স্তনও 
(লোক কি দেশে নাই? 


তভান্স পরিচ্ছদ 
বিদ্চা ও বিদ্বানের গৌরব 


মৌধ্য-সঙ্াটু অশোকের অন্থশাসনে দেখা যায, তাহার সমন্ধে আা্গণ ও শ্রমণদিগের প্রতি 
দেশে শ্রদ্ধা! কমিয়। গিয়াছিল__দেশবাসীর প্ররুত জ্ঞানী ও চরিত্রবান্‌ ত্যাগী পুরুষদিগকে 
সঙ্গান, দেখাইতে বিশ্বত হইয্াছিলেন। তরুণের দল যাহাতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্কিদিগকে শ্রদ্ধা 


করেন, গজ রাঙ্গা উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে এইনপ ব্যবসা করিয়া অগ্তিকে তিনি 
আণদিগকে দরের একচোট়া অধিকার বিস্তার করিতে দেন নাই। ্রাঙ্গণ বলিতে তিনি 


্রাঙ্ষণবংশঙ্জাত ব্যাক্ষিদিগকে বুঝিতেন না, তিনি সর্ধজাতিনির্ষিশেষে “সমাজসামা” 


াত্'গণ নিঘুক্ত করিতেন। সঙ্জের প্রতি তাহার বিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। 
১ পতন পা 


২৯২, বৃহৎ বঙ্গ 


বিদ্বানের পু! পৃথিবীব্যাপী। কৌটিল্য বিধানের প্রাপ্য সম্মানের কথ! অনেকন্থলে বলিমাছেন, 
কিন্ত নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় নীতিমালার ক্রাঙ্গণিগের প্রতি ক্অতিরিক্ত, 
অন্ধার কথা লাই। 

এই বিস্থার প্রতি বে শ্রদ্ধা জানাইয়। দেওয়া! হইল, তাহার ফলে হিন্দুদিগের যধ্যো ব্রাহ্মণ ও. 
'বৌদ্ধগণের মাধ্ে শ্রমপদের প্রাতিপান্তি অলীম হইল। গুপ্রবংশ্ের তাতশাসনে দেখা ঘায়, পণ্ডিত- 
মগুলী-শরিনৃত হওয়াতে রাজ! বিশেষরূপ গৌরবান্ধিত বলিয়া বধিত 
হইস্জাছেন। গুপ্ত রাজাদের কবিতা! লেখা একটি বিশেষ গুণের মধো 
পরিণত হইয়াছিল। সঙ্গত সিংহ শিকার করিয়া যে প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছিলেন, বীগা! 
বাজাইবার দক্ষতা দেখাইয়া তাহা হইতে কম যশ উপাক্্রন করেন নাই। অশোকের সময়ে 
আদেশিক শপ্ষরে ও প্রাদেশিক ভাষার সবনথশাসন লিখিত হইয়াছে, ওপ্রদের সমা্ত 'অস্শাসনই 
দেবনাগর শক্ষর ও সংস্কত ভাষায় লিখিত। তখন শাণডিত্য € চ্ছানের দিকে সর্বসাধারণের 
লক্ষ্য হইযাছে__কালিবাসের মত কৰি জন্মিাছেন, বরাহুমিছিরের মত জ্যোভিব্রিদের "অভ্যুদয় 
হইয়াছে, দেশবিদেশের জ্ঞানীনের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও স্ারদর্শনের মীমাংসা লইথা আলোচনা 
চলিয়াছে। বড় বড় শরীক রাজা ও শকবংসীর দিগ্বিী বীরেরা! হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ম্যানিগার, কণিক এ্র্ৃতি বিদেলীয়ের এই দেশে বাস করিয়! এই দেশের ধর্দ 
হণ করিফ়াছেন। বিদেশীরেরা নাম বদলাইয! হিন্দু বা বৌদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের যধ্যে 
কেহ বা দহ সহ্র তরহ্মণভোক্জন করাই! পুথা অঞ্জন করিয়াছেন, কেহ বা! গরুদ়তসথ 
নিশ্মাণ করাইয়া তাহ দেবোদ্ছেশে উৎসর্দ করিয়াছেন । 
শালরাঙগণের সনে এই দেশ জ্ঞান ও ধপ্কাজে একেবারে কিয়া উঠিয়াছিল। তখন 
বিরুমশিলা। ওদন্তপূর ও নালন্দার বিহারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ বিগ্নাকেন্দ্ে পরিণত হইয়াছে। 
খর্পাবংশের রাজপু বঙ্গের শীলভগ্র নালন্দা বিহারের অগাক্ষ হইম্াছেন। বিক্রমপুরের 
১5৮৬ জপ পা: 
আলোকিত করিয়া অক্্দগতের পূজা! লাভ করিয়াছেন । 


অমণ ও বপনের প্রভাব 


৮০ 


বিদ্ক। ও বিশ্বানের গৌরব ২৯৩ 


তিনি চরিতার্থ হইতেন। এ ব্যাপারেও আশ্চর্য হইবার বিষয় নাই-__দরিদের পক্ষে স্বগ্ে 
পাওয়া রাঙ্গোর মতনই তাহার সাম্াজ্গালাভ আশাতীত সৌভাগানচন! করিয়াছিল কিন্ত 
পালরাজগণ মন্তরীদিগকে থে সন্দান দিয়াচ্ছেন তাহাতে যনে হয় তৎকালে সর্ধসাধারণের 
বারণা হইয়াছিল যে, রাজ! পেশা বিষান্ই শরে্॥ স্থরং বূপতিরাও কুচি চিনতে এই প্রণতি 
ও শ্রদ্ধা পণ্ডিতদিগকে দিতেন | গকুড় স্তস্তলিপিতে দেবপাল লববন্ধে লিখিত "ছে যে, 
সামস্ত নৃপতিগণের বিশালকায় হস্তিসমূহের পদধুলিতে সমস্ত দিক্‌ আচ্ছন্প করি! দেবপালকে 
(লোকলোচনের দৃষ্টির বহিদ্্ত করিয়া! বাখিত এবং পরাজিত ও মিত্র রাজাদের অসংখ্য 
'সৈন্তগণের যাতামাতে গ্ঠাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজ ছিল না, এইবূপ প্রবল পরাক্রান্ত এক্ছ 
সমাট্‌ দেবশাল তরী মন্ত্রী দর্ভপাণির উপদেশ প্রাপ্তির জন্ত অবসর খুঁিয়! তীয় গৃহন্থারে 
প্রতীক্ষা করিতেন। মগ্্ী দণ্ভপাণি রাজসভাব উপস্থিত হইলে বাঙ্গ! সর্বাগ্রে দ্যোসাধবল 
মহার্থ সিংহাসনে ঠ্ঠাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়। শেষে যেন সঙ্কুচিত ভাবে তদদীয় সিংহাসনে 
উপবেশন করিতেন। দর্ভপাপি মন্ত্রী হইলেও সাহার কর্পচারী ছিলেন। কর্মচারীকে এতটা 
সম্মান কোন্‌ রাজ! দিয়াছেন? ধর্মপাল রাজার মন্রী গর্গ স্পদ্ধীর সহিত বলিতেন, "বৃহস্পতি 
ইন্্রকে দশদিকের একটি সাজ দিকের অধিপতি করাইয়াছিলেন, সেই একটি দিকেও 
অন্থ্রগণ তাহাকে প্রায়ই পরাঙ্গিত করিতেন-__বৃহম্পতি তাহা! ঠেকাইতে পারিতেন না, কিন্ত 
ক্মামি ধর্পাল রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করির! দিয়াছি।” এই ভাবের হঙগারদীগ 
কথা সেই মীর বংশধরের ধরপাল ও ত্রাহার বংশধরদের কষ্মচারী হইয়াও তাশাসনে 
উৎকীর্ণ করিতেন। স্থরপালের মী কেদার মিশ্র গৌড়া হিন্দু ছিলেন। পালরাদ্দাদের 
'মনেকেই বৌদ্ধভাবাপন ছিলেন, ঠাহাদের বজ্াদগি মান্য না করারই কথা? কিন্ত গরুনতসত- 
লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে থে কেছার মিশ্র যখন স্বীয় গৃহে বজ্ঞ করিতেন, তখন কুরপাল 
য়ং মীর উৎসবে তংগৃহে উপস্থিত হইয়া অবনতমন্তকে যজ্জের বারি মন্্কে লইতেন। 
বিক্রমশিলা-বিহারের কর্ৃনথ সম্পূর্ণরূপে বিজ্রমীল বাজার উপরই ছিল। নালন্দা বিহার 
পশ্তিতগণের খার! পরিচালিত হইত, বিক্রষশিলা-বিহারের ভার ধু, রাজার উপর স্বাস্ত ছিল। 
রাজা স্বয়ং তথা উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। কিন্ত চীনদেশের পর্যাটক বিয়ের 
(সহিত লিখিয়াছেন যে, যখন রাঙা সব সেই বিহারে প্রবেশ করিতেন তখন কোন ছাত্র 
অধ্যাপক গ্রাহাকে দেখি দাড়াইতেন না, কিংব! অপর কোন ভাবে সম্মান দৈথাইতেন 
1 া বৌনধিহার ছিল, এখানেও বিহান্‌ ও বিছা সান এটা বেশী ছিল! 


ভি 


২৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


এক রাজা বিক্রমপিলা বিহারের অধাক্ষ দীপক্করকে তিবরতে আনিবার সন্ত কয়েকবার ব্যথ 
চেষ্টা করিয়া শেষে সেই চেষ্টায় নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা! দীপঙ্করের 
প্রসঙ্গে সেই ঘটনার বিজ্ভারিত উল্লেখ করিব । 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে এই দেশবাসীর সংস্কত যে রীতিতে রচনা করিতেন তাহা 
গীড়ীয় রীতি” নামে প্রসিদ্ধি পাইয়াছিল। বৈদন্ভী ্ীতি ও গৌড়ীয় রীতির তুলনা 
করিয়া দগ্যাচার্য বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় রীতি কঠোর ও হ্াটল এবং বৈদর্ভী রীতি 
শ্রাঙ্জল ও সরল। সেই গৌড়-রীতির উদাহরণস্বরূপ ভিনি একাট ছত্র উদ্ধ'ত করিয়াছেন, 
ষখা-_“ষথানতাঙ্ছুনাজন্মসনৃক্ষাক্ষ!! বলক্ষণড১/” তিনি বৈদর্ভী রীতির উদ্দাহরণন্বরূপ 
আর একটি ছত্র উদ্ধত করি দেখাইয়াছেন। বণা__”সালভীষাল! লোলালিকবিলা 
যথা ।” 

নালন্দা, বি্রমশীল ওদন্তপুর পাশাপাশি এই ক্তিনটা! বিশ্ববিশ্র্ত বিহার বিষ্ঞমান 
থাকার ফলে ভৎকালের জগতের স্থানটা বিদ্গার সর্ধপ্রধান কেন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল । 

চীন, জাপান, তিব্বত ও এশিয়ার অপরাপর প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ, 
বা তি শখ ব উ্ধিকষার জর এই কেরে বিচির খরায় টা আসিত। 
এতগুলি পণ্ডিতের সমাগমে এবং নানাবিধ জটিল বিষয়ের 

আলোচনার দরুন পূর্বাঞ্চলের ভাষাটা কতকট। পাণ্ডিত্াপুর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিতের! সহজ 
ভাষায় কথা কহিবেন কেন? ঠাহার! কোন কালেই তাহা করেন নাই। এখনও পঞ্ডিত- 
কবির! ভাষার যারপ্যাচ মারি! কথাগুলি হর্ধদোধ করিয়া বাহাছরী লইয্া থাকেন। শ্বভাষের 
মিষ্টকঠ সঙ্গীত বিদ্ার গুকগণের সভায় বিকার না" গ্ডাহাদের কালোয়াতি সাধারণের রসবোধের 
পক্ষে একটু কঠিন হয়। গোঁড়ীয় সংক্কহ যদি এই সমঘে একটু জটিল হই থাকে) তবে 
তাহার কারণ এই। দণাচার্যোর অভিযোগ যে মিথ্যা নহে, ভাহা তা্রশাসনের ও শিলা- 
[লিপির ভাষা সালোচনা করিলেই বুঝা! যায়। 

পচঙজক্কোততবতর্মহীপ্রসরণং সন্ধপ্রধানাশঘঃ পা্রজ্রমহিতঃ প্ডুর্সময়:ঃ সোয়ং গভীরঃ, 
পরঃ। রদ্ধানাং নিলযঃ: প্রি: কুলগরহং স্থান্্থিত-জীপতিঃ ব্যাদেবং সনৃশোধদুশের্যাদি 
জলধারোহখব! লঙ্ঘিত: ।”_এই কমংশটি বৈদেবের তামশাসনের ১৮ সংখ্যক শোক । ইহা 
: শারদলিষিকীডিত ছন্দে রচিভ। ইহার একদিক্‌ সসুজরার্থক, পরদিক্‌ বৈদেবের 
অর্থজ্াপক। এই তাতরশাসনের একন্থলে রামপালকে ামচক্ের সঙ্গে এবং ভীম কৈবস্তকে 
রামণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইদাছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর ছার্থ কাব্যের কথ! 


চু 


বস্তা ও বিছ্বানের গৌরব ২৯৫ 


মায়। একদ্থানে বৈশ্বদেবের সৈল্ত সহকারে অভিযান ও বুদ্ধ একটা! বন্দে সঙ্গে উপমিত 

হইয়াছে। তনীয় রণবাত্রার অর্থ-ুরোঘিত খুলিপটল বালুকীপূর্ণ 
5 য্সছুমির মত দেখাইত; সেই আকাপব্যাপ্ত খুলিপটলে হৃর্ধাদেবের 
শ্গণের গতিরোগ হইত ॥ দেবরাজ ইঙ্ছ ছুই হস্তে চক্ষু ঢাকিযা! সেই দ্যবিচ্ছির খুলিরাশি 
হইতে স্বীয় দৃষ্টশক্তি রক্ষা করিতেন; এদিকে াবার ছুইটি হসতই চকু রক্ষায় ব্যাপৃত পাকার 
ইন মার কোন কার্থাই করিতে পারিতেন ন গাহার শুরুতর কর্বগুলি কসম্পাদিত পাকিয়া 
যাইত। দেবচকষদুদিত হয না, তাহা পলক | ৃতরাং দেবরাজ দেবতাগণের কর্মফলের 
নিন্দা করিতে থাকিতেন, কেন গ্রাারা চক্ষ বুছিতে পারেন না? ইহা তাহাদের কশ্ফল, 
যি চু বুজিতে পারিতেন ভবে দুইটি হস্তকে এরপভাবে নিুক্ত রাখিতে হইত না ইহার 
পরের গ্লোকে উপমা ন্মারও ন্দনেকদূর গড়াইয়াছে। শক্রসেনার শরীর এই বক্তের ইন্ধন, 
রিপুশির হোমারির ভ্ীফল, শক্ু নরপালগণের নিধন এই ষন্দের পু্ণাতি। (কমৌলিলিলি 
উর ও ১৯ প্লোক)) এইবপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে | বামারপাদির মে 
প্রাঙ্জলতা ছিল, পুরাণ ও মহাভারতেও তাহা কতক পরিমাগে বঙ্গায ছিল। নুচ্ছকটিক, 
মুদ্রারাক্ষ প্রদ্ৃতি নাটকও কতক পরিমাণে প্রাঞ্জল ছিল। কালিদাসের ষময্ধ হইতে 
'অলঙ্কারের দিকে কবিদের বৌক পড়ে। কালিদাসের উপম| ও ভাষা চমৎকার-_কিন্ধ মাঝে 
মাঝে উপযাগুলি একটু কষ্টকিত ও ভাষা একটু জটিল। ভবহৃতির সময় পাঞ্ডিতোর 
প্রভাব সংস্কত সাহিতো প্রচ বেগে আসিমা পড়িয়াছে। পণ্ডিতগণ ভাষাকে গুরুগন্থীর, 
কখনও ঝা বীণা নিঃস্কনের স্তায় মধুর করি! ভাষার উপর অসামান্য 'ধিকার দেখাইয়াছেন। 
তাহা সন্ধেও কালিদাসের ভাষায় যতটা! প্রাঞ্জলতা ছিল, ভবভৃতির ভাষায় ভাহা! পাওয়া 
যায় না। তবে ভবনৃতি নিজ্ছের ভাবগ্রব্ণতাষ আবিষ্ট হুইযা লিখিগাছেন, গ্ঠাহার হৃদয়ের 
উচ্ছলিত গ্েহ ভাগীরণীর স্তা় শতদারাম ছুট পাস্ডিত্যের এররাবতকে যেন জোতে ভাসাইয়া 
লই! গিয়াছে। ইহার পরে সংস্কৃতের পুনকথানে পণ্ডিতগণ দ্মাসর ক্গসকালো করিয়া 
বসিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা সাহাদের উদ্দিষ্ট নহে, ভাষার বাহারি দেখানই াহাদের 
লক্ষ্য হইগলাছিল। মগধের রাজসভায় বঙ্গের পশ্ডিতগণ বৈদনভী বীতিকে কতকটা অবহেলার চক্ষে 
দেখিয়! থাকিবেন। ভরীহর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, কাদখবী প্রভৃতি রচনায় পাস্ডিত্যের চূড়ান্ত 
ও 'লঙ্কার-নিপুপতার একশেষ দেখানো! হইফ্াছে। কাদদ্বরী ও ্রীহর্ষচরিতে সংস্কত গঞ্তলেখার 
এরূপ পু্ৃতিমপুষ্টি দৃষ্ট হয়, ঘাহাতে লেখকগণ শব্দ ছারা ঘে কিরূপ অসাধারণ চিত্র অদ্ধিত 
করিতে পারিতেন তাহা! 'সামরা বুঝিতে পারি ১ কিন্তু সেই সকল শব্ষ একত্র করিয়া 
যে শবদব্ৃহ বা সন্ধির হর্গ সৃষ্ট করা হইয়াছে তাহা! ভেদ কর! সকলের সাপ নহে। 
এদিকে নালা প্রস্ঠৃতি বিহারে যে ৌস ্াদমশনর স্দূ় ভিত্তি গঠিত হইাছিল, তাহার 


ভি 


২৯৬ বৃহ বঙ্গ 


ইহার পরবর্থী ধ্যায়ে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ছ্াবাকে পান্তিত্যের জটল গ্রকোষ্ঠ হইতে 
বনে নীরে প্রামোদ-ভবনে ফিরাই! আনিলেন। উমাপতি ধরের প্রশাস্তি ভাষার সঙ্ধিস্থলের 
রূপ প্রকটিত করিতেছে । কতকগুলি জটিল ও কুট-সন্ধির বন্ধনীর মধ্যে থাকিয়াও ভাষা! 
অনেকটা জীননের স্বচ্ছন্দ পতি ফিরাইযা পাইয়াছে ; ব্ন্ধারের 'গুরুভার লঘু হইগাছে। কিন্তু 
কগযদেবের কাছে (সেই জাটলতাণ ভাল লাগে নাই। কি সমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সাহিত্য-_. 
(কোন স্থানেই বাঙ্গালীর প্রতিভা দীর্থকাল দাসববশৃঙ্ঘলে বন্ধ থাকিতে চার নাই। যাহা! 
লীবন্ত, গতিনাল ও প্রাণম্পণা” তাহার দিকেই বাঙ্গালীর কোক বাখাল-বালক যেরূপ 
সারাদিন রাজ! সাঙিয়মৃতস্রপকে সিংহাগনে পরিণত করি ভিন করে, কিন্তু সন্যাবেলা 
উ্াাসে মাতার 'দধচ্লাভল খোজে, বাঙ্গালীর প্রতিভা সেইরূপ দর্শন, বিজ্ঞান, বলবার শান 
লইয়া দিনভোর নাড়াচাড়া করিয়! শেষে গৃহের স্াঙ্গিনায় 'আসে-_. 
শ্বগণের সহিত কথ! কহিযা প্রাণ ছুড়াইতে। জয়দেব সেইরূপ নু 
সংস্কত আড়নবর ত্যাগ করিয়া কণিত প্রারুতের অগ্রাগী ছইয়াছিলেন। 
ভাহার রচনায়ও সক্ষিসমাসের বাহুল্য ছে কিন্তু তন্মধ্যে ভারি গহন! একখানিও লাই। 
সাহা কিছু 'দাছে তাহার ব্যবহার কষ্টকর বা! ছঃসহু হর নাই, অপিচ তিনি সংগ্ততের 
লৌহদ্ার খুলিয়া! দিয়া তাহাতে পাড়াগানের চলিত কথার" বহর চালাইয়াছেন, হার 
শচল সি কু্জং” “দ্মলিকুল-সচুল কু্তম-সমূহ” »বধুজন-জরনিভ-বিলাপে ” * কোকিল- 
কুক্দিত-কু্কুটারে” “ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে” প্রদ্থতি পদ সংস্থডের 
সঙ্গে বাঙ্গলার সন্ধি স্ছচক-তিনি সংস্কতে নীতিকাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু যনে হয় এই 
উপলক্ষে বান্গলা ভাষা সংস্কতের দ্বারে পাঙ্ক্রেয় না হইয়া খাকে,_এই জন্ত তাহার 
(একটা চেষ্টা! রচনার সর্কার দুষ্ট হন্জ। তিনি বহু খাগাড়ঘর ভাল বাসিতেন না, তচ্জনাই 
উম্মাপতি ধরকে নিন্দা করিঘাছেন এবং বাঙ্গলার কোমল প্রাণের ভাষায় একমাত্র কোমল 
কান্ত পদাবলী রচন! করিতে তিনিই দক্ষ-_-এই স্লাঘা করিয়াছেন । কশিলবস্্র রাজকুমার 
উ্ধ্য ছাড়ি! ভিখারী সাঙ্গিয়া ছিলেন, হুধবঞ্ধনাদি কত রাজ! সেইভাবে কতক সায়া 
সর্ব বিলাই দি নিঃস্ব হইতেন। বাঙ্গলাদেশেও এইরূপ বাহ সম্পদ ছাড়িবার * 
ু্টান্ের ভাব নাই। বাহুল্য ছাড়ি স্বভানে ফিরিয়া '্দাসার শক্তি বাঙ্গালীর যতটা 
আছে আগতে আর কোন জাতির তাহা আছে কিন! জানি না| ক্য়দেব সংস্থতের জটল 
বাধ ভাদিঘ। দি! ভাবাকে গতিশীল করিয়াছিলেন বলিয়াই ত্হার নীত-গোবিন্দ এখনও 
বাঙ্গলার ছারে বারে কলানিঃস্বনে বহিষ্া চলিতেছে ॥ 

লা স্প্এপ 
টে 


্ষষেধের আবির্ভাব 
আবার এরা । 


ভি 


বিষ্তা ও বিদ্বানের গৌরব ২৯৭ 


গুণরাশির ততটা দাবী করিতে পারেন না, যতটা আমরা শারি--যেহোসু গধবাসীরা বরে 
দীরে পাটলীপুবের ন্াওতা ছাড়িয়া ক্রমে পুরিকে হাটা গোঁ়ে আসিয়া পড়িযাছিলেন। 
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| " বাঙ্গালা ভাষ! ও মাগদীর ঘনিষ্ট সন্ধত__প্রাচীন মগধবাসীদের রীতি নীতির সহিত 
বর্তমান বাঙ্গালীদের রীতিনীতির একা প্রকৃতির স্থারা প্রমাণিত হয় যে বর্তমান বাঙ্গালী 
জাতি__মাগদীদের বংশধর ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে "আমাদের পূর্ব 
পুরুষেরাই আড়াই হাজার বৎসর পূর্কে মগধ সাজানোর কেন্জরতূমির অধিবাসী ছিলেন এবং 
স্তাহার৷ এই দীর্ঘ কালের মধ্যে বঙ্গ দেশের ন্মা্দিয দ্ৰধিবাসীদিগকে, ব্রদ্ধদেশে ও হযে 
বিতাড়িত করিয়। এই দেশে উপনিৰিষ্ট হইয়! ছিলেন ।” ] 

অগ্ধমাগণী এমন কি পৈশাচি প্রাক্কতের সমস্ত কপপ্রয়োগ লাঙ্িত-পর্ব' সীমান্তের রী 
ও চট্টখামের ত্রাঙ্গণ প্িতগণ আন্গও গাহাদের সবন্থঃপুরে কদিত ভাষার মধ্য সংগ্তের তি 
"খরুগন্ভীর শন্দ সর্কাদা ব্যবহার করিয়া খাকেন। তাহাদের চলিত 
কথ! অপত্রংশ প্রাকৃত । সেই কথায় কেধায়ও “৪” দ্থলে “উ” ( ষখা 
চোর" চুর, সোল স্থলে স্থল, সাত থলে সত )। কোথায়ও বা উ স্থলে ও (যথা তুফান স্থলে 
তোফান), ট স্থলে ঠ (খখ! ছোট স্থলে ছোঠ)। ও স্থলে উ (যথা ঢোলের স্থলে ভুল ), 
ন স্থলে ল (যর নাড়া স্থলে লাড়া), শ স্থলে হ (যথা শালা স্থলে হাল!) ইত্যাদি নানারূপ 
প্রয়োগ দ্বারা দেখা যায় যে প্রারৃত ভাষার গতির স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের কণিত ভাষার 
একটা স্থারী রকমের বিসিন্রত দীড়াইনাগি্াছে ॥ কিন্ত তথাপি ্রাহারা সেই সকল প্রাক্ুত 
ভাষার আগত স্বীকার করিয়াও এবং তাহাদের ব্যবত ক্িঘাপফের বিচিরখী গতি সনে 


শত বাঙ্গালা 


ভু 


7২৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


কোন কোন স্থলে রাড়ের লোকেরা! পূর্বাঞ্চলের লোককে এজন ঠাট্টা করিয়া থাকেন। 
বিজ্ঞপকারীরা! একটা ক্লোক লিখিরা রাখিয্াছেন, ভাহার অর্থ এই বে "পূর্বাঞ্চলের 
পর্ভিতগণের নিকট হইতে কখনই আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে না, কারণ সাহারা “শতাসু হও! 
এই বলিতে যাইয়া “হতাস্থু হও” এই ব্দানর্ধাদ করিয়া! ফেলেন” '্আপনারা যদি মৃত্যু 
পিতের "গ্রবোধচজ্জিকা” এবং শত বৎসর পূর্কের '্মার কমেকখানি বাঙ্গাল। পুপ্তক পাঠ 
করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সেই. পালরাঙ্গত্ের “পপ্ডিতী যুগ" যাহা গৌড়ীয় রীতি- 
অঙ্থগ বলিয়া! দণ্যাচারধ্য লিখি গিয়াছেন, তাহার কি ভীষণ প্রভাব একসময়ে "আমাদের 
সাঙ্গলাভাষার উপর পড়িয়াছিল। ইহার বহু উদ্দাহরণ "মাপনারা "সামার +13574651$ 12৮089. 
851৬ নামক পুন্তকে পাইবেন॥ প্রবোধচজ্্িকা হইতে একা মাত্র উদ্দাহরণ 
নেখাইতেছি-_*অনভিবাক্ত বর্ণাধবনি মাত্র রাজ! পরানাঈগী ভাষা! যেমন অভিনব কুমারদের 
ভাষা তদনন্তর 'ভিব্যকতব্ণযাত পল্তস্তি নামক ভাব দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্মৎকিকিছয্ 
বালকবানী।” 

ধ্যাবর্তের মর কোন প্রাদেশিক ভাষার উপর গৌড়ীয় রীতির এতটা প্রভাব দেখা 
বায় না। থাহারা তা্রলিপি ও শিলালেখ লিখিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ গৌড়দেশেরই 
পন্ডিত এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের কীত্তিবক্ষার্থ যে তাহারা "মনোযোগী ছিলেন না, 
তাহা! এই সকল উদাহরণের সারা! সহজেই বুঝ! যাইবে। 

সেদিন "আমাদের নটরাক্গ গিরিশচক্রর প্রফু্ নামক নাটকে একটি স্্ীচরিত্রের সুখে যে 
ভাষার 'আড়দ্বর দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক কর়নাপ্রত্থত নহে। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও 
যে গোঁড়ীয্ রীতির প্রভাব পড়িয্াছিল তাহার প্রমাণও দ্মশিক্ষিত লোকের সাধুভাযা- 
ব্যবহারের চেষ্টা মাঝে মাঝে ধর! পড়ে ॥ সেগুলি ক্জার ভাষার ব্লঙ্কার বলিয়! গণ্য হইবার 
মতন নহে, তাহা! বরঞ* ভাষার রোগ বলিয়া ধরা যায়। সেদিন এক চাষা মাকে 
বলিতেছিল, *বাবু; এবার ব্সামাদের ক্ষেতে সহ ধান হইয়াছে” ব্মার একন্দন তাহার 
জামাতাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথ! বলির বাহ্‌ প্রসারণপূর্বক বলিয়াছিল, * দেখুন, "আমার উপর, 
শে চাঁটতে পারে, কিন্ধ আমার কন্তাকে সে মারিবে কেন? তাহার উপর এতট| অন্থ্রাগ 
কি ভাল?” 

পালাধিকারে বঙ্গীয় সমান্দে এক গুকতর পরিবর্তন হইয়াছিল। যদিও শোকের সময় 
হইতে প্রক্কৃত শুণবান্‌ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ রাজ্দরবারে বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়! '্আসিয়াছিলেন, 
তথাপি গোঁড়া হিন্দুর দল এই সম্মানে প্রীত ছিলেন না। সঙ্গ বংশের 
সময হইতে আঙ্গণ্য ব্ছিঙ্গাত্য অতিমাত্রাম় প্রশ্রিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। শোক খর্দমহামাত্রদের পদের স্থষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণগণের 
কোপের ভাঙ্গন হই্বাছিলেন, বজ্জে পপ্ডহননবিধি রহিত করিয্াও বৌদ্ধগণ ক্রা্ণদিগের 
বিহবেষপাত্র হইয়া পড়িযাছিলেন, এ সকল কথা ১৮৩৮৪ পৃষ্ঠায় ব্মামরা কতকটা বি্তারিত, 
ভাবে উল্লেখ করিম়াছি। পুস্্িত আাক্ষণ্য-ধ্বজা উদযাপিত করিয়া বৌদধদিগের প্রতি ভীষণ 


তর সামাজিক 
পরিবর্তন । 


চু 


বিছা ও বিহ্বানের গৌরব ২৯৯: 
শ্ুতিশোধ লইস্াছিলেন। বীরে দীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তরাঙগণদের বলবৃদ্ধি হইডেছিল, 
অন্ধরাঙ্মগণও জঙগপাধর্ের পুনহসসুখানের পরিপোষক হইয়া দীর্ঘকাল রান্দস্থ করিয়া- 
ছিলেন। এদিকে বৃহত্বঙ্গে পালরাঙ্গাদের সময়ে বৌন্ধ-াওয়া পুনরার সবেগে প্রবাহিত 

শীনধকুলপ্রণীপ। . হইতেছিল। তিব্বতের রাজা লাঃ লামা ইয়েস স্রা্গণাধন্টের নেতা 
গারোয়ালের রাজার হন্ডে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। 
এদিকে পালরাজাদের সময়ে নালন্দা, ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা প্রদ্থৃতি বছু বৌদ্ধবিহার-_ 
জান ও বিষ্কার প্রখর রশ্মি বিতরণ করিয়া বৌদ্ধধর্থকে জয়ঘুক্ত করিয়াছিল। পরবর্থী 
অধ্যায়ে মরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব। 
পালরাঙ্গগণ, বিশেষ করিয়া! শেষের দিকের পালবংশের কতিপয় রাজা প্রন্কত যোগ 
্রঙ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি সম্রদ্ধ গাকিলেও তাহারা বৌন্ধধর্টরই পরিপোষক ছিলেন। ন্ার্্যাবর্তের 
ও দক্ষিণাপথের গৌড় ব্রাহ্মণের দল এদেশকে অভিশগ্র মনে করিয়া ত্যাগ করিলেন। পূর্বেই 
উদ্জ হইয়াছে_এখানে জনসাধারণ 'অতি পু্বককাল হইতেই ক্রাদণা-বিরোবী ছিল এবং এদেশ 
বৌদ্ধ ও লৈনধর্টের প্রধান কেন্জ ছিল, স্তরাং যদিও কপিল সুনিরসদাশ্রম এবং গ্রাচীন 
শৈবধর্থসংকরান্ত আনেক তীর্থ এখানে বিরাঙ্গ করিত-_তথাপি পালাধিকারে নবোখিত তরাদদণগণ 
এই দেশকে ব্রা্গণদিগের বাসের বযোগ্য মনে করিয়া এদেশের সঙ্গে সমস্ত হিন্দু-সমাজের 
ষন্ধ ত্যাগ করাইতে ক্ুতসন্ধম হইলেন। অপেক্ষাকৃত 'আধুনিক সময়ে রাড় অঞ্চলের 
্রাঙ্গণের! যেরপ পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্ত দেখিয়া! পদ্ম! ও বুড়িগঙ্গাকে 
গঙ্গার শাখা বলিযা স্বীকার করিতে কুঠিত এবং ছগীরণ-খাত খালের গৌরব বাড়াইয়া 
& ছইাটি বৃহৎ নদীর জাতি মারিয়াছেন, তেমনই করিয়! পালাধিকারে ভারতের নবন্থষ্ট 
ঝান্দণা-ামিত হিন্দুসমান্গ বঙ্গ ও "অপরাপর বৌদ্ধাধিরুতত স্থানসমূহ স্ঠাহাদের গপ্ডী হইতে 
বঙ্জন করিলেন। ফলে নদ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মৌনাষট্র ও যগধ বচ্ছিত হইল। তীরযাত্রা 
ছাড়া অন্ত কোন উদ্দেস্তে এই সকল দেশে আসিলে হিন্দুর প্রারশ্চিন্ত করিতে হইবে_-এই 
বিধি প্রচারিত হইল। সমুসযাত্রা নিষেধ এবং ভারতের বড় বড় বাণিজা-কেন্্রের বঙ্জন 
ছারা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্যলক্মী একবূপ বিতাড়িত হইলেন। 
সামাজিক এই গুরুতর পিবপ্জনের ফলে এই দেশ ত্রাদ্দণ-বিচ্ুত হয়! পড়িয়াছিল। 
আমরা এই পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি যে এদেশ হইতে লক্ষ বক্ষ ব্রাঙ্মণ গুঙরাট 
গ্রস্তি প্রদেশের হিন্দু কেন্ত্ে ন্মাশ্রয্ লইয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা 


চু 


৩০০ বৃহৎ বঙ্গ 
ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অন্কৃত নৈকট্য । এক্ষেত্রে এখনও ভালরাপ শমন্থসদ্ধান চলে 
নাই। কিন্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস__পালাবিকারে গৌড়দেশের ব্রাঙ্গণগণ ভারতবর্ষের নানা- 
স্থানে গমন পূর্বক তত্ৎ স্থানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং এই জন্জ__ 

* অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেঘু সৌরাষট্-মগধেবু চ। 

ভীর্খবাত্রাং বিনা! গচ্ছন্‌ পুলঃসংস্কারযন্ৃতি ।” 
_ প্রতি শোকের স্থ্টি হইয়াছিল এবং এই জজ শুরবাক্গগণের প্পুরুষকে কনোজ হইতে 
আঙ্গণ "আনি! নব ব্রাঙ্ণাবশ্থকে এদেশে প্রোম্দল কৰিতে হইয়াছিল । 


কুর্থ পল্লি 
বৌদ্ধ-বিহার 


শাল-রাজনাবর্গের সময়ে জাতীন উচ্চ শিক্ষা গৌরবের তুঙ্গশিখরে উঠিযাছিল। কোথায় 
গেল সেই নালন্দা, * ওদস্তপুর (সং উদ্দগুপুর ), বিক্রমশিলা, জ্দগন্দল ও স্বর্ণ বিহার? 
এই যুগ বাঙ্গলা ইতিহাসের স্বর্যুগ ইহা স্থপতি ও কলাশিলের সবর্ণগুগ-_ইহা! বাঙ্গালীর 
উচ্চশিক্ষার স্বর্গ _-এই যুগের গৌরবন্তি বাঙ্গলাদেশকে চিরকাল উদ্্ল করিয়া রাখিবে। 
বহুশতান্ধী ব্যাপি নালন্দা-বিহার গৌড়মণ্ডুলের-_তথা! এসিয়ার-_সর্বপ্রধান বিস্বাকেন্্র- 
রূপে বিরাজ করিতেছিল। বিহবারে রাজগিরির ৭ যাইল উত্তরে বড়গাও বলিয়! যে প্মী 
বিশ্বমান, তাহাই এক লময়ে নালন্দা-বিহারের গৌরবে গৌরবান্িত, 
উস ছিল। কথিত আছে পাঁচশত বণিক্‌ ১ কোটা স্থবণুডা-সুলো 
বুদ্ধদেবের জন্ত এক বিশাল ব্সামকানন ক্রন্ধ করেন। সেই আত 
ক্কানতন উদ্নরকালে নালন্দা বিহারের ভিন্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পাঁলি সাহিত্যে মাঝে 
মাঝে 'নালো' গ্রামের উল্লেখ থাকিলেও খৃষ্টার প্রথম শতান্দীর পুর্বে ইহা একাটি অখ্যাত 
পলীমাত্র ছিল। সমুস্্ওপ্রের রাজন্বকালে সিংহলাধিপ মঘরাজজ এইখানে একটি বড়রকমের 
বিহার-নির্ধাশের অন্থমতি পাইয়াছিলেন, ৩৩*-৩৭৫ বৃষ্টান্দের মহ্যে 'সমবণশে এই বিহার, 
নির্শিত হইছাছিল। দৈন ইতিহাসে দুষ্ট হয়, ৫** খুঃ পুর্বে এইস্থানে রাজ! বিশ্বিসারের 


৮. শাল্া-বিহারের সমকালবর্তী কার কতেকটি বৌনধিহার বিশেব প্রসিদ্ধ লা কিঘাছিল। 
'আগলগুরের গাশরবাটার বসত বিকমপুর-বিহার, তবে বলি বিষবিজঞাল্ব। এই হিজ্ালে ১০০ শত বিহারে 
ছ হাজার ভি্ু খাকিত, এতনতির ুবি্যাত তক্ষশিলা শিক্ষাকোত্রের কখা সফর হুবিদিত। 


বৌদ্ষ-বিহার ৩১ 


রা্গত্বকালে কোন ক্ষৈন সঙ্াসী একটি: আশ্রম স্থাপন করেন__নালন্দাঁবিহার 
হাব হাজাস।  তাহাবই বিকাশ। লামা তারানাগের তে ব্শোকই এই 

বিহারের প্রতিষ্ঠাভা। কথিত ন্াছে বুদ্ধের প্রি শিল্ঠ পারিপু্র 

নালন্দায় জন্মগ্রহণ করাতে এইস্থান বৌন্ধতীরথন্বরূপ গণ্য হইয়াছিল। শ্বঃ দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় শতান্দীতে নাগাঙ্ছুন এবং আর্াদের এই পল্লীতে স্থাপিত বিহারের জন্থরাগী 
হুইয্লাছিলেন। প্রীবিকুনামক এক ধনাঢ্য ত্রা্মণ মহাযান-পরবর্থিত 

হি ৯৯ মি শিবের সমাক্‌ দির জনক এখানে ১৮টি মির নিশা 
করিয়াছিলেন। ৪*, খৃঃ অন্ধের স্িহিত কোন সময়ে বিখ্যাত চীন পর্থাটক ফাহায়েন 
(এই বিহার পরিদর্শন করেন__তিনি পা্দীটিকে "নালো” নামে অভিহ্থিত করিয়াছেন। বৃদ্ধের 
প্রধান শিশ্য সারিপুবের সমাধিষঠ তিনি এইখানে দেখিয। গিযাছিলেন। বঙ্গের উদ্দলরগন 
খয্গাবংঝীয় রাজকুমার লীলভদ্র ঘখন নালন্দার অধাক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে সপ্তম শতান্দীর 
প্রারস্তে হিউনসাক্গ এই বিহারে ১৫ মাস ন্ঘবস্থান করিয়া সেই বিশ্ববিশ্রুত প্র্ডিতবরের নিকট 
সংস্কৃত শিক্ষার সৌভাগ্য লা করিয়াছিলেন । বুদ্ধনি্্ধাণের পর পাচন্দন নরপতি এইস্থানে 
পাচাট বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই পীচন্ছন বাজ! ছিলেন--শক্রাদিত্য, বৃদধগপ্ব, 
'তথাগতগুপ্র, বালাদদিত্য এবং বজ। উত্তরকালে ্রমাস্বয়ে বহু রাজন্তের সুন্হত্ত দানশীলতা, 
'স্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধায়, এবং স্থপতি ও চাক্ষশি্পবিদ্গণের প্রচেষ্টায় লালন্দা-বিহবার এন্সপ 
একটা কীন্ঠি হইয়া দাড়াইল যে, ৬৯৭ থু: অন্ধ হিউনসাঙ্গ যখন ইহা প্রথম দর্শন করেন 
তখন ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া াহার বিস্ময়ের অবধি ছিল নাঁ। এই বিহারে বহু সহজ 
সর্ধশান্্বিৎ পণ্ডিত বাস করিতেন, াহাদের গ্রতোকের নাম বৌদ্ধলগতে পরিচিত 
ছিল। গাহার শুধু পাণ্ডিতোর জন্ত বিশ্যাত ছিলেন না তাহারা বিনয়ের সুত্গুলি দবীবনে 
তি, কঠোরভাবে পালন করিয়া নরসমাজে ক্ছাদশ্থানীয় হইয়াছিলেন। হারা 
শান্্রালোচন! করিতে করিতে এরূপ তন্ময় হইছ! যাইতেন যে, কিরূপে রাতদিন চলিযা 
বাইত 'অনেক সময়ে তাহাদের তাহা খেয়াল থাকিত না। নালন্দা-বিহারের নাম একপ 
সঙ্গানের ছিল যে, কোনস্থানে প্রতি! পাইবার দদাশায় পগ্ডিতগণ লালনদা-বিহারে পাঠ 
করিয়াছেন, মাঝে মাঝে স্বার্থের জন্ত একপ মিথ্যা পরিচযও দিতেন । ধীঙ্ছারা এই বিহারে 
'লাঠ করিতে ্মালিতেন তাহারা অধিকাংশই স্বারপত্ডিতের প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া না 
দিতে পারিযা প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন ন1। বাহার! ধুনিক ও প্রাচীন শানে উত্তমরূপে 
স্মৎপনপ না থাকতেন, নালনদা-বিহার তাহাদিগকে ছাত্ররূে গ্রহণ কহিতেন না। শ্রতোক 
১০ জন ব্যাবেছনকারীর মধ্যে ছুই তিনজন মাত্র গৃহীত হইতেন, 
বাকী ক্রার্থরা ফিরিয়া বাইতেন। হিউনসাঙ্গ যখন নালন্দা ছিলেন 
তখন ঘে সকল প্ডিতচড়ামৰি সেই বিহার অনন্ত করিয়াছিলেন, 
নাম বিশেষরাপ 'ীলভতর, জানচজ জিনমিত, 


াল এবং দ্পাল। ) 


৩০২. বৃহতু বঙ্গ 


অপর একজন চীনপর্যাটক দীর্ঘকাল এই বিহারে অবস্থান করিফাছিলেন (৬+৩-৬৮৪ 
শ্ুঃ)। তাহার নাষ ইৎচিং । তিনি লিখিক়া গিদ্ধাছেল (৯৭৩ খু: ) লালন্দাবিহাকে আটটি 
বৃহৎ পাঠাগার এবং ভাহা ছাড়া ৩, প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল 
শ্রকোষ্ঠে ৩**০এর ব্মবিক শ্রমণ বাস কঙ্সিতন। রাজগশ এই 
বিশ্ববিস্তালয়ের ব্যনির্ধাহার্থ ২০৮ সমৃদ্ধ গ্রাম দিছ্থাছিলেন। ৪৫* থুঃ হইতে নালন্দা- 
বিহারের ভীবৃদ্ধি হইতে থাকে । স্থপ্রসিদ্ধ হন রাজ! মিহিরকুলের সমকালবর্তী ( ৫১৫ খৃঃ 
বক্ষ 'আরস্ত ) বালাদিত্য এইস্থানে একটি বিহার নিশ্দরীণ করেন। কিন্ত তাহার পর্ষেেই 
আরও ভিন্ন রাজা তথায় বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের যধ্যে শক্রািত্য 
৪৫৮ থুঃ নে “আদি বিহার! স্থাপন করিয়াছিলেন । বহু মন্ফিরগাত্রে যে সকল শিলালিপি 
ছিল তাহা। হইতে জানা যায, পাল রাঙ্গারাই ইহার সর্ধ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, 
এই রাজাদের ক্দনেকগুলি রাজধানী ছিল, যখ_মগধ, বিলাসপুর, পৌগবর্থন প্রভৃতি। 
গোপাল, মহীপাল, খালাদিত্য, নরপাল, রামপাল এবং গোবিনপাল এই বিশাল 
বিহারকে অকু$ ও সুকরহ্ত ঝায়ের ছার! পৃথিবীর শততম শ্রেষ্ট কী করিয়া গড়িয়া 
ুলিয়াছিলেন। 

নালন্দা! বিহার ৩*** ছুট প্রসারিত উচ্চভুমিখত্ডের উপর অবস্থিত ছিল ইহার, 
সঙ্গুখে বড়গায়ের হুদশন হ্রদগুলির নীলছলে কুমুব-কহ্লার সুরভি বিতরণ করিত। নালন্দার 
শ্রধান বিহারটির ন্মাহতন ছিল ১৯**১:৪** ফুট। চতুষ্ার্্ে 
বসার ৮টি অপেক্ষারুত ক্ষুতরতর বিহার, সহচনীরা! যেরূপ রাঙকুষারীকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্ধপ সেই প্রধান বিহারকে ষণ্ডিত করিষাছিল। বালাদিত্য রাঙ্গার মঠ 
নালন্দা সর্ষোচ্চ দর্শনীয় বন্ধ ছিল। ইহার চুড়া ৩** ছুট উচ্চে আকাশ ভেদ করিয়া 
উঠঘাছিল। এই হুবিশীল এবং উচ্চ মঠের চতুদ্িকে উবু ১,৮ট মঠ পন্সের ১৯৮ 
দলের মত দেখাইত। ইহার বকৃতাসঞ্চগুলির উ্ডে প্রসারিত অন্ত রাক্ষস-সুখ কারুকাধ,, 
[বিচি্বর্থে অন্থরক্রিত কলিন্দ, রক্ত চুনীর জমকাল স্তস্ত এবং নানারপ কারুখচিত 
উদ্দ্ল রেলিংগুলির প্রাশংনা ছিউনসাঙ্গের সুখে যেন ধরে না। নাজ কনা, ইলোর! ও 
হস্তিওহার যে বিচিত্র ছবি দেশিযা জগতের কারুশিমিগণ ব্দাশ্চর্্যািত হয় গিক্কাছেন, এবং. 
যাহা বিধাতার ক্রোধ ও ভিন্রধ্্দের ক্ত্যাঁচার হইতে বনজঙ্গলের একাস্ত নিভৃতে থাকিয়া 
কথক ভাবে নসাত্মরক্ষা, করিগাছে, ন্াধ্যাবর্ত তথা সপ্ত এসিয়ার সম্ক্রধান বৌদ্ধকেনর, 
বিশ্ব সমভাট্দের মুক্তহত দানশীলতায পুষ্ট নালন্দা-বিহারের চিত্র ও স্থাপত্যের নিদর্শন যে 
সেগুলি 'অপেক্ষাও উতকষ্ট ছিল তাহা কি ব্আামাদের ভাবা স্বাভাবিক নহে? আরতচাবর্ত 
হইতে ভগবান্‌ লরলীলার সমন চি সুছিয়া ফেলিহাছেন। প্রকৃতি গ্াহার নিরুপম শিল্পকলার 
সহজ সহজ কুম্থম ও কোরকচিহ বনেজজলে স্থত্রি করিয়া দিবসান্তে নিশ্ম হত্তে ধ্বংস 
করিয়া ফেলেন, এই ভাবেই, ন্াধ্যাবর্ডে শিল্পীর শিপ, ৃপতির স্থাপত্য ধ্বংস পাইয়ে, 
তাহার অঙ্ক দোষী করিব কাহাকে?. 


ইখচিং। 


পন্য ও ভাকশিজ। 


বৌন্ধ-বিহার ৩০৩ 


শ্রণ এবং অধ্যাপকদের গৃহ সাধারণতঃ চৌতল ছিল | নবতল গৃহ ছুই একটি ছিল। 
সর ত্র ইটের সংযোগ এরূপ নৈপুোর পরিচর দিতেছে বে, ভাক্কার স্থুনার বলিয়াছেন 
ট্ "্াধুনিক জগতের কোন ইক-নিশ্চিতগৃহই এই নালন্দার নির্্াণ- 
কৌশলের গা হেঁষিরা! দাড়াইতে পারে না। ইটের সঙ্গে ইট 
এমনই হচারুভাবে এখিত হইস্াছে বে, তাহাতে ছ্োড়্ার কোন চিহই নাই। কানিংহাম 
এবং ত্রাডলি এই নালন্দার স্থপতি ও শিল্পের ছুরসী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথমোক ব্যক্তি 
বলিয়াছেন_“লগতের কোন এক স্থানে এন্প ্াশচর্থা কলা ও স্থপতিশি্ের এতগুলি 
নিদর্শন আমি দেখি নাই।” কানিংহামের মত পণ্ডিতের এই উত্কির সুল্য খুবই বেনী। 
অথচ তাহার! ভাঙ্গাচুর। কিছু উপকরণ দেখিক্বা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয্াছেন। হায় 
নালন্দা! বহুপূর্কে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, “1109 79078847768 0£ 1009, ৪76 09920191 
0 700 লা505) 06 0015 009. 00০ হর) 9 জাত ৪0৫ 0020৮৮ 
“ভারতবর্ষে সহ সহত বিহার আছে, কিন্ত শোভা-সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় নালন্দা-বিহারের 
তুলন! নাই।” নালন্দা-বিহার যেখানটায় ছিল, সে যায়গার নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। এই 
ধশগিজের তিনটি বিখ্যাত মন্দির ছিল- র্রসাগর, রগ্থবোধী এবং রক্ষক । রগ্রবোদী 
নবতল গৃহ ছিল। এই পু্তকাগারে প্রজ্ঞাপারমিতা-হৃতর, সমাঙগ হা ও বহবিধ ছল তাগ্রিক 
খ্স্থ সংগৃহীত ছিল। তুরপ্ক অভিষানে এই রদ্ধবোধী ধ্বংস পায়--ও ইহার যাহা কববশি্ট 
ছিল, তাহার এক প্রান্ত নাতে ভন্মীভৃত হইয়া যায়। ৭৪* ৭ুঃ অন্ছে আমরা শেষ 
খ্যাতি শুনিতে পাই-_-তখন কমলনীল এই বিহারের তস্্ের উপাসক ছিলেন। নিশ্মিত 
[তিনশত্ত কুট উচ্চ অপূর্ব কাকুকার্থামণ্ডিত বিহারের উত্ধরদিকে বুদ্ধের কাশী ছুট উ্ঠু একাট 
তাতরমুস্ধি ছিল। মহারাজ অশোকের বংশধর রাজা পর্ণবন্া *+৪ খৃষ্টান সুদধিটি নিশা করাইয়া! 
ছিলেন। ইৎচিঙ্গের পর চেহং (1৮১০০ ) নামক আর একজন চীন ভিক্ষু নালন্দা 
'আসিয্লাছিলেন। ৬৪* খুঃ অন্দে আলিকে-পো-মোনো! ( ্দাধ্যবপ্থা) ও ওই-রে (০5-০) 
নামক ছুইজন কোরিয়াবাসী ভিক্ষু লালন্দায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহারা ঈ স্থানেই 
প্রাণত্যাগ করেন। খু্ীয সপ্রম শতান্ধীতে তিব্বত হইতে খন্মি ও অপর ছয়জন প্রধান 
ব্যক্তি নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধশাঙ্জ অধারন করেন। দশষ শতান্ধীতে কি-উঈ (10১-)0) 
নামক চীন ভিক্ষু নালন্দা আসিগ্মাছিলেন। উহাদের কথা ভারতবর্ষের কোন ইতিহাগে 
স্থান পান নাই। পৃথিবীর অত্যাশ্চধ্য বিছা, ধর্্থ ও শিল্পের আদর্শ শিক্ষাকেন্্ের সঘক্ষেও 
- দেশের ইতিহাসলগ্মী তল বিশ্মি-সমুদ্রের তলে বসিয়া কোন ভাবী দক্ষ ডুবুরীর প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। হিউনসাঙ্গ নালন্দাবাসী ভিচ্ছদ্ের নআহাধ্াসঘন্ধে নিমলিখিত কৌতুকাবহ 
তালিকা দিয়াছেন 
প্রচুর পরিষাণে অন্বীরফল, সুপারি, কপূর, যগধের তুগন্ধ তওুল ও অন্যান্ত জব্য 
ইহারা পাইতেন। হিউনসা্গের জন ব্যবস্থা ছিল-_ প্রত্যহ ২২৭টি জম্বীরফল, ২টি জাষ, 
জ্ড়াইতোলা কপূর, কিছু মাধস, এক পোযা তুল, যাসে তিন "রাশি 


/ 


৪ 


৩০৪ . বৃহৎ বঙ্গ 
তৈল। নালন্দার ভিক্ষগণ ঘোড়া চড়িতে পাইতেন না। কাঠের যানে বসিঙ্গা বাহকহার! 
নীত হইতেন। 


যদি জব্ীরফল অর্থ বাতাশিলেবু হইয়া থাকে, হিউনসাঙ্গ রোঙ্গ ২২৭টি বাতাপিলেবু দিয়া 
কি করিতেন, তাহা! ভাবিবার বিষর_বোধ হয় সরবৎ প্রস্থত করিয়া পান করিতেন । কিন্ধ 
্ীর অর্থে বোধ হয় “কালোঙ্গাম”। 

নালনদা-বিহার ভখনও ্রীহীন হয় নাই। শেষের দিকে (ুায় নবম শতান্বীর 
গোড়ায়) ছই বিহারেরই প্রতিষ্ঠা ক্ষোরে চলিতেছিল। বিক্রমশিলা-বিহীর ৮১* পৃঃ আবে, 

.. ব্ধাদিশ মহারাজ ধপ্্পাল কর্তৃক স্থাপিত হ। যদিও 

দিকদপিলা-৯১* গ।  াজচক্বর্িগণের দানে নালন্দ-বিহার পুষ্ট হই়াছিল-__-তথাপি 
নালন্দা সর্ধতোভাবে গণতা্িক ছিল। এখানে ছোট বড় কেহ ছিল না। যিনি পণ্ডিত ও. 
চরি্রবান্‌ হইতেন। তিনিই ইহার পরিচালনার ভার লইতেন। রাজাদের কোন ইচ্ছা বা 
অনুমতি এক্ষেত্রে চলিত ন1। কিন্তু বিক্রমশিল! ছিল ঠিক রাজকীয় 
প্রতিষ্ঠান। ঝাঙ্গাই ইহার কর্তা ছিলেন, এবং বিহারের সমস্ত 
পরিচালনার ভার গাহারই উপর ছিল এবং তাহারই ইঙ্গিতে ইহার কার্য নির্ধাহ হইত। 
ইহাকে লোকে "রাজকীয় বিশ্ববিস্তালর” বলি জানিত। রাঙ্গা স্বস্ং পঞ্ডিতদ্দিগকে উপাধি 
ও পুরষ্কার বিতরণ করিতেন, শুথাপি তিব্বতীয় রাজদূত বিনযধর বিশ্ময়ের সহিত্ত বলিয়াছেন-__. 
রান্জা সভাগৃছে উপস্থিত হুইলে ছোট বড় কোন শ্রমণই ঠ্রাহাকে সম্মান দেখাইবার জন্ত 
ছাড়াইতেন না। শ্রামণা ও ব্রাঙ্মণা-তেঙ্জের ইহারা! প্রতীকম্রূপ ছিলেন। পবিদব্ণ নৃপদ্বঘণ” 
শ্লোক শুধু কথার কথা! ছিল না__জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইত। জ্ঞানের 
এজপ আদর বিশ্বের অন্ত কোথাও হইয্রাছে কিন! জানি লা। 
ীপদ্করের সনে বিক্রঘশিলার নিলিখিত অধ্যাপকগণ শীবস্থানীক় 
ছিলেন/_দীপদ্করের ওর 'াচাধ্য দিতারি, ্দাচাধ্য রব, আচারধয জ্ঞানভ্রীমিত্র ও কমাচাধ্য 
র্রকীঙজি। 

কিরুমশিলা যে পুণায্পোক পণ্ডিত ও সাধুর নামে চিরগ্মরণীয় হুইঘা থাকিবে, মিনি 
বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের পরেই সঙ্ছ'নিত, মিনি বাঙ্গালাছেশের নবম শতাব্ধীর সর্বাপেক্ষা! গৌরব- 
জনক জয়স্স্বরপ, ধাহাকে ন্যাসরা ন্বিষুস্তা ও নুর্খতার জন্ক এতকাল ভুলিঝাছিলাম-_ সেই 
আমাদের ছুলনি দীপঙ্গরকে আন আমর! ন্মামাদের বলিগ্া জানিতে পারিঘাছি-_পাশ্গাত্য 
এরতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের জ্ঞালনেতরপ্রবুদ্ধ হওয়ার ফলে। এজন্য পাশ্চাত্য পর্িতদিগকে 
আমরা ধন্তবাদ দিব। পরবতী পরিচ্ছেদ দীপঙ্করের জীবনী সংক্ষেপে আলোচিত হইল। 


কী বিশবিষ্াল 


ীানগরের লমছে আডাধাগপ। 


7 একাদশ অধ্যায় 
প্রথন পল্লিচ্ছেদ 
বৌন্ধধশ্ম ও তাহার প্রভাব, দীপক্করের প্রাথমিক জীবন 
চর শম্রাপান অত্যাচার, জণহত্যা ব্যভিচার তন ধর্ষে ভারত ব্যাপিল। 
বক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি, জীব সব পুঙ্িতে লাগিল” 
প্রাম আদি অবতারে, ক্রোখে নান! অস্ত ধরে, অন্থুরেরে করিল সংহার। 
এবে অন্ত না ধরিলা, কাক প্রাণ না মারিলা, যন শুদ্ধি করিলা! সন্ভার ॥” 
শ্জান্থলঘ্িত বাহ যুগল, কনক পুতলী দেহা। 
অরুণ অর শোভিত কলেবর, উপমা! দেন্ধব কাহ1 ৪৮ 
_গৌরপদতরদিলী, ১৪, ৪২) ১১৯ পৃঃ। 
দীপক্কর প্রীজ্ঞান ৯৮* খুঃ অঙ্গে ঢাকাজেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনায় বজ- 
যোগিনী গ্রামে কোন রাজবংশে ্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি তাহার বাড়ীর পশ্চিমে 


& 'বঙ্লাস+ . বিহারে 
1 পাণিতানর্জন।  ধ্যঙ্থন করিসাছিলেন। 
৮ উ3 ব্জোগিনীর পশ্চিে_- দলা নার ও 


্মনেককল বসি এবং বিছৃত বিহারের 

টা চিহব পাওয়া পিয়াছিল। এই বাঙগাসন বিহার দীপদ্করের স্বী পলীর অতি সমলিহিত। 

টা সন্তবঃ এখানে তিনি, কতক দিনের অন্ত পাঠ করিছা ছিলেন। গার বিখ্যাত 

বিহারে যে তাহার প্রাথমিক শিক্ষার কতকটা! নির্কাহিত হইগ্রাছিল। তাহাও 

১ পারে দবীপক্কর কল্যাণ নামক কোন রাঙ্গার ছেলে ছিলেন এবং 
টা বু টা 


প্রা এ 


চু 


তে বৃহৎ বগ 


সাহার মাতার নাম ছিল প্রভাবন্তী। বালাকালে তাহার যাতা সাহার 'চন্রগর্ভ' নাম 
দিয়াছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক আচার্য দ্িতারির বিদ্কার বশ সর্বত্র প্রচারিত ছিল_-. 
দীপের প্রথম উত্তশিক্ষার ভার ইহার উপর স্কন্ত হইয়াছিল । জিতারির সাহায্য ইনি 
বিজ্ঞানের পাঁচাট শাখায় প্রবিষ্ট হইদ্জাছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দীপঙ্কর ভ্রিশিটক, 
হীনারনশ্রাবকের চীরিশাখা, মাধ্যধিক এবং যোগাচাধ্য দর্শন ও তঙ্্ের চারিটি শাখায় বিশেষ 
বুৎশন্ধি লাত করেন। ভীর্থকদের শান্গ এবং পরাপর বিভা পারদর্শী হইয়া দীপঙ্কর 
তৎকাল প্রসিদ্ধ এক মহাপত্ডিতব্রান্ষণকে তশাস্ছে পরাহৃ করেন। এই সময় সংসারিক 
সুখ উপভোগের প্রতি প্রহার বিহৃষ্ণ জপ্সিগাছিল এবং তিনি জ্ঞান ও ধর্ছের পথেই গহিয়! 
ব্বাইবেন এই সঙ্গম করিমা ধশ্্ শান চর্ডা, ধ্যান, ধারপা এই ব্রিশিক্ষা ও পর্বশাঞ্জের 
মর্টোদ্ধার প্রতি বিষয় লইয়! ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি ক্রষ্ণগিরি বিহারে 
রাহুলগুপ্রের নিকট যাইয়া! তাহার শিশ্ষন্ব গ্রহণ করেন। রাহুলগপ্ত ভাহার শিশ্যকে 
বৌদ্ধশান্ত্রের ও ন্সাধ্যাস্মিক বিছা দীক্ষিত করেন এবং ভাহাকে *গুহ্জ্ঞানবজ্জ* উপাধি 
প্রদ্ধান করেন। ১৯ বৎসর বয়সে এছত্তপুরর বিহারের মহাসাজিঘক ক্সচার্্য শীলরক্ষিত 
তাহাকে “দীপদ্ধর জীজ্ঞান” উপাদি প্রদান করেন। তাহার বন্ধস খন ৩১, তখন 'আাচাধ্য 
ধর্রক্ষিত কর্তৃক তিনি সর্ধ্রেষ্ট ভিক্ষুদের শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং বোধিসন্বগণের যে সকল 
আতিঞ্তি লইতে হয়--তাহা গ্রহণ করেন। ইহার পরে মগধের সর্শ্রেষ্ঠ আচার্ধাগণের 
নিট তিনি কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন এবং শৃন্ত হইতে জগতের উত্তব স্বীকার করিয়া 
এই স্তর (শুন্তবাদ ) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি অবগত 
হইলেন যে হ্ব্বিহারের অধ্যক্ষ চক্রকী্ি বৌদ্ধ শাহ ব্দ্বিত্ীয শগ্ডিত। তিনি টাহার 
শিলা হইবার মানসে জ্বপন্ধীপ যাত্রা করেন। কেহ কেহ বলেন পেপুর নাম স্বর্ণদ্বীপ । 
কিন্তু পর ব্দনেকের মত যাবানীপেরই অপর নাম স্বর্ণন্বীপ। আমাদের মতে দীপঙ্কর 
খাবাীপেই পিযাছিলেন, নতুবা পে্ড হইতে আসিতে হইলে সিংহলে বাইবেন কিরূপে ?. 
গাহার সুবর্ণ ীপে যা বহুমাসে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এদন্ত গাহাকে বহরুদ্ছ সহিতে 
হইযাছিল। যাবাহীপে তিনি ছাদশ বৎসর থাকিছ! সমর বৌদ্পান্স 
করা়ন্ত করিয়াছিলেন যগখে ফিস আসার পর তাহার ন্বদ্িতীয় 
শ্রতিষা সর্ধজনস্বীরুত হইস্বাছিল এবং তাৎকালিক মগধেন প্রধান পণ্ডিত শাস্তি, নরপান্, 
কুশলী, অবদৃতি, ভোি প্রনৃতি বহুলোক সাহার সদগলাভ করিফা ধ্ হইয়াছিলেন। 

'এই সময় তিনি ভীর্থকদিগের মত খণ্ডন করিয়া াহাদিগকে তিনবার পরাতৃত করেন। 


বিজেপ-জমণ। 


বৌদ্ধধপ্্ ও তাহার প্রভাব, দীপক্করের প্রাথমিক জীবন ৩০৭ 


ছই রাঙ্ার মধ সঙ্ধি ্বাপনপূর্জক গরাহাদিগকে সৌহা্ ে ্মান্ধ করি দযাছিলেন 
একথা আমরা পুর্ন উল্লেখ করিযাছি। (২৮৩ পৃ) 
এই সময়ে তিকযতের রাজ ছিলেন লাঃ লামা ইন্জেসি হোছ। ইনি তিপর খানিক 
ছিলেন। তিব্বতের প্রচলিত বৌন্ধধর্টের উত্লতি সাধনার্ঘ ইনি সাঙ্গ বালককে মনোনীত 
করেন। ইহাদের কাহারও ব্যস দশের উত্ধে ছিল না। যাহাতে ছোটকাল হইতে ইহারা 
ভিনতমাদ লাঃ লামা সংসারে বন্ধ না হইয়া নিরখল চরিত্র ও ধর্রক্ষা করিতে পারেন, 
ইয়েস এই জন্ত রাজ! এই সকল বালককে তাহাদের পিতামাতার নিকট 
হইতে চাহিয়া লইহা শ্রামণ্য ধর্দে দীক্ষিত করিঘাছিলেন। এই 
সাত বালক বখন বৌদ্ধশান্্ের চট্ঠায ব্নেকটা অগ্রসর হই বযস্থ হইয়াছিলেন, তখন রাজা! 
"াবার ইহাদের প্রত্যেকটি অধীনে ছুইজন করিয়া ঝালক সেই দলদুক্ত করি দিম্াছিলেন। 
শরমণদিগের এই তরু কষুরদল ক্রমে সবকসিমেত ২১ হইফাছিল। সাঙ্গ সঙ্কর করিলেন ধু 
ইহাতে হইবে না। ভারতবর্ষ হইতে প্রধান কোন বৌদ্ধপ্ডিত আনাইযা তিনি নানার তথ 
দুষিত তিব্বতের বৌদ্ধধর্্মকে সংশোধিত করিবেন। এতদর্থে ইনি এই ২১টি শ্রমণকে 
কাশ্মীর ও মগধ প্রদ্ঠতি রাচ্ছো শাঠাইযাছিলেন। ১৬জ্গন বিখ্যাত পণ্ডিত তিববতে যাইতে 
শ্বীরুত হন, কিন্ত রাস্তাঘাট এতই ছুর্গম ও বিপদ্যঙ্ছুল ছিল যে পথেই ২১জ্জন তিব্বাতীয় 
শ্রমণের যধ্যে পীড়া ও সর্পদংশনে ১৯জন মৃতযাসুখে পতিত হন। উক্ত ভারতী পঞ্ডিতগণ 
সহ ছুইজন অবশিষ্ট শ্রমণ তিববতে ফিরি আলেন । এই ছইজনের নাম "রিগছেন, জান পো” 
এবং *লেগস্‌ পহি সিরাব।” রাজার জআদেশমত ইহার! ষগধাদি দেশেও আসিয়াছিলেন। 
ইহার! গৃহে ফিরিয়া রাজাকে বলিলেন-_”ভারতবর্ষে বিক্রমশিলার প্রধান অধ্যক্ষ দীপক্করের 
মত পণ্ডিত 'সর নাই, কিন্ত আমরা তাহাকে তিব্বত আসিতে বলিতে সাহস পাইলাম না” 
ষে সকল ভারতীয় পঞ্ডিত 'আসিয়াছ্িলেন তিবতীয় শ্রমের! াহাদের কাছে পড়িতে লাগিলেন। 
কিন্ত দীপক্বরের গুণগ্রামের কথা রাজা তই শুনিতে লাগিলেন ততই াহাকে তিব্বত 
'্মানিবার ইচ্ছ। হার প্রবল হইল। ব্সবশেষে তিনি একজন সথদক্ষ শ্রষণ “গায়তসন- 
এুসেনগিশ (3581০508-0-5785) কে একশত অব্থচর ও অনেক স্রণসহ বিক্রমশীলায় 
পাঠাই দিলেন । সেনগি লীশদ্রের সঙ্গে দেখা! করিয়া গুরুভার একখণ বর্ণ ও তিব্বত- 
াঙ্গার পত্র তাহার হাতে দিলেন এবং সেখানে গেলে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান পাইবেন, এই 
সকল কথা বলিয়। অতি বিনীত ভাবে উত্ধরের প্রতীক্ষা করিঘা রহিলেন। কিছু কাঁণ চুপ 
করিয়া! থাকিয়া দীপঙ্কর বলিলেন "আমার নাওছার ছুইাটি কারণ 
দর্শাইলেন, আমাকে এই সর্ণ আরও প্রচুর স্বর্ণ দিবেন এবং দ্বিতীয়তঃ 
সেখানে গেলে আমি পুজা প্রতিষ্ঠা পাইব। মহাশয়, আপনার 


৩০৮ বৃহৎ বজ। 


স্থছিতে লাগিলেন। তিনি গব্গদ কণ্ঠে প্ঠাহার সমা্্ ্বস্থা। বর্ণনা! করিলেন । ক্মাচার্ধাদেবের 
জন্ত সেনগি হিয়ালয়ের দুর উপত্যকা হইতে কত কদ্ধ, কত বিপদ্‌, কত বায়বাহুলা 
বহন করিয়া আসিফাছেন। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে কেহুব! দারুণ তাপাতিসহে, কেহবা 
জররোগে, কেহুবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এখন দ্দি ফিরিয়া যান তবে 
ভাহাদের রাজার ক্ষোভ ও ছুঃখের সীষা-পরিসীম! থাকিবে নাঁ। এই সকল কথা শুনি 
ীপক্ষরের মন আর্জু হইল, তিনি ক্সনেক ষধুর বাক্যে প্াহাকে সান্ধনা দিলেন। কিন্ধু তাহার 
সনম হইতে তিনি বি5লিত হইলেন নাঁ। তিববতে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। 

রাজ লাঃ লামা তথাপি '্মাশ! ছাড়িলেন নাঁ। তিনি তিব্বতের লোকদিগের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মের সার কথ প্রচার করিবেন । যে করি! হউক, দীপদ্করকে নিতে হইবে__. 
নত্থুবা ন্ততঃ কিক্রমশিলার ঘিনি দ্বিতীর স্থান ব্সধিকার করিয়া 
আছেন-াহাকে ক্দানিতে হইবে। এই ধর্ধপ্রচার ও লোক- 
হিতকর কার্থ্ের জন্ত অর্থের দরকার, নতরাং স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার 
জন রাক্গা নেপালের উপতাকাহ স্থযং যাত্র ১** পরিকর সহ উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
গারোলোগের ( গারোরালের ) রাজার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। উক্ত রাজ! বৌদ্ধবিদ্েধী 
[ছিলেন এবং যখন গুনিলেন যে তিব্যতরাজ্জ বোদ্ধধর্ষের একজন এাধান পাও1_তিনি ধর্খ- 
বিস্তার কর! হার জীবনের প্রধান ব্রত করিয়াছেন, তখন তিনি গাহার বহু সৈল্ঘারা সহজ্দেই 
তাহাকে বন্দী করিলেন। প্রথমতঃ প্রস্তাব কর! হুইল, রান্দা তাহার অধীন দ্বীকার 
করি বৌদ্ধ ত্যাগ করিবেন, যদি তাহা! না করেন তবে রাঙ্গার চেহারা যত বড় তত বড় 
একটা সুস্ধি গঠন করিতে যতটা খাঁটি সোনার দরকার তাহাই তাহাকে দিতে হইবে। 
তিব্বতের খুবরাঙ্গ “চ্যাংচুব' প্রথমত: পিডৃবাশক্রর সঙ্গে যুন্ধ করিতে উদ্েঘাণী হইযাছিলেন, 
কিন্ধ ভাবিয়া দেখিলেন এরূপ অভিযানের ফলে গারোলোগের নিটুর রাজ! ঠাহার বুদ্ধ পিডৃব্যের 
উপর অত্যাচার করিতে পারেন | স্তরাং সোনা সংগ্রহ করি! ঝাজার সুক্রির জনক চেষ্টা 
করিলেন। কিন্ত একটা মাহুদের মন মুদি গড়িতে যে সোনার দরকার তাহা! মানুযাটির 
ওল হইতে ঢের বেনী। শক্রপক্ষে্র লোকেরা হার প্রদত্ত স্বণ দেখিয়া বলিল এই লোন! 
দিয়া মানুষের মাত্র দুখখানি গড়া যাইতে পারে। সমস্ত সুন্ঠি গড়িতে ব্মারও সোনার, 
ছরকার হইবে। নাঙ্গকুমার গাহার শিবা বন্দী রাজার সঙ্গে দেখ করিলে তিনি গ্াহাকে 
বলিলেন "আমি সুদ্ধ হইযাছি, আসাম সু্ি দিলেও ব্দামি বেশ৷ দিন বাচিব না, স্তরাহ, 
এভগুলি সোনা এই নিষর হিস দেওয়ার কোন দরকারই নাই। এই টাক। দিয়া তোমরা! 
প্রজাদের মধ্যে ধশ্র্রচার কর এবং দীপদ্কর জ্ঞানকে আমাদের দেশে আনিতে যথাসাধ্য 
টা কর। সোনা সংগ্রহের কার চেষ্টা করিও না। তোমরা! উত্ত মহাপুকুষের নিকট 
এই মর্টে চিঠি পাঠাও_তিবনতরানদ স্থীয় সবা্ছযে বৌদ্ধ চার এবং আপনাকে 'আনিবার 
চেষ্টার জন বিখর্ী শক রাজ কর্তৃক বন্দী হইস্া কারাগারে আছেন, গাহার এই প্রার্থনা, 
ঘেন তিনি (দীপক) রাঙ্াকে ছঃখের দিনে ন্মানিরাদ করেন সাহার দৃড়বিশ্বাস তাহার 


লা লামা ইয়েসি ও গারো- 
গালের রানা । 


ভি 


বৌদ্ধ ও তাহার প্রভাব, দীপক্করের প্রাথমিক জীবন ৩০৯ 


"আনীরবাদে সাহার জন্মজন্াস্তরে তিনি ধর্্পথে দৃঢ় থাকিবেন এবং সেই পথ নিষ্রবিহীন- 
কুনুমাকীর্ণ হইবে। তিনি পণ্ডিতবরের প্রীনুখ-দর্শনের নশান়্ এখনও জীবিত '্মাছেন।» 
সাঞ্চলোচনে ঘুবরাঙ্গ পিতৃব্যের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তথাপি গ্তাহার সুক্কির, 
'্আাশা ছাড়িলেন না? সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন | ইতিমধো শক রাঙ্গা জুন্ধ 
হইয়া তিব্বতের রাজার উপর ন্মত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং ঠ্ঠাহাকে একটা ভীবগ 
কষ্টদায়ক কারাগারে প্রেরণ করিলেন । এত কষ্ট বৃদ্ধ রাজ! সঙ 
করিতে পারিলেন না। শেষদুর্ত পর্ান্ত দীপন্বরের নাম স্মরণ 
করিয়া তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর গ্ঠাহার ভ্রাতুশ্পত্র “চ্যাঙচুব" রাঙ্গা! হুইলেন। কিন্ধ তিনি শানন 
পরিচালনা করিলে ধর্ত্যাগ করিয়া সঙ্্যাসী হইয়া! রহিলেন। পিরৃবোর মৃত্যুতে গলধীর 
শোকে তিনি এক সভা ক্মাহ্বান করিয়া! বিনযধর (শুলখরিম 
লাডুের প্রচ । 
গিয়ালওয়া) নামক পণ্ডিতকে পুলরাঘ দীপদ্ধরকে 'আনিতে প্রেরপ 
করিলেন ইহার বয় ২৭ বৎসর মাত্র হইলেও ইনি কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া 
সংস্কত শিশিয়াছিলেন। রাঙ্গা বলিলেন, *ন্মামাদের দেশে ধর্্র ঘোর কসবনতি হইয়াছে । 
ভিক্ষুরা বিসংবাদ করিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে একদল নীলরঙ্গের 
"্মালখাযা পরিয়া তান্ত্রিক ব্যাভিচার শিক্ষা দিতেছে। স্ব মহীরাক্গ ভারতবর্গ হইতে 
ঘে তের জন পণ্ডিত 'আনাইয়াছিলেন, ঠাহার! কাধ্যতঃ কিছুই করেন নাই, বরধ্ দিন দিন 
ধর্তের 'অধোগতি হইতেছে। তুমি দীপদ্করকে মে করিয়া হউক লইয়া আইস; তুমি ভারতবর্ষে 
ছিলে, সংস্কত জান এবং গে দেশের গরম হাওয়ায় ন্মান্ত হইস়্াছ। বদি দীপঙ্কর নিতান্তই না 
ন্মাসেন, তবে ঠাহাৰ পরেই দিনি প্রধান ঠ্রাহাকে ব্মানিতে চেষ্টা করিবে ।” বিনমবর 
প্রথমতঃ মাইতে ম্বীরুত হইয়াছিলেন, তিনি নিক্্রনে ধরব পাঠ ও বিনয় আচরণ 


কিলার না 


বলিয়াছিলেন, এবার ভাহা! বাঙ্গাদেশ বলিহ! জিদ ধরিলেন। অগত্যা বিনয়খরকে সেই 
"আদেশ পালন করিতেই হইল। বাঙ্গা তাহার লঙ্গে ১৮* অনুচর দিতে উদ্নত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত বিনযধর মাত্র পাচ সঙ্গী লইলেন। বর্গ তাহাকে যোট ৩৫ কযা হণ দান 
তন্তু 
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সন অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলিযাছিলেন, হার! ফে অভীশ দীপগ্বরকে লই! যাইতে 
'্সিয়াছেন, একথা যেন প্রকাশ না করেন। ব্অভীশ বিক্রমশিলা 
বিহারের সর্বোচ্চ চূড়াস্বন্বপ, তীহাকে ছিনাইয়া এখান হইতে 
'খাপনারা লইয়। যাইবেন, এই উদ্দেস্তের কথা! সুনিলে এখানকার লোকেরা 'সাপনাদের বিরুদ্ধে 
ষড়মন্্ করিবে। আপনার! উদ্দেশ্য গোপন করি! নাধ 'আউন্দ সোন! দক্ষিণ! দিয়া যহাস্থবির 
বদ্ধাকরের নিকট উপস্থিত হউন এবং এখানকার ছাত্র শ্রেণীতে ভন্তি হউন। তারপর লেখাপড়ার 
"আগ্রহ, ব্যবহারের সৌজন্য এবং অন্তরাগ দ্বারা যদি মহাস্থববিরকে খুসী করিতে পারেন তবে 
অতীশ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখ! করিয়া স্বীয় ভিলাব-জ্ঞাপনের হ্থবিধা পাইতে পারেন। 
শুলখিম নাগচো-বাসী ছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে নাগ-চো৷ উপাধিতেই অভিহিত 
হইয়াছেন। নাগ-চো স্বদেশের পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সেই ভাবে বিহারে ভি 
হুইলেন। পুর্ব হইতেই তাহার বৌদ্ধশান্স অনেকটা জানাগুনা ছিল, হুতেরাং তথায় প্রবেশ 
লাভ করিতে বেশী বেগ পাইতে হত্ম নাই। 
তারপর দিন বিক্রমশিলা! বিহারে ৮*** ভিক্ষুর এক বিরাট সঙ্ঘ '্আমস্ত্রিত হুইয়াছিল। 
লাগ-চো গায়ৎসেনর সঙ্গে সেই সঙ্মের এক কোণে উপবেশন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন-মতীশ কোন্ট। গায়ংসন বলিলেন, »াহার দেবছ্লভ পরিদর্শন পাবি 
দেখিলে '্মাপনা-দাপনিই চিনিতে পারিবে ।” সেই সঙ্গে এ্রথমে 'সসিলেন “নাচারধয স্থবির 
বিছাকোকিন', ইহার কাছে ক্ভীশ কতকদ্িন পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর 'আর' 
একজন আচাধ্য 'নাসিলেন ত্তীহার সৃষ্ঠি সৌম্য ও গন্ভীর ; বৌদ্ধসাহিত্যে ইহার মত 
পঞ্জিত দ্বিতীয় ছিল না. ইহার নাম নরপান্থ; ইনি একসময়ে '্ভীশের প্রক্ ছিলেন । 
নরপাঙ্ছের পর এক হ্থবেশ-পরিহিত প্রধান ব্যাক্তি সিয়া একটি উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিলেন। 
ইনি বিজরমশিলার রাজা, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া ছোউবড় কোন পদ্য বা! ধ্যাপক উঠিয়া 
সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেই সময়ে বসার একজন ব্মতি গন্তীরপ্রকুতি, স্থির পপ্ডিত, 
'আসিলেন, তাহার নাম বীরবঙ্জ। ইনি কোন্‌ দেশের লোক, কেহ বলিতে পারিল না. 
লোকে বলিত, ইহার জ্ঞানের অবধি নাই.। 
সভামঞ্চের সমস্ত 'াসন পূর্ণ হইা গেল। কেবল একছ্দনের স্থান তখনও পুর্ণ হইতে 
বাকী। তখন এক ব্যক্তি তথান্য উপস্থিত হইলেন, তাহার "আগমনে সমস্ত সভান্থলে 
রা একটা শ্রদ্ধামিশ্র ানন্দের শঞন শোনা যাইতে লাগিল। বিনি 
আসিলেন, তিনি সেই সমাগত বরেণা ব্যক্তিগণের মধো সর্বাপেক্ষা 
বরেণা, ভীহার আনন্দময় সুখ দর্শন করিয়া কাহারও দৃষ্টি ক্লাস্ত হয না। শীহার সুষ্তির 
উদ্দল-দীত্ি এবং সুখনরা। বিনজলাবশো দর্শকগণের চু ুগ্ হইয়া গেল। গ্ঠাহার কোমরে: 
কতকগুলি চাবি ঝুলিতেছিল, কারণ তথাকার সমস্ত বিহারের প্রবেশ সাঙারই অনুমতি 
শাশেক্ষ ছিল। এমনই হার ্রিশ্চ রূপ এবং 'আকর্ষণী শক্তি যে ভারতবাসী, নেপালী, 
তিব্বতবাসিগণ সকলেই মলে কমি লাগিল হে, তিনি তাহাদের প্রতোক বমানের 


৮ কি 


গযৎসনর পরাম্শ। 


টি 


তিববযাত্রা ও তথায় মহৎ কর্প্রতিষ্ঠা ৩১১ 


্রকজন। বোধ হয স্বর্গ হইতে দেবগণণ ঠরাহাকে ন্দাত্্ীয বলিতে পারিলে ধন্ত হইতেন। 
ভাহার সুখে প্রাতিভার উদ্ছল্যের সঙ্গে এমন একটা হেহের মাধুর্য খেলিতেছিল যে তদার 
র্শকমগুলীর প্রত্যেকেই বেন বাছগ্রভাবে ব্মভিহৃত হইল। ইনিই তৎকালিক জগতের 
পঞ্ডিতদের শীবস্থানীকগ ভ্রীমান্‌ 'আচাধ্য সহাপ্রনথ অভীশ। লীপদর, খাহার দর্শনকামনায় 
তিবতরাক্স বন্দী হই্াও ভাবাবিষ্ট হই্নাছিলেন এবং গাহার শোচনীয় মৃতধাকে সুখের সুদ 
মনে করিয়াছিলেন। 
ইহার পর বিনমধর দীপদ্বরকে ছুই একবার দেখিয্াছিলেন, প্রত্যেকবারই তাহার হৃদয় 
ডক্তিবিনয হইয়া হার পদে লুটাইয়! পড়িতে চাহিয়াছে। কিন্তু গগধের বহু বিহার ধাহার 
অনবাবধানে চলিতেছিল,_পাগ্ডিত্ে, চরিতপ্ুণে এবং বাক্কিগত-প্রভাবে ঘিনি সমাপ্ত ভারতবর্ষের 
দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হইয়াছিলেন, তাহাকে তিববতে লইয়া যাইবার প্রার্থন! করিতে তাহার সাহসে 
কুলাইতেছিল ন1। বহদিনাস্তে একদা বিনরধর গ্যরৎসনের সহিত নীপদ্রকে নির্জনে 
পাইলেন। তিনি বিনীতভ্তাবে পা্ডিতবরকে বলিলেন :_তিববতের উপর রাষ্টরবিাব ও ধর্মাবিব 
চলি! যাইতেছিল। মৃত রাজা লাঃ লাম! এবং তাহার পিতা! বৌন্ধধন্মকে সমূর্ত করিতে কতই 
না চেষ্টা করিয়াছেন। ষ্ঠ তাহিকেরা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রদু 
জাত ভাতের সত নেব বারি চার ভাই কা 
হইয়া আছেন-_ঠাহার! তাহার জন্ত কতই না সহিষ্াছেন! দীপঙ্গরের মন এবার ককণাপূর্ণ 
হইল, তিনি বলিলেন, "দানি হে জানি, তোমার দেশের লোকেরা "আমার জন্ত বহ অর্থব্য 
করিয়াছে। 'আমার অন্ত তোমাদের নেক লোকক্ষয হইয়াছে এবং ন্মামারই যাওয়ার প্রতীক্ষা 
করিতে করিতে তোমাদের দেবপ্রতিম সবর রাজা বিধন্থীর কারাগারে প্রাণ দিয়াছেন। কামার 
মন কি পাষাণে নির্টিত? তোমাদের ছুখ সামার বুকে শেলের মত বিদিয়া আছে। কিন্ত 
আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ ন্সাছে তাহা সমাপ্ত করিতে একটি বংসর সময লাগিবে। এই 
সময়টি যদি তোমরা অপেক্ষা! করিতে পার, তষে চেষ্! করিয়া দেখিব যাইতে পাঁরি কিনা” 
তিব্বতবাসীর! বলিল, “এক বৎসর কেন বত কাল বলিবেন, আপনার ভ্রীমখের অন্কুল 
"আদেশের নাশ করিয়া আমরা! প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।” 


দ্বিতীন্স পল্লিচেন্ছ 
তিব্বত-ঘাত্রা ও তথায় মহৎ কম্ধপরতিষ্ঠা 


"পি বাধাবিষ্ঞ উপস্থিত হইল। দীপঙ্কর তাহার গুরুত্থবির রছাকরের নিকট 
গলেন। তিনি বলিলেন, “এই তিববতীকস আমের সঙ্গ আমি তীর্ঘ- 
অনুমতি দিন। শামি রার্থনা করি থে শামার পরত্যাবর্ন 
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পর্যন্ত আপনার স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে ।” রছ্াকর বলিলেন, “ীপদ্ধর, সামিও তোমার 
সঙ্গে যাইব” বিক্রমশিলার এক ভিক্ষু বলিলেন, "এই দ্বীপক্ধর জ্ঞান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্টর 
চক্ষু্বরূপ, ইহার অভাবে এই দেশ ধর্ান্ধ হইবে।” মহাস্থবির রছ্থাকর বলিলেন, শতোযার 
উদ্দশ্ত বামি বুঝিতে পারিয়াছি, নাগ-চো এবং গারৎসন তোমাকে তিব্বতে লইয়া! 
যাইবেন। তিব্বতের র্যঙ্গার আদেশে নাগ-চো এখানে আআসিয্াছেন। ব্মার একবার 
[তিব্বতের রাজা তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিষ্নাছিলেন, "নামি 
ডাহা দেই নাই। এখনও আমি তোমার পথে সমূহ বিপদ্‌ 
উপস্থিত করিতে পারি | রাঙ্গাকে জ্গানাইলে তোমার তো যাওয়া! 
হইবেই না, বরঞ্চ এই তিব্বতের আহুক্দ্বয়ের জীবন সংশঙ্ধ হইবে । কিন্ত আমি তাহা 
করিব না_যেহেতু অতীশ স্বয়ং তিববতবাদীদের হিতার্থে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, নামি 
সাহার স্ভ উদ্দেশে বাধা দিব না। বিশেষ এই নমাসুস্দ্কে নামি শিশ্ধনে গ্রহণ করিয়াছি, 
খুকু হইয়া ইহাদের বিরুস্তাচরণ করা ন্মামার কর্তবা নহে, কিন্ত আমি মাত্র তিনাটি বৎসরের 
অন্ত ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।” 

তিব্বতরাজ্ের প্রেরিত ১৯ ব্াউন্দ সোনা দীপদ্রর চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। 
ইহার একাংশ তিনি বিক্রমশিলার মখ্যাপকদিগকে দিলেন, দ্বিতীয় বংশ স্থবির রদ্ধাকরের 
হাতে দিলেন, বিক্রমশিল! বিহারের স্থবিরদিগের ব্যবহারের জন্ত ; তৃষ্তীয় সংশ তিনি বঙজ্জাসন 
বিহারের সাহাব্যার্থ পাঠাইলেন, চতুর্থ ংশ রাক্দভাগ্ডারে দেওয়ার জন্ত উপদেশ দিলেন, 
রাঙ্গা যেন তাহা তথাকার বৌদ্ধ-স্পরদায়ের হিতার্থে ব্যয় করেন। 

ইহার পর অতীশ নানা মঠ ও মন্দিরের প্রসিদ্ধ তাস্তিক গুরুদের নিকট এই খাত্রার 
শুভাপ্তত সন্ধে প্রন জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে দি জ্গানিতে পারে তিব্বতরাজ্ গাঁহাকে' 
লইয়। যাইতেছেন, তাহা! হইলে দেশময় একটা উত্তেজনা উপস্থিত হুইবে-_-এই 'আশঙ্ধায় নাগ-চৌ 
সমস্ত ক্দিনিষপত্র ৩*টি দ্রুতগামী শর্বপৃষ্টে রাতারাতি পূর্বেই পাঠাইয়! দিলেন। বজ্জাসন 
প্রদ্তি স্থান দর্শন করিয়া দীপদ্ধর যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। রদ্ধাকর স্থবির বলিলেন, 
পনিদ্ি্ট সমঘান্ত্ে আপনারা ফিরিয়া ক্মাসিবেন।” নাগ-চো এই স্থবিধা পাই! বলিলেন, 
প্যামি এখন এ্রজ্ঞানের ধীন, প্তাহার আদেশ পালন করিব। তিনি আসিতে চাহিলে 
আসিব |” মহাস্থবির ছুঃখের সহিত বলিলেন, "আমিই বাকি করিয়া তোমাদিগকে অভীশের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিব? বুদ্ধ ও বোধিসবদের নিকট কি হিত তাহা প্রার্থনা 
করিয়া লও। বদি অভীশ আসিতে চান ভাল, নতুব! সেখানে থাকিয়া! যেন জীবমান্র' 
সকলের উপকার করিয়া জীবন যাপন করেন-__আামি এই ইচ্ছা বহন করিব।” নাগ-চোর, 
[দিকে চাহিয়া! অতিরুন্ধ বছ্ধাকরাচাখ্য বলিলেন, "আযুহ্ছন্‌, ক্অতীশ-বিহনে ছারতবর্ধ কাণা! 
হইবে। বহু বিহার ও প্রতি্ানের চাবি ইহার হস্তে, ইহাকে ছাড়া অনেক বৌদ্ধবিহারের, 
কাজ বন্ধ হইয়া ষাইবে। ভারতে বিপদের দিন 'আসিতেছে__চারিদিক্‌ হইতে সেই বিপদের 
হারা দেশকে শাচ্ছর করিতেছে। তুর! ভারতবিজয়ের বত অভিযান করিতেছে 
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তিববভ-যাত্রা ও তথায় মহৎ কম্প্রতিষ্ঠা ৩১৩, 


আমার যন নানা নাশক্কায় উৎকগ্ঠিত হই পড়িয়াছে। তোমর! দ্মামার নআনীর্াদ লই 
যাও, অতীশ দেন জগতের মঙ্গলের জন্ত তথায় কাজ করেন।” 

ন্ধ ন্থাকরের কষ্ট আবেগে কম্ধ হইত! গেল। আঅভীশ হার সমাপ্ত কাধ্যগুলি 
বতসর ভরিয়া সম্পাদন করিলেন। তাহার গুরুতর কাখ্যের ভার তিনি ক্বিখ্যাত ্ববির- 
দিগের উপর ্বা্ত করিলেন। প্রত্যেক স্থানেই গাহাকে নানানূপ বাধা অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল। নাগচো, গায়েৎসেন, ছুমিগঞ্ড, ভুমিশ্খ ও বীরযচন্্র প্রস্ৃতি ভিঙু-সম্্রদায়ের 
অনেকের সঙ্গে তিনি উত্তরে মিত্র-বিহারের পথে রওনা হইলেন মিম্র-বিহারের অধ্যক্ষ 

দিন 9 অধ্যাপকগপ এই দলকে বিশেষভাবে 'সভিনন্দন করিলেন। 

নি তাহারা নিঙ্ছেবের মধ্যে এই ভাবে বলাবলি করিতে লাগিলেন”_ 

কেহ বলিলেন, “ন্মতীশ চলিন্না গেলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধর্তের 

স্্ অন্তমিত হইবে, ইহাকে কিছুতেই ৰাইতে কেওয়া হইবে না, জানুন, সেই চে্ট। করি” 

'শাবার কেহ ঝলিলেন, “ বিক্রমশিলার সঙ্ঘঘ যখন ইহার গমন রোধ করিতে পারে নাই, তখন 

'শামরা কি করিব?” সকলেই একবাক্যে বলিলেন, *তীশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতব্ধে 
বৌদ্ধধর্শের মধঃপতন অনিবাধ্য হইবে ।” 

পথে কোন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ভিন্তি স্থাপন করিয়া! ক্ভীশ তিব্বতের দিকে রওনা 
হইলেন, তাহার সঙ্গে এই সমস্ত লোক ছিলেন-_গায়েৎসেন ও গ্ঠাহার ছুই ভৃত্য, নাগছো ও 
তাহার চারিটি ভুতা, ইহা ছাড়া অতীশের সঙ্গে ২+ জন নন্থচর | 

"অতীশ তাহ্রিক ব্মাচার ও ক্ষমতা-লাভের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার তাস্িক 
ও আধ্যাত্মিক বহু শক্তি ্ায়ন্ত ছিল। সেই শক্তির বলে তিনি পথে দ্দনেক দন্যা ও শঙ্রর 
হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। 

[তিনি পথে অনেক বিহার হইতে সংবন্ধন! পাইয়াছিলেন। নেপালের রাঙ্গা নস্ত কান্ড 
তাহাকে বিশেষরূপে সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন। উ্জ্জান নেপালের মহারাগকে একট হৃন্ভী 
উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, “মহারাঙ্গ, এই হস্ডিটি গ্ধের সহিত 
পালন করিবেন, ইহাকে যুদ্ধের কিংবা সন্ত্রস্ত বহন করিবার জন্ত 
যেন ব্যবহার করা না হয়। দেববিগ্রহ, দেবমন্দিরের সামগ্রী, বর্শা প্রন্থতি বহন 
করিবার আন ইহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন । এই হস্ভীর নাম দৃষ্টযৌধী।” নেপালের 
রাজা এই উপহার গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের প্রতি সপ্জান দেখাইয়া সেই স্থানে “থান-বিহার” 

নামক একটি বিশাল বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। রাঙ্গা স্াহার 

বাগ পপ. স্বীয় সুরা পত্পরকে রীজগানের হতে সমর্পণ করিলেন 

পক্পরভ ্ী্ান কতৃক বৌদধধর্ট দীক্ষিত হইয়! কতকদুর পর্যন্ত তাহার সন্ধে সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
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ী্জান তিব্বতের সীমানায় পদার্পণ কর! মাত্র রাার প্রেরিত ৪ জন সেনাপতি 

চাই গজ, হই সেরাৰ এব লা'হই ভরনিন) আমিনা তাহাকে 


নেপালের রাজার সংবন্ধীন! 


৩১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রণাম করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ১৬ জন বর্শাধারী সৈন্ত ছিল। তাহা ছাড়া 
কয়েক জন লোক পতাকা বহন করিত সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল-_ 
তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি সাটিন বন্ধনির্ষিত রাজ- 
চ্ত্র ছিল। এই দলের সঙ্গে বীণা, ঢাক, চোল ও সানাই প্রসৃতি ব্্-বাদকের দল ছিল। চারি 
জন দেনাপতি এই দলের সঙ্গে “$ ষণিপস্মহ” গান করিতে করিতে যগধের পুজনীয় অতিথিকে 
ষংবর্ধনা করিল। সম্রাটের প্রতিনিধি নরিচোহুস্পা এই স্থানে আসিফ জ্ঞানকে পাচ 
'আউন্দ সোনা এবং রাক্ষসমুখাদ্িত বিচিত্র কাকুকার্ধাথথচিত চায়ের পাত্র উপহার দিলেন | 
শখে নাগোর পলীতেপরীজ্ঞান কিছু দিন "অবস্থান করিয়া পুনরায় রওন! হইলেন। চারিজন 
সেনাপতি সহ ৩** লোক-সযাবৃত হইয়া ্জ্জান চলিলেন। সেনাপতিরা যে অভিনন্দন 
প্ী্জানকে দিয়া ছিলেন, তাহা পাহারা গান করি তাহাকে শুনাইয়াছিলেন। সেনাপতিদের 
প্রধান জ্ঞানকে নিযলিখিত ভাবে সংবর্ধনা! কৰিয়াছিলেন_-“হে 
মহাভাগ ! আপানি ভারতবর্ষ হইতে আমাদের এই দেশে ক্আসাতে 
"আমরা ধন হইয়াছি। ক্দাপনাকে আমরা কোন ুষঠিমান্‌ দেবতার স্কায় মনে করিতেছি। 
আপনি আমাদের চক্ষে চিন্বাযণি ও কমতরুর স্তায়। ভারতবর্ষ আমাদের চক্ষে দেবস্থান, 
ধর্ধের স্বীয় নিকেতন। কিন্তু আমাদের এ দেশেও কতকগুলি সুবিধা! আছে, যাহ] ভারতে 
নাই। এদেশে তরঙ্গের অত্যধিক প্রকোপ নাই। তিবধতের উপত্যকায় সথনির্্প-্লবাহী, 
নির্ণর ও নৈসর্গিক উৎসের ন্মভাব নাই। শিতকালে এদেশে শৈত্যাধিকোর দরুন কোন কষ্ট 
হয় না। হিমালয়ের শিলারক্ষিত উপত্যকাপ্রদ্দেশে এমন ক্দনেক স্থান আছে যাহা! প্ছভাবতঃই 
উ্ণ__সতকালে এ সকল স্থান ব্যতান্ত 'আরামপ্রদ | বসম্তকালে 
এদেশের লোকের খাস্কের ক্সসন্তাৰ হয় না। এখানে পাচবার ফসল 
হয়। শরৎকালে দেশ দড়ি হৃণলতাশম্প ও নবপাবের এমনই শোডা! 
হয় যে যনে হয় বেন সমস্ত দেশটি একটি নীলকান্ত ষণির খনি। এখানে রাঙা লাঃ লুসন পা 
সর্দানপ্রিয় ধর্াহরক্ত, তাহার প্রতি গভীর ন্থরাগযুক্র মন্ত্রীরা প্রজাদের হিতপক্ষদিত, 
হই ঝাচ্দো লমপর্ণ শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছেন । এখানে কোন ঝগড়া বিধাদ নাই। এখন 
মহাভাগের আগমনে এদেশ পুণাময় হইয়া উঠিল।” এই স্থানে দীপদ্ধর রাজপ্রতিনিধির উপহৃত, 
পচা” পান করিলেন ( ১৮৪" খুঃ)। ইহাই বোধ হত বাঙ্গালীর প্রথম “৮7” খাওয়া । 
সেনাপতিরা এখন স্সিছিল করিছা তাহাকে খোলিন-বিহারে লইয়া! চলিল | পণ হারা 
লোনা, লোমা, লোলা, লোলা” ইত্যাদি গান গাহিতে গাহিতে জাকাশে বাঙ্রাসে ভাহাদের 
'আআনন্দোচ্ছাস ছড়াই! চলিল। ই্রীজ্জানের সঙ্গে রাজা ভুমিসঙ্ম, পশ্ডিত পরহিতভত্র, 
পণ্ডিত বীরধাচন্্, লোচাভা গণথং প্রন্থতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা চলিলেন। ইহাদের মো, 
মহারাজ ছুমিসজ্ঘ_সমন্ত পশ্চিম ভারতের রাছ ছিলেন_িনি পৃথিবী জয় করিবার 
উপযুক্ত বলশালী ছিলেন এবং তাহার পাণ্ডিত্যও ব্মসাধারশ ছিল। কিন্ত ভিন গ্রহণ 
করিয়া ্বলীলক্সে হার রাসাসম্পন্‌ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মঠের অধিবাসী হইহাছিলেন। 


শা 


দবপক্রের অভিনন্দন । 


আরতবধ দেখান '। 


শশা নীলক্ান্ত মণি 
খান 


যা. 


তিববত-যাত্রা ও তথায় মহত কর্্প্রতিষ্ঠা ৩১৫ 


এই বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে যহাপুকব ভরী্জান রাঙ্গধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন | 
বহু পণ্ডিত, বহু গণামান্ত প্রিহর্শন পুরুবমণ্ডলীর মধ্যে ীঙ্ষানের সৃত্িই বিশের দর্শনীয় 
হইআাছিল, রাজহংসের মত উন্নতগরীব একটি দৃশ্ত ঘোটকের উপর হিনি ক্মারঢ ছিলেন । 
তাহার বস তখন ৬* বহসর হুইস্থাছিল, কিন্ত তথাপি তাহার সুখের স্বাভাবিক লাবপা, 
দেহকাস্ডি, ব্যবহারের ভগ্রতা ও সৌলন্ত তাহাকে দেবযোগ্য সন্মানের পাত্র করিগলছিল। 
ভাহার মধুর ওাধরে নিরবধি মিষ্ট হান্ডের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতে- 
ছিল এবং তাহার ভ্ীসুখ হইতে সর্বদা সংস্কত মধুর গ্লোকাবলী 
উচ্চারিত হইতেছিল। তাহার কথাশুলি ন্ম্প্, চিত্তাকর্ষক এবং শ্রতিম্থখাবহ ছিল 
তিনি প্রারই বলিতেন "অতি ভাল” “নতি যঙ্গল।” অতীশের সুখে এই অতি. ও ভাল শঙ 
তিবতের লেখক লিখি! তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা আাদিগকে প্মরণ করাইয়া! 
দিতেছেন। ্রাহাকে এই সময কি চমৎকারই না দেখাইতেছিল ! সাহার কথ! ও কবর 
কতই ন| মিষ্ট বোধ হইতেছিল। 
রাঙগধানীর নিকটে আপিলে প্রধান মন্ত্রী ল+হই ওয়ানচার্গ যুক্তকরে “হে প্র আমরা 
ধন্ত হইলাম” বলিতে বলিতে তাহাকে ন্মাসিয়া এণামপূ্ক ৪ হস্তবিশিষ্ট এক বিশাল 
'অবলোক্িতেশ্বরের ছবি উপহার দিলেন, ইহা বৃহৎ বন্্খণ্ডে বর্ণহতে তি দমাশ্চর্থা কার- 
শিল্পের সহিত গ্রথিত হইযাছিণ। 
নেপালরাঙ্গ ৪২৫ জন লোক সঙ্গে দিয়াছিলেন, তথাকার যুবরাজ দেবেজ' ভিন্ষুও 
শুরুর সাহচণ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই ভাবে প্রী্ষান ্ীপদ্কর তিবরতে অভিনন্দিত 
হুইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা বলিতে লাগিলেন, “ইনি কিন্ধুপ লোক | এন্সপ সম্মান 
এপধাস্ত কাহাকেও দেখান হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ ইহাকে ক্মানিবার চেষ্টায় প্রাত্যাগ 
করিলেন। কত অর্থ ও কত লোকক্ষয়ই না ইহার জন্ত হইয্সাছে। ইনি নিশ্চই কোন 
দ্লেখতা।” খলিন বিহারের লোকের! বলাবলি করিতে লাগিল, “ইনি নেপাল যাওযামাত্র 
তথাকার রাঙ্গা, রাজী, যুবরাঙ্গ এবং সমস্ত বিশিষ্ট বাক্তি নানারূপ গীতবাস্তের যিছিল 
করিয়া ইহাকে অভিনন্দিত করিত! রাজধানীতে লইয়া সিয়াছিলেন। নিশ্চরই ইহার তুলা 
সংবর্ধনা স্ব বুদ্ধদেবও কোথাও পান নাই” 
এইবার তিব্বতের রাজার সঙ্গে মিলন | ইহার সংব্ধনার অন্ত রাজাদেশে একটি বিশেষ- 
রকম াস্যক্ নির্ষিত হইয়াছিল, তাহার নাম হইয়াছিল "রাগছুন,* ইহা নানান্ূপ কারণ্খচিত 
শিল্তলনিশ্মিতি এক পূর্ব বত, ইহার আক্কতি ও স্থর উভয়ই অদুত 
লাগা জগত শির্দিত ছিল রাঙ্গা প্রঙ্গাদ্িগকে আদেশ কৰিলেন--2ওীভভান্নই 
7২5 ব্রাত্য কণা ও প্রন ভাহাল্প আআতদস্ণ ও 


১ সনদে 


ভি 


৩১৬ বৃহৎ বঙ্গ 

গানের বিশেষ চেষ্টার তিবরতে বৌছ্প্্ঘ হইতে তাস্রিক ব্যিচার দুর হইয়া উহা 
নিশ্মল হইস্াছিল। সাহার প্রতি সমন্ত এসিযার লোকের শ্রদ্ধা এক্সপ হুইক্বাছিল যে, 
তাহার নাম শুনিলে রান্গচক্রবন্তাদদের বন্্ক অবনত হইত। বুদ্ধদেষের পর বৌদ্ধগতে 
দীপঙ্ধরের স্তায় মার কোন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বহু পুন্তক লিখিক্সাছিলেন 
এবং সেই সকল পুস্তকই তিব্বতে সাধ প্রচার করিয়াছিল । তাহার কয়েকখানির, 
নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে । 


(৯) বোষিপথ-প্র্ীপ। (২) ভগযাসংএরহ-প্রদীপ | (5) সত্যয়াবতার। (৪) 
মধামোপদেশ | (৫) সংগ্রহগণ্ভ। (৯) হৃঘক্রনিশ্চিত। (৭) বোধিলব্-মান্তাবলি। (৮) 
বোধিসন্ধ কর্াদিমার্গাবতার | (৯) সরক্গতায়দ্শ। (১০) মহ্থাযান পথসাধন-বর্ণসংএরহ | 
(১১) যহাষান-পথসাধনাসংগ্রহ । (১২) হ্থত্রার্থ সমুদ্চয়োপদেশ | (৯৩) দশকুশল-কর্ট্ো- 
শদেশ। (১৪) সপ্তকবিছি। (১৫) গুরু কর্ম বিভঙ্গ। (১৬) চিত্তোপদসম্ভব। (১৭) 
বিধিক্রম। (১৮) সমাধিসম্ত্র-পরিবর্ত। (১৯) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি। (২*) গুকক্রিয়া- 
কম। (২১) শিক্ষা-সমুচ্ঞর-সভিসাষ্য। (২২) বিমলরছছলেখন, শেষোক্ত পুস্ভিকাখানি 


যগধরাঙ্দ নয়পালের নিকট দীপদ্ধরের একখানি চিঠি। 

নিরবচ্ছি্র পরোপকার ও জগতের ইস্টসাধনে তৎপর যহাদ্াগ দীপঙ্কর ্রীজ্ঞান শবীয় 
শ্লান্ত কণ্ম্টিলতায় সমস্ত বৌদ্ধঙগৎ্ উদ্দরল করিয়া ৩ বধ বন্ধসে লাল! নগরের সন্পিহিত 
লেখান পল্লীতে ১০৫৩ খুষ্টান্দে দেহত্যাগ করেন। ইহার সাস্ধশত 
বৎসর পরে গৌঁড়দেশ তুরস্কের অধীন হইয়াছিল। দীপঙ্কর হিন্ুযগের 
শেষ "অধ্যায়ের সর্ধাপেক্ষা প্রেটপুর্ুষ এবং বাঙ্গালী জাতির চিরগোরব | প্রীজ্জানের নাম 
বৌদ্ধজগতের পুরোভাগে । আমরা তাহার সম্বন্ধে একটু বিশ্কৃত বিবরণ দিলাম। ক্মামি 
সবগঁয় রায়বাহাছুর শরচ্ন্জ দাস মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই জীবনীর ন্মধিকাংশ উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছি। 

(তিবতে দীপস্করের জীবনচরিত নেক "আছে । আমরা কেহই গহার সন্ধান করি নাই। 
শরচ্চ্ছ দাস মহাশয় এই যাহা! '্ৰিকার করিয়াছেন, তৎপরে 'মামাদের এ সন্ধে বিশেষ 
সন্ধান কর! দরকার। বিশ্ববিদ্বালয়ের ৃতপূর্বং অধ্যাপক লামা দাউসন ছুপ কাঙ্ছি মহাশগের 
নিকট রায় ৬+* পুষ্ট বালী দীপদধরের জীবনীর একখানি তিকী় ভাহায লিখিত পুথি 
"আমি দেখিয়াছিলাম, তাহার সাহাযো সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম। 'আশা ছিল অবসর হইলে াহারই সাহায্যে পুস্তকখানির সন্গবাদ করিব। কিন্ত 
ভাহার অকালমৃত্যাতে সে "আশ! পূর্ণ করিতে পারিলাম ন1। বহিখানি যে কৌথায় গেল, 
তাহাও জানি না। তিব্বতে সন্ধান করিলে এরূপ আরও পু.ঘি পাওয়া দাইতে পারে: বলিয়া 
মনে হহ। ত্রমটন লিখিত (১০৫৫ খু) দীপক্করের জীবলচরিতে অনেক কথা পাওয়া যায়| 
"আমরা 'অতিসংক্ষেপে সাহার জীবনী বর্ণনা করিলাম । এই একজন পুর্কবন্গের বাঙ্গালী ছিলেন 
খিনি তাৎকালিক জগতে অস্ধিতীয় বশ অন্ন করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা গ্াহার, 


পে 


চু 


বাঙালী কর্তৃক সুদুর উত্তর-পূর্বে ধণ্মপ্রচার, ৩১৭ 
া্জীর সহিত ন্থগত পরিকরের মত গহার দ্দাজঞা প্রতীক্ষা, করিতেন । নেপালের যুবরাজ 
তৎকর্তৃক ভিক্ষ্র্ট দীক্ষিত হইয়! ভ্রাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন । তিবরতরাঙ্গ গাহাকে স্বদেশে 
'আনিবার চেষ্টায় জলের মত অর্থ ব্যয় করিলেন। সেই চেষ্টায় তাহার বহু অর্থ ও লোক 


ক্ষ হইল এবং এই সন্ত তিনি শক্রকর্তৃক কারাগারে নিঙ্ষিপ্ব হইয়া! কারাগারেই প্রাণত্যাগ 
করিলেন | শেষ পর্যন্ত তিনি দীপদ্বরের নিকট ন্্াশীর্কা-পরার্থনার বালী প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। যবদ্ধীপের (ন্ববরণশ্বীপ ) রাজা বর্রপাল দ্ীপদ্ধরও কমলের নিকট জিজ্ঞান্ছ হইয়া 
ধর্মবিষয়ক নানা! জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়! সদীর্থ পত্র লিখিয়াছিলেন। গোঁড়েশবর নয়- 
পালের সঙ্গে তাহার সর্বদা পত্রবাবহার চলিত। শরচ্ন্্র দাস মহাশয় বিস্তারিত ভাবে 
'তত্সঘন্ধে অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ এক কথায় স্তাহার জীবনকালে দীপদ্ধর সমস্ত 
এপিয়ার সমরাট্গণের পুক্নীয়, অসীম ভক্ি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং এখন বিপাল 
বৌদ্ধ রাল্গো স্ঠাহার প্রতিষ্ঠা প্রমের । কথিত কমছে, চীন দেশের 'অমিতবিক্রম সমাট্গণ 
দীপদ্ধরের নাম শুনিলেই সিংহাসন হইতে নামিয! ড়াইযা শ্দ্। জ্ঞাপন করিতেন । 


তৃতীন্ম পর্রিচেহ্ছ 
বাঙ্গালী কর্তৃক সুদুর উত্তর-পূর্বের ধন প্রচার 


এমন একজন বাঙ্গালী-স্ন্ধে বাঙ্গলার ইতিহাস নীরব। শমপ্টাগাস ও বাববের চৌদ্দ 
পুরুষের নাম না জ্গানিলে আমরা পণ্ডিত-সমাজগের হেয় হা পড়ি, অথচ গ্মামাদের 
গৌরবকিরীটের মধ্যমণি সম্বন্ধে ব্দামরা অজ্ঞ | শুধু দীপক্কর 
নহেন, বহু বাঙ্গালী হুষ্টা প্রথম শতাব্দী এবং তংপূর্বদ হইতে 
বৌন্ধধর্শ-প্রচারের আন্ত এসিয়ার সর্ধত্র জ্ঞানের দীপশিখাহন্তে যাতায়াত করিয়াছেন, 
সাহাদের সববন্ধে আমরা একনূপ কিছুই জানি না। ন্দশোক্ষের এক বিদ্রোহী মন্ত্র নির্বাসিত 


চা 


শিক 


ভি 


৩১৮ রুহ বঙ্গ 


এই শান্তরক্ষিত নালন্দা বিহারের প্রধান ন্াচার্ধা ছিলেন, সুতৈরাং ইনিও নগণ্য ছিলেন 
ন!। ইনি তিব্বতের বনবশ্্টকে পরাজ্ষিত করিয়া বৌন্ধধর্থকে রাজকীয় ধর্টে পঠিপত করেন। 
তথাকার লামা-সমপ্রগার ইহারই প্াবতিত | তিবববাগী্া ইহাকে 
আচার্য যোনিসন্ধ উপাধি, দ্বারা ইহার প্রতি সম্মান দেখাইয়! 
খাকেন। ইহার লক্ষে পণ্ডিত শক্নাভ নানক একছন প্রান আচার্য তিববতে গিয়াছিলেন। 
ইহারা তিববতে বৌদ্ধ ধর্ছের বীঙ্গ বপন করিয়া তাহা অন্ুরিত করিয়াছিলেন | ভখন বৌদ্ধ 
ধর্খের নেক শাখা-প্রশাখা হইগ্াছিল। চীননেনীর কয়েকক্গন পণ্ডিত ইহানের মত্ত 
খগুন করিবার জন্ত তিবাতে আগমন করেন। বহু তর্ক-বিতর্ক 
হয এবং ইহান্দের আলোচন! দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। অবশেষে 
শোয় প্রধান ন্াচার্য কমলনীল-_ধাহার নাম ইতপূর্কেই মগধ হইতে সর্বত্র প্রচারিত 
হইয়াছিল_তিববতে প্যাগিহা চৈনিক বৌদ্ধ যত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ধর্মের প্রাধান্ 
স্থাপন করেন। 

খুষ্টাঘ নবম শতান্দীতে তিববতরাজ রমচান বাঙ্গলা হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তাহার 
রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার! ক্নেক সংস্কত বৌদ্ধ গরস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । শরচ্চন্র দাস মহাশল্ প্রায় ৭৭ জন পণ্ডিতের 
নাম দিদ্বছেন। আমরা তন্মধ্যে কযেকঞ্গন বিশিষ্ট বাঙ্গালী 
বৌদ্ধাচার্যোর নাম দিতেছি? শান্তবক্ষিত, পক্সসন্্ব ( উদয়নবাসী ), দীপদ্র, গহার ভ্াকুপপুর 
দান, বিফলমির, জিননি, সুক্িমিত, শ্ুগতহী, দানশীল, সন্ভোগবজ, বিরোচন, মঞচুঘোষ 
প্রস্থতি। 

ভারত ইতিহামের এই ঘুগটি ্ামাদের নিকট একেবারে ভ্াধার হইগা 'সাছে ১ অথচ 
এই মুগই আমাদের সর্বাপেক্ষা উদ্দ্ল। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ ষাবাধীপে যাইয়া তথায় শ্রাবক- 
ষমজরদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ধর্ষের ইতিহাসে চিনন্মরণীয়। বাঙ্গালী 
চীন ও জাপানে মাইর ধর্খ, স্থপতি, ভাঙ্র্য ও চিন্রকলার নেতৃহব গ্রহণ করিযাছিলেন। 
জাপানের হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্্রন্থ লিবিবার সম যে অক্ষর ব্যবহার 
করেন তাহা জাপানী চিন্রাক্ষর নহে, তাহ! পাল ও সেন-রাঙ্গগণের সময়কার গ্রাচীন বঙগাক্ষর | 
স্বর্গীয় সতীশচন্তর বিভাকষণ ভারতীয় বহু চীন ভাষার অনুদিত সং্কত পুভ্তকের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ ত্র ও বৌদ্ধ সকাদশন-সম্প্কার। ইহাদের অ্থিকাংশই বাঙ্গালী 
পণ্ডিতদের লেখা । চীন, জাপান, তিব্বত ও নেপালে এই সকল কীন্তি রক্ষিত হইয়াছে, 
আর কতকদিন পরে এই সকল পুন্তক হাতড়াইয়া পাওয়া যাইবে না। এই পালরাজগণের 
রাঙ্র বাঙ্গালীর পক্ষে হতা্জল বুগ ॥ বিষ্ববিত্রাপয়ের কতিপন় শিক্ষার্থী চীন, তিব্বত, যবনধীপ,, 
হ্ামদেশ ও নিংহলে তত্েনীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া বদি করেক বৎসর চেষ্টা করেন, তবে বঙ্গের 
(এই যুগের ইতিহানের উপকরণ সংগৃহীত্ত হইতে শারে । কিন্ত গোড়া ত্মণদের হৌমাছেরোগ 
তো আমাদিগকেও পাইযাছে। আমাদের দেশ এক হাঙছার বা বারশ বংসর পর্বে বৌদ্ধ 


শ্নাজ। 


কষমলনীল। 


ভিন্াতেবাঙ্গানী প্রচারক 


চারি তা. 


বৌন্ষ-ধর্টের অবশেষ ৩১৯ 


ও ছৈন ধর্দের দন্তরমত 'আড়ৎ ছিল। কিন্ত সে সমন্ধে আমরা একেবারে 'ন্ঞ ও উদাসীন | 
বিলাতে না যাই বি এপিয়ার নানাস্থান হইতে ন্দামরা পুরাতন সন্ধান করি তবে বাঙ্গালীর 
ভীত গৌরবের নেক কথ! আবিষ্কৃত হইতে পারে। 


চতুর্থ পল্লিত্দ 
বৌন্ধ ধর্মের অবশেষ 


[তিববতে বৌদ্ধ ধর্দের অনেকগুলি শাখা-প্রশাখার উল্লেখ আমরা পাইযাছি। নবম 
শতান্দীর শেষভাগে তিবতরাঙ্গ চ্যাংচুব নাগচোকে ভাকাইয়া ষগধে পাঠাইবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করেন। তখন তিনি াহার কাছে কয়েক শ্রেনীর বৌন্ধণণের উল্লেখ করেন, তাহাদের মধ্যে 
নীল আলখামাপরা একদলের কথ বলিঘ তাহাদের সম্পর্কে জানান যে, ইহারা ধশ্রের নামে 
ছূর্নাতি প্রচার করিতেছে, ইহাদের একদন যে সকল মন্ত সমর্থন করিতেন, তাহা শুনিলে 
কাণে আহ্কুল দিতে হয়। 

প্রথমতঃ বুদ্ধদেব সঙ্গে ভি্ষুনীিগকে কোন স্থান দিবেন না, এই সপ করিঘাছিলেন ॥ 
কিন্তু ঠাহার বিমাতা ও যালী পরমা! সাবধবা ও তিবৃদ্ধা মহাপ্রঙ্জাবতী, ঘিনি বুন্ধকে মাতার 
অভাবে নিঙ্ষে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি প্রব্রজ্ঞা অবলতধন করি! সঙ্গে প্রবেশের 
'্নহ্ণতি চাহিলেন। কিন্ত বুন্ধের অটল সন্ধম টলিল না, তিনি কোন আ্রীলোকের জন্ত সঙ্গের 
দ্বার উপুক্ত করিবেন না। বিব৪চিত্তে মহাপ্রচ্ছাবতী ফিরিয়া গেলেন, তুদ্ধ মনে ব্যথা 
শাইলেন। কিন্ত তিনি বিমাতার জন্ত তাহার নীতির আদর্শ শিথিল করিলেন না। তারপর 
তাহার প্রি শিশ্ক নন্দ মহাপ্রঙ্গাবতীর পক্ষ লইযা তাহাকে হইবার অনুরোধ করিলেন__ 
কিন্ত হার প্যান আহ হইল না। কিন্তু বখন তৃতীয়বার আমন সেই প্রার্থনা উপস্থিত 


: আমাদের সঙধশ্থ ১৮০৮ বহসর টি কিয়া থাকিত, সঙ্জে স্রীলোক 
বেশ করাইবাত অনুমতি দেওয়াতে উহ তর ৫+* বস টি কিক, 


ভি 


৩২০ বৃহ বঙ্গ 


এখনও এনেশে আতঙ্কের কারণ হইঙ্া আছে। ন্বগাঁয় শিবনাথ শান্্রী যহাশয় এতৎসমব্ধে 
আমাদের নিকট একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । একদা তিনি পরমহংসবেবকে তাহাদের 
্রাঙ্গমন্দির ও উপাসনাশন্ধতি ছ্েখাইতে কর্ণওয়ালিস ষাটের সমাজগৃছে লইয্বা আসেন। 
বেদী হইতে আচার্য ব্ৃতা করিতেছিলেন এবং উদ্চমধে, মহিলারা! উপবিষ্ট ছিলেন। পরম- 
হুৎসদেব উদ্ধদিকে চাহিয়া! উহাদিগকে দেখিস ্গিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কে?” শিবলাথ 
শান্্রী বলিলেন__“ইহারা ক্রাচ্িকা, উপাসনান্ধ যোগ দিতে খআসিয়াছেন।” পরমহংসদেব 
তখন উল্তৈঃগ্ধরে বলিয়া উঠলেন, প্করেছেন কি? গাছ পুৃতিয়াই ছাগল লাগাইয়াছেন, 
__এবশ্ম টিকিবে না 1”__-এই কথা বলিয়া শান্ী বহাশয ভাহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হো হো 
করিয়! খুব হাখিহাছিলেন। 'ভারতীনর স্্াসীরা! চিরকালই স্ত্রজ্গাতির প্রতি প্রতিকূল-_ইহা 
আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধদেব ব্মনিচ্ছাসন্বে ভ্রীলোকদিগকে 
জজ প্রবেশাধিকার দি! ভিক্ষু ও ভিক্ষুবী-সঘন্ধে যতটা পারেন ততটা কঠিন নিয়ম প্রণয়ন 
ক্ষরিলেন। খা: 

(১) বো এন ভিক্ষু অসম্মতো ভিক্ষুনিয়ো বদেব্য পাচিন্তিযং। (সঙ্গের অন্থমতি, 
না! লইয়! যদি কোন ভিক্ষু ভিক্ষুলীদিগকে উপদেশ নেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্রযোগা হইবেন ) 
(ভিক্ষ-প্রাতিমোক্ষ-_ভিক্ষুণী উপদেশবর্গ ২১.)। 

(২) সমমতোৎপি চে ভিক্ষু অথংগতে স্থুরিকে ভিক্ষুনিয়ে। বদেব্য পাচিত্তিং। 
(সঙ্দের অনুমতি পাইলেও মে ভিক্ষু সধযান্ডের পর ভিন্মনীদিগকে উপদেশ দিবেন তিনি 
প্রাযশ্চিত্রযোগ্য ) (এ, উপদেশবর্গ ২২. )। 

(৩) যো এন ভিক্ষু ভিঙ্ছনিযা! সন্তিং সংবিধায় একস্ভানমগ্রং পটিপক্জেযা 'সস্তমসো। 
গামাস্তরশ্পি অন্মত্রসময়া, পাচিতিযং | (যদি উপযুক্ত সময়ে ছাড়া খন্ড সময়ে কোন ভিঙ্ষু 
ভিক্ষু সহিত দীর্ঘপথ বা গ্রামান্্রে গমন করেন, তবে প্রায়শ্চিন্তের যোগ্য হইবেন ), 
(উপদেশবর্গ ২৭ )। 

0) যে! এন ভিক্ষু ভিক্ষুণিয়া সম্ভিং সংবিধায় একং নাবং 'অভিরূহ্ষ্য উ্গামিনিং 
বা অধাগামিনিং বা! নর তিরিযন্তরণায়, পাচিত্তিছং। (যদি কোন ভিক্ষু সম্ধেত করিয়া কোন 
ভিক্ষুদীসহ খে! নৌকায় আড়ামাড়িভাবে পার না হইয়া ভাটি বা উ্গানগামী কোন 
নৌকায় আরোহণ করেন তবে তিনি প্রাযশ্চিন্্যোগা হইবেন ) ( উপদেশবর্গ ২৮) 

0) যে এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিসবা সন্তিং একো একাক্ রহো নিসঙ্জং কম্পেম্য পাচিত্রিসং। 
(ষদি কোন ভিক্ষু একাকী কোন একক ভিক্ষু সহিত জনহীন স্থলে উপবেশন করেন, তবে 
তিনি প্রারশ্চিত্যোগ্য হইবেন ) ( উপনেশবর্গ ৩* )। 

এইন্সপ বহু উপদেশ আছে । কোন ভিক্ষু বিজ্ঞ ব্যক্তির নসবিষ্থমানে ডিক্ুণীকে 
এট বাকোর ধিক খা ও উপদেশ ফিতে পারিবেন না (সুযাবাদবর্ণ +)। কোন ছিক্ষু 
ভিসকীর জন বন সেলাই, কিংবা! ভিসথী কোন ভিন জন উক্ত্তপ কাজ করিতে পারিবেন 
না৷ (উপদেশবর্গ ২৮)।  এইব্সপ অনেক উপদেশ সহস্বতির ভিত গঠন করিয়াছে 


্ঃ ড় 


বৌদ্ধ ধর্টের অবশেষ ৩২১ 


বত; বৃদ্ধদেষ যৌনসন্ন্ধের হূ্ষলতা নবগত হইয়া! সঙ্জের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্ত কঠোর 
শন্গাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
যদিও সঙ্দের প্রথম ঘুগে ব্আদশচিরিত্রা, পুজনীযা ভিক্ষুলীগণ বৌদ্ধ সমাজকে 'লম্কত 
করিয়াছিলেন, তথাপি সেই লোকোত্তর মহান্থভবের দুরদৃষ্টি ও আশঙ্কা যে মূলক নহে, 
তাহা অচিরেই বুঝা যাইতে লাগিল। কতক বৎসর অতিবাহিত না হইতে হইতেই 
সঙ্ঘের জীবনে কলুষের রেখাপাঁত হুইল। দেখা! গেল, ছিক্ষুণীরা কমগুলুর মধ্যে জণ 
লই! নদীঙ্গলে নিক্ষেপ করিতেছেন । নদামরা দেখিতে পাই ভিক্ষণী গভিনী হইভেছেন 
(ভিক্ষুনী প্রা, সন্ত বিভক্গ, পারা! ১-২)$ বচ্চকুটা( বচঃকুটা )তে গত গর্ভপাত করিতেছেন 
(ছুলল ১*, ২৭, ৩), ভিক্ষুণী প্রোফিতভর্কা বধূর গর্ভপাতে সাহাঘ্য করিয়। স্বকীয় ভিক্ষাপাত্ে 
উ জল বহন করিতেছেন (এ ১, ১০)। কোন গভিন প্রজ্ঞা লই! সঙ্গে ঢুকি 
এসব করিতেছেন? যেখানে সেখানে ধূর্ের! ক্মরণ্যে ও ব্মতীর্থে (ষে বাটে সাধারণতঃ 
কেহ জ্গান করে না) ভিক্ষুলীগণকে দুষিত করিতেছে (ভি্ষুণী প্রা, পাচি ২-৫, ২১. 
এ ্বন্ববি)1--77--:7:৮--কোথাও বা নানারপ কলঙ্কার ধারণ করিতেছেন, গন্ধবর্ক ও 
গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন (এ, পাচি, ৮৮-৮৯)1..---.+-:-+----.+ "আবার কোনও 
স্থানে ভিক্ষু খাইতে বগিলে নিচ্ছে শাখার বাতাস দিয়া! পরিচথ্যা করিতেছেন, অথবা 
গৃহস্থের বাড়ীতে পাকের সময়ে বাইয়া "আসুক ভিক্ষুর জনা অমুক ছ্িনিষ পাক কর”__ 
এইরূপ বিশেষ কোন ভি্ষর জন্তু পাক করাইতেছেন। (এ পাচি। ৬ ও ২৯) কোথাও 
তাহার! অভ্যাঙ্গ করিতেছেন, তিলক রচনা করিতেছেন, দর্পণে মুখ দেখিতেছেন, পান- 
গৃহ ও পণ্তবধাস্থান স্থাপন করিতেছেন, দোকান বসাইতেছেন, মহাঙ্গনী কারবার 
করিতেছেন (চু ১*, ১*-৪)। (ভিক্ষুপাতি মোক্ষ, নূল ও নগ্গবাদ, পণ্ডিত বিধুশেখর 
শান্ধী সন্ধলিত, ৬*-১১ পৃহ।) ভবৃতি এ্রনীত মালভীমাধবে প্রতরাঙ্গিক! কামন্দিকা, 
'বলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতার চরিত্রে এই হিক্ষুণীদের বে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা 
পূর্বোক্র চিত্রশালার এক পতুক্ষিতে স্থান পাইবার যোগ্য 
খু জন্মিবার তিন শত বৎসর পুর্বে এক'প একদল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দেখা দিল যাহারা 
নিঙ্গদিগকে একাভিষ্নাসী (একাছিপ্রায়ী ) বলির পরিচ় দ্িল। তাহার! বুদ্ধদেবের ব্মাইন- 
পর কাঙ্গনের বিরুদ্ধে তাহাদের একটা ক্ষীণন্বর অতি ধীরে ভুলিল এবং 
বলিল বদি ধর্শের লক্ষা (অভিপ্রায়) এক হয় তবে নরনারীর 
[মিলনে কোন দোষ হইতে পারে না বরঞ্চ হ্রীলোক ও পুরুষ কত হইয়া 'ালোচন। 
করিলে তাহা পু্া্দ ও হিতকর হব) তথার যৌনবিজ্ঞানও 'সালোচিত হইবে, ক্তরাং 
্ সাধারণ এই সকল সভায় উপস্থিত হইতে পান্সিবে ন!। তাহারা (ভিক্ষু ও ভিক্মনী) 
একত্র হইয়া আলোচনা করিত এবং এই শ্রেমীর বৌন্গণের নাম 
বাহুলা প্রথমতঃ এই দল ব্অতি ক্ষু্র ছিল এবং সজ্দের 


৪ 


৩২২ বৃহৎ বঙ্গ 


এখনও যে শত শত সহঙ্গিয়ার দলভুক্ত স্্ী-পুরুষ একত্র হইফ্া বঙ্গের বহু পল্লীতে গোপনে 
ভঙ্গনসাধন করিয়া থাকে, তাহারা কি সেই “একাভিগ্না্ী” দলের প্রবর্তিত ধর্টের শিখা 
জালাইয়! রাখে নাই! ন্মবশ্ত সেই একাছিমলায়ীর দলও এখন 
শতখারায়্ বিভক্ত । সহঙ্ছিয়াগণের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ঠিক 
এক্প নহে, ছই হাজার বৎসরে 'দনেক ভাব ও পদ্ধতির পরিবর্তন হইয্থাছে। কিন্ত এই 
খোবপাড়া প্রমুখ বঙ্গীয় প্লীর গোপন নিশী-সভা সেই প্রাচীন বীন্দ হইতে উৎপন্ন, 
তাহাতে নন্দেহ নাই । সেই ব্রতের এই কথা। 

ভিব্বতরাক্গ চ্যাতুব নাগচোকে ষে নীল পোষাকপরা দলের কথা বলিয়াছিলেন, 
যাহার! ঘোর ছ্্বাতি ও ব্যদ্িচার প্রচার করিয়! দেশকে 'খঃপাতে দিতেছে বলিয়! তিনি 
আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা কি ইন্্রিষষের পথে ইঞ্জিক্ের চরম সংঘম প্রচারক বর্তমান 
সহজিয়াদের পূর্বাবন্ধিগণের মতের প্রতিধ্বনি নহে ? 

তিব্বতে তান্তরিকতার ব্যভিচার চলিতেছিল, রাজা! তক্ছন্ 'সাক্ষেপ করিয়াছিলেন। এদিকে 
ভিচ্ছণীর দল ক্রমাগত সিংহল ও ভারতবর্ষ হইতে হিমালদ্ধের এই মনোরম উপত্যকায় প্রবেশ 
করিয়া! তিব্বতের সঙ্ঘারামণ্ডলিতে গ্ায়ী ভাবে বাস করিতেছিলেন। 
এই ভত্্সিদ্ধা রমণীদের মধ্যে কাহারও কাহারও অলৌকিক ক্ষমতা! 
জন্সিয়াছিল বলিয়! বণিত ন্সাছে। দীপক্কর তিকত-যাত্রার পর্কে মঞুত্রীর কুপাভিক্ষা ও আদেশ 
অতীক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত '্মাছে কোন তত্্রিদ্ধা রমণী মন্ছুীর সাদেশ তাহাকে 
স্ুনাইয়াছিলেন। এখনও কান প্রতি স্থানে যে সকল তান্ত্রিক ন্থঠাননিরতা ভৈরবী দৃষ্ট 
হয়, এই সকল রমণী তাহাদের পূর্ববর্তী । তিব্বতের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাদের তাৎকালিক 
কাধাকলাপ অনেকটা ক্যান! যায়। চৈতন্দেব ষোড়শ শতাবষীর প্রথমে দাক্ষিণাত্যে এইরূপ এক 
উভরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ চ্যাংচুব যে সকল তাস্ত্িক ব্যভিচারের 
কথ! বলিয়াছিলেন তাহ! বৌদ্ধ তাস্ছিকদের “ভৈরবীচ্র” সম্পকিত। এক শতান্ধী পূর্বেও 
বৌদ্ধতগ্ত্ের অন্থকরণে হিন্দুরা এই চক্র করিতেন। বাঙলার '্সনেক পাড়াগায়ে পুরুষ ও 
জ্রীলোক একত্র হয়! চক্রে বশিতেন। ইহার! সামাঙ্ছিক নিম ও শৃহ্ধলা! তুড়ি দিয়া 
উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুরুষ ও নারীগণ চক্ষে বসিয়! নীতিশাঙ্, ধর্শান্্র অতলে ডুবাইয়া 
যথেচ্ছাচার করিতেন । বৌদ্ধতগ্ত্ের সমস্ত কথ হিন্ুতন্ধে স্থান পাইয়্াছে_কিন্ত হিন্দুর 
অ্রমেও বৌদ্ধগণের উল্লেখ করেন নাই; সেকথা পরে লিখিব। এসমপ্ত বিষয় বিস্তারিত 
ভাবে লিখিবার কোন প্রয্বোজন নাই। তবে বর্তষান হিন্দুসমান্দের সহিত থাহারা পরিচিত 
হইতে ইচ্ছা করেন, বৌদ্ধ ও দন সমাজ ও সাহিত্য তাহাদের ভাল করিয়া লনা! 
দরকার। বৌদ্ধধর্টের বাহিরের খোলসটা ব্দামরা! পোড়াইযা ফেলিয্াছি, কিন্তু তাহার 
প্রাণটা আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে এমন জড়াইযা ধরিয়া 'সাছে যে, ভাহা এখন 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান অসম্ভব । বৌদ্ধ সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্ক হিন্দুসমাজের উপর তাহার 
ছায়াপাত করিয়া রহিয়াছে । 


এ" . রি 


বাঙলার সহজণন্ী। 


আস্তিক জৈরনীক। 


৪ 


বৌদ্ধ ধর্ের অবশেষ ৩২৩ 


ভারতবর্ষ হইতে বোধিধস্থ নামক জনৈক পণ্ডিত তিবরতে যাইয়া এক নব মত স্থাপন 
করেন। বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নানান্রপ বিগ্রহ ও দেবনুষ্ঠিতে পূর্ণ। কিন্তু বোবিধর্্র 
শন সকল নুধিতে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার মঠে একখানি মা 
বুদ্ধের সুষ্ধি ছিল__কোন দেবতাবিগ্রহ তিনি বাখিতে দিতেন না। 
তাহার শিশ্যগণের মধ্যে লোহু নামক এক ভিক্ষু এই মত প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রম 
মান্থষের স্বভাব, উহ শুন্ততার পর নাম। ধর্গ্রস্থ কোন শান্ত লিখিত হয় নাই। 
সেই অলিখিত গ্রন্থ মাস্থবের পরিবর্তনশীল স্বভাবের জন্থবর্ৰী হুইযা! নিরন্তর ক্রমবিবর্ানের 
পথে চলিতেছে। প্রকৃত ধর্থ মান্থষের ভিতরকার দ্গিনিষ, উহা বাহিরের কিছু নহে। 
অন্ঞ ব্যক্তিরা তত্ব, না বুঝিয়া যে সে পুল্তক হাতে লইয়া প্লোক আবৃত্তি করিয়া াকে। 
যে মাইন ও নিয্মম বিশেষ কাধ্যকরী, তাহা পুস্তকের সাহাবা ব্যতীত প্রত্যেক 
কর্মের মধ্যে নাত্প্রকাশ করি! থাকে । জলের অবিরাম প্রবাহ, বাতাসের স্থুর”_-সেই 
মহাশীস্ত্ের বাণী । তাহা! শুনিলেই ধর্মের স্বরূপ বুঝ্িবে, মিছামিছি কতকগুলি বহি হইতে 
প্লোক ও প্রার্থনা আবৃত্তি কর কেন?” তাহাকে ঙ্গিজ্ঞাস! কর| হইয়াছিল, তিনি দেববিগ্রহ 
পুঙ্দা করেন না কেন? গ্ঠানার উত্তর-__”পিত্তল বা কাসার বুদ্ধ '্াশুনে গলিয়া বায়, কাঠের 
বদ্ধ আগুনে দগ্ধ হয়, মাটার বৃদ্ধ ছলে পড়িলে মিলিয়! য়, বাহা নিন্দেকে পরিত্রাণ করিতে 
পারে না, তাহা "মামাকে পরিজাণ করিবে কিরূপ? স্ৃত্থিকার প্রতোক রেণুই বৃক্ষের, 
বুদ্ধের অমোগ নিয়মে শাসিত | চারিদিকে বিশ্ব সেই মহা! স্মতিকারের বিধান ঘোষণা 
করিতেছে। তবে নার বুগধ-িগ্রহের কথা! কেন? যে ব্মাকাশচুী পর্বত, উ দূরগামিযী 
নদী-_এই অন্ভুত জগৎ, এসমন্ত কি তাহার বিগ্রহ নয়? কেন কুলি, ছাঁচ ও রং লইয়া 
বৃথা প্রয়াস পাইতেছ?” তিনি ধ্প-ধুনা! জ্বালান না কেন ?-_এই প্রশ্ন কর! হইলে উত্তরে 
বলিতে, প্জ্ঞ লোকের! জানেন না! যে ঘ্প-ধুন! নিজ্জের ভিতরেই আছে। প্রকৃত ধুপ- 
ধুনা। কি1_্দান্ছসংঘম, ক্ষান, বৈরধ্য, দয়া, িধশূনততা, ভক্তি এবং 
নানি ও মোহর মত। অভিজ্ঞতা পৃল্াবাদরূপ পবিত্র সামগ্রী ঝট হুগদ্ধ, তাহা সমাপ্ত 
আকাশ ছাইয়া আছে, সেই শুন্তবাদের পরম সুগন্ধ ক্রমেই উদ্ধে উঠিতেছে। কিন্ত মানুষের 
হাতের প্রস্থতসগনধ, কার দৌয়া_কখনই স্বর্গে পৌছিতে পারে না। বাতাস, মেঘ এবং 
শিশিরকণাই প্রকৃত ধুপ-ধুনা, উহার! বর্গ হইতে বৎসরের সমস্ত সব ভরিয়া বর্মিত হইতেছে” 
[তিনি পঞ্চ প্রদীপাদি জালাইয় আরতি করেন না কেন, এই প্রশ্থ করায় বলিতেন, "এই 
জগৎ একটা বিরাট এদীপশলাকা, জলরাশি ইহার তৈল, '্াকাশ ইহার ছাঁ়ার স্বর, 
চাপ দীপ হইতে আলো! জিয়া সমস্ত জগৎকে উদ্ছল করে। যদি মানুষের প্রকৃতি 
উজ্জল হয়, তবে তাহার কাছে বর্গ আধার থাকিবে না, নিজের মধ্যে 'সালো থাকিলে স্বর্গ 
ও পুথিবীাপনা পনি সাধকের কাছে ালোকিত হইবে। এই আলো! লাভ করিলে 
্  দেখিকে বিধাতার বিধান নন, তাহার প্রত্োকাট ্্টভাবে তখন চক্ষে পড়িবে” 
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চু 


৩২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


(বোবিষস্মের এই শাখাই চীনদেশের পর্বত্ভাগে প্রবল। কথিত আছে লোস্বর সমস্ত 
উপদেশ সহাট মিংচাস্টনী শিলা উৎক্টর্ণ করিত! বাখিস্বাছিলেন (১৫১৮ শু )। | 
'এই মতবাদীরা বালা 'বাউল+ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সহজিয়া ও বাউলের দল 

ষোড়শ শতান্ধীর মধ্যভাগে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভত্র কণ্ভুক বৈষ্ণবধস্মের পতাকার 
নীচে নাশ পাইয়াছিল। বৌদ্ধ বর্থ এই দেশ হইতে তাড়িত হওয়ার পর দলপতির! চীন, 
তিব্বত, নেপাল ও চট্টগ্রামের পুর্বে '্মাশ্রয় লইলেন। বঙ্গদেশের দ্বার ইহাদের বিরুদ্ধে 
একেবারে অর্গলবন্ধ হইয়া রহিল। তাগ্িক ব্যভিচারছষ্ট লিঙ্গ শ্রেণীর সহঙ্গিা, বাউল, 
'আউল প্রভৃতি শ্রেনীকে নব তা্মপাধস্টে দীক্ষিত সমান্গের লোকেরা ঘুণার চক্ষে দেখিত ) 
শে স্বগার সীমা-পনিসীমা ছিল না। ভিত্ষু ও ভিক্ষু হিন্দুর পরীর ক্সাশপাশ দিয়! চলিয়া গেলে 
তাহাদের ছায়া-সংস্পর্শ সহ হইত। এই স্বণার দরুন পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভি ও 
ভিঙ্গী দুসলমান ধর্ম হণ করিরা ভ্বাশ পাইয়াছিল-_এই স্বগার জন্ত ৌদ্ধ-সাহিত্য লুকাইর়। ৮ 
ফেলিয়া ভিক্ষু এ ভিক্ষুণীরা অপর কোন ধশ্টে মিশিলা যাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। দাক্ষিণাতো 
যাছরা রাজ্ছো জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রতি খোর অত্যাচার চলিরাছিল। নবন্বীপের নুতন স্তন 
এ দর্শন বৌনধ-্তায় ও দর্শনের ভাব ও পদ্ধতি শ্রহণ করিয়া! তাহাদের খ্ণ শ্বীকার করা দুরে 
গাল থাকুক তাহাদের অস্তিত্বের চিচ্ছ.পধ্যন্ত বিলুপ্ত করিল। "বাজ্জাসন” 
নাম পর্যন্ত একান্ত খবণা হইল। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগ্ডুলি শেষাক্ে 
াছিক বীভৎসতার বাড্ডা হইল। ঢাক জেলার হুয়পুর গ্রামের কাছে খে বিশাল বৌধ্ুপ 
দুষ্ট হয় এবং বেখানে বান্দাসন-বিহার সংস্থাপিত ছিল, সেই স্থানে পুর্বে কয়েক ঘর কর্ণ ও. 
বৈ বাস করিতেন, ভাহারা সেস্কান হইতে উঠিয়া গিয়া এখন সুয়াপুরে বাস করিতেছেন 
তাহাদিগকে পূর্যে “ বাজাসনের চক্রবর্তী ও “ বাজাসনের কাশ * সংজ্ঞায় অভিহিত কর! হইত । 
কিন্ত গাহাদ্ের বংশধরগণ এই বাঙ্গাসনের নামের সঙ্গে াহাদের সংসরব তালবাসিতেন না 
কে তাহাদিগকে এ নামে ব্মভিহিত করিলে তাহারা চাটিয়া লাল হইতেন। এদেশে 
বারা এক সময়ে বৌদ্ধ-সংশ্রবে আসিযাছিলেন-_াহারা সে প্রাচীন কলছ্ছের দাগ একেবারে 
মিয়া ফেলিতে চেষ্টিত ছিলেন। যৌ্ধবপ্থ এদেশে এতই গণিত হইয়াছিল যে বুনদু্িগুলি 
পর্যন্ত হিন্ছু দেবদেবীর নাম বিমা পরিচিত করা হইত। এই ছয় শতান্ধীর মধ্যে বোনিসব, 
'অবলোকিতেকর, বকজতারা,প্রজ্ঞাপারমিতা, মন প্রন্থতি হে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীর সুষ্ঠ 
বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পুঙ্গিত হইত সেই সকলের নাম পথ্যন্ত লোকে দুলিয! পিগ্াছে। 
উহাদের নাম করা মহাপাপ, এন্ত এখন ৫/৬ শতান্ধী পূর্ত খে সকল বিগ্রহ এত 
সমারোহ পুঙ্জা পোইতেন, ঠ্ঠাহাদ্ের কোনটি শ্যাবিষ্কত হইলে কেহ ভ্াহাদের 
নামগোত্র বলিতে পাবে না, তঙচ্ছন্জ যামাদের বৌছ্শান্ত ঝুঁকিতে হয়। এমন দিনে ষোড়শ. 
শা সথাভাগে খাউন: এ লেনের ভীষণ বাঙণাদলন সহ করিতে না. ২. 
করিয়াছিল। খড়দহে ৯২** নেড়া এবং ১,৩০০ নেড়ী বীরভগ্্ের কুপালাভ করিয়া যে 


ভি 


বৌদ্ধ পর্বের অবশেষ ৩২৫ 


'আনন্দোৎসব করিত্বাছিল, তাহার স্বতি সেদিন পথ্যস্তও জাগ্রৎ ছিল। শড়দহে বৎসর 

৫ বৎসর নেড়ানেড়ীদের মেলা! বসি ২০২৫ বৎসর পুর্বে শর্থাভাবে এই এতিহাপিক, 

দেলাটি তুলিয়া কেও হইস্ছে। সেই হেলা স্থানটি দেখি! ভগিনী নিবেদিতা উহাকে 

সী *বৌদ্ধধর্সর সমাধিক্ষেত্র” নাম দিম্াছিলেন। বীরভদ্র নেক়ানেড়ীদিগকে বৈষযব ধসের 

গণ্ভীতে আশ্রগ দির পরম জনথকম্পা দেখাইলেন, তিনি গাহানের উউৎকট ব্যভিচারের শ্োত 

বখাসাধা বন্ধ করিতে চেষ্টিত হইলেন । নেকডানেড়ীরা বিধাহ করিতে পারিত না কারণ 

সঙ্গে বিবাহ এখা ছিল না, হ্তরাৎ তাহাদের জারজ সন্তানেরা সমাঙজে ত্াস্ত হে হইয়া 

থাকিত। বৈষ্যদের গণতন্ত্র হইর! তাহার! বিবাহবন্ধনে ধরা দিল ও গৃহস্থ বৈষব-বৈষবী 

সাজিয়া সমাজের চক্ষে অনেকটা উন্নত হইল। নেই আদিম ব্যাভিচারের ত্রোত এখন 

এ একেবারে শেষ হয় নাই, কিন্তু ইহার! বিবাহপদ্ধতি গ্রহণ কবিযা ক্মনেক উন্নত হইয়াছে 

ন্‌. রা? ভিক্ষ্দলপতি কোন ন্াগন্বক প্রার্থীর নিকট আর ব্পাদমন্ত্রক 

বস্ারৃত ছিক্ষুনীকে ভাহার হাতখানি মাত্র দেখাইব! তাহাতে 

১* মুল্যে বিক্রয় করে নাঁ। নবদ্বীপ হইতে এ নিন্ম উদিয়া গিয়াছে__রামকেলীতে কিছু কিছু 

"মাছে শুনিত্বাছি। এই সকল নীতির উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ 

ে়ানেডীর কল বৈধব-_ বৈষবদিগকে নিলা করেন কিন্ত নেড়ানেডী প্রাচীন পতনো্ুখ 

৷ শনি: ও পতিত বৌদগণের লোক, টৈফবেরা ইছাদিগকে 'শনেক উন 
করিয়াছেন, নেড়ানেডীর কলমের ছাপদবার! বৈষণব-সমাজকে লাঞিত করা উচিত নহে। 

বৌন্ধধর্থের যে শাখা পূর্বচীনে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা। চরিত্রনীতি। পাপপুধা 

৬... প্রন্থতির উপর ততটা ছোর িত না গহারা বৌছধর্্কে আধ্যান্মিক পায় লইয়া 

গিয়াছিলেন। গাহারা বাহারের বিরোধী ছিণেন এবং নিজদের দেহই মহাশূত্ ও সাধনার 

ক্ষেত্র বলি, মনে করিতেন। তাহার! শৃন্বাদ স্বীকার করিতেন এবং দেহকেই স্ধাসাধনার 

সুল মনে করিয়া বা শান পরিহার করিয়াছিলেন। এই নরদেহই াহাদের খপ মন্দির 

ছিল, এবং দেহতন্ব ব্দবধারণ করাই ঠাহাদের প্রধান লক্ষা ছিল। লোহু চীনদেশে এই মত 

শব জোরের সহিত চালাইয়াছিলেন। বোহিবর্টের এই দেহতবূলক শ্তাবাদ দন্ত 

ভারতে ছড়াইয়া' পড়িয়াছিল। নানক বচিত "গগন মধ রহিচন্্র ্ীপক জলে”--“ধুপ 

বনরাই ক্ুলস্ত দ্যোতি। ক্যারসে আরতি হোয় ভব খণ্ডন তেরি, 

'নাহত শব বাক ভেরী।” এবং রবীন্রনাথের “গগনের ধালে, রষিচন্র দীপক 

লে, ভারকা অপ চমকে মোভিরে। খু ষলমানিল পবন চামর করে ফলত চ্োভিয়ে। 

কেমন আরতি করে ভব খণ্ড তব আরতি, নাহত শব্ধ বাল্ব ভেরীবে।” প্রন্ৃতি গান 

টি দন্ত কথার পর্থানবাদের মত শোনায়। বঙ্গদেশের বাউল সম্প্রদায়ের মধোই 

প্রচলন দেখা বায, ইহারা নরদেহ ছাড়! দার কোন বন্ধকে সাধনার 

এমন কি নাখরদাযের লেখক গোরপ্-বিজথ 

এই মতের নহায়ী বলিয়া মনে হ্। গোর সুদ 


স্ব লা 


ভু 


৩২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


বাঙ্গাইয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিস্বাছিলেন। সেই স্বৃদক্গের বোল ছিল “কায়াসাধ” 
সকায়াসাধপ। বাঙ্গালী সহচ্ছিয়াদের একদলের নেতা ছিলেন বলরাম, 

বাস ও সহজিয়া মতে. ইনি হাড়ী জাতীয় ছিলেন । একা বরা্মপ-সতরদায়ের কয়েকদদন 
"শোধ ্রগঘ। লোক গঙ্গা জলি প্রলি জল লইয়া তরণণ করিতেছিলেন। 
বলরাম সেই নদীর ব্দার একদ্থানে দীড়াইয! অঞ্জলি অঞ্জলি জল নদীতটের দিকে নিক্ষেপ 
করিতেছিলেন। ইহার নর্থ কি, জিজ্ঞাস! করাতে তিনি বলিলেন, ত্রা্ধণেরা অগ্রলিতে জল 
লইয়া! সেই জল পুরান নদীতে নিক্ষেপ করিলে যদি াহাদের পিরুপুকুষগণ পাইতে পারেন, 
তবে আমি এই জল নদদীতীরে ফেলিরা দিলে জমার শস্তক্ষেত্রে তাহা নিশ্চয়ই পৌছিবে ১ 
যেহেতু সেই সকল ক্ষেত্র নিশ্চই তত দূরে অবস্থিত লহে_ ত্রাহ্ষণদের পিতৃপুরুষগণ এখান 
হইতে যতদুরে অবস্থান করিতেছেন। বোখিবশ্্ কৃত বাহু আচার ও অন্ষ্ঠানের প্রতিবাদ 
এই বাঙ্গালী সহঙ্গিয়া ও বাউলগণের মখ্ও প্রবেশ লাভ করিয্মাছিল। ঢাকার ৮/পার্কতীচরণ 
কবিরাজ মহাশয় এ্রসীত ”চাক-দর্শন” নামক উপন্তাসে এই বৈষ্ণব, "আউল, বাউল ও সহঙ্গিয়া- 
দের বে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিগুত ও খাট এতিহাসিক ছবি। তিনি ইহাদের সন্ধে 
লিখিয়াছেন, “ইহারা পাণ্ডিত্য ও শাঙ্গজ্ঞান অগ্রাহ্থ করে এবং যনে করে তদ্ারা লোক 
কুপথে পরিচালিত হয় মাত্র। তাহাদের বিশ্বাস বেদ ও ধশ্মশীগ্র যাংসারিক লোকেরা! 
নিজের উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য রচন! করিয়াছে । তাহারা ব্রাহ্মণ এবং জাতিভেদ মান্ত করে না 
এবং ভ্রোলোকেরা তাহাদের স্বামীর গ্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না, তাহারা বিএহ-পুজা, 
ব্মারতি, শঙ্খ ও ঘণ্টারব, পাপপুণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারগা-_-এ সমস্তই বুথ! মনে করে। তাহারা 
শুধু নিজের ভিতরে যে ক্ন্ম্ঞান আছে তাহাই চরম সাধন! দ্বার! পুর্ণ করিস! এমন এক স্থানে 
পৌছাইতে চায় যাহাতে কাষন! গুপ্ত হইয়া লব ্থাভাবিক ব্মবন্থা লাভ করিতে পারে। 
তাহাদের নৈশ সভাসমিতি এবং ভ্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেন্ত ইহাই।” (410. 419 
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একদিন এক বাউলের সঙ্গে আমার দেখা! হইয়াছিল | এই ব্যক্তি চৈতন্-নিত্যানন্দের নাম 


ভি 


বৌন্ধ ধর্টের অবশেষ ৩২৭ 
করিয়া 'সামাদের দরজায় ভিক্ষার জন্ত গাড়াইল। ন্মাষি তাহাকে ছিজ্ঞাসা করিলাম-__ 
নি “বাবাজি, তোমার আখড়া কোথায় ? সে একটা জায়গার নাম 


করিল। আমি তখন প্রাচীন চৈতন্-বিগ্রহ বাঙ্গলার কোথায় 
(কোথায় আছে, তাহার সন্ধান লইতেছিলাম । বমি জিজ্ঞাস! করিলাম, 'বাবান্দি, তোমাদের 
আখড়ায় চৈতনত-িগ্রহ 'মাছেন ?” বাবাঙ্গি দাতে জীব কাটিয়। বলিল, "সেকি কথা, চৈতন্ের 
কি বিগ্রহ আছে? তিনি যে শৃতদষতি/' তখন .বুঝিলাম এই শ্রেনীর বাউলের বিগ্রহের 
নিকট মাথা নোয়ায় না "তিনি যে শৃন্মৃন্তিৎ এই উক্তিটি সহামানী বৌদ্ধদের প্ধ্যাযেৎ শৃন্দৃ্িং- 
এর ঠিক শন্বাদের মত শুনাইল। 
যখন কোন নূতন ধর্টের রথ জাতি বা সমান্দের রাজপথ দিম! চলিয়! যায়, তখন 
প্রাচীন ধর্মাবলম্বীরা তাহার পথ ছাড়ি! দেয় এবং ব্মনেক সময় ন্আগন্তকের নিকট 
আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু নুতন প্রবল ধর্ম তাহাদিগকে দীক্ষা দান করিলেও তাহাদের 
যাধনার খু'টিনাট তন্বগুলি নব-দীক্ষিতকে শিখাইবার অবসর পায় না। রাজন্থ '্াদায় করিয়া! 
রাজরথ চলিয়। যায়। বাহিরের ছই একটি সুত্র শ্বীকার করিলেই তাহারা নব দীক্ষিতকে 
আপনার করিয়া লয়। জাভার মুসলমানের! এখনও ঘটা করিয়! লক্ষীপূজা! করে, পারন্তের 
স্ুফি-সমপ্রদায়ের সুসলমানের! বৌদ্ধধন্টের অনেক জিনিষ ছাড়ে নাই, বরধ সেইগুলিই 
তাহাদের মর্দ অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার অধঃপতিত স্বশিত বৌস্ধগণ বৈষাবের ধারণ 
করিয়া রক্ষা পাইল, কিন্ত তাহারা বৈষাবধর্শের কতটুকু লইল? চৈতনত-নিত্যানন্দের নাষ 
মাত্র সথল দিয়! বীর দল তাহাদিগের তিলকে বৈঞ্ণবের ছাপ দিয়া ছাড়িয়। দিলেন, 
কিন্তু তাহার! যে সাধনা এ পথান্ত করিতেছিল, সেই দেহতন্ব ও শুন্ত-খ্যান এখন পথান্ত 
করিতে লাগিল। বাঙ্গলার পর্মীতে পল্লীতে শত শত দল আছে তাহাদের কাহারও নাম 
বলরামী, কাহারও নাম বাবা আউলী, খুসী বিশ্বাসী, পাগল! কানাইয়া, হজরতী, গোবরাই, 
পাগলনাধি, পাঞ্ছুফকিরী, এরূপ কত নাম করিব? শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাদের কোন 
খবর রাখেন না। কিন্তু এই সকল দলের ধর্বিশ্বাস খোজ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 
বহু আরাধনা ও তপপ্তা! করিস শেষদিকের মহাযানী বৌদ্ধগণ বে সকল তত্ধ লাভ করিয়াছিলেন, 
ইহারা তাহ! রক্ষা করিয়াছে। আপনারা পাগলা কানাইক গান, লালশশীর গান, মুরষদী 
গান প্রস্থতি পড়িয়া দেখিবেন, কত উচচাঙ্গের কথা তাহাতে 'সাছে। '্দনেক সময়ে তাহা 
সন্ধাভাষায় লিখিত। সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যায না, কিন্ত নিবিড় জঙ্গলের 
পথে জটল শাখাপ্রশাখার ভিতর দিদা যেবপ অঞ্ঞাত পুশ্পের স্রভি আসে ও অভিনব নব- 
গুশপের অরুণ রাগরজিত মুখ দেখা যায়, এই সকল বাউল ও ফকিরদের গানে সেইনাপ বিগত 
ভারতীয় তপস্তা-মহিমার কিছু কিছু আভাস বসছে । আমর! তাহা ভুলিয়া, কিন্ত নিম 
লোকেরা এই সম্পদ ছাড়ে নাই। রবীন্্রবাবু, বাউলের গান হইতে তাহার কবিদ্বের 


ভি 


৩২৮ বৃহৎ বক্ষ 


নিবিড় দর্শনাস্মক :ও মনোবিজ্ঞান-সক্ষত সাধনার কান। কবে ন্দামরা হারানো! ইট চক 
ফিরিয়া পাইব, বাহার সবার! নিজ্গেদের জিনিষ দেখিবার সানর্্য হইবে? 

বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও সুললমান সাম্্রায়ের মধো_-বিশেষ করিযা নুসলমানের মধ্যে_যে 
ষকল অপূর্ব গান এখনও পল্ীপুম্পের জ্ঞাঙ্ছ নাদরে ফুটিতেছে ও অনাদরে স্তকাইতেছে, 
তাহ পালরাঙ্গব-কালের বর্ধসাধনার বিপুল হশ্মের ভগ্র রেগু। ইহা! বাঙ্গলাদেশে যত 
আছে, ছারতের কবন্ত কোণায়ও তত নাই-_যেহেতু সেগুলির স্বরূপ বাঙ্গালীরাই প্রথম 
জম করিয়াছিল। তাহাদের স্থাীন দুর, শনবন্ত মৌনদধ্য এবং সর্দসংস্কারের উদ্দে 
স্থিত দ্রাত রাজ্গোর তৰসাধনার প্রচেষ্টা বাঙ্গালী প্রতিভার শন্কূল-_বেহেতু বাঙগলাদেশ 
প্রক্কতপক্ষে মাগধ-মহিমার উত্তরাধিকারী । এ নন্বন্ধে ক্সামর! শরচ্ত্র দাস মহাশয়ের মন্তরবা 
পাদটাকায় উদ্ধত করিতেছি ।* 

বাঙ্গালী সহঙ্গির্া। দলের শত শত পুথি ্াছে, তাহ! বৌদ্ধ-দর্শনের পথাবলঘী। 'অমৃত- 
রসাবলী, রদ্ধসার, রসসার প্রস্থৃতি পুঁখিতে জীবনরহপ্তের অভিনব ব্যাখা! আছে। কেহ বলেন 
এগুলি বদি বৌন্ধএস্ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তবে বৌনধগরন্থের নামোলেখ ইহাতে নাই কেন? 
বৌনধগর্থের নামোযেখ করিলে যে সেগুলি পৃশ্ত হইত। কর্তঘান কালের হিন্দুবর্শন ও স্থায়ের 
আনেক স্থলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার উদ্ছেশ্রো বৌদ্ধগণের অবলম্দিত পথে সঙ্ধলিত হইয়াছে, 
কিন্ত তাহাতে বৌদ্ধাচাধাগশের উল্লেখ্খ লাই। বৌদ্ধ-শঙ্খটিই নবদীক্ষিত হিন্দুর নিকট 
হিন্ুকুলবধূর পঞ্গে ভান্ুরের নামের মত শন্থঙ্চারণীয় হইয্থাছিল। বিশেষ যাহাদের সর্ধশরীর 
বৌদ্ধকলদ্ধে চিঞকিত, পেই নেড়ানেডীর দল খদি বৌদ্ধ ্্থকারের নাম করিত তবে তাহাদিগকে 
দূর দুর করিয়া তাড়াইযা দেওয়া হইন্ত। তাহার! সত্যমিথ্যা নানান্তপ গ্ প্রস্তত করিয়া, 
তাহাদের সমন্ত স্থত্রের স্থাপনকর্তা বৈষব মহাক্জনেরা,_এই কথ! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে। এন্ড কৃষ্ণদাস কবিরান্গ, কপ, সনাতন, মীরাবাই প্রন্থতি দেবতুল্য ব্যাক্তিকেও, 
তাহাদের মতের গণ্ডীতে ফেলিছ! নিজেদের সাধন! বৈষ্ণব-সমাঙ্জে চালাইতে চেষ্টা! করিয়াছে। 
তায্জিকভাবে যৌন সাধন! বহপূর্বা হইতে চলি! ক্দাসিতেছিল। '্নামি একাভিগরায়ীদের 
কথা। বলিয়াছি। কথাবন্ক (কথাবখ) নামক পালি পু্তকের ২৩ অধ্যায়ে ইহাদের উল্লেখ 
আছে । এই পুস্তক পৃঃ পুঃ ৩-* অন্ধে লিশিত হইয়াছিল । হুতরাং একাছি্লাযী দল তাহার, 
পুর্ব হইতে নি্বদান ছিল। 'একাভিল্লা্ী শর্থ “সমভাবাপতর' | কথাবখ,তে লিখিত শাছে-_. 
কোন কোন সঙ্ঘারামে ভিক্ষু ও ভিক্ষণী পরস্পরের প্রতি শবাকষ্ট হইতেন, শুধু যৌন অন্থরাগ 
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বত্যশচর্য-ক্ষমতাসম্পনন খাধিরাও অর্থতের ব্ূপ খারণ করিয়া যৌন আকাঙ্ষার অন্থসরণ 
করেন।, 

কেন থে সহঙজিয়াগণ রূপ, সনাতন, মীরাবাই, এমন কি ্বয়ং মহাপ্রদ্ুকেও এইভাবে 
যৌন প্রেমের বশবনী বলি! ঘোষণা করিয়াছেন__ভাহার শর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে। 
প্রাচীন রখ, বৌদ্ধতক্ষু ও মহাপুরুষদের নাম পাহারা বৈষৰ হওয়ার পরে খ্মার 
করিতে পারেন নাই, এত্ত বৈধণৰ মহাজনের টিকি ধরিয়া টানিত্রাছেন। কিন্তু ্াহাদের 
পক্ষে একটা কথ! বলা প্রযোজনীয়। এই সহজ প্রেম ঠাহাদের ব্যাখ্যা অনথসারে এত 
নির্খল, ত্যাগপূর্ণ ও সংখমাস্মথক যে ধাহারা ফ্রাহাদের তের সহিত পুষ্ানথপুত্খভাবে পরিচিত, 
পাহারা এই যৌন মিলন পরিপূর্ণ আধ্যাস্মিক গৌরবে মণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। 
কিন্ত এই 'াদর্স ব্যািচারীদের হাতে এরূপ ছর্গতি পাইস্রাছিল এবং লৌকিক সংগ্কারে 
ইহা এত ্বপ্য মনে হইয়াছে থে সহঙগিযারা গ্াহাদের মত তি গোপনে প্রচার 
করিয়া আসিতেছেন। 


সর্খগন পল্লিচ্ছেদ, 
বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ত্রাঙ্গণের টোল 
নালনা-বিহারের ক্মবনতি এবং গৃহদাহে ধ্বংস পাইবার 


৩৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


সময়ে (৯৫৫-৯৮৩ খৃঃ) নিয়লিখ্িত পণ্ডিতগণ এই বিহারের দ্বারপপ্ডিতের পদ 'অলম্কত 
করিয়াছিলেন; 

পু্্থারে__নমাচাথ্য র্ছাকর শাস্তি 

শশ্চিমদারে_বাগেশ্বর কীন্ছি 

উন্তরত্ারে_নরপান্থ 

দক্ষিণঘ্বারে_ প্রজ্াকরমতি 

প্রথম কেন্্ীয দ্বারে রদ্ষবজ 

দ্বিতীয় কেন্রীয় ্বারে__জ্ঞান্রীমিত্র 

এই ছয়জনের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন বাঙ্গালী ছিলেন। আমি এই অধ্যায়ে দেখাইতে 
চেষ্টা! পাইতেছি বে, নমাধ্যাবর্তের নক্কনতস্থানবাসী ন্েক্ষা। বাঙ্গালীর মধ্যেই ভারতীয় 
পরবর্ধী সভ্যতা উচ্চশিক্ষার প্রভাব সর্ধাপেক্ষা বেনী পাওয়া! যাইতেছে। যগধ জুদীর্ঘকাল 
নমপ্ত ভাতবর্ধের প্রধান শিক্ষা ও ক্ষমতার কেন্্র ছিল__ন্ুতরাং তাহার, প্রভাব যে এদেশে 
'বেনা ছড়াইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য কি 1 বিশেষতঃ পালরাজদ্ধের প্রায় সমস্ত গৌরবই 
বিশেষভাবে বাঙ্গালীর নিজ্ন্ব। খুষ্টিয় দশম শতান্ধীতে বরেক্্র দেশের ক্সধিপতি সনাতনের 
পুর জিতারি বিক্রমশিল! বিহারে একটি সত স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বিক্রমশিলা, ওদস্পুর, লুবর্ণবিহারের অধঃপতন হুইল,__বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগ্ডলির দীপ 
নিবিয়া গেল) কিন্ু নিযস্রেণীর মধ্যে সেই লঙ্ঘারামণ্ডলির গৌরবের স্মৃতি বহু পরেও 
রক্ষিত হইগ্রাছিল। বৌদ্ধ যঠ-মন্দিরের চূড়া! খসির়1 পড়িল, তাহাদের বিরাটু গৃহণুলির 
আস্তিত্ধ পর্যন্ত রহিল না। কিন্তু এখনও বাঙলার বহ্স্থানে মাটা খুঁড়িলে তাহাদের ভিত 
বাহির হইবে। রামাই পণ্ডিত কৃত শূক্তপুরাপ একখানি প্রাচীন বা্গলা পুপ্তক। উহা 
কত প্রাচীন তৎস্ন্ধে মতভেদ আছে। বর্তমান কালে উহা যে ন্দাকারে পাওয়া যাইতেছে 
তাহাতে উহা শুষ্ীয় অনোদশ কি চতুদ্ঘশ শতকের লেখা বলি! কমান হয়। কিগ্তু ইহার 
মাঝে মাঝে প্রাচীনতর দুগের লেখার নঙ্ুনাও আছে, বিশেষতঃ ইহার গগ্ধাংশপুলিতে। 
এই শৃলপপুরাশ সন্ধর্থীদের পুস্তক। বৌন্ধবর্্ পুরাকালে *স্শ্থ নামে+ পরিচিত ছিল। শুন্- 
পুরাণকে 'অধঃপতিত বৌন্ধদিগেরই একখানি পুল্তক বলিয়া! গ্রহণ করা বায়। ইহাতে লেখ! 
আছে, * সিংহলে ্র্মদেবের বহুত সম্মান,” « কনক দেউল প্রন্থুর কনক বিহার/” * ধরা 
ঘজ্ত নিন্দা করে “এই সকল উক্িতে ধর্ঠাকুর বে স্বয়ং বুদ্ধদেব তৎসম্থন্ধে কোন সন্দেহের 
কারণ থাকে না। সিংহলে বৌদ্ধগণের প্রধান ডা, নদীয়ার নিকট নুবর্ণবিহারই বোধ হয় 
দ্বিতীয় "অংশের লক্ষ্য এবং তৃতীল্ক কথাটি জযদেবের নুবিখ্যাত *নিন্দসি যক্ঞবিধেরহহ শ্রুতি- 
জাতম্” ছত্রের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ | বিহার” শন্ধটও বৌন্ধবিহার অর্থে বহুদিন 
বাঙ্গলান় প্রচলিত হয় নাই। দ্বামোদরের নিকটবর্তী বনপুকা নদীর ধারে ও বর্ধমানে চল্পাই 
নগনীর নিকটস্থ হাকল্দ নামক স্থানে কোন বৌন্ধবিহার বিশষান থাকা সন্ধে এই পুস্তকে 
কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ াছে। সেখুলি ঠিক নালন্দা, বিকরমশিলা। প্রতি জগদ্বিখ্যাত 


ভি 


বৌদ্ধ সঙ্দারাম ও ব্রাহ্মণের টোল ৩৩১ 


| বিহ্ারসদ্ধে লৌকিক স্মতির শেষ চিক কিনা! বলা বাধ না, কিন্তু বৌদ্ধবিহারগুলির 

7” এ স্থতির দীপ যে তখনও বঙ্গদেশের নিমশরণীর লোকেরা একেবারে নিবাই়া ফেলে নাই, 

ৃ তাহা সেই সকল উল্লেখ হইতে স্পই প্রতীন্থমান হস্গ। প্রাচীন প্রাসাদের ছুই একখানি 

স্ পাথর বা কাকখচিত থানের ভগ্থাংশ দেখিলে যেরূপ "মরা পূর্ববর্তী কোন রালচক্রবন্বীর 

'আবাসস্থানের কথা ন্ররণ করি, এই সকল উল্লেখ দ্বারাও সেইবপ 'সামাদের স্থবিখ্যাত 

নানন্দা ও বিক্রমশিলার কথাই মনে পড়ে । হাকন্দ-বিহারের উন্ধরধারের দবারপত্ডিত ছিলেন 

নীলাই। তাহার ৮** গতি বা শিষ্য ছিল। দক্ষিপত্যারের ছারপপ্ডিত স্বয়ং গ্রস্ত 

রামাই পণ্ডিত। তাহার গতিসংখ্যা ৯৮৭*। পশ্চিমের স্বারপন্ডিত পণ্ডিত শ্বেতাই, 

গতিসংখ্যা ৪৮ এবং পূর্ারের হ্বারপণ্ডিত কংশাই, গতিসংখ্যা ১,২*, (৮৪-৮৮ 

পৃ শৃলঞপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংশ্করণ )। বস্বত; এই শৃন্তপুরাণোন্ত ধর্প- 

৮... ঠাকুরের কাহিনীর মধ্যে যে বিকৃত বৌন্ধধশ্থের ক্মনেক কণ! প্রচ্ছ অবস্থায় লুকায়িত গাছে, 

তাহা হরপ্রসাদ শাস্বী, নগেজনাথ বনু প্রতি বহু পণ্ডিত বিজ্তারিতভাবে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। 

বৌদ্ধপিগের একটি প্রধান কীন্তি ইহাদের শঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামণ্ুলিতে বহুমুগের 

খরস্থাবলী সংগৃহীত থাকিত। ইহাদের বায় নির্বাছিত হইবার জন্ত রাল্গারাজড়ার! গ্রতিষন্ছিতা 

| করিয়া! বছ সম্পন্তি দান করিতেন । ইহাদের বাহাড়দরের 'বধি ছিল না। কারুখচিত 

বিশাল যঠমন্দিরের শোভায় ইহারা সমাগণের বিশাল প্রাসাদগুলিকে ছাড়াইয়া যাইত। 

বৌদধধর্ের ক্বনতির সময়ে বরাপগন ইহাদের সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন ও শ্চায়ের সারাংশ 

৮. শআত্মসাৎ করিয়া লইলেন। নালন্দা ও বিক্রমশিলা সবংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আখ্যাবক্ঠের 

বৌদ্ধ ধর্শের ঘোর অনিষ্ট হইলেও জ্ঞান ও শীস্্ালোচনার পথ ব্দবর্ধ হই খায় 

নাই। হিন্দুধর্ম ইহাদের বল ও সমন্ত শক্তি নিজন্য করিয়া লইয়া! জাগি উঠিল। মহশবদূ- 

ইবন্‌ বক্রিয়ার খিবাঙ্গি শুনিতে পাইলেন, পাটনা একটা বড় রাঙ্ছার রাজধানী ও তাহাদের 

একটা "জেন মহাপ্রভাপশালী ছর্গ আছ্ছে। বিক্রমশিলার বিহারকে মুসলমানেরা ছর্গ 

বলিয়া রম করিয়াছিল। চারিদিকে নিরীহ হিন্দু ও বৌদ্ধগণকে হত্যা করিতে করিতে 

রা বিজয়ী দল যখন বিক্রমশিলার উচ্চচুড় অ্রালিকা ও শত সহজ শিক্ষার্থী ও 

অধ্যাপকের ক্ধ্বনি-গুপ্রিত বিহার দেখিলেন, তখন ইহাদের ধারণা হইল, এই দর্গ জয় 

করিতে পারিলেই হিনদুথানে সুসলমান-মভিযানের প্রধান বিজ দুর হইবে। মু্িতন্তক, 

কাবারবন্ত্রপরিহিত, ভিক্ষুগণকে ইহারা সেনাপতি যনে করিয়া অসি চালাইতে লাগিলেন। 

নিঃশব্দে বিনাবাধায় সুণ্ডের পর যুগ কক্তিত হইয়া এই ছর্গ সেনাপতিশৃন্ হইয়া পড়িল। 

হে বিপুল সম্প্ধি বহু ধরিয়া সকষারামে স্ষিত হইয়| আসিযাছিল তাহা নু$ন করিয়া 


চু 


৩৩২, বৃহৎ বঙ্গ 


তাহাদের পবিত্র আশ্রম যে কেহ হানা দিবে, ইহার বিন্দুমাত ন্াশকাও তাহাদের ছিল না 
(একজন রক্ষী বা সশস্ত্র পাহারাওয়ালাও এতবড় ্টালিকার যধ্যে ছিল না। বন্তিত্থারের মাথায় 
তখন খুন চড়িযা গিযাছে। শত শত ভিক্কুর যধ্যে বখন একজনও বাকী নাই, বিপুল 
ভান্ডার বখন সমস্তই লুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হঠাৎ শত শত সহশ্র সহজ পুথি তাহার চক্ষে 
পড়িল। "এগুলি কি?” কে বলিবে? সেগুলি ধাহানের প্রাণের বন্ত ছিল, সাহার! ত. 
মৃত্যুর রক্তশব্যা় চিরনিস্্রিত। বক্কিয়ার বলিলেন, প্বাহির হইতে হিন্দুলোক কাহাকেও 
ডাকিয়া 'ানিয়া জিজ্ঞাস1 কব “এগুলি কি+?” সাহার হব্ধীন সেনারা এত বড় একটা 
যুদ্ধ জয় করিয়া বিঙ্গয়োমাসে বলিল, “হস্থুর, সহরে 'আর একটি হিন্দুও বাকী রাখি নাই__ 
কাহাকে ভাকিয়া ন্মানিব ?” খন তিনি সেই যুগ-যুগ-সঞ্চিত ধর্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
খনি বিশাল পুস্তকশালা! পৌঁড়াইয়া! ফেলিবার হুকুম দিলেন। দেখিতে দেখিতে কত কবি, 
কত দার্শনিক, কত নৈযান্িক, কত স্থপতি ও চিত্রকরের জীবনব্যাপী আরাধনার ফল হইতে 
মানবজাতি বঞ্চিত হইল। বিক্রমশিলার মঠে মঠে, মন্দিরের গান বড় বড় ভিক্ষু ও আচারধা- 
গণের সুষ্ধি সক্ষিত ছিল, সেগুলি মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে পর্যাবসিত হইল। এই ঘটনা ১১৯৮ খু 
অন্দে সংঘটিত হইয়াছিল। বক্তিয়ার খিলঙ্দি পাটনার কেল্লা ফতে করিয়া গোফে চাড়া 
দিয়া আমাগিগের বাদলার দিকে ঞাসর হইলেন । 

হিন্ুসমান্দে বৌদ্ধগণের স্মের মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। হিল্দুশক্তি কোনকালেই' 
কেন্দ্রীভূত হইয়। জাতীয় একা উচ্দ্দল করিয়া দেখায় নাই। বৌন্ধপণ শুধু কয়েক ভিচ্ুর 
হণ্ডে সঙ্যারামের চাবি দিন্যা জনসাধারণকে উচ্চশিক্ষা হইতে কতকট! দুরে রাখিয়াছিলেন। 
এই মুধলমান-কত বিশ্বের সময়ে ঘখন এখান ভিক্ষু ও আগারাগণ ছর্গম তিব্বতের গিরিওহাস্ 
বমখবা নেপাল উপত্যকায় পলায়ন করিলেন, কিংবা সুসলমান বআততামীর হত্তে প্রাণ বিসর্রন 
দিলেন, যখন সঙ্ঘারামের বিপুল পাঠাগার দষ্ঠ হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ জন-সাধারণের 
শাশ্রয়-্বরপ যোগ্য বাক্তি কেহ রহিল না। তাহাদিগকে নিরস্্রিত করিবার কোন লোক 
ছিল না, এবং তাহাদের কাছে ধপ্মশান্জ বা কোন পুস্তক রহিল না। এইনন্ত কর্ণদারহীন 
নৌকার ভা তাহার! অতলে ছুবিষা গেল। তাহারা হয় ্রাঙ্গণদের পদধুলি লইয়া হিনদুসমাজের 
কোন একটা নীচ স্থানে অন্পৃশ্ত হই! রহিযা ক্তার্থ হইল, নতুবা! দুসলমান সমাজে মিশিয়া 
গেল। ব্রাহ্মণের এই ছু্দিনে তাহাদের উপর ষে মত্যাচার করিয্বাছিলেন ভাহার ক্ভাস 
শুপুরাণের "নিরঞজনের উচ্মা” নর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যার। হুগলী জেলার জাজপুর গ্রামে এই 
অত্যাচারের চূড়ান্ত হইয়াছিল-__"ক্ষিণা মাগিতে যায় (বাএ), যার (জার) ঘরে নাই পায়, 
সাপ (শাপ) দিয়া পোড়ায় ভুবন)” ত্রাঙ্গণেরা বৈদিক বলির পরিচয় দিল, কিন্তু তাহারা 
বড়ই ছ্দন। তাহাদের শক্তি খুব বেসশী। দশ বিশ কন একত্র হইয়া তাহারা সধার্জীকে 
বিনাশ করিতে লাগিল। 

এই হানে যে মুসলমানের! তাহাদের স্থবির, ভিচ্ছ- ও আচাখ্যদিপকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করিয়াছিল-_তাহাদের ধান তীর্্বকূপ সঙ্ঘারামগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাদিগকেই 


ভি 


বৌদ্ধ সঙ্জারাম ও ত্রাঙ্মণের টোল ৩৩৩ 


তাহারা মি বলিয়া খরহ্ণ করিপ; কারণ বুসলমানেরা এইবার ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার 
'ারস্ত করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান শক্ত তরাহ্লগণ এবার ন্ব হইল_এই আনন্দে 
হন্গরত মহন্মদকে তাহারা বর্ম্রাজের ক্মবতার বলিয়া গ্রহপ করিল__ 


শ্যতেকে দেবতাগণ, সে হৈয়া একমন, ক্যানন্দেতে পরিল ইঙ্ার । 

বক্ধা হৈল মহম্মদ, বিষণ হইল পরগন্র, 'আদস্ (আদম) হৈল শুলপাণি। 

গণেশ হইল গাকজি, কান্তিক হুইল কান্দি, ফকির হইল বত মুনি । 

তে পন ভেক (বেশ), নারদ হৈলা শেক, পুরন্দর হইল ষূলানা। 

চ্্য আদিদেব, পলাতক হৈনে সব, সে মিলি বাদ্ছান বান্গন। 

আপনি চণ্ডিকাদেবী, তেই হৈলা! হায়! (/2৬৭__হাবা হায়) দেবী। 
পন্মাবতী হৈল বিবি নূর । 

ধতেক দেবতাগণে, হয়া সভে একমনে, প্রবেশ করিল জাজ্সপুর। 

(দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্য| কিড়্া খায় রঙ্গ, পাখড় পাখড় বোলে বোল। 

ধরিয়া! ধের পার, রামাপ্ি প্ডিত গার--এ বড় বিষম গগুগোল। 

মঃ 'এইন্ূপে ছ্বিজগণ, করে স্টি-সংহরণ, ই বড় হুইল বঅবিচার।” 


এই দ্বিচার সহ্‌ করিতে না পারিয়া বঙ্গদেশের বৌন্ধগণ অনেক স্থানে ইসলাম খাছ গ্রহণ 
করিয়া সামাজিক-সাম্য ও 'ন্যবিধ হবিচার পাইয়া ্া্ণের স্ষ্টিসংহারী অত্যাচার হইতে ত্রাণ 
পাইল। পূর্ববঙ্গ বৌন্ধদিগের প্রধান শ্াড্চা ছিল_সেখানে দুললমানের সংখা! মন 
রূপে বাড়িয়া গেল। আজ যে ভারতবর্ধে শতসহশ্র লোক নুমলমান, তাহা কি পশ্চিমাগত 
সুসলমান-দৌরাম্মোর ফল, না ব্রাহ্মণের হিতাহিত-কাাকা্র-ক্ানশূন্ত কতত্যাচারের ফল? 
হে হিন্দু তুমি ঘে ছিন্লম্তার স্কাম নিঙ্গের মন্তক নিজে কাটিয়া! এখন রক্রুদর্শনে ভীত ও. 
ক্ষতস্থানের বঙ্গণায় নসস্থির হইয়াছ_হুমি তো *হথখাত সলিলে” ডুবি মরিতেছ। একটু 
দয়] ও রুপার দৃষ্টিতে যেখানে স্ব্ফিসল ফলিত, সেখানে নির্ধ্মতার বারা দদ্ধিমা তুমি 
উর্বর দেশকে উর করিয়! তুলিয়াছ। তর কত দিন দেবতার ছয়ার স্বজাতির বিরুদ্ধ 
বন্ধ রাখিবে? 

১১৫* সালে লিখিত বর্ধমান জেলার রাতুল গ্রামের ** বৎসর বদ্ধ শিক্ষণ পণ্ডিতের 

রক্ষিত, বামাই পশ্জিতের ভনিতামুক্ত একখানি পু খিতে বে সকল কথা! লিখিত হইয়াছে 


তাহাতে দেখা বারা যে দর্ঠাকুনের বিহার নির্শিত হইসাহিল বলিয়। কৰিত হইয়াছে, 


তাহা পানর নিহারগুির বত পণ ছিল সিংহল-রালের বিহারের সঙ্গে বনুকার 


ভি 


৩৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


করিতেছিল, ভাহা এই সকল বর্ণনায় স্পষ্ট দেখা যান্ব। বন্থঠাকুরের নিকট প্রার্থন! এইরূপ 
শতোম্‌ বি সাহেব গৌসাই, তোম বি জগন্রাথ। তোষ বি ধরম গৌসাই, ভোমবি চারিবেদ, 
তোম বি লীর পরগন্ধর তোম বি ছৈয়দ”, "ত্রিশ রোঙ্ার বাত কহে__খিলে ফরমান, "আস্থা 
হিন্দোলজি পশ্চাতে সুসলমান।” “জমিন পর লোভে তেলাই উড়যান বিরজী | উঠে বৈঠে 
নমাজ করে তরু কান্সী” যেখানে আমরা “শ” বা “স” দিলাম সেখানে সুলে “ছ+ আছে 5 
যথা সাহেব স্থানে “ছাহেব,” "শোভে” স্থানে “ছোবে”। এগুলি ঠিক রামাই পর্ডিতের 
লেখা হইতে পারে না, কিন্ত বাঙ্গলা রচনার মাঝে মাঝে এইন্ধপ হিন্দী ও উর্দুর মিশ্রণ এই 
খ্রস্থের একটা কৌ্ছুকাবহ ব্যাপার। এই অংশটিতে সুসলযান সম্প্রদাত্ষের এত কথ! 'সাছে 
এবং ধন্থঠাকুরের পৃজার সঙ্গে সেপ্ডলি মিলাইন্বা লইবার এক্সপ প্রচেষ্টা দেখা! যায়--যে "আমার 
মনে হয় যে নাগ-সম্পরদায় এক সময়ে দুসলমানদিগের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া গাড়াইয়াছিলেন, 
এবং খুব সম্ভব ইহাদের অনেকে দুসলমান হইয়া গিযাছ্ছিলেন | 'আমর! বঙ্গে পালরাঙ্গাদের 
সময় হইতে বৌদ্ধদের ক্রম-পরিণতির একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে দিতে চেষ্টা করিলাম । 
সঙ্ঘারামগ্ুলি বিলোপের পর হিন্দু সমাঙ্ছে জ্ঞানের চা্চা খামে নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি হিন্দুরা বৌদধধর্টের ধান কোন মঠ বা মন্দিরে হার উদ্চশিক্ষণ বদ্ধ করিয়া 
রাখেন নাই। আঙ্গণদের উচ্চশিক্ষা কতকটা কুলতাস্বিক। প্রত্যেক পতিতের বাড়ীই 
ছোটখাট সঙ্ছারামের মত। তাহারা পুরষানকরমে সমস্ত 'অধীত বিদ্ধ! নিক্ষ নিজ হাতের 
নকল করা পু দিতে সঞ্চার করিয়া রাখিয! থাকেন । একটি বড় সঙ্ঘারাম নষ্ট হইলে যেরূপ 
বৌদ্ধ জগতের পূরণী্ তি হয, হিন্্ের শাস্তের তেমন কোন সিদিষ্ট ন্থশালা নাই। 
এক এক খামে প্রত্যেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বহু পুস্তক রক্ষিত থাকে হয়ত ৭৮ 
পুরুষ বাব সেই সকল রস্থ ও টগ্ননী একই বাড়ীতে একই পরিবারের লোক কর্তৃক লিখিত 
হইত। পরবর্থী বংশধর লিতা,পিতাষহের গুলি নিজ বাড়ীতে পান, তাছা ছাড়া বর্তমান 
সময়ের ছাল বহি তিনি লিঙ্গে নকল কৰি! বাখেন। বড় বড় টোলের পঞ্ডিতের! নিঙ্ছেই 
পু্ভক বা টনী পরণন করেন এবং ছাত্রদের ছারা তাহাই নকল করাইয়া লন। প্রত্যেক 
োলই একট ছোটখাট বিহার । নালন্দ ও কিক্রমশিলার ন্দতাবে সমস্ত বৌদ্ধ জাতের চক্ষু 
খখার হইয়া গেল। কিন্ত দুসলমানদের ক্ত্যাচার, জলগাবন, নঅপিদাহ, বন, কীটের ও 


শত শত, সহ সহঙরএষ্রাঙছি ত্রা্ণকর গৃহে গৃহে বিরাজমান । ত্রাঙ্গণের টোলের মত. 
জানলা ও প্রচারের একপ গণতাগ্রিক পদ্থা অন্য কোন দেশে এত বছুল পরিসাশে ছে 
কি না জানি না। পাশ্চাত্য স্যতা এই দরিত্র দেশের উপযোগী উদ্চশিক্ষার সহজ পদ্থা 
ছাডিয়া দিয়া বড় বড় রাজপ্রাসাদে শিক্ষা ব্যবস্থা করিতেছে__ফলে উচ্চশিক্ষা এদেশে আর 
নাই, শাছে বাহাড়মর ও বযা়বাহল্য। - 


পালরাজতে ধশ্মশান্ত, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য 
জৈন ও বৌদ্ধশান্্র 


*ষছুপতেঃ ক গতা মণুরাপুরী 1”__নূপগোস্থামী। 


পালরাঙ্গতে বৌদ্ধ তাস্িক দর্শন ও স্তাষের বিশেষ উন্নতি হুইয়াছিল। জৈনগণও 
নেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধো কয়েকঙ্ছন গ্রস্থকারের নাম করা যাইতেছে । উহাদের 
প্রভাব বঙ্গদেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হইঘাছে। 

মগধের সন্নিহিত গোরবর! নামক পল্লীতে বন্থকৃতি নাষক এক ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন, 
তীহার স্ত্রীর নাম ছিল পৃর্থী দেবী। ইহাদের পুত্র ইন্্র্ৃতি (উপাধি গৌতম ) ৈন ভীতঘস্তর 
অহাৰীরের শিশ্ঠ ছিলেন, ইনিই জৈনশান্্সংগ্রহ্ের প্রথম ও সর্কামান্ত পরিচালক ছিলেন। ইনি 
৯০? খুঃ পুর্বে জন্সগ্রহণ করিয়া প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে ৫১৫ খু: পূর্ত পরলোকগমন করেন। 
স্থতরাং এই মগধবাসী দন পণ্ডিত পালরাক্গত্ের বহপূর্ষে ঈৈনশান্দগুলির ভিত্তি গড়িয়া! 
যান। এই সময়ে স্তায়শাক্্র অর্ধমাগধী ভাবায় লিখিত হইত। ইন্্রভৃতির পরে বহু জৈন 
নৈয়ারিক স্তায়ের আলোচনা করিগ্াছেল। তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্যের গুরু সিদ্ধসেন দিবাকর 
সর্বপ্রথম স্তায়শান্্রকে প্রাধান্ত প্রদ্দান করেন। বিক্রযাদিত্যের সভার নবরদ্ধের অন্ততম 
ক্ষপণক ও ঈৈন সিদ্ধসেন একই বাক্তি বলিযা কেহ কেহু যনে করেন। কথিত ব্মাছে এই 
ইন সঙ্যাসীর একটা! ক্ষমতা! জন্সিযাছিল বে, ইহার দৃষ্টিধাত্র শিবলিঙ্গ ফাটিয়া যাইত। 
বাঙ্গালার 'অভিরাম স্থামীরও এব্ূপ একটা ক্ষমতা হইয়াছিল বলিয়া! জনক্রুতি '্সাছে। ইহাদের 
বছুপরে মগধবাসী দিগণ্বরসমপরদায়ুক্ত বিছ্ধান্দ "নাপ্রমীযাংসালদ্কতি” অথবা অষ্টসাহতী 
নামক: ভাবের গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নষম শতাঙীর প্রথমভাগে দীষিত ছিলেন। 
ইহার পর নাম পা্রকেশরী স্থামী। ইনি সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, অহৈত, মীমাংসক, 
ভিঙ্গান, ধরন, পরক্ঞাকর, শবর স্বামী, ভর্ৃহরি ্রতৃতি বহ হি, বৌদ্ধ 


৩৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


খশুন করিয়া তিনি নিজের যত স্থাপন করি্াছিলেন। জিনসেন গ্তাহার আদি পুরাণে 
(৮৮ খু) বিজ্ান্দের উদ্েখ করিঝাছেন। গুজরাট, কাশ্মীর ও উদ্ছ্িনীতেই বহ জৈন 
'নৈযা়িক জন্মগ্রহণ করেন, অপর ক্দনেকের নাম পাওয়া যাইতেছে, ধাহাদের বাসম্থানের 
নির্র হয় নাই। পুরাকাল হইতে খৃষ্া় যোড়শশতান্ধী পথ্য নেক জৈনন্তানের গ্রন্থ 
পাওয়। যাইতেছে । ননদীতবার ও তৎপূর্বেদে মিখিলা হিন্দুদের বর্তমান স্তারশান্তের আবির্ভাব 
তাহাদের প্রচেষ্টা বার্থ হইয়! গিয়াছে । বঙগদেশে নৈনপ্রভাবের এত নিদর্শন পাওয়া 
যাইতেছে বে ভাহাতে মনে হনব এক সময়ে লৈনশান্্র এতদ্দেশে বিশেষ 'সাগ্রহের সঙ্গে 
ববীত হই। বৌদ্ধপ্রভাবের মত ছৈনপ্রভাৰও কিনূপে 'গ্গদুক্ত কপিখবৎ* এদেশ হইতে 
ভিরোহিত হইল, তাহার কারণ হাতড়াইফ! পাওয়া যান না। 

কেন যে হিন্ুত। ঘোর জৈনবিদ্বেধী হইয়া এদেশে “হত্তিন! পিড্যমালোহপি ন গচ্ছেৎ 
ৈনমন্দিরম্” প্রভৃতি প্রবাদের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের একট! জটিল সমহ্চা। 
মথচ বঙ্গদেশের যেখানে সেখানে তীখস্করদের বিশাল প্রস্তরসুসঠি সাবিদ্কাত হইয়া এদ্েপে যে 
পুর্বে দৈনধন্খ প্রবল ছিল তাহা! অকাটযভাবে প্রযাণ করিতেছে । 


পালিতে বৌদ্ধদিগের ঘে সকল ক্কারের এছ লিখিত হইছে, গ্খয “মিলিনাপ এতো 


বিশেষ বিখ্যাত। ইহা ১০, খুঃ অন্ধের সপ্গিহিত কোন সমজে লিখিত হইয়াছিল। এই পুন্তক- 
খানি চীনদেশে “নাগসেন- 


রর 


নাখলেন (প্রন তিক দির হইতে) জ্যোতিষ, যাছবিষ্া ও তন 


পালরাজতে বর্শান্তর, পাণ্ডিতা, শিল্প ও কথাসাহিত্য, জৈন ও বৌদ্ধশান্্র ৩৩৭ 


সমস্ত ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিল না। হার এশবধ্য ও সৈল্তপংখ্যার ব্সবধি 
ছিল না। তিনি নাস্তিক, হবিধাসম্পতন, তর্কপরায়ণ ও অবিশ্বাসী 
ব্যক্িগণের সঙ্গে আলোচনা, করিতে ভালবাসিতেন। ন্নাগ- 
স্সেন্নেল্প সহিত তাহার তর্কের প্রথমট। এইরূপে আরম্ভ 
হইছিল -_ 

শরাজা__মহোদ! আপনি কি ব্দামার সঙ্গে পুনর্্দার 
আলোচন! করিবেন ? 

নাগসেন_ষদদি মহারাঙ্গ পণ্ডিতের মত আলোচনা করেন, 
তবে করিব। কিন্তু যদি রাজকীয়ভাবে 'ালোচন! করিতে চান, 
তবে আমি সক্মত নহি। 

রাঙ্জা_পণ্ডিতের! কি ভাবে 'আলোচন! করেন? 

নাগসেন_ষখন পণ্ডিতের! তর্ক করেন, তখন তাহারা কোন কোন বিষয় ছাড়ি 
দিয় নৃতন বিষয় আরম্ করেন। বদি কোন বিষয় ভুল প্রমাণিত হয় তখনই তাহ! সংশোধন 
করেন এবং সে বিষয়ে আর তর্ক চালান না। ঠাহার! পরল্পর দুল স্বীকার করেন, 
তাহাদের মতগুলির গুণাগুণের তারতমা লইয়া বিচার হয, কিন্তু তাহাতে কেহ ক্রোধ প্রকাশ 
করেন না। মহারাজ, পঙ্ডিতদিগের ব্মালোচনা! এই ভাবে সম্পাদিত হই! থাকে । 

রাজা-_রাজকীয়ভাবে আলোচনার কথা যে বলিলেন, তাহ! কিরূপ হইয়! থাকে? 

নাগসেন-_সহারাঙ্গ, ষদি কোন ঝাজ! তর্কে প্রবৃত্ত হন, তাবে তিনি যাহা বলেন তাহার 
গ্রতিষাদ হইলে তিনি চাটগা যান এবং প্রতিবাদীকে দণ্ড দিতে হুকুষ করেন। মহারাজ, 
আলোচনার রাঙ্কীয় ভাব এইরূপ । 

রাজা_ভাল, পনি পণ্ডিতের মতই তর্ক করিতে দ্দারম্ভ করুন, ভুলিয়া যান যে 
"সামি রাজা। পুজনীয় মহাশয়! আপনি তর্কের সময়ে কোন দ্বিধা বোধ করিবেন ন1। 
মনে করিবেন, যেন ভ্রাতার সঙ্গে অথবা কোন ছন্জ ব্যক্কির সঙ্গে কিংবা শিষ্ের সঙ্গে 
আলোচনা করিতেছেন; এমন কি, যনে করিবেন যেন আপনার ভৃত্র সঙ্গে আলোচনা 
করিতেছেন ।” 

ভারতীয় শাস্ত্র ভারতের বাহিরেও যে কিরূপ নমাগ্রহ ও কিরূপ ভক্কির সহিত বধীত 
হইতেছিল, এতচছারা ইহাই বুঝা বায 

রাজ! কনিক্ষের সমগ্প হইতে বৌদ্ধগণের মধ্যে ছুই দল দেখা দিল:__ 
ক যহাযান ভারত হইতে মঙ্দোলিযা, চীন, জাপান, কোরির! প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইল 
এবং হীনযান সিংহল, নধদেশ ও শ্রমে বিস্তৃতি লাভ করিল। হীনষান ঠিক বু্ধদেবের 
কথা ছাড়ার কিছুই গ্রহণ করিবেন না, ইহাই তাহাদের মত। ধর্পদ গ্রন্ছ__যাহাতে 

নর খের বাসী লিপিব্ধ হইফাছে এবং অপরাপর বহ পালি যাহাতে বুদ্ধের 
নয, তাহাই তাহাদের গ্রহ মহাষান সঙরদায়ের 


৩৩৮ বৃহ বঙ্গ 


(লোকের! বলেন, সত্য কখনও বুদ্ধের মত্তের বিরোধী হইতে পারে না, কামরা যেখানে 
ঘষে তা।পাইব তাহাই গ্রহণ করিব । 

বঙ্গদেশের বৌন্ধ-নৈযান্িকদের মধ্যে চত্রগোমিলই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । ইনি রাজসাহী 
জেলার ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি ব্মল্প বরসেই সাহ্িতা, ব্যাকরণ, স্কা ও কলাশান্ে 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শ্কপ্রসিদ্ত বৌদ্ধ পণ্ডিত “সামাহাদুষণ 
দিক্-প্রকাশিকা* নামক পুস্তক-রচ্রিত। অশোক-ন্দাচাথা কর্তৃক 
চিনি বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত হন। বরেঙ্্র-রান্গকন্তা তাঝ়ার সঙ্গে ইহার বিবাহের প্রাপ্তাৰ 
হইছিল, কিন্তু & কল্তার নাম এ তাহার উপান্ত ফ্েবতার নাম এক হওয়াতে তিনি 
বিবাহে সঙ্মত হুন নাই; এই জন্ত বরেজ্্াধিপতি ভাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। ইনি 
নির্বাসিত হই! বরিশালের একটি দ্বীপে বাস করিঝাছিলেন। এই হ্বীপ এখন তাহার 
নামাস্থসারে চন্ত্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে । চন্তত্বীপ হইতে ইনি সিংহলে গমন করেন। 
ইনি পাণিনির পাতঞ্জলভাঙ্কা অগ্রাহ করিয়া! ব্যাকরণের একখানি টাকা! প্রণয়ন করেন। 
এই. সমঞ্জে ইনি নালন্দা বিহারে ক্মাপি্! আচার্য চন্রকীঘ্থির লৌহাপ্দ্য লাভ করেন। 
ইনি শান্থমানিক অষ্টম শতাব্দীর পূর্বভাগে বিস্বযান ছিলেন । ইহার স্যায়পথন্ধে সর্ধপ্রধান 
পুস্তকের নাষ "ভতায়ালোকপিদ্ধি।” 

শাস্তরক্ষিতের কথ। পূর্বেই লিখিত হইয়াছ্ছে। ইনিও বাঙ্গালী ছিলেন। ৭*৫ 
ুষ্ঠা্দ হইতে ৭৮৫ গুঃ পরাস্ত ইনি বর্তমান ছিলেন। নালন্দার ন্মধ্যাপকগণের মধ্যে ইহার, 
মান ও প্রতিষ্ঠা খুব বেশী ছিল। তিব্বতরানগ ্্ী্োন দিউন্ডানের ক্হ্বানে ইনি তিববতে 
যাই! তের বৎসর ছিলেন। এদস্তপুর বিহারের দ্মাদর্শে রাজা 
ইহার শরামরশন্ুসারে মগখে সমইএ-বিহার ৭৪৯ খুঃ ক্ন্ধে নির্মাণ 
করিযাছিলেন। ইনি বু গর্থ রচনা! করেন এবং তিববতে ইহার কীততি অক্ষ হই বআছে। 
ইহার প্রধান গ্রন্থ “তন্বসংগ্রহকারিকা' একত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত । বথা-(১) স্মভাবপনীক্ষা 
(২) ইন্জরিরপরীক্ষা। (৩) উত্তরপরীক্ষা, (৪) জগংহ্যভাববাদপরীক্ষা, (৫) শবব্দষপরীক্ষণ, 
(৬) পুকুষপরীক্ষা (৭) মীষাংসাকনিত ন্ান্মপরীক্ষা, (৮) কশিলপরিকমিত বস্মপরীক্ষা। 
(৯) দিগশ্বরপরিকল্পিত খস্মপরীক্ষা (১+) উপনিষদ্পরিকল্সিত জআত্মপরীক্ষা, (৯১) বাৎসীপুত্র- 
কমিত আত্মপরীক্ষা, (১২) কর্প্ফলসঘ্ধপরীক্ষা, (১৩) সমবারশ্থা্থপরীক্ষা। (১৪) গপ- 
শন্ষারথপরীক্ষা। (১৪) কর্রশন্থার্থপরীক্ষা, (১৬) সামান্তশস্থার্থপরীক্ষা, (১৭) প্রমাপান্তরপরীক্ষা, 
(০৮) আহাধাপরীক্ষা, (১৯) শ্রতিপরীক্ষা, (২+) কমনেকজিয়াতীতা্ঘস্ পুরুষপরীক্ষ! ইত্যাদি । 
এই তালিকা হইতে দেখ। যাইবে তিনি হিন্দু ও জৈনশান্্র এবং উপনিষদ্‌ প্রদ্থৃতি সমন্ত 
ধর্চথের মত আলোচনা ও খণ্ডন করিয়া বৌন্ধ মত (ন্াস্থা নাই ) প্রমান করিযাছিলেন। 

কমলশীলও একজন বাঙ্গালী ছিলেন, ইনি শাস্তরক্ষিতের শিল্ধ/ | কতক সময়ের 
আন্ত ইনি নালন্দা ততরশান্ছের অধ্যাপক ছিলেন। ইনিও তিব্নতরাঙের ন্াহ্বানে তথায় 
গিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীন পঞ্জিত মহাবানী হোসাং পন্গসন্ব ও শশস্তরক্ষিতের যত খণ্ডন 


চশ্রগোিন। 


শান্ত, ২+4-5৬4 খু 


পালরাজন্ে ধরশান্্ পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য, দ্ৈন ও বৌদ্ধশান্র ৩৯ 


করিতে প্রস্াস পাইয়াছিলেন। কিন্ত কমলনীল তাঁহাকে বিচারে পরাণ্ত করি স্বীয় গুরুর 
শীরব রক্ষা করিরাছিলেন। 

প্রভাকরগপ্তও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের সনক রাজার সমস 
(৯৮৩ খু) কিক্রমশিলার পূর্বারের দ্বারপা্ডিত ছিলেন । ইহার স্থায়সবন্ধ বহু গর বিগ্যমান, 
তক্সধ্যে পপ্রমাপ-বাষ্ঠিকালক্কার” ও *মহাবলল্তনিশ্চয়” প্রসিদ্ধ । 

শসিদ্ধ দিতারি (দীশঙ্করের শুরু) পাল-া্জার ন্সবীন সামন্ত-রাজ সনাতনের 
সভাপগ্িত হইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালী ও বরেজ্রবাসী ছিলেন। স্তারসঘন্ধে ইহার 
নেক গ্রন্থ সুপরিচিত, তন্মধ্যে "হেতুবাদোপদেশ,” “*শ্াধ্-বিনিশ্চরণ প্র্থৃতি প্রধান । 

জ্ঞানপ্রী (৯৮৩ খৃঃ) গৌড়বাসী হইলেও দীর্ঘকাল কান্সীরে বাস করেন। ইনি 
প্রথমতঃ আবক-সম্প্র্ায়কুক্ত ছিলেন; স্বদেশে ফিরিদা জ্ঞানী বিক্রষশিলার ছ্বারপণ্ডিত 
হইস্থাছিলেন। কথিত আছে__দীপদ্ধর তাহার প্রথম জীবনে ইহার 
নিকট ব্মনেক বিষছে স্ণী ছিলেন। অপরাপর নানা গ্রস্থের যধ্যে 
ইহার পপ্রমাণ-বিনিশ্চর-টাকা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি শ্রাবকের দল ছাড়িয়া শেষে 
মহাযান-সপ্রদায় দা প্র করিয্জাছিলেন। ইহার “কার্ধাকারণ-ভাবসিদ্ধি” গ্রন্থখানিও বিশেষ, 
প্রশংসিত । 

রদ্ধাকর শাস্তি (৯৮৩ খৃঃ ) ওদন্তপুরের শ্রাবক-সম্প্রদাযুত্ত ছিলেন। ৯৮৩ থুঃ অন 
বিক্রমশিলার দ্বারপত্ডিতগণের তালিকায় ইহার নাম আছে; ইনি দ্দিতারি ও রুকন প্রতি 
'আচাধ্াগণের শিক্ ছিলেন। ইনি তীর্থকদলের প্রতিবাদ নিরাশ 
করিয়া বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করেন। ক্মনেকদিন ইনি সিংহালে 
বাস করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান পুস্তকের নাম "বিজ্রানমাজসিদ্ধি "| 

যে সকল নৈ্বায়িকের নাম দেওয়া হইল, তাহাদের অনিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন। 
শরজঞ্জ দাস মহাশয়ের গরদথগুলিতে বাঙ্গালী পত্ডিত ধীর! চী-দাশানে গিযাছিলেন ষাহাদের 
উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের শত শত নৈযায্থিক প্ডিতের নাম ও গ্রস্থাফলী পাওয়া যাইতেছে । 
বৌদ্ধ পশ্ডিতের নেক পুস্তকই ভারতবর্ষে নাই। চীন, জাপান, তিব্বত, শ্বাম ও নেপাল 
হইতে তাহার! আবিষ্কৃত হইতেছে । প্রারশং সূল সংস্কতে লিখিত গ্রন্থ খুঙ্গিয! পাওয়া 
যাইতেছে না। ভীন বা তিব্তীয় ভাষার ব্্বাদ হইতে আমর! তাহাদের বিষয় নিতে 
পারি। এই সমস্ত বৌদ্ধ ব্রা পাঠ করিলে কদমরা ক্মামাদের দেশের দ্ধিতীয় মন্ততম €গীরব 
নবাগ্ঠাযের বঅঞুর ও বিকাশের ছৃম পদ! দ্াবিকার করিতে পারি। হায়! ভারতীয় 

প্তিতগণ! তোমাদের ধর্দ-কলহ কি নিদাফপ| তোমাদের 

ইতিঘদ উদার উদ: অতুলনীয় কীন়গলি দেশবাসীর! উপেগ! করি ফেলিয়া দিয়াছে, 

4 কিন্ত অপর আতর তাহাই তি বে কুইন সাথি 


জানজ। 


বকর পাঞি। 


১৪৫ 


৩৪০ বৃহৎ, ব্জ 

যাওয়া দরকার। সেগুলির বাহা অবশিষ্ট কআছে, হন্ত এখনও তাহার কতক কতক বহু 
তপস্তার দ্বারা কুড়াইসা আনিতে পারা! যাক্। কিন্ত এই ছুগম পশ্থায় পথিক কে হইবেন? 
এখানে উপাধি, স্বর্ণপদক ও উচ্চপন্দের আশা! নাই। পু্বাকালে কৌধেন্ববাস বৌদ্ধ ভিক্ষুর! 
যেরূপভাবে ধর্প্রচার করিতে দেশ-বিদেশে গিস্বাছিলেন, বিলাতে এক প্রাচীন যুগে এরেস্মাস 
শ্রুতি জ্ঞানিবৃন্দ বেরূপ করিয়াছিলেন, সেইন্ধপ স্বদেশের কল্যাণকামী, পাঁধিব যশ, অর্থ 
খ্রস্ৃতির প্রতি উদ্ধাসীন কতিপয় দেশ-সেবকের প্রক্মোজন | বিলাতে যাইয়া নরম্যান-বিজনষ 
ও ক্রমণ্রেলের শাসন, এমন কি কুসেডের বৃত্তান্ত পড়িয়! গবেষণার জন্ত ছাত্রগণ উপ্গখ হইয়া 
ছাটতেছেন, সেক্ষেত্রে প্রতি ও পদগোৌরব ছে । এখানে কিছুই নাই। কিছু না লইয়া, 
ভিক্ষার ঝুলি কাধে করি জীবন বিনাপণে সমপিপূর্ধক ধাহার! খাঁটিবেন, সেইরূপ খাটিবার 
কয়েকটি লোক চাই। ইলোরা, অজস্থা, হত্ডিওসড, খেকুরাহ, শ্রাম, বরোবদর, প্রশ্নমূ হইতে 
নিরবদি নদামাঙ্গের দেশলক্্ীর নিম আসিতেছে, আমরা বদির হইয়া আছি-তাই মাতৃ-আজ্ঞ! 
শুনিতে পাইতেছি না। 


দ্বিতীক্স স্পন্রিচেহ্ছাল 
বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব 


[নৌধ্যদিগের সময হইতে বিস্কা ও জ্ঞানের কদর 'ামর! বৃহৎ, বাঙ্গলার সর্ধদ্ত দেখিতে 
পাই। সেই সময হইতে হুবীগণ রান্দোর কাগ্ডারী ও রাজার পুজ্য হইয়াছিলেন। সে সগ্মান 
কা বড়, যাহা প্রদর্শনের জন্ক পৰৃধল” উপাধিতে যেন রুতার্থ হই! চক্্রপ্ত কৌটিলোর, 
আজ্ঞাবহ দত্তের সকায় ঠাহার সেবা করিতেন! এই বিদ্যা ও জ্ঞানের আদর করিয়া কৌটিলা- 
তাহার সমস্ত বব, গুপ্রহত্যা, বিষপ্রযোগ প্রতি রাষট্রনৈতিক নির্ম উপায় 'অবলদদন 
সবেও নুলতঃ শাক্ষস মন্ত্রীর সৌহাদ্দা ও সহকারিতা-পরা্ধী ছিলেন। ুনীর দ্মাদর দেখাইবার 
সন্ত পালরালগণের মধ্যে একজন মহিষাবিত সমতা ক্মমলধবল মহার্থ আসনে স্বীয় সততরীকে 
বাইয়া সশঙষচিতে সের সহিত সবযত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, এবং অপর এক 
রাজা, খাহার দর্ষ শক্তিবলে চারিদিকের নৃপতিরা গরুড় পক্ষীর স্ভায স্ঠাহার রাজসভার 
উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্ব তাহার মত্িবরের কুটিরের এক কোণে পরাসর্শের জনতা 
অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া ভাহাকে একটা সংবাদ দিতে সাহসী হইতেন না। প্রকৃত একজন : 
ুীর দর দেখাইবার জক্র তিবাতরাজস 'সংখ্য স্র্ণ ব্যয় করি বীর রাজপভার প্রধান 
ব্যকসিদিগকে কত কত হন্সাধনে নিযুক্ত করিযাছিলেন, এবং সেই বাঙালী পণ্ডিতের, 


নখ 


৯ 


বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব ৩৪১ 


দশনকামী হইয়া শেছে লিঙ্গ এপ পথ্য্ত বিসর্জন দিযাছিলেন ! এই ব্যাপারে াহার প্রিক 
সভাসদেরও ব্দনেকে মৃত্থাদুখে পতিত হইলেন, এবং নেপালের রাজ! ও ভাহার রাজ্ঠী 
মহাসমারোহে সেই পণ্ডিতকে বরণ করি লইহা_-াহাদের একমাত্র পুত্র যুবরাজকে তাহার 
পায়ে ফেলি দিয়। তাহার শিশ্মতে দীক্ষিত করাইন্বাছিলেন। প্রক্কত ওসীর প্রতি শ্রদ্ধা, বিগ্া 
ও জ্ঞানের আদর এই দেশে বৌদ্ধমুগের পরেও বছদিন পর্যন্ত ঙ্ষুঃ ছিল। গ্ধু ইতিহাসে 
নহে, এই নবীগণের যে চিত্র আমর! কাব্য-নাটকাদিতে পাই-_তাহা সর্কেোতোভাবে 
সেই শপূর্ধ সমাদরের যোগ্য । চন্্রগুপ্রের রাজসভা দেখিয়া গ্রীকদুত বিন্ময়ে ভিন 
হইয়াছিলেন। পারন্তের রাজার রাজপ্রাসাদ কাক্কাধা ও পশ্বধোর জন্থ বিখ্যাত ছিল, 
কিন চন্রণ্যের রাজপ্রাসাদ এবং ষ্ঠাহার সভার লৌন্দধ্য ও শোভা পারগ্তরাঙ্গের রাজধানীর 
গৌরষকে হার মানাইয়াছিল। সেই রাঙ্ছাদিরান্স প্রসিদ্ধ নন্দবংশের উচ্ছেকারী মহারাজ 
চক্জগুপ্র যে মন্ত্রীর আজ্ঞাবহ তৃত্যন্বরূপ ছিলেন সেই বস্্রীর গৃহের বণন। খ্বাপনারা মরারাক্ষল 
নাটকে পাঠ ককুন। গোময়লিপ্ত ক্ষু্র খড়োঘরে, অতি সামান্ত আসবাবযুক্র পর্ণকুটারে বাস 
করিয়া চাণক্য আধ্যাবন্তের সমপ্ত রাষট্রনীতির কাণ্ারী হইঘাছিলেন, প্ঠাহার তিলমাত্র ভোগের 
ইচ্ছা ছিল না। বড় বড় মুদধবিগহ, বড়যন্থ ও রাঙ্গনৈতিক ব্যাপার ধাহার ইঙ্ছিতমাে 
সম্পাদিত হইত, তিনি গমাহারী, কুটিরবাসী বিশুদ্ধগরকতি তরাক্ষণের আদর্শ; যখন রাক্ষস 
মন্ত্রীর পরাভব হইল, তখন তিনি াহাকে স্বীয় পদে ক্দভিষিক করিয়! নিজে আদ্ধগোচিত 
এরা অবলন্ধন করিলেন। ক্মামর! একখানি নাটক যাত্র বলদ্বন পুর্ধক এই সকল 
'ধতিহাপিক শিদ্ধান্তে উপস্থিত হই নাই। আাঙ্ধণ € পগ্ডিতগণের এই যে ক্াদর্শ ভাহ! তো 
পরবন্তী কালের সমস্ত ভাম্রশাসন ও শৈললেখারই প্রমাণিত হইতেছে । এতিহাসিক ঘটনার 
খুটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে মনোযোগ দেওয়ার কারণ নাই। কিন্তু কি কাবা,কি 
নাটক, কি তাঅশাসন ও শিলালেখ এ সমস্তের মধ্যে যদি আমর! একট! আদর্শ ই দেখিতে 
পাই, তবে তাহাই জাতী ইতিহাসের মূল কথ! বলিয়! স্বীকার করিতে বাধা হইব। 
পরবর্তী সেন-রানত্ব-কালে এমন কি দুসলমানাধিকারেও আমাদের এই ব্নাদর্শ উদ্দল 
ছিল, জ্ঞানের পথে আমাদের মাথা কাহারও নিকট হেট করিতে হর নাই। আমর! 'জগদৃণরণ 
উপাধি লইয়া! সমন্ত পৃথিবীর শিক্ষক বলছ! আপনাদিগকে ছোষণ! করিতাম ! 'সমাদের 
সেই মহিমান্িত পদের বিচ্যুতি যেদিন ঘটছে সেই ছিন হিমালগ বিদ্ধাপর্বতের মত 
নতশির এবং ভ্রিলোকপাবনী গঞ্গ! একটা খাদে পরিণত হইয়াছে। 
গধের লোকের! ক্রমাগত পূর্বদুখী হই! বাঙ্গলা্ আলিয়া! বাস করিতে লাগিলেন, 
খাস বিহারে মগধের যতটা চিহ মাছে বাদলাদেশে তাহা তদপেক্ষা নেক বেশী। বিহার 
খুড়িঘ। নালন্দা, ওদন্তপুর ও বিক্রমশিলার প্রস্তরখণ। দেববিএহ ও শিলালেখ বাহির 
হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলার আঙ্ষণের কুটিরই সুজ মাগবী প্রতিভার আশযনথান হইযাছিল। 
নানাভাবে বদ মাগী সভাতা, বিসুক্রচ্ছিক্ন সতীদেহের স্তায় বছদেশে ছড়ায় 
 প়িঘাছিল। চি বাগলাদেশ হইল, সেই ভা, বে তীর্থ মাগবী যহাদেবীর সতত 


৬৪২ রূহহ বঙ্গ 


পড়িযাছিল। সম শতান্ধীতে বেহার হইতে বহু সৈল্ত-সামন্ত ও নযাত্ীর-সহচরপরিরৃত হই! 
রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গলাদেশে আসিয়া সুশিদাবাদের নিকট কাণসোনার উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
অযোদশ শতাব্দীতে তিকামত মাগধদেৰ আসিয়া তদীর বিপুল সৈল্ত ও বহু আব্মীর-স্বগণসহ 
রাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধের লোকেরা উপধ্যুপরি শক্রর আক্রমণে, 
অবশেষে সুসলমানের শত্যাচারে বিধবন্ত হইয়া বঙ্গদেশে ব্সাসিয়া বাস করিয়াছিলেন 
সঠাহা্দের কতক তিবযত ও নেপাল প্রস্থৃতি স্থানে গিয্বাছ্িলেন ; কতক চ্টগ্রায প্রদ্থৃতি 
অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ইহা ছাড়া রাড়ে ও বঙ্গে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পথাস্ত তথায় হিন্দু-রাঙ্ত্ব ছিল) বহুসংখ্যক ষগধবানী আশ্রয় লইয়াছিলেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বদ্ধমানে বৌদ্ধগণের বিপুল প্রভাব ছিল। শী শতান্দীতে সহ সহজ শখের 
সহিত ববামাননা ঘোষ ভারত্রব্ষে পুনরান্ম বৌন্ধ-সাম্াজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিযাছিলেন। 
তখন পুরীর মন্দির মুসলমানগণকর্তৃক বহভাবে লাঞ্ছিত হইম্বাছিল এবং বৈষ্ণবের! তাহা 
দখল করিয়াছিলেন । রামানন৷ নিক্গেকে বুদধদেবের ব্ববতার বলিয়া! খোষণা করিয়া পুরীর 
মন্দির উদ্ধার করিতে কতসংকম্ হন। তিনি পরিষ্কারভাবে প্রচার করেন যে, পুরীর 
মন্দির বৌদ্ধগণের নিজস্ব, ইহাতে ন্সার কাহারও ব্ধিকার নাই। ভিনি একখানি 
রামায়ণ রচনা! করিয়াছিলেন, তাহাতে লিশ্িত হইয়াছে যে তিনি এই রাজা হুইতে মুললমান- 
দিগকে দুর করিয়া _ বৈষণবগণের হস্ত হইতে পুরী কাড়ি লই পুরীর মনদিক্াবিপতি বুদ্ধ- 
বিএহকে একছ্ছত্র রাজ! করিবেন। এই সংক করি তিনি পুস্তক লিখিযাছিলন যে, যখন 
এদেশে পুনরায় বৌদ্ধরাজ্য প্রাতিট্িত হইবে, তখন তিনি পুরীর মন্দিরের পাঁদপীঠে বিয়া 
তত্রুত রামাযণখানি পাঠ করিবেন। বুদ্ধদেবের সপ্তদশ শতান্দীর এই অস্ত অবতারের 
বিষয় থে রামার়ণে লিখিত আছে দেই পুণ্তকখানির নাম ঝামলীলা। ইহার সন্ধে অপরাপর 
কথ! পরে লিখিব। অযোদশ শতাব্দীর পূর্বর্ভাগে নারাহণদেব মগধ হইতে কআপিমা খৈষনসিংহে 
উপনিবিষ্ট হন। সম্ভবতঃ ষনসাম্গলের উপাখ্যান-ভাগ তিনি বেহার অঞ্চল হইতে 
'শানিহাছিলেন। চাদ সনাগরের সী সনকা বেহারী প্লাক! ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 
নারায়ণদে যে মগধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ভাহা শীট ন্ধগৃত মগধ গ্রাম, কিন্ত এই 
শহুদান সত্য নহে। এই ভাবে পতনোন্থুখ মাগবী-মহিমা বাঙ্গলায় বসিয়া আশ্রয় লইফা, 
তাহার ফলাফল পরে লিপিবদ্ধ হইবে । 

এই দেশে বিবার যে সঙ্গান হইয়াছিল, _তাহা মগধের ইতিহাসকেই স্মরণ কথাই 


েয়। হিল বৌনবরাজগণ প্ডিদিগকে বেরূপ গতর দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা 


নাই। পালরাজগণের পরেও এই দানের শ্রোত নিকদ্ধ হয় নাই। শত শত তামপাসন 
'এবং অনন্ত দলিলপত্র নট হইয়াছে, কিন্ত সেই সহাস্থভব রাজাদের দাননীলতাকস পুণে যে 
কয়েকখানি আমর! শাই্লাছি, তাহা হইতেই এই হানে পরিমাণ কতকটা বুঝা 
যাইবে । দৃষ্টা্সছলে তাযশাসনের বাংসাগোী্ উদ্কর দেবকে বিজয় গেনের দান, 


৮ 


ধ 


বাঙ্গলাদেশে ভ্গানের গৌরব ৩৪৩ 


োলবর্র্দেবের দান, বাৎ্গোত্রী্জ হলাম্ধ দেববস্াকে বিশ্বরূপ সেনের দান, উপাধা় 
ব্যাসদেৰ শাশ্্াকে লক্ষণ সেনের দান প্রন্ৃতি করেকটি মাত্র দানের উল্লেখ করিলাম। 
এই দানের পরিষাণ থে কত বেন ছিল, তাহা দেখাইতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব 
তৎকালে যে কোন উপলক্ষ হইলেই রাজার! প্ডিত-বিদা করিছা৷ উৎসাহ দিতেন। 
এখনকার রাঙ্গার। বেমন বিলাত বাইক! শেক্ালে লক্ষ লক্ষ টাকা! বায় করি নিঃস্ব হইয়া 
ঘরে ফিরিয়া আসেন, গৃহে ব্সাসিযা দেখেন রাহ্গপ্রাসাদের লআঙ্গিনার বড় বড় ঘাস 
জন্মিমাছে, মালীর ভাবে তাহ! কাটা হয় নাই__রাজএ্াসাদে গাহার সুইবার ঘরের ছাদে 
ফুটা হইয়াছে, মিশ্বীর অভাবে তাহা! মেরামত হয় নাই- কারণ রাজোর চৌন্দ ক্আানি যায় 
মহারাজ বাহাদুরের বিলাত যাওয়ার বাছ্ধে খরচ হইঘ়| গিয়াছে_তখনকার দিনে তেমনি 
চারিদিকে যোগ্য ন্থুপণ্ডিত ও চরি্রবান্‌ পপ্ডিতন্দিগকে মুক্রহত্তে দান করা রাজাদের একটা 
খেকাল ছিল। একটা উপলক্ষ বা অহা পাইলেই হয্ধ। ক্দামরা তাত্্শাসনে বালরাম 
নামক একজন রাজার উল্লেখ পাই। তাহার ঠোটের উপরে নূতন গৌফের রেখ! দেখা 
দিয়াছে মা। এই নব গুশ্ডোগগমের উপলক্ষে উৎসব করিয়া তিনি ২১ খানি রামের 
স্বত্ব ব্রাঙ্মণপণ্ডিতদিগকে লিশিকা দিয়াছিলেন এবং ইহ! ছাড়! বিদ্বান ব্রাঙ্াণদিগকে 
'আরও ৪১ লক্ষ টাকা বিদ্ধ দিয্াছিলেন | আসামের অনেক রাজাও যুক্ত হস্তে বিশ্বান্গণকে 
এইভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা! তায়শীসনে দৃষ্ট হ়। 

বন্বতঃ বিস্তার ন্থলীলন ও উৎসাহ দেওয়া তখন একট! সমারোহ-বাপার ছিল। 
ধনাঢা লোকের! মাতাপিত্-্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতবর্ধের যাবতীয় প্রধান কেন্দ্রের পঞ্ডিতদিগকে 
নিমগ্র করিতেন। কাশী, কাক্ষী, কাশ্মীর, ভ্রাবিড়, অপ, বঙ্গ, কলিদ, অযোধ্যা ও মিথিলা 
প্রদ্থৃতি দেশ হইতে প্রধ'ন প্রধান পঞ্ডিতগণ আলিতেন | নৈযাছ্িকে নৈয়ান্ধিকে, দার্শনিকে 
দা্শনিকে এবং ধরশশাস্্রবেস্তাগণের মধ্যে প্রতিতবন্থিতার সহিত বিচার চলিত। তেমন এক 
[বিচারসভা আমি শৈশবে দেখিয়াছি। াবতীয় শীধস্থানীয পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া বিচার 
করিতেন। তাহাতে প্রত্যেক বিস্তাই ব্মহুশীলনপুষ্ট হইত এবং নৃতন তথা, নূত্তন পা 
'আবিষ্কত হইত । এইবপভাবে মিলন বৎসরে একবার, ছইবার নহে, বহুবার হইত। বিজন্বী 
শণ্ডিতদিগের বি্া সর্ষোঞ্চ হইত। ভারতবর্ষের প্রতোক প্রদেশের সর্ধত্রে্ট পণ্ডিতগণ 
একত্র হইয়া! সর্বসমক্ষে প্রাতিগন্দিতার ক্ষেত্রে 'অবীত্ত বিস্তার অন্ুমীলনপূর্ধক যে মৌলিক 
দবেখাইয়াই উৎসাহ পাইতেন, তাহাতে জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়িয়! যাইত। 
এখনকার দিনেও এইরূপ (০০15400০ হইয়! থাকে, কিন্ধু তাহাতে শুধু বিদ্ান্ুরাপী, 
পার্ধিব লমন্ত গৌরবের প্রতি উদাসীন, জানস্বল পণ্ডিতগণ একত্র হন না। ছোট 
উইলিয়ম কলেঙ্গ স্থাপনের সমজ্ধে লাট ওযেলেসলি পিভিলিয়ানদের মধো প্রাদেশিক 
ভাষা কৃতিত্ব পরীক্ষার জন এইরূপ বিচারপত্ধতি চালাইতে চাহিয়াছিলেন, ১৮৩৫ খৃঃ অন্ধ 
বামমোহন বা ও মেকলে শ্রহখ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্িরা প্রাদেশিক 
00707 ৯ এপ বিচারপদ্ধতির মুলে 
এ ঠা 


ভি 


৩৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


কুঠাকাঘাত করা হইক্াছে। বাঙ্গালীর নবান্তা্ের হ্ত্র ধারণা কর! পাশ্চাত্য জগতের 
কতকটা অসম্ভব, কারণ গুধু বিদ্কার জন্ত বিজ্ধাচগ্চার তাহারা এখন জার একট! মুলা 
দিতে প্রন্থত হন না। 

ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রাম অপরাপর গ্রাম হইতে কিচ্ছন্ত/ প্রত্যেক গ্রামেই ভাতী, 
কাসারী, ভোলা, যোপা। নাশিত, গায়ক, গোছালা। কাষার, কুমার, প্ররোহিত বিদ্যমান, 
তাহা! ছাড়া তথায় দেবমন্দির দাছে, হাট বাঙ্গার বসে, স্থতরাং প্রতিগ্রামের লোকেরা 
জগৎ হইতে যেন বিজ্ছি্ হই্সা পড়িবার ন্মাশন্ধা খাঁকিত। কিন্তু বৎসরে কয়েকবার “শুভ 
যোগ” হইয়া থাকে, তীর্খ-মাহাম্মা আছে__সেই সকল উপলক্ষে ভারতীয় পাদীবাসীদের 
একট! পার্ধপ্নীন বিলন হুইন্জ। এই মিলন উপলক্ষে পলীবাসীর! আর কুপমণ্ুক হইয়া 
খাকিতে পারিত না। চিন্তাধারার একটা প্রেরণা সর্বদা প্রবাহিত হইয়। আসিয়! পাদী- 
সভ্যতার শরীবুদ্ধি করিত। বাহিরের বাস্কু আসি পল্লীর নিকুদ্ধ বায়ুকে নুতন গতিশীল! 
প্রদান করিত। 


ভুতীক্স পল্লিচেহ্ছ 
নবদ্বীপের টোল 


এইভাবে "আমাদের সোগার বাঙ্গল! ভারতী দেবীর সাধনা করিত । বৌ সঙ্ঘারামণ্ডলি 
নষ্ট হওয়ার পরে বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া' টোল বসিয়া গেল, যাহা এক ছিল তাহা! বহু 
হুইল। এখন আর ওদন্তপুর, বিকরশিলা, বর্ণ বিহার, সমস্ত বিদ্কার ভাণ্ডারী হইয়া 
'অধ্ক্ষতা করিতে দীড়াইল ন1। সমস্ত বিগ্কামন্দিরের চাষি একজনের কাছে রহিল ন1। 
লিখিত আছে দীপদ্করের কোমরে অনেকগুলি চাবি সর্বদাই ঝুলান থাকিত। তিনি বহু 
অজ্ঘারামের অধাক্ষ হওয়ার দরুন সেই সমস্ত বিস্কালয়ের চাবি তাহার কাছে খাকিত। 
কিন্ত সঙ্গঘারামগ্ুলি নষ্ট হওয়ার পর কে ব্জার তিন শত ক্ষুট উদ্চ মঠ নির্মাণ করিবে, 
(কে বিশালায়তন বিহার নিষ্ান করিবে, কে ব্দার রাজচক্রবন্্াদের স্যাঘ তাহাদের মুক্ত 
খানে বিশ্াশালাহ সাজলা্তার স্থাপিত কৰিবে 1 'দমাদের সেই গৌরবের স্বপ্ন ভাঙ্গিযা গেল! 
কিন্ত ভারভী দেবী নিল ভীত ধাহার করে সাঝের দীপ জালাইয়! দিতেন, কপালে 
স্বীয় কুপাচিহকের তিলক দ্াকিয়! দিতেন, স্াহাদ্িগের গৌরব নষ্ট করিষে কো? সেই 


সাবি ১৮ টা বসি্াই এক সময়ে 


্ 


মি 
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জগদীশ প্রভাত পণ্ডিতগণ নবাভা়কে যে চুড়ান্ত গরিষ! প্রদান করিলেন, তাহাতে ইতি, 
শিক্ধসেন-দিবাকর ও চক্দগোষিন প্রস্থতি জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের কীনি নিষ্ভ হইথা 
গেল। স্ততরাং বিশ্বার গতি সুসলমানাধিকারেও বিনদযাত্র থামে নাই। যোড়শ শতান্ধী 
পর্যন্তও বঙ্গদেশের এই গৌরব জন্ম ছিল। উহার কিছু পূর্ব হইতেই বঙ্গে নদীয়ার 
টোল ভারভবিঙ্ী হইল। কেহ কেহ নে করিতে পারেন ( সকল টোল জগন্বিখ্যাত 
বিহারের সঙ্ঘারামগুলির সঙ্গে তুলন! কর! বাতুলত! | ন্দবস্ত প্ধানীন ভারতবর্ষে তখন 
রাঙ্গচক্বর্্ীদের গান ও সমারোহ আমর! কি করিঘা আশা করিতে পারি? সে ধর্্পাল, 
বালাদিতা প্রকৃতি রাজন্তবর্গের সু্রহস্তের গানে নিশ্টিত শত শত মঠ-মন্দির নবহীপে 
আশা করা বৃথা! কিন্ত বাহিরের ক্দাসবাবপত্র সাধান্ত হইলেও ভিতরের তো! কিছুমাজ 
ক্ষতি হয় নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও ভ্তায়ের পর শান্চা্চা গামিযা যায় নাই। 
ইহাদের পরিণতি বাঙ্গলার নবন্ধায়ে দুষ্ট হয়। শুধু তাহাই নঙ্ে, ও্রাচীন শান সম্পূর্ণ 
"ারত্ত করিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা স্কাবের এমন একটা! ্ী ছুটাইরা তুলিয়া, যাহা বিশ়্কর | 
যদিও লব্ীপের টোলগুলির উদ্ধানপত্রন-প্রঙ্গ পরবর্তী ইততিহালের অন্তত, তথাপি পাল- 
যুগের বিগ্যার কথ! কহিতে যাই ধারাবাহিকভাবে বিগ্াচর্চার সুত্র টানি আনিলে 
নবন্ীপের কথ! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বিহারের সঙ্ঘযারামগ্তলির পরে মিথিলা € নববীপ। খন বাঙ্গালী স্থাবীনত! হারাইয়া 
বষিয়াছে। নালন্দা ১+,০** ছাত্র পড়িত, বিক্রমশিলায় কোন একট! সভা হইলে ৮,১৭৯ 
ভিক্ষু দার্শনিক মতের আলোচন! করিতেন । নালন্দায় ৮+,+,* ভিক্ষু নির্ধাণ পাইয়াছিলেন। 
যোড়শ শতান্বীতে নবন্ধীপে “লক্ষ লক্ষ পড়! পড়িত”-_ইহ! বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিস্বাছেন। 
এই লক্ষ লক্ষ মানে কি সেকালের ভাবা এই সকল ব্যাবহারিক ন্ততির্জন ছিল, দ্মবন্ত 
বদ্দাবন দাস “্বহ্সংখাক” কথাটা এ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। তখন হয়ত রঘুনাথ শিরোমণি 
জীবিত ছিলেন, দ্মপরাপর বিশ্রী নৈযারিকেরাও '্াবিকৃতি হইাছিলেন; তখনকার দিনের 
সকল কথ! জানি না কিন্তু সুদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিছু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । এই 
নবনধীপে পর্বে হরিহোড় নামক এক ব্যক্তি খুব খ্রশথধযশালী ছিলেন, স্ঠাহার হাত হইতে 
সম্পত্রি কাড়ি! লইয়। যানসিংহ ভবানন্দ মন্ুমদারকে, নব্বীপের রাজপদে প্রাতিষিত করিয়া 
ফরমান্‌ দিরাছিলেন। এই ত্রাঙ্গণ রাজার সময়ে নবন্ীপের টোল খুব জাকিয়া! উঠিযাছিল। 
বিগ্কার গৌরব তগায় বহপুর্ হুইতেই ছিল। নবন্ধীপের স্বর্ণ-বিহার তাহার প্রমাণ। 
'ভবানন্দের পর গোপাল রায় রানা হন, তাহার পুত্র নাম রাঘব রাম। ইহাদের সময়েও 
নবন্বীপে টোলের সন্মান ও ভ অব্যাহত ছিল। কিন্জ্ পরবর্তী-কাঁল হইতে তথাকাঁর 
টোলগুলির দীন্তি রে হাস পাইতে থাকে । রাঘব বাছের পুত্র ফর রায় অন্ষান ১৬৮, 
খা বিান ছিলেন ১৭৯৯ খষটাঙ্ের সানুসথারী সংখ্যায় কলিকাতা যাদিক (৫৯1০//% 
০000) ন নি ইংরে-সম্পাকিত প্জিকায় নবহীপ সথদ্ধে লিখিত হইয়াছিল, 
গৌরব সর্ধবাদিসন্মত। এই টোলগুবির মধ্যে তিনটি ছিল 


ভি 
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বর্ক্রধান, নব্ধীপ, শাস্তিপুর, ও গোপালপাড়্ার টোল। ইহাদের ব্য়নির্াহার্থ ষখাযোগা 
সম্পত্তির ব্যাবস্থা মাছে | যখন এই নিজন্ব সম্পন্তির কা হইতে 
পতিত ও ছাত্রদের বায়নির্ধাহ্‌ করা কঠিন হয়, তখন কুফনগরের 
মহারাজ সুক্রহন্্ে দান করি! সমগ্র অভাব পুর্ণ করিয়! থাকেন। 
প্রতোক পত্িতের অন্ত নির্দিষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা বদাছে এবং তাহার ্থার! তাহারা যতগুলি ছাত্র 
রাখেন তাহাদের প্রতোকের জন্ত একটা অতিরিক্ত নর্থসাহাদা পাইয়া থাকেন। এই বৃত্তি 
ও অর্থসাহাঘো সমস্ত বা হুনির্ধাহ হয়্। এখন (১৯১ খঃ) এক নবহীপের টোলেই প্রায় 
১,৯** ছাত্র এবং ১৫* জন ন্ধ্যাপক ন্দাছেন। কিন্ত এই টোলগলির "অবস্থা পড়ন্ত দশার। 
রাঙা রুদ্র সময়ে বা ইহাপেক্ষ!কনেক্ক ভাল ছিল ।” 

এই লেখক জানাইযাছেন যে বাছা কত্ের সময়ে (১৯৮* %ঃ) ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,** 
এবং অধ্যাপক ছিলেন ছয় শত। ন্সধ্যাপকের সংখা! এত বেলী খাকাতে মনে হয়্। 
শান্ের বহু বিভাগ এই সকল টোলের অন্তর্গত ছিল। 

কলিকাতা যাসিক” হইতে এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ উদ্ভত করিতেছি-_“বছ 
দুরদেশ হইতে নদীঘাতে ছাত্র-সমাগম হয়, এই জআগন্ধক ছাত্রমণ্ুলী অধিকাংশই প্রোদবয়স্ক। 
কারণ গাহারা বহুকাল অন্তত্র দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া! নবন্বীপে 
্তারদর্শন পাঠ করিবার যোগাতা অর্জন করেন। এতদূর পড়িয়! 
শুনি ক্আসিয়| লবদীপে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে ষ্াহাদের বিশটি বৎসরের দরকার হয়| 
ধাহার! সাহিতাচঞ্ঠার জন্ত এখানে আসেন, তাহাদের প্রত্যেকেই টোলের নির্দিষ্ট বুদ্ধি ও. 
ঝাঙ্গার দান হইতে ব্যয় চালাইবার মত খরচ পাইয়া থাকেন। 

শইহারা যে সকল উতকষ্ গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা কঠস্থ করিয়া! ফেলেন। এইজ্ঠ, 
সংগ্কত ভাষার আভিধানাদিও কবিতায় রচিত হইঙ্জাছে। কিন্ত ইহার দ্বার! যেন এটি মনে 
না করা হর যে, তাহাদের বিদ্বা কেবল মুখস্থ কথার নবৃন্তিতেই শেষ হয়। তাহার! 
সর্ধদা মৌলিক গ্রন্থ এবং টিগ্লনী লিখিঘ! থাকেন, এজক্ক তাহাদের বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কারের 
বাবস্থা আসছে” 

কি কি পুস্তক পড়ান হর তাহা এবং শিক্ষাপ্রণালী সমন্ধে অপরাপর জ্ঞাতব্য 
বিষয় ব্সালোচন! করিয়া সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন-__-“বেলা ১*টা হইতে, ১২টা পরাস্ত 
সাধারণতঃ বধারন-কাা করা হয়। শিক্ষার প্রণালী এইরূপ-_ছইজন শধ্যাপক দে 
শরনৃতি শাহের কোন একটা মত লইয়া তর্ক করিহা থাকেন। ছাত্রগণ তাহা 
অধিকার পাই খাকে। যদি শগযাপকদের আলোচনা ও তর্ক হা জটিল আখ হয, 
বে ভাঙার! তাহাদিগকে সর্বদা পর করিয়া বিবি বিবার অমিকার 
ছাত্রদিগকে এইভাবে প্রশ্ন করিত বুঝবার চেষ্টা (উহ দা থাকেন সাহারা 
ছাত্রদিগার সন্ধে অতিশয় সহি ও খৈরয রক্ষা করি! অধ্যাপনা করেন। যদি কোন 
এ 


নবীপে টোলের উৎপত্তি 
বিকাশ 


কালের শিকষাপন্থতি। 


শর 


৬. 
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হউক না৷ কেন, যদি কচিৎ কোন অধ্যাপকের খৈরধছাতি ঘটে কিংবা তিনি কোন অপভাষ 
ব্যবহার করেন, তবে দেশময় ঠাহার নিন্দা প্রচারিত হয় এবং তিনি সম্মানিত হন।” (যখন 
ছাচত্রর বস ৪* বা তনু, তখন ঠ্াহার সহিত অভচ্্রোচিত ব্যবহার অধ্যাপকগণের পক্ষে যে 
দূষনীয় হইত, তাহাতে বার সন্দেহ কি?) নবহীপের রাজারা পণ্তিতগণের এই ভাবের বাদ- 
প্রতিবাদ ও তর্ক গুনিবার ছন্ত প্রায়ই টোলে উপস্থিত হই খাকেন। ধাহার! বিশেষ 
কুতিত্ব দেখান কিংবা আলোচনা বি্রী হই স্বীয় গুণপনার পরিচয় দেন, প্তাহা'দিগকে 
বাঙ্গারা যোগাভাবে পুরস্থত করি থাকেন। কোন বিশেষ উপলক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে 
এইরূপ তর্ক ও দ্দালোচনায় বিজ্্বী পণ্ডিতের! রাজ্সার নিকট বিশেষ উৎসাহ এ পুরষ্কার পাইয়া 
থাকেন। এককালে এই পুরস্কার প্রকৃতই সূল্যবান্‌ ছিল। রাজ! কুদ্রের সময়ে প্রধান পণ্ডিতগণ, 
খারা! স্বর্ণ ও রৌপামুদ্রা পাইতেন। এখনকার রাজাদের তদ্জপ দান করা! সাধ্য নহে), 
- হন্বত একটা পিতলের খড়া। গরদের জোড় গ্রন্ৃতি সামান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। কিন্ধ 
রাজার নি্গহত্তের এই দান পাই! অধ্যাপকের! যে আনন ও 
গৌরব ন্ভব করেন, তাহার মূল্য খুব বেনী। কোন রাঙ্চক্রবনতী 
দি বহুমূল্য খিলাৎ দান করেন, তাহাও এই সামান্ত দানের কাছে একাম্ অকিঞিৎকর। 
ভারতীক্জ পগ্ডিতগণের চিরাভ্যন্ত অর্থের প্রতি উপেক্ষা ও ত্যাগের ইহা একটি প্রধান 
নিদর্শন। পাণ্ডিত্োর জন্ঞ যে সামান্ত সৃল্য তাহারা পান তাহ! তাহাদের কাছে কসামান্ত 
মনে হয়।” 

কিন্তু নব্ধীপের টোলগুলি ক্রমশ: প্রীহীন হইল। রাগ! রুজের পূর্ষ ইহাদের ষে 
'অসামান্ত শ্ীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হুইল। রাজ! কু্রের সময়ে 
(১৮৮০ খ:) ৯০০ চো হাঙ্গার) ছা ও ৬০৮ (ছয় শত) অধ্যাপক ছিল। ১৭৯১ খবঃ 
'ন্দে ছাত্রসংখ্যা দীড়াইল ৯,১** এবং অধ্যাপকের সংখ্যা হইল ৪"*| ১৮২৯ পৃঃ 
অন্দে অধ্যাপক উইলসন নবন্ীপের টোলের ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শত হইতে ছয় শতর 
মত দেখিমাছিলেন এবং অধ্যাপক সংখ্যাও ন্নুশাতে হাঁস পাইর়াছিল। ১৮৯৭ সালে 
ই, বি, কাউএল ছাত্রসংখ্যা ১৫০ ও অধ্যাপক সংখ্যা খুব কম দেখিয়াছিলেন। 

১৮৬! বুষ্টান্দে কাউএল সাহেৰ নবীপের টোলগুলি পরিদর্শন করিফাছিলেন। ভাহার 
১৮৯৭ সনের ১৯শে জানুমবারীর রিপোর্টের সারাংশ সন্ধলন করিতেছি__“পর্ববকালে গ্রীস দেশে 

যেব্ূপ লেখাপড়ার উদ্তক্গ নুস্টলন হইত, এবং নাহার বিবরণ 
বাপে ও নমর! নাঝে মাঝে জেটোর 'বাদানবাদে”0০০৮০+০/৩৪) পাই, 
াস্চর্ঘোর বিবনধ নবন্ধীপে কামরা সেই প্রাচীন সময়ের একটা খারা 

যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাইলাম বিদ্বাদান করিয়া অর্থগ্রহণ করা ইহার! পাপ মনে 
করেন? পণ্ডিতের শুধু বিনাবেতনে ছাজদিগকে পড়াই ক্ষান্ত খাকেন না, পরস্ধ তাহাদের 
ই ) বাসস্থান: যোগাইযা থাকেন। ইহারা, বড়লোকনের সামানিক ধরকার্ে 
০ 


বাজহগ্ের দানের মধযাদা। 


নানারপ ব্যাপারে দদ্দিণা লা করি এই লম্ত খনচ নির্াহ করেন। 


৬৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


নবন্ধীপে প্রধানতঃ স্বতি ও স্তা পড়ানো! হই! থাকে | এই বিবন্ধে নবন্ীপের খ্যাতি ভারত- 
ব্যাপী। বিশেষতঃ স্তান পড়িবার জন্ত এখানে ভারতবর্ষের সর্কস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া 
থাকে। আমি '্দামার অবস্থিতিকালে প্রোডবস্», এমন কি ঘাহাদের চুল প্রচুর পরিমাণে 
পাকিয়া গিরাছে, এমন সকল পড়ুয়াকে লাহোর, পুলা, তাষিল দেশ, এমন কি মিথিলা ও 
নেপাল প্রস্থৃতি স্থান হইতেও ব্দাপিতে দেশিয়াছি। স্থতির টোলে সাধারণতঃ ৮ বৎসর 
পড়িতে হয়। ভ্তাদ্বের টোলে ১* বৎসরের নীচে কিছুতেই হয় না। টোলগুলি মাসে ১* 
দিন করিয়া বদ্ধ ঘাকে। এইভাবে প্রতিপদ, ন্ষ্টমী, অঙ্ছোদলী, চতুষদনটী, পৌরনমাসী, শুক ও. 
কণপক্ষের ছুই তিথিতেই টোল বন্ধ থাকে । ইহা! ছাড়া সরস্বতী পুজার ছুই সপ্তাহ এবং 
অন্তান্ত পর্ব উপলক্ষে ছাত্রগণ ছুটি পাছ। স্তায়ের টোলে ছেলেরা বাধা হইতে কা্ধিক 
শত্য্ত ছুটা ভোগ করে। স্মৃতির টোলে ভাত্র হইতে কান্তিক পর্যান্্। লাহোর হুইতে 
অিবাঙ্থুর পথ্যন্জ বহুদেশ হইতে ছাত্রগণ নবন্ধীপে ন্দাসিয়া থাকে | নবন্ধীপের উপাধি পাইলে 
ভারতীয় সমস্ত বিদ্বাকেজ্রে সেই পণ্ডিত সা্ানিত হন। যদিও বৎসরের কয়েকমাস 
টোলগুলি বন্ধ থাকে, বাকী কবেক মাস ছাত্রগণ প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষতি পুরণ 
করিয়া থাকেন ।” 

পপাণ্ডিত ও ছাত্রগণ যেরূপ সরলভাবে জীবনযাপন করেন তাহা স্পার্টানদের কষ্টসহি্ুভার 
কথা শ্মরণ করাই দে।” কাউএল সাহেব আরও লিখিয়াছেন, “বংশপরম্পর! 
পভিতগণ বিজ্াক্জীনের যে কষ্ট ও তপগ্ স্বীকার করি এই 
নবন্বীপে অধায়ন করেন, তাহা! আমাদের বিশ্ব ও সঙ্গমের উদ্রেক 
করে। প্রতোক ছাত্র একটি খড়! ঘরের সামান্ত অংশে বাস করে। তাহার সবল একটি 
লোটা ও মাছর ; ব্মধিকাংশ ছাত্রেরই ইহা ছাড়! দন্ত কোন ক্মাসবাবই নাই। তাহারা 
নিঙ্ছেদের পাঠা পুস্তক নিঙ্গের৷ নকল করি! লয়। টোলগুলি চতুক্ষোগ একটা জায়গার উপর 
অবস্থিত । অধ্যাপকের! ছাত্রদের সঙ্গে থাকেন না ; তিনি আসিয়া নির্দিষ্ট সময়ে পড়াই 
স্বান। এই চতুষ্কোণ জাপার একদিকে বন্তুতাশালা 'ছে। ইহা অনেকস্থলেই একটা 
খড়ো! ঘর। তিন ছুট উচ্চ ইহার মেঙ্গে। একটা দিকে ঝড় হইতে রক্ষিত হওয়ার, কতকটা! 
ব্যবস্থা আছে, ক্দপর দিকৃষ্খলি খোলা 1” 

কাউএল সাহেব লিখিস্বাছেন, একটিমাত্র টোল কতকটা সভ্যরকমের 3 *পপ্ডিত প্রসরচন্্র 
তর্কালঙ্ধারের এই টোলট লক্ষৌ-নিবাসী এক বাকি নিষ্্াণ করিয়া দিয়াছেন ইহা দৈর্ধো ও 
গ্রন্থে ৩* গজ চতুক্ষোণ জমির উপর স্থাপিত, ইহাতে ৩+টি পাঁকা ঘর ব্মাছে, ঘরগুলি সাধারণতঃ 
৯ ছছট দীর্ঘ এবং ৮ ছুট পরশন্ত-_ ইহা! ছাত্রদের বাসের জন্ত। এ্রত্োকটি খবরের একটি জানাল! 
ও একটি দরজ! আছে। কোণের দিকের বরগুলি একটু লা । বন্ৃতাশালা মাটী হইতে 
পচ ছট উচ্চ মেল্সের উপর নিদ্দিত, এই গৃহাট ছুইভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ১+ ফুট ীরঘ, 
(ভিতরে ১ কুট প্রশস্ত।” 

বাহ শোভা হিসাবে নবন্ধীপের এই টোলগুলিকে যে কোন সঙ্ঘারামের সঙ্গে তুলনা 


শীবনগাার সারলা। 


চা. 
নবদ্বীপের টোল ৩৪৯ 
করিলে বাতুলত৷ হইবে । প্ুররাকালে স্থাবিরা আব্রমবাসী ছিলেন, বৌন্ধমুগে জ্ঞানী ও ভিক্ষু রাজ- 
নবীপ-টোলের এব্ধ- প্রাসাদবাসী এবং :একালে জ্ঞানী টুলো পণ্ডিত কুটিরবাসী রান 
ভান) কিন্ত বেখানে যেভাবে থাকুন না কেন, এই জ্ঞানিগপ"ভারতীয় বিস্তা 
করমোগ্নতির পরে চালাইযা;লইাছেন'। ছর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ ধৰা! 
নির্শিতি পরস্তরের রান্মপথ, যে দিক্‌ দিয়া ভারতী দেবীর রণ চলিযাছে, তাহার ক্গতি 
খামে নাই, লক্ষাঢুতি ঘটে নাই । নগীঘার স্মতিকার বিপুল সংস্কতশান্্র আলোচনা করিয়া যে 
মহাগ্রন্থ রচল| করিয়াছেন, তাহাই এখন পরাস্ত বআমাদের সামাঙ্দিক জীবনের কাণ্ডারী। 
রসুনন্দনের নখা্রে সমস্ত স্মৃতিশান্্র ছিল। তিনি সময়োপযোনী বে এম্থ রচনা! করিয়াছেন, হয়ত 
তাহা এখন আর চলিবে না। সময়ের প্রয়োজন সাধির! সেই বিপুলগ্রস্থ 'চলাঞজতনে পরিগত 
হইযাছে। কিন্ধু এক যুগে তাহার প্রযোঙ্গন ছিল, এবং সেই সমর উহা বুগনি্দেশক 
স্বরূপ কিন্ত রদুনাথ শিরোমণি স্তাকশান্ে ঢাকার মসলিনের যত যে সথক্্ বুনট 
তুলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের চিরকালের বিজকীন্ডি। এখন লোকে মনে করিতে 
পারেন এত সুপ চিন্তাশীলতার প্রয্োজ্ন কি? সে স্বতগ্র কথা। মানুষের চিন্তানীলতা শাণিত 
করিবার প্রয়োগগন নাই খাহারা বলেন, এ্সরপ লোকদ্দিগকে ব্মামর! বলিতে পারি--মানগুষ 
মারিবার জন্ত্শস্্ই বা এতটা শাশিত করিবার কি প্রত্বোজন1 কেবল জড় অধিকার 
বাড়াইবার ধাহাদের প্রচেষ্টা এবং তদর্থে থাহারা! বিজ্ঞানের তিন ভাগকে নিয়োদ্দিত 
করিয়াছেন_ঠাহাদের মতের সঙ্গে মামাদের মত মিলিবে না। 

এই নবন্ধীপে বসিয়! ধাহার! ্কানশান্ত্ের তুঙ্গ শূঙ্গে ন্সারোহণ করিছাছিলেন। তাহাদের 

রচিত গ্র্থসূহের মধ্যে কয়েকখানির আমর! নাম নিয়ে দিতেছি :__ 


একার নথ 


১1 রথুনাথ শিরোমণি ঠা 
২। অধুরানাথ -*" তত 


৩৫০ 
শ্রস্ককার ্্থ 
১৩ কালীশঙ্কর ... ” ৮. তন্বকালীশত্করীপত্রিকা 
১৪ ডঙ্্নারায়ণ ". ১4 ্ তবশান্তিপত্রিকা 
১৫) ক্ষত্রনারারণ --. তনৌদ্রীপত্রিকা 


ইহা ছাড়া আরও বহু নৈতাৰিক এদেশে জন্ধিয়াছিলেন। নব্যন্তারকে ক্সনেকে অগ্রাহথ 
করিয়াছেন, বেহেতু কমতি সুম্ম ছিনিষকে আঘন্ড করা! হকঠিন; পআনুরের স্বাদ তিক”, 
এই প্রবাদ প্রতিবাদী প্রতিপন্ন করিতে চান । স্ব্ং সভীশচন্্রবিদ্তাুষণ লবান্তায়কে আগ্রা 
করিঘাছেন। তিনি লিখিয়াছেন__“ইউরোলী স্কাযশান্ছের সঙ্গে ভুলন! করিলে ভারতীয় 
স্থারশান্্র দীড়াইতে পারে না, যেহেতু ছিনিষটা বড় স্থস্ম এবং ইছার প্রণালী এত জটিল 
এবগভার গ্রস্ত, ইহার ভাব! এত ছর্কদোধ যে তাহা বুঝিযা উঠা শক্ত এবং জড়ঙগতে ইহার 
উপকারিতা কিছুই নাই।” থাহার! ছিনিষট! ক্স ও জটিল বলেন, ষ্ঠাহার! প্রকারান্তরে 
স্বীকার করেন যে উহ! সাহাননের বুদ্ধির পক্ষে ব্দনধিগমা । 

কিন্ত যে বিদ্বার জন্ত ৪1৫ শত বৎসর বাঙ্গালী ভারতবর্ষের নেতা হুইয়াছিলেন, নবদ্বীপ 
ভারতী সমস্ত প্রদেশবাসীর তীর্ঘে পরিণত হইয়াছিল, যে ক্ষেতে বাঙ্গালী শ্রাহণ করিয়াছিলেন 
গুরুর পদ এবং জন্তান্জ দেশবাসীর! শিক্ষার্থী হইয়া ঠাহার পাগনীঠে বপিয়াছিলেন এবং যে 
বিস্তার কৃতিত্বের জন্ত বাঙ্গালাদেশের ঘরে ঘরে পণ্ডিতগণ স্তানপঞ্চানন, শুকর, তর্কবাগীশ, 
্তায়বাদীশ, তরকচছচ। তকতীর্থ, স্থাযতীর্থ প্রতৃতি উপাধি লাভ করিয়া চিন্তালীলতার এক 
অতীব ছ্গম ও অটিলপণে নত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন-_সেই বিস্তাকে বাঙ্গালীর এবূপ 
ভুড়ি মারিয়া এক কথায় উড়াইয়! দেওয়া! উচিত নহে। 

৯৮৮৭ খুঃ অন্দে লদীয়ার টোলে যে সকল অধ্যাপক পড়াইতেন, ভাহাদের সঙঘন্ধে 
কাউএল সাহেৰ স্থবিস্থৃত বিবরণ দিষ্বাছেন। আমি তাহা হইতে এখানে কিছু সঙ্কলিত 
করিতেছি: 

শক্তায়ই নবন্বীপের টোলগুলির শ্রেষ্ট বিষয় ছিল। মিবিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্ামণি 
'অবলঘনে অধিকাংশ স্থাযের শ্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্ত চিন্তামণিকে আশ্রযমাত্র করিয়া! 
নবহীপের কাঁপা শিরোমণি একপ স্ুক্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, 
চিন্তাসণি কোথা পড়িচা রহিল ঠিকানা নাই। কাঁণা শিরোমণি' 
খিথিলার গৌরবকে কাঁণা করিয়াছিলেন। গ্তাহার দাঁগিতি নব্া্জান্ের পত্তন করিয়াছে। 
চিন্তামণি চারিট ভাগে বিভক্ত। কিন্ত দাঁধিতিকার ছুইটি মাত্র অধ্যায় লইয়। টাকা! 
লিখিয়াছেন। সধুানাথ চিন্তামশির নুতন টাক! করিয়াছিলেন, এবং দীধিতিকে তিনি নৃতন 

ব্যাথা দিয়া দড় করাইয়া দিককাছেন। কিন্ত রঘুনাথের পরে স্কাযের 
শান স্টপ হইমাছিলেন জগীশ তর্কলার। তিনি এপ 
সত প্রতিভা দেখাইয়াছেন যে ক্নেক সময়ে লোকে স্ারশান্জের অন্ধ নাম দির্বাছিল__ 


শখ্যাপকণ্ল। 


নবন্বীপের টোল ৩৫১ 
“াগদীনী।” বেদান্ত পড়াইবার অন্যাপক ছিলেন তখন শঙ্কর বাসীশ এবং গডাধর ভটটাচা্ঘা। 
স্বতিশাদ্ের সর্ধপ্রধান শিক্ষক ছিলেন নাথ বিষ্ঞা। ইহারা প্রত্যেকেই দিখি্য়ী 
পণ্ডিত ছিলেন এবং ইহাদের নাম শুনিলে সমস্ত ভারতবর্ষের প্িতসমাজ যাথা, ছেঁট 
করিতেন” আমর! নব্য্ায় সম্বন্ধে পরবর্তী হধযায়ে আলোচনা, 
ভি করা শা 
লোক স্থির করিয়া াহারই হান্ছে একএকাট বিভাগের ভার ছাড়ি দিতেন। গর 
সভীশচন্জ বিগ্নানুঘণ মহাশঘের নবান্তায়ের তানৃশ ক্ধিকার না থাকাতে এবং যুরোপীয় 
পঙডিতগণ নবান্তায়ের হুক্মে বিশ্লেষণ এবং চিন্তার দূত জাল ভেদ করিতে না পারার 
বিদ্াতৃষ মহাশয় বিশববদ্কালযে উহার স্থান দিতে সাহসী হন নাই। এজ বাঙ্গলার সংস্ত 
বিভাগে বাঙ্গালীর অপূর্ব কীন্ডি অন্থীরুত হইয়াছে । ৪৮৪5:48 
হইতে পারে। অন্ত কোন দেশ এভাবে নিঙ্গন্ব নিলাম করিযা দেয় নাই। 
বৌন্কতন হইতে যে কালী, তার! এমন কি সর্্তীর পুজা বছদেশে এচলিত হইয়াছে, 
তাহ! আমর! এই পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি । বদিও সরগ্রতী বৈদিক-দেবতা, তথাপি 
বাঙ্গালায় এই দেবীর পায় ইহাকে ভ্রকালী বলিয়া! বণনা! করা হইন্াছে, শুরা ইহাকে 
বঙ্গদেশে বৌদ্ধতগ্রোক্ত শক্তি-ব্াহের অন্তত করা হইথাছে। 
শুধু দেবপুজায় নহে বঙ্গদেশে শিক্ষাদীক্ষা-সম্পকিত সমর বিষয়েই বৌন্ধধর্শের প্রভাব 
বিদ্যমান 'আআছে। বাঙলার নবান্তায়ে বৌদ্ধ স্কায়দর্শনের এরভাব হম্পষ্ট। গৌতমপ্রখ 
দর্শনের প্রবর্তকগণ প্রমাণের দ্বারা তনজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই স্বীকার করেন। 
উপনিষদে ব্রক্গবিপ্ঠ। আলোচনার জন্ক ঘুক্ষির কতকটা স্থান ক্দাছে সত্ভা, কিন্ত তাহা তন্ব- 
নির্পয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে ইহাই খ্বিরা প্রতিপাদন করিছাছ্েন। কঠোপনিমৎ বলিতেছেন__ 
নৈষা। তর্কেশ মতিরাপনেয়া।” বৃহদারণাকোপনিষৎ কেবল তর্কবুদ্ধির নিষেধ করিয়াছেন। 
তর্ক বেদমূলক না! হুইলে হিন্দুদর্শন সেবূপ তর্কের নিন্দা করিঘাছেন। মহাভারতে কোন 
তাক্ষিক শুগালযোনি প্রাপ্ত হইসকাছিলেন, এনপপ লিখিত আছে (শাস্তিপরব ১৮৮ অধ্যায়।) 
মন্থর প্রমাণও তর্ক অবলখন করিয়া যে ব্রাদ্ধণ করতি-্তি অগ্রাহ করেন, তিনি তরাঙ্মণসমান্দে 
অপাঙুক্ের। (মন ২১১) 
বৌদ্ধরা ্রতি-্বতি স্বীকার করেন না, স্তরাং তর্কবুদ্ধিই গাহাদের প্রধান অ্অবলদ্বন। 
ত্রিপিউকে অনেক স্থলেই “তং কিস্প হেতু”্__ইহ্ার কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা দৃষট 
হয়। স্ব বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।_-*পঞ্ডিতেরা যেরূপ সোণাকে নাশুনে 


ই পোড়াইয়। নিকষ পাথরে পরীক্ষা! করিয়া থাকেন, ছে ভিক্ষুগণ, তোমরা কামার কথাপুলিকেও 


সেইকরপ পরীক্ষা করিযা লই, কেবল আমার গৌরবরক্ষার জ্ গ্রহণ করিও না” (ভব- 
ই), তে হা এ পাকা এইখানে 


৩৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


নাই, প্রমের নাই, প্রমিতি নাই, কেহ বলেন পঅনাদিবাসনা বশতঃ জ্ঞান নানা ক্মাকারের 
হইয়। থাকে।” গৌতম তীহার ল্তাযদর্শনের প্রমাণ, প্রষেয় প্রস্ততি যোলটি বিষয়ের 
আলোচনা করিয়াছেন কিন্ত বৌন্ধগণ তাহাদের ্ান়্শাপ্ধে কেবলমাত্র প্রমাণ পদার্থকেই 
'অবলঘন করিয়াছেন। বলা বাহুলা বাঙ্গলা নবান্তায় বৌদ্ধ স্তার়দর্শনের মত এই প্রমাণকেই 
প্রধানতঃ শশ্র় করিয়াছেন । নব্য-নৈদবাত্িকগণ ব্যাপ্তিবাদের কমতি হুপ্ম আআলোচল! 
করিয়াছেন, কিন্ত এই ব্যাশ্রিবাদ গৌতমের স্তায়দর্শনে নাই, ব্ঘচ বৌন্ধ নৈযান্ধিকগণ ব্যাণ্ডি- 
বাদের কথা ক্সনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (ক্তারবিন্দু ২:১২। ৩ ৯২৭-২৮। ১৩৪-৯৩৬)। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গগার নব্য্ান্থ বৌদ্ধন্তায়কে াশ্রর় করিয়া আরও অনেকটা অগ্রাসর 
হইয়াছে । নবান্তায়ে কি ভাবে তর্ক করিতে হইবে তাহা নতি সথক্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, 
তাহার! তর্কের বিশুদ্ধতা লই! ক্রমাগত বুদ্ধির ্রীড়া দেখাইয়াছেন, কোন তত্ব বা! সিদ্ধান্তে 
(পৌছিবার লক্ষা ঠাহাদের নাই । এ সম্বন্ধে ক্সামরা পরে পুনরায় লিখিব। মাঁধামিক বৌদ্ধগণ 
বলেন, পনামাকের নিঙ্গেদের কোন পক্ষ নাই। বিপক্ষের শ্বীরুত প্রমাগাদির দ্বার! তাহাদের 
পক্ষের দো প্রদশন করাই আমাদের অদ্ভিপ্রেত ।" দিঙ্লাগ বলেন, “অন্থমান _ ছনুপ্রের-. 
ব্বহারধরমধনি সথন্ধের উপর নির্ভর করে| এই 'ধর্ণধরি-সধন্ধ কমিত। ইহার বস্তা 
থাকার কোন আবহরঞতা নাই ।” 

ধরার! মনে করেন, বৌদ্ধধর্্থ ও বৌন্ধশান্্র এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার! হিন্দু 
ধরে প্রকৃতি ক্বগ নহেন। হিন্দুরা! নুতন কোন দর্টের সংস্পর্শে 'সসিলে সেই ধর্সর 
মধ্যে বাহ! কিছু খাটি ও গ্রাথ তাহা গ্রহণ করি! আবর্জ্নাগুলি বিসঙ্জ্রন করেন। যখন 
এই ভাবে সেই ধর্টের বল একেবারে নিঃশেষ হই বা, তখন পর-র্ প্রাপ্ত তবের দ্বারা 
স্বীয় ধর্সের উৎকর্ষ সাধন করি! উদ্ছিষ্টের মত প্রাতিবাদীদের ধর্ুকে বিদায় করি! দেন, 
এইজন্ত ঘুগে যুগে হিন্দুধপ্ নব কলেবর ধারণ করিয়া এই দেশে টি'কিয়া আছে। বল- 
প্রযোগ স্বার! ইহ! হইত না। নাগা্ছুনাদি গ্রাটীন বৌদ্ধ নৈম্ায়িকগণ কতক্ষটা গৌতমের পথেই 
চলিঙাছিলেন, দিঙ্নাগই প্রতাক্ষ-প্রমাণের উপর বেশী জ্দোর দিয়! নেক স্থলে গৌতমের 
মত খণ্ডন করিছাছিলেন। বস্তত: দিঙ্নাগ স্কারশীন্্ের যুগপ্রবর্তক। পরবর্থী ধর্কীন্রি 
প্রস্ততি বৌদ্ধ নৈযান্রিকগণ মূলতঃ দিঙ্নাগকে অনুসরণ করিয়াছেন। আত্মার পৃথক্‌ সন্ধা 
অস্বীকার করার দরুন বৌদ্ধ স্কা সাধারণের চক্ষে নান্তিকবাদ নামে পরিচিত হইয়াছিল। 
আতি-স্থতির বন্ধননক্ত শুধু, তর্কনূলক বৌন্ধ-্তায়ই বাঙ্গলার নব্য-্াঝের কতকট! পথপ্রদর্শক 
হইযাছিল। নীলভদ্র, শান্তরক্ষিত প্রন্তি কতিপয় শ্রেষ্ট বৌদ্ধ নৈহায়িক বঙ্গদেশের দুখ 
উদ্দ্রল করিযাছিলেন। খু ্থাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত অপোহসিদ্ধি, ক্ষণভঙ্গপদ্ধি। 
অবগবি-নিরাকরণ, সামান্র-দৃবণদিক-প্রসারিভা, ন্তব্যাপ্রি-সমর্থন, এই ছয়খানি বৌ স্তা- 
প্রকরণ হরপ্রসাদ শাঙ্তী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। এশিয়াটিক সোঁসাটার ১৭৪৬ 
সংখ্যক পুঁবি প্রাচীন বঙগাক্ষরে লিখিত পাওয়া গাছে 

বৌন্ধবর্ের নণঃলতনের পর বৌন্ধনতায় যে ভিত গড়িয়া গিরাছিল, হিন্দু নাস্ায সেই 


সংস্কতে পাণ্ডিত্য আত 


ভিত্তি কতকটা শ্রহ করিয়া স্ব বিশ্ববি্ী সৌদ নিশ্্াণ করিহাছিল, তাহা তুলনা করি 
দেখার বিষয়। 'আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে নবান্তায় সমন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গ 
সুলতঃ শ্রীদুক্ত ছর্গাচরণ চট্টোপাধ্যান, এম্‌. এ, পি, ব্দার, এস., লিখিত “বৌদ্ধ শীর্ষক 
এবদ্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 


চতুর্থ পল্রিচ্ছেদ 
সংস্কতে পান্ডিত্য 
বাঙ্গলার গৌরব নব্যন্তায়। বাঙ্গালীর হৃদয়ের কোমলত! ও উদ্ধ্াস ন্মামরা! বৈফব 
অধ্যায়ে দেখাইব। যে জ্ান্তি ভাবের শ্রোতে মেয়েদের যত 
'আপনহারা হইয়া! বসে_সে নাতি সুক্ষা চিন্তাশীলতায়ও এতটা 
ক্কতকার্থা, যে জগতে তাহার! অপ্রতিন্দী » একথা! কোনরূপ ত্থাক্ি নহে। 
তর্ক-বিতর্কে হিন্দু চিরকাল ভ্ান্ত। উপনিধদ্ের “বাকোবাকা” ইহার প্রমাণ। 
ইতিহাস-পূর্ব সেই দূর মুগে হিম্দু দা্শনিকগণ তর্ক-বিতর্ক্ারা৷ কোন সতোর স্বরূপ নিরূপণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন। চরকের (টয় প্রথম শতান্দী ) বিমানগ্থানে তর্ক-বিতর্ক কিরূপে 
করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে সভায় করিতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত মাছে। এই 
প্রণালী নৈতিক হিসাবে খুব বিশুদ্ধ বা দোবশূন্ত নহে । সতা-বিজয়ারধীর যে ভাবে তর্ক-বিতর্ক 
করিতে হইবে, তাহাকে “ফাকি' আখ্যা অভিহিত করা যায়। 
রগাণণ। চক বণি্াছেন, পরতিহীনং মহা স্পা”, ইহার শর্থ 
খানে দেখিবে বিপক্ষীয় পণ্ডিত খুব বিছবান্‌ নহেন, তথায় ”মহতা। হুতরপাঠেন” অর্থাৎ 
বআড্বরময় বড় বড় শব্দ ও ত্র 'সাওড়াইয তাহাকে ভড়কাইয দিতে হইবে । যেখানে 
প্রতিপক্ষ বড় পণ্ডিত সেখানে পাণডিত দেখাইতে চেষ্টা করিও না মন উপায়ে বিষয়ান্তরে 
তাহার ষন আব করিয়া সে যাহাতে খুক্ষির খেই হারাই! ফেলে ভঙ্গ ব্যব্ধা করিতে হইবে । 
চক: এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছেন, এগুলি রণক্ষেত্র কারদা করিয়া শব্ষকে পরাজয় করার 
উপযোগী। পূ চতুর্থ শতান্ীর পালি "কথাবৎ” গরচ্থে এইকপ তর্করীতির উল্লেখ 
ৃটহ়্। খুটী তৃতীয় শতাব্দীতে গৌতম (ন্ষপাদ) জাণপনিকে সপ্রতিচিত করেন। 
পচ পাতে থান (পক্িলহ্ানী) গৌতমের পথে কাজের আলোচনা করেন। 
চার্ধাক 


নানা 


বলিয়াছিলেন, যখন জগ মিগ্যা-_তখন। ুমানাদি বারা কোন ফল সিদ্ধ 


হ এক্ষারণ যাহা একান্ত অনিশ্চিত, ধরিতে ছু ইতে পারা যার নাাহা 


৩৫৪. বৃহৎ বজ, 


অন্মানাদি দ্বারা নাত করার প্রচেষ্টা বৃথা । পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ দার্শীনিক দিঙ্নাগ 
অস্থমানাদির বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেন। সপ্তম শতাব্দীতে উদ্দোতকর 
বাহ্ভা়নকে সমর্থন করিয়া ও দিহুনাগের মত খণ্ডন করিয! ঠাহার বান্তিক এগয়ন করেন। 
নবম শতাব্ধীতে বাচম্পতি মিশ্র সেই বার্ধিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! দিছ্নাগের কথাবলঘী 
ধর্ীন্ প্রভৃতি বৌদ্ধ দ্ারশনিকের মত খণ্ডন করেন। দশম শতাব্দীতে উদয়নাচাধ্য কুন্দযাঞ্জলি 
ও ভাতপর্থাটাকাপরিগুদ্ধি ছার পুনরায় বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন । 

সবাদশ-অরযোদশ শতান্ধীতে, যখন নুসলযানেরা হিন্দুস্থানের ছ্বারদেশে ভিড় করিয়! 
বিপরীত হুদ্বার করিতেছিল, এবং জন্বপাল সাহাবুদ্দিন ঘোরির সহ জীবনমরণ সমস্তার 
সমাধান করিতেছিলেন, তখন “জনকতনয়াপদচারণপুণা” মিথিলায় বসিয়া গঙ্গেশ শিরোমণি 
নিশ্চিন্থমনে তাহার তন্ব-চিন্তামণি রচনা করিতেছিলেন। তিনি গৌতমের ন্টায়দর্শন হইতে 
মাত্র চারটি বিষয় লইয়া! বিচার করিয়া গিয়াছেন ”প্রত্যক্ষ-চিন্তামপি, অন্থমান-চিন্তামণি। 
উপমান-চিত্তাষণি ও শব্দ-চিন্তামণি। তাহার বিচার ন্মার একখানি পূর্ববর্তী গ্রন্থের 'অবলঘনে 
রচিত হইয়াছিল, এই পুন্তকের নাম "মাকর।” ্সাকর এখন লুপ্ত । বৌদ্ধগণ তখন 
নিরন্তর হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, হ্তরাং গঙ্গেশ্ প্রধানত; মীমাংসকগণেরই প্রতিপক্ষতা 
করিয়াছেন। ইহার পুর্বে ভীহর্ নামক এক বাক্তি মীমাংসকগণকে সমর্থন করিয়া নৈগায়িক- 
দিগের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণাদি সন্ধলন করিয়াছিলেন, “মাকরে*র লেখক ও গঙ্গেশ শিরোমণি 
ভরহর্ষের প্রতিবাদ করেন। 

এখন নবান্তাথ বলিতে যাহা বুঝায-_তাহার দ্াদিতরস্থ চিগ্তামণি। এই নবাস্তায 
কোন ফন লাভের ভরসা এরদান করে না। জন্তন্ত শান্গের জায় ইহা ফলপ্রদ লহে। এই 
নবান্তাকে কোন শাপ্প বলা খায় না, ইহা কোন বিশেষ শিক্ষা 
দান ঝা মত স্থাপন করে না, ইহা কেবল দুরিকার ধার দেওয়া 
নতান্ায়-পাঠের ফল-ব্দি ইহাকে ফল বলা যায-_্যহনকারীর বৃদ্ধি ক্রমশ; মাক্দিত 
ও ধারাল করা! এই পুত্তকগুলি পাঠের পর দেখিতে পাইবেন, যে সকল মত ব! কথা! 
স্বতঃপিন্ধ বলিয়া চিরকাল ওহ হইয়া দ্মাসিযাছে, যাহাদের সন্ধে কোনকালে কোন 
সন্দেহ উপস্থিত হয নাই, তাহা একান্ত ক্টিল ও ছুরহ। ইহা বগম করিতে চেষ্টা 
করিলে নব নব পরলে উদ হই পথকে পুনঃ পুনঃ ছল করিয়া ফেলা হয়ঃ পথিকের 
পথ এক্ষেত্রে অর্রস্ত। এই নুরস্ত পথ পর্ধাটন করিয়া পাস খন ক্রিয়া সাসিবেন, তখন 
তাহার হস্ত রিক্ত, তিনি কিছুই দেওয়ার জন্ত লইথাঁ আসিয়াছেন একথা তিনি বলিতে, 
পারিবেন না। গাহার বুদ্িৃস্িকে শ্তিনি প্রথর করির! আনিঙ্গাছেন, শুধু এইটুকু তিনি 
বলিতে পারিবেন; বাজি 


ননষা্তায়ে উদ্দপ্ত। 


ছি 


সংস্কতে পাণ্ডিত্য ৩৫৫ 


গঙ্গেশ শিরোমণি ষে স্ত্র একটিমাত্র ছন্রে কহিয়াছেন, তাহার বিকৃতি রছুনাথ এক 
৯4 সহল কি তদধিক ছত্রে করিয়াছেন । হত, ঠরাহার হুত্রের মধ যে এত সুজ্ম কথার, 
অবকাশ ছিল, তাহা স্বয়ং গঞ্গেশ শিরোষপিও জানিতেন না পরিভাষ! ন! জানিলে এই 

বত... সকল স্রের আর্থ কর! বা বুঝাই! দেওয়া অসম্ভব 
চান্ধাক মগ্ুযানকে 'অগ্রাহ্থ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক 
কারণে অনছযানের প্রযোঙ্ন নন্থীকার করা বায় না। ষাহা। শরন্বীকার করিবেন, 
তাহার উপাদি যখন পাওয়া বাইতেছে, তখন তাহার অন্তিনধ্ন্বীকার করা যা না। 
রঘুনাণ হার দীর্ষিতিতে কি করিয়াছেন, তাহা ছই একটি উদাহরণ দিয়! সংক্ষেপে 
্‌ বুঝাইতে চেষ্ট! করিব, হয়ত এ চেষ্ট! একান্মই বাতুলতা বলি্। গণ্য হইবে। ধরুন “ঘটাভাব” 
্াছ। কথাটার বুঝ! গেল, ঘটের ভাব । কিন্তু যে স্থান, ব্যাক্তি ঝা 
অপর কিছু সনবন্ধে এই কথাটা বল! হুইল, তাহার হয়ত আরও 
দশ রাকমের ভাব ছিল; সে স্থান বা সেই লোকের অর্থাভাব, খাস্থাভাব, বন্তাভাব-_এইবূপ 
শত রকমের ভাব ছিল-সে সকল না! বুঝাই! ধু নিরবচ্ছিন্ন ঘটের অন্ভাবাটি কি কথা 
বলিয়া বুঝান যায়? "খটাভাব” বলিতে সহ বৃদ্ধিতে বুঝ! মাইতে পারে যে তাহার "সার 
কোন 'ভাবই নাই, কেবলই ঘট নামক জিনিষটার অভাব। কিন্তু তাহাতে! নহে, কি 
রা কথা বলিলে বুঝা যাইবে যে ন্ন্ত সমন্ত অভাবের কথা না বুঝাই! ঘটটার অভাবকে শুধু 
বুধাইবে। প্রথমতঃ ঘটাভাব কথাটা প্থুট হইল না, স্থতরাং আরও প্ডুট করিবার জন্ত 
দ্বিতীয় সতের স্থাপনা হইল, ভাহা-_ঘট-নিরপিত অভাব ॥ তাহাতেও সন্দেহ রহিয। গেল, 

4. তখন তৃতীয় ব্যাখ্যাম কথাটি দাড়াইল “ঘটনিষ্টপ্রতিযোগিতাক; অভাব: ।” 

চতুর্থ ব্যাখ্যায় কথাট। ্মারও পরিষ্কার করিবার চেষ্ট! হইল, “ঘটগ্বেতর-নি্-প্রতিযোগিতা" 
নির্ষপিতঃ, ঘোহ্ভাবঃ1” এইভাবে ক্রমশঃ টানিনা হুত্রাটকে দীর্ঘ কর! হইতেছে। পূর্বেই 
লিয়াছি, পারিভাষিক শব্দ উত্তমরূপে ন! জানা! থাকিলে এই স্ুতরগুলি বুঝাইতে যাওয়া! 
বিড়নদন!। ধরুন ঘটের যদি গোলারুতি থাকে কিংবা! যদি উহা চৌকোণ কি অইটকোণ 
হয়, উহার বর্ণ মি রক্ত বা পীত হয়, উহ্থার মব্যে যদি কোন বন্ত বা আচ্ছাদন থাকে__ 


ভাহ! ক্রমশ: জালের মত জটিল হইয়া পড়ে । কি করিয়া অতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত বাক্া-দার! 
: কথাটি বলা নভিপ্রেত, শুধু তাহাই রুধাইতে পারা যা-_লবাায়ে সেই এগালীটি 
সপ শিখিতে পারা যায়| মন্বীক্ষণ দিয়া জল দেখিলে যেরূপ আপাততঃ বব প্রতী়সান 
4: শত শত কীট দৃষ্ট হয় এবং তাহা পের বলিয়! যনে হয়, সেই অনুবীক্ষণ মদি 
সুচ্ছাদপি হৃচ্ষা হইয়া থাকে, ভবে প্রথম বটি বারা যে সকল কীট আআবিদ্তত 
উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা বাতা চলে,_দীখিতি সেইরপ সংঙা বা শব্দের 
যবিশের | ইহা! বিষয়ের জ্ঞান বাড়াই দেয় না, ইহা 


ভি 


৬৫৬ বৃহৎ ব্ 


কেবল কথাগুলিকে বিজ্ছানসগ্মত নিশুদ্ধিভা দিতে শিক্ষা দে্। কোন কৌন বৌদ্ধ গ্রন্থে 
লিখিত ছে হুজ্গাতা ভগবান্‌ বৃদ্ধের অন্ত বে চক প্রস্্ত কৰিসবাছিলেন, তাহার নিষ্ধাণ- 
এ্রগালী এইকপ __-একশত কালো গাভীর ছুধ খাইয়া পঞ্চাশাটি গাভী পুষ্ট হয্র_ 
এই পঞ্চাশটির ছন্$ খানা পচিশাট গাভী এবং তাহের ছুপ্ধে বারটি গাভী, এবং 
ভাহাদের ছুধে যে ছয়টি গাভী পুষ্ট হয়, সেই হুয়াটর ছুধে চকু প্রস্তত হইস্াছিল। 
সেই চরু বহু গান্তীর বংশান্ুক্রমিক ক্রষান্ফিত হবগ্ধের সারাংশ স্থার! প্রস্তুত হইয়াছিল। 
শষ্যাবিলামী সম্থস্তর পুরু গদ্দির নীচে একটা চুল থাকাতে রাত্রে তাহার দ্বুম হয় 
নাই ॥ রমপীবিলাসীর শহ্যাসঙ্গিনী 'লোগণ্ড শৈশবাবস্থার কয়েক যাস ছাগছক্ধ খাইয়াছিলেন, 
এই হেছু তিনি পূর্ণ ঘোড়ন৷ হইলেও বদনীবিলানী তাহার গে ছাগদুগত পাইয! নাসিক! 
কুষ্চিত করিয়াছিলেন। এই সকল গন খাস্‌ বাঙ্গলা দেশের । টেলর সাহেব ঢাকা 
মসলিনের স্থতা তৈয়ারি করিবার যে সকল স্থঙ্মাতিস্ক্ উপায় বর্ণনা করিয়াছেন__ 
তান্থাও এই সকল উপকথার যত শোনার । বাঙ্গলার নবান্তায়ও এইকপ সঙ্গ সামগ্রী। 
যুদ্ধির কর্তপ ইহাতে যাহা প্রফশিত ছইয়াছে__তাহাতে একথ! জগৎকে ন্মনায়াসে বলা 
লে বাঙ্গালী বুদ্ধিযান্‌ বটে, সের হুঙগবদ্ধি অন্ত কোন জাতির মধ্যে দেখ! যায় না। স্বগয় 
মঙামছোপাধ্যায পার্ধীচরণ তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, ছুই একজন জার্মান 
ও একটি ইংরেজ তাহার নিকট নবান্ার শিশিতে ন্মাশিয়া কেহ কযেক মাধ কেহবা৷ 
এক বৎসর পড়িরা উদ্ধ্থাসে পলারনপর হইয়াছেন । নবন্বীপেও এইরূপ পৃষ্ঠভঙগ-দেওয়া 
ছাতের কথা আমরা শুনিক্ছি। এখন সঈশক্ষের +মাঙ্গুরের স্থাদ অন্ন” এই নীতি প্রচার 
করিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্যাবহারিক জীবনে এত শ্ল্ম তর্ক ও বিচারের 
কোন প্রয়োজন নাই। বিশতযষ্টের একগালে চড় খাইয়| পর গাল ফিরাইয়। দেওয়ার 
ীতিরই বা ব্যবহারিক জীবনে কি পরযোঙ্ন ক্যাছে? াধ্যাক্ণ, কেনরসুখ ও কেন্দ্-বাভিচারী 
গতির তন জানিয়াই বা ব্মামাদের ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? 
আমরা পূর্কে বলিয়াছি, বাঙ্গলায় যে স্তান্সশাক্জ নবদূগে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা! বুদ্ধিকে 
শাণিত করিবার পঙ্থা। কিন্ত ন্যায়ের উদ্গেন্ত পূর্বে ্ন্তকূপ ছিল। চিন্তামণিতে লিখিত, 
আছে শন্সঘ জগদ্দেব ছঃখপদ্ধনিসপ্রদদ্দিদীযুঃ”-_যে বক্তি ছঃখের 
শা পা আত্মিক ভাবে নিবারণ করিতে চা--সেই সি এই শা 
পড়িবার যোগ্য হিলি বেদানব-শ্রবণকারী এবং সাধন চতুষটস্প্ 
ভিনিই স্তারশাক্রপাঠের দুখা কধিকারী। আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন পন্বনথিকাধ্যেব .. 
প্রবর্ততে কশ্মকাণ্ড ইব ব্রদ্ধকাণ্ডে স ন ফলতাগ্‌ ভবতি।” কতরাৎ রুনাথের কিছ পর্বে 
্থারশাস্ত্ের পথাবলঘীরা যোক্ষ কামনা, করিতেন ॥ কিন্ত বাঙ্গলার নব্য্তা় গৌগাধিকারীর 
'অধ্োতবা__এসমন্ধে 'নব্া্ প্রণেতা ্রীনক্ রাজেজনাথ খোষ বলেন, “এই শঙ্তের খিনি 
গৌণাধিকারী হইবেন, ভাহাকে নার বেদাস্তোক্ত পথে যোক্ষকামী হই ততবুদু 
হইতে হইবে না।। পরন্ধ তিনি পুরাশানিপ্রবর্শিত পথে নাগা হজ তজানাতিশানী, 


পি. 


না 
সংস্তে পাণ্ডিত্য ৩৫৭ 
'শধবা তবদিদ্রানুমাত্র হইয়া, 'ণব1 কেবল বুদ্ধিপরিার্জজনা কামনা করিযা এই শাসঙ্ছনীলনে 
রঃ বন্ধপরিকর হইলেই গ্াহার এই শালসঙ্জান লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। তাহার পক্ষে যে সব 


শ্পগ্াম একান্ত াবস্ক তাহা__সেবা, বুদ্ধি, বিন, সত্যাহথরাগ, সংঘম, দৃঢচে! ও রথ 

ইত্যাদি। যে সব গুণখান গাহার এ শাস্্ানীলনে অন্থরার, তাহা_ভাব্কতা, নানাবিশ্া- 

রাগ, এবং বিদ্তাদান-ভিন্ন পরোপকারদ্াতীয় সনধশ্্ অথবা! কোন মতবিশেষে_নসসক্তি 

(তে পৃঃ)” হতরাং * মোক্ষা্ধী” হওয়ার কথাটা যদিও অন্তম উদ্দেশ্র মধ্যে দস। করি 

রাখা হইয়াছে__তাহা পূর্বসংস্কারের প্রতি সৌজন্ দেখাইবার জন্ক মাত্র, বস্তুত; কোন ধর, 

পরোপকাররৃদ্তি কিংবা লাভের ন্মাশা ত্যাগ করিযা, এই. নবান্তায় অধ্যয়ন করিতে হইবে 
রাজেন্সরনাথ ঘোষ মহাশর মণুরানাখ ও রছুনাঘ শিরোষণির " ব্যাপ্টিপঞ্চকের " সাযান্ত কয়েক 
ছবের ব্যাখ্যা করিতে যাই! ডিমাই রহেল সাইজের ৪৮৯ পৃষটাব্যাপক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন, 
অথচ ” ব্যাপ্রিপঞ্ক ” বাহিরের লোকের পক্ষে যেুপ হর্ধোধ প্রা তাহাই রহিযা গিয়াছে। 
“পর্বাতো বহছিমান্‌” এই কথাটা লইয়া নৈয়ািকেরা লোচন! করিয়! প্যান্ডি। 
বুঝাইয়াছেন। ধূষের সহিত বহ্ছির একটা সাহচধ্য সমন্ধ দুষ্ট হয়; বদ্ধনশালা, চত্বর বা 
শর্তে বান” গো ধুম ও অগরি দেখিয| যেখানে ধুম সেইখানেই বছ্ধি আছে, 
এন্সপ একটা অঙ্থমান হয়| ক্গ্রির সহিত ধুমের এই যে সগন্ধ 
তন্ধপ সবস্ধের নাম "ব্যাপ্তি "। 
সুতরাং যেখানে কোন ব্যাক্তি খুষ ও বছ্ধি দেশিয়াছে তাহা ছাড়! বি অগ্ত কোন 
স্থানেও--ধরুন পর্ধতেও-_সে ধুম দেখে, তবে সে মনে মনে চিন্তা করিবে যে বহর ব্যাপ্য যে 
চর গুম তাহাতো এই পর্বততেও ক্মাছে; এই ভাবে বহ্ির ব্যাপ্রিবশিষ্ট বুম দেখিয়া তাহার মনে যে 
আলোচনা হইবে__-তাহার নাম * পরামর্শ" 
পরামর্শের" পর পর্বতে বহ্ছি কাছে” "পরতো বফ্ষান্‌”-_তাহার এই ধারণা 
হইবে, ইহার নাম “অনথমিতি।” রখ 
সুতরাং খন কোন ”ন্রমিতি” হয় তখন এই কম্ধেকট প্রক্রিয়া মনোমধ্যে হইয়া 
থাকে -_ 

? কেন পর্বৃতটি বিমান?” এই প্রাশ্রের উত্তরে সহজেই পূর্বৃষ্ট কারণসম্বন্ধে চিন্তা 
বে. আছে, বন্ছিও সেখানে থাকিবে-_ইহাই পহেতুবাকা ।” 
2 ১ 

২... দ্বিতীয় স্তরে কেন পর্বদতাট বফিমান্, এই প্রশ্ন হইলেই পূমের সহিত ইহার সবন্ধ বাঁ 
ব্যান শ্ররণ করা হয়-_এই অন্রমিতির লিঙ্গ অর্থাৎ হেতুদর্শনকে “হেতুবাকা” বলা হয়। 

তৎপরে প্রশ্ন, ধুম আছে বলিয়াই বহি থাকিবে কেন £ তখন যেখানে যেখানে ধৃম, 

নে সেইখানেই বহি, এই ভাবের দৃষাস্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়,_বেমন রাঙ্গা, 

ধূমবান্, সস যক্যান্‌, যথা মহানসদ্‌।” এই হইল “ উদ্াহরণবাকা।” বাছা 

ই. তৃতীযাঙ্গ। চতুর্থ প্র নুঝিলাম, যেখানে হুম থাকে সেখানেই বি 
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থাকে, কিন্ধ এখানে কি? এই প্রশ্ন কিছুই নহে, তবে কথাটা খুব পরিষ্কার করিবার 
অন্ত বলিতে হয় পঅয়মপি তথা,” রন্ধনশালার খুম দেখি! বেষন বহর পন্ডিত স্বীকার 
করিতে হয়__পর্ধতটিও সেইকূপ বহিসাহভধাঘুক্ত বুমবিশ্ি্ট। ইহার নাম “উপনয়বাক্য ।” 
কথাটা একেবারে ফোবশূন্ত করিবার জন্ঞ একটা “হুতরাং' বাক্য ব্যবহার করা 
প্রয়োজন। ধুম পর্ধদতে "মাছে “হুতরাং' পৰ্ধত বক্ছিমান্। ইহা! "নিগঘনবাকা।” তাহা 
হইলে স্থাক়্াবরবের এই পক্চাঙ্গ :_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। 
রাজেন্রবার লিখিয়াছেন_-“এখন এই পার্থান্থমিকতি-পরক্রিয়ার যধ্যে ক্যাস্টর স্থান নির্দেশ 
করিতে হইলে আমাদের উক্ত "ন্যায়ের, মখো তৃতীয় স্তান্বাবরব 'উদ্বাহরণ'বাকোর প্রতি 
দৃষ্টি রাশিতে হইবে। এই উদাহরণবাকোর মধ্যে "যাহা ধ্মযুক্ত তাহা বহু 
ইহাই হইল 'বযাপ্তি'। এই 'ব্যাপ্রির' স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত উদাহরণবাকোর মধ্যে রন্ধন- 
শালান্রপ চৃষ্টাপ্তের উল্লেখ করা হইয্বাছে। এই দৃষটাস্ত-লন্ বহ্ছি-ধুষের সহচার-দর্শনটি বন্রণ ও 
শ্রোতা উভ্তবাদিসগ্মত হয় স্থতরাত তচ্ছনিত ব্যাপ্িটও উভবাদিসম্মত হয়। এই 'ব্যাণ্ডির' 
সাহায্যেই 'এই পর্ধতটিও তজ্জপা'--এই উপনধরূপ চতুর্থ স্তায়াবযবাটি রচিত হইয়া! 
থাকে এবং এই অবয়বট স্থারথানুমানে কথিত “পরামর্শের ক্সাকার-বিশেষ ভি্প "মার 
কিছুই নহে। অবশ্া এস্থলে ব্যাপ্তি-ঘটিত উকাহুরণটি উভয়বাদিসপ্মত হওয়ায় পরামর্শ-ঘটিত 
ী উপনয় বাকাটিও উভযবাবি-সম্মত হয়, এবং উপনয় বাকাটি উভয়বাদি-সম্মত হওয়ায় 
নিগমনটউও হত্রাং উভয়বাদি-সন্মত হয়, বসার তক্জন্ বক্রার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পর্বতে 
বধির ন্ুমিতি করিতে বাধ্য হ্।” (৯৯ প্রঃ) 

কিন্ত স্াযাবয়বের সন্ধে ইহাই একমাত্র মত নহে । বৌন্ধমতে স্যায়াবধ মাত ছইটি__ 
উদাহরণণ ও “উপনম+॥ মীমাংসকমতে তিনাট-_ প্রতিজ্ঞা “হেতু” ও “উদ্ধাহরণ' | বেদাস্তমতে 
"শ্রতিজ্ঞা', 'হেতু* ও 'উদ্লাহরণ' | যি ব্যাত্গায়নের মতে দশটি__ন্দিজ্ঞাসা। সংশয়, শকা- 
প্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংগযবুনদাস, প্রতিক্কা, হেতু, উদার, উপনৰ এবং নিগমন। 

এই ইতিহাসে ভায়ের তব্যাখ্যা করিবার অবকাশ লাই। নব্যন্তায়ে মাকড়শার 
খাখুড়ার মত একটির পর একটি করিয়া এপ জাল প্রস্তুত কর! হইয্াছে যে, বাহিরের লোকের 
শক্ষে তাহা একেবারেই অনবিগম্য। সংস্কত কলেঙ্ের থক ডাক্তার উক্ত ্থরেজজনাথ 
দাশগুপ্ত মহাশয় নবান্ায় সম্বন্ধে ইংরেক্জীতে সে কষ পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই শান্সের 
মাপ্মকথা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে । বাজ্েজবাবুর পুন্তকের মত তাহাও বাহিরের লোকের পক্ষে 
ছর্ষবোধ । "আমরা এ সম্বন্ধে অনধিকারী, স্ততরাং ভাহার পুস্তকখানি হইতে একটা! উদাহরণ, 
দিয়া ইহার জটিলতা পরমাপপুর্ববক নবান্তাক্ের ইতিহাসাংশের পুনশ্চ ্মবতারণা! করিব । 

"পুস্তকের স্থান” (2109 75০ 1৮ ». 1১০০0) সবাক্যে নিয়লিশিত কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য 


এ ভি 


সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ৩৫৯ 


নে 'তৰচিস্তাি* স্ারশান্ে চিন্তানীলতার একট! নৃতন হ্বার খুলিয়া দিয়াছে সেই 
১ অসামান্ঠ গ্রন্থের লেখকের নাম গঞ্গেশ শিরোমপি। কেহ কেহ গ্াহাকে পঙ্েখবর শিরোফনি 
বিসিসি নামেও অভিহিত করিছাছেন। ইহার জক্মস্থান বাঙলাদেশ বলিয়া 
শ্ কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন। বিশ্বকোষে গঙ্গেশের বাড়ী 
বাঙ্গলাদেশ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে__এব্সপ যতাবলদী এদেশে দ্আরও অনেকে ক্মাছেন॥ 
কিন্ত আমাদের মনে হয় মিখিলাই তাহার জ্মস্থান। মিখিলাবাসীর! দ্বারাঙ্গার নিকটবর্বী 
পরোধড়া" পোষ্ট নাফিসের "দীন “কারিযান” নামক গ্রাম গঙ্গেশের জন্মস্থান বলিয়া 
নিদ্দেশ করেন। কিন্তু এ বিষ্টি লইফা এখনও কোন শন্থসন্ধান হু নাই। 
গঙ্গেশ যেখানেই জন্সিয়! থাকুন না কেন, গ্াহার সন্ধে এই কয়েকটি বিষ নিশ্চিতরূপে 
বলা যাইতে পারে । 
১ম_তিনি অন্বয়সে পিতৃহার! হইয়া মাতুলালয়ে গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
ব্- ঠাহার মাতুল একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। 
দে কাট সণ ওর পেপে ক্দীবন বিবিলামই বাহিত হয, গাম 
প্তাহার টোল ছিল। 
অর্থ _গ্ভায-লীলাবতভী'র “প্রকাশ” নামক টাকাকার মহামহোপাধ্যায় বর্ধমান গদ্দেশের 
পু ছিলেন। ইনি উক্ত টাকার প্রারঙ্্-বাকো লিখিয়াছেন -_ 
“্ায়াস্্োগপতঙ্গায় মীমাংসাপারদুবনে। 
গ্েশবরা় শুরবে পিত্রেহত্রভবতে নমঃ ॥ 
ইনি “গঙ্গেশ” নাম না! লিখি সর্বদাই “গঙ্েশ্বরণ নাম লিখিয়াছেন, “ইতি মহামহো- 
পাধ্যায়-্ীগঙ্গেখরায়জ-মহোপাধ্যায-রীব্ধমান-বিরচিতে জ্ঞারনিবন্প্রকাশে চতু্থোহ্যাযঃ 
সমাপ্রচ। শুভমন্ত ল সং ৩৫৫ আঙ্ষিন ।” 
হম__গঙ্গেশের পৌন্র, বন্ধমানের পু, যক্ঞপতি 'চিন্তামণির' "প্রভা" নামক টাকা 
প্রণয়ন করেন। 
৬৪ গঙ্গেশ হইতে পঞচমন্থানীয় পক্ষধর ১৩২৮ থু ন্ধে একখানি পুস্তক নকল করেন 
রি এবং বাট্থানীয় কুচিদন্ত ১৩৭৮ গুঃ অন্দে ্রীবিভ ছিলেন। দশমন্ানীয় শঙ্কর মিশ্র ১৪৬২ 
গুঃ অন্দে তদীয় কোন কোন গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন । 
রাজেন্সবাবু অনেক প্রমাণ-দছারা প্রতিপর কৰিয়াছেন, গঙ্গেশ ১১৫* শবঃ গন্দের পরবর্তী; 
সেই সক্ষল প্রমাণ আলোচনা করিম নসামাদের মনে হইয়াছে তিনি জয়োদশ শতান্সীতে 
ক বিমান ছিলেন। কথিত 'াছে, তিনি এগম যৌবনে অকাট নু 
ছিলেন, কিন্ত অলৌকিক উপায়ে দৈবকুপা! লাভ করিয়া শেষে শ্রেট 
॥ এনবক্ধে ন্দনেক উপাখ্যান প্রচলিত 'সাছে। “চিন্তালিবযবিলো- 
রুঃ গঙ্গেশ্ত্তে মিতেন বচসা! ভ্রীতক-চিন্ামনিম্”, এই 
খাট ১১০৮//০7০০,৯ বিহু বেত ন 


স্বার্থ 
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করিয়াছেন। চিন্তামণির যত প্রগাড় পাত্ডত্ূর্ণ গ্রন্থ সেই বুগে আর রচিত হয় নাই। 
ইহার বহু টাকা হইয়াছে ॥ এই গ্র্থ অধ্যয়নের অস্ত এককালে ভারতের নানাস্থান হইতে 


 ছাত্রগণ মিখিলান্ব সমাগত হইত। চিন্তাযশি পাপ্তিত্ের খনিন্থরপ। উহাতে প্রাচীন 


্কাকের কত যে পুস্তকের সারোদ্ধার ও 'আলোচন! করা হুইস্ঘাছে তাহা নির্ণ করা কঠিন। 
বৈশেধিক, বৈদাস্মিক, তাক, ভিদী, লৈন-নৈযাঘিক পিংহবযা্ (দছাননদ রী ও অমরচ্্ 
সথরী)-য্্রী, বাচস্পতি মিশ্র, প্রভাকর, যন, রদ্জকোষকার প্রত্ঠতি নৈয়াঘ্মিকদের মতের, 
'আলোচনা এই পুস্তকখানিতে আছে। গঞ্গেশসখন্ধে 
শি গৰি গোষং? কিমগৰি গো? যদি গবি গোস্ধং মদদ নহি তবম্‌। 
বগি চ গোস্ধং যি ভবদিষ্টম্‌, ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্‌ ॥” 
এই গ্লোকমুক্ত যে নাখ্যানটি শোন! ায়, তাহার কোন এ্রতিহাসিক স্ুলা নাই, যেহেতু 
জন-প্রবাদে এই গ্লোকাটি উদস্কনের উপরও ক্মারোপ কর হুইয়াছে। 


রঘুনাথ শিরোমণি 


রুনাথ শিরোমণির বাড়ী জহর প্চঘচ্ে। কাত্যান গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্থী 
ইহার পিতা এখং ইহার মাতার নাম সীতানেবী। রছুনাথের ক্ছোষ্ঠ সহোদর রধুপতি রাজ! 
বিন হবিদনারাযণের একটি খ্। কনাকে বিবাহ করি প্রচুর ঢুসম্পত্তি 
নাঃ প্রাপ্ত হন, এই বিবাহ ভাহার মাতা নীতাদেবীর অনুমোদিত ছিল: 
নাও হেচ্গন্মিনী বমণী তুন্ধ! হইয়। শীট ত্যাগ পু্ব্দক নিঃস্ব অবস্থায় 
দ্বিতীয় পুর রছুনাথকে লহ গঙ্গাতীরে নবদীপে ক্সপিয়! বাসুদেব নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িকের 
গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। অনেকে বলেন এই বাহ্থকষেবই স্থবিখ্যাত বাঞ্ছদের সার্বভৌম । 
নানা কারণে 'আমর! এই মতে সম্মতি দিতে প্রস্তুত নহছি। স্থবিস্থত বৈফব সাহিত্যে, চৈতন্ত- 
উরিতামৃত, চৈতনর-তাগবত, চৈততপ-মঙ্গল প্রসৃতি চরিতাখ্যানে_-কোথায়ও রদুনাথ পিরোমণির 
নামের উল্লেখপধ্ান্থ নাই । বাহ্দেব দার্ধভৌম-সংক্রান্ত লানা কাহিনী বৈ গ্রনথগ্ুলিতে 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোনটিতে প্রাসঙ্গিক ভাবে রঘুনাথের সঙ্গে 
সার্বভৌমের কোন সংশ্রব শ্চিত হম্স নাই। রঘুনাথ শিরোমণি তাৎকালিক লবনীপের 
শণ্ডিতগণের মধ্যে দিক্পাবশ্বতূপ ছিলেন__ বৈফব-সাহিত্য তৎসঙবন্ধে একেবারে নীরব । 
এতচ্ছারা সহচ্ষেই মনে হন, তিনি বৈষ্তবদিগের কিংবা! বান্দর সার্ক্মভৌমের কেহ 
ছিলেন না। 
খে বান্সদেব নিখিলা হইতে “চিন্তামপিগগ্র্থ কণঠস্থ করিয়া আসিয়া মিথিলার 
'ভারভী-দন্দিরের দীপ অর্ধনির্বাপিত করিয়াছিলেন, সে বানুদের বৈঝৰ ইতিহাসের বানদেব 
সাব্্ভৌম নহেন। কথিত বসছে বাহুদে সাব চৈতনদেবের শিক্ষার ছিলেন, এ 


সংস্কতে প7িত্য ৩৬১ 


কথাটিও সর্ব নিথ্যা। বৈষবৰিগের নিখিল-বিরত তিন চারিখানি চৈতলচরিতাখ্যানের 
মধ্যে কোখাও একথা লাই বে চৈভন্তদেব শৈশবে বান্জদেব 
চাহ সাদ সাবানের নিকট পাঠ গ্রহ করাছিলেন। এ সবে 
চৈতন্ঞচররিতানৃতই প্রধান প্রামাণিক গ্র্থ, তাহাতে বান্দেব- 
চৈতন্ঞমিলনের যে শখ্যারিকা প্রত হইয়াছে, তাহা বরখচ এইন্ধপ জনঞ্রতির প্রতিবাদ 
রলিয়া গ্রহণ করা যায়। বান্ধদেৰ সার্কভৌম প্রথম চৈতন্দেরকে চিনিতে পারেন নাই ) 
তারপর মখন শুনিলেন, ইনি গগন্াথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাব্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র তখন 
পরিচয় পাইন! তিনি চিনিতে পারিলেন। কিন্ত এই উপলক্ষে দুইজনের কোন একজন, 
অথবা উপাস্থত ব্যক্তির মধ্যে কেহ একবারও উল্লেখ করিলেন না! যে, চৈত্ বান্থদেবের 
ছুততপূর্ব ছাত্র। এদিকে জয়ানন্দ প্রদ্থতি কয়েকজন লেখক চৈতন্দেবের শিক্ষক কে কে 
ছিলেন, তাহা পরিদ্ধার করিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। নবহীপে হিনি তিনজন শিক্ষকের নিকট 
পাঠ এরহণ করিয়াছিলেন, বিষুদাস শা, দর্শন চক্রবর্তী ও গর্গাদাস পশ্ডিত | ইহাদের 
মধ্যে বাহ্ুদে সাক্কাভৌমের নাম নাই । 
কতরাং টচতলদেৰ ও রঘুনাখ শিরোমনি উভয়েই বাহ্ছদেক সাধাভৌমের নিকট পড়িয়া 
ছিলেন। একথা আমরা বিশ্বাসযোগা মনে করি না। রছুলাথ নসবশ্থ বান্ুদেবের ছাত্র, কিন্ত 
সে বান্থদে বৈষাবদের বান্থদেৰ সার্ধভৌম নহেন। 
কণিত কমছে বাহ্বদেব পণ্ডিতের টোলে রসুনাথ নবস্বীপের পাঠ সমাপন করেন। 
তহারই বাড়ীতে রঘুনাথ-জননী খাইতে পরিতে পাইতেন; কিন্তু বান্ুদেব বালক 
রুনাথের অসাধারণ মেধা! ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত 
১৮৮৮ আস্তরিকতার সহিত তাহাকে পড়াইতে আরম্ত করেন। কথিত 
ভিলা দেনঃ: "আছে যে দিন পণ্ডিত মহাশয় শিশুকে ক, খ, গ, ঘ পড়াইতে 
মরু করেন, সেই দিনই বালক তাহাকে প্রশ্ন করে, *খ' 
াগে না হইয়া “ক আগে হইল কেন? পঞচমবর্বীঘ বালক এইভাবে ক্রমাগত 
গাহাকে এবপ প্রশ্ন করিতে লাগিল নে বান্থদেব বুঝিলেন এই বালক কালে 
শ্রেষ্ট ব্যক্তি হইবেন। একদা তাহাকে এক বিদ্া্থী তামাকের জল ন্যাগুন ব্মানিতে 
যলিল। তাহার মাতা রানা করিতেছিলেন, শ্তিনি বলিলেন "আগুন কিসে নিবি?” 
বালক ছাতের তেলোতে কতকটা দুলি রাশিয়া বলিল, "এইবার, হাতের যাটার উপর 
গুন রাখ একদিন, বানের বালক বহুনাথকে পুজার কিছু ছু চন করিয়া 
কআনিতে বলিলেন। রুনাথ হাতে করিরা ছল আনিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 
পাতে করিয়া কি ছুল কানিতে হয়? তাহাতে কি পুঙ্া হয়?” রুনা উপরকার 
পতিত মহাশযকে তাহার সাকজিতে কুলিয়া অইতে বলিল, যেহেতু নীচের কুলগুলি 
কিনতু উপরকার কুলগুলি তো! ফুলের উপরই ছিল_সেগুলির পবিত্রতা 
াশ উপকার কুলগুলি গ্রহণ করিলে রুনা নীচের ফুল 


ভু এ 
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হাত হইতে ফেলিয়া দিল । এই সকল ক্ষত ্ষু্র ঘটনাদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাখের বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় পাইয়া বিশ্মিত হইতেন। 

কথিত শ্াছে নবনধীপে রঘুনাথ চৈতলতদেবের সতী ছিলেন এবং চৈতনতদেবের লিখিত 

একখানি জয়ের পুথি দেখিয়! একান্ত বিদ্ধ হইন্বা পড়িয্াছিলেন। এতছুপলক্ষে তিনি 

বলিয়াছিলেন, “মামি ভ্তায়শান্ত্ে 'দ্ধিতীয় হইব এই উচ্চাশ!! 

157 মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তোমার _লিপিকুশলতা 

শ নাকে অধিকার দেখিস আমার সে আশ! নিশ্চল হইল।” “এবপ 

'অসার বিষ্লার চষ্চায় আমার কোন ফলোদয় হইবে না”, এই বলিয়া চৈতন্লদেব সেই পপি 

গঙ্গাগর্ভে বিসঙ্জন দিদ্ধা, রঘুনাথকে ন্মাস্বাস দিয্া কহিলেন, "তুমি খ্ননাম্াসে ব্কানের চাষ্চা 

কর, সামি তোমার পথে দড়াইব ন1।" কমার এককিন রঘুনাথ কোন ছুরহ জায়ের প্রশ্নের 


ববঘুনাথ এবারও বিস্মিত হইলেন । 


ইতিতকার শব সে. কথা অন্ততঃ ছুই একটা ইঙ্গিতে জানাইতেন_কিন্তু কেহই 
এ বিষরে কিছু লিখেন নাই। একমাত্র ঈশান নাগর গাহার 'অসৈতএ্রকাশে চৈতন্তোর 


রত. 
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কিন্তু রসুনাথ যে কাপ! অর্থাৎ, একচ্ষুহীন ছিলেন, তৎদন্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। 
কণা শিবোমপি। .. কণা! শিরোমণি” বলিতে রঘুনাণকেই বুঝায় এবং এই কাপার নামে 
কতকগুলি পরার দ্যামরা শৈশবে শুনিয়াছি, সেই কবিতাগুলি 
রছুনাথকেই উদ্দিট করিয়া লেখা হইয়াছে। 
নবন্ধীপে পাঠ সমাপ্ত কৰিয। রছুনাথ পক্ষধর মিশরের কাছে পড়িতে ইচ্ছুক হই মিথিলা 
গমন করেন। সেখানে নাকি পক্ষধরের এক ছাত্র তাহাকে উপহাস করিয়া ছিল্ঞাসা 


শমাখগুলঃ সহশ্রাক্ষো বিসবপাক্ষস্মিলোচনঃ। 
'ন্তে দ্বিলোচনাঃ সর্কে কো ভবানেকলোচন; ॥” 


আখণুল; সহত্রাক্ষে! বিরপাক্ষঙ্ত্িলোচনঃ। 
মুয়ং বিলোচনাঃ শাস্সে স্তারেইহযেকলোচন: ৪” 


কথিত 'আছে, পক্ষধর মিশ্রের টোলে প্গান্ক্রদিক মগ* সাঙ্গান ছিল। সর্কনিমশ্রেণীর 
ছাত্রগণ মদের সর্ধনিয় স্থানে পাঠ করিতেন, ক্রমে উদ্ধ শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতর আসন 
নিয়োজিত ছিল | সন্দোচ্চ মণ পক্ষধর স্বয়ং বিশিষ্ট ছা'্গণকে পাঠ দিতেন এবং গ্রন্থি 
রচনা করিতেন। নূতন কোন ছাত্র 'আসিলে তাহাকে মঞ্চের সর্ধনি্ স্থানে প্রবেশ করিমা 
বিগ্ঞার পরীক্ষা দিতে হইত। 

রসুনাথ রীতি ন্সারে সর্ধনিয় স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহার পূর্কে্ই নব্ধীপে 
পাঠ সমাপন করিয়া 'াগিযাছিলেন, শৃতরাং নিষশ্রেনর প্রধান ছা বেলী বাকা 
বায় না করিয়া তাহাকে তহচ্চতর স্থানে পাঠাই! দিলেন। এইন্সপভাবে ক্রমে উচ্চ 
সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি একেবারে পক্ষধরের মঞ্চে সমারঢ় হইলেন। ননতিবিলমে 
একবারে প্রধিতযশী ধ্যাপকের নিকটে পড়িবার ষোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ছাত্রমগুলী 


 বছুনাথের সঙ্গে শর ছুইঙগন ছাত্র এক সময়েই সিথিলায় পাঠ সমাপনার্থ উপস্থিত 
হইয়া ছিলেন, রাখ তিনঙ্নেরই পরি এক রা দযাছিলেন:- 


ভভ চর 
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কথিত আছে পক্ষধর মিশ্র একবার স্থীয় মত খণ্ডন করাতে কুদ্ধ হইয়া নাকি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন »_. 
শৰক্ষোঙ্গ-পানরুৎ কাশ! সংশনবে জাগ্রতি সুদ) 
সামান্তলক্ষণ! কম্থাদকণ্যাববলুপাতে ৪” 
কাগাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি উত্তরে বলিলেন :__. 
“যোহন্ধং করোতাক্িমন্তং হস্চ বালং প্রবোধরেৎ 
ভমেবাধ্যাপকং ষন্তে তদন্তে নাষ-ধারিপঠ ॥” 
তিন বৎসর কাল রঘুনাথ শিরোষনি পক্ষদরের টোলে পড়িয়াছিলেস। গুর-শিক্ের 
পরিচায়ক ( পূ্ণবাবুর কবিতানবাঙ সহ ) নেক গ্লোক রাজেন্র ঘোষ মহাশয় সাহার নব্যা- 
থা গ্রে উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার একটিও ষ্ি সতা হন শবে বলিতে হুইবে ভগবান, 
কঘুনাথকে শুধু ক্ষুধার বুদ্ধি দিয়াছিলেন, এমন নহে, সুছুণ্ি কবিত্বশক্কিও দিয়াছিলেন। 
প্রবাদ এই বে, পক্ষধর মিশ্র রখুনাথের জন্ৃত প্রতিভা এবং পাণ্ডিতোর যতই পরিচর 
পাইতে লাগিলেন ততই তিনি ছারের প্রতিষ্ঠার ঈব্যাত্র হইলেন । এ স্থন্ধে। নানা 
উপগনধ দ্মাছে॥ এমন কি উত্ভেজ্িত হইয়া রঘুনাথ নাকি এক সময়ে গুরু-হত্যার ইচ্ছাও 
পোষণ করিয়াছিলেন । 
মিথিলার তিনি তাহার গুরু বান্ছদেবের স্কা্সনবন্ধী অনেক পুস্তক কণ্ন্থ করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন। যেহেতু মিথিলার টোলের নিয়ম ছিল নাঁ ষে তথাকার পুঁথি কোন বিদেশী ছাত্র নকল 
তারিক কৰিয়! স্বদেশে লইয়! যায়। যে করিয়াই হউক রঘুনাথ যেদিন 
নবন্ধীপে হরি ঘোষের বাড়ীতে টোল খুলিলেন, দেই দিন হুইতে 
মিথিলার সণ স্তমিত হইল) নব্ধীপের টোলে পাজাব, কনোঙ্গ, মত্ত ও তামিল দেশের 
ছাত্রের! পড়িতে আসিতে লাগিল। হরি ঘোষ শয্লা ছিলেন__সেই টোলগৃহ অঞ্সদিনেক 
মধ্যে শত শত ছাত্রের গুঞরণে এপ কোলাহলনয় হইয়া উঠিল এবং স্তায়ের পরিভাষা” 
ছর্ষেোধ তর্কযুদ্ধে এবংবিধ মুখরিত হইতে লাগিল যে লোকে সেই টোলের নাম দিল, 
পারের গোয়াল 1” 
বুনাদ্ধের জীবনের নেক কথাই উট কবিতায় আছে, তাহার কতটা লেখকদের 
কমনাপ্রস্থত এবং কতটা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য তাহা! নির্ণ্র করা! ছুরহ ॥ কথিত 


আছে, নবদ্ীশে ফিরিয়া 'আসার পরে, সাহার পুর্ব গুরু বাস্থঙেব সহাকে একটি বিভা 
প্রশ্ন করিলেন: 


বাদাগের জবাব 


পি দিবসমনৈষীঃ পনথিনীসঙসনি সূ 

বজনিষু.নিরতোহভুঃ কৈরবিপ্যাং রষপ্যাস্‌। 

| কথ কথ ক! স্চ্ছভাবেন ভাবত 2 
/ কিমধিকবুখনৈবীরত বা তর বেতি।” 9 


ডি 


সংস্কতে পাণ্ডিত্য ৩৬৫ 


সারাদিন প্সিনীর ঘরে কাটাইয়া, সারারাত কুনুদিনী মন্দিরে অতিবাহিত করিয়া 
আসিলে, হে অলি! তুমি ঠিক বল দেখি কোণান্র বেনী হথথী হইয়াছিলে? এম্বলে 
বাহুদেব নিঙ্দেকে দিন এবং পক্ষধ্রকে রাত্ি পরিকল্পনা করিয়া শিশ্া কোথার বেশী জ্বী 
হইয়াছেন, এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন। রগুনাথের উত্তর :_ 


"ন্থং পীমূষ দিবোহপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো, 
মামু তব বিশ্বতোহপি বিদ্িতং দাবী চ মাধদীকতা। 
কিস্তেকন্বপরস্রুম্ধদমপি মে! ন চে কুপ্যসি, 

যঃ কাস্তাপরপা়বে সধুৰিমা নার কুহালি সঃ” 


এত্ছার! রঘুনাধের পক্ষধরের প্রতিই পক্ষপাত সুচি হইতেছে । জ্রয়োদশ, চতুর্দশ 
এবং পঞ্চাশ গষটান্দে ব্যাপক এই যৌনভাৰ পুর্কভারতের সাহিত্া, শিল্প, এমন কি স্কাবশান্ধের 
মধোও কোথায়ও রূপকচ্ছলে কোথাও উপমার জ্ত সর্বত্র ব্যবজত হইয়াছে । এই যৌনভাব 
য়দেবের কবিতায় ও উড়িস্যা এবং বঙ্গের সেই সময়কার শিল্পে যাঝে যাঝে বীভৎস 'আকার 
ধারণ করিয়াছে। ইতিহাস হিসাবে এই সকল কৰিতার বিশেষ কিছু গুরুত্ব না মূলা আছে, 
বলি খমামাদের মনে হয় না। 

রখুনাথ নিম্মলিখিত পুন্তকগুলি প্রন করিয়াছিলেন-_তবচিন্তাষপি-দীধিতি, পদার্থ- 
খণ্ডন, আত্মত্-বিবেকটাকা' এ্রামাণাবাদ। নানার্খবাদ, আখ্যাতবাদ, বাৎপত্তিবাদ, লীলাবভী- 
টীকা, খণ্ডনখওাপ্র-টাকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীখিতি, স্কারকুনমাঞ্ছলিটাকা' স্তায়লীলাবতী- 
পরকাশ-দীবিসি,স্তা়লীলাবতী-বিভৃতি,ব্রর-বিকৃতি, ষলিয5-বিবেক | এ সকল পুন্তকের 
অনেকগুলিই এখন পাওয়া যায় না| রঘুনাথের রামভদ্র নামক এক পুজের উল্লেখ আমরা 
পাইয়াছি। 

(বৈদিক-সংবাদিনীর মত গ্রহণ করিয়া শচ্যুতবাবূ বলেন, রদুনাথ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৫৪১ খুষ্টান্দে পরলোক গমন করেন। ইহাকে চৈতগ্রদেবের সতীর্থ প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা এই সময-নিদ্ধারণের মধ্যে এচ্ছন ক্বাছে কি না বলা বাথ না| * রঘুনাথের ছা বিখ্যাত 


৯. এই পরান লেখার পর দেখা গেল দে রুনা বালস্থান নববীণ এই বত সমর্ধণ করিধা করেকজন 
শ্রতিবাদ-পরবন্জ মাসিক পজিকাগুলিতে শ্রকাশিক করিতেছেন) হৃষা্তথলে সামা ' হাটের রমূনাথ ' 
সমন পত 
আআকগণ কারিতেছি। এনমবধ মানের বজব্য এই যে, বহাতরক হযুলাগের সঙগামদিক ঝা! সী্ঘ এই মত 
গা পরগনার মে বাহদেবের নিকউ পাঠ গ্রহ করেন নাই, বৈষব 


৪ 


৩৬৬ বহু বঙ্গ 


সথুরানাথের (নবন্ীপবাসী ভররাম তর্কালঙারের পু) বতগুলি পুস্তক পাওয়! গিয়াছে-_. 
তাহাদের কোনটির লিখন-কালই ১৫৫৬ পৃঃ অন্ধের পুর্কর্কী নহে। সণুরানাথ রঘুনাথের বৃদ্ধ 
বয়সের ছাত্র, এবং এই ১৫৫৬ পৃঃ অন্ও গাহার স্বহ্তলিখিত পুঁথি সমক্ন নহে। স্তরাং 
অচ্যুতবাবু রশুনাথের যে কাল নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা' প্রায় ঠিক বলিয়! ধর যায়__পর 
কোন নিশ্চয় প্রমান না পাওয়! পরাস্ত আমরা অন্থমান করি রঘূনাথ পঞণ্ৰশ শতান্ধীর শেবাদ্ধে 
জন্মগ্রহণ করিয়া োড়শ শতা্দীর মধাকাল পর্যান্ত জীবিত ছিলেন । নবহধীপের অপরাপর 
নৈঙ্া়িকের নামও "আমা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 

গভীক্ অরণ্যে যেরূপ ফল-ছুল জন্মিয! লোকচক্ষুর ক্মগোচরে বিলীন হত, বাঙ্গলাদেশে 
কত নে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্সিয। সেইন্জপ ভাবে ইতিহাসের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম 
হইতে 'স্তহিত হইয়াছেন, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে 
আদ্ষণপত্ডিতের ঘরে শত শত সংস্কৃত পুথি ভুপীরুত হই কীট, অগ্ধি। জলল্লীবন ঘার! ধ্বংস 
পাইতেছে। কোন কোন সবলে সেই সকল পণ্ডিতের অক্ুৃতিবংশধরগণ তাহা নিকটবর্তী 
নদীগর্ভে বিসঞ্্ন দিয়া পিতৃপ্ণণ হইতে বিসুক্র হইতেছেন। কোথাও ব! 'সভাবের দায়ে 
কোন ব্রাঙ্গণবিধবা পুরাতন পুণির বিনিময়ে ফেরিওয়ালার নিকট কিছু লবপ সংগ্রহ 
করিতেছেন। এশিয্াটক্‌ সোসাইটি এই সমস্ত পুঘির সহত্রাংশের একাংশ পান নাই। 
তাহাদের পূর্বে কাখ্যে কতকট কবস্তরিকতা ছিল,_এখন অর্থাভাবে ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের 
মত দৃঢ় সঙ্গযের অভাবে কাজটা কতকটা ঠাট বঙ্গায় রাখার মত হইয়াছে । কত পুথি যে ধ্বংস 
শাইয়াছে তাহার ইয়নধ! নাই, তথাপি তাহা! নির্খুল হয় নাই, এখনও কত যে আছে তাহারও 
ইযন্া নাই। এই সকল পুথির মধ্য অপ্রকাশিত পুস্তক যথেষ্ট "ছে ॥ উদদঃ আরবী ও 
পাশী পুথি্খলির ছুদ্শী ততোধিক | কত লক্ষ টাকা বৎসর বৎসর 'দামাদের বড় মান্থষের! 
বাজে খরচ করিতেছেন, একটি লক্ষ টাকা এতদর্দে ব্যয়িত হইলে এখনও বঙ্গদেশের অনেক 
(গৌরবের জিনিষ, অনেক হারানে! র্থের উদ্তার হইতে পারে । 
শণ্ত ও পাল রাঙ্গাদের সমন্কার "অনেক তাযরপটই বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখ!। সেন- 
রঙ্গ কালের ভাব বহু আড়মবপূর্ণ_-গোঁড়ীয় ব্রীতিতে রচিত। জিলেকজবুদ্ধি বামন-দয়াদিত্য 
রচিত কাশিকারস্তির *ন্যাস” নামক টাকা প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে 
কিনেনতবুদ্ধি বিশিষ্ট স্থান ন্দদদিকার করিস আছেন] এই টাকার হস্রলিখিত পুধির 
অধিকাংশই ব্দেশে__বিশেষত; রাজসাহী জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। “ভ্যাসের* 
টীকাকারগণের প্রায় সমন্তই বঙ্গদেশবাসী। ৫৮০১৪৪:১০::১১৩২৭১, 


ঠা 


চা 


এ 


2%. 


চু 

সংস্কতে পাণ্ডিত্য ৩৬৭ 
ছাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের প্রসিদ্ধ সভাকবৰি শরণদেব পাপিনির ব্যাকরণ অবলম্বন 
পূর্বক ” ছুখটবৃত্তি” নামক একখানি পুল্তক রচনা করেন এবং এই সময়েই বাঙ্গলার 
নি হক অন্কতম প্রসিদ্ধ বৈয্নাকরণ পুরুষোত্রম ভাষাবৃত্তি নামক টাকা! রচন! 
করেন॥ এই পুন্তরকে বৈদিক ভাষার আলোচনা নাই, ইহা পাঠ 
করিলে কাশিকা ও ভাগবৃত্তির সিদধন্তুলি তি পরিফার কপে বুঝিতে পারা বায়। 
পুরুষোততম স্বয়ং বলিয়াছেন “ কাশিকা-ভাগবৃত্রযোস্ে চে সিনান্তং বোক্ষ,মন্ত্ি বী:। তদা 
বিচিন্তাতাং জাতভীষাবৃত্তিরিয়ং মম ।” পুরুবোদ্তম বৌদ্ধ ছিলেন এবং লঙ্মণ সেনের "আদেশে, 
“ভাষাবৃদ্ধিৎ রচনা! করেন। তদ্রচিত * ললিতপরিভাবা ”, * জ্ঞাপকসমুচ্ূর” ও “উণাদিবততি 
নামে আরও করেকখানি পুন্তক মাছে | বল্লাল সেনের সমকালিক (দ্বাদশ শতাব্দী ) বারেজ 
বি রাঙ্গণ কুলঙগাত নিকন্ধ ভর বাঙ্গলার বগুড়া জেলায় বিলিয়ার! 
পা্মীতে জন্সগ্রহণ করেন, ইনি বল্লালের ষদ্ভা-পঞ্ডিত ছিলেন। 
সাহার রচিত ” হারলতা ” (্দশৌচসংক্ান্ত) নামক স্থতিগর্থ “বিব্রিঘিক ইপ্ডিকাপয় ১৯৮৯ 
সঃ অন্দে কমল স্মতিভীর্ঘ সম্পাদন করি একাশ করিযাছেন। রণুননান ইহার মোক 
পরমাণঙ্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ কবিকম্ণাচাধ্য বণুনন্দনের সমকালিক 
ছিলেন, মেদিনীপুর বগড়ি কৃষ্ণগড়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি পাশ্চাত্তা 
বৈদিক ছিলেন। ইহার রচিত " বর্থক্রিয়-কৌসুদী ”, ” দালক্রিয়া-কৌুদ্রী ” “ শ্রান্কিয়া- 
কোমুদী ” প্রস্িতি চারিখানি স্বতিগর্থ ক্রমানয়ে ১৯*২, ১৯৮৩, ১৯৯৪ এবং ১৯০৫ সনে 
বিশ্লিথিকা ইত্তিকায় কমলরুষ স্মতিতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইাছে। 
-. রঘুনন্দন এবং ইনি প্রতিথবন্দিতা! করিতেন, সম্ভবতঃ এজন ইহার পুস্তক হইতে কোন গ্লোক 
[তিনি নঙ্জির স্বরূপ উদ্ধৃত করেন নাই। এই চারিখান! পুস্তকের এ্রথমটিতে বাৎসরিক ধর্ম 
ক্রিয়ার কথ! "আছে, ছবিতীয়ট দান সম্পর্কিত, ভৃতীয়টিতে শ্রাদ্ধের কথা এবং চতুখটিতে অশৌচ 
ও মলমাস সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থ। আছে । গোবিন্দানন্দের পিতার নাম ছিল গণপতি ট্র। 
[ইনি হোড়শ শতান্ধীর ত্িতীয়াঞ্ধে জীবিত ছিলেন। ইনি জ্যোতিষ বঅসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন এবং ইহার রচিত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টাকা (শুলপাণির রচিত ) চণ্তীচরণ স্মৃতিদূষণ 

কর্তৃক সম্পাদিত হইয়! প্রকাশিত হইগ়াছে। 
কিন্তু বঙ্গদেপের স্মৃতিকারদের রাজা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য । ইনি, হুরিহর ভ্টরাচার্ধোর 
পুত এবং নবন্বীপবাসী। 'ফোড়শ শতাব্দীর শেষার্ছে ইনি গ্রস্থাদি রচনা করিফ্াছিলেন। 
ই দেচিত জ্যোতিযতর ১৫৬ পৃষ্ান্দে রচিত হইয়াছিল । ইহার প্রসিদ্ধ *ম্টাবিংশতি তবে”র 
মধ্যে “ উদ্ধাহতন্ক”, “ দায়ভাগতন ”, ৮ প্রান্শচিন্ততস্থ ” এবং " একাদসীতন্ব “ই বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য পরণমোক ছইখানি পুস্তক ্যবহার-াহের ন্তগত এবং বাঙলা ও 'আসামে 
শ্রিটশ আদালতে গা হইাছে। উদ্ধাহতন্ব বিবাহসংক্ান্ত স্তিগ্র্ব_ইহাতে বদদেশে 
লে প্রচলিত উস ভুত হইয়াছে। বিজ্ঞানেখরের 


ভু রঃ 


৬৮ বৃহণ্ড বঙ্গ 


সমন্ত। এত জটিল হইয়াছে ॥ হীমূতবাহলের কান্রকাগোক্ত "প্রাদেশিক স্বন্' অপেক্ষা রসুনাদনের 
সাসুদাররিক স্বরণ জটিল, তাহ) বঙ্গদেশ প্রহুদ করে নাই। শ্রাদ্ধ এবং পরাশ্চিত বন্ধে 
বন্ুন্দন শুলপাণি ও "নিরুত্ধ ভ্কে মুলত; অবলম্বন করিয়াছেন। “একাদশীতববে” রগুলন্দন 
বিধবার নির্গলা' উপবাসের বাবস্থা করিয়াছেন। উহা পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের কোন 
(কোন স্থানে প্রচলিত হইয়াছে । 

সেন রাজাদের তানসশাসনগুলিতে সংদ্বত্তের পাণ্ডিতা চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছিল, 
তৎপুর্কে বাণ তাহার কাদন্বরী ও হরিতে বে সন্ধবন্ধনে নমাবদ্ধ কবিদবপূর্ণ গঞ্চ লিখিয় 
গিয়াছেন, ভাহা। শলদ্ধার-শান্ধের শিরোহুষণস্বরূপ। ফেন রাজাদের তাম্রশাসনে শাকছুরা" 
বিকীড়িত, অগ্ধরা, মালিনী, আখ্যা, মু, বসম্থতিলক, শিখরিনী, মন্যাকরান্া। দৃথী, 
পুশ্পিতাগা,__ প্রতি নানা ছন্দের খেলা দু হস্। 

প্রসিদ্ধ বোপদেৰ গোস্বামীর নুবোধ সর্ধবঙ্জন-সমানৃত গ্রস্থ। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন তাহা 
নো কৰিবার কারণ নাই, কেহ কেহ বলেন ইনি মহারাসীয় তরাঙ্মগ ছিলেন কিন্তু তাহারা 
এই মতের পক্ষে কোন প্রমাণই দিতে পাবেন নাই। তিনি মে বাঙ্গালী ছিলেন/_তৎসমন্ধে 
রী ঘাদবেশর তকর্ত ও মহামহ্োপাখ্যা্ গণনাঘ সেন ন্সনেক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
মুক্ষিগুলি বিচারসঙ্থ বলিযাই মনে হয়। প্রথমতঃ 'গোন্বামী” উপাধি বাঙ্গলার বাহিরে বড় 
দেখা যায় না। কোন মারা আা্গণের এক্প উপাধির কণ! 'ামরা শুনি নাই) যোপবের 
নিজে পরিচদ-উপলক্ষে লিশিয়াছেন। “দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ স্থার্থাভিধানং 
মঙথাস্থানস্”। ক্বন্দপূরাণ হইতে ছানা যায় করতোযা। নদীর নাম “বরপ্রদা” (বরদ1), বগুড়া 
গার প্রাচীন ইতিহাস-পরসিদ্ মহাস্থান দিঘাই এই বরগ্রদা বা বরদা নদী প্রাবাছিত। 
এই হথাস্থান প্রাচীন কালে নানাককীর্িমভিত বিহচ্ছনাধুযমিত, এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক- 
গণের নিবাস ছিল। বোপদেবের পিতা চিকিৎসক: ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই 
জানাইয়াছেন। হাতা দেশে মহাঙ্ান বলিছ কোন স্থানের সন্তি্ জানা নাই। এমনকি 
তঙ্গেশে ব্যোপফেবের সর্কাপ্রেষ্ট কীন্ঠি বোধ পরনতি গ্রন্থের নামও শুনা ঘায় না। এ 
শবোপদেক-কারিকা” নামে একখানি স্বতির কারিকা! পাও বায মাত । 

(বোপদের বহু গ্রন্থ লিখি! পিস্াছেন। এদেশে তৎল্ন্ধে একটি ঞ্লোক এচলিত নাচে 

ব্যাকরণ বরেপযঘটনাঠ সীতা 5 
_ মকোহফু। নাহিতো হ় এব, ভাগবতক্োক্ষৌ। ত্রয় ৮" 

1 খোপের একার কি দধাবশ শতান্খীতে বিমান, 


) 


ভি 


সংস্কতে পাগ্ডিত্য ৩৬৯ 
পঞ্চদশ শতান্দীতে দুশিদাবাদবাসী সুদুর নন্দী “সংকষিপ্তুসারে*র টাকা রচন| করেন 
১৯ এই টীকার নাম “রসবতী”, ইহ! বাঙ্গলার সর্ধাজ এককালে 


প্রচলিত ছিল। “হুপন্স” নামক ব্যাকরণ-প্রশেতাঁ পন্সনাভ দ্ধ 
পর্ধবদদের অধিবাসী ছিলেন । 
ষোড়শ শতান্দীতে রূপগোস্থামী “হরিনামান্ৃত” নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন 
এই গ্রন্থে রাধা ও কুধঃ নামে সংজ্ঞা নির্দেশ হইঙ্জাছে। বৈষ্ণবসমাজে এই ব্যাকরণখানি 
বিশেষ 'াদৃত। তদ্রচিত “উদ্দ্ল নীলমণি” কলক্কার শান্ত সহসীয় সর্বদ্নপ্রি্ গ্্থ। 
সাহিত্যদ্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাঙ্গ এবং উহার টাকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ উভয়েই 
বাঙ্গালী ছিলেন। 
কবিবর সদ্ধাকর নন্দীর প্রামচরিত" সন্ধে কামর! ২৯৮ পৃষ্ঠা ন্ালোচন! করিয়াছি। 
গৌডের রালসভার কৰি (নবম পতান্ধী) কবিরাঙ্গ পণ্ডিতের "রাধব-পাওবীয় কাব্য" 
নর একখানি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কাব্য। ইহার প্রত্যেক প্লোকের 
বামপক্ষে ও পাগুবপক্ষে অর্থ করা যায়। রামচরিতের স্যায় ইহার 
লোকগুলি দার্বোধক | গোবাচাধোর »নার্্যাসপ্শতী*-_লক্গণসেনের সময়কার একখানি 
"তি প্রসিদ্ধ এগ্ছ। গোবদনাচাথ্য সন্ধে আমর! এই পুস্তকের অন্তর শালোচনা করিয়াছি। 
(শ্থচীভরষ্টব্য।) কৰি লাক্মণসেন সমদ্ধে লিখিয্াছেন ৮ 
শসকলকলা; কমনিতুং গরু; প্রবন্ধ কুমুবন্ধোস্চ । 
সেনকুলতিলকদূপতিরেকো রাকা গ্রাবোষস্চ ৪” 
ধোরীকৰির পপবনদৃত্ে”র কৰিদ্ প্রশংসাহ। লঙ্গণসেনের প্রেমে পাড়া কুবলয়া নামী যগ্ষী 
খে বিরহ বাথা সহিয়াছিধেন, তাহাই এই কাবোর ব্রনীঘ। প্রক্রমে বিজয়নগর 
প্রস্থতি স্থানের যে সকল ভৌগোলিক বরণন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তীর উপাদেয। জয়দেব 
ইহাকে “কবি-স্মাপতি" আখ্যা এনান করিয়াছেন, ইহার সথজ্ধেও আমরা এরদ্থভাগে নেক 
'শালোচন! করিয়াছি ( শন্সথটী জষ্টবা )। 
কেন্দুবিব নিবাসী জগৎপ্রসিক্ধ কবিকুলশিরোনপি জয়দেবের বিস্তারিত এস এই 
পুস্তকের অনততর দেওয়া হইয়াছে ( শ্সথী জবা )। 
পরন্রাঘব-রচযিতা ন্্নদেবও বাঙ্গালী কৰি। কিন্তু ইনি 'দীতগোবিন্দ প্রণেতা 
জয়দেব নহেন। বচনার প্রণালী বেখি! উভয়কেই এক যুগের কবি বলিয়া মনে হম 
কেহ কেহ ছইজনকে স্মভি যনে করিয়া মে পতিত হইয়াছেন ॥ “প্রসননরাঘব' এপেতা 
স্বং বিখিয়াছেন, তাহার লিতার নাম যহাদেৰ এবং মাতার নাম হমিজা। কিন্ত 'গীত- 
বিকার হা পিতার লাম কোরে ও মাতা নাম বাসা বলিয়া উ্খ করছেন 
রাঘব পর “চক্্রালোক” নামে একখানি অলঙ্গাবের গ্রন্থও আছে। 
পা? 


সম-লমযে কিংবা ভীহার কিছু পরে -বঙ্গদেশের করেকঙগন বৈধব কৰি 
তি" প্াতৃত” প্রস্ততি কাব্য রচনা করিযাছেন। চৈতভের অন্তর 


৩৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


পরিকর মুরারিরুত “চৈতন্লচরিত কাব্য” এবং কবি কর্ণপুর রচিত প্চৈতন্চরিতাসৃত কাব্য”, 
কুষ্চদাস কবিরাজ প্রণীত “গোবিন্দ লীলামৃত”,__ভট্নানাম্মণের পবেলীসংহার” প্রতি গ্রন্থ 
সংস্কত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ । ভট্টনারা়ণ কলোঙ্গ হইতে বঙ্গদেশে আসিম! উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
স্টার নাটক গৌড়ীয় রীতিতে লিখিত সুতরাং মনে হয় তিনি গৌঁড়দেশে আসিয়া উহ! রচনা! 
করিয়াছিলেন । খটককারিকা বিশ্বাস করিলে ভট্টনারা়ণ “বেদবাণাঙ্দ শকে” (৭৩২ খুঃ) 
বঙ্গদেশে 'আসিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করিতে হয । 
হোড়শ শতান্দীতে কাচড়াপাড়া-নিবাসী পরমানন্দ সেন (কৰি কর্ণপুর) একজন প্রসিদ্ধ 
কবি ছিলেন। তদ্রচিত “চৈতন্রচরিস্ামৃত” কাব্যের নাম "আমরা উল্লেখ করিয়াছি । 
কিছু ইহার সর্ধদ্রধান গ্রন্থ “চৈতন্র-চন্দোদর নাটক" এই নাটকখানির অজল্র প্রশংসা! 
ডাঃ সিলভান-লেভি মহাশয় করিয়াছেন, (মঙপ্রলীত “(1৬0৬৭ ৯7] 1115 ৫৪” নামক 
পুস্তকের কূমিকা ভ্র্টব্য )। উড়িস্থার রাঙ্গা প্রতাপকুদ্রের দেশে “চৈতন্য-চজ্জোদয়' রচিত, 
হয_ইছার সন্ধে অপর একখানি পুপ্তকষে বিস্তারিতভাবে আমর! আলোচনা করিয়াছি। 
.. লাউড়িয়। রুঃদাস রচিত পবালালীগা স্তর” এবং “বিস্কভক্তি ব্্াবলী” প্রন্থৃতি সংস্কত গ্রন্থ 
বৈধব সমাঙ্ছে বিশেষ সগ্মানিত। (শন্হুচী রব ।) 
রাপ গোস্থাসীর “বিদগ্ধমাধব” ও ”ললিতমাধব ”যোড়শ শতান্সীর ছইখানি উৎকষ্ট নাটক 
প্রথমতঃ রূপ গোস্থামী এই চছইখানি নাটকের ভ্ঞাব একখানি নাটকে সরিবদ্ধ করিয়। যে 
পড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্বধ্য ও মাধুর্যোর একর সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্ত 
ইচহলদেক কবিকে বিষয়টা হুইভাগে বিভক্ত কৰিযা স্ত্ভাবে ছুইখানি নাটক লিখিত 
উপদেশ ছেন। তাহার একখানিতে বুন্দাবন-লীলা (যাধুর্যা) ও অপরখানিতে গর্যোর 
(শাগুরলীলা। ) ভাব প্রদশিত হইয়াছে ।+ 
বোড়শ শতান্দীতে ষড়. গোস্ানীর ন্ততম রঘুনাথ ছাস বৃন্দাবনে বাপকালে বছু সংস্কত 
খরসথ লিখিয়! গিযবাছেন__তন্মধো কয়েকখানির লাম এখানে করিতেছি 
৯| বিলাপকুন্মাঙ্জলি, ২। প্রেমাপরবিধ ততো, ৩। রাধাষটক। ৪1 প্রেমানু- 
মকদাখা প্তোত ও শ্মশানকলপ্রকাশক ভব, ৫। গোবস্কনদশক প্রার্থনাদশক, 
৬। লামশিক্ষা, স। প্রার্থনা ৮, উৎকষ্ঠাদশক, ৯। ভীষ্টচনা, ১* | শচীনলানশতক,, 
১৯ নামাষ্টক। এইরূপ ২নখানি পুন্তক বৈষ্ণবসমান্জে প্রচলিত। ইহাদের কতকগ্চলি 
বাকারে খুব ছোট। ভক্তিরদ্ধাকরে বড়, গোস্বামী এিত বহু পুন্তকের নাম উল্লিখিত 'সাছে। 
ধোড়শ শতান্দীতে বহু বাঙ্গালী পশ্ডিত সংস্কতে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচন! করেন। 
. *পাহডিযান, গাই/” বঙ্গীয় জন্গণ শৃলপাশি সম্ভবত; স্বাদণ শতান্দীতে হার বঙ্গবিষত 
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শ্রান্বিখেক, '্রায্চি্-বিবেক প্রস্তি শ্যতিসংগ্রহ সন্কলন করেন। "মরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
নব ত্রাহ্মণ্যের অস্থাদয়ের ফলে ত্রষ্টাচারী বৌন্ধগণের প্রভাবান্িত সমাজ সংস্কারের উন্দেস্রো 
বিশেষ চেষ্ট। চলিয়াছিল। 'াচারকে সন্গুণরাশির মধ্যে শেষ স্থান দিয়া সামান্সিক লগীবনে 
"চার শুদ্ধিদূলক গ্দনেক -অন্থশাসন এচারিত হইফ্াছিল। শলপানি এইভাবে নিবন্ধকারদের 
যধ্ো বর্ধমান যুগে অগ্রলী। বোড়শ শতান্দীতে রঘুনন্দন ভ্রাহার অসামান্য শ্রম ও 'অধ্াবনায়ের 
কীতিসতসতপ্বরূপ “অষ্টাবিংশতি তব” এচারিত করেন। এই স্মতিগ্রস্থ বর্তমান যুগে বাঙ্গালীর 
হিন্ুসমাঙ্ের পথ প্রদর্শক এবং ইহারই অন্থশাসনে ন্দামাদের বন্ানষ্ঠান পরিচালিত হইয়া 
থাকে। বৈষ্ণব সমাজে হরি-ভক্তি-বিলাসের ন্তশাসন প্রচলিত । এই গ্রন্থ রচনা করেন 
রূপ গোস্বামীর জেতা সনাতন,_তিনি চৈতন্ত দেবের উপদেশ পাই গ্্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, ইহার অধ্যায় ভাগ হুইতে বিবয় স্থচি ও সমস্ত খুঁটিনাটি কথ! চৈতগুদেব 
ধনাতনকে কহিয়া! দিয়াছিলেন। চৈতন্ চরিতামৃতের “সনাতন শিক্ষা নামক অধ্যায়ে 
এই শ্র্থ সন্ধে এবং চৈতন্তের উপনেশাদি বিষয়ে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে '্সালোচিত 
হইয়াছে। সনাতন আরা! হইপেও হুসেন সাথের মী স্বরূপ তিনি কত কালের জজ 
মুসলমানদের ন্দাচার বাবহার ও সুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য ছুই ভ্রাতাই 
সমান্দে নিগৃহীত ছিলেন; এমন কি কয়েক বংসর পূর্ষেদ€ রামকেলী গ্রামে রূপগোস্বামী ক্কৃত 
পরূপসাগর” নামক প্রকাণ্ড দীঘির জল হিন্দুদের ্মপেয় ছিল। সনাতন অতি বিনয়ী 
ছিলেন। তাহার মহাগ্রন্থ “হরিভ্তি বিলাস' রচনার পর তিনি 
চৈভত্তদেবকে বলিলেন “এখনওগোড়া হিন্ুসমাঙ্গ 'মামাদের এতটা 
বিরুদ্ধ যে মামার নাম থাকিলে_-এই স্বতি-পন্তকের ন্থশাসন কেহ মানিবে না” তদন্থসারে 
তিনি গোপাল ভট্ট্রের নামে পুস্তক খানি প্রচারিত করেন। পরবর্তী সময়ে কুষদাস 
কবিরাজ এবং সনাতনের ভ্াকুপপত্র জীব গোস্বামী এ কথা প্রচারিত করেন। জীব গোস্বামী 
সঙ্ন্ধে সমস্ত কথা এই পুস্তকের অন্তর লিখিত হইয়াছে ( শব্নুচী আষ্টবা)। তন্রচিভ “ঘট 
সন্্ড' চিন্তাদলতা, পাণ্ডিত্য ও ভক্কির গ্রশ্রবণ ঝলিলেও তাক হয় না। জীব গোস্বামী 
_.. প্রীত ক্রমসন্দর্, সর্বসংবাদিনী, ;গোপালচম্পু এ্রৃতি রথ বৈব 

কুনকত। সমাঙ্গে স্থপরিচিত। যোড়শ শতান্ীতে রাজসাহীবাসী করুক ভট্ট 


হরিজক্িবিলান। 


ভি 
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বঙ্গদেশে মাধ্বকরের নিঙ্গান ও চক্রপাি দত্তের (লোধ্রবংনম্ব কুলীন ) “চকদন্ধ” পর 
কিনি প্রশিদ্ধ। ইহার সন্ধে শরীরের ইতিহাসের গৌর গোবিন্দ সমব্ধীয় 
রী প্রস্তাবে ক্রনেক কথা লিখিত হুইয়াছে। মাধব করের নিদানের 
কাকার বিজ রক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী বাগ্ভট স্বীয় 
নামানুসারে ন্াধর্েদীক় খর্থ রচনা! কেন ॥ বহুরমপুরের সর্কশাপ্রবেস্তা পণ্ডিত শিরোমনি। 
গ্গাধর কবিরাঙ্গের ভুবিখ্যান “দ কতক” টাক! এবং অপরাপর বিবর স্বতগরভাবে এই পুস্তকে 
আলোচিত হই্গাছে। 
ায়শীঙ্ সঘ্ধে নেক কথাই একবার উল্লিখিত হইমাছে। রুনাথ ও মথুরানাধের 
কথা সবিদ্ার আলোচন। প্রদত্ত হইয়াছে । সপ্তদশ শতান্দীতে নবনবীপের সর্ধপ্রধান নৈয়ায়িক 
অগলীশ স্ভায্ের বে টাকা করেন, তাহ! “জাগদীগী' নামে প্রসিদ্ধ । 
পি আগদীশ কত “পঙষশক্ি-্রকাশিক1ও একখানি প্রসিদ্ধ গ্র্থ। 
এই সপ্তদশ শতান্ধীতে বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন তাহার স্গ্রসিদ্ধস্তায়ের গ্রন্থ "ভাষা-পরিচ্ছেদ” 
প্রণয়ন করেন। বিশ্বনাথ নবনবীপবাসী ছিলেন। অপরাপর স্কায়-গ্র্থ লেখকগণের মখো 
বান্জুদেবের নাম অগ্রগণা। ইনি বৈষব ইতিহাসে হুপরিচিত। এই বান্সুদেব সার্বভৌম 
বৈফধদের কসণব পর কোন বান্সদেব সার্বভৌম তাহ লইয়া এখনও মাঝে মাঝে তর্ক 
হইয়া থাকে । ইহার রচিত পুন্ত্রকের নাম “সার্ধভৌম-নিকন্তি” | 
সগ্তদশ শতানদীতে বগুড়াবাসী গদাধর ছট্াচাখা সত শানে কৃতিত্ব বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
শঙ্গান- করিয়াছিলেন। ইনি নব্থীপে অধ্যয়ন ও নধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইহার 
সকার টাকার নাম “গাদাধরী' । 
এই নিবন্ধের শেষদিকের নেক কথ! গদামি ১৩৩৯ সনের টৌষ মাসে প্রকাশিত 
যুক্ত নবেঙ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্ত সংস্তের গ্রন্থাগার 
এ্রথনগ স্থগভীর তিমিরাচ্ছন্, ব্গদেশের পল্লীতে পলীতে নালন্দা ও বিক্রুমশীলা! বিরাজ 
করিতেছে । কোন্‌ নসধ্যবসারণীল বাঙ্গালী শিক্ষার্থী এই বিরাট সাহিতাশালায় দীপ*লাকা 
হস্তে শ্রবেশ কৰিয। বাঙলার এই রছুভাগ্ডার লোক সম্মুখে "আনিয়া দেখাইবেন | বছু গর 
ক্বংস হইয়াছে বাহা। কিছ কালের উদ্ছিষ্টের মত এখনও পড়িয়া আছে তাহা! কে উদ্ধার 
করিবে? 
"আধুনিক কালে রাখাকাস্ত দেবের শন্দকরক্রয ও ,তারানাথের বাচস্পত্যাভিধান এবং 
াঙগা ভাখীয় বিশ্বকোষ বিরল কলেবর ও বিপুল উপকরণ স্বর প্রমাণ করিতেছে যে 
৩০৭ বাঙ্গালী পশ্ডিতের এখনও খৈথাচ্যতি ঝা! শিক্ষার প্রতি বিসুখতা জন্মে 
নাই। কিকিৎ উৎসাহ ও ছাত্র পাইলে পুনরায় করতরুর উদ্ভব 
হইতে পাবে, কিন নাশ না বস্তি পত্তন বনিতা লা”. 
গুল ও পাল নাঙ্গাদের যে সকল ভ্ালিপি পায়! গিয়াছে তাহার নি 
বাঙ্গালী পভিত লিখিত । এই সক ভানপটের কতকগুলি অপ কবিপূ্ণ ললিত 


ভি 


সংস্কতে পান্ডিত্য ৩৭৩ 


ভাষায় লিখিত বে রচকগণ শ্রেষ্ট কবিদের এক পর্যায়ে স্থান পাইবার বোগ্য। ব্নামরা 
বির বিপুরা। আসাম ও শ্রীহট্টের ইতিহাস আলোচনা! কালে 
কম্ধেকখানি এদেশীয় সংস্কত ভাবায় লিখিত পুগ্তকের উল্লেখ 
করিয়াছি। 
যোড়শ_ শতান্গীতে বাঙ্গালী পশ্ডিতেরা নিথর করিতে বাহির হইতেন। জী 
পাতিতের খ্যাতি সমস্ত ভারতবনে ছাই পড়িত। পঞ্চদশ শতান্দীর শেষভাগে কেশব 


কাশ্মীরী সমন ভারতবর্ধ বিজ করিয়া ১৪৩ কিংবা ১৫০৪ পুঃ অন্দে নবদীপে 
নাসির চৈতরের সহিত বিভারে পবাকৃত হইয়াছিলেন। সক্ঘ-উপগত- 
টিটো! শুপ্ক চৈতভ, এই মহা পাতিতকে হারাইহা দিয়া “বাদীসিহহ 


উপাধি লাভ করেন। সে কালে এই সকল দিবিজ্নী শত্তিতগণ হান্রীর পৃষ্ঠে সমারোহ 
করিয়! দেশ বিদেশে বিঘস্গুলীকে তর্কমুক্ '্মাহ্বান করিয়া বেড়াইতেন। বহপূর্কেপুক্গবী 
নিবাসী মণ্ডন মিশ্র এই ভাবে পণ্ডিত রাচক্রবর্তী হুইঘ্রাছিলেন। োড়শ শতান্দীতে 
বঙ্গ দেশে ব্মার একজন পন্ডিতের কথা এখানে উল্লেখ করিব । তিনি দ্বিশিক্রী হইসধা অপেব 
বশ অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

সেই সময়ে , ষোড়শ শতান্দীর শেষ ভাগে ) কামরূপের রাজধানী ছিল 'এগারসিলদুর+ । 
অই নগর ক্র্পূত্র লদের তীরে খ্বস্থিত ছিল। এগারসিল্দুর, মিরজাফরপুর, দগদগা, 
কুটা্বর ও হোসেনপুর পাশাপাশি পরী ছিল। এই স্থান বাণিগ্য ও বিছা 'ালোচনার জন 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এগারশিল্দুবের কমতি নিকটে ছিটাদিক়! নামক পল্লী কুলীনদিগের 
একটা কেক ছিল। তথায় লঙ্গীনাথ লাহিড়ী নামক সর্দাশাপ্্বিং এক পণ্ডিত বাস 
কিরিতেন। প্ঠাহার পদ্দীর নাম ছিল কমলাদেবী। 

রূপচন্্র নামক ইহাদের এক পুত জস্মে। এই বালক বালাকালে এরূপ ছষ্ট ছিল যে 
তাহার অত্যাচারে পদীবাসীরা! বিপদ্গরপ্ত হইয়া পড়িদ্বাছিল। লক্মীনাধ নানারূপ চেষ্টা 
করিয়াও ইহাকে জ্ঞানের পথে নিতে পারিলেন না। দুষ্ট বালক, 
লেখাপড় জিনিষটাকে একেবারে পছন্দ করিত নাঁ। একদিন 
পাডিত জু্ধ হইয়া! কমলাদেবীকে ব্মাদেশ করিলেন *মান্দ যখন হানা ভাত খাইতে আসিবে, 
তখন তাহাকে ছাই দিবে।” পতিত্রতা রাদ্দণী পতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন 
না। তিনি শক্ব্যগ্নাদি পরিবেশন করিবার সময় খালার এক কোপে এক টুকরা ছোট 
কয়লা রাখি! দিলেন! কিন্ত হট হইলেও বালক খুব সেখাৰী ছিল, তাহার দৃষ্টি সেই পোড়া 
ক্কাঠ টুকরার উপর পড়িল, সে 'আভাদে উচ্ার মম বুঝিতে পারিয়া সেই পদার্থ টা কি এবং 
কোন্‌ উদ্দেশে রাখা হইসে তাহা হার মাভাকে হ্ছিজঞাসা করিল। কমলাদেবী “ওটা 
কিছু নয, দুলে খালার পড়িয়া গাছে” প্রহৃতি যে সকল ব্যাখ্যা দিলেন তাহা বালক 
রন সে একটা খারাপ শপথ বি তাহার মাতাকে সত্য বলিতে পী়াপীড়ি 


কনারারণ। 


ভু শিস 


৩৭৪ বৃহৎ বঙ্গ 


গ্াহু না করিয়া এত ছুষ্ট হইতেছে, তক্জন্ত ছখ প্রকাশ করিলেন এবং ভবিস্তাতে যাহাতে সে 
চরিত্র সংশোধন করে তক্গক্ত দগিশ্বমধুর উপদেশ দিলেন । 

বূপচন্দ্র সে সকল উপদেশ শুনিলেন কি না শুনিলেন বোঝ! গেল না। তিনি অতিরিক্ত 
গাস্থীধ্য অবলম্বন করিয়া সেই যে ঘাল! ফেলিয়া চলিয়! গেলেন, তাহার পর ষহু বৎসর পথ্যস্ত 
তাহার সন্ধান ছিল ন'। তিনি ভিটাদিয়া হইতে বাঙ্গলার দন্ততম 
শ্রেষ্ঠ বিদ্বাকেন্দ্র “পণ্ডিতবাড়ী” নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন । 
তথায় অসামান্ত মনস্থিতাগুনে তিনি 'অতি অল সময়ের মধ্যে ব্যাকরণ 
আরত্ব করিয়া “চন্রবন্বী” উপাধি লাভ করিলেন। পণ্ডিতবাড়ী হইতে নবনধীপে 'আসিয়! 
[তিনি কয়েক বৎসর স্কার, দর্শন প্রতি শাঙ্ অব্যনছন করিয়া "আচার্য" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
নবনধীপ হইতে তিনি উদয় "শিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন, তখন নীলাচল চৈতনগ্রসথর 
গানে ও নর্তনে ভাসিয়! চলিয়াছিল। কিন্তু রূপচন্্র মহাপ্রত্ুর সহিত দেখা করেন নাই) 
দুর হইতে ঠাহাকে এশাম করি! ষহারাষ্ট্র দেশে চলিয়! আসিলেন। নদীয়ার ঠাকুরের 
স্বাদে পা দিলে তাহার ভাবপ্রবণ প্রাণ আর খু্গী পুথি লইয়া! ব্ন্ত থাকিতে পারিত না. 
পুনার টোলে রূপচন্্র দীর্ঘকাল বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ পাঠ করেন। তথাকার অধ্যাপক, 
হইতে সরপ্থতী উপাধি লাভ করিয়! তিনি মস্ত বড় পঞ্ডিত হইয়া উঠিলেন, তখন ঠাহার মনে 
দিঘিনসরী হইবার উচ্চাকাজ্ষা জাগি! উঠিল। অশ্মমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার স্তায় তিনি নানা 
প্রদেশ ঘুরিয়া সেই সেই স্থানের পশ্তিতদিগকে যে কোন শাগ্রে ালোচন1 করিতে আমম্ মণ 
করিতে লাগিবেন। তখন কালি, কার্ষী, দ্রাবিড় প্রন্ৃতি স্থান হইতে জন়পত্র কুড়াইয়া 
অবশেষে গুনিলেন বৃন্দাবনে ছুই যহাপগ্ডিত '্সাছেন, তাহার! অজেয় | ্থৃতরাং রূপ ও 
ষনাতনকে বিজ্ঞয় করিবার প্রবৃন্তি তাহার বলব্ী হইল। ইহাদের নিকট উপস্থিত, হইয়া! 
রূপচ্্র তর্ক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গ্তাহার! বলিলেন “তর্ক করিয়া কি লাভ, 
হইবে?” রূপচন্্ উত্তরে বলিলেন “শিক্ষার প্রধান উদ্দেস্ত বিজয়ী হওয়া, মি আপনাদিগকে 
জয় করিতে পারিলে, শিক্ষা সফল হুইল, মনে করিব। শুনিয়াছি নাকি আপনাদের 
স্তায় পণ্ডিত এখন "যার ভারতবর্ষে নাই।” সনাতন হাসিয়া বলিলেন "আমাদের কোন 
পাণ্ডিত্য নাই, জ্যাপনার স্টার বিশ্ববিশরতকটীন্তি পশ্ডিতের সহিত তর্ক করিষার কি সাধা 
'্মামাদের আছে?” ব্পচজ্ছ বুঝিলেন "পণ্ডিতেরা ভয় পাইয়াছেন, "মামার সঙ্গে তর্কে 
পরাছৃত হইলে পাছে ইহাদের এতবড় প্রতিঠা নষ্ট হয়, এক্স তক করিতে অনিচ্ছুক ।” 
তখন তিনি বলিলেন “আপনারা "আমার সঙ্গে তর্কে পারিলেন না, একথা স্বীকার 
করুন|” রূপ ও সনাতন শ্লানবদনে স্বীকৃত হইলেন। সেই স্বীকারোক্তি হত্ডে লইয়া 
পচন প্রত্যাগমন করিবেন, এমন সম্ধ শুনিলেন হে বন্াবনে বৈঝবদিগের মধ্যে আর 
একজন বিশিই পত্তিত ব্দাছেন, তাহার নাম জীবগোস্থাসী, ভিনি সনাতন ও. রূপের 
ভাতুস্মঘ। শোনা মাত্র উদ্ধত যুবক জীবের নিকট উপন্থি্, হইলেন। জীব তৎকালে 
ভারতীয় সর্শাদ্রবেতা ছিলেন, তথালি তখনও তিনি, সাংসারিক ভাবের উর্ধে 


নাাখা ও দরবতী 
উপাখিলা। 


সংস্কুতে পাণ্ডিত্য ৩৭৫ 

"আধ্যাত্মিক বিনয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বূপচক্রের হস্তে তাহার 
২ খুলভাতগণের পরাঙগয়ের কথ! শুনি হার চিত্তে সভীষ ক্রোধের 
সানী. দক উদ্জেক হইল ( ভিনি ইহার সঙ্গ কু বত হইলেন। পাঁচদিন 
ক্রমাগত তর্কের পর বূপচন্দের 'অইৈতবাঁদ ভাসি গেল। জবীব- 

গোস্বামী ছৈতবাদ সংস্থাপন করিলেন। সপ্তমদিনে জীবগোস্থামী জ্ঞান ও কর্ম্রমোগের উপর 
'ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন । বপচন্্র এবার সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্গিত হইয়া জীবের 
শিশ্মান্ব শ্বীকারপূর্বাক ভক্কিশান্থ নধ্যন়ন করিতে লাগিলেন! তোষিণী টাকার সাহায্যে 
ভাগবত পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি লঘু ও বৃহৎ ভাগবতামৃত পাঠ করিলেন। তৎপর বিদপ্- 
মাধব, ললিত-মাধব, উচ্জল-নীলমণি প্রতি পুস্তক তিনি ভক্কির ক্মালোকে পাঠ করিয়া 
স্কতবিষ্থ হইলেন । এবার স্পদ্ধিত পাণ্ডিতের সমস্ত ন্সহস্কার চূর্ণ হইল। তিনি এই সমস্ত 
[বিচার ও তরকযুদ্ধ অসার মনে করিতে লাগিলেন । বপচক্ছের উপাধি এবার হুইল “ন্বপ- 
নারায়ণ,» "আমরা! স্থানান্তরে ইহার কথা পুনরায্ধ উত্থাপন করিব ।* এই যে দিখিজনী 
মহাবীরদের মত দিশিজনী পপ্ডিতগণ দেশ বিদেশে গিন্ধা জয়পত্র সংগ্রহ করিতেন ইহা! 
মঞচায়ুগের বিশেষত 7 সম্ভবতঃ ইহা পালমূগের জের, এমন কি বোধ হয় এই রীতি পূরাকাল 
হইতে এদেশে চলিয়! আধিয়াছিল। সভাস্ছলে কুটতকক বারা প্রতিঘব্থীদিগকে কিরূপে ছয় 
করিতে হয়, তত্সখন্ধে চরক নানা উপদেশ দিয়াছেন__এইন্সপ বিতর্ক হইতেই বোধ হয় 
্তায়শান্্ উৎপন্ন হইয়া! থাকিবে। এই হুচিরাগত রীতি এতদিন পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত 


২. ছিল, যন্তবত: পালদের সময়েই উহ প্রসার লাভ করিয়াছিল। বূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী 


প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ এই জয়াকাল্ষা ও যুযংস্বন্ধির ব্দসারতা প্রমাণ করিবার পরে পঞ্ডিতগণের 
শুদ্ধং দেহি রব থামিয়া গেল। মহাপ্রন্থ নানাস্ানে পনি মুর ্রাঙ্গণ, তর্ক করিতে জানি না” 
ইত্যাদি বলিয়া 'শেষভাবে যে বিনয় দেখাইতেন, সেই বিনয় শেষে পণ্ডিতগণের চরিত্রের 
ভুষণ হইল তারপর শ্রান্, ও জন্তান্ ক্রি! উপলক্ষে সমাগত বরাঙ্ষণমণ্ডলীর মধ্যে তর্ক ও 
আলোচনা হইত, তাহা বিস্বার গৌরব ও উ্নত্তিসাধনের জন্য, _্তাহার নূলে মধামুগের 
এরতিষার লো ছিল না। এই যশোলিপ্সার হস পাইলে শা্ডিতা সনের চেষ্ঠা 
বঙ্গদেশে কখনও শিথিল হয নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেএ মেদিনীপূরবাসী মৃত্যুর 
শর্্ার শসীয় শাস্চ্ঞান দেখিয় কেরী, মার্সন্যান, ওয়ার্ড প্রহৃতি সংস্কতবিৎ পাশচান্তা পশ্ডিতগণ 
বিশ্সিত হইয়া! কেহ ঠাহাকে জগতের সর্কাশ্রেঠ পণ্ডিতগণের ন্ততম, কেহবা ঠাহাকে 
'নসনের স্তান্স ক্মগাধ বিশ্বার অর্ণব বলিয্া বর্ণনা করিয়াছেন । তংপরে আধুনিক 
ত রামমোহন, বিরেকানন্দ, কেশবচনত প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ দেশবিদেশে যে প্রতিষ্টা অঞ্জন 
অগতের কী সমাজে প্রণম হ্েনীতেই সন স্থাপন 


৩৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


রামক্কষঃ বে সিংহাসনে রূঢ় তাহার কাছ বেসিক বদিতে পাবে এমন লোক জগতে ছুলত 
ে সকল গুণী ও পণ্ডিতের নাম করিলাম তাহা! প্রক্তত বিশ্বান্দিগের তুলনায় মুিমের| প্রক্কত 
পক্ষে কত যে অসাধারণ গুন ও জ্ঞানী এদেশে উদ্ধতম চিন্তানীলভার পরিচয় দিয়াছেন বঙ্গলক্দী 
ভাহাদের নাম স্মরদীর করিত রাখেন নাই। কোনও জ্ঞাত মহামণির স্তায় হারা 
বিশ্মৃতির খনিতে লৃক্কারিত। 


প্পঞ্খগজ্ন পাল্লিতে্ছদ 
ত্রাঙ্গণ্য তেজস্থিতা ও চরিত্রবল 


এই সকল জ্ানীর সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও তেঙ্স্থিতা কযমাধের বিশ উৎপাদন 
করে। পন্ডজগদধিণ ধাহার জন্্গিতে কাপিতেন, সেই চাণকা গোমছলিপ্ত একট! খড়োঘরে 
বাস করিতেন। ঠাহার শ্মাজ্ঞাবহ ভুত্যের গৃহের চূড় অভ্রংলেহী দর্পে উর্ধে উঠিয়া স্থপতি 
শিল্পের মহিধা প্রচার করিত, কিন্জ সেই বিশবপূজ্য পঞ্ডিতের খড়ের চালের উপর সঞ্চরণগীল 
অলাবুলত! কুটারের নগ্রতা। কণঞ্িৎ নিবারণ কলিত। এই বিষ নিঃস্ৃগ্তা। ভারভীর শ্রেষ্ঠ 
মনীষিগণে বিশেষন্ব। লক্মণসেনের রাজসভায মাধৰী নামী বণিক্-বধূ আসিয়া নালিশ 
করিলেন "রাঙ্স্তালক কুমার দন্ত তাহার প্রতি ত্যাচার করিয়াছে ।” উমাপতি ধর প্রভৃতি 
[বিচারকগণের নিকট এই অভিযোগ । শ্বথং লক্ষণসেন সেই 

কার দত ও মা! অভিযোগ শুনিপেন। এই সময় আনুলারিতকন্থলে ঝাজমহিষী 
্য়ং সভীয় উপস্থিত হইলেন এবং তীব্রন্গরে বলিলেন-_-“এখালে এমন কোন্‌ মন্ত্রী ্াছেন 
'বিনি এই সভিঘোগের বিচার করিবেন? একটা। নিল হষ্া ্রীলোকের ভিযোগে দ্দাধার 
জনতাকে দণ্ড দিবে এমন কাহার সাধ্য ?% র্াজ্জীরর স্ছুরিত অধর ও রক্তচক্ষু দর্শনে মন্ত্রীর 
নির্্াক, ভয়ে সভাসদ্গণের সুখ গুকাইয়া গেল। স্বং লক্গণসেনও ভন্জে যৌনাবলদ্ষন 
করিলেন। ঝাটিকার পূর্ববক্ষণে নিক্ম্প প্রকুতিঃ স্ডা্ ভন-বিসূড়া অত্যাচারিতা মাধবীর কণ্ঠে 
অভিযোগের বানী স্তব্ধ হই! গেল । টা 
সেই সাঙ্জলে উপস্থিত ছিলেন ন্মাচাধ্য গোবছন। ইনিও চাণকোর মতই বিষ 
লিম্পৃহ, ব্অচ লক্ণ-সাস্রাঙ্গের পরিচালক, ন্দক্রতম কান্ডারী । পরিধানে কৌপীন, হতে 
কমষগুলু। তিনি রাজজীর ( বলা) স্প্ধী দেশিয়! বিস্সিত হইলেন, 

পাননাগাণ। . বস্াহতডে করিয়া রাজীকে মারিতে এরপর হইলেন এবং রাজাকে 
বলিলেন “কি াম্পর্ধা এই হ্ীলোকের, বিচারপৃের ব্ববদানন করিতে ক্াসিয়াছে! ক্মামি 


১ 


্রাঙ্গণ্য তেজস্থিত ও চরিত্রবল ৩৭৭, 


(দেখিতেছি লক্মণসেন। তোমার রাজস্ব শেষ হইস্া ক্াসিতেছে। তুমি সেই সিংহাসনে বসি 
* নে সিংহাসনে বসিয়া রাঙ্গা রামপাল একদা! পরহ্ী-বপাপতাধে াহার পুত্রকে শুলে 
% দিয়াছিলেন। এখনও লোকে তাহার ক্তঙ্বিচারের প্রশংসা করিযা থাকে। তুমি এই 
সিংহাসনের অযোগ্য ।” 
বৃদ্ধের চক্ষু সঙগল হইল, তিনি দণ্ড কমণ্লু, লা সেই সভা হইতে নিষ্ঞান্ত হইতে উদ্ধত 
হইলেন, লক্মপসেন সিংহাসন হইতে ব্মবতরণপুর্ধক গোবদলাচার্যোর পা ধরিয়া ফিরাই়া 
'আনিলেন এবং সব খা হানে কুমারদন্তকে কাটিতে উদ্ধত হইলেন । 
এই উপাখ্যানট “শেক শুভোদঘ1” নামক পুন্তকে লিখিত ব্দাছে। ভিন সথতরে ছূর্গাচরণ 
সান্যাল মহাশয় এই কাহিনীর উল্লেখ করিযাছেন।* তিনি উপরন্ধ লিখিয়াছেন "রামপালের 
এই পুরের নাম যক্ষপাল।* লাম! তারানাধ রামপালের ষক্ষপাল নামক এক পুত্রের কথা 
লিখিযাছেন। ব্নাধুনিক উতিহাসিকদের মতে রামপাল তাহার মাতুল মখন (মহন ) দেবের 
মৃত্যুতে শোকাণ্ড হইয়। নদীঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেন। সান্যাল মহ্থাশয় লিখিয়াছেন পুত্রকে 
শুলে দিস সেই শোকে রামপাল নদীতে ডুবি! মরেন। কোন্‌ কাহিনীর তিহাপিক মূলা 
কতটা তাহা ভবিষাতে নির্দীত হুইবে, কিন্তু গোবদ্তনের মত তে্গ্দী তরঙ্গের যে বদদেশে 
কোন কালেই তাৰ হয় নাই, তাহ! নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। 
চতুদিশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্কৃতিবাস কৰি গৌড়েখরের সভা উপস্থিত হইয়া রচিত 
পখয্োক আবৃত্তি, করিয়া ঝাঙ্গাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । রাজ! তান্ত সম হইয়া- 
ছিলেন। কৃত্তিবাসের সুখে বিচিত্র ছন্দোমঘী কৰিতাগুলি রস ও 
কাস ভাবা প্রো খু করিয়াছিল । পাতমিতরগণ ক্িবাসকে 
ইঙ্গিতে গানাইলেন “তুমি যাহা চাহিবে তাহাই শাইদে--কারণ স্বয়ং গৌঁডেশ্বর তোমার 
শ্রুতি প্রীত হইয়াছেন” 
কুত্তিবাস সগর্কে বলিলেন_-“ন্দামার শ্ুণপন! রাজসভায় দেখাইতে 'আসিয়াছি। "মি 
কাহারও কাছে কিছুমাত্র যাদ্ধা কন না।* "কারে! কিছু নাহি লই গৌরব মাত্র সার।” 
গড়ের চমংক্কত হইয়া গেলেন । কাহার এতটা শী বে সুখের উপরে তাহার দান গ্রহণ 
* করিতে এভাবে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তিনি ত্া্গণ্য গৌরবের মর্যাদা রক্ষা 
২. করিলেন এবং কেদারখাএর দ্বারা কবির মন্তকে চন্দনের ছড়া দিয়) াহাকে বান্ধীকির 
ামায়ণের বঙ্গাগ্বাদ করিতে আদেশ দিলেন। কৃত্বিবাস সবমং ঠাহার ্াম্মবিবরণে এই 
কথাগুলি লিখিযাছেন। 
অভায যন্ত ধ্ত রব পড়িয়া গেল। ষখন তিনি রাজ-পথে বাহির হইলেন। তখন তাহার 
২. সর্কাঙ্গ চন্দনচট্চিত ও কষ্ঠদেশে রাজপ্রসাদের চিহুত্বূপ পুষ্পযাল্য। তিনি বিপুল রাজ্- 
পদৌকন। ও অনাদি অগা করি জানের ধা রাখিাছেন, এ নগরবাসীর সে 
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আসিগাছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর আর একজন ব্রাহ্মণের কথা বলিব । মন্রমনসিংহ জেলার, 
পরপর ( শাধুনিক বিশ্রবর্গ ) গ্রাথে গগনামে এক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি ডচৈতন্তের 
সমকালবর্তী। সেই গ্রামের গুণরাঞ্জ নামক এক আক্ষণের একটি পুত হয, ঘখন শিশুটি 
বসতি অপোগণ্ড তখন তাহার পিতামাতার মৃতু হম্ছ। তখন লোকের নানারূপ কুসংস্কার 
ছিল। পিকৃমাতৃষ্থীন শিশু বাড়ীর আঙিনা পড়ি! কাদিতে লাগিল। “অপয়া” ভাবির 
তাহাকে কেহ গ্রহণ করে নাই। অ্জদিবল সেই জ্ঞানহীন শিশু হাত পা আছড়াইযা 
কাদিতেছিল__লা খাইবা মৃত প্রান্থ হইয়াছিল_কেহ তাহাকে কোলে তুলি! লন নাই। 
যে জন্মিয্া মা বাপ খাইয়াছে, তাহাকে কে বাড়ীতে স্থান দিবে? মুরারি নামক, 
চগ্ডাল এই সকল মেয়েলি শাগ্র জানিত না। সে ছিল সকলের ঘৃণা, স্থৃতরাং ছঃখার্তের 
জন্ত তাহার মমতা হারায় নাইলে দ্দাসিযা শিগুটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার 
সন্তান ছিল না, শ্তেরাং তৎপদ্থী কৌপলা সঙ্কান পাইল এবং পিড়মাতৃহীন অনাথ 
শিশুও সেই গৃহে শিতামাতার যন্্ পাইল। পাচ বৎসর দেই শিশু চগ্ডাল পিতা ও 
চগ্ডাল মাতার যগ্তে বদ্ধিত হুইল। শিশুর নাম_কোশলা কক্ষ রাখিয়াছিল। এই 
পাচ বৎসর পরে খাবার বিপদ্‌ হইল। বসন্ধরোগে মুঝারি এ্াপত্যাগ করিল এবং তাহার 
শঙ্গীও শোকে ছন্নছাড়া হইয়া কয়েক মালের ষধো সৃত্ধাতুখে পতিত হুইল। পং 
বরস্ক কদ্ধ পালক পিতামাতার শ্মশানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল। এবার তাহার 
“মপয়া' নাম আরও জাহির হইয়া গি্বাছে, কোন চণ্ডালও ব্মার তাহাকে রুপা করিল 
না। চগ্ডালান্পে ,পৃষ্ট বালকের ব্রাঙ্গণন্ধ কে স্বীকার করিল নাঁ। একুলে ও ওকুলে 
তাহার কেহুহু ছিল না, স্থৃতরাং জাত্াভিষান ও কুসংস্কার বালকটিকে একেবারে নিরাশ্র় 
শখ নিরালন্ব করিয়া ফেলিল। বালক কীদিতে কীদ্দিতে শ্মশানের উপর ঘুমাইয়া পড়িল 
এবং পুনরা্ জ্গাগিষ! কাদিতে লাগিল। চিতা-ভম্ম ও চোখের জল একত্র হওয়াতে সেই. 
কর শিশুটির মুখখানি ভপ্মলিগ্ত বালক-শিবের দুখের মত দেখ্খা ষাইতেছিল। 
গর্গ ছিলেন সব্ধশান্্বিৎ মহাপগ্ডিত ; সম মন্গনসিংহ অঞ্চলে তখন তাহার 
মত চরিত্রবান ও বিদ্বান কেহ ছিলেন না; তিনি তরাঙ্মণ-সমাজের ক্বিসংবাদিত, 
টন নেতা! ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ গ্বধিকল ত্রাঙ্গণ নদীতে দান 
করিয়া! সেই শ্মশানের নিকট দিয়া নামাবলী গায়ে যাইতেছিলেন। 
হঠাৎ তাহার কর্ণে বালকের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল এবং তিনি খুলিলুষ্টিত বালককে 
দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি গ্াহার নামাবলী দিথা তাহার সর্বাঙ্গের খুলিবালি মুছিযা 
পরষ্েছে তাহাকে ক্ষোড়ে লইয়া বাটাতে প্রত্যাগত হইলেন, গ্ঠাহার লাধবী পদ্থী 
সাবিতরীদদেবীর পুত্র ছিল না লীলা নামক একটি মাত্র কন্ঠ ছিল।. সাবিত্রী দেবীর নেহে 
কষ ত্রা্গণগৃহে লালিত পালিত হইতে লাগিল। আন্দণ-সনান্দ ব্যাপার! বড় রীতির চক্ষে 
দেখিতেছিলেন না । কিন্ত জ্ঞানের পুর্ণাবতার তেজনবী গর্সের বিরুদ্ধে কিছু কথা গাহাদের 
সাহলে কুলাইল না। 
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গর্ের সবরভী নারী একটা গাভী ছিল, কস হপুরবেল! নিকটবর্তী গোচারণের াঠে 
লেই গান্ধী চরাইত, এ্রাতে ও বৈকাজে লীলার সঙ্গে খেলা করিত এবং বানী বাঙ্গাইত। 
তাহার বাশী যখন বালিত, তখন সন্ত পল্লীর লোক্ষ তাহা শুনিষা সুগ্ধ হইত । ক্রমে 
ভাহার বয়স ১* হইল, গর্গ দেখিলেন ক্ক অত্যন্ত যেখাবী। তিনি ফর্পরব্ধক তাহাকে 
বাঙলা ও সাস্ত শিখাইলেন, মুখে দুখে কনধ প্রচলিত সংস্কৃত পরনথগুলির সমস্ত স্লোক লিখি! 
(ফেলিল, কদর প্রভা সকলেই স্বীকার করিল! লে ইহার যধো “মলয়ার বারমাসী” নামক 
থে বাঙ্গলা কাব্য রচনা করিল, তাহাতে তাহার নিঙ্গের জীবন ও মর্দের ছুঃখের কুট 
এফনই করুণভাবে বাজিয়া উঠিল থে সমস্ত যহমনপিংহ জেলার লোক যোড়শবর্ধীয় বালকের 
সীতিকাব্টি মুখস্ত করিঘা ফেলিল। ন্মারও ছুই এক বৎসর গেল, কদ্ধ “সত্াপীরের গান* 
নামক ক্মার একখানি কাব্য রচনা করিল, ইহাই বাঙ্গলা ভাষায় সর্ধাপেক্ষ! প্রাচীন বিগ্রাুনদার়। 
কিন্ত বিগ্ান্ন্দর বলিতে বাপ্গালীর মনে যে দ্ভাবটির উদ হয় ইহাতে তাহার কিছুই নাই। 
ইহাতে কবিদ্ধের পরিচয় ষষ্ট মানছে, কিন্ত কুত্রাপি লীলতাঃ ব্যায় হয় নাই। সমস্ত জেলান্ 
শকবিকদ" এখন প্রসিদ্ধ হইয়া! পর্িয়াছেন। এই সমছে গর্গ গাহার গ্রহে এক মহতী 
সভা আহ্বান করিলেন। সমস্ত ত্াঙ্মণ পণ্ডিত তথায় উপনীত হুইলেন। গর্ণ প্রস্তাব 
করিলেন পকন্ককে সমাজ্ছে নেওথা হুউক,”--একটা বঙজজ 5১ পড়িলে লোক যেরূপ বিশময়- 
বিষূ় হই! পড়ে, এই প্রস্তাবে সভাগৃহে সেইরূশ একটা! ভীতি ও বিল্দের ভাব দেখা গেলী। 

"নন্দ প্রদ্থৃতি গোড়া ব্রাঙ্গণের। বলিলেন-_”থে ছেলে পাঁচবৎসর উগ্ডালের ভাত খাইয়া 
চগ্ডালের সংলর্গে মান্য হইব্বাছে, সেই ছুর্ভাগা বালকের কি ব্রান্ষণত্বের কোন দাৰী আছে? 
তাহা হইলে যে মুসলমান হইঙ্া! গোষাংল ভক্ষণপূর্ব্ক ন্পৃ্ত হই! গিয়াছে তাহাকেও 
তে! আপনার! জাতে তুলিতে পারেন”. সমস্থ সভায্ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। 
অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধ মত গর্গ সেখানে দীকডাইযা বালকের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন । 
লে যখন অবোধ শিশু তখন সে চণ্ডালান্স খাইয়াছে, সে ইচ্ছারুত কোন পাপ করে নাই। 
[তিনি ঠাহাদিগের যমত! ও সহাম্থভৃতির দাবী করিলেন, তাহাদের ককণা প্রার্থনা করিতে 
খাইয়া তাহার কণ্ঠ অ্রনলাক্রান্ত হইল। কিন্ত সেই নিশ্বম কুসংগ্ধারের অভে্ত বাহ 
ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শান্্্ঞানের ন্যাত্রথ লই ক্রমাগত 
খাষিবাকা উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণের কেহই ঠাহার সহিত টি উঠিতে 
পারিলেন না। তাহাদের শিখার বন্ধনী খুলিয়া গেল, তাহার! মুক্তকচ্ছ হইলেন, সারাদিন 
বাদপ্রতিবাদ চলিতে লাগিল, কিন্ধ পিতামহ ভীগ্গের স্কায় এই বৃদ্ধ ্রদ্ধণ তাহাদের তর্কের 
শরজ্াল ভেদ করিক্জ। লিজে বে বত অহ করলেন প্রতিপক্ষের সত হার সেই ক্অগাঁধ 
শঙিতোর মুখে ভুণের স্থা্ ভাসথা গেল । 
(কেহ কেহ তাহার প্রতি শরদ্ধ'পতঃ নী যুক্কির সারা স্বীকার করিথা ঠাহার পক্ষে 
[দিলেন কিন সাক্ষাতে পুনরায় সটলা ভলিল ! ড়যস্ত্ের ফলে সরলহবদয় ব্রা্ধণ ক্ষিত্তবৎ 
হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সমর পাগলের ম্ত দে সকল ব্যাবহার করিষাছিলেন এবং 


৪ 


৩৮০ বৃহ বঙ্গ 


সভাপখ কি স্বর নিপি করিতে ক্ষসমর্থ হইয়া ব্যাকুলভাবে তিন বাত তিন দিন 
মন্দিরা অর্গলবন্ধ করিয়া বে ভাবে দেবতার নাদেশ প্রতীক্ষ! করিহ! ধরা দিয়! পড়িযাছ্িলেন,, 
সেই নঙুত কাহিনী পড়লে ষনে হয়, ইনি সেই সভাযুগের চবি ; এরিকে কণ্ক নান! ভাবে 
বিপদরপ্ত হই অনাহারে শুমুখে একটা ঝাহিকের বরের মেঞ্জেতে পড়িতাছিলেন । তক্জার 
'বাবেশে তিনি দেখিলেন_ তান নরক ষধ্যে নিক্ষিণত হইয়াছেন, হমদৃতেরা াহাক্ে 
নিশ্মমভাবে প্রহার করিত্েচ্ছে তখন এক রন্রগৌর পুকুষবর উহাকে হাত ধরিয়া উঠাইছা 
বলিলেন "ল কমার সঙ্গে ।” সেই সৃষ্ট পুরুষ গা । কন প্রভাত হইবার পূর্বেই সেই 
গৃহ ত্যাগ করি নবদীপে চৈতত্দেবা্ে শেখিতে ছুটি চলিলেন ; শখ নৌকাডুবি হওয়াতে 
ভাঙার মৃ্া হইয়াদ্থিল। ইন্তা প্রক্তটি গরের স্ষথা নতে, কক্ষের ক্্ীবরী চারিক্ষন কবি 
লিখিয়াছেন এব সয় কন্ধ€ প্ঠাহার বিস্ান্দরের পর্ধর্ভাগে ক্মতি করুণভাবে স্বীয় জীবনের 
খানাগুলি লিপিবদ্ধ করি! গিযাছেল। গঞ্গের যত ব্রাহ্মণ সেকালে অনেক ছিলেন, নতুষ 
সুসলমানসংসপর্শুক্ জান্মণগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করি! কুলীন হইতে পারিতেন না । 
মহারাজ কুষচক্ছের পুর যহারাঙ্গ শিচন্্ স্ঠাহার ্রাজ্জীর সঙ্গে কোন স্থানে 
ষ্াইতেছিলেন। জানের সম বহুসমারোহসহুকা'রে রাকীয় শিবির হইতে বাজী নিকটবর্তী 
এক পু্রিদীতে কবততরপ করেন,__সেই পুকুরের অপর ঘাটে জনৈক জ্তি সামান্তবেশ 
পরিহিত! সন্ধা ্রাঙ্মণ মহিলা! গান কৰিতেছিলেন, তাহার হাতে লাল স্ৃতা ছাড়া অঙ্গে 
কোন আভরণ ছিল না। এই কমলীর দঙ্গ সক্চালনে কেক বিন্দু জল বিক্ষিণ্ট হইয়া! রা 
দেছ স্পর্শ করাতে রাজী কুদ্ধা হই ছিন্াসা করেন, পতুমি কে 1৮ উত্তরে সেই মছিল! 
খলিলেন, *নবন্ধীপ অঞ্চলের বিনি সর্ধ্রাণান বাক্তি ক্মামি ভাহার ধরছপ্ী।” রাজী যনে 
করিলেন__বমলীর মন্তিক বিরুত্ত হইযাঞ্ছে এবং নিজেকে কতকট। কপমানিভা যনে করিয়া 
রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন । এই রাঙ্জো মঞঠারাক্ শিবচন্দের উপরে কে প্রধান 
ববাক্তি থাকিতে পারেন? রাঙ্গ! হম্থপন্ধান করিষ! জানিতে পারিলেন_ইনি বামনাথ 
র্কসিদধান্ের পশ্থী। তিনি রাজ্জীকে বলিলেন-_-"এক হিসাবে রমণীর ক? সাই বটে, কারণ 
রামনাধের স্থায় বঙ্গদেশে এতবড় নৈযবান্ধিক আর দ্বিভীর নাই ।” কলাজ্ীর অভিযান আমারও, 
লিয! উঠিল তিনি রাজাকে ঝলিলেন__”এই পণ্ডিতকে তোমার বেতন-ভোগী সভাপপ্ডিত 
নিচুক্ত কর, তবেই এ জ্রীলোকটার দেমাক কমিয় ক্দাসিবে।” রাজ্গা বলিলেন, কামনাধ 
কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিবেন না। তথাপি রাল্জীর একান্ম হবস্থরোধে ্ঠাহাকে রাঈনাণের 
কুটিরে যাইতে হইল, একখা-সেকখার পরে, স্বাক্জা বলিলেন, পম্মাপনার ক্ষন অঙথপপ্থি 
আছে?” ক্মভাব কথাটা শোন নহে, এই আন্ত ক্বহুপপত্তি কথা বার! তিনি প্রশ্নটির 
অবতারণা কৰিলেন। ত্কসিদ্ধান্জ মনে করিলেন রাঙা স্কায়ের গ্রপপত্তি সমন্ধে প্র 
করিঘাছেন__এবং সেই ভাবে উত্তর দিতে লাগিলেন । বাধ্য হইয়া রাজাকে বলিতে হইল, 
তিনি জাকাত প্রশ্ন কেন লাই, পরাহার সাংসারিক কোন দ্মভাব আছে কি না-_ভাহাই 
জানিতে চাহিযাছেন। রামনাথ বলিলেন, “এই দেখুন ভিন্তিডী বৃক্ষ, ইহার পাতার ঝোল 
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সগ্তপাল যুগের ক্ষের__কথাসাহিত্য ৩১ 
এবং নে সামাল ক্ষ স্সা্ছে, তাঙ্ার উৎপতর খাহোই থামার ভাব সম্পরণরপে পুরণ 
হইয়া যায়_এই সংসারের ক্মার কি ক্মভাক গাকিতে পারে?" সভাপপ্তিত হওয়ার 
কথাটাও রাজ! ভয়ে ভয়ে উ্চারণ কৰিয। যে স্ঞাবে ভতসিত হস্বাছিলেন, তাহাতে রা্জাধিব্রাঙ্গ 
শিবচন্দের উক্চ শিব এই বিষর-বিডষণ। বিলাসলেশশৃল্ট ব্রান্মণ তপন্বীর নিকট একেবারে 
হেট হইয়া! গিয়াছিল। 

বাছলা ভয়ে ব্মার এসকল দৃষ্টান্ত বাড়াইৰ না। লঙ্গারামগ্ুলি পড়িয়া ভাগ 
মাউক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ এদেশ হইতে, বিতাড়িত হুউন। কিন্ত ফে উ্চ চিনা ও স্বাধীন 
ভে মৌধ্যাদিকার হইতে পাল, সেন এবং সুসলগান রা এমন কি নিতান্ত াধুনিক 
সময় পথ্য শ্রেণী-নিখ্বিশেষে বাঙ্গালীজাতি দেখাইয়া ক্মাসিয়াছেন, তাহা একই কল্সতরু 
হইতে উৎপল্প। সে নেংড়া দামের বী্ নষ্ট হত লাই । বৈষণৰ দমাঙ্গের একটা ইতিছবাস ছে 
তাহাতে দা, ক্ষেস। ত্যাগ, জ্ঞান, প্রতি গুণের কযাদশ ক্নেক পাওয়া যা তাহা! শুধু 
ব্রাঙ্গণ সমান্ছে আবদ্ধ লক, সমস্ত বাঙ্গাণী জাতি সেই গুণগরিষার উত্তরাণিক্ারী। 
বাহিরের স্থাধীনত। লু হছে, সিংহাসন পত্জাসনে পরিণত, সিংহসবার ঝুঁটরের ঝাপে 
গাডাইয়াছে কিন্ত এখন৪ সেই আধাত্মিক হোঁযাপ্রি জলিতেছে । আমরা মাগধ শৌরা- 
বীরধাজ্ঞান যতটা আয়ত্র করিঘাছি ্বন্ত কোন দেশ তাহা পারে নাই। পুর্মুগের সঙ্গে 
আধুনিক কালে সেই সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই এখন বাঙ্গালী উত্তিহাসিকের পর্ষ প্রধান কার্ধা। 


আট পল্লিচেহাদ 
গুগুপাল যুগের জের--কথা সাহিত্য 


এইবার আমর! বাঙ্গলা সাহিতোর এক বিভাগে গুপ্ত ও পাল-যুগের সুম্পষ্ট ছাপ 
দেখাইতে চেষ্টা করিব সেনেদের সঙ্গে নব ক্রাঙ্গপা বালা প্রবেশ করিয়াছে__ইহার 
সঙ্গে সুলতঃ আমাদের সঘন্ধ খুব বেনী লহে। ইহাতে গুধু 

বরাক্ষণকে ঝাড়াইবার চেই!। ব্রাহ্মণসেবা! সেবাবৃত্তির চরম, দুপুর 
কৃগুর পদ প্রক্ষালন করিযাছিলেন_ইহাই সকল সেবার সেরা সেবা। 
রা দিলে তান্থার ফল অঅনন্পুরুজ্থ পর্ধান্ত ভোগ করিবে । ত্রাক্ষণকে সঙ্বষ্ট 
পারিলে সকষপূপা | বান্দাকে রাগাইলে সম উ্বধা সঠাহার শাপের বৌ উড়িয়া 
১৬৮০ এসকল কথ! ব্যাসের মহাভারতেও আছে। শবষ্টমবর্ষে 
নসর রা সা, লমু্াতর নিষি, কোন্‌ তিথিতে কণা, সুলা,বার্তকু, অলার্‌ 

॥ 


অপ, বৃহৎ বঙ্গ 


খাইতে হইবে, মাথে সুলা খাইলে ব্রচ্ছবধের পাঁপ_ ইত্যাদি বিধি বিধান লইয়া নব ত্রানদপ্য 
কনোক্ হইতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল। সেনরশীক্ষছের নব্যাযে আমরা এই সকল বিধি- 
বাবস্থার কারণ ও দেশের উপর তাহার ফল নির্ণঘ করিতে চট্ট! করিব । 
আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিতো নব-্রাক্মণোর প্রভাব খুব বেশী, এখানে তাহার 
উল্লেখের স্থান নাই। সেন রাজগণের প্রভাক যেখানে যেখানে গিষাছে, সেখানে সেখানে 
নবকরা্দণা ভাহার ইস্পাত-কঠোর নিহমাবলী লই! এক একটা ক্চলায়তনের স্থষটি করিয়াছে। 
পরবতী অধ্যায়ের সমস্ত ইতিহাস সুস্ধিযা ফেলিহা এই নব-রান্মণা ক্রাঙ্মপকে নূতন ভাবে 
গড়িঘাছে । তাহার হল্ডে শিবের স্রিশূল, বিফ চক্র, বিকার পরপত, ব্চ্ধার ক্ক্ষমালা_এ 
সমস্ত অন্শপ্র দির তাহাকে ভৃক্বপে সৃষ্টি করিথাছে। কিন্ত এই দাতের নিগড় 
বাঙ্গালী জ্গাতি বেনী দিন সহা করে নাই। বাঙ্গালীর বিধাতা চির-বিদ্রোহীর শোণিতের 
ভিলক তাকার কপালে লিখি! দি্বাছেন। তাহার ললাটের লিপি বিদ্রোহ, পরাবীনতা তাহার 
প্রক্কতিগত নহে । এই ক্রাঙ্গণা তাহার এক বিজ্রো্থী সন্তানের হাতে শীঘই লারিত, 
হইছাছিল। চৈত্দেক এবং তদী পরিকরের! দেখাইযাডিলেন, সরঙগণগণের নিগড় যত শত 
তা! ভাঙ্গিতে ঠাহা'দিগের শত্তি তদপেক্ষ! নেক বড়। কিন্তু সে সকল কথা পরে লিখিব। 
বাঙ্গলাদেশে যেখানে যেখানে সেন রাজগণ গিযাছ্ছেন। সেখানে সেখানে নব-্রাঙ্গণোর 
স্বতিকার যাইয়া সামাজিক বিপি-বাবস্থা এবং ক্অবস্থার উলট পালট্‌ করিয়াছেন । যেখানে 
দেখিব বালাবিবাহ প্রশংসিত নহে, স্ববংবর বা! “ইচ্ছাবর” প্রাতিঠিত, 
বা শশা? সমাহার নিজে নাই, বালের কৌগীন মী, লাতিন 
খুব কচ্ঠোর ভাবে সমাজকে বীদিয়া' ফেলে নাই-_যেখানে বন্দো- 
ধ্যায, চট্টোপাধ্যায়, সুখোপাধ্যার, গঙ্গোপাধ্যার-উপাধি ত্রাঙ্গণে নাই, চক্রবর্তী তরাঙ্গণ 
সমাজের শ্রেষ্ট এবং ঘোষ, বন, শু, মিত্রের প্রভাব নাই, কায়স্থ্ের মধ্যে বন্তই প্রধান কুলীন, 
যেখানে দেখিব অন্ছলোষ ও প্রতিলোম বিবাহ-প্রথ! সর্ধজাতির যধো বিস্কঘান, সেই সেই স্থানে 
বুঝিব নব-্রাঙ্মণা প্রবেশপথ পার নাই। বঙ্গের সীমান্তে কতকগুলি স্থান ব্াছে যেখানে 
মেনরাঙ্গগণ অধিকার বিস্তারের স্থবিধা করিতে পারেন নাই। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্রের কথ! 
ছাড়িয়া দির1 আমর! বিশেষ ভাবে এখানে মরমনসিংহ জেলার কথাই বলিব । এই জেলার 
মধ ইহার পূর্ববাংশের প্াতিই আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিব ।, 
এককালে সমস্ত প্াগজ্ছোতিষপৃর এবং মহমনসিংহ প্রতি স্থান গপ্রাধিকারের 
নন্তগৃত ছিল। সেই সময়ে গুপ্তপ্রভাব এই স্থানে খুব বেশী হইগ্বাছিল। তাহার ফলে 
শার্কতা জাতিগণের মধ্যে অনেকে হিন্দুর গ্রহণ করিয়াছিল এবং রাজবংশী, কোচ, 
হাঙ্ছাং চাক্মা প্রস্ততি জাতীয় লোকেরা া্ধ্য সমাল্গের নন্ব্গত হইঘ্রাছিল। গুপ্রবংশের 
পতনের পর, পাল-রাঙ্ত্বের সমস্থ মহমনসিংহ লেলা প্রাগজ্দযোতিষপু রাজ্যের অধীন 
হয, উত্ত সলাঙ্ পালগণের চন্রবন্ি্ স্বীকার করিত। কিন্ত পালপাঙ্গতের শেষভাগে 
ঞ্ ৪ জু নাদে সা ০৯ এবং (নেনরাজগণের সমর প্রগতির 


ভি 


গুগ্ুপাল যুগের জের-_কথাসাহিত্য আত 


একেবারে বিচ্ছির হইঙ্গা পড়ে। উত্তরকালে প্রাগ্ঙ্যোতিবপুরের রাজার! অন্ত হ্রীনবল ও. 
শ্রহীন হই পড়েন এবং সহমনপাহ তাহাদের হাত হয়। বিশেষ পুর্নসিংহে 
বরগানননির, কোন উক্ত পার্বত্যদলের নেতাগণ ক্ষুত্র ক্র গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় শক্তি 
কালেই সেন-রাল্াুকত হগ অব্যাহত রাশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা! করেন। সেন রালগণ 
নাছ এই সকল নেতাদের বগ্ততা পাইবার জন্ত বিশেষ চেরিত ছিলেন? 
শুধু যদি বঙ্গের এক দূর সীমান্তে ক্র একটা রাঙ্য াহাদের 

গণ্তীর বহি খাকিত, শুবে বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্ত ন্থবিধা এই 
ীড়াইল যে ধাহারা গেনদের বিপ্রোহী ছিলেন, সেইরূপ আচ্য ও ক্ষমতাপন্ব্যাক্রিরা 
মন্থমনসিংহের পার্কতাপ্রদেশে ক্মাপিয়! সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌ গবস্থায় বড়ঘ্জ করিবার ন্মুবিধা 
পাইতেন। সেনরাঙ্গগণ কয্ধেকবার এই রাঙ্জা ক্মধিকার করিবার প্রচেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
'শরৎকালে সমাট-সৈন্ অনায়াসে এই ক্ষ দলপতিদের পৈল্প জর করি! গেনরাঙ্গাদ্িত পতাকা! 
উড়াইয়া ধজা-দণ প্রোথিত করিত। বর্ধাগমে সেই দগ্ডকে উত্তোলন করিয়া কে কোথায় 
ফেলিয়া দিত, তাহার ঠিকানা নাই। তখন কংশ, ধন, ভৈরব প্রভৃতি বিশাল-তোয়। নদ-নদী 
অয় বিযাপ বাঁজাইঘ! সেই পার্কতা প্রদেশে বিচরণ করিত। পথ-ঘাট ছুরধিগমা হইত । 
নেই ছমপথ বিচরণে ভ্যান কাষ্ট-মারঘারের মত পার্বত্য বধিবাসিগণ গুপ্ত পথ দিয় ক্মাসিয় 
সমাট-সৈগ্ঠ ধ্বংস করিয়া ফেলিত এবং জন্মনূমির এমন নিগুড় আস্কে লুকাইযা নিরাপদ্‌ হইত 
ষে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে সেখানে ন্ষঙ্থুসরণ কগিতে পারে? কয়েকবার এইভাবে 
বহু অর্থ ও লোকক্ষয় সহ করিয়! সেনরাঙগগণ মরধনলিংহছের পুর্ববাংশ জয়ের আশা ছাড়ি 
দিয়াছিলেন। কেদারনাথ মজুমদার প্রীত ময়মনসিংহের ইতিহাসে এই সকল কথা বিন্ৃত- 
ভাবে লিখিত আছে। সেনরালগণ এতদ্দেশ ব্অধিকাকনুত্ত করিতে পারেন নাই। ভাহার 
ফল এই হইল যে বহুকাল পথাস্ত নবব্রাহ্গণা একেশে প্রচলিত হইতে পারে নাই। সেই 
সকল পার্বত্য ও অপরাপর স্বাধীন শাসকগণের হাত হইতে এই স্থানগুলি সোঙ্গান্থজি 
সুসলমানগণের হ্তগত হয়। এই প্রদেশ মধ্যবন্তী সেনরাঙগগণ এবং ত্রাণ প্রভাবের সবার 
াাি। চিফিত হর লাই। পূর্বের ছর্গাপুর অঞ্চলটা কোচবংশীয় “গারো নামক 
রাঙ্গার অধীন ছিল। ইহার রাজা এক সময্ে বহু বিস্তৃত ছিল। 
১২৮০ খু্টান্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ত্রাক্ষণ-পেনাপতি পশ্চিম হইতে আসিয়। এই 
পাহাড়-বেক্িত ছর্গাপুরটি বিকার করেন। হুতযাং সেনঝ্কাজগণের সঙ্গে এই রাজের কোন 
বংশ্রব হয় নাই। সেরপুর ঝা দশকাহনীয়া কঞ্চলের শেষ রাল। ছিলেন রাঙ্গবংনা দিলীপ 
সাবস্ত। ইহার বাড়ীর চতুদ্ছিকের প্রাশস্ত গড়ের এখনও কিছু কিছু 
চি আছে_উহা। এখন 'গড়জরিপা” নাষে পর্সিচিত। 'রিপ* 
শন “দিলীপ” শব্দের অপত্রংশ ॥ ১৪৯১ খানে ফিরোজ সাহার সেনাপতি মঙ্জলিস হুখাঘুন 
দিলীপ-সামন্তকে নিহত, করিচা এই রাঞ্যা নযাবিষ্কার করেন। শতরাং এষ্বানেও নব- 
আ্গণোর পর্াব কিছুমাজ হইতে শারে নাই। এইভাবে লঙ্গলবাড়ী রাঙ্যটিও কোচ রাজ! 


কাহনীঘ 


লি 


৩৮৪ বৃহ, বঙজ 


হইতে সুসলমানগণের কধিরূত হব । ১৫৮৭ খুষটান্ধে এই স্থানে ছুই ভাই রাম ও লক্ষাপ হাজরা 
এব রাঙ্ত্ব করিতেছিলেন। লক্ষণ হাজর1 ছিলেন বড়, তিনিই রাজা 
ছিলেন। ক্ুপ্রসিদ্ধ ইশাখা ষসনদ '্সালি এ সনে দবিপ্রহর রাতে 
বতকিহভাবে লক্ষণ হা্জরার রাঙ্গধানী আক্রমণ করেন। লক্ষণ হাক্গর! পলাহ্যা প্রাপ 
রক্ষা করিযাছিলেন। কিন্তু তদবণি লঙ্গলবাড়ীতে ইশাখার বংশধর “দেওয়ানগণ' এ্রতিটিত 
হুইলেন। এইভাবে ষদনপুর, বোকাইনগর গ্রন্থতি স্থান রাজবংশীয় ক্ষত ক্ষুত্র রাজগণের 
হস্ত হইতে জয়োদশ ও চতুগ্ধশ শতান্ধীর সুসলমানগশ ন্সিকার করেন। বৌদ্ধাধিকার 
হুইতে এদেশে বহু কাহিনী ও উপকথা! প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রধান লক্ষা ছিল 
'ত্যাগ'। গুপ্ত ও পাল অধিকাকেও এই আদর্শ শিখিল হয় নাই। জ্দীবে দয়া ও ত্যাগের 
মহিমা এই সকল গল্প সাহিত্যের নৃলমগ্র ছিল। জাতক উপাখ্যানের বসন্ত এই ত্যাগের 
মহিযান়্ উদ্দ্রলা। নাগানন্দ নাটকে ( গু প্রথষ শতান্ধী ) এই ত্যাগে অচুত কম্পন! সংিশ্রিত 
হওয়াতে রাঙ্জপুত্র নাগানন্দের চিত উজ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। ত্রানদাণা যুগের সর্ধাপ্রধান কথ! 
কব এধূীর ভক্তি ও প্রেম। কিন্ত বৌদ্ধযুগে ত্যাগ ও দয়। প্রধান ধশ্থ ছিল। 
কশ্মহ তখন শ্রেষ্ঠ ছিল-_-ভক্কির বিশেষ কোন জ্ভাস তৎকালের 
সাহিত্যে পাওয়া বায় না| বৌন্ধগণ কর্মফল মানিতেন, স্থতরাং ত্যাগমিশ্রিত কণ্মই 
তখন ধণ্টের প্রধান অঙ্গ হইস্থা পড়্িয়াছিল। দেছিল এক্েশের এক ভুযুঞ্দবা যুগ তখন 
লোকের দু্দধা যাহস ও বিক্রম ছিল, কোন স্ন্দরীকে পাইতে হুইলে মহৎ ত]াগ ও পুরুষক1র 
দি তাহার যোগাত! জঞ্জন করিতে হইত । ৮১২০০ 109৬ 1000 100856 0807085 1009 
৮ কথাটার সে যুগে পুর্ণমাত্রায় সার্থকতা ছিল। রমণীদিগকে অশেষ লহিষুতা ও 
একনিষ্ঠ তপস্তা-ারা৷ যনোনীত পতির উপঘুক্ত হইতে হুইত। তখন বিশজদী পুরুষের! 
জাভা) শনির, চীন, জাপান প্রভৃতি এপিয়ার সর্ধগেশে যাতায়াত করিতেন। পুরুষগণের 
ববাধাৰ্কার ক্ষেত্র গবাধ ছিল। 
এই. সময়কার উপকথাগুলিতে সেই কিক্রম, পুক্তষকার, নিষ্টা ও সহিষ্তার কপূর্বা 
দৃষ্টান্ত আমর। বঙ্গসাহিতো ন্ছাশাভীতররপে পাইবাছি। ব্দামাদের আশ্চঞ্োর বিষন্জ এই যে. 
পুর্বযুগের ষাহ! কিছু উৎকট, যাহা কিছু চিন্হারী € অপূর্ব তাহার অনেক সামগ্রী আমরা 
নিরশ্রেমর নিকট হইতে পাইতেছি। যে সকল অদুতক্খ্! শিল্পী 
৯2 অজস্তার চিত্র ভ্াকিম্থাছিলেন এবং ইলোর| ও খন্ুরাহের পূর্ব 
স্বাপত্য ও কলাশিজ্ের পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা! এখন জগতের বিশ্ব ও হিন্লুগৌরষের 
ম্ুকুটমনি, সেই সকল শিল্পী কাহার ছিংলন1 তাহার খুব সমন্ভষ নিমশ্রণীর লোক, কারণ, 
সাহথাদের এই ব্যবসায়_বমাঙ্গের ছই ধাপ নিজে অবস্থিত বাকিদের বৃক্ি__বৈশ্বৃত্তি। সেইরূপ 
এই সকল উপকথা মধ্যে যে ত্যাগ ও ব্পরাপনর গণের দশ আছে তাহা যৌদ্ধ। লৈন 
ও হিন্দু শাহের সার কথা হইলেও এদেশের লিঙলেনীর লোকের নিকট হইতেই 'আসমরা 
শাইতেছি। কিভাবে নিজশ্রে্র লোকেরা এই সকল অদ্ভুত তন শিিযাছিল এবং যাহা! 
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কিছু আধ্যাত্মিক জগতের অতি ছূহ ও উদ্চাঙ্সের সমহ্া, তাহা! খষিনোচিত সারলোর 
সহিত এমন সহজ করিম! কি কৌশলে কে তাহাদিগকে বুঝ্খাইতে শিখাইল, এই কুট প্রশ্নের 
উত্তর কোথায় পাইৰ? কিন্তু এই সকল উপাধ্যান রাদকল্তারা গুনিতেন, সর্বসাধারলে 
গুনিত, রাল্ার! রাজসভায - বসিয়া শুনিতেন, অন্তঃপুরচারিমীর! অবরোধে বসিয়া গুনিতেন। 
ক্তরাং কথা-্াবৃদ্ধিকারিনী নাশিতানী বা! শক্ত কোন নিয়শ্রেনীর লোক হইলেও সেই 
কথার মূলা তো ক্সমরা কমাইতে পারি না। সাধারণ লোকের! এই বে উদ্চাঙ্গের 
কথা-কৌশল, চরিত্র-বর্ণন এ নীলতাসূলক নব প্রেমকাহিনী বলিতে শিবিয়াছিল, 
তাহাতে: দুই হইবে উদনত আধ্াসভ্যতা এদেশের জদপামর সাধারণের মধ্যে কণা প্রসার লাভ 
করিয়াছিল। * 

নব আরঙ্মণা এই সকল গল্পের পখ রোধ করিযা গরড়াইল। ইহাতে প্রেমের যে স্বানীন 
হাওয়। আছে, তাহ! বরাঙ্মণেরা সহা করিতে পারিলেন না| ইহাতে বিবাহের পূর্বেই পূর্ববরাগ 
আছে, তাহা তো একেবারে গোঁড়া সমান্দের অসহা। কোন কোন 
সমঝে অভিভাবকের মত লঙ্ঘন করি! নাছ্িকা নিচ্ছের মনোনয়নের 
শ্রুতি নির করিয্াছেন এবং প্রেমের একনিষ্ঠ তপগ্তা বজায় রাখিযা- 
ছেন। বর্ণের ইহা চট্ষুশল হইল। প্রতোক নার্িকাই বা গৌরীদানের ফল ইহার একটি 
গও স্বীকার করে নাই। এইক্ধপ নান! কারণে ঝপ্ধণের গরগুলির গ্রাতিবাদী হইয়াছিলেন। 
কিন্ত গরগুলি থে বিদলানন্দ দান করি! সমাঙ্গকে নিতা-র্ত ও পুলকিত রাখিযাছিল, 
তাহার স্থান পুরণ করিবে কে? আ্দণের! ঠাহাদের কধিরূত সমগ্ত দেশ হইতে কথা-সাহিত্যের 
উচ্ছেদ সাধন করিলেন। কথা যে সকল লোকের উপজীবিকা ছিল, তাহারা ইহ ছাড়িয়া 
অন্ত বৃত্তি ক্ববলদ্ন করিল। কেবল দুরদেশে, যেখানে নবক্রাঙ্গণা ভাল করিয়া প্রবেশ করিবার 
পথ পায় নাই, সেইখানে সেইপকল নী ব্াক্রিরা এখনও পর্ধন্তও তাহাদের ব্যবসায় কোন 
রকমে বঙায় রাখিয়াছে। আদণের নিষেধবাক্যে বঙ্গে শত শত কুছে কোকিল ও পাপিয়ার 
ক$ হঠাৎ রোধ হই! গেল। কেবল কোন দুর পীর নিভৃত কোণে বসিয়া সাঝের প্রদীপ 


বাষণগণ গগাছিতরোর 
শরতিবাদী। 


». - এই নকল পল্ীগাগার এজন প্রশংসা ছুয়োপ হইতে ব্যাসিতেছে। হুবিখ্যাত কালী চিত্করী জীঘতী 
হেল লিবিয়া, ₹ 19 75৮10০৫১০৮৫ ১4/৪3৪ ০০০ 1516009853 ৪1০৪ ০ এজ আমতা 
লন হত বলত ৯ ০ ও তা 29000995008 চা রাত 
207 ০ রগ হার তত গল আগ 50 08৪১ 
91508085555 55888 ভতগ 25০ 6785000885 1৮5০)55 ৮০৯১৩৪০০০১5. 65০০০, উমাতী ছে 
পাখার কবিকে গাছাদের 09৮৫ 9০৫ ৫০০ ফরানী উপ্তানের (0০৯. 219০৮79০ ৫০ 01919) 
(লেখিক| 31১১০০৪4০15 হইতে বড় মনে করিয়াছেন। তিনি রাজা রুহ” গীতিকা লঙদ্ধে 
লিখযাছেন-_কৰি এ করেক ছে মাহ পতেহ ঘে ছি আকিছাছেন, মেটেরলি ঠাহার নেক নাটিকায 
[সেই ছবি আাকিতে থাই বিকল হইযাছছেন-_+ 7 ৮1৯3 ৮৯৯ 0০ 0০9৮৮ 5:০৭ 
আদ 3 ১৭৪৯ খা 1 এই ভাবের পপ বিলাতেক রও সেক বস সমালোচক করিগাছেন। 

৪৯ 


৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


আলাই়া এখনও ছই একজন শ্ুরুকেনী বৃদ্ধা নিশ্চিন্ত যনে নিঙ্গের দ্লেহের ছুলালদিগের কৌতুহল 
পুরণ করিবার জন্ত দুরাগত বংীরবের মত সেই না্গকনা ও রানদপূতের প্রেমকাহিনী-_ 
জীবনক্ষেতর গাহাদের প্রাপাস্ত পরীক্ষা ও চরম তপক্তার কথা_শুনাইযা খাকেন। কিন্তু আর, 
বেশীদিন চলিবে না। তাহাদের সংখ্যা যে হারে হাস পাইতেছে, তাহাতে ক্মার দশবৎসর-মধ্যে 
সাহারা নিশ্চি্ন হই দস্তহিত হইবেন । 
্া্ছণের! এই বঅববিবাহিত নরনারীর প্রেমকাহিনী সমর্থন করিলেন না। কিন্তু তাহারা 
একহাতে গ্রহণ ব্মার একহাতে দান করিলেন। তাহার! নদীর এপার ভাঙ্গিয! ওপার 
ক গড়িলেন। তাহারা এই সকল লৌকিক গ্রেষমূলক উপকথা ও 
করিলেন ও কি দিলেন। স্বাধীন নারক-নাস্িকার কাহিনী অগ্রাহ করিয়া দেবলীলার কথা 
বলিয়া সাধারণের যনোরক্ষন করিতে চেষ্টিত হইলেন । লোক শিক্ষা 
সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই ষ্ঠাহার! নিঙ্গেদের হাতে রাখিলেন। হার! গলপ গুনাইয়া সাধারণকে 
মুগ্ধ করিত, তাহাদের ক্মনিকাংশই নিনশ্রে্টর লোক ছিল, কিন্তু এবার কথক ঠাকুর গলায় শ্বেত 
পুত পৈতা দোলাইয়া মাথা ও কণে পুষ্পমাল্য পরিয়া বেদীর উপর চাপিয়। বপিলেন। তাহারা 
মহাভারতের কথা, রামারণের কথা, ভাগবতের কথা, রব প্রহলাদের উপাখ্যান, কনা রাঙ্গার 
একাদশী প্রনথতি পৌরাণিক গলপ শুনাইতে লাগিলেন । সেই নে রাজপুত, সদাগরের পুর 
ও নারিকার কথা তাহা কোথায় ভালিয়া গেল কিন্ধ সখের বিষয় ন্সামর! প্রাচীন যুগের, 
লেই পুরা উপাখ্যানের ন্দনেকগুলি উদ্ধার করিযাছি। হিন্ু়ুগের সঙ্গে এই গুণ ও বৌদ্ধ 
মগের আদর্শের তুলনা-সুলক সমালোচনার উপকরণ বথেষ্ট পরিষাণে সংগৃহীত হুইয়াছে__বৌন্ধ- 
সুগের সেই সকল ব্বপমালা, শঙ্খমালা, কাজল রেখা, কাঁঞ্নমালার উপাখ্যানই ভাল কিংবা 
পৌরাণিক যুগের এব প্রহলাদের গল্পই ভাল তাহা! লইয়া বিতর্ক করা ব্মনাবগ্তক | তবে হিপ, 
নবক্রাঙ্গণ্য গ্রহণ করিবার পুর্বে কিরূপ গল রচন! করিত, এই বঅধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়া 
পরবর্তী এক কসধ্যান্র ভক্তিসুলক দেবলীলা ও দেবমাহাস্মাজ্ঞাপক কাহিনীগুলি সন্ধে 
আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব । 
পর্বে লিখিয়াছি গল্প করার প্রথা বর্ধর জ্ঞাতির মধ্যেও 'সাছে__ইহা। কোন খুগ- 
বিশেষের নিজস্ব নহে। প্রান্গ পাচহাঙ্জার বৎসর পুর্বে বাল্সীকি লিখিয়াছিলেন যখন 
দির ছনপ্র দেখিয়া যাতুলালয়ে ভরত বিষ হইফ্া বসিয়াছিলেন, তখন 
রাজসভাম নিযুক্ত কথাব্যবসান্ীরা কথ! শুনাইফ! গাহার প্রসন্নতা 
উৎপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে মালিনী ও নালিতরমনীগণই প্রধানতঃ ন্ননারমহলে 
কখ। বলিত। তাহাদের নাম ছিল “মালাপিনী”। মহিলা-কৰি চক্জরাবভীর (১৫৭৫ খুঃ) 
পু্তকে আমরা কথাব্যবসায়ীদের এই উপাধি পাইয়াছি। তিনি সীতার প্রসঙ্গে লিখিস্বাছেন, 
উপকথা সীতারে স্নায় “ালাপিনী”।” এই আলাপিনীগণ রাজ ও ধনাচা ব্যাক্তিদের 'ন্দারে 
মহিলাদিগের গারে বসনহৃষণ পরাইবার সর্বাৰিধ কৌশল অবগত ছিল। সপ্তদশ শতান্ধীর 
বৈষ্ণব কৰি যছনন্দন দাসের গোবিন্দলীলাম্ৃতে সেই কৌশলের যে বদনা! মাছে, 
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তাহাতে বুঝ! যায় বেশৃষাকারিগীদের কলাশাঙ্ছে কতট! অধিকার ছিল। দ্্াতুড়ঘরে__. 
বিশেষত; ব্ীর দিন__ইহারা বড় ঘরের মেয়েদিগকে গল্প শুনাইস় নির্জলতার শ্রাস্তি ও অবসাদ 
দূর করিত। বাহিরে গল্প বলিতে সুদক্ষ ব্যক্কির! গানের সঙ্গে মিশাইদা নানাক্মপ গল্প বলিত। 
ইহা তাহাদের পেশ! ছিল। রাজসভায় কথ! বলিবার ্ন্ত লোক নিযুক্ত থাকিত। সেদিনও 
আলিবদ্দিখা রোক্দ গল্পকারকের সঙ্গে দিবসের কতকটা! সময় কাটাইতেন এবং মীরন 
মরিবার রাত্রিতেও এক আলাপিনীর সঙ্গে বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন, মৃতাক্ষরিনে একথা 
লিখিত 'মাছে। এরূপ জনৈক কথাব্যবসারী '্দামার জান! ছিল, তাহার নাম ছিল ভারতচজ্ 
রায়, ইনি ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামবাসী ছিলেন। ত্রিপুরার রাঙ্গসভায় তিনি গল্প 
শুনাইতেন, রাজা, রাঙ্দপূত্রপ্রহৃতি রাক্মপরিবারগণ রাঙ্দসভায় নিমুক্ত গল্নকারকের কাছে সেই 
সকল উপাখ্যান শুনিতেন। এই কাজে ভারতচন্্র রাম মহাশয়ের মাসিক বেতন ছিল 
৬০২ টাকা। 

গল্পগুলি, বলিবার এই ধারা ন্নাদিকাল হইতে চলিয়! 'আপিয়াছিল__যাহার শেষ 
রাজসভার কথাবাবসায়ী ভারত রায় ছিলেন_-ভাহার পর হইতে 
বঙ্গদেশের এই ধার! লোপ পাইয়া গিয়াছে, ভারত রায়ের মুখে 
আমি গল শুনিয়াছি, তাহ! করুণ, অস্ত, হাস্ত প্রহৃতি রসের উৎসম্বরূপ ছিল। 

এই যে কথা৷ বলিবার ধারা এন্তকাল ধরিয়! এদেশে চলিয়াছিল, তাহাতে গল্প বলিবার 
(কৌশল এতদ্দেশে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল। এইভাবে গম্পপ্ুলি কিরূপ উদ্চাঙ্দের তাহা 
দেখাইবার জনতা বৌদ্ধমুগের একা গজের কথা আমি এখানে বলিব । 

ইহ মালঞ্চমালার কাহিনী । খুব সম্ভব দুষ্ট দশম শতান্ধীতে ইহা! বিরচিত হইয়াছিল। 
বহুকাল: হইতে উহ! কথিত হইয়া আসাতে উহার ভাষার ন্মবশ্তা পরিবর্ধন হইয়াছে। 
দক্ষিণারজন মিত্র মহাশক্ক উহ! এক ৮* বৎসরের বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া 
তাহা! লিখিয়া! লইফ্াছিলেন, পাছে তাহার নিজের কোন পরিবর্তন 
অলক্ষিতে 'আসিয়! পড়ে, এই জন্ত তিনি দ্রুত লিপিতে সাবধানতার 
সহিত গল্লট টুকিযা লইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা হার পিতামহীর নিকট গল্পটি শিখিয়াছিলেন, 
তাহার বয়স ছিল ৯*। এই ভাবে যুগে মুগে গরটি মুখে সুখে চলিয়া আসিয্াছিল। আশ্চর্যের 
বিষয়, 'আলাপিনী পূর্ব্রনত-কাহিনী "তি অন্ুতভাবে ক্্করণ করিয়! কণঠস্থ করিম লইয়া" 
ছিলেন। গল্প বলিবার সময়ে পূর্বন্ধিনী রনলী যেখানে হাঁসিতেন, কাসিতেন, জর কুষ্চিত 
করিতেন, হাতের যে ভক্গী করিতেন, তিনি তাহার সমস্ত মুস্রাই আয়ন্ত করিয়াছিলেন 
এই আলাপিনী ববিগ়াছেন, তিনি ধাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তিনিও সেইভাবে ঠাহার 
নিকট এই বনা-কৌশল শিখি্াছিলেন। হুতরাং ইহার ভাষার খুব বেলী পরিবর্তন হয় 
নাই। বাণিজ্যকেক্দের ভাষাশ্ুলিই সাধারণত: বেনী পরিবন্তিত হইয়া থাকে। বাহিরের 

নর ভাব হইতে ঘুরে থাকিয়া বঙ্গের অজ পাড়াগাপুলির ভাষা বিশেষরূপ 

হয় নাই। দক্ষিণবাবর ঠারুরদাদার ঝুলি বখন প্রথম প্রকাশিত হয, তখন 


আর রা 


৯1 নীতিকথা, ছাল 
মালার গজ। 


ভি 


ওল বৃহৎ বঙ্গ 


যালঞ্চমালার গল্পের ভাবা ছুর্ষোৰ বলিয়া অক্ষয় সরকার প্রমুখ সমালোচকবর্গ এই গল্প 
(এখনকার দিলে চল, এক্রপ যন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন | বাধ্য হইয়া পরবর্তী সংস্বরণ- 
শুলির ভাবা দৃক্ষিশাবাবু অনেকটা পরিব্ধিত করিয়াছেন। 

এই গলে প্রাচীনযুগের যে সকল নিকর্শন আছে, তাহাই ইহার নব ব্রাঙ্গণাযুগের 
পুর্কবন্িতার অকাট্য প্রমাপ। ইহার প্রাতি নধ্যায়ে তাত্্রিকতার প্রভাব স্পষ্ট ; যালঞযালা 
বত স্বামীর সহিত শ্থশানে শুঁড়িতেছেন » তাহার ছিন্প হস্ত ও 
নাপিকা হইতে জঙ্গস্র রক্ত ছুটিতেছে_-পিশাচগণ লেলিহান 
জিত্বা বাহির করিয়া সেই রক্ততারা! চাটা খাইতেছে। দ্বিযাম! রাহি, ভয়ানক ঝড় ও 
সৃষ্টি, শিশাচেরা তাহার শ্থামীর শবট চাহিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছে কিন্তু সাধবীর অটল সংকল্প 
দেখিয়া! তাহারা! নিরত্ত হইয়া গেল। তার পর গ্দাসিল কুন ও ব্যাস, তাহাদিগকেও 
তিনি স্বামীর শব দিলেন না, বক্ষে গ্বাকড়াইয়া দরিয়া! রাঙ্িলেন। প্রলোভনের দেবতা 
পরম স্থ্দরী বমণীঙুতঠি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সবাক স্থাপন করিয়া গ্বণিত শবটি ফেলিয়া 
দিতে পরামর্শ দিল। রঙ্গনীর অন্ধকারের শেষ হয় না, তাছাও যেন যালঞফের বিরুদ্ধে । 
কিন্তু যালখ রাত্রিকে বলিলেন, “আমি তোমার নক্ষত্রগুলিকে আগুনে পরিণত করিব ভয়ে 
নিশীদিনী প্রভাত হইল। তাহার অলৌকিক তপন্তা্থ পোগণ্ড শিশুন্বামী ভ্রাণ পাইল 
তিনি হার সমন্ত প্রাণের বাএতা দিয়া ষ্রাহাকে দেখিতে চাছিলেন, এই আকাঙ্জণর বলে 
তাহার অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন। স্বামীকে সেবা করিবার জন্ত তাহার উৎকট 
তপস্তাজনিত যে 'াকাক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি হাত ফিরিয়া পাইলেন । সুধু 
এই কয়েকট স্থানে নহে, সমস্ত গল্ট দ্ুড়িদা ভাঙ্তিক তপশ্া ও তাহাতে কিরূপ সিদ্ধিলাত 
করা যায় তাহার বর্ণনা ন্দাছে। এই গল্পাট পড়িবার সময়ে 
বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতাল-সিদ্ধির কণা যনে পড়ে। কিন্তু ইহা 
আরব্য উপন্তাসের ব্অণৰা বত্রিশসিংহাসনের লৌকিক গঞ্জের মত আদৌ নহে। ইহার, 
তাস্জিকতা ও অলৌকিকদ্ধের মধ্যে নিগৃড় জহ্যান্মিক শক্ি উদ্বোধনের কথা পন্তর্নিহিত,, 
এইছন্ত এই অলৌকিক কাহিনী কোন যোগীর তপক্গার কথ! মনে করাইয়া দেস্। মালগ 
পোগণড শিশুর পন্থী, সেই পোগণ্ শিল্তুকে তিনি মাতুখেহে পালন করিলেন। বাৎসল্োর 
এল একখানি নিখুত ছবি বোধ হত বশোদা-সায়ের জছ্গিলা ছাড়া অন্ত হুতি। 
মাল যখন বাহ করিযাছে, তাহা! সমন্তই জয়ের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্ষি সমাক্ভাবে 
শ্রস্মোগ করিযা। এই শস্কুত অলৌকিক গল্পের মধ্যো সর্বদা কণ্টের মাহাত্মা ও তপস্তার 
গৌরব পরিদৃষ্ট হয়; এজন রাজপ্রাসাদে, শ্মশানে, ব্যাসস্থুল দ্নরশো, মালিনীর গৃহে 
লক্ষ ক্র ও তপহা-গৌরবে সনদ দেবীর পশ্যায়ে আসীন, কোথায়ও মাহছষী নহেন। 
রা হার তিন দিনের শিক পুত্রের সহিত মালক্ের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন 
(কোটালের কতা মাল বুঝিল, তাহার পিতার সামাঙ্ছিক হীন দরুন রাজবধূর উচিত মর্যাদা 


সেই রাজপুরে পাইবে না। এত সে রাঙ্জার কাছে তিনটি সন্ভ চাহিল। এক একটির 


আরিকতা। 


তপগনি। 


চু 


গুগুপাল যুগের জের__কথাসাহিত্য ৩৯ 


পর রাজা তাহাকে উৎকট শাস্তি দিতে লাগিলেন। তাহার কর্ণ, নাসিকা, এবং বাহু ছিন্গ 

০ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এক এক শান্তি সহ করিয়া সে পরবর্তী স্তশুলি বলিতে সাহস 
7 হারাইল না। পুর্বাপেক্ষা উৎকটউতর শান্তি বরণ করিসা লই সে তাহার সর্ত বলিতে 
খাকিল। মোট কথা দেহটা মালঞ* 'অকিঞিকর যনে করিত। মালঞচমালায গলপ শেষ 
করিলে মনে হইবে, সে বিদেহী, ইঞ্জিযদক্ত, কর্ভব্যের জীবন্ত প্রভীক,_একটি বফিতুল্য 
জলন্ত 'াধ্যান্মিক শক্তি। যখন ব্যাস্ছের গুহায় সে শ্েহ ও বদ্ধ পাই! স্ু্থী, তখন 
ভাহার স্বাসী পাচ বৎসরে পা দিয়াছে | এ সমন তো] লেখা পড়! শিখাইতে হয়। সে 
থে রাঙ্দের রাজা হইবে, মালক্চের উপর উহার ভার স্তন্ত। সম্মুখে যে বিপদৃই থাকুক না 
কেন, যে দিন স্বামী পাঁচবৎসরে পা দিল সেইফিন সমস্ত স্লেহের বন্ধন ছি'ড়িয়া ফেলিয়া 
নিরাপদে শাস্তির দদাশ্রম ছাড়িয়া সে তাহার ক্গীবনতরী ব্সকূলে 

দিল কপীন।  ভাসাইন। সলকথা তাহার নিকট বিপদ কিক, দৈদিক 
সুখ 'মকিছি'ৎকর। তাহার জীবন একটা তপশ্তার প্রদীপ । যেদিন রাঙ্গকুমার চক্রমাণিক 
লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগারে নিক্ষিগু, সে ঘোর রাত্রে ব্যাঙদের সাহাঘ্যে কারাগুছে প্রবেশ 

করিল। লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উৎকট চেষ্টাম শিকলের গ্রতিগ্ির দক তাহার কআটাটি করিয়া 

দাত ভাঙ্গিয়া গেল। নিশাশেষে শৃঙ্থলভঙ্গের সঙ্গে সমপ্ত দস্ত ভাঙ্গিয়া গিযাছে। র্রশ্রোতে 

সুখ ভাসিতেছে, মান অজ্ঞান হইমা পড়িয়া রহিল । রাজকুমার তাহাকে দেখিতে না পাইয়া 

নিঙ্গে সুক্কি পাইলেন। এই অশরীরী দৈবশক্ছি কপ ও তপস্ঞাজজাত কল্তরুতুলা। রাজা 
তাহার শ্বশুর, মালঞ্চকে ডাকিনী মনে করিতেন; এজন্য যে পথে সে যাইত, তাহা কাটায় 
রিয়া রাখিতেন। পুকুরে পাহারা রাখিতেন বে যালঞ্ জল ন1 খাইতে পারে। প্রতি 
পদক্ষেপে স্বস্তরের নির্শম অত্যাচার ও দানবলীলা দেখিয়া! মাল বলিতেন “তবু জামার 
শশুর আছেন, আমাকে কষ্ট দিবে এমনও ত সার কেহ নাই।” চক্্রমাণিকের জন্ত যালগ' 
না৷ করিয়াছিল এমন রুক্ষ নাই। তাহার বব, স্েহ, সধ্যান্মজগতের, তাহা! জগতের কোন 
কিছুর সঙ্গে তুলন! হয় না। দেই স্বামী বাঙ্গকন্তাকে বিবাহ কৰিলেন। শ্বরান্দ ঘোড়া 
যখন ফিরিয়া আসিল, তখন '্ারোহীকে তৎপৃষ্ঠে না দেখিয়া! মালঞ্চের প্রাণ হাহাকার 
করিয়া উঠিল। স্বামীর ্দপ্ডভ আশঙ্কা করিয়া তাহার সুখ শুকাইয়া গেল। কিন্ত সে 
যখন শুনিল, কুমার এক রাজকন্তাকে বিবাহ করিয্বাছে-_-তখন বলিল *ন্দামার স্বামী এখন 
্থী হইয়াছেন, আমার মত সৌভাগাবতী কে? এখনতো ক্বামার লীবনের আব দরকার 
॥ লন শে 
্ _ সরোবরের নীলঙ্গলে বিচরণ করিক্তেছিল ) প্রভাতের স্ষ্্য পুকুরের 
মা, শক ২. প্ুকুড়িগুলি ফটাইযা নিাছিল, সেই দ্ামার পিতামাতার বাড়ীর 
পু র্‌ হুদতল জলই এখন নানার প্রকৃত ছঃখ-নিবৃতধির স্থান, ভাহাতে কাপ দি 
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৩৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


গভীর রাত্রে বাসর-গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল দস্পতী নিজ্রিত, তখন পুলকাশ্র' বর্ষণ 
করিতে করিতে সে যে গানটি গাহিদ্রাছিল-_তাহা' ত্যাগলীলতার চরম । মা্থষের সুখে তেমন 
কথা ফোটে না, তাহা স্বর্গের দেবীর বাণী, নন্দনের দেব-পুষ্প-__. 


পন্খে ধাইকো__ন্ুখে থাইকো রে রাজপুত্র, হুখে থাইক! রে রাঙ্কন্তা 
যদি সতীর মুখের কথ! স্প্রভাতে ফলে__রে। 

বাসরের প্রদীপ যেন সাত পুরুষে নেহালে। রাঙ্গছত্র যেন চৌন্দপুরুষের 
মাথার থাকে_রে। 

জল, খল, বন, বৃক্ষ, যেন সঙ্গাগ হয়া! খাইকো! রে__রাজমন্দিরের চূড়া 
ষেন জয় হয়া খাইকো| রে। ডন সুরা যেন রে স্থমঙ্গলে হাসে । 
"ামার শ্বশুরের ঘর, "সামার সোয়ামীর পীড়ি, অক্ষয় করা রাইখো! বিধাতা । 
রাজকল্ার 'আগত যেন হাতে গাছে ক্ষরে_রে। হে খাতা, 

তুমি আমারে দেও এই বর। চৌন্দভর! পূর্ণ কর আমার খ্বশুরের সংসার । 
রে আমি জল মাটি হয্যা থাকিমে। রে, জমি দুজিমে। কত শখ | 

বে কমি পশু পক্ষী হা থাকিমো রে। ন্দামি দুঙ্গিসে! রে কতই ন্থখ !” 


তাহার স্তর যেখানে প্রথম দিন তাহাকে ব্মাদর করিয়া রাঙগ্াসাদে কসাসিতে অন্ছরোধ 
করিলেন, সেখানকার খুলি মাথায় লইয়া যালঞ বলিল “জগ 
১2 এইস্থানে সর্কপ্রথম তোমার মুখের ক্মাদর পাইলাম। এইস্থান 
ন্মামার নিকট পুণ্য তীর্থ। এ স্থানের কাছে আমি রাজপ্রাসাদ 
নগণ্ যনে করি।” 
মালঞ্চরিত্রে আম্মার স্বরূপ দুষ্ট হুয়। তিনি দেহকে যেষন 'অকিঞ্ৎকর যনে 
করিয়াছেন, ঝাঙ্জপ্রাসাদও তাহার কাছে তেমনি অকিঞ্ষিংকর। ইনি ছিলেন ভাবজগতের 
মান্য, সণিমাপিক্য অপেক্ষা সখের কথাতে বেন নুল্য দিতেন । এই জঙ্ত শবশতরের লদরজ- 
পুত তাহার 'াদরের বাণীর প্রথম ক্ষেতরকে তিনি তীর্থ মনে করিয়াছিলেন 
তিনি বআমস্পযাত্র রাজপ্রাসাদে আপিলেন না। ধাহারা তাহার পরম শক ছিল, 
[ভিনি পুর্ব তপশ্তাহার! গ্রাহাদের জীবন দান করিলেন, বাহার! গাহাকে কোনও দিল 
ছট জ্লেহের কথা বলিয়াছিল কা! কোনরূপ উপকার করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে লই! 
রাজপ্রাসাদে আসিলেন। তিনি এমন সখ চান নাই, খাহার ক্মংশ তিনি অপরকে দিতে 
পারিবেন না। কাহাকেও ছচী রাশি তিনি নিজে নবী হইতে চান না । ইহা! নিছক 
বৌদ্ধ আদর্শ। 
তখন রাজপ্রাসাদে বিশুল পুম্পতোরণ উঠি পিশলাছে, নহবৎ প্রভাতী রাগিণীতে 


গুগুপাল যুগের জের__কথাসাহিত্য ৩৯১ 
শৃহলক্মী দেবী-প্রতিষা মালক্মালার আগমনী গাহিতেছে, শক্রমিত্র সকলের বিশালদল 
হর লইয়া বিপুল সমারোহপুর্ক মালঞ্ষমাল! স্থামিগৃহে প্রবেশ 

করিলেন। তাহার সশদ্থী আসিয়া গাহার পদধূলি লইল, তিনি 

ভাহাকে "আলিঙ্গন করিলেন ? তিনি নিজ্দের ভোগের ইচ্ছা সমপরণরূপে ছাড়িয়! দিয়! রাহ্দকন্া! 
কাক্ষীকে পাটমহিষীন্বরূপ সিংহাসনে অভিধিক্ত করিলেন, তাহাকে স্বামীর পারে 
রি এ ,, বসাইলেন, নিন্দে ভোগনিংসপৃহ কআননদসন্ীর তান সেই রান্মসংসারে 
শগ ও শব! রী হইলেন। পরার কাকীকে “পাটরান” বলিয়া নিল, 
কিন্তু মালঞ্চমালার নাম দিল ঠাকুরানী”। তাহার! বুঝিযাছিল একক্গন মানবী, আর 


একজন দেবী। 


গন্পের আখ্যান দুরাইয়া গেল, এইখানে গলপ পুনরায় শেষ কর! বাইতে পারিত, কিন্তু বিবাহ 
করা মাত্র সেই রাজোর নিয়মান্থসারে রাজকুমার বন্দী হইলেন, তখন তাহার মুদ্ধি দেওয়ার 
দরকার হইল, গল্পের গতি থামিল না। সুক্তি পাওয়ার পরে চক্জমাণিক 'অনিজ্ছাসদ্ফেও 
মালঞ্চকে রাজপ্রাসাদ হইজ্ে দূর করিয়! দিলেন। এইখানে গল্পের স্বাভাবিক ভাবে ইতি 
হইতে পারিত, কিন্ধ মালঞ্চের মত তপস্থিনীর তপসিদ্ধি না দেখাইলে গম প্গু হইয়া পড়িত, 
স্থতরাং নৈতিক প্রয়োজনে আরও খানিক দূরে যাইতে হুইল। এই নাদ্ধিকাকে বদি প্রথম 
শ্বশুর গ্রহণ করিতেন, তবে তাহা! যোগ্য হইত না । গল্পকার এমন এক শুভ সুহূর্তের প্রতীক্ষা 
করিয়া রহিলেন যখন রাঙা প্র! একত্র হইয়া মালঞচকে সংবর্ধন! করিয়া লইবেন। দ্যাকাশ 
হইতে দেবতারা বে মালঞ্চের কর্পুলি দেখিতেছিলেন, কম্ধ্ফল হাতে করিয়া ঠাহাকে 
দেওয়ার জন্ঠ, তাহারা শুধু একট! ঘোগা মুহুর্তের জন্থা অপেক্ষা করিতেছিলেন। বন্দীরা 
মুক্ত হইল, মৃতের! জীবন পাইল, বহুদিন খাহারা কষ্ট দিয়াছিলেন এমন সকল বন্ধ শক্ররা 
মিত্র হইয়! দাড়াইল__যখন এই ভাবে সুবাতাস বহিল, তখন গৃহলক্ষী পরিপূর্ণ মহিমায় গ্রহে 
ফিরিলেন। কোটালের কল্তা রাজ-ম্ুগ্রহে প্রাসাদে একটুখানি জায়গা পাইয়া কুতার্থ হইল 
না? তাহার কর দ্বারা, মহাতপত্া ছারা অঙ্িত বিপুল সংবন্ধনা পাইবা গৃহে ফিরিল। 

. এরই গল্প যে বৌদধযুগের তাহার প্রমাণ কি? শ্রথন প্রমাণ ইহার সলমন ত্যাগ, নিা ও 
| পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের যে অন্য সরু হুইবে তাহাতে কণ্্ কিছুই নহে, 
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৩৯২, বৃহত্ বজ 
একমাত্র প্রেমই লক্ষ্য হুইল, কর্ম্গৌরব একেবারে লৃগ্ত হইল। করন্মণ্য যুগে বিপদে 
পড়িলে লোকে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা পাইত না॥ কেবল যা, না৷ বলিয়া চণ্ডী, মনসা দেবী 
ৰা অপর কোন দেবতার নাম জপ করিত। €সই যুগের স্মতিকারেরা বলিলেন, একবার 
হুরি নাম করিলে যভ-পাপ নষ্ট হয়, তত পাপ যাল্থঘ সারাজীধনে -করিতে পারে না! 
একবার মাত্র গঙ্গা অবগাহন, একবার মাত্র তুলদীতলায় দীপ জালা, 'আরতির সময়ে 
শাখে ছু দেওয়া, কিংবা। একাটমাত্র বিভ্দল শিবের পায়ে দেওযাঁ_. 
গন নী সণ! তাহা হইলেই যতই বিপদ ঘনীভৃত হউক না কেন-_সম দর হইবে 
বাহার! বন্দী হইতেন বা! মশানে নীত হইতেন, তাহার! বসিয়া বসিয়! চণ্ভীর “চৌতিশা” জপ 
করিতেন, মালঞ্চের মত সারারাত্রি লৌহের শিকল ভাঙ্গিতে যাইয়া দাতগুলি হারাইতেন ন1। 
মালগেনা আত্মনি্ভর-পুর্ণ কষ্মমীলতা বৌন্ধযুগের । বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, যেমন কাঙ্গ 
করিবে তেমন ফল পাইবে। কর্মফল নষ্ট করিতে পারেন, এমন কোন দেবত! নাই ।  মালঞ' 
নান! বিপদে পড়ি! একটিবার কোন দেবতার নাম করেন নাই) 
দ্বিতীয় রমাপ__এই গল্পে ব্রাঙ্গণের কোন উচ্ন্থান নাই, তাহাকে দান করা, ভক্তি কর! 
ইত্যাদির ফল বর্ণিত হয্ধ নাই। 
তৃতীয় প্রমাণ-_ইহার পরিপূর্ণ তাগ্রিকতা, এই তাক্ত্রকতা৷ ব্রাঙ্মণ-শাসিত নব হিন্ুধর্শে 
বিশেষ আদৃত হয় নাই। বিশেষ ত্রঙ্ষণ্য প্রভাবঘুক্ত প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাস্ত্রিকতার 
কোন াযল দেখিতে পাওয়া যায় না। 
চতুর্থ প্রমাশ_কথক ঠাকুর বেদীতে বসিয়া, কী্নীয়ার! ঘরের আঙ্গিনায় নাচিম 
গাহিয়, পুরাপব্যাখ্যাকারীরা! ফুলমাল1 গলায় দোলাইয়া। পুরোহিতেরা| শঙ্গ-ঘণ্টা বাঙ্গাইয়া 
থে সকল উপদেশ দিয়। থাকেন তাহার মধ্যে মালঞযালার চত্রিত্রে যে সকল গুণ-গৌরব 
দৃষ্ট হয়”_তাহার কোনটি প্রশংসিত নহে। উপবাস কন্রিরা থাকিবার পুণা, ভক্ষিতে 
বোমাধ হইয়া ্মা্িনায় পুটাইয়া পড়া, হরি বলিতে চক্ষে অপর বহা, ইত্যাদি ষপ-কণিত 
কোন পুণ্যই যাল অঙ্জন করেন নাই। বরঞ্চ তিনি এতকাল জঙ্গলে কাটাইলেন, কতকাল 
'অজ্ঞাতকুলনীল যালীর বাড়ী ছিলেন__এক্সন্ত ঠাহার কোনই কৈফিয়ত দিতে হইল না। 
(কোন কঠোর পরীক্ষা দিতে হইল না, ইহা! হইতে অনেক পরিমাণে কম 'পরাধী বেহুলা! 
মৃত স্বামীকে লইয়া জলে ভাসিয ছয়মাস কোথায় ছিল_কেহ জানিত না, তঙ্গন্ জ্ঞাতিগণ 
চাদ সাগরের সভান্প ঘোরতর আপান্তি উদবানপুর্বক বেহুলার হাতে ভাত খাইবে না_ 
ঞ্চল্প করিয়া বপিক্রাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং খুলনা কয়েকদিন সপদ্ধী 
কর্তৃক দিনের বেলায় ছাগ রাখিতে নিযুক্ত হওয়ার দক্ষন ধনপতিকে তাহার: জ্ঞাতিরা যেরূপ 
- আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা সুকুন্দরামের চ্তীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত জাছেন! 
সামাঙ্ছিক দৌরায্মোর এইনপ দৃষ্টান্ত হিন্দুসাহিত্যে আরও ডের পাওয়া যায়। 
পঞ্চম এ্রমাপ_ভাবা। দালকমাল1 একটি গীতিকথা__ইহার ন্সধিকাংশ গ্গ, এবং 
মাঝে মাঝে পশ্ভ। বহু শতান্ধীর আবুন্ধির ফলে গ্ধাংশের ভাষা ব্ববশ্ই পরিবর্তিত 


ভি 


খুগ্তপাল যুগের জের-_কথাসাহিত্য ৩৯৩ 


হইয়াছে, কিন্ত পঙ্াংশের ভাষা! তত নক্জ পরিব্জিত হর নাই। প্রথম সংক্রণের পঙ্গাৎশের 
টি 5৯ তাহা বোধ হয় সুল রচনার অনেকটা ন্থবন্তী, সেই ভাব! বহু 

। 

মালঞচমাল| একটি উত্রষ্ট গীতিকথ1!। বৌদ্ধদিগের কথাসাহিত্য বেরূপ ছিল তাহার 
আদর্শ এই মালকচযালা। এই প্রসঙ্গে সমর! মন্তব্যগুলি সমস্ত খুলিয়া ঝলিব তচ্ছন্ত এত 
বিস্তারিত ভাবে ইহার আলোচন! করিলাম। এই শ্রেণীর গীতিকথা 'সারও কতগুলি 'মামরা 
পাইয়াছি_সেগুলি ভারি সুন্দর এবং বৌদ্ধযুগের চিহ্ন বহন করে। তাহাদের যধো 
স্তর, স্বামিমনোনযন প্রদ্থতি আধুনিক স্মতি-নিষিদ্ধ অনেক বিষয় আছে । কার্চনমালার 
গমের সঙ্গে মালঞ্চমালার গল্পের কিছু কিছু একা গাছে এবং তাহাতেও ত্যাগের দ্মাদর্শ 
উচ্চ। আমি বখন আমার ”চ91 15185 9£ চ380891” পুস্ঘকের দৃমিকান্স বাঙ্গলার গীতি- 
কথাগুলি এই দ্দাতীয় কথা-সাহিতোর মধ্যে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা! 'মাড়খবরপূর্ণ ভাষায় 
লিখিরাছিলাম, তখন লর্ড রোনাজ্ডসের প্রাইভেট সেক্রেটারী পশ্ডিতপ্রবর গুরুলে সাহেব 
& পুস্তকের ছুমিক! লিশিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন "প্রথম যখন দীনেশবাুর উদ্দাসপূর্ণ 
প্রশংসা পাঠ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্তিরিক্র স্বদেশ প্রীতির দরুন তাহার বিচার 
শক্কি নষ্ট হইয়াছে, কিন্ত নিজ্গে মালকমালার হুন্দর কাহিনীর স্বাদ পড়ার পর দেখিলাম 
্লীনেশবাবুর কখা সবই সত্য।” মালঞচমালার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন-_”হিন্সু পরীর 
'আদর্শ যে কত যহান্‌ ও উচ্চ হইতে পারে, তাহা! মালঞ্চমালায় যেকপ পাইয়াছি, আর 
কোথায় তেমন পাই নাই।” * 

কাঞ্চনমালাও যালঞ্মালার স্কায় শিশু স্বামী লইয়া! বনঙ্দঙ্দলে কত কষ্ট পাইয়াছেন, 
কত কষ্টে--কতগ্রাগাস্ত চেষ্টায় তাহাকে মান্য করিয়াছেন। কিন্ত সহসা এক নাজ দন্জার 
মত কুটিরে আসিয়া তাহার ছোট কৌন্স মণির মত অমূল্য স্থামি- 
শিশুটিকে ছুরি করিয়া লইয়া! গেল। কালে সেই রাজার কল্তার 
বঙ্গে তরুণ বয়সে তাহার বিবাহ হইল। কাঞ্চন স্বামী হারাই! মণিহারা ফণী হইল। 
ভারপর সেই. রাজকল্তার দাসী হইযা সেই গৃহে দ্াশ্রর লইল। কিন্ত রাজকন্া রমলা 
স্বামীকে কাঁ্চনের অস্থ্রাগী দেখিয়া! বড়বনপূ্বক কাঞ্চনকে নির্বাসিত করিলেন। কিন্ত 
স্বামীর মন ফিরিয়া পাইলেন না1। তরুণ যুবরাজ কাঞ্চনের বিরহে রা্ছা ত্যাগ করিল-_-তাহাকে 
খুনি বনে জঙ্গলে বেড়াইল, কীদিতে কাদিতে তাহার চকষুইটি অন্ধ হইল। কাঞ্চনের 


কাফনমালা। 


রা লারলা রর 
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৩৭৪. বৃহৎ বঙ্গ 


সঙ্গে এই সবস্থায় তাহার দেখা হুইল। এক সন্স্যাসী কাঞ্ণনের সহান্ত ছিলেন-_স্ঠাহার পায়ে 
ধরিয়া কাঞ্চন প্রার্থনা করিল, "্সাপনি আমার স্বামীর চক্ষু দান ককন।” সন্যাসী বলিলেন, 
প্আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে পারিবে ?” কাঞ্চন বলিল, "স্বামীর চক্ষুর জন্তা যাহা 
বলিবেন তাহাই করিব । "মানার সমস্ত এশা, যাহা আপনি ক্সামাকে দিয়াছেন, তাহা! ফিরাইয়া 
দিয় আমি ন্মাবার বনে জঙ্গলে স্ুরিয়া বেড়াইব, এই রাজধানীতে আমার কাজ্গ নাই, পাতার 
কুটিরে থাকিব।” সন্যাণী মাথা নাড়িলেন, কাঞ্চন বলিল, প্তবে কি দিব? ব্মামার চক্ষু ছুটি 
নিন্, এখনই তাহা উপড়াইয়া আপনার পদতলে দিতেছি, আপনি 'আমার স্বামীর দৃষ্িশক্কি 
করাইয়া দিন।” এবারও সঙ্যাসী ঘাড় নাড়িয়। অসঙ্মতি জানাইলেন। “তবে কি করিব? 
যাহা বলিবেন/__উহার চক্ষু লা্ের জন্ত মাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব” সঙ্্যাসী 
তাহার হাতে একাট ফল দিয়া বলিলেন, "এই পর্বতগন্বরে রগ্রমাল! "মাছেন, তুমি এই ফলটি 
১ সাহার হাতে ফাও, এবং সেই সঙ্গে তোমার স্বামীকে সর্বস্বত্ব ত্যাগ 
করিয়া ভাহাকে দিয়া এস। ইহার পর-_জীবনে জর গ্তাহাকে 
দেখিতে পাইবে না, এই শেষ দেখা । কিন্ত যদি স্থামীকে সপদ্ধীর হাতে দিতে যাইয়! তোমার 
একবিন্দু সঙ বা একট দীর্ঘন্থাস পড়ে, তবে সমপ্ত পণ হুইবে, তোমার স্বামী ক্ঘার চক্ষু ফিরিয়া 
পাইবেন ন1।” 
থে সপদ্থী চূড়ান্ত ক দিয়া তাহার বিরুদ্ধে নান! মিথ্যা অভিযোগ '্আনিয়| নির্মভাবে 
গাহাকে তাড়াই। দিয়াছেন, সেই সপস্থী পাইকে তাহার প্রাণাধিক স্বামীকে, ধাহাকে তিনি 
একবার চচ্ছু দিয়াছিলেন, কত কষ্টে, দিন-বামিনী কত কৃচ্ক করিয়া! খাচাইয়াছিলেন, ধাহার 
হালি দেখিলে তিনি স্বর্গ চান না, হার সঙ্গ পাইলে তিনি ক্মাহারনিষ্া ুলিয যান, যে স্বামী 


[তিনি সেই বরেতাফুগের রামচন্ত্রের মতই সা্জাজা ত্যাগ করি! ৰাইতেছেন, তাহার 
সামান্য স্বামিসঙ্গ, অযোধ্যার সাম্রাজ্য ন্দপেক্ষা ্সলেক বড়, এবং তাহার পরীক্ষা সীতার 
অনেক কঠোর। স্বামীকে দান করিয়া সর্বহারা রমণী বনপথে 
মুখখানি ফিরিয়া দেখিবার তাহার অধিকার নাই। এই দৃশ্বের উপর 
পটক্ষেপ করিয়া ইঞ্জিযাতীত রাজ্যের অধিবাসী এক দেবতার ছবি কবি দর্শকের চক্ষে 


ভি 


গুগুপাল যুগের জের-_কথাসাহিত্য ৩৯৫ 


খুব বড় করিয়া দেখান হইর়াছে। পীতিকথাগুলিই পারীকথার সর্বদাপেক্ষ! গ্রা্ীন রচনা । 
পন্গীকথার 'অনেক রূপভ্ডেদ ছে, বর্া_গীতিকণ', ব্ূপকথা, পল্ীগীতিকা। পমীগীতিকার 
যে সকল গলপ প্রচলিত হইস্াছে, তন্মধ্যে তাঙ্জিকতা দেখিতে পাই না, কঠোর কশ্ম ও উৎকট 
পরীক্ষা সকলই আছে, কিন্ত ত্যাগ পেক্ষা তাহাতে প্রেমের সহিযাই বেনী উদ্দল হইয়াছে । 
ক্ষদশঃ এই কথা-সাহিত্য হুইতে ত্যাগ লিক! গেল এবং প্রেমই সর্দাপেক্ষ! বড় আদর্শে 
পরিণত হুইল। 

পঙ্ী-গীতিতে প্রেমের উপর জোর নেয়া হইয়াছে। াদর্শের এই বপাক্মর হওয়ার কারণ 
কি? বোকষ-যপান্তে গুপ-ুগে পিবই উপান্ত দেবতা হইলেন। ভি্ষুর 'দাদশ ও ত্যাগ মবীরে 

দ্বীরে প্রথ হুইল। মহাভিক্ বুদ্ধ গৃহস্থালীকে সনযাস ন্পেক্ষা নিমে 
বাপি হে স্থান বদ্ােন। বৌদ্ধ তক জীলোকের লাহচ্-াগটাকেই 
বড় ধণ্ম মনে করিতেন, কিন্ধ শৈব খর্ব গৃহস্থালীর উপর জোর দিল, 

যৌন প্রেম তাহাদিগকে ভুলাইল॥ ক্রমশঃ ক্রমশ: গৌড়ীয় বৈষণবের! যে প্রেমকে সার্ধোচ্ 
স্থান দিয়াছেন__সেই দিকে লোক স্ষুকিরা পড়িল। কালি্দাসের শিব এদিকে ”মহাযোগী” 
নিবাতনিদল্প প্রদীপের মত) এই শিবের কটাক্ষে মহন ভপ্মীভৃত হইল; কিন্তু তাহার 
ফুলশরট সবর্গ হইতে পাওয়া! যোগ অস্ত্রে দেবতপঞ্জায় ইল্সের বঙ্গ, তেমনই এক, 
দেবতপন্তায় ফুলপরের স্থষ্টি। সেই কুলশর শিবের বক্ষে পড়িয়াছিল। সমোগ্দ লক্ষ্যকারীর 
শর বার্থ হয় নাই। শিব বিশ্বোষ্টা গৌরীকে বিবাহ করিলেন। এমন কি এই ফুলশর 
যখন শিবের বুকে পড়িাছিল, তখনও “শিবস্ত কিছিমপারিলৃপ্রধৈর্্যঃ” মুহূর্তের দন্ত ঠাহার 
খৈধা বিচলিত হুইয়াছিল। এই শৈব ধর্শের সঙ্গে বহু দিনের গুদতাপ্রাপ্ত বৃুষক্ষিত 
সমাজ-লগীবনে যৌন-প্রেম প্রবেশ করিল। ভিক্ষুর মুগর্যা'ী কঠোর সংঘমে দেশ 'বসাদগ্রান্ত 
হইয়। পড়িয়াছিল। 

পর্লীগীতিকাগ্ডলি এই শৈৰ খ্ের চিন্াক্ষিত যুগের বার্তা বহন করিতেছে। দ্মামরা 
পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইব যে প্রাচীন মাগখ চিন্র-শিলের বারা অষ্টাদশ শতান্ধী পধ্যস্ত বাঙলায় 
চলিয়! 'সামিয়াছিল। নন্গস্তার চিত্রের সঙ্গে লক্ষ ক্স কলেজের প্রিন্দিপ্যাল মৃকুলবাবু 
কালীঘাটের পট-নদ্ধনের একা আবিষ্কার করিদ্জাছেন। সেইনূপ গপুযুগের কাবোর সঙ্গেও 
এই বঙ্গীয় পলজীসীতিকার একা মর! দেখিতে পাইতেছি। চিত্রের মত কাক্যেরও একটা 
ধারা! চলির! ব্সাসিক়াছে ; কোন স্থানে বিশাল শ্রোত সামান্ক খাদে পরিণত হইয়! অতি মু 
ও শ্লরধগতিতে চলিতেছে, কোথাও বা! সেই ধার! মুল প্রবশের বেগ নতিক্রম করি! বিরাট্তর 
শক্ছির পরিচয় প্রদান করিতেছে । ন্মামার বিশ্বাস এই পল্লীগীতিকাগুলি নেক বিষয়ে 
শুপ্ররালোর 'আদর্ণকে ছাপাই্! অধিকতর শক্কির পরিচয় দিতেছে । 

শল্মীগীতিকার় নায়িকারা শকুন্তলা, বিক্ুমোর্বস্ী, মালবিকা প্রভৃতি নাটকের 


আত বৃহৎ বঙ্গ 

যালবিকাণ বাঙ্াবলী প্রন্ৃতি নাটকের নাস্িকার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এক পরিবারের 
লক্ষণাক্রান্ত। শকুস্তলা, যালবিকা! ও উ্কীর সঙ্গে মহুয়া, মধুযা 
শ্রন্ৃতি নায্জিকার পুর্বরাগ তুলিত হইতে পারে। চক্জাবতী 
গৌরীর মত স্বীয় মনোনীত স্বামী পাইবার জন্ত শিবের 'ারাধনা। 
করিতেছেন । তিনি, হয়চন্্রকে ভালবাসেন, বাঙ্গালী ঝদ্ধণের 
মেক্সে প্রেষের কথা কাহাকে জ্দানাইবেন £ নিক্ছনে ছুল ভুলিতে যাইয়া প্রাণের কথা৷ যেন 
নিজেরই কাণে কাণে বলিভেছেন :_.. 


পল্লীযাতিকার নারিকারা 
ক্ালিদা-দিত নারিকাকের 
শবযানে। 


“তোমারে দেখিব 'আমি নন ভরিকা। 
তোমারে লইব জ্যামি হুদরে তুলিয়1॥ 
বাড়ীর ক্মাগে কুটিয়াছে মালতী বকুল। 
অঞ্চল ভরিয়! তুলব তোষার যালার কল ॥ 
বাড়ীর 'আগে কুটিয়াছে রক্তন্বা সারি । 
তোমারে করিব পুজা প্রাণে ব্জাশী। করি ॥& 
বাড়ীর গে ফুটিয়াছে মমিক! মালতী | 
জন্মে জন্মে পাই বেন তোমা ছেন পতি ॥” 


এই নিরাধিল প্রেমদুগ্ধা কুমারীর চিত্র কালিদাসের তপোনিরতা গৌরীকে স্মরণ করাইয়া 
দেস়। সর্ধত্ শকুত্তলার যত নাস্মিকারা নবযৌবনে কোন নাযক-দর্শনে প্রেমের প্রথম উন্মেষ 
নবনৃতব করিতেছেন । মনু! বড়ালিযা গ্রামে মান্দার গাছের বেড়া- 
যুক্ত কদলী তরুর আড়ালে ঝাড়-ঙ্গলে ঘেরা এ ধোপুকুর-পাড়ে 
কদম গাছের নীচে শ্রহুপ্ত হুন্দর এক যুবককে দেখিতে পাইলেন। এই মুবকের নাম চাদ- 
বিনোদ, ইহাকে দেখা মাত্র “ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাদের মন্তন। লাজরক্র হৈল কন্তার প্রথম 
যৌবন” শকুম্তল! স্বকীয় ব্ধলবাস কাটায় আটকাইয়াছে ভান করিয়া একটু অবকাশ পাইয়া 
ছকে ফিরিয! দেখিয়া লইলেন, মলুযাও কললী ভরিবার ছলে কুস্তের জলপপ্রবেশের শশার 
চাদবিনোদকে জাগাইযা তুলিলেন। উভয়ের সসক্ষোচ্ে কথাবার্তা চলিল-_তারপর সেই একনি 
প্রেমত্রত কত ছুঃখ ও বিপদের মধ্যেই না উদ্ঘালিত হইল ! চক্্াবতী ও জয়চক্জ ছুইজনে 
এব তরুণ বয়সে বাগানে কুল কুড়াইতে ইস! পরস্পরকে ভালবাসিয়া 
(ফেলিলেন। জচ্্র ফুলগাছের ভাল নোয়াইন! ধরিতেন, চক্জাবতী 

(সেই ডাল হইতে তাহার সাঙ্ছি হি করিতেন, ইহার মধ্যে নাঁ কোন এক সময়ে প্রেমের দেবতা 
পরষ্পরের কটাক্ষ উপলক্ষ করি ছুলশর ঈুডিলেন। কমলা ভূষিত রাজপুতরকে পাতার "ধারে 
জল দিতে বাইয়া হার সুখের দিকে চাহিয়া! চোখ ফিরাইতে পারিল না তথাপি সে যে সংঘম 
 অবলন করিয়াছিল, রাজপুত্র ব্হন-বিনযে তাহা ভাঙ্গে নাই। কৰি লিখিয়াছেন, ফুলটি 


ফু । 


ভি 


গুগ্তপাল যুগের জের-_কথাসাহিত্য ৩৯৭ 
বার পূর্বে ফুলকলির কাছে মর বারবার আসিয়া ন্‌ শুন্‌ করে কিন্তু কলি সহজে 
ফুটে না, ভবদনধের সমস্ত মধু, লইয়া সে দুখ বুলি থাকে, কষলার কাছে রোঙ্গ রোঙদ কুমার 
[সেই ভাবে জসিম! ব্য্থমনোরথ হইয়া ফিতা ষাইতে লাগিলেন । দিন! ছুলালকে দি 
উড বুলবুলী ধরাইত, ছুইঙনে ন্যামের চার! পুতি! তাহার চারিদিকে বেড়া দিত, শৈশবে 
ছইজনে একদণ ছাড়াছাড়ি পাকিতে পারিত না, এইভাবে কোন নুহ খন তাহার 
শরাসনে তুলিয়া ছুইজনের প্রাণ লইয়া খেলিতে লাগিলেন সমস্ত নীতিকাশ্ডলিতে সুপর- 

ী সুগের নায়িকাদের মত প্রেমের লুকোচুরি খেলা_পর্বরাগের 
অভিনয়। লব আাঙ্গণা কাটা দিয়া এই ভালবাসার পথরোধ করিল, 
মৈমনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জেলা! সেনরাজগণের গতিরোধ করাতে সেই ব্রাদণাগ্রভাব তথায় 
ঢুকিতে পারে নাই, কিন্ত এখন ঢুকিমাছে ; হিন্দুর নার প্রায় এ নীতিগুলি গায় না । মুসলমান 
ফিজিও সমাজে সেক্ধপ কঠোর বিধিব্যবস্থার বালাই নাই, তাহারাই এগুলি 
লা গাহিয়া থাকে | ইদানীং মোজার! আদেশ জারি করিয়াছেন, 
এসকল গান আর গাওয়া! হইবে না। 
তথাপি সৌভাগোর বিষয় এই মে কাবোর সেই প্রাচীন ধারাটি আমর! বঙ্গের সীমান্তের 
কতকগুলি গ্বান হইতে কুড়াইযা পাইয়াছি। 
কিন্তু এই নায়িকারা যদি কালিদাস প্রস্থৃতি কবির নায়িকাদের সহিত এক পঞ্ক্রিতে 
স্থান পান তবুও আমাদের খুব প্রীতি বা গর্ববোধ করিবার বথেষ্ট কারণ নাই। বাঙ্গালী নকল 
তোর করিয়া ক্ষান্ত হয় না, বিশ্বে তাহার কিছু দেওয়ার কাছে, সে যেখান 
বাঙালীর সুতি এক খাপ হইতেই তাহা দিক না কেন, তাহার মধ্যে নিঙ্গের একটা! সুপপষ্ট ছাপ 
উপরে। দিয়া জগতে ছাড়িয়া দেয়। এ ছাপ বাঙ্গালীর রাজকীয় দুদ্রার 
ছাপ। আমরা গুপ্ত-যুগের সংস্কত কাব্য ও নাটকে যে সকল নায়ক- 
নাক! পাইতেছি, তাহাদ্দের সকলেরই ভদ্রবেশ | কালিদাসই সর্বশ্রেট কবি, তাহার সমস্ত 
কাবো রাজসভার সৌন্ন্ত ও পরিচ্ছন্নতা আছে। তাহার নাদ্বিকা মালবিকার অস্তপুরে দাসীর 
ছস্সবেশে 'আসিয়াছিলেন, কিন্ত তিনিও রাজক্ষারী, গাহার প্রতি বাক্যে প্রতি কথায় বাঙ্াস্ত 
পুরুচারিণীর সপ্তম প্রকট করে। তাহার শকুস্থলা বকলবাসসন্কেও রাঙ্ঞীর ্তায়। তাহার 
মধ্যে যে পরিচ্ছরতা, বাক্সংযম দৃষ্ট হয__ভাহাততে রাজা! বিশ্ছয় একাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
এই বনলতা উষ্ভানলতা হইতে শ্রেষ্ঠ! কালিদাসা্ি কবির স্কট খাষির আশ্রম ও রাজসভা 
'লইয়া। সমাজের নিষন্তরে তাহারা বাইতে চাহেন নাই। 
কালিনাসের কাব্য ও নাটকে প্রচুর সৌন্দর্য আছে, প্রচুর করা! আছে-_সেগুলি যেন 


ভু রা 


৩৯্প বৃহৎ বঙ্গ 


কালিদাস সৌন্দয্যের উপাসক, ষংযতবাক্‌ ও শব্ধচিত্র অঙ্কনপটু। কিন্ত এন্সপ 
ভদ্রবেশ, এন্প সংযম ক্দামাদের পললীগীতিকান কচিৎ দুষ্ট হয়। নীতিকাগুলিতে বে উদ্দাম 
শীলা আছে, বে অবাধ স্বাধীনতা, চরম স্থান শাইবার যোগা ক্রত-গতি 'াছে-_তাহা। 
কালিদাসে নাই। বাঙ্গালী কবিকে ন্মাপাততঃ মনে হইবে অসমসাহসী। কোথায় সমাজ, 
(কোথায় স্মৃতি, কোথায় শান্গ ? পঙ্গীকবি সে সকল কিছুই মানে না। সে প্রকুত জহরী, 
সে কেবল সত্য ও শিবকে দেখিয়াছে-_তাহা ন্যান্তাকুড়ে পাইলেও সে তাহা! শিরোধার্্য করিস! 
লইয়াছে। সে কাহারও দান নহে__ন্থ, বাজ্সবন্া, পুরাণ, স্থতি এসকল কিছুই সে 
গানে না, সে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে নাই, সে কাহারও ইন মানিয়া চলে না। কিন্ত প্রক্কত 
হুনদর কি সে তাহা চিনিয়াছে, সতাকে সে শিশুর মত নিল চক্ষে দেখিয়াছে। "আমরা 
ঘাহাকে অসতী বলি, সে তাহার প্ুণির পাতা পাতায় তাহার ছবি শ্াকিয়াছে, কিন্তু সে 
নির্ভীকভাবে 'সভীকে সভীশিরোমপি করিক্া! দেখাইক্সাছে। ডোম রমণী তাহার ন্বা্ীকে 
ছাড়িনা শ্তাম রায়ের সঙ্গে ক্জনায়াসে চলিয়া! গেল, রান্দকুষারী তাহার স্বামীকে বলিয়া! 
কহিয! অনুমতি লইয়া বাধা বধূর সঙ্গে চলিয়া গেল। বাতানী নিজের স্বামীকে ত্যাগ করিয়া 
নদীর তীরে প্তাহার বধু বিনাথের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল । এমন সকল 
কথা কৰি লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি সমাজের সঙ্জনের কাণমল1__নাকমল! খাইবার যোগা। 
সেরূপ ছবি গবাকিতে মেটারলিংও ভগ পাইয্লাছেন, সাধারণের হিত-কামন! সতীত্বের একটা 
মামুলী নর্থহীন খেয়াল হইতে শ্রেষ্ট, ফরাসী কৰি ইহ! নানাবকৃণতায় বুঝা ইলেন, কিন্ত যাহা! 
বলিলেন সতাই তাহ! ক্বাকিতে যাইয়া ভন পাইলেন, মনাভেনাকে অক্ষতদেহে রণক্ষেত্র 
হইতে ফিরাইয়। ব্দানিলেন। রবীক্রবাবু বিনোদিনীকেও এইভাবে বাচাইয়। আনিলেন। 
সতীঘ্বকে পদাত্।ত করিতে পা! উঠাইয়াও সাহলে কুলাইল না। কিন্ত পল্লীকবির সাহস 
দেখুন, তাহার বন্কুত! করিবার শক্তি বা প্রবৃদ্ধি নাই ॥ সে 'মাদে৷ প্রচারক নহে, সে বুঝিয়াছে 
প্রেম দিনিষটা খাটি সোগা তাহার কাছে পুরোহিতের যঙ্ত, সামাঙ্জিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা 
অতি অকিঞিৎকর। সে সেই প্রেমের প্ররুত নূলা বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এনন্ত তাহার 
অসতী পরপুরুষকে ভাবাবাশিয়। এমন সকল কার্য করিয়াছে, এমন নির্ভীক ভাবে তাহাদের 
নায়কদিগের অন্ুগমন করিয়াছে, যে তাহার! সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উদ্দল হইয়া! 
আমাদের চোখের সম্থুখে দাড়াইয়াছছে । খ্থাধাবধূর পালা, হ্যামরাহের পালা, এবং ধোপার পাঠ 
এই তিনাট মীতিকা পড়িয়া দেখুন, পীকৰির সৃষ্ট নায়িকারা, পর" 
উপগত নায়িকারা, ভষ্টা নায়িকারা স্বর্ণের পবিত্র! গারে মাধিয়! 
সি দাড়াইয়াছে। গোঁড়া সমান্দের অভিব় পাগারা ইছাদিগকে দোষ দার ন্বিধা 
ও অবসর পাইবেন না। তাহার একমাত্র কারস এই বে, কৰি সমাজের পক্ষ বা! সংস্কারকের 
পক্ষ_এই ছই পক্ষের কোন পক্ষই বলদ করেন নাই | তিনি স্বয়ং পলা দেখিয়াছেন এ. 
হাই দ্রাকিযা দেখাইস্াছেন। তাহার নীচে ষে পক্ষ আছে, তাহা! তিনি খাটিতে বসিয়! যান 
নাই, তিনি দীপশিখাটি দেখিয়াছেন ও তাহাই দেসাইাছেন, তাহার নীচে যে ছায়া! জে সে 


সতী ধু উপেক্ষিত। 
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দিকে তিনি দৃষ্টি করেন নাই । [তিনি সামাজিক জাল সমস্থ, সীপুরুষের অধিকার, নরপ্রকাতির 
স্বাভাবিক গতি, ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা লোকহিত শ্রেয়, এই সকল বড় বড় প্রশ্ন লইহা 
তাহাদের মতের পোবকতার জন দৃ্টান্ত-্থরূপ কাবোর নায়ক-নানিকা সৃষ্টি করেন নাই । সেই 
প্রচেষ্টা করিতে মাইয়া বড় বড় লেখকের! গলন্ষপ্্ হইয়া যান, সূর্ণপল্ীকবি সে সকল জটিল 
বম্ম পারিহার-পূর্ববক কুতোভয়ে সত্যের সহঙ্গ পথে চলি গিযাছেন ; বন ডোমের সী শ্াস- 
রানের প্রতি আব্কষ্ট হইল তখন সে বুঝিল তাহার জীবনমরণ শ্রামরায়ের হাতে, বখন রাজকুমারী 
শ্বাধাবধূর বাল শনিল তখন সমন্ত জগতের কোলাহল তাহার কাণে পৌছিল না) জগতে 
সে মার সেই বাণীর স্থর গুধু রহিল। এই ভাবে সত্য ও হন্দরকে তক রস্ূি ও জয়ের 
সৃতি বারা উপলব্ধি করিয়া কৃষক কৰি যে ছবি স্াকিয়াছেন-_তাা কুলনীয হইয়াছে 
এই সকল পললীগীতিক! পড়িলে পাঠক একটা অজানিত বাজ্োর হাওয়া পাইবেন, ব্রাঙগাণ- 
শাপিত হি্দসমাজের বন্দর ন্দবরোধের দুষিত বাঘ, হইতে তাহা! সমপর্ণ সতত, সেই হাওয়া 
নির্শাল ও স্বত:স্ছর্ণ এবং যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে নৃতন জীবন দান করে। পাঠক স্থত/ই 
শকুন্তলা নাটকের মত একটা স্বাভাবিক স্ুর্তি ও খ্যানন্দ রস এই গীতিকার 
পাইবেন। হ্তরাং গুপ্ত ও পাল-মুগের বার্তা এগুলি যে বহিযা' আনিয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। নব ত্রাঙ্ষণ্য যুগের ভাবা ও ভাব হইতে ইহা! এত পৃথক্‌ যে তাহা! কাহাকেও 
বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সেই গুপ্ত ও পাল-যুগের কাব্যকথা যেখানে ছিল, এ 
গীতিকাগুণি আর সেখানে দাড়াইয়া নাই। এই গতিশীল দারা পূর্ববর্তী ঘুগের খাদে নিজেকে 
দ্দাব্ধ রাখে নাই। ইহা সেই যুগের পর ন্মারও অনেক কঠোর মৃত্তিকা ভাঙ্গা পূর্ববর্তী 
যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে । এই দকল গীতিকার প্রেম__ সাধারণ কাব্যের উপাদানে 
নির্ষিত নহে। এই গীতিকার প্রেমের স্বরূপ,_-তপস্তা) ইহার পশ্চাতে ছুঃখকে বরণ করিয়া 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার সন্ধম। এগুলিকে প্রেমের গীতি বলিলে ঠিক হয় নাঁ_ 
এগুলি প্রেমতীর্থের তরপশ। অধিকাংশ নাদ্ধিকাই প্রেমষজ্ঞের হোতা। পৃথিবী ইহাদের 
নিকট বজ্ঞবেদী, স্বীয় গীবন বলি দিদা ইহারা সেই যজ্জবেদীতে হোমাগরি জালাইয়1 রাখিয়াছে। 
ইহারা সহত্ ঝা, বিপদ, টিটুকারী, কলছ কিছুতেই সেই হোমাগি নিবিতে দেয় নাই। ইহারা 
প্রাচীন কালের নসাহিতাি। 
অধিকাংশ নাগ্বিকাই প্রেমের তপস্কা করিতে গিয়া! শুধু একনিষ্ঠ জীবনপণ ভালবাস! মাত্র 
দেখায় নাই, প্রতিপদে ইহার! অদ্ভুত উত্তাবিনী শক্তি দেখাইয়াছে। মহুয়া স্বীয় মৃতপ্রায় 
প্রণরীকে কাধে করিয়া পার্কত্যপথে জন্তপদে ছুটিতেছে যেন সতীদেহ কাখে করিয়া যন 
চলিয্াছেন। নহয়াকে যখন তাহার খম্্রপিতা তাহার নাস্থকের রান্গধানী হইতে পলাইয়া 
যাইতে বলিলেন, তখন সে শবস্থীকার করিল না_যেহেতু সে 
টন ভাবিহাছিল, তাহার নাকের প্রেম বড় যানের প্রেঘ, চোখের 
খেয়াল মাত্র, ছুই দিনে এ প্রেম জুড়াইয়! বাইবে, তখন এণরী জাত খোযাইছা সরধস্থহারাইক়া 
বিপদে পড়িবে, বয় প্রেমে ব্যাক নিমক্ছিত হই জীবন বিরহ-সনধাপ গীকার করিয়া 
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সে ধর্ধাপিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অপ্থিশিখা! যেরূপ নিজ্ছেকে দণ্ঠ করিতে করিতে উদ্ধে উঠিতে 
থাকে, সেইব্ধপ প্রেমে নদাস্মহার! মহুহা হুল্ঘ্য বিপদের উদ্ধাপণযাত্রা বরণ করিস চলিল। 
কিন্ত সে যে দিন বুঝিল তাহার পরণরীর প্রেম প্রকুত ও কাঁটা, শুধু একটা চোখের নেশা বা 
খেয়াল নহে, সেদিন তাহার নুখে যে হাসি ছটা উঠিল তাহা স্বর্গীয় হ্যমা-মাখা। তখন 
সহজ বিপদ্‌ ক্জগ্রাহ্থ করিয়া সে ঘোড়া চড়িয়া পিডৃজেহ তুচ্ছ করিয়া প্রণরীর সঙ্গে পর্বতের 
পথে চলিল। খন বণিক্‌ তাহাকে লুন্ধ করিবার জন্ক শত শত এ্রলোভন দে্খাইল, তখন সে 
কপট প্রেমের অভিনয় করিয়া তক্ষকের বিষ দ্যা! সেই স্বামীর-হস্তাদিগকে বধ করিল এবং 
কুঠার দিয়া তাহাদের জাহাজ বিদীর্ণ করিয়া গলে ডুবাইল | কয়েকটি মাত্র সুহ্র্তের মধ্যে যেন 
এক প্রবল ঘুরণীবাষু চলিগ্া গেল। সে নুখে প্রেমের কথা বলে নাই, কিন্ত পেষের দিনে 
পিতাকে বলিল, "তুমি ঘে ন্জনকে '্আমার সঙ্গে বিবাহ দিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, তাহা 
হইবে না। কোথায় হঙ্গন এবং কোথা 'মামার স্বামী! তুমি "সামার চক্ষু লই দেখ” 
“সোণার তক্য়া বধু একবার দেখ”, "হুজনের সঙ্গে আমার স্বামীর যে প্রভেদ, 
জোনাকীর সঙ্গে পুণচন্দের সেই প্রভে্দ।” এই বলিরা সে ছুরিক! নিজ্ছের বুকে বিধাইয়! প্রাণ 
ত্যাগ করিণ। পূর্বমুগের নাগ্িকার কথা 'সমরা পাইয়াছি, তাহারা স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, 
স্বভাবের বলীভ্ৃত হইস্! ভালবাসিয়াছেন, মিলনে হাসিয়াছেন, বিরহে কাদিয়াছেন। কিন্তু 
এই সকল পম্ীগীতিকার নাস্িকাদের অধিকাংশই জটিল অবস্থার মধ্যে শ্বীয় লৌকিক 
উ্ভাবনী শক্তি, বেখাইয়া শবীয় পূর্ব ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাদের প্রা কেহই 
পলোতের শেল” নন। ইহাদের সঙ্ঘটনী শক্তি, সমস্ত জটিলতাকে প্রতিভাবলে দূর করিয়া 
নিজের তপঙ্কা উদ্দরল করিবার শক্কি ত্যন্ুত। ইহাদের মধ্যে প্রেমের নানা লীলা, 
বসন্ধ। শর, হেমন্ত, বধ প্রভৃতি তুভেদে বিরহ ও মিলনের বিচিত্র চিত্র প্রকৃত যাহু-মোহিনী- 
মাখা ইহারা নদীর মত স্বচ্ছতোহা নির্ষ্্ল ও হুন্দর, কিন্ত তাহা! 
শি খানোচকল গত. ছাড়া: আরও বু গদাম পি বোন 
যোগ শক্রিশাধিনী। এই যে প্রশংসা! সামি করিলাম তাহার প্রাতিধ্বনি দুর সমুদ্রের 
পার হইতে আসিয়াছে পরীর হগস্যান বলিয়াছেন, “নাযলিকাগুলি যেকাপীয়র ও রেইনীর 
শ্ীরিত্ের মত যুরোপের বরে ঘরে পঠিত হওয্া। উচিত। ন্সামি এবং ম্যাতামসিল! 
এছিলাইন রোলা (রোমা রোলার ভগিনী) পল্লীগীতিকাগুলি ফরাসী ভাষায় অস্থবাদ 
করিতে চাই। প্রায় বিশবৎসর যাবৎ, আমি ভারতবর্ষের সাহিত্য পড়ি! মাসিতেছি, কিছ্ধ 
হঠাৎ যে এমন অপুর্ব জিনিষ পাইব, তাহা স্বপ্নেও জানিতাষ না)” তিনি প্রমাণ করিয়া 
'দেখাইয়াছেন, মেটারলিক্ক ও ফরাসীর সর্কপ্রধান লেখক বা! নায়ক-নাস্িকা অপেক্ষা বাঙগলা 
প্ীগীতির নারক-নাস্মিকারা শ্রেষ্ট, ইহাদের সৌনদধ্য সর্বকালস্থাযী, বরং যুগে যুগে 
সষালোচকগণ ইহাদের নূতন নূতন সৌন্দধ্য আবিষ্কার করিবেন ১ একথা একবার উল্লেখ 
 করিযাছি। ডাচ হেলা জাযরিপ 'বহা' সনে বনিযাছেন, পান ভিনকিন যাবৎ মহা 
॥ চাদের চিত্র মার মাথাক্বুকিতেছে । সম্ াভীয় সাহিতে) আসি 


ভি 
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এরূপ সুন্দর একটি গর পড়ি নাই।” ভা: সিলভান লেডি লিখিকাছেন, “মহা পড়ি 
মনে হুইল, এই নীতের দেশে থাকিয়াও হেন সামি ভারতবর্ষের বসস্তক্ততু উপভোগ 
করিতেছি। এই কাহিনীর নদের চাদ ও হার প্রেম চিরনবীন 'আলেখ্যের মত 'নামাকে 
আক্ করিতেছে।” স্থপ্রসি্ত চিতরশিমী রোদেন্টাইন বলিয়াছেন, »এই নায়িকাগুলি 
'অজস্তাগুহার অপূর্ব নারীচিত্রুলির বেন জগবন্ত সংস্করণ। ইহাদের লীলািত ভঙ্গী ও লান্তের 
মনোহারিত আমাকে সুগ্ধ করিয়াছে।” 'সেরিকার লেখক-প্রবর এলেন বলিয়াছেন 
গীতিকাব্যগুলি পড়িয়। মনে হুইল বঙ্গদেশ এখনও তাহার যৌবন হারান্ব নাই।” শিক্ষা 
বিভাগের হৃতপূ্বব ভিরেক্ার ওটেন সাহেব বলিয়াছেন, “বদি বাঙ্গালী এই লীতিকাগুণির 
"আদর করে, তবেই বুঝিব তাহারা উন্নতির পথে যাইবার শক্তি হারা নাই। সহরের 
দোয়ার মধ্যে বাস করিয়া এবং নিরবচ্ছি্ন শকটের ঘর্থর রব শুনি কান ঝালাপালা হওয়ার 
পর হঠাৎ ষদি কেহ পন্ম। নদীর ব্ববাণ সৌন্দর্য দেখে, তাহাতে যেমন তাহার একটা সৃক্কির 
আনন্দ হার-__এক বাশ রুজিম সাহিত্য পাঠ করার পর এই পন্লীগীতিকাগুলি পড়িলে তেমনই 
একটা নবজীবনের শষ পাওয়া যায়|” 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ধু, হুবাদ পড়িয্া এইবপ শত শত উদ্দৃসিত প্রশংসাপজর 
পাঠাইয়াছেন, তক্সধো সামান্য কয়েকট ছু সাত উদ্ধত হইল। কাদরী, শকুষতলা, 
দযযনস্তী, সাগরিকা, মালবিকা! প্রতি সমন্ত নায়িকাই যৌবনে বিবাহ করিযাছেন। ইছারা 
নিজে স্থামী মনোনয়ন করিয়াছেন, এমন কি গৌরীদান কথাটাই মিথয। এসখস্ধে প্ীকবির! 
কালিদাস, ভ্রীহধ প্রভৃতি কবিদেরই শন্থবন্তী। পৌরাণিক নাক-নান্িকাদের কোথায়ও 
গৌরীদান নাই। সাবিত্রীকে ছাষৎসেন বয়্কা দেখিয়া নিঙ্গের রথ দি বলিলেন, "ভুমি 
স্বামী মনোনয়ন করিয়! ন।” সত্যবানকে তিনি মনোনীত করিলেন। কিন্তু ছামখসেন 


নায়িকারা এই পৌরাপিক চবিজ্রদের পুক্কিতেই বিরাজ করিবেন। জাম্চর্যোর বিষয় পমী- 
রমণীরা স্বামী মনোনয়ন করায্জ একটা বিশেষ গৌরব মনে করিতেন। এক পদদীকৰি 
লিখিযা্েন-__নারীর জীবনেব সর্াপেক্ষ নখ ও শৌনগাগা”_গে যাহাকে মনোনয়ন কৰিযাছে, 
তাহাকে বিবাহ করিতে পারা 

সরব কথাটা এক সময়ে এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল, লৌকিক ভাষার প্ীবাসীরা 
তাহা 'ইচ্ছাবর, শব দিয় বুঝাইভ। আঙ্গপা-্রভাবাহিত নাহিকাৰের সঙ্গে এই পীগাধার 
নারিকাদের কোন সানঙজ নাই। 


ভি 
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আধুনিক সময পথ্যন্ত সেই ধারা চলিয নাসিয়াছে। সাগথী শিক্ষার উত্তরাধিকারী যে আমরা 
হইয়াছি তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

আমাদের অন্থঃপুরচারিশীদের রূপে আমাদের গৃহদেবতার! ব্ূপসী হইয়াছেন। আমরা 
যে মাধমাষে সরস্বতীর পুজা করি, ভাহা শুরা চঙ্জাবতীর যত ষহিলাদের পদে ব্মাদের 
ভক্তির অর্থ্য। দশতুজার মত মহয়া! নানাভাবে কশ্মশিলা__সেই মহুয়ার মত মহিলারা 
আমাদিগকে শক্ষি ও প্রেরণা দিয়া থাকেন। এজন ছূর্গপূজ্া 'মামাদের সার্থক | মলুয়ার মত 
গৃহলক্্ী খাহার! দেখিয়াছেন, তীহারা কি জিজ্ঞাসা ফরিবেন, কেন আমর! এত ঘটা করিয়া 
বঙগীপুজা করি। এই নাগ্সিকার! এখনও ব্সামাদের ঘরে ঘরে বিরাজিতা। ইহারাই 
আমাদের মাতা, ভগিনী, সববী ও পদ্দী, এই জন্ত বাঙ্গলা দেশ পুরাতন হুইয়াও পুরাতন 
হয় নাই; আমাদের গৃহে দেবনিষ্ালা এখনও শুক হয় নাই, আনীর্বাদের দূরববা এখনও 
সবুঙ্গ আছে, ভারভীর কঠের বিজয়মাল্য এখনও বাসি হয় নাই। 

্রাঙ্গণশাশিত সমান্ছের গৌরীদান এই পল্ীগীতিকা অগ্রাহ করিয়াছে। গীতিকথায় 
সিদ্ধ তাপ্রিকগণের জদ্কৃত কার্য, ত্যাগ, সহিষ্কতা, দয়া, নিষ্ঠা, ক্ষমা প্রস্ৃতি গুণের দৃষটান্তই 
বেলী। কিন্তু পরবর্তী পল্লীসাহিত্যে প্রেম ক্রমশঃ স্বীয় রাজ্য বিজ্তার করিয়াছে । জ্ঞান ও 
ত্যাগমূলক কর্ম যে পরিমাণে বেশী সেই পরিমানে এই পল্লী-সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের বেলী 
সন্পিহিত এবং প্রাচীন। গীতিকথাগুলিই এই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, খাটি পললীগীতিকা- 
গুলিতে কোন 'মলৌক্িক ঘটন! নাই। তাহা! প্রায় সমম্তুই পচ্চে। রচিত, তাহাতে কর্পমহিম! 

প্রচ্ুররূপে দেখিতে পাই। কিন্ত এই সাহিতো এক পা এক পা. 

উরি 1! করিয়া পরেই প্রাখা লাভ করিয়াছে এবং শেষে মনের অপরাপর 
সমস্ত গুণ প্রেমের আড়ালে পড়িয়াছে। গীতিকথায়ও প্রেম আছে কিন্ত তাহার সঙ্গে 
মনের অপরাপর যহাণ্ণও প্রদর্শিত হইয়াছে । কণ্মগৌরব এবং ত্যাগে উজ্জ্বল হইয়া মেহী 
বিদেহী হইয়াছেন এবং সুখের ন্তীত ন্মতীক্িয় রাজ এ্রবেশ কৰিয়াছেন। কাঙ্গলরেখা। 
ও মালঞ্চমালা! হৃদয়ের উচ্চভাবে সম্যক্‌ প্রুদ্ধ হইয়া দেহের সথখছঃখকে 'অগ্রাহথ করিয়াছে। 
কিন্ত পাীগাকিকায় মীনকেতনের শুভ্র এবং নির্্ল পতাকা! সকলের উর্ধে উঠিয়া! গৌড়ীয় 
বৈধ ধর্মের ভিন্রি স্থাপনের ইঙ্গিত করিতেছে । 

'দীতিকথা”গুলি সপ্রাচীন কিন্ত পল্লীগীতিগুলি তাদৃশ প্রাচীন নহে | অরয়োদশ ও. 


ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত গীতিকখাই অধিক । ইহাদের রচনা যে যুগেরই হউক না! কেন, 
ইহাদের পূর্ণ যহিমাই এই সাহিতিক ধারার প্রাচীনন্ব সন করিতেছে॥  চনদগপ্রের 


ভি 
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চীন প্রমাণ করিতেছে । এই পলীসাহিত্য রণ প্রাবহুক্ত সাহিত্য হইতে স্র্ণ 
্বত্, ভিনর-লকগশাক্ান্ত ও প্রাচীন, এবং কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রদ্ধাবলী, এমন কি সৃক্ছকাটিক 
যুগের আদর্শের অনেকটা! অনথবর্কী | 
ইহাদের রচনার ভাষা পরিবঞ্ডিত হইয়াছে । কিন্ক জঙ্গ পাড়ার ভাষার শত শত 
বংসরেও খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। যেখানে বাণিজ্য বা রা্্ীয় কারণে ভিন্নদেনীর 
জনসমাগম হয় না, সেখানে সংস্কত, ন্মারবী, ফাশি, পণ্ভুনীজ প্রভৃতি ভাষার প্রভাব 
প্রাদেশিক ভাষার উপর পড়ে নাই,_বঙ্গের উপান্তস্থিত সেই সকল ছ্গম অরণা-প্রদেশের 
পঙ্ীগুলিতে ভাষা অনেকটা অপরিবর্ধিত নমবসথায়ই ছে। সেখানে নব নব কচির ক্মাক্রমণে 
বেশভুবার বেশী পরিবর্তন হস্ব নাই, সেখানে প্রপিতামহী ষেপ 
০35 সাড়ী পরিতেন, যে কায়দায় চুল বাধিতেন, নাতিনী, কন্যা 
সেইভাবে বেশতৃষ! করিয়া! থাকেন। ভাষা সম্দ্ধেও সেই কথ! খাটে । ন্মাজ যদি পাল- 
রাঙ্গত্বের কোন লোক উপস্থিত হয়, তবে কি আমরা তাহার কথ! কিছুই বুঝিব ন11 আমার 
মনে হয় একটু আয়াস করিলেই পল্মীবাসীরা! সেকথার 'দনেকটা! বুঝিতে পারিবে । কেতাবী 
ভাষার দ্বারা ভাগার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যে যুগে মধুস্থদন “দস্োলি-নিক্ষেপি+ "ইরপ্মদ-গতি? 
গরস্ৃতি সংস্কত আঅভিধানাস্থগ এমন সকল শব্দ ঝাবহার করিযাছেন, যাহা! কোন কালে কণিত 
বাঙলায় কেহ শোনে নাই, সেই যুগে ফালীপ্রসঙ্প সিংহ তাহার 'হতুম পেঁচার নক্সা” 
লিখিয়। মশস্থী হইয়াছেন। মৃত্া্ষয়ের “প্রবোধচক্জিকা'র প্রথমার্ের ভান! ও পরবর্তী 'সংশের 
ভাষা ছই ভিগ্ন যুগের ভাষ!। ন্থৃতরাং ভাষার প্রাীনস্থ এবং যুগনির্র কর! একটু কঠিন 
কাজ। আমি মালঞ্চমালার গল হইতে একটি উদাহরণ দিব। *পতি হাসে, মালক্চ হাসেন, 
পতি কাদে, মালঞচ কদেন, পতি কথ! কষ, মাল কথ! কন, পতি হাত পা নাড়ে, মালঞচ 
আদরে খেল! দেন। চোখের জল ঢালিয়! মাল পতিকে নাওয়ান, মাথার চুল দিয়া পতিকে 
মুছান। মুখের বাতাস দিয়া পতিকে শুকান, খ্বাচল খান! দিয়! বেড়িয়া! পতিকে বুকের মধ্যে 
করিম বসিয়া থাকেন-....”-*-চলিতে চলিতে সেই নিলক্ষের চড়া শিক্ত-স্থামীর 
মুখে নৌদ্র লাগে, শ্বাচল দিয়া ঢাকিয়! নেন, বৃষ্টি মাথাক্ধ পড়ে, বুক দিয়! আবরিয়া নেন, 
ধুলাবালি উড়িয়! আসে, চুল ছড়াইয়! পাখা ধরেন।” এই কথাগুলি এত সরল ও গ্রাম্য যে 
বহু শতান্দীতেও এরূপ ভাবার খুব বেনী পরিবন্তন হন না। 
প্রথম সংস্করণের ভাষা 'দনেকটা দক্ষিণাবাবু পরিষর্ঠিত করিয়া এই সংশ্বরণ করিয়াছেন, 
ইহা আধুনিক ভাষা, কিন্তু কথাগুলি এত সহজ ও সংক্ষিত্ত ঘে পুক্লাকালের পল্লীর ভাষার 
সঙ্গে বাঙ্গালীর গৃহের কখাগুলির একটা হাড়াইঘাছে সন্দেহ নাই, তাহ! সনে 
ইহাতে বঙগপনরীর সথপ্রাচীন সুর ছে, শিশুর গায্ধে ছৃষের গন্ধের মত তাহাতে 
দুল হইবার অবকাশ নাই। এই সুর ্রামপাযুগের বালা ভাষাব কথা বলিবার ভর্গী হইতে 
আইল পর লারা বকা বললেন, 
করিতে লাগিলেন, “খোর। রজনী, নিষি় গাড় তমম্িনী--শাা নলিনী” ইত্যাদি 
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পল্লীমায়ের ন্ট ক্রাঙ্মণগণ বদলাইসক! দিয়াছেন সত্য, তথাপি উহ! মায়ের ডাকের যত, 
বেখানে শুনি সেই খানেই উহার মিষস্ব আমাদের কানে লাগে__আমরা সুঞ্চ হয দাঁড়াই; 
উহার মোহ পলসীমানের ডাকের মত আমাদিগকে ভুলাইযা রাঙিয়াছে। 

উপাখ্যানখ্চির কতকাট পালরাঙ্ন্বের সময়ে প্রথম রচিত হইয়াছিল, কিন্ধ পরবর্তী 
যুগে সেই ভাষা রূপান্তরিত হইয়াছে । তথাপি প্রাচীন মগের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে নূতন যুগের 
একটা পরম একা আছে, তাহাই বুঝ্াইতে চাহিস্বা এখানে এ সম্বন্ধে এতটা বিস্তারিত 
আলোচনা করিলাম। প্রাভীন ধারার পরিবর্তন হইস্াছে, তথাপি তাহার গতি খাষে নাই, 
কিংবা নৃতন পথে চলিবার শক্তি হারায় নাই, বরং স্থানে স্থানে ডুততর বেগে এবাহিত 
হইতেছে। ইহাই দেখাইতে মাইয়। দ্নামি পল্লীসাহিত্য-সধষন্ধে এতওুলি কথা বলিলাম । 

আমর! প্রাচীন-কথা-সাহিত্যে তিনটি প্রকারভেদ দেখিয়াছি, ১ম গীতিকথা, উহাতে 
অধিকাংশই গঞ্জ, মাঝে মাঝে ইহাতে কবিতা 'আছে, কবিতাগুপির ভাষা প্রায়ই কতকটা 
প্রাচীন মগের হনথযান়ী। এই গীতিকথাগুলিতে তান্রিক বৌদধযুগের প্রভাব খুব বেশী। 

শীত্তিক্তথাক্স লৌকিক গাথা, এবং সিদ্ধ তাস্ত্রিগণের অন্ুত কাধ্য এচুর 
শরিমালে পাও যায় ॥ ইহাদের সঙ্গে গ্যালিক উপগঞজে কপিত ১*ম, ১৯শ শতাঙ্দীর দু উড. 
পুরোহিত সধন্ধীয় অলৌকিক বর্ণনার ব্অনেক সাদ কাছে | ব্দামর! “17918 1481908107৩ 91 
189০৪২।” নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছি। মালঞ্চমালা, কাগনমালা 
পুশমালা, মধুষালা, কালরেখা। প্রস্ততি উপাখ্যান এই শ্রেণীর । 

বিতর শ্রেনী পাভলীগগীত্তিন্বণ ! পূর্ববঙগগীতিকার অধিকাংশ কথাকাব্য এই শ্রেমী- 
সুক্। এই পরেদীর আনর্শ খুব প্রাচীন (গুপ্রমুগের ) হইলেও যে সমস্ত কাব্য আমরা পাইয়াছি, 
তাহার কোনাটই ্রয়োদশ শতান্ধীর পূর্ববর্তী বলিয়া! মনে হয় না। প্রেমের আন্ত তপঞ্জাই 
প্ীগীতিকার প্রাপন্বকপ-__ইহাতে তাস্জিকতার দৃষ্টাস্ত বিরল-_ছুই একটিতে আভাস মাত্র পাওয়া 
বা, বৌদ্ধ মুগের ত্যাগ এই সকল কাব্যের বড় কথা! নহে॥ ইহাদের মূল সুর, প্রেমের বীখায় 
খাঙ্গিয়াছে। পন্মীগাতিখলির অধিকাংশই শুধু পছ্ছে লেখা । ইহান্তে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 
কনার লীগ! নাই, শ্রেষ্টনাতিওলির সধ্যে লৌকিক কিছু নাই বলিলেই চলে, পাখি নিতা- 
দুষ্ট পথে চলিয়া ইহার! ্দামাদিগকে স্বর্গের কথা স্থনাইতেছে 7 মলয়, মক্যা, দেওয়ান। মদদিন1, 
ক ও লীলা প্রক্ততি বুকাব্য এই প্ীীতিকার সন্তবন্ী। 

তীয় শ্রেণীর কথার নাম নুকপপথা। ইহা কথাসবিৎসাগরোক্ত গমগুলির মত। 
ইহাতে ছেলেদের কৌতুহল পুরণ করিবার মত উপাদান যথেষ্ট আছে। ইহ! যে কতকাল 
হইতে একেশে এডলিত তাহা! নিশ্ করা! কহিল বাজা ও রাক্ষকন্তার কথা, রাসপুত্ের 
সঙ্গে সদাগর পরের সথা, রাঙ্কাকে দন বা াক্ষসগণ কর্তৃক পাহাণ-গহে াবন্ধ করিয়া 
রাখা এবং বহু অলৌকিক বীরহ ফেখাইয রাজপুতের তাহাকে উদ্ধার করা, পার কাঠি ও 
সোনার কাঠি, নৃত্য কলা, বিহ্গম-বিহনা ইত্াছি নানা বিষয় এই বপকথাপ্লির'সখ্যানবন্। 
এই সকল গলের স্বখিকাংশের মাতৃহৃষি বাঙ্গলাদেশ। ইহারা সন্তবতঃ বাঙ্গলাদেশ হইতে ঘানশ 
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খা ত্রয্নোদণ শতান্ধীতে স্ুরোপে প্রবেশ করিরাছিল। গ্রীম্‌ভ্রাকৃ মুরোপীন্ধ প্রাচীন কথা- 
সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে “বিশ্বস্ত জনের গলাট” “ফকিরচাফ ও ব্বপমালা” নামক, 
অতি প্রাচীন বাঙ্গলা গমের ঠিক কন্থবর্তী; গোদা, যম ও নয়নাদভীর সখন্ধে হতনুক্যত 
ও অন্থসরণকানীর থে ব্যাপার মাণিকটাদের গানে বর্ণিত বছে, তাহা কাডিওয়েন 
'ইনবাচের গল্পের সঙ্গে মিলির বায় গলদিগের বেলরের গ্৷ ঠিক বাদল বামার়ণের 
ভণ্মলোচনের গন্সের মত। াক্গলার প্রাচীন অলিখিত গল্পভাগুার হইতেই কুদ্ধিবাস উহা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্সরমঙ্গলে ইন্দা চোরের কথ! এবং বঙ্গীয় রামায়ণের যন্বীরাবণের 
নিদকাটি প্রয়োগের ব্যাপার এবং “রোঙ্ছ বাডের” গজ একরপ, এইরূপ একা ছইাটি নয; 
জীম্ত্রাতঘবয়ের সঙ্গে ঝাললার প্রাচীন বহু গল্পের তি নিকট নম্বস্ধ। হয়ত আধ্যার্তে জক্ত 
রাঙগন্ধের সময় এই সকল গল্ র্যাব হইতে দাক্ষিণাত্যে গিন্সাছিল। এম, এন, ঝেদট দ্বামী 
মহাশয় তামিল দেশের যে সকল গঞ্জ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কশিকাংশ এখনও বান্দলার 
পল্লীতে এ্রচলিত। জ্বামর! যে কয়েকটি রূপকথা সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে ছুই তিনটি বেছট 
গ্লামী মহাপয়ের এ্রকাপিত উপাখ্যানের সঙ্গে নূলত; একরূপ। বাঙ্গলার ক্ধপকণার একটা 
প্রধান বিশেষত্ব এই থে ইহাদের নেক গুলির মধ্যে পাকে জ্ঞানিশ্রেট বলিয়া কনা করা 
হইয়াছে বিহঙ্গম বিহ্গম গিদিমাদের কথিত উপাখ্যানগুলির প্রধান চরিজ। ইহারা 
ভি! এবং নায়কনািকার বিপদের পূরবানাস দিলা তা্া উত্থীর্ঘ হইবার উপদেশ দি 
ধাকে। বাঙ্গলার শত শত জূপকথার ইহাদের বিজ্রতার পরিচয় জাছে। ক্আমাদের প্রকাশিত 
কাঙ্গলরেখার কাহিনীতেও সর্বক্ক শুকপাখীর ভবিষ্ত, বলিবার ক্ষমতা দেশ্বান হইয়াছে । 
[বিলাতের “ফেইদফুল” জনের গল্প__হাহ! লালবিহারীবাবু ও দক্গিপাাবু ই ভি নামে প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং যাহা পূর্বাঞ্চল হইতে গৃহীত হুইয়াছে,_তাহাতে এই বিহন্গম-বিহঙ্গমার 
কথা! এফন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে উহা যে বাঙ্গলাদেশ হইতেই প্রবাস যাত্রা করিয়া 
বিলাতী শিশুসমপ্র্ায়ের মনোরপন করিয়াছে তাহাতে কোন শন্দেহই নাই। আমর! 1০1৮ 
15/40005 ০1 08০8৭। পুল্তুকে বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাখ্যান "ও স্‌ সংগৃহীত বিলাভী 
কখাসাহিত্যর আশ্চর্য কা পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছি ; তাহা পড়িয়া 1” 31০১ ০ 
005 3104855,105502. ২৪ 58 প্রতি গম যে খাট বাঙ্গলাদেশের তাহা সহেই 
পাঠকের মনে হইবে সুরোপীন গ্রাম সাহিতোর বিচারকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, 
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৪০৬ বৃহৎ বঙ্গ 
এইবকল নুল্যবান্‌ উপকরণ নষ্ট হইস্ গিয়াছে বা! বাইতেছে, সেদিকে দৃকপাত, না করিয়া 
"আসাদের বিশ্ববিদ্থালয় বঙ্গভাষান় ডাক্তার উপাধি লাভের অন্য ছাত্রগুলিকে বিলাত পাঠাইতে- 
ছেন, তাহাদের অধিকাংশই দেশের প্রতি অন্রাগ দুরের কথা, একটা বিরাগ ও বিভুষণর 
ভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। এই ছাত্রদিগকে যদি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পাঠাইতেন, 
তৰে স্তাহারা অনেকটা শিখিতে পারিতেন, অন্ততঃ তাহাদের পাছে যে খরচ হয় ভাহার 
অনেকটা কমির! যাইত, এবং তাহারা অশ্বডিম্ব বা আকাশকুক্থম না আনিয়! সত্যকার কিছু 
হাতে লইয়া ফিরিতে পারিতেন। 

এই উপাখ্যানগুলি সুদর-বাত্রানিষেধ শহ্থেও কেমন করিয়া কোন্‌ সময়ে এদেশ হইতে 
সমুদ্র পাড়ি দিয়া বিলাতে গেল, তৎসন্দ্ধেও সামি 'সালোচনা করিয়াছি। খুষটায় নবম 
শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতান্ধীর মধ্যে ইহা ঘটয়াছিল এবপ অন্থমান হয়। মৌধ্যগণেরও 
বহুপূর্ধে! ভারতবানীর! গ্রীকদের সংস্পর্শে দাসিয়াছিল। 'সশোকের সময়ে এই পরিচয় নিবিড় 
ও ঘনিষ্ট হয--কিন্ত ওপ্রদের সময়েই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের বিনিযয় ও চিন্তাধারার 
শাদান-প্রদ্ধান বেণী হইয়াছিল। ইসফের গল্পের 'নেকগুলি যে ভারতবর্ষের দান এবং 
গারবা উপন্তাগের মুল ভিত্তি মে ভারতীয় কথাবিদ্গণ গড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা! অনেক 
মুরগীর প্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন ; াহাদের কেহ কেহ বলেন যে পরবর্তী কালে ফুসেছের 
শমযে প্রাচ্য ও পাশ্পান্তাবাসীর! লড়াই করার উপলক্ষে এক জায়গায় কয়েকদিনের জন্য জড় 
হইয়াছিলেন-তখন হত ভাবের দ্যান প্র্গান অনেক পরিমাণে ঘটিয়া! থাকিবে। গুজরাট 
হইতে ১৮ সহজ বংসীবাদক পারপ্ত দেশে গিরাছিল, তাহারা! সমস্ত ঘুরোপ খুরিযা বেড়াইতেছিল 
এবং তাহাদের বংশধরেরা এখন যুরোপে “জিপসি' নামে পরিচিত। ইহারা যে ভারতবাসী, সে 
মঘদ্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহার! এদেশের কতকণুলি গল্প যে তথায় চালাইয়াছিল তাহা 
খুবই সন্তবপর। মস্লিন বাঙ্গলাদেশ হইতে এককালে পৃদিবীর সর্ধত্র প্রেরিত হইত। সেই 
গকল লাহাের মাঝির! হত বঙ্গের গল্পগুলি সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়! লইয়াছিল। এইরূপ 
নানাস্থজে 'নামাদের গল্পসাহিত্য পরধাটন সমাধা! করিয়া থাকিবে।, 


সপ্তম পল্লিচচ্ছঙ্দ 
গুণ ও পালফুগের স্থাপত্যের জের 


হি স্থাধীন যুগের কথা রত্ত। এই পুস্তকে ্দামর! বাললাদেশের শিমসন্ধে নানা 
কথার অবতারণা করিযাছি। সেই ইতস্তত: বিক্ষত যনতবযগুলির যয যাদের কয়েকটি 
হান সরা এখানে সংক্ষেপে পুনরায় লিপিব্ধ করিব | দাম লিখিযাছি, ও ও 
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ক্াকের-এই দাযখানি আতি, শার। 
গান সিউিগাদের ্ছারকিওলাজিকাল শাখার 
কুতগ্রন অক্ষ জু কান 
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শা আছাদের অন্ত 
মাহুর রানি আমার গুপ্ত 
ধিছেন। সির 

শহানদী। ইহা 
(গৌরব খোণা করিতেছে 


ই হানা াংজত-লান শী 


ভি 


গুপ্ত ও পালযুগের স্রাপতোর কের ৪৭ 
পালদের সময়ে হয়ত বান্গলা দেশই মগধের চিত্রকর ও ভাস্বর জোগাইত, এবং এই 
দেশই বিস্তৃত মাগধ-সান্রাঙ্ছোর চিন্রশালাস্মবূপ ছিল। 


খেঙ্ছরাহ, উ্ভিস্থা, বিহার, সিংহল, জাবা, কান্দোডিয়া, হ্তাম ও বালী প্রভৃতি শিল্প- 
কোন্জের জগছিখ্যাত প্রন্তর ও ধাতব শিল্পের সঙ্গে বঙ্গীয় শিল্পের বে শাদুঙঠ দষ্ট হয়, তাহাতে 
তাহারা অনেক পরিমাপে যে একলকষশাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের আদর্শ 
নেকাংশে এক, এবং পরিভাষ! দিয়া বক্কাইতে গেলে বলিতে হুয়-__ইহারা এক কলমের' )__ 
এই কলম বাঙ্গলার “কলম” বলিয়াই মনে হয়। 

প্রথমতঃ শিল্পীদের মধো বঙ্গীয় বীমান্‌ ও বীতপাল (পিতাপুত্র) উদ্ধরবন্গের লোক;__ 
স্তাহাদের প্রতিভা চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বত প্রতি রাক্মো প্রভাব বিন্তার করি 
হিমালয়ের উপত্যকায় ও তছন্তরে_এক বিশাল রাজো শি্শাস্ের এক নব যুগ আনয়ন 
করিগাছিল (শষ্টম-নবম শতান্ধী)। প্রসিদ্ধ শি্প-সমালোচক ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যামরিশ্‌ রূপস্‌ 
পত্রিকায় (নং ৪*, ১৯৯ পৃঃ) লিখিক্াছেন 16 ও ০1 1310)8৮ 800. 76081 6৪77. 
7: 
(বাঙ্গলা ও বিহারের শিল্প নেপাল, ব্রদ্ধদেশ, সিংহল ও জাভার শিল্পের উপর স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল )। 

যালী-্ীপের সুন্ধিৎলি ঠিক বাদলাদেশের সুষ্তির ন্তায়। তথাকার কতকগুলি ধাতব 
বুদূষ্তি 'সবিকল: উ্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে প্রাপ্ত ধাতব বুদ্ধির হ্ায়। (নবম ও 
দশম শতাব্দী, পরবর্তী চিত্র জটব্য)। ালী-ইপের পিলালিপির ক্ষ ব্বনেকাংশে সেই বুগের 
বাঙ্গল! 'সক্ষরের গ্কায়। পাল-রাজাদের সঙ্গে স্থদুর ভারতীয় ত্বীপপুক্জের রাজন্তবর্গের 
'খনিষঠত! ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ '্মাছে। সম্ভবতঃ পাল রাঙ্জাদের শিল্পীরা সেই সকল 
স্থানে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া শিল্পের প্রেরণ! দিয়াছিলেন। নাবন্দার তাত্রপটে দেখ! ঘায়, 
সমাট্‌ দেবপালের মভায় স্থমিত্রার রাঙ্জার নিকট হুইতে রাজদূত ন্দাসিয়ছিল। বুদ্ধচরণরেণু- 
পুত প্রাচ্য ভারতে যাবতীয় দেশের বৌদ্ধ ধর্াবলদবীরা 'আনাগোন! করিতেন, হৃতরাং প্রথল- 
প্রতাপান্বিত, এবরযোর তুঙ্গশূঙ্গে ন্সাসীন পাল-রাজাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল-সাহিতা যে সেই 
সকল দেশকে প্রভাবানিত করিবে, তাহাতে "আর আশ্চর্য কি? শ্রীযুক্ত জে, সি. ফ্রেঞ্চ, 
পি আই, ই, তাহার “4.৮ ০£ ৪ ৮৯) 1০07৩” নামক পুন্তকে লিখিয়াছেন, “14 ৪০০০৪ 
85025000900, 10908, 0১০06085596 966929,58571810801801020, 
7 
খুবই সস্তব, যদিও এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিতরূপে এরমাণিত হস্ নাই যে, জানার হিন্দু-শিল্প 
বাঙ্গলাদেশ হইতে উদ্ভৃত।” 

উড়িসতা-_উড়ি্থায় গঙ্গাবংশের অধিকারকালে (ষষ্ট হইতে হোড়শ শতাব্দী *),বাঙ্গলার 


ত 0 সএঞঠ এ5৩ উদ ৯৩০৮. এগ, 


ভি) ৮ 


৪০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রভাব নানাদিকে লক্ষিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে চারুকলাক্ষেত্রে সমুরভগ্ _বান্গলা 
ও কলিক্দের সন্ধিস্থবে, ইহা! কলিঙ্গের সর্ধোন্তরে এবং বাঙ্জলাদেশের উপাস্তভাগে”_ 
বাঙগলাদেশের শিল্পকলার মধ্যে ঘে ক্মবিকতর বিজ্দধতা এবং প্রাস্তরগাত্রে ধাতব শিলের 
্কায় স্থপ্ম কারুকাধ্য, বিশেষ নক্কারাফিতে এবং সৃক্কিগুলিতে কোমল ভাবের ব্য্গনা, 
তান্থা যধুরভঞ্জের শিল্পীর! বাঞ্গলাদেশ হইতে পাইয়াছে, এরূপ ন্স্থমান সহজ্দেই হয়।__ 
দাতঘজগাড 21505205905 05 চগগও টির] ২০৭ হয ০ছ ডে 0030786600 
00005) 1 006 5050987000958 9108. 08০ (কত 5৪৭ ৮00৪৮5০৮ 
মিঞা | পরত গজিওা। আগ আও হ0]0 ৪9৪50190508 
৪0০) ৪৪ 1018 ৯0] লাগ ৪010100001 0)ঠগরথগয জমগও চার 
9 এও 8০ 1099 10770796118 807800750 1000. 90511৮076, 10. 118, 
মযুর্ভঞ্জে শিচিং নামক স্থানে যে সকল স্বরগা লাবণ্যচ্ছটা ও দেবহান্থমণ্ডিত নৃর্ঠি পাওয়া 
গিল়্াছে, তাহা পাল-রাহ্ত্বের বাঙ্গালীর বাটালীর প্রভাব স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। 
ভাঃ ক্রযামরিস্‌, বাঙ্গালী শিরসমবন্ধে বলিয়াছেন__স্পশ্চিমা শিল্পের সঙ্গে তুলন করিলে বাঙ্গলা 
ও বিহারের কাল পারের সুস্িগুলির শাস্ত সযাহিত স্থুকোমল ভাব-প্রবণতা এবং গান্ডীর্ঘা 
কলের চক্ষে খুব বেশী করিয়া বাঙ্গিবে”__' 12504/৩ 10। 00800 56598 (99 107010191 
98058088008 জাকাত 91. ৮০০ গাঞাা। ের 50088 80 09]10012 ও৩০ ৮ 
(০000৩ ৮০116 96 8৩ ৩৪: 0 118) এবং উপসংহারে তিনি বলি্বাছেন__. 
8০1৫ ও ৪০0 0৪ (০1006 চর ৪০] উওা৪ ২৩০০] 9 8.6 8৮ 
৭0 ৪! 860০000801৬ 0095 ভাসতে 000908৮017১), 
সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল ও সেনদের বাঙ্গলা-বিহারের গিল্কলারা উৎকলের শিল্প 
উত্ধরকালে এ্রভাবাদ্ধিত হইয়াছিল। 
মিষ্টার জে, সি. ফেব 19৩ 4৮ ০1 10১৩ 1251 [50179 ৩ 138050 (বাঙ্গলার পাল 
সাস্সাঙদোর কলা শি) পৃন্তকে ৩২ খানি ছবি দিছেন, ইহার সামান্ত করেকখানি বিহারের _ 
তাহাও সেদিন পরধন্ত বাঙ্গলারই একটি প্রদেশ ছিল। কিন্ত সুসঠগুলির অধিকাংশই খাস 
বাঙলাদেশের | মিঃ সর বাগলার মহা্থান সন্ধে লিখিরাছেন-__“মহাস্থানের একটা সম 
ভুষিখণড ব্যাপিযা পাল-সাাঙ্দোর থা শি্রকলার নিদশন ছে, চারিদিকে বিপর্ণ-সমদুমি-_ 
তক্ষব্যে বহ মাইল ব্যাপী উদ্চনুমি পালদিগের কীনধিডিহ বহন করিতেছে ইন্দিস্টের জনত 
.. ব্সর বৎসর যে বায় হয়, তাহার শতাংশের একাংপও বদি এই স্থানে খননের জন্ত ব্যয় হইত, 
তবে কতই না দবাশ্চ/ এরতিহাসিক তু নমাবিদ্তত হইত!” (৪ পৃঃ) 
ফচ সাহেবের পুস্তকে ৩২ খানি ছবি বঙ্গদেশের শিললেঈন্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 
করিতেছে। মগ ও গোড়েরপ্াধাক-ুগে বৃহ বই শিল্ের নী্স্থান নধিকার করিয়াছিল। 
লেই মুগের সুদিগুলির অগত্যা ও মুখমগলের দবপার্থিব কোমলতা ও ওটসপ্ুটের 
হাসিরেখা এব" ভকতিপ্রেসেরপ্রেরণা-_পোগণ শিশুর ্গগীয় ভাব প্ররণ কনাইয় দে 


গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের রর ৪০৯ 


উহা খেসুরাহ, ভুবনেশ্বর, খিচিং, বালী ও সিংহলের সুষ্ঠিতে একই ভাবে বিজ্ঞমান। কিন্ত 
খাস বাঙ্গলায় এ কল কোমল পচ সংত,_ভাবগ্রবপ অগচ স্যানন্”লীলারিত পচ 
দৃ-পরতিঠ মৃ্ির উৎক্ণ লগ করিবার সামগ্রী। আর! স্থানান্তরে লেখাইব__কাগড়ার 
ঢাকশিনের সঙ্গে খাস বাঙ্গলা শিল্পের সবন্ধ নিকটতম,_ইহার কতকগুলি এতিহাসিক কার 
"মরা নির্দেশ করিয়াছি। ফ্রেখ্চ সাহেব লিখিয়াছেন:_“ 9 1099 77167 (ই 
77980) মাও 1008 000150 1101-845 ৪5০8000 8ত ও৪05 0188. &:0900005 
500:0085008080 8909 91089 0810509507 গজল 
01511098088 006 20108 05500085 80 ০ 38 আঃ 095601৬1008 
08591 09৫৮ 10 1080851. 10856 38515 আগ 39158৮, 008000081, 1010৮ 
৪০৫ 015001, 19009 5001608 00100৮ 8815৪. 15178107) 101 
মে, ২০৩০7255100 052০140900৮? বেন 2914-006150500 
9805 805/0--5705 » এ] 00089615890 10886100081 ৪০:19 
০০০৭৪০ &10008490 19010108016, 105 0৪ আও 09.00059 0505 [ও 057 
009 8001908 গুযও] 96 রণ আ] 0০. চিত ৮০০৪ ও:০509৮ ০0000 আমর 
11505910076 0150৮ (06 80591 ৮81 ঘামজত 019.) 

মন্ার্থ:_[জ্্চ সাহেব সম্প্রতি পঞ্জাব পাহাড়ি! রাঙ্গাগুলিতে পর্যাটনকালে 
পালবংশসবন্ধে একটা! জাশাতীত নসদ্ুত কণ। শুনিতে পান। সেখানে একট! বদ্ধমূল ও 
দীরঘব্যাপী সংগ্কার এই যে পঞ্জাবের করেকটি রাক্ছোর রাজবংশ বাঙ্গলার গৌড় বাজবংশের 
শাখা। জুকেত, কেযোসল, কাষ্ট€য়ার এবং ষণ্ডি--এই কথেকটি দ্বানের রাঙ্গারা গৌঁড়- 
রাজবংশীয় বলিব! লোকের চিরাগভ বিশ্বাস। প্রাচীন রাজপুত-রাজাগুলিতে এইরূপ 
কিংবদন্তী ও সংস্কারের সূলা সমধিক, এবং তাহা বিশ্বাসযোগা। তন্দেশ প্রচলিত প্রবাদ 
এই যে, কাষওয়ারের রাজগণের নআদিপুকষ “কাহনপাল” একটি ক্ষু্র সৈল্লদল লইয়া 
গৌড়দেশ হইতে ব্সাগিয়া উক্ত দেশ জয় করেন এবং বর্তমান রাজবংশের প্রতিঠা 
করেন।] 

এ সম্বন্ধে আরও ন্সনেকগুলি প্রমাণ আছে, এই পুন্তকে সেনরাঙ্-পরসঙ্গে আমরা তাহারও 
উল্লেখ করিব এবিযরে এখন নিশ্চিতরূপে বলা ঘাইতে পারে বে বাঙগালীরাই পঞ্জাবে খাই 
বু খগুরাঙজা স্থাপন করিয়াছিলেন । এসন্ন্ধে গভর্নমেন্ট গেজেটিয়ারের উক্তি, সরলা! দেবী 
চৌধুরানীর প্রবন্ধ, রাখালনাসবাবুর মত এবং ফচ সাহেবের উক্তি মিলি যাইতেছে। 
কাঙ্গড়। উপত্যকায় :ষে বাঙ্গলার শিল্প গ্রাবেশ লা্ত করিবে, তাহাতে ক্যাস্চর্ধোর বিষম কিছুই 
নাই। এখনও বাঙ্গালীর কান্তি নদনাবিষ্কত,_মধাভারতে গৌড়-রা্ণদের ও দক্ষিণ- 
মাটাবান ও দিংহল-বিজ প্রতি এস ইক ব্লোচিত হইয়াছে। এখন কুপমগ্ুকে 
পরিণত বাঙ্গালী জাতি যে এক. সমছে দুবদরাস্থরে যাই! বাঙ্ছা নর করিত ভাহা কালে 
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ছুঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ শিক্ষারদীক্ষা ও কলাশান্তের নৈপুণ্য ও কুতিত্ব 
লই এক সময়ে এশিয়ার সর্ধত্র যাতায়াত করিত-_-তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ বীৰে বীরে 
প্রকাশিত হইতেছে । 

এখনও বাঙ্গলার কুটরশিল্পের ন্ক্ত্র নিদর্শন ও যৌলিকতার প্রমাদ দেশময় 
ছড়াইজা রহিযাছে। একপ ব্মধিক পরিমাণে শিলপনিদর্শন শধ্যাবন্তের আর কোথাও আছে 
বলিয়া আমরা জানি না। এজরাই ক্দামরা! এদেশকে মাগধ ও গৌড়-সাহাজোর চিত্রশীল! 
আখ্যা দান করিয়াছি। রক্ত মুকুল দে মহাশক প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন-_. 
জন্তার অনেক চিত্রকরই বাঙ্গালী ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অপরাপর 
(লেখকেরা শ্থ্যান করিয়াছেন-_'্গাভার বরোবূর মন্দিরে নে সকল অপূর্ব শিল্নিদর্শন 
"মাছে, তাহা বাঙ্গালী ও কলিঙ্গবাসীদের কীস্তি। কলিঙ্গদেশের শিল্পকলা যে বাঁজালীর 
'আদর্শ-বার! বছ পরিমাণে প্রভাবান্িত হইয়াছিল, তাহা! আমর! লিখিয়াছি। 

নানা কারণে আমর! সমূদ্রযাত্া নিষেধ বিধিবদ্ধ করিয়া! গত ৫1৬ শত বৎসর যাঁবং 
স্বীয় প্রদেশের ক্র গণ্ভীর ধো কৃপমপ্ুক সাজিয়াছি। কিন্ত প্রাচীনকালে সমুদ্রোপকৃলবর্ত 

তমলুক ভারতবর্ষের সর্কপ্রধান বন্দর ছিল। এই স্থান হইতে 
টিনা সিভি ক্র বাঙ্গালী দগতের নানাস্থানে যাই! উপনিবেশ করিত। খু পৃঃ 
সপ্তম শতাব্দী বঙ্গীয় সভ্যতা! ও জ্গচ্জয়ের ত্ব্ণুগ। কিছু পরে 

বুদ্ধদেব জগ্মগ্রহণ করেন, ৈনতীখন্ধবের! কিছুকাল পূর্ব হইতেই বঙ্গের পার্শনাঘ পাহাড় 
(সমেখখেখর) গাহাদের প্রধান কর্ষকেন্দে পরিণত করিয়াছিলেন! খুঃ পৃঃ ৭ম শতান্ধীতে 
বঙ্গের ছৃ্দান্ত_ছলাল ছেলে বিজয়ের সিংহলে কঅভিযান। শসলা বিগ্বাদুষণ মহাশয় 
লিখিয়াছেন__একক্গন বাঙ্গালী বীর হু পুঃ সপ্তম শতান্দীতে "আনাম রাজো গমন করেন। 
তাহার নাম লাকলঙ (19974) ইহার মাতৃকুল নাগবংনীয় ছিলেন। "আনাম দেশের 
ইতিহাসে লিখিত আছে নে, ইনি ত্দেশি় রাঙ্গাকে বিতাড়িত করিয়। পরয়ং রাজ)ভার 
গ্রহণ করেন। তথায় 'উকি* নামক এক রমনীকে বিবাহ করিয়া, তিনি দীর্ঘকীল রাজন 
করেন। আনাম দেশের নাম তিনি বনলঙ্গ রাখেন। তথাকার রাজ্মবংশীরের1 বন্‌ বা বঙ্গ 
নামে পরিচিত ছিল। ইহার! খু: পুঃ তৃতীয় শতক পরাস্ত ক্মানামে বাজ করিম়াছিলেন। 
সুপঞ্জিত জেরিনি ও অপরাপর পত্ডিতগণ শ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভিনি বঙ্গদেশ হইতে 
'আনামে গিয়াছিলেন। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিশিক়াছেন, নাগপুজ্জক কয়েকটি 
জাতি বাঙ্গলা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকস্‌ দেশে যায় ইহাদের মধ্যে 
মর, চের, ও পাজলা উল্লেখযোগ্য। চেরগণ উত্তর-পশ্চিম পাগলা হইতে দক্ষিণ ভারতে, 
খায়। সেখানে যাই! তাহারা চেররাঙ্া স্থাপন করে। শাঙ্গল! বে বাঙলা তাহা সে 
বলা যাইতে পারে (রাখালবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।  প্ৰ 
কমান অধিবাসিগণের সহিত জ্রাবিড ভাষাভাষী ক্মাদি অধিবাপিগণের সম্পর্ক 'অতি বনিষ্ঠ। 
ইহার প্রমাণ প্রাচীন স্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া বাহ” (বাঙলার ইতিহাস, ২ পঠ, ২৬ পৃষ্ঠা )। 


শকানিতা 


ভি 


গুগ্ত ও পালধুগের স্থাপত্যের জের ৪১১ 
"সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা বায় যে সব: পু বট শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙদেশীয় 
কোন রাজপুত্র পিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয্বাছিলেন। ......বিঙ্য়সিংহ নাম অনা 
নহে, হ্থতরাং তাহার জন্মের পুর্বে বঙ্গ-মগঞ্ধের 'অধিবাসিগণ আধাঙ্জাতীয 'আচার-ব্যবহার 
ও ধা গ্রহণ করিয়াছিলেন (উ, ২৪ পৃষ্ঠা )। 

ইহা ছাড়া মাটাবানে বাঙ্গালীর উপনিবেএ স্বন্ধে এরত্িহাপিক প্রমাণ আছে। 
সামরা এই পু্তকে গুজরাটে বাঙ্গালী “ভাগ! ব্রাহ্মণদের বিশ্কৃত উপনিবেশ এবং বাঙ্গলার 
"অপরাপর জাতির তথায় বসবাস-সন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি (৭*-৭১ পৃঃ)। সিংহল 
কলদদো-প্রবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরম্‌ প্রমাণ করিয়াছেন, দক্ষিণ কাণাড়ায় গো! ব্রাঙদণগণ 
বাঙ্গালী এবং তাহাদের ভাষা (কদ্দনীভাষা) বালা ভাষারই কথিত রূপ ভিগস কিছুই নহে, 
(পশু) 

জাভা, বালী, কাদ্থোডিয়া, হাম প্রকৃতি দেশের ইতিহাস খুঁজিলে বাঙ্গালীর অসংখা 
কী্িচি্ধ '্সাবিষ্কত হইবার সঙ্্াবনা। আমরা নিজ্ছেদের কথা নিজেরা! লিখিয়া রাখি নাই। 
এদেশে এমন একট! মুগ 'আসিয়াছিল যে, পাঁধিব গৌরবকে '্দামাদের ক্রাঙগণগণ অতীব 
উপেক্ষার সহিত দেখিতেন। ইহাদের চেষ্টায় এদেশের ইতিহাস লোপ পাইয়াছে। গত, 
পাচশত বর দেবলীলা ও ধশ্কিদা বর্ণনা করাই 'দামরা সর্কশ্রেষ্ট কর্তব্য মনে করিয়াছি। 
রোমানদিগের দেখাদেখি গুপ্রগণ গাহাদের মুদ্রায় নিজেদের প্রতিরূতি উৎকীর্ণ করিতেন, 
কিন্ত তৎপরে পুনবায় দেবমৃদ্ি অব ধর্-চিহনই সুস্তায় গ্ষিত হইতে লাগিল। এই সমপ্ত 
কারণে এপিয়ার নানা দেশে যে সকল এ্রতিহাসিক উপকরণ উপেক্ষিত হই ছে, তাহার 
"আবিষ্কার হইলে বঙ্গের ইতিহাসে নৃতন আলোকপাত হইবে। 

সপ্ত ও পাঁলরাজগণের সমষে বাঙ্গালী ক্গগতের সমস্ত দেশে মাতায়াত করিত । বাঙ্গালীর 
যে রণতরীর কথা মহাভারতে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময জগক্জয়ী হুইয়াছিল। বঙ্গের 
পর্মীবাসীরা সেই ঘুগের বাঙ্গালীর ন্মদযা সাহস, জীবনোৎসর্গ, তপদ্কা, নান! দেশে পর্যাটন, 
অপম-সাহসিকতা, বীর্ধা ও "মন্্ের সাধন কিংবা! শরীরপতন”--তপঃসিদ্ধির এই সাধনার 
স্ষন নানা উপকথা, ব্ূপকণায় কল্পনার অতিরজন দিয়া বহুবিধ প্রবাদ ও গলপ রচনা 
করিযাছিল, তাহারই ছিঙাক্ষোটা 'আমরা পূর্ববকণিত পল্লীগীতিকায় পাইয়াছি। 


এখনকার 
কথা অবিচ্ছিন্ভাবে সংঘুক্ত বহিষ্থাছে। আমরা সেই ষুগকে বাদ দিলে নিজের 
সি নি পরতপ 
দেখাইযাছে”_খুতি ছাড়ি একসুগ বাঙ্গালী পারলামা ও আলখাজা পরিয়ে, 


ভু পর 


৯১২ বৃহৎ বঙ্গ 


মাহৃভাষা ছাড়িয়া পারসী, পর্ত গীজ, ইংরেজী পড়িয়াছেঠ হাত ছাড়িদা কাটা চামচের 
সাহায্যে ভাত-তরকারী খাইয়াছে, চন্দন ও গুরু ফেলিয়া "আতর এবং শেষে এসেন্সোর 
শিশি লইয়া! বাত হইয়াছে, কা্গল ছাড়ি সরা, ব্দলক্রক ছাড়িয়া মেন্দী ধরিয়াছে, 
টাকি কাটিয়া মোরচ্ছা পরিস্া্ছে এবং খড়ম ছাড়িয়! লাট্যু্ার জুতা পরিয়াছে, '্মাবার ইংরেঙ্গীর 
'আমলে সে পাগড়ী আর নগরবাসীর মাঘান্ নাই, তৎস্কানে সোলার টুপি শোভা পাইতেছে /. 
গলার পৈতা ও কষ্টীর জায়গায় নেকটাই, উপানহ ও স্থৃতার জ্গারগায় বুট, প্রণাম ও কুমিশের 
জায়গায় টুপিখোলা, করজ্জোড়ের জারগায় করমদ্ধন__শারসীর জারগার ইংরেজী বুলী_মুগে 
যুগে বহরপীর স্কায় এদেশের নাগরিকগণ এই ভাবে বেশ পরিবর্তন করিতেছে। 

কিন্তু সর ও নগরে বেরূপ গাঙ্গের উজান ও ভাটি, উলট-পালট ও পরিবর্ধন, বঙ্গের 
পদীতে তাহা নাই। বঙ্গের পল্লী সেদিনও ছিল আম, জাম, কীঠাল-তরুর ছায়াশীতল, 
সেখানকার কুঁড়ে ঘর গোময়নিপ্, তি পরিচ্ছন্ 'আঙ্গিনা, সেদিন পর্যন্তও তাহাতে একটা 
ছুঁচ পড়িলে রাত্রে কুড়াইয়! তুলিতে পারা যাইত) কারণ সেখানে বাঙ্গলার খাডুভেদে 
সোনার ফসল আনিয়! মন্কুত করা হইত ।৯ লেঙ্গিন পথ্যন্ত বাঙ্গলার মন্দির কারুকাধা-মণ্ডিত 
ছিগ, সেখানে ফেবতারা নিতাভোগ পাইতেন, গ্রাসাঙ্গ পাইবার জন্ত ছেলে-বুড়ো জড় হইত, 
সেখানে আভিথি ফিরিত না। মেয়েরা চরকা ছাড়িত না, তাহাদের সমস্ত শিল্পনৈপুণা 
দিয়া মে সন্দেশ তৈরী করিত, তাহাতে ফুল ও ফলের সমস্ত শোভা! প্রদণিত হইত, তাহাদের 
সেলাই এক একখানি কাথা পারক্কের কার্পেটের মত হইত। তাহাদের আলপন! ও পি'ড়ী- 
চিত্র দেখিলে লোকে সুগ্ঠ হই! তাকাইয়! থাকিত। তাহাদের শিকা পানের বাটা পুথির, 
লাঠি দেখিয়! সফলে বিমোহিত হইত । পল্লীর সত্রধর কাঠের মধ্যে যে সকল স্গ্মা কার্য 
করিত, তাহাতে কারুশিল্ের পরা কাণ্ঠ প্রদ্্ণিত হুইত। পল্লীর চিত্রকর যে সকল ছবি 
খাকিত এবং পাদীর মিষ্রি পোড়া ইটের উপর যে সকল ছল লতা ও নরনারীর সুস্ধি উৎকীর্ণ 
করিত, এবং পু ঘির মলাটে যে ছবি ক্মাকিত তাহার বিশরনবকর সৌন্দর্য দেখিয়া এখনও লোকে 
মুগ্ধ হইয়! থাকে ॥ পমীর হালুইকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারিকেলের সন্দেশের মঠ, গৃহ, 
জীবজন্ত নানা বর্ণে রজিত হইয়! ছবির মত সাঙ্জানো! থাকিত, সেই নারিকেলের শাস দিয়া 
এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহার ভান পাখা ও লেঙ্গে ইঞ্জধস্তুর বিচিতরবর্ণ খেলা করিত । 
মৌর্ঘা, গুপ্ত ও পাল-রাজহকে স্মরণ করাইস্বা দিবার যত শিলপ-সম্ভার গ্রামবাসীরা আয়ত্ত 
করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর সভ্যতার বিচিত্র আসবাব ও খারা বঙ্গার রাখিয়াছিল। তীহারাই 
গগজ্জ়ী কীর্থনগানের অষ্টা, গ্রামের টোলের পগ্ডিতগণ সর্বশাঙ্ে বাৎপত্তি লাভ করিয়া 
গদ্গুরু উপাধি লাভ করিতেন এবং নটগণ নর্তনে এপ চিরাগত পটুতা প্রদর্শন করিত মে 
শরুসদয় দত মহাশয়ের সত প্ডিত ও সমালোচক সেই নর্ভনের ভাবে িভোর হস 
গি়ছেন। তিনি সমস্ত খুরোপীয় নৃত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এবং বলিয়া 
থাকেন যে বঙ্গের পাললীর ফাইবেশে, বাউল, জারি, দশাবতার নৃত্যের যেরপ বিজ্ঞানাম্ছগ 
ঙ্গভঙ্গী ও সৌষঠব_তাহাতে ইহাদের এই নৃত্য জগতে প্রথম শ্রেনীতে স্থান পাইবার যোগা, 


ভি 


গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের ৪১৩ 
এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতাগুব ও মহাভারতীক় বুগের বুহরলার নাটয-ধারা বঙ্গায় 
রাখিয়াছে। 

বড় বড় স্থাপত্য ও অপরাপর কলাশিল্পে ভারতের স্থান পূর্ববর্তী ছিল। এ সকল 
শিম রাঙজানুগরহে ভ্ীসম্প্ন হয়। যুখিিরের যে ক্লা্জসভা। মন্দা নির্্া করিয়াছিল, 
চক্রের রাজধানীর যে এশ্বধা, কারুকার্য ও স্থপতিবিদ্কার পত্র কাষ্ঠা দেখিয়া শরীকপৃত 
মেগান্থেনিস উহা! পারস্তের বিশ্ববিত্রত ছাজধানীর গৌরবকেও হীন মনে করিয়াছিলেন, 
অশোকের যে বিশাল রাজপুরীর ভগ্রনিদর্শন দেখি! স্পতিবিষ্থাবিশাঃদের! সেই পুরাকালে 
এরূপ শিলপদক্ষতা কিরূপে হুইল সেই সমন্তা পুরণ করিতে শক্ষম হইয়াছেন, নালন্দার 
ছগন মন্দিরাদির যে কারুকার্য দেশিয়! কালিংহাষের নত শ্রেষ্ট সমালোচক বলিয়াছেন, 
গতে তিনি সেরূপ স্থাপত্য ও চারুশিজের এন্সপ বিরাট্‌, নিদর্শন কোথায়ও দেখেন 
নাই, মণুয়ার সমৃদ্ধি ও বর্ণ রৌপোর আঅপংখা দেবমুক্ধির যে আন্চর্ঘাগঠন প্রণালী ও শিল্প- 
কৃতিত্ব দেখিষ! দুসলমান এ্রতিহাসিকগণ বিমুগ্ধ হইথ়াছিলেন, তাহা! ছাড়! ইলোরা-অস্তার 
অপুর্ব স্থাপত্য ও চিত্রশালা-_দুর যব্ধীপে বিরাট্‌ বরোবদর মন্দির বহু দৌনাস্মা, ধংস ও 
ক্ষয়ের পরও এই যে ভারতীয় কণাশিল্পের ক্ষু্ ক্ষু্র ভ্জাবশেষ ও নুন! (ও তৎসথন্ধে 
বিদেশীদের মতামত ) পাওা যাইতেছে _সেই অস্ত শিল্প ও স্থাপত্য পল্লাধীন ভারতবর্ষ 
অসন্তব। গুণীর পুদ্কার, স্থাপত্যের সামান্ত বায় ও সুক্তহত্ত উৎসাহ, যে সকল না 
হইলে এক্ষেত্রে তদ্প পূর্ধ সফলতা অসম্ভব হয় _রাজচক্রবন্তী ভিন্ত তাহা শিল্পী কোথা 
পাইবে? রাজরাঙ্দোবরগণ পিল্লীকে বলিতেন যতটা ভাল হয় তাহা কর-_ যেখান হইতে 
যে উপকরণের দরকার সংগ্রহ কর-_রান্জভা গার তোমার জন মুক্ত হইল। সেই কাতর ও 
কুষ্ঠ দানশীলঙাগ শিল্পীর বাহুতে নিশ্বকণ্ার ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইত। ইত্জিহাসে পাইতেছি, 
এদেশের কোন শিল্পী শক্তি থাকিতে ন্দির-নিশ্থাণকালে তাহা! ষম্পূণভাবে বাবহার 
করে নাই এই অপরাধে মৃ্থাগণ্ডে দণ্ডিত হইবাছিল। রাজক্রোধ, রাঙ্গ-পারিতোধিকের 
মতই অবাধ ছিল। কোঁধার গেল কুমারপালের মী বৈহ্ছদেবের সেই প্রাসাদ, যে 
আসাদের উর্ধে জীবন্ত সিংহের ক্কায় এক স্বণসিংহমুদ্ধি এমনই ভাবে গীড়াইাছিল যাহা 
দেখি মনে হইত দেবীর বাহন সত্যসত্যাই স্বর্গ হইতে ভৃতলে নামিতেছে, থে বিরাট 
সিংহ পালরাঙ্গাদের বহ-শক্ররাঙ্জার মাথার স্বপুকূট ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছিল পূর্বেই 
আমর! উল্লেখ করিয়াছি__ সিঙ্গাপুর গ্র্তি গহাচিত্র ও হর যহেজ্জোদাকোর ধ্বংসাবশেষের 
'বিষারের পর এই দিদ্ধান্ত হ্থির নিণীত হই পিযাছে যে ভারতের 'আদিম অধিবাসীরা 
স্থাপত্য ও চারুশিল্পে অনেক দূর অগ্রসর হই্াছিলেন। পীচ-সাত হাজার বৎসর পুর্বে 
মে বকল হশ্থ্য, পশুপক্ষী এবং নরহুষ্ঠি নিন্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাট! প্রমাণিত 
হয় মে আর্ধাগণ কোন শিল্পসংচ্জার ভারতে আনেন নাই। তাঁহার! এদেশের আদিম 
স্ধযতা হইতে তাহা গ্রহণ করিকাছিলেন॥ ব্মজসতা গুহা, খেলা প্রদৃত স্থানে কামরা রমণী- 
সু মে সকল লীলাহিত ভগ পাই, বস প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, ভাহা সেই জ্াদিম 


ভু জজ 


৪১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


শিমকলার বিকাশ | শ্ারধ্যগণ এইনন্ত বোধ হয বাহ্‌ শবর্্যের যে সকল বর্ণনা! দিয়াছেন তাহা 
দানব রাক্ষস প্রন্ততির বিস্কা-_এই ভাবের একটা ইঙ্দিত দিদ্বাছেন। 'অঘোধ্যাপুরীর যে 
বর্ণনা। তদপেক্ষা কঙগার বর্ণনা শতশুপ সমুদ্ধি্ডক | 

সুধিষ্টিরের রাজসভা! ময়দান রচনা করিয়াছিলেন । ব্আদিম ব্ধিবাসীদের নিকট 
হইতে ্ার্াগণ যে স্থাপত্য ও চাকুশিলেন্ অনেকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ক্মাধ্যগণ এই শিচর্চা। বআধ্যাস্মিকত্ব দিয্বাছেন, এন্সপ কথাও আর বলা চলে না। 
মহেঞ্জোদারোতে শিবছুক্ঠিও পায়! গিয়াছে । এই শি যে প্রথমতঃ ন্নাধ্যগণের দেবতা 
ছিলেন না, তাহার প্রমাণ অনেক শাগ্রেই ক্সাছে। দক্ষ তাহাকে কন্তা। দান করিলেও তিনি 
দেবতার পথ্ক্িতে স্থান পান নাই। কেহ কেহ খলিতেন যখন কমধ্যগণ শিবকে ্বীকার 
করি! লইলেন তখন তাহাকে আব্যান্মিক গৌরব প্রদান করিয়া সর্কনমন্ত দেবাদিদেব করিয়া 
তুলিলেন। ভারভী় জর্থাগণ এই ন্দাধ্যাত্মিকতার ছাচে তাহাদের সমন্ত সভ্যতাকে মণ্ডিত 
করিয়াছেন। বাহিরের অবরব-গঠনাদিতে সাহার! আদিম অধিবাসীবের সহায়তা পাইয়াছেন। 
কিন্তু যে ভাব্ছন্দে হারা সমস্ত সুষ্ি গড়িযাছেন। বুদ্ধদেবের সুখে শেষ শাস্তি ফুটাইয়াছেন, 
শিবের মুখে প্রসম্নত! খ্্াকিযাছেন, রুখে সুখে প্রেমের লাবণা দিঘবাছেন, ভগবতীর সাক্ষাৎ, 
মাঠ স্ব করিয়াছেন, এমন কি পশটপক্ষী, কুলপল্ব এ সমস্তই একটা যহৎ, 
ভাবাস্থগ করিয়াছেন, তাহা যেমন সাহিতো, ঘেষন দর্শনে, তেমনই চাকুশিল্পে "ার্ধ/গণের 
বিশেষ । কিন্তু এ সমন্ধে প্রশ্ন উঠিগাছে। মহেক্োদারো ও পাছাড়পুরেও আধ্যাত্মিক 
গৌরবঘপ্ডিত মৃদ্ধি পাওয়া! যাইতেছে । দ্ার্য ও ন্নাধ্য সভ্ভাতা-সনবন্ধে এখন নানা দিক্‌ 
দিপা প্রশ্ন উঠিছাছে। ভক্তি ও প্রেম ভাঁমিলদিগের দ্রান বলিয়া! কেহ কেহ অনুমান 
করিতেছেন। ন্মার্াগণ শিম ও স্থাপতা কতটা প্রীসম্প্ন করিযাছেন, তাহার মীমাংসা 
অনাগত যুগে হইবে। মহেঞ্জোদারোর খ্যানস্থ দেবমুদ্ধিও পাওয়া! গিয়াছে, আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি? কেহ কেহ শন্থমান করিঘাছেন/ তামিল-সভ্যত! হইতে হিন্দুরা আধ্যাম্মিক 
আগ্বিষ্থা শিক্ষণ করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গলা দেশে যে সকল স্থাপতা ও শিল্পের চিহ্ন ছিল, তাহার অনেকগুলিই মুসলমানের 
দৌরায্মো ধ্বংস পাই্াছে। সম্প্রতি পাহাড়পুর হইতে যে সকল ভগ্জাবশেষ াবিদ্নত 
হইফাছে__তাহাতে শপ্রমগের অনেক নিদর্শন পাওয়! গিষ্াছে, এমন কি মৌর্ধাযুগের একখানি 
তামরপটও নাকি অধ্যাপক ভাগ্ডারকার মহাশয় তথায় দেখিয্বাছেন। পাহাড়পুর রাজসাহী 
দলা, শিল্পালদহ হইতে রওন! হইলে সান্তাহারের পর ছইটি স্টেশন ছাড়ি! জামালগঞ্জ 
ষ্টেশনে নামিলে পশ্চিমদিকে তিন দাইল দূরে পাহাড়পুর পাওয়া যাইবে | 116/০,(০ 
859৮৮298891 ৪৮ 003925-86 পুস্তাকে পাহাড়পুরের ভূপ-খননের বৃত্ত 
বিস্তারিতভাবে লিশিবন্ধ হইয়াছে। এই স্ুপে গুপ্তযুগের ১৬খানি প্রস্তরসৃ্ঠি পাওয়! গিয়াছে । 
তন্মধ্যে একখানি বালগোপালের ষমলাঙ্ছুন ভ্ডাঙ্গিবার চিত্র।  ছাটি বৃহত্বক্ষ শিশু, 
(বলীলাক্রমে ভাঙ্গিতেছেন__এখানে তিনি লীলাময়__কোন হুরূহ কাধয-সম্পাদনের ভা 


ভি 


গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের ৪১৫ 


স্ুখেচোখে ফোটে নাই, সমৃণাল পন্দদল ভাঙ্গিবার মত কুষের সহজ, হুলার যোহন ভাঁব,_. 
বাঙ্গালী চিত্রকরের বৈশিষ্টায এখানে; দেবতার কাছে শাহাদত ভাঙ্গাও বাথা, লীলা- 
কমল লইয়! খেলা! করাও তাহাই; বালগ্রোপালের লাবগা ঢল ঢল চিত্রখানি বাঙ্গালীর ভাবী 
মাধুধারসের পরিণতির পর্ববসন্ধান দিতেছে । পাহাড়পুরের রাধারফের ছবি গপ্ররাজন্বের 
প্রথমভাগের, তাহার মধ্যেও অপূর্ব কমনীয়তা আছে । এই লাবণাপূর্ণ কমনীরত! বাঙ্গলা- 
কলমে বাঙ্গালীর নিঙ্গস্ব; যেখানে যেখানে বাঙ্গালী গিযাছে__পিংহল, আসাম, কাক্বোডিঘা, 
আভা, বালী, শ্রাম_সর্ধত্ই এই. কমনীরতা তাহার! লই! গিগজাছে। মেয়েদের ও 
নায়কের নানারূপ নর্ভনসীল ছক্গী পাহাড়পুরের দুন্ঠিতে দুটিয়াছে__উত্তরকালে 
খেস্ুরাহ ও ভুবনেশকরের নপব নরনারী-দর্ধির চন ইহাতে দুষ্ট হয়। হুশ মুত 
সনগ্যাসিমৃদ্ধি এবং বানর, পিংহ প্রন্থৃতি_বেশ বক্ষতার সহিত গঠিত হইয়াছে । চতুক্ষোণ 
পোড়। ইটের (977,996) উপর শ্রেবীবদ্ধ সৃদ্ধি_বাঙ্গলার এই মন্দির-গাত্রের চারুশিল্পের 
বিশেষস্ব, পরবর্তাকাণে উহ! খুব সম্পন্ন হইঘাছিল। ভিন্ন ভিন্ন বুগের চিত্রপন্ধতি 
এই বিশ্মগকর বিহারের গাত্রে দৃষ্ট হয়। নানান্তপ পু্পের মধ্যে 'পল্সেরই প্রতিপত্তি 
'অধিক' উহা! বৌদ্ধদের পন্ন-ল্লীতির কথা শ্থরণ করাই দেয-_মঙ্গস্তারও পদ্রই দুলগুলির 
মধ সর্ধদাপেক্ষা বেশী। এই বিহারের নিযন্তুরে অনেক হিন্দুদেবদেবীর সৃষ্টি আছে। 
উত্তরের মন্দিরটি সর্ধাপেক্ষা বড়, ২৭ দুউ লব, ২৩ ফুট € ইঞ্চি চড়া। এই 
ভুপ-খননে দীঘাপাতিযার কুমার শরৎকুষার রায় (হুয়ং রাজপু) রা্পুতরের যতই মুক্ষ- 
হস্তে বার করিখাছেন, বঙ্গদেশে এক্প আরও বহু সুপ ক্দাছে__কে তাহা! খনন করিবে? 
হনদরবন প্র্থৃতি স্থানে বহু প্রাচীন স্তুপ দৃষ হয়, অভিশাপপ্রন্ত বঙ্গের ইতিহাস-লগ্দী সেই 
সকল ভুপের অতলভলে বসি মন্রবণ করিতেছেন । কে প্াহাকে উদ্ধার করিবে? 
পাছাড়পুরে প্রাপমুস্িগুলির মধ্যে রাধারুষের লীলা ও গোঁচারপরত রাখালদের দৃহা এরমাণ 
করিতেছে যে, রাইকান্থ এদেশে বহু প্রাচীন কালের আরাধা। দীক্ষিত মহাশয় মহাস্থান- 
গড় হইতে ন্সার একখানি লিশিধুক্ প্রস্তর পাইয়াছেন। তাহা মৌধ্যযুগের তরাঙ্গীলিপিতে 
লিখিত । 
এই সমুদ্র-দিকতা-হুমি গাঙ্গের্র উপত্যকার পাথরের গৃহ ও বিগ্রহ প্রস্তুত করা 
সহঙ্গ নহে। বহুদূর হইতে বহু বাধে প্রন্তর ন্মানিতে হয়। সুতরাং ষখন বহু কট ও বা- 
নিশ্মিত বিগ্রহ ও মন্দির ত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, 
রি 1 তখন প্রস্তরের ব্যবগাছট একেবারে ধ্বংস পাইল। প্রাতর-দারা 
গৃহ কি মন্দির গঠন করিতে এদেশে ব্মনেক সময় লাগিত, রাতারাতি কিছু হইবার উপায় 
ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িত এবং কালাপাহাড়ের দল 
তাহ ভালিবার উদ্দেশে অভিযান কর্ধিত। বঙ্দেশের কোন কোন স্থানে, ষখ| বাকুড়া 
॥ হাড়মাসরা গ্রামে (৮ ধরপদাস রাষের বাতীতে) এপ দেখা যান যে মন্দির 
সপ্প্ণ না করিফাই হুসলমান-তিযান হেতু শী নব্থসাণত কাঁদ ফেলিয়া পলাইযা 
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পিগাছে। প্রস্তরশিপ এইভাবে উহিযা গেল যোগলদের সময়ে কোন হিন্দু প্রঙ্গা সম্রাটের 
বিনা ন্থমতিতে এমারভ তুলিতে পারিত না। পুর্তে সোনা, বরপ। ও মনিমাপিক্য দি 
বিএহ গঠিত হইত, কিন্ত তা কিছুমাত্র নিগাঁপন্‌ ছিল না। এআন্ত যাবতীয় যুক্তি 
গঠন করিছা যেনতেন প্রকারে কোনবূে পু! সমাধা পুর্বদক তাহা বিসচ্জন কর! হইতে, 
শাপিল। গুতগাত শুধু, উৎগাহের অন্জাক নহে, অমানুষিক শত্যাচারে এদেশের শিল্প 
পবং পাহিতে বলিল 

কিন্তু এই ভাবপ্রবণ শি ও নপরাপর সুকুমার কলাবিষ্থার প্রতি অন্থরাগ 
এনেশবাসীর ষচ্জাগত। বাঙ্জারে থে বিলের চাহিদা! কনিকা গেল, তাহা! কুটিরে স্বীয় 
মহিষ! বিদ্ভা। করিল। লক্ষ আট কলোঙ্ছের অধাক্ষ এযুক্ত অসিত হালগার অজজা-সনবন্ধে 
লিখিযাছেন। “ন্াশ্চধ্যের বিষয় অজস্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গল! দেশের এচুর আভাস 
শাই। এখমতঃ আমর! গুহার নিকটবন্তা দ্রবন্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটার দেখেছি, 
গবগুলিই মাটীর ছাধ, ক্গস্তার ছবিতে বিকল ঝাংলার খড়ে ছাওয়া আুটচালা। তে দেশের 
লোক নারকেল গাছ চোখে দেখেনি, কিন্তু ছবিতে নারকেল গাছ 
ষণেষ্ট। বঙ্গদেশে মাড়ের দেহের তুলনায় তাহার স্বদ্ধটা যতটা 
বেনী উচু দেখা ঘা কন্ত কোন দেশে সে রকষ দেখা যান্ধ না। জঙ্গস্তার ১নং গুহা ঈাড়ের 
লঙ়াইয্সের ছবিতে ঠিক 'দামাদের দেশের দাড়ই ন্ধিত। হশোহর, মেদিনীপুর প্রনথৃতি 
লের সত শত বংসরের গ্াচীন কাঠের পাটার উপর সাক থে সকল চিত্র দেখ! মায়, 
লস্তার ছবির সঙ্গে তার ন্ধনপন্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজস্তার মত অত. 
উতর না হ'লেও) একটা ন্থৃত দিল সহজেই শগুভৃত হথ। আমাদের ছূ্গ প্রতিমা 
শ্স্থতির চালচিন্বগুলি এখনও ঠিক বস্তার নিয়মেই গোবর যাটির জমির উপর সাদ! 
রং দিয়ে তার উপর সবাক! হ। কালীখাটের পটের ও গন রেখাকৌশলের যখ 
খুবই সামন্ত দেখতে পাওয়া মা। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান 
দেখলেই অজস্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িকে দে । এই সমস্ত দেখে কবির কথা বল্‌তে 
ইচ্ছে হর 


বাঙালীর পটুহ। 


আমাদেরই কোনো! বপটু শু লীলা্জিত তুলিকাছ। 
আমাদের পট অক্ষর ক'রে রেখেছে ন্স্া ৪৮ 


'অজস্থা গুহা কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙ্গালীর মত 
(শ্রিফিব্‌ অলসতা, ১ম খণ্ড, ১৯-১৯ পৃষ্ঠা)। আস্তাচিত্রাবলীর একটা! প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ও সৌন৭/-কুললতার মধ্যে সনম ও পর জীবঙস্থদিগকে মানাইা লওয়া। কোন একট! 
ফুল বা 'পল্পবিনী লতা*র মধ্যে হাতীর স্থান্থ একট! বড় জানোয়ার কিংবা! চগ্ুবিশিষ্ট একটা 
বিরাট্‌ সরালকে এমনিভাবে শারিত করিয়া! রাখা! হইয়াছে বাহাতে সেই সপুস্প লতার, 
মধ্যে তাহার বেমালুম মিশিয়া গি্জাছে। উদ্ধিদ্‌ € জীবচিত্মের এই মিলনে কোন বৈষম্য 


০, ট 


শী, 


ভি 


গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপতোর জের ৪১৭ 


ঘটে নাই; একটা কল্কার সুলগুলির মধ্যে বামনরূপে কোন পুরুব, অগ্ভশামিত রমবীরলে 
কিংবা ক্ষু্রপদ বৃহত্যত্তিক উত্ভট মহুম্রূপে -চিত্রগুলি এমনই ভাবে সাজানে। ছে যে 
সেগুলি যেন শি্পবাগানের বঙ্গীয় হইয়! গাছে । অধুনা যুরোপে এই সকল কল্কার 
নানারূপ অন্থকরণ হইতেছে। বাঙ্গালী চিত্রকরেরাও থে শল্লীগরোমে এইভাবে জীব-উদ্রিদের 
মিলন ঘটাইছ তাহাদের কল্কাঁর কাক্কার সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাহার নিদর্শন 
আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি, যদিও চিত্রহিসাবে সেগুলি অঙগস্তার সমকক্ষ নহে। 
বাঙ্লাদেশে ঘাড়ের লক়াইগ্ের চিত্র বনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে । কজন্তা তাহ! দুর্ণভ 
নহে। তুলনায় বাঙ্গলার চিত্র নিকট নহে। হাভীর লড়াই, অস্ত! ও বাঙ্গল! চিত্রে, 
উভয়েই পাওয়া গিয়াছে। 

'অন্স্থাম বিজয়ের কভিষানে কি অগারোহী কি পদাতিক কি ধবজবাহক কাহারও যা্তুকে 
উদ্ধীষ অথবা পাগড়ীর বালাই নাই। উহার! ঠিক বাঙ্গালী। অঙ্স্তাগুহার ছাদের চিত্রগলি 
সাধারণভাবে অনেকটা! বাঙ্গলাদেশের ছূর্গা-এ্রতিমার চালচিত্রের মত। মধাভারতে, 
ছতরপুরের নিকট রাজগড়ে ব্যামরা এ্ধপ দেখিতে পাই। জন্তার ১৮ নং চিত্রে, পুরুষের 
ধুতি ও ভ্রীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালীর যত। 

'্যামাদের দেশী শিপ ও সাহিত্যে মাকৃন্তন পবিত্রতার প্রতীক। উহাতে আবরণ 
দেওয়া হইত না। এমন কি দেবতাদেরও স্তন-বর্ণনা অনেক সময়ে কাব্য ও সাহিত্যে পাওযা 
যায়। কালিদাসের 'ঘুনভিত্রব্ষলা' হ্থুপরিচিত । তা্পাপনে গৌরীর ও লঙীর '্তন-বরণনা 
হুণভ। সরপ্থতীবন্দনায় “দয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুডদুগশোভিত-মুকুতাহারে! প্রত্ৃতি 
ক। উক্ত দেবী-পুঙ্জ! উপলক্ষে শিশুদ্িগকেও ন্াবৃত্তি করিতে হয়। বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পে 
হ্রীলোকদিগের সন আবৃত কর! হইত না) এই ব্ছাকর বিদ্েশ্ীদিগের-_বিশেষভাবে যোগলদের 
'আমদানি। ঝাদশাঙ্গাদী ও বেগমদের সম্পূর্ণ 'অবনধব বহমূল্য গেলাশ্‌ দিয়া ঢাকা হইত। 
এমন কি আরক্গজীবের কন্তার দেহ সাতগ্রস্থ মসলিনে ন্যাবৃত থাক! সন্েও মোগল বাদশাহ 
শীলতাহীন! বলিয়া তাহার কন্তাকে ভন! করিয়াছিলেন। রাঙ্জপুত-কলাশিল্প মোগল 
কাথদ। আঅবলঘন করিয়াছিল, যেহেতু সেখানকার রাঙ্গারা সর্বদাই মোগল দরবারের সংস্পর্শে 
কমসিতেন। অজ্তা-গুহার রানীদের পথ্যন্্র গাত্রে অঙ্গরক্ষা নাই, অথচ বহুমূলা ষণিমুক্তাথ 
তাহা উজ্দল। মাতৃদেহের সর্বাপেক্ষা পুণাস্থান,_বাংসল্যের মহাতীর্থের উপর কোন 
যবনিকার উৎপাত নাই। বাঙ্গলার পীশিক্গে স্তন সর্বদাই নগ্প থাকিত। সিংহল। 
বালীবীপেও রমনীমুন্তির এই বৈশিষ্ট্য । 

অদ্ভুত ও উদ্ভট ভঙ্দিমার ছবি_ব্দসত্তায় অসংখ্য। এইন্জপ ছবি আসাদের দেশেও 
প্রাচীন চিন্রপটে দেখিতে পাওযা যায নহিষ-জাতকের ছবিটি অঅস্তাগুহার পরিহাস- 
স্ললিকতার একটি কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত ॥ একটি বানর কোন মহিষের লিঠে চাপিয়া 

বসিয় উ জন্টার চক্ষু ছুই হাতে চাপিঙা ধরিয়া তামাসা। কৰিতেছে, বানর ও মহিষের ভাবভঙগী 
অস্কৃত। সাং একটা হরিকে কাট জে একটা ান্থধকে আলিঙ্গন করিতেছে 
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লেখে কিরূপ আলিঙ্গন তাহাতে পরিহাসরসই বেশী, না বিভীধিকাই বেলী, তাহা ঠিক করা 
শক্ত 'আর একটি চিনে এক্ রূপসী রমণী দোলায় ছুলিতেছেন, যেছেটির গা হইতে যেন রূপ 
রি পড়িতেছে, অথচ ভঙ্গিটা উদ্ভট । প্রীকফিগের 14০ দেবতার য় ্সন্ভুত কিন্সরের ছবি 
অঙগস্থার উদ্ঘট চিন্জাবলীর মধো গ্রঘষ পল্ক্তিতে স্থান পাইবার যোগা ( দেওয়ালে ছবি, দ্বিতীয় 
ওহ )। বাঙ্গলার প্রাচীন চি্রশালায নু ছবির ক্মভাব লাই (চিত্র জষ্টব্য )। 

অনস্থার সিংহগুলি ঠিক বাঙ্ছলার চিত্রিত সিংহের মত | বাঙ্গালী চিত্র ও কুমারের! 
এখনও গ্রিক সেই আদর্শ বজায় রাশিযাছে। উহাতে সিংহের কেশর ু্পষ্ট নহে | সুখের 
আরুতি ছাড়া অপরাপর স্থান কতকটা ঘোড়ার ম্ত। ১৯৩১ গৃষ্টান্ে বাগখাঙ্গারের সার্বাকসনীন 
ছর্গোৎসতে এতিদার নিযে উন্ধপ পিং নিশ্চিত হইয়াছিল মৎসঙ্কলিত প্রাচীন ষদসাহিত্া- 
পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন ষহিষমদ্দিনীর যে ছবি দেও! হইহাছে তাহার পিংহও 
ঠিক এইবপ। কালীঘাটের নেক পুরাতন পটে আমরা! একশ সিংহ দেখিয়াছি। স্মুতরাং 
অজন্তাপুহার চিত্রকরদের এই পণ্ুরাঙ্ের নুষ্টিংস্কার অধুনা পথান্ত বাঙ্গলায় চলিয়! 'সলিয়াছে। 
অশোকাত্ন্থের উপর যে সিংহদুখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা্গেশে চিত্রকর ও কুমারদের। 
মধ্যো বহুকাল প্রচলিত ছিল। প্রায় ছুই শত বৎসরের প্রাচীন ছাচে ঢাল! নৃতন একট 
মৃত্িকার সিংহ প্র হইল, উচ্না ফরিগপুর জেলার নালিয়া গ্রামের কুষারের প্রপ্তত 
করিঝাছিল। পাশাপাশি 'শোকন্তস্্ের বিখ্যাত সিংহসুদ্ধি দেখানে! হইতেছে। পিংহাগুলির 
সাদৃহা স্পষ্ট বুঝা মা। পোড়া ইটের উপর নির্ষিত ছুই শত্ত বৎসরের প্রাচীন 
২৪ পরগনার কোন পর্ী-মন্দিরে প্রাপ্র ছইটি হরিণের প্রতিচ্ছবি ও অন্তর ছুইাটি ধাবমান 
হরিণের ছবিও পাশাপাশি দেওয়া গেল, পাঠক পরস্পরের সাদৃষ্ত দেখিতে পাইবেন। সুতরাং 
ফেখা বাইতেছে দুর কজন্তাগুহা এবং মাগবী পিরের ধারা বঙ্গদেশে এখনও চলিয়! আসিতেছে । 
সেই সকল প্রাচীন শিল্পকলার এত বেশী নিদর্শন পাও বাইতেছে যে বালাই দমার্যাবর্তে 
প্রাচীন শিল্পের জন্মভূমি বলি মনে কগিতে ব্আমাফের মনে কোন কু$ঠ বা ছিধাাব 
হত না। ৮*৫* বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রমনীরাই বিশেষভাবে চিজ্রকলার ন্মধিকারিলী 
ছিলেন। আঅগসূলো চক্চকে মুরোপের শিলেন্স উচ্ছিষ্ট বন্তার সত এদেশে প্লাবন উপস্থিত 
করিয়া 'ামাদের দেখতোগ কাসাইযা লইঙা গিষাছে। উভিঙ্ার শিচিং হইতে যে সকল 
প্রাচীন ভগ পরসতরসন্ধি পাওয়া গিককাছে, তাহা বাঙ্গলার পিছের চরম আদশ। পূর্বোক্ত 
চি্রগুলির কয়েকটি তুলনা সমালোচনার জব্ত এখানে দেও! যাইতেছে। 

মযায়ুগে এমন কি সুসলমাননের সমহ্েও চিতরবিদ্া বাঙ্গালীর নি্বন্থ ছিল। পল্লীবাসিনীরা 
লসীন্দরপা ছিলেন লঙ্গীর কৌটা খুলিয়া ইহার! ঘরবাড়ী সাঙ্গাইতে বপিতেন, ইছার!রহছন- 
শালার শিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। কতটা পবিত্রতা ও সম্্রষের সহিত বাঙ্গালীর 
মেয়েরা এইপকল শিলকাা ও সরা প্রস্থত করিতেন তাহা কাজলরেখ! নামক পীগীতিকা 
পাঠ কৰিলে পাঠকের! বুষ্িতে পারিবেন। বরণভালা হইতে ্ারল্ত করিযা নানারপ 


চি... এটি ও 


পগৈতিহাসিক ুগে (কেহ কেহ নহসান করেন- ২০, বদর 
পু্দোর, ২২৮২৯ পু উা) গিঙগানপুর পাথাডগাতে দিলু 
ক্ষত চিন। 


এখনও এছেশের 
শবাকি্ খাকেন, এই ছবিখানি ০০৬ সনের 
শাবণ লং প্রকাশিত হাত বাহ প্রবন্ধ 
হইতে গৃহীত 


৪১৮ (খ) 


গানের হাড়ি চি, এখনও বাজাছেশের কুষাকেই 
এই ঝাড়ি তৈই করি শাকে। লিঙ্গের বহনে চিহ, তখনকার ছিদ্র ২৫ 
মার নাকি কতকটা এইরপ ছিল , ২২৯ পৃঃ 


৪১৯ (খা) 


৪১৯ গে) 


কা, কাই িংহদনেকৃকষণীল, সপ সতাবী । 


গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপতোর জের ৯১৯ 


পাঠাইবার ন্ত পানরক্ষার উপযোগী নবীন কদপীপত্রের হাখার (নিদিষ্ট কালে জন্ত 
নুতন কলাপাতা জলে রাশিয়া শত কর! হইত, তন্মখো নানারপ বিচিত্র চিত সন্ত 
হইত)। নানারূপ কারুমণ্ডিত শিকা ও লেপ-তোবক বাধিবার দড়ি, বিহ্বের কলের কপালে 
সুপ্য চন্দনরেখার কারুকাধ্া, বাসকের গ্রার সমন্ত ক্মাসবাব, চিত্রিত পিড়ে ও কাগন্দের 
“ আসন, পাশা খেলার উপবোগী চিত্রিত কাগ্, ছেলেদের পুতুল__এব্ডপ শত শত প্রকারে 
মেয়ের! গাহাদের কাকুকাধ্য বেখাইতেন। সেই লক্ষী সাঙ্গসজ্ছার ছাগা এখন 
পিয়ার্স সোপ, হ্া্জলিন ছে! এবং নানাবূপ নকল বা মাসল বিলাতী এসেঞ্া উএ| দুষ্ঠিতে 
ঢুকিম়া। প্রাচীন মৌলিকতা ও বাঙ্গলার নিগ্গ্থ শিলপসম্ভার উলট্‌-পালটু করিছ| দিছে । 
স্বরোপের এই বিজয় প্ররুত বঙ্গবিজ্গয়। প্রাচীন কোন বান্গলা পুল্তকে জামরা পক্জিয়াছিলাম 
হীরার বদলে জির', ইহ! অবন্তই অনথপ্রাসের বাহাছুরী, কিন্তু সমকে সমথ়ে সত) ঘটনাও 
উপন্যাসের মত বিশ্ময়কর হয়। শাখের উপর কত ঝপই লা চিত্র চিত্রিত হই! একটি 
শাখের উপর দশ বারের ছবি দেওয়া! হইল (চিজ দেখুন)। এখানে চতুঙ্দশ শতাব্দীর 
একটি কাষ্টশিপ্ের উল্লেখ করিব, উহ! প্রন্তর-শিল্পের নন্থকবণ ; সম্ভবতঃ: তখন বাঙ্গলার 
প্রস্তরশিল্প ধংস পায় নাই। এই কাষ্ঠফলক খুলনা জেলার সাতক্ষীরার কোন মন্দিরে লগ্ন 
ছিল। মানসিংহের সময্ধে এক দস্থাপত্ি সাহার ্রাচীন দেবসুষ্জি ও সম্পত্তি এক ব্রাঙ্ছণকে 
ফান করিম যায়। এই কা্ফলক মানসিংহের সম হইতে প্রায় ছুইশভ বংসরে॥ অধিক 
পুরাতন মনে করি। কাষ্ঠের উপরে যেরূপ স্ক্ম কারকাধা প্রদর্শিত হইঘাছে তাহ! ঠিক 
প্রস্তাষ্ধিত কারুকাথ্যের সকার সেই এ্াচীন মন্দিরটির কাঠের কাককাধ্যের কয়েকটি লমুনা 
দেওয়া হইল। প্রথযটি চতুদিশ শশ্তান্থীর। কাউমন্দিরটর একটি সগ্থ নষ্ট হই! গিরাছিল 
এবং তাহার প্রা শতান্দীকাল পরে (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) আর একটি কা'ককার্যাময সতত 
তথায় বসানো! হয়, তাহার কাক্স এ্রাচীনতরাটর মত তত পক নছে। অনেক সমগ্সে শুধু, 
কাঠের সাহায্যে এদেশের মন্দির প্রস্তুত হইত । যন্দিরের সমস্ত কাঠই কাককাধ্যম্ ছিল। 
প্রতাপাদিতোর সময়কার একখানি কাকুকা ধায় কাঠগৃহের অনেক উপাদান জমার নিকট 
সংগৃহীত "মাছে, উহ খুলন! জেলার আসাসনি আমের কাছে স্থাপিত ছিল। সেই সব কা 
নির্মিত শিনের কয়েকটির নমুনা দিতেছি। নার একটি কথা এই যে এইসকল শি মত 
আন ততই উৎরষ্ট। কুসলঘান রাজদ্বের শেষের দিকে কা্টশিলের অবনতি ঘটিঘাছিল। 
কষু্থানে কারুকার্য করিতে হইলে অন্ত মুদির উত্তৰ হইয়া পড়িত। কোন কোন স্থান 
নতি সঙ্গী, সেখানে মাহুযের প! ছট পাখীর পার মত করিয়া কিংবা শেখান সপ্পারুতি 
করিয়া স্থান সংকুলান করিতে হইত। এই প্রদ্ধোজন-সিদ্ধির দক্ক নানাূপ অন্কুতারুতি 
পরিক্িত হইঙজাছে। কা$গৃহের চূড়ান্ত শো! বাঙলার রখগুলিতে প্রদর্শিত হইত। বাঙ্গলার 
নান! স্থানে, যখ| ২৪ পরগনা, বাওয়ালী, মাহেশ, ন্দুলমৌড়ী, ঢাক! দেলার বেনিমাজুড়ি 
ও ধামরাই প্রতি খামে প্রাণীন রখ এখনও আছে, তাহাদের শিম ও কারুকাধ্য বিশেবরণে 
উল্লেখযোগ্য) ইহাদের অধিকাংশই ছিতল, জিতল বাড়ীর লয় বিরাট কত, বৃ কাঠের 


ভরা 


৮৮ 


৪২০ বৃহৎ বঙ্গ 
রখ বাঙ্গলার বহু প্রাচীন পরীতে দৃষ্ট হয়। বেহালা একখানি কাকা ্বামততিত্ত ৭৮৮, 
বৎসরের গ্রাচীন পিতলের রখ ক্মাছে। 

বৌন্ধ সাহিত্যে পন্ম একটি পত্র সামগ্রী,_বৌনদ্-শিলেও পগ্মের প্রধান স্থান। 
বৌদ্ধ “8 মধিপন্সহ+__বৌদ্ধ শান্ত 'পন্স* একটি ব্সাসনের লাম। "পল “মহাপন্ন" 
শ্রস্ৃতি উপাধির সহিত সকলেই পরিচিত | ক্মজন্তাপ্তহার বিচিত্র ফুলপর্াবের মধে। একটি 
বিষয় লক্ষা করিবার যোগা ; যদিও নানানূপ চুলের ছবি 'অজন্তা-চিত্রে পাওয়া যায়, 
কিন্ত তন্মধো পদ্মই সর্বাপেক্ষা! বহুল। পন্সের বিচিত্র অবস্থার ছবিতে অজস্তা, পরিপূর্ণ) 
কোনা একেবারে কুড়ি, ক্ষোনাট বআধফোটা, কোনটি সম্পরণ বিকশিত,_এই পল্প কখনও 
পত্রহ্থীন পূর্ণ শতঙ্ূল, কখনও পত্ে জ্দাধঢাকা কুড়ি । এইভাবে নান! দ্দবন্থান্র এক পল্মই-__ 
দস্তা-চিত্রের প্রধান সন্ধল। বোধ হয় ব্পরাপর ফুল শতকরা! কুড়িটি, পগ্প শতকরা! ৮*টি। 
বাঙ্গলার চিত্রেও পল্পের স্থান ন্মাছে, কিন্তু অঙ্গস্তার সঙ্গে তাহার একটা! প্রভেদ ক্মাছে। 
'অজস্তার মত পদ্ম বাঙলার কাথা ও চিত্রিত লী'ড়িতে মর! ব্দনেক দেখিয়াছি, কিন্ত 
'অনেকস্থলেই ঝাঙ্গলা ছবির প্স ভিন্ন প্রকারের, তাহা! ঠিক পন্ের নকল নহে, তাহ! 'মানসপগ্' 
নামে অভিহিত কর! যায়। শছটির ভাব গুণ করিয়! তাহ! চিত্রকর ক্মবলীলাক্রমে ইচ্ছান্ুসারে 
রূপান্তরিত করিয়াছেন, যে পঞ্সাটি সরসীতে ক্ছন্মে__সেই পদ্ম চিত্রকরের মনে নবভাবে জন্মলাভ 
করিযাছে। স্বাভাবিক পগ্ম এককপ বই ছইবূপ হয় না, কিন্ধ এই 'মানসপগ্' সংখ্যাতীত | 
পঞ্সের ধু ভাবাট লইয়! চিত্রকর কনার মুক্তহত্ত তুলির খেল! দেখাইয়াছেন। ব্মজন্থার 
ফুলপল্লাবের যুলধন জনন, কারণ তাহা সুলের ক্মধিকতর জহুগ। কিন্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের 
অকুরগ্ত কমনায় একই জিনিষ সংখা আকারে দেখা দিয়াছে ; কি ক্মালপনার। কি মন্দিরের 
ইকে, কি প্রস্তরে, কাষ্ঠফলকে, পূথির মলাটে, পিত্তল বা তামপটে, কি কীধায়-__চিত্র- 
বন্তারের অবধি নাই। ছুলির লীলারিত রেখাপাতে কতপ্রকারের নক্সা! ও কক্কা যে ন্ধিত 
হইছে তাহার সীমা-সংখা! নাই ; প্রকৃতিকে ন্বন্থসরণ কৰিলে চিত্রকর অলপ সময়েই নিঃস্ব 
হইয়া পড়িতেন। কারণ প্রকৃতির স্ষ্টি বিশেষ বিশেষ স্থানে নিদদিষ্টসংখ্যক, এবং সেই নির্দিষ্ট- 
সংখাক জবর সকলগুলিই তুলির যোগা নহে) কিন্ত যেখানে ষানস হরিছারের উৎস, 
পেখালে বিষযবন্থর অবধি থাকিতে পারে না, নিতা নবজাত শিশুর স্তায় কল্সনাক্ষ্ট কুশলতার 
সংখ্যা অগণিত, ভঙ্গী অগণিত এবং রূপ অগণিত | বাঙলার এই ছবিগুলির যে ভাণ্ডার আছে 
তাহ! নঙগক্জাকে এই স্থানে হার মালাইয়াছে। ন্ধান্ত দেশে এক একটি বিশেষ শিল্পি- 
শ্রেনী ছে। কিন্তু এক শতা্দী পূর্বেও বাঙ্গলার শ্রেী-নির্কিশেষে সকল জাতির রমলীই 
কাখা শেলাই, ক্মাল্পন। দেওয়া, লী ডি-ডিত্র, দেওয়ালে ছবি দ্াকা প্রভৃতি যহু শি্পকাধা 
জ্গানিতেন। এখনও ন্মাসামের রেশমের উপর বে সকল হুন্দর ফুললতার কান দেখা যার 
তথাক্ার রমদীরা! তাহা প্রন্থত করেন। প্রত্যেক কুষারীকেই বিবাহের পুর্বে ভাহার 
৮ বাঙ্গালী রমনী শিমশাস্তের স্বতঃপিদ্ধ 

কান লইাই দল সুদ হইেন। গ্াহাদের কাজের হে বংসাবলেষ দৃষট হয, তাহাতে 


সি ৮, 


ঢু 


ভি 


সুপ্ত ও পালবুগের স্থাপত্যের জের ৪২১ 
এখনকার দিনে যে কোন জাতির মহিলা গৌওান্িত হইতে পারেন। বস্তত: এই পির- 
কাধ্য এদেশে এবূপ ব্যাপকন্ূশে সমাচ্ছে প্রচলিত ছিল মে ক্মাযানের ঝাঙ্গলাদেশকে যে 
শমগধের চিত্রশালা” বলা। হইয়াছে, তাহা! অভুাক্তি নহে । বাঙ্গলার খাটি শিম যাহার সঙ্গে 
যহে্জোদারে! এমন কি শিঙ্গানপুর-শিল হইতে গুপ্ত ঘুগের শিল্।_জস্তা, এমরাবতী। বালীদীপ 
ও সিংহের শিমের সাত সপষট। তাহাই আবাদের দেশের ন্দবাহত প্রাচীন শিল্ধারা-_ 
বাঙ্গলার চিন্রশিল্পের সঙ্গে কাকা চিহশিনের এতটা মিল দেখ। বাথ যে কামরা ছুই শিকেই, 

লোকদের পিগাধনা।  অভিক্প মনে করি! কামর এই পুত্র স্থানান্থরে একখানি 
কাঙড়ার চিত্র্বন্ধে নলিনী সান্যাল মহাশরের মত উদ্ণত করিয়াছি? 
বন্ততঃ বাঙ্গলার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে উদ দেশের চিত্রের সৌসাদৃশ্ সুম্পষ্, তাহ) নিতান্ত 
নিরপেক্ষ সমালোচকে রও দৃষ্টি ক্দাকর্ধণ করিবে । কালীদ্বাটের পটুগ্বা ও কাঙ্গড়ার চিত্রকর- 
দিগের একটা জাহগায ভুত এক্য দেখা যাছ। উভয় স্থানেঞ্জ চি্করেরাই গরাহাদের চি্সে 
নানরাপ সক এ মোটা, সহ, বক্রান্ত ও কৌকড়ান গে কিতা চিন গুলিকে একটা বৈশিষ্ট 
দিযাছেন। অনেক সময়েই উ ঝেখাগুলি ঝাহৃতঃ নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে, কিন্ু এ সকল 
রেখাপাতে চিজ্রগৌরব যেন শতগুপে বাতিক্সা গিরাছে। হৃষ্াস্ত স্থলে মরা কালীখাটের 
শিব ও পরীর চিত্রের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের খারণা কাঁ্গড়া ও কালীঘাটের 
কলম এক। 
১৯২ খৃঃ অন্দে যানসিংহ বান্গলার শাসনকণ্া হইয়া এদেশে আসেন, তিনি কমেক 
বংসর বঙ্েশ্বররূপে এদেশে ছিলেন । এই সময়ে রা্পুত__বিশেষত: 
বাবলা জনপরী পির এদেশে প্রবেশ করে। কিন এই শি একাসবপক্ষ 
উড়ো শি্-__উা এদেশের মাটিতে ণিকড় বসাইা ঝাদগার জিনিষ 
হুইয়! দীড়ার নাই। প্ুথির যলাটে এবং বাদণার বড়দাহুযদের ঘরে আনেক সময়েই এই শিল 
মুরুত হইয়াছে। ঘাগরা-পরা গোপী, নিরেট নিশ্লেষ্টস্থাণুবৎ, বংশধর রু। সামন্ত শী 
পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত নরনারী ইত]াদি রূপ রাজপুত চিত্রে বাঙালী পটুমার লীলাময় তুলির 
রেখা পড়ে নাই, বাঙ্গালীর ভুলি জীবন দান করে, তাহার মত ছঃসাহস ও প্রাণের আতিশযা 
ভারতের অন্ত কোন দেশ দেখাইতে পারে নহে। কুক রাধার পানে ধরিয়া সঙ্গলচোখে 
সাধিতেছেন_-বাকামনের অগোচর ত্রদ্ধ এখানে প্রেমের ছুলাল, তিনি এত সহজভাবে, 
এত দৈস্তের সহিত বাঙ্গালী (প্রেমিককে ধরা নিত্বাছেন। বাঙ্গালী শি অরপূর্ণার কাছে 
ভিথারীর ভাবে বন্ধ উপপ্গ বেশে এক্স ভিক্ষা করিতেছেন; নার কপূর কৃফের বানী সবর্ঘণ্ডিত, 
ভাহার বেশভৃষ! রাকীহ : রাধিকা াজ্জীর বেশে কৃষকের বামদিকে ছাগরা। ও অপদ্াঞের 
আসবাব লইথ! মকালরপে বেখা দিতেছেন ; শিব পঞ্সুখে খর্ব েখাইতেছেন। এ সকল 
আাকমক সেও বাঙ্গালী ছবির কাছে রা্গপুত-চ প্রাণহীন। দিমীর রষারী কামনা লমপৃতী 
চি্রগুলিকে পাইথা বসিযাছে। যানসিংহ ভীহাদের বেশ হইতে বড়মান্যী চালের চিত্াদ্শ 
আনিগাছিলেন, ষদক্চলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচযে পদ ভিতযএই আদ দৃষ্ট হইবে 


৪৯ 
কি 


৪২২ রর বৃহ বঙ্গ 

বীরছুদ, বিকুপুর এবং ২5 পরগনার কোন কোন স্থানে বাঙ্গলার প্রাদেশিক 
প্মীশি্ একেবারে খাটি দেশজ। বাঙ্গালী পট্যার তুলিতে যে বৌন্ধহুগের শর কত: 
শত হৃৎপন্ম ফা, বাংগালী ফেস্ধের! থে কত লীলাগ্িত ভন্দী দেখাইস্াছে, বাঙ্গালীর প্রাণ যে 
কত আবেগে ভরা, তাহা এ সকল চিত্রে দৃষ্ট হইবে ( কোথাও তাহার ছবি, কলালাবণ! কিনার 
করিতেছে, কোথাও আস্চর্থা বেগনিলতা, ভাবগ্রবণত] দেখাইয়াছে, কোথাও ঝ! অভ্ভুলনীয় 
খৈ/ সুচী ও ভুলিতে স্যক্ত সৌনদধ্য দান করিযাছে ; এইন্পে বিচিত্র গুণে গুণশালিনী বঙ্গীয় 
কলালঙ্সীরা ছেঁড়া কাপড়ে ছেঁড়া হুতার, লীর্ণ কাগজে ঠাহাদের 
পক্ষ টাকা সূপ্যের প্রতিভাঙ্গাত সম্পদ কড়ার ছুলো শ্বঙগাতিকে 
বিলাই দিয়াছেন। এম্বানে শিলী রাজপুরুষের প্রপারভিখারী নহে; সে দিনান্তে ছুটি পয়দা 
রোলগার করিয। কথক জীবন নির্ঝাহ করে, কিন্ত ভাহার মাথা বিকাইঘাছে সে কলালগ্মীর, 
পায়ে । তাহার দুল শক্তির থে কোন দুল মাছে তাহ! গে জানে না ঝ| কেহ তাহাকে 
বলি দেন নাই। 

বাদগার চি্রশিনের রানী বাঙ্গালী কুলবধূুর। । মাত] থে কাখাখানি রচনা! করিতে খর 
করিঝাছেন, স্বদীবনে তাহা শেষ কগিতে পারেন নাই, সেই ন্মসমাপ্ত কাধা লইথা ও হার কনা 
পিয়া গিযাছেন। তিনিও উহ শেব করি! উঠঠিতে পারেন নাই, হার কন্। হয়ত উঠ! 
শেধ করিযাছেন। এন্সপ উদাহরণ বিরল লঞ্চে! তিন জীবনের চেষ্টায় কাথাখানি শেষ হইথাছে। 
ইহার খন ফোড়গুলি দেখিলে মনে হয় না থে জীবন অন্থাম্বী, পগ্সপন্রে জলবিদ্দর স্তাথথ টলমল), 
ইহার লিশ্মাণে অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিলে ষনে হইবে__জীবন অমর; শিল্পের সথগ্মাতার 
েন্জপ বধি লাই। শিল্পীর জীবনেরও ষেন তদ্ধপ ক্সবধি নাই, কারণ শিল্পী যদি ক্ষণতরেও, 
ভাবিতেন, তিনি মরিবেন, তবে এন্জপ কাধে হাঁত দিতেন না। এই সহিষু'ত। ও খৈধা যাহা 
এখনকার দিনের শি্ীর পক্ষে একেবারে অসপ্তব, তাহার অন্ত একট! মহত্ব ০এ্ররণ। ছিল, 
তাহা ক্থবনবিষগরী জরাবৃতার ব্ভীত অমর ন্বরায় প্রেমের | পুত্র, কনা বা স্বামীর জন্ত এই 
সকল ঝাণ। তৈরী হইত। ধাহার! প্রেনের জন্ত চি্ানলে প্রবেশ করিতেন, গ্াহার। এবং 
াহাদের জননীরাই এই কাখ! শেলাই কহিতে পারতেন । 

পু্েই উল্লেখ করিঘাছি__বঙ্গকুটিরের শিযোর উপকরণ অতি সাঁষান| ডাহা! কড়ি 
কোথায় পাইবেন? ছেঁড়! পুরাতন কাপড় ও শাড়ীর পাড় যাহা! জন্সাবধধি ব্যবহারের পত্রে 
লোকে কেলি! দে_তাহাই দি তাহা এপ্রমের তপন্তা করিতে বসিতেন, তাহার যে 
কারকাধা করিজাছেন, রং ফাইবার খে ক্ষত) দেখাইসাছেন তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও 
শিল্প ইহা হইতে গাল হইতে পারে কিন্ধ তাহাদের তপু! অন্ত জাতির বনাহন। 
র্ধনগুহে যাই মেদের! স্দ্ধ দাত দেহে লাল পেড়ে খাট শী পরি উনের ধারে 


কাগীবাটের পা 


গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপত্যের জের ৪২৩ 


ব্যঙধন কাধিতেন, তাহা পঞ্চাশ রূপ জনৃত। উপকরণ ক্মতি সামান্ত, কারণ বাঙলার 
কুললক্ষী মতি গরীব। সামান্ত শাকসবলী ও ভাল যে কিরূপ ব্দমৃতের মতন হইত এবং 
কূপ বিচিত্র হইত, শৈশব কালে ছ্ামর! তাহা স্বাদ পাইস্থাছি, ভীবনে তাহা ভুলিৰ না। 
এই রানা গোদেধঅ্থমেধ, ছাগমেধ এমন কি কুট বা মেখমজ্ঞও হইত না এবং শক্ত একটা 
কসাইখানা ব্যাপার ও সমাঝোহ হইবার প্রয়োজন ছিল না। এই রাঙ্গা প্রেষ-তপন্থিনীর 
প্রেম-বন্ত, ইহার বঅতি সামান্ত উপকরণ বাঙ্গালীর দেহের স্থাঙ্থ্োর পক্ষে সহঙ্গ ও ন্নুকুল। 
ঘেঠাইয্বের থে কত ছাচ ঘরে ঘরে ছিল তাহা স্বাদের যঙ্ছের ন্তানধ কে কি বলিগা 
উড়াইফা দিল! সন্দেশের কয্পেকখানি প্রাচীন ছাচের নগ্ন দাম! এখানে দিতেছি )__ 
এগুলি খুব ভাল নমুনা নহে, প্রাচীন পলীতে দুরিলে ইহা হইতে ক্দনেক উৎষ্ট ছাচ 
পাওয়া যাইতে পারে। 

বিধাহবাপরে মেয়েদেরই রাঙ্গা, এখানে যেঝ়েরা কর্জী ; বর-কনের কড়ি ঝা পাঁশাখেলার 
জন্ত শি্ম্ডিত কাগ্গ কি বন, বরকনের বিবাহের ব্সাসন, ী'ডিচিতর, পস্থৃতি সকলই মেয়েরা 
করিতেন । কনের চুল বাদিতে খাই! ষ্ঠাহার' নিতা নূতন কাযদ1 'আবিক্ষার করিতেন। 
কনের কপালে অপ্ডর চন্দন দিত! কমতি হুল্ম খড়কের দ্বার! কত চাকুশিন্পের অবতারণা 
করিতেন_-কনের মুখখানি উর্দ্ধে সেই শির বর্ণ ঝলযল করিয়া তাঁহার লাবগা শেষরপে 
বাড়াই! দিত। কনের বাড়ীতে পানের খিলি দেওয়ার সন্ত নবীন কদলীপন্রের মোড়ক এরূপ 
শি্পমণ্ডিত করিতেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইরা যাইত। শিকা, লেপভোবক ধাঁধিবার ছড়ি 
প্রতি গৃহস্থালীর সর্ববিষরে, এমন কি হাড়ীর গায়ে কতরূপ চিত্াঙ্ষন হই তাহা বর্ণনা করা 
যার ন1। বীরতৃষ, বাকুড়! প্রতি দেশে গৃহের দেওয়াল নানান্ধপ চিত্র-বিচিত্র রঙ্গের ছবিতে 
মণ্ডিত কর! হয়, বেহারেও এই প্রথা ক্দাছে। ইহ! দজন্তার দেওয়াল সাঙ্গাইবার কথা স্বতঃই 
স্মরণ করাইয়! দে; গৃঙ্ের দেওয়াল তাহার! দেবী প্রতিষার চালীর মত নান! চিরে সাঙ্গাইযা 
প্রতোকটি গ্ৃহ যেন এক একখানি চিতরশালান্ পরিণত করিতেন । 

আশ্চর্ধোর বিষ এই শিলচষ্চা। কোন প্রেনীবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কালের 
শ্রত্যেক কুলবধ্‌ শিল্পী ছিলেন। বাড়ীর প্রত্যেক উৎসবে এই শিল্পীরা অধিনায়ক 
করিতেন। এই শিল্পীদের মধ কেহ কেহ ব্বব্ত বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া খশস্থিনী 
হইতেন। 

বাঙ্গলার পমী-দরিগ্র প্ী, এইভাবে ভরপুর প্রেমের তপত্তা শি্প-সমৃদ্ধ ছিল) 
এই জন্ত বালার প্রাতোক গৃহস্থের মন এত সরস ও প্রেমপূর্ণ ছিল (এখন যদি আমরা 
'্মামাদের মাতৃজ্গাতির এই তুলনীয় তপাকে দাসীবৃত্তি বলিয়া দবণা করি, তবে এই বলিতে 
হয় যে লপামরা ামাদের মাতাদের করুতি অযোগ্য সন্ধান । 


শকাঠুরিয়া এক মাণিক পেল, পাথর বলি ফেলে দিল ; 
নভিমানে কীনছে মাণিক, বহাঙ্নে টের না পেল” 


ভি 


৪২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


কালীঘাটের পটুতাঙগের যে সকল ছবি এখানে দেওয়া হইল তাহার এক এক 
খানি এক বা ছই পয়সায় বাজারে পাও যাইত, তুলির একটিমাত্র টানে সুন্িগলি রেখা- 
সপ্পদ্যুক্ত হইর! জীবন্ত হুইয়া উঠ্ঠিত। কোন যড্ডেলের দরকার হইভ ন1; অথচ চিত্রকর, 
তাহার চিত্রে যে কথা বুঝাইতে চাহিতেন, ততসম্বন্ধে তাহার ন্বঃসিদ্ধ চিত্র-ভাষার জ্ঞান 
ছিল; যে ভঙগী, থে ভাৰ তাহার! কিয়! দেখাইবেন, তাহার সন্ধান গাহাদের অব্যর্থ তুলির 
বেখাপাতে হল্পষ্ট হইত । হয়ত ঝা কোথাও কোথাও টেক্লিক্‌ অব! শিল্পের শুগ্মনীতি 
সন্ধে াহাদের কুট হইত, সে কালে সবন্তত্রও পেরূপ দুল বিরল ছিল না। কাঁলীঘাটের 
পণুয়ার চিত্র কৰিছে সরস ১__মেষেছের কত ভঙ্গী যে ভাহার! বাকিতে পারিত তাহার ইয়া 
নাহ, এ্রতোকটি ভঙ্গী লালিত) ও কবিতবমম। এই সকল চিত্র বাজারে এক পরসা ছুই 
পরায় বিজ্রীত হইত, খরচ একরপ কিছুই ছিল না। গৃহস্-ঘবের ছহিতে দামী সোগার 
রং ঝলমল করিত নী কিন্ধ সক ও মোটা সুলির রেখায় শাড়ীগুলি এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক 
হইত যে খান্গকাল মডেল সামনে রান্দিযা খুব আগসংখ্যক চিত্রকরই এন্ূপ শাড়ী 'আকিতে 
পারেন। কোন কোন ভিত্রকর শাড়ী আআকিতে যাইয়া একটা কাপড়ের সুপ খ্মাকিয়া বসেন। 
ছবির মূলা এত কম ছিল যে বাঙ্গলায় এমন দরিজ্র ছিল না, যাহার বাড়ীতে এই সকল 
ছবি বিরাগ না করিত। সে সময়ের লোকেদের দেশসমদধে ভিজ্ঞতা ও সম্যক্‌ জ্ঞান ছিল। 
এখনকার চিত্রকর ছবিখানি স্কিম! ৫৮+-, হইতে ৫৯১. টাকা পরাস্ত তাহার দান দিবেন, 
এদেশে কয়জন এপ চিন্রবিলাসের ক্দধিকারী 1 সাবেকী চিন্রকরদের হিসাৰ ছিল, তাহা?! 
ঝাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহিত না নিজের! তি সামান্ত অর্থে তৃপ্ত থাকিস কলালগ্দীর 
শান সমস্ত জাতিকে বিতরণ করিত । এখনকার শিক্ষানক্ষ! সমঘ্তই অনিনূলা, অথচ দেশের 
লোকের গন্সসংগ্রহের কড়ি নাই। হেখানে খড়! ঘরের টোলে গুরুর গরুর রখালী করিয়া 
ছাত্র ফড়দ্রশন পড়িত, সেইখানে বিমানমপর্শা তু প্রাসাদ উঠরিয়াছে, ছাদের বভিভাবকগণ 
পুল্ডকতালিক1 ও তন্ম,লা দেশিয় নক যাইতেছেন। এব্ধপ বিসনৃশতা বেশী দিন থাকিবার 
নছে। ক্যামর! খেজুরাহ মন্দিরে যে সকল ন্পূর্বদ বুদ্সৃ্ঠি দেখিয়াছি তাহান সঙ্গে চট্টগ্রামে 
সং্ুতি আবিষ্ঠত ছোট ছোট ধাতব বুদধমন্ধির এমন একট! সানৃশ্ ব্দাছে যাহা! সকলেরই চক্ষে 
পড়িবে। এই গোবরমাটার উপর ছবির কথা যাহ! অসিতবাবু ক্ষজন্্ার উপলক্ষে লিখিয়াছেন, 
তাহ! শধু দর্গাপ্রতিষার চালচিত্রে নহে, অন্ততঃ বীরহূম জেলার বহু পল্লীতে ঘরের দেওয়ালে 
গোব্রমাটার উপর মেয়ের! এখনও সেইন্জপ বছ ছবি ভ্বাকিযা থাকেন । একটি পরীর কথা 
থাকার ম্যািষ্রেট গরুসদয় দন্ত মহাশত্র বলিয়াছেন যে, তাহাতে প্রায় সমপ্ত খরগুলির 
দেগুয়ালেই এপ চিত্র অঙ্িত আছ্ছে | লেই পলীমণ্যো প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন চিতরশালায় 
প্রবেশ করা হইল। রঙ দেওযার এমনই স্বাহাছুতী সেই প্রিদ্ধ চিত্রকরীদের আছে যাহা 
দেখিলে হরিষংশে উ্িশিত বাপরাজ-পুরীর চিলেখাকেই ননে পড়ে । চিতরলেখাও "আসামের 
(লোক ছিলেন। 

পাচীন যুগে বাঙ্গালীর ভুলি ও বাটালী ঘে কুক ছিল তাহা এই সকল প্রমাণে - 


০. 


৮০ 


গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের ৪৫ 


বুঝিতে পার! যায়| তাহারা কাগজে, 'হনার, কাঠে, ধাতব লামগ্রীতে, পু বির বলাটে, 
কাপড়ে, পাথরে, হাতার দীতে ও সাটাতে সর্ধত্র কিছুদিন পূর্বে যে সকল চিত্র অস্ধিত 
বা উৎকীর্ণ করিত তাহা দেখিলে বোঝা যার ষে এদেশ চাক শিরেরই সথরাঙ্গা। 

আমর! বহু প্রাচীন পল্লীগাধা বাগালী যেবেদের চিত্রশিজে দক্ষতার কথা পাইতেছি। 
কাজল রেখ! একটি কমতি প্রাচীন গীতিকথা, ইহাতে নান্ধিকা যে চিত্রশিলবিশারদ ছিলেন, 
তাহা দেখানো হইস্বাছে। তিনি শুধু ফুলপননব ও তরুরাঙ্ছি তুলিতে 
ক্টাইতে দক্ষ ছিলেন না, মানুষের প্রতিকুতি ঠিক স্বভাবের অনথযাী 
করিয়া আকিতে পারিতেন। রাঙ্গাঙের নিঘুক্ত চি্করী ছিল, তাহারা বড় ঘরে বিষাহের 
খটকাপী করিত এবং তাহার! বিবাহের যোগ্য পাত্রপাত্রীর ছবি লই! দেশ বিদেশে যাতাাত 
করিত। চিত্র যদি মনোনীত হইত, তবেই বিাহের প্রন্তাব নেকটা অগ্রসর হইত । 

. কল বাড়ীর তরুণ দেওয়ান ফিরোজ! এইব্ূপ এক চিত্রকরীর কাছে সখিনার ছবি 
দেখিয! মুগ্ঠ হইয়াছিলেন। জ্দমর! প্রাগ্জ্যোতিবপুরের বাশ রাজ্গার নন্থঃপুরচারিনী চিত্রলেখার 
নাম পাইতেছি। ইহার পর্বের সংস্কত সাহিত্যে ক্মার কোন চিত্রকর বা চিত্রকরীর উল্লেখ নাই। 
স্থততাং (পুরাণের কথ! বিশ্বাস করিতে হইলে) ক্দাথাদের দেশই এই চিত্রবিগ্থার একরপ 'আদি- 
সুমি বলির! মানিযা লইতে হ্ব। বৈষ্ণব সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ কআআমরা রাধিকার সীদের 
চিতরবিষ্ার ক্তিত্থের কথা উল্লিখিত দেখিতেছি। 

এগুলি কোন তিহাপিক প্রমাণ নহে, কিন্ত এখনও থে বাদলার পীর মেয়েরা 
নানারূপ চিত্রান্ধনপটুতা দেখাইয়া! থাকেন, তাহাতো! আমর! চোখের উপরই দেখিতেছি। 
এদিকে বখন প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন দেশে যে চিত্রকর 
ও চিন্রকমীর বাহুলা ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

মাগবী স্ুকুষার-শিপ যেখানে যেখানে খুব ভসম্পন্ন হইছাছে সেই সেইখানেই বাঙ্গলা 
দেশে এচলিত শিল্পকলার সঙ্গে যে তাহার যোগ জছে-তাহা বুঝিতে পারিগ়াছি। উৎসাহ, 
অর্থ, বড়লোকের পৃঠপোষকত! এ সকলের ভাব হইলেও বাঙ্গলার শি একেবারে সরিষা 
যায় নাই। তাহ প্রাসাদ ছাড়িয়া কুটারবাসী হইয়াছে | কিন্তু কৈলাসের স্বরণপুরী ছাড়িয়া 
চি্াক্মের উপর ক্মাসীন শিব যেকপ হার সহিমা হারান না, সেইন্ধপ এই ক্মভাব ও 
রাগনৈতিক বিপ্কে উৎপীড়িত্ত দেশেও শিম নিজদের গৌরব সেদিন পথন্তও বঙ্গ 
রাষিঝাছিল। বআআমর! প্রবাসী তামচন্্ের মত উশ্বধ্যহীন, বরণাচারী এবং অঅথঃপতিত 
হইআাছি। কিন্ত রাম সীতার সঙ্গে থাকিতেন, ও প্রায়ই বলিতেন, “তোমার সঙ্গে থাকিঘা 
'অযোধ্যার অভাব ন্মার আমাকে কষ্ট দেস্ধ না” ব্ামাদের অস্থংপুরিকাদের ভালবাসা 
[লিঃ রবসথক্ও আযাদের পরম শাস্তি ও গৌরবের বিষ ছিল ভাহারাই আমাদের শিল্পের 
জীবন রক্ষা: করিয়াছিলেন, সাহা! কিছু ব্ভাৰ অভিযোগ ভাহা ছেহ দিয়া বমতিষাত্রায় 
পুরণ করিতেন। সামান্য শাক, তুরকাণী ও স্যক্রনকে নানা কৌশলে প্রত করিয়া 
আহাতে অস্ত আম্মার দিতেন। সন্দেশ প্রকৃতি তৈরী করিতে সবাই! একপ শিল্নৈপুণা 
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দেখাইয়াছিলেন থে তাহা শু ও স্বরদি ফুলফলের শোভা ধারণ করিত। বাঙ্গালী 
মেয়েদের হাতের শত শত ছাচ আছে তাহা মাটা দিল গড়া, তাহার কারুকার্থা 
দেখিবার যোগা, তাহা শ্েহাঞ্র বমা্গুলের স্পর্শে অপূর্ব শল্পন্ন। একটি নারিকেলের শাস 
লইয়া কত শিল্পনৈপুপা যে তাহার! দেখাইয়া! থাকেন, তাহা! পুরব্ববজের মহিলাদের নির্টিতি 
নারিকেলের যেঠাই না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন ন1। স্বামী, পুত, কন্তা যাহা 
খাইবেন ভাহা গড়িতে যাই প্রাশ-ঢাল1 যষতার রসান দিয়া 
বাহিদ্িন ভুলিয়া পাহারা! কপ্পনৈপুপা দেখাইতেন। বনের 
পঞ্চাশ বন্ধন এখন কথার কথা দীড়াইয্াছে। কিন্ত উহাতে তাহাদের স্েষধুর ষনের 
সমস্ত ্থকুষার বুদ্ধির লীলা প্রদর্শিত হুইত। রাজাঘর ছিল তাহাদের শিল্পশালা, ক্আলাপনাঁ- 
শোভিত ক্ঙ্গিন। ছিল তাহাদের চিত্রশালা, নানারূপ কারুখচিত সাধান্ত দড়ির শিক 
মাটার হাড়ীর রঞ্িত চি্সিত শোভা_-এ সকলের সহিত ভাড়ার ছিল ঠাহাদের চিত্রশালা । 
সামান্ক শাড়ী ও ছেঁড়া কাপড়ের উপর কত চিত্র-বিচিত্র কার-কাধ্য দেখাই ভাহার! 
থে কাথা ও বালিশের খোল, পানের টুথ তৈঠী করিতেন তাহাতে তাহাদের শখ্যাগৃহ ছিল 
চিন্পশালা। এই শ্বীকা ও সেলাই করার কতকগুলি নিম ছিল, ভিন্ন ভির্ন রূপ 
থাকবার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল । 
ঘে আসনে শ্রিম্বতম পুলের বিবাহ হইবে, কত স্সেছে সে আসন চিত্রিত হইত তাহা! 
ঠ্াহা্ধের সহিফুতা ও কৃতিত্বের বড় রকমের নিদর্শন ছিল। পী'ড়ি-চিত্র বাঙ্গালী মেয়ের 
আর একটা মস্ত বড় বিদ্কা। ন্দামরা! এক্সপ পী'ড়ি-চিত্র দেখিযাছি 
বাহার ন্্ধন বিশম়কর। এই সকল পী'ড়িতে, মেঠাইয়ের ছাঁচে, 
কথায় ও বহির মলাটে, কটুয়া় ও শিক্ষা, ঠাকুরের সিংহাসনের কাঠে, সর্বত্র অস্তার 
চিরশিম ও ইলোর। ও কুবনেশ্বরের কারুকার্য বারংবার উকি মারি যার, মনে হয় একটা 
বড় জিনিষ ছোট হইয়া গেলেও তাহার মুল প্রাণ হাঝায় ন। মানুষ সর্বান্্ঃকরণ 
দিয়া তপভ্ার সমস্ত প্রচেষ্টা দি যাহা করে__তাহার মধ্যে আর যাহাই হউক না! কেন প্রাণের 
ন্ভভাব হয় না। যেরেদের শিল্পে এই যে প্রাণের চূড়ান্ত কাঙ্ষা! ও সাধনা দেখিতে 
পাই-তাহাই বাঙ্গণার কুটার-শিল্পের বিশেষত্ব । একখানি ভাল হুপ্রাীন কাথা পরীক্ষা 
করিয়া দেখুন, উহাতে যে বৈধ অবলবিত হইস্কাছে তাহা কমান্ষিক। এখনকার দিনে নেক 
অর্থ ব্যয় কৰি! তেমন পিত্রম করিলেও কেহ ওন্ধপ গিনিষ তৈরী করিতে পারিবে ন| | 
ভালবাসা-প্রস্থত সে শিলপগুপন্তা এদেশ হইতে কি চিরতরে বিদায় লইঙ্কাছে 1? ্ামাদের 
এখন খাওয়ার জ্ানন্দ চলিমা পিষ্বাছে, সে ব্দবিদিতগতবানা রাত্রির আনন্দ চলিয়! গিয়াছে । 
রন্ধনশালা, শধ্যাগৃহ, বিশ্রাকক্ষ যেল স্মশানের মত খা! খাঁ করিতেছে। তথাপি কপালে 
একাটি সিল্দুবের টিপ ও বিবাহের একথানি চিত্রিত লীড়ি দেখিলে এক ক্মভীত যুগের 
্বগ্রকখা মনে পড়ে। 
পু ও জীলোক প্রা ুল্যাজপ শিক্ষিত ছিল। যেখানে পুকুষের শিক্ষ| ও বিস্তার 
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চার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে কে স্্রীলোকের শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল, 
ইহা বলা ভুল। বৈদিক ক্ারেছী, কমর্ধতী, গাগা প্রতি উচ্চ- 
শিক্ষিত শ্রীলোকের নাম সর্ব্গনবিদিত। রামায়ণে গৌতমী 
প্রদ্থতি কঠোরব্রত! যোগিনীর উল্লেখ পাও! ঝায়। যনে মনে 
অনেক বিতকের পর হুম্থমান্‌ সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন | মহাভারতে 
এইরূপ উচ্চশিক্ষিত ও সাধনানিরত ব্দনেক ভ্রীলোক্ের কথা পাইতেছি। রাঙান্তংগুরে 
হ্রীলোকেরা নীনারূপ শিক্ষা পাইতেন। কুন রৃহন্রলা' সাঙ্জিরা বিবলাটরাজপ্রাসাদে 
রাজকুমারীদিগকে নৃতানীত শিক্ষা দিসবাছিলেন। পপ্সিনী' রমণীর লক্ষণমধো *নৃত্গীতে 
'নুরক্তি” একটা ব্মপরিহার্ধা গপ ছিল। ব্দামাদের প্রাচীন সাহিতো রমণীদের নৃ্াীতি, 
চিত্রকলা! ও উ্চাঙ্গের বিস্তাশিক্ষার নেক বর্ণনা পাওয়া যা্। বেহুলা এমন স্ন্দর নাঁচিতে 
গাহিতে জ্গানিতেন যে তাহার নামই হইয়াছিল “বেহুলা! নাছুনী,* প্রাচীন ক্মনেক গীততি- 
কথার আমাদের রাজকুষারীর! স্বর্গে যাউ্া! নৃতাবীতে ক্ৃতিত পরদর্শনপূর্বক বেবতালিগের 
নিকট বরলাদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাক্ষে। সংস্কত যুদ্ছকটিকের বসম্সসেন! নানা 
বিশ্ায় শুপপ্ডিত। ছিলেন__তিনি সংস্কতে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। ব্মপর নাটকগুলির 
নায়িকাদের অনেককেই প্রারুতত ভাবা কথা বলিতে দেখা যায়। হিন্দু রাজত্বকালে 
পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্ক রখনীর1 এক গুরুর পাঠশালা একত্র পড়িতেন। নীতিকথাণুলির 
অনেকটিতেই এইক্সপ অধায়ন উপলক্ষে প্রেমের অভিনয়ের হুত্রপাত বর্ণিত আছে। 'স্ীলোনা' 
প্রস্থতি গীতিকান্ম এইরূপ নায়ক-নান্ধিকার কথ। দৃষ্ট হর। এগুলি গলপ বলিয়! উড়াইয়া 
দিলে চলিবে না। বহু কান্ছিনীতে এইকপ ব্যাপারের উল্লেখে ইহা! একটা ব্যাপক রীতির 
অন্তিত্ব প্রমাণ করে। গল্পসাহিতোর এঁতিহালিকত কামর! ন্গ্রাহ করিতে পারি, কবির 
করনা অনেক নাহক-নাগ্িকা ও ঘটনার স্থষ্টি হইয়া কথাসাহিত্য বিরচিত হইয়া থাকে, 
কিন্তু উহাতে 'আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির থে পরিচয় পাওয়া যা তাহা লেক সময়েই 
সমাজের দপণন্বরূপ। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে ্দগণিত মহিলা-কবির নাম পাইজেছি, 
অনেক এতিহাসিক যহিলার বিশ্াবদ্ধির কথা জানিন্বাছি। মন্নামতী শিশ্তকাঁলে পাঠশালায় 
পড়িতেন এবং গোরক্ষনাথের শিল্কা হইয়া! বোগশানে স্ৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন । উক্্রাবতীর 
রামায়ণ, ঠাদবিনোদের পালা ও কেনারাম বিশববিষ্াল় হইতে প্রকাশিত্ত হইয়াছে । 
চণ্তীঙ্গাসের প্রেমিকা রামীর অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে | অষ্টাদশ শতাদীতে আনন্ামহ্ী 
দেবী একজন ন্ুপত্তিত! মহিলা ছিলেন। তিনি বেক হইতে অগ্িষ্টোম যক্জের অনেক 
ৃস্ান্ত ও হজ্পকুণ্ডের আকার প্রন্ৃতি হার পিতাকে জানাইযাছিলেন। হরিলীলা 
কাব্যে হার যে পদগুলি ব্দাছে তাহা! সাহার সংস্থতে ক্মসামাক্ক ব্াৎপত্তি প্রমাণ করে | 
এইরূপ নেক উদাহরণ দেও! হাইতে পারে-_বৌন্ধ ভিক্ুণীরা এককালে এদেশে জ্ঞান 
ও সাধনার নীর্ঘদেশে পৌঁছিবাছিলেন। ধেরী গাথা পুস্তকে তাহাদের বিভ্াবৃদ্ধর কিছু কিছু 
নমুনা 'াছে। বিজ্হন্দরে বিশ্ব যে পাপ্ডিত্যেত বলে গ্রতিছন্থীকে তর্কে নসাহ্বান করিয়াছিলেন, 


স্ীলোকের উচ্চশিক্ষা! শু 
নৃত্যে পট্য। 


৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহ। কনাসূলক হইলেও পু্বরকালের একটা। ্তিহাসিক সংস্কারের নবত্তিত্ব প্রমাণিত করে। 
এই সংস্কার বহু প্রাচীন কালের, মণ্ডনমিত্রের ও শক্করের ঘোরতর শান্সালোচনার ক্ষেত্রে 
মগ্ুনপদ্ধী উভয়ভারতী মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। বৈষ্ঞঘ সমাজে পণ্ডিত রমণীর অভাব 
ছিল না__দানুবী দেবী, শিখি মাইস্ীর ভগিনী ঘাধবী প্রভৃতি নেকের নাম কর! দাইতে 
পারে। এক কালে ত্রাক্ষণেতর প্রেমীর যেরেরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন। ধনপতি 
ষম্গাগরের দ্বিতীয় ভার্যা খুলনা চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন । কৰি এ সমপ্ত 
বিষয় এমন ন্ববলীলাক্রঘে লিখিয গিষ্থাছেন যে সতা সত্যাই খুলনা নাক কোন স্ত্রীলোক 
বণিক্কুলে না খাক্ষিলেও উহা! সেই কুলে বহু ন্মজ্ঞাতনাম! শিক্ষিত রণীর বিশ্বমনতার 
প্রধাণ। আমরা ভ্রীশিক্ষাসঘস্কে আলোচন! উপলক্ষে আবার এ প্রসঙ্পের অবতারণ| করিব । 
পরবন্তী সময়ে লেখাপড়া না শিখিলেও কখকতা| ও কীর্তন প্রথতির দ্বারা দেশে শিক্ষার 
এতটা প্রচার হইঘাছিল যে এ দেশের নিশ্রেণীর মেয়ের! পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগবতাদি পৌরাণিক সমস্ত উপাখ্যান অবগত ছিল। ব্যাধ-রমলী ফুল্পর! চণ্তীক্ে যে সমস্ত 
শান্ধের কথ! শুনাইযা দিছ্াছিল তাহার এতিহাপিকত্ব কিছুই নাই কিন্তু লি্তম শ্রেণীর 
অ্রীলোকের ক্ঘাক্ষরিক জ্ঞান না খাকিলেও তাহারা! ষে সেই সকল শাস্োক্ত ব্যাপার বিদিত 
ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এখনও হস্বত নিমৃতষ শ্রেনীর মেয়েদের মধো সেইনপ 
জ্ঞান আছে । কৰিওগ্ালাদের মধ্যে ন্তান্ত নিয়শ্রেণীর সলগীত-রচদ্ধিতা যল্সেশ্বরী প্রভৃতির 
কথা বঙ্গ-সাহিতোর ইতিহাসজ্ঞমা্ই ক্ববগত ন্দাছেন। আমর! স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার 
উদ্গাহরণ পরবর্তী এক অধ্যায়ে দিব । 
পূর্ধকালে স্রীলোক ও পুরুষের বিশ্বাবদ্ধি সাধারণতঃ একরূপ ছিল। পণ্ডিতের খরে 
পণ্ডিতা গৃহলক্্ীর ভাব ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ রামায়ণ, যহাভারত, গীতা, ভাগবত, 
বিসুপুরাণ, হরিষংশ। নুল সংগ্কতে না পড়িতে পারলেও কথক 
ঠাকুরের ক্কপায় তাহাদের উপাখ্যান-ভাগ জানিতেন। তাহাদের 
রমনীদেরও সে বি্া। ছিল। পুরুষেরা জনিজমার হিপাব রাঁখিতেন, 
শশক্ষেত্র পরিদর্শন করিতেন, রমণীর! গেই শব্ত গোলার তুলিয়া স্টাখিযা! ভাঁড়ারের হিসাব 
রাখিতেন। পুরুষেরা বাহিরের সকল কর্প্দ করিতেন, মেয়ের! খৃহের মধো সকল কাঁজ 
করিতেন, পরন্ত সাধারণরূপ শি্বিগ্তার চচ্চা করিতেন । এক চাকার রথ চলে না। 
ঘরে বাহিরে পুরুষ € ভ্্রী এই হিচক্রবাহিত সংসার-রখ বিনা আড়ঘরে চলি! যাইত। 
এখন যদি পুরুষেরা বিশ্বের সমস্ত সংবাদ রাখেন এবং আলোক কৃপমণ্ডকের সটায় সয় 
অন্তঃপুরের বাহিরের কিছু ন! দেখেন, তবে শান্তি, হুইবেই| ভ্রীলোক এখন খের কাঙ্গ 
কিছুই করিবেন না পণ করিয়া উপক্তাল-হত্তে শুইয়া পড়ি ক্াছেন, অথচ বৎসর বংসর 
মানবকের ন্াবির্ভাৰ হওয্াতে অর্থসমন্তা ক্রমেই জটিল ও কঠিনভাব পরিগ্রহ করিতেছে। 
এদিকে সংসারের ভার কাধে করিষা! পুরুষ গলদবপ্ব হইয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছেন, 
- ব্মাবার চারদিকের হাওয়া বাঙলার কুটিরেও ্দাপিয়া ঢুকিসাছে। ভ্রীলোক আর অবগ্তঠনবতী 


গুকধ ও স্বীলোক সংসার- 
সবের ছইগানি ঢাকা । 


ভি 


গুপ্ত ও পালধুগের স্থাপত্যের জের ৪২. 


হইয়া কবরোধের পাখী হইয়া! পিঞ্স্রবন্ধ থাকিতে চাঙ্েন না। ক্্ শান পূর্বেও ব্গ- 
পল্লীতে অবরোধ বলিয়া কিছু ছিল না। সরে একান্ত কনামঠীয় ও কপরিচিত্ পাঁড়াপড়সীর 
মধ্যে বাস করি ঘে অবরোধ এক্ধপ নমপরিহা্ধয হইয়াছে, তাহাতে লগরবাপিনীরা! স্থগৃহের 
সিড়ি ভাঙ্গিা উপরকার দরে যাওয়া ও কার্্োপলক্ষে নীচে নামা ভিত ক্চালনা বা 
স্বাধীনতার কোনই শ্রযোগ পান না। এই সকল অবসামকরন্তের দরুন যৌনসমসকা ক্বামাদের 
দেশে বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোক এখন হবার পুরুষের ন্ুবিচার ্াচার সহ 
করিবেন না স্টাহারা এখন সহিদ ও মরিয়া হইয়া উঠঠৃতেছেন। ঘরে ঘরে কেরোগিনের 
বিভীষিকা দেখা দিতেছে। তাহার উপর পরধর্াবল্ীর হাতত গাঝে জাগিলে টার! এক- 
ঘরে পৃ হইয়া পড়িত্েছেন _হিন্দুগৃহ্ে আর প্কাহাদের স্থান নাউ । কিছুদিন পর্বে গৌড়া 
আদ্ণ সমাঙ্গ ধর্সিতা রমলীর প্রত্তি যে উদারতা দেখাইতেন, এখন দ্যা তাঁা নাট । ঘরে 
ঘরে আ্্ীবিদ্রোহ, তাহার গোয়া বঙ্গে হবনাইর! উঠিয়াছে | পুরুষ বিবাহ করিতে চান না 
রমলীরাও নানারূপে এই গৃহের বন্ধন ছি'ড়িছ! ফেলিতে মনে মনে সঙ্গ করিতেছেল। ইহার 
ফল কি দীড়াইবে জানি না, কিন্তু পুরুষ হই! হি ভ্রীলোকের ভালবাল ন' পা এবং 
আীলোক হইয়া যদি পুরুষের ভালবাসা না পার বে তাহাদের যত্ত দুর্ভাগা আমি করনা 
করিতে পারি না। 
সপ্তদশ শত্া্লীতে লিখি 'ন'লোয়াল কবির পল্মাবৎ পড়িলে দেখা যায়, সুসলমানগণের 

মধো কেহ কেহ কিরূপ সংস্কৃতে অসামান্ত পা্ডিতা অঙ্দরন করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা 

নাশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংস্কত শ্সোক সহ শঙ্গুত সমাস ও সন্ধি- 
৪৪৮: সন্ঘলিত ন্দতি কঠিন সংস্কত শব্দ স্থারা তিলি যে পৃস্তক লিখিযা 
গিয়াছেন, তাহা প্রায় ভিন শত বৎসর যাব মুসলমানেরা এখনও দল বীধিষা শত শত 
মুসলমান শ্রোতার সঙ্গুখে গান করিয়া থাকেন । ইহা! হইতে ক্াম্চর্চোর বিষয় যে, এপ 
উচ্চাঙ্গের সংস্থতপন্ষবহুল একখানি কাব্য প্রায়ই ফারসী অক্ষরে লিখিত হয়। বৌদ্ধ 
নেতার! মগধধ্বংসের পর তিববত, চীন প্রতি দেশে পালাই গিযবাছিলেন, ্াহাদের 
একদল চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হন। এই স্থলে পরিশেষে যখন তাহারা মুসলমান ধশ্ 
গ্রহণ করেন তখন যে উচাঙ্গের সাধনা ও পাণ্ডিত্য ঠাহাদের ছিল তাহার হ্স্থণীলনের আর 
ক্ষোন সুবিধা রহিল না। কিন্ত ুগ-সুগ ক্দিত সেই বিস্তর প্রভাব স্াহাদের শোণিতে ছিল। 
পূর্ব সংস্কার নুণ্ত হইতে বহুকালের দরকার হয়। চট্টগ্রামের দুগলমানগণের সংস্কৃত-কৃতিত্ব 
এত বেলী ছিল থে তাহ! নিমশ্রেনীর কুটার পরাস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইস 
পগ্থাবতের এত শ্রোতা সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। পল্মাবতের রচনার নমুনা 
এইরূপ 

স্বসন্মে নাগর-বর লাগনী বিলাসে, 

বরহালা ছুই ইন্দুং জবে হেল খা বিন্দু, 

মৃদমন্দ ধরে লবিত মধু হাসে, 


৪৩০ জি রূহ বঙ্গ 


শ্রচ্ছলিত বনস্পতি, কুটিল তষাল ক্রম 
বন্ধত মধু রত কুঙ্ে রত রাসে, 
মলর সমীর, নুশতল ুরভ্ভিত, 
বিলোলিত পতি মতি রসভাষে ।” 


দুর প্রারুত ও সংস্কতবিদ্কার জাহাজস্বরূণ কাব্খানি বাঙ্গালী সুসলমান কুষকের! 
এই তিন শত বহসর যাব দল বাণিযা গাহিয়া আসিতেছে । তাহাদের যধ্যে সংস্কাতচচ্চা 
ঘে কিরূপ পাগ্ডিতাপূর্ণ ও ব্যাপক ছিল, তাহা ইহা! স্থার! বেশ উপলব্ধি করা যা়। 

কথার যেসকল ন্সপূ্বী নদুনা '্ামরা! দেখিয়াছি তাহা ফটোগ্রাফ করি! রাখিবার 
স্থবিধা হয় নাই। এখানে 'সতি সাধারণ কমেকখানি কীথার অংশগগুলির কয়েকটি এ্তিলিপি 
দিতেছি, এই কথাগুলি ৩৪ শত্ত বৎসর যাবৎ ক্জতি দরিগ্র ষেকেদের দ্বাাই সাধারপতঃ 
প্রস্তত হুইর! '্মাসিয়াছে। যে সকল শাড়ী পুরাতন হইয়! ছি়্িয়। যাইত, তাহা! ফেলিয়া! 
না! দিয়া নিশ্রেণী এবং সমদধে সময়ে বিপন্ন মধ্যবিত্ত দবস্থার গৃহলগ্রীরা তাহা বারা এই 
কাথাগুলি সেলাই করিতেন। ইহ! বিক্রয় করি! গ্াহাক। কায়কষ্টে জীবিকা চালাইতেন। 
কখনও কখনও গ্লেহ ও ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রেরণ! দিয়াছে, স্বামী ও পুত্রকে দিবার 
জনা রমণীর! দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাথা সেলাই করিতেন। সেই পুর্লাতন শাড়ী ও 
ছেড়া শাড়ীর পাড়ের নান! রঙ্গের স্থতা এবং ছুঁচ ইহাই মাত্র ছিল উপাদ্দান। 

ইহাতে একা পরসাও বার হইত না, থচ ষে শিল্কৌশল  লহিঙক। পরিশ্রমে 
এক একখানি তৈরী হইত, তাহা এদেশে ছাড়! শন্ত কোন দেশে 
কোন রমণী কোন কালে এপ তুচ্ছ উপকরণ দিয়া সম্পাদন 
করিস্াছেন বলিঘ আমার জান! নাই। 

্থমতঃ সমস্ত কীথাখানির উপর ঘন ফৌড়ের শেলাই কেও! হইত, ইহা! সাদা হতায় 
হইত। ইহাতে জমির উপর কোমল একটা! সাদা রঙ্গের যেন ঢেউ খেলি যাইভ। 
একখানি তিন হাত লা! ছুই হাত প্রশস্ত জমির উপর এরূপ সরল সোঙ্ছা রেখার বুননি 
দেওয়ায় যে কত দৈর্ঘ্য ও সহ্িষুতার দরকার তাহা ন্থমান কর! যাইতে পারে ॥ ছুঃখের, 
বিষয় সাদ! মির উপর সেই সকল সাদ হন্দর বুনি ফটো গ্রাফ বা! ছবিতে ধরা! পড়ে না 
সতযাৎ নামাদের প্র চিহগুলিতে তাহা টের পাওয়া বাইবে না এই বুননি বারা জমির 
থে শুধু শোভা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, এত ছন বুননি দেওয্ানে পুরাতন শাড়ীতে প্রন্থত জমি 
খুব শক্ত হইত, তাহ! ছি ডিয় যাইবার আশঙ্কা থাকিত না। এইভাবে জমি প্রস্তুত হইলে 
তাহার উপর কত যে পল, কত থে ধানের লীঘ, কত যে রং-বের ফুল ও স্ৃতার পঙ্নব 
রচিত হুইত্ত তাহার ইন নাই। আশ্চর্যের বিষয় আমি ন্যুনপক্ষে ছইশত কা! দেখিয়াছি, 
ইহার একখানি ঠিক ক্অপরখানির যত নহে। এই বিচিত্র লতাপলব ও দুলসচ্জকসামান্ত 
উদ্ভাবনী শক্ষির পরিচয় প্রদান করে, কারণ ইহাদের নআাদ্শ পায় সমম্ভই জিন্স ভিন; প্রত্যেক 


বাঙালী দেয়েদের হাতের 
খাখা। 


০. 


৪৩০ কে) 


এই ছানি এবং ইার পর-পু্াও ছবি ১৯ খানি কীপার ংশ-বিশেষ চন করি প্রত হয়ছে বহ-প্াগীন বাশা একথাতে ছল, 
জেছেতু হত বার প্রত এব: এই -কখাকতলি সর্কল বযবত হইত; হছে সাক প্রাচীনগানি ১৫ বওসহের। পেখানি খাণা 
ককপীলা-বিবক। পরগুলি ১. হইতে ০০/০, বহর পুরো প্রা সপ্ত কাখাই পর-ক্গের। একষানিতে ৯১টি কাথা 
হইতে, অপরানিতে ৮টি হইতে নং বিশেষ চনত হয়ছে । 


কাশ, ২৩7 (খ) 


ভি 


গুপ্ত ও পালফুগের স্থাপত্যের জের ৪৩১৮2 


গরমনী ষেন সংকল্প করিয়া বসিতেন যে অপরের কান্মদা তিনি নকল করিবেন না! এবং হার 
কাথাখানি পরের কাঁজ হইতে ভাল করিতে হইবে। এই সফল চারু শিনকলাঙ্গাত কাজ 
প্রতোকটি মৌলিক হইলেও, কাথা শেলাইএর কতকগুলি নিরম ছিল, আমাদের পিতামহীরা 
তাহা জানিতেন। স্বামী ও পুত্রকন্কার প্রতি ভালবাসাদ্ধ সেই শিল্প নৈপুণা কোমলতর € 
সচ্গাতর হই ফুটিয়া উঠে; হয় ত দূরগত -প্রৰাসী পুতের মুখখানি স্মরণ করিয়! তাহার 
ব্যবহারার্থ যে ঙগিনিষটা তৈরী করিতেছেন তাহার উপর সমা্ত বাতৃদদযধের প্রাণঢালা বত 
শিল্পীর হস্তে স্েহজনিত-নিপুণত! প্রদান করে। মেহের দ্বারা বে কাজটি হয় তাহার 
মধুরতা ও লাবণ্য এই কীথাগুলি স্পর্শমাত্র ন্ৃতব করা যাম। উহা যন্ত্র তৈরী 
নহে, যদ্দ্ের তৈরী ছাচে ঢাল! কৌশলের একঘেয়ে বাধুনির মখো উহার জন্ম হন নাই, 
শত সহলের মধ একসঙ্গে পরিবেশনের জন সিঙ্গারের কলে উহা তৈরী হয় নাই, 
কাথাগুলি হাতে করিলেই মনে হুইবে উহা বাৎসলয বা দাম্পতা-ভ্রভিমাথা। 
কেবল ফুললতা নহে, কাজা, প্র্গা, রখ, হৃস্তী, দ্থ, পৌরাণিক উপাখ্যান_এ সকলই 
কোন কোন কথায় স্ৃতায় বিরচিত হইঝ্বাছে। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় মলোহারি 
ইহার বিচিত্র বর্ণসম্পূ, ছবিগুলি বিলাতী চিত্রাদর্শ-হিসাবে যেখানে ুল করিষাছে 
বলি মনে হইবে, ভারতীয় চিত্রাদর্শে হয় ত তাহাই উহার গুপ। কিন্ত সে কথা 
ছাড়ি! দিয়া একখানি কীথ! খুলি! ধরিলে যনে হুইবে বাঙ্গলার মনোরম কোন পল্লী- 
দৃশ্তের একখানি ছবি চোখের সপ্মুথে উপস্থিত কর! হুইয়াছে। রংগুলি এক্সপভাবে স্থবিস্তপ্ত 
হইয়াছে খাহাতে শিরকৌশলের চুড়ান্জ কথ! বলা হইয়াছে । কাঁশ্রীরের শাল, বেনারসের 
শাড়ী ও পারন্তের গালিচা ষেন ছাপাইয়া গিয়াছে এই পল্লীবাসিনীদের বিচিত্র বরণন্যযা। 
বাঙ্গলার কাথা, ক্ষোদদিত ইক প্রভৃতি যাবতীয় শিল্ষ্টির একট! বৈশিষ্ট্াই এই যে যাহাকে 
আমরা লতা, ফুল ও তরু প্রত্থৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাক্চি_সেই কার কাঙ্সের মধ্য তদ্ধপ 
নকলবাঙ্গি আদৌ নাই-_পগ্স ঠিক পুকুরের পক্স নহে, ফুল ও লতা! স্বভাবের দুল এ 
লতা নহে-_বাঙ্গালী শিরী নকলনবীস্‌ আদৌ নহে__সে সক হইতে ওল্তাদ | 

এখানে প্রন ছইখানি রভীন ছবি ১৯খানি কাখা হইতে গৃহীত। প্রথমটিতে এগার 
খানি ও দ্িতীযটতে আটখানি কাধার নিদর্শন ক্দাছে । এই সকল কীথার কোন কোন খানি 
'দৈর্ঘে আট ছুট ও গ্রন্থে চার ছুট, সুতরাং অতি বৃহৎ। আমার চিত্রশালায় প্রায় ৫* খানি 
কাথা সংগৃহীত আছে, ইহার সকল গুলিই উৎরুষ্ট নহে, এবং আমার কাছে থে সকল উৎরষ্ট 
কাথ! আছে, তাহ! হইতেও উৎকৃষ্ট কাথা এখনও বঙ্গদেশের ভির ভিন্ন জেলায় বি্ঞমান আছে। 
আমি একখানি কীথার “শিব-তাগুবেস্র ছবি দেখিয়াছি, অপর একখানিতে নানারূপ নায়ক- 
নাস্বিকার সমাগমসহ ফুললতার নিপুণ কাধ্য আছে, তাহাদের নিদর্শন দেওয়ার সুবিধা 
পাইলাম না_কিন্ত অন্ততঃ এই ছইখানি কাথা বে বাঙ্গালী রমসীর ্অগ্রতিন্ী সীবন-কাধা- 
দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ৯৯থানি কীধার নিদর্শন দেওয়া 
হইযাছে__তাহাদের ন্মধিকাংশ বিশ্ববদ্ালয়ের অধ্যাপক ভুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ. 


ভি 


৪৩২ রুহ বঙ্গ 


আমাকে তাক দিছেন । জিনি নিংসথর্থভাবে কতদিন পরিশ্রম করিহা যরধাসন্তৰ নিগৃৎ 
প্রতিলিপি গ্রহণ ক্িতে চেষ্ট। পাইয়াচ্েন, তথ্ধাপি মুল কাথা গুলির যে “ঢল ঢল অঙ্গের লাবনী 
এবং অত্াশচথ্য বণস্পদ্‌ তাহা তুলির রেখা সেন্তপ হুম্পষ্ট হ্ধ নাই। এই কীধাগুলি 
ফরিদপুর, উহ, খুলনা, যোহর, ঢাকা প্রনৃতি অঞ্চল হইতে সংগ্রহীত। ইহাদের মধ্যে 
একখানি ১৫০ বদরের প্রাচীন, বাকীগুলি ৮* হইতে «» বৎসর পূর্বের মধ্যে রচিত 
হহয়াছিল। কাপড়ের জিনিষ বেশী দিন টিকে না, হৃতরাং কীখা সেলাই যে কত কালের 
রীতি তাহা ঝলিবার উপায় নাই। এই কাথ্য ষে তি ধীরতার সহিত করিতে হইত, তাহা 
আচীন সংস্কত প্লোক “শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পস্থাঃ” হইতেই প্রথাণিত হয়। 
ধন্ত ছিল বাঙ্গালী খন লে বাঙ্গারের মেঠাই খাইত না, যখন সে শিনৈপুপোর 
পর! কা দেখিবার জন্কা দোকানে গোকানে ঘুরি না। একখানি, কীখ। সেলাই করিতে 
সাধারণতঃ ছছ মাস লাগিত, কিন্ধ দামও এমন সকল ন্মপূর্কা কাথার কথ। শুনিয়াছি যাহ! 
পিতামহী নান করি! গিয়াছিলেন, মাতা ঠ্রাহার সমস্ত জীবনে শেষ করিতে পারেন নাই, 
কন্তার মুখে স্ঞাহার সঘা প্রি-বাকা উ্চারিত হুইঘাছে। সেই অনূলা কারিগরী যাহ! এখন আর 
হইবার নহে, ভাহার সুলা এক টাঞ্া বা হই টাক ছিল, এখন ক্সার পাওয়া যায় না। 
জাপ্মানী ও জাপানী চক্ডকে শিল্পের, আদর্শ হিসাবে, অতি খেলো! কিনিষের প্রত্যেকটির জন্ত 
আমরা যে দর দিতেছি তাহাতে দশখানি কাথা পাওয়া ঝাইত। আবর। পরাঙ্গিত জাতি, কিন্ধু 
শাইস্ব পরান্দকে দ্দামি তত ছর্ভাগা যনে করি না, বিলাভী সঙ্াতার গোলোকদাধায় পড়িয়া 
আমরা যে ন্ামাদের শ্রেট আদশুলি হারাই! ফেলিয়া কাচদুল্যে কান প্রদান করিতেছি ও 
কাঞ্চনমুল্যে কাঁচ ঘরে আনিতেছি,_এই যে আম্মার পরায় ইহাই খ্মামাদের সর্ব্াপেক্ষণ 
বড় পরাজঞ্জ। আমাদের চোখে কে মুষমু্টি বালি নিক্ষেপ করিয়াছে বে, ননামাদের প্রকৃত 
সাদ্কে আঃ আমর] সম্পদ ঝলিছ! চিনিতে পারি না। পার্খবন্তী প্রদেশগুলি ঝাহ! ভুলিয়! 
গিহাছে কমর! তাহা ভুলি নাই। মগখের শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান স্থাপত্য এ সমস্তেরই আমরা 
এখনও প্রত উদ্তখাধিকারী এ কথায় অবিশ্বাসের কোন হেতু থাকিবে না। এই শ্বানে 
কাথার সঙ্গে লপনারও কিছু কিছু নমুন! দিতেছি । 
গৌড় এক সমছে স্াপত্যশিযের তুঙ্থানে দ্ববন্ধিত ছিল । দোচালা ঘরের মত যে সকল 
ইককালয এখনও মাঝে মাঝে দু হইয়া থাকে তাহার আদি স্থান গৌঁড়। বার্জেস সাহেব, 
বলিয়াছেন বাঙলা দেশ হইতে এই ভাবের মন্দিরাদি নির্মাণ পৃনিবীর 
থাড! সরা অত হইয়াছে। সাদ্গালী কাক্কার পরা কাষ্ঠা পোড়া 
ইটের উপর দেখাইত। এখনও বখন ন্ত্যাচার ও প্ররুতির নানারূপ বিগবে দেশের কারুকাণধা- 
খচিত নমট্ালিকাগুলি ভাগিয চুরিহা গিয়াছে ও খরলদীর জ্রোত ও বন্তায সেই সৌধমালার 
অআনেকগুলিরই নতি সু হইয়া গিছাছে, এখনও দুর পীর দৈবক্রমে রক্ষিত ছুই একটি মন্দিরের 
ইষ্কের কারুকার্য চক্ষ মোহিত করে। বোড়শ শতান্দীতে নিশ্টিত সংগ্ামসিংহের ফরিদপুর 
মধুরাগুরে ( থানা চেলগাদি ) একট সন্দির মাছে । এই মন্দিরটি কোন দৈব ছূর্ঘটনার ঘন 
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দেবকিগ্রহ স্থাপনের অযোগ্য ননে হইয়া পরিত্যক্ত হয়__গণর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
১9০০৪% 81994৮0৪৮5 75 গগ্রথ। এজ ১৮৯৬ খুঃ অন্ধের সংস্করণে ( ২২৪ পৃঃ) লিখিত 
ব্যাছে__উহা বৈস্বংনী্ সংগরামসিংহ করুক ্ানমানিক ছইশত বৎসর পুর্বে নিশ্মিত হয়। 
কিন্ত এ কথাটা! ছুল। সংগ্রামপিংহ্‌ ক্ষতি ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে উপনিৰিষ্ট হইয়া 
বৈশ্ব-সমাঙ্গের সঙ্গে দিশিয! যাইতে চেষ্টা করেন। বহু বৈপ্ল পরিবারের পুত্কন্কা তিনি 
কোর করি! আপনার পরিষারে বিঝাহ্‌ দেওয়াইস্বাছিলেন | বৈহা-সমাজে এজন্য এতাদৃশ 
একটা স্ব! ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, হার সঙ্গে ধাহাদের এই ভাবে ন্ামবীনতা 
াহার। সমাঙ্জ-বহিভূ ত হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরের! প্হাম বৈগ্চ” নামে পরিচিত । 
সংগ্ামসিংহের কন্তা। বিবাহ করিতে বাধা হইয়া উচলিসেন বংবীয় হরিলাণ লেই লঙ্জায় 
দেশাস্তরিত হইতে বাধ হইগ্াছিলেন। *সংগ্রামসাহতনযা-পাণিগ্রহণপীডিত:*__ কৰিকঠহার 
তাহার বৈশথকুলপন্থীতে (১৮০৫ সঃ বকে) লিখিযাছিলেন। 
সংখামপাহ-দামাতা হরিনাণ কবিকষ্ঠহারের লমসামগ্সিক। ন্মৃতরাৎ সংরাম-সাহ 
(ঝ। মিংহ) তিন শত বৎসর পুর্বোর লোক। হার নিশ্থিত পূর্কেোক্ মন্দিরের পাশে 
একটি ভগ্ন মন্দিরের ক্মবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহ! বছু প্রাচীন, দ্বাভাবিক ক্রমে তাছ। ভা্গিছা 
পড়ি! পুণত হইবার মধ্যে দড়াইয়াছে। এই ভগ্রাবশেষ হইতে কথেকখানি ইট আমি 
সংগ্রহ করিক্বাছি। সংগ্রামসাহের মন্দির তিনশত বৎসর পুর্ষের, তাহা এককপ দ্যান্তই 
আছে, যদিও তাহাতে ভাঙন লাগিয়াছে, কিন্তু তৎপার্শবর্তী মন্দির 
সংগ্রামসাহ্ছের সময় হইতে জন্যুন ৩/৪ শত বৎসর পৃর্কের | ্থৃতরাং 
ভাহা এখন হইতে প্রায় সাতশত বংসর পূর্বের, অর্থাৎ দ্বাদশ 
[কি জ্রয়ৌদশ শতান্ধীর। তখন পূর্বদবঙ্গে হিন্দুরাঙ্গদ্ব ছিল। হিন্দুরাজত্ধ ধংস পাওয়ার ফলে 
আমাদের দেশের শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত হয়। যেখানে কোন সুন্দর বিগ্রহ বা অপর 
কোন ুষ্ধি রচিত হওয়ার কথ রাষ্ট্র হইত, সেইখানেই কালাপাছাড়ের! দণহান্ডে উপস্থিত 
হইত। সুতরাং কে ব্যাগ তক্রান্ত অধ্যবসায় ও তপন্ত! করিয়া শিরদেবীর জন অর্দা 
সাঙ্গাইবে! ভাত্করগণের হাত বন্ধ হইয়! গেল। পারের সুন্ধি গড়ার যে বিরাট কারবার 
বঙ্দেশে ছিল তাহা বিলুগ হইল। 
এতৎসংলগ্ চিন গুলির মধ্যে প্রথম ছবি একটি শশ্বাররাহী শিকারীর। শিকারীর সুখ 
চোখ নাই-_কেবল দেহের ও মুখের স্পষ্ট রেখাস্কণ আছে, ঘোড়াটা অনেকটা অটুট শবনথা 
আছে। এই ঘোড়া যেকোন বিখ্যাত মন্দিরের অদ্িত ব! ক্ষোদিত 
৯৬০৯ ঘোড়ার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে কনারক, অস্থা। ভুবনেশর বা 
আন্ত কোন স্থানে এই ঘোড়া হইতে উৎরষ্ট ঘোড়া দুষ্ট হয় না ইহার গতি, সমস্ত অঙ্গের 
লীবাগিত ভঙ্গী এবং ছুপরমনীয় বেগ-__ভাঙ্কর কি অস্ত শিল্কৌপলে দর্শন করিয়াছেন! 
আঙ্ারোহীর সমস্ত শরীর দ্ম্পষ্ট হইস্া গিরাছে। কেবল রেখার ইঙ্গিত আছে, সেই ই্িতই 
(থোষ্ট। সেই ইঙ্গিতে তাহার নমসামাক্ত ক্ষিএরকারিতা ও তেচ্দোগভ বর্শাক্ষেগ যেন রেখাটির 


৯০ বহর প্রাচীন 
মালিরের কথেকখাননি ইউ ॥ 
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যধো ফুটা উহিাছে। বর্শাটি যেভাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে যেন ভাস্কর সৃষিতে সমপ্ণনূপে 
প্রাণ-প্রতি্ট করিঘাছেন। ঘোড়াটা কি বেগে হরিশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! হরিণের 
মুখ ঘোড়াট[ কামড়াইয়া ধরিয্বাছে ; নীচে শিকারী কুকুর, ভাহার প্রায় সমস্ত দেহটাই ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । কেবল একটা আবছাহার রেখাস্কণ আছে, সেই রেনাঙ্গণে ব্লাড-হাউও্ড জাতীয় 
ক্িএ্রগতি কুকুরের ভাব কমতি স্পট হইয়াছে। শিলীর কি সক ক্ষমতা লে শুধু রেখা দিয়া 
সমস্ত চিত্র নানাকূপ ভক্গী সহকারে অতি অনাহাসে সঙ্গীৰ করি ছুলিয়ছে। সমন 
চিট মধ্যে একট অদ্ভুত গতিনীলতা ও শিকারের উত্তেজনা দৃষ্ট হথ। োড়াটা হরিণটার 
মাথা কি ভাবে আন্ত করিয়া লইয়্াছে। শশ্বারোহী, তাহার হাতের মোণ-লক্ষ্য বর্শা, 
অতি ফ্ুত অস্থসরণকাতী কুকুর, ছর্দশার চরম শ্বস্থায় লীত হরিণ এবং সর্ধোপরি ঘোড়াটার 
ছদমনীষ তেঙ্বিতা, একখার্নি ইটকে একটা জীবন্ত যুগরাকূমিতে পরিণত করিয়াছে ছুঃখের 
[বিষয় মূল ইষ্টকটি না বেখিলে গুধু ছবি দেখি! ইহা গুপগুলি বুঝ! যাইবে ন1। 
পোড়া-ইটে যেধপালকের ছবি, হরিণের ছবি প্রন্ঠতি কতকগুলি ছবির রেখা! অস্পষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, কিন্ত তথাপি ইহাতে রেখান্ধণের নাশ্চ্যা দক্ষতা ভাঙ্গাচুর! প্রমাণ দুষ্ট হয়। 
পোড়া-ইটের ২*+ বৎসরের প্রাচীন রবাহী ঘোড়া অন্পষ্ট হইলেও রেখাদ্ণে ছু | রথ 
তি অসম্পূর্ণ অবহায় পাইচতছি, উঞা ছিন্ছু আমলের রখ । আমি এই খোদাই ইটের 
স্ব 07০99018) পরবন্থী সময়ের কতকগুলি ছবি এই সঙ্গে দিতেছি । 
পাঠক দেখিতে পাইবেন কালে শিল্পের এই শ্রী ক্রমশঃ অবনতি- 
এ্াপ্র হইয়াছে। একটি ছবি শিক্গাবাগকের, তাহার হাতে পাভনবাড়ি, খুবসন্তব এটিও একটি 
দেবপালক। একটি ছবিতে, রাঙ্গা ও সানী আিঙ্গনবন্ধ হুইতা রথে বাইতেছেন | রখটিক 
'অনেকাংশই ভায়া গিয়াছে । রখবাহক ঘোড়ার একখানি শাহের অস্ডেকটা মা আছে 
রখটি প্রাচীন হিন্দু সামলের। অপর ছবি, 'পেক্ষারুত আধুনিক, সংগ্রামশণছের মন্দিরের, 
৩০০ বৎসর পূর্বের । গোলীর! পশরা মাথার বণুরার হাটে যাইতেছেন। পশ্চাতে লাঠি 
হাতে বড়াই। বৃদ্ধার হাতের লাঠি, তাহার কুজতা এ বামহাতখানি রাখিবার ভঙ্গী লঞ্ষা 
করুন। সার একখানে ছবিও এরূপ গোলীদের পশর! মাথায় ষণুরা যাত্রার ছবি। শেষের 
ছইখানি ছবির প্রথমটিতে কদমগাছের নীঠে হুইটা গাভী এবং কসপরখানিতে গুরু বঙ্গমানদের 
কপালে তিলক খ্কিয়া দিতেছে । 
মার কাছে থে নমুলাগলি কাছে, তাহা হুইতে আমি এই করেকটি ছবি দিলাম | 
পাঠক প্রথম চারিখানি ছবিতে ভুবনবিক্ষী সাগধ শিল্পীর হস্তচিহম দেখিবেন। প্রধানত 
বঙ্গের এই শিলীরাই ভারতবর্ষ, জাভা, পরননয, শাম প্রকৃতি স্থানের শো ভান্র্গাগারিমার 
অংশীদার ছিলেন। এখনও বাঙ্গলার শত শত মন্দিরে 


পপ? 


৪৩৫ (ক) 


শৈষ্দীজত্রাবলী ৪৩৫ (গ) 


হরগৌনী (খাতব মু) ছাসপতা, হুপহনে আজ । 
(সদ ॥ 


হযগোরী-_-কানীখাটের পটু! নিত । (১৯ শশা) সপ 
বাশের মাতৃ গনিত, শিবের জান শি জার 


পৈবচ্নিি ৪৩৫ (ঘ), 


হরপৌরী-_কালীগাটের পট আত ১৯ াক্ধীর পথম তাপ 


ুপ্ত ও পালযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৩৫ 
সস্তা গুহা চিত্রিত করিয়াছিলেন এই ছবি ঠ্রাতাকেরই অথবা সেই শ্রেঝীর শিলপীষ্ের 
বংশধরগণের হাতের । 

পরসতরুদ্ধি বশিকাংশই কালাপাহাড়ের! ভাঙ্গিরা ফেলিয়াছে। পুকুরের তলায় এইবূপ 
অনেক ভগ বিগ্রহ পাছা! বার, মাটা পূঁভিলেই সুন্ধি বাহির হইব পড়ে। পগযুগের 
সিগুলির পরিকমনার মধ্য উচ্চাঙ্গের ভাব পাওয়া বা? তাছানের দুখের পরসরগাসথর, 
অবয়বের নিরাস্ভরণ লৌরষ বা রমনীজ্গনোচিভ কোমল বেশ্বামাত্রই ভ্তান্বকের পাচার 
কথা মনে করাইয়া বেন্ধ। এই দেশের এক্ ক্ষানগার কথ! গুনিষ্থাছি, বেখালে দারুশিজ্ী 
শুভ দিলক্ষণ দেখিয়া নিমগাছ রোপণ করে। ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সেই চারাটির ক্ক্িষেকার্থ 
লদার! দিবার জন্ঞ উপুর! করিয়া তুছুপরি সাও রাখিবার 
ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন পরাতে ও সন্ধান পরিবারের সমগ্ত লোক 
দুমিঠ গলবন্ত হইয়া সেই ঢারাকে প্রপাম করে। এইন্ধপে ক্ভিবেকের জল, বড ও পুজা 
পাইতে পাইতে চারা বড় হইয়া উঠে। তারপর বহু বৎসর পরে বন নিষগাছাট দ্-নিশ্াণের 
যোগা হয়, তখন তাহাকে কাবার হোষাস্সি জ্ঞাপিন ত্রাক্মণকে কির! পৃজ্গা করাইয়া! লঞ়, 
ইহার পর সেই কাঠ বারা কত শ্রদ্ধা ও বিন সহকারে দাকশিল্পী দেবসষঠি নিশ্াণ করিয়া 
খাকে। সে নিজ্দেই মুদ্ধি গড়ে সত্য, কিন্ধ প্রতিমুহূর্ত সে স্মরণে রাখে যে লে ধাহাকে 
গড়িতেছে, ধাহার ক্মাকার দিতে চাহিতেছে, ভিনি ন্দবাঙ্যনসগোচর। এই পুঙ্ছার 
ভাবের , প্রেরণা পাই! শিল্পী যাঞা৷ গড়ে তাহার ভুলনা' কোখান্ধ মিলবে? দেবযুগের 
থে ধ্যানের ভাব, সে শাক গরিষা কোন্‌ শিল্পী কোথান্ধ ছিতে পারিদ্বাছে 1 ইহাই ভারতীর 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শিমের বৈশিষ্ট্য । দেবতার প্রাণ প্রতিটা আমর! যে ভাবে করিতে জানি 
তাহ! শন্তত হুল নহে। নিঙ্গের চৈতন্ত দিয়া সমর! ক্মচেতন জড় কাঠ-পাথরকে 
চৈতস্ত দান করি। অপোগণ্ড শিশু স্বগর দেশি যেরূপ হাসিয়া উঠে, কেন হাসে তাহা 
কেহ জানে না, পে নিচ্ছে তে! দিগখর, তাহার জ্ঞান লাই, ভাষা নাই, সে সেই নিবর্থক হাসির 
নর্থ বুঝিবে কিরূপে? সেই নির্্ল ঘুখিকাস্তত্র হাসি সাংসারিক ভোগজনিত হাসি 
নহে-_ভাহা নীঞ্রি় রাজছোর ক্জানন্দবাঞজক আধ্যান্মিক জগন্ধের হাপি। ক্দানি কোন কোন 
মৃষ্িতে সেইন্প হাসি দেখিযাছি-ে শিল্পী সেই হাসি পাখরের উপর সুটাইতে পারিাছেন_ 
তিনি শত শত বৎসরের জ্গাতী তুপস্তার সংস্কারবশতঃ শক্কি লাক করিয়া উহা পাখরে 
আতিফলিত করিতে পারিছ্াছেন। দ্বাশ শতান্ধীর একখানি ভাগ্গা উমামহেস্বরের নুর 

ছবি দেওয়া হইল, উহ কালাপাহাড়ী দৌাস্থ্ে একেবারে ভাঙা 
একটি উ্ামন্ষবের হি। গিয়াছে । উর সুখখানি তো শাবল বা খক্োর জাতে উ্ি 
পি্বাছে। কটিদেশ হইতে ব্বশিষ্ট নসংশ নাই। ভান্ধধোর এই মহিমা! নিশ্চষ বর্ষরের 
হাতে নট হই পিছে । উদার চিবুক যেখানে ছিল সেইখানে শিবের হাত রহিহাছে, 
সেই ম্মাঙ্গুল কন্ধেকাট দিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত মেহ ঝরিঘা পড়িতেছে, 
দি নুরধিষ়ের ব্দার কিছু না খাকিত শুধু শিবের এই কদ্ধেকটি সমতার পড়া, মেহগ্রতীক 


লিল দাবনা 


৪০০ বৃহৎ বঙ্গ 


আগুল থাক্ষিত, তবেই বোধ হয় ভান্করের কারের নেকটা সফলতা হইত। সেই আগ্গুল 
কষেকটি ছে, জার আছে অন্ধাবিল্ট শিব-দুখের একটু হাসি ও গ্েহমাখা দৃষ্টি--সেই 
হাপিটুকু ও সেই হুক সথগা্_ভাহা। একেবারেই এই জগতের নহে। ফটোগ্রাফ দিয়া এই 
একান্ত্াপে ভাঙগাচুর! ছিনিষের নসপু্ব্ধ কিরূপে বুঝাইব-__ তখাপি এইখানে তাহা দিলাম । 
এই ভাগ নুন কামার কপেসবর ষন্দিকের দেকলে টা আছে । 
অন্স্তার প্যানেলে বহু যনুম্কের যে সমাবেশ দুষ্ট হব, বাঙ্গালায চৈতন্তসংকীতীনের 
তঙ্প ্মনেক ছবি কমছে । ভাহার মধো একখানি উৎকৃষ্ট ছবি এই পুণ্তকের মুখপত্র দেওয়া 
হইযাছে। এই ছবিতে ১২০টি মুনি মাছে, ইহাদের একজনের সঙ্গে নসন্সের মিল নাই, 
প্রতোকের সুখ চোখ ও ভঙ্গী স্বতঙ্থ ভাের। আমার মনে হয় এই সকল ছবি 
দেই সকল মান্ছষের জনেকটা খাট প্রতিচিতর ষ্টাহাদের পূর্বন্ার যে সকল ভিত্র ছিল, 
চিত্রকর সেগুলি সাননে রাখিব কিংব। ভাহাদের সুষ্িধ সংস্কার কারন করিয়া এই বিরাট 
ছবির পরিকযনা করিষাছিলেন। ন্মামার লিঙ্গের চিত্রশীলা্ থে সকল ছবি ও সুদ মাছে । 
তাহা হইতেই অধিকাংশ গ্রতিলিপি প্রত হইল। বলা বাহলা যে বাগগলায় ইহাদের অপেক্ষা 
নেক উৎকষ্ সষ্ঠি ও ছবি এখনও কআছে। 
উৎকঃ বৃ্ধসনধির প্রশান্জ হুন্দর মুখের ভাব এবং স্থস্পষ্ট নাসা, চক্ষু, স্মিতোষ্ঠ ও 'আর্থামহিমা 
মাগধ শিরের লঙ্গপাক্রান্ত। জাভা শ্তাম, সিংহল, খেছুঞাহ, বমরাবতী প্রভৃতি স্থানের অনেক 
পা সুস্ধিতে এই ছাভ দেখ্খা হ্বান্ম। বৌদ্াধিকারকালে এইরূপ মুষ্ঠিতে 
হাসি ক্ুটে নাই, তাহাতে দ্যানমহিমা খেলিযা যাইতেছে। 
কালিফাসের কুমারসন্থবের শিব ও চিত্রের বুহদর্ধিতে তফাৎ খুব কম। সুজ নিপু, 
বিরাট কোন সামগ্রী হি হর, তবে তাহার বে ভ্ভাব তাহাই কালিদাপের শিবে এবং 
সমস্ত বুদ্দুন্ধিতি। একটিমাত্র দীপশিখ স্থির হই! গীড়াইলে যেরূপ দেখায় ইহা! মেইন্প ; 
বায়ুর মৃদ হিজোলও যেখানে নাই সেইখানে ব্মনড় চিহ্ার্পিতের ভ্কার দীপশিখাটি; তাহা 
সঙ্গের মত বিঝাটু নহে, বারিবিস্ুর মত ক্ষ, তথাপি তাষ্ছার ইৈধ্য ও ধৈর্যের যে মহিষ! 
সাহা নিশ্তরঙগ সমুদ্রেরই স্কাথ। জ্দাকারের প্রাভেক্গে কিছু সে বাঝ না_উভবেই একনি 
তশগ্যার প্রতীক ॥ কালিঙকাস বর একাটি উপমা দিছাছেন-_মেখ আকাশে দীড়াইথ! আছে 
বধণের পর্বে, তখনও উহা লেইনপই গান্ভাধ্যের একখানি চিঅ। কালিদাসের শিব 
বুদ্ধের ভ্তাব উত্বীর্ণ হইতে পারেন লাই । তশশ্থী শিব ও তপন্িনী গৌরীর একখানি 
ছবি দেওযা হইল। ইহাদের মধ্যে ছাষ্পত্য-লীলার বেশমা্র নাই। সুখেচোখে অটুট 
কপন্তার ভাব, নবম শতান্গীর পর কঠোর সংবমীর ক্মমর প্রশান্ত ভাব দীরে দরে ছুটির 
খাইতেছে। দ্বাদশ শতান্ধীর শিবের সুখের ভাৰ পরিবর্তিত হইথাছে। পিষ এবার জ্ঞানের 
টি সীমানা ছাড়ি প্রেমে পা দিদ্াছেন, ঠাহার চক্ষে ধ্যানের ভাব 
হইতে শ্রসন্গতা কেন্ট। ন্মধরে দীরে নীরে হালি কুটিতেছে, হার 
চিন ্যানস্থ দেহে যেন প্রেমের ঝোঘাঞচ ম্ান্তে ক্ানতে দেখা বাইভেছে। গৌনীর মুখের 
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লীক্-দাতক-_কাণত প্যানেল, বঙ্গ ও তিব্বতের সহিলে প্রাপ্ত _২৩প পা 


৫ টানে কাথান হিপ আলি 
ক সোলাইটিকে দান করেন, তখন 
শত বংসারের প্রাচীন ছিল ভা; জন দ্যান 
বআহকুলে কটা গৃহীত। ২২৬ পৃঃ 
এবং হক! ৮". গজ ১৯--১৭ ছু; আদা 


১১৭ শতাগী। 


আনন্দ 
ঢ লেহালার উপেখর-পিৰ-১৯৬-২০১ পৃ _ বব চি্কৰ) পুশ লেন কনক প্রাচীন চিত্রের ₹ 
(লীন নঙ্গে সাদ 0) হুকরণে নিত) 


গুপ্ত ও পালবুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৩৭ 


[দিকে চাহিথা তিনি সমাধির আনন্দ ভুলিয়া ষাইতেছেন। এতৎসংলগ্ কয়েকখানি ছবিতে, 
পর পর জ্ঞানের সীষা পাড়ি দিয়া হরগৌরী-প্রেষলীলার ক্ষেত্রে আসি পড়িগাছেন। তঙ্ছপ 
ছবি বা নুগ্ির বিকাশ খাস বাঙ্গলার। শ্রীক্ষ শিল্পী হত পঞ্জাবের পুর্ব-পশ্চিমের শিল্পকে 
কতকট! প্রভাবািত করিফাছিলেন। কিন্তু গাহাদের প্রভাব ভারত-পিল্প-লঙগীর হৃদ 
ইইতে পারে নাই। ভারতীন্ব কলালক্্ী সম্া্ভীর সিংহাসনে থাকত! পান্চাত্তা শিল্পীর 
নিকট হইতে কিছু রাজন্থ জ্দাথ করিম লইগাছিলেন। কিন্ধ 
পি নাচ আপনের গে এজেশে হে শিল চলি ছিল, পরী কানে 
ভাহারই ক্রমবিকাশ হইয়াছিল; সাঙ্গালীরা সেই শিল্পে সদীয় প্রেষের যহিন্ প্রবেশ কাই 
দিয়া প্রসতরীভৃত অহল্যান্বরূপ আদিম ভারতীয় শিল্পের নবভাবে প্রাগপ্রতিটটা করিহাছিলেন। 
পোকের বরাত রেলিংএর সুস্ধির মুখ সেই দ্ছাদ্িষ শিল্পীদের দুখের ছবি বলিয়া মনে হয়৷ 
চিত্রের মুখগুলির নাক একটু খাদা। সমন্ত সুখউীতে দ্যা ক্াদর্শের নামগন্ধ মাই. সুখের 
ভাব একটু চেপটা। শোকের সময় তুষাস্র নামক স্থপতির সবার! দর্শন হগের বিশাল 
পয: প্রণালী গঠিত হইছিল, কুষাস্ক নামাট অনাধ্য নাষের যত শোনা কাশ্সীরে সুরধা 
নামক, স্থপতি দ্ুত উপায়ে বিতন্তা। নদীর গতি উপ্টাইযা দিযাছিলেন, রাজতরদ্দিলীতে সেই 
বৃত্তান্ত কল্হণ লিখিযাছেন ; সত্য চণ্ডালবংসী় ছিলেন । 
শোক রেলিংএর দৃহিগুলির বরহুতের ধরণের মুখের সংস্কার এদেশের সার কোন স্থানে 
দেখা যায় না। এই আদিম ন্সধিবাসীদের দুখের ভাব ছাড় দার এক প্রকার ডাচ ব্আমরা 
পাইতেছি। তাহ! স্পষ্টই উত্তরদেশসন্থৃত। নেপাল, চীন ও ব্রচ্ষের 
ছাচ ব্মামর! এই দ্বিতীয় শ্রেনীর দুখে ফেখিতে পাইতেছি! ব্দামাদের 
দেশের চিত্রকর ও স্থপতি-বিশারদের! তিব্বত, নেপাল, চীন ও জাপানে যে বঙ্ছেশের শিল্পের 
ঘে রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই তত্দ্দেশের শি্পরাঙ্ছো যুগান্তর উপস্থিত করিফাছিল-_ 
একথা ইনত্তিহাসক্র লোকেদের সকলেই অবগত ন্দাছেন। তথাপি উত্তর দেশের শিলীদের 
কারুকার্থে স্কুত দক্ষতা ছিল। তাহারা ভারতী আদর্শ এ্হণ করিলেও মুখের ভাব ও 
ছন্দে নিঙ্গেদের রীতি বঙ্গাহ্ রাশিষ্াছিল। ব্দামাদের দেবদেবীর মুখিতে তাহাঙ্গের এই 
প্রভাবের চিচ্ছ পরিকারভাবে পাওনা! যায়। কোন স্থানে ক্মামাদের দেবদেবীর মুখ 
মঙ্গোলিয়ানদের মত, গাহাদের গণ্ডের অস্থি ম্গোলিছানদের ভা সমুরতত, কিন্তু গ্রভাবটা চক্র 
উপরই বেশী দুষ্ট হয়, জু ধন্থক বাঁ র্দচন্্ের মত হে, তাহা ঈষৎ তিরধাক্ভাৰে স্থাশিত 
ছুইটি শরের মত। ন্মামাদের দেশের কুমারের কোন কোন স্থানে ছর্গাপ্রতিমার জর এই 
মঙ্গোলিয়ানদের মত অস্ধিভ করিয়া উহ দেবচ্ষুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করে। চীন ও 
তিব্বত প্রতৃতি দেশের তাগ্ত্রিক শক্তিপৃজা আমর! এ সকল উত্তরের দেশ হইতে হণ 
করিযাছিলাষ, এবং তক্জনুই কেবচক্ষুর এই বৈশিষ্ট্য এখন পরাস্ত রক্ষা করিয়া ন্মাসিয়াছি। 
উড়িষ্ার পথিচিংস নামক স্থানে ( বহুরতঞ্ধের নিকট ) বহু প্রাচীন সুসধি পাওষা গিক্সাছে। সেই 
্র্তরমনতিগুলির ভাব্বধ্য অতি সুন্দর, কিন্তু তখাহও দেবীমৃনতির চক্ষু বঙ্গোলিয়ানগণের চক্র 


উন্তরদেশের প্রভাব । 


খরচ ৪ 
১২ 


৪৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


মত। খিচিং লামটিও উত্তর দেশের কোন নামের যত শোনার সপ্ভবতঃ তথাতর মঙ্গোলিয়ান 
(কোন জাতির এককালে বেশী প্রভাব ছিল 

আমরা বঙ্গদেশের ভান্ধ্য ও চিত্রকলার সম্বন্ধে যাহা৷ লিখিলাম তাহাতে প্রমাণিত 
হইবে বে সবাগধ আদশই ন্ামাদের লিঙ্গ, এবং পারিপার্থিক এ্রভাবের সবার! স্থলবিশেষে 
কিছু কিছ রুপান্তরিত হইলেও সেই ব্আদর্শকেই আমরা! বঙ্গায় রাখিযাছি। মগধ বৃহত্তর 
বাঙলার ঝাজধানী ছিল, এই জন্ত এই শিলকলাকে আনর! “নাগবী” াখ্যা দিতেছি 
কিন্ত আমার বনে হয় বাঙলা দেশ হইতে শিলীরা যগবে যাইয়া কাজ করিত। বীমান্‌ ও 
বিতপাল খাস গাজসাহীর লোক, বা্গলা দেশে প্রস্তুত প্রাপরমুদধিগুলির দ্যদশশ বিহারীদের 
মত হইলেও খাস বাঙ্গলাদেশের মুনি বিহাৰের সুষ্ধি হইতে বন্দর হইত। খাস বাঙ্গলার 
প্রথম শ্রেনীর একখানি ও উৎকৃষ্ট বিহারী একখানি সুষ্ঠি পাশাপাশি রাখিলে, এই কথ! 
প্রাণি হইবে। বাগেরহাটের বুদ্ধির দুখ যেকপ প্রন দেবভাব-জ্যোভিতে পূর্ণ_ 
বিশ্ারী মৃদ্ি সর্জাবিষহে একরূপ হইলেও তাহার কোনটিতেই দেবী ততটা ফোটে নাই, 
ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিহারে প্রাপ্ত বহু সি খাস বাজলার ভাক্করগণকর্ৃক নির্টিত, 
এন্ধপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে । 

আমর! পূর্বেই লিখিয়াছি যে এপ্গেশে শিব জ্ঞানরাচ্ার সীমান! হইতে পা বাড়াই 
ধীরে ধীরে প্রেমের কুঞ্বনের দিকে ন্রএাসর হইতেছিলেন | বুদ্ধ ও শিব এই হই সৃন্ঠিই ষ্টম- 

নবম শতান্ধীর জনসাধারণের সর্ধশ্রে্ উপান্বা দেবতা! ছিলেন। 

সুদ, শিব ও বিকু (গাাষেক)-. 

সা তাষশাসনের শিববন্দনায় গ্াহার যে দৃষ্ধির বর্ণনা পাই, সময়ে 

সময়ে তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যকে স্থরণ করাইয়া দেয়। গৌরী সঙ্গে 

শিবের নানারূপ লীলার ইঙ্গিত সেই সকল স্ডোজে পথ্যাপ্তরূপে পাওয়া! যায় ॥ 

এদিকে উমা-মহেশ্বরের যুগল প্রস্তরসুদ্িতেও সেই লীলার ভাব ফুটা উঠিতে দেখা! 
যাগ। বানদেবের পুজা খুব প্রাচীন হইলেও বঙ্গদেশে শেষ-পালরাজগণ, বিশেষ সেনবংশীয় 
রাজগণের রাঙ্গ্বকালেই এই দেবতার পুজা খুব বেশী পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল | 
বাহুদেৰ সুন্ধিতে সেই জ্ঞানপ্রতিষ্ প্রশান্তভাব একেবারে ভলিঘা গিয়াছে-_তাহাতে প্রেমের 
উস্মাদনা নাই/-”ঢল ঢল নমঙ্গের লাবনী” নাই, যাহা! পরবর্তী যুগে বৈষণবের! প্রেমসয়ের 
পরিকমনায় দেখাইয়াছেন, কিন্ক স্বকোমল ভাবের হুত্রপাত দ্দাছে। বিথাবরের হালি 
এবার হুম, পদ্মপলাশনেত্রের চাহনীতে চক্দোদযে বাৰিষিবক্ষের ষ্ত ভ্ভাবের ঢেউ 
উছলিত হযব। দেহে লাবপাপার্থিক ইঞ্রি্াভীত লাবণা দেখা দিছে । কোন কোন বুদ্ধ 
ও বাহদেবসন্ি আমরা এক জাগায় রাশিয়া তাহাদের পার্থক্য ও সাদৃহ বিশেষ করিয়া 
অন্থভব করিতে পারি ॥ 


৬ 
টু 


. 


পুথির মলাটের ছবি 


জি কে) কাঠের দি ফল লতার কাজ 


২০৮ হইতে ৩ শত বর প্র বিভক্ত লট হইতে গৃথীত। 


৪৩৮ (খ) শুর সু 


নিবে ম্, মশোহর উনবিংশ শতাবী। 


নখ ও লাল করত মিলন 


িলিনিত 


মী কক লক্ষণে বিগ হাম কক হরিণীমারীচ বথ। 


৬৪০ (ক) পিদারদের ( “নন্দী 


কটা ॥ সঙাসীর বেশে রাবণ সীার কু 


বাম ও লক্ষণের পুকুরে প্রন্াগফন ॥ 


৮ 2 


সপ্ত ও পালযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৩৯ 


ছইসুদ্ধি লদদার এপার ও ৪পারে। একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম । যাগণী িক্ষা-দীক্ষা 
জ্ঞানের সহিত শেষ, হযরত বা ভক্কি € প্রেমের ছয়ারের দিকে কচিৎ উকি মারিয়া 
চলিহ! গিঘাছে। কিন্ত ব্দদেশ এখন হইতে নুতন পথ খু জি বাহির করিল__সে পথ 
প্রেমের। এ বিষয়টি পরে আলোচা। খুব প্রাচীন বিছুমুষ্ঠিতে বৌদ্ধ প্রশান্তির 'ভাব 
্লপষ্ট। নবম শতান্দীর একখানি ভাঙ্গ! বিরুুষধি কামার নিকট দ্দাছে, তাহার বুষদন্ধ, 
কপাটবক্ষ ও সৌম্য দ্ববরব এবং শভঞ্চল স্থির সুখভন্দী বুবর্ধিই মত, পরবর্তী সময়ে 
এই প্রশান্ত লাগরে বে ভাবের ঢেউ খেলিয়াছে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ভাব । 
বদ্ধ ও বাহ্দেবের মধাবন্ী দষ্ঠি শিবের। তিনি শর্ভসুক-_নদযুক, নম্ভবিরাগ 
বন্দরাগ, শিলপাদর্শ ছই যুগের মগ্যাবন্তী। তারপর বান্থুদেব জ্ঞানের দিক্‌টা ছাড়িয়া প্রেমে 
পৌঁছিযাছেন মাত্র, হার শঙ্খ, চক্র; গদা প্রভৃতি শব্যা আছে, কিন্ত তাহার একটি 
হস্তে জন্ুরাগ-পন্স ছুটিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধের ন্দক্ষত্রী নান! সুদ্রাঞ্জ বিচির ভঙ্গীতে ছুলের 
কুঁড়ির মত হ্ন্দর দেখায়। নার বসিবার জঙ্গী, বঙ্জাসন, পদ্মাসন প্রন্ৃতি জ্ঞানের পত্থাবলঘী। 
ববাহ্থদেবের ও সকল ন্মাসনের বালাই কিছুই নাই। বান্থদেবের পু্গ পরিশেষে যেভাবে কষ 
পু্জায় পরিণত হইল-__তাহা!ঝাঙ্গালীর জাতীয় প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্খকতাঁ_ন্গগতে তাহার 
উদাহরণ বিরল। তাহা পরে ক্মালোচনা! করিব । 
আমর! বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যাহাদের বাবসা ছিল ছবি 
দেখাই! লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার কর!। ইহাদিগের উপাধি ছিল *্ধরী”। দণ্ডের 
মা সহিত সংঘুক্ত চি্জা্িত কোন বগ্জ অথবা! ০ধবজ-দ৩* অর্থে 
কবৰিকদ্ণ 'মগ্রী'শন ব্যবহার করিয়াছেন, (চণ্ডীকাকোর প্রাথমাংশ)। 
সম্ভবতঃ খু যাজ্ককগণ প্রথম ও দ্বিতীন্গ শতান্ধীতে বৌদ্ধগণের এই রীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার! 1১475 ত্ররুর পানে এইরূপ ছবি কিমা জড়াইয়া রাখিতেন। 
ভোটকানে প্রথম ও দ্বিভীক্স শতাব্দীর এইন্প ছবি রক্ষিত ছে । জনসাধারণকে বুঝাইবার 
আন্ত যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাতে কখনও কখনও শ্রোতবর্গকে আমোদ দেওয়ার জন্ 
প্রচুর ব্যঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকিত | হুতরাং মগ্ধরীরা যে সকল কথা বলিয়া শ্রোতবর্গ € 
দর্শকদিগকে হাসাইত তাহা তাহাদের নামে পরিচিত হইগ্রাছিল। এখনও লোকে *াট্টা- 
মন্করী” কথা ব্যাবহার করিয়া থাকে । থুঃ পুই সপ্তষ শতাব্দী হইতে ক্মমর! বন্ধরীদ্দের 
পরিচন্থ পাই। মক্ষালীগুত্ত গোসালীর পিতার জীবিকা অঞ্জনের এই বৃত্তি ছিল। যুদ্রারাক্ষস 


নমা্চর্যোর বিধর এখন পর্াস্তও বাঙ্গলার পটব্যবদারীর! ধপ্থবিষ্ক নান! উপাখ্যানের 
চিত্র দেখাইয়। উপসংহারে যমরাজের দেই পাপীদের শাস্তি দেওয়ার দৃশবাটা প্রদর্শন 
করেন। যে কোন শৌরাণিক চিত্রের শেষভাগে যমের দণু-গৃহ দেখান হয়। ইহা 
লেই চিত প্রাতীন ্রীতি। সুদররাক্ষসে দৃষ্ট হয় এইনপ চিন্রগুলির সাধারণ নাম 
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শ্যম-পট”; বুদ্ধদেবের সয়ে পু হইতে এই *পটাদারপগণ পটে অদ্ভিত ছবি দেখাইয়া 
ধশ্ছ প্রচার করিতেন ( *সংঘু্তনিকায়, বন্ধ সংযত” প্রস্তুতিতে “করণ চিন্ং__উরপং ভিতং 
(চিতেনেৰ চিত্রিত" ইত্যাদি ডরষ্টব্য )। বুদ্ধখ্োষের ন্্দলালিনী ৮৪ প্ষ্ঠা দেখুন। ইহাতে 
এই ভাবের চলস্ত চিত্রের বিবরণ দেওয়া ব্মান্ছে। বৃষ পঞ্চম শতাব্দীতে পগারখগরকালিনীগ 
নাম সংঘুক্তনিক্াের ভাগ, শরামদেশের সংস্করণে ) লিখিত ক্যাছে__+নখা। আদ্মাণ পাসস্িকা 
হোত, পউকোট্ঠকং কথা! ভথ লানগরক্কারা হুগতি-হগ্গতিবগেন সম্পন্তিিপত্রযো 
লেখাপেছা 'ইদং কঙ্মং কা ইদং পটিপভস্থি, ইদং কত্বা ইসি দল্মে! তং চিত্তাং গহেদধা 
বিচরজ্তি'।” এই 'নখা* শন্গ কখনও সংখা রূপ ধারণ করিয়াছে । দন শাঙ্ছে ইহাদের 
নাম "গংখাপ। কোন্‌ পাপে নরকে কি শান্তি তাহা ছবিদ্বার। ইহারা দেখাইতেন। লেই 
ইতিগস-পুর্ধ খুগ হুইতে বঞ্ভমান পটাদারেরা পরান *বয-পট” দেখাইয়া থাকে । তাহাতে 
ষে কোন বিষযেরই ছবি থাকুক না কেন, শেষের দিকে পাপীর শাস্তির ছবি থাকে। 
কমে বৌন্ধধর্থের প্রচারবৃদ্ধির সঙ্গে এই শট দেখাইয়া ধপ্সংক্রাস্ত উপাধ্যানগুলির এচলন 
অন্তাধিক হইয়াছিল | বৌদ্ধগণ দুবার বশ প্রচারের জন্য যাতাঞথাত, করিতেন । যেখানে 
পরস্পরের মধো ভাষাদ্বার! কোন কথ! বুঝাইবার জুবিধা। বেশী লাই, সেখানে ছবি এই গ্রচার- 
কাথের প্রাধান সায় । ছবি বে ভাষায় কণা কথ্ে তাহ! সার্ধক্নীন। বুদ্ধাদেবের জগ্মকথা 
(কাত) লই! ছবি ন্মস্কিত হইত, নেক সমন্ধে সেইগুলি দেখাই হ্জাদির ই্িতেই বিদেশী 
শ্রোতার মনে কাহিনীগুলির একটা মোটাসুটি ভাব বুঝাই! দেওয়া! হইজ। কাগজ কিংবা 
বঙ্জের উপর এই সকল চিত্র লিখিত হইত। সপ্ভবতঃ কাপড়ের উপর ছবি আকার পদ্ধতিই 
গোড়ায় খুধ বেশী ছিল, “পট' শব্দ (পট) দ্বারাই ইহা নমহথমিত হয়। জাতকের উপাখ্যানগুলি 
পাহাড়ের গা খুঁড়ি! উৎকীর্ণ করা হইল, দেওয়ালে খ্াকা! হইত এবং 'মন্ঘরীরা' কাগলে বা 
কাপড়ের উপর তাহা। আকিরা সঙ্গে লইয়া ধশ্ছরচারার্থ সর্কার যাতায়াত করিত। অস্কার 
গোবরমাটার উপঃ সাদা রং নাখিঘা তাহার উপর যে সকল নসপূরবা চির গস্ধিত হইয়াছিল 
কোন কোন স্থানে তাহা এখনও পুর্ব উদ্দ্রল দ্দাছে। শত শত বৎসরের প্রাকৃতিক, 
দৌনাস্য তাহাদিগকে প্রহীন করিতে পারে নাই, কত বর্ধার জলঝড়, গ্রীম্মের অনিল হা, 
হেমন্তের শিশির বেই পর্বদতগুলির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে । সেই গিরিগুহাগুলি বক্ষের 
স্থায় কলালগ্ীর এই বিচিত্র দান বক্ষে ্দাগলাইহা রাখিযাছে। ইহ একবার বলা! হইয়াছে । 
রুম জেলায় এখনও মেয়েরা গোবকের মাটার উপর প্রথমত; সাঁদ| রং ফলাইন! প্রতি 
গে দেওয়ালে দেওয়ালে নানারূপ পল্পৰ, দেবলীল! ও নরলীগা। লক্্ীর পদ, ধান্চদী্ব 
পরদ্থতি কত কি বাকি থাকেন। (এই সকল কণা পুর্বে একবার বলা হইম্বাছে। শরীর 
শরুসদয় দত্ত মহাশয় সেই সকল ছবির যে গ্রভিলিশি ভুলিতবাছেন, তাহা! দেখিলে প্রতিপন্গে 
শন্তাকে জনে পড়ে। জন্থার বিশ-কিজমী ভিশিল্পের সমকক্ষতা করিবে এই দরিজ 
কুটীরবাসিনীরা সেব্প শিক্ষানীক্ষা কিরূপে পাইবেন? তথাপি এই ছবিগুলি যে অজস্তার 
শক্ষম ভাত্ারেরই ক্ষুরশাখা, সেই প্রাচীন সংদ্ধারঞাত একই খনির উৎপত বধ, তাহাতে 
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কোন সন্দেহ নাই। অদস্তার শিল্প বালাদেশ এখন পথ্যন্ত বজায় রাখিযাছে, সেই 
শিল্পীদের 'নেকেই পুব সম্ভব বাঙ্গালী ছিলেন তাহার প্রমাণও 

পির ও. ছি লিখিত হইসে । যে করিাই হউক দের 
ভান্বধর দন্গে মগধের তথ! বাঙ্গলার ভাস্র্থোর ন্ান্রূপ কা দৃষ্ট হয। মাগধ পিলীরা 
কি সেই দেশে গিদ্াছিলেন? খেস্ুরাহে& সন্লিকটবন্তী রাগড়ের পর্বদান্তরালে লুকায়িত 
বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখিরাছিলাষ, তাহ! কি বিরাট কজনাপ্রহ্ত! যনে হইয়াছিল, 
'আলাদীনের প্রদীপ-ঘযার ফলে কোন দৈতা আসি অ্ুত রাজগড়-প্রাসাদ নিপ্্াগ করি 
গিয়াছেও এখনও তাহা অটুট শোভা-সৌন্দর্যে বিষ্বমান। সেই রাঙগড়ের প্রাসাদে 
ঢুকিতেই ক্মাশাতীতরূপে প্রকাণ্ড ছূর্গা প্রতিমার একটা! চালচিত্রের স্তায় অর্ধচন্্রারৃতি 
নানাবর্ণে চি্িত খিলান দুষ্ট হঃ। হঠাৎ পাহাড়ি দত চক্ষু হইতে শন্থহিতত হয়| যা 
এবং নরশিল্পীর অস্কুত কারুকার্য চক্ষে পড়ি! বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই রাঙ্গগড়ের 
তোরণের চালচিত্র গেখিরা মার বীরন্ৃমের দেওখালে দ্্াক| মেয়েদের হাতের নান! চিত্র 
মনে পড়িয়াছিল। এই চিত্রশিল্ন যে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 
মগ্থরীদের সন্ধে আর ছুই একটি কথা ঝালিয়া এই বিষয় শেষ করিব। বাঙলার 
পমীতে প্ীতে এই যদ্ধরীরা৷ এখনও জ্দাছে। এখনও পট ফেখাইয়। ভাহার! উপজীবিকা 
ক্জান করে। তাহাদের ছবিগুলি দেখিতে বেশ হথন্দর, বাঙ্গলার প্গীকলাবি্কা-বৈশিষ্টা এই 
সকল পটে ঘথেষ্ট আছে। এই সকল পটের বিশেষ গুণ এই বে, একটা মন্তবড় বিষয়কে 
ইহারা এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করিতে পারে হাতে মুলগন্পের কোন হানি হয় না এবং 
ে সকল চৃশ্ত করুণ বা অপর কোন বিশেষ রসবাঞক, সেই সকল 
বিষ্ধে জোর দিয়া কাহিনীর কবিত্ব ও কৌতুহল চিত্রকর বেনী 
করিয়! জাগাইয়! তোলে। যেগুলি নিতান্ত গগ্থাংশ, হা! ছাটিয়া না ফেলিলে কোন বড় 
কাব্যকথার সগ্ছলান এটুকু সংকীর্ণহথলে হওয়া! অসপ্তব, চিত্রকর তাহার শ্বঙঃসিদধ 
কলাগ্রতিভার বলে তাহ! ব্যাবিষ্কার করিয়া তবীয় চিত্রে মৌলিকতা ও লৌনদধ্য উভয়ই 
যথেষ্ট পরিষাণে রাখি! থাকে । ক্দামর! পলীগাধা-সব্ন্ধে যাহ! বলিয়াছি, এই পনীচিত্র গুলির 
সঘন্ধেও তাহাই প্রযুজা | গঞ্াট কথ্ধেকটি অধ্যায়ে ভাগ করিম পর পর চিত্রাবলী দিয়া! 
সমস্ত আখ্যানবন্থাট তাহার। জীবন্ত করিয়া তোলে এই চিত্রগুলি দেখাইবার সমন্ে প্রতোকটা 
চিসমদ্ধে চিত্রকর পাচ ছয়ট ছত্রের কৰিত| গান করিয়া থাকে । এই গানে বিষয়টি 
উদ্দ্ল ও দর্শকের কৌতুহল বিশেষভাবে উতরিক্ত হয়। বাঙলাদেশে এই যন্ধরীদের নাম 
“পটু” কোথাও বা 'পটাদার/। বিক্রমপুর ঞ্চলে এইরূপ পট দেখানে। ব্যাপারটাকে 
লট নাচানো” বলে। পূর্ববঙ্গ, কচি, বীরহূম, বাকুড়। প্রসৃতি অঞ্চলে এখনও সেই মন্ধরীদের 
বাবসা চলিতেছে। ইহারা নিশ্চই বৌন্ধ ছিল, এজন্ত অনেক হলেই ইহার! মুসলমান হইয়া 
অত্যাচার হইতে জগ পাইক্সাছে। কিন্ত তাহা! এই প্রাচীন এতিহাপিক বৃদ্ি আর 
রঙ্গ! করিতে পারিতেছে না। বঙ্গের অধিতীধ কলা এখন ছুবস্ত। পটাদারগণ জনেকটা 
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অনষরীদের কাথাপটুতা। 
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৪৪২. বৃহৎ বঙ্গ 
হিন্দুভাবাশ্ন, তাহাদের অধিকাংশের হিন্দু নাম। তাহাদের ছবির বিষ ব্অধিকাংশই 
শৌরাণিক । শ্রীযুক্ত শুকুসদ্থ কত্ত মহাশত্ এই পটুয! বা পটাদারদিগের ক্ৃতিত্ছ ও গুপপণা! 
সব্বন্ধ সম্প্রতি যে বতুতা দিদ্বাছেন, তাহা গাহার শ্থদেশপ্রীতির উদ্াসে ঝঞ্সিত। তিনি 
যাশনেত্রে গল্গদ কে চিত্রকরদের বর্তমান ছুদ্দপার কথা বলি শ্রোকুবগ্গকে করপরসে 
ভাদাইয়! দিয়াছিলেন। এখন ইহাদের সংখ্যা এত জ্রুতভাবে হ্রাস পাইতেছ্ছে বে, খুটপূর্ব 
প্রায় সহল্রবৎসর যাব বঙ্গদেশ যে ধারাটা বঙ্গায় রাখির! আসিফাছে তাহ! সহাম্ভূতিহীন 
উ্রক্ষেত্রে জাজ বুঝি শুকাই্া যাইতে চলিল। ন্সামর! সর্ধাবিষয়ে পরসুখাপেক্ষী হইয়া 
আছি, দেশের কাঞ্চন কাচসূল্যে বিকাইতেছে। চিত্রে কমেকখানি পটের অংশের এরতিলিপি 
দেওঘা গেল। 

বাঙ্গলাদেশ নদীঘাতৃক | এখানে যাল্সবের কীন্ধি বেনী দিন থাকে না; বিশেষ পূর্ববঙ্গের 
নদীর ভাঙ্গুনীতে বহুযুগের পূ ঝাঙভাপডারের সুন্ব/য-নগাত শিলচিহন। বিজবীর দর্ণ._পগা। 
ধলেশবরী। কৈবের দাপটে টু পিছে । কিন্ধ এদেশের প্রধান গুণ এই যে, শিক্ষাদীক্ষ 
শি, স্থাপত্য, ভাঙ্ধা এ সমস বিশ্বাই এখানে জনসাধারণ দাত করিঘ। লই থাকে। 
অশোকের সঙ্গে মৌধ্য হ্থ্যাদির বিলোপ পাইহাছে, সমুদরগুপ প্রস্থৃতি রাজচক্রবন্তিগণের 
কান্তি এখন কোথায়? কিন্তু সেগুলি ন্ট হইলেও এই দেশে শিল্প, সাহিত্য, ধর্মের বীদ 
ছড়ান ক্মাছে। এই দেশ একামকাননেন মত একটি পাদপের শবহঙ্কার করে না, জাপানের 
হুঞ্ছিইযাথার মত এদেশ একটিমাত্র লমুরতত শৈলশৃঙ্েরদর্পে দপিতত নহে । এক কষীহিমানের 
কাঁ্িলোপে এদেশ সর্বন্থহারা হয় না। নালন্দা ও বিক্রঘশিলার পতনে এদেশের বিছা 
গৌরব যা নাই। যাহা কেক্্ ্ছাপ্রঘ করিথ! বিস্মান ছিল, তাহা কেন্হীন হইয়া সর 
প্রসার লাভ করিল। প্রত্যেক পদীত্াঙ্ষণের বরে ঘরে কষ ক্ষ নালনদার উদ্ভব হইয়া 
বিস্যার গৌরব রঞ্ষ! কৰিল। সামাঙ্গপতির আকাশচুখী কীরি ন্ুৃতলশারী হইল, কিন্ত 
ক্ষ ক্র শত শত ধীমান্‌ ও বিতপাল কলালগ্মীর গৃহে দাঝের দীপ জ্ছালাইযা রাখিল। 

সেই রুের পৌত্রবধু বাপরাঙ্জার কন্তা উবার সী চিত্রলেখার সময় হইতে চিত 
ক্কতিত্ব বাঙ্গালী রমণীর একটি বিশেষ গ্ণ। যছনন্দন দাস (পৃষ্টা সপ্রদশশতান্ধী ) 

তাহার গোবিন্দলীলামৃত পুত্রকে রাধিকার সমীর তাহার যে ঙ্গ- 

গা, মনল দাদ! সঙ্গ করিতেছেন তাহার একট বিভারিভ বিষ নি্াছেন। 
রাধারুষের কথা উপগন বল, আধ্যাত্মিক তন্বের প্রতীক বল, প্রেমের সপক বল-_ইহাতে 
কাহারও ন্াপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্ত এই কাহিনীর মধ্যে এঁতিহাপিক: কি কিছুই, 
নাই? গোপীরা রাধিকাকে বেভাবে অভিপারের জনক সা্গাইতে বসিগাছেন, সেইভাবে 
বোড়শ-সপ্রদশ শতাব্দীতে কোন ধনীর ছুহিতা বা রাঙ্কমারীকে স্তাহার সহডরীরা বাসরের 
অন্ত সাগাইতে বসিত। তখন এদেশের স্থাবীনতা! চলিষ। গিদ্ধাছে। মন্দিরের পুর্ব কাকু 
কাধ ও বিগ্রহের মলঙ্কার-সৌষ্টৰ নিপ্টাশের এখন কর উৎসাহ কোথা? নির্মম 
অত্যাচারীর সির ভরে ভাস্বরের লৌহ-লেখে রিচা ধরিযা গিয়াছে । তথাপি সেই সময়েও 


বঙ্গীয় চি 


ও পুথির মলাটের উপর অঙ্কিত 
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সপ্ত ও পালযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৪৩ 


রাধিকার অভিসার-সঙ্জার যে বনী কৰি দিরাছেন, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী রদবীর চারুশিলে 
স্বত:সিদ্ধ দক্ষতা তখনও পূর্বাবৎ বজাক্থ ছিল। 

শললিতা সোলার চিক্ুনী দিয়া রাধার কেশ বিনাইস়্! সেই ক্সার্ুকেশরাণি ধুপধূনার 
দোয়া দিয়া শুকাইয়। লইল। তৎপর কেশরাজি হুকুক্ষিত করিয়া তাহাতে উতষ্ট শুগন্ধ 
তৈল যাখাইল। এমতীর কুম্তল স্বতাবতঃই সুচত্গদ্ধপূরণ, ন্প্ুরুর গন্ধে তাহার শুরতি 
বাড়ি! গেল। ছুটি বেনী সুচারুরপে গিয়া ক্ষত্ব একটি বকুলফুলের মাল! যেন আর একটা 
বেসীতে পরিণত কর! হইল। এই তিন বেদীর সমাহারে সৌন্দধ্যের তী্ঘবরূপ ত্রিবেনী 
রচিত হইল। এই তিন বেনী একত্ব করিয়া প্রথমতঃ প্রঙ্গাদ (রেশমী ফিত1) দিয় 
বাধিয় তাহা পুনরাঙ্ সোনার সুক্ষ তার দিয় দিরিষা ফেলিল।” 

"গ্রথমতঃ ভিতরকার রক্তবর্ণ বস্ত্র (সায়ার মতন কোন কাপড় ) পরিয়! তাহার উপর 
রাধা ভ্রমরের মত নীলাভ মেখডুমুর শাড়ী পরিলেন।” রাধা! বুন্দাবনবাসিনী ; তাই কৰি 
এখানে সুত্ঞা ও মণিখচিত স্বরণ দিয়া একটা কৌচা। তৈরীর কথ! লিখিস্বাছেন। 
“চন্দন, কপূর এবং কাশ্মীরের বগ্ু দিয়! সখীর! একটা! ন্বগন্ধ তৈরী করিল” (ইহা হিমানী 
সন! জাতীয় হইবে ), “এই স্গঞ্জ সখীরা! রাধার অঙ্গে মাথাইয়া দিল।” 

ইহার পর কৰি যে সকল ন্লঙ্কারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অদস্থ! বা 
অমরাবতীর উদ্চশ্রেণীর ভ্রীলো কদের ্-ভূষণ মিলাইফা! দেখুন। ঝুঝিবেন, সপ্তদশ শতান্ডীর 
কবির সঙ্দে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতান্ধীর প্রাচীন মহিলাদের বেশছুষার সতাকার পরিচয় 
ছিল; অলদারগুলি অতি স্ক্ম সৌনদধয্জান ও কলাশিল্পের পরিচায়ক, তাহা কতকগুলি 
মণিমাণিকোর ভ্ীহীন কাশুল্জানশূন্ত সমাহার নহে । মাথা হইতে পা পর্যন্ত গহনার উল্লেখ 
আছে, কিন্তু কৰি শিলপ্রবয বোঝাই একটা! কাকা মাথা হইতে নামান নাই, গহনাগুলি হাঁল্ক! 
ও সুলাবান্‌। সন্দরকে নবী প্রদান করে কোথাও গ্রহন করে ন1। বাঙ্গালী যে প্রাচীন 
শিমজ্ঞান বহু শতান্ীর দৌরাম্মা ও বিরুদ্ধ ্সবস্থার মধ্য পড়িযাও অটুট রাখিঝাছিল, ইহা 
তাহাই প্রমাণ করিতেছে । যছুনন্দন দাসের কাব্য কুষণদাস কবিরা্দরুত সংস্কত -গোবিন্দ- 
লীলামৃত* কাঁবোর একখানি স্থুললিত পঞ্চানুযাদ। 

অতি প্রাচীন গু বষ্ঠ ও সপ্তম শতান্ধীর প্রান সমন্র গহনাই এখনও বঙ্গের পলী- 

মহিলারা পরিষ্া থাকেন। দুসলমান মেয়েদের মধ্যেই সেই প্রাচীন 

শীল সালের সুতা! গ্রহন প্রচলন খুব বেশী। বৈবগণের উৎকষ্টতর কলাস্তান ও 

রুচির প্রভাবে হিন্দুর প্রাচীন গহনাগুলির কোনটি পরিহার কোনটি বা পরিবন্তন করিয়া 
ভাহাদের বন্দরে চালাইস্াছেন। কিন্ত হিন্দুর নিয্রেনী হইতেই এদেশে অধিকাংশ সুসলমান 
হইয়াছেন, তাহার! প্রাচীন গহনা ও বেশ্যা এখন পর্ধাস্ত বজায় রাখিয্াছেন। প্রাচীন 
বাজুদেবের গলায় যে হার দেখা যায় উহার লাম হানি, উহা বঙ্গের সুসলমান পাড়ার সর্কতর 
ছুট হ। গৌগীর কাণের দেড়িও পুর্বঙগের ফুসলমান মেয়েদের 'নেকেই পরিয়া থাকেন। 
দেবীর অলঙ্কার সুসলমান মেরেদের কীকন এখনও. পজীতে পাওয়া যার। আমর! 


৪ 


৪৪৪ বৃহহু বঙ্গ 


বাহ্দেবের ও গৌনীর গহনাগুলি কতক কতক এবং বঙ্গপলীর সুসলমান যেঝেছধের পরিচিত 
বার ছবণের কমেকট চিত্র এখানে দিতেছি । 

বাস্থদেবের কটিবন্ধ ও গোৌরীর নীবিবন্ধ বজদেশ হুইতে এখনও উঠি] যায় নাই। 
এখনও নিতান্ত মফঃম্বলে বণিকৃস্প্রদান্থের যধযে রূপার “গোটের” প্রচলন "আছে, 
উহ্থাই কটিবন্ধ। উহা! পুরুষেরাও কোমরে পরিষা থাকে | বন্তরাঙ্গ বা! বাকমল পঞ্চাশবৎসর 
পূর্ধে৷ এদেশে হিন্দ মেতেছের মধোও প্রচলিত ছিল, এখনও মুসলমান পাড়ায় তাহ! আছে। 
লে ক্দামলের বেশর, হিন্দুদেবীর বিগ্রহে যাহা! নাসিকার সৌষ্টব সম্পাদন করিত, তাহা 
এখনও হিন্ছু মেয়ের! ( বিশেষ নিয়প্রেণীর ) ব্যবহার করিয়া! থাকেন। বেশর এখন সভা 
হই! নোলকে রড়াইফাছে। 

কিন্ত িত্রকলার কথ! বলা হয় নাই। ন্মজন্তার চিত্র ও বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত ক্মাধুনিক 
সময়ের চির ঘে এক পরিধাবের লক্ষণাক্রান্ত তাহা উল্লেখ করিয়াছি । এই ভিতরবিস্া এদেশে 
থে কতন্ঞাবে কতকিক্‌ দি এ্াচলিত ছিল তাহা! বলির! শেষ কর! যান্ না। বাঙ্গালী যে 
কাজ করিতে বসিযাছে তাহাই একট! কলাবিষ্থার সাহাঘো ্থন্দর করিয়! লইহথাছে। ইহার 
অধিকাংশ নিদর্শনই স্ীজাতির হাতের কাজ। শিক, কীথা, ব্সালন, আলপনা, হাড়ি, 
দেয়াল। কম্গাল, লাঠি, নারিকেল মেঠাই, জ্দাবসক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালী মের়েদের 
এই স্বতঃপিদ্ধ পটু দুষ্ট হইয়া থাকে । ন্মামরা ৪1৫ হাত উচু নারিকেলের যেঠাইএর রখ ও. 
ফুলের গাছ দেখিয়াছি, এরা ততটা উচু চিনির যেঠাই দেখিয়াছি । উহা! এখনও বঙ্গের কোন 
কোন পলীতে উৎসববিশেষে পাওয়া! ষ্বায়। ফরিগপুর জেলার নালিয়া গ্রামে এখনও ছুই 
কন কারিগর উপ বৃহদাককতি মেঠাই প্রান্ত করিঘা থাকে। এই সকল মেঠাইএর 
কারুকাধা অতি চমৎকার | ঠিক এসমজে উহাদের কটোগ্রাফ্‌ দিতে পারিলাষ না। লঙ্গীর 
সন! ও পিড়ি-চিত্ণে যেসধের! সথীক প্রত্িভা দেখাইতেন, শাখের পুতুল ও শীখের উপর, 
নানারূপ কাকুকাধাও এখানে উললেখঝোগা । 

শ্ৃতি দিশ্থা খলিগ্া ও লাঠি কতরূপ চিত্র-বিচিত্র কর! হইত। এবার পশ্চিম দেশের 
শীতের হাওয়া বহিয়া বানানের এই পল্লীর প্রাণস্থরূপ কলাবিষ্ঠাকে নির্মূল করিয়া একান্ত 
ভ্রহীন ও উলঙ্গ করি ফেলিসবাছে। যে হাত এককালে নব নব উদ্ভাবনী শক্তির বলে শত 
শত হন্দর ছাচ তৈরী করিয়া জআন্মীয়্ঙন, বিদেশী ও ব্মতিথিসকলকে সন্দেশাদি নানারূপ 
খি্টানের বিচিতরূপে মুগ ও পরিতৃপ্ত করিযাছে, ন্দানাদের দেশের সেই কোমল করকিশলয় 
শচীন কাকা গলির প্রতি এখন ক্মতীব উপেক্ষানীল ও উদাসীন ॥ 

রজ কমাসিবার পারবা বমামাফের চিতরবিদ্থার খাঁর! নির্িে চলিযাঝ্ালিয়াছিল। 

জিন স্বাঙ্গলাদেশের চি্রনৈপপ্য ক্জন্তার পাথেই চলিস্বাছিল। বরেনর- 

ছষির শীমান্‌ ও বিতপালের স্তাম বহু চিত্রকর ও স্থপতি 

[ছিলেন থাহাদের নাম ক্মামরা হারাইযকা ফেলিহাছি। তাহার হাতের কাজের সহজ 
সহ খ্বংস পাইলে সেই ধবংসন্ূপের নধ্যে নেক নিদর্শন এখনও বিগরধান আছে। 


সুপ্ত ও পালমুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের 8৪৫ 


আমাদের প্রন্তরভাঙ্খ্যের নঙগুলা' এখনও বেষ্ট আছে । পর়াবীনভার মুগেও ক্সামাদের 
শিমরানী ঠাহার নিজেকে হারাইয। ফেলেন নাই 1 

একখানি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন ছবি হইতে নঙগনা দেও! হইল, ইহার তারিখ 
পায়! গিয়াছে, এই রাধার ছুই সহচরীর ছবির সঙ্গে বে কাগঞ্জ ছিল তাহার তারিখ 
১০৯৫ বাং সন। খুব সম্ভব এ কাগঞ্গগুলি ও ছুবিখানি এক সনক্কের। ছবিখাঁনি বড় ছিল__ 
তাহার প্রায় সব অংশই নষ্ট হই গিয়াছে, বেটুকু ্দাছ্ে তাহা! দেখি মানে হয় উহ রান্পুত 
কলমের ততটা! ন্তবর্থী নঘ-_যতটা কজন্তার | ইহারও তারিখ! যাহা মালিকের বংশাৰলীর 
হিসাব ধরিয়! পাও যায়, তাহা প্রার তিনশত বৎসরের কাছাকাছি। া্চর্ঘোর বিষয় 
ছবিটা! দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রংএর উদ্দগতা ও সোপার চাকচিকা কমে নাই। 

ভারপর আমরা পু বির মলাটের উপর গালা ঢালাই করিয়া যে সকল ছবি ৩** হুইতে 
১০০ বৎসর পূর্বে অনি হইসাছিল--তাহার কিছু কিছু নুন! দিতেছি। এই সকল 
নানাবর্পের বিচিত্রভাবে চিক্সিত কাঠের ষলাট আমার নিকট ক্দনেকত্ুলি ছে, উহার 
কম্েকখানির প্রতিলিপি মৎসঙ্কলিত “বঙ্গসাহিত্য-পর্চ” এ্রঞ্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই 
ছবিুলিতে রাঙ্গপুত চি্রকলার কতকট! প্রভাব আছে, কিন্ত বিষন্গুলি ও চালচিত্র হইতে 
জুরু করিয়া নরনারীর প্রতিকুতি ধন প্রন্ৃতি মনেকটাই খাটি বাঙ্গলার। বপবিক্কাস ও 
মেয়েদের হাবভাবে রাজপুত চি্নার্শ কতকট! প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । পঞ্ুচিত্র-ঙ্ধনে 
ঝাজপুত কলা-শিল্ের স্থান খুব উচ্চ, কিন্ধ বাঙ্গলার পণ্-ক্গগতের কতকট! নিজন্বনাব ক্জাছে। 
বাঙ্গালীর সিংহ--কল্পনারাজ্যের সিংহ, তাহা কতকট! 111০070এর মত। ইহার দুখ ও 
শীবা-তর্গী কতকটা ঘোটকের ক্কা। 

বাঙ্গলার চিত্রকর পশ্ুগুলির যে ভঙ্গী দেখান, তাহাতে দ্সামান্ত গতিশীলতা দৃষ্ট হয়৷ 
পোড়াইটের (1'/40010) উপর প্রাচীন ঘোড়াটির সুস্ঠি দেওয়া হইয়াছে এবং হরিণ- 
গুলির গতিভঙ্গী দেখান হইয়াছে, তাহাতে এ সকল চিত্র জীবন্ত হইঘা উঠছে 
আমার (081965০09০৯ 10 আ০৫ [নাথ এর ২২০ পৃষ্ঠায় হরিণদের 
'আর একটা ছবি দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি দেখিলে মনে হয় বেন ইহারা চিন্র-হিসাবে সম্পর্ণ 
নিখুৎ হউক না হউক, তাহাতে কি আলে বার, কিন্তু তাহাদের চলিকুতাটাকে যে 
চিত্রকর সুর্ত করি! দেখাইতে পারেন এই কৃতিত্ব বাঙ্গালী চিত্রকরের দ্সাধারণ। ছুই 
শত তের বৎসর পূর্বের একটি কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ গাভীফিগের চিত্রসংঘুক্ত একখানি 
কাফণক মামার নিকট আছে, কাঠ ভাঙ্গির! চুরি গিয়াছে কিন্তু তথাপি ষেন তাহা 
গাভীদিগের গতি সামলাইতে পারিতেছে না ফ্রেঞ্চ সাহেক এই ছবিষানির খুব প্রশংগা 
করিয়াছেন। তিনি বহু চে কতিযাও ছবিখানির ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন নাই। 

কাপের উপর চিত্রের অনেক নমুনা আমি সংগ্রহ করিসবাছি, তাহ! ৩৫* বহসর পৃ 
বৎসর পূর্ব পর্যন্ত । এই লমন্ডই মাগধ চিন্রশিলপের খারা রক্ষা করিয়া আসিঙাছে। 
 চৈতন-সংকীত্তলের মুন্িগুলির চোখে-মুখে বে ভাব-প্রবপতা (৩0০619) দেখান 


ভি 


৪৪৬. বৃহৎ বঙ্গ 


হইমথাছে__তাহা বাঙ্গালীই পারেন, ন্ন্বের পক্ষে উহ অনধিগমা | নৌকার যাত্রীর হুক 
হইতে কক্ষে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সে জ্ঞান নাই, তিনি 

নীল! চৈতনের দিকে চাহিয়া আাছেন। মানি হাতে কষেপনী গরিষা 
ছাড়াই! আছে__তাহার! বে যাত্রী লই! নি্িষ্ট স্থানে যাইবে তাহা! ঝুলিয়াছে | একটি 
স্ত্রীলোক সথর্্যকে প্রণাম করিবার অন্ক সন্তবতঃ হাত ভুলিরাছিল, কিন্ত সে চৈতন্তের 
দিকে চাহি শ্তাহাঙ্ষেই প্রণাম করিতেছে । কলসী লে ছাড়িয়া কুলবধূ একি অপূর্ব 
দৃশ্ধ দেখিতেছে! গাভীগুলি উর্দুখ হই! চৈতক্সের রূপন্ধা পান করিতেছে । এটি 
হইতেছে ছবিগুলির সাধারণ ভাব। কিন্তু এই ভাবটিকে এ্রাৎান। দেওয়ার জন্ত চিত্রকর 
ব্মাদী নাথ! ঘানান নাই। গাভীগুলির ছই একটি আবার এদিক ওদিক চাহিয়া 
আছে-_রমণীগণের ছুই একজন গর করিতেছেন-_গাহাদের দৃষ্টি চৈতন্তের প্রতি নাই, হয্তত 
তাহার সঘন্ধেই গল্প হইতেছে । ইহাতে কোন বাড়াবাড়ি নাই;_শিল্পীর এই সংঘম 
ইহার অন্ততম বৈশিষ্টা। চি্রকর ছবিটিকে ্ঠাহার চূড়ান্ত কলাকৌশল দ্বারা একঘেযেত্ের 
হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সর্াপেক্ষা দর্শনীয় শত শত লোক্ষের একমাত্র লক্ষা চৈতন্কের 
মুন্ধি। তিনি চি্রপটের বামদিকে ন্ববন্থিত। নিত্যানন্দের ন্াঙগাহছলধিত ছুই বাহু 
হুগ্রসারিত, তিনি দীর্ঘমতধি, পদ্ঘপলাশ-নেত্র। কতকটা দীর-স্থির ; গ্ঠাহা'র বামের সুষ্ঠ ীধাসের, 
সাহার এক বাহু নিয়ের দিকে স্ান্,, অপর বাহু ন্মক্ধোখিত-_ইনিও কতকটা দীর-স্থির। 
চিত্রকর এই ছুইটি চিত্রে ষেন পূর্কাসংস্কারের পথ ব্বলম্বন করিয়া দেবসুস্ধি গড়িয়াছেন। 
ছইাট সুন্ধিই কতকটা কন, কাঠ-কঠিন, এই লীলাধধিত জনসমুদ্ছের মধ্যে খাকিয়াও যেন 
উহার একটু বাহিরে । ইহাদের মো পূরব্বাগত দেব-সংস্কারের ভাব বেন, স্বাভাবিকন্থ অপ 

কিন্ধ চৈতরোর সমস্ত সুষ্ঠিট যেন একটি লীলাময্ধ সঙ্গীত | তাহার ছই হন্তের ভঙ্গী 
লক্ষা করুন| ্ঠাহার বুকের উপর কিয় হেন একটা গানের ঝাড় বহি যাইতেছে_ তিনি 
ফেন একটা সুত্ত রাগিলী। এই চিত্রপটখানিতে প্রায় ১২+ট ছবি ব্মাছে_উহার কোন 
এক দৃষ্ধির সঙ্গে পর কোন একটির সান্ুন্ত নাই, গ্রত্যেকাটর চেহার! ও ভঙ্গ স্বতপ্র রকমের । 
বৈষ্চব নর্ভনের ন্দাসার কাছে "নেক ছবি 'আদ্ে, তাহা! ব্দালোচন1 করি! আমি বুঝিযাছি 
যে ৃদ্িগুলি তাৎকালিক বিশিষ্ট ভক্রগণের সুষ্ধির অনেকটা ন্ন্$প | ইহাদের এ্াতোকের 
পরিচয়ের জন্য আমি চেষটিত আছি । চৈতন্তের সময় হইতে প্রাহার ও গ্ঠাহার ভক্তগণের 
ছবি শঙ্কিত হই! আসিতেছে, ঠ্াহার উদ্দিই বযকতিগণের ছবি খ্াকিতে খাই! এই চিত্রকর, 
লেই পাচীন সংস্কারের পথ অবলম্বন করাতে সাদৃশ্ত সংরক্ষিত হইছাছে। পরবর্তী কালের 
চিত্রকরগণ সেই প্রাচীন সংস্কার হারাইগ। ভক্রের সুরভি গড়িতে হাই! ক্মনেক সময়ে স্মত-ছপুষ্ট 
গৌঁসাই গড়িযাছেন। 

এই চিরখানি সেই এরতিহাসিক কীর্তন খবলম্বন করি রচিত, হইয়াছে, যে কীর্ডনে 
গঙ্গার পথে চৈতন্ত কান্দির নিষেধ অগ্রাহ করিয়া সারংকালে সবন্ত নদীরাবাসীর বুকে অপুর্ব 
উন্মাদনার ঢেউ তুলি রাজপথে রওয়ানা হইয়াছিলেন। 


৪৪৮ (ক) কালাঘাক্ডে টুরাদের ছবি 


আিকাংপ ছবির আপ অষ্টাবশ শতাদদীর শে ভাগের ॥ এই হানে তিন 
ছবি গত শতানসীতেও বাজে ছুই এক পরসার বিকীত হইত । পৌরাবিক বি ও লাবরিক কটন উর লাই পায় ছবি খাকিত। 
সর্ধ শঙান্দী গুদের নক ছবি বাজারে ছিল। এলোকে; কে লগা একননকে দেশে বে উনার হি 
হয়া ছল, তাহাতে নবীন কনক এলোকেপকে হত্যা, হাসতে নি টানা, হাতের পে বদ এলোকেনকে জট 
মানা ছবি আমরা দেশিাছি। নূতন রেলগ । 
কোন ছাৰ খাকত। 

তীর তসীর ছবির পপি বড় বড় পুগার! পূ, কালি লিগ ্াকি-। এই পঞ্ল ছনির বেখা,বস্তান নরল এ সবল, 
নায়ালে কোন মডেল বা গান সগমুশে না রাশিয়ার শ্ছলে তুল ঢালা খকিত, উহাতে ননের ভাখ যেমন হা হই 
তেমনই খানের প্রচুর তা আশি হই ৪5408) গার শিখ, ৮৫ পু পুর 
এই অননন-পদ্ধতি তি প্রাণীন কালের সার বন করি আযানিগা্ে। এই আন নিও পারা কখনও 
ইাদের নকত। করি মেঝে মে চি কি, তাহাতে হং কলাই সেল বাগগারে খর করা হইত | এখন এইবা 
লে বশ ন্ামরা খুব উদ ॥ এখন আর এই সঞ্চন ছবি গুল নহে। ইহাদের নমবিকাংপ$ সাহেবের, 
গতনমে্ট আট কলেজের নবাক্ষ জিপ এবং সানি কিনি কালীগাডের পাপী জাগার নি 
ফেলিরাছি। শিলপপামালোসকের। এই নকল ছবির লঙ্ে মাথার বেলা সানু থিকা করিগাছেন॥ গান ইহাদের প্র 
সহ করি! জিপুতার রাজ-ভাারে উপহার দি 

তীর হেসীর ক প্রাচী কিন্তু বিন শানে এ জা” 
অস্ৃতি নিত করি চিলির সহ রেখা-দা্পৰ নষ্ট করা হইছে 
৭ (কট) গা পৃষ্ঠার ছবিগুলির পা্দাৎক্ষতরে একা াড়খর হীব-_তাঙাতে হুল জবির নহি কুট উাাছে। খত ৪৮ 
(9 পৃষ্ঠার িতীগ ছবি খানি হইতে জবির পণচাৎক্ষেতে জাল ও হাল কাককাধা কলারতে খা নযাগুনিক চি ্রকাশকের। বাগে 
: লোকদিণকে লু করিতে বাইয়া ছবিগুলির সবল লৌন্য হইতে নুর পনারিত কারিগাছেন ও গাছের গৌরব ছানি করিগাছেন। 

এই পৰিবর্িত আকারে ইহাদের কোন কোন খানি এখনও কলিকাতার বাজাতে লাওগা না । 


দেওয়া হইল। প্রথম নগ খানি 


শে করিগা 
২৫ শত 


গে রমণী হু গুলির গশ্ঠাৎ-ক্েজে কাজলেট 


লতা 


ভি 


শু ঞ 
হি 


গুপ্ত ও পালধুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৪৭ 


এইরূপ চিত্র বঙ্গদেশে ন্দারও ছুই একখানি ব্মাছে। বৈবসম্প্রদায়ের বাহিরে 
বাঙ্গলা় অনেক ছবি ছে, বাছাতে প্রাচীন মাগবী পারার প্রবাহ যে নবব্যাহত- 
ভাবে চলিয়। ব্াসিযাছে তাহা টের পাতা যা। মহেক্োঙগারোতে ভ্রীলোকদের নানা 
ভঙ্গ দৃষ্ট হয, এত প্রাচীনক্ালেও ভারতীনধ শিকারের বননী-মবহবের লাবগামগ গতিনীলত! 
লঙ্গা করিথার নে চ্ষু ছুটিথাছিল ইহা বড়ই ন্ান্র্দোর বিষ । ক্সামরা খেদছুরাহ 
মন্দিরে এরূপ বহু রমনীসৃ্টি পাইয়া, মন্দিরের এক একটা প্রশান্ত অবকাশ শিল্পীর 
নব নব উদ্ভাবিত চারুকলার সৌন দিয়া পুরণ করিবার জন এই সকল পুর নরনারী- 
চিত্রের পরিকমন! হইছিল । ন্যাঙ্গুপের ভঙ্দী, গড়াইবার, বসিবার, কথা কহিবার, চামর 
ছুলাইবার, মন্দির বাঙ্গাইবার, কুল ও ফাঁগ ছড়াইবার, নৈবেস্ক লইয়া পথে চলিবার, 
বাঙ্গনীসঞ্গালনের ও বিরহের কষ্ট প্রকাশ করিবার, বৃক্ষের ্মাড়ালে ঘাই্া_ জলে নিমক্গিত 
হই নিঙ্েকে লুকাইবার, বক্ষে ক্মাযোহণের ছলে নিঙ্গের দেহের নগ্রতা ঢাকিবার, মান 
করিয়া বসিয়া থাকিবার_-এইবূপ শত শত ভঙ্গীতে হ্ন্দরী রমদীর! যে কত বেশী হুনদরী 
হুইয়! উঠেন তাহা খেছুরাহ, ুবনেশবর প্রদৃ্তি নান! স্থানের মন্দিরে দেখ যাথ। 'জস্থাও 
'অম্রাবতীর চিত্রও অফুরন্ত । 
বাঙ্গলাধ এইভাবের চিত্র নেক ন্দাছে, লোপ পাইতে বশিযাও এখনএ বিলুধ হয় 
নাই, এমন ধার! বহু চিত্র ব্দামাদের প্রাচীন কলা-লগ্মীর শিল্শালা পাও দাইতে পারে । 
এই ছবিগুলি থে খুব হুনার তাহা ধলিব না, যেহেতু ইহাদের ক্মপেক্ষণ অনেকগুলি হন্দর 
ছবি কাঠের উপরে স্্রাক! আমি নিজেই দেখিয়াছি। এগুলি সমগ্রই ব্দামার বাড়ীর 
চিত্রশালায় রক্ষিত, এজন্ত ফটোগাঞ্ষ দেদার স্থবিধা পাইয়াছি। তিনশত বৎসরের 
প্রাচীন সংখ্রামসিংহের সময়ের একটি কাষ্ঠের পুতুলের ছবি আমরা এখানে দিলাম । 
শান, ছবি এদেশে অনেক ছিল, এখনও খৌজ করিলে কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্ত প্রতিদিন অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। মি 
অনেকগুলি দেবীঘুদ্ের ছবি কাঠে উৎকীর্ণ অবস্থা পাইন্াছি-_সেগুলি ছুইশত বসের 
কিঞিৎ অধিককালের প্রাচীন। তাহা হইতে দুই একটি চিত্রের প্রতিলিশি এখানে 
দিতেছি। এইসকল ছবিতে দেবীর শক্তিমন্তা চিন্রকারক কিরূপ সাহসিকতার সহিত 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার ব্দাভাস পাওয়া ঘায়। 
বাঙলার চিত্রকর সব জিনিষ নিজের ন্ন্তি সত্রিকটে আনিযা' দর্শন কহেন, ভিলি 
রর একেবারে দৃশরগুলির মধ্যে স্বয়ং ঢুকিঘা পড়েন। এইজন্র ভিনি 
হাসিকান্ার যেব্ূপ তাহার সৃষ্ট ব্যক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দিতে 
পারেন তেমনই তিনি পরিহাস-রসিকতা্ শল্তাদ। ১:১৫ ২র পু বাঙ্গালী চিত্রকর 
সামান্দিক বিষয়ের ছবি জ্বাকিতেন, তাহাতে এই পরিহাস-স থাকিত। কিন্ত চিত্করেরা 


শরাই নিম্রেনর লোক; এই ধরণের ছবিগুলি খুব দরের হইত না, তথাপি এগুলি 


বাদলার পল্লীর পিক্িত শতশত নরনারীর উপন্োগ্য ছিল এবং এই চিত্গুলি সমাজের 


৪৪৮ সি বৃহৎ বঙ্গ 


চাবুকন্বরূপ নৈতিক নোত্রান্সীলনের সহাষতা করিত । একখানি পত্র যেরূপ কথা কহে, 
একখানি ছবিও সেরূপ কথা বলিতে পারে । লেখকের সঙ্গে যেরূপ নক্ষরের পরিচয়, 
চিত্রকরের সঙ্গে ষনি রেখার পরিচন্থ তেষনই হয়, তবে রেখার সন্দেতে তিনি অনায়াসে 
একটা! ভাব জীবন্ত অক্ষরের মত ছুটাইয তুলিতে পারেন। কালীঘাটের একটি ছবিতে দৃষ্ট 
হয়_ত্্রীর হাতে বালা-চুড়ি নাই, কানে থাকড়ি নাই, গলায় হবার নাই, পায়ে 
মল নাই _ সেগুলি কোথা গিয়াছে? বাবুটির নিজ্জ বেশভৃষার বাহার € কৌচার বলনী 
দেখিলেই স্পষ্ট বোঝ! বাইবে_কোন্‌ নিরবের জন্ত সে স্ত্রীর সমস্ত গহনাপত্র কাড়িযা 
লইয়া ঠাহাকে নিরাভরণা করিয়াছে । কিন্ত তাহাতেও সে ক্ষাপ্ত হয় নাই, পুনপ্চ 
সাজগোজ করি সেই ব্মভিশপ্ত পাথের দিকে রওছানা হইয়াছে । সর্ধন্বহার! জী 
সমস্ত গহনা নিক্ছছা্ে খুলিযা! স্বামীকে দিয়াছেন, কিন্জু সে বে আবার পাপপথের পথিক 
হইবে, ইছা সহ করিতে পারিতেছেন না ॥ এজন নগ্র হাত ছট দিয়! স্বামীর পা! জড়াইয়। 
ধরিয়াছেন। এই ছবির প্রধান গুণ _ শিল্পের সৌন্ধধ্য নহে, ছবিহিসাবে ইহার দর সামান্। 
কিন্ত রেখা দি! যে কখ! কহা। যায় শিনের সেই উদ্চাঙ্গের শব্ছিটি চিত্রকরের ছিল। 

কালীঘাটের ব্ানর্শ খাঁটি বাঙলার চিতা নহে, যুঝোপীয় ভাবে প্রাচীন সাদশ 
কতকটা বূপান্্ররিত হইয়াছে । কিন্তু চির্রকরদের মধ্যে কাহারও কাহারও অসাযান্ত গণপণা 
ছিল। ছবিগুলির মডেল কালীঘাটের কারিগরের তৈরী করিত। একটা কাগজে সেই খসড় 
কালীতে গ্বাক! হইত। মেয়ের! সেই খসড়া ধারী ছবি স্্াকিত, এবং তিন চারজন 
একত্র হস রঙ্গের কাছে লাগিব! ঘাইত। চার পীচটা! খুরিতে ভিন ভিন্ন রং গোলা থাঁকিত, 
এব একাটি মেঝে একটি মাত্র রঙ যেই ছবিখানিতে দি! যাইত। খসড়ার শনথযারী 
শত শত ছবি খ্মাকিয়! যেয়ে! কেহ সাদা, কেহ লাল, কেহ নীল এইভাবে যার যার 
নিদদি রং ছবিখানিতে দিয়া বাইত। এইভাবে চার পাঁচটি যেয়ে একসঙ্গে বসিয়া এক ঘণ্টার 
মখো হই তিন শত ছবির সমস্ত রঙ্গের কাক্দ শেষ করিয়। ফেলিত। কোন কোন সময়ে 
মেনেরাঁও খসড়া বা ্াদরশ আীকিত। বাজারে ষে ষাটির পুতুল বিক্রয় হয় তাহাও এইভাবে 


৪৫ জন মেঝে এক্ক এক বাড়ীতে প্রন্তত করিব] থাকে, মেরপ ক্ষিপ্রহত্ডে এই ছবি এবং . 


পুতুল প্রস্থত হয় তাহা! ন্মা্ত্য। বাগবাজারে কুমানটুলিতে এখনও এই পদ্ধতিতে রংএর 
কাজ হয়। 

৯৮০ সর পুর্ব কালীঘাটের চিত্রে বিলাভী অথকরণ সপষ্ট-_ভাহার পিরীতি 
দোষাবহ ও টেক্লিক ক্সসম্পূর্ণ। কিন্ত মাঝে মাঝে ভারতীয় চিত্রের ভাষা শিনী স্বাভাবিক 
ও বংশগত এ্রতিভায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। 

যাহারা ছবির খসড়া তৈরী করিত, তাহাদের ক্ষমতা কসুত। তাহাদের বহ- 
পুরুষাগত চিতরবিসথার সংস্কার মন্দার মধ নিহিত ছিল। কোন নৈসগিক উৎস হইতে অবিরত 
লধারার স্ঞায় গেই পূর্কসংদ্জার হইতে এমন অদ্ভুত উদ্ভাবনী শি জন্সিত যে 
আহাদিগকে কোন মডেলের সাহাদ্য লইতে হইত না। কোন কুকুর, বিড়াল, নন, নারী, বৃক্ষ 


বঙ্গায় চিতরাবলী__কাগজ, তু: ৪৪১ কে 


কন, অস্টাপশ শতাগীয পন আগার 


৫৪১ (ক) 


শি এক ছ্ডে খাতার পন 
অপর ছুত্তে আর একাটি গন 


মাহ্ঙাব একরপেই 
মাতৃরূলেন বিগত” পা 


িদেন_-ভাছার অপুকে হাত 


মাহ্দুঞ্ি আলেকলেশ্রিক়ার 

আহাসস শা, হপরাটীন 
হলেও হতে সাডুভার 
বেশ ফুগাছে। 


হিস (৩১ পুচ) মাতুযা্ি_কালীগাট। 


রাঙ্গা, বাদসার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ 
্ ছে ফু 


৫৪২ (ক) 


৪৪৮ (5) 


৪৪ গে) কালি সটুঘাদের ছবি 


৪৪৮ () 


কালিমট্াদের ছবি 


৪৪৮ ক) কালিঘাটের (দর চবি 


৪৮ (4) 


বিদেশী প্রভাবে প্রাচীন ছবির পশ্চাতে কার্পেট অঙ্কন । 


কালিদা 


৪৪৮ (ট) 


গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প-্বাপত্যোর জের ৪৪৯ 


সামনে রাখি! তাঁহারা নকল করে নাই । কেবল একট! কালো বংএর কুলি ক্মবলীগাকরসে 

টানিয়া তাহার! জীব ও উ্ডিন্-্গগতের সমস্ত ভঙদী, সমস্ত ভাব, এক কচড়ে ক্্রাকিৎ! ফেলিভ। 

এই ক্ষমতা অতি সন্চ্যা। ছবিষ্তলি দেখিলে মনে হয, যে পশান্ত ভুলিতে কালি গাকে, সেই 

সমটুকুর মধ্যে তাগারা এক একখানি ছবি সাকা ফেলিত্তে পারিত | তুলিটির একখানি 

ছবি খ্াক্ষিবার দন্ত ছুইবার কালি গ্রহণ করিতে হইত না। ছারা সময় ও উপকরণ সথন্ধে 

এত মিতবানী নে তাহাদের স্টপাান ত একটু কাগজ, একট তুলি "মার একটুষনি কাপি, 

কিন্ত সেই কানিটুকুর একবিনদুঞ তাহারা! ন্পবন্ধ করে না, মেয়েদের শাটী আসিতে 

মাইরা কালো শাঁড়ট মার স্মাক্িা দেখার; বাকী অংশে লাষাক্ সামা শযবছাগ! গোছের 

্ দেবেছের বিচি গা একটু হুলির দাগ ফেলি! কাপড়ের ভা গুলি দেখার, 'বানকথলেই 

কাগজের স্বাভাবিক সাদ! রং বঙ্গার রাখিয়া শাতীর মি দেখাই 

থাকে । যেয়েছের ষলিবার, দীড়াইবার, চুল স্্াচড়াইবার, ব্দাহনায় মুখ দেখিবার, বেহালা 

সেতার বাঙ্গাইবার, নাচিবার এরহৃতি কত বে ভি দির রকমেক ভ্গী ইহার! মঙেলের সাঁাযা 

না লই অবলীলাক্রমে আক্চিযা যাইত, তাহার ইসা নাই । 

টি ছবিগুলি ঠ্রি এখনকার বৈজ্ঞানিক ন্মাদর্শের অন্ষারী হর নাই | টেক্নিকের জুল এই .. 
২ ছবিগুলিতে বাহির করা হয় ত শত্ত' নহে; তাহার! মাপকাঠি খবৰ! মডেল সামলে করিয়া বসিত 
না। কিন্ত চিতলের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ তাহা কোন কোন ছবিতে ধাকিত ৷ টেক্নিক শিশির! লইতে 
মান্থযের কতদিন লাগে? কালিদাসের কবিতা নকল করিতে বাই খ্ি তাহাতে ছুই 
একটি বর্ণাপুদ্ধি থাকে তবেই কি কালিদাস মাটি হইয়া বাইবেন? ক্কালিদাচের মতন কমি 
হওয়াই শক্ত এবং মন্ত বড় গা, বরাদ্ধ আন্ত ষাহাঁ কবিতাকে ক্গরাহথ করা! বাতুলতা- 
মাত্র। সে আমলে দারতবর্ধে টেক্নিকের উপর কেহ কোন দো দিত নাঁ। কবিষ্ঞ! ও 
'শিল্কলার প্রাণ__মহান্‌ ও স্থন্দরকে প্রতিফলিত করা। এখানে শতাধিক বৎসর পুর 
একটি মহাদেবের মডেল দিতেছি । এই ছবিখানি ইংরেঙী, সুসলমানী, রাজপুত কি কাদঃ'-- 
7 ক্কোন কলমের ধার ধারে না। ইহা বাঙলার চিন্ত-প্রাসাদবাসী রাজচক্রবর্তীর হবি) 
এ সু কালির টানে মুহূর্তমাতে হয়ত চিত্রকর ইহার সি কিগাছেন। কিন্তু হার প্রত্যেক কালির 
রেখায় হিস চিন মামি গড়ি উঠছে বৃষট ট্রি ধের মতন হয় নাই ইজ্যাদি 
|. কমের ্মসার ও নমকিকিংকর মন্তব্য ধাহার প্রকাশ করিবেন, ঠাহাগের সেই সমালোচনার 
প্রতি কর্ণপাত না! করিয়া ততক্ষণ মহান্‌ ও ুন্দরকে দেখিয়া ন্মামরা চকু জুড়াইয়! লইব | শুধু 
কালির টানে একি দ্নুত যহেশ্বর-_-একি অন্ত বৃষ অন্ত হইয়াছে! কণ্তকগুলি রেখা 
জ্বাপন মনে ক্কিয়। গিহাছেন; তাহার কতকগুলি একেবারে অর্থশূ্ত বলিয়া 


আহা এই ছবিখানি দেখিবেই বুঝ! যাইবে | এই নেসা বে মানুষ নহেন, কোন 
কাসী, তাহা শিু বত পারিবে। এই ভাছের বনেকগুলি প্রাচী ছবি মি 
্ আছ এত গোরণত, রস গাহি কিন ছবি আকার 


কি 


ভু 


৪৫০ বৃহৎ বঙ্গ 


তারিখ দ্য ছবির বন্য নির্শর কর! উচিত নহে, ইহা! শত শন্ত বৎসর পূর্বেকার হিন্দুর 
ধারণা, শটুরার! পুরুষাহথক্রমে এ বারণ! উত্তরাধিকারস্ত্রে পাইবাছে। শিবনুষ্ঠিটি *রজনতগিরি 
সঙ্ধাশং" "নিবাভ-নিষ্পসিৰ প্রাদীপং* পচাকচক্রাবতংশং* প্রভৃতি খ্যানের সার নিংড়াইযা 
লইহা যেন সেই ফ্েব-উপাদানে চিত হইয়াছে । 

এই চিত্রগুলির মধ্যে পরীটির প্রাতি লক্ষা করুন, উদ্দে উঠিবার ভ্গী, সেই চেষ্টা শাড়ীর 
 এলোমেলে! ভাব, সমস্ত ক্মবর়বের লীলাচঞচল মহ্ছিমা ও তরপ্ান্ধিত অঞ্চল কেমন নুম্প্ট হইয়া 
উদলিয়াছে, ইহাদিগের সমস্ত গণনৈশিষ্টা আলোচনা করিবার স্থান নাই। নমুনা! যাহা দিলাম 
ভাহা ঠিক ছবিগুলির ্থতূপ হুইল না এই ক্দাশক্ষা। 

আষরা পঈীগীতি ও শীতিকথা সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছি এখানে তাহাই ফিরিয়া উল্লেখ 
করিব__এই লিঃশ্রেমীর কৰি ও চিত্রকরজের কমাশচর্যা সংযম ও বৈর্ঘা। পু-মুগের কৰিদেরও 
এসবদ্ধে একটু শ্খলন ন্মাছ্ে, কালিঙগাসও ভাহা হইতে বাদ যাইবেন না, প্রাচীন বাঙ্গল! 
কান্াগুলির তো কথাই নাই, সর্দর লীলতার ন্ততাব। কবিগণ তাহাদের মীনকেতনের 
রথ নির্বিচারে যেখানে সেখানে চালাইঝাছেন। ভ্ভারতচক্রে এই কুচি উৎ্কট হইয়া উঠিযাছে, 
রাদগ্রসাদের ক্কানধ সাধক সেই অভিযোগ হইতে নিঙ্কৃতি পাইবেন না । কবিকদ্ধণ ্মাদিরসে 
ভুবিযা যান নাই, তথাপি বহু ্গায়গাক্জ লীলঙা আঅতিক্রয করিয়াছেন! বৈষ/ব-পদরূপ পঞ্চ, 
ব্বাদিরসের পাকেই জন্মিধাছে। পল্গীগীতিকাগুলির প্রান সবগুলিই প্রেমসম্পকিত, নায়ক- 
নারিকার বহু ব্বস্থা কবির! বর্ণন! করিয়াছেন, এক একস্থানে গাহাক্ের বর্ণনা অমীলের 
সমীপবন্তী হইয়াছে, যনে হইয়াছে “এই থে! ছেলেদের কাছে ক্দার পড়! চলিবে না)" কিন্তু 
পরক্ষণেই দেখা যাইবে কৰি দ্াশ্্য সংবমের সঙ্গে লেখনীর গতি ফিরাইঘ! লইয়াছেল। 
এই উচ্থানের পর্ধার একটা স্বত/সিদ্ধ স্ুরুচির হাওয়া বহি! যাইতেছে । ছবিগুলি সক্কেও 
সেই একই কথা বলা যাইতে পাত্র । 

এখানে ছুইটি চির দেওয়া বাইতেছে। প্রাথমটি শিব-নপূর্ণার। এখানে শিবের কটি 
হইতে বাধছাল খসিয়া পড়িতেছে। এই শিব ত্ৈলঙ্গন্থানী। দিগন্র জৈন ভীরথককর এতৃতি 
ছারতীন্ সাধুগণের ভাব লইয়া গড়! । যোগিগণের শ্রেষ্ট দেবাদিদেবের এই ছবি। লৌকিক 
সংস্কারে শিব ভোলানাথ। ভিনি ক্াবের ঝাক্ষো থাকেন, গ্াৰের উদ্দ্রাস একটু হইলে 
তাহার কি হইতে বাঘছাল খসিরা পড়ে, ভোলানাধের এইরূপ ভুল পক্ষে লাদে | বিবাহের 
ন্মাসরে পিড়ির উপর গড়াই! একবার ভিনি এইভাবে নগ্ন হইয়া পড়িগছিলেন, তখন 
েনকারানী লক্ছার পলাইয়া পিয়াছ্িলেন এবং এযোগণ প্রদীপ -নিবাইয়! বাচিয়াছিলেন। 
এই প্রাচীন চিন্রপটের শিবের সুষ্ঠি সেই ভোলানাথের | ইহাতে বাহেক্রিফের কিছুই নাই 
বাঙালীর! ঠাকুর-দেবতাদিগকে নিঙ্গন্ধন্তরঙ্গের মত করি লইয়া পাকেন। তাহারা কখনই, 
ৈৰ উশবর্ধোর পক্ষপাতী নহেন, সাধুধ্যরসই গাহাদিগকে ব্বাকর্ষণ করে। ্ঠাহারা এখানে 
বুড়ো শিবকে লইয়া একটু বাঙ্গ করিয়াছেন । ঠাকুরদাঙাকে লইয়া নাতি যেন্ধপ ঠাট্টাবিজপের 
একটু অবকাশ পাইলে ছাড়ে না, এই ব্যঙ্গরস সেইন্্প। এখানে ল্লীলতার কথা 


০৪৮ 


ভি 


গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প-স্থাপত্যের জের ৪৫১, 


একেবারে উঠিতেই পারে না। এই ছবির সঙ্গে গ্রীকদিগের কোন কোন উলঙ্গ বীরপুরুষের 
ছাব তুলনা করা যাইতে পারে। তথা উপঙ্গতা ক্দাদৌ। কুক্চির পগ্চান্ক 
নহে) কিন্তু খীকশিনীর পূর্ণগঠিত সাগ্যের দেহসৌঠৰ দেখানই উদ্দেশ, এই হিসাবে 
সছ্‌ নুর্ধির বৈজ্ঞানিক নূল্য আছে। ইহার গান্ধু ও মাংসপেনীর এবং গঠনের টেকনিক 
অনেকটা! নিশুত। কিন্তু শিবের লগ্রতা আাছ। দৈহিক কোন ভাব নির্দেশ করে নী, 
উহ! বাহ জগতের এতি পরম উপেক্ষানুভক্-__এই নগ্বত! যোগিজনোচিত ভাবপ্রবপতা ও 
সপূর্ণ উদাসীনতার পরিচায়ক । আীক ও ভারতীঞ্জ নীতির পার্থক) এইআ্বানে--এক জাতির 
লক্ষ্য বাহ জগতের প্রতি, অপরের লক্ষা অন্ধর্গগতে । 
্িতী্ চিত্রখানি মাতৃনুতি। ইছ। হিন্দু বয়ে ভক্তি ও মাধুখে] পরিপূর্ণ, খাত। শিল্ুকে 
গুপ্ দিতেছেন। এখনকার চিত্রকৰের! কমতি সক শাড়ীর স্গাড়াল হুইতে নানাপ্তপ বি 
ইঙ্গিত স্থমপষ্ট করিয়া স্তনযুগল যেরূপ শম্পন্টভাঙে দেখাই! থাকেন, তাহ! অগ্লাল। সেই সকল 
গকচিপর্ণ সমালোচন্ড, হত এই সাহৃমন্ঠিসন্ধে যে নঞ্বা প্রকাশ করিবেন তাহ! করনা 
করিতেও আমাদের স্থপা হয়। ন্তান্ত দেশেও ষাতৃদুদ্ঠি কতকট। এই ভাবের ন্দান্ে, 
ছইখানি বিদেশী চিত্র পাশাপাশি গাশিছ| দেখ্খাইতেছি। বাঙ্গালীএ চিন্ধে মাতা ও শিশুর 
পরক্কতিতে যে ন্ট মাছে, পর ছুই ছবিতে ভাহ। নাই। সেই ছই সুষ়িতে মাতা শিলুকে 
যে ভাবে ধরিয়াছেন সে ভাবে একখানি বই ঝ| শন্ত কোন সামগ্রীকেও ধরতে পাঠিতেন। 
শালেকগেজিযার আইশিস্‌ এবং হোঝাস, সৃষ্ধিতে মাতার সুখে সম্পূর্ণ ভাবের ব্ব্ভাৰ এবং 
ছেলের সম্পূর্ণ নিষ্রার ভাব; ইহাদের কাহারও দুখে-চোখে কোন ভাবই কুটি উঠে নাই। 
চীনদেশীন কুরান ইপির (15০০৮, 1:91 ) সুতি বৌদ্ধ শান্তি প্রকট কৰিতেছে__উচ্ধাতে নাইনের 
কিছুই নাই। (এইচ. ছি. ওয়েলসের 1:09 0011/9৬ 91110: ৩৮২ এবং ৩৯৯ পৃ 
অষ্টব্য)। ইহাদের সাক্সিধেঃ বাঙ্গালীর চিত্র কত বেনী সূলোর তাহা সহল্েই অঙ্গ! 
শিগ্ুর ও মাতার ভাব--একেবাঝে নৃষ্থিকে দেবমন্দিরে স্থাপনের যোগ্য করিয়াছে । মাতার 
সুকুটের সহিত মুখাবৰ এবং ঝালকের নিবির্কভাবে মাহৃনতনতধারণের মধ্যে বাৎসলোর গুড় সৌন্দগ্য 
একটিত। ছঃখের বিষ কাষ্টিদ্দিত এই অগপম নাহ্‌ প্রতিমার ছবিটি ভাল হয নাই । 
দুরাগত বংশীরব যেরূপ মধুর, হঙ্গন্া। অমরাবতী প্র্থৃতির সময় হইতে সমণ্ত মাগব 
শিল্পের এই বে প্রতিধ্বনি বাঙ্গলার কুটির আমর! পাইতেছি তাহা ও তেমনই মধুর । বাঙ্গালী 
মগধ দেশের সংস্কার বঙ্গার ঝাখিসাছে, ইহাই তাহার বাহাহুরী। তাহাদের শিক্ষাণীক্ষা 
কল!-শি্ে সর্কতই সেই প্রতিধ্বনি পাওয়া স্বান্ছ। প্রাচীন চিত্বিষ্াত ভখগাবশেষ হ)1২ 
বাঙলার পীর নানাদ্থানে এখনও কুডাইছ। পাওয়! বাব, ইহাই ্াসচতার বিষ । 
 কালীখাটের পটুরাকের চিত্রের বিলাভী গিপ্টি কিরূপ বেখাগ্া হইয্াছে তাহ! কতকগুলি 
দেখিলে বুঝিতে পার! ৰাইবে। এই চিতরব্যুহের মধ্যে একটি রনী সেতার বাঙ্গাইতেছেন, 


একাট্টি যে্ে চুল শীচড়াইন্রেছেন। স্াশ্থান প্রেস হইতে এই বাঙ্গালীর 
এ সন আগুনিক শি্বিশারদের! তাহার কি ছর্গাতি করিয়াছেন 


ভি 


৬৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা করেকাট চিত্রে ধরা পড়িবে। কি সরল, ক্বকুতোভ, নিশ্চিন্ত, বলদৃপ্ত ভুলিতে 
মুল ছুবিখানি স্মাকা হইয়াছে ভাহ। অনাপ্ধানসে বুঝিতে পারা ষায়। কিন্ত জার্মান প্রেস 
হইতে ইহার থে চালচিত্র দেওয়া হইয্াছে, ভাহাতে শিপু ভুলাইবার কতকগুলি ছুল- 
আকা। কারুকাধা ও সতরক্ষির মত শরিবেষ্টনী দিছা আদত ছবিখানির গর্িত ভদ্দীর 
অবমাননা কও! হইগাছে। এই বন্তধান ঘুগের চালচিত্র আনে মুল চিত্রের সহিত মানানসই 
হথ নাই। 

যোড়শ ও সপ্রদশ শতান্ধীতে আধ্যাবন্তের নানাস্বানে এমন সকল চিত্রকর ছিলেন, 
বাহাদের অঙ্কনশক্কি' বিদেশায়গণেরও শ্রঞ্ এবং বিশ্মনধ উৎপাদন করিভ। রাজীবের প্রাসাদের 
শ্রে্ ভিষক্‌ ভিনিস্ধাসী এম. ম্যানৌচি লিখিযাছেন, "জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারতবাসীদ্দের মধ 
ও ছোট ছোট রাজ্যাগ্ুণিতে এক্$প সকল চিত্রকর ছিলেন খাছ যুরোপের স্প্রে চিরপ্ুলি 
এমন শর্বধাঙ্গহন্দর নকল করিতে পারিতেন ঘাহাতে কোন্টি আসল কোন্টি নকল তাহা 
নিয় করা সাধারণ বিচারকের সাধা হইত ন1।” ভারতীয় বিষয় লইয়া মে সকল মৌলিক 
চি অদ্ধিত হইত তাহা ঠাহাদের অনবিগষ্য ছিল, এন্ড সে সন্বপ্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই। 
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এই অধ্যায় বড় হইযা! গেল স্তর এ সথস্ধে ব্মানাদদের বক্তব্য অনেক থাকিলেও 
লেগুলি লইয়া মাএ আলোচন। করিবার ক্দমবকাশ হইল না। 


আন্ন্ন পাল্লিচেজ্ছদ 
বাঙ্গলারঠুনৃত্যকল। 


বাঙ্গালীর নৃত্য : ভরত খ্খৰি নানান্ূপ হিন্দু, নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শিবতাগুবই 
তাহাদের মধ্যে শ্রে&। এই শিবতাওবের দ্দনেকগুলি নুষ্ি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে 
পাও যাইতেছে । তাহাতে শিবের এক পা! উচু ও হাতগুলির দ্বারা ভাল রক্ষার ভ্গী 
মে ভাবে দেখান হইয়াছে, দাক্ষিণাত্য হইতে উদয়শদ্ধর তাহ! শিশির! ন্সাশিয়া বিলাতে 
অতিষ্ঠ লাভ কষরিস্াছেন। এই সকল নৃত্যে অনেকগুলিই বাঙ্গালার পল্লীতে কথকিৎ 
ঝাক্ষিত হই আসিতেছে । যুক্ত ওকসদয় দত ইহার উৎসাহ দিদা দেশের মহা উপকার 


৮০০. 


ভি 


বাঙ্গলার নৃত্যকলা ৪৫৩ 


করিযাছেন। ঠাহার মনোষোগ এদিকে আরুষ্ট ন! হইলে অন্ধকারের যন্যেই এই প্রাচীন 
নৃত্যধার! বিলুপ্ত হইয়া বাইভ । এ সম্বন্ধে তিনি নামকে বাহ! বলিয়াছেন তাহা! এই -__ 

*ৰারভূমে বাৎসরিক মেলা উপলক্ষে জ্দামি দেশীয় দ্রলোকদিগকে দিজ্ঞাসা 
করিঝ়াছিলাব, “এখানে স্থানীয় আমোদপ্রযোদ কিছু প্মাছে কি না তাহার! বলিলেন, 
দসামোদ প্রমোদের আর কি ছাই থাকিবে, তবে নিজশ্রেনীর লোকের! (বেশীর ভাগ মুসলমান ) 
শ্রাইবেশে” নাচিযা থাকে, তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার ষোগ্য নহে 

শামি তাহাদিগকে নিযুক্ত কিতে বলিলাম, বেলার কর্ৃপ্ষীবের| বেন কতকটা 
'অবজ্রার সহিত আমার প্রস্তাব গরহণ কপ্চিলেন। উৎসব জ্ছাঝন্ত হইল। দর্শকগণের মধ্যে 
কয়েকজন উচ্চ রাজজকশ্মচারী লাহেব ছিলেন। তাহ! ছাড়া সব, 
েপুটি, সুন্দেফ্‌, শিক্ষক, জমিদার € সাধারণ বহলোকের একট! 
জনতা! হইঙ্াছিল। উৎসব-তালিকা্ আনেক রকম ক্দামোদ প্রমোদদের বিষ ছিল; তন্মধো 
'রাইবেশে* নৃত) খন্ততম। ক্সমি হঠাৎ দেখিলাম দুর হইতে ২৫/৩* জন লোক অপরূপ 
ভঙ্গীতে নৃা করিতে করিতে চলি! '্াসিতেছে। তাহাদের হাতে বর্ণ নাই, কিন্তু তাহারা 
হণ্ডের ছদীতে বশশীক্ষেপের ভিন করিতেছে । কোন স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বাতযুদ্, 
খঙ্োর যুদ্ধ, বর্ধ-চ্্থার! প্রহার-নিবারণের চেষ__এ সমপ্তই শুন্ট হস্তের ভাষভদদীতে যেন 
জীব করিয়া! দেখাইতেছে। শুধু হত্তপদের ভঙী নহে, তাহাদের নুখভন্দী অস্কৃত, কোথাও 
মৃত্যুকালীন যার বিক্ুতন্ূপ, কোথায়ও বাঁ দিংহবিক্রমে আক্রমণকালে হৃশংস মুখবিষতি। 
এ সমস্ত যুদ্ধক্ষেতোচিত নুতোর অঙগীঘ। দু হইতে দেখিলাম বেন বৈপাখী ঝড় বা আবাদি 
মেখের মত তাহার! বোদ্ধবেশে ন্দাপিতেছে। ন্মামি যেন প্রত্যক্ষ করিলাম সেই বাঙ্গালী 
বীরগণকে, যাহার! কান্মীরে গিরাছিল ললিতাদিত্যের ক্ববিটিত পরিহাস-কেশবের মন্দির 
ভাঙ্গিতে, বাহার! পৌগু-বাহ্ুদেবের সঙ্গে শ্রকষ/কে পরত করিতে ্বারকাপুরে গিগাছিল, 
খাহারা ঝালি, প্রথনম ও জাভা বীরবিক্রমে ন্মধিকার করিবার জন্ত পুরাকালে বঙগদেশ হইতে 
রওন। হইয়াছিল, যাহার! রাজকুমার বিঙবের নমনবর্তী হইয়া ঝিকাতাড়িভ জাহা্ হইতে 
বনধ-নির্বধাণের সময়ে সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া! সেই দেশ বলপূর্বক্ক অধিকার করিয়াছিল; 
এই রাইবেশের দল যে সেই বাঙ্গালী গৈল্কের পুঝোগামী নৃতাশীল যোদ্দের বংশধর, তৎসম্ন্ধে 
দিধামান্্ রহিল না। কি বিরাট ভাহাদের লশ্স্ড, বাহ্বাক্ফোট, খড়াচণ্ম ব্যবহারের 
অস্ত ভঙ্গী, কি অনাধারণ হরদনীয় বীরবিক্রম, এ সকল এবুসের কথা নহে। কমার 
চক্ষে বাঙ্গালার গৌরবের, বীরত্বের শেবশিখা। দ্মভীত যুগের যবনিকা উত্তোলিত করিয। 


ঝাবেশে। 


করিল। 
 শমামার সর্করপরীর রোমাকিত ও চক্ষু বিশ্ারিত্ত হইল কিছুকাল আমি আড়ই-মাবি 
বিক্কন্ত নপ্তকদের দ্রচছন্দ নমাগমন প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ক্যাদার পাখবনী 
করিলেন, 'দিঃ ডা, ব্দাপনার কি হইয়াছে? কোন ক্মহ্খ হইয়াছে নাকি? 
বলিলাম, “দেখছেন না কিপ্রল্ ঝড় বহি যাইতেছে ?* 


সা 


ভি 


৪2৪ বৃহৎ বঙ্গ 


শামি চিরকালই নৃতয/প্রয। শৈশকে কীর্ডনীয়াদের ছলে ঢুকি নাচিয্াছি, তারপর 
সুরোপের বহুস্থানে নৃত্য দশন কন্িঘ্াছি, শ্বরং সেই সকল নৃত্যোৎ্সবে যোগদান করিয়া 
নাচিয্াছি। কিন্ত এই স্আাইবেশে+ছের ন্ভীনের থে ছন্দ, জঙ্গীর যে বিজ্ঞানশুজ্ধ তালমান- 
জান, যে পুর্ব গতিনীলতা, এক কথায় নৃত্োর ভর সফলতা, তাহা কমার কোথায়ও দেখিঝাছি 
বলিয়। যনে হইল না। ন্মামি ভাবিলাম ইহাই প্রক্কত 'শিষতাগুব', বারহথম জলার লোকেরা 
এই ৃতাসংদ্কার কোথায় পাইল তাহ্‌ ভাবি! বিশ্বদ্ান্মিত হইলাম । 

পদনে হইল, প্পাগুক বীরুমের মত কোন রাচ্ ববাসিহাছিলেন, হত বা এইখানেই 
বিরাটের রাজপুত ছিল, এবং ইক্রসভা। হইতে নৃত্য শিখিয়। এইখানেই অঞ্জুন বৃহন্সলাবেশে 
বাজকুমারীদিগকে নৃত্য শিখাইথাছিলেন, পেই নেবনৃতা তরবখি এদেশে চলিখ! আসিয়াছে, 
বীরের বীরের এই বীকনন্ন করিতে করিতে বঙ্গের বিজয়ী খৈভের পুলোগানী হইত । 
মার মন দেশগ্রীতিতে ডুবির! গেল। 

শ'রাইবেশে' পুর্বাসংস্কার হাঞ্াইয়া বশিয্বাছে। তাহারা জ্ঞানে না কত বড় বীরত্বের 
সংদ্ধারের তাহার! উত্তরাধিকারী । তাহার! শি্ককে 'রাইবেশে” বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। 
বৈফণষদিগের প্র্গাবকালে বন হেেলী-নর্ভনে দেশ যন্গিা গেল, তখন 'রারবেশে+ 
হইল 'আাইবেশে”তখখন ন্াধিকা ছিলেন নঠের। শুরু। এষন কি গোস্বামিগণের 
শিক্ষার প্রভাবে এই বীরাবক্রষ ফোদ্ধগণের বংশধরের! নর্ভনকালে মাঝে মাঝে ঘোমটা 
দি! মেয়েদের অস্ধিন্ধ করিত। ক্মঘচ তাহাদের সমস্ত নর্ভলটি যুদ্ধক্ষেত্রে মরপ-পণ 
বীরদ্ছের অভিনয় ।” 

বর্মযঙ্গল, চণ্ডীকাবা প্রকৃতি লানা প্রাচীন বাঙলা! এছ "রায়বেশেশগণের উল্লেখ 'সাছে। 
বাঙ্গলার বাশের লাঠির কথ! কে লা গানে? বাঙ্গলার লাঠিখাল এই বাশের লাঠির 
ছারা শত্রুর শির বিচুশ করিত, এমন কি অপেক্ষারুত আধুনিক সমথে তাহা! বন্দুকের 
গুলি ঠেকাইত বলিহাও আনিধাছি। রাথধাশ খুব বড় গোছের বাশের লাঠি ছিল। এই 
শব্ধ হইতে নৃত্য-পদ্ধতির নাম হইস্থাছে মনে হয়। 

সাবাশের দল ছাড়া বাঙ্গলার পা্ীতে আরও ব্দনেক কূপ নন প্রচলিত ছিল, যথা, 
দশ-বতার নৃতা, বাউলের নৃত্য, জারি হৃত্য ইত্যাদি। এগুলি ক্বতি প্রাচীন কাল হইতে 
চালা আসিয়াছে ; গুরুপদর দত্ত বলেন-_-“এই সকল নৃত্যে শমা্ডিত বা ব্শিক্ষিত ভাবের 
কোনই পরিচর নাই। দক, কটিবাস-নার এই লীলহীন দলের ন্মধিকাংশই সুসলমান। 
কিন্ত তাই বলিয়া ইহারা বে শিক্ষার সংস্কারের উত্তরাধিকারী তাহা! ক্মতি উদ্চ দরের” 
আমাদের দেশে আিক শব গুণপণান্ মাপকাজী নে। হয়ত বঙনার তীরে বসিয়া 
ছে সকল ষ্ঠ তাব্গমহল ও মতিষহল রচনা করিয়া ছিল-_তাহাদের পরণে নেংট ও নাথায় 
একটা তি নিক কাপড় পাগড়ীর মত করিস ভান ছিল। 
নক বৃ্াকল এদেশে সপ লাভ কি এদেশে লাচিবার কৌপন 
যে অদ্ভুতরূণে আহত হইয়াছিণ, তাহাতে সন্দেহ: (কচ সয়া উপরিভাগে - 


॥ শন 


ভি 


বাঙ্গলার নৃত্যকলা ৪৫৫ 
স্পর্শ করিয়া নর্ভু্ীরা! নাচিতে পারিতেন। সনে হইত বেন প্তা্ার শূক্ের উপর নাচিতেছেন। 
স্কঞ্চ রাধাকে বলিতেছেন :__ 

“না হবে দুষণের ধ্বনি, না নড়িবে ভীর, ক্রতঙগতি চরণে না বাজিকে মন্ত্রীর 
বিষম সংকট ভালে বাঙ্গাইৰ বাশ,_-হঙ ক্র মাঝে নাচ বুঝিব প্রেযসী ॥ 
হারিলে তোমার লব বেশর কীচুলী, জিনিলে তোমারে দিব যোহন সুরলী 1" 
রাখা রুষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এমন করিয়া নাচিবে যেন :__ 
“না নড়িবে গণ, মুড, ুপুরের কড়াই, ন! নড়িবে বনমালা! বুঝিব বড়াই। 
না নড়িবে ক্ষু্ ঘটি শ্রবণের কুণুল, ন! লড়িবে নাসার মতি ননের পল ৮ 
এগুলি নিছক করনা! বলিয়! মনে হয় না। অতি ক্র গতিতে স্ৈধোর ভাব ন্দানয়ন করে, ইহা 
তাহারই ইঙ্গিত। কীচা সরার উপর নৃত্যের কথা কসামর! ক্সনেক বাঙ্গলা রূপকথায় গুনিঘাছি। 
সর! ভাঙলে নর্ভকীর! দণ্ড পাইন । এই কৌশল এখনও ভারতবর্ধে বিলুপ্ত হজ নাই। 
কয়েক বৎসর হুইল ভ্ভারতের একজন মহারাঙ্গা দেশী নৃতাকৌশল বড়লাটকে দেখাইয়া 
ছিলেন, ততসদদ্ধে ্রেট্স্যানের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, নগ্তকীর! “1870৮] ০, 
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এই সকল লু বিশ্থা উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করিফ! ক্মামর! নৃত্য শিখিতে বিলাতে বাই 
থাকি__ামরা যে 'আলোচন! করিলাম, তাহাতে এই কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিফাছি। 
শত শত. শতান্ধী যাবৎ নআধ্যাকর্ত হে উচ্চ সভ্যতা জন করিয়াছে তাহা কামরা হারাইসকা 
ফেলিলেও আষাদের পলীগ্রামণ্ডলি তাহা হারা নাই। বিলাতী সভ্যতা ভদ্রলোকদিগকে 
নিঃস্ব করিয়! ফেলিয়াছে, স্মগায় ক্বতুল চম্পট ঝলিতেন “আমর! নিলাম হইয়! গিযাছি”। 
কিন্ত আমাদের পূর্পুরুষগণের মধো যাহা কিছু উৎরষ্ট ছিল তাহা বাঙ্গলার পদীলঙ্গী 
কুড়াইয় আঁচলে বাধিয়! রাখিয়াছেন। কবে ন্সামর মাস্থব হইব, আযাদের উত্তরাধিকারের 
উচিত সুলা বুঝিতে পারিব, তখন ভিনি ব্মামাদ্ের সম্পত্তি ব্ামাদিগকে বুঝাইহা দিবেন, 
সাশ্রনেত্রে তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন । বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাভমানী বিলাতী ছন্দে 
স্বদেণীর বকৃতা দিতে পারেন, “বঙ্গ! আমার, জননী ব্আমার” এমন কি “বন্দে যাতরস্ঠ 
প্রদৃতি গাল উদাত্ত থরে গাহিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গকেশ যে প্ররুতই “কল দেশের সেরা” 
এই কথাটা না বুঝিলে বিলাভী স্বদেশ-প্রেমের গানের নকল ন্যামাগগের সদয় প্রকৃত সাড়া 
পাইবে ন। বাঙ্গলাদেশ বুঝিতে হইলে ন্মানাদের পল্ীগুলি খু নি সোনার করিতে হইবে। 
কারণ এদেশের সাতার কেক্রু নগর নহে, পল্লী। কমর! বনেকবার বলিয়া আসিযাছি__ 
ছিল মগের কলি ও চিরশালা। 

বাঙ্গল! দেশের ঢাকাই মসলিন শিরগতের অসভুত কীন্ডি। বালা! দেশের ও উকচিগ্ার 


ভি 


৪৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তথাপি বাঙ্গলার কুম্তকারগণ এখনও সৃষ্থি-ির্্াণে ভারতে ন্দদ্িতী | বদি নালন্দা! বিহারের 
মত কাককাধ্যমণ্ডিত স্থাপতোর নিদর্শন বালা হুইতে লোপ পাইয়া - তথাশি সেদিন 
পর্ন বাঙ্গলার স্থাপত্যশিনের সংস্কার সাঙ্গালী . অপুর্বভাবে রক্ষা! করি! আসিয়াছিলেন, 
ছরওয়ার আন মিএগার ঘরের বিদ্বত বিবরণ ক্বামরা পরে দিব। পাঠক বুঝিবেন, এই 
[শিম বাঙ্গলার প্রাচীন ন্দাদর্শ কিনপ উতস্কষ্টভাবে প্রদর্শন করিতেছে। বাঙ্গালীর নৃত্যকলা, 
বাঙ্গালীর পূর্ব কনার চারু শিল্প _শিকা” দড়ি, নারিকেলের নাস ও খোল দারা আশ্চ 
শিল্লকলার নান! সামগ্রী প্রস্তত করার পদ্ধতি, _ঙস্থা-গুহার আদশে দেক্গালে চিতরাদ্ণ, 
পনেশ, ক্ষীরের ও নারিকেলের মেঠাই, আমসব প্র্কৃতির মধো বিচিত্র চারুকলা প্রকটন, 
কাঠের রথে ও সিংহাসানের মগ্যেসথক্মতম রেখায় বিচিত্র ফুল, জতা ও সু্ধি নন্ঘন, _এইনাপ 
শত শত কাক্কার ১০+ বহর পূর্ও বাঙ্গালী দিদ্ধহত্ড ছিল, তৎসদদ্ধে গামর! ইহার 
পর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ষগধের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে এইরূপ শিল্প-নিদর্শন কিছু 
কিছু পাছা যাইবে, কিন্ত বাঙ্গলা দেশে হে কত উৎসে ও কত্ত প্রবাহে কলা-লগ্মী তাহার 
বম দান ঝরপার জলের মত ছড়াইযা দিযাছেন-_তাছা দসথধাকন কৰিলে স্মতঃই মনে 
হইবে, মাগধ গৌরবের ক্মলংলেহী চূড়া এই শঙ্র-শরামলা! ন্দাহুগঞ্গকুমির উপরই ভাদির! পড়িযাছে 
এবং এখনও যে লে দেবখার শুক লাই শত শত ভপ্র নিদর্শন ছার! তাহার প্রমাণ 
ক্ষরিতেছে : রাগরাগিমী, কলাশান্জ ও বিক্কার ক্ধিষ্ঠাতরী লরন্থতীর স্বীয় নিকেতন এই বঙগভ্ুমি। 
ভিনি স্ঠাহার দ্ছান্চর্থা উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা ষ্ঠাহার সপস্থী লক্মীর অভিশাপ ব্যর্থ করিয়। 
দিয়াছেন। তিনি বি হন্তে যে তপক্কা! করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্মীর অক্কপা ছার! পরাস্ত 
হু নাই! পারস্তের কারপেটক্ষে হার মানাইথাছে বা্লার কীথা; তাহাতে এক পরসাণড 
বায় করিতে হয় নাই, বড় ফড় শিল্পী এখানে রাঙগাহুগ্রন্থে পুষ্ট হু লাই; পটুয়ার। এক 
কড়িসূলোর কাগন্দে বে রেখাদ্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতি কুরে বাঙগলার চি্রসম্পদ্‌ 
ন্মধিগন্য হইয়াছে। সেই সঙ্কল খ্যানী বুদ্ধ, তপোমহিমমণ্ডিত উম-যহেষ্থর, বলো কিতেশ্বর 
ও বাহকেবের সুন্ধি গড়িবার পাখর এখন হুছ্মভ, বহিঃশরুর ক্মাখাতে ভাগ্করের বাটালী , 
হাত হইতে খসিয়া পড়িঙগাছে__কিন্ধ শিল্পী একাটি পরসা বায় না' করিহ! নদীর ভ্তীরের মৃত্তিকা 
লইয়া কমাসিযা এখনও শত শত দেবসুত্তি গঠন করিয়াছেন এবং সেই দেবসুত্তি খড়ের ঘরে জাত 
বাখিয়াছেন। বড় বড় ওন্তাদ স্া্মকীর নতর্শে উৎসাহিত হয়! এখানে আর কালোযাভী 
করিতে আসর জমাইথ। বসেন না, কিন্ত মতি গরীব নিযশ্রেণীর লোকেরা যে গ্রততি গৃক- 
প্রাণে অপুর্ব মলোহ্রসাহী কীন্ঠন করে, তাহাতে সমস্ত রাগ-রাগিনী, গ্গার শত ধারার 


মত এগিয়ে জ্যোতি নমালোকিত করেন না, কিন সেদিন পরা রণ 
খড়ো ঘরে বসির! স্বাঙ্গালী সাবের পণ্ডিত € স্মৃতিকা'র শাচ্রের যে সকল টরিপরলী রচনা 
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০0908901৮85). [দ্ওবধি' শব্দ লইয়া কি দ্বার্বাচক একটু শ্রেলাখেলিয্বাছেন। 
স্পইতঃই সেনরাহ্গগণ উৎকুষ্ট কৰিরাজদের সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন, ইহার! ক্জারোগ্যকর 
গুনলতা-বারা! রোগীদিগের বিষ্গোষ খণ্ডাইতে পারিতেন__এন্থলে শক্রর তেক্জই বিষন্বরূপ 
কমিত হইয়াছে ] পুনরায় ন্দামর! কেশব সেনের ইদিলপুর ভামরশাসনেও এই নিবদ্ধ ইঙ্গিত 
পাই-_বজ্জাল সেন হার পক্রদিগের দপর্জর ঠাহার (ভেবজ ) লতাদ্বরাপ খক্োর স্পর্শে 
আরোগ্য করিতেন” খ্গাকে লতার সঙ্গে উপমা দিয়া শত্রুর দর্পকে করন্বরূপ বর্ণনা! করা 
কতকটা অদ্ুত। আমাদের মনে হয়, ইহ! সেল-রা্জাদের াতিচক একটা ই্জিত বাকা। 
জাতিসঘন্ধে আমরা শত্যন্ত নিরপেক্ষতার সহিত পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখিলাম। 
কিন্তু এই কথাটা বখন একটা উতিহাসিক সমতার মধ্যে ড়াই়াছে তখন আমি থাহা 
নিশ্চিতরূপে জানি তাহা! না বলির! প্শ্রটির পাশ কাটিয়! নায়! কাপুরুবত| যনে করি। 
সেকালে বিবাহের এত ্রাটা-ঘাট ছিল না। সমান্ছে ন্মন্থুলোম গ্রতিবোম উভ/- 
বিধ বিবাহই প্রচলিত ছিল। বাপভট্রের কাদন্বরীতে দৃষ্ট হয় ঠাহার বৈশবা-বিষাডুগর্জঙ্গাত 
/ পুত্র এবং তিনি উভয়েই সহোদরের যত এক বাড়তেই ছিলেন । "্ররপরং ছক্গুলা্পি”-_ 
রাঙ্ছারা যেখানে সেখানে বিবাহ করিতেন এবং জাতিগুলি এখনকার মত লৌহের ছ্রাচে 
ডালাইকর! হইত না। রূপকথাখুলিতে রান্দপুত্র, রা্গকন্তা, সওদাগরের পুত্র, মীর পুত্র, 
ক্ষোটালের পুজ-_এই ভাবের পনস্থচকক পরিচয়েই দৃট হয়। ্রান্দণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
নিগার বিধাহ। বাতির উপর জোর ফেওরা হয়: নাই। বিবাহেতে প্রেম 
প্রধান পুরোহিত, রূপকথায় এইরূপ দুষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের ছেলে, 
কষত্রিয়ের ছেলে কি বৈহোর এন্ধপ কথা৷ পল্লীগীতিকা ও রূপকথা 'আনৌ নাই। 
আঙ্গণগণ 


ভু চা 


৪৬৬. বৃহ ব 


পুরান উদযাচলে প্রতিটিত করিহাছিলেন। ভিনি কণ্ণাউলঙ্সীর লু$নকারী দন্জাগণকে 
একাক্ষী নিহত করিয়াছিলেন,” শুধু বে তিনি প্রবলপ্রতাপাম্িত ছিলেন এমন নহে। “তিনি 
সতানিষ্ট, অকপট এবং করুণার আধার ছিলেন। তাহার পূরববপুক্রদের ধবলকীর্ডিতরঙ্গে 
'আকাশতল বিধৌত হইয়াছিল। এই সকল পুণ্যে সেনবংশ নিষ্ঞাভ মগবের রাজার শন্কি 
বিলোপ করিয়া! সমগ্র রাড় দেশের রাজচক্রবনিত্ব প্রাপ্ত হই্াছিলেন। ইহাদের সময়েই 
বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম শির উত্তোলন করিস্কাছিল। সামন্ত সেন বৃদ্ধ বঙ্সসে পুত্র হ্মস্ত সেনের 
উপর রাঙ্গভার দিয়া স্বয়ং ন্মপ্রসার খঙ্গাপুলিনে ব্দারণ্য আশ্রমণ্ুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। 
হোমধূম-সুগন্ধ খনিফের সেই সকল পুণ্যাশ্রম '্টাহার শেষ বয়সে আশ্রয়স্থল হুইস্সাছিল।” 

সেনবংশ বিদেশাগত | ভঁহাদের অন্পকালের মধ্যে এতটা প্রভাব-এ্তিপান্ধি হওয়ার 
কারণ আঙ্গণদের সহায়ভালাভ। সামন্ত সেনের বংশধর বাল সেন বে সামাজিক ব্যবনথা 
করিয়াছিলেন ভাহাতে ব্রাঙ্গণগণ এদেশের সর্কেসর্ধা, ইহকাল ও পরকালের কাঁগারী এবং 
সমাঙ্ছের একমাত্র গুরু ও নেতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পুরবংশ ইহার পুর্বে পূরবববে 
শুপ্রতি্িত হুইয্াছিল। এই শ্রবংশের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তার দরুনও বঙ্গদেশে 
সেন-রাঙ্ছাদের ক্ষমতা তথা তরাঙ্প-প্রভাব দৃঢীতৃত হইয়াছিল। এই ছই বংশের মিলন 
সোশাধ পোহাগা-মিলনের স্কাছ শুভ ফল প্রসব করিয়াছিল। 
উদ্ভ বংশই বরঙ্ছণদিগের পক্ষপাতী । হেযস্ত সেনের সথদ্ধে 
উল্লিখিত হইয়াছে, খে তিনি বহু যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছিলেন, হেমস্তের সময়ে বঙ্গা্দিপের 
বান্গশমা| নিষণ্টক ফুলশয্যায় পরিণত হচ্ছ নাই। এই বংশের সকল বরাঙ্গাই বিগ্কা ও বিছ্বানের 
সন্মান করিতেন। ইহার! স্তায়পর ও শাস্সিপ্রিয় ছিলেন। পরাক্রমের সহিত এই সমস্ত 
মহাশ্থণের সমাহারবশতঃ শেষ সময়ের মাগধ পালবংশীয়গণের 'অরাজকতার সময়ে ভাহারা 
বাঙ্গালীর অস্থরাগ ও সহায়তা! রান করিয়াছিলেন 

হ্যেস্ত সেনের পদ্থীর নাম শোদেবী | ইহাদের পুত্র বিজয় সেনই সেনবংশের প্ররুভ 
্রতিষ্ঠাতা_কুলপ্রন্ীপ। বিহবয় সেন-_-অপুত্রক শুরবংশীর রাজার ছহিতা৷ বিলাসদেবীর পাঁণি- 
গ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ স্বাধিকারে আনম়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
শালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া ঠাহার অধিকারের সীমান! খুব ভ্রাস করিয়াছিলেন ।, 
[তিনি কামরূপের রাজ! ইন্জরপাবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎপর ১৯৭ খুষ্া্ে মিথিলার 
ভানদেবকে পরাহৃত করেন। পশ্চিম প্রদেশগুলি জর করিবার জন্ত তিনি বিরাট নৌষিতান 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া বীর, রাঘব ও বন নামক রূপতির! ইহার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছিলেন |” আর পিং তিনি কট ক হাক 
পা জালা অব ভারতের 


আত গেন। 


ভি 


সেন-রাঙ্ঞন্থ ৪৬৭ 


সা্কতৌম রাঙ্গা হইতে পারেন নাই। মৌধ্যবংনক্ অশোক একচ্ছ রাজচকরবর্ী ছিলেন 
তারপর সুপ্তবংপের সমততগুপ্তও সেই গৌরব অঙ্রন করিয়াছিলেন। পালরান্দার শাধ্যাবর্ত- 
বিনয়ী হইস্াছিলেন, দক্ষিপাপথের কোন কোন সংশে সামহরিকভাবে পরাব বিস্তার করিলেও 
তাহারা “পথ/পৌড়েশর” (1১১০4 9£ ৪০ ৮৮ 118৯) উপাধি দ্বারাই পর্নিচিত হইতেন। 
শারস্বত ( পাঞ্জাব ), কান্তকুজ, গৌড়, মিথিলা ও উতৎ্কল-_এই পঞ্চদেশ পঞ্চগৌড় নামে 
পসিদ্ধ। এই নাম গৌড়দেশেরই মাহাম্মাজ্ঞাপক। এই গৌড়বেশ হইতে *গোঁ়ীয় রীতি” 
নামক রীতি প্রবরধিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ গৌঁড়দেশ তখন “সকল দেশের দের!” ছিল। 
প্রাচীন ধর্খ্যল কাব্যে অনেক স্থলেই গৌড়েস্বরগণের "নবলক্ষ সৈন্যের” উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। যে সকল রাঙ্গাদের সম্বন্ধে এই সৈল্কসংখ্যার আরোপ করা হইয়াছে, তাহাদের 
সম্বন্ধে একখ| অবিশ্বান্ত হইলেও প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ পালবংশের গৌরবের সময়ে মে 
কোন এক বা একাধিক রাঙ্গা ঠাহাদের রণ-সভিযানের নবলক্ষ সৈল্ত লইয! যাত্রা করিতেন, 
তাহা স্থান করিতে বাধা নাই। “নবলক্ষ” কথাটা বাঙ্গলাদেশে প্রবাদবাকোর ভা 
হইয়া পড়িয়াছিল ; বাঙ্গলা বৈফাবপনে সর্ধাদ! বৃন্দাবনে “নবলক্ষ 
লাশ নন হের” উল্লেখ পাই এককালে গৌডাবপের এই নিরাটসংখাক 
সৈন্ব ছিণ এজন্যই এই প্রবাদ বাক্যের স্থষ্টি হইয়া খাকিবে। সেই- 
রূপ আবার এই “পঞ্চগৌডেশ্বর” উপাধিটা। এককালে পালরাঙ্গগণ সিংহাসনে বসি! এই 
গৌরবাদ্ধিত উপাধি গ্রহণ করিতেন, কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গল! সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা 
নিতে পারি যে কবিগণ যে কোন শযশ্রয়দাত! জমিদার ঝা রাল্গাকে এই উপাধি দিয্াছেন। 
এই. প্রাচীন সংস্কার বাঙ্গলার জলমাটাতে ছিল। এগন্তই ইহা এত প্রসার লাত করিয়া 
(তোষামোদজীবী কবিগণের ত্তাবকতার অগ্রূপে ব্যবহৃত হইত। 
বাঙ্গলাদেশের এই বিরাট্‌ প্রভাব প্রতিপন্তির আরও কিছু প্রমাণ বসছে । গৌড় যখন 
ভারতবধের রান্দকীয় মহাশক্কির অন্ঠতম কেন্্র ছিল, তখন গোঁড়ের আমোদগ্রমোদ 
ভারতের সর্ধর অঙ্থকৃত হইত। মনসাদদেৰী স্বদ্ধে এপধ্যস্ত যে সকল কাবা পাওয়া গিয়াছে 
তশ্মধো হরিদন্তই সর্ধাপেক্ষ! এ্রাচীন কবি। ইহার একটি চোখ নষ্ট হুইয্া গিখাছিল, এজন 
ইহাকে সাধারণতঃ “কান! হরিদদ্র” বলিয়া ডাকা হইত। ন্ববিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে পকানা। হরিদন্” গু অগ্মোদশ শতান্গীর গরথযে বঙ্গীর 
সু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ॥ তাহারও পুর হইতে মনসাদেবীর গান 
বঙগদেশে প্রচলিত ছিল । এই বাঙ্গলাদেশের নায়ক-নায্রিকার কাহিনী শুধু বঙ্গদেশে নহে, 
এককালে প্রায় সমস্ত শাধ্যাবর্তে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিজ্জাছে। মনসাদেবী 
কবর একটি প্রাচীন সংস্করণ *পরিবন্তিত ও সংশোধিত হই! পণ্ডিত বিনদুপ্রসাদ 


ভি 


৪৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


নিকট শুনিয়াছি থে শ্চিমাঞ্চশের সীতি-্যবসা্ধীর বাঙগলাদেশের এই বেহুলার কাহিনী 
গান করিয়। শ্ান্যাবত্ের হুদুর পশ্চিপ্রান্তেও জীবিকা অঙ্্রন করিম থাকে। আমি যে 
হিন্দী সংঘ্রগটি দেখিয়াছি ভাহাতেও চস্পানগরের বণিক্রাঙ্গ চাদ সদাগর, তাহার স্বাজজী ও 
সাহু সাগরের কাহিনী ঠিক বান্গল! কাক্যগুলির ন্কায় বণিত দাছে। এই কাবাকথ! 
থে বাঙ্গলাদেশ হইতে গিয়াছে তাহার প্রাণও এ পুস্তকে ব্দাছে। 
ন্দনেক গানের পূর্বে "বাঙ্গাল রাগে” ব্দ্থব! "ভাটিয়াল রাগে” 
গান করিতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ন্দাছে। এই প্ভাটিয়াল রাগ” 
পু্ধবন্গের নিয়শ্রেণী লোকের একমাত্র ব্মবলক্ষন| বিশাল নঙ্নদী বাহিয়া যখন বাঙ্গালী 
মাঝি। প্রশান্ত সানগাককে ঝুপঝাপ শন্কে বৈঠা ক্ষেপপ করে, তখন তাহার কণ্ঠে ভাটিয়াল জ্ুর 
দিশ্দিগন্তে একটা উদ্দাম হাওয়ার ভান ঘুরিযা! বেড়ায় । যনে হয় যেন সেই ন্থরাট 
প্রশান্ত জলরাশির, অনন্ত দাকাশের ও নিথর বাছুমণডলেরই নিজের সুর । 

এই মনসাদদেবী সন্ধে বাঙ্গলাদেশে বহু কাব্য রচিত হইয়াছে । ন্দামি নমন্যুন এক শত 
কবির ক্ষাবা স্বয়ং দেখিয়াছি। তাহা ছাড়াও যে আরও কত “যলসামঙ্গল' বঙ্গের নিল্ভাত 
[নিকোতনে দৃষ্টির 'গোচর রহিয়াছে তাহার ই্ত্তা নাই। পরবর্কী কালে নারাহ়ণদেব, বিজ্দয় 

বংশীদাস ও তাহার গুণবতী কন্তা চঙ্রাবতী, “কেতকদাস ক্ষেমানন্' প্রভৃতি কবিরা 
“খনসাসঙ্গালে! থে পুর্ব করুণরস বহাইয়া দিয়াছেন, হিন্দী সংস্করণে তাহার কিছুই নাই, কিন্তু 
"আশ্চর্যের বিষয় হিন্দী সংস্করণগ্ুলির সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীনতম যনসামঙ্গলের কৰি হুরিদত্ডের 
লেখার লঙ্গে নেক সাহৃশ্ত আছে। মনসাদেবীর “সপপসক্জা” নামক অব্যায়টি ছিন্দী পুঃ্তক ও 
কানা হরিদত্ের রচনার সঙ্গে মিলির! যায়। 

ইনার ব্যাখ্যা শুধু এই হইতে পারে যে, পালরাজগণের সময়ে খখন বাঙ্গলার মনসামঙ্গল 
কাব্য মগে  গোঁড়ে প্রচারিত হয়, খন বআমাদের গৌড়দেশ ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের 
ামোদপ্রমোদের প্রধান কেজ। তখন সেই গান সামন্ত র্যাব ্দক্িণ করিয়াছিল । 
কিন্ত সেনদের সময়ে বাগলাদেশের গণ্ভীর মধ্যে গৌড়ীয় প্রভাব সঙগুচিত হইয়া পড়িল, 
তিখন শর কোন যোগাঝোগ রহিল না) তারপর বাঙ্গালীরা এই কাব্যে যে উদ্দল 
উন করিয়াছে তং পপচন্ সাধারণ নব অবহিত হয় নাই। সেই কানা 

ছিলেন তাহাদের পে 


বাঙ্গলার রাগ গু 
চাটিাল হর 


হইয়াছে। উড়িয়া! ভাবায় বিরচিত গোপীচন্রের গানের ভুইস্ত বংসরের একখানি প্রাচীন 
পুৃদি প্রাচাবিস্থার্ধ নগেক্রনাণ উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহার কতকাংশ সামার প্রাচীন 
ব্গসাহিতা-পরিচযে ( পরম খণ্ডে ৮৪-৪পৃষ্টা) উদ্ধৃত হইঙ্থাছে। গোলীচন্দের গানের প্রসার 
সমস্ত ভারতনধব্যাপী। স্বগাঁ কৰিরাজ হুপ্গানারারণ শাস্ত্রী মহাশগ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের 
অন্ত পারব হুইতে এই গোপীচন্দ্ের গানের কতকগুলি হিন্দী ও উদ, ভাবায় লিখিত কবিতা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন : কিন্ত মহানাসট্রদেশে এই বঙ্গের রাজা গোপীচন্ত্ের গানের প্রভাব 
2 খুব বেশী। কয়েক বৎসর পূর্বেও তপার বাঙ্গলা দেশের রাজ! গোলীচন্র ও মাতৃ-াজ্ঞার 
ভাহার 'নবয়সে সর্যাসএ্রহণের প্রসঙ্গ লইয়া নাটক রচিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়াছে। 
কয়েক বদর পূর্বের রাজ! রনিবপ্া ল্্যাসের প্রাক্কালে গোপীন্ছের একখানি ছবি 
আআকিয়াছিলেন। তাহার নাম 'গোপীচন্জ্ কা সন্যাস'। এই ছবিতে গোীচঙ্দের পর্সী 
অনা ও পছুনার সৃষ্ধি তিনি শ্দ্ধন করিঘ়াছেন। এখনও বোধ হয় কলিকাতার বাদ্দারে 
এই ছবি পাওয়া! যায। এই সকল প্রমাপ-ার! বুঝা ষার বাঙ্গলাদেশের এই করণণ কাব্যকথা 
দাক্ষিণাত্ে কতটা। প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল। 

এই হুইটি গান ছাড়া বাঙ্গলার মায়ের! আম, জাম, কাটালতকুর ছায়ায় বিগ! ক 
এ বূপকথার স্্টি করিয়া ঠাহাদের ছুলালদের কালা খামাইতেন, তাহা! ভারতের গণ্তী পার 
হইয়। সমন্ত ঘুরোপে গৃহীত হইয়াছিল। লালবিহারী দে ও ₹ক্ষিণাবাবু বাঙ্গলার সেই পূর্ব 
£ রূপকথাগুলির সামান্া কযেকটি নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা পাঠকেরা শ্রী 
জ্রাতাদের সংগ্রহের সহিত মিলাইয়া ও তৎসম্পর্কে হথবী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিভগের মন্তবা পাঠ 
করিয়! বুঝিতে পারিবেন যে বাগলার মাটি প্রধানতঃ এই ক্পকখার জননী ॥ এই খনি হইতেই 
জগতের সমস্ত উপকথা-সাহিতপুষ্টিলা করিয়াছে । মৌ, গুপ্ত ও পালবংশের রাঙগন্বকালে 
মগধ ও গোঁড় হইতে ঢাকার মপলিনের মত কাব্যকরনাভাগ্ডার বিদেশে রপ্তানী হইত, এখন 

আমরা পাট, মসলা) ভুসি, চাউল ও গম পাঠাইতেছি। 
৮. সেন-বাজাদের সময় হইতে বৃহৎ বাঙ্গল৷ ক্র বাঙ্গলায় পরিপত হইল। বিদেশের সঙ্গে 
্ আদান-প্রদান এককপ তিবোহিত হইল। সমুস্রাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া জ্যামরা কৃপমওুকে 
পরিণত হইলাম | ইহার অন্ত আমরা সেন-রাজাদিগকে অভিযুক্ত 
বা ই গীগ গে! করিতে পারিনা, যেহেতু বাহ হইমা হারা সময়োপবোর বাবস্থাই 
রিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঘরোর! বিবাদ, বাঙ্গলার সীম! পার হওয়ার কথায় 
তদ্, এবং জগংটাকে বাদ দি অলী অপ্রবাসী হইয়া গৃহ স্মান্াদনের হেয় 
॥ ২৬৪৯৯, মে মুছমনদ গার সমীর উপভোগের াশার 


৪৭৬ বৃহৎ বন্ছ 
লীক্ষিত হইল। উত্তরকালে রঘুনন্দন বে স্কৃতিসঙ্কলন করিরাছিলেন, সেনের! ভাহ! দেশে 
গৃহীত হইবার পথ স্থগম করিযাছিলেন। 

সমুজবাত্রা! নিষিদ্ধ হইল | দেশে জ্গাহাক্জ এত বিরাট হুইত বে লাঁধারণতঃ একখানি 
জ্গাহাঙ্গে ৭* যাত্রী বাতান্বাত করিত, এ ব্বারণা বনদ্ধদূল সংস্কারে পরিণত হুইয়াছিল। 
বঙ্ষের বিজয়সিংহ ৭** লোক লইয়া সমুদ্রপথে লা গিয়াছিলেন। জনক-ঙ্গাতকে 
বুদ্ধ ভরোচ নগর হইতে *** বণিকের সঙ্গে এক জ্বাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লিখিত আছে। নবলক্ষ সৈন্তের ্তাক্। সমুদ্রপথে জাহাজে ৭*, যাত্রি- 
বহনের কথাটাও প্রবাদবাক্যে দাড়াইর়াছিল। সমুদ্রবণিনগ-জাতকে বর্ণিত আছে একাট 
খামের সমস্ত লোক স্ত্েধরজাতীর় ছিল। তাহারা জাহাঙ্গ-নিষ্্াণের জন্ত ন্মগ্রিম টাকা! 
গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে জাহাজখানি দিতে পারিয়াছিল না, সুতরাং একখানি জ্াহান্সে 
সেই বহুসংখ্যক হ্ত্রধর পলাইয়া গিয়াছিল। নুযারক-লাতকে পুজার সমুদ্রধাত- 
প্রসঙ্গে লিখিত 'আছে, তাহার! যে জাহাঙ্গে তাহাদের বিপুল কা্ঠসম্তার লইয়! বাণি্গ্য 
করিবার জন্ত বিদেশে গিয্বাছিলেন, সেই জাহাজে তাহাদের তিনশত সহযাত্রী ছিল। 
বর্ধদেশীয় তপুস এবং পালকৎ বঙ্গোপসাগরের একখানি জাহাঙ্ে পাঁচশত গাড়ী মাল লইয়া 
গিয়াছিলেন, একথা! বিশ বিগাণ্ডেটটের বুক্ত-চরিতে উল্লিখিত আসছে । লঙ্াবিঙ্গযী বঙ্গের 
বীর বিজ যে জ্াহান্গে সিংহলে গিয়াছিলেন তাহাতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী ছিল, 
'অজস্থাচিতে তাহা প্রদশিতি হইয়াছে। রাখাকমল দুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 1//98)) 
৯0178 পুস্তকে পাঠক এইক্ূপ বৃহবাকার ্গাহান্গে ভারতীয় লোকের সুদযাত্রাসমবন্ধে 


্রহ্থে ১০০ হাত এবং ২০151095। জল ভাঙিযা যাইত বমি! লিখিত আছে। বাঙ্গলার 
নেক প্রাচীন পুখিতে বাঙ্গালীর সমুদরধাত্রার এসঙ্গ ব্াছে। 


যে সফল বর্ণনা পাওয়া বায়, তাহাতে সেগুলি অসীম সিল্ধবক্ষে ভাসমান হিমাত্রির যতন 


ভি 


সেন-রাজন্থ ৪৭১ 
আমার বাড়ীঘর।” শ্শপর এক বণিক্বধূ বলিতেছেন, *মাষাদের পারিবারিক রীতি এই 
যে বিবাদ আমাদের সমুদ্রে জাহাক্ষের উপরই নির্বাহিত হয়।” সমুদধাত্! লক্ষণসেনের 
সময়েও যথারীতি চলিতেছিল। শেক শুভোদ়া পুস্তকে বাতি সাছে-_প্রভাকর নামক এক 
বণিক্‌ তাহার বিপুল বাণিল্া্রবা লইয়া বঙ্গোপসাগরে নিমক্ষিত হইয়া গিয়্াছিল। এই দেশে 
ভমলুক ও চট্টগ্রামের বন্দর অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও চট্টগ্রামের হালিসহর, পতেঙগ, 
ভাবল, মড়িং পরতৃতি স্থানে প্রাচীন কালের জাহাঙ্গের মন্থরূপ জাহাঙ্গনির্শিতি হইয়া থাকে। 

যে দেশের বণিকেরা! সমূদ্রকেই তাহাদের গৃহ বলিয়া! বরণন! করিয়াছিলেন, যে দেশবাসীর 
ভুলা গগতে নৌযুন্ববিশারদ ব্দার কোন জাতি ছিল না_বে দেশের বণিকের! সমুদ্রেই 
তাহাদের বিবাহ এবং "অপরাপর ব্সামোদকর শুভ ঘটনা সম্পাদন করিতেন, যে দেশে 
বণিক্রাই রাঙ্গার তুলা সম্মান পাইতেন, বিদেশে গেলে ধাহাদের ভা! রা-ডদ্ধার মত 
বাকসিয়া উঠিলে কোন বাগ! সেই দেশে ্দাসিয়াছেন এই 'আশম্ষ! ্মাইত, যে দেশের শ্রেষ্ঠ 
ররর বণিকৃগণ রাজার স্সায় ছত্র, ও, সিংহাসন ব্যবহার করিতেন, 


হালা (ষনসামঙ্গল কাবাগুলি জষ্টবা) সে দেশে সমুদ্রধা্া কেন 
নিষিদ্ধ হইল! একথা একবার ক্দালোচিত হইযাছে। আমরা! 
র্‌ পুনরায় সংক্ষেপে সেই. কারণগুলির উল্লেখ করিয়া যাইতেছি__. 


সম, এই দেশ বিজিত হওয়ার পর বণিক্র! ক্পর দেশে তেষন সম্মান পাইতেন না, 
পরবাসে ষ্ঠাহাদের উপর অত্যাচার অবিচার হইলে তাহার প্রতিকার হইত না। 
হয়, ভিন্ন দেশের সমাঙ্গের ন্থকরণে প্রবাসী হিন্দু এন্্প সমস্ত আচার-বাবহার 
শিখিয়! আসিতেন, যাহাতে 'ামাদের শাস্ত হিন্দু সমাজ্গ উৎপীড়িত হইত, স্থদেশীয় রাঙ্গা না 
থাকাতে সমাদ্দের উপর সেই সকল উৎপাত কেহ নিবারণ করিতে শারিত না। 
ওয়। এই পরাধীন দেশ হইতে একবার লোক চলিয়! গেলে এখানে তাহার অনেক 
সময়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, কোন স্থাধীন দেশে উপনিৰিষ্ট হইত, এইভাবে দ্বযাদের 
এ লোকসংখ্যা! ক্ষয় পাইত। 
৬ ধর্থ, 'অনেক স্থলে হিন্দুর ছেলে প্রবাসে গেলে ভিন্ন ধর্মাদের মেয়ে বিবাহ করিয়| ফেলিত। 
ইহা! আমাদের সমান্দের পক্ষে একটা! বিভীষিকা দড়াইাছিল। 
£ম, প্রবাসে হিন্দুশক্কির কোন কেন্ত্র না থাকাতে তথায় তাহাদের খোদখবর লওয়ার 
(কোন স্রযোগই ছিল না। 
॥ আমরা মহাভারতেও সমুক্রধাত্রার সন্ধে নিষেধবিষির ইঙ্গিত পাই, তাহ হন্ত কোন 
একটা বিশেষ প্রদেশের সামস্বিক কোন শন্তুবিষার দক্ষন ঘটয়াছিল, কিন্ত উহা কোন 
দেশব্যাপী নীতি বা ব্যবস্থার হুচক নহে__ইহা সহজেই নমহুযান কর! বায়। 
সত সং সাহিত্য ব্যাপি হিন্দুর সুরার কথ ছে, বৌদ্ধ লাতকগুলি সেই 
নম। এই বাঙগলাদেশ বে এক সময়ে সমদরাতার সন্ত এসিস্ধ ছিল, তাহা রূপকথা, 
টু কাব্য-দনূহের সর্ব দুষ্ট হ়। হিন্দুর পথযন্ত এই 


ভু ৮ শট 


৪৭২, বৃহ বঙ্গ 


নিষেধবিষি কোন শাঙ্ধের কোন এক গুড প্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রচার ছিল না 
মারকণডেছচণ্তীতে মান্ছষের ঘোর বিপন্ধের মধ্যে কম্ধেকটির উল্লেখ ন্সাছে, এবং সেই বিপৎকালে 
সহায়তা করিবার জন্ত চণ্ডীর নিকট প্রার্থনা আছে। সেই ছুই চারিটি প্রধান বিপদের 
মধ্যে *বি্বরপিতা চ বাতেন স্থিত! শোতে নহার্ণবে”__এই ছতরট নাছে, ক্তরাং সমুদ্রের বিপদ্‌ 
ষে প্রায়ণচ ঘটিত তাহা বুঝিতে পারা! ঝায়। বাঙ্গলাকষেশের যেক্েলী ব্রত কথাও মেয়েদের 
একাটি প্রধান প্রার্থনার কথ প্রা্থশঃ রেখা বায়, তাহা ভাই ও পিতাকে পসুদ্বের ঝটিকা হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য উপান্ত দেবার নিকট ভ্ডোত পাঠ করা! । 


ন্বিতীন্য প্সিচেছেদ 
খৌরাদান ও বাল/বিবাহ 


এই মহাদেশের ন্ত্গতি ছোট ছোট দেশে সামগ্িক কারণবশাত: এত বিভিন্ন রীতির 
প্রচলন হইয়াছিল যে যুগে ঘুগে স্বতিশাঙ্ছে নানা হুত্ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। 
ষংস্কত যাহিত্যপ বিরাট রগ্ধাকর হইতে যে কোন হ্ছত্র সাহিত্যিক ভুবারীগণ 
হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারেন, এমতাবস্থায় সর্বাবিষয়ে শাস্ত্রের সমর্থনের বিশেষ মুল্য 
দিতে আমরা প্রস্থত নহি । লস নস 
গৌরীদান প্রথাটা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী। প্রাপ্তবযদের পক্ষে ইচ্ছা 


বিবাহের 
হওয়াই স্থাভাবিক নিস, তবে কেন আমাদিগের ৭৮ বৎসরের খুকীদের বিবাহের 
পঞ্চিত্ধের এতটা জেদ? শ্ামরা! পুর্বে 
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যখন হিন্দু জগতের দুর দরান্তরে মাইতে সমর্থ হইয়া পরাধীনভাবে স্বীক পরিবার- 
রক্ষার জু ব্যাকুল হইলেন, তখন ন্মতি কপ বসেই স্থামীর হস্তে তাহাকে সমর্পন না! 
করি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ঘরের কাছে কুমারী-ঘপহারক দ্র! খুরিতেছিল-. 
তাহার! প্রাপ্বয়ঙ্কা কুমারী পাইলেই বলপুর্্বক ধরিয়া লইন্কা বাইত। জলনত্থা, মগ ও. 
হাশ্মাদগণ কত রমনীর ষে স্ধনাশ করিয়াছে, তাহার ইয়া নাই। পদ্দীগীতিকার কত 
গানে পাওয়া! ধায়, অপহৃতা রমণী কীদিয়া কাদির! স্বামীকে করুণ নিবেদন জানাই! পাশবিক 
শারীরিক বলের ক্ধীন হইস। চিরতনক গৃহ হইতে লুন্তিত হইতেছে। খুব মা বয়সে কোন 
্বামীর বাহুর া্রয়ে কল্সাকে দিম! পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইতেন। হিন্দুর বাহিরে খাই! 
বাণিগ্যা্ি করার স্থবিধা চলিয়া গেল, গ্ঠাহাদের কণ্চক্ষেতর সমী্ণ হই! ্দাসিল। চা 
বাম করিয়া জীবন কাটানই মূল উদ্দেস্ব হইল, তখন গৃহে শান্তিরক্ষা করাই হইল ট্টাহাদের 
প্রধান চিন্তার বিষয়। এই গাহস্থ্া জীবনের সর্ধত্রে্ঠ কেক্ছ এদেশে একাননবন্থী পরিবার । 
বৌদ্ধদগতে মনস্থ ও জীবজন্ধর জন্ত বিশাল চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে সর্দীব সহায়তা 
ও আর পাইত-_পীড়িতের ও ন্দার্ডের তখন কোন ভয়ের কারণ ছিল না। গাহস্থ ধর 
ভখন মানুষকে পায়ে শিকল দিয়া গৃহে বরন রাখিত না। হিন্দু স্বাধীনতার যুগে হিন্দু 
সন্তানের 'বাধে জগতের সর্ধতর যাতায়াত করিত। কিন্তু এদেশ হুইতে বন সেই সকল 
প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গেল, তখন সেই ভাব পুরণ করিতে গৃহ তাহার দি হস্ত বিস্তার করিল। 
বিশাল সংঘারামণ্ডলির দন্ভাৰ বেব্রপ গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপিত হুইয়! ব্যাপকভাবে পুর্ণ 
করিল, বিশাল চিকিৎসালয় সমূহের 'সক্ভাব এতোক গৃহ সেই পুর্ণ করিল। গৃহ, সেবাশ্রম, 
ডিকিৎসাল় প্রভৃতি সমস্তেরই ভার গ্রহণ করিল। এইবূপ গৃহের প্রধান ন্মবলধন হইল 
একারদুক্র পরিবার হিন্দু সভ্যাতা গৃহকে কেন্জ্র করিয়া এক নবী কুটাইয়! হুলিল। 
় ভিক্ষুর ধশ্মের বিরুদ্ধে গাহ্থয ধশ্ মুদ্ধ ঘোষণা করিল। রামারলী নীতি গৃহে গৃহে গাহস্থা বপ্মকে 
হপ্রতিঠিত করিল। তদুসারে ভ্রাতা, ভগিনী, জী, পুত, পিতামাতা ইহাদের স্সেহসঘন্ধ 

২ শুধু জধাপূর্ণ ও "আনন্দময় হইল না,_উহা নাধযন্ছিক ঘোক্ষ ও শেঠ কামা বন্য গন্ধান দিল। 
ইহাতে শিখাইল-_পিতাসাতার কথা পালন করিলে, ্রা্ার ছন্দাহবন্্ী হইলে, পাতিতরত্য 
সাধন! করিলে যে স্বর্গে পৌঁছান যায়-_ভিক্ষর শ্রমে তাহা নপেক্ষা উৎ্রষ্টর কোন স্বর 
সন্ধান নাই। এমন কি দাক্ক এবং মৈত্রীও এই গাহস্থযাশ্রমের একটি প্রধান ন্গীয় হইল, 
পগুবযগ্জা কন্াকে বিবাহ করিলে এই একান্ননত্ত পরিবারে বিশ্ব হওয়ার সম্ভব ছিল। 
[ভি পরিবারের ক্ষচি ও শিক্ষা, লইয়! প্রাপ্তবযন্ধা হী তাহার স্বশ্তরালযে উপস্থিত হইয়া 


স্বাভাবিক, নিয়মে স্বামীর সঙ্গে মিশিয়া যাইত্তে পারেন, কিন্ত স্বামীর গৃহের অপরাপর 
মেয়েটা শ্বসুরালয়ে আসি! অনলদিনের মধ্যে ঠাহাদের মরেহবক্কনে 
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ধরা দিতেন। শিল্র চিত্রে যে সকল ভাব অস্ষিত হয়, তাহা কোন কালেই সুছিয়া যায় না, 
এবং গ্লেহের স্কায় শক্তিশালী বন্ধন আর কিছুই নাই। ছোট বউট যখন এইভাবে বড় 
হুইতেন, তখন নুতন পরিবারে ভিনি অভ্যন্ত হইয়া উঠিতভেন। তিনি দেবরদিগকে 
নিজ্জের ত্রাতার মত, শ্বস্তর শাস্তড়ীকে পিতামাতার মত দেখিত্েন। দাসদাসীরা তাহার 
একান্ত স্বঙ্গন হই বাইত । একারুক্ত গ্রহের সর্ধগ্রধান অবলম্বন বধু । এই বধূর সঙ্গে 
দি পারিবারিক সামক্স্ত না হয়, তবে একান্সহুক্ত পরিবারকে '্মার কোন শক্তি বাধিয়! 
রাখিতে পারে না। তাহ! তাসের গরের মত ভাঙ্গিয় বান্ত। শতাদিক লোক এক পরিবারে 
পরম সামন্ত রক্ষা করিয়া কোন বৃহৎ বঙ্থের শত শত অংশের যত দৃঢ় সম্িবদ্ধ হইয়া কিরূপে 
চলিতে পারে, তাহ! ন্সামাদের পূর্বকালের গাহস্থা প্রদর্শন করিয়াছে । এখনকার পরস্পর- 
বিরোদী স্থগণের বিদ্রোহানলের শিখায় প্রধৃমিত গৃহ দেখিয়া দে গাহসথা- যাহা শামরা 
দেখিয়াছি__তাহার মাধুধ্য শন্থুভব করা ন্সম্ব | গেহপুণে এই ব্সঘটন সংঘটিত 
হইয়াছিল। শাশ্চাত্তা লোকের মনে বিবাহের সঙ্গেই একটা যৌন সমন্ধের কুৎসিত 
ইঙ্গিত 'আসির। খাকে। কিন্ত প্রাচীনকালে, এমন কি নমাদের সময়েও, প্রাপ্র-বস্থ! 
না হইয়া কোন রমণী তাহার স্থামিসঙ্গ পাইতেন না। অকালদাম্পত্যের বিরুদ্ধে এত, 
বি, নিষেধ ও টিটকারি,_-বিশেষ গুরু্নভীতি থাকিত যে ছোট বউটির সঙ্গে তাহার 
স্বামী কণা বলিলে তাহাও একটা সন্ত বড় অপরাধ বলিক্না গণ্য হইত। শুধু, 
স্বামীর সঙ্গে সঞ্তাব থাকিলেই এদেশের রমখীর! ন্থাদর্শ-গুহিণী বলি! পরিচিত হইতে 
শারিতেন না; শ্রেহগুণে তাহার দেবরকে লক্ষণের মত, শাশ্ুড়ীকে কৌশল্যার মত, 
দাসকে হনুমানের মত করিতে পারিলে তবে তিনি গৃহল্ষীর স্থান '্সধিকার করিবার 
যোগ্যতা লা্ছ করিতেন। এখন সেই যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে_সঙ্গে সঙ্গে 
রোগীর পথা, 'আত্ুুরে সেবা, বিপক্সের সহান্থতা ভাসি গিয়াছে। বড় বড় হাসপাতাল 
হইয়াছে সতা, কিন্তু গ্ামা চাষাও তাহার ত্রীপুত্রকে সেই সকল চিকিৎসালগ্জে রাখিতে 
স্মত হইবে না। একাজনুত্ত পরিবারের ব্নদর্শভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 

প্রান অন্ত ভাঙ্গা গিষাছে। গৌরীদান এককালে সামান্সিক শুভর 
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'আছে। ব্রতকঘার “এক কলসী গঞ্গা্জল, এক কলসী দি । বছরাস্তে একবার ভাজে! নাচ্বে! 
নাতো কি?" এবং 


“ষোল যোল বধির হাতে ষোল সরা! নিয়া 
মোরা বাই ইন্্পুরীর নাটুযা হইয়া!” 
( অব্ীক্রনাথ-_বাঙ্গলার কর্, ৫১ পৃঃ) 


্রস্তি মেয়েলী ছড়া! ঘরে স্বরে পরিচিত । দুসলমানদদের সমগ্র হইতে এই রীতি উদয় 
খায়, বঙ্গদেশের শত শত কোকিলক$ ও খঞ্জন-গ্তি ছানিয়া বায়। বদি একথা কেহ 
শুনিতে পাইত, থে কোন রমনী ভাল নাচিতে গাহিতে পারেন তবে কি রক্ষা ছিল? 
ময়মন্সিংহ জেলায় সুসলমান নবাবদের নিধৃক্র এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, ঠাহাদের 
উপাধি ছিল "সিনদুকী /” হিন্দুর ঘরের রূপবতী ও গগণবনতী রমদীদের শিকল! নবাব সরকারে 
জানাই! দেওয়াই তাহাদের কাক্জ ছিল । এই সংবাদ দেওয়ার জন্ত তাহার! বিস্তর জায়গীর 
পাইতেন। পুর্াবঙ্-নীতিকার ভূমিকায় এই সি্ুকীদের সন্ধে কনক কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

মোট কথা কনোজের ব্রান্দণেরা বে সকল বন্ধনী দিয়া সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, 
তাহা আপৎকালের জনা বিধান,_তাহা সর্বকালের জন্ক নহে। জর হইলে রোগীর ভাত 
বন্ধ হয, পায়ে ঘ! হইলে পক্ষিরা্গ ঘোড়াকেও দৌড়াইতে কেও হর না, এইবপ 'শাপৎকালে 
সমাজকে যে সকল বিধানে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহা এখন পথান্ত চলি! াসিতেছে। 
সেই সময়ে আমরা উপস্থিত থাকিলে হয়ত আমরা এই বিখানই করিতাম | হিনদুধশথের 
নেহুগণ প্রবীণ ছিলেন, সাহারা ষে "মামানের গৃহকে ক্দাকাশ-বাতাসের স্বাধীন গতিবিধি 
হইতে বঞ্চিত করিয়! কচলায়তন করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা! বাধ্য হইয়াই সাহাদিগকে করিতে 
হইক্সাছিল। সমস্ত প্রথা, রীতিনীতি ও যুগ-বিশেষের আইন-কাঙ্ছনের পশ্চাতে থাকে 
্তিহাসিক ঘটনাবলী | ইতিহাস বাদ দিয়া! বিচার করিলে ন্মবিচার কর! হয়। দোষের 
ধ্ো যে ফুলটি এককালে এত স্থন্দর থাকে, তাহা পচিয়া গেলে কীটিয়। ফেলিতে হয়। 
রোগ সারিলে ভাত বন্ধ করিয়া রাখা বাতুলতা। এদেশে যখন প্রয়োঙ্গনাহ্ছগারে যে নিয়ম 
হইয়াছে তাহাই মেয়েলী শাঙ্গ ও প্বমিবাকোর দোহাই দিয়া সনাতন কালের সামগ্রী করিয়া 
রাখা হইন়্াছে, ধাহার! এ নকল বিধি-ব্বস্থা করিরাছিলেন তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার 
কোনই কারণ নাই। ধাহারা প্ররোজনাভীতরপে প্রশ্রয় দিক বাসী বা পচা িনিষ ঘরে 
রাখিতেছেন, সাহাদিগকেই আমরা দোষী বলিব । সদন্ত ক্গাতি বখন যে অভাব উপলব্ধি 
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হয় নাই--সকল সামাজিক ঘটনার পশ্চাতে বাজবল ছিল কিন্ত বখ্বন পরবার্ধী সময়ে 
্রাহ্ষপেরাই সমান্ছের সর্কেসর্ধা নেতা হইলেন, তখন নিষেধ-বিধিগুলি প্রবল হইল। 
বহিঃশক্রভীত, অত্যাচারে াতক্কিত ত্রান্দণ ন্দসিভাবকগল গৃহস্থের দোর ন্মাগলাইয়া “এটা 
করিতে নাই, “ওটা করিতে নাই" এইভাবে বতর্কতার বালী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
ফস্থা গৃহে পড়িলে ৰেষন উচ্ষৈ্বরে কথা বলা যার না, ঘোর নমরাক্গকতার দিনে তেখন 
মেয়েরা ঘি একটু উচ্চকঞ্ঠে কথা কহিতেন, তাহা ফোঘাবহু হুইত। ব্রাঙ্মণের নববিধি- 
বাবস্থার '্সনেকটাই আপংকালের ধর্দ। এই সকল বিখিবাবস্থার ফলাফল 'মামরা বৈষ্ণব 
অধ্যায়ে কমালোচনা করিব । 


তুতীন্ম পল্লিচেক্ছদ 
বল্লাল ও লক্ষাণসেনের সময়-নিরূপণ। 


বিজয়সেনের রাঙ্গধানী ছিল তংস্থাপিত বিঙগ্রনগরে | রাক্গপাহী জেলার দেব- 
পাড়াগ্রামে তগগ্রতিিত বিশাল প্রছথানেশ্বর-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়! পাকে । 
এ মন্দিরের সঙ্মখেই বিজসেনকত প্রকাণ্ড হুদ। মন্দিরগাত্রে ষে শিলালেখ সংলগ্ন ছিল 
তাহা একখানি বৃহৎ প্রান্তরে উৎকীর্ণ। তাহা নীত-গোবিন্দোক্ত উমাপতিধর নামক কবির 
রচনা! ববেক্তের শি্পগো্ী-চুড়ামশি রাগক শুলপাণি কৃ্ৃক এই পরশাস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
এই শ্রশাস্তিতে বিজয়সেন-কর্তৃক গৌড়েস্বরের পরাজয়ের উল্লেখ ন্সাছে | 

এখন পর্াস্তও সেন-রাজগণের সিংহাসনে '্মারোহণ ও রাজন্বকাল সন্ধে ঠিক সময় 
নিষ্ধারিত হয় নাই। এ সববন্ধে নানা শ্বনির নানা যত। আমরা এই সকল তারিখের সা 
মষটানসন্ধিৎন উরতিহা'সিকগণের সঙ্গে কলরব কর! নিশ্যোঙ্জন যনে করি। ইহাদের মোটাসুটি 
রাঙ্হকাল সন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা সকল এতিহালিকেরই নদাছে | ২11১ বৎসরের এ. 
দিক্‌ সে দিক্‌ হইলে যে কি এতিহাসিক ক্র বা বিভ্রাট ঘটিতে পারে তাহা! "আমর! বুঝি না। 
এইন্প স্থক্স কালনিপর্ঘ করিতে ষাইফ্া লেখকগণ বুদ্নত্থির একটা ব্যায়াম-ক্রীড়া এদ্শন 
করিয়াছেন মাত্র। বল্লাল সেন রচিত দান-দাগরের নান! স্থানে প্রাপ্ত অন্তত; তিনখানি 
পুস্তকে উহার রচনা-কাল নির্দিষ্ট আছে। তাহ! ১*৯* শক (১১৯৮-৯৯ গৃষটান্) ছুই এক 
খানি পুখিতে তারিখ দেওয়া হস্জ নাই। এজ্ত রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় সহাশম লিখিত্বাছেন “গমন্ত পুখিগুলিতে যখন এ 
৫  আ্রাকগুলি দেখিতে পাওয়া বাস না, তখন এগুলি রক্ষিত বলিয়া 
স্বীকার করিতে হ়।” ইহা! বড়ই সসচ্্য বহমান | "অনুতর-সাগর”. এক বৎসর পরে 
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রচিত হইয়াছিল। ১১৯৮-১৯ খুষ্টান্দের মধ্যে কোন সমন্ধে ব্লালসেন পরলোকগমন করিষা 
থাকিবেন। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যাযের মতে লক্ষণসেনের জন্ম ৯১১৯ পৃঃ ও মৃত্য ১১৭৩ খৃষ্টান । 
খাহারা হাতের লেখার পুথি লইয়া! নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সাহারা জ্গানেন বহুসংখ্যক 
পুধির মধ্যে ছুই একখানিতে মাত্র সন তারিখ থাকে । তিনটি ভিন স্থানে প্রাপ্ত তিনগানি 
পুখিতে যখন একই তারিখ পাওয়া বার, তাহাই এই তারিখের পরমাপিকতার যথেষ্ট কারণ । 
গৌড়-বিজয়ের মাত্র ৩৪ বংসর পরে ইতিহাস-প্রশেতা মিনহাক্গ এই বিজয়কাহিনী গনি 
তদীয় তবকাং্ই-নাসিরী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি ষহগ্মদ বক্তিয্ার খিলক্দির ন্মবীন 
সমসামউদ্দীন নামক এক নোস্তা, মিনি এই অভিযানের নঙ্গী ছিলেন, তাহার এবং সেই 
সময়কার অপর একজন সৈনিকের মুখে কাহিনী স্তনি্া লিপিবদ্ধ করিয্নাছিলেন। এই বৃদ্ধ 
সৈনিক ৩৪ বতসর পুর্কোর কথ বে সমন্তই দুলিয়া গিয্বাছিলেন তাহা বিশ্বাস করা! যায় না 
খে রাজাকে তাহার! ক্ষয় করিয়াছিলেন, তিনি এত বড় লোক ছিলেন যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
রাঙ্গগণের মধো তিনি অন্ততম ছিলেন, ষ্টাহার নাম সম্বন্ধে সমসামউদ্দীনের কুল হওয়া ফোন 
মতেই সম্ভবপর নহে। “লক্মণ' নামটাকে হিন্ুস্থানীরা "লছমনিয়া”রূপে উদ্চারণ করিতে পারে, 
মতয়াং এই লছমনিয়া ছে আমাদের লক্গণসেন তাহা! বলা যৌক্তিক নহে। দ্বিতীয়ত; 
'তারিখটা সখদ্ধেও মোটামুটি ভাবে সমসামউদ্দীন নিশ্চয়ই কোন ুল করেন নাই। বঙ্গ-বিদদয়ের 
তারিখ সবদ্ধে এতিহাসিকগপ যে গগনভেরী কোলাহলের সথষ্টি করিয়াছেন তাহার এ্রতেদ মাত 
ছুই কি তিন বংসর। সমসামউদ্দীন বলিরাছিলেন ৫৯৯ হিন্সরায় (১২ শৃষ্টাদে। মুসলমানগণ 
নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন! “নোদিযা” রাজধানী খাক! সস্ধেও একটা কুল হওয়া 'সম্্ব | 
'অবগ্ঠ 'অপরাপর বিষয় সববন্ধে অতিরঞ্জন, মিখ্যাপবান, স্বপক্ষে দন্ত, জনশ্রতিজ্গাত কুল ধারণা 
এগুলি মিনহান্ের প্রদত্ত কাহিনীতে থাকা কমসম্ভব নয়, কিন্ত সাক্ষাক্ষেযে খিনি উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি তিনটি বিষ কখনই দুল করেন নাই/_স্থানের নাম, রাঙ্গার নাম 
ও ঘটনার সময় । রাখাল বন্দ্োপাধ্যায্ের মতে যদি ১১৭" খুঃ অন্দে লক্ষণসেন পরলোক- 
গমন করিয়! থাকেন, তবে ১২+০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানগণকর্তৃক পরাঙ্দিত হইবেন কিরূপে! 
দান সাগর ও অন্কুত সাগরের তারিখ দেওয়া আছে, কিন্ত তাহা পাখবে উৎকীর্ণ হয় নাই 
বলিয়া একেবারে উড়াইয়! দেওয়া যায় না| বিশেষতঃ এঁ তারিখ মানিয়া লইলেই সময় 
স্বন্ধে সমস্ত অসাহজন্ত ও ছুরহু প্রপ্রের সহজ্জে সমাধান হয়। 

বাখালবানুর ন্ত।  বল্লাল যদি ১১৬৮-২৯ পৃঃ বন্ধে পরলোকগমন করেন তখন 
ক্ষপসেনের ৪৯ বংসর হওয়া কিছুমাত্র ্ছা্্য নহে, বরং তাহাই বেশী সন্ত, যেহেতু 
বঙলালের বিরুদ্ধে লক্ণসেন যে একটা দল পাকাইহাঁ তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তংদদদ্ধ 
প্রবল নক্রুতি আছে। শিতাপুত্রের মধ্যে বহু গ্লোকের বিনিষ্ধ হইয়াছিল। তাহাও 
ুক্ধ লোকেরা কহিয! থাকেন ও সহকিকপপাৃত প্রহৃতি পুস্তকে সেই শৌকগুলি সন্ধলিত 


হইয়াছে। এ দিকে কৌলিন্ত লা বিহারের কথাও এদেশে প্রবাদবাকো পরিণত 


হইয়াছে ইহ! ছাড়াও গাহহ্য জীবনে উভবের মধ্যে থে মনোমালিন্য হইয়াছিল তাহা ব্াল- 


৪৭৮ বৃহ বঙ্গ 


শুরু গোপালভট-এরণীত বললাল-চরিতে এবং লালমোহন বিষ্ানিধির সব্ধনণর গর কচিত 
হইতেছে। লক্মপসেন বললালের ক্ষীবন্ষশাতেই প্রৌড়তে পৌঁছিাছিলেন এন্ধপ অন্যান করা 
সঙ্গত হয় না। স্থৃতরাং সিংহাসনে ন্দারোহণকালে ষ্ধি ঠাহার বয়স ৪৯ হয় তবে 
১২৭ শুষ্টান্সে ব্যঃক্রম প্রায় ৮* বসর হয়। একদিকে বল্লালসেনের রাজত্বে ৩২ বৎসর পাওয়া 
গিয়াছে, রাজাপ্রাপ্তির সময়ে তাহার বয়:ক্রম ৩* ধরিয়া লইলে তাহার জীবনও ৬২1৬৩ বৎসর, 
হয়। এই ভাবে নীচের ভিত্রির উপর গড়াই বসরা! পূর্ববর্তী সেন-রাজাদের রাঙ্গতকালের 
একট! মোটামুটি হিসাবে উপনীত হইতে পারি; রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন 
শনবন্ধীপ বে সেন-বংশের রাঙ্গধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই 'অগ্ধাবধি নসাবিষ্কত হয় নাই।” 
শিলালিপির ব! তাতরশাসনের প্রমাস ছাড়া শন্তবিধ প্রমাণ যদি 'বিজ্ঞানসঙ্গত' ন! হয়_-তবে 
অবশ্থই একণার একটা নূলা দেওয়া হ্ায়। কিন্ত পকলেই জ্ছানেন নবদধীপে এখনও একটা 
প্রকাণ্ড দীঘির অবশেষ রহিয়াছে, উহার নাষ বঙ্লাললীঘ্ি ও তংপার্খে বিশাল স্তুপ বিদ্যমান, 
তাহা এখনও বল্লাল রাঙ্গার বাড়ী বলিয়! লোকে দেখাই থাকে | ১৫১ সঃ অন্দে চৈতনত, 
নিত্যানন্দ ও অধৈত এ বাধাললীদিতে খান করিতেন, ইহা গোবিন্দ দাস চাক্ষুষ দেখিয়া 
লিখি গিগাছেন এবং তাহার এক তীরের দৃপট যে বল্াল রাজার বাড়ী তিনিও তাহা কিনা 
গিয়াছেন।* মানের এই পুস্তক তারিখের খুঁটিনাটি বিচার করিবার স্থান নহে, স্ৃতরাং 
এ সম্বন্ধে বোগাতর বাক্িঙগের উপর তথানি্রের ভার দির! নামি নিশ্চি্ত হইতে পারি । 

বল্লালসেনের রাঙ্গত্বকালের একখানিমাত্র তাত্শাসন জ্দাবিক্কত হইয়াছে । ডাকার 
মাতা বিলাসদেবী হুর্ধাগ্রহণোপলক্ষে হেমাখ মহাদ্গান সম্পাদন করেন, তাহার দক্গিণান্বরপ 
গলামা্া বান্থদেৰ নামক সাযবেদী এক রান্গণকে রাড়মণ্ডলের বায্লহিট্ট (ঢাক! জিলার, 
বাণিয়াটি কি না?) গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। রাডমগ্লের বামহিষ্র ঢাকা! জেলার 
বালিয়াটি বলিতে হইলে উদ্ক মণ্ডলের পরিধি অতাখিক বাড়াইতে হয়। ইহাই তাত্্- 
শাসনের বিষয় এবং ইহা বরাল-রাঙ্গতের একাদশাঙ্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল। 

বাল হদর্ঘকাল রাজন্ধ করিয়াছিলেন । সান্যাল যহাশক্জের মতে তিনি ১*৮০ শকে 
(১১১১ গু) জন্মগ্রহণ করেন। বল্লালসেন-সন্বন্ধে অনেক কথা ঘটক-কারিকা এবং বাল্লাল-চরিত 
নাষক সংস্কত কাবো লিখিত ন্সাছে। সন তারিখ সন্ধে পরবর্তী লোকের! অনেক গোলযোগ 
করিয়াছেন কিন্তু এই বটককারিকাগুলি সেই সময্বের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আ্গপ- 
পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস € জনক্রতির উপর স্থিত । তাহার অধিকাংশেরই মুলে কিছু সত্য 
আছে বলিমা বিশ্বাস হয়। 


৯. কাত এক নীনি হক ছার নি 
লব 


টি 


কৌলিল্ত ৪৭৯ 
চতুর্থ পল্লিচেছদ 
(কৌলিন্য 
প্রথমতঃ বল্লালসেন কর্তৃক স্থাপিত কৌলিল্-সনবদ্ধে ন্দামরা কিছু বলিব। রাখাল 
্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলিগ্ক যে বল্লালক্লত তাহাতে সন্দেহ করেন। কিন্ত ্মামাদের মতে 


এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোন ব্মবকাশ নাই; তিনি বলেন, গ্াহার তানরশাসনে উহার 
উল্লেখ নাই । তাহার ছুই একখানি তায়শাসন পাওয়া গিয়াছে, তা্শাসনে কোন রাঙ্গার সমন্ধে 
যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। দীপদ্ধরের কথা পাল-রাজগণের তানশাসন বা 
হি শিলালিপিতে নাই, তক্ষন্ত কি সেই বিখ্যাত ব্যক্কির অস্ত শবিষ্থাস 
এ নাংলেন। করিতে হইবে ? সুসলমানগনের ইতিহাসে হেন সাহার সময়ে যে 
চৈতন্ঞদেবের ক্মত্যাদর় এবং উত্ধ' স্াটের প্রধান মন্ত্রী 'সনাতন ও. 

প্রধান কর্মচারী “রূপ ঘে সেই সময়ে মুসলমান রা্গসভা! হইতে পলায়ন করিয়! গিয়! বৈধব 
& সমাঙ্গের শক্চতম নেতা হইয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এস কি চৈতনত এ, 
রূপ ও সমাতনের অন্তত অবিশ্বাস করিতে হইবে? তান্্রশাসন ও শিলালেখগুলি মূলত; 
রায় ইতিহাস। উহাতে প্রধানত; রাজাদের যুদ্ধের কথাই বণিত হইত, সামান্গিক কোন 
কথা, ধর্ছের উথান-পতন প্রভৃতি বিষয় তামশাসনে পাওয়া যাইবার কথা নহে । বিশেষ ঝলাল- 
পরবর্ধিত কৌলিন্ত বললালের বহু পরবর্থী কালে স্বপ্রতি্ হইযাছিল। বাপের সময়ে এই 
(কৌলিক্তের বহু পক্র ছিলেন, তাহার! উহা মানিতেন না, এবংবিধ বিষয় তামশাসনে লিপি- 
বন্ধ হওয়ার যোগ্য নহে। হ্ষুক্র একটি ক্ষীণ জলধারার স্তায় এই কৌলিন্ত '্ববশেষে বিগুলতোয়া 
নদীর স্তায সমাজব্যাপী হইয়াছিল-_ইহার উল্লেখ এ পধান্ত প্রাপ্ত একখানি মাত্র তাজশীসনে 
হি নাই দেখিয়া তাহার সত্যতায় সন্দিহান হও! উচিত নহে। সামান্দিক বিষয়ের কোন উল্লেখই 
”্‌ তো আমর! বঙ্গদেশের তা্রশাসনগুলিতে পাইতেছি নাঁ। কনোন্ছ হইতে যে করা্দণগণ '্মানীত 
হইয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ বল্ালসেন, লক্মণসেন, বিশ্বরূপসেন প্রদ্ৃতি কাহারও তাম- 

শামনে নাই, কৌলিসাপ্রথা-সন্ধেও কোন কথা সেই সকল তারশাসনে নাই। কিন্ত বিদেশাগত 

আাপগণের বংশধরগপ এখনও আছেন এবং কৌলিকসপ্রথাও বিলযবোনথ্ সবদ্ায় বঙ্গীয় পলী- 
সমুহে এখনও বিস্বমান। যক্ি বল্লালসেল এই প্রথা গ্রবন্তিত ন! করি! থাকেন, তবে এই অদ্ভুত 

২.2. ক্ৌনিসরথার উদ্ধাকক জন্য কেহ নবস্তই খাকিত, হন্তত: জনশ্রতিতে তাহার নাম পাওয়া 
বাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, বর্কশ্রেনীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গ্রশ্থে এই কথাটি 
পাওয়। ঘায়_কৌনিন্থাপ্রথা বল্লালসেন-প্রবস্থিত। ধাহারা! এই কৌলিন্স লাভ করিক্সাছিলেন 

জাই বংশধরগণ এই কথা পুকযা্রেকষানিনা স্মসিযাছেন এবং তাহাদের কুলছী- 


ভি 
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সমান্গসংস্কারের মত অপ্রালজিক কথার ক্দবতারণা করিবেন ? স্থতরাং দ্ান-সাগর ও অস্কুত- 
সাগরে কৌলিস্তের নন্থল্লেখে উহা অগ্রাহথ হইতে পারে না। 

শ্রোজিয়দিগের মধ্যে খাহারা নবগুণ ( "আচারো বিনয়! বিছ্বা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদ্শনিমূ, 
নিষ্ঠা শান্থিস্তপো! দানং নবধা' কুললক্ষণম্‌” )-বিশি্ট ছিলেন, তাহার! কুলীন এবং খাহারা! 
অন্ততঃ ছয়টি গুণঘক্ত, তাহার! সিদ্ধ শ্রোত্বি্ এবং ব্দবশিষ্ত্রাঙ্গণের! কষ্ট শ্রোত্রিয়ের পর্যায়ে 
পড়িয়া গেলেন। 

বোক্ধধর্থের 'ববনতির সময়ে দেশ 'আচাবহুষ্ট হইয়াছিল | এই বণ সমস্ত জগতের নিকট 
নিমন্্ণ-চিঠি দিয়া সর্ধদেশীয় লোককে ভারতীয় তোরণের সমীপবর্ধী করিয়াছিল। “ভাতার 
হইতে জলখি-সীমাপ্ব্যাপী সর্াস্থানের অধিবাসীরা__ভীন, হুন, আফগান, পাঠান, মোগল 
খরস্থতি যকলেই দর্্চার জন্ত এবং নালন্দা প্রতি বিহারে শিক্ষা! সমাপ্ত করিবার জন্ত ভারতের 
অতিদি হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ জগদব্যাপী প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। এই মহাঙ্গন- 
সঙ্গমে হিন্দুর 'আচার-ব্যবহার ভাসিয়! গেল-__াধ্য-নার্ধোর রক্ত মিশিয়া গেল। নূতন 
হিন্ুধর্ এই _গস্থকদিগের সমাগম পছন্দ করিলেন ন1। ব্রাঙ্ণেরা জাতিভেদ সমাজে 
কঠোর করিলেন। বৌদ্ধ জন-সাধারণের মধ্যে ধাহার! ক্ুতাঞ্জলি হইয়া ব্রা্গণের শরণ লইলেন, 
তাহাদিগকে গ্রাহারা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে নিজ্গেদের বাবধানটা। 
্ম্পষ্ট রেখার গণ্তী দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, _ত্াক্ষণেরাই একমাত্র বিশ্ু্ধ জাতি, পর সমস্ত 
শৃর। বঙ্দদেশে আগণ স্থুকঠোর গণ্ভীর মধ্যে আপনাদিগকে স্থরক্ষিত করিয়1 ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা 
পরস্ৃতি তরান্দণেতর জাতির দাবী স্বীকার করিলেন। গাহারা বলিলেন, কলিতে শুধু দুই 
বর্ণ, তৃতীয় বর্ণ নাই, প্রথম ান্গণ, দ্বিতীয় শৃদ্র। বস্তুতঃ ব্যভিচারের শ্রোত বৌদ্ধদিগের 
শেষ সময়ে এদেশে অবাধে বহি! বাইতেছিল। কেহ চীনদিগের যত নানারূপ জীবঙ্গ্ব 
মাংস ভঙগণ করিত এবং যৌনসম্প্কে বৌন্ধতন্রসকল ও সহজিয়া-ম্প্রদায় নানারপ বীভৎস, 
চারের প্রশ্রয় দিতেন। ব্রা্গণগণ বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করিছ! সেনবাঙ্গগণের সাহা্যে 
মে আদর্শের স্থাপন করিলেন তন্মধ্যে সর্ধ্াপেক্ষ প্রাধান্ পাইল “নাচার+ | ইহাই কৌলিস্তোর 
নবগুের সর্ধা্ে স্থান লাভ করিয়াছে। এই স্তরে আচারের প্রাধান্ত হওয়ার পর সমান্দে 
ইহার এতটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, বর্তমান সময়ে ইহা! একটা স্ুত উপহাসাস্পদ আকারে 


৪ 
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নব্যঙছন ভক্ষণ করি কিংবা নিবিষ্ লক্ষীর মাংস ভক্ষণ করি তবে সেই মুহূর্তে সামি সমালছ্যুত 
হুইব। নমবহ 'শাজকাল হিন্দুধর্মের এই সকল রীতিনীতি একটু বেনী শিথিল হইয়াছে, 
কিন্ত ত্িশ বৎসর পূর্বেও এই আচার স্বেচ্ছাচারী রা্ছার ষত হিন্দুসমা্জকে শাসন করিয়া 
আসিয়াছিল। যদি কাপড়ে একটা ভাত লাগিয়া! থাকিত, তবে বাড়ীর মেয়ের! সমন্্ ধ 
নষ্ট হইয়া গেল ইহাই মনে করিতেন। এখনও পাড়াতে ভ্্রীলোকদের সধ্যে এমন 
ছইএকজন '্াছেন, খাহারা দিনবাজ্ আচারের নত ্সভিনন্ধ করিয়াও সোয়ান্তি পাইতেছেন 
না। কমাগত কথায় কথার গান করিতেছেন, তথাপি দেহের উদ্ধাতা সম্পূর্ণ হইল না! ভাবিয়া 
আতদ্ধিত হইয়া উঠিতেছেন। একাট স্ত্রীলোককে ক্ছানি তিনি কোন ডোম বা চাড়ালের 
পা যে সকল স্থানে পড়িয়াছে, পাছে তাহা ষাড়াইতে হয় এই ভয়ে গঙ্গা্গানের পর বকের মত 
অঙ্ভুত ভঙ্গীতে পা বাড়াইয! কত 'শদ্ার সহিত পথে হাটিয়! যান। ন্দপর একক্ছনকে জানি 
তিনি অন্ত কোন গৃহ হইতে কোন পিপীলিকা ঠাহার বন্ধনশালায় ন্সসিয়! নব্যানাদি ৮১ 
করিয়া ধর্ম নষ্ট করে কিনা, ঘরের দ্বারে বসিয়া! তাহাই পাহার! দিতে থাকেন, তাহাদের 
শুরুতর কোন দোষেও হার! ততটা ক্ষুন্ধ বা ন্তদ্ষিত হুন না, বতটা অন্ববাজনাদি স্পর্শ 
করিলে উদ্বেঙ্গিত হইয়া থাকেন। চরিত্রে নহে, নআধ্যাম্মিক শক্কি বা নীতিতে লহে, কলিতে 
ধর্ম অ্লগত হইল। সামাঙ্জিক শ্রষটছের দাবীর মধ্যে শর্ধাগে "্াচারের স্থান দিয়! ত্রাঙ্গণেরা 
কতকগুলি উপস্থিত শ্তুভ হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিণেন সত্য ১ কিন্ত এই আচারই 
এখন হিন্দুর গৃহে নির্র্ম দস্থার মত উৎপীড়ন করিতেছে । 

কিন্তু নব-রা্দণ্য এই “আচার নামক বিষয়টির স্থষ্টি করে নাই, ইহা পুরাকাল হইতে 
আর্ধাসমাজ্জে নানা আকারে বিগ্বঘান ছিল। প্রত্যেক ধর্্ট এদেশে 'আসচারকে দৃঢ়ভাবে 
স্বাকড়াইয়া ধরিয়াছে। যুগে মুগে আচারের রূপের পরিব্ঠন হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূলে 
মুক্তি থাকুক আর না থাকুক, ইহ! নসারাধস্্ ও তাহার বিভিন্ন শাখার ভিত গড়িয়া! দিয়াছে। 

'াীন খষিদের আশ্রমে 'াচারের দৌরাস্ময না খাকিলেও উহার শাসন প্রবল ছিল। 
বেদ-শিক্ষার্থীকে আচার পালন করিতে হইত। শুক স্য়ং আচার-পৃত্ত হইয়! আচরণ করিয়া 
শিক্ষার্থীকে আচার শিখাইতেন এবং ন্সাচার হইতেই “নাচাধা" শন উদ্ঠত। খনি "সাচার 
রক্ষা করিতেন না তিনি ব্যভিচারী । 

কতকগুলি ন্াচার সনাতন নীতির ঙ্গীদ/_তথা। "সতাং জয়াৎ প্রিয়ং তয়াও, 
ন জয়াৎ সত্যমত্রিয়মূ। নানৃতত চ. প্রিয়ং জয়াৎ এব ধর্দঃ সনাতনঃ।” কতকগুলি 

স্থাস্থাসমব্ষে। যখ! +নেক্ষেতোস্মস্তযাদ্দিত্যমন্তং বাত্্ং কদাচন। 

বি নোপন্থ্টং ন বারিস্থং ন মাং নভসোঁ গভম্।” (মন্থু) কোন 

সময়েই সুর্যা দেখিবে না, একথাটা সোঙান্ক্ছি ঝলিলে লোকে ানিবে না, অথচ 


ভি 


৯৮২, নুহ বঙ্গ 
উদদ্র কিছুতেই বুঝা বায় না। প্রসাধন পূর্বান্রে করিতে হইবে । কাং্পান্রে পা! খুইবে না 
কাহাকেও ইন্রপহ্থ দেখাইতে হইলে ইঞ্জবন্থ নাম করিতে হইবে না-'মণিধন্ত" বলিব 
(বৌধারন ২_-৩_-৩২)। কনিষ্কে ভ্রীমান্‌ বলিতে হইবে, শরদ্ধেয়দিগকে ভীত বলিতে 
হুইবে। ক্ষত্িয়কে কৃশল, বৈশ্তকে নাষনধ ও শৃত্রকে 'সকোগা ক্ষিজ্ঞাস! করিবে ( আপত্তঘ, 
১১৪-২৯)। এই আচারগুলি একেবারে নির্থক। নবতরাঙ্গণ্য সহেতুক বা অহেতুক 
'াচারগুলি সন্ধে শুধু ন্ন্থশাসন প্রচার করিল নাঁ, বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। “উদ্দিতে 
জগভীনাথে থঃ কুষযান্দস্তধাবনম্‌। স পাপিষ্ট: কথং জতে পু্রয়ামি জনার্দনম্‌।” ইহার 
গৌণ উদ্দস্তা একটা পাওয়া! যায__খুব ভোরে উঠিবে_যেন ত্রা্মূহ্তে শব্যাত্য!গ করিয়া 
শুচি হইতে পার! বার_কিন্ত এপ “পাপশি্ট' বলিঝা গালাগালি কেন? "বিষং বা 
তুলসীং দৃষ্টা ন লমেদ্‌ যো নরাধমঃ। স্‌ বাতি নরকং ঘোরং মহারোগেণ পীডাতে।” 
থে বাক্তি মা মানে মূলা খায় সে বদ্ধবধের তুলা পাঁপ করে। বেদপন্থী খাবি এবং 
বৌন্ধগণের ন্মাচারসববন্ধে নানারূপ অন্থশাসন ন্সাছে, কিন্তু সত্য কিবে! প্রক্ষিপ্র গ্লোকের 
দোহাই দিয়! বখ্বনন্দন যেব্ূপ ছিন্দুসমান্গকে দৃঢ়ভাবে "অঙটেপৃষ্ঠে” বাধিয়াছেন, ভাহার, 
ভুলনা নাই। 

নমারধাণশ্টের ছই প্রান শাখা জৈন ও বৌদ্ধধ্চেও অহেতুক আচারের আস্তিত্ব বহুল 
শরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদের বিনর়লিটক এই ্মাচারের একটি পোকা বলিলেও নঅতুাক্তি 
হয় না। দস্তকাষ্ঠ কতটা লখা হইবে, উপবেশনের পিঁড়ি কত বড় হইবে, গ্রামে কোন্‌ 
ভাবে যাইবে, তথায় কি করিয়! বসিতে হইবে, খাওয়ার রীতি কি, ছুঁচি রাখিবার জামগটা 
কিজধপ হুইবে_্তাহা চূমবর্গ,; ভিক্ষু প্রাতিযোক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থভাগে হুন্মক্ূপে বণিত আছে। 
বছৰ বাহির করিয়া! ভোঙ্দন করিতে নাই, চপ্‌ চপ. ব! সু হুক পন্ধ করিয়! ভোঙ্গন করিবে না 
(শ্রাতিমোক্ষ ৪৯--৫৭ ), এইরূপ ক্ষুজ ক্ষ ন্ুশাসন বৌস্ধপর্থে অনেক আছে-_গষিদের 


কৌলিল্ত ৪৮৩ 


শুভাগুভ ফলের কতকটা তালিকা! আমি “বঙ্গভাব! ও সাহিতো” (বট সংস্করণ পৃঃ ৮৫) 
দিয়াছি। 

"আচারের পরই বিনয়-_বখন জনসাধারণের মধ্য বৌন্ধধপ্ট প্রচলিত হইথ্াছিল তখন 
বিনয় চিত্রের সকপনবরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ নেরুন্দের বিলোপ বা পলাহনের পন 
অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাহাদের দ্ পর্-গৌরবের স্পঞজার একটা ছায়ামাতর রাখিয়! গেল। 
থা পরক্রভিমানী লোকেরা এই স্পন্ী-সঘল হইয়া উত্তিল। বাহার! নব-্রাঙ্ণ্ের শাসন না! 
মানিয়া বিজ্রোহ করিত, সেই ষকল ছুব্বিনীত লোকনিগের বিকদ্ধ হিনদুসমা্ ছার রন্ধ করিল। 
কধিত আছে-_নবাগত কারন্থের মধ্য 'দ্' এবং বৈগছদিগের ষধ্যে এক ্রেনীর "পপ ছুর্বিনীত 
ব্যবহারের জন্ পর সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াও কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হইঘ্রাছিলেন। 
শেষোক্ত শ্রেনীর নাম এখন পনসশ্ওপ্” হইয়াছে । যহাকুলীন ₹গুপাশি বৈশ্ঞগণের মধো পিতার 
অবাধ্য হওয়ার দরুন কুল হারাইয়াছিলেন (“দগুপাণি: লিতুঃ শাপাৎ সাধান্ঞাবসূপাগত;” )। 
বন্তত; কৌলিনা সেই সকল লোককে দেওয়া হইয়াছিল, খাহার! ক্রাঙ্মণশাসন শিরোধরার্মা 
করিয়া লইয়াছিলেন। এই নূতন সদাজ্জে মৌলিক গ্রাতিভাশালী বাক্তি ্পেক্ষা ধাহারা 
শান্তশিষ্ট হইয়। সমান্ের বশীহৃত হইয়! থাকিতে সন্মত ছিলেন, তাহারাই আদৃত হইয়াছিলেন। 
পেন-গোষঠা নব রাঙ্গণসমাজকে পূজা করিয়! লইলেন এবং হিন্দুরাঙ্গত্বের ন্দবসানে ্রাগাণেরাই, 
সর্ধাবিষয়ে কর্তা হই! পড়িলেন। 

এই নবব্রাঙ্গপ্য ধনকে উপেক্ষা করিতে িখাইলেন, প্রতিটা ও প্রাপক ফুদছ 

বলিঘা দনাদর করিলেন, সমূতরঘাত্রা নিষেধ করিয়া ধলাগমের 
মি বিলোপ পথ ক্ধ করিলেন। যে বৈপরপক্তি গুপ্ত ও পালদের সময়ে 
ভারতে একাধিপত্য করিতেছিল-__নব-রাঙ্গণা তাহাদিগের 'পিকাংশকে নাচরদীয কৰিযা 
রাখিলেন। তাহাদের পৃণিবীব্যাপী গতিবিধি থাশিষা! গেল। কুবেরের ভাণ্ডার ক্রমশঃ 
শ্বাস পাইতে লাগিল। বণিক্‌ “বেণেঃ নাষে সমান্দের স্বণার পাত্র হইল। এক সময়ে 
সবাহাদের আসন রাঙ্গাসনের তুলা ছিল, রাজপুত্র ও সঙ্গাগরের পুত্রের পদবী একরূপ ছিল, 
সেই ধনকুবের বণিকৃদের বংপধরগণ 'বেণে' হইয়া সমান্দের এক কোণে কিং স্থান 
করি! লইয়া! কোনবূপে জীবিত রহিলেন। নব-ররাষশ্য বৈঠরশক্কির মূলে কুঠারাখাত 
করিল. বল্লালচরিতে বণিত হইয়াছে, বজলালসেন বখন বযভানন্দ শেঠের উপর কোধবশতঃ 
সমস্ত সুবপর্বদিক্‌ জাতিকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন াঙ্গণের! একবাক্যে 
রাঙ্জাকে উপদেশ দিলেন, সুবপরবণিকৃদিগের উপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে 
নারী তির পহ্কিতে স্থাননির্দেশপুর্বক একেবারে দেশ হুইতে তাড়াইয়া দিতে । 
বড় প্রবল শক্তি, এতকাল বৈশ্রেব! এই শক্তির বলে রাজ্ছো তি প্রধান 
সহ পাদ 


৪৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


িগেরও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত করিলেন। সামান্দিক প্রতিষ্ঠার উপর একট! কুৎসিত 
গালি বর্ষণ করিয়া ব্াহ্গণগণ পাঘিব প্রতিপত্তিকে হতাদর করিলেন। এই ভাবে 
্ষত্ি়শ্ি ও বৈশাপ্রভাবের নুলে কুঠারাঘাত করিযা নব-রাঙ্গণ্য হার অপ্রতিহত 
বৈরী সমস্ত বঙ্গদেশের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিলেন। নবক্রাঙ্গপা এই সকল 
শিক্ষা নানারূপ অলৌকিক উপাখ্যান ও পৌরাণিক গল্পের মধা 
বত দি দেশে প্রচার করিলেন ॥ তাহাদের এই প্রচারকারা কত 
এ) যে উপায়ে সম্পাদিত হুইয়। দমোঘ ও বদ্ধমূল হুইক্সাছিল তাহার 
ইনততা নাই। ত্রাঙ্মণ-ভোক্ষনের ফল, ক্রাঙ্মপকে তিথিতেদে দানের 
ফল, ক্রাঙগশের বরদানের ফল, তাহাদের ক্দভিশাপের অগ্রিম ধবংসকারী ফল-_কথক ঠাকুর, 
বীন্তনীয়া, পটার, পল্লীর চি্রকরেরা, বকৃন্তার, গানে, গলে, চিত্রে ঘোষণা, করিয়! 
এই ধারণা দেশে এমন বদ্ধমূল করিয়া! ফেলিয়াছেন হে ব্রাক্গণের উপর ভক্তি এদেশের 
জনসাধারণের মচ্জাগত হইয়া পড়িঘাছে। 
আমর! যাহা বলিলাম, তাহাতে হন্তত মনে হইতে পারে এই যে ব্রাহ্গণের দীক্ষা 
এদেশবামীর পক্ষে শুধুই ন্সহিতকর হইয়াছিল, কিন্ধু তাহা! নহে, উহা শুধু সমাজের বিশেষ 
এক সময়ের কতকগুলি ন্ণ্ডত ঠেকাইয রাখিবার জনক সাময়িকভাবে প্রয়োঙ্নীয় হইয়াছিল । 
বরাগাণো! স্বকীয় প্রভাব সমাজের উপর স্ষক্ষ রাশিবার দন্ত এই সকল উপায় ক্মবলঘন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার! রাঙ্গা ছিলেন না, লোকে গহান্দের কথা ানিবে কেন? ক্থতরাং 
শস্কে 'াশ্রয় করিয়া! ছারা একসপপ এক সিংহাসনের স্থষ্টি করিলেন_-তাহা! কুশাসন 
হইলেও রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা প্রবলতর হইল। এইভাবে হিন্দুঙ্জাতিকে ঝরাক্গণগণ সমাক্‌ 
ব্মীভৃত করিমা তাহাদের নির্বি-দূলক মহাধশ্থ সমাঙ্ছে চালাইবার ন্ুবিধ! করি! লইলেন। 
বিদেন। রাজার রাঙ্ত্ৃকালে এক শ্রেণীর লোক কতকট ক্ষমতাশালী হইয়া দেশ শাসন করিতে 
পারে, কিন্ত ব্রাঙ্গণের! যেরূপ সমাজব্যাপী প্রভাব দেখাইয্াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অন্তত সুলভ 
নহে। এই নকক্রাঙ্ষপোর ন্্রনিহিত একটা যন্ত্র বড় গুণ ছিল বাহার বী্গ ক্রমে 'অস্থুরিত 
হই কতরুতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা 'মামরা। পরবন্তী এক ধ্যানে বলিব । 
ব্লালচরিতে বল্লালসেনের সহিত হুবরণথণিকৃদদের একটা সংঘ ও মনোমালিগ্রের বিষয় 
বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সান্যাল হাশর ঘটককারিকা হইতে সর কিছু বিবরণ 
দিয়াছেন, তিনি কোন্‌ বহি হইতে কি পাইয়াছেন তাহ! লিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 
সাহার পুস্তকে ব্মসূলক বৃদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই, বরধ "সামাঙ্গিক 'আচার-ব্যবহার, 
রীতিপদ্ধতিসন্বন্ধে যাহ! লিখিত হুইল তাহা! সম্পূর্ণ সত্য” স্বীয় রাষেকুনসন্দর ঘ্রিবেদী 
ষছাশয় এই পুন্তক সখন্ধে লিখিস্াছেন__“প্ররুত সামাঙ্ছিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিষা 
অস্থকার সকলের কৃতদ্রতাভাঙ্গন হইয়াছেন, গ্রন্থকার কেবলমাত্র সংগ্রাহক নেন, তিনি 
রা সান্যাল মহাশয় ভাহার 
| বৎসর পরিশ্রষ করিয়া নানাবিষয়ক বিবরনী সংগ্রহ করিষা 
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কৌলিল্ ৪৮৫ 


এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরেজী ও লারসী ইতিহাসে পুরাতন ক্মিদারদিগের 
সনদ, বংশান্থক্রমিক কিংবদন্তী, শেক শুভোদরা, বললাল-চরিত, রী ও বারেন্্র ব্রাহ্মণদের 
কুলশাস্, ভটকবিতা এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নিপদরপর্ক এই গর্থে সরিবেশিত 
করিয়াছি।” 
ঘদি তিনি কোন্‌ পুস্তক বা কুলশাগ্জ হইতে কি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পাটাকায় 
উল্লেখ করিতেন তবে গরনখানিসর্বাপ্তন্দর হইত । ক্সাধুনিক বড় বড় বান্গলা উরতিহাসিক 
খছ্ধে এরূপ একাশিত-মপ্রকাশিত পুস্তকের নাম নিথিষট হইবে, গাহার কতকগুলি বে জাল 
এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বান্ত তাহা খরা পড়িয়! গিরাছে। ুতেরাং এ সকল উল্লেখ থে সর্বদাই 
লেখকের এতিহাসিকত্ব প্রমাণ করে তাহা নহে, বর সমন্থে সময়ে লেখা শ্রদ্ধেয় 
বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে । 
সাল্সযাল মহাশয়ের ইতিহাস লিখিবার শক্কি এরূপ অসাধারণ যে বঙ্জদেশের কোন 
ইতিহাস এর প্রত্যক্ষদর্শীর কথার স্কায় কৌতুহলপ্রদ ও জীবন্ত 
ালসেনের সঙ্গ হণ হয নাই। মএরমাদ সকলেরই মাছে; কিন্ত র্গচরণ বাবুর 
খণকরধিবো। ইতিহাস হে ফোটা সামা্িক ইতিহাসের সুলাবান্‌ উপকরণ 
বহন করে সে সন্ধে সন্দেহ নাই। 
এখন বল্লালসেন এবং হুবরণবণিকৃদের কথা বলিব। বাল্লালসেন যেরূপ প্রতাপশালী 
ছিলেন, তেমনই ছিলেন নমিতব্যর়ী। ঠাহার রাছ্ছোর নায় ছিল এককোটা বিংশতিলক্ষ। 
সে সময়ে এ পরিমাপ মুদ্রার প্রক্কত মূলা অনেক বেশী । এই উপশ্বত্থ থাকা সন্ধেও ক্দপরিমিত, 
বায়ণীলতার জন্ত তাহার কোন সময়েই অভাব মিটিত না। তাহার এই অহথচিত 
অতিরিক্ত ব্যযঙ্গনিত দারিদ্র্য *বালালী দারিজ্া নসাখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। মগধের 
বন্পভাননদ শেঠ ছিলেন সেই সমযধের বিখ্যাত ধন-কুবের | বল্লাল ঠাহার নিকট প্রায়ই খণ 
গ্রহণ করিতেন। একবার তিনি দেড়কোটা স্ব্ণনড্রা চাহি! তাহার নিকট দৃত প্রেরণ 
করেন। কিন্তু মগধের পাল-াজা ছিলেন বল্নভাননের জাষাতা এবং এই রাঙ্গা ঝঙ্জালের 
পরম শত্র ছিলেন । বে কারণেই হুউক বল্পভানন্ বল্লালের দূতকে 
পিুপিও-ন্ ও ভাহার কতকগুলি ্দ্ধিত ও প্রি উত্তি বলিয় খণদানে প্রকারাস্তারে 
1925 অনিচ্ছা প্রকাপ করিলেন। তিনি বলিলেন, পবা রাগ যু 
বিগ্রহে লিপ থাকিয়া অরথক্ষয করিতেছেন, ইহা! রাজার উচিত কাথ্য নহে। এবংবিধ যু্ধবিগ্রহে 
সাহাধ্য কর! আমি সন্তায় মনে করি। প্রজার হিতকর কাজই রাঙ্গাদের করা কর্তবা। 
'তবে ফি তিনি বঙ্গভাগে কতকটা হুম ্াবনধ রাখি খপ চান তবে সামি দিতে পারি।” 
এই শাধধিত উক্কিতে বালা! কোথে জুলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কি উপায়ে প্রতিশোধ লইবেন, 
সহসা নিরূপণ করিতে পারিবেন না ইতিমধ্যে রাজা এক বিরাট বঙ্ধের আয়োজন 
করিজেছিলেন। বলদেৰ প্রতি করেকজন ব্রার পরাম্পে তিনি লিপি বনে ঠানে 
লন। রাজ! ভাহার পুত্র লক্ষণসেনকে ভাকিরা ন্ছানিতা বলিলেন, “তুমি বিক্রমপুর 


৪৮৬ বৃহ ব্গ 


মাইয়া পিতৃবা হুখসেন এবং কুমার এ্রব প্রন্কতিকে অন্ঃপুরিকাদের সহিত বক্ঞে উপস্থিত 
হইবার জন্য নিমগ্জল করিয়া! আইস।" তবন্থসারে বিক্রমপুর হুইতে বলালের জ্ঞাতি- 
গো _হুখসেন, বিফল ধরষেন, বঙষেন, ধশ্মসিংহ, কুমার এব প্রভৃতি "সকলে বজ্ঞোৎসবে 
(যোগদান করিবার জন্ক গৌঁড়ে উপনীত হুইলেন। বাঙ্গার প্রি (সম্ভবত, জ্ছাতি) ভীমসেন 
এই বিশাল দান যজ্ঞের অন্যতম কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাকে দানাচার্ধয দ্বিতীয়- 
বৃহস্পতিতুলা বল! হইক্জাছে। কাধ্যনিক্ধাহক ছিলেন লক্ষপসেন এবং ভীমসেন এই ছুই 
ব্াক্ষি। রাজোর প্রায় সমস্ত লোকই নিমগ্রিত হইয়্াছিল। বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ 
লিখিষাঞ্ছেন যে, আহত, অনাহৃত ও রবাহ্ত ঝা্গণগণ শত সহজ দিগৃদেশ হইতে রাজধানীতে 
সমাগত হইলেন, এই সময়ে সমাগত বাজ ও মহামাওলিকসকল একত্র হুয়া মহারাজ 
খ্লালসেনেৰ পুক্জা করিয়াছিলেন 

সহসা একটা সামাঙ্গিক গোলমাল উপন্থিত হইল। শ্থববণিকৃদের জন্ত যে পঠুক্জিতে 
শামন নিদিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে তাহার! সনধ্ট হইতে পারেন নাই। গাছারা সেইখানেই 
মঞ্জণ! করিয়া না! বাইয়া! চলিয়া! যাওষাই শ্রেয্ঃ মনে করিলেন এবং বাঙজপ্রাসান হইতে কেহ 
বহিগত হই গেলেন। কেহ ঝা আসন ত্যাগ করিতে পা! বাড়াইলেন, এমন সময়ে ভীমসেন 
তথা উপনীত হইয়া মতি বিনীত্তভাবে তাহাদিগকে খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া 
অধন্কটির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠ্ঠাহার! বলিলেন-_“যহাশয় শুনুন, বড়ই ছোয়া সি 
হইতেছে, তক্গক্ক আমর! ভোঙ্গন করিতে অক্ষম | (ত্ছ বা বনি; প্রাঃ তাং তো 
মহাশর! শ্পৃ্াপষ্টিং সমভবৎ তদর্থ ভোক্ঞুষক্ষমা:)”। তাহানের শুত্রদের সপ্লিছিত কোন, 
স্থানে ব্দাসন দেওরা হইবাছিল এগ ঠাহার! কুন্ধ হইযাছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে ইছাদের 
বাদান্ুবাদ হইয়াছিল এবং উর পক্ষই পরস্পরের প্রতি পঞ্ণযবাক্য প্রযোগ করিজাছিলেন। 
বণিকের। কিছুতেই খাইলেন না', 'অরুক্র চলিয়া গেলেন। 


ভি 
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হস্তে এক কপদক ছিল না, তিনি উপারান্তর না দেখিয়া বাঙ্দ্ত বপন, মগিদন্ 
নামক এক হবপর্থগিকের নিকট নাধা রাশি! কিছু লঙল সংগপুক্মক শাতিণা করিলেন। 
পরদিন কুন্দন গৃে াসিঘা সমন্ত কথ শুনিবেন এবং সেই দের পুকৃলটি মুক্ত করিবার জন্ত 
মণিদত্তের দোকানে উপস্থিত হইলেন। ষণির্ লোভে পড়িয়া সেই খেসছু বাধা দেওয়ার কথা 
স্বীকার করিলেন) কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন,_এদিকে মণিদন্ বর্ণ খেছটি গলাইযা 
একটা চেপু, তৈরী করিয়াছিলেন। স্বশত্রর গল্দন ১৯৮ ভোলা ছিল, এই ঢেপুর 
খল্গনও ভাহাই”_এজন্ নগরপালের মনে সন্দেহ হইল। কুল্দন-ছাচারায জেদ করিয়া 
বলিলেন, ভ্রাছারই সোনার খেক গলাইয়! মণিদ্ত এ টেপু, তৈরী করিযাছেন ; মণিদত 
ছিলেন ব্পভানন্দ শেঠের ভাগিনের। বল্লাল নিচ্ছে এই মোকদ্বমার বিচারের ভার 
হণ করিলেন। তিনি হবরর্বণিক্দিগকে শান্তি দিবার এটি একটি মন বড় হ্ুযোগ মনে 

করিলেন। তিনি বাযভানন্দকে ডাকাইয় আনিয়া! জিজ্ঞাস! করিলেন, 
৩ 2 পা লোপ ছি নিবিদি ও কিলা। 
ভাগিনে়কে রক্ষা করিতে বাইয়া! বমভানন্দ বলিলেন “টেপু, খাটি সোনার নির্শিত/' বললাল 
অনঠান্স ুবর্বণিকৃদদিগকে ্রেপু পরীক্ষা করিতে দিলেন। দলপতি বল্পভাননের গ্রদ্থাবে 
তাহারা সকলেই মিখ্যাকথা বলিলেন। স্থরণ-নিশ্মিত খেন্ুতে বঅবহ্া কিছু খাদ থাকিবে, 
কিন্ত সথবরণবণিকেরা একবাক্যে বলিলেন_টেপুতে কোন খাদ নাই। বল্লাল শঙ্খবণিক্‌ 
ও গন্ধবণিক্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা! বলিলেন_-"এ বিষয়ে ক্মামরা নির্'ল মন্তধা 
কাশ করিতে পারিব ন1; যেহেতু বিবয্টিতে আমরা 'জনবিকারী_ন্দাপনি দ্বর্ণকারদিগকে 
জিল্ঞাসা করুন|” পূর্েই বল! হইস্াছে, বলভানন্দ ছিলেন ধনকুবের ; তাহার খরে 
ফোলকোটা স্্মু্রা মুত ছিল। তিনি উৎকোচ দিয়! সবর্কারদিগকে কআআপনার দিকে 
টানিয। 'ানিলেন, তাহারা একবাক্যে মিখ্যা কথা বলিষা তাহারই সমর্থন করিলেন, 
কিন্তু বঙ্লালের সন্দেহ ঘুচিল না। গ্াহার গুপ্রচরের! ব্যাভানন্দের চক্রান্তের কথা ভাসে 
জানিতে পারিয় তাহাকে ইঙ্গিত দিল। তিনি কাশী হইতে একদল স্বর্ণকার ম্মানাইলেন। 
ব্লভানন্দ গরহাদদিগকে ধরিতে চুইতে না পাবে/_এই জন্ক তিনি, তাহাদিগকে শান 
বেষ্টিত করিয়া বন্দীর মত লইয়া! আসিলেন। তাহারা! বিশেষ করিত! টেপ পরীক্ষা করিয়া 
শ্রমাণ করিলেন যে এ টুর সোনায় কিছু অহ ও কলকক মিশ্রিত খাদ 
বিদ্যমান। কাশির স্বরণকারদিগের পরীক্ষা করার পর ন্দার কাহারও সন্দেহ রহিল না 
যে মিশ্রিত ধাতুতে বর্ণে প্রস্তুত হইস়্াছিল_-এই টেপু তাহ! ভাঙ্িয়। গড়ান হইস্জাছে। 
কলে বলার সহ ই মাদেশ 
ক্বপরবণিক্‌ ও স্র্ণকারের! অর্থলোে রাজসন্ভায় মিখ্যালাক্ষা দিযাছে__ 
তাহারা ন্ম্স হইতে পতিত হইল" । তিনি কুন্ন স্থাচাণ্যকে 
৮০০০ 
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সম্পন্ধি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই ধনকুবেরদের সমস্ত সম্পত্তি খাসদখল করিবার পর বল্লালের 
স্বচ্ছলতা হইল। তিনি তাহাদিগকে এইভাবে নিঃস্ব করিয়া! বগদির ( বকন্ধীপের ) দক্ষিশাংশে 
নির্দাসিত করিলেন। 

যগধরান্দের শ্বশুর বল্পভানন্দ এই ব্যাপারটায় একটুও দষিয়! শড়িলেন না। বাঙ্গলার 
পশ্চিম হইতে কুষ্মীর! দলে দলে এদেশে ন্নাসিয়া ভৃত্যের কাজ কৰিত। গৌড় দাস-ব্যবসায়ের 
একটা প্রধান কেন্্র ছিল। বল্লালচরিতে লিখিত আছে, বল্লালের নিপীড়নে ন্ুববিণিকেরা 
মম্্ীক দেশেবিদেশে পলায়ন করিয্বাছিলেন। সআযোধ্যাং প্রফযুঃ কেচিৎ কেচিন্থাগগিরিস্তখা | 
চন্জমামুতং পাট্লীঞ্চ তানসলিন্্ীঞ্৯ কেচন। তথোনয্ং পুরং কেচিৎ কেচিন্মানগড়ং যযুঃ।” 
কিন্তু ব্লালের দৌরাস্মো এবং বল্পভানন্দের চক্রান্তে দাস-ব্যবসার়ীর! গৌঁড়ের পথ রুদ্ধ করিল, 
এবং দাসদের মূল্য ছ্িগুপত্রিগুণ বাড়াই! দিল। ফলে এদেশে কৃত্যাভাবে উচ্চশ্রেণীর 
(লোকদিগের মহাকষ্ট উপস্থিত হইল। 

্রা্গশদিগের সঙ্গে পরামর্শ করি বললাল কৈবর্তদের প্রধান মহেশকে মহামাওলিকের 
পদ দান করিয! কৈবতঙ্গাতিকে সেবার ক্রধিকার দিলেন। দিবেবোক ও ভীঘের বিজ্রোহিভার 
আন্ত পালরাজগগণ তাহাদিগের জল জ্নাচরদীয় করিয়া! সমাজে 
পাহ্ক্ের করিয়া রাশিয্াছিলেন। বল্লাল তাহাদিগকে সেবার 
অধিকার দেওয়াতে তাহারা কুতার্থ হইল। বল্লাল সোনার 
বেখেদের প্রতি অত্যাচার করিয়া! জনসাধারণের প্রীতিলাভের জন্ত মালাকার, কুস্তকার, 
কণ্মকার প্রন্থতি জাতি লইন্াা 'নবশাখ+ (হিন্দু সমাজের নূতন শাখ) স্থষ্টি করিলেন। 
নাধ্যসমান্দে ইহারা! স্থান পাইয়! বয্লালের প্রতি বিশেষ মন্থরাণী হইস্লাছিল। বঙ্লালচরিত 
পরন্ৃতি গ্রন্থে এই সকল কথ বিশদভাবে বশিতি বাছে। 

বল্লালচরিত ও সান্্যাল-বণিত উপাখ্যানের মধ্যে অতিরঞ্জন, প্রবাদের মিএপ ও সত্যা- 
সতোর সংযোগ নমবশ্যাই মাছে । তথাপি মোটামুটি ঘটনাগ্ুলি বিচার-সহ ও প্রামাণিক 
বলিয়াই মনে হয়। 

দ্বিতীয় উপাখ্যান প্জিনী-সংক্ান্ত। বল্লালচরিত ও বাঙ্গলার সামাঙ্জিক ইতিহাস 
এই উভয় পুস্তকেই এই কাহিনীটি দুষ্ট হহছ। পদ্গিনী হা়ীর কন্যা-_পরমানন্দরী, বল্লাল 
ইহাকে দেখি! মুগ্ধ হন এবং পাণিগ্রহণের প্র্তাব করেন। হাড়ীর কল্তাকে রাজপ্রাসাদে 
আনিকা বললাল তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় বন্দীভৃত হইয়া পড়েন। লঙ্গাণসেনের মাতা! 
তান্্া (কাহারও কাহারও মতে বয় ) দেবী পট মহিবীর স্বাভাবিক ভাবেই রাঙ্গার এরূপ 
বাবহার দবঃসহ হইবার কথা! । ঘটনাটি লইয়া পিতাপুত্রে বিরোধ জন্মে । বহাল প্টমহিত্ীর 
াবতীয় সন্মান পদ্ধিনীকে দিতে রুতস্ক্ন হন। পন্ধিনীর রান্না করা ভাত বৈগ্তজাতির মধ্যে 
সঙ্া্তব্যক্তি সাত্রকেই খাইতে আবঙ্জ করেন। খুব ভারী সোণার পিড়ি ও সোগার 
পান-ভোজনের আসবাব পুরষ্কার দিয়া তিনি বৈচ্াগণকে এরলুন্ধ করেন। এই কথা পূর্বে 
(পৃ ৪৬৪) একবার উল্লেখ করিয়াছি। খাহার! প্রলুক হই! রাঙ্ম-্াদে শা দিয়াছিলেন 


ক পরসথৃতি জাতির 
শতি অপুপরহ। 


একী 


ভি 
কোলিল্ 


তাহাদের বংশধরেরা এখনও পর্ণ লী” উপাধির বাক্গ বহন করিয়া সমাঙ্গে 'বঙ্ঞাত 


হয়৷ আছেন। 


এ পক্সনীর ব্যাপারটা লইয়া পুব বাড়াবাড়ি চলিয়াছিল, এমন কি রাজপ্তক “ভীম ওঝা” 
গাম কালিযা ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিতে লাগিলেন। অনেক শ্রোতীয় গণ রাজপরবার 
হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। কিন্ত বানের প্রকৃতি উদার ছিল, গাহারা াহাকে বদন 
করিয়া ছিলেন, তিনি ঠাহাদের বৃত্তি বন্ধ করেন নাই। এক সময়ে লক্দণসেন পিতার বিরুদ্ধ 

সৈগ-সংগরহ করিয। প্রকাশ্াভাবে বিত্োহী হুইতে ইদ্ক হইন্াছিলেন। কিন্ধ বঙ্লাল ঠাহাকে 


মাচ্দনা করিয়াছিলেন কথিত ছে, লঙ্মণসেনের পুর সধুসেন ৃষ্থাকালে তাহার সঙ্গ 


দেখা করিলে তিনি তাহাকে জড়্াইফ়া ধৰিয। বুকে রাখিয়াছিলেন; ক্ঠাহার গলদক্র লেজ 
তাহার মনের আনন্দ বুঝাইয়াছিল, মুখে তাহার ভাষা ফোটে নাই। বঙ্লালসেনের চরিত্র সন্ধে 
সান্যাল মহাশয় ক্ষু যে কয়েকটি ছতরে মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন, 


বগাল-রিজ। 


তাহা এ্রপিধানযোগা,_“ভিনি খকজনের নিকট 'আদবের ছেলে, 


বজ্স্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সভ্ভাষধ্যে পণ্ডিত, যুন্ধন্থলে মহাবীর, শক্রদমনে চতুর ও 
প্রবঞ্ক এবং উপপদ্থীর আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন, পণ্ডিতের! ষ্ঠাহাকে 'নৃপেনু বল্লাল: 


১ শর্ট বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতেন।” 


লঙ্গণসেনের সহিত ঠ্াহার নেক গ্লোকের বিনিম্ হইয়াছিল বলিয়! কথিত ব্মাছে। 
'শামর! সেই সকল প্লোকের কতকগুলি দেখিয়াছি। সেগুলি পিতাপুত্ধের রচিত অথবা ইহাদের 


কলহগটিত প্রবাদ '্ববলবন করিয়া কোন তৃতীয় ব্যাক্তি রচনা করিয়াছেন তাহ! বলা যায় 


না। শেষোক্ত অন্থমানই বেশী সম্ভবপর বলিঘ্ মনে হয় । তবে উভয়েই যে সংস্কত সাহিত্যে 
বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন তসমবন্ধে সন্দেহ নাই। * কেহ কেহ বলেন বয্লাল-রচিত 'দান-সাগর 


্ি শৈহায লাম পন্তবৈব সহক ্বাপ্াবিকী গচ্ছত! 
. কিং জব; শি জবা শচ পরপন বাপরে । 
৮ কিং চা: পরম ততিপ বং জীবনং জীবিনাং 
সা তেীচপখেনগাচ্ছলি পর: কথাং নরোদ্, কষ: (লশ্াপসেব) 


জে জল ভুমি বতাবত:ই অস্ত পতল, তোমার বচ্ছতাও াজাবিক, তোষার পৰিজতার কথাই ঝা দ্বার কি 


বলি তোমার সংস্পশে লোকে শুডি ও পবিত্র হ$, হতরাং তুষি নিজে কত পাৰি, তাহ বৃদ্ধিতেই পার । 


আর তোমার ইহা অপে্গ। প্রশংসার কথা বাকি খাকিতে পারে, মে তুমি সমস্ত জীবের জীবনমবদপ । 


অতএব হে পৰিত পাবনকারি, নবি তু নীচ পাপে গমন কর, তবে কা সাথ তোষাকে নিরোধ করিবে? 


তো নাগগতন্ধ নকশা খোতা ন খলী তনো-. 
ন্বচ্ছলসকারি কন্মকবল: ক! নাম কেলীকঙা : 
ুরাহক্িগরকরেণ হস কৰিপ ৃ্ নব!্জনী 
বরকো সের কারণৰছে নধার-কোলাহল:। (লাগলেন) 


ভি 


৪৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


ও 'অস্ৃত-সাগর+ নামক যে হইাট বৃহ গ্রন্থ ন্মাছে তাহার শরধিকাংশ বললালের সভাপপ্ডিত 
'অনিরু্ধ ছট রচনা করিয়া দিশ্াছিলেন। সান্যাল যহাশয় লিখিবাছেন-_পদ্থিনী প্ররুত পক্ষে 
হাড়ীর যেয়ে ছিল না। বমভানন্দকে সমাক্-চযুত করা প্রতিশোধ দেওয়ার নিমিত্ত বলভকন্া 
পন্সিনী হাড়ী বলির! স্বীয় পরিচয় প্রদানপুক্ক রাজার ও তাহার আত্মীরগণের জাতি নট 
করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন হুরি ঘোষ এবং নৌ-বিভাগের কর্তা 
ছিলেন যহেশ, এখনও মহেশপুত্র গ্রাম তাহার স্কতি বহন করিতেছে । বল্লালের জয়-সন্ধাবার 
বিক্রমপুরে ছিল। 

যদিও ভিন্দেপ্ট শ্মিণ এবং রাখাল দাস দবান-সাগরের তারিখ অগ্রাহ করিয়া বললালসেনের 
যা ও লক্ষণসেনের সিংহাসনে ক্যারোহণের সময় ১১১৯ দঃ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
'ামর! নানা কারণে লক্ষপসেনের রাঙ্ন্বকাল ১১৬৯ হইতে ১২** খু: পর্ন ব্যাপক মনে 
করিয়াছি। লঙ্মাগসেন যৌবনকালে মহাবীর রূপে পরিচিত হুইয়াছিলেন॥ তিনি কলিগ 
জয় করেন, মাধাই নগরের ভামশাসনে এই বিজয়-গাথ! প্রচারিত হইসগাছে। ঠ্রাহার সুষ্ঠ 
বীরদ্ববাঙক ছিল। তাহার যাত্‌ বারপ-হা্তসদৃশ ছিল এবং বক্ষ: শিলাসংহ্ত ছিল। তিনি 
শৈশবে গঙ্গা-সৈকতে শরসন্ধান শিশিতেন। বছ্িও কামরূপ ঠাহার প্র্ষোই সেন-সামাজ্যের 
ন্ন্ত হইয়াছিল, তথাপি গ্রাহার সময়ে বিদ্রোহের দয়! সেই দেশ হুইতে নির্গত হইতে 


খা্ছতাপিত হাতী কেবলমাত্র জলে পা বিশ্বে, এখনও তাহার শরীরের তাপ দূর &র নাই-_ভাছার 
পিপানা এখনও নিবারিত হুর নাই--এমন কি, ফেহের খুলিও খোগযা হয় নাই। (গো. এপথন্ত জলে 
নামি ছাট কলনুলগ খা নাই। জল-কেলীহ কখ! এখন কোধাগ আর আহার প্রনাবিত করার 
প্মিনীকে স্পর্শ করে নাট । কিছ ইহার মনে মরি যা ন্ার-কোলা!€ল করিয়া টয়া । 
পরীবাদন্খ্যো ক্ষতি বিগ! বালি যঙ্তাং 
অজগাপখ্যো বা হরি মন্ধিষান: জানরব: | 
লারীপলাি প্রকাশে সু 
ববেত্ানৃক্‌ তেছে। ন ছি ভখতি ক্তাং গতবতং॥  (লগাণসেন ) 
লোকাপবাছে মত বাবর মহিমা না হাহ সা হক কথার নাই কষ্ট) নু! ঝািতে 
খাকিগা দা রকি! পেষ লগ ত্র ন্ট করেন, কিছ তথানি কা রাশিতে পাত হইলে 
কে তেজও মশ্ীতৃত হয়। 


সম কষিৎ জে: পুত ন কক রি 
ন বা হা ব্যাস, অপাুপতরি কিং বান বসতি? ( ব্মালগেন ) 
আপনিখি ভর ছে কলগ্কশা তাহা কি তাহার নিজের যো না বিধাতা গোছা দেই পাকে চলা 
তির পু এই লাম হারাইফাছেন, না লিকার স্থান পান নাউ, কব! পৃথিবী ্ধকার দুর করিতে কি নল 
হেন, কিংবা অগতের দ্ধ হইতে াটাে পড়ি পেন 


চু 


কৌলিন্ত ৪৮১ 


দেখিয়া তিনি যখালমদ্ধে পেই শঙ্ি নিবারদ করিয়াছিলেন । কামরূপ অভিযানে স্কাহার 
বার্থ বিশেধন্ধপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। [তিনি কাশীনরেশকে পরাস্্র করিয়া কানতাকুজস পথান্ত 
য় করিয়াছিলেন। তাহার বিত্ত বসি-বকুপার স্গমন্ছলে এবং পুণাতীর্থ করিবেদীতে 
যগ্রযুপের সহিত (প্রোথিত হইয়াছিল । এইভাবে বিক্রী লঙ্গণসেন সমস্ত আধ্যাবপ্ে 
রণকৌশলনিপুণ এবীগ রাজা বলিয়। সন্ানিত হইয়াছিলেন। 

তিনি য়ং হুকবি ছিলেন এবং কিকুযান্িতোর তয় গ্াহার বাহসভ্জা কলক& কৰিগণের 
করলহ্রীতে মুখরিত ছিল। এই কবিদের মধ্যে "ধোরী” ন্মতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্াহাকে 
রান সভাসদ্‌ কবি বলা যায় না; কারণ তীয় কাব্য পবনদূতে দৃষ্ট হয়, িনি লঙ্গণসেনের 
অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন । শ্বেতহসতী, চিত প্রকৃতি নান! নূলাবান্‌ রাজযোগ্য উপহার দিয়া 
লক্মণসেন খোয়ী কৰিকে স্ভিনন্দিত করিস্বাছিলেন। “পবনদুতে” 
লাক্গণসেনের বিরহে কোন বক্ষাঙ্গনা পবনকে দৌতো নিথুক্ত করিয়া 
থে সকণ উত্কি করিয়াছিলেন, তাহা! মেঘদূতকে স্মরণ করাই দেয়। লগ্মণসেনের সমকালবর্থী 
বৈদ্যবংশের খোযী নামক এক প্রসিদ্ধ বাক্রির উল্লেখ ক্মাসরা কুলজী গর্থে পাই। তিনি শ্া্িধর 
বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। গাহার বংশধরগণ এখন ২১২২ পরথ্যায়ে চলিতেছে। এক 
শতাব্দী তিন পুরুষ হিসাবে ধরিলে ধোন সাতশত বসব পূর্বে জীবিত ছিলেন, ক্থৃতরাং 
ধোয়ীকে লক্মণসেনের সমকালবর্থী বলিয়! মনে হয়। এই ধোনী বৈদ্ধদের ছনৈক বী্পুরুষ | 
শক্তি গোত্রে ছঝটি বীজপুরুষ ছিলেন । কিন্তু খোমী বিশ্থা, প্রতিটা ও এরশ্বধযে এত বড় 
হইয়। উঠেন যে শক্তি, গোত্রের ছন্য খারার যে ছয়জন বীগপুরুষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইনি 
ভাহাদিগের সকর্লীক ছাপাইয়া উঠিযাছিলেন। শঙ্জি, গোত্রে নার ছ্য়ন্গন বীগপুক 
থাকা সন্ষেও এক ধোয়ীকে শক্ষি, গোত্ের একমাত্র বীজপুকৃষ বলিয়া গণা করা যাইতে 
পারে। চক্জপ্রভায় লিখিত আছে, "পুণুরীক সেনাত্ত ও স্ুক্দোছঙ্গনি ধুঝি সেন; বদৃব 
বীঙ্গী স চ শক্তি, বংশেহনবগথ বিস্বাকুল সম্পদাঢাঃ”, তিনি শল্তি,বংশে অনবস্ত বিদ্যা, কুল ও 
সম্পদ্শালী হওয়াতে *বীজী শক্কিগোত্রেদু সর্কেঘেক প্রকীর্হিত:” ন্সন্ত ছয়টি বীঙ্গী 
থাকিলেও সমস্ত শক্কিকুলের তিনি একমাত্র বীজ বলিঝ! কীহিত হইস্ধা থাকেন। 
পবনদূতের অবতরণিকায় কৰি নিজের সম্বন্ধে যে সকল ্লাঘাপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে 
এই ছুই ধোয়ী একই ব্যক্কি বলিয়া মনে হয়। কৰি জরদ্েব ধোরীকে "প্যাপতি” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাভেও যেন মনে হয় যে তিনি বাজতুল্য সম্পন্ন ছিলেন এইব্প 
ইঙ্গিত আছে। ক্মাপতির অর্থ দ্ুবনপতি, কবিহুবনপতির অর্থ কবিরা্_তথাশি এ 
'্মাপতি শব্দে যেন একটা! গ্রচ্ছ ইঙ্গিত দি জয়দেব ধোী বে কুবন-পাতি বা বাঙ্গতুল্য ছিলেন, 
তাহাও বুঝাইয়াছেন। বৈশ্ককুগ্রস্থে ধোরীর পিতার নাম পুগুরীক ও পিতামহের নাম 


রী কৰি। 


_ভীবৎস। ছুঃখের বিবয পবনদূতের প্রদত্ত কবির আস্মবিবরণ ব! দেবের কায ধোরীর 


[পিতা-পিতামহের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সেক শুভোদয়াতে আব এক ঝোমী কবির 


উল্লেখ াছে। ইনি জাতিতে গতি ছিলেন এবং নতি বিজ ছিলেন; হার দৈস্াবনা 


ভি 


৪৯২ বৃহৎ বজ 


এবং বংশের হীনতার ক্ষন্ত তিনি ভত্রসমাচ্ছে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেন। ত্রীন্ার কৰি 
হওয়ার সপন্ধ দেখিঝা ্রন্গণের! তাহাকে বািযা লই গিয্লাছিলেন। 

লক্ষণসেনের দ্মার একল্সন সভাকবি ছিলেন, উমাপতি ধর। ইনি বিজয়সেনের 
প্রশন্তি রচনা। করিয়াছিলেন । ইহার ভাষ! 'তি বমাড়রপূ্ণ ছিল। তাহার বাক্য-পল্পবের 
নেই আগবম্প-নিনাদের প্রতি জযবদেব যে ক্ুর ইক্ষিত কৰিাছিলেন, তাহা সেই প্রন্তি 
পাঠ করিলে সহঙ্েই প্রমাশিত হয়্। বৈদ্যকুপ্র্থে খোরীর সমসামস্িক একজন উমাপতি 
ধরের উল্লেখ দুই হয়। “উমাপতি পরো বন্দী ধরবংশে চ বিশ্ুতঃ| স. এব কাশ্াপগোকে 
জাতো নৃপতি-বল্লত3।” বৈগ্থগণের হে সকল: বী্গপুরুষের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাদের 
সকলেই বা্ালসেন এবং লক্ষপসেনের সমকালিক ৷ সেই সময়েই ইহারা কৌলিল্তম্াদা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্কোক্ত সমস্ত লোক স্মও্রসিজ্ঞ পণ্ডিতাগরগণা ভরত-ম্িকের চক্প্রভা 
নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইস্থাছে। লন্মপসেনের সময়ে উমাপতি ধর বল্লালের কুলমর্যাদ! 
পাইয়া ধরবংশে বীঙ্গী বলিয়া গণ্য হইযাছিলেন, স্বতরাং ত্িনি লগ্মণসেনের সময়ে একজন 
বিখ্যাত ্যাক্কি ছিলেন। ইহা ছাড়া তৎসখন্ধে ক্মার একটি কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে 
যাহাতে গাহাকে লগাণসেনের রাজকবিদের দ্ন্তাতম বলিয়া ধারণা হর়। তিনি প্রাজবামত” 
ছিলেন। ইনি কি লঙ্গণসেনের প্রিন্ধ কবিপঞ্চকের একদন নন উমাপত্তি দর শুধু 
কবি ছিলেন না১তিনি রাজসন্ভার অন্ততম মন্্ী ছিলেন। সেক শুভোদয়াতে লিখিত 
হইয়াছে থে মাধবী নাগী কোন বণিকৃবধুকে ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায় রা্সস্তালক কুমারদ্ত 
তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল । মাধবী উচ্ধঙ্খল বেশতৃষায় রাজস্ভায় উপনীত, হইয়া 
কুষারদত্ডের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। উমাপত্তি ধর খুব ন্মাাহষ্দেখাইনা মাধবীকে 
অভিযোগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভ্রাতাকে বিল দেখিনা রাজ্জী 
বঙ্ভা বরং রাঙ্গসভায় উপনীত হইনা ব্যাস্ীর স্ভান্ জুস্ধ কটাক্ষে মতরীর দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, "আমার স্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার কে করিবে, জানিতে চাই। হে 
সভাসদ্গণ। এই উমাপতি ধর ক্দতি শাপিষ্ট, এই ব্যাক্তি মাধবীকে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে 
উত্তে্গিত করিয়াছে” তখন উমাপতি ধরের সুখ ভয়ে সুকাইয়া গেল-_সে মুখে উত্তর জুটিল 
না বিজয়সেনের প্রশন্তি-লেখক উমাপতি ধর লক্ষণসেনের সময়ে ন্মবশরা বসে প্রান 
হইগ্জাছিলেন। তিনি রাঙ্মন্্ীর কাধ করিতেন, সেক শুভোষমাঘ় উল্লিখিত: 'সাছে। 
মিথিলাবাসী রুষ্ণদত্তরুত গঙ্গানাস্্রী নতগোবিন্দের টাকার পাইতেছি +_প্উমাপতিধর-লামা 
লক্গণসেন-গোড়েকস-সভীবঃ ।* * 

কৰি গোবব্নাচাথ্য “আরধযাসপ্তশভী” নামক পৃক্তক রচনা করেন | ইহার পদলালিত্য 


5. লেক আটো ও সিখিলাগনী চে শা নানী নীগো বিলের টাক! _উচ পুস্তকে উমাপতি খয 
লক্মণেসনের বলিয়া বনিত হইয়াছেন । চতশ্র্ার উপ ধরও লগাগ্গেনের সাক বিপি যকত এবং 
শ্রাবন! বলা উদিত, হক ইনার ভি বলাই সনে হয 

ক 


ভি 


কৌলিল্য ৪৯৩ 
হুবিদিত। লক্ষপসেনের সময়ে ইনি বৃদ্ধ হইস্াছিলেন। সেক শুভ গ্রন্থে গোবর্নের 
রা সম্বন্ধে মে বিবরণ দেওয়া হুই্াছে, তাহাতে তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ 


এবং দেবকল চিত্রবান্‌ ছিলেন বলিয্া মনে হয়। যখন রাল্্ী 
বমভা দেবী তাহার ভ্রাতা কুমারদন্তের বিরুদ্ধে "অভিযোগ করার দরুন সকলের সমক্ষে 
মাধবীকে ন্মতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন এবং মনী উমাপতি ধরকে দুর্দাক্য 
বলিয়া নিরন্ত করিয়া দিলেন, তখন রাজ্ীর লেই ক্রোধ-পরদী্রসৃষ্ঠি দেখি শত পরম- 
ভগ্টারক প্রী্রীমলক্ষপসেনদেব মাথা হেট করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। সেই সময়ে 
কৌপীনসার খ্থিক 'আচার্ধা গোবস্ধন খনিত্রহন্তে বাঞ্সীকে বধ করিতে উদ্ধত হইলেন, 
তারপর লঙ্মণসেন সিংহাসনের ঝোগ্য নহ্েন, এই বলিয়া *প্রীমতাং রাজ্যং অচিরারষটং 
'ভবিষ্াতি” এই অভিসম্পাত করিতে করিতে দ গুকমগুলুহন্তে রাঙ্গসন্ভা হইতে বাহির হইয়া 
পড়িলেন। এই ঘটনাটি সেক শুভোদয়াতে যেরূপ 'আছে, সেইভাবে সংক্ষেপে '্সামর! পরে 
লিখিব। সেক শুভ্বোদয়াহ গোবদ্নকে "মাচার্য/' আখা। দেওয়া হইয়াছে, কয়দ্বেও ইহাকে 
'আচাধ্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। পরস্ধ জন্বদেব সকল কবিরই কোন ন! কোন দোষের 


শরণ কৰি সন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন "ইনি দ্রুত ছন্দে কাব্য লিখিতে ওস্তাদ কিন্ত 
ইহার ভাবা তি হরহ।” এই বিদ্ষংপঞ্চকের মধো জ্দেব 
কালঙয়ী হইয়াছেন । ইনি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লা্ত করিয়া 
বিশাল সংস্কত-সাহিতো একাট স্থায়ী আসনের দাবী করিতেছেন । ইহার বাড়ী ছিল 
সবরকম জেলার কেছলী (কেন্দুবিখ )। তথায় ঠ্াহার স্বতিরক্ষাকমে বংসর বৎসর 
মাঘ মাসের সংক্রান্তির ছিনে একটি মেলা বলির! থাকে। "লীতগোবিন্দ" হষয়দেবের 
শ্রেষ্ঠ কাব্য; এই কাব্র “নুত্রীত পীতাঘ্বর” নামক হ্থাদশ বা শেষ শগ্যায়ে কবি 
তাহার পিতার নাম ভোজদেৰ এবং মাতার নাম বামাদেবী বলি উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি স্থানে আরও লিখিয়াছেন মে তিনি তাহার পরাশরাদি কয়েকঙ্জন শ্রিষ় বন্ধুর 
কঠে বনকুন্মমালিকার জ্গা্থ এই গীতিকাব্যখানি উপন্ধত করিলেন। এই কাব্য আমরা 
আরও 'আআভাসে জানিতে পারি যে শঙ্মাবতী নামী এক রমণী ঘখন নৃত্য করিতেন তখন 
তাহার গতির ভাল রাখিতে কৰি সথক্ষ ছিলেন (পক্মাবতী-চরপ-চারপ-চক্রবর্তী।। গীত- 
গোবিনে। জয়দেবের জী রোহিনীর নামও উদলিশিত দুষ্ট হয়। বনমালী দাল কত দয়দেব- 


শরণ 


[| সেবানাসীরা নৃতাগীতে রুতিত্ব দেখাইয়া খাকেন; নীতগোবিন্দেও পল্মাবতী- 
বা পদে এই কথাটির প্রতি ইঙ্গিত মাছে বলিবা যনে হয়। সেক শুভ্োদয়ার 
বেন, হুতরাং তাহাতে অনেক অলৌকিক বিষয়ের সমাবেশ 'মাছে। 


ভু 


৪৯৪ বৃহ বজ 


সন্ভপ্পি বিখ্যাত নর্তকী বিছ্যৎপ্রভা, শশিকলা এবং বড় বড় পণ্ডিতের সহিত গল্গাতীরে 
'আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন, এই সমরে রাহ্গদরবারে বুঢ়ণ মিশ্র 
নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, “মামি একজন সঙ্গীতঙ্জ এ 
স্থপণ্ডিত। নামি ওভ্দেশে যাইয় রাজ! কপিলেশবরের সভা। জয় 
করি! জয়-পত্র পাইয়াছি। এখন ন্মাপনার সভা কি এমন কেহু থাকেন ষে তিনি 
সঙ্গীতবি্ায় কমার সঙ্গে প্রতিহন্মিতা করিতে প্রস্তত, তাহাকে ডাকুন।” রাজার নিকটে 
তখন সেক জালালুদ্দিন তরঙ্গ উপবিষ্ট ছিলেন তিনি বুড়প মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"বঙ্গ, আপনি কোন্‌ রাগিলীতে বিশেষ পারদর্শী?” বুঢ়ণ বলিলেন, “আমি পঠমঞুরী 
রাগই বিশেষ করিয়া ন্ভ্যাস করিয়াছি ।” এই বলির! তিনি পঠমন্থুরী রাগে গান 
করিতে লাগিলেন। সেই গানের স্থ্রতরক্গে সম্গুখবর্বী পিপ্পলবৃক্ষ কীপিয়া উঠিল এবং 
তাহার নবোদগত পত্র-পাল্ৰ ঝরিয়! পড়িল। সমাগত লোকের! বলিল, “কি জশ্চর্যা! এমন 
তো! কখনই দেশি নাই, কখনও শুনি নাই-ধন্ত ক্াপনি ব্রাহ্মণ!” তখন রাজা! ফট্চন্দ্রুক্ত 
জয়পর তঙ্গণকে দিতে উত্ত হুইলেন। নানাবিধ বাস্থ বাকিতে লাগিল। এই সমগে 
দেব মিশ্রের আঙ্গণী পদ্মাবতী লোকদুখে এই ঘটন! শুনিতে পাইলেন । তিনি গ্গাক্সান 
করিয়। রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সভার সকলকে সদ্দোধন করিয়! বলিলেন, "সামি 
আমার ন্বামিসহ যেখানে বিস্তমান, সেখানে অন্ত কার শক্তি আছে সেই জায়পত্র পাইতে ?. 
আপনার! জিজ্ঞাসা করুন, ইনি ্ামাদের সঙ্গে শাস্ত্রে অব! সঙ্গীতে প্রতিছস্দিতা করিয! 
জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন কি না? 'আমি পবা আমার স্বামী এই ছইয়ের মধ্যে যাহার 
সঙ্গে ইহার ইচ্ছা, ইনি সমকক্ষতা করুন।” সেক জালালুদ্দিন বলিলেন "ব্রাঙ্গণি ! 'নাঁপনার 
স্বামী কৰীন্ তাহার সঙ্গে পরে হইবে, এখন আপনি ক্মাপনার সঙ্গীতবিষ্ঞার পরিচয় দিন।” 
পগ্মাবতী গান্ধার রাগ গাহিলেন। সেই গানের স্থরলহরী যখন গল্গাবক্ষে খেলিতে লাগিল, 
তখন সমগ্ত নৌকা সেই স্থানে আপন 1নপনি ভাসি ন্াসিয়া জড় হইল। প্রোতুমণ্ুলী 
্রাঙ্গণীকে পুঁজা প্রদান করিয়! বলিল, “ধন্ত ইনি, ইহার সঙ্গীতে জীবনহীন নৌক! সচল 
হইয়াছে, যরাগাছে পাতা! হইয়াছে । ইনিই জী হইয়াছেন, এরূপ কখনও শুনি নাই, 
দেখিও নাই।” তরঙ্গ বলিলেন, “হে ব্রাঙ্গণ, আপনাদের মধ্যে কে জী হইয়াছেন-_. 
আমার সঙ্গে শান্তের বিচার হ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন।” বুড়ণ মিশ্র বলিলেন, “মি 
আ্রীলোকের সঙ্গে প্রতিন্থিতা কৰিতে চাহি না, যেহেতু এদেশে রমলীর! বহুগুশালিনী, 
পুরুষদের গুণ নাই।” এই কথা শুনিয়া পল্লাবভী গাহার দাসীকে পাঠাইয! রাজ্জসভাম, 
দেবকে আনাইলেন। জ়দেৰ স্মাসিযা বলিলেন, “আমার ক্রাঙ্গনীর জন হইয়াছে, "মামাকে 
শাচ্বান করা হইয়াছে কেন?” জালাবুদ্দিন বলিলেন, “উদেরই শখের পরিচয় ইহারা 
দিয়াছেন, এখন আপনার গুপপন। আমরা দেখিতে চাই” জয়দেষ উত্তরে কহিলেন, “ইহার, 
সঙ্গীতে গাছের পাতা সরি পড়িযাছে। কিন্ত বসন্তকালে গাছের পাতা '্াপনা াপনিই 
আরা পড়ে, ইহাতে বাহারী কি ?- ালালদিন মিশ্রমহাশর, বসন্তকালে 


অন্দে ও পহ্াবতীকল্ুক 
কু মিশরের পরাজ্ধ। 
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কৌলিন্য ৪৯৫ 


পাতা ঝৰিয়া পড়ে সত্য, কিন্তু একদিনে সকল পাতা পড়ে না প্রতিদিন কিছু কিছু 
করিয়া পড়িগ্াা থাকে ।” 

জয়দেব বলিলেন, “ষে গাছের পাতা ঝরিয়া' পড়িগ্লাছে, "আপনি তাহাতে 
পব্রোদগম করুন।” বুড়ণ বলিলেন, “ইহা "সামি পাৰিব না” শরয়দেৰ কহিলেন, 
পতবে এইটি স্থির ককুন -_খিনি গাছে নুতন পাতা জন্মাইতে পারিবেন, তিনিই 
জন্ী।" বুড়ণ মিশ্র এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সেক জালালুদ্দিন উভয়ের প্রন্তাব ও 
সম্মতি শুনিয়া অন্থমোদন করিলেন। তখন জন্বদেব বসস্তরাগে গান করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে কমনীয় নবপত্রপা্নবে গাছটি ভরিয়া গেল। ইহাতে চারিদিকে 
য় জয় শব্দ উিত হইলে বুঢ়ণ মিশ্র বাঙ্গার নিকট হুইতে গে সকল উপঢৌকন 
াইয়াছিলেন তাহার সমস্তই জ়্দ্বকে দিতে উদ্ধত হইলেন। রাঙ্গা সেক জ্ছালালুদ্দিনের 
কথায় ত্রাঙ্গপকে সেই সকল অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং আরও কিছু 
জবা আনিয। বুড়ণ মিশ্রকে প্রদালপূর্ধক তাহাকে বিধায় করিয়া দিলেন। 

অনেকটা বাদ দিয়াও উপকথাটার মধ্যে এই সতটুকু পাওয়া ষায় যে, ছয়দেব ও পদ্মাবতী 
উভয়েই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, এবং বুড়ণ মিশ্র নামক সঙ্গীতশাস্ত্ে দিখিক্গয়ীকে প্রকাশ্া 
রাজসভায় ইহারা পরাস্ত করিয়াছিলেন । জয়দেব সন্ধে দ্দারও গ্মনেক গযকণ| পাওয়া 
যায়। দন্থার! ঠাহার হত্তপদচ্ছেবনপূর্বক সর্ধন্থ কাড়িয়া লইয়াছিল এবং দৈববলে সেই 
ছিম 'দগুণি গোড়া লাগিয়াছিল। তিনি গীতগোবিন্দে “দেহি পদপল্লবসুদারমূ” এই কথা 
কয়েকটি লিখিতে স্বভাবতঃই ছবিধাযোধ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাহার অগোচরে রুষ 
স্বয়ং াহারই ছগ্নবেশে গৃহে সিয! নিজহপ্তে এ গ্োকাপ্ধী লিখিয়! চলিয়া গিয়াছিলেন। 
কথিত ছে একদ! তীহার মৃত্থার একট! মিথ্যা সংবাদ রাষ্ট্র হয়, তাহ! গুনিরা পগ্মাবতী 

আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে কোন প্রতিভাবান, 

নি লাগ! কি (বিশেষত ধ্যগতে) অন্গরহগ করিলে পাছার সে 
"অনেক অলৌকিক গর করিত হই! থাকে। এ সকল ন্দাজগ্ুবি কথার কুঙ্ছেলিকা ভেদ 
করিয়া সাহার সত্যিকার জীবনী উদ্ধার করা! বড় কঠিন। 

, অয়দেন সন্বদ্ধেও ইহাই হইয়াছে । কিন্ত একথা নিশ্চিত মে কবি বীরভৃমের গ্রিক 
ছায়াশীতল কেছুলী গ্রামে বাসপর্বক অজয় নদীর জলম্পৃষ্ট শরীরে পুলকিত হইয়া “ললিত- 
লবঙ্গলতা-পরীশীলনকোমল' প্রতি ক্রতিন্থখকর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 
প্রিয়তমা পল্মাবতী নৃতাগীতে কুতবিস্ক ছিলেন এবং ইহারা উভয়ে রাজা লঙ্গণসেনের সভা 
লঙ্কত করিরাছিলেন। ব্াশ্চর্যোর বিষয়, কৰি লক্ষণসেনের স্তায় এত বড় রাজার দথা্রয় 
শাইরাও কাব্যে তাহার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন লাই; তাহার প্রি পরাশর প্রৃতি 
সখাদিগের নামে পুস্তকের উৎসর্ণ-পত্র লিখিাছিলেন। অতি অন সময়ের মধ্যে জয়দেবের 
খ্যাত্তি সমস্থ ভারতবর্ষে প্রচারিত হছ্াছিল। উমাপতি ধর ও শরণ পন বঙ্গীয় কবিরা 
তি 'অবলন করিম সংগত ভাষায় পাডিতোর তা দেখাইয়া গিযাছেন। কিন্ত 
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অয়দেব সেই পন্থা ভ্যাগ করিক্া কাব হুশ্রাব্য সরল রসাল শব্দের মুর পরিবেষন করিয়াছেন । 
এই কাবোর ভাষার নঙ্গে প্রাকুতের এত ছনিষ্ট সবন্ধ বে জয়দেবের সহ ্থন্দর সংস্কত যে. 
গানের পদে দত শুলিল সে বুঝিল। এই আন্ত হার গান কে কণে দীত হইতে 
রর লাগিল। এখন প্ান্ত জ়দেবের ীতগোবিন্দ শুধু বঙগদেশে নয়, 

ভারতবধ্ধের প্রাত্যেক স্থানে গানের ক্মাসরে দীত হুইয়া থাকে । এই 
সৌভাগ্য আর কোন সংস্কৃত কৰির হয় নাই। ন্াঙ্গলা দেশের ত কীর্ভনের আসরে অশিক্ষিত 
গার়কেরা শখান্ত দীতগোবিন্দের খান সর্ধন গান করে। মহারাষ্ট্র, যাক্জা্জ ও উড়িসবা 
পরনতি স্থানে য়দেবের 'নীতগোবিন্দ' রাস্তার লোকেরাও গাই থাকে | নীতগোবিন্দের 
ছন্দ ঠিক সংস্কতের অন্থবন্তী নহে, বরঞ্চ প্রারুত ছন্দের সঙ্গে তাহার খনি্ট সমন্ধ। 
শৌর্জাপর্যোর নিষম রক্ষা করি! ঘটনার বি্লাস-কৌশল নীতগোবিন্দ মহাকাবো দৃষ্ট হয় না 
হাওয়া হইতে কতকগুলি বিভিন্ন ফুলের স্থরদ্ভি আলিলে পিক যেরূপ উদজান্্র হইয়া! পড়ে, 
এই কাবা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে তেমনই একট! বিভ্রম উপস্থিত হয়। সকলগুলিই 
কখদ ও সথন্দর, কিন্তু তাহার! সগাগোড়া কোন নিমের অধীন লহ, কৰির যনে যখন যে. 
ভাবট 'সাশিয়াছে, তাহাই তিনি লিখিয্া গিরাছেন। ইহা ছাড়া এই কাব্যে প্রারুত শঙ্গের 
প্রয়োগ এত বেশী যে নেকে যনে করেন বঙ্গদেশের ন্দাকাশে বাতাসে যে সকল গান প্রার়ত 


স্থান দিয্াছেন। এই ন্যই ইহার ছন্দের রীতি ও ক্সভিধান এতটা প্রাকৃত ভাবাপন্ 
এবং এ জন্তাই ইহার ভাবায় প্রান্কত শব্দের বাহুল্য এবং নুঝি বা এই জগ্তই এই কাব্য 
কনসাধারণের যন এতটা ছুঁইতে পারিয়াছিল। 'গোঁড়ীয় রীতি” উমাপতি ধরের রচনায় 
চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হুইঘাছিল। জরদেব প্রতিক্রিয়ার আদি প্রবর্তক । 

0509) প্র্ততি পশ্ডিতগণের যতে কোন প্রাকৃত বা! অপত্রংশ ভাষায় প্রথমত; 


ভি 


কৌলান্ত ৪৯৭ 


তাহার ব্সনেক কবিতার “কবিরারাজ” জরদেবের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। স্ঠাহার 
"বদলি যি কিঞ্িপি কম্তরুচি-কৌমুদী*র ধ্বনির ন্থকরণ আমরা “একদা! যদি এঙ্গ ধরি 
ফিরিতে নব স্ুবনে' স্প্টই হেখিতে পাই । 

জয়দেব যে নূতন রীতি সংস্থত-সাহিত্যে খানিলেন তাহা অতি ল সময়ের মধ্যে 
ভারতবর্ষের সর্ধতর ছড়াইযা পড়িল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ক্মনেক কবি জয়্দেবের 
অন্থকরণে কাব্য লিখিতে আর্ত করেন। সকলেই বে রাধাকুদ বিষয় লঙ্কা! লিখিয়াছেন, 
তাহা নহে, অনেকে শিব ও পার্ধীসন্বন্ধেও এইবপ কাব্য প্রণন্বন ক্করেন। এইন্্প 
কয়েকাটি কাবোর পরিভয় নিজকে প্রদন্ধ হইল :_ 


৯. মৈথিল কবিহংসমপি-রচিত শৈব কাবা "পীত-দিগন্বর” | 

২। গঞ্জপতিরাঙ্গ পুক্রযোত্রমদেব-ক্রত "অভিনব দীতগোবিন্দ” । 

৩। হরিপদ্ধর্কত "লীত-বাসব”। 

॥। হরি াচার্ধা-কৃত "জানকী-নীত”। 

€। চছুহ্-কত পবীতগোপাল”। ইনি জাহাঙ্গীরের সমসামরিক ছিলেন। 

| ভান্থদন্ত কবিচক্রবর্ধিরুত “শৈবকাবা গীত-গৌরীশ”্। 

৭ ছুকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল-কত *রীতশদ্রীয়ম্”। 

৮। গীত-গৌরীপতি কাব্য ( ইহা ১৮৯* সালে গ্র্থরদ্মালা নামক সংস্কত সাময়িক 
পত্ধে প্রকাশিত হয় )। 

৯) কল্যাণ-প্রসীত "রীত-গঙ্গাধর। 

১৮। রামভট্ট-প্রণীত "নীত-গিরীশ”। 

১১। হৃখরপুত্র প্রভাকর-প্রনীত "নীত-রাঘব”। 

১২ তিরুমল-কৃত *গীত-গৌরী”। 

১৩। জয়দেব (২ )-রুত "রাসগীত-গোবিন্দ” | 


(কেবল যে সংস্কৃতেই গীতগোবিন্দের স্্করণে বণ প্রার্থী কবিগণ কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন তাহ! নহে, বঙ্গেতর প্রাদেশিক ভাবার কোন ন! কোনটিতেও লীতগোবিন্দের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যোড়শ শতান্ধীতে নন্দদাস নামক একজন কৰি "পঞচাধ্যানী” নানে য়দেবের 
ন্থকরণে একটি কাব্য লেখেন। [ মাসিক পত্রিকা "পঞ্চপুম্প,” ১০০৯ সনের কাষ্থিক সংখ্যা, 
পৃঃ ০৬৯৫৭ 1]. 

বযদেবের কাব স্বর্ণ হইতে দেবভাষা নামির! বসিয়া ৃত্ধিকার কুটির ছইয়াছিল। 
এই কাব্যের ধ্বনি ব্আমরা চ্তীদ্াসের. কৃষণকীন্ডনে বহু স্থলে পাই; চণ্তীকাব্যে খুজনার 

বনবাসকালীন বিরহে,__বিদ্ধাপতির পদে ও বছ বৈধব কবিগশের 
আম দের প্রা গানে পাই সেই ধবনি বছুনদন-কুতবামরসাহনে ও আলোয়ালের 
পরাতে পাই, কিন্ত ভারতচজেই: ফেন উহা সর্বাপেক্ষা বেশী পাই। তাং ঘাদশ 


ভু ্ঃ 


৪৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


শতান্দীর শেবভাগ হইতে শ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় ছন্রশত বৎসর কাল 
দেবের অপ্রৃতিহ্ত বাক্ষত্বকাল । মোধ্যবংশ, গুপ্ত, পাল, পাঠান, মোগল ইহাদের কাহারও 
রাজন্বকাল এত দীর্ঘ নহে। এখনও জদ্বদেৰের রা্দতেই ্জাযর! বাস করিতেছি, তাহার 
ললিত-লবঙ্গ-লতার পরিশীলনমধূর সমীর-স্পর্শ-পুলকিত “বঙ্গ-কুঞ্ধের” প্রঙ্গ৷ ক্সামর1। যদিও 
'ভারতচক্্রের পর সাক্ষাৎ শন্বন্ধে কোন কৰি ন্মার সাহার বড় একটা অন্থকরণ করিতেছেন 
না তথাপি তিনি যে হাওয়া বহাইহবা দিয়াছেন তাহা এখনও অঙ্গ স্পশ করিয়! আমাদিগকে 
পুলকিত করিতেছে । সেদিনও কবিওয়াল! রাম বন্থ “হুর নই ব্দামি খুবতী, কেন জ্দালাতে 
এলে রতিপত্ি* গানটিতে জয়দেবের একাটি চরণ ভাঙ্জিয়া এমন স্থললিত শন্-মালিক! 
গাণিয়াছ্েন যে, কে বলিবে বঙ্গের কবির! এখনও তাহার পদ্দাক্ষে চলিতে দুলিয়াছে ! 
স্লীলতা, ব্দীলতা!গ্র্ৃতি কুচিসব্থী কথার ন্ববতারণা কামর! এখানে করিব না। 
ইহা নিশ্চিত যে চৈতরাদেব সারারাতি জাগিয়া জরকেবের গান গাহি! কাদিতেন। এখনও 
ভারতের সমান স্ানে ্াধারুফ্চের মন্দিরে জয়দেবের সঞুনিঙবানদিনী 
গীতি সমাদৃত হইয়া থাকে, এখনও কীর্ডন-ওয়ালীর! বৈষ্ণব কবির 
পদ গান করিবার সময়ে শুদ্ধ, দাত হইয়া ধৌত বাস পরিধানপূর্বক রুতাঞ্জলি হইয়া! গানের 
গুরু জয়দেবকে বনদনাপূর্ধক কীতন দ্মারস্ত করে। গণিকার মনেও এই সকল গান গাহিবার 
সমন একটা বিশুদ্ধ ভাবের ও ভক্তির প্রেরণা ্সসে। “ফলেন পরিটীয্তে”-_গাছের, ফলেই 
তাহার পরিচয় । যাহার গানে ফেবতা স্ব্ং আসরে উপস্থিত হুন, তাহার কাব্যে "গোবিন্দ 
নাই গীত আছে”__এই সকল নন্ব্য বালকোচিত। গীতগোবিন্দের কোন বিদেশী সমালোচক, 
জ্ীলতার প্র্গ তুলিয়া ঠাহার সগ্দান লঘু করেন নাই। ঘনিষ্ট সাহচর্ধোর জন্থ বাঙ্গলার 
প্রধান বাক্ছির! বাঙ্গালীর নিকট বোগা ক্মাদর পান না। বস্ততঃ গীতগোবিন্দ সংস্কত ভাষাকে 
বাঙলা ভাষার তি সালিশে 'আনিয! যে কীস্ি স্থাপন করিয়াছেন তাহার কুলন! স্বুলভ নহে। 
ল্যাটিন ভাষা। যাহা সর্বত্র সমাদৃত, তাহার আদর আর স্ুরোপে নাই গিক্জা খের, 
সন্থীর্ণ ক্ষেত্রে কচিৎ ছুই একটি ল্যাটিন, স্ডোজ ন্ারৃদ্ধি হয় এই মাত । কিন্ধু ক্গয়দেবের সংগ্কত 
এখনও সঙ্গীব। লোকের মুখে মুখে, গানের ক্মাসবে, মন্দিরে, হুৎসমাগমে, উৎসবোপলক্ষে, 
সাধুর কণ্ঠে, গণিকার দুখে, নন্কটীর নীতে জয়ছেবের রান্ছন্ব এখনও ভারতের সর্বদ্নস্বীরুত্ভ। 
রশ প্রস্থতি কতকগুলি বর্ণ শ্রতিককশ ॥ এই সকল বর্ণ ইংরেস্ডী ভাষায় খুব বেশী। 
এই ব্ডিলি-ধার! কথার জোর হয় সা, কিন ইহাদের *বকরাত্থক গৌরব কোমলতা নহে-_. 
বরঞ্চ কঠোরতা । কিন্তু ল, ন, স প্রকৃতি বর্ণ বড় কোমল। য়দেবের অধিকাংশ পদে 
এই ব্পরজয়ের ব্ধিকা -__বথা__"মমল-কমল-দল-লোচন ভবসোচন/” "ত্রিত্ুবন-ুবন-ভবন- 


কিক কখা। 


ভি 
কোলান্দ ৪৯৯ 


মম কুধণং। দ্ধমসি মম জাবনং। থমসি যম ভবজ্ছলবিরছ্ং,” “থধুমুদিত মধুপকুল-কলিতরবে_-” 
এইরূপ পদ অসংখ্য। বাঙ্গলাভাষা এখন পর্ান্ত এই সকল কোমল কাস পঙ্গাবলীর মোহিনী 
'এড়াইতে পারে নাই। জরদ্েব সমস্ত পদই সন্ধিবন্ধনে ক্আবদ্ধ কৰিগাছেন, কিন্ত এই সন্ধি 
বাগভট্ের সন্ধি নহে, ইহা ছুলের গ্র্থি_-এই গ্রন্থি সংস্কতের সগ্ছান রক্ষা করিয়া! বঙ্গ 
ভাষার অনাগত মহিষার প্রতি হঙ্গুলিক্কেত করিতেছে । কাব্য হিসাবে পড়িতে গেলেও 
অয়দেবের মধুরাক্ষর! কবিতা! কর্ণের ৃপ্তিসাধন করে, কিন্ত ্রগায়কের কণ্ঠে জয়দেবের 
ভাবাধিষ্ট স্থর-_কোকিলক্, বীণ! বা! বংসীর নিরর্ধক নিঃ্বনের ন্যায় সবপ্দ্গগতে লইয়া 
যায়। জয়দেব ্বনং রাধাুক্ষের প্রতি ভক্তিমান্‌ হই! এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, 
ভক্তের নিকট তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে_ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিকাছে। কিন্ত 
তিনি ভঞ্ষকে তাহার আসরে ঢুকিতে দিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধ দ্বার অর্গলবদ্ধ করেন 
নাই। এই জন্য তিনি লিখিয়াছেন-__ধাহারা হরিপ্মরণে মন সরস 
করিতে চান ঠ্ঠাহারা "মামার কাবা পড়ুন/ এবং ধাহারা বিলাস. 
কলার কুহুহলী ভাহারাও এই কাৰা পদ্ুন। ক্গীবনটা মান্থবের একঘেরে একরূপ নহে। 
তাহাতে স্বর্গের ভাব প্রতিভাত হয় এবং পার্থিব ভোগের ইচ্ছাও তাহাতে ধথেষ্ট_উভয়বিধ 
ভাবের ক্ষেত্র__এই গীতগোবিন্দ। জন্গদেবের কবিত্বসদ্ধে ুীলবাু লিখিরাছেন, “দয়দেব 
পরবন্ধী ভক্কিপান্্র গন্থসণ করেন নাই কিন্ত পরব্থী ত্রক্তিশাস্তর হার কাবগরস্থকে 
শান্্রপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে।”_-”কবি-কম্পনার প্রাচুর্যযের সহিত প্ররু্ত 
শিল্পীর সংঘম, বাগর্থে পরস্পরের সাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময 'দালেখালেখনে দক্ষতা, 
ধ্বনিবৈচিত্র্য, ছন্দঃস্াচ্ছন্দা, পদলালিত্য ও নীতিমাধূধ্য সাহার কাবাকে একটি অপূর্ব সৌন্দ্থা- 
মণ্ডিত করিয়াছে। গয়দেবের কার্যকলাপে বৈচি্রালীলার শ্দৃষ্ঠি ও চমৎকারিস্ব থাকিলেও 
সামর্থোর স্বেচ্ছাচারিত! ব! প্রাগল্ভয নাই। শিল্পনৈপুোর স্থক্াা ধাকিলেও অনর্থক দদাড়ণবর 
বা। কৃত্রিমতা নাই। ইহার কাস্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ-গতি পাঠকের মনকে তন্ময় 
করিম দেয়। শব্সম্পদ্ে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। প্রাচীন কবিগণ যে শঙঠুত শন্দ- 
বিন্ঞাসনৈপুণা দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কতের মত ভাষায় সম্তবপর হইমাছে। 
সংস্কতের শন্গমাত্রপর্পরার ঘে অন্তরলীন সৌন্দধ্যা ও মাধুর্য, তাহার সহঙ্গ ও স্নিদি্ট 
শ্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কত কাব্যসাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কৰি ছুলভ।” (ভারতবর্ণ, 
আখিন, ১০৩৯-_৫৮২-৫৮৩ দুটা) সি 
আমরা জয়দেবের প্রসঙ্গ একটু বিস্তারিত করিলাম, কারণ ত্মাঘার এই ইতিহাস 
শুধু রাষ্ীম ইতিহাস নহে। ন্দামার নিকট মগধের মধ্য শোক যেমন, তদপেক্ষ! বড় 
নব্থীপের চৈ ; সিংহলবিঙ্গরী বঙ্গের বিশদ আমার নিকট যেরূপ, অরথএশিয়া-বিজয়ী 
লীপককর তেমনি ঝা তদখিক বড়। যে লক্ষসেনের রাদদভা্ধ জয়দেব একজন সভাকবি 
ছিলেন সামার পক্ষে সেই লঙগণসেনের সিংহাসন অপেক্ষা বড় সিংহাসনের দাবী 


ক্ধি ও জোগ। 


চু 


৫৯০. বৃহ বজ 


জয়দেবের ভারতব্যাপী ত্র প্রতিষ্টালাভের প্রমাণ এই যে, সীতগোবিন্দ প্রণীত হইবার 
স্ম্মকাল পরে মিণিলাবাসী ভগবভী-তবেশ-তনধধ কু রাও এই, 
কাবোর গঙ্গা নামক টাকা প্রশয়ন করেন। পর্বত্বী কালে "আরও 
'সনেকে ইহার টীকা রচনা করেন । তন্মধো পুক্জারী গোস্বামীর টাকাই প্রসিদ্ধ। পৃর্িরাঙ্গের 
সভভাসদ্‌ 'চাদকবি' *চৌহান রাসৌ+ নামক কাবো জয়দেবের উল্লেখ করিয়াছেন । (ক্য়দেব 
অর্থং কৰি, কবিবরায়ণ। জিন কেবল কীন্ি গোবিন্দ গায়ং” ॥) পৃ্থিরাক্গ দৃশস্বতী 
ভীরে ১১৯৩ খ্বঃ অক্কে সাহবুদ্ধীন ঘোরী কর্তৃক নিহত হুন। সুতরাং জয়দেবের কাবা 
তৎপূর্কেই রচিত হইয়াছিল। বা্পুতানার নত্ত্গত নিবারের অধিপতি রাগা কুস্ত 
(১৪১৯ খুং ইনি সিংহাসনে ্মারোহুণ করেন ) ন্ীতগোবিন্দের যে "ররসিকপ্রিয়া” নামক 
টকা প্রণয়ন করেন তাহাই বোধ হয় স্বন্ান্ত টাকাগুলির যধো শ্রেষ্ঠ । কথিত 'আছে 
বদ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে উজানী নগরের ন্মধিপতি মহারাঙ্গ বিক্রমকেশরীর সভায় 
শীতগোবিন্। নিত্য গীত হইত | জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে গেলে এই বিক্রযকেশরীর আদেশে 
খনপন্টি সঙগাগর বিদেশে যাক! করিয়াছিলেন । কির্মকেশরীর ভষ্প্রাসাদ ও. অপরাপর 
চিচ্ছ এখনও উদ্জানীতে বিশ্কমান। বাক্গতরঙ্জিলীতে উল্লিখিত ব্সাছে লৈনরাঙ্গ প্রীহর্মদেবের 
ক্রমসরোধরে নৌবিহারের সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হুইত। উৎকলে এইরূপ প্রধাদ ক্দাছে 
মে তথাকার কোন রাজা বিদ্বেবশতঃ স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, 
ভাহা স্থারী হম নাই। কলিঙ্গে বহুকাল পরাস্ত কর্ণাটের গায়কগণ প্রীরুষ্চের জন্মতিণিতে 
গীতগোবিন' গান করিতেন । সেনের! কর্ণাটরাজবংশসন্থত ছিলেন । ইন ধোধ হয় 
কর্ণাট গায়কগণের প্রতিপত্তি রাজসভায় বেনী হইয়াছিল এবং 'ঠাহারা! সীতগোবিষ্দ গানের 
রীতিতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। 

প্রসিদ্ধ জার্্ান পণ্ডিত /১08৫8/এক 0১/519808 0818198009এ পগীতগোবিনোগর 
'শনেকগুলি টাকার উল্লেখ মাছে । যে সকল টাকাকারের সন্ধান লাএয়া গিয়াছে তাহাদের 
অধিকাংশই ক-বাঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে নিযে কমেকন্ন ট্াকাকার ও তাহাদের গ্রন্থের নাম 
প্রদত্ত হইল 


নাগোবিজ্ছের টাকা । 


উীকাকার, টাকার নাম 
১। চৈভ্ত লাস বালবোধিনী 
১410০ বচনমালিকা 
৩ উদয়নাচাধ্য ভাববিভাবিনী 
৪ কমলঙদেব বস্থমালা 

£। রাপাকুস্ রসিকপ্রিয়া 
৯). সৈথিল কষ, দত গঙ্গা 


নারায়ণ ভট্ট 


৫৯১ 


ভি 


০২ বৃহৎ বঙ্গ 


শদেছি পদপজবসু্ারম্‌" পদটির কথ! একবার উল্লিখিত হইয়াছে । কথাগুলি 
অয়দেবের লেখনীর দুখে 'আাসিয়াছিল, কিন্ত তাহা লিখিতে জরদেৰ ভরসা পান নাই । 
বিলোকপতি ভগবান্‌ রুষ্চ গোপনারীর পদ ধারণ করিবেন, ইহা 
88 
ভিনি গান করিতে গেলেন, ইতোমধো কুন* জন্মদ্েবের বেশে উপাস্থিত হইয়া পগ্মাবভীর 
কাছে লেখনী চাহিয়া! লইয়া স্বনং পদেছি পদপলবনু্লারম্” লিখিয়া অন্তরিত হইলেন। 
গানের পর গৃহে ব্মাসিরা জরদেব এই বৃত্বান্থ জানিতে ারিলেন। 
এই প্রবাদাট একট তুচ্ছ কথা নহে। ইহা বঙ্গীয় ধশথ-প্রতিভার বৈশিষ্টোর একটা 
মন্্ব়্ ইঙ্গিত। বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে নিজ্ছের স্তরের স্তরপ্রদেশে আনিয়া 
সছরাগের নথ প্রদ্দান করেন। দেবতাকে তাহারা মানুষের প্রাণ দিয়! গড়ি! জীবন্ম 
করিযা ভোলেন। বদ্দের বেদীতে এইভাবে দেব-ৰিগ্রহের প্রাগপ্রতিষ্ঠা হয়। বাঙ্গালী 
সাহার ফেবতাকে বড় করিয়া দূর হইতে দেখি ভয়ে ভয়ে পুঙ্জার ফুল নিক্ষেপ করিয়া চু 
পালান না। বঙ্গের মাতার নিকট দেবতা শি, ঠাহার পৃষ্ঠে বঙ্গ-্দননীর কোমল চড়ের 
দাগ এবং তাহার হাতে বঙ্গ-ননীর দড়ি-বাধার চিহ্ন। বঙ্গের খা, দেবতার কাধে চড়েন,, 
ফলটি খাইয়া যখন দেখেন উহা সস্থাহ, তখন সেই উদ্ছি্ট ফলটি দেবতার সুখে তুলিয়। দেন 
"মার বঙ্গের প্রণয়িনী মান করিয়া! বসিলে দেবতা গলার কাপড় দিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া 
সাখিতে খাকেন। “কি ছার চকোর ঠা ছুহু সম নহে” চণ্তীদাস লিখিয্লাছিলেন | ইহার শর্থ 
সমানে সমানে না হইলে প্রেম হয় না। এই জন্ম বাঙ্গালী দেবতাকে হৃদয়ের এত কাছে 
লইয়। গ্াসেন যেন ঠাহাকে 'আলিঙগন-পাশে বীধিয়া রাখা যায়। বাঙ্গালী ঠাহাকে সিংহাসনে 
বসাইবে না, কুঞগতরুসূলে বসাইয়। বনফুলের মালা গলায় বিয়া নঙনজলে নিষিক্ত ন! 
করিলে সে দেবতা বে পাথর বা! মাটার বিগ্রহ হই! থাকিবে । বাঙ্গলার ঠাকুর বাঙ্গালীর 
জোড় হাতের প্রণাম চান না, তাহার হ্ৃদহ্ের উপর ঠাকুরের লুন্ধ দৃষ্টি। এমন সকল 
বাড়ী জানি যেখানে পরম বৈধঃব গৃহ-কর্তার মৃত্যু হইলে সেই গৃহের দেবতাকে কাছ! পরিয়া 
সন্তানের মত পি দিতে হয়, যেহেতু মুত গৃহ-স্ামীর উপান্ত ছিলেন বাল-গোপাল। 


হ 


নি 


ভি 


কৌলীস্য ৫০৩ 


অন্তরঙ্গের প্েহুলীলা ; এই সংসারের াঙ্গিনাষ প্রত্যেক মাতার পশ্চাতে সেই অনস্ত ্নেহীলা। 
যশোদ! আছেন, প্রতোক শিল্তর পশ্চাতে সেই স্তেহের ছুলাল বালগোপাল হাসিতেছেন ; 
(এবং যখন চৈতন্যকেব মান্থষের মধো দেবতা ও দেবতার মধ্যে মান্থষ এই. ভাব স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইয়া দিলেন, তখন রুক্ষের পা ধর! ব্যাপারটার রহন্ত বৈধবেরা ভাল করিয়! বুঝিল। 
পরবর্তী কবি বলরাম দাস বখন গাহিলেন, *নিদ যার চাদবদনী শ্যাম ঙ্গে দিয়া পা” তখন 
আর কোন প্রবাদবাকোর স্থষ্টি করিয়া দেবলীলা! বুঝ্যাইবার প্রয়োজন হইল না। মানুষ 
তাহার সমস্ত লীলার মধ্যে দেবলীলা! প্রত্যক্ষ করিল এবং তাহার ভয় ভায়া গেল। 
ক্ঘযদেব এইভাবে রাধারুলীলার এক নূতন বগ প্রবর্তন করিলেন;__মাহা ভারতবর্ষের 
ন্মত্র তখনও অনায়ত্ত ছিল। 
হ্বার উইলিয়ম জ্োন্স ও এডুইন জ্দারনন্ড ইংরেজী ভাষায় গীতগোবিন্দের 
ন্থবাদ করিয়াছেন। লাসান এই কাব্য ল্যাটিন এবং কুকার্ট দাপ্ানে অনুবাদ করেন। 
ইহা ছাড়া পারণী ও ক্মারবী ভাষার গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইক্লাছিল। বাজলাপতা্গায 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা অনেকবার অনুদিত হইয্লাছিল। 
[গিরিখরের বন্থাদ দপেক্ষা, বসমক্ষের বাদই বিশে উৎরষ্ট 
রসময় সংস্কত ছন্দের মাধুর্য বাঙ্গলায় 'সানিয্াছেন। হিন্দী ভাষাতেও গীতাগোবিন্দোর 
অনেকগুলি গন্ুবাদ হইয়াছে । রসমদ্ধ ও গিরিধর ছাড়া! প্রাচীন কবিদের মখো ক্ষয়দেবের 
ন্থবাদক যছুনন্দন দাস প্রদ্থতি সারও অনেক কবি পাইয়াছি। * 
শুধু কৰি লইয়াই লক্ণসেনের রাঙ্জসভা উচ্ছল ছয় নাই। তাহার প্রধান মন্ত্রী হলাম 
“াঙ্গণসর্ধন্থ” নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। হুলামুখ “সেক গুভোদযা” নামক এ 
প্রণেভা। কেহ কেহ এই পৃন্তকের কুল সংস্কত এবং কে বা 
লাগালে গাহি উদার অবৌকিক ঘটনা-বরৃতি দেখিরা উহ হলাখের লিখিত 
নহে এক্সপ- অন্থমান. করিয়াছেন। কিন্ত 'সামরা লিখিয়াছি, 
নকলকারীর অত্যাচারে পুস্তকখানির সংস্কৃত বিকৃত হইয়াছে। ফকিরের কেরামতিতে 
এখনও প্রাবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্কির! বিশ্বাস করিয়া থাকেন। শ্ৃতরাং তত্ছারা পুস্তকখানি জাল 
বলিয়া প্রতিপন্ন করা! মায় না। লগ্মণসেন সেক জালালুদ্দিন তরঙ্গের: অত্যান্্ জন্রাণী ও 
বনীনৃত ছিলেন। স্তাহার মরী যে ফকিরের জীবনী লিখিবেন, তাহাতেই বা সাস্চণ্যের 
বিষয় কি হইতে পারে? হলামুধ বাস্মপারিচ় স্থলে লিখিয়াছেন তিনি বখন কুমারবয়ন্ধ 
তখন. লক্ষণসেন তাহাকে সভাপস্তিত নিমুক্ত কবেন, যৌবনে সাহাকে মন্ীর পদ প্রদান 


িতগোবিলদের জগুথা্। 


১ আমর! কৰিদিশের সমতিষামিকী লক আনেক ই করিছা খাকি। দ্বনেক টাকাও এতছুপলকষে 
খাকে। ক্ষত জদেবের এই প্রাচীন ন্সুবাবগুলি পুণ্য হই যাইতেছে। সাহুষাদ গীতগোখিদ্দের 
টস 


৫০৪ বৃহৎ বঙ্গ 
করেন এবং বাদ্ধকো বস্থাণিকার বা প্রধান বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছিলেন । * 
সেক সুভোদয়ায় দেখা দায় রাঙ্গার কোন কোন হন্্ী ঙ্গালালুন্দীন ফকিরের বিশেষ বিরুদ্ধ 
ছিলেন, কিন্তু হুলামুধ ঠরাহার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। 
"বাঙগপসর্ধন্/ "সেক শ্ুভোদয়” ব্যতীত হলামুখের শমৎপতকক্র” 
নামক অপর একখানি পুস্তক ছে । এট সময পুকুষোত্রমের "ভাষাবৃদ্ি” ও “দ্িরপাদি 
কোষ” গ্রন্থ এবং পশ্তপতি ও ঈশানের পদ্ধতিত্ব় রচিত হুইয্বাছিল। এই সকল কবি এবং 
পশ্ডিত ছাড়! শৃলপাশি, বলভদ্র প্রভৃতি স্ধীমগ্ডলী লঙ্ষপসেনের সভা 'সলদ্ভৃত করিয়াছিলেন 

মহারাজ্জ লক্মণসেনের সভা বিশ্বন্মগুলীর ব্সবলম্বন্থরূপ ছিল, তাহার সভার কলাবিগ্থার 
উৎসাহ দেওয়া হইত। রাঙগদরবারের নগ্তকীদের মধো বিছবাত্রভা ও শশিকলা ছিলেন 
রূপেপ্চণে সর্ধজ প্রশংসিত। রাঙ্গা যেখানে, বাইতেন সেখানে 
এই হ্ুপ্রসিদ্ধা গারিকাদ্ব় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। সেক 
শুভোদয়াতে কণিত আছে বিছবাংপ্রভা! একদিন "ক্ুহৈ* রাগে গান করিয়াছিল, সেই গান 
থে যেখানে থাকির আনিয়াছিল, সে-ই চিত্রাপিতের স্থায় মুগ্ধ হইন়া দাড়াইযাছিল। কিন্ত 
গানের মোহিনী শক্তি সর্বাপেক্ষা বিস্তার করিয়াছিল এক বণিকৃ-বধূর উপর। দেই বণিক, 
বখুকৃপ হইতে জল তুলিতেছিল, সম্মুখে তাহার এক শিশুপুত্র দীড়াইয়াছিল। সঙ্গীতের 
মোছিনী শক্ষিতে দুগ্ধ হইয়া সেই রমণী কলসীর গলায় রজ্ছু না বাধিয শিশ্টপৃত্রাটিকে রজ্জবন্ধ 
করিয়! জলে ডুবাইয়াছিল। 


হাথ পুরুষোসতম পতি 


দা ও শপিকলা। 


পরান লন্বিতচচ্ছ 
বৌদ্ধধন্মের প্রতিক্রিয়।-_নৈতিক অধঃপতন 


লক্মণসেনের লমঝ্ে ভারতবর্ধটা ৰাসনের নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল । নৈতিক, 
নধংপথন না হইলে রাষট্াহ খোগতি হয় না। বড় বেলীমাত্রা্ বাভিচার চলিতেছিল , 
ধর্দও যৌন ব্যভিচারে কলুষিত হইস্বাছিল। বুদ্ধদেব তাহার মাসীদাত1 মহা 
প্রচ্গাবতীকে ভিক্ষুঙ্ে প্রবেশের অন্থমতি দেওয়ার সময়ে ন্মানন্দের নিকট যে ভবিম্ানী 
করিকাছিলেন তাহা ফলিতে ন্দারস্ত করিল। ভিক্ষু ও ভিঙ্ষণীর সম্পর্ক ভ্তকার- 
নক হইথা উঠিল। বৌদ্ধ তাগ্রিকেরা প্মকারের বীন্তৎল দ্রভিনয় করিতে লাগিলেন । 


* "লো শালিকানষপতিতপলচ খবেতাপশ্িস্বো্ছলক্ছোৎলি-মহামহনগপং দা নে যৌননে। 
লীগ িপরপলনা রণ ীাসেদেপতি বাগ । 


৪ 


বৌন্ধধর্থের প্রতিক্রিয়া_নৈতিক অধঃপতন ৫০৫ 


বৈষবধশ্মে রাধাকক্চের প্রেম লইহা নানারূপ সঙ্গত কাহিনী রচিত হইল। র়দেকের 
গিতগোবিন্োর কবি্ধ উপাদে্ক, কিন কচি োষাবহ। দেবমন্দির-গাত্রে যে সকল বৌন-বিষয়ে 
অসিত হইতে কু হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয কামসানের সমস্ত বধির দষ্াত্রপ 
বিল তাহা পরিকমিত হইযাছিল। মে সকল তীর্থে বালবিধবা, শিল্প, 
যুবক, পিতা-মাতার সহিত পুত্র, পুরোহিতের সহিত তরু শিক্ষা, 
শাশুড়ীর সহিত পুত্রবধূ, দেবর ও ভান্রের সঙ্গ ভ্রাতৃবধপ্রন্ৃতি গৃহস্থ পরিষার-ুজ বান্ডিগণ 
সরবাদা যাতায়াত করিতেন, সেই তীরের দ্বারে এই সকল মুদি ষে লকল শিল্পী উৎকীর্ণ করিথা- 
ছিলেন, গাহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন কে শখ্যাত্মবানী লোকের! এই প্রশ্নের নানাভাবে 
উত্তর দিয়া গাকেন। কিন যখন এই সকল দরীপুকষের নষ্িক নানারপ নগরী দেখিতে পাই, 
তখন তীরথগামিনী তরুধীর লঙ্জাকণ চক্ষু ও বৃদ্ধ একজনের মুখবিকৃতি, তরুণ যুবকের দ্রুত 
পলাযন-চেষ্টা, এসকলও তো৷ সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। চাক্ষুষ প্রাণের কাছে শা-ব]খ্য! 
কোথায় ভালিয! ঘায়! এবং বিবেক সেই পবিত্র স্থলে এই সকল বীভৎসতার ক্োনন্ূপই 
অন্থমোদন করে না। দ্বাদশ ও জ্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বছ মন্দির-গান্রে এইরূপ বীভৎস 
চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহা! স্থানে স্থানে পাওয! যা: ভরপুর জেপার মেহের 
কালীবাড়ীর নিকট হইতে এক বৃহৎ কা্ফলকে ব্দামর। নগ্র নরনারীর এইরূপ চিত্র 
পাইয়াছি। উহা। তথাকার দাস-রাঙ্জারের রথে সংলগ (ছিল। াস-রা্গা অয়োদশ শতান্ধীতে 
বিশ্মান ছিলেন। কলিকাতা ন্মতি নিকটে দছানদুলমৌড়ীর প্রসিদ্ধ কু বাবুদের বহু 
প্রাচীন অধুনা নব্যবহাথ। একখানি রথে এইবূপ চিত্র ছিল। খেক্ুরাহ মন্দিরেও এরূপ 
সি দেখিয়াছি, তাহার কটোতাফ্‌ আমার নিকট দ্দাছে। মেহেরের এই ঈ্রীলতা বিগঠিত। 
লরনারীর বীভৎসমূরিযুক্ত কাঠফলকণ্ানি দ্মামার নিকট আছে। পুরী ও খেছুরাহ মন্দিরের 
গনি এই একই পথ্য যৌন্ধরগের পরতিক্িযাসথচক এই যৌন-লীলার চিত্র অধোদশ- 
চতুদ্দিশ শতান্দীর পরে শদ্িত হয় নাই । 
থে কঠোর আদশ িক্ষুর স্গুখে হাড় কগাইহা বুদ্ধদেব রক্তমাংসজাত বাসনাকে 
নির্খ,ল করিয়া মানুষকে নির্কাণের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই ব্াদর্শ ছাদ্শ 
শতাব্দীতে একেবারে চূ্ণবিচর্ণ হইল। মে কঠোর সংঘম জাতীর জীবনের সাধনার সামগ্রী 
হইয়াছিল, যুগব্যাপী উৎকট তপক্তা-জনিভ ন্মবসাদে পরিশ্রাস্ত ও অবসন্ন মানব ন্মাস্সা সে 
সাধনায় বিদুখ হইয়া বসিল। যৌন সবন্ধ বতটা ক্লথ হইবার হইল। ছেশের সাহিত্ো, 
দেশের শিল্পে, দেশের সমাঙ্গে সর্কত্র যৌন সন্ন্কের বাধাবিস একেবারে দৃরীভৃত্ত হইল। 
কামদেবের অগ্রতিহুত রাক্গত আরভ্ত হইল। লক্মপসেনের সভা মন্ত্রী প্রকাপ্তভাবে 
ন্ভকীদের সঙ্গে ব্যভিচারের সুল্য লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন 
(€সক শুভোদা। যোড়শ পরিচ্ছেদ )পজশ্মিন্‌ রাজো মন্ত্রী পারদারিক:* 
ইত্যাদি কথ! এই উপলক্ষে লিখিত হুইস্বাছে। পল্মাবতী রাক্মসভার নৃতাগীতে যোগ দিতেন, 
সম্ভবতঃ জয়দেব বাস্বদগ্ লই তালরক্ষা করিতেন। গৃহস্থপরিষার শাজদরখারে নর্তকী 
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জ্োোগাইভ। বিছবাৎপ্রা ছিল গঙ্গানটের পুত্রবধূ । সে বাদিচার-প্রাপ্র নর্থ আনিয়া শবস্তরের 
হাতে দিত, উপার্জন অস্প হইলে তাহা লইয়া গোলযোগ ঘটত । কলিঙ্গালনাদের সঙ্গে 
লক্ষণসেনের কুমার-লীলা তারশাসনে সঙ্গৌরবে উল্লিখিত হইফকাছে। এই সকল প্রসঙ্গ 
লই! পধোন্ী কৰি” পবনদৃত লিখি রা্কীয় পুর্ধার লাভ করিযাছিলেন। লক্ষণসেনের 
ালককর্তৃক কুমারগঞ্জের গৃহস্থ বধূকে ধবপের নেক কথা! পুর্বে (৩৭৮ পৃষ্টা) উল্লিখিত 
হইঘাছে। সেক শুভোদরাতে ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত হইযাছে__একদা মাধবী নামী এক 
বণিকৃ-বধু গঙ্গা্গান করিয়া তাহার কটলদিত বিপুল কুন্তলগু্ছ ছে শুকাইতেছিল, এই সম 
রাজী বয়ভার ভ্রাতা লগ্মণসেনের শ্তাপক কুমারদন্ রাজ্জার প্রধান ছোড়াটায় চাপিকা। গলাতে 
হ্পানার্থ মাফিল এবং সেই বূপবতী বণিকৃ-বধূকে দেখিষা সুগ্ধ হইয়া গেল। কুমারদনত 
মাধবীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাই! বনিল, তোমার গায়ে ষে সকল অবলা আছে 
মাধবী কাহিনী। তাহা হইতে ্মনেক বেনী কমলার নামি দিব, আমার সঙ্গ সাক্ষাতের 
একটা সম নিষ্ধারণ কর, তুমি যাহা! চাহিবে ক্মামি তাহাই দিব, 
আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে কি না দিতে পারি!” মাধবী এই সকল কথ। শুনিয কোন, 
উত্তর করিল না। যৌন হইয়া ঈীড়াইয! রহিল। তখন কুমারদত্ত বলিল, *উ্তর দিতেছ না 
কেনা আমি যদি তোমাকে এখন ধরি! লইয়া যাই তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে ?” 
মাধবী বলিল, "তুমি কামান্ধ হইঝা সুঢতা প্রাপ্ত হইস্জাছ। তুমি কে এবং ক্সামি কে তাহা ভাবিয়া 
দেখ। তুমি রাজপুত, তুমি এইক্প গ্বণিত কাজ করিলে লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে। 
সার যে সকল ভয় দেখাইতেছ তাহারই বা সৃলা কি? মহারাজ লগ্মণসেনের রাজা 
পরস্থী ধর্ধণ করে এমন শক্তি কাহার? (-কন্ত শক্তিবিদ্থাতে বিয়-রাঙ্ছো পরস্্ীং ধর্মঘিতুং 
শরোতি ?*) কুমারদন্ত পুনরাহ্ নানান্রপ প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ 
কথা কাটাকাটি হইল। এই সমকে পুরবাসিনীরা! নেকে গ্গা্ানের জন্য তথায় উপস্থিত 
হুইল। কুমারদদ্র চলিয়া গেল এবং মাধবী তাহা গ্রতিবেশিনীফের সঙ্গে গৃহে গমন করিল 
ঝুমারদত্ত গৃছে যাইয়া স্থির থাকিতে পাঁরিল না একজন নালিতানীকে মাধবীর নিকট 
পাঠাইয়। দিল। সেই হ্রীলোকটি কমালিয়া মাধবীক্ষে অনেক লোভ দেখাই ঝলিল, "তোমার 
কুপ-লাবণা দেখিা কুষারদন্ত সু্বৎ__ন্ছামার গৃহে ক্পেক্ষা করিয়া আছে, তোমার সুখের 
অন্ৃকুল কথ! পাইলে সে প্রাপ পাইবে” নাপিতানাকে মাধবী নেক তুঞ্জন করিতে 
লাগিল। সেদিন প্রস্থান করিয়া সে বির হইল না, পুরা যাতায়াত করিতে লাগিল-_. 
তখন মাধৰী তাহাকে সম্মানী লইয়া ভাড়া করিল । 
কুাকদত্রের নিকট নাপিতানী এ সকল কা বলিল না সমস্ত অপমান হন্গম করিথা 
হাসিছুখে লে রাজ-গ্রালককে মিধ্যা কথা বলিল, "না যেখানে বাই, সেখানে কি.কোন কা্গ 
বাকী থাকে ? হসংবাদ কমছে মাধবী বলি! দিছে, কুমার জমার শ্বপতর ও স্াদীকে 
কিছু বেনী দুণ্য দিয়া কার প্রত্তত করিতে কিন এবং বখন গাহারা অলঙ্কারগুল প্া্ত 
করিবেন তখন যেন বলেন বে এ গনান্ক ষ্টপল সোপ কম হইঙ্থাছে। এই শ্মভিযোগের 
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পর বাদাহুবাদ হুইবে, তখন যেন কুষারদত্ত আমার শ্বপ্তর ও স্থানীকে বাধির! রাজার 
লইঘা যান। তাহা হইলে আমাদের মিলনের হুবিব! হইবে ।* এই মিথ্যা কথায় ল্লীত হইয়া 
কুষার€্ মাধবীর খ্বপ্তর ও স্বানীকে গহন প্রস্থত করিত দিয়া গেল, কিন্ধ এই ব্যাপানে মাধবী 
কোন অনিষ্ট খাশক্া করি! ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। সে অবস্ত তাহার স্থামী বা শাশুড়ীকে 
কুযারদন্তের কথাগুলি জানান নাই। অতিরিক্ত টাকার লোভে তাহার স্থামী ও শ্বপুর 
আহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না। অলদ্ধার লইবার সমহে কুমারদন্ত তাহার এত্ত ্্টপল 
লোগ কম হইয়াছে বলিয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত করিল, এবং বিচারের জন্জ বণিক্ত়কে 
গাদ্থারে লই যাইয়। আবদ্ধ করিয়া রাখল তখন নাপিতানী বলিল, “এখন সকলই ঠিক 
হইয়াছে, মাধবী বলিয়াছে, তাহার শাড়ী চক্ষে দেখে না, কাপল যে সম্ে ইচ্ছা তাহার গৃহে 
বাইতে পারেন।” কুষারদন্ত নাশিত-বধূর কথান্ধ প্রতারিত হই! মাধবীর গৃহে উপস্থিত 
হইল। মাধবী পলাইবার উপক্রম করিলে সে তাহার শাড়ীর স্্াচল ধরিধ। টানিতে লাগিল 
এবং সেখানে তখন একট! ধবস্তাধ্ত্তি হইল। মাধবীর ভীৎকারে পাড়াপড়নীর। তথায় 
উপস্থিত হইল এবং কুমারদত্ত পালাইহা গেল। লোকক্ন-পরিবুত হই মাধবী মন্ত্রীর নিকট 
উপস্থিত হইল। মন্ত্রী উমাপতিধর বলিলেন, “নামি বখোচিত চেষ্টা করিব, কিন্তু এই 
কুমারদ রাঙ্গার শ্যালক, রাক্জী বাল্লভার ভরাতা্দাষার দ্বাঝ! এই ক্সভিযোগের বিচার হইবে 
না, গঙ্গা স্বং বিচার করিবেন, তবে কিছু শান্তি ক্ববন্তাই হইবে । তুমি দরবারে যাও শামি 
তথায় শী যাইতেছি।” মাধবী রাঞ্জসভান্স উপস্থিত হই! ক্মভিঘোগ করিল। যখন মাধবী 
কুমারদত্তের কথা বলিল, তখন সভ্ভাসদেরা স্থাণুর ্তা্ধ বসিয়। রহিল, গুধু একে নন্তের মুখের 
[দিকে চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না । গোবন-্দাচার্য রাঙ্গসভার 
বিচারক । তিনি লঙ্গগানী, দণুকমগুলুহত্তে বসিথাছিলেন। তিনি যাধবীকে দি্$ভাবে 
আহ্বান করিম সকল কথা তাহার মুখে শুনিতে লাগিলেন । তখন ঝাঙ্গমহিষী ব্সভা৷ দাসীর 
সহিত রাঙ্গগন্ভার স্থার আলিঙ্গন করিহা দীড়াইফ! বলিলেন, “এই উমাপতিধর ঘোর পাপি। 
এই বাক্কির প্রেরপায় অপিযেগটি হইঘাছে। এ সমস্তই ইহার ফড়যঞ্জের ফল--হে 
সভাসদ্গণ| ক্সাশনাঝ! বিচার করুন।” রান্তী এই কথা বলিলে সমস্ত সভা চুপ হইয়া গেল। 
রাজ। স্য়ং মাথা হেট করিয়া রহিলেন, গাপ্তী যাধবীকে সন্যোধন করি৷ বলিলেন, 
নিণচ্ছে পরপুরুষরতা। হ্বিচারিণী তুই কোন্‌ সাহলে দানার ভ্রাতা বিরুদ্ধে অভিযোগ 
কাগতেছিস্‌? ইহার জঞ্জ তোকে নম্থতাঁপ করিতে হইবে। আমি তোকে এমন শান্তি 
ছিব, যাহাতে তুই ভবিস্থাতে কাহারও মনা এপ কাঙ্গ করিতে 

গানাগাথোর . াহসী হইতে পারিৰি ন11- সাধনী ভে কাপিতে কাপিতে যাই 
টা ঝাভীর পাগলে নিপতিত্ত হইল এবং সকাতরে বলিল, "বর্মশীলে 
মা, আমার ক্ষমা করুন। এই গৌড়রাঙ্যোর সম্রাট সমর-বিজ্ী মহারালগাধিরা লক্মণসেন, 
আপনি াহার পরী, আমায় ক্ষমা করুন ॥ এই সাঙ্গ চিত্রকাল। সুবিচার হয় আসিয়াছে, 


কেহ এখানে বলগ্রযোগ করিতে পারে নাই। এখন, বুঝিতেছি, বল বাহার, এই পৃথিবী 
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তাহার। আপনার কুলে এবং পিতৃকুলে এপ ব্যবগার ছিল লা যে, একজনের পব্থীকে ন্মপরে 
প্রহণ করে। না, পনি বি আন্ত! করেন, তবে ন্যানি আপনার ভ্বাতাকেই ভজনা করিষ (৮ 
। *তদাল্ঞাপয় আল্ঞাপর তবৈব ভ্াতরং ভঙ্গামি।” ) যাধৰী এহ কথ। বলিলে রাজ্জী তাহার 
ছল ধরি! টানিযা লাখি মারিলেন। ভে কেহ তাহাকে রক্ষণ করিতে নমএপর হইল না 
গোবগ্নাচাধ/ উঠি॥) খীড়াইয়া লক্্শসেনকে তথ্খসন! কারন! বগিলেন, "মহারাজ, আপানি 
যেূপ খ্বাপ্িক তাহা বুঝিলাষ। মহারাজার এই রাজ্য ক্দচিরে বিনষ্ট হইবে।” এই 
বলিয়া একটা খনিত্র লইয়া কুন্ধ ্াক্ষণ ররাজ্জীকে হত্যা করিতে উদ্মত হুইলেন। তিনি বলিলেন, 
শ্রাঙ্গার শা্ধী_এই গৌরবে তুঁষ ধশ্মের মাথায় পদ্াদ্বাত করিতেছ। তোমার ভাই ইহাকে 
ধবগ করিতে গিয়াছিল, তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ। এই রাজ্য লীই নষ্ট হইবে। 
বমি জনিদ্বাছি ৫২ পুরুষ পালগণ রাক্গত্ব করিয়াছেন। পুর্ববক্ালে রাষপাল রা্ছা 
ছিলেন। তাহার পুত্র এক আ্রীলোককে খধণ কারিযাছল, এই ক্মভিষোগে রামপাল 
ভাহাকে শুলে দিদ্বাছিলেন। এখনও রামপালের এই বিচারের প্রশংসা রামাগীতে শোন! 
খান্ধ। লঞ্চলে বলে, রাজ্জা রামপাল ঠাহার পুত্র অপরাধী ঝ| নিরপরাধ হউন, তাহাকে 
শুলে দিয়্াছিলেন।* 

এই বলিয়া দণডকম্ডপু লইয়া গলদগ্রনেতে গোবদ্নাচাথ্য চলি যাইতে উদ্্ত হইলেন। 
সভাসদূগণ একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। তন ঝ্লাজ! স্ব্ং সিংহাসন হইতে অবতরণ গিয়া 
গোবদ্নাচারোর পাছে ধরিয়া ঠাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই সময পেক জগালানুঃ্দন 
এখং পর কয়েকজন সভ্ভাসদ্‌ কুষারন্ডের নিন্দা করিতে লাগিলেন। শাজা খনডগাহত্ডে 
কুমারদন্তরকে বধ করিতে উত্তত হইলেন। তখন নাধৰী ন্অএরসর হইয়া রাঙ্জাকে প্রণাম 
করিয়া বলিল, “মহারাজ, ক্ষমা করুন, ইনি আবার কর ধরিয়া কআকধণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ক্সষার প্রাণ যার নাই, জ্গাতিও ষায় নাই। আমার প্রতি যে ব্যবহারই কারিয়া 
খাকুন, ইহাকে ক্দাপনি ক্ষমা করুন । ন্দাধার ছ্দৈব অপবা জপ্মান্তরে কৃত দোষেই ইনি এই 
সব করিয়াছেন। এখন এই ব্দসঙ্গত ব্যাপারটার শান্তি হউক।" যাধবী এই কথ বলাতে, 
সঙতস্থ সকলেই তাহার সাধুৰাদ করিতে লাগিলেন । 

এই কাহিনীটি নি এক্বানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম | ইহাতে পাল-রাঙজাদের 
২ শুক্তধের কথা৷ আছে। পালকাজগণের এষন ক্দনেকের নান আমরা পাইতেছি বা 
পাইছি, ধাহারা তাত্রশাসনে ৰা শৈললেখে উল্লিখিত হন নাই । কোন রাঙ্গার পাঁচটি ছেলে 
খাকিলে কখনও কখনও তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষোন লা কোন ক্ষ রাজ্যের শাসনভার পরপর 
হন, সর্ধ্জো্ সমাটের পদ শাইয়। পরপর ডাকে সাধস্তরাঙ্গার পদবী নি থাকেন | 
লোকশ্রতিতে অপর তারাও রাগ! বলিছা গণ্য হই থাকেন। এই হিসাবে যে কদ্ধেকন 
লক হইগ্াছিলেন ভীহানের [ুক্দপেক্ষ! ক্মলেক বেনীসংখাক ঝাবংশ-সনৃত ব্যক্তিরা 
জা বলির! সাধারশ্য পরিচিত হইতেন। ॥২ পুরুষের ব্যাখা! এইরূপ হুইতে শারে। 
তারানাখ শালরাঙ্ানের ্দনেকের নাস করিয়াছেন খাহার! ভায়শাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত 
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হন নাই। আদর! "৫২ পুরুষটি ঠিক ম্যাক্ষপরিকনাবে গমর্থন করি না, কিন্তু উহ বে 
লোকগ্রবাদমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বামপালের পুত্রকে শুলে দেওয়ার কথ! শুধু সেক শুভোদযাতে নহে, সান্র্যাপ মহাশয় 
বিস্তাপ্লিতভাবে লিখিযাছেন।_কুলদী গ্রন্থ এবং বহনের গনস্রতি ব্ববলদনে তিনি গ্াহার 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। পুত্রকে শৃণে দেওার প্রসঙ্গ লা গ্রামাগীতি রচিত হইয়াছিল, 
তাহারও ইঙ্গিত ামঞ! সেক শুভোদদাতে পাইতেছি। গুতরাং স্ঙ্র্াবে বিচার করিলে 
কার খুটিনাটি লই! ক্াপন্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু মোটামুটি হিসাবে বউনাটি অগ্রা্থ করা 
ধায় না, ইহা পূর্বেই আমর! লিখিযাছি। 
এই কাহিনীতে গোবননাচা্ের সম্কৃ-সংবুদধ ত্রাঙ্দপাতেজ জ্দামাদের চক্ষে উদ্দল 
হইয়া উঠিয়াছে। এই সৎসাহস, এই জড় শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং ক্তা় বিচারের 
মৃত আদর্শ তখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে ছিল বণিয়াই ন্মাধ্য-দাত! জগতে পৃজ্জ! পাই! আলিয়াছে। 
বঙ্গের বর্ধমান নানা কৌতুক ও ক্মানন্দের তরল যদির| দর্শকদিগকে উদ 
করিতেছে-_মামাদে« নাট্যশালাপমুহ কি এই সকল ছগীবন্ত এরতিহ্বাসিক আদশ্‌ রলমঞ্চের 
পুরোভাগে আনি! দেখাইতে পারে ন!1 
লক্ষণসেনের সভার যে চিত্র আমর! সেক গুভোদঘাতে দেখিতে পাই, তাহা জ্ঞানগরিমা, 
পাণ্ডিতা ও শি্-কলায় শোলান্িত হইলেও বঙ্গের জ্গাতীর চরিত্রে যে ঘুপ ধরিঘাছিল, 
এবং নৈতিক আদরের বিচ্যুতিহবেতু ঘে উহ! অধঃশাতের সমীপবর্তী হুইয্াছিপ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই সময়ের প্রায় পাতশত বৎসর পরে রাক্জ! কুচচক্জের সমধে আবার 
একবার এই দেশে নৈতিক অধোগতি হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় বারের রাষ্্রবিঃবের সুচনা 
করিয়াছিল 
লক্মপসেনের রাজ্জী ব্াভা যে কিরূপ অত্যাচারিনী ছিলেন তাহার উদাহরণ দ্দার একটি 
দিব। জালালুদ্দিন কৌন স্থানে একটি ছুচপ্রাথিত কলমীর মধ্যে বহু ছর্ণভ রদ্ালঙ্কার প্রাপ্ত 
হন, তাহার মধ্যে একটি অতি সুল্যবান্‌ মণি ছিল, তাহা তিনি লক্্ণসেনকে প্রদান করেন। 
সেই কলসীতে যনিটি ছাড়া কতকগুলি মহানুল্য ক্ষণ ছিল। ব্াজসভার নএকীধকে গীতি- 
ক্কতিতে জন্ত তিনি তাহার ছুইটি করিয়া চারিটি প্রান করেন। কাদা, হুলাধুধ- 
মিশ্র, আচাধ্য গোবদল। জ্ফেব। পন্মাবতী ইহাদের প্রাতোযককে তিনি 
শী বগা বা! কছণ প্রান করেন । রাজাকে মনি ছাড়া নাং হইট সবলে 
ক্ষণ দেওয়া হইঘাছিল। বনিকৃ-বধূ মাধবী তাহার ক্মতি গ্রেহপাজী হইয়। দাড়াইঘাছিল। 
তিনি তাহাকেও কপ দিযবাছিলেন। দেই কক্ধণ হাতে নিযা! যাধবী স্বানিসহ ছানা্ে 
যাইতেছিল। ঝভার দাসীর! বাইয়া বলিল, "মা রালী, (সেই বণিকৃ-বধু মাধবী এমন হন্দর ও 
বথাসুলোর কঙ্ধণ পরিয্াছে, বাহাতে তাহার হাত ছইখানি সুরাকিরণের মত উচ্ছল 
গে ॥* নাজ্ী আন্তা করিলেন, "মাধবী ও তাহার স্থানীকে ক্দামার নিকট লইয়া 
আইস” নাকে নানী বলি, ভান মা নাজ নন্দী নিট 
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ষাইব।* তাহার! যাইয়া বলিল, *্বণিক্-বহ্‌ ও তাহার স্বামী তোমাএ আজ্ঞ! মানিল না, 
তাহারা আসিল লা।” ন্রাজ্জী দ্বযং তাহাদের নিকট গক্গাতীরে। উপস্থিত হই) বলিলেন, 
শপাপীয়নী বণিকৃবধূ। আমার ন্মাক্ত। অধান্ত কিলি কেন: এই কন্ধণ কোথায় পাইঘাছিস্‌?” 
মাধবী বলিল, "মা, শুনুন, ক্মাসি লাধুর পদ্ধী, সাধু পুত্রবধূ এবং সাধুর কন্ঠ) আমার ঘরে 
নান। প্রকারের বন্ধ আছে গাজ্জী বলিলেস, **া1াদের ভান্তারে এমন কদ্ধণ নাই» 
মাধবী উত্তর করিপ, *যহারাশি! এ বিষয়ে তাহা হুইলে দ্দামার মত লৌনভাগ্য ্মাপনার 
হু নাই” এই কথা শুনিয়া রাজ্জী কোথে লিমা উঠিলেন, বলিলেন, “কি পাপীযসী। 
এত বড় কথ! | ন্মামার ভাগা নাই? দ্দায1 ব্সপেক্ষা তো বেশী ভাগা |” খান বং 
মাধৰীর হাত হইতে জোর করিযা কদধণ ছুইটি খুলি! লইলেন এবং ভৃতাদিগঞ্জে আদেশ করিঝা। 
বলপুর্বক তাহার স্বামীর কর্ণ হইতে কুগুল ছুইটি খুলিয়। লইক্া৷ উহাকে দুর করি! দ্িলেন। 
তখন মাধবী স্বামীর সহিত সেক জালালের নিকট যাইয়। কীদিয সমনত বৃত্ত াহাকে 
্গানাইপ। এদিকে মাধবীর কন্ধণ ব্াজ্ঞী নিজ্জে পরিলেন এবং তাহার স্বামীর কুগুল 
নি্গ পুররকে পরাইলেন। ভংশরে হুলাসুখ মিশ্র ও পপ্মাবতীকে লইয়৷ সেক ক্গালালের 
আরমে গেলেন। সাঙ্গাও ইহা্গের পশ্চান্, পশ্চাৎ তথায় উপনীত হইলেন। সেই স্থানে 
মাধবীর সঙ্গে তাহার আবার কলহ হইতে লাগিল । রাজ্জ! কিছু না বালয়া অখোমুখ হইয়া 
রাহুলেন। জালালুদ্দিন কোন৷ কথা বলিলেন না। একে ষাধবী রাজ্জীকে খুব শাসাইতে 
লাগিল। মাধবী বলিল, প্রান্ত, আপনি নিঙ্গেকে খুব মহৎ যনে করেন, সেক জালাল এই 
কক্কণ আমাকে দিঘাছেন, ্দাশনি জোরপূর্বক তাহা লইঘা গিয়। নিজে পরিদ্ধাছেন, ইহাতে 
আপনার লজ্জা হয় ন11? যদ্দি নিজের ইষ্ট চান, তবে আমার ক্ষণ ক্মামাকে দিন, পরের 
জিনিষ পঞ্গিতে আপনার লঙ্জা হন না?” ভত্ধে কেহ কিছু বলিলেন না। ঝা! রাজ্ীকে 
সম্ষ্ট করিবার জন্ত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন, "তুমি কেন ছোটলোকের মত, ব্যবহার, 
করিতেছ, বল দেখি 1 বাহার! সেবক তাহাদের কন্ধণ ও কুণুল কেন নিষ্থাছ? ইহাদের 
ক্ষণ ও কুল ফিরাইযা দাও ।* রানী সক্রোধে বলিলেন, "এই সেক আপনাকে কি. 
দিয়াছেন? ইলি মধুকর বেগের স্ত্রীকে মহাসূলা মণি ও কুগুল দিয়াছেন, আপনাকে কি. 
দিয়াছেন? আপনার মুখে ও সামার সুখে ছাই দিহাছেন।” মাধবী রাজপদ্জীকে বলিল, 
শকলহকাগিশি শাজ্তি, আপনার মহন ব্মামার খুব জাল! আছে, পূর্বের একবার খন পা. 
বিয়াছিলাষ, তখন আযাকে লাখি মারিফাছিলেন, তাহ ন্দামি ভুলি নাই। কাষ্চনকারীর। 
বংশের ন্দার বেশী কি মহন্ধ থাকিবে?” 

এই কলহ কার বেনক্ষণ চলিল না| সেক জালাল যখো পড়িঘা নিটাইঙ্া দিলেন। 
বিগরয়সেন ( লক্ষণের পিতামহ.) রা্জঞামাতা হয দৈবহৃবিবপাকে পড়ি কিংকাল। 
কাষচন করিয়া ীবিক] শিরা করিয়াছিলেন বলি কমিত ক্মাছে। সান্যাল যহাশঃর 
সেই গলপ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিহাছেন, যাধৰা কলাপিযা যাইয়া এখানে লেই কথাটার 
ইঙ্গিত করিযাছে। দার বিষয় সেক ্রভোদদ্ধা্েও সেই কথার আভাস নসাছে। 
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এই যে দৃশ্ত রাজ-প্রাসাদের অব্তঃপুরে উ্বাটিত হইয়াছে, তাহা কি বীভৎস | যত্ভ- 
জীবীদের মহিলারাও হাটবাজাতর এন্সপ কলহ কতে লা। ইহার মধ্যে যদি সত্যের কোন 
লেশমাত্রও থাকে, তবে ন্অবস্ত বলিতে হুইবে স্ৈপ রাজার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল 
এবং রাজ্ঞী সর্বদা প্রজ্গাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া হীনতা প্রদর্শন করিতেন। 
তা়শাসনে লক্ষণসেনের স্ত্রীর নাম তাঙ্জ্ কেবী পাইতেছি, এখানে কিন্তু রানীর নাম 
বল্পভা। কিন্ত এক ব্যক্তির একাধিক নাম থাকিতে পারে এবং রাজাদের পক্ষে 
একাধিক ভার্যা থাকাও কিছুমাত্র ন্মান্চর্গোর বিষ্থ লহ্ে। লক্শসেনের সময় হইতেই, 
রাঙ্গপ্রাসাদ একদিকে পণ্ডিতগপের কোলাহুলে, ব্সপরদিকে ন্বকীদের ও গণিকাদের 
নুপুবধ্নি ও গীতিতাগে মুখরিত হইছিল । কেশব সেন দুনবিষ্থা় পারদর্শী ছিলেন কিন্ত 
শকুর্ীলদৃশ। লচ্জানতা হন্দরীগণের লীবিবন্ধ বিসরণে ব্াস্ত থাকিতেন” (বাঙ্গালীর 
বল, ১৪, পঃ)। বিস্কাপতির পুকৃষ-পণীক্ষা্ত দেখ! যা__লগ্মপসেনের বহু প্জী ছিল। 
গাহাদের মখো কাহাকেও তিনি আদর করিফ। “উততমা', কাহাকেও “স্বাবীনর্কুকা" বা 
“ভিসারিকা,' কাহাকেও “উৎকষ্টিতা' ব! “ৰিগ্রলন্ধা' থব! 'কপহান্তরিতা+ কিংব! “বাসঞ্সঙ্জা' 
নাম দিয়া! সেই নামোচিত বেশভৃষ! পরাইয়! ন্দামোনপ্রযোদ করিতেন ।* এই সব কাছিনী 
একদিকে রাঙ্গৃন্থে সংস্কতের প্রভাব কত বেনী হইয়াছিল ভাহা প্রাথাণ করে, *পরদিকে 
রাঙ্গার বিলাসব্ৃত্ির পরিচয় দে 

বাত! ও বন্গুদেবী নানী যে লক্মণসেনের ছুই প্রধান মহিষী ছিলেন, তাহার উল্লেখ 
আমরা ট্টেপলটন-সম্পাদিত গৌড়-পাণুঃ! লাক পুস্তকে পাইতেছি! এই পুপ্তক সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে । হুতরাং এই বিষয়ে সেক শ্তভোগয়ার কথা যে বিষ্ান্া তৎসক্ধে 
(কোন দবিধার কারণ নাই । 

যে দেপের দন্শ স্বামী শিব সমীর সুতার পর ভাহার শব শ্বন্ধে করিছা কত যুগ 
কাটাইয়! দিয়াছিলেন, এবং জত্রারার যে ননী স্্টি করিয়াছিলেন সিদ্ধুনদের পশ্চিমে তাধ! 
মহাহীর্ঘকপে পরিণত হইয়াছে এবং যে দেশে এই ন্মাদর্শ দেবতার ইঙ্গিতে কাম তপ্ম হইয়াছিল 
এবং যেখানকার লোকেরা! পন্থদ্ধং ন পঙ্াতি নগ্নাং__নোদীক্ষেত* প্রভৃতি গ্লোকগুলিতে 
চিরাভান্ত, যে দেশের আদ রাজা রাম নীতা! ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীর সুখ দর্শন করিতেন 
না, শন রামঃ পরদারান্‌ স চক্ষুঙ্যামপি পশ্তি।* দেই দেশে মন্দির-গাত্রে নগর ও বীভৎস চিত্র 
ও দাম্পত্যের এই কাম-বিলাস_চ্ছাতীয় জীবনের অমহান্‌ ব্সাদর্শের যে বিছৃতি ঘটিগ্থাছিল, 
তাহা স্পষ্টই ইঙ্গিত করিতেছে । পৌরাণিক কাহিনীতে এতিহাসিকত্বের বসভাব হইতে পারে, 
কিন্ত তাহ! জাতীয় আদর্শের নির্দেশক | মহম্মদ বক্তিছথার খিলিজজি কর্তৃক নবধীপ আক্রমণের 
পুর্বে বঙ্গদেশ যে নৈতিক যোগতি প্রাপ্ত হইস্াছিল__তাহার চিত্র নানাদিক্‌,দিয়া কসামাদের 
চক্ষে পড়িতেছে। মন্ত্রী উ্যাপতিধরের সঙ্গে রাজসভান় গন্ব্ব নামক এক নটের রহস্ত ও 


++. বিস্ঞাপতির পুকুষপরীক্ষার সবার (হরপ্রসাব সা কৃত, উামপুরের ছাপা, ১৯১৫ শব: )। 


৫১২ বৃহ বন্ছ 


পরিহ্গালের কথা কৰি বিস্থাপন্তি ভ্রান্থার পুরুষ-পরাক্ষান্॥ উল্লেখ কারযাঞ্ধেন_-উহার, 
বিরত কচি সভ্া-সমান্ছে সঙ্গত বলিহ! কেহ অনে করিবেন না| একস। পন্ধব্ব নামক, 
এক. নউ লাঙ্মণসেনের সভা উপনিক্ হইল, তাহার কপালের চন্দনের বিন্দু কতটা 
মনস্থারের মনত দেখি! উ্াপততি ধর টাটা করিছা বলিলেন, পক্ষ হে দ্ধ! ভুমি যে মাথায় 
বিন্দু দিয় 'নটং, ( কলীব ) সাক্ষি্াছ ?” নট উত্তর করিল, *ন্পনি তো উমাপতিধর (বুষ )) 
আফার কষে বসার একটি ( চন্দনের ) বিন্দু ক্ছাছ্ে, রা ক্জামি নটঃ ( মহাঞ্কে )__এবং 
ব্পনার পিঠে চড়িতে পারি” একদা বল! সবাহুল্য থে একটি সামান্ত। নটের এই প্রকার 
বিজ্পে রাজসচিব তান কুস্ধ হইযাছিপেন। ঝাঙ্-সভা পরিহাস-রসিকত| এইধূপ বীভৎস 
হইত, ই ভাৎকালিক বিগহিত রুচির পরিচায়ক | 

রাষ্জীদের প্রভাব রাজার উপর সামগ্িক ভাবে কত প্রবল হইত, তাহার আর একটি 
উদাহরণ কামরা এই পুরুষ-পরীক্ষাতেই পাইতেছি । কথিত কসা্ছে এক সময়ে রর পরভা নামী 
বাসীর প্রভাব সাক্জার উপর শতান্ত বেলী হইয়াছিল। লগ্মপগেন কাণীরাক্ষের বিরুদ্ধ 
নভিধান করিবেন, রপরগ্রভ্া বলিলেন; তোমা বিরহে জ্বমি দেওয়ালী ঝাকি (ক্খ- 
রাত্রি ) কিরাপে বঞ্চন করিব?” লক্দপসেন গ্রাতিক্র্ত হইলেন, তিনি যে করিয়া হউক 
দেওয়ালী রাত্রিতে গৌড়ে ফিরিয়া! তাহার সহিত মিলিত হুইবেন। রাজী বলিলেন, প্হদি 
তুমি প্রতিশ্রুতি শালন ন! কর, তবে ব্মাঘি বন্সিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব” 
লক্ষণসেনের বিপুল নৌবাহিনী কাশীান্ছের নগরী অবরোধ করিল; বখন তিনি রণরজে গত, 
এই সময়ে যে দেওয়ালী স্তর সমাগত, গাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নগরবাসীর! দীপালীর 
উদ্ঘোগ কৰিতেছে দেখিয়া প্রহার প্রতিস্রত্তির কথা মনে পর়্িল। তখন উৎকটিত হইয়া 
রাজ! মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়?” সাহার! বলিলেন, *নু প্রচুর 
অর্থ হবার! সকলই সম্্ব, ক্দাপনি নৌবাহকদিগকে বিশেষরূপ পুরস্কারের ভরসা দিয়া অথ 
রাতেই গৌঁড়ে পোছিবার ব্যবস্থা করুন! রাজ-শক্কির অসাধ্য কি?” পুরুধ-পরীক্ষাকর 
[লিখিয়াছেন, তরুণ এক সহজ নৌবাহককে প্রচুর জ্মথে পরিতৃষ্ট করি ষনোরথ-গতি নৌকার 
'মরোহণপূর্ধক সেই ঝাক্রেই লক্ষণসেন গৌড়ে পৌঁছিয়া রাক্জী ক্বপ্রভার সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। লক্মপসেন-সম্বদ্ধে এইব্ূপ আর একটি আখ্যান ন্মামর! ইত:পুর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । হিন্স-রাজন্বের শেষকালে যে অন্তঃপুরিকাদের প্রভাব অত্যন্ত বেলী হইয়াছিল, 
নানা উপাখ্যানে ইহাই প্রমাণিত হয়। শব কাশীরাজের লগে লকমণসেনের বুধ ও জয়লাভ 
একটি এরতিহাসিক ঘটনা, ভাহা তাস্রশাসনে উক্ত ছে । 


৮০০ 


্ঃ 


ভি 


সাহু জালালুদ্দিন তত্রেজ ও সেক শুভোদয়! ৫১৩ 


অঙ্গ শাক্লিতেচ্ছদ 
মাহ জালালুদ্দিন তুত্রেজ ও সেক শুভোদয়া 


প্রসিদ্ধ জালানুদ্দিন তরেজ-_খোলা কুুযুদদিন বক্রিয়ার কাকি (সব, ১২৩৮ ৭ৃঃ), 
বাহাউদ্দিন ঢাক্রিয়া দুলতানী | ৃত্া, ১২৮৬ থঃ ) এবং খোজ ুহাদুদ্দিন কমা্জমিরী (১১৪২__ 
১২৩৬ ৭১) প্রস্থতি বিশ্ববিশ্র্ত সাধুগণের সমসামস্ধিক এবং বন্ধু ছিলেন। জালালুদ্দিন 
১২২৫ খৃষ্টান পরলোকে গমন করেন। 
্গালনুদ্দিন তব্রেছের নদাস্মবিবরলী লেক শুভোদাতে কেও! ব্াছে__তাহাও আন্ত 
অংশের স্তায় আঙ্গগুবি গ্পপূ্ণ। ইনি বলিমাছিলেন, জামার বাড়ী জট্টাব-রাজো, ব্মামার 
পিতার নাম কাছ্ুর এবং ভ্রাতার নাষ গরীব । ক্দামর! অতি দকিগ্র ছিলাম, দিনান্ডে আহার 
জুটিত ন1।” রমজান নামক এক সাধুর সঙ্গে ছালালুদ্দিনের সাক্ষাৎ হর, স্তাহার কন্ধ। 
আয়েস! তরুণবরদ্ধ জালালের প্রেমগ্রার্থী হর। কিন্তু জ্ঞালাল তাহাকে প্রত্যাখান করেন, 
ইহার পরে নেক উপগন্প বণিত হইন্াছে। বহুদিন জালাল দেশদেশাস্্রে ঘুরিয়া বেড়ান। 
সমুদ্রের এক দ্বীপে ষ্ঠাহার সহিত একটি বড় সাধুর দেখ! হু। তিনি জালালকে বলেন, 
ধিভামার এখনও সদ্ুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইবার সমর হন্ধ নাই। তুমি একবার পুর্বদেশ 
খুরিয়া এস । সেখানে লগগাপ সেন নামক এক মহারাজ কাছেন। সেখানে থে দুসলমান 
যায়, তাহাকেই তিনি হুতা। করেন। তাহাকে জয় করিতে পারেন, এমন কেহ নাই। 
তুমি হিন্দী কথা বলিতে পার, সেই স্থানে এবং মন্কান্ত দেশে বহুকাল পথ্যটন করিয়া ফিরিয়া 
আসিলে তোমার সঙ্গে আমার কথাবাণ্তা হইবে ।' (সেক সুভোদঘ, নবম পরিচ্ছেদ | ) 
লঙ্গাণ সেনের সঙ্গে সেকের সাক্ষাৎকার ও সেই প্রসঙ্গে নেক ্মলৌকিক কথা এই 
পুস্তকে বণিত হইফাছে। রাজ! গঙ্গাতীরে ছিলেন, সহসা কুষষষর্ণ ব্ম-পরিহিত দীর্-ৃষ্ধি 
জালালকে দেখিয়া! বিস্মিত হইলেন। জালাল রাঙ্গাকে উচিত মত সংবদ্ধনা না করাতে 
তিনি কবদ্ধ হইয! বলিলেন, *মাপনি কে? নানি পৃথিবীপতি, আমার সগুচিত সন্মান আপনি 
করেন নাই কেন?” এই সময়ে একটা চিল একটি গঠি যাছ লইয়া 
লগ লেনের নং লিখা! গঙ্গার উপর দি উড়িা যাইতেছিল। সেক বলিলেন, "পনি 
পুর্িবীপতি এই অভিযান করিতেছেন, & চিলটিকে বলুন যে গঠি যাছটি লে যেন ছাড়িয়া 
দেয়। আপনার আদেশ পালিত হইলে আনি বুঝিব ন্াপনি পৃথ্দিবীর অধীর ।* রাগ! 
বলিলেন, "পক্ষিজগাতি জ্ঞানশূন্, উহার মামার কথ! যানিঝে কেন? বদি গাপনার সাধ্য 
ধাক্ষে, তবে 'আপনিই বলিব দেখুন না কেন, যপনার কথা শোনে কি না।” সেক 
উধদিকে চাহি! আদেশ কর! মা চিল মাছটি ছাড়ি পলাইথ। গেল। রাঙ্গা ভয় পাই 
ছর্গা নাম মরণ করিতে লাগিলেন এবং সেকের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সেক বলিলেন, 
নামি কাহারও প্রতি বির বা! কুক্ক হই না শিশু মাহৃন্দক্ষে বসির! চক্ছকে গালি 


৯ দিতে থাকে, কিন্ত চর তাহাকে অভিশাপ দেন না।” 


৫১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


নাঙগা বলিলেন, “এই স্থানাট বনজঙ্গলাকীর্ণ ব্যামঙল, "পনি ক্বামার প্রাসাদে 
'আজন, এই স্থান বাস করিবার উপযুক্ত নহে।* সেক বলিলেন, *আামি আপনার নগরীতে 
প্রবেশ করিব নাঁ। আমি ন্মালিবার সম পথে শৃল্রকৃন্ত নেখিয়াছি। এই পুরী অচিরা, 
নষ্ট হইবে। আমি এই খালেই স্ রাহ্ছি বাস করিব ।” 

রাপ্মনত্রী উমাপতিধর ভাবিলেন, “হাতে আশী-লগুড, কুষ্চ পরিচ্ছদ-পরিহিত, এ ব্যক্রি 
বন ন! হইয়া যায় না। ইহাকে সাক্ষাৎ ইন্ছের মতন দেখ! ব।ইতেছে । এ ঝাকি নিশ্চয়ই 
স্ববন। যাহা হউক বিষ খাওয়াইয়া ইহাকে মারিষার চেষ্ট! করিতে হইবে” 

সাঙ্ার ব্মহুরোধে সেক সম্মত হইলেন না। তখন মন্ত্রী সেইখানেই সেকের খাওয়ার 
বাবস্থা করিতে চাঁহলেন। সেক বলিলেন, *দ্দাযার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইলে এখানে 
রন কগিতে হইবে |” মস্ী তাহাই করিলেন এবং ব্ঞনাদির সঙ্গ 
দারুণ শুর্সিবিষ যাখাই! রাখিলেন। বনের পরিবেধণ করিতে 
কোন হিন্দু রাজী হইল না। শবশেষে এক রঙ্ক-পুত্র একটি পুরাণ ও একটি কপর্দিক পাইয়! 
এই কাণ্ে সম্মত হইল। 

সেক ভোঙ্নান্তে কতকগুলি কুল খাইলেন। যগ্রী বলিলেন, “যহারাঞগ, দরিদ্রদের 
৩২ বৎসরে বুদ্ধির দাত গলায় না। এই ভাল ভাল জিনিষ খাইয়! সেক সুখস্ুদ্ধির জন্ত ঞ 
কতকগুলি ঠ্েতুল খাইতেছেন। এদ্দিকে কপূরবালিত নানারূপ 
মসলাঘুক্ত হুগন্ধি শান লইনা সত্য ব্অপেক্ষ। করিতেছে ।” রাজ! 
ফকিরকে বলিলেন, "আপনি ঠেঁডুল খাইলেন কেন?" সেক মন্রি-কর্তৃক বিষ প্রয়োগের 
কথা ঝলিলেন। মত্্ী জেদ করি! বলিলেন, “মিথ্যা কথা, ভোঙ্দন-শেষে একটু তিক খাইতে 
হয়, নতুবা! অন্ুখ হয্থ। লেই তিক্ত দেওয়াতে সেক বিষ মনে করিয়াছেন ।” সেক বলিলেন, 
হত বা তাহাই হইবে ।” কিন্ত হলারুধ নিশ্র বুঝিতে পারি মন্ত্রীকে তপন! করিতে 
লাঙগিলেন, "মর তুমি নতি পাপবুদ্ধি, এমন কখনও শুনি নাই ঝ| দেখি নাই যে, আভযাগতকে 
কেহ খাইবার জগত ডাকিয়া আনি্। বিষ দিয়াছে। বদি ইনি ইচ্ছ! করেন, তোমার ঘোর 
অনিষ্ট করিতে পার্েন। তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে 1” 

রাজা আবার বলিলেন, "এন্থানে, বড় বাখের ভয়, চলুন রাঙ্গএ্রাসাদে যাই ।” কিছ্ধ সেক, 
গেলেন না। ঝাজা। সমীদিগের সঙ্গে চলি! গেলেন । সেই রজক-পু্র ও সেক তথায় 
রহিলেন। রান্রিকালে হুইটা বা আসিয়া! পেকে প্রণাম করিয়া চলিঙা গেল। পরদিন 
গেই রঙগক-পুংরর মাত! ন্যাকাপ-ভ্েনী ভীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল, কারণ নঞতিতে, 
শোন! গেল যে, সেই সেক ও রঙ্গ-পুকে রাতে বাছে খাই! ফেলিথাছে। মন্ত্রী রাঙ্গাকেও 
এই কথ! জগানাইলেন। রাঙ্গা যাইফা দেগিলেন, সেই ঙ্গবে উদ্তযেই বেশ হ্থ দেহে 
আছেন, রঙ্গ বস্ীকে মিথ্যা জলরব স্থষ্টি করার অন্ত ভতপন! করিতে লাগিলেন। 

এদিকে রাজ! দেখিলেন__সেকের সমস্ত কাপড় ভেঙ। তাহার কারণ জিঙ্ঞাসা 
কর্গিলে লিক বলিলেন-__গলীর সনে সাহার এক শিশ্- একর | নামক বণিকৃ-_সমুভ্রে বহু 


85৬৯ হু নর 


বিষণ 


নানাকণ কেরামৎ। 


ভি 


সাহ জ্ঞালালুদ্দিন তব্রেজ্ ও সেক শুভোদয়া ৫১৫ 


ধনসম্প্ধ সহ জাহাঙ্গ লই মাইত্তেছিলেন। ন্ধলের নভে একটা প্রকাও ত্রিশ্ল ও কাঠের " 
সংঘাতে জ্াহাঙ্ছের তলদেশে ছিদ্র হই বায, এবং সরব গহ বণিক সাগরজলে ডুবি! তি 
'আসথরে াহাকে স্মরণ করিয়া উদ্ধারের জন প্রার্থনা করে । বদ্ধ স্থানে সেক তৎক্ষণাৎ 
উপস্থিত হই সমুদ্রের লিয়দেশ হইতে জাহান্জখানি উদ্ধার করেন | এই জন্ত ঠাহার কাপড় 
সিক্ত হইয়াছে। শ্াঙ্গা কাপড়খানি নিংক়াইযা ফেপিক সেই জল বগিতে সিদ্ধ করাইয়া লবণ 
পাইলেন এবং তখন সেকের কায গাহার প্রতায় হইল; সেক নাদান্গ পড়িতে বপিলেন__. 
হাহা ধ্বনিতে গগনমণডল পূর্ণ হইল । তাহা দুর হইতে শুনি কেহ বলিল, “যে গর্জন করি- 
তেছে,” কেহ বলিল, “মহারুক্ষ ভা! পড়িতেছে,” কেহ বলিপ, »গঞ্গার তীর ভাদিয়। পড়্িল।" 
এই সকল অলৌকিক ঘটনার মধ্য দি! সেক গুভোদ়! ক্মাযাদিগকে লঙ্গাগসেনের 
রাজসভার এবং তৎসময়ের সামাদ্দিক দ্মবস্থার বে সকল ততন্ধ জানাইয়াছেন, তাহার 
অনেকগুলির এতিহািক গুরুৰ ্সান্ধে। এই সঘঘে বিপাতে দছার্থারের সন্ধে থে সকল 
অলৌকিক ঘটনা লিপিবন্ধ হইয়াছিল, সাহা! কাট ছাট দিম! ইংরাজের ইতিহাস গড়ি 
তুলিয়াছেন। স্পেনের এতিহাসিকগণ তাহাদের দেশের নান! আজওবি গঞ্জের মধো সত্যের 
আলো! খুলিয বাহির করিজাছেন। ব্দামাদ্দের দেশে পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে 
ইতিহাসিকগণ নানা আজগুবি গনে াহাদের পুস্তক ভি করিসাছিলেন। চৈতনভাগবতে 
(লিখিত আছে, চৈতন্ক বরাহমথ ধারণ করিয়া ভীষণ গঞ্জ্ন করিহাছিলেন। চৈতন্লচরিতামূতে 
দেখিতে পাই। চৈতন্কের দুখে হরিনাম গুনিষা! বাসের! পথ্যস্ত হরিনাম করিতেছে। এই 
ঘটনার সময় ঘিনি চৈতন্তের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সেই বলদেব ছট্টাচা্) নিচ্ছে ইহা গ্কর্ণে 
শুনিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । মুবারি চৈতন্তের ঘড় ভুঙ্গের কথ! চাক্ষুষ ঘটনার ভ্ভাঁ় 
বনি! করিয়াছেন । ক্জচ বিলাতের সেই সকল মধাযুগেহ জবৌকিক গ্কথা, এবং ক্বামাদের 
দেশের দুরারিওপ্ঠের কড়চা, চৈতন্টচরিতামৃত, টৈতন্তভাগব্ত প্রভৃতি এছ ছাড়ি দি 
ইতিহাস লেখা দ্দসন্ভব| ইংলগ্রের বাজ! ক্যাট সমুদ্রে আদেশ করিয়াছিলেন তাহার 
গতি খামাইত্রে ; এইরূপ খমসন্তব কথাও ষাহাদের ইতিহাসে স্বান পাইয়াছে। বাইবেল তো 
'াঙ্গুবি কথার খনি, তাহ! বাদ দিলে দৃষ্টণ্ডের ইতিহাস লেখা বায় না। এদিকে তাস্রপাসন 
এবং শিলালিপিতেও অনেক অভ্তিরকিত, একপক্ষসযাশ্রিত, একদেশদশী, শত্রুর সম্বন্ধ 
অলীক বৃতধান্ত-বছল বর্ন! ছে, তাহার সকল কথা! যানি লওষা চলে না। ইহ্থাদের 
সকলগুলিই দলিল ও উপকরণ-_একান্তভাবে ইহাদের কোন একটির উপর নির্ভর করিয়া 
_অন্তপুলিকে একবারে তুঁড়ি সারিকা উড়াইা দেও! উতিহাসিকের উচিত হইবে না। 
এই হিলাবে সেক শুভোদঘাকেও ন্মামর। লকগণসেনের সমঘ্বের ইতিহাসের একাটি উপকরণ 
স্বরূপ ব্যবহার করিব। ইহাতে যে সকল তারিখ দেওঃা হইঘাছে, তাহা! বিচারসহ 
[তং আলোচনা-যোগা। ইহাতে “চতুর্ষিৎশোন্তরে শাকে সহট্রক-শতাখিকে” 
শক ১২০২) তুর লৈ বিহার ও পাটনার প্রবেশ করিয়াছিল বনিযা লিখিত 
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স্তর কথা লিখিত আছে। লেক শুভোদরার যে হত্ত-লিশিত পুথি উমেশ বটব্যাল 
মহাশয় ক্ছাবিষ্কার করিমাছিলেন ভাহা জগন্াথ রাছের পাঠের দন্ত রামভন্র শর্মা নামক 
এক. বাক্কি লিখিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্চপক্ষেত পক্ষমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে 
পুধিখানি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সনটি দেওয়া হয় নাই। জ্রীযুক্ত ভাঃ স্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশ মনে করেন হাতের লেখাটা বরং যোড়শ শতাবীর পূরবদবর্তী_ 
কোন ক্রমেই পরবর্তী নে। এই পুস্তকে লিখিত আছে সাহ জ্গালাল তরেজ বিক্রম 
সংবৎ ১১২৪ ( ১*৭৩ খবঃ) কান্িক যাসে এতক্ছেশে ক্মাগযন করেন এবং বিক্রম সংবৎ 
১১৩৬ ( ১৮৫ খু ) চৈন্ধে দেশে ফিরিয়া! যান । ইহাতে বহু পরবস্তী হুসেন সাহু সম্রাটের 
নাম পাওয়া যায়, স্থৃতরাং পুস্তকের বে কোন কোন অংশ প্রক্ষি্, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই পুস্তকে বিক্রমকেশরী রাল্সার উল্লেখ মাছে এবং এক জায়গায় স্পষ্টই ভুল করিয়া 
বিক্রমকেশরীকে বিক্রমাদিতা বলিয়া লেখা হইয়াছে । এই রাজা আকাশপত্র পাইয়াছিলেন-_. 
এইবপ দৃষ্ট হর, পাশী একখানা বহিতে বিক্রকেশরীর একখানি ছ্র্ষোধ্য পত্র প্রাপ্তির কথা 
আছে। যনে হয় বিক্রদকেশনী লন্মপসেনের কিছু পুর্বে বিমানের হঙ্গলকোটের অমিপতি 
ছিলেন এবং তাহার রাজন্বও প্রান্থ এক সময়েই সুসলমান কর্তৃক ক্অধিরুত হইয়াছিল। 
বিক্রষকেশরী জরদেৰের গীতগোবিন্দের বিশেষ গগ্বরাগী ছিলেন_এ কথা সাম! স্থানান্তরে 
লিখিাছি। মদলক্ষোট ঞ্চলের লোকের সংদ্ধার কালিঙগাল নামক এক পণ্ডিত সর্ধশান্সে 
খিশারদ ছিলেন এবং রাজ্জ!। তালবেভালপিদ্ধ ছিলেন। একখানি ফারদী পুণ্তকে লিখিত, 
বআমাছে, গ্ী হইতে আগত জনৈক পীরের চক্ষাঞ্ডে বিক্রুষকেশরীর রাজ ধ্বংস পাইয়াছিল। 
বিররমকেশরী মঙ্গলকোটের রাক্গ! ছিলেন, কবিকন্ধণ চণ্ডীতেও তাহা উল্লিখিত আছে। 
বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বিক্রঘকেশরীর গোল বাধাইয়া জনশ্রুতি কলিদাস পণ্ডিত সমন্ধে থে 
সকল গঞ্জের স্ট করিয়াছে তাহা মহাকবি কালিদাস-সংকরান্ত নহে। ভাষার ুল জজ 
খাকিলেও সেক শুভোনযা! তি সহঙ্গ ও শ্তিমধুর সংস্কতে রচিত হইয়াছে । ইহার মাঝে 
মাঝে ঘে সকল প্লোক ্দাছে, তাহাদের ছুই একটি বেশ কৰিতপুর্ণ, হলাবুখের লেখনীর 
'অযোগা নহে । ঘা 
নিপু শেদপি সবেসু দগাং কুবি লাধব১। 
ন হি সংহরতে জ্যোৎক্গাং চজ্চপ্ডালবেস্মনি ৪ 
এই শ্লোক শেলির + 1:০1 ৯/04০158195 30590 100 185 58605 90,891184৩ 
1008598, 000007 ০৪ 008095 91 0708৯ [" প্রস্তুতি পদ মনে করাইয়া দেয় 
সেন বা্জাদের সমর নব-্রাঙ্মণা প্রবেশের ফলে বাঙ্গলার কোন কোন বিষয়ে যে মহত, 
ক্ষতি হইহাছিল, সে ক্ষতি সুধু নুসলমান-বিজঝের পথ সুগম করিয়। দের নাই, অধিকত্খ বন্দীয় সমগ্র 
লোককেও হীনবীধ্য ও বধঃপতিত করিঝাছিল-তাহা জ্গাতিভেদকে লৌহের গণ্ডীতে আবদ্ধ 
করিয়া দেওযা। ইহাদের পুর্কে€ জ্া্তিভেদ ছিল এবং তরাঙ্গণ-ূত্র ছিল, কিন্ত তথাকথিত 
_ হীনবর্ণ সম্বন্ধে হোয়াচে রোগের স্থক্ি এই সেন ক্ান্দাঙ্গের সময় হইতে । গুপ্ত ও পালশাসনে 
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ছছোয়াচে রোগ ছিল ন! বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না| “ীর্ৎ ছুলাদপি”-চগালোহলি দিদ- 
শ্েঠঃ হরিভক্তিপরাযণঃ" এ সকল লোক সেন রাজাদের বহু পুর্ব রচিত | বপিষ্ঠচণ্াল-কন্া 
বিবাহ করিযাছিলেন-_-এ ধকল তে! অতি প্রাচীন যুগের কথা । পালরাঙ্গারা ও তৎসবগজের 
পরাক্রান্ত বক্কির! বিবাহ-বিষয়ে কোন গণ্ীরক্ষা করিতেন না। পেই লঙ্চণ রাঙ্জাদের 
সময়ের তীর্থ গুলিতে হ্বাতিভেদ ছিল না, সমাজে হোয়াচে রোগাক্রান্ত জাতিজেদ 
ছিল না। নবকরাঙ্মপা একট! বিশিষ্ট শ্রেণীর স্থানটি করিয! জনসাধারণকে ঠেলিগ! ফেলি 
তাহাদের বিরুদ্ধ ছার রুদ্ধ করিল। বাদ্ধপগণ কর্তৃক বিপুল বৌদ্ধ-নসাধারপের উপর যে 
অকথা জ্ত্যাচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ শৃক্ুপুরাঁপ ও অপরাপর পুল্কে আমর! পাইয়াছি। 
এই অত্যাচার এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন মুসলমানগণ ন্দাসিঘা আব্ষপদিগকে নিরপ্ত 
করিগেন, তখন নিপীড়িত জনলাধারণ ভাভাপ্দিগকে হাণক্তা ভগবানের অবতার বলিয়া 
গ্রহণ করিঝাছিল। যখন আদ্দণগণ গৃগে গৃহে হোমকুগড জালিয়া বৈদিক ধশ্সের ভিন 
করিতেছিলেন তখন এই ধর্মের বেশে ছোসাচে রোগ ক্দতি প্রবল হই উঠিয়াছিল। 
দেব মন্দিরের আরতিশিখ! ও বক্ঞকুণ্ডের দোয়া যতদূর যায_তাঙার ঝরসীধানার নিয়শ্রেনীর 
লোক যাইতে শারিত না। তাহাদের ভাষা_ন্দামাদের কথিত ভাষা_নদবজ্ঞাত ও স্মণিত 
হইল। নিশ্রেমীর সংস্কত পড়িবার অধিকার ভিরোহিত হইল এবং শাস্ত্রের কথ! ষদি কেহ 
দেশীভাষায় শুনিত, তবে তাহার রৌরব নরকে স্থান হইবে-_-এই ভয় দেখান হইল। ফলে 
এই দাড়াইল, শ্রমণদের কতক্ক কতক যেখ (মহস্থর ) হইল, কতক ডোম হইল, কারণ 
ইহার! তাস্তরিক ছিলেন এবং স্বণিত গরিনিষ পানাহার করিতেন । 

বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সমন্ধ ডোমাচার্যাগণের প্রাধান্তের পরিচয় পাও! যায়) এখনও 
শীতলাদেবী, ধর্ঠাকুর ও কালীনন্দিরের ডোমপুজারী বঙ্গের নালাঙ্থানে বিপ্যমান কমছে। 
ডোমেরা শুধু তান্ত্রিক ধর্টে অলী ছিলেন, এমন নহে, সাহার! রাজাদের ক্মনীন থাকিঝা যুদধ- 
বিএছাদিতে নেতৃত্ব করিতেন। বাঙ্গলার ক্মনেক প্রাচীন পুধিতে ডোম-সৈন্বোর উল্লেখ 
পাওয়। গিল্জাছে। *ব্দাগভোম, বাগডোম, ঘোড়া ডোম সাঙ্গে” প্রভৃতি ছেলে-বুলানো 
ছড়ায়ও তাহার একটু প্রমাণ ব্দা্থে বলি! মনে হয়। হিন্দু সমাজ স্থিতিশীল নহে 
জাতীয় উঠাপড়ার দৃষ্টাস্ত এই আপাত দৃষ্টিতে অনড়বৎ সমান্েও ন্দনেক আছে। 

রাঙ্গণা ধর সামা্গিক শ্রেনীগুলিকে ইন্পান্তের গণ্ভীতে বাধিঘ়া ফেলিল। ক্রমশঃ এই 
বন্ধন দৃঢ় হইল। বৈশ্বকুল-পক্ধিকায় দুষ্ট হয়। বরালসেনের সময ভ্ীবংসসেনের গুজ দণ্ডপাণি 
হাড়ীঘোষের কন্তাকে বিবাহ করাতে তাহার কৌলিক্ক কতকট! এ্রীহীন হইল, কিন্ত তিনি 
ন্বাতিচ্যুত হন নাই। 

এই হাড়ীঘোষ এক হয় কাহস্থ না হয় সদেগাপ ছিলেন। খ্যস্তগী গোত্রের সেন- 
সুমির রাঙ্গা বিমল সেলের বহু পরনের মধ্যে কমেকটি বৈদ্। এবং ব্মবশিষ্ট কয্েকঙন কান 
পা কুক ইসি, খৈ্চ জাতী মহাকুলীন কার বস পোভাক নাগের কাকে বিবাহ 
কার্ািলেন, এইকপ বিবাহ তখন আনেক হইভ | কিন্ত পরবর্তী কুলগরস্ককারের সম 


৫১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সামাঙ্দিক গুশীসন আরো একটু কড়া হইয়াছে । কৰিকষ্ঠহার (১৮০৫ খৃঃ) দণ্ডপাপির কুল 
নষ্ট হওয়ার সন্ধে তৎপূরবদবন্তী কুলগ্রা্-লেখকের হুরে সুর মিলাইয়া লিখেন নাই, *দগপাণিঃ 
হাড়ীঘোষন্ত কন্তাং পরিণীতবান্‌” তন্জক্তে সিদ্ধকুলের স্খলন হইল, কিন্তু লিখিয়াছেন "দগুপাঁণি: 
শিতুঃ শাপাৎ সাধাভাবদ্‌ উপাগত; ্র্থাৎ তিনি দোঁধ-কন্ত1 বিবাহের কথা লিখিতে লক্জা ৫. 
স্বণা বোধ করিয়াছেন। চকজ্রভায় ভরত মল্িক বৈশ্থ ও আক্ষণে বৈবাহিক সববন্ধের উল্লেখ 
করিঘাছেন। এবংবিধ ব্মাঠারটি বিবাহের উল্লেখ আছে। স্ততরাং দেখা যাইতেছে, ক্রুষশ: 
জাতীয় সীমারেখ| দু ও কঠিন হইয়া প্রাচীরের যত উদিত হইনাছে এবং এক এক শ্রেণীকে 
একঘরে” করিয়া রাখা হুইস্বাছে। পুর্বে অস্থলোষ ও এ্রতিলোম বিবাহ যথেষ্ট ছিল-_ক্রেষে 
স্বশ্রেধীত মখোণ্ গণ্ভী সন্ধীণ হইতে চলিয়া শেহে এন একন্থানে দীড়াইয়াছে-_যেখানে 
বিবাহ একটা মস্ত বড় সমন্ত| ও ছায় স্বন্ূপ হইয়া! উঠিয়াছে | 

নলাধারণ নিয়শ্রেধীতে আবদ্ধ হই! খ্ঠজ্ঞান, শিক্ষ) প্রভৃতি সমস্ত সুবিধা হইতে 
চিত হইল। ান্গাঘরে বিড়াল-কুকুর বাতারাত করিলে কিছুই হু না, কিন্তু তথা-কথিত 
অন্ত জাতির হাও! সেই রদ্ধন-মন্দিরের গানে লাগিলে তাবৎ হা়িকুড়ি জলে বিঞজীন 
দেওয়ার াবস্া। যাহারা! পালগাজগণের প্রশংসা-নীতিষ্বাঝ। তাহাদের অনন্ত পাধন 
করিত-_তাহাদের মুখে অন্ত প্রশংসা শুনিযা রাজগণের সুখ লক্জারক্িম ও অবনত হইত, 
পেন-রাঙগাদের সময্ধে সেই জনসাধারণের উৎসব-আসর ভাঙ্ষিয়া গেল এই রাজগ্র্জার 
সব্দ্ধ গুধু পাল রাঙ্গাদের সময়কার লহে। প্রাচীন কাব্যাদিতে দৃষ্ট হজ ইতিহাস-পুর্বব যুগেও 
পরন্গারা এই ভাবে ঝাঙগাদের প্রশংসাগতি রচন। করি! গান করিত। সেন সরাজগাদের সখস্ধে 
একটি পালা গানও রচিত হু নাই। এমন যে কুলমান-বিলপ অশরাতপূ্বয বিগব হই 
গেল, তসঘ্ন্ধে একটি গান রচিত হইয়াছিল বলির! কোথাও উদ্লেখ নাই। কি ভাবে যে 
সুললমানের! এত বড় ঝাজাট! দখল করিলেন, তাহার একটি বিশ্ত্ত বিষরণ নাই; একটিও 
উ্লেখযোগা মন্ধ-বি্রহ ঘটে নাই । যোটকথা, ক্ুন্ধ জনসাধারণ তখন পরি! দাড়াইথাছিল, 
অনেকে ইসলানধণ্থ অবলঘনপূর্ধক নুতন শক্তির আশ্রয় লইহ! ব্দপমানকর ক্রাঙ্গণ্য-শাপন 
হইতে আশনাদিগকে মুক্ত করিস্াছিল; পরের! পদদলিত হইয়াও কথফিৎ বীর ধষ্ট 
বঙ্গার রাশিরাছিল। কিন্ত বালির বধের স্তা সেই খশ্বন্ধন ন্সতি শিবিল হইস্ 
পড়িযাছিল,__ন্দনধিকানীরা! নূতন কোন স্থানে কিছু অধিকার পাইলেই সেই 'আআলগ! 
বাধাট টু ঝাইত। মন্দির হইতে বিতাড়িত জনসাধারণ মসঙ্গিনে প্রবেশাদিকার পাইল ) 
হিল্ুমান্সের অতি কঠোর বৈষম্য হইতে নুর হইহা তাহারা ইসলাথের উদার স্রাতৃভাবে 
নাট হইল। মোটকথা, নবতরঙ্গপ্য মুমথকথর নদপযান করি মিলনের স্থলে বি্ছদ ঘটাইল। 
এক জাতিকে হই টুক্র৷ করি নিজেদের বল নষ্ট করিল। বৃহস্ঠর দল বলবীধ/-শ্তি-শিক্ষা 
হারাই! বাহরোগগ্নতর সা নিশ্পন্দ হইল; স্ত্রদ শিক্ষার অভিমান ও পবিত্রতার 
ভান করিয়াও নিজদের পদসণ্যান্গা বান ক্াখিতে পরার্িল না। এখন হিন্ু্াতি যে মরপ- 
সমতায় সঙগখীন_তাহা এই নবস্াক্ষণোর ন্ান্থতোহী, ন্মহত্যাক্ানী নীতি ফল। 


কি 


ভা 


সাহ জালালুদ্দিন তত্রেজ ও সেক সুভোদয়া ৫১৯, 


এখনও যে সকল গোড়ার দল এই পরচুষিত ভেনীতির সমর্থন করিতেছেন, গ্াহাদের 
গ্রহ বখন লম্পট কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তখন ননংশ্র, বাদী প্রন্ৃতি জাতীয় লোকেরা 
দার লগ্ুড় লই! লম্পটদের পশ্চাৎ ধাবিত হইবে না। বৎসর বৎসর হিন্দুর সংখ্যা 
মুসলমানদের অস্থপাতে যেরূপ ক্ষরণীল হইনা বাইতেছে। তাহাতে &াহাদের পুঁথি, টিকি ও 
রযনীগণের পবিত্র 21 কোথায় থাকিবে-তাহা!ষ্ঠাহাদের একবার চিন্তা কঝ! উচিত । 
মুসলমান ক্ভুক ভারতবিজবে ব্সামাদের লান্ড ও ক্ষতির একটা হিসাব করিলে ফলাফল, 
কি দাড়ায় তাহা বিবেচনা করি দেখা মন্দ নম 
আমাদের কলাশিল্ নেক! বুসলমানের! ধংস করিফাছেল। ধরাহাক। অঙ্গ, 
মরাবতী, কোণারকে তাহাদের স্কুবনবিজ্গযী শিল্প প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন__ঠ্াহাদের গার 
নসামরা খুিযা পাইতে পারি বটে, কিন্তু কলালগ্মীর বৈজ্তী-প্রতিমা 
থে হুসলমানের! ভাঙ্গিয়া ফেলিখাছ্িলেন তাহাতে সমোহ নাই। 
তথাপি যনে হয় বৌদ্ধাধিকারের ধুগে সমস্ত এপিয! ব্যাপিয়। প্রতিমা গড়ার বড় বাড়াবাড়ি 
হই! গাড়াইফাছিল। নিত্য মৃতন ধ্যানে পাওয়। বিগ্রহ, বহু হত্ত-কর্ণ-পদ, বিরুতসৃ্ি, কৃর্- 
বরাহ, কীটপতঙ্গ পরা্ৃতি সর্ব অবয়বে ভগবানের পূজার এতট বেনী প্রচলন হইয়াছিল যে যনে 
হু যেমন মতা না মারিলে পুকুরের জলে গাতার কাটার জ্ারগাটুকু পর্ধান্ত থাকিত ন', লেইন্ধপ 
স্্পুঙগার এই ব্ববাধ প্রচেষ্টা ন। থামাইলে বাদে পাল্লার, শখ্যাগৃহ, এ সমপ্তই মন্দিরে 
পর্ধিণত না করিলে দেবতাদের স্থান সংকুলান কর! ব্বস্্ব হইত। সত্য বটে তখনও এরুত 
সাধক অনেক ছিলেন। খাহার1 বাহিরের অবহবকে কঅতিক্রম করি! নিরববের ধ্যানধারগা 
করিতেন, সগ্মখে বিগ্রহ স্মারক চিন্ছের মত মাক্র থাকিতেন। এমন কি ভারতবর্ষের সাধারণ 
(লোকের! পথ প্রতি বিগ্রহের পশ্চাতে পরমা্মাকে খু জিতে শিশিষাছিল এবং দেবমন্দির বে 
পরমাত্মার আবাসগৃহ নহে, স্থাপিত বিএহ ষে ষ্াহাকে ধারণা করিষার একটা চি বা ব্ূপক 
মাত্র ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল। 
তথাপি ক্মনেকন্থলে, বিশেষ করিয়া! আরবদেশে, ক্সসংখ্া বিগ্রাহের পর্িকজনা মাছুষের 
মনকে বাতিবান্ত ও কুসংস্কারযুক্ করিঝা তুলিযাছিল। দেব-পুজ! অনেক লমরই বাহঞাচারে 
পরিণত হইয়াছিল, এবং পুরোহিতের! অগ্ু্ঠানগুলি মিছামিছি এত বেশী বাড়াইয়াছিলেন 
ষে দেবৰিগ্রহের মন্দিরে বৈদিক যুগ হইতে ক্মাগত নানাকপ জটিল 
গশানলিকতার সুলোচ্ছে' পদ্ধতির ব্যৃহ ভেদ করিয়! সাধারণ লোকের দৃষ্টি সত্যের পথে 
ত্র অগ্রসর হইতে পারিত না। এই ভাবে হালের যন কিষ্ট ও 
ব্যধিত হুইয়! পড়িষাছিল। দেবগৃহে দেবতারা এত ব্ভিরিক্ত সংখ্যায় জড় হইখাছিলেন 
থে তথা ঠাহানের জারগা কুলাইত না। অতিশ ভিড়ে মান্য বেমন শ্বাস-প্রখাসের 
বায়টুকু হারা! হইনা কৌন সুক্ত ময়দানের হাওয়া খোলে, ভক্ত ও সাধকের হৃদয়ও 


প্রতিমার ঝাড়া 
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ভারতে যে নসাখযান্িকতা ছিল, শে ভাহা! ছিল লা। এজন্য যে যে স্থানে 
দেবতারা ভাপ! গেলেন, কেহ ্াহাদিগকে আর গড়িতে পারল নাঁ। ভারতবথে দেবসুি 
ভগ্ধ হইল সতা, কিন্তু ভক্ত ও সাধক পুনকান্ধ দেবতা গড়িলেন। সুস্বিপূজজার মধ্যে যে 
অমুন্ধ পুজার উপাদান আছে, সেই তথ্য ভারতবধ জানিত, ন্ত কেহ ভাহ! ানিত না। 
ফেটুকু ক্সাবজ্জন! ঢুকিঘবাছিল। মুসলমান তাহাই ন্মাসিনা! দূর করিয়া দিলেন। শিব পুজ্গা, 
ছুর্গা পুজা, কৃষ্ণ পৃজ্গ', কালী পুজা _হিন্দুঙ্ের সকলই রছিল। পাথরের যে রূপ চলিয়! গেল, 
গ্তোছে সেই রূপ জাগিন? উদ্ঠিল, তুলি ও বাটালীর গতিশীলতা থামিল, কিন্ধ লেখনীর গতি 
খামিল না। রং দিয়া রেখ। দিয়া যাহা হইত, শব্ষ দিস ভাহা ক্মধিকতর সফলতার সহিত 
বেগে হইতে লাগিল। বৈণবপদে রাধিকার ক্সদিসারের যে সৃদ্ধি দেখিতে পাই, রাধার 
পূর্ববাগ বনায় ক্ুষ্ের যে ছবি দেখিতে পাই, রামপ্রসাদের কালী-ুন্িব্ণনাঘ থে রূপ 
চোখে গিয়া উঠে তাহ! আলোচন! করিলে কে বলিবে মুসলমান মুস্তিপূজার শিকড়, 
এদেশ হইতে উঠাইর ফেলিয়াছিলেন ? 

হন্গরত মহন্মদ আরব দেশের জড়তাগরস্ত, কুসংস্কারের কুমছটকাবৃত এক ছু ধর 
গগনগ্রান্তে সতোর হুধা স্বরূপ উদিত হইয়াছিলেন। যে চক্ষু মানুষ হারাইয়! ফেলিয়া ছিল, 
তিনি সেই চক্ষে দৃষ্টি ছান করিয়া মানুষকে ভগবানের নিকট দুখোসুখি করিয! দাড় 
করাইলেন। ভারতবধেও যে ভিনি কতক পরিমাণে তাহা করেন নাই, ইহা বল! 
যান না। সোমনাথের বন্দির গঙ্গ! হইতে ২** ফরসঙ্গ (৪* ক্রোশ) দুরবন্তী ছিল। 
পিপীলিকার মত সাগি ঝাধিকা' লোক সেই মন্দির হইতে গঞ্গ! পর্যন্ত দীড়াইত, কত; 
সহজ লোক দীড়াইত এই ব্যবধানটা ধারণা করিয়া একটা 
অন্থমান করা! বাহ। প্রত্যেক লোকের হাতে হাতে কলমী 
কলমী জল চলিগা আপিত, তন্থারা পাচ হাত উচ্চ লিঙ্গরূপী মহাদৈবকে প্রত্যহ 
পুরোহিত সরব নিযুক্ত াকিতেন এবং 
আগন্ধক যাতরীদিগকে বপ্দকাধ্যে সহায়তা কগিতেন, স্বাত্রীদিগের যন্তক সুগডলের জন্ত। এবং 
দাড়ি-গোপ কামাইবার জন্ক ৩০" নাপিত নিগুক্ত খাকিত। তাহাদের ক্ষুর এক সুষ্ঠ অবসর 
পাইত না । মন্দিরের দ্বারে ৩৪টি নর্ভক-নন্ভকী গান ও নৃত্য করিত। ইহাদ্দের প্রত্যেকের 
অন্ত মন্দির হইতে বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কতটা কনধ্যাস্মিকত! 
ছিল, তাহা অন্যান কর! ৰবাইতে পারে, কিন্ত প্রকুত ভক্তির খেলা লোমনাথের ক্সা্িনায় 
যতটা হইত তাহ! অপেক্ষা বে বাহাডম্বর নেকট! বেনী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভ্যাটিকানে রোষান ক্যাথলিকগণের মধ্যে নানাবপ বীভৎস ঘটনা ষটত এবং পোপ 
সেখানে ভগবানের স্থান দখল করি! লইস্কাছিলেন। এই জগদ্ব্যাপী কুসংস্কার এবং 
জীব, জন, কীট, পতন, সরীস্প প্র্থতি বহুরূপী মুক্তি পুক্গান়্ মানবাস্ম। কিষ্ট হইয়াছিল। 
তখন উদ্চঙ্বরে ঘোষণা ক্িবার প্রচ্থোঙ্গন হইছিল যে, এক ব্যাতীত ছুই লাই, এস, 
"আমর! সকলে বলি ভগবান্‌ একটি মাত্র, তিনি, মহান্‌। একথা নুরদের সুখে গুনিগা 


(আোমনাখের মলির) 


তি 


ভি 


সাহ ক্ষালালুদ্দিন তব্রেজ ও সেক শুভোদয়া ৫২১ 
বাপের মু ভাল, সেখানে পারের ববিতা হইল | লুকে রাহা ইং 


্রস্থতি বহদেশে এখন লর্বাদিত্বীকত__তাহা পরত দৃ্ট বশ্্ লহে__তাকাতে মঙমদের 
প্রেরণা সস্প্। 

'এদেশে ইসলামের প্রতিক্রিগ্া-বূপ একট! ঢেউ আলিয়া কৰীর, নানক প্রস্ৃি সাধু 
দিগকে প্রেরণ দিয়াছিল, তাহাতে বৃথা নন্থষ্ানপুলির উপর লোক-বিজ্রোহ উপস্থিত কঠিল। 
সাধু বলিলেন, ”পাণর পুঁজ হরি মিলে ত দুই পুজে পাহাড় /" বাম প্রসাদ বলিলেন, “বিলি 
সমস্ত জগতকে খাওয়াইতেছেন। হার জন্য, হে বাতুল, তুমি বু 'বুট ভিঙ্গান! ও. 
আলো চালের নৈষেন” প্রন্থত করিতেছে । সমন্ত জগত যে পামার ষাযের প্রাফাশ-_ 
রে অবোধ) লেই মায়ের সুষ্ধি মাটা দিদা গড়িতেছে কেন?” নানক বলিলেন, _*ন্ামার 
পরন্থর মন্দির ফ্েখ/_্নজ্ আকাশ, চন্কর্মা সেখানে দিবসে ও 
সন্ধ্যা কআআরতির হ্বীপ জালিয়া থাকে, সেখানে যলরানিল গূপের গন্ধ 
বিস্তার করে। এই ক্ষুত্র মন্দির দুলিয়া যাও।” খর! বলিলেন, 
শনিত্য ্ান করিলেই যদি ভাহাকে পাওয়া যাইত, তবে জলজন্তরাই ষ্টাহার স্বগণ হইত।” 
মুসলমান যদি মোল্ার মুখ দিয়া এই সক্ষল কথ! কম্াইতেন, তবে বুঝিতাম ইহা প্রচার মাত্র, 
কিন্ত হিন্দু সাধুর সুখে খন এই উপদেশগুলি শুনি, তখন বুঝিতে পারি হিন্দ সাধুর! সমাজ 
না পড়িয়াও মহণ্দকে কাংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু যদিও দুসলমানবর্টের 
প্রভাবে এই লকল ভাব এদেশে বন্ধনূল হইয়াছিল, হিন্দুদের ক্মগাধশান্থে যে হুত্রকূপে 
এই্ট সকল সত্য তৎপূর্কেছি প্রচারিত হস্ব নাই, ডাহা নহে। জ্সঘরের পূর্বেও তামিলদেশের 
ক্মনেক গানে এই সকল কথার ন্দান্তাস পাওয়া যা, ন্যান্রঠানিক ধন্মকে তামিল কৰি 
অপর স্থামী খু্ীয় বঠ শতান্দীর প্রান্তে লিখিগ্জাছেন-_”বেদ পাঁঠ করি! কি লা? শান 
বচন শিখাইযা কি হইবে? যে একঘাত্র শিবের শরণ লইবে মুক্তি তাহারই জন্য । জঙ্গলে ও 
নগরে তীর্থ খু ্গির ঘুরিযা কি শাইবে? কেন নানারপ প্রানথশ্চিন্ত ও দৈহিক কদ্মসাথন 
করি! জীবনটাকে ছঃগহ করিয়া! কুলিতেছ ? আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া এবং মাংগাদি 
ছাড়িয়া দিয়া কোথায় সঙ্টোক্রী সন্তান পাইবে? নিলি একমাত্র অন্ত জ্ঞান-্ববূপ প্রন্ুর 
শরগ লন, মুক্তি তাহারই। কেন উপধাপ করিয়া কঠোর নিম শালন করিষা ্াত্মাকে 
কীদাইতেছ, কেনই বা! পর্বদতগহবরে যাইয়া বা দুর এবং নিকটবন্্রী নদী ক্দলে অবগাহন করিয়া 
'তপস্তা। করিতেছ? খিনি একমাত্র ভগবান্কে প্রার্থনা করেন, মুক্তি ভাহারই।* (1005 9 
181815001 লও 3800 05 টড», 3. 07100001075) 
রত সহস্র শের হিন্দু গা সম্পকে খুব গোকে নাড়া দিতে পারেন নাই। 


লনা, না পড়ি 
মনকে গ্রহণ । 


৯ 


রি মেক! রামপ্রসাদ ুষিপূজার গতি তঙ্জনী প্রদশন করিয়াছেন, তিনি সেই মুদির পাশে বসিয়া 
জা করিজেন এবং লেইস কাধে করা গায় বসন দের কালে নদীর লোতে শী 


রন করিযাছিলেন।* মুসলমান হিন্দু ষন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্দিলেন, কিন্ত মৃন্িপূজা 
ট্্‌ চল সুখাপন্যা প্রসীত রানপরসাষের বনী, ১০৫ পু: 


চু 


৫২২ বৃহ বজ, 


খামাইজে পারিলেন না। নমত্যাচারীর কুঠারাঘাতে পিলক্ীর দেউল ভান পড়িল, এই 
পথ্যস্ত। ভগবান্‌ মঙ্গবন্থরূপ, জ্ঞানস্বরূপ-_তিনি পুর্ণ সৌন্দধাস্বূপ | সেই রূপের কাজ্ষণ 
[তিনিই যানবচিত্ে জাগাইস্াছেন, তিনিই সেই আকাজ্কার নিৰৃত্তি করেন। হুতেরাং 
ভগবানের রূপক্না স্বাভাবিক । নবামরা! জ্ঞানন্বন্ধপ, দদ্ধাপ্বরূপ__এই সকল কথার দ্বারা 
নিও ণের শুণের প্রতি ইঙ্গিত করি থাকি । এ সকল কথা-_কর্ণের পক্ষে ইপ্গিতের কাঙ্গ 
করে। বিগ্রহ সেইরূপ ন্যামাদের ভ্ষুকে অররূপের রূপের ইঙ্গিত দে সেই সকল বাক্যে 
ষনের অগোচর ব্দ্মকে সাধকের কাছ্ছে নানা ভাবে নান! ইঙজ্জিতে বুঝাই! থাকে। যে 
সময় ইঙ্গিতগুলি উদ্দি্ট দেবতাকে লা বুঝাই! নিঙ্গেরা এল হইযা দেবতাকে আতাল 
করিয়া দীড়াইযাছিল, সেইযুগে হঙ্গরত মহন্মযের থা হইাছিল। সেযুগে ভগবান্কে 
দুল! জনসাধারণ খড়কুটো ও ইউপাথর লইয়া ব্যস্ত হুইথাছিল। তিনি আপিঘাছিলেন সেই 
উপকরণগুলির থোচিত দুল দি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে । 

হিন্দুর যেখানে প্র ছর্ধলতা এবং দুগলমানের যেখানে প্রবল শ্কি, সেইখানে তাহাদের 
আক্রমণ ব্মনেকটা সফল হইবে। হিন্দুর জাতিভেদ থে আকার 
ধারণ করিয়াছিল, তাহা নির্ম এবং অকৃতজ্ঞতার চুড়ান দষ্ান্ত। 
হিন্দু রাজাদের জল নিযপ্রেমীর শত সহহলোক সুদ্ধক্ষেত্ে প্রাণ দিয়াছে । তাহাতেই তাহাদের 
সিংহাসন রক্ষা পাইয়াছে। পল্লীগ্রামে তাহারাই ভদ্রলোকের ইচ্ছত রক্ষা করিয়াছে, ্াঙ্দণগণ 
তাহাদেরই প্রসাদ তরান্দকদিগকে লইয়া সুখে শান্তিতে পারিবারিক জীবন কাটাইবার 
সুবিধা পাইছ্জাছেন, অনেক সময নিজশ্রেলীর লোকের! গাহাদের জন্ত প্রাণ দিয়াছে। 
আদ্মণদের মন্দির তাহারাই রক্ষা করিযাছে-_এই প্রাণপণ সেবা-পরিষর্য ও ভররগ্ৃহস্থের সমান 
রক্ষার পুরষ্কার স্বরূপ তাহারা কি পাইঙ্জাছে? সেই দেবমন্দিরে তাহাদের উকি মারিবার 
ক্ষমতা নাই ; সেই ব্রাঙ্মণের পা ছুঁই খুলি এহণের দ্মধিকার তাহাদের নাই) সেই ভন্র- 
গৃহস্থের পায়ে একটু জ্বল দেওয়ার ধিকার তাহাদের নাই ১_-এই সকল অন্তায ভ্রাতুষিরোধ ও 
স্বণার সাঙ্দো মুসলমান নিশ্বণ ও সার্কজনীন ভ্রাকৃভাব লই সিলেন। পতিত বৌদ্ধগণকে 
তো! হিন্ুর! কোণ ঠাসিয়া এমন এক জায়গায় লইয়া আপিযাছিলেন যেখানে তাহারা পপ্তর অধম, 
হয়! জীবন বাপন করিতেছিল-ষে স্থানে তাহারা থাকত, সে স্থান হিঙুগৃহন্থর স্পা, 
তাহাদের ছায়া মাক়্াইলে ক্সানের বাবস্থা। ইস্থাফ্িগকে ক্মাহ্বান করি! সুসলমান বলিলেন, 
শনদামাদের রাজা-পরজ নাই, বাসুন-চগ্াল নাই, ক্দামরা এক পঙ্ক্িতে বিয়া খাই। ছুনিষার 
এক মালিক। ন্সামরা গাহারই সম্পর্কে সকলে ভাই” এই কথ! এদেশের নিপ্রেনীর 
ক্ষতবিক্ষত দে মৃত প্রালেপেন্ ক্লা় কাজ করিল। ন্সা্দ বদি হিন্দুর প্রাণে বিশ্দুমাত্র 
সান্তা বোধ থাকিত, কুতক্ঞতার লেশ থাকিত, তবে কি পূর্ববঙ্গে শত সহজ 
লোক মুসলমান হইয়া এদেশের সাশ্্রদায়িক প্রশ্নকে এত জটিল করিয়া ফেলিতে পারিত? - 
উত্তরবন্গ ও পু্ববঙ্গ বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী ছিল, সেইখানেই ইসলাম কুতকাঁধ্য হইল। 
চৈতত্দেৰ বশিষাছিকেন, *আামি এবং বাহানা! আমাকে ভালবাসে ভাহাদের মধ্যে জাতি 


০). নর 


াতিঙেদের বিচার । 


ভি 


সাহ জালালুদ্দিন তক্রেক্গ ও সেক শুভোদয ৫২৩ 


বলিয়া কিছু নাই-্মামরা লকলে একচ্াতি (চৈ. ভা-)। এই কথা হহম্ের বি 
কঠন্রের প্রভাব ও প্রতিধ্বনি মরা লক্ষা করিতে পারি 
এই সকল নৈতিক শক্তি লইয়। বিশ্বাসের খঙ্গহন্ডে সুললমান আপিমাছিল। সেই 
খঙ্চো শামাদের পরাজয় হইছাছে। লৌহ বা ইস্পাতের খড় নহে। যখন তাহারা দেবমন্দির 
ছার্দিয় হিন্াঙগপ্রাসাদের উতত্গ চূড়া অতিক্রম করিয়া বন্তার মত খরবেগে আমাদের চক্র 
হু্যা-বংশের ধূরন্ধরগণকে প্রাবিত করি ক্রমশঃ পুর্বনুখে ক্সাসিতেছিল, তখন লগ্মণসেনের 
আাঙ্গসভান্গ পল্মাবতী নৃতা করিতেছিলেন, এবং ঙদেব তাল 
রাখিয়া নীতগোবিন্দের ললিত পে মদ্ির1 ঢালিজেছিলেন, লক্ষণ- 
সেনের মন্ী_বিছাতগ্রতা ও শশিকলা নারী নরতলীঘয়ের সঙ্গে বাত্রি কাটাই! তাহাদের 
আপা লইয়। প্রাকত বাক্কির মত রাজসভার ঝগড়া করিতেছিলেন। ঠ্রাহার প্রি কবি 
কলিঙ্গাদনাদের মুখে তৎবিরহ-বিলাপ স্ুনাইতেছিলেন, বাঙ্গলার বহু দেব্যন্দির গাত্রে 
শিমিগণ নানাছন্দে যৌন বিষবক বী্ৎস বন্ধ গ্রকটিত করি কলা চাতুরধা দেখাইতেছিলেন। 
সুধলমানগণ ন| আসিলে ছুই ধর্শের সংঘ-জনিত প্রেরণার ফলস্বরূপ মরা হয়ত 
কবির, নানক প্রন্ৃতি সাধুদিগকে পাইতাষ না, এমন কি হয়ত বা চৈতন্জদেবকেও 
পাইতাম লা। বঙ্গগাহিতা চতুদ্দশ হইতে শষ্টাদশ শতান্ধী পথ্যন্ত যে অসামান্ পুষ্টিলাত 
করিয়াছে ভাহাও হয়ত সমধিক পরিমাণে মুসলমান নবাৰ বাঁধশাগণের উৎসাহে হইযাছিল। 
মুসলমানগণ আপাতে ন্দামাদ্ের ধন-ভাণ্ডার লুটিত হইতেছে, স্বণ-দেউল ভাঙ্গিয 
পড়িগ়াছে। হয়ত ক্রফচের বক্ষের কৌন্তভমণিও অপদ্ধত হইযাছে। প্তাহার! আমাদের 
রাজল্দীর কুণুলের প্রধান মণিগুলি ্দপহরপ করিয়াছেন এবং নেক সমছধ অত্যাচারের 
পর কাটা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি গাহাদের আগমন যে ষঙ্গলম্থ বিধাতার 
মঙ্গলময় বিধানে ঘটিযাছিল, তাহা নবন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কেবল ক্ষেত হয় সেই সমস্ত ও কাককারধাময় বিগ্রহ ও দেবমন্দিরের জঞ্ত, যাহাতে 
চাকুশির তাহার শেষ কথ! কহিহাছিল,__থাহা কঠোর পাবাণে ক্ষোদদিত হইয়াও কোথল 
লাবশ্যের লীলাভূমি ছিল,__ যাহাতে বাঙ্গালীর সামা হুক্ম কারু- 
খালী শিকার শিল্প ভক্ি ও প্রেবের বনে দা বি দেবছনিবেপর-পরতিগ 
নি) কন্মাছিল, সেই ভক্তি-প্রেদিশ্। কল/শিনের চরস গৌরব ক 
ষে কালাপাহাড়ী দৌরাস্থো নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইভা নাই; তাহা ব্আর পাওয়া 
বাইবে না, সেই মুগের সঙ্গে সে শিল্প, সে প্রেম অন্থহিত হইয়াছে । সেই অতুলনীয় নষ্টশিম- 
বৈতবের জন্ত এক কৌটা প নসর আপনা মাপনি নমন প্রান্তে আসর! গাড়ায়। 


হখনবঙগদেশের বিলাসকলা। 


ভি 


৫২৪. বৃহ বঙ্গ 


আনক্িজ্ম পল্লিচেজ্ছদ 
মুসলমান-বিজয় 


বহু পুরে যখন জ্দালেকনোর ভারবন্ধ ক্ষয়ের ইচ্ছা! কৰিতবাছিলেন তখন মগের সান্জিধা 
শধান্ ব্মাপিসব ক্ষিরির' যান। ভ্ঠাহার পৈস্েরা যষগধাদিপের সৈন্তসংখা! ও বীরত্ব প্রভৃতির যে 
সংবাদ পাইযাছিল, ভাঙাতে তাহার! ্দার এক পাও ঝ্অগ্রপর হইবে 
না, এপ সঙ্ধর করিঘা বপিল। ক্আলেকজেওারকে ঘোরতর নদনিচ্ছার 
সহিত ফিরি! যাইতে হইযাছিল। তিনি সাশ্রনেতে হার সৈল্তদিগকে লাঘিযাছিলেন, 
কিন্ধ যাহারা স্থশে ছংখে। ছায়ার ল্ঞাহ তান্ার ছন্দান্বন্তী ছিল, তাহার! এবার ষাহার গ্মাবেদন” 
নিবেদনে কর্ণপাত্ত করিল না। ব্দশোকের ধর্রান্সিক! বঙ্গদ্েশেও ক্নেকগুলি ছিল, 
ছিউদজেলাঙ্গ লিখিকাছেন, কিন্ত তাহাক্ের কোন চি পাওয়া বাম নাই | সুদ বঙ্গদেশ 
করিয়া সমুদ্র তীরে কাহার তত স্থাপিত করিয়াছিলেন । পাঁলনপত্তিগণ বঙ্গদেশেরই 
লোক ছিলেন । তাহাদের পরষ-ুরুষকে বঙ্গদেশের লোকের! রাঙ্জপঙে গরতিঠিত করিরাছিলেন। 
স্াঙছাক্ের বিপুল সাক্সান্ছোর মখো বঙ্গছেশ সর্বত্র স্বান ধিক্কার করিয়াছিল। 

কিন্ত সেনের! ন্দাপিদ্ান্িজেন দ্বাক্ষিশাতা হুইতে। ভাঙার! কর্ণাটের রাজ্জবংশ-সম্থৃত। 
শামস্জলেন পালরাজতের শেষভাংগে বঙ্গের ন্মরা্জকতার লমদ্ধ শৌধাবীর্ধা দেখাইয়া! অধিপতি 
হইগাছিলেন। ঠ্াঙার পু হেমন্তসেন একটু একটু করিয়া সেই 
অধিকার বাড়াই়াছিলেন। কিন্তু বিজ্দয়সেনই এএফেশের উপর 
প্রক্ত ন্মানিশত্। বিস্তার করিয়াছিলেন। মিথিলার রাজসভাঁ 
সর বিষে সেন-রাঙ্জাঙের দ্দাহুগঞ্জা স্বীকার করিঘ্বাছিল। সেখানে লক্ষণ-শতা্ী 'লসং? 
এখন পর্ধা। চলিতেছে, মিখিলার ঝাজ-কৰিকে *নব জয়দেব” উপাধিতে খ্তিনন্দিত 
করা! হইভ। বিজ্গয়সেন, বয্সালসেন ও লক্ষণসেন_ইহারা খাস্‌ বাঙ্গলা ছেশটাই দখল 
করিতে বান্ত হইঘ্বাছিলেন ; পশ্চিমে মিখিলা € পুর্বে সাম, ইহাই ইহাদের রাজ্যের 
পরিধি ছিল। লাঙ্ষণসেন কান ও প্রহ্াগ কবি বিজঞগী হই ব্দতিষান করিযাছিলেন। এই 
ঝান্গা লইয্াই ইহার! সার্কদভৌষ রাজবোগা পরষটারক প্রন্ৃতি উপাধি গ্রহণ করিঘাছিলেন। 
লেনরান্ছাের গণ্তী পুর্বে বা! পশ্চিমে বঙ্গের সীষানা! ছাড়িয়া! বেনদূর প্রসারিত হয় নাই। 
উত্তর-পশ্চিমের লঙ্গে বাঙ্ষলার বে যোগ পালরাজাদের পম পর্যান্মও ছিল, সে যোগ 
সেনাধিকারে একেবারে ছি হইয়া গেল । জন্তশাল, অনঙ্গপাল, পৃর্থীরায়_-প্র্ৃতি পশ্চিমোত্তর 
দেশের বাঙ্জার! যখন সুসলযানদ্িগকে ঠেক্চাইবার জন্ধা প্রাশাস্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, 
পশ্চিমের পাজাব। কাশ্মীর, কানোক্ছ, দিলী ও ষখুরা্ হে দেশাত্মবোধ জ্ঞাগিয়া উ্নিতেছিল, 
লে জ্দাগরণ বালা ্জাসে নাই। সবক্রগিন একবার কপালের বিকুদ্ধে অভিযান 
করিয়াছিলেন । ইহার ব্ান্্ধ লাহোর হইতে হিন্লুকুশ এবং কাশ্মীর হইতে সুলতান 


দিকে সক্িাণ । 


ললমানাকণোর জনবন্িই 
বিন বিধান । 


৪ 


মুসলমান-বিজ্ঞয় ৫২৫ 


প্ধান্। বিস্তৃত ছিল। জদ্রপাল স্থপ্রসিদ্ধ হয়পালের প্র দিলেন এবং ছুই লক্ষ 
পৈশ্ত সছ সবকগিনের বিকুদ্ধে খাড়াইগাছিলেন। ইনি হ্ারিয! বাইন শশযানন্ধনক 
সন্ধি-হতে কবাবন্ধ হইতে বাঁ হুন। সবকুপিনেও পুর হুলতান মঞস্থগ পুনরায় এই 
আয়পালের বিরুদ্ধে ক্্ডিযান করিয়াছিলেন! ন্পালের ১২ হথান্জার হবশ্নারোহী সৈশ্, 
৩" হাঙ্গার পঙগতিক্ষ ও ৩ শত রণহ্তী ছিল; এবারও ফুসলমানের! রী হয়। তখন 
হিন্ুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিস্ত ছিল বে, যদি কোন রাঙ্গ! একাপিক্তবার পর কর্ড পরাণ 
হুইতেন তবে ষ্ঠাহার [সংহাসনের উপর দাবী থাক্চিত না । দ্িতীরার সুদে হারিয়া জ্পাল 
পর্ছলিত কু প্রা সমর্পণ করেন । 
ইহার পর স্মুলঙান মহস্মদ মুলতানের রাকা “বা্গীরাও/কে ক্দাক্রষণ করেন (১+৪-৮৪ 
খুঃ)। দাউদ খা নামক বৌদ্ধ দর্্মাবলথী এক রাঙ্গা বা্তীরাওকে সাহাবা করেন কিন্তু 
এ যুদ্ধে বাক্গীরাও পরাস্ত হইলেন এবং দাদ খা! সুসলমান ধশ্ ক্মবলদ্ধন করার এবং বঙসর 
বৎসর ২ হাঙ্গার “কিনার” স্থলঙানকে দেওয়ার ন্মঙ্গীকার করি ব্যাহত পাইলেন 
পালের পুত্র নক্গপাল ভুলতান মহপ্মদের বিরুদ্ধে দার়্াইবার জন্তা খাসান্থা উদেগাগ 
কৰিতে লাগিলেন । ভিনি প্রায় সমস্ত দ্থার্যাবর্তীকে হিন্দুর এই মন্থাবিপক্ের সমগ্র এক 
হই দলবদ্ধ হইতে দ্দাযগ্রণ কঞ্িলেন। তিনি উজ্জধিনী, 
গো্ধালিযর, কালিঞ্জর, কানোঙ্গ, দিদী এবং দ্ছাক্ষবীড় গ্রাতৃতি 
প্রদেশের রাঙ্জাদিগকে দুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া চিঠি লিখিলেন। গনগপালের রানান্ারের 
নীচে সপ্গিলিত রাজন্যবৃন্দ ভারস্ঠবধের মহাশক্রকে বাধ! দিবার জন্ম দুঢ়বন্ধ হই! ধ্াড়াইলেন। 
কোকাহার নামক হিরা হার সৈল্ের লঙ্গে যোগ দিল। তাহারা এরূপ ছু 
ছিল খে, রণক্ষে্ে প্রবেশ করি! হ্থুলতান মহচ্ছদের ৩1 হাঙ্জার দ্বাফগান সস 
নিছুত করিল। এই কোকাহারদের পৰাক্রম দেখিয়া সুলতানের যনে বিষম আল জন্মিল। 
তিনি সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত করিছ! পালাইবার শখ খুিতে লাগিলেন ; এমন সম 
অনঙ্গপালের হী সঙ্স্ত হইয়া রাজাকে লইয়া! ছুটি! চলিল এবং রাচ্ছা কিছুকালের জজ 
অমৃত হইগা পড়িলেন। রা্চরুবর্তীর বিশাল ধবল ছন্র না দেখি হিন্দু লৈন্ত ধনে 
করিল, রাজ! নিহত হইয়াছেন, তখন তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পালাই লাগিল; এবং 
স্থলভাঁন মহঙ্ছদ এই ন্মভাষনীয় স্থযোগ লাভ করিয়া ফিছিগা ঠাড়াইলেন এবং পলাদনপর 
৮১০০ হিল পৈল্ক নিহত করিয়া মুনক্ষেতে ্বীহ বৈদ্তী উড়াইলেন। ইহার পরে 
১০২৪ খু শৃক্ষে হুলতান বহন্মণ সোমনাথ কপ করেন। তৎকালে ভারতৰ্ধে এত বড 
নার ছিল না। এই দেবতার উদ্দেশে নিষোক্িত াগার ও খি কানিক 
মত যনে হু লিঙ্ষের চনছদ্দিকে বে সকল মিম ্বণঝাড় ছুলিত, সেগুলিঃ 
খারা দেবগৃহ ন্ধকার বাজতে ক্বালোকিতত হইত? লিঙ্গের সাজি একটা বৃ ছিল, 
তাহাতে সংখা সণ বাঁধা ছিল, শপরশবাজ তাহারা ছি উঠি এহরে প্রহরে নিম 
পুরাহিজর বালাই । এই লা ওছন ছিল ই হন লোবনাবের কার 


অনঙ্গণালের পরাগ 


রঃ 


০ 


ভি 


৫২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইতে স্থলতান ছইশত নিলি স্বর্দুত্রা (দীনার) লইহাছিলেন । কথিত আছে, জয়পাল 
রাজার কণ্ঠে যে বড় বড় নুক্তা ছিল তাহাদের সুলা ছিল ২**,*** দীনার। তাহার ন্থংপুর- 
বালিনী রমবীদের কণ্ঠে ইহার দ্বিপ পরিমিত সুলোর মণিদুক্রা ছিল। লতা ভারতবর্ষ 
হইতে যে নর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহা পরের কথার স্থান ষনে হয়। 

কিন্ত বিগয়-লক্দী মুসলমানঞের প্রতি সর্বদাই প্রপ্ন হন নাই। দিলীর পৃর্থীরাের 
হত্ডে প্রথমবার জ্ুলতান মহম্মদ পরান্ত হইগ়াছিলেন, কিন্ত তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন 
তাহার দ্বিতীয় বারের আক্রমণে (১১৯২ স্ব) পৃর্ীরাহ্ নিহত হন । 

এই রণডক্কা বাল্াইয়া মুসলমান ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। এ সময় বলের 
রাজা লঙ্মপসেন কি করিতেছিলেন1 হত তিনি ভাবিতেছিলেন, সুসলমানেরা সার 
বেশী পূর্বের অগ্রসর হইবে না। লেনের। বঙ্গ ও তৎসনিহিত প্রদেশগুলি লই! সন্ত 
ছিলেন, ঠাহারা। সমস্ত নসার্ঘযাবন্র-জয়ের স্বগ্র কোন কালেই দেখেন নাই, ব্মাকল্মিকভাবে 
এই দেশ স্ঠাহাদের হাতে হাসিয়া পড়িযাছিল, ইহাই তাহার! 
বড় লাভ যনে করিগাছিলেন। পালদের সঙ্গে আধ্যাবর্ত ও 
দাক্ষিণাতোর থে যোগ ছিল, সেনেদের সম তাহা একেবারে ছিন্ন হইঘাগিয়াছিল। 
মিথিলায় লগ্মণ-শতান্দী প্রচলিত হুইয়াছিল। সার্বভৌমত্বের এই পরিচয়ই ষ্াহার! যথেষ্ট 
মনে করিয়াছিলেন 

লক্মণসেনেক ক্া্গন্ব-কাল লইঘা যে বিসংবাদ চলিয়াছে, তাহার সমাধান এইভাবে হইতে 
পারে। ইহাতে ন্মামার মৌলিকতের ছ্গাবী কিছুযাতর নাই। জমার পৃর্ষে অনেকে এই মনত 
প্রচার করিম! গিয়াছেন! ১১৮৮ খুঃ অন্ধে লক্মণসেনের জন্ম হু, সেই সময় বল্লাল মিথিলা 
য় করিয়া নবজগাতত শিশুর জন্ম চিরপ্মরবীয় করিবার উদ্দেগ্তে ল্মপান্য প্রচলন করিয়াছিলেন। 
তাহা হইলে স্তাহার ৮* বখসর বয$ক্রমে মহন্মপ বক্রিযার কণ্ঠুক বিতাড়িত হওয়া 
সম্ভবপর হয়। ২1৪1১, বংপরের সনগের ব্াবধানের বিচার লই বাপাজিত দেখাইয়া 
লাভ লাই এবং তজ্জরপ গবেষণার পণ্ডিত মামার ক্মান নাই। 

এখন নহম্মদ বক্কিগ্ার কর্ৃক্ষ লদীগ্-বিজয ব্যামান্ের ক্মালোচ্য। ন্মনেক দেশভক্ষ, 
খতিহাসিক এই ব্যাপারটা ন্মাদে বিশ্বাস করেন না। কেহ কেহ বলেন, নদীয়া লগ্মপ- 
সেনের রাজধানীই ছিল না; কেহ বলেন, মিনহাঙ্স বপিত নদীন্কা এই নবদ্বীপ নহে; কেহ 
বলেন, ঘে লক্সেন ন্দীয় হুঙ্গবলে কলিঙ্গ বিজন্ধ করিয়াছিলেন, কাশীর ঝ্াজ্জাকে পরাঙ্গিত, 
করিয়া বারাশসী ও গ্রয়াগে অন্তস্ত নিশ্থাণ করিয়াছিলেন, মিলি কামরূপের রাজার গর্ব- 
বর্কারী, সেই “অতি, গদ্পতি, নরপততি, ান্যাবিপতি, বিবিধ বিজা-িচীর-বাচম্পতি। 


বাজার কক বঙ্গ 


ভি 


মুসলমান-বিজয় ৫২৭ 


করিয়াছিলেন, এ কথ! কি বিশ্বাসমোগ্য? তাহার! মিনছাঙ্ছের কণিত ুঝান্তটা একেবারেই 
'ূলক বলি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন । 

কিছ একথা নিশ্চিত ষে সুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিলগিত হইয়াছিল এবং এই বিঙ- 
সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা__নবধীপ অধিকার । নদীয়া জয়ের ৩৪ বদর পরে মিনহাদ এই 
1ব্বরণট লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ছুইঙগন যোল্ধার দুখে ঘটনাটি কাস শুনিযাছিলেন। 
এই ছই খোদ্ধাই মহমদ বক্িথারের ক্মভিষানের সঙ্গী ছিল। বিলহাজের কণিত বিবরণ 
তৎসাময়িক লোকের দুখে শরুত | ইহা দেশ্রীতির নুপ্রাণনায় একবারে অগ্রা্ছ করিলে 
চলিবে কি প্রকারে 1 বিজয়ী যোল্তাদের পক্ষে ্বী্ঘ শৌধ্যবীধ/ বাড়াই বলা এবং শপর- 
পক্ষকে হীন করিবান চেষ্টা কতক স্া্ভাবিক। কিন্ত তাই বলিয়া সমা্ত ঘটনাটিই কনার 
্থষটি, একখ! বলা ঠিক নহে। 

লক্ষণেন সেই সময়ে ভারতবর্ধের এক কীরিমান্‌ রাঙা ছিলেন। তাহার সঙ্ার নীত- 
গোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্ধত প্রাতিধ্বনিত হইতেছিল। যৌবনে তিনি বঙ-যুদ্-্রী পরাক্রান্ত 
বীর বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। তাহার সমস্ত জীবনটাই দুসলমান অভিযানের সমকালবগ্ী। 
[তিনি নিশ্চয়ই সুমলমানদিগের পশ্চিম হইতে পূর্দীদিকে গমন সুগ্মভাবে সাবধানতার সহিত 
লক্ষা করিতেছিলেন। শৈশবে শুনিত্বাছিলেন/_দিলীখবর, কনোবেস্বর প্রভৃতি মহাবীরগণের 
চেষ্টার কাহিনী। ঠ্ঠাহাদের দৃঢ়বন্ধ সদধগ এবং শক্রনলনার্থ একা সমস্ই দৈবদোষে পণ হইয়া 
গেল। সোমনাথের গগনচু্বী শিব-মন্দির ভান্দিযা পড়িল। উদ্দগুপুর- 
বিহার পর্যন্ত বি মুসলমানেরা আসিলেন, 'াহাদের পথ রক্তরজিত 
হইল। মহঙ্মদ বক্চিঘ্থার যেমনই কুৎসিতদর্শন ছিলেন, তেমনই ুর ও নিশ্বম ছিলেন । বিহারে 
[তিনি এরূপ নিরধি্ারে হিলদুদ্িগকে হত্যা করিয়াছিলেন যে, সঙ্ঘারামের সম্বন্ধে মোটামুটি 
করেকটা প্রন করিয়া বিষরটি জানিবার চেষ্টা করিয়া শুনিলেন নগরে একটিও হিন্দু নাই। 
একটা বিরাটু সঙ্ঘারামকে তাহার! রণহর্গ বলিয়া ভ্রম করিয়া আক্রমণ কগ্গিলেন। সুণ্তিত- 
মস্তক নিরীহ বৌদ্ধাচার্ধাগণকে শত্-সেনাপত্তি মনে করিয়া নগছায় কবস্থায় ও কলক্ষিতে 
তাহাদের জীবন নষ্ট করিলেন, তখন পর্ান্তও খিলিঙ্গি বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি শত শত 
একান্ত নিরীহ, 'ধায়ননিরত শ্রমণগণের রাশ নষ্ট করিয়াছেন। স্ঠাহার চক্ষু কআসিয ঠেকিল 
বিহারের বিরাট পাঠাগারের প্রাভীরের নিকট । হত বা তিনি প্রথমতঃ সেগুলি অস্্শস্্ 
মনে করিয়া থাকিবেন। সেই পাঠাগান্ের মুলা বহুযুগ-সঞ্চিত, জ্ঞানিগণের জীবনব্যালী 
তপস্তাসন্ৃত ন্ববীমগ্ডলীর প্রাণাধিক শ্রিন্ব পাঠাগার নষ্ট কহিমা তিনি ষহাছর্গ বিজরীর গর্ব 
নগর কঠিলেন। তখন দশ হাল্জার সৈক্ত গভীর জঙ্গলে লকাহিত রাখি! তিনি মাত্র 
সপ্তদশ অশ্বারোহী সঙ্গে বণিকৃবেশে নদীরার প্রবেশ করিয়া! আপনাকে নমখ-বারসারী বলিথা 
পরিচয় দিলেন। 
এই আধ্ঠাবনরব্যালী বিরাট যুদ্ধে বাঙ্গালী যোগ দেস্ নাই কেন? (১) দাক্ষিণাত্োর 


ধিহারের ই বিজ) 


৫২৮ বুহুৎ বঙ্গ 


দেশেও হত সেইব্ধপ কোন কারনে াপনাদিগকে দুরে রাশিকাছিলেন। (২) হত ব! রাজ! 
মনে করিাছিলেন, পূরবী বি পাশ্চাত্য ক্মভিঙানের সময় 
অনেক শরুই ঝাঙ্গলাদেশ পর্য্যন্ত আলে নাই, ঢেউ থামিযা গিঘাছে, 
এবারঞ তাহাই হইবে । (৩) সুপ্ত ও পালযুগের সময স্াধ্যাবর্ের 
স্ধপ্রধান রাই কেন ছিল মগধ ৷ কিন্তু সেলেদের সমর গৌড় সে হিসাবে না্যাবর্তের কের 
বলিয়া গণা হয় নাই। এই কারণে সাঘস্থিকভাবে গৌঁড়কর্ভুক পাশ্রবর্তা রাজ্যাগুলি মধ্যে মধ্যে 
শিল্দিত হইলেও র্্যাবর্তের সঙ্গে বাঙ্গলার যোগ বা! শমসতরঙতা কোন দৃঢ় ভিন্রিতে স্থাপিত 
ছিল না। (৪) সেনের! খাস ্বাঙ্জলার লোক ছিলেন না, ভিন পুরুষে ঠাহার! বাঙলা 
দেশকে কতকট! আপনার করি! লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে স্ঠাহারা ভাদুশ 
সহযোগ প্রাপ্ত হন নাই। (৪) কোলীক্ত, সামাজিক বি, বৌদ্ধবিলন প্রন্থৃতি কারণে খাস 
বাজলায়ও সেলেছের বাগ সর্ধত্র লোক-প্রীতিকর হয় নাই। স্বীয় সভাপত্তিতগণের লিখিত, 
তান্রশাসন শ্তাবকতাপুণ হুইতে পারে কিন্ধ ভাহ! কি ব্যাপকভাবে লোকপ্রীতির স্থচনা, 
করিতেছে 1 বৌদ্ধগণ এতটা উৎলীড়িত হুইছাছিল ষে তাহার! মুসলমানদের পূর্বরুত শত 
অত্যাচার ছুলিা বিজিগণকর্কুক ঝাদ্ছণ-দলন এবং মুসলমান কর্ডুক বঙগবিজ্ ভগবানের 
দানঙ্ষরূণ মনে করিয়াছিল? শুন্পুত্তাণের "নিরঞ্জনের উত্মা” নাষক অধ্যায়ে দেখা যায়-_ 
তাহারা মুললমানদিগকে ভগবানের ও নানা দেবদেবীর ক্দবভার মনে করিযা তাহাদের 
কর্তৃক াদ্দণ-দলনে নিতাস্থ আনন্দিত হইযাছিল। কানোন্দাগত ত্াদ্ধণদগের (পশ্চিম! ঠাকুর) 
অত্যাচার ও প্রাধান্, পূর্ববন্তী সমাজের শ্রো্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষমতা লোপ, দেশের আপামর 
সাধারণের প্রীতিকর হয নাই। বলালসেনের উপরাজ্জ্ী হাঁড়ী জ্গাতীয়! পদ্মিনীকে সমানে 
চালাইবার চেষ্টা বঙ্গসমাচ্সের সর্ধজজ একটা রোষাগ্সি ধুষারিত হইর! উঠিয়াছিল। বঙ্দেশের 
'শনেক স্থানে বায়াল-কৌলীন্ শ্বীরুতত হয নাই । এতদ্বারা! বুঝা যায় বাঙ্গলায় একট! অন্্রধিরোধ 
উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিহাসে কোথা একধা নাই যে সেনরাঙগন্ব ধ্বংসের প্রাক্কাণে 
মুমলমানদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির রীতিমত কোন যুদধবিএাহ হইয়াছে। পরস্ক দেখা বা 
থে বঙ্গবিজয়ের পরে বিশেষ করিয়! উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সহ সহজ বৌদ্ধ ও নিযশ্রেণীর 
হিল, নব তরঙ্ছণদিগের ঘোর নবত্যাচার সঙ্থ করিতে লা পারি ইসলাম ধর গ্রহপপর্ব্বক 
বসতির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। 

এই সময়ে সেনরাজগণেক দ্বারা! একটা দেশব্যাপী সামাজিক বিগব স্থষ্টি করা খুব 
লযর-সঙ্গত হইয়াছে ঝলিযা ষনে হয না । (৬) লাক্ষণপেন অতিরুদ্ধ হইক্গাছিলেন | যে বলে 
(লোকে জীবন হইচত মরণের দৃক্তই বেনী দেখে, যখন শারীরিক শক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ 
বিএহাদির প্রতি পরি খাকা কতকটা নথ বিক৮_ সেই সমঘ বিপদ উপস্থিত হইকাছিল। 


বাঙ্গালী নৃদ্ধে যোগ ফের 
লাই কেন। 


জন ফি লাগলেন তারুশ উমা না খাই কেন, তাহা নাভি ব্যাপার বলিয়া 


০০ 


মলে হয় না। ০) ইতিপূ্ দেখা যাগ প্রা প্রত্যেক পালরাজার সমস্ধেই গরামাসীতি রচনা 
হইযাছিল। শাল সে কোন ক কাহিনী ইহার কোন ঘটনাই গরম 


৯, ঘা ও 


* 


্ 


মুনলমান-বিজয় ৫২৯ 


কবিরা বাদ দেন নাই। রাজ্যপাল, যোপীপাল, ভোগীপাল, স্ামপাল, ষহীপাল, ধর্পাল 
পরস্থতি প্রায় প্রত্যেক পাপরাজাদের সধন্েই গ্রাম্য গীতির কথ! তা্রশাসনে ও গরহথাদিতে 
উ্নিখিত হইয়াছে ॥* এই সঞ্ল গানের কিছু কিছু দ্দানরা এখনও পাইতেছি। কিন্ত 
সামস্তসেন, হ্মস্তসেন, বিজ্য়সেন, বলালসেন ও লক্মগসেন-_ইহাদের নক্স্ধীয় কোন পললীগীতির 
উল্লেখ মাত্র পাগযা যা না। ক্থচ ইহাদের অনেকেরই তাজশাসন ও গস্থ পাওয়া! পিসবাছে। 
এখনও লোকে “বান ভান্তে মহীপালের গীত” প্রবাদ-বাকটি বলিঙ্ধ! থাকে । চৈভন্তপ্রতুর 
দন্সিবার সমেও লোকে দিবারাত্র পাপরাঙ্জাদের গান গাহিত। চৈঠভাগবতকাঞ রন্মাবন- 
দান লিখিয়াছেন, “যোগাপাল, ভোগীপাল, মহীপাল নীত, ইহ গুনিতে যে লোক ব্আনন্দিত” 
(৯৮ ভা অন্তা)। কিন্ধ এত বড় একটা ঘটনা! ষটিহ! গেল, _লগ্মণসেন ব্তি বৃদ্ধ বসে 
সুমলমানকর্তুক তাড়িত হইলেন, সমস্ত দেশট! হিন্দুাঙ্গার হাত হুইতে সুসলমান রাঙ্জার 
হাতে যাই পড়িল_-কত মণ্থবিদারক ঘটনার সদ্দে লক্গণের রাঞ্ত্ বিজড়িত। এ 
ছুঃখ, এ কক্ষণ কাহিনী গাহিবার জর কি একটি পললী-গাহকও দীড়াইল না? এখন 
কথা হইতে পারে যে, লে সকল গীত লু হুইক্াছে,__কিংবা! এখন যাহা! পাও! যায 
নাই, পরে হয়ত তাহ! পাওয়া! যাইতে পারে। কিন্ত যাহা পাওছ! যায় নাই, তৎসঘদ্ধে 
বহমান ন্ামাদের এতিহাসিক সিদ্ধান্জের বেনী হানি করিতে পারে না। গীত ত পাওয়া 
খায় নাই, তৎপঘন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া! যায় নাই। এদিকে এখনও মাণিকচন্র 
রাজার গান, গোপীচঞ্ের গান ইত্যাদি গাহি উত্তর বঙ্গের চাষার! দদাকাশ বাতাস 
এতিধ্বনিত করিতেছে, দশম শতাব্ধীর ষহীপালের গান এখনও প্রচলিত, ব্মথচ লক্মপসেন 
[কি বলালসেন সন্ধে একটি গানও শুনিতে পাই না। বৃন্দাবনদাস যোড়শ শতান্ধীতে 


১ ঝাহানের সদধ এইপ মাত রচনার পরখ বহ ্াটীন। মুবংপের গে রা বু, এইজণ 
গান ছবার। আঅভিনলিত হুইতেন বলিয়া! উঞ্লিখিত হইয়াছেন উকুন নিখাদ খোণ্য ও পোষন্‌। আনুমার-. 
কখোনযাং শালিগোপে]। জঙপঃ ৪৭. খালিনপুর তাজশাসনে বন্পাল (৮ শতান্বী) সঙচছে উ্ হা 
পে: লীগ বনেটবৈধনভুবি আমোপকণডে জনৈ: বিঃ আকবর: শপ: পরতযাপপং মানগৈ:॥ লীলা- 
বেসি পরোধর-কৈসছলীতাস্প হন্াকশতাপ-বিধলিভাবং সদবাননন্‌।" াশগড় ভাসশাসনে 
পাল স্ধয ামাপীতের উল দহ (১০ শাক) ভুতীগ বিগরহপালের পুর দতীঘ মহীপাল সখ 
ভাজশাগনে উপ উল্লেখ আছে (+কি্রজান্মি-বক্ষসীত)। উতক্-ভাগবনডে তিন ছন পাল বা লী 
এ ভাবের পরীনীতির কথা আবছে-_তাহ! উপতে উধৃত হইন্লাছে। লিখিত চে চতক্্রুষ আবিভানর পে 
এই সমস্ত গান লাঙারণের অতি শ্রি্ ছিল। €সক শুতোগগাতে রামপালের শ্রশসাপুক পলীগীতের উল নষ্ট 
হয) ১১৭ শতাশীতে উবার উর ঘোথের তালিপিতে পি ধবল খোষনননথ এপ নীতের উদ 
আছে। ১৫৮৭৮ বটে রিত বালাম বিপুল বন্দি, রী কমলা ও পরী রা শমরমাণিকা 

ববচ্ধ সাধারণের উপতোগা রীতিকার কথ বৃষ হয়। াজ-যালার লিখিত আছে, এই নকল গান নৃত ও বাসস 
হককে নীত হবার আত অহ হইত বে ন্গীতঙ্জ লোক আন! হইফ্াছিল। কেক বস পূ্ধে মৌল 
পুল নর জগ সে খানি গান প্রকাশিত করা সত + 244৮৭ এ 
84৪০ নামক লুকে এই নীতি সে অনেক কণা লিখিত হইছে (১০১৪ পৃঃ) 

৬৭ 


১2 


৫৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


নৌদ্ধপালরাজগণের নাম করিছা তাদের সী দেশব্যালী গানের উদ্লেখ করিঘাছেন, 
অথচ সেই সকল রাজার বহুপরর্তী হিন্দুদের লীতের উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ 
শেষ হিন্রাঙ্গগণের স্মৃতি ব্মতি ককণ ঘটন! বিজড়িত জ্গাতীত্ব ঘোর ছু্দশার কথা। 
ভাহাদের সঙঘতীয় গান থাকিলে ন্ববশাই তিনি উল্লেখ করিতেন । 

এই সকল কারণে যনে হয়, নব ক্রান্মণগণের উৎপীড়নে_-বৌদ্ধ সাম্যবাদের অবসানে 
জনসাধারণ নিতান্ত হীন ক্মবস্থায় পতিত হইয়াছিল; তাহারা সেই কষ্টে স্বধর্্ ত্যাগ 
করিয়া ভয়াবহ পরধর্্ম পর্ধাস্ক গ্রহণ করিয়া জাক্ষণা ক্বত্যাচাকের হাত হইতে নিঙ্কৃতি লাভ 
করিয়াছিল। তাহারাই ছিল গাস্কক, উত্তর কালে তাহারাই ইশাখণ দেওয়ান, ফিরোল্গ খা! 
ফেওয়ান, জাহাঙ্গীর দেওয়ান, দেওয়ান সেকেন্দর প্রষ্ঠতি মুসলমান বীরদের স্বন্ধে বহু 
নীতিক! রচনা করিস্াছিল। সক্কিকর্ণামৃত ও লোক-প্রবাদধে লা্সপসেনের অনেক 
সংঙ্কত শ্লোক পাওয়া যায, রাজা পণ্ডিত-ঘগুলী কেষ্টিত হইয়া নব হিন্দুধশ্টের ব্যাখ্যা 
করিতেন, কোন্‌ তিশিতেকরাঙ্ষণকে কি দান ক্লে কি ফল হয় 
এই সকল বিচার চলিত, তিনি ছিলেন পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাঁ- 
পঞ্চিত; পণ্ভিতগণ ছিলেন তাহার স্বগপ। ক্দনসাধারণের সঙ্গে 
পালরাজগণের যে যোগ ছিল সেলদের সঙ্গে সাহাগের ক্দার সে যোগ কহে নাই। জনসাধারণ 
পালদের সময় নুতন নূতন গ্রামাযীত রচনা করিত কবপকথা, গীতিকথা প্রভৃতি বাঙলা 
ভাষায় রচিত হইত এবং রাক্জার! তাহ! গুনিতেন। সময় সময বখন কোন ঝাজ্জার প্রশংসা 
সেই সকল গানে অতিমাত্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠিত, তখন ্রাহার দুখমপ্ডল লক ক্রক্কিম 
হইত: এবং তিনি অধোমুখ হইতেন ( খালিমপুর তাত্রশাসন )। কিন্ত সেনদের সমর কি সাধ্য 
বে. জনসাধারণ বাঙ্গলা গান লইয়া রাঞ্জদ্থারে প্রবেশ করে? বিছ্যুৎলেখা, শশিলেখা 
বড় বড় রাগ-রাগিনীতে গান করিত এবং পল্লাৰতী ও জয়দেব গীতগোবিন্দ গাহিয়া 
শ্রোক্বর্গকে মোহিত করিতেন। ইহার বহু পরে বখন বাগলা ভাষায় রামায়ণ ও. 
মহাভারতাদির ব্যাখ্যা রন হইল, তখন ভ্টাচার্যোর দল রাগিয়া গিয়! অভিশাপ দিলেন, 
ধররনথ যে বাছলায় শুনিবে সে খোর নরকে যাইবে । 


শ্টাদশ পুরাপানি মস্ত ভরিতানি চ। 
ভাষা্াং যানবঃ করত্থা রৌরবং নরকং ব্রত, ৪৮ 


ননাখারণের সঙ্গে গেন- 
ঝাঙাদের বিহছগ। 


এইভাবে জনসাধারণ এ রাজপিংহাসনের যখো একটা! সদ আন্গণা-পর্ষের প্রাচীর 
উঠ বাঙ্গালীর জাতীয় ্ক্যের পথ রোধ করি দাড়াইল ; জাতিতেদ শৈল-কঠিন গণ্ভীতে 
নীরদ। ভিন্ন ভিন্ন শ্েখীকে ব্নাবন্ধ করিয়া এক শ্রেণী হইতে দমপর শ্রেণীকে 

ছুরে স্থাপিত করিল। এই ক্ষেত্র সামান্দিক বা রাজ একের 

উপনোগী নহে, এই ক্ষেত্রে জাতী সঙ্গীত জন্মায় ন। বঙ্গ-বিঙ্গয়ে জনসাধারণের কোন, 
[বিশেষ ক্ষো্ডের উৎপন্তি করে নাই ছুসলমান ন্দাগননে বঙ্গ জনসাধারণ বরধ, কতকটা 


৪ 


মুসলমান-বিজয় ৫৩১ 


হিউই হইয়াছিল। শুধু লব তরাঙ্ষণমণ্ডলী তাহাদের নগ্হীত দলবল লঙ্গে এবং কৌলীন্-প্রাঞ্থ 
ছি্র-সমাঙ্গের একটা দল রাজ্মকীঘ প্রসাদ লাভ করিয! রাঙ্গাকে ববলদ্বন করিয়াছিলেন । 
এজ ববি এত সহঙ্গে হইসকাছিল। নৃডসঙ্জগিত জাতীর বাধা ক্মতিকুম করিষা 
পরদেশাগত শক্ষ কখনই এক রাঙ্গ্য দখল করি! দীর্ঘকাল স্বীর শাসন বঙ্গায় রাখিতে 
পারে না। ইংরেজদিগকে ন্মামরা যেরূপ বাঙ্গল! দেশ হাতে কুপিধ! বিহাছিলাম, কুসলমান- 
দিগকেও তাহাই করিযাছিলাম কিনা, এ সন্ধে সেই স্যাধার যুগেঞ সমগ্র ইতিহাস 
মরা জানি লা। কিন্তু নিয়্রেনী-দলনকারী তরান্গপাপ্রভাবে জনসাধারণ যেরূপ ন্যাতন্কিত 
হইয়াছিল, ছুপণমানাধিক্কারে যে তাহা হর লাই, তাহার ্মানাস নানা দিক্‌ হইতে 
পাওয়া যাইতেছে । 

ডোম-কন্তা। পদ্মিনীকে ঘরে আনিয়া বলালসেন তাহাকে রাঙ্গমহিষীর সন্মান প্রদান 
করিতে চেষ্ট। পান। আমরা পুনঃ পুন: কুলছী গর *বজাললতাপ্রদোদেশ* নকুল বাজিগণের 
উল্লেখ পাইতেছি। এই ডোব-কন্তার হাতে ঝাজ! বড় বড় কুলীল বৈগুদিগকে খওয়াইযা- 
ছিলেন, তাহার রও প্রমাণ মরা পাইস্রাছি এবং পর্বের উল্লেখ করিযাছি। দরণলীঠিদের 
উল্লেখ কুপপী-রন্থের সর্ব আছে । ভরত মল্লিকের রক প্রভা, চন প্রভা, কবি-কঠছার প্রমিত 
কুলপঞ্জী প্রস্থতি বহু গ্রস্থের মানা স্থানে এই বর্ণ লীঠিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও 
বর্ণ পীঠিদের বংশধরগণ হাদলার বিশ্তষান দ্দাছেন, বছিও সাহারা তাহা! স্বীকার করিতে 
কৃষ্টি, কিন্ধ াহাদের পূর্বপুকবদের নাম, ধান, গাই, গোত্র এপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে যে ঘিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনিই তাহাদিগের সন্ধান নমনাহাপে পাইবেন । ইহার! যে 
ওরুভার এবং স্থবৃহৎ সোণার পীড়ির উপর বসিযা! ডোম-যেস্বের রাখ! ভাত খাই্াছিলেন, 
তাহাই তো্ন-দক্ষিপা-স্বরূপ পাইনা এই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন। 

রাঙ্জবাড়ীর এই গোলঝোগে া্গলার আবহাওযাটা দুষিত হই! পড়িগাছিল। বল্লাল- 
চরিতে পঞ্সিনীর প্রতি লক্ষণ সেনের থে অত্যাচারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা 
বিশ্বাপ করি না। বঙ্গের বহু উপকথান্র বিমাতার এনপ চক্রান্তের কথা পাওয়া যায়, 
সেইরূপ কোন গল্প লঙ্গাণ পনের উপর প্রক্বোগ কর! কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । প্রাচীন 
ইতিহাসে কুণাল ও রা তিষ্ঠঃক্ষিতার সব্ব্ধে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বণিত আছে। কিন্ত 
পাটরামী বালের ব্যাবহারে যে ভয়ানক জুদ্ধ হইযাছিলেন। তাহা সহলেই কনুমিত হয়। 
বযপাল সেনের সঙ্গে লগ্মাণ সেনের এই উপলক্ষে ঝগড়া এবং সংস্কত ঞ্লোকে পিতা-পুন্রের 
উত্তর-প্রত্যুত্বর সহ্ক্কিকর্ণামূতে উদ্ধত হইফ্াছে। ঘটককারিকাও এ বিষয়ে নীরষ নহে। 
লালমোহন বিস্বানিধির *পগ্কনিপ়ে” হ্থলোপঞ্াননের কারিক! হইতে যে কয়েকটি কবিতা 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেও পাস্সিনীকে লইয়া লক্্ণসেনের সঙ্গে তাহার পিতার কলহ 
বণিত হইয়াছে। 

একে বললালী কৌলীন্ত দেশষয় একটা গুরুতর আন্দোলনের কটি করিহাছিল। 


 ধাহাদিগকে বাল কুণ দিতে চাহিবাছিণেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে লেই কুল গ্রে 


৫৩২. বৃহৎ বঙ্গ 


ক্করিলেন না, *বারেন্র কারস, বৈগ্ত, বৈদিক ত্রান্মপ। বল্লালের কুল না লইল তিন জন।* 
তরাক্ষণ, বৈশ্, কাযস্থদদের মধ্যে ধাহারা! সমাপ্গে তাহারের প্রাচীন 
রি সা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হারাইলেন, স্াহাদ্ের সংখ্যা বড় কম ছিল না 
ছত্তগণ বৈদ্থ ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রধান কুলীন ছিলেন। বৈস্করাজ্জ 
চক্রদত্ত লোএ বংন্ধ দত্ত ও কুলীন বপ্ষি! গৌরব প্রকাশ করিষ্জাছেন। বল্লালের গণ্ডীর বহিদূত 
ময়ঘনসিংহ প্রস্ৃতি বঞচলের দত্তই এখনও তথাক্কার কায়থগণের প্রধান। সেই সফল স্থানে 
চক্রবন্থিগণই ্রাক্ষণদদিগের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। কল্লালের নব-পর্ান্ে বহু প্রাচীন স্প্রতিষ্টিত 
বলয়ের কোন স্থান পাইলেন না, হার! নীরবে ক্রোধে জলিতে পুড়িতে লাগিলেন। 
কেহ কেহ বালের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ি সেন-বংশের সীমার বহিহুনত স্থানে পলাস্মন 
করিস াম্মরক্ষ! করিলেন, পূর্-মহমনপিংহে অনপ্ত দত, উত্তর স্লাচীয ব্যাস সিংহ ও তুপ্তন্দী 
ষল্লালের নিকট ক্মপমানিত হইসক! বল্লালের সামীপ্য হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন । * 
ধাহাদিগকে বল্পাল কুল দিষ্মাছিলেন, '্ঠাহাদের মধোও অনেকে নান! কারণে আসব 
হুইছ্গাছিলেন, ধাহার! কুলভষ্ট হইলেন গাহাদের ক্রোধের সীদা-পরিসীম! রহিল না, ধাহার! কুল 
পাইলেন, ঠাহাদের ষখো কেহ কেহ ব্মাঝার শ্রেণী-বিভাগ লইয়া 
ব্রিক হইলেন । ইহা! ছাড়া ডোমকন্তাকে রাঙ্গাকঃপুরের শীর্স্থানে 
ছাড় করাইফার চেষ্টা কাহারও মনঃপৃত হইবার কথা হে। এমন 
কি স্ব ঝাজপ্তরু ভীমকালই রাঙ্গসতা ত্যাগ করিয়া গেলেন। বল্লালী কৌলীন্ক দশম 
একটা! ন্মসন্তোষের বিস্তার করিয়াছিল, ঈদৃশ ঘটনাটি লইয়া তান্রশাসনে গৌরব করার মত 
তখন কিছুই ছিল না। 
উচ্চ তিন শ্রেনীর নিছে ষে সকল জাতি, তাহার! আাক্ষণা উপজবে নমপ্ান্ত হই 
উঠছিল । ছ্ধনসাধারণের একট! প্রধান ভাগ ছিল বৌন্ধ। বৌদ্ধ নেতৃবর্গ বঙ্গদেশ হইতে 
দূর সীমা প্রদেশগুলিতে দাশ লইহাছিল। রাত কর্ণধারহীন তরমীর ভ্তা় বৌদ্ধ- 
অনসাধারণ এই ব্রাঙ্গণা ক্ান্দোলনের দ্ললবিতে টলমল কৰিতে লাগিল। তরাঙ্গণগণ জাতি- 
ভেঙে বন্ধনী কসিযা '্্াটিতে লাগিলেন, র্কনের হাঁড়ি শালগ্রামের মত সিংহাসনে বসাইয়া 
তাহারা উহাকে ধর্শের প্রাধান দ্ববলন স্ববধপ গ্রহণ করিলেন। ব্রাপ্মণের ছাড়ি ছঁইতে 
পারা দরিত্রের পক্ষে রা্-পিংহাসনে ক্দারোহপ কর! ক্দশেক্ষাও দ্দসন্তব ব্যাপার হইয়া! 
ছড়াইল1 এদ্িকৈ ক্জাচার দ্দিনিষট! নষ-কৌলীক্তে একবারে মাথা ডিঙ্গাইক! উপরে ঝলিল। 
বিনি শন্থপাক” খাল, তিনি পুপ্যাস্মা। এক দ্রাতির মধ্যেও ছোয্াচে রোগ এত কঠোরভাবে 


আাগপা, দবগুপাসানের 
ক্ঠোরতা। 


* ক ্তবনিসাপযশাকে | বযালতীত: খু দ্তরাভ:॥ জনা পা ছিকেস। জনন 
দি 5 বন” ১১০৯৭ নিত একটি টিন বিলে ছেখা থা, কুন দত বালের হয়ে পলাই। 
খাই কিশোরগঞ্জ (নননসিংহ) কুমার কটন কাল্ল গে বান হাপন কেন (কেগার মুর ইত 
আষনসিংহের ইতিহাস, ২৫ পৃ) । 


৪ 


মুসলমান-বিজয় ৫৩৩ 


নির্ষিচারে সকল লোককে আক্রদণ করিল যে, সময়ে সমন্ধে এক ঝাড়ীতেই সারি সারি উদ্ছন 
বপিযা গেপ। উন্থনগুলি হোমকুণ্ডের মতই পবিত্র হইল। জনসাধারণের মধ্যে শত সহস্র 
লোক *অনাচরধীয়" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই উচ্চ শ্রেনীর লোকদিগের পায়ে একটু জল দেওয়ার 
ধিকার হইতে বহিত হইল। বৌন্ভিক্ছ ও ছি্ষুনী “নেড়ানেড়ীত নাম লইয়া ভদ্রপলী 
হইতে বছ দুরে কোনবূপে একটু স্থান লাভ করিল, কিন্তু বিষাক্ত শবের ন্তা তাহাদের 
শর্শ হিনুসমাজে প্রত্যাখ্যাত হইল । ব্রাপ্মণের! বৌদ্ধ জনপাধাণের নিকট হইতে ক্মত্যাচার 
করিয়া অর্থ গ্রহণ কগিতে লাগিলেন এবং ভাহাদিগের গৃহাদি ন্মগ্মিতে পোড়াইয়! ফেলিতে, 
লাগিলেন। ক্মমরা পূর্ব এক অধ্যাকে দেখাইয়া এই ছ্ছিনে বৌদধগণ (সঙধ্ীর]) কিরূপ 
বিপল্প হইয়া মুসলমান কর্তৃক দেশাধিকার একট! যন বড় লৌগ্াগ্য মনে করিঘ্া বণ 
করি! লইযাছিল। 

এনিকে ব্াল সেন যোনী ও নুবর্পবণিকদের জাতি নষ্ট কিলেন এবং দ্বকীর 
রাজানুরহকে বলবৎ করি! কৈবর্ত, কুদ্ভকার, কর্ধক্কার, মাণাকার প্রভৃতি করেকটি 
জাতিকে নিয়শ্রেণীর মাথার উপর বসাইর! দিলেন। (বাালচরজিত, 
১৭৯ পৃষ্ঠা ।) বললাল সেনের শেষ জীবন নখের হয় নাই। পন্মিনী 
সংঘটিত ব্যাপার লইয়া তাহার পন্থী ষহাগান্জী রামদেবী ঠাহাকে পরিষ্যাগ করিয়াছিলেন? 
লঙ্গণ লেন প্রকান্তভাবে রাজ্টোহিতা করিতে একবার উদ্বত হইযাছিলেন। রুদ্ধব়সে 
পর্নিনী ষ্টাহাকে ছাড়ি! ভলিধা গেল। তাহার শরীর চিরকাগ হুগঠিত ও হপ্থ ছিল, 
কিন্ত এবার সেই শরীরে মারাম্থক পীড়! দেখা! গেল। তিনি গদ্গাভীরে কান্পাটে ব্মাপিয়! 
তার জন্ত অপেক্ষা ঝরিতে লাগিলেন (সান্যাল )| এই সকল জ্দান্দোলন উপস্থিত করিয়া 
তিনি গৃহে নিজে অশান্তি টানিয়! বনিয়াছিলেন, নত! তিনি সুক্তহন্্, উদারচরিত, 
তেনস্বী ও এুপভিত বাক্তি ছিলেন। টুক দাসের পুত্র শীধর ছাপ কৃত সছুক্িকর্ণামূতে 
গাহার ও লক্ষণ সেনের সংস্কত শ্লোক যে কাব্া-প্রতি্বিতা দু হয়, সেই সমগ্ত কবিতা 
দি পিা-পুত্রের রচিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে সংস্কত শাক্জ ইহারা লৌখিন ভাবে কধায়ন 
করেন নাই, ইহার! উ্রেই সেই শানে পরম পঞ্ডিত ছিপেন। দানসাগর ও অদুতসাগরে 
বাল্লালের দিষ্াবন্া বিশেষ পরিচন্থ পাওয়া! যান্। এমনও হইতে শারে যে সেই ছই- 
খানি পুস্তক তিনি নিঙ্গে রচনা করেন নাই; হার শুক অন্থুদ্ধ হত পুন্তক-প্রণরনে 
তীহাঞ্চে শনেকটা সাহাধা করিঝাছিলেন ; কিন্তু মূল বিষে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং 
রস্থরচনার আদত প্রেরপাটা রাজার ছিল, ভাহাতে সন্দেহ নাই। পপ্ডিতমগুলী পরিসৃত 
হই তিনি শাঙ্জালোচনাক ব্যাপৃত থাকিতেন, এপিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রতিছন্দী কেহ 
ছিল না, কোন যোগা ঝক্তি ঠাহার নিকট এ্রাথা হা নাশিলে ভিনি গাহাক্ে ক্রিরাইতেন 
না, গাহার অবারিত দানে রাজকোষ প্রা সর্বদাই শৃল্ত হইয়া পড়িত। এদেশে এখনও 
যে *বললালী দারিদ্র" কলিগ! একটা প্রবাহ কমছে, তাহার মপ্ এই যে তিনি একসপ কমিতব্যবী 
ছিলেন এবং সুক্তহন্ডে অর্থ ব্য করিতেন যে, তাহার ন্মভাৰ কোন কালেই নিটিত না। 


লালের শেষ জীন । 


৫৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


নর্াবর্তে সুপ্ত ও ধশ্পালের পরে বললালের যত তীক্ ব্যকরিত্ব এবং শক্তিন্তা অতি শন 
বানাই ছিল। কন্সাটে যখন উপস্থিত হইলেন তখন তাহার দেছে বমের নিঙ্াগ ্মানিথা 
পড়িতেছিল। এই গৃহহার! দারাপূত্-্লেহহার! যুদ্‌: হতভাগ্য রান্গ! বখন মৃত প্রতীক্ষা 
করিয়া গভীর ন্তাপ কগিতেছিলেন, তখন তাহার সগগী ব্রাহ্মণের স্ঠাহাকে দিয়া 
প্রারশ্চন্ত করাইলেন। ভগ্রদেহে এই প্রারশ্চিত্রের কসরৎ তাহার পীড়া ছিগুণ বাড়াইয়া দিল। 

লক্ষণসেনেকে রাঙ্জা মৃত্যুকালে একবার দেশ্খিতে চাহিলেন। পগ্সিনী রাজার সঙ্গে 
নাই শুনিমা, লক্ষণ ক্ষিপ্র জলযান-বোগে তাহার ক্গোষ্ট পু যধুসেনকে (মাধব পেন) 
পাঠাইয়া। দিলেন। রাজ গাহাকে গ্দালিদন করিত! বলিলেন, "ন্া্গ জুড়াইলাম, এমন 
বিষবৃক্ষ হইতে যে এপ অমৃত ফল হইবে, তাহা! কে জ্গানিত?* বিষবৃক্ষ দ্বার৷ লগ্মণসেনকে 
বুঝান হইতেছে । এই বিষয়ে ্ঠাহার স্বরুত যে কর্কট কবিতা ছে, তাহা বড়ই স্ন্দর 
এই সকল কথ আমর! সান্যাল মহাশয়ের শ্বঙ্গের সাযাঙ্গিক ইতিহাস* হইতে গ্রহণ 
করিাছি। কিন্তু বক্ষি ব্লাল-চরিতের কথাই সত্য হয় এবং সত] সত্যই রাজ! ন্গ্লিতে বআন্ম- 
বিলক্জীন কিয়! থাকেন তবে ইতিহাসের অনেক কথাই ফিরিয়া লিখিতে হইবে । 

বলালের যম সংস্্তের ন্স্থনীলন এত পিক হইস্াছিল যে পু্রমহিলার! পরাস্ত সংস্কতে 
কাধাত্তা বলিতে পারিতেন। লঙ্গণসেনের স্্ী স্বামিবিরহে কাতর হইগা নিমলিখিত 
ক্লোকাট লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে__ 


শশততাবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো সদা 
অথ কান: কৃতান্ো বা ছঃখস্তান্তং করিষ্থাতি ।” 


কিত আছে নির্ধমাসিত লক্ণসেনের ভ্রী-লিখিত এই ছুইটি শঙুক্তি কোন ক্রমে ঝঙ্লাল দেখিতে 
পাই পুত্রকে বাড়ীতে প্রত্যাগৰন করিবার আদেশপুর্বক নিলিখিত প্লোক চতুষ্টঘ প্রেরণ 
করিসাছিলেন__ 

"সন্তপ্তা দশমধবজাগতিনা সম্তাপিতা! নিক্জলে | 

তু্াস্থাদশব দবিতীরমতিষন্সেকা দশেভত্তনী ॥ 

সা ষষ্ঠী ুপপঞ্ষম্ত ভবিতা জসপ্তমীবর্গিদিতা | 

প্রান্গোতাইমৈবেদনাং প্রথম হে তুর্ণৎ ভৃতীযো! ভব ॥” 


[ খোকন অর্থ হে বৃষ (দিতীয) বু বলী (পু)! মকর (১*ম)-সমাগমে ককৃট ও মীনব্ 
(গর্ব ও ১২প) মকরকেতন ( কন্দপ)-সমাগমে করিকুন্ত (৯১শ)-গুনী (বধু) প্রলীড়িতা 
এবং সেই তুলা(+স) বা! তুলন-রহিত অর্থাৎ ন্তুলনীন্গ জম্পর! কল্তা বে) পিংহ (হস) তুল্য 
স্থাকুমারের শৃ্থী হই বুশ্চিক (৮ম) বসরা ভোগ করিতেছে, হে মেষবৎ (১) বিনীত 
পুত শি আসিঙ্া। উভজ্কে মিন (৩) অর্থাৎ হগিলিত হও । (ধশোর-খুলনার ইতিহাস, 
ভীশ সি, ১ম খণ, পৃঃ ২১৯) ] 


০. 


৪ 


মুসলমান-বিজয় ৫৩৫ 


যিনি মন্ত-সাগর লিখিখাছিলেন, লেযাহিষের ইঙ্গিত ছারা পুত্রবধূর অবস্থা ব্না 
করা ভাহারই ঘোগা ব্টে। এইরূপ একটা বিষয় প্রকাশ করিঘা লিখিবার যোগ্য নহে, 
ইঙ্গিতে বক্র করাই সমীচীন। 
লক্মণসেনের মত অভিজ্ঞ, বীর্বর্পিত, পণ্ডিত প্র বীণবন্্ রাজ! কি জানিতেন না যে 
ছারদেশে নবাসিহ! নূদলমান উপদ্থিত হইয়াছে, তাহাদের ছরদ্নীয় 
আপনা যাস খর শক্তি কেহ বোধ করিতে পারেন নাই, শবে হার রাজাও 
[ছি ফাসি? ধ্বংস পাইবে? ইহাতো ঠাহার রাঙ্জসভার ছ্োতিষীরাই গণি 
বলিয়্াছিণেন | জ্োতিবিগণ ম£ ইঃ বিদ্যার খিলঙ্গির বিকটারুতি, 
তাহার জানু অভিক্রমকারী হুদীর্গ অন্ভুত-দশন ভুজ্মগলের কথ পর্যন্ত গণিঘা বলিয়! 
গিয়াছিলেন। ৯১৯৪ খবষ্টান্দে যহচ্মদ ঘোরী কানা ত্বতিক্রম করেন। "ইবন-সল-মঘির” 
নামক ইতিছাসে লিখিত ক্দাছ্ছে থে তৎকালে ন্ছাধ্াবর্তের রাঁজগণের মধ্যে কাণীরা্ের 
নাম শীর্বস্থানে ছিল। তিনি ভারতবর্ধের ন্তান্ত নৃপতির তুলনায় সর্ধপেক্ষ! বৃহৎ ভৃ্াগের 
'সধিপতি ছিলেন। গ্তাহার রাজা মালবদেশ হইতে চীনের সীবাক্স, এবং লমুদ্র হইতে 
লাহোরের নিকটবর্তী (১* দিনের পথ দূরে স্থিত) এদেশ পর্যা্ক বিদ্ৃত ছিল। সাহাবদ্দিন 
খোরী কাণীপতিকে ন্সাক্রমণ করিয়া তথাকার প্রজ্ঞামণ্ুলীকে যেরূপ নির্াবে হত্যা 
করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাপের পৃষ্ঠা স্মরণীয় হইয়া আছে। রাঙ্গা যুদ্ধে নিহত হইয়া 
আসংখা শবের যধো পড়িসাছিলেন, স্ঠাহার সোপাধীধা দাত দেখিয়া তাহাকে চিনিতে 
পার! গিয়াছিল। ১,৪** উটের পীঠে চাপাইয়া খোরী কাশীর লুষ্টিত এশ্বধ্য লইয়া 
গিয়াছিলেন | 
লক্ষণপেন কি এই ঘটনা ও বিহারের সংঘারাম ধ্বংসের কথা জালিতেন ন11? শ্তিনি 
এত বড় পরাক্রান্ম ছিলেন থে পূর্বোক্ত প্রফল পরাক্রান্ত্ কাশীরাজ্াকেও তিনি পরাস্ত 
করিয। সদর্পে গৌঁড়দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মোট কথ! তুর্কি! যে বন্তার মত 
আসিতেছে, কখন ন্মালে, কখন ন্দাসে-_এক্ন্ত গৌঁড়-বাসীর! প্রন্থত ছিল এবং লক্মণসেন 
সমস্ত জ্যোতিষ গ্রন্থের পাতা ঘাটি কোন্‌ দিন কঙ্খন হারা আসিবেন, তাহার দিন, ক্ষণ 
পর্যন্ত স্থির করিতে চেষ্টা পাইতরেছিলেন। এমন কি কোন্‌ ব্যাক্তি আসিবে, লোক 
পাঠাইযা ভাহার শান্তি প্রকৃতির খোঁজ লইেছিলেন ও জ্যোতিষের বচনের সঙ্গে মিলাইযা 
দেখিতেছিলেন। 
এক্স ন্াস্মরক্ষার্থ তিনি কি কি উদ্যোগ করিতে ছিলেন? প্রথমতঃ তিনি যদিও 
বল্লালী কৌলীন্তের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিলেন 
ঘষে দেশের মধ্যে ধাহারা পাণ্ডিতো, চরিত্রবলে, ক্দভিজ্ঞতায়, বহুদেশ-পর্যাটনজনিত দূর- 
দর্শিতার ও মনন্থিত্াবলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, বল্লালসেন হাদিগকেই কুল দিয়াছিলেন 
এই কুলীনের! তাহার পিতার পিংহাপনের প্রতি কৃতল্তা পাশে বন্ধ ও অন্রক্ত। এদিকে 
নির্যাতিত নিমশ্রেমী এবং দেশের ক্মনেক ওষী নানী লোক তাহার শক্র। নব বর্মণ 


৫৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তখনও দেশে স্প্রতিিত হনব নাই, সৃতরাং ত্রাক্ষণেরা দেশের যধ্যে স্বীয় িকার অলঙ্ঘা- 
ভাবে স্থাপিত করিবার জন্ত যে সকল অত্যাচার অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহা জনসাধারণ 
কখনই হৃষ্চিত্তে গ্রহণ করে নাই। এই ন্নবনথা্ তিনি বুঝিলেন, খাহাগ তাহার সিংহাপনের 
বিশ্বস্ত বন্ধ ও হিতৈষী, ত্বাহাদিগকে এই ছুঃসময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া! ফেলা! একেবারেই বিজ্ঞের 
কাঙ্গ হইবে না| বাল্লালের বিধান অনুসারে প্রত্যেক ৩৬ বসরের 
পর কৌনীন্ত নবভাবে প্রদত্ত হওদার কথা৷ ছিল। কুলীনের! 
ইতিষখো রান্দবলে সঘাজে কতকটা জায়গ! জ্ুডিস্া বসিয়াছিলেন, 
ভাহার্দিগকে সরাইথ। দিয়া তাহাদের স্থলে নূতন লোক বসাইলে নবস্ষ্ট কুলীনদের সেরূপ 
প্রতিশত্তি সহজ্ছে হইবে না, এবং ধাহাদের কুল যাইবে হার! শসন্থষ্ট হইবেন । লাগ্মপ- 
সেনের পঞ্চদশ রাঙান্ধে খন বমালী কুলের নব সংখা হওয়ার কথা, তখন তিনি কুলীন- 
দিগের কুলের পরিবর্তন করিলেন না' ত্রাদ্ধণের পু যেরূপ ঝরা 
হত, কুলীনের পুজও তেমনই কুলীন হইলেন। এই চিরস্থায়ী 
বন্দোবণ্ড ছার! কুলীনগণ নপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের সমাঙ্ছগিক যর্থাদ। পরিরক্ষিত দেখিয়া 
একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাহারা সেই বিপদের দিনে রাজার সর্বাপেক্ষা অন্তর 
বন্ধু হইলেন। 

লক্ষণদেন যদি ১১৯৯ খুষ্টান্দে পিংহাঁপনে আরোহণ করিযা! খাকেন, তবে তাহার 
রাজতের পঞ্চদশ ন্মন্কে দ্দর্থাৎ ১১৮৪ খুষটান্দে কুলীলদের কুল স্থানী হুইথাছিল। ইহার 
পুর্বে নুতন ঝাছনি আরম হইলে কাহার কুল থাকিবে, কাহার কুল যাইবে, এইরূপ 
একটা বাত কুলীনসমান্গে দেখ! গি্বাছিল। দোষ-মুসন্ধিৎন্ুগণ খুব মনোমোগের সঙ্গে 
কুলীনদিগের অবোগাতা। প্রমাণ করিবার জন্তু উঠি! পড়িয়া লাগিহাছিল। কুলীনগণ 
পগ্মাপারের ইমারতের মালিকদের স্তান্ তাহাক্ষের কৌলীন্ত-সৌধে কখন ভাঙ্গন লাগিবে, 
এই ভয়ে ভীত হইযাছিপেন। স্তরাং ঠাহান্ের পদ-গ্রতি্ঠা কোন স্থান্ী ভিত্তির উপর 
না থাকাতে ঠাহাদের কুলগৌরষ লইহা বড়াই করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল 
না। কিন্তু যাই গ্ঠাহাদদের কুল চিনস্থারী হইল, ক্মমনই ঠাহারা সমা্ের শীরবস্থানে 
াসীন হইলেন । এদেশের তরান্ষণের! (শাতশতী নহে, সারস্বত) াহাদের সঙ্গে 
শাত্মীতা করিতে পারিলে ধন্ত হইতেন। স্পশ্চিদা ঠাকুরের!» ধাহাচ্ে গ্রহণ করিলেন, 
গাহাদেরই ত্রাত্য দোষ কাটা গেল। হৃতরাং তাহাদের সহিত বৈবাহিক ন্াস্মীত! 
করিবার জন্ত সমন্ত সমাজে একটা বিষ দাগ্রহ দেখ! দিল। ক্রমে এক্সপ দাড়াল যে 
একজন কুলীন বদি ৮৯* বংসর বন্ধ হইত, তাহার সঙ্গে সাত-মাট বৎসরের মের বিষে 
দিতে পারিলেও পিতামাতা কৃতার্থ হইতেন। কুলীনের ক্র ক্রঘশঃ বাঙ্গারে ঝাড়ি! চলিল। 
এক এক ছন কুণীন ৩৪ পভ বিধাহ করিয়াছেন, এই দৃশ্ত লাধারণ ঘটনায় দরড়াইল। 
কুন, হুজ, লন্ধ, খত, বসু এন্প কুপীন পাইলেও পিতাবাত। কতার্থ হইয়া তাহার ভ্রিশভতম 
রীশ্ররূপ স্বন্ধ অপোগণড কন্তাব্ক দান করিছা কতার্থ হইকেন। সামাজিক এতিপত্রি 


কুশীবদিখকে নিছে 
দলে টানি আনা। 


িবগাধী বন্ধ? 


মুসলমান-বিজয় ৫৩৭ 


বড় পোভনীঘ্ জিনিষ, পশ্চিমা বরান্ষণের! এ দেশের ঝন্ষণদিগকে ব্রাঙ্মশ বণিাই গণ্য 
করিতেন না। ঠাহার! বখন ইহানিপকে স্বীকার করি লইলেন, তখন লেই স্বীফার-পত্র 
গাহাদের শ্রেষ্ট মানপত্র হইথা ধরাড়াইল। এখন বেষন এম. এ. পাশ ঝর পাইলে কন্ঠার 
পিতার মুখ প্রচছুল হয়, সে কালে সেই নব ক্রাঙ্মণোর ্বির্ভাব কালে কুলীন পাত্র পাইলে 
লোকে ততোধিক গর্ব অন্তর করিত; নবর্াঙ্মণ্য দ্রীলোত$র দৈহিক গীবনের নুখ-ছুঃখের 
তি একটুও ছ্বোর দেন নাই। কুথারীরাও এন শিক্ষা পাইগাছিল থে অনেক সময 
কুলীন বর পাইলে তাহার লহ কটি সেও গৌরব ও খানন্দ ঝোধ করিত। এখনকার 
শিক্ষা ও তখনকার শিক্ষা্ত বছ প্রভেদ, স্থকতরাং সে সযয্ষকার যেয়েদের কচি যেভাবে 
গঠিত হইয গিরাছিল, এখন তাহার ধারণা ক&! সহজ নহে। ভিক্ষুকের চূড়ামণি দিগধর, 
অতি বৃদ্ধ শিবঠাকুর ও অষ্টমবর্ীয। গৌরী__ইথার! হইলেন দাম্পতোর আদ্শ। শিব 
ভাজখোর, গাঙগাখোর) শ্মশানে ষশানে ফেরেন, ইহাকে পাইবার জপ্ত কুষারী গৌরীর তপশ্তা। 
কুলীনের ষেদ্ধের! এই তপস্কাই বরণ করিয়া লইফকাছিল “সোণার প্রাতিম' গৌরী ব্দাধার, 
ভাঙ্দেতে ভাঙড় জামাতা তোমার" ইত্যাদি আগমনী গানের একটি এ্রতিহাসিক অর্থ নছে। 
কনোল্গের ত্রাক্ষণের! সমাঙ্জের শীধদেশে ক্মারোহণ করিয়া এদেশে আঙ্মণদের মধ্যে 
ধাহাদিগের পাতিত্য দুর করিয! গ্রহণ করিলেন, তাহারা ধন্ত হইলেন। কৌগীগ্ত গ্বারী 
হওয়া অবধি কুলশান্্ লিখিত হইতে দ্দারন্ধ হইল। নুতরাত বল! যাইতে পারে ১১৮৪ 
নদের পু কুলগাগ্র খাটি এতিহাগিক সামগ্রী ছিল না, নতি 
উপর নির্ভর করি! পরে তাহ! ছোড়া দেওয়া! হইয়াছিল। ক্থাদিশূরই 
হউন, ব। শুর বংশী যে কোন রাঙ্জাই হউন, তিনি ঘি ”বেরবানান্গ” শাকে (৬৫৪ শক--৭৩২ 
খাদ) সর্ব প্রথম কানৌজ হইতে ত্রাঙ্গণ আনন করিয়া খাকেন। তবে ইহা নিশ্চিতরূপে 
বল বাইতে লীরে যে ৭৩২ গুষ্টন্দ হইতে ১১৮৪ খৃষান্খ__এই ৪৫২ বহসরের কুলপাস্ত্ের 
প্রধান অবলখন ছিল স্মতি। স্ৃতরাং ইহাতে সঙ্যের ন্দনেক পলাশ থাক! ক্আশ্চর্যোর 
বিষয় নহে। ক্টৌনীনত স্থাথী ছওযার পরে খাঁটা কুলীনদের বংশাবলীর যো কোনই গোল 
হয় নাই, যেহেতু ধন, যান, প্রতিটা, রূপ, বিদ্ধা - এ সমস্ত ছাপাইয়া উঠি়াছিল কুল। প্রতি 
বিবাহ উপলক্ষেই কুলদী আআরুত্তি কর! হইত, এ জন্ঞ শত শত লোক ঘটকের ব্যবসার করিতে 
বরন করিল। কোন স্রতম বিষয়েও কোন গোল ঝাধিলে বিবাহ-সভায় তুমুল ন্ান্দোলন 
উপস্থিত হইতু। কুলনীশাসত্ের নেক গলদ থাকিতে পারে কিন্ত খাটি কুলীনগের বংশাবলীতে 
কোন দোষ নাই। গঙ্গার পূরব্র ও পশ্চিম পারে, মেদিনীপুঞ হইতে বিক্রদপু্ পান্থ সমগ্র 
বঙ্গদেশে পরবর্তী কুলীনদের বে বংশাবলী পাওয়া যায় তাহা নিখুত, কারণ বংশের মর্যাদা 
এদেশে অন্থাভাবিক ভাবে বাড়ি গি়াছিল। এই সগ্গানের ডি নিচ্দোষ 
- ঝাখিয়াছিলেন। কুলীন-সমাজবহিনুততি বংশাবলীতে অনেক দোষ পাওয়া পারে। 
২ এই ভাবে এ কেপের কতা দোক-হষ্ট সারত্বত আ্মণিগের উদ্ধারের পর বনের 
নব আশ, বৈ এ কারস স্্রদারের মধ্ো একটা এক্য স্থাপিত হইল। বদি লঙ্গপসেন 


কুলপাস্থের আমাণিকত1। 


৫৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


(কৌনলীন্ত স্থারী না করিতেন, তবে এই একের পরিবর্তে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হইভ। 
প্রথমতঃ রাজা কৌলীন্তের নির্বাচন নক করিযা দিদ্বাছিলেন। “এই নির্বাচনে বারেক 
শ্রেনীর মধ্যে ভরছান্গ গোত্রীয় ভার গাই কুলীনের! পত্ভিত হইস্া সিদ্ধশ্রোত্রীয় হইলেন, 
রাড়ীদের ষধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইস্থা বংশজ নাষে পরিচিত হইলেন। এই 
উপলক্ষে ক্রমশ: তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি জবশেষে দারাধারি পথ্যন্ত হইল। 
ধাহার আশ! ভঙ্গ হইল তিনি রাজাকে ও নির্ধ্ধাচক শঙ্ডিতগণকে শপ দিতে দিতে 
চলিয়া গেলেন” (সামাঙ্গিক ইতিহাস, ব্রাঙ্মণকাণ্ড ৩৬ পৃঃ)। লঙগ্মাণসেন কৌলীন্ত 
বংশাহ্ক্রমিক করিয়া! ক্রমশঃ সমস্ত উচ্চতরেষ্টীর সমাজকে হস্তগন্ত করিলেন। ইহারাই ্াহার 
আপদ্‌ কালের সহায় হইযাছিল। 

লক্গগসেন এইবার কুলীনকুল পরিবৃ্ত হইয়া নিঙ্গেকে কতকট। শক্তিমান মনে করিলেন। 
একশ্রেণীর লোক ধাহার! জ্ঞানে মালে দেশের সর্কশ্েষ্, ভাহার! ঠাহার নিকট একান্ত করত 
হইলেন। গ্রহার দ্িী চে হইল নিঙ্গ সিংহাসনটিকে দু করা। 
[তিনি বুঝিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সাহার প্রধান স্থান নহে। শুরবংশ 
পুর্কাবঙ্গে বহুদিন রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে পূর্যবঙ্দ লাভ কনা 
সেনের! যেই দেশে শ্প্রতিষ্িত হুইয়াছিলেন | পূর্ববঙ্গ ছয়্ধর নদ-নদীর দেশ। সেখানে 
পপ্মা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঞ্গা, ভৈরব, ব্রদ্ধপু্। কংস, ধু কানাই, বংশাই প্রন্থতি বিশাল- 
তো নদ-নদীর জথো কষ কু পলীগুলি ঘেন নীলের মত ভাপিয়া বেড়ায়। সুসলমানগণ 
স্থলমুদ্ধে সাধারণ শক্তিশালী, কিন্ত নদীমাতৃক পুর্কবঙ্গ তাহাদের পক্ষে কতকট! অনধিগমা 
ছিল। স্লযদ্ধ হিন্দু তুর দেশের অতিযানুষদের সঙ্গে প্রতিছন্মিতা করিবে কিরূপে? 
নৃশংসতার, ববযবে ও হত্যাকা ধ্যে তাহাদের শক্তি অতিমান্থষিক ছিল। হিন্দুদের ্ষানেকেই 
মাংস খাইতেন না সাহার! সথরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন না। সবক্গিনের বংপধরেরা দিশ্বিজী। 
জীবলক্ষত্র াহাদের কাছে যুদধক্ষেতরের অপর নাম ছিল। গ্তাহারা কিরূপ সুরাসক্ত ছিলেন, 
শ্তারিকী-সবক্রসীস” নামক পুল্তকে তাহার একটা উদ্দাহরণ জ্জাছে। 'ম্বামির ষাসুদ একটা 
এ্রকাণ্ড জমকালো শিবিরে বহু সহজ লোক কইয়া ্বাযোদ করিতেছিলেন। বিরাটু রকমের 
একটা ভো্দের বন্দোবন্ত হইছাছিল, কআন্ধী, হন ও সম্তানগণ ভোগ্গনান্তে চলিয়া গেলেন। 
আমির আব্দার রজ্জককে ঝলিলেন, স্তুমি কি বল। এখন একটু মদ খাইলে হয় না?” 
রজ্জক বলিলেন, “এমন দিন দা কোথা পাওয়া! যাইবে। জাহাপনা 
আঙ্গ খোস মেজাজে আছেন, রাঙ্গকুমারের অভিষ্ট পুর্ণ হইগাছে, 
তাহা! ভোজনাস্তে চলিয় গিয্াছেল। বিশেষ ব্দাঙ্দিকার এতবড় একটা ভোজের পর একটু 
মদ খাওয়া তো দরকারই।* ব্যামির বলিলেন, “বেশ! বেশ | ক্মামরা দেশে আসিযাছি, 
এই ফিরোজা ঝাগানই খুব উপযুক্ত স্থান, সতরাৎ কালবিল্ষ না করিস এখনই কু করা 
থাক ।" শিবির হইতে তৎক্ষণাৎ প্রচুর ষন্ত বাগানে ব্সানীত হইল 4+ পাত্র ষগ্জ একটি 
ছোট শিৰিরে সাঙগাই্র বা হইল। এই পা্শুলি হইতে একটি একটি করিহা সকলের 


বধ িংছাসন হু করা 


নাসির সামুর ছরাপান। 


মুসলমান-বিক্তয় ৫৩৯ 
নিকট মদ লইবা সা হইপ। মামির বলিলেন, সকলকেই: সমানভাবে দেও হউক, 
সকলেই যেন সুবিচার পান” প্রত্যেক পারে ২* ন্বাউন্স করিয়! মদ ঢালা হইল। হানে 
একটু নেশার দামে হইল, এদিকে গাক ও বাকের! সঙ্গীত দার করিলেন এবং 
আগরটা বেশ জমিয়া উঠিল বুল হাসেন পাঁচ পাত্র নিঃশেষ করিলেন, যখন বষ্ঠ পান খান, 
তখন গ্রাহার মাথাটা খারাপ হইল এবং সপ্তম পাত্র খাইতে খাইতে একবারে জ্ঞানূ্ত 
হইলেন এবং অষ্টম পাত্রে পৌছিহ বি করিতে লাগিলেন । এই শরবনথায় চাকরেরা ধরাধরি 
করিয়া শ্রাহাকে স্থানান্তরিত করিল। ভিকগ্রবর বুলঙদালা পাঁচ পাত্র খাইতে খাইতে 
মাথা হেট করিলেন, গ্াহাকেও স্থানান্তরিত করা! হইল। খালিল দাউদ চশ পাত্র নিঃশেব 
করিপেন। পিয়াবিরাজ নব পাত্র খাইলেন। এতদৃভয়কেই দাইলামন পাহাড়ে লই যাও 
ছইণ। বুনা ফিষ ১২ পাত নিঃশেষ করি! ছুট চলিয়া গেলেন, দাউ মনু নেশা 
অজ্ঞান হইয়। পড়িয়া গেলেন গায়ক, বাদক ও বিদ্কের দল নেশার গড়াগড়ি খাইতে 
শাগিল। ক্বেল মার ঠিক রহিলেন স্বর হুলহান ও আন্গার রজ্জক। শষটাগণ পা 
নিঃশেষ করিয়া রচ্ছক চলিখা বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ পূর্বক আমিরকে বলিলেন, "ইহার 
পরে যদি জাহাপনা গোলামকে আরও দেন, তবে সে লিঙ্গের বুদধতুদ্ধি ও হচ্ুরের গ্রতি 
অঙ্কা সমত্তই ছারাইয়া বপিবে।” "আমির হাসিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বিদাদধের 
অমি দিলেন রচ্ছক অতাব শ্রদ্ধা নাইয়া বিদায় হইলেন। ইহার পরও আমির 
মদ খাইয়া মানন্দ করিতে লাগিপেন। তিনি গে দিন সর্ধসমেত ক্আধমনি পানের 
হগটি পূর্ণপাতর মগ খাইলেন, ভার পর উঠিযা এক বড়া জল ও উপাসনা করিবার 
আসন আনিতে আদেশ করিপেন। হাত সুখ খুইহা ছু কৰিথা ক্মাদির যথা ও 
সায়াহ কালীন উতর নামাঙ্ছই পাঠ করিলেন, এবং এক্খপ ভাবে কথাবার্তা ও বাবহার 
করিতে লাগিলেন থে ভাহাকে_ বেখিথা কেহ সন্দেহ করিতে পারিণ না খে, তিনি এক 
পাত্র ম'ও খাইয়াছেন। আমি এই সমস্ত ঘটনাটি সচক্ষে নেখিয! লিখিলাম।' (১*৪৮ খুঃ) 
"আবদুল ফঙ্জল নৈহাকী তারিকি সবুকক্গিন ( 191000581 110018 1591) (90181019018) 
৯/০০৬১ ) ৯550188 


009 15990৩। 07. 8-10), 
এই চিত্র পাঠান নাকের এতিহাসিক চিত্র, ইহাদের কাছে বুড়ো! লছমনিয়া কি 
করিবেন? যিনি এক বৈঠকে ১৩* মন মদ খাই! মাথা ঠিক রাখিতে পারেন, তেমন 
লোকের পক্ষে জগতে অসাথা কি নসাছ্ে 1 সমুদ্র-ল্দনের পরেই এই মদ্িরা-পানের গ্টি 
াড়াইতে পারে, "অথচ এক এতিহাসিক ইহা! স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিষ! লিখিয়াছেন। 
বিদেশীদের লিখিত কথা আমর! নির্ষিচারে ইতিহাসের কোঠানর স্থান দেই, কেবল আমাদের 

শান্ধের কথা উঠলেই সকগাতিহ্ম বিচার আরম্ভ হয়! 
হাহা হউক ১৩৮ দন মন খাওয়ার গটা বারসান দিবা বিশ্বাস করিলেও এই তুরকীর 
মত লোকসকল ধাহার পক্র, হার মাথার উপর বে দিনরাত খঞ্লা কুলিতেছিল, তিনি কি 
/ তাহা ভুলিতে পারিয়াছিকেন? দে দিন রাঙ্দপুতের! একে একে বহু চেষ্টা করিয়া 


ডি 


৫৬০ নত রহজবঙ্জ 

মুলিম অভিযানে বাধা দিতে পারিলেন না ন্দয়পাল প্রদ্ভতি প্রবল পরাক্রান্ত রাঙ্গা যুদ্ধে 
নিহত হইলেন, সে দিনই, লক্মপসেন বুঝিযাছিলেন, হিন্দুর জয়ের ক্াশা নাই। যে দিন 
হিন্ছুর সমবেত শক্তি সোষনাথ-মন্দির রক্ষা করিতে পারিল নাঠ_-পাপ্ডানের রক্তে মন্দির 
অভিষিক্ত হইল, দে দিনই লক্ষণসেন বুঝিয়াছিলেন বে হিন্দুর জয়ের বশী নাই। একমাত্র 
আশা! ছিল, হয় সুনলিম সৈনত আর পূর্বে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু কানীর ক্বধিপতি তাহার 
প্রবল ঠৈল্ক সহ নিহত হইলেন, মগধের গোবিন্ফপালের রাঙ্গা নষ্ট হইল, বিক্রমনীণা, উদ্দগপু 
বিহার ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। শক্র বাড়ীর পার্খে, জ্যোতিব-বেবা+া 
বুঝ্যাইল-্ে ব্যক্তির হস্ত শুধু জান্থ অতিক্রম করে নাই, এরা 
পায়ের গোড়ালী পর্ন স্পশ করিয়াছে, সেই উদ্ট-আরুতি বাক্রিই 
বিজ্ঞ করিবে দ্যোততিকডনের সঙ্গ ন্িস্থার শিলক্দির চেহার! মিলি গেল। তখনও 
কি লঙ্াণসেন নিলিপ্র ? 

এই অন্ত করা ছদ্ধধ পাঠানদের সঙ্গে বিরোধে ৮* বৎসরের বুড়ো কি করিবেন 
বান্দধানী লঙ্গণাবতা ম: বক্তিয্ারের অভিযানের সময় কাহার শাসনাধীন ছিল, তাহ! জান: যায় 
নাই। কিন্তু লক্ষপসেন তাহার পুত্র, পরিষার ও রাঙ্গোর প্রসিক্জ 
ধনী এ পর্ডিতমণ্লীকে ঠাহাদের অধিকাংশ সম্পত্তি সহ পুরধবঙ্গে 
পাঠাইয় নিয়াছিলেন। সেখানে তাহার হই সুত্র ভাগ করিয়া রাজা 
করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গ সুরক্ষিত করিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন | খিনহাঙ্গ 
লিশিযাছিলেন, যখন বক্রিয়ারের ক্মতিঘান আসন হইল তখন “মধিকাংশ আশ, খনী ও 
বডলোকেনা দেশ ছাড়ি! চলিয়া গেলেন, কিন লক্ম“সেন স্থান ত্যাগ করিলেন না।” ট্রাট 
লিশিখাছেন, "লক্ষণসেন স্মরক্ষার কোন চেষ্টা পাইলেন না" কিন্ত তাহার নগরের প্রধান 
প্রধান লো তাহাদের সমস্ত পরিঝার € উশ্বণা জগল্জাথে স্থবা গঙ্গার উত্তর-পূর্ব উপকূলে 
পাঠাই দিলেন। 

[তিনি গৌঁড়ে রাঙ্গা-রক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 
[তিনি পুর্কবঙ্ে হার সমস্ত সম্পন্তিতে সামন্তগণ এবং তরাক্মপদিগকে প্রেরণ করি! নিশ্চিত মনে 
নবদীপে রহিলেন । বৃদ্ধ বসে তাহার বৃথা বারত্ব দেখাইন্া লোকক্ষ করিবার ইচ্ছা হয় লাই 
কিন্তু দেখানে তাহার প্ররুত বল, নুদলমান সৈন্ যে নদ নদী-ক্ষিত রাঙ্ছো প্রবেশ করিতে 
অসমর্থ হইবে তাহাই »ক্ষার দন্ত তিনি ভালকপ ব্যাবস্থা করিয়া! গিয়াদ্ছিলেন বলিয়। সনে 
হ্য। সিনহা লিখি, “না দল কৰি মঃ বিহার অনেক অর্থ লু্ঠন করিগাহিলেন। 
বাগ দেখানে ছিলেন, ঝাকোষ সেখানে অবস্হ ছিল কুনটা 
কেন কিছু টা পারে স্থাবর ই 


নাশ বিনা 
মল) 


অথান নাগতিক ও হন, 
মমপ্ি ছ্ানাগাণিত কর।। 


মুসলমান-বিজ্য় ৫৪১ 


হয়ত একটা বিষয়ে রাজার বুঝিবার একটু দুল হইয্াছিল। রাজ! হয়ত ভাবিয়াছিলেন, 
নবন্বীপ রাজধানী মুল-রাঁজধানী নহে, দেখানে গঞ্গাতীর বলিয়া লোকের গতিবিধি ছিল, 
নী সেখানে ব্যালঙ্গেন একটা রাজ-প্রাসাদ করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন, 
সময়ে সময়ে সেখ্খানে থাকার জন্স। কতকটা দাঙ্ছিলিং বা সিমল! 
শৈলের মতও প্রক্কত রাজধানী লক্ষণাবভী ছাড়ি বে বৃদ্ধ রাজাকে তরী্ঘথানে যাই 
মুসলমানের! ভাড়া করিবেন, ইহা হন্ত তিনি ভাবেন নাই ; কুল-ক্ারিক! হইতে জান! যায়, 
নবদ্ধীপকে তীর্থ মনে করিফা বল্ালসেন তান বাসস্থান দ্াপন করিয়াছিলেন। "মুক্তি 
হেতু বল্লাল ব্আসিল গঞ্গান্সান। জঙ্ক, নগরোত্ররে করে যে বাসম্থান।” (সতীশ মিত্রের 
যশোর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪1) 
মঃ বক্রিযার রাজধানী লাক্মণাবতী ছাড়ি নদীয়া আক্রমণ করিলেন কেন? সচরাচর দৃষ্ট 
হয়, যখন রাঙ্গা রাজধানীতে থাকেন না। তখনই শক্রপক্ষের সেই স্থান আক্রমণ করার ুবিধা 
হয়। অর্থসম্পন্শৃন্ত গঞ্গান্গানাবাদের একট! যণকা সহর__উহ্া 
সোমনাঘতীর্থ নহে,  স্থানটা। মঃ বক্তিঘথার ্াক্রমপ কগিলেন কেনা, 
মিনহাজ লিখিাছেন-_বিস্ঞ, বুদ্ধি। জাত্যাত্তিযান ও প্রবীণ বয়স- 
হেতু লঙ্গগসেন ভারতী রাজগগণের মধ্য সর্ধ প্রাধান ছিলেন। 
[তিনি ভারতীয় ধর জগতে কআঁচার্ধা ('খলিফা*) ছিলেন! ভিপেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন-_পপূ্বব- 
বঙ্গের অধিপতি দেই সম ছিলেন রাজ! লক্মণসেন, মুসলমান এরতিহাপিক ত্রমক্রমে লিখিযাছেন, 
গ্াহার রাজদ্ব ৮* বৎসর ব্যাপক ছিল। [ইহ সুলমান লেখকের ভুল নহে, আমর! ইতিপূর্কে 
তাহা দেখাইঘাছি।] তাহার জন্ম-সমযে যে সকল ভবিস্দ্বানী উক্ত হইয়াছিল, তাহা ফলিষা 
গিয়াছিল, কারণ তিনি সর্ব বিধয়ে ন্সতুলনীর গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাহার পারিবারিক সম্মান 
তৎকালে ভারতবর্ষের অপরাপর রাঙ্গা্গের ব্রশেক্ষা বেশী ছিল এবং তাহার বংশী গাজার 
পুরুষাঞ্থ্রমে “খলিফা” অর্থাৎ সমস্ত দেশের ধর্পুরু বলির! সপ্মানিত ছিলেন । বিশ্বাসযোগা 
ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রমাণিত হইয়াছিল বে, তিনি কাহারও প্রতি কখনও ক্ববিচার করেন নাই, 
(এবং তাহার বনধানথাতা প্রবাধ-বাক্যে পরিণত হইস্াছিল। 
বক্রিয়ার নিশ্চয়ই শুনিয্াাছিলেন যে লঙ্মণাবতীর সমপ্ত সম্পত্তি পূর্ববঙ্গে চলিয়! গিয়াছিল। 
সেই রাজধানী দখল করা বিশেষ লাভের বিষয় নে, অথচ একটা সঙগিন মু্ধ-বিগরহে হার 
অনতিবৃহৎ দৈন্তদের ধ্বংস হইবার কতকটা শঙ্কা ছিল। এদিকে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ 
একেবারে খনধিগমা,_ পূর্ববঙ্গের ক্ষিপ্র-হস্ত নৌবাহকগণের সঙ্গে প্রতিন্দিত! করিয়া যুদ্ধ 
করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে । স্থতরাং তিনি একটা সহজ পন্থা ব্বিক্ষার করিলেন। 
লক্ণসেনের মত খ্যাত্ি-সম্পনন প্রবীণ রাজাকে বদি তিনি ক্বশরীরে ধরি! লই কুতুবউদ্দিনকে 
উপচৌকন দিতে পারেন তবে তাহার প্রশংস! খুব বেশী কুকষের হইবে । এদিকে পুর্দবঙ্গের 
রাজারা ভিন ভাই পিতার বিপদ্‌ ছেখিলে স্বতঃই মাথা! হেট করিয়া হার অধীনত স্বীকার 
করি সন্ধে আবদ্ধ হইতে মগ্রহাহিত হইবেন | 
এছ, 


মং ধার লগ্পাবতী 
ছাড়িগ নব্ধীপ ন্বাফমণ 
করিলেন কেন? 


১৫৮১ চট 
2৪২. এ বুহুত বঙ্গ 


নিচ্ছে যে বশ হাসার সৈক্ত ছিল, তাহা জঙ্গলে লুকাইহ! রাখিয়া তিনি অত্যধিক 
ক্রততার সহিত নবন্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন, পাচ্ছে গাহার আগমনের সংবাদ 
পাইয়া লক্ষণসেন নবন্বীপ ছাড়িছা চলিবা যান, এই ভরে কাহার এরূপ ক্রুত ও গুপ্ত 
অভিযান । নছুবা কে কৰে গুনিয্বাছে বে, দশ সহস্র সৈল্ত হাতে থাকিতে কোন সেনানান্বক 
মুষটমে্ধ সৈন্ত লই ঘোটক-ব্যবগানীর পরিচয় প্রদানপুর্ক শক্ত! করিবার জন্ত কোন 
লগরে প্রবেশ করিয়াছেন? এই অভিযানের উদ্দে্ত যুদ্ধ কর! নছে_ইহার মতলব চৌধধয 
এবং দহ্থাতা। মিনহাজ লিখিস্বাছেন। “তিনি সমন্ত রান্্রাটা বসতি নিরীহভাবে ক্নাপিয়াছিলেন, 
কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন নাই বরং নিজেকে জনৈক ঘোটক-ব্/বসারী বলিয়া 
পরিচর দিয়াছিলেন” ভ্রপকথায় যেবূপ সুনিযাছি, কোন রাঙ্গকন্তাকে অপহরণ করিবার জন্ত 
দস্থারা গুপ্ত পথে প্রবেশ করে__লক্মণসেনকে ধরিয়া লইয়া খাইবার জন্ত এটি সেইবপ একটা 
ফন্দি মাজ। ইহার উদ্গেন্ত লুষ্ঠন নহে, তাহা! হইলে প্রথমই তাহার দলবল লইনা ক্াক্রমণ 
করিতেন। ইহা রাগ লছমনিয়াকে সশরীরে ধরিয়া একবারে দিমীঞ সহরে লইবার চেষ্টা। 
ভাহ! না হইলে এন্সপ একট নগ্বাভাবিক ঘটনার কোন অর্থই হইতে পারে না। অস্বাভাবিক 
ঘটন। বলিয়াই রাজ! নিতান্ত নপ্রস্তত ভাবে ছিলেন। তিনি ভীর্ঘবাসী, গঙ্গান্গান করিতেন 
এবং ধন্মালোচনা করিতেন। স্থানটি একটা দৃঢ় ছ্গ-সংরক্ষিত মহানগরী ছিল না। এখানে 
ষঃ বক্রিয়ার ্মাসিখেন কেন? খিলঙ্গি সমস্ত খবরই জ্ঞানিতেন, মিনহাজ লিঙ্গে সামন্্দিন 
ও তাহার সহচরের সুখে সকল কথ! শুনি! লিশিযাছিলেন। রাঙ্গার অমাতা, বধু পরিবার থে 
সমস্ত সম্পন্তিগহ দুরে চলিয়া গিগ্াছিলেন, তাহা যঃ বক্ছিত্বারের অবিদিত ছিল না| '্সহারাদি 
করিবার সময় ্মতকিত ভাবে একটা! "নদাল্লাহো! আকবর” বা কোন জরধ্বনি পরথান্ত উচ্চারণ 
না-করিথা একেবারে ভোজনশালার দরজায় ন্দাঘাত, ইহারা কেষন ঘোটক-বাবসারী | 
ইহার! চোর, ্াগিয়াছিলেন সশরীরে রা্গাকে চুরি করিতে । এ ক্বন্থায় পৃথিবীর সমণ্ত 
লোক বাহা করে, লক্ণসেন তাহাই কক্জাছিলেন, ঘরে ক্আগুন লাগিলে কি দন্ত্য ঢুকিলে 
(লোকে ঘর ছাড়ি আস্মরক্ষা করে; এখানে সুদ্ধর প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। লঙ্গাপসেন 
ওপর বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্বে প্রত্যেক রাজগ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত খাল কাটা 
থাকিত, তাহার সঙ্গে বড় নদীর যোগ থাকিত। নিতান্ত বিপদের 
সময সেই খাল (0৯০1) দিয়া রাঙ্গার! পরিবারসহ বাহির হইয়া 
শড়িতেন। সম্ভবতঃ মহাগাজ্জী সঙ্গে ছিলেন_-তিনিও রা্গার সঙ্গে চলিয়া সসিয়াছিলেন। 
(কেবল অন্তঃপুরচারিনী দাসীর! ছিল-_ম: বক্তিত্ার তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। 

কিনধএরুত পক্ষে সঃ বক্কিয়ারের নভিযান এক্ষেত্রে বিফল হইল তিনি লক্ষপপেনকে 
কী করিয়া লয়! গিয়া তাহার পুত্রগণকে দি বঙ্গবিজযধের একটা খৎ লিখাইযা লইতে 
পারিলেন না॥ তিনি সরা কুতুবউদ্দিনের দরবারে এমন একটা বর্ণনা! দাখিল কন্সিলেন 
যাহাতে যনে হইল লক্ষণসেন নিতান্ত কাপুরুষ, বীখ্যবত্তা্ অবতার পুরুষসিংহ মঃ বক্রিয়ার 
শাহাকে এমন ভাবে পরান্দিত করিফাছেন বে উক্ত রাজা তাহার ভয়ে সমর-ক্ষেত্র হইতে 


০ 


বতিষান ব্যর্থ 


বিখ্যাত ব্যক্তিগণ 


র্ টি 


হাঙ্গর (০২৮২ পৃঃ) 


?৪২ (গ) রাজা, বাদশাহ অখ্যাত ব্যক্তিগণ 
০ - 


জা শে শু । 


০০ পুহ)। 


মহারাজ কৃষ্জঞ (১ 


৫৪২ (ড) রাঙা, বাদসাহ' 


রা জানারাছণ খোষাল। কুকেলাগের রাজা, 
কাদীখণ্ডের শন্বাদের পবন্তক ও বিবি থক! 
১০১৪ শক 


.. 


খ্যাত ব্যক্তিগণ 


কতদন পন 
করতে শক রাজ, 
কালকে 


আনা বগিতে বধ (বাশ বে 
বের অনুবাদের প্রবনতক (১৪৭ 


আসার লেন, এক ছা ও পরা 
) হুমিকা 


ামপ্রগাদের পলা ঘগোছ। দেবা 


৮4. 


মুসলমান-বিজ্য় ৫৪৩ 


দখাসেউ মেষবৎ পলাইনর গিয়াছেন। দরবারে নদীযা-বিঙ়্ একটা সন্ত বড় কাঁও বলি 
ঘোষিত হইল। ইত্তপৃ্দে এই পুকষসিংহ একটা মকৃতবকে সহ ছ্গ নে করিয়া সুতিত- 
শি নিরীহ যোসধনাচর্যগণকে সেনাপতি ভরে প্রহাদিগের পির কর্তন করিযা অসাধারণ 
বীর প্রদর্শন করিযাছিলেন। উদ্দপপুরের কাটা নবহীপ-বি্য়ের এক পত্ক্িতে স্থান 
পাইবার যোগ্য । 

নদীয়া ত্যাগ করিয়া লক্মণসেন কোথা গেলেন ?__লবীপ ছাড়ি বৃদ্ধ রাঙগ! কোথায় 
যাইবেন, তাহা সম্ভবতঃ পূর্বেই ঠিক করিত! রাখিাছিলেন। নব্ধীপে যাত্র তিনি ছিলেন,__ 
তাহার পরিবারবর্, সামস্তর ও প্রধান বাক্ষিগণকে ত্রাহাদের ধন- 
সম্পদ সমেত নির্ষি্বপূর্ববঙ্গে পাঠাইবার বাবস্থ! করিফ মুসলমান- 
অভিযানের গতিবিধি পথাবেক্ষণ করিবার জন্জ। সে বংসে কর তাহার রাল্গন্ধ করিতে 
প্রবৃত্ধি থাকিবার কথা নহে। মাধৰ সেন, কেশব সেন ও বিশবরূপ সেন__ইহাদের তিন 
জনেরই কিছু কিছু উতিহাসিক বিবরণ পাওয়া পিয়াছে। ইহারা পূ্বব্ে রাজন্ধ করিতে 
লাগিলেন। সোণার গা ইহাদের এরধান রাজধানী ছিল) তান্রপাসনে দেখা যায়, ইহাদের 
এখানেও মুসলযানদিগের সঙ্গে যুন্ধ করিতে হইয়াছিল। ম: বক্রিয়ারের সৃতার পর মুসলমানের! 
পূর্বাবঙ্গে যাইয়াও ইহাদের সঙ্গে লড়াই বাবাইযা দিয়াছিল; কিন্ত তাহাদের পৃ দিয়া 
পলাইয়া যাইতে হইঘ্াছে। বিশ্বরূশের তামশাসনে ঠাহাকে পগরযবনাশঙ প্লযকাল রুপ 
বলিয়! বণনা! কর! হইছে ॥ 

সম্ভবতঃ; লক্মণসেন সেনহাটা নামক ঘশোর-খুলনার একটা জাহগায় শেষ জীবন কাটাই 
ছিলেন। কবিরাম নামক জনৈক পত্ডিত লিখিযাছিলেন, লগ্মণসেন সেনহাটা নামক পরী স্থাপন 
করেন। কবিরাম প্রতাপাদিত্যের সমকালবন্তী (যশোর-খুলনার 
ইতিহাস ও বিশ্বকোষ ১ম সংস্করণ জঙ্টব্য)। সেখহাটা সেনহাটার 
নিকটবর্তী, সেখানে বহু শাখারির বাস ছিল-_ পূর্বে সেখহাটার নাম সম্ভবত: শাখহাট ছিল 
(বশোরণখুলনার ইতিহাস)। এ স্থানের নিকটে জগন্সাথ নামক গ্রাম আছে। সুসলমান 
রতিহাসিক লিখিয্াছেন, লক্গণসেন পলাইয়া গঞ্জাথে গিক্াছেন। একট! নোক্রার গোল 
হুইলে এ শব্দটি সাখনাট পড়িতে হয়। জগন্লাথই হউক ব! সাখনাটই হউক, ইহারই কোন 
স্থানে লক্ষণসেন বাস করি! থাকিবেন। কোন কোন এতিহাসিক মনে করেন, রাজ! ঢাকা 
নগরীর নিকট কোন স্থানে কাকী জীবন কাটাই ছিলেন। ক্দামরা যে কারণে সেখহাটার 
পক্ষপাতী হইয়াছি, তাহ! লিশিতেছি +পুর্কেই বলা হইয়াছে সেনহাটা গ্রাম লক্ষণসেনের 
স্থাপিত। এ গরাষাট রাজা তাহার জ্গামাতা হর্সিসেনকে দিদ্বাছিলেন। 
লক্ষণসেন বহু দেবালয়ের প্রাতিটাভা। শেষ বয়সে তিনি যেখানে 
গরি্কাছিলেন, সেখানে অনেক মন্দির ও বিরহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন__তাহাতে সন্দেহ নাই। 
(সেখহাটাতে ষে ভুবলেশ্বরীসুদ্ধি পাও! গিয়াছে এবং যাহাকে প্রতাপাদিতোর সেনাপতি কালী 
ছুনিষে প্রা হইয় পুলরা় প্রতিটা করিয়াছেন, তাহা ভান্বখ্ের চরম। সুষিটি পাঁচ ফট 


লামণসেন খেলেন কোথা? 


্বতঃ হশোরে। 


এ লব্ধ প্রাণ 


5] ড় 


2৪৪. বৃহৎ বঙ্গ 


উচ্চ এবং এত হুন্দর বে বপোর-খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশখাবু, লিখিষ্াছেন এপ 
মনোহারী সুত্ধি ভিনি দেখেন নাই। এই সৃষ্ঠি হইতে অনেক ছোট একটি তার! মুক্তি 
ঢাকায় পাওয়। গিহাছে, উহা অবিকল ইহার স্তব্ধপ। উভয়ের সাদৃত্ত এত বেশী যে ষনে হয 
উহ এক কারিকরের হাতের কাজ্জ। ("এই নমন্ দেখিলে কেহ না বলি পারেন না যে এই 
ছইট সৃতি একই সময সম্ভবত; একই কারিকর ছারা পরন্তত।” যশোহর-খুলনার ইতিহাস, 
প্রথম ভাগ, পুঃ ২৩১) ঢাকার সূর্িটর 'লক্সণসেনের রাজনের ভৃতীঘাঞ্ধে নিশ্মিত' 
লেখা আছে। সেখহাটীর মুক্িটিও এ সমস্বেরই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাহা 
এত বড় এবং গঠনাদদিতে ভাঙ্কর এতটা সথন্ষ কাঁধ] করিয়াছেন বে, উহ! খুব বড় কোন লোক 
কর্তৃক প্রাতিটিত হইঘ্াছিল বলিগ্ধাই মনে হয এ পল্লীর নিকট খুব বড় কক পাথরের 
তি হন্দর গণেশ সৃষ্ধি পাওয়া! গিয়াছে। তাহ! ছাডী নানা কারুকাধ্যখচিত বিশাল তোরণের 
ভগ্নাংশ সেই স্থান হুইতে উদ্ধার হইগ্ান্ছে। "এই স্থানে যে সকল দেববিগ্রহ বা দেবালগ্ের 
চিন্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও 'অনেকট! সেন-রাঙ্গাদের সম নিংদ্িশ করে। গেখছাটা 
গ্রামের কানারপাড়ান্ হুধকণ্ঠ নামক পুক্ষরিলীতে একটি বড় গণেশ মুন্ধি পাওয়া যায়। 
উবার নিকটে বাকুইপাড়ার পুকুরে একটি বান্ুদেব ও একটি গণেশ মুদ্ডি পাওয়া! যায় ।” 
প্হবক্ পুকুরের নিকট একটি স্থানকে মঠবাড়ী বলে, এখানে নেক ইক জপ আছে। 
গ্রামের মধ কযেক স্থানে গভীর পরিখার খাত বর্তমান বসছে (পৃঃ ২২৭)। খাত 
এত বড় যে পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ উহার একাংশকে একটা খালে পরিগত কর! হইয়াছিল। 
(েখহাটা ও তন্িকটবন্থা স্থানে ক্দারও ক্মনেক বিগ্রহ পা9থ| গিঞ্জাছে। এই সকল উতর 
ভাগ্যের নিপশন। বিশাল তোরণ ও গড়খাই কি এ স্থানটিকে কোন রানজচক্রবর্তীর ৃতপূ্যদ 
আবাস-ছথান বলিধ! ইঙ্গিত করে না? 
পূর্বে বলিয়াছি স্থান লক্ষণসেন প্রাতি্িত সেনহাটী গ্রাষের অতি নিকটবর্তী, 
অনুরে লক্ষণসেনের বাঙ্জার__সাধারণত; উহ্বাই “সেনের বাঙ্গার” নামে পরিচিত। কিন্তু 
বৃদ্ধের কহিদধ! থাকেন তাহার! পূর্ষে উহার নাম লঙ্মণসেনের বাজার, 
শুনিতাদছন। সেনহাটা হইতে “পিললজ্ঘ" অর্থাৎ হাতীশাল 
বেশী দুরে নহে। সমস্ত স্থানটি যে বহু দেবালকে পুর্ণ ছিল, তাহা 
পল্লীগুলির নাম হইতেই বুঝা যা-/দেবভোগ', “পিঠান্ডোগ'। 'খেয়াভোগ+। “মৌভোগ' 
পরনথৃতি নিকটবন্তী গরামণুলি দেবত্র সম্পত্তি ছিল, তাহাদের নামেই পরিচয় । শোহরের 
আস্ত ্রাশ্থলি ছাড়িয়া ব্মামও| বরিশাল জেলার সীমান্তে লক্মণকাটীস গ্রাম পাই। তথায় 
এক নিরাট্‌ বাহুদের মুক্ঠি পাওয়া গিয়াছে । দৌলতপুর কলের প্রতিষ্ঠাতা স্নামখ্যানত 
হাইক্ষোর্টের উকীল বলিঘ্াছেন থে বশোর-খুলনার বু ত্রাহ্ষণ পণ্ডিতের জঙ্কঞা 
সম্পত্তি ল্মপল্েসের সেই দলিলের কোন কোনটি তিনি স্বঘং দেখিসাছেন। উদ্ত 
পমাণানিতবার। এই কথাটা গাল সা 775 
এবং সন্তবতঃ তথার তাহার একটি রালহানী ছিল ॥ ? 


আয়াগগ, পিঠাভোগ, 
অেখস্ছোগ, মৌকোগ প্রৃতি। 


মুসলমান-বিজয় ৫৪৫ 


সাখনাট বা জগাথ যে নামই নগরটর হউক না কেন, এই স্থানে খ্যপিহ! শেষকালে 
তিনি বাস করিয়াছিলেন । হিন্দুর! তীর্ঘবাসী হইবার জ্ত বৃন্দাবন বা কাসীতে যাই 
খাকে ॥ কিন পুরী-তীরঘ যাত্রীদের ক্মানাগোনার সহর, (তথায় কেহ বাস করিতে চা না। 
লক্ষণসেন যে এই খানেই গা বাল করিহাছিলেন তাহার এতদপেক্ষাও প্রবলতর প্রাণ 
ব্ছে। নসামিই পূর্ষে দেখাইয়া যে, লক্মপসেন কুলীনদিগকে একান্ত বলীহৃত করিযাছিলেন। 
কুলানের! সেন-রাজগণের সঙ্গে বাল করিতে ভাল বাসিতেন। স্াহাদের এই বরাত 
'্াভিঙগাত্য রাঙ্গাকে জশ্র করিযাই পু লা করিত । শোর আঙ্মণ, বৈগঠ ও কারস্থের 
কুলীন-কেন্্র কেন হইল, ক্মামি সতীশ মিত্র মহাশ়কে দিজ্ঞাস| করিহাছিলাম। স্ঠিনি 
খলিলেন-_”গ্রতাপাদিত্য ইহাদিগকে ন্দানাইয়াছিলেন।” ক্যানি বলিলাম, "ন্যন সাত শত 
বৎসর পূর্বে অনেক কুলীন এখানে বাস করিয়াছিলেন । ্বামরা হিদ্ সেন বংনঘ। হিঙ্গ 
হুইতে মর ২২ পুরুষ চলিতেছি।” 

হি খুলনার নন পর়গ্রামে বাস করিতেন। এইন্ধপ ভাবে, শততান্বীতে তিন পুরুষ 
গণনা করিলে দেখা যাইবে, বহু কুলীন এদেশে লাগ্মণসেনের ক্গীবনের শেষের দিকে ক্যাসিবা 
বাস করিয়াছেন। রাজা! এখানে আসিয়া স্থারিগ্রপে বাস না' করিলে কুলীনের! কখনই ঝাড় 
ত্যাগ করিয়। এদেশে আসিছ! বাস করিতেন ন!। বৃক্ধ বয়সে রাজত্বের ভার যোগা পুত্র্িগকে 
প্রদান পু্ববক্ষ তিনি বঙ্গের এক নিস্কৃত পঙ্ীতে শুধু দেব'সেবার বিধিবাব্থা করিয়া ধর্শজীবন 
বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি “খলিফা” বা বর্প্রু নামে খ্যাতি লা করিগাছিলেন। 
এই সকল কী দেখিলে মনে হয় তিনি শেষ জীবনের দিনগুলি ্দাচার্যোর মতই ধপ্ঠের জঙ্ত 
উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। কুলীন সমাঙ্গের সকলেই স্ুপপ্ডিত ও কুবিষ্ভ ছিলেন, ইহাদের 
সঙ্গে ধর্মালোচনা করিয়া! তিনি শেষের করেকট! দিন কাটাইস্বা দিগবাছিলেন। বস্মত: বশোর- 
খুলনা এবং বরিশালের প্রাস্পধান্ক একটি মণ্ত বড় দেশ লগ্মণসেনের এত চি বহন করিতেছে 
বে এনে ভিনি যাস করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে ছু, সেনা- 
নিবাস বা বিয়ের কোন নিদর্শন নাই,_ন্দা্ছে কেবল দেবমন্দির, দেববিগ্রছ, দেবনুমি ও 
দেবায়তন। এখানকার লোকেরা বীর বা! শৌধা-বীধ্য দেখাইয়া! শঙ্ দলন করিয়াছেন, 
তেমন জনঞ্তি বা প্রবাদ লাই। কিন্ত যহামহোপাধ্যার পণ্ডিতগণের বংশধরের! খজও 
লক্ষণসেনের দেওয়! দলিল দেখাইঘা নিক্ষর জমি ভোগ করিতেছেন। বে সময়ে লক্মণসেন 
মিথিলা, কান ও প্রথা ়্ করিঘাছিলেন এবং কলিদদেশ-বি্ অভিষান উপলক্ষে তথাকার 
রমগীগণের সঙ্গে বিহার করিতেন, এই নিবাসহৃষি ড্ঠাহার পেই উদ্দাম যৌবনের কোন 
স্থতিই বহন করে না। সেনহাটার কমতি নিকটে হুবিখ্যাত বি-চতীতল!। প্রবাদ বে 
উহ! বিনয় সেনের প্রতিষিত চণ্তী। বশোর-ুলনার ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে বিজয় ফেন 
কোনও সময় হার সামরিক অভিযানের পথে এই চন্তী স্থাপন করিঘাছিলেন। কিন্ত সাহা 
বিশ্বাসযোগা নহে। লক্মণসেন হখন গৌড় দেশের ব্মবিকার ছাড়ি! স্থগণ ও কুলীনবর্গকে 
লইগা এতদেশে আতেন, তখন গ্াহার বিশ্বিকরতকীতি পিতামহ বিজন সেনের প্রতি 

৬৯ 


৫৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


গৃহদেবতা ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই। বিজ্চণ্তী সেন-বংশের কুলে বতা, এখল তথায় 
বিগ্রহ নাই। ন্সতি প্রাচীন বিটপিতলে লোকের! বহমান সহকারে তাহার পুজ। দিয়া থাকে । 
লেনবংশের কুলদেবতা লক্মশলেনের সঙ্গে সঙ্গে শোরে 'আপিঘাছিলেন, ইহা রাজার 
শেষ জীবনের একটি ঘটনার কথা শরণ করাইয়া! দেয়। যদি সামার বক্তত্যগুলি পুনরায় 
সংক্ষিপ্ত করি! বলিতে হয়, তবে বলিব নদীয়া ছাড়িয়! লক্মণসেনের যশোরে ব্মসিয়! বাস করার 
ঙ্ছমানের পক্ষে এই কঘটা কারণ: 

৯। শক্ত হাতে সিংহাসন ছাড়িয। দিছ্া কোন রাঙ্গার রাজত্ব কর! রীতি-বিরুদ্ধ। 
স্থতরাং বৃদ্ধ রাজা সোগার গীয়ের রাঙ্গধানীতে ক্মাসেন লাই । 

২ সেনহাটা গ্রাম লক্মণসেনের স্থাশিত। এই গ্রামের অনতিবুরে “সেনের বাজারকে 
প্রাচীনের! 'লক্ষণসেনের বাজার' ষলিতেন। 

৩) 'শাখনাট ও জ্দাগনাট' একট! নোক্তার দুলে ভিন্নকূপ ধারণ করিতে পারে। 
(লোকে শাখনাট নাম জানে না, স্তরাং “জ্গাগনাট”” বা “জগন্লাথ/-পাঠ সহজে মনে হয়। 
শাখহাট, সাখনাট প্রকৃতি নাম সম্বন্ধে সতীপ মিত্র মহাশগ্ের ইতিহাস জষ্টবা। 

৪1 এই স্থানে বিপুল গকখাই, ভগ্ন প্রাসাঞ্গের চিহ্জ বর্তমান এবং বড় বড় প্রস্তরের 
দেবসুনি পাওয়। গিয়াছে ; তাহাদের কোন কোনটি যে লক্মপসেনের সময় গঠিত তাহার প্রমাণ 
পাওয়া গিন্াছে। ঢাকান়্ প্রান্ত লাক্মণসেনের রাজন্বকালে নিশ্রিত তারামুদ্ঠি ষশোহরে 
ভুবনেশ্বীমুদধির এতটা সদৃশ থে সতীশঝাবু মনে করিয়াছেন উহার! একই হাতের রচনা । 

&। খিনি কুলীনক্কের কৌলীন্ত স্থায়ী করি! তাহাদের ব্সশেষ কুতজ্ঞতা-ভাজন 
হইযাছিলেন।_গাহাকে সাশ্রয় করাই এতগুলি কুলীন যশোরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন) 
নকছু! াহাদের তথায় যাইয়া! বাল করার ন্বন্ত কোন কারণই নাই। ৭০ বৎসর পুর্বে 
এই সকল কুলীনের ক্মধিকাংশ তথায় গিয্াছিলেন। লক্ষণসেনেকর দেও! অন্ধ্র জমির দলিল 
লেখানে ব্রাঙ্মণঙ্ের ঘরে অ্গবাৰু ফেদিরাছেন। 

৬ লক্ষণসেনের স্থাপিত 'সেনহাটা”, 'ল্গণসেনের বাঙ্গার”, এ্রকা্ড গড়খাই ছাড়া 
পুরে পিললঙ্ঘ গ্রাম (হাতী শাল), প্রস্থৃতি ছার! হ্ুচিত হয় যে তথায় রাজপাট ছিল 
'এবং তাহা। লঙ্মণসেনের নামের সহিত জড়িত | 

৭) এই রাজপাট, রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত রাজধানী নহে/ উহা! রাির তপোবন-কল 
এাজপাট'। ইহার চারিদিকে যে সকল গ্রাম তাহাদের নামেই বুঝা খায় যে তথায় বহু দেবতা! 
প্রতিষিত ছিলেন; নামগুলি খেঞসাভোগ, মৌভোগ, পিঠাভোগ, দেবাভোগ প্রতি । ষশোহরের 
উপান্তে লক্ষণকাটা গ্রামে বে বৃহৎ বাহুদেবসূষ্ি পাওয়া পিরাছে তাহা! প্রায় ছয় ফিট উচ্চ। 
এক্ান রাজচকরবন্তী ভিন্ল এত বড় সুন্তি কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, এবং লেই সুস্ি সেন-যুগের 
ভাস্বধ্যের নিদর্শন । 

৮. সেনহাটাতে সেন-বংশের কুলদেবতা বিজয়চণ্তী-তলায় এখন লোকে পুজা 
বদি খাকে। 


মিস্‌ বেল্নসের ভি, ছবি, ১৮৩২ পুঃ। ৪৪৭ (ক) 


(এমি পনাকে বেপবানী ( 
আবিতেশ: তাহারই খসড়া করি লই শেবে লি 
মানাল হইযাচছে বলি হকের উচ্চ পশংস কারান । 
হইতে তিলিপি আহণ করিবার হবি শাহি) 


হি াহার জন এবং করক্ষে। তিনি খাহ। 
১৮৩২ পু আগের হই না এই ছবিলি 
নাচের বানু সেই শচীন চিতপ্তখাণি 


চক। ভুমিকা, ১০- পা 


কার্ড (বলি দেওছা) পাঠ! দে গৃহাতিষুে_পগে পিক! দর্শন. 
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সেনরাঙ্গার! আরে! কিনি উদ্ধ শতান্ধীকাল পূর্ববঙ্গে রাজন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লক্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েস্বরগণের সার্বভৌমত্বের যে কিছু অবশেষ ছিল, তাহা! লুপ্ত 
হইয়া ায়। * 


৮. আমর! ইতিপূর্বে অরসেন বিধান কৃত +মবৈ-কু-চক্রিক/" নামক কুল গরস্ের উদর করিযাছি। 
এই পুবিতে যে সকল উতিহারিক উপাধান নাছ, তাহা সা হইলে ক্র ইতিহাসের নর পণটা 
কাতকদূ্ পা আলোকিত হইবে এবা আআনাজের দিনত নেকটা উলটু পালটু করিতে হইবে। জীন 
বতীজনাণ লেন (হাইকোের এডপ্োকেট) গীতাচাখা সহাশর ঈ় এই পুবিখানিপ্রকাপ করিবেন, হখন পুপ্বক 
নিত উতিষাসিক কথানুলির সা সে বিচ হইবে, এখন তস্ধে যা! কোন কখাই বগি না। 
এই কুলনীর উতিহানিক গুরু এত বেলী কে, কামর! বীচ বাপরকে এই পুস্তকের কোন হজাচীনপ্রতিলিপি 
পূর্বক পবা! আন্ত কোনও রগ হু প্রথণ উপস্থিত করিগা ইঞার সততা সে ্ামগাদিগকে নি: 
করিতে ছাবী করিতে পারি। এখানে বলা বকা হো আমরা পুপ্তকখানি সংগ্রঙ্াে দেবিবার ছাগাগ পাই 
নাই। নিং সখদৈ্-নল-চল্রিকার একটি ্ান উদ হইল 


"কাক র্ওএসেনৰ-শশিরোণেঃ। 
সামন্ত প্রপৌতো! হো। না যন্তূপাতে: ॥ 
বাচ-গারেজাগৌড়াবীন ধান ভিখাক্জিলিঃ:। 
পু বিসেন বৈখানরকুলোন্ব: ৪ 
আনিপূকুলনন্াবিরিসেন্ কাক! 
ঘা 


(১০ শক, ১১২৮2) ব্াণগেলুছে শাকে বমালাখা; স কপিঃ 
দৈবংপাবতংলোইবগপত। গুগোত: ॥ 
দেবী ছা: াতৃপালতনা॥ 
কা মী সমতা ৪ 
বরালতননঃ জীখালন্ছণো বৈকবোত্:। 
কামকপ-লৌও-মগদান্‌জিগাঙ্থ তরস! বলী ॥ 
বিষ্ষটকোব্বীক্ষোরণ স্‌ রাজ খনীপতিঃ 
াগে। বগা ডাব রক্ষক: 
স ক্যান বয়ন হান মানাসান মানযন্‌ সঙ 
থাকাই মোগযান সরববলো কমর 
বিজিত শন পিন গাছ সান কৈ: 
উদাপয কৃমিবানাইষৈ: দ ররক্ষ মন্াশয ৪ 
সংকুলাচারনিরতান্‌ হষসন্তভাবিন:। 
পিক ৃলানকোন বলাৎ 
লিতেষ পল প্রাঃ পক্বিংপতিষৎস়। 
লেকে বৈ খা ল্ণো লা্মপোপনয ৪ 


ভু 


৫৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ববহ্াপুরে ৮৮৮ হিজরান নির্টিত বললালসেনের শত্রু বাকা আহমের সমাধি দৃষ্ট হয়। 
তথায় একটা প্রকাণ্ড পাথর ন্মান্ছে। বল্লালনীঘির নিকট ব্মনেকটা জায়গা! জুড়ি! রাজ্- 
প্রাসাদের চিহ্ম আছে। তাহার ব্দনেকটা জমি পোড়া মাটা, খুঁড়িলেই পোড়া কয়লা দৃষ্ 
হয়। এ সম্বন্ধে দেশব্যাপী প্রবাদ এই ষে কোন এক ফকির বল্লালের রাজধানী হইতে 
কতকটা ব্যবধানে গোবধ করিয়াছিল; সেই গোষাংস একটা চিলে ঠোটে করিস লইয়া 
ব্মাসিরা রাঙ্গগ্রাসাদে ফেলি! বায়। রাজা বিশেষ অনুসন্ধান করিহা জানিলেন, তাহার 


জমগপণনেনন্ষ জরে পু কা 
বণপালহৃতানা্ট বহুবেগ্যাণ্যনজতবা:. 
গো মাখতে পে দিবং হতো । 
কেশ বিষরপনচ সাঙ্গ বত ॥ 
গং ঝাল বিশপোষহুোহশিৎৎ 
কেশব: পন্চিষে ভাগে গোঁড়া খোকুত্যাছিপ ৪ 
 লাশমলষবাছানীং প্রসিদ্ধ: শু 
নেন কর্ণ: শৌগ্েশ ভীম: পারযন্া্থি 
আ্ানাতা: পগাতিু সদা 
এষা গৌঁড়বাঞাং োকেন ঘখনানজ সাপ, ॥ 
থাপাপা গত ুপং পাছাহুজেন স 
বিছা পাপকৃজাতো৷ ছর্ণারমান্শোৎ । 
অব বশাষে তা ক্িবেকাদ্ধৎসরেহুনতে । 
বনাক্ষগতং গোঁড়রাজা শোচ্াং বাং গতষ ॥ 
(১১২০ শক, ১২২ 2) বেগুন বিলীঘবনাককৃৎ 
(উৎলীড়িতপ্রজং শোঁড়ে হট্ং বাববাশাগনম্‌। 
দন বে ্াবিকানমুচিতন। 
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রাজোর মধ্যে এক ফকির গোহতা। করিয়াছে । কান্ত হইয়! রাজ! সেই ফকিরের ছু্গতি 
ও লাগনার চরম শাসন করির! ছাড়িযা দেন। ফকির বাব! আদম (বারাছুদঘঘ) নামক এক 
মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই সাক্রনোত্রে বালের নবত্যাচার কাহিনী বর্ণন! করে। বাবা 
"আদম বহু সৈল্ত লইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ব্মাসেন। সুসলমানেরা বল্লালের 
রাজধানীর ননতিদুরে শিবির দ্বাপন করেন । বল্লাল-চরিতে দুধলমান সেনাশতির 'আক্রমণের 
কারণ অন্তরূপ দেওষ| হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থকার লিখিহাছেন, ুসলমানদিগের সহিত খু্ধযাত্রার 
প্রাক্কালে রাজা শঙ্ষিত ছয়ে ন্তংপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাজ-সিমন্তিনীগণ গাহাকে দিরিযা 
কাদিতে লাগিলেন। রাজীদের মধ্যে শিলাদেবী, পদ্াঙ্গণ, হভগা, হেমমালিকা, সোনদেবী, 
এবং চগ্ডেলী তাহাকে সাঙনোত্রে ছিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ | রাজো মহাশক উপস্থিত, 
দৈবাৎ যদি পরাজয় ঘটে তবে কনর! কি করিব তৎসখন্ধে ক্দামাদিগকে উপদেশ দিন /” 
রাজ! এ্রতি মহিষীকে চুখন ও কলিঙগন কথিযা সবং সাঞনেতে হারের নয়নবারি দুছাইিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, “পন্জ/পুরে ন্দাগুন জালিযা রাখ ; মামি এই ছুইটি পারা যুদ্ক্ষেতরে 


ইহার সগথা্থ অতি সংক্ষেপে নি পাত হইল। কণাট-রাঙগ-কংশ-ছ্া লেববাংশ-শিরোি লামস্ত সেনের 
শপৌত্র, ছেম গেনের পৌর এবং বির সেনের পুত দৈব রকুলঞজাত ঝাল সেন রাঢ, বেশ, এবং খৌঁডপরস্তি 
দেশ-বিজী সরা । হানি বিশু বংশজজ খিরিলেনের করা বিল্ানী বেখীর গা জন্ম প্র€ণ করেন এবং ১. 
শক ১০২৮ সঃ অন্দে ঝাছাজিবিক হন -....... এখানে তথিরিতফানসাখর এবং পাপ বিষ বণিত 
আছে তাহা আমর! বব খানি )। বাল দেন পাল ঝা কক হাজপাীকে বিবাহ করেন। বাল-পু লগ 
পেন কামর, জড় এবং মগবাছি জঙ্করিছ সাম ঝাপ গরতিঠিত হন ॥ ইনি রাবি, ধিক, গরক্ষক 
এবং নানাজণে বিছুবিত ছিলেন | ই বাকল হ+ বদর | জঙগণ লেনের তিনটি পুতুল নৃপতি 
কতা বহদেবীর গভপৃত। ন্দঞগ মাব€ পূর্বেই ব্য হন। বিশ্বরণ ও কেপধ রাজ ভাগ করিয়া 'ানিকার 
করেন। বিশ পু কটা (রামগাল প্রন পরবেশ) অর! করেন এবা, কেশব পশ্চিয ভাগে গৌড় দেশের 
সাজা হন কেশব গাহার পিতা াপুসারে পলাপরণের" নামে পি চি হই ছিলেৰ। ইনি (কেশব, নাদাথর 
লাক্ষণোর) দানে কর্ণ জার, পথাকমে মের প্রা এবং পরম খা ছিলেন। হার মাতা পতি 
বিশবাসথাতক হইঃ। লোন্ষবশতঃ গৌড়য়াঙজা মবনকে সমপশ করেন। স্ু্ের সহিত পাম করিবার 
(কেশব (লাগমণেছ) রামপাল নিযাছিলেন, এই হুখোগে পাপি্ঠ মী কালে ছু্ার ঘবনকে উদ করিগা 
দিয়াছিলেন। এইরাণে ঠাছার রজতের নান বৎসরে গৌড় ঝা ঘবনানিস্ৃত হয়। ১১২৯ শকে (১২+২ পৃঃ) 
খনি ঝা অধিকার করিলে নুমলমান শাননে প্রঙ্গারা নিগীধিত হয়। বিখরাণ বঙ্গনেশে স্বাধীন থাকি 
অনুষ্ঠিত প্রানে স্ব খাহবল ঘর প্রা রক্ষা এ পালন করি্াছিলেন। তিনি ৬৪ বৎসর রাজ করেন। 
হার তু প্ তনী় হই পুত সেন ও হলরসেন নিংালবে ন্বছিিত হন । হারা ত্বকে দো 
প্রভাবে পরা কবিঝাছিলেন। ভীমসেন ঝাষগালে ও হলার সেন হা ঝাছখানী স্থাপন করেন। দ্র 
দেন য় নামাগসারে হ্রদের নাম হব্রপু খালে । ভামপালে ভীমসেন বর রাকদ্ব করেন। 
তু কারঠিকলেন কে ও পাকে দেব-সেবাপতি কাকের যতই ছিলেন ইনি সতৃমিনিবানী পকরি- 
গনী জয়লেন বিখাসের ক্কা কমলা! বেবীর পানিগরহণ করেন। এই জ়সেন বিখাসই -সা-কু-চক্রিক।” 
পন করেন। 


৪ 


৫৫০ বৃহ ব 


ক্ষেত্রে লইয়া বাইতেছি, মুদ্ধে মার পরাজয় হইলে এই পারাব্ত ছুটি পাইর! বিজয়ী সৈল্ত 
(তোমাদিগকে বআক্রমণ করিবার পূর্বেই আকাশ-পথে রাজপ্রাসাদে আসিয়া! পড়িবে। তখন 
মুমলমানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত তোমরা অগ্নিকুণে প্রাণ ত্যাগ করিও ।” বসতি 
কঠোর যুদ্ধ হইল। বায়াছুত্ব (বাব ক্মা্ষম ) বল্লালের হাতে] মৃত্যু্ুখে পতিত হুইলেন। 
(বিজয়োজাসে বল্াল পায়রা ছইটিকে হ্রক্ষিত করিতে দুয়া গিয়াছিলেন। পারা ছাড়া পাইয়! 
বাঙগ-্রাসাদে উডিা আসিছা উপস্থিত হইলে ঝ'দীঝা রাজ-নৃতা নিশ্চিত জানি সেই অগিকুে 
প্রাণ বিসঞ্ন করেন । এ দিকে রাজ! বঙ্ন দেখিলেন পির শুন, পার! নাই, গুখন ঘোর 
আশঙ্কায় উন্মত্তবৎ হইয়! তিনি শঙ্বান্োহণে অতি ক্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হন। তখন 
বহ্িদেৰ তাহার রাঙ্গোস্থানের শ্রে্ট ললাম কুন্ষগুলিকে গ্রাস করিয়াছেন। সেই জ্বলস্ত 
অগ্লিকুণ্ডে রাজ! নিজে আশ্রয় লই! নিগারুণ শোক-ছাল! নিবারণ করিলেন। ব্মাল ও 
তাহার মহিষীর! একত্র সেই অস্রিকৃণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন 

এই প্রবাদ এত ব্যাপক ও বহুকালাগত যে ইহা! বিশ্বাস কর! যায় না। বিক্রমপুরবাসী 
সকলেই ইহা ঙ্গানেন। এখনও তাহারা "পোড়ারাজার বাড়ী” দেখাইয়! থাকেন। বলাল- 
চরিতেও আনন্। ভট্ট এই করুণ কাহিনী বর্ণনা করিরাছেন। বাব! আম বা বায়াছুখের 


এই কুলপতিকা হইতে যম আনিতে পাই, (১) বাল নেন নী-কুল-জাতা ঝমসীর লাদি্রহণ কঝর। বশত 
লাজুক খু লোককে লাগ্ছণ সেন নুষলাসে পরিণত করেন (৫) কেশব সেনের কপর নাম লাঙাপের-_ 
ইানই লক সেনের ছোট পুজ। (৯) ইহার হী পশুপতি রাজার অপ্থিতিঝালে লোবশতঃ ছার সু 
কারি দি] গৌড় রাজো মুদলনানবিগাকে কানন করেন । ($) এই ঘন! কাগমাণ সেলের স্তর দশ বৎসর পরে 
শানে খাাছিল, তখন কেপৰ (লাপ্রণের) কনি বিশ্বের লঙ্গে স্ব: মুদলমান-ছারমণ-সধীর 
কোন বিষে পরমর্ণ করিবার জ্ত রামপাল পির্াহিলেন। ঝাল সেন এই কুল অনুসারে ১১৯” শষ 
বীর হন, লগ দেন ারপর ২৫ বৎস রাজন করেন। ১১৯০ পৃষ্টা কেশব (লাপ্রপের) গৌড়ে ঝাজা হন, 
াহার যাজতের ১ম বলয়ে ১২+২ পটে সুদলমানের গৌড় বিজ করেন। একে বিশ্ব ৬॥ বৎসর 
সামপালে রানন্ধ করেন, হৃতরাত তিনি ১২২৭ শা পা পূর্ববঙ্গের ঝাপ আসীন ছিলেন। তৎপর 
ও বংপর ভীম সেনের রাদ্ব কাল, র্থাৎ ১২৬৫ খু পথযান্ত। তৎপরে কারিক লেনের ঝাল সমছে 'লপত-. 
কুল-চক্রিকা* রচিত হ়। 

থে পথ এই পুস্থকের উতিহাসিকণ্ক লমগ্রাবে কিং! ন্াংপিকমানে প্রতিপ্জ না হইবে, সে পা 
বুশ বিশেষ উদ্ধৃত কর! ছাড়া মর! এতৎ সঙ্গে আসাছের বগা সলহুমী রানদিলান। বর্তমান কালে কুলগ্ী 
পুস্তক সম সানাঈপ সমদেহ হনে উপস্থিত হইবার যে কারণ জনি, কিন অধিকাংশ হলেই কোন 
পরিচিত কুলনী পুস্তকের মধ্যে জাল লেখা প্র্প্ত হই) থাকে, ক্াগাগোড়! কাজনিফ লেখ এপ পু'খির 
সংখ্যা বিরল। অসেন বিশ্বাসের কুলজীক্্থ ছাপা ন। হইলেও এই পু ব্দনেক স্থানেই দ্দা্ছে লিক। বতীভ্রবাবু, 
ানাইযাছেন। 

আর একটা কখা। লক্ণ সেনের জীবিত ছুই পুনের মধ্যে ডট কেশবের অপর সাম লাগে ছিল বলি 
কৰিত হইস্বাছে। শখের সো পু ঝানচ শরণ লাহে পহিচিত,_সেই সংস্কতের এখন যুগে এপ 
ক্ঞাবের নামকরণ বন্ান্তানিক নে) 


কাল 


৪ 


মুসলমান-বিজয় ৫৫১ 
সমাধি, বল্লালসাগর ও বল্লালের বাড়ী এ সমন্তই পাশাপাশি, এবং রাক্গার বাড়ীর মাটা 
বি ক খ্ুঁডিলেই একটা নাতিক্ষুত্র জারগার সর্ব পোড়া কছলা দৃষ্ট হয়, 


তাহা পূর্বেই লিখিযাছি। ইহা ছাড়া লেন-রাজগণের পরবর্তী 

রাঙ্গাদের বংশাবলী সম্বন্ধে যে একটা! ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পোড়া রাজার উল্লেখ 
ছে * এই পোড়া রাঙ্গ! কে তাহা মর! বুঝিতে পারিলাঘ না__মনে হয় বা্মালের কোন 
বংশধরের কথ! গাহার উপর আরোপ কর! হইয়া থাকিবে। বলীল-চরিতে লিখিত আছে, 
রাজ! যখন এইভাবে আগ্রিকুণ্ডে প্রাণ বিসঞ্জন করেন, তখন তৎপুত্র লগ্মণসেন দুর দেশে 
ছিলেন, হুতরাং তীয় বল্লালের অস্তিত্ব এই কথা ছারা প্রমাণিত হব না। 

কেহ কেহ ন্থমান করিয়াছেন, এই বলল কৌলীস্-্থাপত্থিত। ব্-ক্ষত্রিয় বংশাবতংস 
ব্লাল সেন নহেন। ইনি বৈষ্চ বল্াল সেন নামক পর এক রাজ, তিনি ১০৭৮ খৃষ্টান 
জীবিত ছিলেন এবং গোপাল ভট্ট স্বারা তাহার উরিত্র-কথা লিখাইয়াছেন। আনন্দ দরের 
বল্লাল-চরিতে পাওয়া ফাইতেছে ঘে তিনি কৌপীল্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার পুরের 
নাম লক্ষণসেন। সেন-কুল-কমল-তান্কর ব্লালসেন সব্ন্ধে ষতগুলি কথ! প্রচলিত আছে 
বল্পাল-চরিত-বর্ণিভ বল্পালে তো! তাহার নেক কথাই ক্মারোপ করা হইয়্াছে। বৈষ্থ 
বালেরও কি তবে লক্মাণলেন নামক পুত্র ছিলেন? 

এই সকল লোকের! বালসেনকে ক্ষতিয় ( খবা! কায়স্থ) প্রাতিপ্ন করিতে বে 
কত্তরূপ উপায় ববলখন করিয়াছেন, তাহ! লিখিতে আমার এরবদ্তি নাই। স্বগ রাখালদাস 
ষন্যোপাধ্যাঘ মহাশন্ তাহার বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্টা এতদর্থে কতকগুলি ফরমাইস 
মন তৈরী কুলঙী গ্রথের পারদ ও প্রবঞ্চনা একপ স্পষ্ট করি দেখাইয়াছেন বে, তাহাতে 
শুধু এই বিষযট নহে, বর্তমান কালের আবিষ্কৃত কুলীপান্রের নেকগুলির উপর কোন 
রূপ নানা করা যায় না। ব্বগীয় ছর্গাচরণ সান্যাল মহাপয্ তাহার 
সাধাজিক ইতিহাস ও উমেশ বিছ্ারদ্ধ মহান তদীর এ সমূহে 
এ বিষ বিশদ ভাবে প্রমাণ করিথাছেন। জাতিগত এই সকল ক্ষুজন্ব লইয়। বঙ্গের 
ইতিহাসের একটি যুগের সমন্তাকে মিথ্যার দুর্ণিশাকে ফেলিবার 'আমরা এখানে কোন 
গ্রনোজন দেখি না। 

ব্লাল-রাঙ্গ-শিক্ষক গোপাল ভট্টের যে প্লোকটির বলে 'বৈদ্থ বলাল'কে দীড় করান 
হইয়াছে তাহা এই 


শবৈশ্থবংশাবতংসোহর়ং বললালো! বৃপপু্জবঃ | 
তদন্ত কৃতমিদং বযালচরিতং স্ঁভন্‌॥ 
গোপালভট্টনাঙা চ তদ্রাজশিক্ষকেণ চ। 
মন্ধরাজ্ষানে বহুতিরবাশৈরধিকশাকেমু ৮ 
*. আশার গীছের ইতিহাস আয 


ছ বাল কখনই নহে। 


৫৫২ বৃহ বঙ্গ 


এখানে শ্পষ্াক্ষরে বলালকে “বৈচ্থ বলা! হইন্বাছে । হদি দবিতীন্ন বাল নীড় করান 
বার, তবে প্রথম বলালকে বৈদশ্রেমীতে ভুক্ত করিতে হয় না। কিন্ত এই গ্লোকটির 
থে অর্থ বি্চক্র নাগ এবং অপরাপর লেখকগণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্রমেই 
উহা দিদ্ধ হয না। ইহাদের মতে খ্বতরাষট্র পুত -১০+, বন্ছ ৮ এবং বাণ ৫) সুতরাং 
৮+৫-০১৩। অন্ত বানা গতি: এই নিযষে ১৩র পিঠে ১৯৮ চাপাইস্া ১৩** শক করা 
হইঘাছে। ১৩০০ শক ₹১৩৭৮ খুই_-এই হিসাবে এই বলাল.সেনবংশীয় কৌলীর-স্বাপযিতা 
বললাল হইতে শন্ততঃ ২** বৎসরের পরবর্তী। হ্থতরাং ছই বলাল এক বাক্কি হইতে 
পারেন না। 

এই গণনাটি ভুল, অন্ধবাজজ (গভরাই-পুত্র )-১*+, তৎপরে বন্ধ আট; শুতরাং 
৯**৮+ (বাশ )-১*১৩ হস্ক! প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কতের অধ্যাপক প্রীযু 
নীলমশি চক্রবন্তী মহাশয় খুঃ এই সন আমাকে লিখি! জানাইয়াছেন, *উপরি লিখিত 
বাকাটির অর্থ ১*৮+৪-০১*১৩ হইতে পারে, কিন্তু ১৩৮* করিলে সঙ্গত হু না।” 
৯১১৩ শক ১১৯১ খুষ্াঙ। এই সমর সেনবংনীর প্রসিদ্ধ বলাপকেই নির্দেশ করিতেছে, 
হ্ৃতরাং ছইট বাল গাড় কগাইবার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। পূর্বোক্ত লেখকের! 
৮7৫১৩ যোগ দিবা উহা ১*র সঙ্গে পুরণ করিয়াছেন । এক স্থানেই ম্থবিধ! কন্ুলারে 
যোগ ও পুরণের কাঙ্ছ চলিতেছে, ইহা মুত গণন1 । সঙ্গতি রক্ষার সন্ত যদি সকলগুলিকেই 
যোগ দিতে হুর, তবে ১**+৮+৫ ছড়ার, এবং স্ঠাহাদের পদ্ধতি আঅবলখন করিয়! যদি 
দ্ধের বামাবর্ত ্বীকার করিতে হজ তবে সনটা হনব ৫৮**১| কিন্ধ ফ্লোকটির অর্থ যে 
১০১৩ ভাহা অতি সহজেই প্রাতিপন্ন হর । 

গোপাল ভে শ্রোকটি ালন্দ ভ্টের বল্লালচরিতের আর একটি জন্ুরূপ প্লোককে 
সমর্থন করে। পেই শ্লোকটি বিচার করিলে অর্থ-উদ্ধার সহজ হইয়া পড়ে। “পহল্রেহষ্ট- 
“বিংশঘুতে শকান্ধে পৃথিবীপত্তি: | ভ্রীদি: সাদ্ধং মহাভাগ উৎ্পপাত দিখং প্রতি ॥* অগ্টবিংশ 
ফু সহজ শাকে পৃধিবী-শতি মহিষীবগের সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এখানে 
খদি অঞ্চের বামাগতি ধা যায় তাহা হইলে ২৮*২৮ শকে অর্থাৎ ২৮১৯৬ খুষ্টান্ছে বাপের 
বত্যু হয, ইহাই বলিতে হইবে, উহা উপহাসাম্পদ । যোট কথা বযাল-চরিতে অস্কের 
বামাগতির উল্লেখ নাই। এ সখন্ফে তাহা হইলে তিনাট বচন পাওয়া যায় এবং তিলটিই 
সো স্থন্দি ভাবে অর্থ করিতে হইবে। “অন্ধ রান্জ্জ মানে বনুতিবাণৈরাধিক শাকেবু 
অর্থ ১৯১৩ শক ১১৯১ খুষ্টান্দে) ছিতীয় গ্লোক অইবিংশ মুত সহত নর্থ ১৯২৮ শক. 
৯১৯০৬ খু এবং ভৃতীয় একটি সযক্নির্ধারক পলোক আছে, ভাহা নববীপাধিপতি ভ্রীমৎ, 
বুদ্ধি সন্ত বাসের জন্মতিথিতে *শাকে চতুষ্ধিশশতে মন্থম্যরদলঘুতে ১৪*০+ সমস্ত স 
২১৪৩২ শকে (১৫১১ খুষ্টানদে ) দাক্ষিপাত্য ভ্রাবির্ড শ্রীমৎ, অনস্ত ভটের বংশোস্তভ, 
মহামহোপাধ্যায় ক্যাননভ্ট কৃত বল্লাল-চররিত উর সরা্গাকে গ্রন্থকার ক্ভৃক উৎসর্গ করা 
হই্জাছিল। গোপালভ্টের বল্লালচন্রিত ব্মবলদনে ১৪৩১ শকে (১৫১* খুষ্টানদে ) 


মুসলমান-বিজয় ৫৫৩ 
আনন্দ কর্তৃক এই বয্লাল-চরিত পুনরা্ধ লিখিত হইস্জাছিল। স্তরাং দেখা! যাইতেছে, 
ছইখানি পুত্তকে বাল সন্ধে তিনট স্থানে সমগ্র নি্শ কাছে এবং তিনটি সোজানুঙ্গি 
ভাবে অর্থ করিতে হইবে । অক্কের বাষদিকে গণনা_ইহার কোনটিতে সমীচীন হয় না। 
বঙ্লালসেন সম্বন্ধে কাল নির্দেশক তিনটি ইঙ্গিত পাও যাইতেছে । তাহার একটি 
১৯৯৯ খৃষ্টান এবং ন্মপরটি ১১০৬ খৃ্টান্ব। ইহার একটি গোপালভট্টকে কল্ঞাদানের সমনধ 

নি এটি এবং অপরটি বল্লালের মৃত্যুর সমন» ইহাতে কোন অসামগ্রন্ত নাই। 
আশিক নব, তবে এই সময় নির্দেশ ঠিক কি না, তাহা বলিতে পারি না। 
পারে, কিন্তু বেখকের উদিষ্ট এই পণ বর্ণিত ববনেক গল ক্মাছে তাহা! যেরূপ জনশ্তি হইতে 
এক বাল। গোপালভষ্ট ও ন্মানন্দভ্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ঝায়ালের সমর 

সন্ধে লোকও হয়ত তিনি তাহাই করিয়াছিলেন । কিন্তু এ কখ! 

ঠিক থে অন্তান্ত বিষে এই ছুই পুত্তকেই লানাকপ উপগর্ থাকিতে পারে, কিন্ত দই বামালের 
কথা কখনই বলা হয় নাই, এক বল্লালের কথাই উভয়েই লিখিয়াছেন। 

বে বুদ্ধিমস্ত খানের কথা পুস্তকে উ্নিশিত দৃষ্ট হয়, তিনি হুসেন সাহের পূর্ক-গ্রভু। 
ইহাকে চৈতন্স-চরিতামৃতকার কুষণদাস কৰিরাজ "গোঁড়-ধিকারী” উপাধি দিয়াছেন। 
হুসেন সাহের পৃে ইনিই বেজাখাত করিয়াছিলেন। সে ঘটনা বাঙ্গলার নেক ইতিহাসেই 
বণিতি আছে। বুদ্ধিস্ত খান তুষানলে এ্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া বৃন্দাবন গিস্াছিলেন 
তন প্রত ইহার জীবন রক্ষা করেন । 

বন্বের বাষাগতি প্রচলিত থাকিলেও বনু প্রাতীন পুস্তকে মাঝে মাঝে ইহার বাতা 
ৃষ্ট হছ। নমর! ২৭৭ পৃষ্ঠায় তাহার অনেকগুলি প্রমাণ দিদ্াছি। 


চতুর্দশ অধ্যায় 

প্রথস্ম পল্লিচেচ্ছচ্দ 

হিন্দুরাজস্বের নানা কথা 

শযছ্ুপতে কঃ গতা মথুবাপুরী”, 
সুসলমান-িঙ্গয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর বাহ সম্পদ দূর হইল। যে সকল কী স্থাপন 
করিয়া হিন্ুরাঙ্গগণ মনে করিয়াছিলেন, কালের পৃষ্টায় ঠাহার1 'অমর দাগ রাখিয়া গেলেন, 
ব্অত্যাচারীর কুঠার তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। দাক্ষিণাতযোর 
শিলা মাগার লাস, অতি নিকৃত কোণে সমতা াক্গোপন কবি কোন ক্রমে ভাহার 
বুল শিসম্পদ্‌ লুকাইযা রাশিয়াছিল। দুর বরোবদরে, এরং বালীর 
প্রখনমে ছিন্ু শিল্পের বৈজয়্্রী এখনও উড়িতেছে। কিন্তু খাল আধ্যাবর্ত, যে স্থান দ্মার্্য- 
সভাভা। ও 'আধাশিমের ভীর্থভুমি, তাহা হইতে নির্মম পাঠান ও মোগল এরূপ নৃসংশ ভাবে 
সমস্ত বপূর্বা কীষ্ঠি ধ্বংস করিয়াছে যে, তাহার কিছু নাই বলিলেই হুয়। সুসলমান-বিজয়ের 
প্ান্জালে মে মধুর মগধ ও ক্সাসামের অরণা-দেশে বৃহদ্ারুতি ন্্ণনির্মিত অমূল্য মশি-মাণিকা- 
খচিত দেব-বিগ্রহ্ সন্ধ্যায় পঞ্চ প্রদীপের ক্মালোতে ঝলমল করিত, ধাহাদের মন্দিরে শত শত 
বাগান উজ্গাড় করিয়া পুষ্পরাশি সঞ্চিত হইত, ধুপ-অগ্ুরু-ক্পূরের গন্ধে স্থুবাসিত 'আঙ্গিনাম, 
ভক্তের অশ্রুর পির প্রবণ ছুটিত, কোথায় সেই গগনস্পর্শী মন্দির ও পুর্ব দেব-বিএ্হ ! 
সমাট্‌ চন্গুপ্রের সময় গিরিনগরে যে বিপুল পযঃগ্রণালী নিশ্টিত হইয়া “ন্ুদর্শন” নামে পরিচিত 
হইয়াছিল, 'অশোক তুষাম্ক নামক স্থপতি দ্বারা! যাহার উদ্লতি সাধন করিয়াছিলেন, ১৫৯ 
খুষ্টান্দে মহাক্ষত্রপ রুত্রদাম বাহার শোনা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ৪৫৬ খষ্টাব্সে সৌনাষ্ট্রের 
শাসনকর্তা পরাণদত্তের পুজ চক্রপাণিদত্ত যাহার ন্মাসূল সংস্কার করিয়াছিলেন, সেই খুগব্যাপী 
াঙ্ছব্গর চেষ্টায় নিশ্চিত হুগঠিত চাকুশিলে সমৃদ্ধ “দর্শন হুদের' শত হাস্ত দীর্ঘ ছুই শত 
হাত প্রশস্ত উচ্চ পাবাণ-প্রাচীর কোথা গেল! কোথায় গেল নালন্দা বিহারের সে অপূর্ব 
কমতুলনীয় কারুকাধ্য, যাহা দেখিক়া সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ-বিহার 'অগুন্তি, কিন্ত শোভা! সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় এই বিহারের কাছে আর কোনটি 
দাড়ায় না/”__ কোথায় গেল তথাকার তাক নির্ষিত ৮* কুট উচ্চ বিশাল বৃদ্ধ ুস্ত, যাহা! ৬** খুঃ 
অন্দে অশোকের বংশধর পু নিশ্াণ করিতে বাইযা হার বাজকোধ শক্ত করিয়াছিলেন? 
কুষার পালের রাজস্ব কালে একাদশ শতান্টীতে তদীন্ দেশ-বিকরুত-কীর্থি লেনানায়ক 


85০... 


ভি 


হিন্দুরাজদ্ের নানা কথা ৫৫৫ 


বৈশ্থদেক অসংখ্য রানন্বগকে যুসধে। পরা করিরা াহাদের সবশনুকুট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
ভারা এক বিশাল স্বর্ণ িংহসষঠিনিশ্মা করিয়া দীন নানা চারুকলা শোভিত, নিখিল 
জনগণের দর্শনীয় প্রাসাদের তু শেখরে স্থাপন করিয়াছিলেন, ( “যস্তারতিকিরীটহাটক- 
কুতপ্রাসাদকন্ঠীরবগ্রাসত্রাসবশাসপৈষ্যাতি” ) কোথা গিহবাছে সেই ন্বর্পসিংহ ও সেই 
রাজপ্রাসাদ? ভবকাৎ ই নাসিরিতে মঃ ইবন বক্তিয্ারেক তিব্বত ন্বভিঘান-প্রসঙ্গে কামন্ধপের 
এক মন্দিরের কথ! উল্লিখিত ন্াছে, তাহাতে ছুই তিন হাঙ্জার মন স্বর্ণের বিশাল বিগ্রহের কণা 
"আছে, কোথায় গেল সেই বিশাল স্বর্ণ বিগহ | মহারাল্গ রাজাপাল যে মুকল দীঘি খনন 
করিয়াছিলেন তাহা “সমুকরেরস্তায় গল্ভীর ছিল” এবং তংক্রত “দেবমন্দিরগুলি হিমাজ্রির মত 
উচ্চ ছিল।” সে সকল কোথায় গিবাছে ! উত্তরবঙ্গের জগন্দল বিহারের কাচ-মণি খচিত থে 
সক্ল বিশাল স্তস্ত ছিল, তাহার কিছু কিছু ভাঙা টুক্রা মাত্র পাওয়া! গিয়াছে । কোথায় গেল 
হিমাজ্রি-সদুশ বিশাল প্রথাযেশ্বরের মন্দির, ঘাহার উদ্ধভাগে বিজয়্সেন মে স্দর্ণ কলসী স্থাপিত 
করিয়াছিলেন, প্রস্তর-লিপির কৰি সেই কলসীর শোভা বর্ণনা করিতে যাই ক্দতিরজিত 
ভাষায় বলিয়াছিলেন বিধাতাও বুঝি তেমনটি প্রন্থত করিতে পারেন না? মাহা যুগ-যুগ- 
ব্যাপী শিল্পীর বংশ-পরস্পরা চেষ্টা সিদ্ধ হয়। রাজার পর রাজ! 'াসিয় ঠাহাদের ভাণ্ার 
উদর করিয়া মে ্রর্ততে শিয়ের চরম লৌন্ধয পরাদান করেন, মাহা! চিরকাল জগতে অক্ষয় 
'্মমর হয়|! থাকিবে, নিশ্াতাদদের এই বন্ধসূল বিশ্বাস না থাকিলে এত তপ্তায় তাহা 
সিদ্ধ হইতে পারিত না/_সেই সমন্ত কীন্ঠি ভাঙ্গিযা ফেলিতে কি কৃতিত্ব ণাকিতে পারে? 
কোন বর্করের হাতে একখানি মাত্র কুঠার দিলে সাঙ্জাহান বাদশাহের মার্কেল পাথরে প্রেমের 
স্ব অপুর্ব তাঙ্গযহুল ফিনেকের মধ্যে সে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে ॥ তাঙ্বাতে তাহার 
বর্ঝরতাই প্রকাশ পান, শিল্পী হইতে সে বড় হয় না! তাহাই তো! হইয়াছে, কত শত তাঙ্গমহুল 
্মাধ্যাবর্তে_বিনষ্ট হইয়াছে, একটিমাত্র আছে । কালের হাত হুইতে হয়ত ইহারা যুগ 
মুগ-পরিমিত সময় নিঙ্গেকে রক্ষ1 করিতে পারে, কিন্তু বর্ধরের হাতের কুঠার বড় সাংঘাতিক | 
হিন্দুর বুকে সেইরূপ কুঠারাাত কতবার পড়িস্জাছে তাহার ইস্তা নাই। শ্থৃতরাং যদি 
(কোথায়ও কতকট! উচ্্রাসের ভাষা আসিমা পড়ে, ভবে তাহা] ক্ষমলীয়। সেই যে মঃ ইবন 
বক্ছিয়ার এ দেশে নাসিলেন্ড-তদব্ধি এদেশে বৃহতব বাঙ্গালার সার একটি দর্মপাল হওয়ার 
"আশা কি মাছে, ধাহার নাসির নামক হ্দান্ত পদাতিক সৈল্তের চরণাদাতোহপর ধুলিপটলে 
দিদ্মগুল মাপ হইত, ধাহার রাঙ্গধানীতে সমস্ত ক, ্বীপের ভুপালগশ সমবেত হইয়া 
রাজাধিরাঙ্গের উপাসনা! করিতেন, ধান্থাকে উদদিী ুপতিগণ অসংখ্য হযরবাহিনী উপচৌকন 
দিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেন, বাহার “নাদন' নামক রণকু্জরগণ জলদক্জালের স্তান্৷ দিন- 
শোভাকে হ্তামায়মান করিয়া রাখিত এবং ভাগীরণীশ্রবাহে শ্রেণীবদ্ধ প্রশস্ত নৌকটক সেতুবন্ধ_ 


_লিহিজ শৈলপিখর শ্রেনীর সার প্রতিভাত হইত, ধাহীর দিম উত্তরে হিাজি, পশ্চিমে 


তীর দক্ষিণে সেবুবন্ধর সনিহিত গোকর্ীর্থ এক-কখার "বালারুণ-কিরণোজ্ছল 
অন্তাচলাবলনী রাত বির রকরাগরজিত পশ্চিসমূত পথ্য বিভৃত ছিল। 


৫৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তাশ্রশাসনগ্ুলির উক্তি স্বপ্পের মত যনে হয়। সেগুলি পড়িলে আমরা যে ঠাহাদেরই 
একজাতি হিন্দু, মনে হইয়া কআবুহোসেনের মত এক দিনের জন্ত সাম্রাঙ্গা লাভ কৰি। 
গে্িনও লক্ষণসেনের সময পকন্ত শক্তিবিষ্ততে বিজ্ঞয়রাঙ্গো পরকীজীং ধধিতূং শঙ্ষোতি।” 
(কার সাধ্য যে লক্ষণসেনের বিজয্বরাজ্জো পারস্ত্রী ধর্ষণ করিতে সাহস করে) প্রবাদ 
বাকোর মত ছিল। ক্তার্রপর শক্তিমান্‌ হিন্দুর শাসন মঃ ইবন বক্তিম্বারের আগমনের দিন 
হইতে করাইয়া গিয়াছে । 
কিন্ক হিল্ছু বহুদিন যাবৎ জগৎকে অগরান্থ করিয়াছে। নর্থ সম্পদ কিছু নহে, 
ইহা বলিয়া আসিয়াছে “অর্থং অনর্থং 'ভাবর নিতাং”। এবার সত্যিকার পরীক্ষার দিন 
ন্মাপিল, ধনসম্পদ কিছু নহে, তবে সেপ্খলি 'অপরে লইয়া যাউক 
ছি কাপ! সমনত উবাই করি দেবতা পরীক্ষা করিতে ক্াপিলেন-_সাই 
অর্থ অনর্থ কিনা তাহাতে সত্যই স্থন্খ-লেশ নাই কিনা? এই পরীক্ষায় হিন্দুর উত্তীর্ণ 
হইয্াছিলেন। 
জড় সভাতার সমস্ত আআড়ম্বর ধ্বংস করিয়া ভগবাল্‌ হিন্দুকে অধ্াত্ম-সম্পদের 
উপযুক্ত করিলেন। মন্দির ভাপ্গিয়া গেল, দেব বিএহ চর বিচরণ হইল, কিন্ত ভগধান্‌ সাধককে 
ছাড়িলেন না, ভক্ত তাহার '্সারও শস্রঙ্গ হইল । শত শত মঠমন্দিরে যে ভক্কির খেলা না 
হইয়াছে, চৈতন্যদেৰ রিক্ষহত্তে তদপেক্ষা ্মধিকতর প্রেম ভক্কি দেখাইলেন, '্আন্দ পথ্যান্্ও 
সে খেলার বিরাম নাই। ক্ষিণেবরে একটা নব বৃক্ষের নীচে বসিয়া সে দিনও এক মুখ ঃ 
বাঙ্গালী ত্রাঙ্গণ যে তপস্তা দেখাইয়াছেন, তাহার কণিকা প্রসাদ সম্বল করিয়া এক মহাপপ্ডিত 
যুবক হুর পাস্চান্তাদেশে দিবিজ্রী হই! ব্াপিযাছেন। মন্দির গিয়াছে, ভগবান, 
আমাদিগকে ছাড়েন নাই। নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদ্দগ্ুপুর '্ত্যাচারীরা| চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
গিয়াছে কিন্ত খামে গ্রামে ঘরে ঘরে টোল বসিয়া গেল, তাছাতে জন্মিলেন__নম্ধিতীয় 
স্মাঞ্ড বঘুনন্দন, স্মার্ত হরিভ্রক্িবিলাস-প্রশেতা সনাতন, ক্কাধের অপ্রতিৎন্বী রাজ রদুনাথ 
শিরোমণি, জগদীশ তর্কালক্কার। রাক্গসন্ভা। জয়দেব, ধোরী, শবণ, গোববর্ধীন ও উমাপত্তিগণ 
'আর উৎসাহ পাইলেন না, কিন্তু কবিকুলচক্রবন্ধী চণ্তীদাস ও গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়া 
বুঝ্ঝাইলেন ঘে এদেশের কবিস্ব-সম্পদ্‌ দেশজ ; উহা স্বাভাবিক, উহ্থা বসোরার গোলাপের 
্কায়। কবিস্বের তপক্তা ত একবিঙ্গুও নষ্ট হয় নাই, তাহার 
278 পুষ্টিপাখনের জন্ঞ কোন রাঙ্গার উৎসাহের প্রয়োজন নাই। এই 
পরাধীন নিপীড়িত জাতি হইতে বিশবঙজরী রবীন্দ্রনাথ উদ্ভুত হইয়া 
'দেখাইলেন, ন্যামরা! জড় শক্তির প্রতীক্ষা করি নাাধযাস্মিক সম্পদে ক্মাসরা চিরকাল 
বড়, আমাদের সে তপস্তা ছুরাক্স নাই 


ভি. 


পরবন্তী শিল্প ও স্থাপত্য ৫৫৭ 
ছ্িতীন্ম পল্লিচেচ্ছদ 
পরবস্তা শিল্প ও স্থাপত্য 


শিল্প ও ভান্বধ্া কতকটা জড়-বিস্থা, মাল মদলার জন্ক সহায় সম্পদের প্রতীক্ষা 
করে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিলীও বিনা সাহানো তাঙ্গমহল গড়িতে পারেন না। বারোবোদর 
মন্দির অথবা অন্ত, নরাবতী, দুবনেশ্বর_এ সমস্তের পশ্চাতেই রাঙ্গ-শক্কির সহায়তা 
চাই। আমরা এখন ভিখারীর জ্ঞাত, আমাদের শিল্প-দাধন! অব্যাহত রাখিরার উপায় ক্ষি? 
এই জন্যই কি শিল্পকে ন্ামানদের শান্সকারেকা অপেক্ষাকৃত হীন স্থান দিয়াছেন? কিন্ত 
শিল্প ও ভান্ষর্োর উন্নতির পণ শবত্যাচারে দ্দনেকটা ক্ধ হই গেলেও উ্ছার সুল উৎস 
শুকাইয়া যায় নাই। গ্রামে গ্রামে সেই শিল্পের নন্ুশীলন কিছু দিন পর্কেও হইতেছিল, 
সে প্রসঙ্গ পুর্বে ্মালোচনা করিযবাছি। গৃহশিল্পে বাঙ্গালী দুসলমানাধিকারের কাল 
পর্যন্তও স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়া! নমাসিস্াছে, তাহাদের চিত্রপটে যে ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে 
তাহা বহুদিনের সংঙ্কারের ফল, _বহ্‌ তপক্জান্গাত। এই পুল্তকে একটি মাহুমব্ির ছবি 
নি দিদ্াছি। তা হখামখরূপ ছবিতে ফোটে নাই। পৃথিবীর সর 
কোন দেশের শিল্পী বাঙ্গালীর মত যাতৃমুষ্ধির প্রকৃত গৌরবের 
উপলন্ধি করিতে পারিযাছেন কিনা জানি না। যে দেশে শিল্পে পূর্বোক্ত মাহুসুদ্ি এ 
কবিতায় রামপ্রসাদের যাকৃ-সঙ্গীত বিদ্যমান, সে দেশের পিল্প ও কাব্যলঙগী জাতীয় অধীনন্বের 
নিগড় পরিয্াও যে বেশী ক্ষতিএ্রন্ত হইয়াছেন_-এমন মনে হয় না, বর্তমান শিল্পীরা স্তন 
'আকিতে ভয় পান, অথচ রমণীর স্তন 'সাভাসে দেখাইয়া কুকুচির ইঙ্গিত করেন। ম্যাডনার 
তুল চিত্রকরও শিশু বিশুকে খ্বাকিতে মাইয়া মাতার শন দেখাইতে সাহসী হন নাই। 
তাহার দিখিজয়ী প্রতিভা ও বহসুগের সংদ্ধারাধীন হইযা এই ক্ষেত্রে কতকটা বাধা 
পাইয়াছে। কিন্তু থে শিল্পী স্তন শ্রাকিতে ভয় পান, তিনি মাতম ্রাকিবেন কিরূপে? 
ব়্ জোর তিনি ধাডুমষ্ঠি আ্রাকিতে পারেন। 
পুর্বে যে মাতুমস্ি এরদশিত হইয়াছে, তাহাতে শিশু এক হাতে ধরিয়া স্তস্থপান করিতেছে, 
আর এক হাত দিয়া অপর স্তনটি খুঁটিতেছে। এই ছবিতে মাকুমুসি সম্পূর্ণ হইয়াছে, শিশুকে 
বন দেওয়ার সম ষে প্রশান্ত গরিষায় মামু উচ্দল হয়, ভাহাও ইহাতে ফেখান হুইযাছে। 
এমন কি কাঠের ভিতর শাড়ী খানির কৃক্ষন ও মাতার বসিবার দ্ঙ্গী এক অপূর্ব ভাব 
ছ্োতনা করিতেছে । 
এখন ধাহার! শিল্প চর্চা করিতেছেন, তাহারা! বিলাভী কচির ক্াতক্কে জু বনিয়া 
গিথাছেন। মাতৃত্বন খাইবার সাহস তাহাদের লুপ্ত হইয়াছে তাহারা! দেবাদিকে দির 
মহাদেবের অধিকারে বাস করিয়া ঠাহার সৃতি খাকিতে ভু পাইতেছেল। বাঙ্গালী কৰি ও 


ভি 


৪৫৮ রি বৃহৎ বঙ্গ 


মহাদেব-ম্ধনের সময় ভিতরকরের মনে হীন রুচির দ্বিধা উপস্থিত হুর লাই। বাঙ্গলা দেশ ও 
ততপ্রভাবান্ধিত সিংহল, জাভা প্রস্থতি দেশের ভাস্কর ও চিত্রকরেরা গ্মনাবৃভা বক্ষা রমনীমৃদ্ধি 
নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের বক্ষে সাত লহরী ও পাঁচ লহরী হার গঙ্গাধারার স্তায় বহিয়া 
পিছে । এখনও বঙ্গের কলষক-পন্ীরা শরীরের উত্তরন্ধ স্বরণ করে না। বন্তহ: শরীরের 
উ্তরান্ধ হে কি হেতু লোষাবহু তাহা সহজ কনার মাসে নাঁ। পাশ্চা্তা রুচি গায়ের 
গোড়ালী সম্বন্ধে 'সাপন্তি উ্বাপন করিয়াছে কেন, ভাহাও আষরা বুঝি না। হিল (খুর), 
সংযুক্ত জুতা, 'আমাদিগকে মাক পাদ-পন্থ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিতেছে । 

কথিত ছে, এ দেশে পূর্বে “বাঙ্গলা” নামক একটি বড় রকমের সহর ছিল ইহা! 
শঙ্গার তীরে ন্মবস্থিত ছিল। প্রস্থতাস্বিকগণ ন্ন্থমান করেন ত্রান ঢাকা নগরই সেই 
প্রাচীন বাঙ্গলা সহর। এবং বুড়িগঙ্গাই সেই প্রাচীন গঙ্গা; 
কুত্বিবাসের সমন ($৮** বৎসর পুর্কে) বুড়িগঙ্গার নাম “বড় 
গঙ্গা” ছিল। প্রাচীন কালের “ডবাক+__এখন ঢাকা এবং তথাকার “বাঙ্গলা বাজার” সেই 
আদি নামের স্মৃতি অঙ্ধাবশি বহন করিতেছে । এই বাঙলা সহরের সহিত যুরোপের বশিকৃদের 
বিস্তৃত কপ বাণিঙ্গা-সন্বন্ধ বিস্যমান ছিল। ঢাকার অদূরবর্তী “কাপাসিয়া”-__যসলিনবন্তের 
নদিস্থান। আ্রীস প্রন্থতি দেশে পূর্বাকালে “মসলিন বন” "কাপাস” নামে পরিচিত ছিল; 
এই বাঙ্গলা সহর হইতে স্গ্রসিদ্ধ “বাঙ্গলা! ঘর” (14/)4%1০%) জগতে গ্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
সেই বাঙ্গলা সহরের নাষ হইতে সমস্ত দেশটা বাঙ্গলা দেশ নাথে পরিচিত হইয়াছে । 

যখন নদীর ভাঙ্গনের ভয়ে পাকা বাড়ী তৈরী করা নিরাপদ্‌ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, 
তখন বঙ্গদেশের স্বাভাবিক শিল্পঙথরাগ খড়ো ঘরেই ষণা সাধা প্রযুক্ত হুইয়াছিল। পর্বকালে 
যরমনসিত, ভর, ফরিদপুর, ঢাকা প্রস্ততি অঞ্চলে এই খড়ো। 
দবগুলির জন্স লোকের! মুক্ত হস্তে সর্থবায় করিতেন '্ঠাহাদের 
্বানতাবিক শিল্-ক্রির এন সকল নমুনা এই খড়ো হক প্রদর্শিত হইত যে, এখনকার 
দিনে তাহার একটা ধারণ! করা শক্তু। পূর্ববঙ্গের গীতিকান নেক স্থলে সু শিকলা 
মণিত খড়ো ঘরের উল্লেখ পানা বা্। মলুলা নীতিকার নারক টাল বিনোদ এ বিষয়ে 
একজন ওল্তাদ্ ছিলেন । ঠ্ঠাহার বড়ো খবর রচনার কথা দেই নীতে বিস্তারিত, ভাবে দেওয়া 
হইয়াছে। যনসা-মঙ্গল কাৰাগুলির কোন কোনটিতে সাহ বেণের স্ত্রী মলার “উদয়তারা” 
নামক ঘরের উল্লেখ দুষ্ট হা, তাহার কারুকাধ্য ও মণিদুক্তার ঝালর ও সোণার "টুনি" প্রত্থৃতির 
মে বনী পাওয়া যার, তাহাতে মনে হয় যখন বাঙ্গালী বশিকৃদের বিশ্ব-ব্যাপক বানিঙ্য ছিল, 
তখন এ সক্ল খড়ো ঘরের পাছে সমন র্থ ব্যয় হইত । কবির বরন! মতিরঞ্িত হইলেও 
উহা সাময়িক শিলপস্থারের কতকটা "আভাস দিতেছে__ইহা স্্ীকার করিতেই হইবে। পুর 
বঙ্গে ফরিদুর গলায় বধুন্ালি গ্রামে ( উত্ত স্থানে থানা ও ই. বি. ক্মার- এর ষ্টেসন আছে), 
ব্গীয় ছরওয়ার জান মিঞার বাড়ীতে নূপ এক খানি ঘর আছ্ে। মহমলসিংহ-মঞ্চলে 
কোন কোন স্থান ছুই একটি তদ্ধপ বর ব্মাছে বলিকা। আমরা শুনিয়াছি। এই শিল্প দেশ 


১০... ্ 


বাঙ্গলা হর 


বাড়াদর। 


০০০ বের 


নাছাবো।। 


॥ গালের 'তীরাঞজলি আটকাইণার জ্ত 


ঢা 
এক এক! 


এপ 


(২)। সুধগাতের ভি 


॥ প্রতোক চালের ছুইটি কোণে দুইটি কাঠের চিত্ত "কোণ" খাকে। (১)। মৃঘ- 
ধের বান, ইহাকে 'দাপকে গাখন' বলে (১১)। নাধারণ ্াঠনের বেতের ধাঁধন। 


) 


৮ 


গাজর "িত'। (১১)। “মাঠনের" বেতের 'গোগুর। বান । 


০] 


ঘর এইরাপ [জি 


(১) আন্তোকটি “বসো 
ক বখোজলি তিনরকম বে চিত্িত। ইহা 
ছাড়া 'ছাটনা, "বরসী" ও “গলা! ইতযানী খা নীগর্গে 
ভিত। (১) ও (৮) সাধারণ পুরণী--ফুরমী 
লেতের বাধন, মাগে প্ফুল। ড় "ফুরসী'র পাছে 
ছষ্টটি চিত্িত শলাকা। বেতের ধঁধন নাগারাপ। 
()। খরের প্রত্যেকটি খাম এই 


৫৫৯. 


সারওয়ারজান মিএসার ঘর 


৯) তি 


০ নিল পাটির উপর কাঠের ফুল । সাতৈরের বিখটাত বব 
উপর চিত্রিত তি গু বেতের কুল নিন্ি(। শীল পাটি উপ! 
কল তৈরী কাকে সি ছারা” বে । 
৩ হাত স্াড়ের যত কাতার সাত পা" কলি আটফানে ছে 
(৫) নিতল লাটীর উপর কাঠের ফু । 


ভি 


পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য 2৫৯ 


হইতে চলিয়া গেল। এখন পাকাবাড়ী-_শন্তত: টিনের খর-_লোকের আদবলীয় হইয়াছে । 
খড়ো ঘরের কত্ত কে আর এত শ্রম-_এত অর্থবা় করিবে? 'আর এখন সে শিল্পের উদ্ধার 
পাওয়ার সন্ভতাবন! নাই। কারণ বে সকল গপ এ দেশের দশ ছিল, যাহা মিগান্ছিনিস, 
হিউনসাঙ্, ফান প্রনৃতি বিদেনী পর্ধাটকের! শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সত্যাবাদি, 
সারলয ও ধর্পতিয় বাঙলা দেশ হইতে তিরোহিত হইবার মধ্যে আসিরাছে। ৮1১* হাঙ্গার 
টাকা খরচ কবিয় অসীম খৈর্ধা ও সহিষুতার যে গৃহ লিশ্মিত হইবে, তাহাতে হয়ত পরদিন 
তাহার প্রত্তিবেশী বন্ধু, অন্ত কোন কারণ নাধাকুক, সুধু হিংসার বশবর্তী হইয়া আগুন ধরাই! 
দিবে। স্থৃতরাং এখন আর সেই প্রাচীন শিল্পের উদ্ধারের কোন সন্ভতাবনাই নাই? 
ছারওয়ার জান মিএগার বাড়ীর কতকট! ধারণা নিয়্লিশ্বিত বিবরণে পাওয়া! যাইনে । 

ঘরখানি চারি চালা বিশিষ্ট, সে দেশে ইহাকে “চৌরী” ঘর বলে। পূর্বাবঙ্গে একক ছন 
জন্মে তাহাকে “উলু ছন” বলে । এই উল, ছনের উল্লেখ পুর্ববগ-গীতিকা্ধ নেক স্থলে পাওয়া 
যায়। সাধারণ ছন হইতে এই উলু,ছন দীর্ঘ, স্ঙগা ও নেক কাল স্থা্রী। এই উল ছনকে 
খুব কারদা করিয়া পকুলিছন” তৈরী করিতে হয়। সুঠির মধো 
উদ্মু ছন এক এক জ্মাটি ধরির! ধরির! তাহা ছাটিতে হয়, কোন একটি 
খড় বড় বা ছোট না! হয় এইভাবে বাছাই হয় এবং সমান করিয়া কাটিতে হয়। তৎপরে এই 
পুলি" ছনের এক এক ন্ট বিশ্ৃত করিয়া সাঙ্দান হন়। চালের উপর ছন খুব পু কবিযা 
প্রত্যেকটি স্তর নিপ্সিত হয়, প্রত্যেক ছয় ইঞ্চি ব্যাপক ছনের স্তরের পর “আঠন* (বাশের চা 
উচছ খুব সর করিয়া গোলারুততি করে তাহারই নাম “ছাওনী কাঠি।”)। এইনপ স্তরে স্তরে 
“কুলিছন” চালের সঙ্গে বাধিয পঢালা' (উপরকার দিক্‌) পর্ধান্জ লইয়া যাওয়া হয়। উপরের 
দিকটা এ ছনই. মোড় দিয়া গুরাইনা ঘুরাইয়! এমন করিয়া বাধে যে তাহা! দেখিতে খুব হুদার 
হয়। এই চালের নীচের দিক্টাই দ্মন্তি সর-_কারুকার্ধাময় *পাটা' দাকে। এই পাটাকে 
পূর্বদবঙ্গে “শীতলপাটা” বলে। ইহার দাম খুব বেশী কখনও কখনও এক খানির ছাম 
৫*** টাকা পর্যন্ত হইত। শীতল পার্টাতে 'আটকাইবার জন্য “ছাটন” (স্ক্মভাবে ডাচা বাশের 
চটা) ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক চাব 'আঙ্ুল পরে পরে "ছাটন” থাকে, “ছাটন”- 
শুলির সঙ্গে “ফুরসো” (ছাটন হইতে বড় অপ্$ গোলাক্ৃত চাচা বাশ ) বক্র এবং আড়ি- 
ভাবে ক্সাবন্ধ থাকে। এই 'ফুরসো'র সহিত দড়ি (“তাইতা' ) দিয়া চালের উপরকার ক্মাটন 
"বন্ধ ধাকে। এই সমস্ত বাধনে “কুলি ছন” খুব শক্ত ভাবে আাটা থাকে। হি 

সঙ্গে সঙ্গে ত্বন বন পাকা বাশের নাতিস্ছল গোলাক্রতি “কুয়ে 

দার নন দিক বর। আড়া্াডিজাবে বাধা ১১৯ 
চালের উপর তাও নৃত্য করিলেও তাহা হেলে না। কয্বোকে আটকাইবার দন্ত বাশের 
"টা" সর্বনিযে আবদ্ধ হয়, এই প্রশান্ত চটাকে প্ুহ্সোত” বলে। চালের একেবারে 
ঙগুখের সাজানো দিক্টাকে “মুখ পাত" বলে। এখন ঘরের মধ্যে গিয়া উদ্দে তাকাইলে 
দখা যাক তাহা ব্নাতীভ, যে সকল বাধ ও খ্বাটনের কথ? বলা হইয়াছে সেই সম্তই 


চি টি ০ 


সাঙ্গলা ঘর। 


ভি 


৫৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


নানা বর্ণে রঞ্জিত ও তাহার প্রত্যেকটিতে অসীম খৈথ্টের পরিচান্সক শিলপকার্ধা আছে। 
বিচিত্র বর্ণের কুল ও লতাতে উপরকার দৃশ্ত তি মনোরম হয়। নানা কারকার্া-মত্তিত খুঁটির 
সঙ্গে কাঠের “ডাফ” কিয়া চাল স্মাটা হয়। এই ডাফগুলির কোনাটি নরাক্কতি, কোনটি 
হাতীর স্তঁড়ের মত, কোনটিতে পরী বা দন্ত কোন জীবঙ্স্তরসুস্তি গড়া থাকে । যেখানে, 
যেখানে বেতের “গোরা”, সেইখানে সেইখানে বিচিত্রবর্ণ পশ্ুপক্ষণ ও ফুলপল্পবের কারিগরী । 
বন্ধী বেত নতি স্ক্্ভাবে চাচিয়া তাহাতে নান কাদা করিয়া! লতাপাতা বা কুলের আকারে 
গেঁড়োগুলি (গ্রন্থি) গড়া হয়। নিম্ন হইতে উদ্ধে তাকাইলে মাঝে মাঝে শীতল পাটা-ও বিচিত্র 
বর্ণে রঞ্জিত গেঁড়ো এবং ঠেকাগুলি সদ্ভৃত নত সুদ্িতে এমন শোভাময় দেখান যে চক্ষু সেই 
চারু দৃশ্ে দুলিযা যায় । খবন্মা অথবা বাশের খু টিতে যে বাশ থাকে এবং যাহার সঙ্গে চাল 
'্বাটা থাকে তাহাকে 'পাড়' বলে। আবার ঘরের ভিতরে চালাকে শস্ষ এবং উচু করিয়া 
রাখিবার জন্ত ডাকের যে সরু বাশ দিক চাল] বাধা পাকে সেই বাশে ভীর বলে, যে. 
বাশের শিশ্কৃত চটার দ্বারা বাধ! থাকে তাহাকে “কযো জাঠন' বলে। এই পিল্প-শোভা" 
প্রতিপদ 'অস্তার ছাতের কণা! স্মরণ করাইয়া দেয় । 

ছরওয়ার জান মিার খড়ো ধর, পোঃ যধুখালি, গ্রাম বনমালদিয়া, জেল! ফরিদপুর । 
এই ঘরখানি প্রথমে ওল্তাদ রাজ্মলোচন ঘরামী প্রস্্রত করিতে উদ্মাত হুইয়া শেষে ভয় পাইয়া 
মিঞার নিকট ন্ন্বীকার করে। কিন্ক তাহার এক আনাড়ী সাগরে মহিম নমংশৃজ্র এই 
ঘর তি প্রশংসা ও গারবের সহিত সমাধা করে । ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় একশত, বৎসর 
পূর্বে ১২,***৬ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। পূর্বের এই ঘরে একটিমাত্র আলে! জালাইলে 
সমস্ত খরখানি “মিনাপাত” এবং "আত্রে” প্রতিবিদ্বিত হুইয়! সলোকিত হইত। কিন্তু 
বর্তমানে “মিনাপাত” একেবারেই নাই, অব কিছু ব্মাছে | যে খরামী ছিনে একটিঘাজ 
কয়ে প্রস্তত করিতে পারিত, সেই চাকুরী পাইয়াছে ॥ এবং মহিষ নাকি প্রত্োকটি দ্িনিষেরই 
পরীক্ষা! করিবার জন্য ক্ছিনিষগ্ডলির উপর দিয়া! একগাছি রেশমী স্থতা টানিযা লইয়া যাইত, 
মদ সতোটি ছিড়িয়| যাইত, তবে বুঝা। যাইত বে জিনিষ ভালভাবে মন্কণ হয়নাই, পুর্বই 
উক্ত হইয়াছে, এই চিত্র-বিচিত্র সর্বাপহন্দর শিল্পীর তপক্ঞার ফলম্বরূপ খরখানি দেখিলেই 
অ্স্তার কারিগরদিগের কথা! মনে পড়িবে। সে সার্কাভৌম বালচক্রবন্রীরা, মার নাই, 
স্বতরাৎ পাখরের সে বিরাট স্বপ্ন গডিবার পরিকল্পনা কে করিবে ? কিন্ত তথাকার কারিগরের 
বংশধরেরা যে সেই অপূর্বদ শিল্প তাহাদের দীন বরিক্র উপকরণ লইয়া এইবপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও. 
তককারন্যে সা্াইযাছে, তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? দন্ত সেই শিছিকুল। তাহার! নাম মশ 
অর্থ চানছে নাই কিন্ত বহু কষ্ট, দারি্রা ও অভাব উপেক্ষা, করিয়া যুগযুগাস্তের তপন্তার ফল 
লইয়া আসিয়া আমাদিগকে দিয়াছে। যদি তাহারা অর্থ কি: প্রতি! চাহিত, তবে এ 
তপপ্তার ফল দেশের ছু্িনে আমরা! পাইতাম না|. শি ছিল তাহাদের হোমকু, অনাহারে 
অরধনগদেহে এই. নাহিতাগ্সিগল সেই হোমানল নাইয়া! রাশিগাছে। সাহারা 


রত 


ভি 


পরবর্তা শিল্প ও স্থাপত্য ৫৬১ 


খিনি নিজ চক্ষে এই রখানি না দেখিবেন, তিনি এই শোভার একটা ধারণা করিতে 
পারিবেন না। প্রতি অবকাশস্ল, প্রত্যেক কা, ছাটন ও ফুরুশি এমন সামঙ্স্ত-সহকারে 
নিয়মিত এবং প্রত্যেক জিনিষের ব্যবধান একপ স্থনিয়ঙ্রিত যে মনে হয় যে কারিগর প্রতি 
হুগ্ম কারোর জন্য গঙগকাঠি হাতে করিয়া কাজ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই. 
শিপশিক্ষা বংশাহুক্রমে একপ বিশুদ্ধভাবে হইয়া আসিয়াছে, যে কোন গঞ্গকাঠি বা মানদণ্ডের 
সাহায্য ব্যতিরেকে সমন্ত জিনিষ কারিগরের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে সম্পাদিত হুইয়াছে। চালটা 
পূর্বে ছুই হান্ত পরিমিত পুরু ছিল, এখন নর উহা অত পুরু নাই। এই পুক্ু চালের নীচে 
দড়াইয়! দারুণ শ্রম কালেও সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া! যায়। চালের মধ্যে যধো সুদর্শন 'আবের 
চিত্রিত ছবির কারিগরী সর্কত্র। 'পরাপর বিবরণ ১৪ খানি চালা, চাল! হইতে “মুখপাত” 
পর্যাস্ত এক. একটি “ধয়ো” ৪* হাত। ঘরের দৈর্থা ৩৫ ফিট_এক একটি “আঠন”ও 
৩৫ .ফিট। ছরখানি প্রস্থে ৩* ফিট, খাড়াই ২৪ ফিট। এক একটি চালে ৯*টি “ধয়ো,/ 
থ৪টি “আঠন,” ১৮৫টি “দুরুশি” ৪৫*টি “ছাটন/” ১৭৭টি “সলা", ১৪টি “পট”” ৭টি 
দনুখপাত”, ৫টি পাড়”, ৪*টি “ডাফ+, ১৯টি খুঁটি, বারান্দায় ৮টি খুঁটি (ভিতরে ) ও ২৭টি 
"তীর” উপরি ভাগে একটি “ঢালা” । 

ছরওয়ার জান মিঞা! এখন জীবিত নাই। তিনি অতি বৃদ্ধব়সে মারা গিয়াছেন, 
তাহার পুত্রের বযসই প্রা পঞ্চাশ | এই খরখানি প্রায় ৮* বৎসরের উদ্ধকাল হুইল 
নিশিতি হইয়াছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমম ইহাতে ব্য পড়িয়াছিল ১২,+*%, 
(বার হাঙ্গার ) টাকা। তখন বাশ, বেত প্রন্থতি উপকরণের সুলা এবং শিল্পীদের দক্ষিণা মতি 
অল ছিল। গেই পমরকার একখানি খড়ো ঘরে যে বার হাঙ্গার টাকা বাম হইতে পাবে 
তাহা সম্ভব মনে হইবে, কিন্ত ঘরখানির ভিতর দাড়াইলে যনে হইবে যে এখন যদি উহা 
কেছ নির্মাণ রুরিতে চাহেন তবে উচ্না ্পেক্ষা অনেক গুণ খরচ করিয়াও কারিগরের 
অন্তাবে তিনি সফলকাম হইবেন না। কথিত আছে কোন বড় লোকের মেয়েকে ছরওয়ার 
জান বিধাহ্‌ করেন, তিনি পিত্রালয়ে বড় পাকা বাড়ীতে বাস করিয়া স্থামিগ্ুহের খড়ো 
ঘরের কথ শুনিয়া একটা ক্ুর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মিএণ! মনে বড় দাগ! পাইয়া তাহার 
জন্ত এমন একখানি খড়ো ঘর তৈরী করাইলেন, ষাহা এখনও বহুদূর হুইতে লোকে দেখিতে 
আসে অথচ ছরওয়ার জানের শ্বশুরের প্রাসানোপম গৃহের শেষ ইস্টকখানাও এখন বিলুপ্ত 
হইয়াছে, খড়ো। ঘরের মহিমায় লোকে এখনও মুগ্ধ হয়! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প দেবারাধনা। 
বা রমনীর প্রেমের প্রেরণ! পাইয়া চিরকাল বিকাশ পাইয়াছে। * 


*. এই খর খানি করেক দিন হইল নষ্ট হইয। গাছে, ২-শে ন্যাষাদের ( ১৩%১ বাং) ক্যানন্ববান্ার এই 
দিখারণ সংবাদটি প্রকাশিত হইসাছে। +৩,০০- টাকা! সুল্োর খড়ের ঘর- পর শি ব্পাতে 


নীতুত।। (নি সাবাব্াতার পঙ্),বাণিঝাকানি, ২ ুলাই। সংবাদ গাওয়া নিয়া হে, কষণ খানার অথীন 


| নিবানী জমিদার সরাজান দিএা সাহেবের খড়ের ঘর খানি বজপাতে একবারে জন্ীতৃত হইয়াছে । 


ভু. 


৫৬২. বৃহৎ বঙ্গ 


চালের খুব পুক ও শক্ত গাখনির দরুন ঘরের নিস্মের দিকুটার বন্ড বসরেও এক, 
কৌটা জল প্রবেশ করিতে শারিত না, এই অক্ষ চালের নিষ্নভাগ নানারূপে সঙ্জিত 
করা হুইত। অনেক সময়ে মন্ুরের পাখা এবং সময়ে সময়ে মাছরাা। পার্ীর পালক 
দিয়া ভ্াঙ্থা সাঙ্গান হুইভ। (“যাচুনা পাক্ষের পাখা দির সান্কুঘা বানায় ।”__মলুরাণ পূর্ববঙ্গ 
গীতিকা, ২ ভাগ, ১ম খন্ড, ৬২ পু)। উৎকষট খরগুলি বে সকল বাশ ও বেত দিয়া 
নিশ্বাণ করা হইত, তাহা সাধারণ কেত ও বীশ অপেক্ষা অনেক ভাল। কারগ তাহা 
সেরা আলাদা রকমের ভারা! তৈরী করিষা বসের সহিত উৎপাদন করিত। সমবে 
সময়ে একটি স্থব্ধি বেত ২৩ শত হাত লব্বা হইত। এখনও পূর্ববঙ্গের কোন না 
কোন পঙ্গীতে দেকশ বেত জন্মান হয়। খাঁটি বাঙ্গালী ঘরের সকল কাজই বাপ, 
বে ও. ছন কিয়া সম্পা্ষিত হইত, স্থতা দ্িক্মা যেরূপ কাখণ বা শালে নানারূপ ফুল, 
লতা ও জীবন্গন্ক প্রস্তুত করা হয়, শুধু সন্ধি বেত দিয়া সেইরূপ কারুকাগ্য হইত, সেই 
বেত চাচি প্রায় তোর মত সগঙ্ম করা হুইত। বাশের ছার নানারূপ জীবজন্বর সুখ ও 
অবয়ব নিপ্সিত হইত ক্কতরাং শীটি বাঙ্গালী খৃহস্থ খুব কমই কাত প্রতি ন্তান্ 
উপকরণ ব্যবহার করিতেন । যত সর বায়ে সন্ভধ, তাহারই উপর তাহাদের '্দসূলা কারকার্থা 
চলিত। পুরাপ কাপড়ের, উপর, পুরাণ শাড়ীর কতা বাহির করিরা যেরূপ কান্দীরী 
শালের মতন কাপা তৈরী ইইত, এই সামাল সামাল উপকরণে ত্ধপ বাঙ্গলার পদ্দীর সুদর্শন 
অপূর্ব কাকুখচিত খড়ো ঘর তৈয়ারী হইত। এককালে বঙ্গদেশে এইকপ “ঘর অনেকেই 
প্রস্তত করিতেন। এদেশে পাকা বাড়ী নিশ্াণ নিরাপদ্‌ ছিল না, 'অপচ যে সফল শিল্পী 
আছস্তাপগুহা ও যগণের রাঙ্প্রাসাদ কারকার্ধা-খচিত করিঘ়াছিলেন, নাদের বংশধরেরা 
সেই পৈত্রিক শিল্ষ-িষ্থার যাছকাঠি ছাড়িয়া দিতে প্র্তত হুন নাই। ব্রাঙ্জার উশধধ্য 
প্র এবং কপ্রস্তরের আসবাব, সাহারা কোথান্ পাইবেন? ক্মৃতরাং বেত ও বাশের সামান্স, 
উপকরণ লইয়া তাহারা শঅসামান্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন ) এদেশ দেবী ভারভীর 
নিঙগ স্থান, তাই প্রকাণ্ড বিহারগুলির শ্রশানে খাড়ো ঘরের টোল বসিয়া গেল-ভারসভীর আসন 
উলিল না। হালা 
ভাহাদের বপেধরেরা বহুমূলা উপকরণের ভাবে, ছেঁড়া কাপড়, ছু তা, 
বেত ও খড় লইয়া বসিয়া গেলেন। ট157৮১71 
করিবে, ততবার তাহা ভিননরূপ ধরি মাথ! ক্গাগাইবে | 
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'সাইন-ই 'দাকবরিতেও নাছ । ন্সাবুলকা্গল লিিষাছেন, “বাঙ্গালীদের ধরগুলি প্রধানত; 
বাশ ছারাই নির্ষিত হই পাকে । ইহাদের কতকগুলিতে ৫০০», টাকা কিংবা ততোধিক 
অর্থ ব্যা়িত হয__এই রগুলি খুব শীর্স্থারী হয়।” (151 (91106 790851888) 
9০০৪৪ ০. ০৮০0 80849 ৩6 5019998। 501759 06 %10001) ভ$11 9০ 85৪ 00০9৪5০৭ 
20095 000 আচ 20] আজ 96 ৮৪৮ 1908 0950090- এ30-৮৮আ, 0 15 
৯০০৯)৬, 91 7390৪), 1৮, 303.) একখানি ঘর, আস্তত করিতে ৫***২ এবং ততোধিক 
টাকা সেই সময়ে বায় হইত, এখনকার দিনে এ টাকার সুলা কনেক বধিক। 
“ভেলুয়া” নামক ীতিকায় সাগরের বাড়ী ও জগান্াঙ্গুলির যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, 
শু ভাবিয়াছিলাম উহ্গা নিক কল্পনা, কিন্তু এখন মনে হইতেছে এ বর্ণনার নসতিরঞ্জন 
খাকিলেও তাহা! সতোর ভিত্তির উপর প্রাতিষ্িত 
রশ ছরওরার জান মিঞার বাড়ীর মত সাবেক ধরণের ঘর এখনও বঙ্গদেশের নানা স্থানে 
জীর্পশীর্ণ অবস্থায় নিগৃহীত ছইয়া পড়িয়া ক্মাছে। দৃষ্টাতস্ছলে মরা! বীরকূমের অন্তর্গত 
পসীমাৎ" গ্রামের একজন ক্রাহ্মণের বাড়ীর ঘরের উল্লেখ করিতে পারি। গ্রামখানি বোলপুর 
হইতে ১৫ মাইল দূরে কবস্থিত। ঘরের মধ্যে নানা! কাকুকার্গা, তাহা বেতের বাগনে মন, 
/ ক্ছুল ও নানারূপ সৃষ্ধি তুলিয়া সম্পাদিত হুইয়াছে । কাঠের আআড়ার মধো নানাবপ মুষ্ঠি 
৯ খোদাই করা। এ ঘরখানি ২৭ বৎসর পুর্ব তৈয়ারী হইয়াছিল ত্রিপুরা-কেটের রাজধানী 
"আগরতলায় কর্নেল মহিমচন্্র ঠাকুরের বাড়ীতে এপ একখানি ঘর ছিল, তাহার ভগ্লাবশেষ 
(এখনও বিস্তমান। খুলন! জেলার আসাসনি গ্রামের নিকট কোন পাল্লীতে প্রতাপাদিত্ের 
টু সময়কার কাঠের একখানি ঘর ছিল, তাহাতে কাষ্টনিষ্ষিত নানা! দেবছেষী ও মান্ষ এবং পপ্ত- 
পক্ষীর মৃষি গৃহের %ুট ও প্রাতীরের শোভাবস্ন করিত, তাহার কিছু কিছু উপাদান কমার 
». কাছে কাছে। বাকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে ডাক্তার দেবেজনাথ হাজরা, এম. এ. ও 
৮ তাছার জ্ঞাতিবর্ণের বাড়ীতে সারওয়ার জ্ঞান মিএমার ঘরের মত এখনও একখানি প্রাচীন ঘর 
বিদ্তমান। যিনি "আমাকে এই সংবাদ দিশাছেন, তিনি বলিলেন--"এই খরখানির শিলপ- কাধ 
সন্ুত--বেতের বাধনে ও কাঠের কাজে মন্থন এ পশ্ুপক্ষীর দুখ মতি উৎকষ্টভাবে নিশ্রিত 
হইয়াছে। বর্ণ বৈচিত্রো, স্থক্মা কার্কার্ধাসম্পঙ্গে, € অভরখচিত নানারূপ মনোহর চারুকলায় 
আটীন ধরখানি এখনও দলীয় হইয়া ছে । এই একখানি খড়ো ঘর নিশ্মাপ করিতে থে 
অরথধায হইয়াছে তাহাতে অনাহাসে একখানি ছিল বাড়ী নিশি হইতে পারিত।” 


৯. এই দরখানি সাতি নষ্ট হই নিছে ন্ছাি বরা জেলাঃ হাসি ইদুর তারকঙ্র থা 
: সহাপরকে এই ঘরের একখানি ফটোগ্রাক পাওগা ঘা কি না, তৎলন্দধে নন্জান লইতে অনুরোধ করিথা চিট 
বাধা, তর তিনি পে সবল (৯০) আমাকে নথি ২০ হু জা হাজার 
ডে পালা; আমি জাবিতে পারলাম, লেই শি-লৌনাশানী প্রাচীন সানি গত সুিকলপে 
নিলে (12০0153191০ 8০০54). এই সা সময়ের মো উপ পরজবির অবেকটি 
পক কি নিতান্ত নার লি এই হতভাগা দেশকে ত্যাগ করি খেলেন? 


++ 


ভি 


৫৬৪ বুহৎ বঙ্গ 

কবিবর নবীনচন্র সেনের “নামার জ্দীকন” পুম্তুকের দর্থ খণ্ডে (৬ পৃষ্ঠা ) ৬* বৎসর 
শুনে নি এইনূপ কাতকগুলি ঘরের উল্লেখ ছে! তিনি লিখিঝাছেন, পরাঙগার ঝি” 
দ্লীদির পাড়ে ( নোন্াখালী-__ফেনী মহকুমায় । এই গৃগুলি দেশীয় ঘরামীরা! ১৮৭৫, খুঃ 
নদে নিষ্্ীপ করিয়াছিল “প্রত্যেক ঘরের স্বতঙ্থ সাকৃতি, প্রতেক ঘরের পনের কি বিশ 
চাল, নানাবূপ কোণ ও চক্রে প্রত্যেক দরের স্তর শোভা। এ নঞ্চলে কি কোন নঞ্চলে 
এমন কৰিতপূর্ণ বাশের ঘর কেহ কখনও দেখে লাই । বাশের কুটির বে এমন সুন্দর হইতে 
শারে, এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ নমঞ্চলে এই সকল ঘর লই মহা! হুলঙ্ুল পড়িয়া 
গেল। বহুদূর হইতে দলে দলে লোক এই সকল গৃহ দেখিতে ন্সাসিতে লাগিল ।” 

এই সকল হুনিগুপ শিল্পীর! বোধহ্। এখনও নিঃশেষ হা যায় নাই। তাহাদের 
পূর্ধ শিল্পের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে, নততরাং যে ছুএকজন মাছে তাহারা হয়ত সাধারণ 
স্রামী সাঙ্গিয়া' কোনরূপে জ্গীবিকা নির্বাহ করিতেছে; আর ৮/১* বৎসর পরে তাহাদের 
কাহাকেও ক্দার পাওয়া যাইবে না| যে ভাবে খোঙগাই করা ইটের পির নষ্ট হইয়াছে, 
প্রস্তারবিগ্র্থের অন্গুপম ভ্তা্া শগন্তহিত হইন্াছে, কন্থাকারিলীগণের ্সপুর্বব সীবনপিল্প 
লুপ্ত হইয়াছে, ঢাকার মসলিন গিয্াছে,_দ্েশের বিচিত্র প্রেমভক্তিপুর্ণ চিত্র-কলা ধ্বংস 
পাইয়াছে, সেই ভাবে এই বাঙ্গালী ঘরামী,_পুর্ব কন্মী কুটির-নিষাতুগণের কারিগরী 
বিলুত হইয়াছে । এদন্ধ জারী আমরা ;-এখনও হয়ত উদ্ধারের কোন কোন পথ একবারে 
নিরুদ্ধ হয় লাই। 

আমর! ভারতীয় স্থাপত্যের পুনকুভ্তারকলে কৃতসম্ধজ জীমুত ভীশচঙ্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে 
অন্থরোধ করিতেছি, তিনি এই বিষছ্ধে অবহিত হউন। বড় বড় ইঞ্টকালয়ের জন্ত বাদ্দলার 
স্থাপতা প্রসিদ্ধ নহে/_বাঙ্গলা! দেশের প্রাচীন পলীগুলি এই সকল খড়ো ঘরের সম্পদে রী 
ছিল। এখনও যখন ইহাদের নিদর্শন একবারে গুপ্ত হর নাই-_এবং চেষ্টা, করিলে অতি বৃদ্ধ 
গৃহনিষ্মাণপটু কারিগর ছই একজন কোন পল্লীর কোণে হয়ত এখনও মিলিতে পারে, 
তখন কি এই স্থাপত্যকে উৎসাহ দিয়া পুনকজ্জ্ীবিত কর! 'সামাদের উচিত নহে? 

এই সকল শিলীদিগকে 'মামরা কোন উৎসাহই দিই নাই। তাহারা স্তকাইয়া যরিতে 
বসিতেছে। আমরা করিছিযান ও গিক স্থাপত্যের আলোচনায় ততক্ষণ প্রাজ্ঞ হইয়! “ডাক্তার” 
উপাধির জন্ বিলাত পরা ঘুরিযা আসিতেছি। শিলপ-ক্ষী যে বাড়ীর এত, কাছে, তাহার 
কোন সন্ধানই লই নাই। 

বীরদূম প্রনৃতি অঞ্চলে, যেখানে পাহাড়িা মাটা শব্ত, সেখানে যার জন্দর সুন্দর 

খালে চিন। ঘর এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। গৃহ-্মীরা সেই সকল ঘরের 


ভি 
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মেয়েদের হাতের ছবিতে সুচিত্রিত, জ্ানালাগুলির চারিদিকে নানারূপ কন্কা ও কুলময় 
লতা। দেয়ালে ছূর্ণমুন্ধি এবং ক্পরাপর দেবদৃষ্ধি কিংবা পৌরাণিক বা সামাক্গিক দৃহু 
ঙ্ষিত। ামখানিতে দুকষিযা মনে হইল, যেন কোন চিত্রশালায প্রবেশ করিয়াছি 
শমখানির চিতরগুলির মধ্যে যে রংএর খেলা! দেশ যা তাহাতে চোখ ুড়াইয়া বায়, 
মাটার ঘরের এবসপ রূপলাবপ্য এবং সমন্ত পল্লীর এরূপ ন্মপরূপ শৌন্দয ধারণা করা 
যায় ন11” চিত্রগুলি ভারতীয় শিল্পপন্ধতিতে থাকা, কিন্তু তাহাদের প্রধান গুপ, রংএর 
খেলায়। এক্ধপ ভাবে রং দেওয়া হইয্বাছে যাহাতে দর্শনমাত্র বিস্ম জঙ্মে। গ্রামখানি 
বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্র একটি অস্ত বলিয়া মনে হয় 
ইহা ছাড়া! *টঙ্গিবাড়ী” বা! “জলটুঙ্গী” নামক একরূপ ঘরের বহু প্রচলন ছিল। দি 
বা পুকুরের মধো বড়লোকের! পাক! কোট! নিম্ন করিতেন, সানারণ গৃহস্থেরা খুঁটি পুতিয়া 
খড়ো ঘর নিশ্মান করিতেন, তাহা নানারূপ কলাশিসে মন্তিত, হয়া 
টি সহ তত ইলা থাকি! চারিদিক 
ও পন্ুল ফুটিত, তাহার গন্ধ হুবাসিত বাঘু গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহীর অঙ্গ পুলকিত কৰিত, 
শীন্সকালে দম্পতীর! তাহাতে নখে বাস করিতেন । পাক! জলটু্গী ঘর 'আমরাও দেখিয়াছি। 
এখনও কোন কোন দীদদির নীচে পাকা ঘরের ভিত বা চূড়া নৌকা! বাছিবার সমগ্জে 
লগিতে ঠেকে । 
গৃহস্থের ঘরের ন্মাসবাব প্রায় সমস্তুই তাহার নিজ্ছের অথবা মেয়েদের হাতের তৈরি | 
বড় মাস্থষের বাড়ীতে খাট-পালদ্ধের উপর গ্রামা ছুতোর মিগ্লীর! নানানূপ মুষ্তি ও কুলপল্পব 
উৎকীর্ণ করিত। এখানে বলা উচিত: যে সেকালের এই সকল 
1:21] ছবির মধ্যে ঘোড়ার খুব ব্মধবা! শেকলের প্যাটার্ন থাকিত না। 
মেয়ের! পানের বাটা 9 জলপাত্র বা হাড়ি রাখিবার জন্ক নানা শি্ষশোভিত শিকা তৈরি 
করিতেন দেয়ালে ছবি স্াকিতেন। পাখার উপর, শীখের উপর নানারূপ কারিগরী 
প্রদর্শিত হইত। প্রত্োক গৃহলগ্ী কালীর স্টায় নিপুশভাবে ধাশের উপর, মাটার ভাগের 
(উপর নানাবূপ বিচিত্র কারুকার্য করিতেন । গৃহের সমস্ত কাজ করিয়া তাহাদের মনে 
যে আনন্দ ও ভালবাসা ছিল তাহার নানা! ভাবে অভিব্যক্তি হইত। মিছরি ও চিনির মঠ, 
পুতুল প্রস্থতির কথা আমরা! পুর্বে লিখিয়াছি, এখনও গ্রামদেশে তাহা! প্রস্তুত হয়, কিন্তু 
পুর্ষে যাহা হইত তাহার তুলনায় এগুলি ক্তি নগণ্য। পরের যে মিছরির মঠ হইত, তাহা 
দশ হাত উচু, এখনও ফরিদপুর নলিয়া গ্রামে কালামতি কুণ্ড নামক এক বাক্তি এরন্ধপ 
মঠ তৈরি করিতে পারে, "সত বড় মিছরির যঠ (নানারপ সুক্ষ কারুকাধ্যখচিত) দেশাস্তরে 
ইক! যাওয়া কঠিন, এজন আমি ২॥ হাত উচু একখানি খ্নাইয়াছিলাম। ভয়ানক 
এ ুষ্টির ছাট লাগিয্সা কারুকার্য কতকটা গলিয়া পিম়াছিল এবং শেষে উহা সমপরূপ 
্ ব্মমরা প্রান্ধ ২৫ জন লোক উহা হুডি হক মাখাইনা সনথাবহার করি। 
মুর ও পরী প্রন্থতি উৎকীর্ণ থাকে । মঠ ছাড়া একূপ বাঘ, ভালুক, হাতী, 


ভি 


৫৬৬ ্ বৃহৎ বঙ্গ 


ছোড়া, মমুরও মিছরি বা চিনি দিক প্রস্তুত হইত। এখনও পূর্বোক্ত ব্যাক্তি নার পাইলে 
তাহ প্রস্তুত করিয়া -িতে পারে: ফরিদপুর জেলায় সাটির নাক গ্রামে এরূপ মাছুর ও. 
পাটা নির্টিতি হইত, যাহার কারুকাধা অতুলনীয়, শ্রহাট্টে সেই পাটী কখনও কখনও হাতীর 
গীত দিয়া তৈরি হইত। কাবা খেলিবার খর, পুশ্পোস্থান প্রতি সেই পাটাতে অতি সঙ 
সৌন্দধা সহকারে বুনন হুইত। একখানি পাটীর মুলা সেই আমলেও ৫**২, এমন কি 
থাঙ্ছার টাকা। পথান্্ হই । এখন সেই কারিগরের বংশে আর কোন রুতী লোক আছে কিনা 
জানি না। এই তীম্প্রধান দেশের ছুটি দান__একটি মসলিন নার একটি শীতল পাটা । 
'মামরা মসলিন ধ্বংস করিয়াছি, কারণ আমর! তাহার সুলয ও উপবোগিতা বুঝিতে পারি 
নাই। শীতল পাটা মার বাঙ্ারে বিকার না, দামী বিলাতী “রাগ্‌ বা কম্মল' বাবহার করিয়া 
থাকি। ছুঃখের বিষয় আমরা যেরূপ বিলাতী নকলের হিড়িকে ম্বাভাবিক কষ্ট করিতেছি, 
দেশের 'আবহাওয়টা সেইরূপ নকলবিষ্থা শিখে লাই; তাহা না হইলে এদেশ এত দিনে 
নীতপ্রধান হইয়া যাইত | আমরা! মেদিনীপুর জেলার একখানি পাটার প্রতিলিশি দিতেছি । 
ইহার সুলা ২৫০. টাকা । একটির বৃদ্ধ এরূপ পাটা নিশ্মাপ করিতে পারেন। কুপ-লতা 
চাচি প্রায় ক্ৃতার মত শু করা হইযরাছে । যে ধাবসার ও নৈপুণা এই পাটাতে 
দেখা ঘা, তাহার দৃষ্টান্ত এখনকার দিনে বিরল; ্রহটটের শীতল পাটা নানা কাককাধ্য- 
খচিত, হান্তীর গাতের পাটা, শঙ্ছের উপর ক্ষোদিত নানাবূপ দেবদেবীর মুষ্টি, জরিপুরার শিল্প- 
খচিত: “রিয়া” বাথ, যাহা বড়মাঙ্থধদের বিলাস-কলার বস্ত ছিল, তাহা বিলাভী ছিড়িকে 
এখন ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতেছে । উষ্টগ্রামের মেয়েরা! কলার নূতন পাতাকে জলে 
ভিঙ্গাইয়া রাখিয়া তাহা কতকটা শক্ত করিয। লন, তাহার উপর শেষে নানার্ূপ ছবি উৎকীর্ণ 
করিয়! সেই চিত্রলাঙ্ছিত কদলীপত্র দিয়া সুড়িয়া বিবাহের পর নূতন নাস্মীয়দের বাড়ীতে 
পান পাঠাইয়! থাকেন; পীন্ূপ কদলীপত্র একটা দেশ্ছিবার জিনিষ বটে । শ্রীছটে এবং 
অপরাপর স্থানে মেয়েদের কপাল তিনবার রং দিয়! চিত্রিত করেন, অতি লস পরিসর 
কানের কপালে বেরপ সে কারিগরী প্রদপিত্, হয়, তাহা! নতি নাসা বাঙ্গলার 
নানাস্থানে শিকার মধ্যে শুধু ফল, লতা, পল্ব নহে, রাধারষ্চ ও নপর দেবদেবীর সুস্ি 
স্থতা দিয়া নিশ্চিত হয_তাহাও বিশেষপাবে দর্শনীয় । শত 
্ টা 
আআ, 


ভি 


পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য ২ ঞদ 


মামার এই পুস্তকে মামি হিন্দুর আমলে গৃহস্থের বাডীঘরের কথা৷ লিশদিলাম। পাকা 
$ বাড়ীর স্থাপত্য মন্বন্ধে অনেক ইংরেজী পুস্তক পাওয়া যাইবে । নামি আমাদের দেশের 
0. আ্া পিা।  সঠমলিবের ক্রেকখানি প্রতিচি্ দিব উহাতে তি পুরাকাল 
হইতে বাঙ্গালী-স্থাপতোর বিশেষস্ধ কতকটা দুষ্ট হইবে । োতালা 
ঘরের মত মন্দির বাঙ্গালীর স্থপ্টি”_এই দেশ হইতে তাহা জগতের সর্কত্র সন্ত হইয়াছে । 
বাঙ্গালী গৃহিলীর হাতে রা্সার যে উন্নতি হইবাছিল তাহাও ক্মতীব প্রশংসনীগ, 
রন্ধনবিত্থার ইহাদের অপ্রতিষন্থী কৃতিহ্ন ছিল; শামর1 সন্দেশের কথা বলিয়াছি। এই 
সমস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের ক্গেহ” প্রেম ও ভক্তির 
অস্ত্রনিহিত প্রবাহ টের পাওযা বায়। প্রত্যেকটি সামগ্রীর মধ্যে 
তাহালের অসামান্ত খৈধ্য ও কৌশল দুষ্ট হয়। প্রেম, গ্হ প্রতৃতি র্গীয় ভাবের প্রেরণায় 
এ তাহারা এরূপ চারুকাধা করিতে পারিতেন। এক একখানি ভাল কাণ। দেখিলেই তাহা 
প্রতীয়মান হইবে । 
আমিষ রান! হইতে নিরামিব রাত্সায়ই ইহারা বেশী কৃতিত্ব দেখাইতেন। নিয়ে কতকগুলি 
আমিষ ও নিরামিব রান্নার উল্লেখ-সন্বলিত বঙ্গসাহিতা-পরিচবের পত্রাঙ্ষ নিদ্দেশ করিতেছি । 
পাঠক এই অংশগুলি পাঠ করিয়া! দেখিবেন, এই সকল রান্নার অধিকাংশই "গতি 'অল্সসূলোর 
উপকরণ বার! সম্পাদিত হইত, অথচ তাহা এত হু্বাছ ও স্থাস্থাকর ছিল যে, এখনকার 
রোস্তোক্াগুলির সমৃদ্ধ আব্োর সম্ভার তাহাদের তুলনায় দেশীর স্বাস্থ্য ও স্ুকচির একেবারেই 
উপযোগী নহে। এই সকল বাসস চস্তরমত কলা'বিদ্ার্তত ছিল, গৃহলগ্ীদের ভালবাসার 
খণে তাহ্বাদের করপপ্স হইতে ইহাদের উত্তব। আমর! অধুনা নানাবূপ বিলানতী খাস্থের 
'ঙ্ুকরণের কসরৎ কৰিতে বাইয়া এই মুখরোচক, স্বাস্থাকর এ লোন্তনীম থিগ্কাটি হারাইতে 
বসিয়াছি। বঙ্গসাহিত্া-পরিচয়ের ৪, ১৯৭। ১৯৮, ২২৯, ২২২৮ ২৪৫। ৩৩৩। ৪৭৯ এবং ১৩১, 
4 পৃষ্ঠা জর্টবা। 
ছঃখের বিষ এই যে সদামাদের সহরগুলির লিগলিতে সাহেবদের দেখাদেখি 
"আমর! রেস্তোরা খুলিতেছি, তাহাদের একটির মধোও দেশী রালসার কিছুই পাওয়া যায় না। 
আমাদাদের কচি এমনই: বিকৃত হইয়াছে বে, এই দেশে এত নেংড়া, বোখ্াই, ফছলি কাম 
এবং ভাল ভাল ফল থাকা! সন্ধে সেই সকল রেস্তোরা তাহার একটিও থাকিবার উপায় 
নাই। যেহেতু সাহেবদের দেশে সকল ফল লাই, তাহাদের বেস্তোরাতে হারা কোন 
ফল রাখেন না এমন কি কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর বড় বন্ড বোস্তোকঠাতে একখানি 
ীমনাগের সন্দেশ বা! একটি ভাব পরান বাখিবার ব্যাবস্থা নাই । 


ব্িৰ ও নিরামিবরাস্া। 


অপ. সদ ভার গৌরব দিছেন, এবং কানীতে ভিবভাতখব- 
রক্ষিত জটাশশ্র্ত, বঙ্গ দেশের রাঙা জেলার খান! ভাল্জারের দীন 


চিতা ৪ 


ভি 


৬ বৃহৎ বঙ্গ 
মাঙগারিপুরে প্রাপ্ত অধুনা ববেক্ছ সমিতির চিতরশালায় রক্ষিত বৃদ্ধ, তরিপুললার চৌন্দগ্ামে 
আপ স্বমশ্ডিত চত্তীমুন্ধি, কলিকাতা মিউক্িয়ামের (২ পি, ৩৪৯) তরুণ শিবনুষ্ধি, দেবপাল, 


দেবের রাজ্যাক্ষচিফকিত নালন্দার বিকুনুষ্ি, এ বান্দার রাজন্থকালে নির্ষিত নালল্দায় প্রান্ত 
ধাতব ক্ষত্র কুবেরসূন্তি এবং ধাতন বৃদ্ধমন্তি নালন্দা প্রাপ্ত নালন্দাচিত্রশালায় রক্ষিত 
পরস্তরনির্শিত তারাসুষ্ি, শুরপা পাহাড়ের উপরে (গদ্া জেলায় ) রক্ষিত বৃদূহথি, 'অনিরু্ধ- 
পববের প্রসিদ্ধ বুদধমুক্ি এইপ বহু প্রান্তর ও সবাতব মুক্তিতে বৌদ্ধের মহিমান্থিত জাদর্শ 
বন্ধের চেষ্টা হইয়াছে । এই অপূর্ব ভাস্বধ্যের আধ্যান্মিক মহিমা সমস্ত চিত্রপণ্ডিত 
একবাকো শ্রশহস! করিয়াছেন। এই প্রশংসাকারীদের প্রধান পুরোহিত হ্থাভেল সাহেব, 
সাহার প্রশংসা স্তরের মত শোনায় । নগ্কতঃ মান্ুষের মলের গৌরব ও চিংশ্কিকে ক্দবয়বের 
ষধ্যে ফুটাইতে জগতের মার কোন দেশ হিন্দুর মত পারেন লাই। জাভার একখানি 
'বলোকিতে্বরের দুষ্ি ব্মাছে, তাহা! চিত্র্গতের ন্মতুলা সম্পদ্। এই মৃষ্তি খুষ্টা় দশম 
শতান্ধীর। ইহার মুখ্মগ্ুলের ধ্যানের ভাব কমনীয়তার মধ্যে ফুটিয়াছে | সমস্ত দেহে জদয়ের 
স্বকুমারক্ষ ও আধ্যাত্মিক করুণা এমন মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়াছে যে সুষ্ঠিখানি দেখিলে 
শ্মতঃই মনে হইবে ইন মানুষের লহে.__মানুষী, গার । 


তুতীন্মা পপল্লিচেছাদ 
বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা 
কিন্ত বৌদধঙ্গৎ দীরে বীরে শাস্মভাব ন্তিক্রম করিয়া চলিল। বৌদির সূল লক্ষা 


শান্তি, কোন কোনটিতে সেই শশ্তভাবের মধ্যে কিছু করুণা মিশ্রিত হইয়াছে, এই শাস্ 


সমাধির দশ কম্দেল নি্তরঙ্গ জলির স্কায়। ইহাতে শাস্মির সব্দোচ্চ ভাব, এবং 

াঝে মাঝে আনন ও করশার রেখা পডিাছে। স্নান পাশাপাশি তিনটি চির দিলা 

টা নতম, তাহা সেক বঙ্গে একট রেখামাত নাই, 
নিক িীয়টিতে 


এ 


চু 


বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা ৫৬৯ 


হইতে বিচ্ছিল্ন খ্যান-মহিমার মধ্যে বেন লীলার মাধুরী দেখা! দিল। যেখানে তরুপাল্পব ছিল 
না, সেখানে সবুজ রঙ্গের খেলা! খেলিল। বৌন্ধদর্ঘ ও জৈনধপ্্ম যান্ুবকে একা! একা খ্যান- 
পর হইস্। সমাধিপ্রাপ্তির পণ দেখাইয়াছিল। মান্থুব সেখান মানস, ন্াস্মপরিসানর পূর্ণ, 
নিঃসঙ্গ_একা। মন্ম্মাঙ্গের সঙ্গে সাধকের একমাত্র সম্বন্ধ ছিল করুপার। গ্রীতির 
বন্ধন। লেহ, ভালবাসা_বৌদধধস্্ প্রথম যুগে অস্বীকার করিয়াছিল । শৈবর্্ও প্রপম 
যুগে “সোহহম্*এর বে সর দুলিবাছিল তাহাও শ্াস্মমহিমায় পুর্ণ, বহির্দগৎ হইতে 
বিচ্ছি্ন। কিন্ত ক্রমশঃ ক্রষশ: শিব “মর্ডনারীশ্বরণ হইলেন । একা তিনি পূর্ণ, যুগলের 
পুণতা একক লব্ধ হয় না। বঙ্গদেশের বৈশিষ্া_আাধ্যাস্মিক জগৎটা বুকের যখো টানিয়া 
'আনা। অপরাপর দেশে নদাগ্যাস্মিকতা একটা পোষাকী জিনিষ, ন্বর্গের পথ কননধিগমা | 
"আদর্শের সঙ্গে এই ব্যবধান বাঙ্গালী বাশিতে চাক ন1। সুতরাং যখন শী শ্বীরুত 
হইলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, কল্তা, দাস, দাসী সকলেরই সঙ্গে পুলরাঘ সখ স্থাপিত 
হইল। ভিক্ষুর চক্ষে এ সকল আতঙ্ব-জনক বিভীষিকা ছিল, সে এই সখস্ধগুলি ষখাদাগা 
এড়াইয়া! আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পাইত! কিন্তু এবার শিবের রুহ পরিবার শসগ্যাস্থ- 
জগতে 'াসন গাড়িযা বসিল। কার্ঠিক, গণেশ, লক্ষী, সরস্বতী লইঙ্গা চণ্তীচক্র গঠিত 
হইল। তাহাতে নন্দী, সী, পালিত সিংহ, মুর ও ধিক প্যান বাদ যায নাই। শিব 
এই স্বর্হৎ পরিবারের কর্তী। কিন্ত তাহার ন্মনাসক্ত যোগীর ভাব, ভিক্ষুর কামনা-দ় ঠাহাকে 
এখনও ছাড়ে নাই; তিনি এক সুহূর্ঠে পরিবারবর্গের সঙ্গে বসিয়া 
আহার-বিহার করেন, ভগবন্তীর সহিত ঝগড়া বিবাদ করেন, পর 
রে হিনি জটাদুট পরিয়া গায়ে চিতার ভান মাথিয়া কোথায় 
চলিয়। যান, কে জানে? ভিক্ষুর ভাব ও পরবর্ধী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব ইহাদের সঙ্গমন্থলে 
শিবের আসন। একদিকে যেমন তিনি নদর্ধনাবীশ্বর, পর দিকে তেমনই ভ্তিনি 
মোরীশ্থর। একদিকে সোনার শাড়ী ঝলফল করিতেছে, কর্ণে মণিকুণগুল ছুলিতেছে, বেশীবনধ 
কেশের লহরী স্বর ও চম্পকদামে সক্িত, গলে সপ্ত লহরীতে মুক্তার হার ছলিতেছে, 
শিবের একাক্ধে খণিখচিত মুকুট $ ন্মপরাক্ধে পরনে বাশছাল, ঙ্গ ভক্মমাখা, কণ্ঠে নর- 


বৌদ্ধ ও বৈগ ভাবের 
মানত শৈধ্াব। 


ভি 


৫৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


অন্থপ্রাপনায় তীহানের সাজনরঞ্জাম তছ্পযোগী করিয়া তৈরি করিতেছিল, এমন সময়ে 
সুস্কিধ্বংসকারী দল দেখা দিলেন, চিত্রকরের তুলি ও ভাস্করের বাটালি হস্তচ্যুত হইল 
স্তরাং বৌদ্ধ শাস্তির ভাব যেরূপ চিত্রে, শিলা বা ধাতব বিগ্রহে এক অনামত্ত অনপিগম্া 
লক্ষ্যকে ছুশ্চর তপন্তা বারা করতলগত করিয়াছিল, প্রেমের অক্ষর ও তাহার 'অধ্যাত্মতন্ক 
তেমন করি! চিত্রপটে ব1 ভান্বধ্যে ফুটতে পারে নাই। 'অত্যাচারীদের প্রলযন্কর চেষ্টায় 
ভাঙা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল। লক্ষণসেনের পরে ভাক্করের 'অতুলনীনস 
বিপণির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গত সাত শত বৎসরে একখানিও উৎকষ্ট শিলামুষ্তি এদেশে 
গড়া হয় নাই। ভক্কিরস্থাকরে দৃষ্ট হয়, নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভাস্বর নবীন যোড়শ শতাব্দীতে 
পারের দেঘত। তৈরি করিতেন, কিন্তু তাহার স্মধিকাংশই লিঙ্গমৃত্ি। যাহা 'অত্যাচারীর! 
'ভাঙ্গিবে না। সে সকল ছুই তিন মণ ওজনের স্বর্ণ িগ্রন্থের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমর! 
দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশ কি আর ্র্ণকার গড়িতে 
উৎসাহ পাইত! শত্যাচার নেক সময়ে ছই 'ভাবে চলিয়াছে__ 
একদফা কোখারও কাহার বাড়ীতে কোন্‌ সুন্দরী রমণী আছেন-_তাহ্বার সংবাদ দিবার জন্ত 
শসিদকী” নামক গপচর নিমক্ ছিল, এবং অপরের কোথায় কোন দেবতা নিশি হইকেছেন 
বা আছেন তাহারও খবর দেওয়ার জন্য গুপ্তচর সর্কার 'নানাগোনা করিত। এ অবস্থায় 
সোণারূপার বিএহ মার কে রচনা করিবে? বড় জোর তি ক্ষুত্রাকারে নষ্ট ধাতুর মুষ্ধি গড়িতে 
ছই এক জন শিল্পী চেষ্টা পাইত। কুমারের! মার সুষ্ঠি গড়িতে জারস্ত করিল, কিন্ত যাহা তিন 
দিন পরে নদীতে চুবাইযা দিতে হইবে হার উপর কি কোন শিল্পী সহিষু! ও ধ্যবসায়জাত 
কারুকার্য প্রদর্শন করিতে উৎসাহ পাইত 1 শিল্পীর তপশ্থা াঙ্সীবন তপক্তা। সেই তপন্তায় 
কনারক, ভুবনেশ্বর, খেজ্ুরাহ। অগস্্া নসমরাবতীর শিল্পের উদ্তব। কোনরূপে ভয়ে ছয়ে সুস্ি 
গড়িয়া! প্রাপ্রতিষ্টাপু্বক তাহা জলে বিষজ্জন দিতে পারিলে সুখ রক্ষা হইভ। এইভাবে 
[কি শিল্পীর কার্ধোর প্রতি তাহার কোন শম্থরাগ বা প্রবৃত্তি থাকিতে পারে? বাঙ্গলার 
বীতপাল ও দীমানের বংশধরগণ ভুলি ও বাটালি ফেলিয়া লাঙ্গল ধারণ করিল । 
কিন্ত শৈব-ধর্ের প্রভাবে যে যৌন লীলা প্রকটিত হইয়াছে তাহা তাত্রশাসনের ভাষায় 
ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার ভাষা এই ভাবের,_-গোরীর স্তনযুগ্মের প্রতি শিবের তৃতীয় লেজের 
আলো পড়াতে ত্রডান্ধিতা গৌরী অবগষঠন টানিষা বক্ষের আবরণ ইমা ্যান্ত হইয়াছেন, 
ভ্দরশনে যে শিক মন্দ মন্দ হাসিয়া পদ্ধীর এই সলচ্ছ ভাব উপভোগ করিতেছেন, সেই শিব 
"আমাদের কল্যাণ ককন।” শিবলীল! এখানে ভাবী কষ্ণলীলার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। শৈষ- 
সাহিত্য হইতে আমরা দেখাইব যে গঙ্গাকে যেমন ভগীরণ শিবের জার উদ্ধাদেশ হইতে দুতলে 
1 
বজদেশে আসিয়াছিল। একদিকে তা্শাসনে হুরগৌরীর নান! ভঙ্গীতে ব্যক্ত লীবায়িত 
শী লীলা-নিলাস একাদশ-সাদশ শতাদীতে মুল 


চরণ । 


ভি 


বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা। ৫৭১ 
সাধবপনকষ্টমৌলিভিরালাচ্ছটাহতরতালমীপভাসঠ” ভট্দেবের, দুবনেশবর-তাত্রশাসনে পগাড়োপ- 
গুড়কমলাকুচনুস্তরস্া্িতেন বগুা পরিরিষ্পমানসশ (১৭২৫-১৮৫ খুঃ)। ১২৪৩ খু ্ধে 


সম্পাদিত দামোদরের উট্গ্াম-অন্থশাসনে “দেবি প্রাতরবেহি নন্দনননান্সন্দ: কদন্বানিলো 
বাতি ব্য্তকরঃ শনি কুতকেনালপ্য কৌতৃহুলী। তৎকালকলদঙগঙ্গিম চ যালিঙ্গা লা্দীং বলাদ 
(লোলাননবিদুদ্বনপরঃ প্লীণাতু দামোদরঃ” এবং একাদশ শতান্ধীর মধাভাগে বসামের রাঙ্গা 
ইন্জপালের ভামশাসনে বন্দনার গ্সোকে হরগোরীর পাশাখেলায় গৌরীর উপলক্ষে তাহার 
দাবী (”পিব, তোমার সদন খ্টঙষ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রকৃতি ক্মামি জিতিয়াছি। কিন্ত 
সমন্তই "মি ফিরাইফ! দিলাম । কেবল গঞ্গা হামার জল বহিবার কিন্রী হইয়া থাকিবে”) 
এ সমন্তই যৌন লীলার ব্ছাবিষ্াব-ঘুগ সুচনা! করিতেছে। শেষোক্ত পদের নস্ট খেলায় 
পরাস্ত শিবম্র্ধিকে অতি উপায়ন্বীন ও করুণ করি! পরবর্তী বৈষঃবসাহিত্য রাধারুষ্চের বান্ছি 
রাখিয়া! খেলার দৃশ্বের আভাস স্মোতনা করিতেছে__“ছ্গিনিলে তোমার লব মোহন সুরলী, 
হারিলে তোমারে দিব বেশর কীচুলী ।” 

শেধ সময়ের ভাস্কধ্যে বৌদ্ধ-মুগের সাহস ও মৌলিকতা পাওয়া যায় না। দেশের 
জ্ঞানের ততপস্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং প্রেমের সাধনা ভাল করিয়া স্থু হয় নাই। ন্মৃতরাং 
পুর্ব যুগের তপোলন্ধ উদ্দাম এবং দিধাশূত্ত রেখাপাত লাগা যুগের নিলে নাই। এই অভাব 
পুরণ করিয়াছে লঙ্ারবাহুলায। মহৎ ভাবের এ্রতি লক্ষা থাকিলে শিল্পী কুকুর কারিগরী 
লইয়! ব্যান্ত হইতে পারিতেন না। শলস্ধারের বাহুলো মহান ভ্তাব পদে পদে বাধা পায়। 
লাক্ষণা-মুগের শিল্পে শিল্পী কারিগরী লইয়া অধিক বাত্ত হইস়্াছেন, তথাপি ক্রেমশঃ যে গারহস্থা 
প্রেমের-_বিশেষ দাম্পত্যের লীলা_সমাঙে প্রবেশ করিয়াছে তা! হরগৌরী এবং বান্ছদেবের 
মুত্র পরিকমনায় ধরিতে পারা যায়। পুর্কা মগের একগ্াানি বান্থুদেবের সৃষ্ঠি ও লঙ্পসেনের 
সময়কার বান্থ্দেৰ ছইটির চিত্র এখানে দেওয়া! যাইতেছে, এ্রধথমটিতে বৌদ্ধ শান্তির মধ্যে 
আনন্দের রেখাপাত মাত্র, এখানি খুষ্টীয় 'অষ্টম শতাব্দীর ১ দ্বিভীয়খানি স্বাদশ শতান্সীর শেষ 
ভাগের, ইহাতে ন্সলঙ্কারবাহুল্য সর্বযারে চোখে পড়ে। প্রথষখানি, একটা উর্ধ রাজোর 
সংবাদ দিতেছে, কিন্ধ স্বিতীয়খানি মান্থষের কষনীয়তা ও সৌকুষারধা-মাখা। “ইহার অবশ 
নয়নে তেরছ চাহনী” এবং এষ্ঠের যাধুর্ধা ও জন্থুপম হাসি দাম্পত্য ও যৌন ভাবের পরিচয় 
দিতেছে। যঙ্গি এই শিপ আর একটু অগ্রসর হইতে পারিত, তবে বোধ হয় এই দ্মলদ্ধার- 
বাহুলা থাকিত না, গড়ের অনাগত প্রেমের ব্াদর্শ চিত্রকর ভুলিতে ক্্রাকিতে পারিতেন। 
চত্তীদাসের মত নিরাভরণ, প্রেস, সগদ্বিস্বত নমথরাগ তাহা! হইলে যেব্প সাহিত্যে 
সেইরূপ শিল্পেও হয়ত আমরা পাইভাম। কিন্ত শিল্লগতে বুদ্ধ বড় হইয়া রহিলেন, কৃষ্ণ তঙটা 
উদ্ধে উঠিতে]ুপারিলেন না। 

কিন্ত তাই বলিয়া যে লক্মণসেনের সময়ে চিত্রের মহিমান্বিত আদর্শ একেবারে নদন্তহিত 
হইয়াছিল তাহা নহে অর্ধ বশোরেখরীর সু প্রশংসা করিতে যাইহা সতীপচন্্র মির 
সাপ দ্র মত তিপাঠ কৰযাছেন। [তিনি লিখিস্সাছেন 


ভি 


৫৭২. বৃহৎ বঙ্গ 


"এ সুষ্ধি এক পূ ভান্ধব-িলের নিদশন ॥ এমন স্মতুলনীয় সর্াঙ্ন্দরী পাষাণমমী 
দেবী ফশোকরখুলনায় মার কোথাও নাই, সমগ্র বঙ্গদেশে "সার কোথাও নাছ কিনা! সন্দেহ- 
স্থল। শিল্পী এ মৃষ্ঠির যুখমণ্ডলে যে জম্থপম ক্েবভাব ফলাইয়া শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা ছই হাত তুলিয়। (?) প্রশংসা করিবার ছিনিখ | দেবদেবীর সৃষ্টির বদন- 
ষগুলের চতুংপার্শে এক স্বর্গীর জ্যোতি বিকী্ণ হইয়া! থাকে, ই! মুখের ভাষায় বুঝান যায়, 
চিত্রপটে বর্ণরেখার প্রাতিফলিভ করা দায়, পাধাপের ভাষায় পাষাণের গানে পাষাণের রেখায় 
সে ভাব অভিব্য্ত কর! ক্বতীব ছুঃসাধা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিল্পী সাধকের মত সে কার্ণাও 
সিদ্ধ করিয়াছেন । (ষশোর-গুলনার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২২৮ পৃঃ) 

সাহিত্যে যখন বৌন্ধ-যুগের সংসার বিবাগের ভিত আমাদের খাড় হাতে নামিল, তখন দীর্ঘ 
যুগের কঠোর বৈরাগোর প্রতিক্রিযাস্থজপ ঘর-পগৃহস্থালীর শব টিনাটি লয় ধর্পপুত্তক রচন! হইতে 
লাগিল। প্রথম উপাস্বাস্থল শিব ঠাকুর, তিনি চাষাফের ছাতে পড়িয়া চাষ! হইলেন । ভীম 
নামক এক ভ্রতোর সাহ্াষো তাহার দুমিকর্ধপ, তিশ্‌ল বীধা দি! লাঙ্গল ক্রয়, ইন্দ্রের নিকট 
হইতে পন্তরী জমি-লাভ, শল্তক্ষেত্রে পাহারা! কেওয়া, চুপ লাগাইয়1 জোক মারা ক্ষেতে কাদামাটি 
ছানিয। আইল তৈরি করা, বাট পাতি! বগি! কষত্র-নিডানের কাধা-_-দল দুক্দা, সোগ! দ্ধ 
ভ্িশিকা দুর করিয়া বাবর্চে, চেঁচুড়া প্রকৃতি পাছা উৎপাটন করা 
ইত্যাফি বহুবিগরূপ ক্লষিকার্থা মহ্থাদ্েব করিতেছেন, তাহা আমরা 
প্রাটীন শিবায়নগুলিতে পাইয়াছি। এই শিবাদ়্নগুলির প্রাচীনতমগ্ুলি প্রায় লঙ্গণসেনের 
ধমকালবর্ী, তখনও বালা গান ভঙসাহিতোর বত হয় নাই। শিবের এই কষি- 
সম্বন্ধে থে সকল খানের নাম শাওয়া যাইতেছে, তাহার 'দনেকগুলিই এখনকার চাধাদের 
অগোচর ৷ পে সকল ই্দক্রসদৃশ রাক্ছচক্রবর্তী নাই,__ধাহাছের প্রতিষ্ঠিত বিএ্রহসেবার জন্য 
শত শত রুষক উরু ধান প্রাপ্ত করিবার জন্য প্রাশপণে লাগি! যাইত এবং বাঙ্গলার পাতে 
সবখন কৃষকগণ ত্তীঙ্কাঙ্ের ফসল কিকধপে উৎকৃষ্ট হুইবে, জআন্ীবন তাহার তপক্কা করিত। 


চাখাত হাতে শিবঠাকুর॥ 


ভি 


বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা ৫৭৩ 


কিন্তু এই সকল নামেই শেষ নহে। কবি লিখিয়াছেন, কত নাষ কব তার কিন্ত কিঞিৎ” 
বাঙ্গলা!দুমি শক্তশালিনী বলিবা আমরা গান বধিয়াছি। কিন্তু কত শত শ্রেষ্ট, ব ততপঙ্াঁ 
লব্ধ ধান্তের প্রকারভেদ ন্মামরা! হারাইয়াছি ! কুবকেরা| ক্ষেত্রে এখনও কি কি ফসল 
উৎপর করে, যাহা গিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার এবং হা বিলোপের পথে তাহা রক্ষা 
করা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, কিছুই করি না। শুধু ধন্য নহে, বিদেশ হইতে নানারূপ 
নশ্থাছ ফলের চার! এদেশে জ্গাহাজে মানীত হুইয়! বঙ্গীয় বাগানের প্রবৃদ্ধি করিয়াছে | 
জহর প্রসিদ্ধ “ডিগ্গা যাপিক” কলা নিশ্চই কোন দূৰ দেশ হইতে বাঙ্গলার জাহান্গে 
'সানীত হইয়াছে, সবর দেশ হইতে প্রসিদ্ধ "সবরী” কলার ন্সাবিষ্ভাব; এক সময়ে কপি 
রাঙ্ধানী ছন্গদেশ হইতে ফুল ফল বঙ্গদেশে ন্জামদ্ানী হইয়াছে । “চাপা কলা চাপা 
ফুল” আমরা এইভাবে পাইয়াছি? “সাত ভাই চম্পা" প্রসথৃতি বাঙ্গলা ছড়ার উপরও চস্পক- 
নগর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিক্রমপুরের “মোহন বানী” কলাও সেন কি পাল- 
রাঙ্গার! হয়ত কোন দুর দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন | জবা ্বীপ হইতে খুব স্থপ্রা্টীন 
খুগে "ক্গবা" ফুল 'আসিয়াছিল বলিয়! মনে হয় । কারণ প্রাচীন সংস্কতে জব ফুলের নায নাই। 
শেষকালে “জবাকুন্মসদ্ধাশং” প্রতি শ্লোকের উৎপন্তি। জবার ব্কার একব্রপ লাল দুল 
'এ দেশে ছিল, তাহাকে “গড় ফুল" বলিত, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে ওড় দুলের উল্লেখ "নেক 
স্থলে দেখিতে পাই। 
কুক বেশে শিব ঠাকুর একেবারে পাড়াগীয্ধের চাষাদের কুটারের ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া তাহাদের অন্তরঙ্গ হইলেন। বাঙ্গালী যেবূপ ঠাহার দেবতাকে আপনার করি 
লইতে পারে, এরূপ ক্মার কোন জ্গাতি পারে না। বাহিরের দর্শক এই সকল দেবলীলার 
কন শিব) মধো কেবল বর্কারতা দেখিবেন। কিন্জু দেবতার স্মখ-ছুঃখের 
অংশীদার হুইয়। তাহার প্রোতি শম্গরক্ত হওয়ার উপায় এক মাত্র 
এই যে, স্ঠাহাকে মামার সত করিয়া লগয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি শিবের গৃড় মহিমা চাষাদের 
জ্ঞাত? তাহাদের গানের ন্মবকাশে মাঝে মাঝে এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যাব 
খে তাহারা! দেবাদিদেব মহাদেবের ন্াধ্যান্মিক শ্রেষ্ট ও শৈব ধর্শের তন্বকথা সমাক্‌ 
অবগত ছিল। এক চাষাঁকবিরুত আগমনী গানে মেনকা রাধী শিবঠাকুরকে ঘর-ঙ্গামাই, 
করিয়া! রাখিতে চাহিতেছেন_-মামার শিবের নেক জোব কিন্তু একটা বিবপত্র দিলেই 


রঃ পরীক্ষা! করিস্বা দেখিয়াছেন, যে ভোলানাখ 
গর, দেবাদিদেব নাসক্ত যোগী, শশানের চিতা ও ইয্রর এরধা ধাহার চক্ষে এক, 
রি নিকট 


৫৭৪ বৃহ বঙ্গ 


দাম্প্যা, ঝগড়া কাটি ও কু্নী পাড়ার ব্যাপারটা এষনভাবে কর্ণনী করিয্বাছ্ে যাহাতে, 
শিবকে একটি পাঁড়াগেনে সভা কুক হইতে কিছুতেই উদ্চাসন দেওয়া যায় না। কিন্ত 
এই বর্শনাগুলির মনো একটা প্রচ্ছ্র পরিহাস-রস জ্যাছে। বুদ্ধ পিতামহকে লইখা। ভাহার 
শিশু লাহিরা যেকপ ঠাট্টাবিজ্ঞপ করে, শিব ঠাকুরকে লইখা ভাষার! কতকটা সেইরূপ 
করিয়াছে ! তাহাদের বারহারে চপলতা ও রুচিবিকার থাকিতে পারে, কিন্ধ স্মিত 
কি ও অন্থরাগের কোন 'শভাবই নাই । শিব বাড়ীতে খাইতে বসিয়াছেন, তিনি পাচ সুখে 
খান, গৌরী পরিবেশন করিত কুলাইঘা উঠ্তে পারিভেছেন না, পরিহাসের স্বরে কবি এই 
শ্ীতি গাহিয়াছেন। কিন্ত যেখানে দাম্পতোর কথা, সেশ্খানকার স্তর উচ্চগ্রামে বাধা, তিনি 
লিখিয়াছেন-_গরী ও হরের সঙ্ন্ধ র্যা ও স্্যকিরণের মত। "দু্ধোর কিরণ যেন দেখে 
জগন্সয়, বোর নদাশ্রিত কিছ সা ছাড়া নম! তেমতি দ্গানিবে সবে গৌরী "মার হর। 
এক তিল দোহ্ে ছাড়া নহে পরস্পর” মেনকার নে সুন্ধি চাষী কবিরা খ্মাকিয়াছেন, 
তাহা হিনদগৃহের 'াদর্শ গৃহলক্গীর-__ততিলি কক্স! গৌরী এব! স্বামীকে নাহার করাই! 
লাসদাসী সক্ষলকে ন্মাহাখ্য পরিবেষণ করিলেন, যংকিকিৎ যাহা রহিল তাহাই তিনি 
সর্ধপেষে আহার করিলেন । ”দাসঙগান্ী সকলেরে সকল দিয়া পিছু, চেঁচে পুঁচে খাইল রানী 
রেখেছিলা! কিছু)” এই ন্মাদ্শ চাষা-কৰি মনু বাঁ যাক্সবক্ষোর স্বতিতে পান নাই। প্রতোক 
ঘরে তিনি এই অপূর্ণ মু ছেখিয়াছ্েন, শৈশবে আমরাও তাকা দেখিয়াছি । 

পিবের সঙ্গে তাল রাখিয়া প্রায় একই সমনে উমা-লঙ্গীত চলি! আসিয়াছে। শিব 
বদ্ধ বর, 'অষ্টমব্থীয়া গৌরীকে লইনা স্গৃন্ছ কৈলাসে গিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গ ধুতরা খান, 
সিদ্ধি বাটিতে বাটিতে গৌরীর হাতে কড়া পড়িয়াছে। 'আগমনী গানে 'আছে-_প্ভাঙ্গেতে 
ভাঙ্গডের পীরিতি বড়, ত্রিনুবনের ভাঙ্গ করেছে জড়” কেবল তাহাই নে, ক্ষেপাাঙ্গড়ের 
ছাঙ্গ খাইলে জ্ঞান থাকে না, বেহাল হম পড়েন। যা" তা" বলেন, "ভঙ্গ খেয়ে 
ভোলা! হয়ে চত্বর, "মামার উসারে কতকি বকেছে।” গৌরী রাঙ্ষার মেয়ে, বিবাছের, 
সমগ্ধে অনেক বস্থালগ্জারে সাজাইফ়! গিরিরাক্দগ উমাকে শিবের হাতে দিয়াছিলেন, কিন্তু শিব, 
পউমার বসন ভৃধপ, যত 'আভরণ, তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে (”. এই সকল কথা স্ুনিয়া মেনকা- 
রানীর যে কষ্ট তাহা বরণনাতরীত। তিনি খ্াচলে চোখের জল নুছিত্রে মুছতে স্বামীকে 
বলিতেছেন, “থাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা কেমনে রয়েছে | ব্মামি শুনেছি শ্রবশে__ 
নারদ বচনে, ম! মা বলি উমা কেদেছে।” বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সেই শিশু মেয়ের অবরোধে কত 
যে লাঙ্ছনা, কত যে, চোখের জল শবুষ্টে ঘটা থাকে তাহা সেকালের সকল লোকেই 
আানিতেন। এই কন্ঠের প্রতিকার কি এবং সান্বনা কোধান্ধ! বারংবার চোখে জল উথলিমা 
উঠে, ভাগগাস ব্বঞ্ন থাকে, কেহ কেশ্িতে পায় না নিঃসহায়তাবে বধূর মন মায়ের 
€ক্রাড্ের জন্ত হাহাকার করিয়া উঠে, বহুদূরে অবস্থিত ধনি-গৃহিণীর বুকে কন্তার হ্বদয়ের 
ব্মকুল ক্আহ্বান সাড়া হেয়। এইনুশ শত শত আগমনী গান রচিত হইয়াছে ॥ যা নিজে 
শিরিপুরের পানী, তাহার সংসারে অপ্রতুল কিছু নাই। সাহার গৃহের নস কাক-চিলে খায়, 


ভি 


বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা ৫৭৫. 


কিন্ত দরিপ্রের খরে মেযেট দিয় তাহার মনে সর্বদা শেলসম কষ্ট বিধিয়া থাকে। একদিন 
গদগদ কণ্ঠে স্বামীকে তিনি বলিতেছেন_*তৃমি বে গিরিরাজ, করেছ আমায় শত কথা, 
সে কথা শেলসম "মাছে আমার হৃদয়ে গাখা। "আমার লন্বোদর নাকি ক্ষুধার আলায় 
[কেদে কেঁদে বেড়াত, হয়ে ব্তি কষুধার্তিক সোগার কার্তিক, ধুলায় পড়ে লুটাত।” এত, 
সাধের উমার ছেলেরা না খাইয়া পাকে, এই ছুঃখ মেনকা কিরূপে সহ করিবেন? এই জন্ত 
[তিনি শিবকে ঘর-জামাই করিতে চাহিয়াছিলেন। "ন্যাম জামাতা সহিতে, "আনি দুহিতে, 
গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা ঘর-দামাই করি রাখব কৃত্তিবাস, পিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস । 
হরগৌরীরূপ দেখ্ব বারমাস, বৎসরাস্তে আন্তে বেতে হবে না॥” শাক্ত ও শৈৰ ধর্ছের এই 
যে চিত্র তাহা লঙ্গণসেনের পরবর্তী কালের বঙ্গ-সমান্ের চিত্র, ষদিও বহুকাল পরে কবিরা 
এই করুণ হরে গাহিয়াছেন। কৌলিল্ প্রায় দেশের সমাজে কুলীন হইলেন রাঙ্গ,_ভ্তিনি 
ন্ধ, খর, আলীতিপর ন্মনশন-কিষ বৃদ্ধ। ইহারা শুধু কৌলিল্ত গর্বে সমাঙ্ছের মেয়েদের উপর 
একাধিপত্য বিস্তার করিতেন! ধনকুবেরগণ এমন কি রাজগণ ঘদি ভাল বড় কুলীন পাইতেন 
তবে শত ক্রাট থাকা সস্থেও তাহার গলায় কন্সাটি ঝুলাইয! দিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। 
কিন্ত সমা্গ যাহাকে বড় করে, ন্তধ্যামী সকল সমে তাহা জন্থমোদন করেন না৷ এবং সমাজে 
অশেষ প্রশংসিত কৌলীন্তের দরুন ন্দবরোণগৃহে আবন্ধা মেয়েদের শত শত কষ্টের লেশমাত্র 
স্রাস হয় না। এই সকল চিত্র বাঙ্গালী ঘরের অস্তঃপুরের বাঙ্গালী হৃদয়ের চিন্র। কআআমরা 
কুষিব্যাপারে শিব-ঠাকুরকে চাষানের দেবতাস্বরূপ দেখিয়াছি, এখানে তিনি কুলীন সমাজের 
একজন। এই ছই খানি ছবিই বাস্তব, বসাগমনী গান বাঙ্গলার ব্যাধাতুর জননীর দয়ের 
আর্তনাদ । এজন উহা! হৃদয়কে এপ করুণ ভাবে ছুঁইত। রুষক ও কুলীন ত্রাঙ্মণ_ 
এই ছুই ছাচে গঠিত হই শিব এ দেশবাসীর হৃদয়ে রাজন করিয়াছেন, কিন্তু প্লী-ীতে 
দেবাদিদেব কোথায় ও গৌরবদ্যুত হন নাই । 

এখানে শিব ঠাকুর সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিবার উদ্ধে্ত এই যে, বৌদ্ধগণ জীব্গতের 
প্রতি শেষ করুণাপরবশ হই পশু ও মনুস্তপণের মধ্যে পীড়িত ও রডের জন্ত নেক 
চিকিতৎসালর খুলিয়াছিলেন, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ সমাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষু 
ধর্ম সংসারের উদ্ধে, তাহাতে অন্থরাগ ও স্সেছের ব্মবকাশ নাই। শৈৰ বন্দ আসিয়া 
যাল্গষের হাদয়ের কোমল ভাবগুলির উপর লোর দিল| বৌন্ধবর্স্ে কর্তব্যজ্জান ছিল, 
কথায় কথায় বিচার ছিল, কিন্তু শৈব ধর্ম অন্ুরাগের রাগে রাঙ্গিযা উঠিল, ধর্মের মন্দিরে 
বাতা, পিতা, পুত্র, কন্চা' এ সকলেরই স্থান ফিল। রামায়ণ এই গাহথয ধর্টের বীজ বপন 
করিয়াছিল, কিন্ত শৈব-ধর্ম সেই বীজ অন্ভুরিত ও কমধ্যাত্মমহিমমণ্ডিত করিয়া দেখাইল। 
ভিক্ষু ধর্ম সংসারকে অগ্রাহ করিয়াছিল, শৈবধশ্থ মাস্ুবের দৃষ্টি উদ্ধ দিক্‌ হইতে ফিরাইয়া 
০ 
 ঈকলাস পরতে বসিযা গৌরীকে আগম-নিগমের তত্ব শুনাইতেছেন, এদিকে সামাদ্িকগণ 
ছি পা 


ভি 


৪৭৬ বৃহৎ বজ 


স্বগণ করিয়া লইল। তিনি মার বুদ্ধের মত ধ্যানী হুইয়া বসিয়া ধাকেন নাঁ। তখনও ভারতের 
আকাশ হইতে বৌদ্ধ সমাধির শেষ রেখা বিলীন হয নাই, এই জন্য শিক-সমাধির কতকটা 
স্থান পু্্দধঙ্সের অন্থযারী রহিযা গেল, কিন্তু জনসাধারণ_-শিবকে একেবারে ঠাহাদের স্বগণ ও 
পরিবারভৃতক্ত করি রাখিল। বাঙ্গালী কথ্বনও তাহার দেবতার জন্ক বাড়ীর বাহিরে মন্দির 
নিশ্মাণ করেন না” গ্তাহার গৃহন্দেবতা, বেষন পুত্র, কক্কা, স্ত্রী, স্বামী__তেমনই বা! ততোধিক 
এককন। তথাশি চাবা চিত্রকর মাঝে মাঝে -তীহার বে চিত্র জাকিয়াছেন, কে বলিবে 
ধ্যান-গৌরবে তিনি বুদ্ধ পেক্ষা ন্যুন। 


ভতুত্ণ পল্লিচেচ্ছদ 
(লৌরধন্ম-_বাঙ্গলার ধর্মের উপর তামিল প্রভাব 


এই যে সংসারের প্রতি খঁদাসীন্তের ছুষ্যোগ কাটিয়া বঙ্গাকাশে ন্থরাগের প্ররুণালোক 
দেখা দিল, তাহা শুধু শৈব ধশ্থে নহে, ততকালপ্রচলিত বঙ্গের সৌর বর্সের দিক্চক্রবালেও, 
খেলিয়া গেল। বতগুলি প্রাচীন ব্রতকণ। কযা তাহাতে স্যার অর্থাদান, এবং ছোট ছোট 


2 


ভি 


(সৌরধণ্্_বাঙ্গলার ধর্টোর উপর তামিল প্রাভাব ৫৭৭ 


তারপর নৌকা দূরে চলি গিয়াছে, অকুলে পড়ি! গৌরী সর্দোর কষ্্জ হইয়া কাছিতে 
কাদিতে বলিতেছে-_্ধাঠাকুর, ন্সামি তোমার দেশে যাইব, আমাকে কে কাপড় কিনিয়া 
রা দিবে?” স্থ্া দাদরে বলিতেছেন-_“লক্রীি আমার, নগরে নগরে তোষার জন্স শাড়ী তৈরি 
করার জন্ম তাতি বসাইব :” “তোমার দেশে ন্জামি যাব, স্ু্যাঠাকুর, কে ন্মাযাকে শীখা 
দিবে?” “কেন! নামি তোমার হাতের মাপ লইয়া শী! গড়িবার জন্য নগরে নগরে 
শাখারী বসাইব।” “মামা কে তেল-সিলগুর দিবে, কে ক্সামায় াত-কাপড় দিবে? 
পরম গেছে বালিকা-বধূকে বক্ষে রাখিয়া সর্গা বলিতেছেন-_-+নসামি পিশদুর কিনিবার জন 
নগরে নগরে বেনিয়া, তৈলের সন্ত বহু তেলী এবং ধানের জন্ক বহ্‌ হেলে চাষা বসাইব |” 
ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু শাস্ত হইল লা তাহার যাষ্রের সর্ধ্যাপেক্ষা ত্ীত্র বেগনা যেখানে, 
সেখানটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এবার নিরুত্ধ রা সামলাইতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে 
বলিল/_“তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি, সধ্য ঠাকুর ! কিন্তু মামি কাহাকে দা বলিয়া ডাকিব ?” 
*... শিশুবদয়ের একমাত্র সান্বনা ও সম্বল “মা+-ড্রাক। যখন এই বলিয়া গৌরী কাদির! উঠিল, 
তখন কুূর্যাঠাকুর স্থীঘ সোগার উত্তরীয় দিয়া কত গ্গেছে নববধূটার চক্ষু সুছাই়! বলিলেন-__ 
পকেন! আমার যে ম! "মাছে মা বলিবে তারে?” (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়। ১ম ভাগ, 
. ১৭১ পৃঃ) 
অপরাপর দেশে সাধারণের মধ্যে দেবচরিত্র লইয়া নালা উপগর্প আছে আসন্ভা 
দেশের ঠাকুর ভূত, প্রেত কিংবা এমন দেবতা যাকে দেখিলে “দযাত্মাপুরুষ' শুকাইয়! যায়। 
কিন্তু বাঙ্গালী গগন-সাধারণ যাহাকে না! বুঝিয়াছে তাহাকে পুক্জ1 দিতে চাহে না। মন্টের সঙ্গে 
মর্ধ না খিলিলে সে 'অবাঙ্মনসগোচ4 কোন ছর্ভেস্ক এ্রহেলিকা কিংবা ভয়্কর পিশাচ রাক্ষস- 
রূপ দেবতা খাড়া করিয়া তুষ্ট হয় না। তাহার দেবতা জীবন্থ। সেই দেবতাদের কথা বলিতে 
বলিতে তাহারই বাড়ীর স্নেহের পৃত্ুলদিগকে মনে পর়্ে। এই স্সেহপুতুলদের লইয়া খেলা 
করিতে করিতে তাহারা! উচ্চ অধ্যায্মরাক্জোর সন্ধান পায়। বালক যেরূপ সিকতাদুমির 
উপলখণ্ড লইয়া খেলিতে খেলিতে সগদ্রের গঞ্গন শোনে, এই গার্্য লীলার যধো সে 
তেমনি আন্যাত্ম উচ্চ তন্ের সন্ধান পার। বঙ্গের বৈধব ধগ্র গার্হস্থ্য ধশ্মকে উচ্চাঙ্গের 
শাধ্াস্সিক রান্দযে কি ভাবে পৌছাইঘা দলিল, তাহা! নবামরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বণনা 
করিব। এখানে বৌন্ধ যুগাবসানে সাংসারিক বিডৃষ্ণ ও বিরাগ ঘুডিযা ত্বকোমল ভাবরাশি 
বাঙ্গালীর হৃদয়ে কি ভাবে উপ্ত হই়াছিল তাহা দেশ্বাইতে চেষ্টা! করিলাম কার্ন (8.1) 
লিযাছেন--এই যে রাগ ও ভক্তির বীগগ, তাহ! হামান বৌদ-স্সের শেষ মুগ বৌদগণই 
গভির 
[কি ভাবে বৈষ্চৰ বর্টর পু্বর্তী শবস্থা বাঙ্জন করিতেছে, তাহা মার ছই 
দিয়া আমরা দেখাইব। ভামিল দেশে এক সময়ে শৈ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। 
রা (১৯৭৯ পৃ) জি পরথম শতানদীতে অগণ মগ পরত ভীহাদের 
নন। তাহাদের রহ প্রা তিন শত বহসরব্যাপক ছিল। 


চি 


৫৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সী সপ্তম ও আইম শতান্দীতে তামিল দেশে বৌদ্ধ ও ইৈন প্রভাবের বিলোপ হইতে জারম্ত 
হয়। এ সমকে মাছরার রাজা ছৈনধর্মাবলন্বী হইয়া যাওয়াতে 
তাহার মহিবী অত্যন্ত ছুঃশিতা হন। তিনি প্রসিদ্ধ শৈব সঙ্গযাসী 
সমন্দরের সঙ্গে যুক্তি করি ছৈন নেকুরন্দকে রাজসভায় তরকুদধে 
আহ্বান করেন। নীর্খকালব্যাপী তর্কের ফলে জৈনগণ পরাভূত হন এবং যাবার অধিপতি 
পুনরা্গ শৈৰ ধার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে নাট হথঙ্গার গোড়া জৈন পঞ্ডিতকে পুলে 
দেওয়া হয়। শৈব সঙ্গ্াসী সাক্বন্দারের অনেক শিবস্তোত্র আছে, তাহার 'নেকগুলির 
দ্বারা যে বঙ্গীয় শাক্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত প্রভাবাস্থিত হইয়াছিল ভাহা শন্গুমিত হয়। গ্মঙ্কার 
স্বামীও সপ্তম অষ্টম শতান্ধীর লোক তাহার রচিত্ত শৈব সঙ্গীতগুলিও যেন বাঙ্গলার 
ৈধ/ব ও শাক্ সঙ্গীতের পূর্কাকার বাণী ব্সানয়ন করিয়াছে বলিয়া মনে হুয়। একটি 
শৈৰ স্তোক্্র এইরূপ “হে শিব, তুমি ব্াযার কলসতরু, আমার চক্ষের তারা, তুমি আমার 
"্নূল্য বছ্ছ, তুমি মার গৃহ, আমার জীবন ও আনন্দ ভুমি)” (11177808 01 (9৫. 
ন811 8%1৮186 3৯1০9, 1). 49, 87 চি, 8070841,) এই পদগুলি যেন চ্তীঙ্াসের 
শকান্ধ সে আমার, জ্ান্তি কুল মান, এ ছুটি নয়নের তারা" এবং বিশ্বাপতির "ছাতক, 
রপনা মাথক্ কুল, নয়নক শঞ্জন, সুখক তাখুল, দক সুগমদ, নীমক হার, দেহক 
সরবন্থ, গেহুক সার, পাখীক পাখ, মীনক পানি, জীবক জীবন, হাম ভুয়া জানি।” প্রন্ৃতি 
পদের পুর্ববাভাসের মত শোনায় । বাঙ্গলার সর্বন্ষনবিদদিত "যে জন গৌরাঙ্গ ভন্দে সে জন 
আমার প্রাণ” গানটির কতকটা ইঙ্গিত শপ্পর প্বামীর এই স্তোত্রটিতে '্মাছে--ষে শিখকে 
ভালবাসে সে বঙ্গি কুষ্টা হয়, পতিত ব্অথবা! গোহুত্যাকারী হয়, 
আর খাছ ও মাখিৎ তাহাকেও নামি বুকে ডাই! ধরিব, সে নামার চক্ষে দেবতা” 
নং 
"আর একট স্তোত্র__পযখন এ লে ত্যাগ করিব, তখন ন্মামার স্বগণ 
কে থাকিবে? হে কর্ণমুগল, তোমর! তহ্থার নামন্টীর্ভন শোন ।” (৪৫ পৃঃ) বিগ্কাপতির 
পশ্রবণে হা শ্বামনাম করু গান, শ্ুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ” সঙ্গে মিলাইয়া! পড্ুন। 
অধর স্বামীর “কতকটা ক্ষীবন শৈশবে অতিবাহিত হইয়াছে, কতকটা জীবন দাম্পত্যের 
লীলার বিগত, ন্দামার মনে কতটুকু স্থান র্ািযাছি প্রন্থ তোমার জন্ত” (৬৭ পৃঃ) ঠিক 
বিশ্তাপতির-_“াধ-জনম হাম, নিঁদে গোয়া, জরা শিশু কতদিন গেলি। নিধুষনে 
রমশী-রসরঙ্গে মাতিলু, ভৌোছে ভঙ্গবি কোন বেলি” গানটির অগ্করূপ। এই তামিল- 
কবিগণের শৈব সঙ্গীতের ভাব-প্রবণতা। আমাদের বাঙ্গালী বৈষ্বদিগের কতকটা অন্ুগ। 
অগ্পর স্বামীর এই গানটি পদ্ুন_-“সেই হতভাগা নগর, যেখানে ভগবানের মন্দির নাই, 
বেখানে শ্বেত ভন্ম কোন লোকের কপালে কীন্তি পান না, যেখানে স্তোত্র পাঠ বা দেবগুণ 
্কন্িত হয় না, যেখানে কেহ কুৎকারপুর্্ক শ্বেত শঙ্খ নিনাদিত করে না, যেখানে 
আসা নন পে 
সপ উন দেবোছেশে নিবেদিত করিছা ছে না, সে ্থনটাকে ন্দামি নগর 


0৮77. 


গীত শৈৰ ও শাক বশর 
উপর তামিল-প্রভাৰ । 


ভি 


বাঙ্গলার ভন্্শান্ত ৫৭৯ 
বলি না উহা! ভীষণ অবপ্য।” যানিক ভাসহরার (ুষ্া় নবম শতা্দী) পদ বপা__ 
তুমি কি সামার অনাঘ্ত গাছের মধুডক্র” (১২১ পৃঃ )) ইহা একই ভাবের স্কোতক | 


তামিল শৈব সঙ্গীত শুধু বৈষব পদের প্রাক্ধ্বনি নহে, তাহাতে বঙদেশের শান্ত 
সঙ্গীতেরও পূর্বাভাস আছে । যখা মানিক্ক ভাসহরার পদ্দে “ছঘ হউক তোমার প্রা, 
শামি ্বখাত সলিলে ডুবির যরিলাম, নামি তোমাকে দোৰ দিব না।” এই ছত্রটি দাশরণি 
রায়ের প্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ “দোষ কাক নয় গো মা! আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি 
হামা” প্রন্ুতির নন্থ্ূপ | অঙ্জর স্থামীর পদ__“কেন গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্ত যাইতেছ? 
কেন কাবেরী বা ক্গুদেশের কুমারীতীর্থে গুরিতেছ, তুমি কি জান না রে অবোধ, ষে ক্রি 
তাহাকে পর্বস্থান হুইতে ভাকিতে শারে, এক মাত্র সেই মোক্ষের ধিকারী1” এবং 
রামপ্রসাদের গান “কি কাঙ্গরে মন গিয়া কাশী, মায়ের পদতলে পড়ে আছে কত কাঙী- 
কাক্ষী-বারাণসী” কি ঠিক একরূপ নহে? 

ুষ্টায় নবয-দশম শতান্দীতে কিংবা! তাহারও পুর্ব হইতে তামিলদেশীয শৈব ধর্শোর 
সাধুর মধ্যে যে ভক্তি ও প্রেমের বীন্গ পাওয়া মার, তাহাই কোন্‌ পবনে উড়িয়া মাসিমা 
বঙ্গদেশের উর্ধার ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্কব ধর্মকে একপ কল্সতরুতে পরিণত করিয়াছে, 
কে বলিবে? 


স্পর্থগরন পল্লিচেছেদ 
বাঙ্গলার তন্্রশান্ত্র 


হিন্দু তন পূর্বে কি বৌদ্ধ ত্ পূর্বে, ইহা ল্য! নমনেক বাদাল্থবাদ চলিয়া ন্াসিয়াছে। 
হিন্দুর প্রবাদ, বশিষ্ঠ চীনদেশ হইতে তন্পান্্র শিখিষা! আসেন । বৌদ্ধমুগে যে এই ত্র 
শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধ ইক্রিয়বি্গয় ও কামনা 
(বিলোপকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একদল সাবক মনে করিলেন, মনত সমাজ 
হইতে দূরে যাইয়া পস্চরণ করিলে জদযের শক্তির পরীক্ষা হর নাঁ। কামনার বস্তকে স্গুখে 
াশিযা ইন্রিয়বিজয্। করিতে পারিলে প্রকৃত ইঞ্জি়বিজ্ী হইতে পারা ষায়। এই ভাবে 
পঞ্চ মকারের উৎপন্ভি। কিন্তু ইহা কেউটে সাপ লইঘ্া খেলা। চ্তীদাস বলিয়াছেন, “যিনি 
মাকড়সার জাল দিয়া হিমাত্রিকে আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, কিংবা সাপের মুখে 
ভেককে নৃত্য করাই ভাহাকে অক্ষত দেহে ক্ষিরাইযা নিতে পারেন, তিনিই এই 
পক্ষ লী হইতে পাবেন, তাং এ পক্ষ কানের পক্ষী সাধু খু অর ছিলেন, 


৮৮৮৮ 


ভি 


৫৮০ বৃহৎ বঙ্গ 


'শধিকাংশই রমনীর মায়ায় দুপত হই ভও € কপটাচারী হইতেন : এই ভাবে ভয়কে দুর 
করিয়া একেবারে নির্ভ় হইবার জন্ত কোন কোন তাপস শবের উপর বসিয়া চিতার মধ 
অমাবগ্াাত্রে সাধনা! করিতেন । ক্রমে বখন তাস্িকগণ তাহাদের উচ্চলক্ষা বিছ্যুত হইলেন, 
ভখন সঙ্গে সঙ্গে তাত্রিক প্রক্রিয়ার শক্তি লাভ করিবার দন্ত ভার! লোলুপ হুইলেন। 
'অপিমা, লিমা! প্রত্ৃতি ক্ষমতা লাভের জন্ঞ তাহারা উঠিনাা পড়িয়া! লাগিলেন। শেষে 
পরীক্ষা একবার বিফল হইয়া বাভিারকেই শাস্ত্র কবিযা সংস্কৃত বিধিব্বন্থা বচন! করিয়া 
(লিখিলেন, "লীনা, লীত্বা, পুনঃ পীত্বা, পুনঃ পতি ভুৃতলে, উদ্ধায় চ পুনঃ লীঙা পুনক্জন্ম ন 
বিশ্বতে।” কিংবা *ন্বদারপরছারেষু স্চ্ছন্দং বিহরে সদা" ইহার পর এমন সকল গ্লোক 
"আছে, যাহা দস্তরমত ন্তক্তাবজনক । বৌদ্ধদিগের এই সকল বীভৎস তাগ্জিক অন্থ্ানের জন্ঞ 
তাহারা শেষ-যুগে সমাজের চক্ষে একান্ত হে ও দ্বা হুইযাছিলেন। তিববতে এক সমরে 
এই তাক বাভিচারের শ্রোত ন্ববাধভাবে চলিরাছিল, তাই ধন্মসংস্কারের জন্য তিবরতের 
রাঙ্ারা দীপদ্ধর ভরীজ্ঞানকে তথায় লই যাইবার দন্ত এটা আগ্রহানিত হইাছিলেন। 
বৈদিক পপ্রের নবজ্ঞাগরণের পর হইতে ন্্তি জ্রতভাবে তাঙ্জিক নন্থষ্টানগুলি এ দেশের 
সমাজ্গ হইতে উদ্ঠি! যাইতে লাগিল। কিন্তু বিগত শতান্দীতেও ভৈরবীচক্র নামক বীভৎস 
(লোকবিগঠিত কাগটা নন্ডিত হইত। বাঙ্গলা প্রাচীন গান ছড়া তাঞসিক প্রভাব ঘথেষ্ট 
পরিমানে দৃষ্ট হইয়া থাকে । বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব এককালে সমস্ত এপিয়াকে অধিকাধ- 
দক্ষ করিয়া ঘুরোপ পথাস্ত অভিযান করিয়াছিল। ভুইন্ড পুরোহিতগপের "দাদেশে পর্বতের 
শুপগ্ুলি নমৃষ্ত হইত, তাহারা! ইচ্ছা করিলে বে-কোন রূপ ধারপ করিতে শারিতেন। নদীকে 
“তিষ্ট বলিলে তাহার প্রবাহ খামিত এবং তাহারা মৃতদেহের বহধা-বিচ্ছিপ্, পরদ্পর হইতে 
দুরবর্তী শ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে মন্জ পড়ি ছোড়া দিতে পারিতেন। গোদা যমকে বাণী 
ময়নামতী নন্থসরণ করিবার কালে পরস্পরে যে সকল কূপ ধরিয! ধাবমান হইযাছিলেন, গ্যালিক 
উপকথাযও সেইকপ কথা দৃষ্ট হ়। অয়নামন্তী যমদূতকে তাড়াইসা 
উপািক লি গে নদীতীবে লই গেলেন, হবু জলে ডুবি পড়িল, রাণী সহিষ- 
কূপ পারণ করিয়া তাহাকে ন্্সরণ করাতে সে শফী হইমা জলে 
শিলিয়া গেল; বানী পানিকৌড়ী হই শফরীকে মণ করিবেন, যসদুত চি মাছ হইয়া 
লাফাইয়া চলিল? যয়নাম্তীরাজস্াস হইম! তাহাকে তাড়না করিলেন/_এই ভাবে পরল্পরের 
নান! প্রকার বপান্তর ভুলিতে লাগিল। হমদূত শেষে পার! হই পলাইতেছিল, রাণী বাজ 
হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন; সর্বশেষে গোদ। যম বৈষ্ণব সাদিয়া ভেকধারীদের মধ্যে 
হাই বসিলেন, রাণী মৌমাছি হইয়া সেই ছ্গবেনী বৈষবের টিকির উপর বসি মনকে 
হুল ফুটায় দিলেন : (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ, ৩৯ পৃষ্টা), স্যাবিনিঙ্ছন নামক 
8১ 
পটনিবাচকে পালাই কেয়া ারিভিযোছেন হাক হরণ করিল। 
১2:7৮ শইনিবাচ 


প সখ মি টি 


ভি 


বাঙ্গলার ভন্তরশান্ ৫১ 
মস্ত হইয়। জলে কীপ দিয়া পড়িলে, শক্রু পানিকোড়ি হই ষক্কের পিচ পিছু চলিল। 
'শুইনিবাচ পাখী হইয়া আকাশে উড়ি্। গেলেন, কারিভিনোযেন বাক্জ হইয়া! অনুসরণ করিল 
এ উপায়াস্্র না দেখিরা গুইনিবাচ একটা গোলার নিকট মাইয়া যবের ভুপের মধো একটি 

যবের দানা হই মিশিযা গেলেন। কিন্তু কারিডিযোঝেন একটা৷ কুষ কুকুটা সা্ছি়। যবের 
প্রতোকট দানা খু তাহাকে বহির করিল” টুর উইনের পুত্রগণ কন্তৃক হেসপেরিডিম্‌ 
উদ্ধানের তিনটি স্বর্ণের ক্যাতা হরণের গল্পে লিখিত কমাছে__“সে দেশের রাঙ্গার তিন কন্তা 
ছিল, তাহারা তত্বম& জানিত। তাহারা মন্বলে ভোদড় হই বাজনপবারী তিন বাজপুজরকে 
আক্রমণ করিল।” কিন্ধু রাজকুমারগণ রূপ পরিবণ্ঠন করিয়া সারসরূপ ধারণ করি সাগরে 
রঃ জুবিয়া গেলেন। (কে্টিক মিথ এও লিজ ও, চালস ছ্োার। ০৯ পৃঃ |) ন্মমাদের পূ্গ- 
গীতিকায় রাজকুমারকে হরিণ করিয়া! রাখা, রণক্ষেত্রে কোন রাজার চক্ষে ননতপৃত খুলি 
নিক্ষেপ করিয়া হার দৈন্ত-সামস্তকে একেবারে ন্ধ করিয়া! কেলা প্রস্থতি নেক উপাখ্যান 
বণিত আছে) শ্রমঙ্গল কাবাগুলিতে ইন্দা-চোরের শক্ুশিবিবের সকলকে নিপ্রিত করিয়া 
ফেলা) ক্ুদ্তিবাসী রামায়ণে ম্ীরাবপ-কন্ঠৃক বানর-সৈল্তকে হতচেতন কর! প্রস্ঠৃতি তান্ত্রিক 
প্রভাবের কাহিনী পাওয়! ঘায়। 
কিন্তু এগুলি যে নিছক বৌদ্ধতগ্রের ফলস্রুতি তাহাই ব! কেমন করিয়া, বলিব? কামরপ- 
কামাখ্যার বহু প্রাচীন দেবীর মন্দিরে তঙ্কের গুপ্ত সাধনের শিক্ষণ দেওয়া হইত, থাকার 
মেয়েরা পুরুষের চুলে মন্্পৃত ক্ষুজ কিছু বাধিয়া দিলে পুরুষ ভেড়া হইয়! যাইত। এই 
প্রবাদ এদেশে বহুদিন এতটা প্রচলিত ছিল যে ব্ামাদের পটুয়ারা তাহ! লই! ছবি খ্রাকিত। 
(এখানে প্রায় একশত বরের প্রাচীন কালীঘাটের একখানি ছবি প্রদান করিলাম । 
হিন্দুতনত্রের এই সকল গুপ্ত তাগ্রিক সাধনা! ছিল। এখনও কাশীধামে উৈরবীচক্র বসিয়া 
থাকে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ রাপাস্তরগরহণের উদাহরণ বিরল নহে। বেদে 
তি কন্তা রমার নঙ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন এবং বিবস্থানের মশ্বরূপে তাহাকে 
অন্ুসরণ। শিবি রাজার উপাথ্যানে ইঞ্জ ও যমের ষথাক্রষে স্তেন ও কপোতরূপ-ধারণ, 
ধশথগুগকন্তা সোমপ্রভার কথা ( কথাসরিৎ-পাগর, ১৭ তরঙ্গ) প্রসঙ্গে অগ্জিদেব ও গহচজ্রের 
ভূঙ্গরূপ ধারণ, গর্থতি অনেক দৃষ্াস্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে ! 
কথিত আছে স্ব বল্লালসেন নবন্ততম বৈদিক ধণচপ্রাব্তক হইয়াও তাগ্রিক বাচার গ্রহণ 
করিয়া পন্মিনীকে তিনি তাক্্রকমতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ' 
হিন্ুমতে ততশানতর আগমের নন্তর্গভ  তঙ্জে_-শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্র-_এই তিন শ্রেণীই 
বেদের দোহাই দিলা থাকেন বন্ততঃ তঙ হিনছর প্রাতাহিক: জীবনে বর্কাধ্যে এত নিগৃঢ়- 
নে প্রবেশ করিয়াছে থে, উহা সমান ুঁজিতে বৌ সধান করা যুক্তি বলা 
নে হয় না। উর ১২5১দ৯৮7 
: তত্ান্ীয় বাপারসথন্ধে অনেকেরই অন্তত: নামেমাত্র "ছে! 1 
. টা অক সম অল ছিল, গৈ ছে নেকটা নৌ বকে ৪ 
১ উস 


৫৮২ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা সহঙ্গিয়াদের মধ্যেই বিশেষ এচলিভ ছিল। শাক্ত-তগ্থের প্রধান গ্রন্থ কুলারবতঙ্। 
শৈৰ ও শাক্র তঙ্কের মন্যো বেনী বিভিন্নভা নাই। ন্ধনারীশবর সুষ্থির শিবের ক্িক্টা শৈর 
তাস্ত্রিকের উপান্ত ও গৌরীর দিক্টা শান্ত তান্থিকেরা পুজ্গা করিয়া থাকেন । বঙ্গীয় শাক্র 
তাস্ত্িকেরা ৩» তন্বকে তাহাদের ধস্টের ভিত্তি বলিযকা মনে করেন । কুলারণবতা্থ ও নন্দ- 
লহরীতে এই তষ্থোক্র বশ্থ বিশেষরূপে বিবৃত হইছে । লক্ষণাচাণ্য- 
প্রীত 'সারদান্তিলক' নামক তান্সিক এ ব্গীয শাক্ত তাত্তিকদের 
ন্ততম প্রধান ন্মবলখন। বৈষ্ণব ন্াগষের প্রধান কথ? লক্ষিণাচার এবং বামাচার। শাক্ত 
ও শৈব তত্র উ্তয়েই পরমাত্মা ও জীবাস্থার একক স্বীকার করেন। এই সকল ভন্ত্রের 
বিভিন্ততা কতকটা বাহ এবং শুধু নাম-গত। বৈষ্ণব ক্দাগম পঞ্চতহে লকমী, শক্তিব্াহ ও 
সদ্ধোচ বলিতে যাহা! বুঝার, শাক্ত তঙ্গে জরিপুরনন্দরী, মহাকালী এবং কঞ্চকস বলিতে 
নেকটা। তাহাই বুন্ধান্ধ: কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, প্তঙ্জ বিদেশী জিনিষ, 
ছিল উহা হণ করিয়া কতকগুলি বৈদিক শব্ধ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া উহ বেদসন্ত 
ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন” কিন্তু উদ্ভুফ সাহেব বলেন, “এ কথার উত্ধর আমি 
এখন দিক না! কিন্তু ই ন্ধস্বীকার করিবার উপায় নাই ষে তাস্্িকেরা বছু পতান্ী 
হইতে তাহাদের ধন্মের ভিন্তি বেদ এই মত প্রচার করিস! আসিয়াছেন । ইহাদের বেদাস্তই 
প্রধান আশ্রম ছিল, বগি বেলান্ব্যাখ্যায় ইহারা নানারূপ মৌলিকতা। দেখাইয়াছেন।” 
(শক্ষি ও শাক্ত, ॥ পৃঃ।) 
এই তান্্িক ব্যাপারে এত সকল ছর্বোধ স্তর গ্যাছে যাহা লইয়া আমরা! এখন 
'শালোচনা করা একান্ত নিষ্াোক্গন মনে করি তাক্ত্িকদের মো কেহ কেহ ব্যভিচারী, যাহা 
ইচ্ছা তাহাই করেন । মাহারে-বিহারে ইহারা সতিশয় স্থপা কাঙ্গ করিয়া খাকেন। দীক্ষিত না! 
রি হইলে এই সকল কষ্টের নষ্ট প্রবেশ করা ছুঃসাধ্য। আমাদের 
সে দীক্ষা নাই। কুলারণবসংহিতায় শিব কতকগুলি ছযঙ্কর কাজের 
উপদেশ দিয়াছেন বাছুড এবং ছুচোর মাংস দি চগ্ডালরমণীর ব্যভিচারহষ্ট বস, শবের 
উত্তরীয় এবং নপরাপর জদন্ত উপকরণ দিয়া সেই সকল বীভৎস কাণ্ড করিতে হয়। এই 
সকল প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বলিয়া তিনি গৌরীকে বলিতেছেন, "এই তন্ধ কাহাকেও বলিষার 
নহে, তরাং ভন্ে! ইহা একাত্মরূপে গোপন রাশি ।” "এই স্তাক্কারঙ্গনক শান্্র গোপন 
থাকাই ভাল। এক সময়ে কামবপের কামাধ্যা। কবীর দোহাই দিয়া কত যে বীভৎস কাণ্ড 
নিত হইত, তাহা বলিবার নহে। বৌন্ধগণ শেষ সময়ে এই বীভৎসতা| ভয়ানক বাড়াইয়! 
শিগপছিলেন, লোকে কাপালিক বা তান্ত্রিক যোগীর নাম শ্রনিলে ভয় লাইভ বঙ্গিমবারুর 
কপালকুগুলায় এইব্ূপ এক যোরীর সুষ্ঠি বস্ধিত হইয়াছে । এন্ট তান্ত্রিক সুষঠানগুলি 
সেঙ্গিন পরথন্তও হইসে । ্যামার জ্ঞানগোচরে ব্সামাদের পরিবার ইহার ভুক্তভোগী 
হইয়াছিলেন। সেই ছউিনাটি ক্মামার সম্মিবার ৩০ বৎসর পুর্ব সংঘটিত হইয়াছিল, 
হারা এই ব্যাপারে সং ছিলেন পাহাদেরই সুখে মান শুনিয়াছি। ন্মামার পিতামহের 


উদ এ শাক তা 


ভি 


বাঙ্গলার ভন্ত্রশান্জ ৫৮৩ 


সহোদর স্বীয় রামনাথ সেন ষহাশয় পুলিসের দারোগা ছিলেন। তিনি এই সফল 
ভান্িক অনুষ্ঠান করিতেন । একদা মধারাত্রে কানাই নঙ্গীর (গাঙ্গি খালি) তীরে শনি 
কিংবা বঙ্গলবারে মৃত চণ্ডালের শবের উপর বসিয়া ইনি যন্ত্র সপ 
করিতেছিলেন। হঠাৎ কে তাহার গালে এরূপ ভয়ানক চপেটাঘাত 
করিল থে তাহার কণ্ঠের নলী ভ্ডাঙ্গিয়া সুখ ফিরিযা গেল। তাহার সঙ্গী ছিলেন স্বগ্রাম- 
রাপুরবাসী শ্তামনন্দর চক্রবর্তীর পিতা। তিনিও দুরে নন স্থানে জাসনে বসি তনরপ 
তপস্তা করিতেছিলেন। রামনাধের গৌ গো শন্দে ঠ্ঠাহার খ্যানভঙ্গ হয়। বাটাতে লইয়া 
আসার পর তিন দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন, কণা কহিবার বা পাশ ফির্িবার শক্তি 
ছিল না, শুধু গৌ গে শব্দ করিতেন, এবং জ্ঞান হয় ছিলেন। শ্ঠাার স্ত্রী ( "মার 
ঠাকুরমার ) মুখে শুনিয়াছি, এবং গ্রামের সকলেই ইহা ্গানেন, সাহাদের বিশ্বাস ভৃতে স্াহাকে 
মারিয়াছে। কিন্তু তিনি পুলিসের দ্বারোগ! ছিলেন, কোন ছষট প্ররূতির লোক-দ্বারা এই 
হত্যাকাটা হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নাহে। ন্মামি চক্ষে রক্রবন্্রপরিহিত দীর্ঘ জটাুট, 
সম্প্গ্তীর € সৌদাদর্শন এক সাধুকে পথের পার্খে নি্ষিগ্ণ একটা কছপের সথাতুড়ি 
খাইতে দেখিয়াছি এবং নামার পরিচিত একটি তরুণ যুবক ন্সতি গ্বপিত জিলিধ খাইতে, 
তাহ্াও জানি। এই সমস্ত বীভৎস কাণ্ড এখনও বজেশে চলিতেছে, যদিও সংখ্যায় 
আনেক কমিয়া 'আাসিয়াছে। 

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত এই তন্শান্ত্র। এমন কি বৈদিক শাঙ্গাও ইহার ভিত্তি হইতে পারে । 
কিন্তু হিন্দুধর্্৯ যেমন হিমাদ্রি-পেশোয়ার-বঙ্গোপসাগর-কামন্ধপ ও কুমারিক! সীমাবেষ্টিত 
একটা জনপদে আবদ্ধ, এই তান্মিক ধরার! গৃড় 'াধাস্থ্য শক্তিলাভের চেষ্টার গণ্ভী তজ্জপ 
সীমাবদ্ধ নহে। মুসলমান ক্ষকিরেরা নানাবপ কেরামত দেখাইয়া! থাকেন, খাস্মাদিসঘন্ধে 
ডাহার! বীন্ংস আচরণ না করিতে পারেন, কারণ বিশেষ বিশেষ দেশের ক্রিযাপ্ধতি 


রামনাখ নেনের সর 


- ভিন্ন ভিন্ন। পীরগণের কেরামত সকলেই জ্গানেন। সেক শুভোদয়ার জ্ছালালুদ্দিন পীরের 


কথা পুর্বে বল! হইয়াছে, খুষ্টানগণের মধো পক্রিদ্েন বসফ দি ফ্রি স্পিরিটপ (8191150 01 
10৩ 7৮ 3111) হলের কার্ধাকলাপ অনেকটা! তাস্িকদের মত (শীক্ ও শক্তি, ৪ পৃঃ), 
সতরাং ভারতের প্রধান চারিটি ধশ্ঠ/__হিন্ু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও শৃষ্টান, ইহাদের মধ কোন 
না কোনরূপে তাঙ্জিক ন্মাচার এখনও জন্ষ্ঠিত হয়। তঙ্ নামটি হয়ত নেক শ্রেণীর নাই। 


বৌন্ধ, খৃষ্টান প্রতি শ্রেণীর সধাষিত স্থান অপেক্ষা জনেক ব্যাপক 7 আমরা যে বিষয়ের কিছুই 
জানি না, সে বিষয়ে এতগুলি কণা ব্যয় করিবার সৃষটতা! দেখাইলাম, তঙ্ন্ যাক্ছনা! ভিক্ষা 
করিয়া এই প্রসঙ্গে উপসংহার করিতেছি। বন্তত: উদ্ভফ াদি কতিপন্ধ সাহেবকে এই 


তানের এতটা থাগী দেশিমা, এই শানে প্রতি একটা, বিশেষ কৌদুফলের ভাব 


ভি 


৫৮৪ বৃহৎ বজ 
আসিয়াছে ।  নাশা করি, এই বিষবের পুত্তক-শালাটা বাছুড় ও চাষচিকার নিবাসভৃষি 
মাকড়সার জালবেক্টিত ভ্রাচাখ্যের আবার প্রাকোষ্ঠ হুইতে দিবালোকে আনয়ন করিয়া কেহ 
ইহার তনগুলি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া! বঝাইয়া ছিবেন 

সন্্ের প্রচলিত দেহতন্বের জ্ঞান এক সমরে বঙ্গদ্েশের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। 
আশ্চর্যের বিষয়, এই লাধনা বাক্গল! দেশের চাষাছ্ছের অবিদ্িত ছিল না। গোরক্ষবিজয় 
নামক প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে (১১শ শতান্ধীতে লিখিত, বর্তমান 
আকার চতুদ্ধশ শতান্ধীর) গোরক্ষনা যে ২১টি প্রশ্ন মীন-নাথকে 
করিয়াছিলেন এক সময়ে বান্গলার নিমস্রেলীরা ও দুসলমান কুষকেরা পথ্যন্ত তাহা জানিত। 
সেহেতু এতকাল যাবৎ চাষারাই প্র পুস্তক নকণ করিযা রক্ষা করিয়াছে, চাষারাই ছিল 
ইহার পাঠক, এবং তাহারাই ছিল ইছার শ্রোতা । প্রশ্গুলি এইরূপ -_ 


কার কোথা হতে পাইল কাহাতে উদয় । 
প্রথমে কহিব। শুরু কাঘা-পরিচন্ব॥ 
দ্বিতীষে কহিবা গুরু এ তন কারণ। 
ঙগপা কাহাকে বলি জপে কোন জন ॥ 
-এনবষে--পবন কাছে কোন লক্ষে । 
সভার 'াহার আছে বায়ু কিব। ভক্ষে ॥ 
দশমে নি্গান বুঝি কেহ নাহি রয়। 
দ্বীপ নিবাইলে ক্ষ্োতি কোথা গিয রয় ॥ 
“একাদশে কি দেহ শব্দের বসা । 
শ্ধ উঠিলে ধ্বনি চলি যায় কোথা ॥ 
শন্রয়োদশে কছি দেয় পরম কারপ। 
নিদ্রা কাহাকে বলি চেস্বায় কোন জন ॥" ইত্যাদি । 


সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মঙ্গলে (১৫শ শতান্দ ) এবং পরাপর ্মনেকগুলি বালা পুস্তকে 
প্রহ্থেলিকার মত কতকগুলি কা ছে, যথা. 


পশুরুদেব, নিবেছি তোমার বা! পায়। 
». পুতকীর ছগ্ছে সিন্ধু উলিল, পরত ভাসিযা যায় ॥ 
শুরুহে বুঝ ক্মাপন মনে । 
£ শু কাষ্ট ছিল, পল্লব সুজরিল, পাষাশ বিধিল শে । 
শিলা! নোড়াতে কোন্দল বাধিল, সরিষা ধরাধরি করে ॥ 
চালের কুমড়া গড়াকে পড়িল, পু ইশাক হাসিয়া মরে । 
৮ এব বচন ন্ুত। অকাট বীঝিরা এ্রসব করিল, ১১: 
ঘা সা 


লারকষ-বি। 


ভি 


ৰাক্গলার তন্্রশান্ত ৫৮৫ 


অনেক যতনে নৌক! বাদি, কাকড় দরিল কাচি। 

মশার লাখিতে পর্বত ভাঙ্গিল কষত্র পিপীলিকার ছাচি ॥ 
আগে নৌকা উড়িল, লশ্চাৎ ভুবিল, সাঝে মাঝে উ়িল ধূলা। 
সরিষা ভিজ্গাইতে জলবিনদু নাই, দুবিল দেউলচূ়[॥” 


এইগুলি প্রচলিত দেহতক্সনবন্ধে ইঙ্গিত, এককালে আমাদের চাবার! ইহা বুঝিত, এখন 
'মামরা ইহা বুঝিতে পারি ন। হিন্দুর হবধা্মবিদ্ঞানি বে কতট। ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহা সহঙ্জেই বুঝা যাইতে পারে । দেহতন্সনবন্ধে কতকগুলি তন্ত্র শন্দ সে- 
কালের পঞ্জিতের! সকলেই বুঝিতেন, যখ1 পঞ্চকোব-_নন্নমন, প্রাপমর, মনোমঞ। বিজ্ঞানময ও 
নসানন্দমর । কুমুক ভাট মন্থর টাকার বলিয়াছেন, ক্রতি ছুই প্রকার, বৈদিক এবং তারিক । 
কলিযুগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিল বন্ম ন্মন্ুদরণ করা স্থললাসু লোকের সাধ্য নে, 
এজগ্ একালের জন ভাক্িক শম্থষ্ঠানের বাবস্থা; পুর্বোক্র নমর প্রন্থতি কোষ াস্মার 
পর পর. আত্রণস্থরূপ | অন্পময় কোষের ছয়টি আচ্ছাদন বাঁ শরীরকোন, তন্মধো কেশ, 
রক্ত এবং মাংস মাতৃদত্। এবং ন্দস্থি, জায় ও স্থির ভিততরকার কোমল ন্সংশ পিডুদত্ত । 
শরীরের ইন্জি় ছুই প্রকার ; জ্ঞানেক্রির-_নাপিকাণ, শ্রবণ, জিহবা স্বকু এবং চক্ষু; কপ্েকি়_ 
মুখ, বাছ, পদ এবং দ্বায়। 

অন্পময় কোষের পর প্রাণম় কোষ স্বাসপ্রা্বাসসতব্থীয়, ইচ্ছাদের সূলা “অনাহত্ত' ও 
বিশ্ুন্ধ চক্র। প্রাময় কোষের অধিষ্ঠাত প্রাণময় ফেবতা, ইহাদের পঞ্চ বা প্রধান-__প্রাণ, 
পান, ব্যান, উদান এবং সমান । কুপুলিনী শক্কি ইহাদের মাতৃজুপিলী। 

ইহার পরে মনোমর, বিজ্ঞানময় ও '্মানন্দময় কোষ | ইহাদের প্রক্রিম1 অস্তঃকরণে বান্ত 
হয় চারি প্রকারে,_বুদ্ধি, মানস, অহঙ্কার এবং চিন্ত। নিদ্রাকালে ইহাদের কার্ধা স্থগিত হয । 
স্বপ্নের 'আবস্থায় জীবকে “তৈঙ্গস” নামে 'সভিহিত করা হয়। ইহার পর স্বুপ্তির বসা 
অর্থাৎ স্প্হীন নিদ্রা, এই অবস্থায় মনের কার্ধা 'সপসারিত হয়, এবং কেবলমাত্র তমসাধিকুত 
বুদ্ধি সজাগ থাকিয়া! জীবের অস্তিত্বের সাক্ষা প্রদান করে। এই অবস্থার উপাধি হিরণা- 
গর্ভ, বিরাট এবং ন্বাক্রত। এই সুপ্তি অবস্থার জীবের অবিগ্থা থাকে, এইন্ত জীব 
তখনও পরমাস্থার সহিত এক হুইতে পারে ন!। স্ুুস্রির উদ্ধে তুবীর এবং তুরীয় অবস্থার 
পরে যাহা হয় তাহা নিরুপাধি, তখন জীব শিবের সঙ্গে এক হইয়া যায়। 
. জীবশরীরে সাড়ে তিন কোটা নাড়ী পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহাদের নাম নদী । নাড়ীগুলির 
মধ্যে ১৪টি প্রধান এবং এই ১৪টির মধ্যে শি্গলা ও সমু স্প্রে । সমুষা মূলাখার 
হইতে নিক পথ প্সারিভ। 'জীবশরীরে ছয়টি চক আছে, দুলাধার, স্াধিস্ান, যণিপূর, 
 শনাহত, বিওদ্ধ এবৎ অজ্ঞ সর্বোপরি সহজার পক (সহঙদল পন্স)1 
শুরু ও শিশ্টের সম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাধ্যাত হইয়াছে । গুকর স্থান 
|. সখ শুরু এরণমতঃ শিক্ষাকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা দিবেন । 


ভি 


৫৮৬, বুহৎ্‌ বঙ্গ 


তারপর ন্মাট প্রকার "অভিষেকের বাবস্থা আছে। সিদ্ধির জন্ত সাধনার পর্থ অবলম্বন 
করিতে হয়। তাস্িক পুঙ্গাপস্কতি স্তত্্র রকষের। কুলার্বতগ্্র 
সাভ প্রকার আচারের নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৌল 'আচার 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপর ক্রমারয়ে যোগাচার, 'অঘোরাচার (সিদ্ধান্তাচার), বামাচার, দক্ষিণাচার, 
শৈষাচার, বৈষ্চবাচার € বেদাচার। বেদাচার সর্বাপেক্ষা নিক্ষ্ট। মন্ত্র অসীম শব্ছি, 
ততরপান্ছে স্বীকৃত প্রতিমাহারা, দওল এবং যত ছারা পুজা করিতে হয়। যোগিনীত়ের 
বিধানাম্সারে মুদ্রা ১৯৮ প্রকারের, তন্মধ্যে সাবারণত্ঃ ৫৫টি প্রচলিত মুদ্রা 
বৈদিক সন্ধ্যা তিন বেলা টান করিতে হয, শৃঙ্রদের এই ত্রিসনধার ক্মধিকার নাই। 
কিন্ত তাস সন্ধা! সব শ্রেনীর জনা । তারিক পুজা, যন্ত, রত, জপ, সংস্কার, পুরশ্চরণ, দুতশু্ধ, 
স্তাস, পঞ্চতন্থ (পথ মকার) প্রকৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান তশাস্ছে দাছে। বৈদিক 'ন্ষ্ঠানে 
স্বকীয় মত খুব ভোরের সহিত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র সহ্ধশিধীই ধর্সর- 
কারোর সঙ্গিনী । ন্ষ্টাজক্রিরাঁযখা, স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রোক্ষণ। 
শুহাভাবণ, সঙ, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পর্তি__-এ সমস্তেরই নিঙ্গের 
জী সববন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে। বীরাচারে অনেক বাভিচারের কথা '্মাছে, কিন্তু তাহা 
ব্অধিকারীর জন্তা। 
বঙ্গদেশের সহঙ্িয়াদের মধ্যে তাঙ্্িক ন্ত্টানের যে পরিণতি হইয়াছিল, তাহা! বীভৎস, 
তৎগ্রসঙ্গ 'সামর অতি সংক্ষেপে বৈষঃব অধ্যায়ে উল্লেখ করিব । 
তাগ্জিক শন্্ঠান-ফার! ধাহার! ক্মতা লা করিতে চান, তাহারা মন্ত্র ও তপশ্তা দ্বারা 
কমহা।  *নভলঙারিণীণ, ( ব্মাকাশভমণ ) *ন্সণিমাণ, (বৃহদাকৃতিধারণ ) 
লিমা" ( ক্ষুজ্াকারধারণ ), “দহলী” (যে শক্তি প্রভাবে দণ্ড করা! 
খান )। "মনন্তস্তনকারিধী” ( যে বিদ্ধ খার! ঘন স্তস্তন করা খায় )। ”দিনরাজিবিধায়িনী” (থে. 
বিশ্া দারা দিনকে রাত্রি এবং রান্রিকে দিনে পরিণত করা! যায়), ব্মঙ্গর ও "অমর: হওয়া, 
শষলোকিনী” (যে শক সবার দৃষ্টি বন্তর ভিতর দিদা যা), “বন্ধলীগ (যাহার দ্বারা পর 
বক্কিকে বন্ধন করা বয় ), "মোচনী” (ফা বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া যায়), »নবতস্তনী” 
(ছারা অজি করিনা বন্ধ করা খায়), “তোননতস্তিনী" (বনধারা হলের শক্তি, রোধ করা যায়), 
পবশকারিনী” (বস্ার! পরকে বশ করা যায়-_বনীকরণ ) প্রকৃতি মহাবিদ্থা লাভ: করিতে রী 
পাইগ্রছেন। এই সকল শক্তি তাস্বিকের! সনেকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া টা 
বা পা? পু সা লে) 


বাচার 


ক ও বীরাার। 


ভি 


বাঙ্গলার তন্্রশান্ত হল 
এই বিশ্বকে দূর হইতে নম্কার করিকা মার যেমন নিবিড় কোন জঙ্গল দেখিলে তাহা 
দুরে ফেলি! চলি! বায়,_ামাদের “ইহা ব্মনপিপম্য এবং সার” এই অভিযোগ দিশা 
সেইরূপ এই মহাশাস্্টোকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না। বোধ হয় ভতশাস্ত্ের 
মত এপ জাটল কোন বিদ্ঞা নাই, ইহার অধিকাংশই নহষ্টানের ভিত্তির উপর 
স্থাপিত। "আমাদের পুর্বপুরুষেরা! এই শান্জের শ্ুটীলনঙ্ন্ত কত রুদ্ধ করিয়াছেন । 
সকলই কি যো? আআহষ্টানিক প্রচেষ্টা বারা তনশাস্ের কতটা সভা, কতটা মিপ্যা, তাহা 
নির্র করিবার পূর্বের কষ্টসাধ্য দেখি! উহাকে একট! ছূর্লাম ছারা 
জিপিও বা নিন করিফা একেবারে এতবড় শাছটাকে অতলে ছুই 
” দেওয়া! কি উচিত? অমধ্যাস্মশৃক্তি জগতের সব্াপেক্ষা বড় শক্তি, জড়শক্তত্থারা তাহা! সাত 
হয় নাই। অধ্যাম্মরাঙ্্ আধার ও হক্গে্, ইহার পণ জটিল এবং জড়ঙ্গগতের নিযমাধীন 
নছে। 'সামাদের দেশের লোকের! 'ধ্যাম্ধরাজ্জোর কোন নিগুঢ় প্রদেশে ঘাইতে ভীত হন নাই। 
এখনকার পাশ্চাত্তা জগতের লোকেরা যেবূপ জড় জগতের পুণ্থান্পৃঙ্ঘ সন্ধান লইতেছেন, 
এমন কি মঙ্গণগ্রহের লোকেদের মঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন, মেকদেশে অদ্ধিযান 
করিয়া প্রাণ পধ্যন্ত হারাইতেছেন, এদেশের লোকেরা তেমনই প্রবল শধ্যবসায়বলে 
অধ্যাম্মরাঙ্য অধিগমা করিবার চেষ্টা পাইক্জাছিলেন! এই পথে কোন ক্্ব। কোন 
তপত্তা। কোন উৎকট কার্য তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাহাদের যে 
বিপুল শান্ধের ডালি 'শামাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার ইত্িহাসটাও কি দ্মামাদের ঙ্গান! 

উচিত নহে? 
বারে ব্রাঙ্গণদের অনেকেই বৌদ্ধপ্রভাবে পৈত! ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পতিত 
আঙ্গণের| বৈদিক ব্রাহ্মণগণেব বাবস্থায় প্রারশ্চি্ত করিয়! পুনরাম সাবিত্রীদীক্ষা, লইয়াছিলেন। 
দিগৃগুলনিবাসী " জআনন্দচন্্” ঘটক-রাজের সংগৃহীত প্রাচীন কারিকান্ ইহার আভাস 'াছে। 
রর (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণও, এম সংখ্যা ৩৩ পৃষ্টা।) এই সমগ্ে তাস্্রিকতার এত 
অধিক এচলন হইয়াছিল যে, ্রাঙ্মপগণ পরাস্ত বেদবিহিত কণ্ নিক্ষল মনে করিতেন । 
মহানির্বাশতগ্তে লিখিত হইয়াছে, ষে ব্যক্তি কলিযুগে তঙ্ ত্যাগ করিয়া! বৈদিক আচার সমর্থন 
করেন, তিনি পতৃষিতো! াহ্বীন্তীরে কৃপৎ খনিভ ছুম্্ীতিঃ।” পঞ্চমকারের সাধনার উপর 
এতটা! জোর দেওয়া হইয়াছিল ফে সাবিত্ীগপই রা্গণতধর সুখালক্ষণ বলিছা নির্দিষ্ট থাকিলে 
(কৌলিকী স্ুরাপানই ত্া্গণত্থের কারণ বলিহা! নিরীত হ্ইয়াছিল। 
হযগান। শদেবানাস্ৃতং _তদি্ং কৌলিকী বরা হব ভোগমাত্রেপ 
ভবের: শাপমোচনমান্েন জা সুক্িএসাহিনী! এব হে দেবেশি আ্গণঃ 
॥ স্রঙ্গণঃ সবে: সোহরিছোত্রী দীক্ষিত: (াতৃকাভেদত্, ও পটল )। 


ভি 


৫৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 


লভাতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্, ভোগেন সিদ্ধিমাপ্রোতি ভোগেন যোক্ষ মাপ্পুমাৎ।“ 
( মাতৃকাভেদ, ৩ পন) তাস্ত্িক আচার তিন শ্রেসীর,__দিব্য, বীর ও পশ্ু। দিব্যাচার 
'্মতি কঠিন। দিলি বিশ্বকে দেবতান্রূপ মনে করেন, সব জগত স্বরূপ এবং শিবই একমাত্র 
বা পুরুষ ( কুঙ্ছিকাত্। ৭ম পটল ) এই ভেক্ষ জ্ঞান খাহার হইয়াছে 
তিনিই দিব্যা। খাহার নিকট শক্র মি্সম, ঘিলি সত্যবাদী, 
কঙগাপি মিথা বলেন না, এবং এইরূপ অপরাপর গুণবিশিষ্ট তিনিই দিব্য। বল্লাল সেন 
সংখা ত্রাঙ্গণের মধ্যে ১৯ জনকে এই দিবা-শ্রেনীদক্ত করিবার উপবোগী মনে করিয়াছিলেন । 
নবরাচার ও লৌকিক সংস্কার বীভৎস-_পরস্্রী ( শক্ষি) ব্যতীত 
বীরের জপাদি এবং মাংস ব্যভীত বীরের দেবীপুজাদি চলে না। 
ইহা ছাড়া বীরের সাধনায় আরও 'সকথা বিষয় '্সাছে। পশুর জ্বাচারে ছর্ণাপুজণ, বিষুংপুজা, 
নিত্য শিবপুজা, বেদোস্তব ক্রিঘাকাণ্ড লিঙ্দিষ্ট 'আছে। এদেশে বীরাচারই বল্লাল সেনের, 
সময়ে প্রবল হইয়া উননিাছিল। হরাং স্বাদশ-একাদশ শতান্দীতে ঘে মন্দিরগাতে সমন্ত 
বীভৎস চিত্র শ্বাকা হইবে, জয়্দেবের কাবোর সস্ীল নিকষ যে রাজসভাষ ন্দাদৃত হইবে এবং 
ধর্ছের অন্থঠানে যে পঞ্চ মকারের জয় জন়্কার হইবে তাহাতে 'আর 'াশ্চ্গা কি? বুদ্ধদেব 
কঠোরতার যে উচ্চতম নিখরে 'সারোহণ করিয়াছিলেন এই যুগে বপ্মের তদপেক্ষণ অধিকতর 
অবরোহপ হুইল, ইহা স্বাভাবিক প্রাতিক্রিা। হিন্দু তগ্কের দোভাই থাকিলেও বালালকার্ঠৃক 
সঙ্গানিত ীরাচারীরা গোপনে গোপনে বৌদ্ধ তাত্্রিকতার সমর্থন 
করিতেন, ( ক্জ্রযামল ২২ পৃঃ)। এই যুগেই লক্ষণসেনের সভায় 
শু বিছ্াৎপ্রভা ও শশিকলার নর্উনসুখর য্জীরধ্বনিতে শ্রোত্বর্ সপ্ত হইতেন না, ধোমী কবির 
পবনদৃতে দৃষ্ট হয়, “সেন-রাজধানীর শলিগলিতে 'অভিসারিকাগণের বাধগতিতে ও লাগর- 
নাগরীগণের গোলার দুরণনকালে বহি প্রেমালাপে নিশীদিনী যেন প্রতিযামে বিলাস- 
কলার উত্তেজনায় কণ্টক্ষিত হইতে” বখনই কোন জাতির অধঃপতন হইবে, তখনই 
ৃষ্ হয, নবনানীর সংঘমশীলঙা ও পরস্পরের প্রতি সন্্রম দূর হইয়া ভাহারা হোলিদীলার 
কমা হন। 
কিন্ত বৈদিক আচার প্রবর্তনে সমাচ্ছের অবস্থা! সংশোধিত হইতে লাগিল। দেশ “বীর- 
গণের প্রভাবে বনীভৃত। কারণ প্রবৃন্ধির আহ্বান রোধ করা! কঠিন। এই সময়ে হলাম মত্ত" 
ত্র লিখি বীরাচারিগণের মনোরপনারথ হালের মত কিছু সমর্থন 
... করিলেন। কিন্ত সাহার প্রধান শক হইল চি্তদধি ও নিষঠা। 
বম্ত্হের ৩১ পটল হইতে ৪১ পটল পর্যন্ত ালোচনা। করিলে সহজেই যনে হইবে যে 
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বীরাগারী। 


অখোগতি। 


 মজ। 


আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতন্ ৫৮৯ 


তথাপি এখন হিলদুর দেবদেবীপুঙগার জপ, তপ ও ফিক একি নিতাক্ে মর! যে বা 
মানিয়। চলি, লঙ্গণসেনের সময হইতে সহঙ্গে তাহা! প্রচলনের স্থহুপাত হইন্লাছিল । 


্বষ্ঠ লল্িচেছাদ 
'আচার-ব্যবহারের কথ জাতিতন্ধ 


নবক্রাঙ্মণোর পুর্বে এদেশে সামাক্ছিক বে নববস্থা বি্কামান ছিল, তাহ্কা এখন জন্ুমান 
করাও ছুঃসাধা। ব্রাঙ্মণেরা সমস্ত সমাঙ্গ ভাঙ্গিযা চুরিদ্বা নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। 
বৈদিক সময়ের অনেক পরেও পৈতাট। সর্বাদ1! কাধে কুলাইমা রাখা 
্রাঙ্গণগণের পক্ষে অপরিহাধ্য ছিল না। গৃষন্থতরে পুনঃ পুনঃ হজ্জ 
'অথব! 'মপরাপর ধর্কার্যের সমযধে পৈতাব্যবস্থারের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে । এমন কি. 
পৈতা না গাকিলে উত্তরীর গলে দিদা এ সকল কাধা করিবার বিধি প্রদ্ত হইয়াছে । সহঙগবদ্ধি 
স্বারাও এটা! বুঝা! যায় থে অনাবস্থক একটা ভার কাধে করিয দিনরাত লোকের পৈতা পরার 
'সখ মিটাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক লহে। ৈতার নাম যজ্গন্ত্। বজ্জের সময়েই উহ! পরিবার 
[বিথি, এই জন্পাই উহার এঁ নাম হইয়াছিল। পুরোহিতগণের সর্ববদ1 পুজা, যক্জ ইত্যাদি 
করিতে হইত, গার! পৈতা অনেক সময়েই গলার পৰিঘা! খাকিতেন । বাঙ্গলা মন্ধনামভীর 
গানে দৃষ্ট হয়, গোপীচন্দ্ের সঙ্্যাসগরহণের স্্ত সমদ্ধ নিশি করিবার জন্ত পুরোহিতকে 
ডাকাইয পাঠান হইলে, তিনি উত্তরীয় ও পৈতাটি পরি! রাজসন্ভায। চলিলেন। উহার 
(ফোনেই তাহার গায় ছিল না চটক খুকি যটক তি পরিধান নিয়া যোড় যোড় পৈতা 
দিল গলায় তুলিঃ।” (ব্সাহিতয-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ৮ প্ুঃ() বৌদধধপ্ছের প্রভাবে 
ঙ্গলার অনেক তরাহ্গণই পৈতা ্কিযাছিলেন। কুলঙীগরনথের একটিতে এক আঙগণসথক্ষে 
লিখিত, আছে “পৈতা ছাড়ি পৈতাঁ লর বৈদিক ছে শাতি।” ( নগেন্জবাবুর জ্গাতীয় 
ইতিহাস।) স্বতরাং ক্রাঙগপ্াগ্রভাবের অন্রানকের সঙ্গে সঙ্গে লেকে যে শৈতা নৃতন 
কিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে; বিজ্য়প্রের পদ্াপুরাণে দৃট হয, 

॥ বাছিযা বাছিয়! সেই সকল ত্াঙ্গণকে বাধিয়। লইতেছে,_ধাহাদের গলায় পৈতা 
1. (বাছিযা ক্ষণ লম় পৈতা যার কাধে") সতরাং পৈতা-ছাড়া আঙ্গণণ্ড যে ছিল 
বুঝা যাইতেছে সুসলমান-বিজ্যের বহু পরেও যে পৈহসদন্ধে খুব টাকাটা নিয়ম 


লেঙ। 


ভি 


৫৯০ বৃহৎ বঙ্গ 
পন্থী লক্ষীদেবীকে দিবা বান। সপনষ্ট হইস্থা লক্ষীদেবীর মৃত্থার প্রাকালে তাহার স্বামীর 
পাছকা ও পৈতা সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। উত্তরকালে ক্মপরাপর শ্রেনীর সঙ্গ ্রাঙ্াণের পার্থকা 
স্পষ্ট করিবার জন্থ ্রাক্মণগণ পৈতার ব্যবহারটা নসপরিহার্্য করিয়াছিলেন । 

"অপরাপর বহুবিধ ন্মাচার দেশে প্রচলিত ছিল, যাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। ক্রাঙ্গণা- 
প্রভাবে গৌরীদানপ্রথা সমাঙ্গে বিশেষরূপে প্রচলিত হইল ॥ কিন্ত পুর্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা 
যায় নব ব্রহ্শ্যাধিকারবহি্্ প্রদেশগুলিতে কুমারীরা বঞগপরাপত 
হইয়া বিবাহ করিতেন এবং তাহার! বর-মনোনযনের ক্ষমতাও অনেক 
পরিমাণে ব্যবহার করিতেন, এসবে পৃর্বেই লিখিত হইয়াছে । বিবাহকালে বর যে কন্তার 
পাণিগ্রহণ করিতেন, কোন কোন সময়ে সেই কন্তার ভগিনীকেও দানে পাইতেন। গোপীচঙ্জ 
'অছুনাকে বিবাহ করিবার সময়ে তৎকনিষ্ঠা পছুনাকে দানে পাইন্রাছিলেন। যয়নামতীর গানে 
উদ্লিখিত আছে। বাঙ্গলার কোন কোন দেশে রাঙ্গার মৃত্যু হইলে বা! দীর্ঘকালের জন্য রাজ্জা 
ত্যাগ করিলে াহার মহিষীগণ রাঙ্গার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্ামিকূপে 
বরণ করিয়া লইতেন। গোপীচন্দ্ের স্বাদশ বৎসর কালব্যাপী সঙ্্যাস-. 
গ্রহণের সময়ে ভাহার একশত মহিবী ত২কনিষ্ট খেতুর শব্যাসঙ্গিনী হইলেন) শুধু অছুনা 
ও পছনা শোকসন্ত্ত হইয়! কঠোর বর্চ্খা পালন করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্মণাধিকারে কুকুর মতি 
অশ্পৃশ্ত পশুর পহ্ক্কিতে স্থান পাইয়াছে। কিন্ পূর্বকালের 
রাজাদের কুকুর ব্মতি প্রিয় পালিত ক্ষন্ধ ছিল। গোসীচক্্ গৃে 
ফিরিয়া 'গাসিলে তাহার আদরের কুকুরটি স্ঠাহাকে চিনিতে পারিরা তাহার পদতলে লোটাইয়া! 
পড়িল॥ তাহার প্রাসাদে ৯ বুড়ি শিকারী কুকুর ছিল। বুখিষটির একটি কুকুরকে স্বর্গে 
লইয়া গিয়্াছিলেন। াঙ্গণ্যপ্রভাবের সময়ে চিন্রকরেরা! পর্যন্ত কুকুরের ছবি 'আকিতে স্বগাঁ 
বোধ করিতেন! দ্েবমন্দিরে পিং, ব্যাস, গন প্রন্ৃতি নানা! পশ্ড এবং যু, গ্ুক প্রভৃতি 
নানা পাখীর চিত্র উৎকীর্ণ ফেখা যায়, কিন্তু আমরা প্রাচীন কালের এক মন্দিরে শিকারের 
ছবিতে ঠিক একটা স্লাড হাউণ্ডের মত কুকুরের প্রতিকৃতি দেখিয়াছি (চিত্র উটব্য 
থে সময়ে তরী কুকুর উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তখনও বো হয়, ব্রাহ্মণের নিষেধবিধি 
প্রবল হয় নাই। বাঙ্গালীর! বহুদিন পথ্য্থ কৌচা পেছনে টির! খুতি পরিত, এ্রূপভাবে তি 
টিলা নান পরার নাম মালকৌচ সম্ভবতঃ মক্পের! পরস্পরের সহিত প্রতিতন্দিতার 
৬ সময়ে এভাবে কাপড় পরিত। বি 


বরনোনছন। 


ক্াধান ও দেবর-নিবাহ। 


সুর 


পরিয়। থাকার কণা ন্মাছে। বিজয় গুপ্তের পক্থাপূরাশে দৃষ্ট হয় 
[নিকট পবন পাই তাহা বাঙ্গালী ভাবে পরিতে পিশিতেছেন, 


ভি 


'আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতব্ব ৫৯১ 


প্রাচীন গানে দুই হয়__গোপীচনত্ের যাতার সুসংবাদ জানাইনা! ভ্রাতা খেতুরি াহাকে 
বলিতেছেন, “কার জন্য পাগড়ী রেখেছ মাথার উপর”-_তখন পাগড়ী পরার নীতিটা বঙ্গ 
প্রচলিত ছিল, অন্ত অন্ত প্রমাণ “বঙ্গভাষা ও সাহিতোর ২৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন (মষ্ সংস্করণ )। 
পশ্চিম দেশীয় হিন্দুরা সকলেই পাগড্ভী পরিভেন। বৌদ্ধগণ সুপ্ডিতমন্তক ছিলেন এ জন্যই 
তাহারা উত্তরকালে হিন্দুণকণ্তুক পনেড়া” নামে ভিত হইযাছিলেন। বৌদ্ধগণের 'মনেকে 
সুসলমান ধরে দীক্ষিত হওয়ার পর উক্ত নামে বঙ্গীয় সুসলমানগণ€ পরিচিত হই! থাকেন । 
সুষ্ডিতমন্ত্ক বৌদ্ধগণের সঙ্গে পার্ণকা বিশেষ কিয়া রঙ্ষা করিবার উদ্দেশে হিন্দুরা পাগড়ী 
পরাটা একরপ বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন ; ন্াক্ষমীরের বুবরাক্ছ বিশাল দেবকে তাহার 
পিতা বৌন্ধবর্সে মম্থরাগের জন্স তিরস্কার করিয়াছিলেন । তিনি (সারঙ্গ দেব) সুনিযাছিলেন ষে 
তাহার পু পবুধ-ধর্ম লঝে ন বাখে তেগ ।” (চাদ বদ্দাই )_বৌদ্ধ ধর্ম লইয়া পাগড়ী পরে ন1| 
ইহার দ্বারা এই বুঝ! যায় মে বৌদ্ধগণ পাগড়ী মাথার রাখিতেন না| কোন হিন্দু বৌদ্ধ 
হুইলে গাহাকে পাগড়ী ত্যাগ করিতে হুইত। আ্যাস্চর্যের বিষম এই যে মহাপ্রুর প্রাচীন 
চি্রপটগুলিতে সংকীর্নের মে দুশ্ত দেখান হইন্াছে, তাহার কোন কোনটিতে দলের 
প্রান্থ সকল লোকেরই মাথার পাগড়ী, ইহাদের ক্মনেকের পাগড়ীই মারোয়াড়ী-ধরণের | 
এই দলের লোকের মধ্যে থে 'সধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সন্দেঙ্ন করিবার কারণ নাই। 
(চিত্র জ্টব্য। ) বাঙ্গালী মেয়েরা মে শাড়ী পরিতেন তাহা সনাতন কাল হইতে এক ভাবে 
চলিয়া 'াগিয়াছে। একখানি বন্ধে শরীরের সকল দিক্‌ এরূপ স্ুন্মব ভাবে আচ্ছাদন করা 
তি চারু শিল্পকলার পরিচায়ক | ইহার স্থরল্যের মধ্যে শিল্পের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে । কিন্ত 
বাঙ্গালীর ধুভির স্থকুষ্ষিত কুন্মন্বকারুতি কৌচা এবং শাড়ীর সর্ধশরীরব্যাপী শন্থপম 
পরিধানভঙ্িতে একটা মনোরম কৌশল হব্যক্ত। ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন, “বাঙ্গলার 
প্রত্যেক নরনারী কাপড় পরিবার সখন্ধে একটি মৌলিক কলাশিলপের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
সেই ভাবে ধুতি বা! শাড়ী পর! বিদেশীরা! সহজে আয়ন্ক করিতে পারে না1। অথচ প্যান্ট বা 
ট্রাউজার কতকটা বাবিশের খোলের মত, দরজীই সমস্ত কাজ করিয়া! দে, যিনি পারিবেন, 
তিনি পা ছাট ঢুকাইযা দিলেই তাহার কান্গ শেষ হয়।* বাঙ্গালীর কৌচা৷ ও শা্ভী পরায় 
মে কত মনোজ্ঞ ভঙ্গী ছিল তাহা! প্রদত্ত চিতরওুলিতে কিছু কিছু বুঝা যাইতে পারে। যছনন্দন 
দাসের গোষিন্দলীলামূতে রাধিকার বাসরসক্জার ফে বর্ণনা ছে তাহা কলাশিক্ের একা 
উৎকষট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে! যে সকল বাঙ্গালীরা উত্তর-পশ্চিম হইতে আনি 
বাঙ্গলার উপনিবিষ্ট হইতেন, তাহারা প্রথম প্রথম উৎসব ও ধর্মকাধ্োর সমন সাহাদের 
দেশের প্রাচীন পরিচ্ছদ পিয়া রীতি রক্ষা করিতেন ॥ কিন্তু শেষে এই বাঙ্গলার ন্সাবহা ওয়ার 
সপে এদেশী পরিধানই সধিকতর উপযোগী মনে কবিফা প্রাচীন বীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন 


৫৯২ বৃহৎ বঙ্গ 


ভাহার ইয়ন্তা করা যায় না। এ বিষয়ে চীন, তিব্বত, নেপাল ও ব্রচ্ধদেশের মেয়েরা 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহাদের জন্থকরণে ত্রিপুরা, ভ্ীহই, ন্মাসাম, যপিপুর প্রস্ততি দেশের 
মেয়েরা এই বিশ্বার বিশেষ পটুত্ব লাভ করিরাছিলেন। ম্রনামত্তীর গানে ছুনার খোপা 
বাধিবার বিস্তারিত বনী শ্াচ্ে । রাজ্জী একরূপ খোপা খাণিগা তাহা শছন্দ না হওয়াতে 

ফিরিয়া অন্ত রূপ তৈরী করিতেছেন । এই বর্পনা! থে 
ঘগামখ। ভাহা নক, ইহাতে খানিকটা বা ্দনেকটা কবিকলন! 
থাকিতে পারে, কিন্তু বাদসাদ কিয়াও যাহা থাকে তম্থার! খোশী-নাৰ বিশ্কাটা যে কলাপির- 
হিসাবে বীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত তাহ স্পট বৃ্া হাম 

বাজলাদেশে এই খোঁপা বাবিবার নানারূপ কৌশল মেঝের শিখিতেন | এই খোপাগুলির 
মঙো এক এক রকম খোপার এক এক নাম ছিল, ষণ। শঘাঠু টি, নট, কুট, বেলে, 
(পেতে পাড়া, বিউনী, টিরাপার্খী, সিঁপি-কাটা, চ্যাটাঈ, প্র্গাপতি, চুড়খোপা, গোয়ালিনী এবং 
ধারের পিতে খোপা প্রন্ততি। ছষিরিক্গী খোপা ও এলবাট খোপা প্রতৃতি অপেক্ষাকৃত 
'মাধুনিক ক্ষালের | 

শাল ও সেন-রাছাদের সময়ে বৈষ্থ শাস্তের বিশেষ উ্লতি হইয়াছিল। সাল্ন্যাল মহাশয় 
সাহার সামাঙ্গিক ইতিহাসে লিশিয্াছেন, লক্ষণসেন বৈস্থদিগকে প্রত্যেক বস্তার গুগ-নির্য়ের 
কর আদেশ দিষাছিলেন এবং সেই কার্দোর সাহায্য জট বিজ্ঞ 
কবিরাজদিগকে “রোমণা' যোগাইতেন।, 

হিন্দুরাঙ্ছো অপরাদীদিগকে চারি প্রকারে প্রাপদণ্ড করা হুইত। ১ম-শানে লইয়া! 
কালীদেবীৰ সম্মুখে বলিদান, হর-_শুলে দেওয়া, এ_হাত-পা বাধিয? প্রিকুণডে নিক্ষেপ, ৪র্থ__ 
সঙ্গী নমবস্থায় মাটটাতে পুতি! ফেলা। অন্তি সন্ান্তবংসীয পরামীদিগের প্রথম গ্রকার 
প্রাশকণড হইত । দার মহাব্যাধিযুক্ত ব্মপরামীদিগের চতুর্থ প্রকারে 
আপফ্গ হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের দলীয় বসপরাদীরা 


জো বাখা। 


পান ও বৈষ্গণ। 


শামখান। 


দিগের কপালে উল্কী স্বারা “রোমা” এই শব্দটি চিরস্থায়ী রূপে 
রোমখাপছিগের দে ও প্রাণ কৰিবাঙলিগের সমপর্ স্ে্ছাদ্ীন ছিল। কণিরাজের! তাহাদের 


'আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতব ৫৯৩ 


দড হইত না। ইংরেজ রাঙ্গত্থে 'রোমণা' না পাওয়াস্থ কনিরান্গদিগের ক্দনেক উন 
এখন তৈয়ারী হয় না। লক্মণসেনের বকে, ব্যনদে এবং উৎসাঙে বাঙ্গালী বৈগ্কের! চিকিৎসা 
বিষয় পৃথিবীমধ্য সর্বশেষ হইয়াছিল । কালক্রমে রাজকীয় াহায়োর ভাবে, নর্খাভাবে, 
খ্ধধের সামগ্রীর ভাবে, বৈশ্ঞচিকিৎসার গুণ বিস্তর স্রাস পাইছে বটে, তথাপি ্সার্যাচিকিৎসা- 
বিস্তার অন্ঞা কেহ মম্তাপি বাঙ্গালীর তুলা হইতে পারেন নাই। নাতীক্চান বাঙ্গালী 
চিকিৎসকের তুল্য অন্ত কোন জাতীয় চিকিৎসকের নাই। ( ছরগাচরণ সাল্নাল-রুত সামাঙ্গিক 
ইতিহাসে, পৃঃ ৬৮-৩৯)। রাখাললাস বন্রোপাধ্যায় মহাশয় লিশিযাছেন__পনয়পাল দেবের 
(১৮২৫ অঃ) রাঙ্গস্বকালে বৈজ্ঞ জাতির প্রান্ত উললতি হইছিল, বৈস্ গ্রসথকার চক্রপাণি 
দত্তের পিতা! নারায়ণ নয়পাল দেবের রন্ধনশালার ন্ধাক্ষ ছিলেন৷ জনার্দন মন্দিরের প্রশস্ত 
রাজবৈগ্থ সহদেব কর্তৃক এবং গন্দাধর মন্দিরের প্রশান্তি বৈচ্ক বজ্রপাণিকর্কৃক রচিত হইয়াছিল । 
এই ক্ষোদিত লিপিদ্বযে শিল্পীর 'নবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সন্কেও রচযিত্গণের বিশ্কার এ 
রচনাকোৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যান, নপাল দেবের রাঙ্কালে বিক্রুপুরবাসী ই্ক্জান 
নালন্দা মহাবিহারে সঙ্স্থবির নিমুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত রাচ্ছোর জন্থরোখে প্রীজ্ঞান 
তথায় গমন করিয়াছিলেন” ( বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ২৩০ পৃঃ) 
এই বিষয়টি 'আমর1 ২৬৩ পৃষ্ঠা একবার উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে “নাল পক ভ্রমক্রমে 
“নরপাল”রূপে লিখিত হুইয়াছে। 

এক সময়ে বৈগ্থদিগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। বুদ্ধ-সহচর, ক্রোড়পতি জীবক, 
বিশ্ববিখ্যাত 'চরক' প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গদেশে অপেক্ষারত আধুনিক সময়ে 
মদন পালের প্রধান সেনাপতি “শুসেন”, বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি "সংগ্রামদক্ষ হত-. 
বৈনিপক্ষ", বালিনছি গ্ামনিবাসী *শান্ছ লাস”, গোড়েশ্বর (সম্ভবতঃ বল্পাল সেন) হইতে 
“গঙ্গ তুরঙ্গ কনক ছত্র” প্রস্থৃতি উপডৌকন প্রাপ্ত, সর্বশাঙ্্রবিৎ বাণী, চিকিৎসাপটু বিনায়ক 
পেন, হুসেন দ্বার নিকট “কষ্ঠাভরুণ পদনী” প্রাপ্ত “হরিহর খা”, প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বৈদ্মের 
নাম আমর! পাইতেছি। মহামহোপাধ্যায় সার্বভৌম, বি্াবাচল্পতি প্রস্ৃতি উপাধিধারী বৈশ্ের 
নাম প্রাচীনকুলশান্সে এত ধিক পরিষাশে পাওয়া যায় যে পাণ্ডিতাপ্রক্ততি গুণে যে ইহারা 
সরাঙ্মণগণের সর্বদদ। সমকক্ষতা করিয়! কসাসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই ।* 


5 জজ সাপ পাছে বিশেষ বুৎপ্ি লন করিচাছিলেন। বারন ও ব্াপনা এই ছই কাথোই ডাহা 
- শাতি লাগ করিরাছিলেন। ব্রাপ্মপোচিত উপাধিদ্থলি হার! এত ক্অধিক পরিমাণে জাত করিতেন যে হার 
গন্ধের যে কোন পা শু্িলেই উপ উপাদির বং দুষ্ট হইলে । সিদ্ধ বৈ চাতুযানের (“প্যান স্ব- 
আঙগানা বাম বাগে বখা। বরণানাং সাক্ছণ ইব ঝমীপামিব নারদ” চা প্রা) বাংশবরষের কুলার একটি পৃষ্ঠার 


বা জেখাইব। পঞ্চদশ শতারবীর শেবভাগে এই বংশে গুণাকর নাক এক সাক্রি জম্হণ কৰেন, হার পু 


ভি 


৫৯৪ বৃহ বঙ্গ 


হিন্দুাক্তথের সময বৈ্কর প্রভাব 'টুট ছিল। ভহার! রাজাদের নস্তরঙ্গ ও বিশস্ত 
ছিলেন এই কল্প অনেকে তীহাদিগকে ঈর্ষা করিতেন। কনোজাগত, ক্রাঙ্গণদের 
প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে বৈগ্মেরা কতকটা হীনপ্রভ হইয়া! পড়িলেন। প্রাচীন বজসাহ্িত্যে 
সুসলমান বাঙ্গস্থের সমরে অনেক সর্ধনশঙ্্বিৎ সার্বভৌম নৈচ্ক-পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায় ; 
নরোস্তমের প্রির সখা বামচন্্র কবিরাজ, প্রসিদ্ধ কৰি গোবিন্দ দাস, উহাদের মাতামহ 
কবি দামোদর, বাহার সম্বন্ধে সঙ্গীতমাধবে এই ক্লোকটি পাদ যার-_“পাভালে বান্ুকী 
বণ স্বর্গে বক্ষা বৃহস্পতি, মর্তে গোবদ্ধনে দাতা খণ্ডে দামোদর$ কবিঃ।” এবং পিতা 
চিরস্ীব সেন, চৈতন্তের প্রিয় সঙ! সুরারি গুপ্ত এবং শিবানন্দ সেন ও পরমানন্। ( কবি- 
কর্ণপুর ) হইতে ন্দারন্ত করিয়া রামপ্রসাদ্দ সেন এবং, ভারতেচক্রের সভার রাঙ্নৈসথ গন্ধ 
নিবাসী গোবিনদরাম ও '্সাধুনিক গ্গাধর কৰিরাক্ছ প্রকৃতি শত শত বৈচ্থ বঙগদেশ 'লম্বত 
করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি গত তিন চারি শত বৎসর যাবৎ সমাজে বৈদ্বের সেরূপ 
প্রতি 'আর নাই! হিন্ুরাগত্থের "অবসানের সঙ্গে ষ্ঠাহারা প্রধান 'অবলখন রান্গশক্ির 
সহায়তা হারাইলেন, উচ্চ সমাঙ্গে হেকিমেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন। বৈগ্ববিদ্বেষিগণ 
এবার স্থষোগ পাইয়া গ্রা্াদের নিষ্টসাধনে তৎপর হইলেন। বঙ্গীয় কবিগণ মাঝে 
মাঝে বৈস্ঙগাতির উপর প্লেষ বর্ণণ করিতে ছাড়েন নাই। মুকুন্দরাম ঝঙ্গণগণের পরই 
নৈগ্বের স্থান নি্েশ করিয়াও তাহার যে চিন্ খ্াকিয়াছেন তাহাতে বঙ্গদেশের একটি 
সর্কোচ্ শ্রেণীর খরচা নিজের পরিহাস-রসের পরিচয় দেওয়ার বাহাছরী লইয়াছেন। একটি 
উৎকৃষ্ট পল্লীগীতিকার এক নূসলমান কৰিও ৈগ্থবাঙ্গে কুতিত্ধ দেখাইয়াছেন, ছুইটা কাব্যেরই 
সেই সেই স্থান পাদটাকায দেওয়া গেল ।* 


পের ১ পুঁজ গোদীকানত, উপাছি“লন্বতী-ক্ঠাতরণ', কনি পু রষানাখ, উপাধি “কবিরাজপেখরা, কবরাঙ্- 
শেখরের ১ম পুজ ঝামবেজা, উপ “কিক, দীপু হছে, উপানি বীর"; রাগবেজা কিকুণের 
পু বাষেখরের উপাৰ “বসীলত্াতী, রছানাখ কৰিরাজপেখবেহ তা নন্দন ছুই পুত, পরম নরেজা, উপা্ি 
ককবীজ্দবিতীদ রব, উপানি "কবিরাজ এই বংশের ক্র একটু নি বরোহণ করিয়া! কমর! 
উপাি “কবি, রামবাসের উপাদি “কৰি” রামেববের “কবি”, আভিরামের “ারতীতূদণ', হরিহরের 
“কবজ, কবাদের “কষ্ট, সয়োভমের “কবীর, গানম্মের “কবিকরপরুষপ', বতিকানছেন “ক্াতরণ', 
ৌরীকান্ের “কবি্ারতী' রানকাস্ের “ক$হার' উপাছি জেণিতে গাই । জোড়শ শহাক্ীর পারে একট! উপানি 
গণ একচোটা করিগা মািলেন__স্ত কোন জাতির পা উপানি নান ছিল, উহ! “কবিরা? বৈ 
কুললীপানের সা একটি পৃ এই উপাছির বর বেখিা শ্বভাবতুই সাল হইবে এমাতির সখ সাস্তানভিজ। 
লোক কমতি আউট ছিলেন এখনও ভাহানের মধ্যে চোবে' ও "ভটটাচাখী' উপাদি-বিশিষট পরিনার বঙ্গষেশের 
কোন কোন স্থানে ন্মান। 

৯." বৈদ্চযনের তব, প্ত সেন ছাল হত, কর ব্যাদি বৈসে কুলস্কান। চিকিৎসায় করে বশ, কেহ প্রায্োগের 
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বেখানে কবিরা বৈস্ত জাতিকে লই শ্রেষ করিয়াছেন, সেখানে চিন্রকাররাই রা! 
ছাড়িবেন কেন? সপ্তদশ খুষ্টা্দে স্থিত করেকখানি ছবিতে বৈশ্বের যে সুষ্ঠি দেওয়া 
হইয়াছে সেগুলি ব্যঙ্-চিত্রের পধ্যাযকুক্ত ৷ 

সুকুন্দরাম ও পল্লীগীতিকার বৈশ্ববিজ্ঞপ পড়িলে স্থগ্রিদ্ধ ইংরেজ্জী লেখক বেকনের 
ছত্রটি মনে পড়ে__” 25763808০৮৩. 01558525 ৪ ০৮৮০০০ 01008950000 
দ/400008 (মান্ষিরা যেক্ষপ শিষ দেয় এবং মনে ভাবে সেই শিষের জ্গোরে বাতাস ন্মাসিবে, 
বৈস্ঞগণও সেইরূপ এধধের জোরে পীড়া সারাইবার দাবী করেন)। 

অযোধ্যার গুল ইন্ল্পেক্টার জন, পি. নেসফিল্ড, এম. এ. (শল্সন.) প্রণীত “কাষ্ট 
সিষ্টেম” (উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা বিভাগের ) নামক পুন্তকের (১৮৮৫) ৪৮ পৃষ্ঠা (১*২. 
অন্থচ্ছেদ) বৈজ্ঞ জাতির ক্রমে ক্রমে লোপ পাওয়া সম্বন্ধে একটি ন্কুত মত প্রচার করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, "উত্তর-পশ্চিমের বৈস্ঞগণের ব্অর্ণিকাংশ সেই দেশে দুসলমান চিকিৎসকদের সমধিক 
প্রতিপত্তি দেখিয়া সুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন, এখনকার হেকিমগণ সম্ভবত: সেই সকল 
বৈস্বের বংশধর । এ জন্ত উক্ত প্রদেশে বৈদ্ক নামক কোন শ্বতগ্র জাতির মন্তিত্ব নাই ।” 
এ কথা কখনও গ্রহ নহে । ববন্ান্ত দেশে এমন কি বঙ্গ দেশের একাস্ত নিকটবর্তী ক্াসামেও 
বৈষ্ঞগণ ভিন্নপ্রেণীুক্ত হই গিরাছেন। 'মাসামে তাহারা "বেঙ্গ বডু়া”। বেক্গ শন্দের 
অর্থ যে বৈজ্ঞ তাহা সকলেই ক্ষানেন। একমাত্র বঙ্গদেশেই সামাঙ্গিক নিশ্রাহ্বশতঃ ঠাহারা 
একটি ক্ষু্র সম্প্রদায় হইয়া! স্বতঙ্জ হইয়া নাছেন; তথাপি বিষ, বৃদ্ধি, চরিত্রবলে, কপ্রশীলতায 


ছলে মাপে দিদা। ৮ * ৮ + ৯ কর্ু পীচন করি, তবে জি্াইতে পাবি, বরের করছ সন্ধান 
োগী লবিনগ্ে বলে, কর আনিতে ছলে, সেই পথে বগা /- ( কবিক্ণ চণ্ী)। 

পপহর তিন হাটি বাহু ার সে হাড়াতাদ্ডি। তিনকড়ি থে মন্ত বৈ পাইল তার বাড়ী॥ ঠাক ছাড়িয়া 
ডাকে খা কথিরাঙ্ মশয়। আমার মা যে এখন তখন, তোষাকে যেতে হু তিনকড়ি কবিরাজ নি ধৃতি 
চান্দর লইল। চাবরের খু টির মো দাওয়াই বাইস্ধ! লৈল ॥ হাতে লৈল বাণ! লা, কাচ্ছে লৈল ছাতি। তুললী- 
তলার বৈশ্য ঠেকছিল তার মাখি॥ কিছ শরীল খানি ভাল ত্ালা তার গাওড। খাটা পুটা, নাফা পোকা, ফাটা 
ফাটা পাও কুতকৃতিযা চান কবিরা রাই! হা পাচ্ছে পাচ্ছে বা নাপিত উন্টা হোচট খাঃ॥ 
বাহুর বাড়ী খাই বৈনে দৈত্য ভিনকড়ি। তোদার যা থে তাল হবে খাইলে ভিন ঝড়ি॥ আ্াইজকা দিন 
বেলের ছাল, আন নিমের পাতার ঝোল কাইলকা দিবা গর কইরা লগ স্িাইনা দল পা বি লাল 
ডি কাজী দি ইলা তত দিবা নীল বড়ি কার পানি তুইলা ॥ শেখাশোষ খা বাহ এই না ধলা বড়ি 
বারান হইবে তোমার মা খাকৃবে সা হরহারি॥ চাকুল খানের ভাত দিলাইও শরীরে ঢাইল জল। খল! বড়ি 
খাওয়ালে দিও ঠেডুলের অন্বল ৪. কবিরাঞের কথা শুইনা বাহ নিল বড়ি। বিছা হবার সম হ, গে কৈল 
তিকডি। এক কুল ঢাল দিল, ইল এক ভালা। গাছের খনে তুইলা হিল বান নিচ কলা॥ হলি দিল 
লব দিল, পেটা তই ফেল। বিদা পে কিরাজ পর হাসতে ছাস্‌তে গেল & স্াবেলা বাছুর মা যে 
চু  জন্সের মত বাহুকে শুই সো চইলা গেল ॥* পর্ববন্-ীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ছিতীয় ভাগ, 


৯৬ বৃহ বঙ্গ 
ও উচ্চশিক্ষায় বঙ্গদেশে তাহারা শর্ট স্থান শনিকার করি! স্বকীর ন্াভিজ্গাতা বঙ্গায় 
বাখিয়াছেন। 

কাপাক্াগনত বগণগণ যে বঙ্গদেশে স্মাসিছা প্রবল প্রাাপাব্িত হইছা পড়িছা 
ছিলেন, ভ্তাঙ্থান্তে কোন সন্দেহই নাউ: তান্ারা বঙ্ধন ন্যাসিয়াদ্থিলেন, তখনই তাহারা সেই 

প্রন্তাব বিল্তার করিতে শারেন নাই, তখনকার ইতিহাস কেছ 

নালা? 'কৌগীগ এ লিখিযাছিলেন বলি মনে হয না। সামাঙ্িক ইতিহাস লিখিবার 
ফিল হা দারা তখন প্রচলিত ছিল না। বাল সন ক্ৃক কোলীক প্রাপ্ত 
হইবার পরে সম্ভবতঃ ইনথারা! কলক্ষীপ্রসথ-এ্রশযনে নিযুক্ত হুল । ন্জা্িশুর কিংবা অপর যে কোন 
বান্াই তাহাদিগকে বঙ্গদেশে ক্মানয়ন করুন না কেন, সেই রাঙ্গা হইতে বল্লাল সেন পরথস্ত 
৪৫ শতান্ধী চলিফা গিযাছিল । এই স্বস্তকর্তী সমটার ইতিহাস ্তধু স্মৃতির উপর নির্ভর 
করিয়া কুল্ী-এরসথকারগণ লিশিাছিলোন বলি মানে হয়, এক্স রাড়ীয় আদ্দণগণের কুলঙ্লীর 
ববি পাটা ঠিক মিলি বা লা) সভরাচর প্রাসাদ ধর্ষণ উপলক্ষে যে কয়েক পুরুষের 
না প্রয়োজন, মাতৃকুল ও শিল়কুলসববস্ধীয় সেই কেকটি নামই লোকে শরণ রাখে। বাল্লাল- 
লেনের পূর্কের কয়েক পু পথীন্ত নাম ঠিক ক্মাছে, তংপুর্ধবর্তা নাম ও সেই সফল ক্রান্ধণগণ 
সমন্ধে যে সকল কথা স্থামরা বেখিতে পাই, তাহার কধিকাংশ লুপ স্মৃতির জোড়াতালি । 
আহার যো সভা, মিগযা, তিক্বাসিক ঘটনা ও উপগাপ লো ও স্জাধারের মত মিপি়! সাছে 
বন কৌলীরা ধু এক পুকুনের কত সংস্কাপিত হইয়াছিল, তখনও কৌলীলমধধ্যাগার সুল্য খুব 
বেশী ছিল না। বিশেষ তখন কৌলীল্তের বিকুদ্ধবারী বহু লোক ছিল, যেহোচ্ছু নবসষ্ট কৌলীন্- 
্ারা সমাজ একেবারে উল্টট পালট হইয়া গিস্াছিল এবং বহু লোকের স্বারথহানি, কুলনরংশ ও. 
সাষাক্ছিক পদের খর্কা্া ঘটিয়াছিল । 
কিন্ত পরে যখন কৌলীক্ের পূর্ণ বিচার ক্ছাস্ত হইল, তখন পদচযাত কুলীনগণের 
মধো বিষম ক্ষোভ দষট হইল । সাঙ্যাল মহাশয় লিখিরাছেন, "লা্মণসেনের র্রাঙ্স্থের পঞচদশবর্ষে 
্রাজিয়কিগের দ্বিতীবার নির্বাচন করিরা! কৌনীনামর্ধা্াদানের সময় হুইল। রাজা নিজ 
সভাসদ্গণ লইয়া নির্ধচন করিলেন । তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম, 
ই চারি জিনের পরীক্ষণ ছারা পরত বি্বদ্ির পরিমাণ ঠিক হয় না, বিশেষতঃ ধশলীলতার 
পরিমাশ-নিজপণজন্ঞ কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষণসেনের 
নির্াচন থে শব বিশ হইয়াছিল, তাত বলা বাস না । এই নির্ধাচন হইতে কাহারও উ্নততি 
হয নাই। বরং করেক্ শ্রেনীর করজ্ন লোকের নমবঃপতন হইযাছিল। বারে শ্রেণীর 
যে তরঘালগোরীয ভাল্ক গাই কুলীনেরা পিত্ত হইফা সিদ্ধ প্রোত্ি হইলেন রাী 
সির যস্যে কতকগুলি কুলীন পর্তিত হা “বংশ” নাষে খ্যাত হইলেস। ৬ 


আচার-ব্যবহারের কথ|, জাতিতন্ব ৫৯৭ 


এবং অস্িসম্পাত পর্যাঝ। করিলেন। লক্ষপসেন বিবেচনা করিলেন যে, নিরঝাচনপ্রথা। 
প্রচলিত থাকিলে এইব্ূপ গোলবোগ প্রত্যেক নির্বাচন উপলক্ষে হইবে । কঅতএব ত্তিনি 
নির্ধাচনএ্রপা উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে, এই অবধি কৌলীনমর্্যা্গ বংশান্রুমিক 
হইবে এবং পুত্রকন্তার বিবাহের উৎকর্ষ ও ন্মপকর্ণ স্বারা সেই ম্্যাপার হ্থাসরদ্ধি হইতে 
পারিবে, পুনরায় কমার নির্বাচন করি রানা প্রান করা হইবে না/ (৮-০ পু) 
বল্লাল এই কৌলীন্প্রতি্ট-্ধারা সমাঙ্ছে গুনীর পুক্গা ও ন্সা্রের বে গঙ্গাধার! বঙ্াইয়া 
দিয়াছিলেন, এইবার তাহা নিরু্ধ হইয়া গেল। ত্বখন দেশের ন্নীব দঃলমর, সূসলমানগণ 
কবে আসিবে, লোকের প্রাণ সংহার ক্ষরিবে, স্বাস্থ জুঠ করিবে__এই ন্যাশঙষায় সমস্ত 
বঙ্গদেশ আতঙ্কিত হইয়াছিল। এই ছদ্দিনে সমাঙ্ছের সমস্ত শ্রেনী গৃবিরোধ ভুলিয়া 
রাঙ্গার আশ্রয় লইল। কুলীনগণ তাত্থান্ের মরধযাঙ্ণ বংশাস্থক্রমিক্ হুইল হেখিরা রাক্জার প্রতি 
একান্ত ন্থরক্র হইলেন। ছেশের পুনিগপ রাঙ্ষার সাহাধা লইলেন, স্রনঠরাং বদি 
নির্্াচনপ্রথা উঠিয়া গেল, তথাপি এই নবন্শাসন নছাশদ্বশ্নাশে তৎকালোচিত সবাবস্থাই 
বলিতে হইবে । 
ব্মাডিঙ্গাত্/ যদিও কুতজিমভার উপর স্থাশিত, তথাপি ইহাতে বে মান্তুষকে একেবারে 
কোনরূপ উন্নতই করে না, তাহা! বলা যায় না। ক্দনেক সময়ে ইন ্ান্মসপ্যান-বোন প্রবৃদধ 
করে, মান্ধকে হীন পরন্ত্ধি হইতে রক্ষা করে; পণিভপ্রবর প্রভুপা্ অভভুলকুষ। গোস্বামী 
'অৈতের বংশধর | তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথায় এক কমপীতিপর বৃদ্ধ ব্‌ কষ্টে 
এক দূর পাদী হইতে ন্দাসিয়া ঠাহার পঙচলে লুটাইযা পাড়িয়। বলিলেন, ”গ্রু, আমি ক্দাপনার 
দর্শনকামনায় বাচিকা ক্মাছি, ব্মামার জীবনের প্রধান আশা 
মিনিসা হা 'আঙ্গ পূর্ণ হইল, "মার শারীরিক ন্তস্থতার জন্ত খড়দছে যাইতে 
পারি নাই, কিন্ত ক্ক্দৈতের বংপনর খড়দ্বাসী কাহাকেও না! দেখিয়া যেন আযমার মৃত্যু 
না হয়, বরাবর এই কয়েক বৎসর যাবৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি! জাজ জামার 
নেই কামনা সিদ্ধ হইল /” এই বলিয়া সেই জরাঙগী্ণ, কঙ্কালসার বৃদ্ধ প্রায় অভ ঘণ্টা কাল 
সাহার শা ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন । গোস্বামী মহাশয় আমাকে 
বলিয়াছেন, "মামি বিস্মিত হইলাম, জ্দামার মত পাপী, তাপী, ছর্কল বাক্রিব শরীরে যে 
যহথাপুকুষের রক্রুধার! বহিতেছে, স্িনি কত বড় ছিলেন, ভাবি দামি শ্রদ্ধায় নত হইলাম । 
স্ঠাহার বংশে জঙ্গির! বি পাপ করি, তবে ক্যামার মত পাপ ক্দার নাই। সেই ঘটনা হইতে 
 খনই কোন অন্তায় করিতে যাই, তখনই ষনে হু এদেশে শত শত লোক আছেন, ধাহারা 
আমার দর্শনের দ্ধারা পুণ্য হপ্জন করিতে লালাদ্িভ, ব্বমার পক্ষে কি লল্গা করা 
পায়!” 
এই ষহুনিনদিত কৌনীন্তের জন্ত থে কত শত লোক কত ত্যাগ, কত ক্র করিয়াছে 
ভা ভাবিলে দমাসচ্য হইতে হয়) আঙ্গণগণের মধ্যে নিকষ কুলীনের নেকে বংশাদকষে 
তা 8 


ভি 


৫৯৮ বৃহ বঙ্গ 


তাহারা একটু নামিরা বিবাহাদি করিলে তাহাদের তরা্গণ্ধ লু হইত না, পন্যধাদার সামান্ 
পরিবর্তন হইত; কিন্ত সেই একটু কলস্কের দাগ বাহাতে বংশে না পড়ে তচ্জন্ত শ্রাহার! রান্গ- 
প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়। অনাহারে ল্লাহারে খড়ো ঘরে জীবন কাটাইসস দিয়াছেন । সংগ্রাম সাহু 
নাষক ক্ষত্রিয় সেনাপতি বলপূর্কক পুর্বববঙ্গে নিজ্ছেকে বৈজ্ধসম্প্রদায়ুক্র করিয়াছিলেন । বঙ্গীয়, 
গভর্রমেন্ট করুক প্রকাশিত “ 8:561598 31500529556 গু ? নামক পুস্তকে তিনি 
২০* বৎসরের পূর্বের লোক বলিয়! বর্ণিত হইন্রাছেন। এই উক্তি ভুল, সংগ্রাম সাহু 
বৈশ্তকুলপক্জিকা প্রণেতা কবিকষ্ঠহারের সমকালবর্বী ছিলেন। তিনি এই বৈষ্-কুলপঞ্জিকা 
১৮০৫ খৃষটান্দে অর্থাৎ ২৯৭ বৎসর পূর্বে রচনা করেন। সংগ্রামসিংহ বলপুর্ধক তাহার 
পতরকলাদিগকে কুলীন বৈজ্বপমাজে বিবাহ দিষাছিলেন। ধ্তরী গোত্রের সহাকুলীন 
বিল সেন হইতে সপ্তদশ পর্যায়ের হরিনাথ সেনের সহিত জোর করিয়া সংগ্রামসিংহ 
ঠাহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই মনোছঃখে হুরিনাথ বিরাগী হুইয়! বাড়ীঘর 
ছাড়ি বহুদূরে লিক গিয়াছিলেন, ক্মার বাড়ীতে ফিরেন নাই; কষঠছার লিখিযাছেন-- 
"সংগ্রামলাহতনযাপাণিখাহণপীড়িতঃ। হুরিনাো নিজলেশাদতিদ্ূপাগতঃ॥” এক ককুলীন 
বৈশ্থ লেনহাটাতে কুলকার্ধা করিতে বাড়ী হইতে ছেদ করিয়া '্মাপিয়! তার বহুকাল 'আডঢা 
করিযাছিলেন। বহু উশ্বধ্ের প্রলোভনেও কেহ ্ঠাহ্ার সহিত কুটুত্বতা করিতে ন্ত্ীক্ুত 
হুল নাই। তথাপি তিনি চেষ্টা ছাড়েন নাই। কথিত কাছে, ভিলি ভৈরবের কুলে প্রথম 
'আআসিষ। যে অশ্বথ বৃক্ষের চার! পূঁতিয়াছিলেন, তাহা! ক্রমে বড় হইয়া যখল ছায়াপ্রদামী 
বিশাল তক্কুতে পরিণত হইয়াছিল, প্রায় ছুই পুরুষ পরে তথাকার একখর বৈষ্ধ হার সঙ্গে 
কাজ করিতে সপ্মত হইয়াছিলেন। কুলীন মকরন্দ ঘোষের বংশীয় রূপনারায়ণ নিজ বাসভুমি 
যশোহুর ছাড়িথ। যাণিকগঞ্জে (ঢাকা) আসিয়া বাস করিতে বাধা হন, মৃত্যুর পর তাহার ছুই 
পুত্র জগন্পাথ ও বালীনাথকে তথাকার হীন কাযন্থবংশীয় “কর উপাদিক জমিদার মহাশয় 
ছুই কন্তা সম্প্রদান করিবার জন্ত ন্দনেক নমনুনয বিনয় করেন, কিন্ত তাহারা কিছুতেই সপ্মত 
হন লাই। তখন জমিদারের আদেশে ছুই স্রাতা পক্মাগ্ডে নীত হইলেন; তাহাদিগকে খল! 
হইল, যদি তাহারা জমিদারের কন্তাতবয়কে বিবাহ করিতে হন্থীরুত হন, তাহাদিগকে পক্সায় 
দুবাই মারি! ফেলা হইবে । এই সঙ্টে বাণীনাথের সঙ্গ ্টল বহি, তিনি কিছুতেই 

কুল হারাই়া করের কন্তা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বাল্লালী বীর পদ্মাগঞ্ডে বীরের 
বন নির্জন করিলেন, -থাপি অল উবে তান, জীষনোর 
প্রতি ভরক্ষেপ করিলেন না। জগন্রাথ নেক অর্থসম্পন্তি পাইয়! জমিদারের এক কন্াকে 
বিবাহ করিলেন। এই ঘটনা ষোড়শ শতান্দীর প্রার্তে ঘটিয়াছিল। (বঙ্ভাষা ও সাহিত্য, 
এম সংস্করপ, ৪৬*-৬৯ পৃঃ )। 

পুর্বে বলা হইয়াছে, কৌলীন্ কতক পরিমাণে হীনপ্রন্ হইলেও লিম্সের ঘরে লামিয়া 
বিবাহ করিলে জ্ঞাতিচ্যত হইতে হর না। তথাপি কুলীনেরা যেরূপ প্রলোভন এবং 
পনি এমনকি জীবন প্ন্জ উপেক্ষা করি কৌনীন বঙ্গ রাখিযাছেন, তাহাতে 


০ 


'আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতন্ ৫৯৯ 


নমাভিচ্াত্যঙগনিত ্ান্সম্মানজ্ঞান তাহাদের মধ্যে খুবই বিকাশ পাইয়াছিল। বে কৌলী 
লোককে এতটা ত্যাগ স্থীকারে প্রুত্ব করাইভ, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কতকণুলি 
নৈতিক পপ বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা কে ম্্ীকার করিবে? ব্ান্ধণদের মধ্যে 'নিকৰ+ 
কুলীনগণ থে স্বীয় কুল নিঙষলঙ্জ রাখিবার অক্ কত ত্যাগ ও কক্ষ স্বীকার করিয়াছেন 
তাহা! বলিবার নহ্ছে। 
কুলীনের প্রধান কলক্ষ বহুবিবাহ্ন। এই বহুবিবাহ সর্বদা নিন্দিত হইয়াছে । ইনার 
'এতটা বাড়াবাড়ি এই কুলীন সমাঙ্জে হইয়াছিল বে তাহ! কোনরূপেই সমর্থন কর! যায় না। 
সীতিপৰ বৃদ্ধের হস্তে 'ইমবর্ীযা কন্যাকে দান করিয়। পুগাসঞচ 
করা কুলীন সমান্ছেই বেখী দেখা যাইত। কিন্তু যুবক স্বামীরা 
একশত ছইশত এমন কি চারিশত বিবাহ করিয়াছেন এরূপও শ্রন। যায়। কোথার কাহার 
মেয়ে কে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা! '্সনেক সমরেই মনে থাকিত না। এজ কুলীন স্বামীর! 
একটা ফন্দ সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। সেই ফর্দ দেখিয়া ২০ বংসর পরে-_অনেক সময়ে 
তদপেক্ষাও ক্মনেক বেশী সময় পরে- স্বসতুরবাড়ী যাইযা স্ত্রীর সঙ্গে দেখ! করিতেন, তছৃপলক্ষে 
শশুর-মহাশয়কে অনেক টাকা দিতে হইত । কোন কোন সময়ে জামাতা মহাশয়ের অপর্যাপ্ত 
দাবী শ্বশুর মহাশয় মিটাইতে না পারলে সেই চির-বিরহুবিধুরা স্ত্রীর সঙ্গে দেখণ না করিয়াই 
স্বামী রাগারাগি করিয়! গৃহ ত্যাগ করিঘা চলিয়া যাইতেন। কুলীন সমান্দে এই সকল ব্যভিচার 
প্রচলিত ছিল ।' জছস্চর্যোর বিষয় হিন্দুদের কৌনীন্ পর! সরস বার্ডউড সাহেব এবং ভুবন- 
বিখ্যাত খপল্লাসিক বা্নার্ড শ সাহেব সমর্থন করিয়া টাইমস. পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্র 
লিখিয়াছিলেন। রিঙ্ছলি সাহেবের 7০০8 91 194) ( ভ্তারতের ন্মধিবাসিগণ ) শীর্ঘক 
পুস্তকের ৮ম উপক্রমণিকায তাহা! সুজি হইয়াছে । টাইম্‌স পঞ্জিকা ১৯৯৭ খুঃ জন্দে সার 
অর্ধ বার্ডউড লিখিয়াছেন -__“ন্যামরা ভাবি হিন্দুর কৌলীন্ত ক্মবিচারের একটা নহস্-পর্ণ 
দৃ্াস্ত। কিন্ত হিন্দুদের কাছে ইহা একটি স্থরগায় ব্যাপার | যে পরাস্ত তাহার! ইহা বিবেক- 
সন্ত ধর্সের কার্য বলিয়া গণ্য. করে, সে পর্যন্ত ইহাতে তাহাদের নৈতিক অবনতির 
কোন নাশঙ্কাই নাই ।:--.../"--+--.+কুলীনেরা বিশিষ্ট ভলোক-_ 
এই কুলীন শব্দ একটা! সন্গানজনক উপাদি; ইতরাজীতে সঙ্গানিত 
(81০9০951) অথবা মহাসম্ানিত, (8988৮ 71০০০০:৯১1০) বলিতে যাহা বৃঝাস্, কুলীন 
শন্ধে ভাহাই বুঝায় এই কুলীনদের চেহারা! প্রামই হুর, ইহারা বলি কারণ বছ- 
বিবাহের ফলে মানুষ নেক সময়ে ততটা ইন্জিযাসক্র হুয় না একদার বাক্তিদের মধ 
যতটা দেখা যার; কুলীনদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী না জ্লানিলেও সংস্কত ও পারন্ত 
ভাষায় ব্ুপণ্ডিত। ইহারা সকলেই প্রন্ধার্ই এবং প্রাচীন হিন্দু-চরিত্রের আদর্শ রক্ষ। করেন 
এবং সর্বদাই সঙ্গী হিসাবে ইহারা অতি প্রি এবং হযাননদদায়ক ।” 
_. টাইম্দ্‌ পতিকাম বানদর্ভশ লিখিয়াছিলেন *_“ইংরেজী পিতামাতা তাহাদের সামািক 
স্থবিধা আছে তাহার মধ্যে স্বীয় ছুহিতাদিগকে ব্ববাধভাবে- ছাড়িয়া দিলা ্বীয 


ব্নিবাছ। 


গার অঞ্জনা উদ্ডেৰ মত। 


ভি 


৬৯০ বৃহৎ বঙ্গ 
শ্রেণীর মুবকদিগের সঙ্তিত নির্িচারে মিশতে দেন, উদ্ে্ত এই যে, কাহারও 'স্ভিত 
বদি এই উপলক্ষে কন্তার বিবাহ হইন্া যায়, তবেই মঙ্গল। 
সেবেরা কিন্ত নেক বেনী বস পর্ান্থ কুমারী থাকিয়া খান 
তীহ্থাদ্দের মাত্র খ্পপবায হওয়াতে ক্ষাতি এইভাবে উত্কুষ্ট ও চরিত্রবান সন্তানের 
ভাবে প্রকৃতই প্বংসের পথে উপনীত হয়। বি ভাগাপ্রসাদে কোন যেয়ে স্বামী 
লাভ করেন, তিনি নেক সমরেই মানা হইতে একান্ত অনিদ্্ক হন, যেহেতু 
তাহার সমাজ ও ধঙ্ছের এই শিক্ষা যে, সন্তান হওযাটা মানব ঙ্গাতির নাদিম পাপের 
ফল, মেয়েরা সন্ধান-লাভটাকে গৌরবজনক কিছু যনে: করেন ন। তাহার! স্বামীকে 
লইয্াই গৌরব করেন, শ্ৃতরাং সন্থানহীনা রষনী স্থামিভতীনা সন্তরানবতী মাতাকে স্বণার 
চক্ষে দেখেন । রি 

"সার হেনরি প্রিন্সেপের কণা ঠিক হইলে বাঙ্গালী পিতাব! ভুলা ন্ব্থায় পড়ি! কি 
করেন? স্তিনি বাছিয়! একজন তরাক্ষণকে কন্তাদান করেন। যে জরাঙ্গণ চরিত্রপ্জপে শিক্ষা 
দীক্ষায় সমান্দে আদর্শ তিনি সেই বরকে ১** শত পাউণ্ড উপচৌকন দেন, ফলে ঠাহার, 
কন্তা উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রস্থতি হন । 

“যদিও আনেক ইংরেঙগ এই ব্যাপারটাকে 'জঘনক” “বীভৎস' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া নিলা 
করেন, তথাপি ইহা কি সতাই একটা কু-রীতি? 'আমার ত মনে হয়, ইহা! বসসঙ্গত নহে, 
নিঠরও নহে । এই প্রগা-বারা জাতীয় অবনতি ঘটবার কোন ক্মাশঙ্কা নাই। পরস্ধ 
জাতিকে ইহা উচ্নতির পথে প্রবন্ধিত করিতে সহায়তা করে। সার জঞ্জ বার্ডউড টাইম্ল 
শিকার সতষ্জে জানাইয়াছেন যে, নেক সমমই কুলীনের দু ও চেহার! খুব হনয় ও সুগঠিত । 
সার জর্জ অবশ্াই প্রত্যক্ষ করিয়া গাকিবেন যে, আমাদের সামাঙ্ছিক বীতির ফলস্কপ যে সফল 
সমান হয়, তাহাদের চেস্ার! হন্দর ও গঠিত হয় না ইহা কি মনে করিতে হইবে যে 
এইরূপ হওয়ার কারণ আকস্মিক এবং দৈষাদীন। বরণ ইহ কি অধিকতর সম্ভব নয যে 
সমাঙ্গের প্রচলিত এ্রগা যেরূপ গড়াইয়াছে তাহাতে ইহার বেনী কিছু প্রত্যাশী করা যায় না। 
যেখানে লোকে দৃঢ় সম্ধরিত উপান-্থারা মান্ষের শারীরিক গঠনের উদ্নতি করে তাহা! কি 
ইংরেজ জাতি বিসদূশ মনে করিয়া কাদের কুসংস্কারগ্থলির উপর বেশী জোর দিবেন? এখন 
সমস্ত সমস্ঞাটি এই যে মাছের সমাক্গের প্রত্যেকটি লোককে শারীরিক পূর্ণতা দেওয়ার 
উপায় কি? উৎকুষ্ট মানুষ সৃষ্টি করিবার পক্ষে বর্তষান বীতি কার্যকরী হয় নাই/ এখন 
কি প্রণালী অবলদ্বন করিয়া জাতীয় প্রত্যেক নরনারীকে পু শ্রগঠিত কেহের ব্মধিকারী কর! 
হ্বাইতে পারে? অপর দেশে, যেখানে ন্ামাদের কুসংস্কারগুলি নাই, সেখানে যদি লোকের! 
অন্তরূপ প্রণালী 'মবলঘন করিযা থাকে, তবে সঙ্গী, পবিত্রতা, উচিত্য ইত্যাদি নানারপ 
দুহাত ধরির! তাহাদিগকে নিন্দা কর! কি ক্মামাদের উচিত ? একজন ত্রাঙ্মণ খিনি এক শত 
বিবাহ করিয়া এক শত সম্থান লাভ করিয়াছেন, সাহাকে কি চরিত্রহীন লম্পট বলিতে 
হইবে বিশবৎসর ব্বসক একটি বিবাহিত লোকের এক শত ছেলে থাকিতে পারে, 


বার্ড শর মত 


আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিত্ ৬০৯, 
'শামরা সেন বিশ্বাসের কুলঙ্গীতে লিশষিত সর এ বেন বংশ সংক্রাস্থ আর ছই একটি 

এ লেন ও চ্বশের কথা বলি হিন্ু-লালবেক উপসংহার করিব। উক্ত কুললীতে 
পা শুর খংনীরদের ইতিহাস এই ভ্ঞানে দেওয়া! হইয়াছে। ইহাদের 
ুর্পুকষ শালবান প্রথম গোঁডে প্রতিষ্ঠিত হন | শালবনের 

বংণে »| এতাপ চক্র ২। তেঙ্গঃশেখর ৩। ল্্ীনাবারণ, ইনিই প্রথমে শূর উপাধি ধারণ 
করিয়া আদিশুর নামে পরিচিত হন। ইনি বৌদ্ধাবিজ পূর্বক প্ সার্রিক ্রা্ধণ 'দানয়ন 
করেন,--ইহাও জন্ম “পবতুচন্্রাহিমে .শাঞ্চেশ (৮১৬) এবং সিংহাসনে 'দারোহণের সময় 
"বেদুফানি শাকে” (৮৮৪)। ইহার চারিজন প্রধান মীর নাম, হুমেতি ওপঠ, বুধ সেন, 
চু কৰি দাস ও শক্ষিষর | ্দিশৃরের পুরের নাম. ৪| বিষল, পানি নশ্র- প্রধান মন্ত্রী 
৪ খদি ভন্্রশেখর, (বুধ সেনের পুত্র ) ইনি ৯৪ট ভাষা জানিতেন। বিলের পুর ৫| কুমার 
গেল, উপাধি ক্ষিতি শূর, ইহার প্রধান মী বিশ্বলাগ ১৮ট ভাষায় ব্ুৎপর ছিলেন। কুমার 

মনের পুত্র *। সুকুন্দ_উপাধি ধরা শূর। মুকুন্দের ছই পুত 91 বলরাম-__উপাণি 
রণ শুর, সিতীয় পুত ৮। গোবিন্দ__উপাধি ববেজ শুর । এ ছই ভাই ”চোলেনাপজতে 


নামের সহিত ইহা 

বলিয়া উল্লিখিত পুর ৯. গদ্াধর_উপাদি মহশূর, ইনি 

“কৈবন্-রাজ-দিবোন. গৌড়পুরাৎ কতক দিন পর্যন্ত ইহাদের 

রাজা কৈবর্দের 'ধীন থাকে । ভক্ত করা হয়, এবং 
তাহা পুরববঙ্গ € পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হই হু হু, ইহাকের 

রঃ নাম জাত বর্ছা ও রৈলোকাচন্র। এই ছুই শাসনকর্তা ভয়ে বিগ্রহ 
পালের অধীন হইয়া! “সামস্ত রাজা” বলিয়া পরিচিত হন, তৎপরে কইয়! বৃহৎ রাক্ষোর 
স্বাধীন ছুপতিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। নৈলোকাচন্্রের পুত্র চন্দ্র াঙ্ছচক্রবর্ী 
হইক়্াছিলেন, কিন্তু তিনি দুদ্ধে নিহত হইলে তাহার রাঙ্গা পাল-সাহ্রাঙ্গা-ছুক্র হয়। 
১৪। অন্শুরের পুত্র, চক্রধর-__উপাধি লক্ষীশূর, ইনি নপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন 
এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের ক্তা! বিলাসদেবীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন । 

আয়সেন বিশ্বাসের কুলজী হইতে পুঝেইও ক্ছু কিছু উদ্ধত কৰিযাছি, এবারও তাহার 

(একটি অংশের সারোদ্ধার করিলাম । এই গুস্তকের এতিষের সত্যতা সন্ধে ামাদের কোল 
সনতবয প্রকাশের এখনও সম হয় নাই। 


৮ এণক 


ভি 


আচার-ব্যবহারের কথা, জাতি ৬০৯. 


আমরা জয় সেন বিশ্বাসের কুলজীতে লিশ্বিত শূর ও সেন বংশ সংক্রান্ত আর ছই একা 
কথা বলিয হিন্দু-াস্থের উপসংহার করিব। উত্ত কুলজীতে 
শুর বংশীয়দের ইতিহাস এই ভাবে দেওয়া হইম়্াছে। ইহাদের 
ুর্বপুরু্ শালবান প্রথম গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শালবানের 
বংশে ১। প্রতাপ চন্দ ২৭ তেজহশেখর ৩। লক্ষীনারা়ণ, ইনিই প্রথমে শৃর উপাধি ধারণ 
করিয়া 'াদিশুর নামে পরিচিত হন। ইনি বৌন্ধবিজম-পু্বক পঞ্চ সাগিক ব্রা্গণ আনয়ন 
করেন,-ইহার জন্ম “গতুচন্্াহিমে পাকে” (৮১৬) এবং সিংহাসনে আরোহণের সময় 
“বেদগুফণি শাকে” (৮১৪)। ইহার চারিজন প্রধান মন্ত্রীর নাম, মতি গু, বুধ সেন, 
কবি দাস ও শন্তিধর। 'আদিশুরের পুত্র নাম | বিমল, উপাধি কুশূর- প্রধান মন্ত্রী 
বি চনরশেখর, (বুধ সেনের পুত্র) ইনি ১৪টি ভাবা জানিতেন। বিমলের পুত্র ৫। কুমার 
সেন, উপাধি ক্ষিতি শূর, ইহার প্রধান মন্ত্রী বিশ্বলাথ ১৮টি ভাবায় ব্যুৎপনন ছিরেন। কুমার 
*। মুকুন্দ_উপাধি ধরা শুর নুকুন্দের ছুই পুত্র ৭। বলরাম__উপাধি 

তীন পুত্র ৮। গোবিন্দ_উপাধি বরেক্র শূর। এই ছুই ভাই "চোলেন-পহতে 
্তৌ। চোলেনাশি পলারিতে পুনঃ রাজ্ছ্যাধিকারিশৌ”-_এখানে 
টিষেখ কর! হইয়াছে। এই প্রায় (রণ শর) বরে 


শর, সেন এ চলনশের 
স্ষপ্-কিচার। 


নাথের সহিত ইহা ড়িত ক 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন। ) 
“কৈবর্ত রাঙ্গ দিবোন গৌঁড়পুরাৎ, বিতাড়িত: ক দিন শখ্যন্ত ইহাদের 


বাঙ্গ্য কৈবঞদের অধীন থাকে । ইত্যাবস্ে এবং 
তাহা! পুর্ধবন্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হই! হুইজ্জন ইহাদের 
নাম জাত বশ্মা ও ৈলোকাচজ | এই হই শাসনকতা প্রথমত: ভয়ে বিগ্রহ 


পালের দীন হয “সামস্ত রাজ” বলি পরিচিত হন, তৎপরে দ্বাধীন হই বৃহৎ রাজ্জোর 
স্বাধীন ভুপতিরপে শাসনদগু পরিচালনা করেন। হৈৈলোকাচন্ের পুত শরীর রাজচক্রবর্থী 
হইয়াছিলেন, কিছ্।ু তিনি যুদ্ধে নিহত হুইলে তাহার রাজ্য পাল সামাজা তু হয়। 
১৯। অন্থপূরের পুত্র চক্রধর-_উপাধি লঙ্গীশূর, ইনি ব্সপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন 
এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের কন্তা বিলাসদেবীকে বিজ সেল বিবাহ করেন ॥ 

জগ সেন বিশ্বাসের কুললী হইতে পূর্বেও কিছু কিছু উদ্ধত করিহাছি, এবারও তাহার 
(একট ক্মংশের সারোদ্ধার করিলাম । এই পুস্তকের এতিহের সত্যতা সম্বন্ধ নামাদের কোন 
বন্তবা প্রকাশের এখনও সমন্বয় লাই । 


গণ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


চিক লে 67910298000 অন 19৬ 0০০৮1 


নদীর! য় করিয়া মহপ্মদ ইবন বক্রিঘ্থার যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তবকাৎ্ই-. 
নাসিরী-প্রণেতা। মিনহাঙ্গ তাহার বর্ণনা দিয়াছ্ছেন। নকীবা জয়ের সময়ে যে ছুইক্গন সৈনিক, 
মহক্ষদ ইবন বক্রিত্থারের সহচর ছিলেন, 
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিযাছিলেন। ইবন 
গৌড়ের এদিক সেদিক্‌ লুষ্ঠন করিয়া 
মখাবন্তী কোন স্থানের 'অদিবাসী মেচ্জাতীয় একজন 
করেন এবং তাহাকে “শালি' উপাধি দেন । "মালি যেচের, 
লইয়। তিববত জয়ের জন্ত রওনা হন। পথে 


আঃ ইবন বস্তার ঝিলিজির 
শেখরীবন। 


করিয়া! চলিয়া গিয়াছে এবং শক্ররা বেগমত্ী নদীর সেই বিশাল পাষাণ নিশ্ষিত সেতুর ছুইটি দাম 
ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্তী এক দেবমন্দিরন্াক্রমপ করেন । সেখানে ছুই তিন 
হাল্জার মন স্থর্নিশ্মিত দেবগ্রতিমা ছিল শক্রবেক্রিত হই! তিনি এ মন্দিরে বন্দীর মত হইমা! 
রহিলেন, বহকষ্টে তাহার লৈস্গণ প্রাচীরের একদিক ভাঙ্গিয় নদীর জলে ঝাপাইয়া পড়িল। 
তীরতৃমি হইতে শক্রর শর স্তাহাদের বংসক্রিস সাধন করিতে লাগিল। মুসলমান বীর 
বহকষ্টে তি দ্মসংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং 'আলি মেচের সাহায্যে 


পাঠান-রাক্রহ ৬১১ 


দেবকোটে উপস্থিত হইলেন । তথায় তিনি লীড়িত হইন্া পড়েন এবং ১২৮৫৬ খুষ্টা্ে 
প্রাণত্যাগ করেন। কেহু কেহ বলেন মহঃ ই; বা্ষিয্ারের অধীন 
নারান্কোই স্থানের শাসনকন্তা ব্বালিষদ্দন খ্িলজ্দি স্থৃবিধা পাইয়া 
রোগশযায় তাহাকে নিহত করেন। বহুসংখাক শৈল্তক্ষযের জন্ত তাহার প্রতি তাহার 
দলের লোকের "আর কিছুমাত্র অন্থরাগ ছিল না। সৃত্থাকালে তিনি নিঃসহান্স ও বান্ধবহীন 
অবস্থায় ছু্গিতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরের দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া 
লেয়ার আলোর মত যে স্বন্থারী হশগ্রভ! ঠ্রাহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার 
বিনিম্জে তিনি কি লাভ করিলেন? পার্বত্য প্রদেশে অশেষ বিড়ম্বনা, পরাঙ্গয়ঙ্জনিত 
লাঞ্ছনা, স্বঙ্নধ্বংগ ও অকালমৃত্যু । মহঃ ইঃ বক্ডিযার দ্বার! সমস্ত বাঙ্গলাদেশ মুসলমানাধিকৃত 
হয় নাই। এমন কি নবন্ধীপকে ক্ষিরিয্বা জর করিতে হুইযাছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ 
কেশবসেন (লক্ষণের পুত্র) গৌড় শাসন করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত 
হইতে দেশ রক্ষা করিতে না! পারিবা! পূর্ববঙ্গ ্মাশ্র্ণ করিয়াছিলেন । বিক্রমপুরে 
নী করি সেনবংনয়েরা ব্মারও এক শতাব্দীর উদ্ধকাল পুরববঙ্গে রাঙ্গা 


বা ২০ খু 


সেন বংশের এক শাখা! লাহোর ও কান্দ্ীরে যাইয়া তথায় রাচ্ছা 


৬১২ কজন বঙ্গ 


পিবানেক সৃন্ধা্ধ পঞ্চ ্মালি্চন বিলি দিলীগ্বরের নক লই? ব্গদেশেক জনক বক্খল 
কখন (১৯১৮-১৯০) প্রঃ) 
কততব্িনেৰ মৃদু পর স্লিম খোল্ক্জধারপপা্ নিকষকষে স্ানীন নাপতি গলি 
কোপা, কয়েন । এইবাৰ ্ঠা্াত কতক বৃসচিজাংশ জানল, এ থান ভিনি রক্ষা 
আপি আপন বোধ এল হাজনীসিকুশল নৃ্ধিষন লোক খনি পরিচিন্ঠ ভিলেন 
আপি, পপ) এখন সঙ্ত রাস গীতি কৰি! ছার গা মাকষাপ 
স্পর্শ হুইল : জিনি প্র্ডাপ্জা বাকে ্াশনাক্ে পাক, তুিস্থান এবং 
ডিলান বাকসাকগগ+ কষে তো বালির চার কিট লাগিলেন এগ পাছা শিক্ষার হতে 
বে অস্ত খোাগান, উ্াক, গ্বী, গো ৩ উল্প্ধানের বিকার পরস্াধিগণক্ে 
পান্সান কারিক্ধেন /* এই পঞ্চল বাক্ছা ছার ক্শিজাব-বাজিক নিতে উটিগা খাইজেন। 
এষ পারস্ত দেশের এক শিক সী বা জযানকি--গঞ্চাই াছ্ছাক্জ আলমগ্র ছঘাতে 
সাত দি শাঙ্গানযোক পরা ধন; ক্ছালানিন ইপপাঙ্ঠানেক শাসনকষ্ঠা নিচ 
কিরণ পান মী এক গান গাম কবি স্যনেশ এই উপগাস-মোখা 
কষ ছকে গং খী নাত্ধি-. 
কষা কানিবার জ্ত নিক 
বব শাখা 
কোন পাক্কা! কে লাই । দ্ধ নিলি লিলি 
বদ্ধ কারিছানধিলেল ॥ গাও শসা 


গা িগাক্কিকর দইঘাছিল__জাপি 


স্বাশখরাগাশের চরকে ১৭৯১ স্্যাপিযদ্ধনেক ছুঙ্যাক পর ভুলা 
সেনাপাতি "গিযাসউদ্দিন” উপা্ি 
পদ নি গক্ষোত্রীর শাসন কনা ছিলেন । 
ন্মাছে পারস্ক শের ছই ক্রবেশ ইহার ভাবী লৌদ্াগালথক্ধে 
৬ 11 ্বিত্্ালী কবিতা! ইক করাবে পাঠাই! কিরাছিলেন। ইনি 
শ্িাসনে ক্থাকড হই কামরূপ, জিদ ও পুরী গজ করেন। 
কিন মি বাবা ইনি লাল ছিলেন না ইষ্ার আাঙছতের ক্বনিক সমর লোকানরিতক্ষর কা 
হাকিত জইরাছে | ইনি পো ক্দনেন্চ রা প্টালিক্া নির্পাণ করেন, তখাহ গতি রানোজজ 
+ দবিশাল একক বসি, একটি লাভ বিদ্যার  স্িপিশলাগা প্রস্থ করিফা নীম হইতে 
(জক্ষোট পান এক বিশ বাগপাশ নির্ষাশ করেন; কপ বসার ক্ষাল ইনি শাস্থির সন্ত 
শাসন ক্ষরিয়াালোন এবং ধাবী এ, কি লনা প্রতি সমভাবে করাপরাতা প্রক্শন 
কিন, কিন শেষে ইনি কমার শিীতে রাস পাহাইরেন লা, দিদীপক নমালা্ামাল কেন 
হই বঙ্গে কান করেন । নির্বাক বিজার বিকার কৰি যখন তিনি বঙ্গের টিকে 
মালিক ছিলেন, সেই সমন পি়াসউক্িন ক্ষার সমান জলাষান কল্দলা রিয়া লঙ্গাটের স্মালিবার 


পাঠান-রাজনহ &৩ 


ঢা ফেলেন॥ বক্তা হউন্চ একটা ঝি য়া এই ককের হিউমার গেল 
খ্গাখি গিদীপ্ররকে ০৮টি জাতী এবাং বু লক্ষ টা্চণ কি ষ্ঠাার নী স্বীক্কাত কেন 


শখ শক 


- কাপপ্তামাস পক ্যপাউদ্দিনকে বিহারের শালনক্জা নিক করি দিতে পর্ন 
করবেন! কিন্তু সা বাইট না বাইতের গিএাসউ্ছিন পান্ধির লক কত করিনা নিক্কার ক্ছি 
করিছা এরকাঙ্তে বিজ্ো্ী জন | ক্মালতামাের পুল গপরাঙ্জ লালিককজিন স্াযোশাণ কে 
এক দিগুল বাছিনী সা করিয়া তিকদধে ছাও। করেন এট সবদ্ধে পিবালট্ছিন নিত 
হুন। শিখালউ্ছিন শত্তি উদ্ধার এনং জাওপবারশ বঙ্গ দিলেন । এমন কি ্মালকানাস 
পরাক্। গলিতেন, পনি প্রক্কতই অন্ন ছাপার ফোগা (১২ বসব ব্যাজ বঙ্নকের পক 
১৯ শষ্টাঙ্গ ইহার মৃকা 
মরা নাসিক বঙ্গের রাঙ্গা ওই শেক ও বাঞ্বাবারের আরজ পরাগ 
লি ই ক্ধন। ভিনি তি ক্ষার ল্দিত পরান চালাল? ক্ারিান্িলেন 
১২৯৮ শুট ই নুকয হু, তখন স্িিকগি সাগগ্নকা খিঞ্োী 
হই বজকেশে আাজ্তা ন্াননন কবে । আাক্তামাস পনকাঠ 
না 


সেই বি্োছ নিবাধপ 


পেন 


জোহর নেসা লামিন 
নি মতি নম সনের কা ক্ষেত ঘন বিকার করালেন 
রর জর উনার উক্ছিন বঙ্গশব ছিলেন 

পক আপাউক্ষিনকে কক্ষের শাসনকন্ঠা নিগক্ত 
াঙগতথের পর পারলোকথ্ত ছুন। ভৎপারে 
[উচ ভিন বংসর রাক্ষ/শাসনপৃক্থাক্ষ শষ 
ই্জার শরোর রারলাণিপ 


স২০৯২০১ %১. লৈ 
জন্বীদ১২২১০ খু 


ব্মনেক্ক উপাডৌকনলঙ্ক এক্ছন বাসী ধৃত প্রেরণ করোন। কিচ্ছা 
বঙ্গেশ্বরের প্রতি বিশেষ ্্গর্থ দেশ্াইদা উহাকে এমরাশশের 
অদ্যে সর্ধতোষ& পর কান করেন এবং বঙ্গের মলে গ্ায়িরপে ইহার ন্দাসন সথীক্ষার করেন । 
রাল্স্থের থম দিকে ইনি ব্রিজ বিজ করেন, জৎশারে কিক ছানূকের শাগন নিশক্র্ণ 
কড়া যানিকপুর বঙ্ষের ক্বতিকাবনুন্ত, কিলোন । 
সি এন সদ 
প্রদীর ঘটনা! নৃসিংগছকেক তোগান খর সনপাথিক্িতে লন্ছগাবন্ী ক্াক্রম করিয়া রাক্- 
জাপার লন করিয়া চলিয়া বা প্ান্িশোন লাইনার জা ভোগান নট ক্ান্নগর সথারুমণ 
ক্ছেন। কিন্তু রাবলপপাকরান্ত কলিঙ্ষরাঙ্জ ও সামস্স নাষক কনার লেনাপান্তিং বণকষৌশলে 


ভি 


৬১৪ বৃহৎ বঙ্গ 
তোগান হ্বা পরাস্ত হইয়া! ফিরিয়া ্সাসেন । এই স্রবস্থায় বঙ্ধেশ্বর দিল্লীতে সাহাব্য প্রার্থনা 
কিবা দু প্রেরণ করেন। এখানে বলা উচিত প্রথমতঃ তোগান খ? উদধিগ্যার কটাসিন হ্গ 
আক্রমণ করেন, প্রতিশোষের জন্জ নৃসিংহরেব লক্ষপাব্তী আক্রমণ করিয়াছিলেন | ( ১২৪৩ 
_ ৪৪ শব) দিশসী হইতে তনুব শী অনেক সৈন্তা লই বঙ্গে ক্মাগষন করেন। বঙেশ্বর এই, 
রাঙ্সকীয় সৈন্রের সাহায্যে কলিন্গবাঙ্গের বিরুদ্ধে ক্মভিযান করিয়া এবারও বার্থকাম হুন। 
জোগান ও ও জার পন ভোগান বার উপর অসুর 5! কষ করিতে রস করিয়া 
গা এও +২২০,৭ নিছেকে লঙমগাবতীর নদীর বলি ঘোষণা করেন। কোন 

একছিন প্রভাত হইতে স্কিপ্রথর পথ্যন্ত লক্মণাবত্তীর বক্ষের উপর ছুই 
প্রতিত্ন্ধী মুসলমান সৈন্ষের বিবাদ নগরবাসীদের একটা উপভোগা 
খিষঃ হইয়। গাড়াইয়াছিল। তোগান বার লোকেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, এবং তসূর খাই 
ক্ষেত্রনান্ধক হন । শেষে একটা! সন্ধি হই এই স্থির হইল যে তসুর খাঁ বাঙ্গধানীর যত হাস, 
্ব ও রাক্ষভাগ্ডার তাহা লই! ধাইবেন কিন্তু তোগান খ! বঙ্গের সধিপতি থাকিন্া 


সন্ধি নেকটা সাহার চেষ্টার হইতে পাবিঘাছিল। তুর খাঁ এ 
শাসন করিঝাছ্িলেন, লেই সমযে ততোগান খা স্বীয় সৈম্যাগণ বা 
কারিতেছিলেন । খ্মনৃ্টচাক্ষে এই ছুই লামজ্ বাং 


করিয়া পরমুয্েই তাহানধের বিপক্ষতা! করিয়াছেন। ইনি 

রক জিকা ষড়বন্ী। অকৃতজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি সঙান্ী রিজিয়া ও 
উন্ী-১২+৯১২০৮ পৃঃ সম বাইরাম সাহ ইহাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই বড়ঞত লি ছিলেন 
নানান্তাগাবিপনানের পর বঙ্গের মসনদ পাইয়া ইনি সর্ধরথমই 

প্রতিশোধ লইবার জন্ত জাক্পুরে ন্মতিযান করেন প্রথম ও দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে কলিঙ্গ- 
রাজের পরাঙ্ম় হইল । কিন্ত তৃতীয় বারে সুজবেক ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। 
সাহার সমস্ত হস শরুহ্তগত হইল। তন্মনো নতি, সূলযবান্‌: একট শ্বেত হী ছিল। 
এই পরানের পর ভ্বিনি দিল্লী হইতে সৈল্ক সাহাহ্য পাই কমার একবার গোপনে 
কলিসরাঙ্গের রাজবানী সক্ষম করিয়া াগার লুঠ করিম ইক দিলেন বি্য়োলাসে 
ফুজবেক দিলীশবরের অনীনতাপাশ ছি করিয়া রক শ্বেত ও কুক-_এই জিনের চাপ 


পিরী ০ এ সে / 
কাবকাহ-ইনাপিবী লেখক মিনহাক্গ এই তোগান খর সঙ্গে নেক দিন পা» 


৪ 


পাঠান-রাজন্ধ ৪ 


ব্যবহার এবং সম্রাট মুগীশউদ্দিন উপাধিধারণপূর্বক্ক নিঙ্ছেকে স্বাধীন বলি! নোষপা 
করিলেন। তৎপরে তিনি 'অযোধ্যা-জযার্থ নভিযান করিতে কুতসন্ধম হন। কামন্ূপ-পতি 
পরাস্ত হইলে ইনি তাহার ধনরদ্ব লুষ্ঠন করেন। তদবস্থার কামরূপের রাঙ্গা সুগীশ- 
উদ্দিনের অনীনতা! স্্ীকারপূর্ক তাহাকে বাৎসরিক প্রত রাঙ্গস্থ দিতে প্রতিশ্রুত হই 
দত প্রেরণ করেন, পরন্ধ বঙ্গেশ্বরের নামাক্ষিত মুক্রা' নিঙ্গরাঙ্গ্যে চালাইতেও স্বীকৃত হুন। 
কিন্ত বিজয় নুগীপউদ্দিন এই সন্ধির প্রস্তাব জগ্রাহ্থ করিলেন । উপায়ান্্র না৷ দেখিয়া 
হিন্দুরা পার্খবন্থী সমা্ত পস্থক্ষেত্র ধংস কৰি ফেলিল এবং নদীর বীধ ভাঙ্গা দিয়া 
তাহাদের ছর্গম দেশ জলমগ্র করি! ফেলিল। এইবার নুনীশউদ্দিন শতরহান্তে পড়িয়া 
নিতান্ত লাঞ্চিত হইলেন। হ্তিপৃষ্ঠে পলাহনপর বঙগশ্রকে সকলেই লক্ষা করিতে শুবিধা 
শাইল॥ একটি মারাস্মক বাণ বিদ্ধ হইনা তিনি শব্যাশারী হইলেন। নুনষু'কালে তিনি 
ক্ষেতে জীবিত বা নিতৃত পুলের সুখ দেখিতে চাহিলেন। কামকাপের বাঙজ। এই প্রার্থনা 
দিলেন। পুত্র বন্দী হইয় সমীপবর্ত্রী হইল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে ঠাহাকে দেখিতে 
বহিষ্ত হইল (১২৫৮ শু) 

সনদ পাই! জালালুদ্দিন মন্দ লঙ্গণাবতীর শাসনকত্া নিগ 
॥ কিন্তু তিনি মাত্র এক বৎসর এ পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
ার্সলন সহসা এক বিপুল বাহিনী লইদা 
মণ করেন, জালালুদ্দিন নিহত হন (১২৫৮ পৃঃ) 
মর মাত্র বঙ্গের গদি গল করিয়াছিলেন । 

“এই সময়ের মধো ইচ্ছদ্দিন বল্ধন 


এক বৎসর রমলন 
২৭৮ ২২১০৯ খ:। 


১২৬৭ শু অন্দে তাহার 
নামক "আর একজন বঙ্গেশবরের নাম 
র্সলন খার পুত মহম্মদ ভাতার হুইন্া সকলের অগ্থরাগ 


তাহা! ছাড়া ৬৩টি হত্্রী এবং বহু নর্থ রাজনবস্বজূপ পাঠাইনাছিলেন। 
সথচনার এই লুএরচুর ভেট পাইয়া উহা! একটা শি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ভাতারের 
প্রতি বিশেষ অনথরক্ত হইয্াছিলেন। তাতার খী! ১২৭৭ খৃঃ অন্দে প্রাণত্যাগ করেন । 

তাতার খীর সুতা পর সম তন নিসত ও প্রি চর তোগ্রেপকে বদের ধিকার 
প্রধান করেন। তোঞ্েল সিংহাসনে ন্িিক্ত হই উদ্ভিদ াক্রমণ করেন। তথ হইতে 
কিরয়া আসিগাই নিঙ্গেকে স্বাবীন পতি বলিব! ঘোষণা! কৰেন এবং ইহা প্রচার করেন 


*. বরাঙালবাকু হাতার শাহ্‌ পরে শের শী ও আহিল ঝা এই হই বক্র নাস এক খোগো ১২৯ শু হইতে 
বলব নির্দেশ করি! াহাদের বাবর কাল উল্লেখ করিছাজছেন। 


ভি 


৬১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


যে সমাট্‌ বেলিনের মৃত্যু ঘাটাছে। তখন দিঙদশ্বর লীড়িত ছিলেন তাহার প্রত 
ন্মহুচরের এই রুক্ষতা ও ছূর্্যবহারে, একান্ত ব্যাধিত হুইয়া 
তিনি পীড়িত থাকা সন্কেও তাহার সৃত্যার মিধা! সংবাদ না রটে 
এই জক্ঞ নিক্গে রাজধানীতে প্রকাশ্তাভাবে দেখা দিতে লাগিলেন 
এবং ভোশ্রেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগ্রেল নীক্্িন খেতাব গ্রহণ করিয়া স্থাদীন 
নুঁপতি হইয়াছেন, তিনি পে চিঠি উপেক্ষা করিলেন । সগ্রাট্‌ হার বিরুদ্ধে ছুইবার ছইজন 
সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্ক তোগ্রেল ( মগীল্ুক্ছিন) তীহ্থাদিগকে পরাস্ত করিলেন। 
সম স্ব্ং বঙ্গদেশে ন্মাসিযা লক্পাবতীর দিকে অভিখান করাতে কতকটা! ভয় পাই কতকটা 
লক্জায় পাড়ি, বঙ্গেশ্বর তাহার শর্থসম্পদ্‌ লইয়া যাজ্জনগরে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট চলিয়া 
গেলে পুনরায্থ গৌঁড়ে ফিরিবেন এই উদ্দেহ্া ছিল। সম্রাট গৌঁড়ে হিসামউদ্দিন নামক 
সেনাশতিকে বঙ্গের নদে বসাইয়া যাক্গনগরে মগীন্ুদ্দিন তোগ্রেলকে ন্মাক্রমণ করিতে, 
অভিমান করিলেন! তোখেল এমন চতুরতার সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন, যে দিদীশ্বর 
কোথায়ও ঠ্াহার সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর এব 
শাইয়া 'অতকিুভাবে স্তাহাকে ন্থাক্রমণ করিগ্লা নিহত করেন? 
্বর্ণগ্রামের দগ্চুজ্জ রায় তীক্থাকে অনেক সাহা 
হন্তী ও ধনসম্পনূ 'মান্মসাৎ, করিযা! গৌঁড়ে প্রত্যা ঃপুরের মহিলা 
ও শিল্তদিগের শিরশ্ছেদের দানেশ করিলেন জ্রাতা নাসিক্দ্দিনকে 
কখনও দিলীশ্বরের বিদ্রোহিতা না, করেন বাজ্তক্ষের মালিক হউন 
না কেন) এই শপথ শরণ ্বাশিত করেন (১২৮ খুঃ)। 


তোখেল সব হদ্দিদ_ 


আপস 


টি | বলিলেন “নামি বৃদ্ধ ও শোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও 
মহম্মকের পুত খসকই এই রাচ্ছোর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি 
সে অতি তরুণবরন্ক, এত বড় রাক্দ্ের 'ভার সে বহুন করিতে 
পারিবে না। আপাততঃ বঙ্গের শাসনের ভার অপর কাহারও উপর দিয়া তুমি কতক 
দিন এইখানেই ধাক। "আমি বেশীদিন বাচিব লা. তুমি একটা! ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য 
রক্ষা করিও ।” 

কিন্তু সন্্া একটু একটু করিয়া দ্ভাল হইতে লাগিলেন। নাসিকদ্দিনের "মার 
দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না; রাজ্যের যাহা হু হইবে, এই যনে স্থির করিয়া, সৃগমার 
ছল করিত বঙ্গদেশে ফিরি ব্াসিলেন। 

গুদের এই ব্যবহারে সম তা জুন্ক হইলেন, তিনি যহচ্মদের পুর খসরুকে নাইয়া 
াহাকেই ্ঠাহার উত্তরাধিকারী পঙ্গে নিষ্ি্ট করিয়! ৮* বৎসর বযঃক্রমে পরলোকে গমন 
করিলেন (১২৮৬ খু) 


ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬১৭ 

খষরু "আইনত; উত্তরাধিকারী হইলেও, দিল্লীর ন্মানিরের! সাহার দাবী উপেক্ষা করিয়া 

বঙগশ্বর নসিকুদ্দিনের সষ্টাদশবরস্ধ পুত্র কা্তকোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। 

এই বালক কুসঙ্গীদের হাতে পড়িস্থা, বিলাসজ্রোতে গা! ঢাবির ছ্িলেন। নাঙ্গিসুন্দিন নামক 

মন্ত্রী সর্কের্ধ হই রাঙ্গা শাসন করিতে লাগিলেন। রাঙ্গা মন্রীর কুপরামর্শে অতি 
নিটুরভাকে খসরু ও করেকজন মন্্ীকে হত্যা করেন । 


দ্বিতীন্ম পন্রিচ্জ্ছে 
নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ 


পুত্র সমাটু হওয়াতে নসিরুদ্িন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘখন স্তুনিলেন, নবীন 
সমাটের চরিযের অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি গ্রাহাকে অনেক সহপদেশ ও মিষ্ট গঞ্জন! 
দিয়া একখানি ভিন্ি [লিখিলেন। [তিনি হষ্ট মী নাঙিদুক্ষিনকে বিদায় করিয়া দিতে পুজকে 
মন্ছরোধ করিলেন। সিন সমু কিলখারী নামক স্থানে এক নবনিষ্ষিত বিলাসাগারে 
মোদপ্রমোদে লিপু ছিলেন; তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা 
করিলেন। বঙ্গেশ্বর এক বিপুলবাহিনী লইয়! দিযী আক্রমণ করিয়া 
রাজাশাসনের দুল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে পুত্র কায়কোবাদও পিতৃগঞ্জনার 
বিরক্ত হই! এবং মন্ত্রীর পরামর্শাহুসারে সৈলসামস্ত, লই বাদ্গলার দিকে অভিযান 
করিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুলের সৈল্তেরা অলপ বাবধানে: পরায় সুখোসুখী হইয়া 
দড়াইল। বঙ্গশবর স্বীয় শিবির ষরযু নদীর তীরে স্থাপিত করিগ্াছিলেন এবং সমাটের 
শিবির ছিল গোগরা নদীর ভীরে | এই ছুইটস্থানই বিহারে শারন জেলার মন্তঃপাতী। 
নসিকদ্দিন-দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্কের সঙ্গে টিয়া উঠিতে পারিবেন না, 
তখন সন্ধির প্রস্তাব করি পাঠাইলেন। কিন্ত ভিমানাহত পু মন্ীর এরবহনাঙ সেই 
প্রস্তাব স্বশার সহিত অগ্রাহ করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, চচুর্ঘ দিন 
নগিকুদদিন নি হস্তে সম্াটুকে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, “প্রাণাধিকেমু। তোমার সঙ্গে 
আমার দেখ! করিবার একান্ত ইচ্ছা। জ্েকবের মৃত্যুকালে পুজ জোসেফকে দেখিবার জন্ত 
সাহার যেবূপ প্রবল ব্কাক্ষা হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ নামার তদপেক্ষা কম নহে। 
মার এই সনির্বনধ লহথরোধটি পালন কর, ইহার পর আমি শা তোমাকে বিরক কৰিব না 


এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না” 


নসিরুদ্দিন ও কারকোবাৰ। 


ভি 


৬১৮. বৃহৎ বঙ্গ 


এই পত্র পড়িয়া! কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হই পড়িলেন। তিনি লোকঙ্গন না 
লইমা একাকী তখনই তাহার পিুসকাশে ছুটি বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
কুটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী ভাহার শ্রেহের ন্মানিক্য কষাইয! ক্িলেন এবং বুঝাইলেন, ভিনি সমস্ত 
হিন্ুস্থানের লাহেন সা সমাট, ভাহার পক্ষে নিন্থ এক রাজ্গার কাছে__হুউন ন! কেন হ্তিনি 
শিডা-_এভাবে যাইমা প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাহার পঙ্গোচিত মধ্যাদার যোগ্য হইবে না। 
শেষে এই স্থির হইল যে, ছুই পক্ষের সৈল্তের যধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশবর সিংহাসনারূঢ 
সমাটকে সমুচিত সঙ্ছান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিষীর শুভ দিন-ক্ষণ নিদিষ্ট করিয়া 
দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হুইল সমাট বহু াডমবরের সঙ্গে সৈন্তাসামস্ের ঘট| করিয়া 
দেহরক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়! শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে পিতা সরযুলদী পার হইয়া পুল্রের 
সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সিংহাসন প্রথম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার 
কুনিস করিয়া ক্মভিবা্ন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বার কুনিস ও 
অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনের পাদদেশে ক্মাসিয়া পড়িলেন, 
তখন তৃতীয়বার কুনিস করিতে উদ্ভত হইলেন। পিতার এই হীনত! ও দৈল্ দেখিয়া, 
দিলন_ পুত্র আর সহ করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চোম্বরে কাদিয়া 
সা পিতার বক্ষে কীপাইয্া পড়িয়া ন্মনেকক্ষণ পর্ানত 'মালিঙ্গনবন্ধ 
হইয়া রহিলেন। এই করুণ দৃশ্তের পরে পিতা! পু্রের ভাত ধরিয়া 
সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু সম্রাট সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীকৃত 
হইলেন লা। শিতাকে নিংহাসনে বসিতে বাধা করিলেন এবং নিচ্ছে অতি সন্্রমের সহিত 
সিংহাসনের নিযে একাটি স্থানে উপবেশন করিলেন । এই ঘটনায় বাজোর হিতাকাঙ্জী 
সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। করেক দিন পরীল্ঞ খুব আনন্দোৎসব চলিল, বাঙ্জি ও. 
আলোর ঘটার দ্দাকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাজার সঙ্গে প্রধান প্রধান বমীরগণ দেখা 
সাক্ষাৎ করি মহাম্থথে সময কাটাইলেন। 
ইহার পর উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না। নসিকদ্দিন বঙ্গ ও 
পা্সবর্কী খঞচলগুলির স্থামীন নূপতি হইলেন, কিন্তু ি্ীর কোন কার্থো হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না এই গর্ভ হইল। ১২৮৮ খু এই সকল ঘটনা ঘটয়াছিল। 
বিদায়ের সময়ে নসিরুদ্দিন পুত্রকে নেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান যন্ত্রীকে 
বিলে বিদায় করিয়া দিতে হস্থরোধ করিলেন। পরম্পর ক্মালি্গনাদির পর মতি ্লেহের 
সহিত বিদায়ের উপসংহার হইল | শিতাপুত স্বীয় স্থী় রঙ্গধালীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
এই ঘটনার পর নসিকদ্দিন অতান্ত বিচলিত হইলেন। ভিনি প্রায়ই ছু প্রকাশ 
করিয়া বনধুদিগকে বলিতেন-_হিন্দুস্থানের সামাক্ছয ও তাহার পুর উভয়ই তিনি নীম হারাইবেন। 
তিনি বাহা ভু করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৯৯ পৃঃ কাযকোবাদ 
িলিঙ্গিংশীর এক মামীর কর্তৃক গোপানে নিহত হইলেন । 
িনসাহা নিশি ১৮ সুনে সা হই নসিকদিনকে বলের মননে হাল 


ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬১৯ 


রাশিলেন। তৎপরে 'আলাউদ্দিনের সমছ্েও কতকদিন ক পদে নসর্দিঠত থাকি সমাটের 
খামখেয়ালির ভাবদর্শনে তিনি '্আাতক্ষিত হুন। ভিনি সেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দি 
(কেবলমাত্র লক্ষপাবতী অঞ্চল নিঙ্গ অধিকারে রাখেন । আলাউদ্দিন 
পূর্ববঙ্গের জন্ত বাহাছুর কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
লোগারগায়ে তাহার রাজধানী স্থাপিত হুয়। মোবারেক সাহু 
সয়া হইলে (১৩১ পৃঃ) বাহাছর বিস্বোহী হন। ১৩২৪ সষ্ান্দে সমু তোগলক 
বাহারকে দমন করিয়া পুনরান্ধ নাসিকন্দিনকে বঙ্গের ব্অদিপতিপদে প্রতিিত করেন। 
(কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিকক্ছিন ব্রাহগস্ব করেন নাই, তখন রাঙ্গা ছিলেন 
রূকু্ক্দিন। তিনি মৃত্যু পথ্য্ত এই পদ্দে সধিষ্ঠিত ছিলেন। নসিকদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ 
ছুই ভাগে বিভক্ত হা শাসনকেন্জ লক্ণাবতী ও শথ্র্থামেপ্রতিচিত হয। বাখালবাবু 
নখিরুদ্দিনের পর এই কয়েকজ্জন ৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন-_রুকুসথদ্দিন কৈকাউস সাহ 


কিরোগদাহ ও তাহার 
পুগণ-_-১২৮৯১৯৯০ সঃ 


(১২৯৯১৩০ খৃ5), শমস্টদ্দিন ফিরোজ সাহু (১৩+২-১৩২২ পৃঃ), নাগিকদ্দিন ইব্রাহিম 
সা (১৩১২-১০২৫ তু ইনি লঙ্গপাবভীতে শমস্উদ্দিন ফিরোক্গ সাহের সমকালেই রাঙদ্ধ 
করিতেছিলেন ), গিয়ঙুদ্দিন বাহাছুর সাহু (১৩১৯-১৩৩* খুঃ)। শেষোক্ ছুইঙগন নবাব 


ফিরোজ সাহের পুত্র । গিয়ানগদ্দিনের উল্লেখ বিস্বাপতির পদে পাওয। যায *পরা্থগিযা্দ্দিন 
স্থলতান”। ফিরোজ সাহের রাঙ্গস্বকালে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাষাণ মন্দির কতকটা 
রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগ্রাম-বিদ্গরী জাফর শী গঙ্গা ও সরম্মতীর লঙ্গদন্থলে মসজিদ নিষ্মিত 
করেন (১৯২৮খুঃ)। এই জাফর খাঁর কুপ্সিদ্ধ গঞ্গাপ্তোত্র 'অনেকেই জানেন। এই 
পুস্তকের ও পৃষ্টা টব )। 
'অতঃপর বহুরমধীন সোপাবগাধের এবং কুদ্দর ! লক্ষপাবভীর শাসনকর্তা নিখুক্ত হুন। 
এই ভাবে বঙ্গের শাসন ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলপী্থর উভয়ের 
লহরম শী ও হুরখা__ ক্ষমতা খর্ধ্য করেন | বহরম দ্বার সৃত্যার পর ১৩৩৮ খুনে 
টপ ফকীরুদ্দিন নামক ঠাহার এক দেহবক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ 
উপাধি গ্রহণ করিয়া সোপারগায়ের গরী দশ্খল করিয়া স্বানীন নূপতির ছত্রদণ্ড 
ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদিমসাহ্‌ লক্ষশাবতীর শাসনকর্তা ছিলেন, ফকর- 
উদ্দিন ও গ্মালাউদ্দিন উভয়ের মো সর্া ু্-িগ্রহ চলিতেছিল। ক্ালাউদ্দিন ১৩৪৩ খুনে 
ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং ভিনিও ইহার এক বৎসর পাচ মাস পরে সাহার বৈমাতের 
ভ্রাতা ইলিয়াস খাঙ্গে কর্তৃক নিহত হন। 
রাজ ছিল ইমা ছিল 
ক 'সামনদ্দিন'-_ইনি রাজনের প্রথমে জান্গনগর আক্রষণ 
উল রও হী প্রতি লই ালেন। দির কান-সীপবী 
কান এক স্থান বধিকার করাতে সম্াট ফিরোন্দসাহ তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। 


ভি 


৬২০ বৃহৎ বঙ্গ 


সাদজুনদিনের পুর পাখুযায় ও তিনি স্বরং একভালা ছর্গে লৈঙ্ত-সামস্ত লইয়া আশ্রয় 
শ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামস্থদ্দিনের পুত বন্দী হন, কিন্ধ সম্রাট 
ভা হাজী কিছুতেই বঙ্েস্বররের একডালা! ছূ্গ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন নাই। 
পান হুবশখ্ানে বানদ্ব নেক বুন্ধ-বিগ্রহের পর সানন্থক্ষিন সম্রাটুকে কিছু অর্থ ও সামান্ত 
কৰিয়াকিলেন। নামগ্দিন উপচৌকন দিয়! সন্ধি করেন, গাহার পুন্র মুক্তি পাইয়াছিলেন। 
ইপলন: সাহ-১৯৪০- উহার পরে কিরোজসাহ বলেখরের স্বাধীনতা বকা করিয়াছিলেন । 
সামস্থন্দিন ১৬ বৎসর এ যাস রাঙ্গা সুশাসন করিয়া ৯৩৫৮ 
ষ্ানছে প্রাণত্যাগ করেন । 
সামন্থদ্দিনের দোট্ঠ পুত্র সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিলীতে একটা বড় 
রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ্জ সাহ এই স্তরে বাঙলা দেশটা সরকারের 
নবীন করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিস্ুখে রওনা হইয়া 
সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি ষ্ঠাহার ভেট পাইয়া! খুসী 
হইয়াছেন, কিন বাঙ্গলা দেশটা গ্াহার সান্রাজান্ুক্ত এই কথাটা 
স্বীকার করিলে তিনি খুশী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন । বঙ্েশবর স্বাধীনতা! বিস্দিন দিতে 
স্বীরত হইলেন, পরস্ধ রও পীচটি হাতী ও সুলাবান্‌ উপহার পাঠাইয়! সন্ধি আবদ্ধ 
হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
সুদ্ধের উদ্ধোগ দেখিয়া সেকেন্দর একডাল! ছর্গে গ্াশ্রয় লইলেন। তথায় ঠাহাকে 
পরাস্ত করা নসঞ্জৰ দেখিয়া! সম্সাট ৯৮টি হাতী ও কতক উপহার ক্জার বাৎসরিক কিছু কর 
দিতে সন্মত করাই! লেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে ঠাহার 
সঙ্গের প্রা্থ শেষ পণ্যন্ত তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন, শেষকালে তাহার ছই জ্রীকে 
লইয়! কিছু গোলযোগ উপস্থিত হুইল। প্রথমার গর্ভে ১৭টি সস্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র 
একটি পুত্র হইয়্াছিল। এই পন্নের নাম গঞ্ধেসউদ্দিন। ইনি সর্ফন্জনপ্রিয় ও পিতার 
আদরের ছিলেন। একদা! প্রথম। বাজ্জী রাঙ্গাকে অনেক শপথ করাইয়া একট গপ ষড়যন্ত্রের 
কথা ঠাহাকে বলিতে চাহিলেন, রাঙ্গা ঠাহাকে অভয় দিক সেই কথা াহাকে জ্দানাইতে 
আদেশ করিলেন। ন্মাশ্বাস পাইয়া রাজ্জী স্রাহার নিকট ্যো্পুজ গদ্পেসউদ্ছিন সনদে 
কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন__গয়েসউদ্দিন তাহাকে হত্যা করিগ্া রাজা দখল করিতে 
উত্চত ইত্যাদি। বান্দা বলিলেন, "দর্খি, তোমার সপস্থীর একটি মাত্র পুর, ভাহাও তোমার 
বহ হইতেছে না।_ডুমি বআআমার নিকট হইতে চলিয়া যাও 1” 
গরেসউঙ্গিন ভাবে-প্রকারে বিষাতার বড়নন্থ টের পাইফ়্াছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ 
অবস্থায় থাক! ন্মার নিরাপন্‌ নহে মনে করিয়া সোণারগীয়ে বাইয়া! বিপ্রোহী হইলেন। 
সেকেন্দর হার বিক্ন্ধে রওনা হইলেন হুন্ধকালে গস্পেসউদ্দিন ঠাহার সৈল্যদিগকে 
ান্মার জীবন সমন্ধে বিশেক সতর্কতার উপদেশ দেওয়। সেও সেকেন্দর সাহ্‌ যুক্ষেতে 
মারাম্মকভাবে আহত হইলেন ০০০৪--১৮ বারংবার ক্ষমা 


আম. লেকেঙ্গর দাহ 
-১৯৫৮৯১ হু 


০১৯. 


ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২১ 
ঢাহিলেন, সেকেন্দর বর ছুই এক কথায় তাহার শুভ ইচ্ছা জানাই! ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন (১৩৬৭ খুঃ)। কিন্ত হার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহ্থ নহে । কারণ সেকেন্দর সাহ্ের 


১৩৮৭ পৃঃ অন্ধের সুজা পাওয়া গিলে । 

(পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করিয়া গয্েসউন্ছিন সিংহাসনে 'জারোহণ করিলেন। তাহার 
প্রথম কাধ্য হুইল, তাহার বৈমাত্রের ভাইদের প্রতোকের চচ্ষু ছুটি উপড়াইয়! ফেলিয়! সেগুলি 
বিষাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি ন্দাস্রগ্ষার জন্য এই নিটুরতা 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন, এই ঠাহার ওক্হাত্ত। সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হুইয়া ইহার পর তিনি সর্ধাদ। স্তায়পরতার সহিত রাঙ্গন্ব 
করিয়াছেন; একদিন তাহার একটি শর আন্ঞাতসারে লক্ষাতষ্ট হইয়া একজন বিধবার 
পুত্রকে আহত করে। বিধবা! কা্গীর নিকট বিচারপ্রা্থী হর, কাঙছী পিরাছছন্দিন সমাটের 
উপর শমন জারি করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া শেষে ভগবানকে স্মরণ করিদা স্বীয় কর্তা নিষ্ভীরণ 
করিলেন। যে বাক্কির উপর শমন ক্বারি করার ভার ছিল সে য় পাইয়! সময়ে যসঙ্জিদে 
উপাসনার ঘণ্টা বাঙ্গাইয়! দিল। ধর লইয়া কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে তাহা! জানিবার জন 
সম্রাট সেই লোকটাকে সম্মুখে আনিয়া এইবাপ নদস্তৃত কাঁধ্যের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথা বলিয়া কহিল, 
ভন পাই গে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হুইতে সাহসী হয় নাই, তন্জনত এই উপায় 
'বলদ্ষন করিয়াছে। রাজা একটা ক্ষুত্র তরবারি কাটবাসে গোপন করিয়া দাদালতে 
উপস্থিত হইলেন। কা্দী তাহার ন্মাসনে স্থির হইয়। বসিয়া রছিলেন__বাদসাহুকে কোনরাপ 
সম্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি নাহ করিয়াছেন কি না! এর করিলেন, 
এবং যখন রাঙ্গার অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই ভ্রীলোকাটর ক্ষতিপূরণ কনিবার জন্য 
রাঙ্গাকে বত অর্থদ করিলেন। রাঙ্গা সেই টাকা ফিলেন। তখনই কাজী ঠাহার আসন 
হইতে নামিয়া আসিয়া বান্দাকে যণোচিত সম্মান করিলেন। রাজ! বলিলেন, “ভাগো 'াপনি 
স্থবিচার করিয়াছিলেন, নতুব 'অসিষ্বার! "সামি আপনার শির কর্ণৃন করিয়া ফেলিতাম ৷” 
কাজী বলিলেন, পমাপনি ক্মাফালতে বদি সামার নবাধ্য -হইতেন। তবে এই বেজ 
ছারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত: করিতাম।” স্বীয় রাজ্যে ধপ্ভীর সংসাহসঘুক্ত 
এমন স্রবিচারক আছেন, এজন্য রাজা সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাঙীকে পূরস্তত 
করিলেন। 

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, তিনি ক্ার ধাচিবেন না 
রাত একটা উইল করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল ঘে হার প্রিয়তমা তিনটি অনবঃপুর- 
চারিলী__'সাইপ্রাসণ, "গোলাপ" এবং 'ভুলিপ'- তুর পর হার শব ধুইবার অধিকার 


গঞ্দিনের স্বাগতা । 


৯: দিপাপতি যে শিষাক্িনের কথ উল্লেখ করিয়াছেন, ভিনি পুত ঙগশবর কিংবা এই গয়েসউদ্দিন 
1৮১০, 


ভু 


৬২২. বৃহৎ বঙ্গ 


পাইবেন। তাহাদের প্রতি রাজার এই নথকম্পাপ্রদর্শনে ঠাহার 'পরাপর উপরাক্জীরা 
নল নিতান্ত ক্ষ ও হিংসাভাবাপরর হইয়া এই তিনটি মহিলাকে 
নিপা "ঘোষালী” বলিয়া বিজ্রপ করিতে লাগিল। সাধারশের শব খৌত 
করার ব্যবসায় যে ইতরজাতীন্ব লোকেরা করে তাহাদের উপাধি 
“খোষালী”। রাজা সারিযা উঠিলেন। সেই রমদীত্র় বিদ্ঞপের কথা রাঙ্গাকে জানাইয়া ছুখে 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । রাজা একটি কবিতা লিখিম্া তাহাদ্দিগের মনক্মপ্টি সাধনের চেষ্টা 
পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখি! তাহার জোড়া! মিলাইতে পারিলেন ন1। থে ছত্রটি 
লিখিলেন তাহার অর্থ এই-_“হে স্থরা-পাত্রধারিশি, তোমর! সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের 
প্রশংসা গান কর।” এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত তিনি পারশ্থের শ্রেষ্ট কৰি হাফেজের 
নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাহার চিঠিতে উদ্র কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া! 
বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে জন্থুরোধ করিলেন । কথিত আছে 
রাজার কবিতার প্রথম চরণ না দেখিয্লাই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি 
[লিখিয়! ফেলিয়াছিলেন তাহার মন্দ্র এই_-"এই ন্থসংবাদ তিনটি পরমান্মনদরী ও প্রিয়মা! 
"ঘ্োষালীপদিগকে জ্ঞাপন করা হউক।” গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কৰিবর যে সুন্দর 
কবিতাটি লিখিগ্লাছিলেন তাহ! তাহার দিওয়ান নামক কাবাগ্রস্থে অন্তনিবিষ্ট আছে, তাহার 
প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে "নামার বুধ” এই শব্দটি ক্দাছে। কবিতাটর শেষ ছত্রের মন্ার্থ 
এই-_রে হাফেজ! ুলতান গরেসউদ্দিনকে দেখিবার নত তোমার যে তীত্র ইচ্ছ। জন্গিয়াছে 
তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ, ভূমি অনেক দুরে 
'আছ-_এ কথা ্থলতানের নিকট ব্যক্ত কর।” 
হাক থে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা! দূর তিনি ধাইতে সাহস পাইতেছেন না, 
ইহাই না আনার কারণ নির্দেশ করিযাছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা 
উদ্দামীন ছিলেন। 
ছয় বৎসর কড্ধেক মাস দক্ষতার সহিত রাঙ্জন্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টান 
যানবলীলা সংবরণ করেন। 
পরবর্তী রাজা সৈকউদ্দিন গয্ধেসউদ্দিনের পুত্র ॥ তিনি রাঙ্গাধিরাঙ্গ উপাধি গ্রহণ করিষা! 
শিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্কিবাদে দশ বৎসর কাল রাজদ্ব 
চযাস বেস করিয়া ১৪*৬ খৃঃ তিনি মৃত্যু সুখে পতিত হন। তাহার রাঙ্গত্বের 
লাহ--১০০৯১৯৯ 
বিশেষ কোন ঘটনা জানা যাক নাই। 
ৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার পোস্মপুত "ছ্িতীয় সাসন্ছদ্দিন' নাম গ্রহণপুর্র্বক সিংহাসনে 
২ সাসহ্িন_-১৯৯ নসারোহপ করেন। কিফিদখিক ছুই বৎসর রাজ্য শাসন করিষা তিনি 
১৯০৯ 


প্রি কৰি হাকেছ। 


ভি 
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তাহার কারস্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন_“বাঙ্গন্রকাণড”। তাত্র-শাসনাদিতে 
লা বলখ-১০৯: প্রমাণ হইলেও তাহার মতের পোষক কুলবী-এহর ভাম 
চান হইতেছে না। এই কুলঙীপুলির সত্যতা সন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া, 

অনেকের বিশ্বাস নগেন্্বাবু এই সকল কুলক্জী-লেখকদের বারা 
বারংবার প্রতারিত হইস়্াছেন। এ বিষয়ে রাখালবাব্‌ এত প্রা দিশ্বাছেন যে নগেন্- 
বাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না। র্াখালবাবু লিখিয়াছেন_-“বসথজ মহাশয় সন্েহ- 
নক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হুই বার সেন-রাঙ্গবংশকে কায়ন্ প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্ত ্রতিবারেই ঠ্ঠাহার চেষ্টা বার্থ হই়াছে। ১৮৯৬ খুঃ মন্দ 
বনজ মহাশয় চনত্বীপের ঘটককারিকা গরন্থসারে চ্্বীপের রাজবংশ-প্রতিাতা দনৌঙ্গ 
মাধবকে লক্মণসেনের পোপ প্রতিপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দহুমদ্দনের 
মুত্র! আবিষ্কৃত হুইলে প্রমাণিত হইয়াছিল বে, চকত্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত! লঙ্গণসেনের 
পৌর হইতে পারেন না +....-.*:৮.+ ইহার পরে দনুঙগমদ্দন ও মহেন্্র দেবের সুদ্রা 


হুইল। তদস্থসারে বটুভষ্টরের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ ক্মাবিষ্কত হইয়াছে” (বাঙ্গালার 
ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৮৮ পৃ:)। এক একটি তাম্্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
পূ্র্ী শঙ্োঙ্গাত কুলপ্নথ সৃতিকাগৃহ হুইতে বহি হইতে না হইতে সেটির সংশোধক 
ও পরিপূরক হিসাবে পর একটি কুলগ্রস্থ পাওয়া বানব। এই নিত্য নব শ্মাবিক্ষারের 
বলে নগেক্রবাবু, যে সকল মত দীড় করাইতে চেষ্টা পাইযাছেন, তাহা! রাখালবাবু 
তাহার বাঙ্গলার ইতিহাস, ২ ভাগ, ১৮৮-১৮৯ পৃষ্টা ও সান্যাল মহাশয় তাহার 
সামাজিক ইতিহাসের নেক স্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পপ্ডিত উমেশচন্্ 
বিগ্কারদ্ধ মহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হইয়া! উঠিয়াছিলেন ; রাখালবাবু অতি গম্ভীর 


৬২৪ বৃহত বজ 
ষে চারপদ্দের গীতির স্তাঙ্থ ইন্তিহাসের বহুমূলা উপকরণ, তাহা নবন্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


গণেশকে উত্তর গা কারক্থ বলির প্রতিপন্ন করিতে নগেনবান, চেষ্টা পাইক্সাছেন। 
ছুর্গাচরন লান্গাল মহাশৰ নিঙ্গে ইচ্ছ! করিযা! কিংবা স্থান উদ্ভাবনী শক্ি-বলে কিছু লিখিকাছেন, 
তাহার পক্ষর মধ্যে কেহ এ কথা বলিবেন না। তবে হন তিনি ঠাকুরমার ঝুলি হইতে 
যাঝে মাঝে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । তিনি শ্রুতি ও প্রবাদ্ের উপর জোর দিয়াছেন, 
তক্ষর স্থানে স্থানে তাহার মত ইতিহাসসঙ্গত হত্ব নাই। তথাশি রাজা গণেশসশবন্ধে তিনি 
যে পুানপু্র বিবগণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কথা আছে যে, সেই 
প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে তুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রাতিিত 
বলিয়াই মনে হয়। কায়স্থকারিকায় গণেশসঘন্ধে এত. কথা। এত 
প্রবাদের শতাংশের একাংশ নাই__এই প্রবাকগুলি পারিবারিক 
দীঘকালাগত সংগ্বার ও স্থতির পরিচয় দিতেছে । এজন দ্দাযাদের বিশ্বাস, গণেশ বরাঙমণ- 
কুলঙ্গাত ও বারেক ত্রাহ্মণ-শ্রেনীতুক্র ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান 
ইতিহাসিক “ভাতুড়িয়ার” গ্মিদার বলিয়া ষ্ঠাহাকে নিঙ্গেশ 
করিয়াছেন। এই ভাতুড়িয়া” নাম হইতে প্রসিদ্ধ ভাছড়ী বংশের 
উদ হইয়াছে এবং দীর্থকাল সেই স্থানের ক্ষমিদার বংশের আা্গপ-সমাঙ্গে প্রতিপত্ধি ছিল। 

নরপিংহ নাড়িয়াল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ সুসলমান বাদসাহকে নিহত 
করিয়াছিলেন ( ঈশান নাগরের অক্বৈত-প্রকাশ )-“যাহার মস্রণাবলে এ্রীগণেশ রাজ1। 
(গৌড়েব বাদসাহকে মারি নিজ্গে হৈল রাজ।।”* হার নামের কোন মুক্রা পাওয়া 
যায় নাই। কিন্ত বাদপা হইয্া তিনি সন্তবত; সুসলমান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
অনেক সময়েই রাজা ক বাদশাহের প্রচলিত নাম রাঙ্গকীয় দলিলপত্ধে বাবহৃ্ হইত না; 
যিনি মুসলমানী রাঙ্গতক্রে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন, তাহার তৎলময়ে সন্মানিত মুসলমানী 
উপাধি গ্রহণ করা অমন্তধ নহে) গণেশের রাঙত্বকাল ১৩৮৫-১৪১৫ পুষটান্দের মধাবর্তী 
কোন সময্ব। হয়ত তিনি সাহাবউদ্দিন বায়াঙ্ছিদ সাহ্‌ উপাধি: হণ করিয়াছিলেন 
এ সময়ের মধ্যে এই নাম কতকগুলি সুস্রায় পাও! পিজ্কাছে। গণেশ তি, প্রখরবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিলেন তিনি প্রাবল পরাক্রান্ত্র সুসলমান সামন্ত ও 'ামীরগণকে সন্ত করিয়া 
নির্দিবাদে দীর্ঘকাল রাজন করিয়াছিলেন একজন সুসমান তিহাসিক লিখিয়াছেন) 
তিনি সুসলমানদিগের এবপ শ্রিয় হইয়াছিলেন যে, মৃত্যার পর তাহার শব হিন্দুসতে 
দাহ করা৷ হইবে কিংবা নুমলমানমতে তাহার সমাধি দেওয়া হইবে। এই লইয়া ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হইস্মাছিল। কিন্তু এত করিয়া তিনি সর্ধশ্রেন্টীর সুসলযানদের 


নাছ ও আপ-সমঙ্া 


৮ 
দশ আাহতীবংশ। 


5. এই ভিন! বংশোঙ্কত বলি উত্তর অস্ৈতাগাথাকে "নাভ" ও “নাডাবুডা' বনি ভিহ্িত 


ক 


৬৯৭ (ক) 


হজ হং 
মক মহাশয়ের বাড়ীর 


ভিজ, পপ শহাদীরপ্রখন ভাগে আন্ষিত 
ছা কলিকাতার খালা 


চে, ডাই তিক চিপউ. ম ও রুনাখ পিত। মুসিদাধান কু 
হইতে মহসংগৃহীত আধ সাগর নবসানগ্িক 


সাপরহ, বীপর প্রসি দার-ু্ঠির ছবি ইহাটিক. . ক ্ানের (২৯প পরশণা) রা সাহেব দেবে বহর মলির গার 
মলের আহরণ হর নাই। কণিত স্াছ্ছে, ই নূল। ছু, ছর্গরাদ ত্র কুক ১৯১৫ গু: অন্ধ অ্িত। 
সি উতচ্ প্হুর সমর । জম, নিতনন্, দ্ধ, হরিধাস এ জবান ঃ 
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প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলান হোষেন লিশিযবাছেন, তিনি দুসলমানদিগের 
পতি অকথিত নত্যাচার করিয়াছিলেন। কৰিত ছে সেখ বদর উল ইসলাম রাঙ্গাকে 
অভিবাদন না! করাতে তিনি ঠাহাকে ₹গ নিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাহাকে 
বিধর্মী বলিরা ষড়বন্তে লিগ্র ছিল, এক্গন তিনি গাহানের নুত্াদণ দিয়াছিলেন। এইগুলি 
বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না| যন ভিনি সাহাব-উদ্দিন বয়াগিদ উপাধি গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তবে তাহার শবের অস্ত ক্রিয়া লইঘা কেন যে হিন্দু-নুসলমানের মধ্যে কলহ 
হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা বায়। এদিকে বহু বখন মুসলমানদর্দেে দীক্ষিত হন, তখন 
রাজ! গণেশ সথবরধেহব্রত করাইয়া সাহার প্রাশ্চিতরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
প্রায় চারিশত বৎসরের দীর্ঘরজনীর পরে হুঠাৎ একটু উবার সালোর যত হিন্দুগগনে 
গণেশের উদয়| যে বংশে তিনি জন্মিযাছিলেন, সেই ভ্াছড়্ী বংশ কি তাহাকে কখনও 
ছুলিতে পারে? গ্াহার! এখন নিষ্খাভ হই গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কী্মিকখা তাহাদের 
কুল-কারিকায় এরূপ বিদ্বৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন মে, বাহিরের লোকেরাও তাহা 
ছ্ুলিতে পারিবে না। সাল্যাল মহাপরের সামা্গিক ইতিহাসের এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ 
করুন, তাহা এত পু্ান্পুঙ্খ ও এত বিস্তৃত ষে এই সকল কথা মে সুলতঃ সত্যাসূলক ততসন্বন্ধে 
কোন শন্দেহ নাই। যদ্দি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে গাহার জন্ম হইত, তবে তাহার 
ইতিহাসসবন্ধে সেই পরিবারে োগায় গিপ্টসীকরা চরিতকথা ন! থাকিলেও শত. শত প্রবাদ 
থাকিত। সেন্ধপ একাট প্রবাদেরও অন্তিত্ব কামর! জানি না। তবে ঘেবূপ দিনকাল 
পড়িযাছে তাহাতে এরূপ প্রবাদসংবলিত পুস্তক 'ভির-ভবিষ্ঠতে আমাবিষ্কার একটা! বিপরয়ের 
বিষয় হইবে ন1। গণেশ নারায়ণের স্ত্রী মহারালী ত্রিপুরা! দেবী এবং যছর স্ত্রী নবকিশোরীর 
কাহিনী করুণ রসের উৎস, সেই বিস্বোগান্ত দৃশ্তের উপর ভাগুড়ীবংশের চোখের জল এখনও 
শুকায় নাই। ইহা বারেক-ব্রা্গণকুলে হুবিদিত, যর সহিত নবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর 
সঙ্গে আসমানতারার চিঠিপতরগুলি সান্যাল সহাশয় উদ্ভত করিয়াছেন। সেই চিঠিগলি সে- 
কালের রহন্তের মোড়কে স্রাটা তপ্ত ন্ঞ্রু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র 
এগুলি উপকথার মত: শোনায় । কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার পথ! ও ধারা 
"আমর! বাঙলার ইতিহাসে নাও কয়েকবার পাইয্াছি। রাঙ্গীবলোচনের রুষচন্রচরিত 
উক্ত রাল্গার মৃত্যার প্রান শর্দশতান্ধী পরে লিখিত। সকলেই জ্বানেন ফোট উইলিরম 
কলেঙগের ইংরেজ ধযাক্ষ উরতিহাগিক ও ভাষাবিৎ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অন্থযোদনে উহা 
লিখিত ও একাশিত হইয়াছিল । অনেকে বলি! থাকেন এ পুন্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় 
[বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রা্বনভের পুত্র কুকচদাসকে লইয়া সিরাউদ্দৌলার 
সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে-হাহাও 
টস এই ধরণের ॥ যোড়শ শতান্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে 
কৰি গোবিন্দদাসের সংস্কত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভ্তি- 
রে উদ হইয়াছে সহ কি আল একথানি প্রি গর এবং 
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গোবিন্দদাস ও জীব গোস্থায়ী এই পস্তক রচনার পূর্ষে স্থগ্গারোহণ করিয়াছিলেন । 
এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপান্তরিত হুইয়! থাকিবে, কিন্ত ইহাদের মূল 
ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। সুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র নেক রক্ষা 
করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহ আহমেদ শাহ (১৪*৯ গু) যখন জোয়ানপুরের রাঙ্গা 
ইত্রাহিমকর্তৃক স্বাক্রান্র হইয়া ভয়ে ভীত হুই়! তাইসুরের পুত্র সাহককের নিকট সাহা্য- 
প্রার্থী হন, তখন তাতার সঞ্জাট জোয়ানপুরের বাদশাহকে বে চিন্তি লিখিয়াছিলেন তাহা 
টয়া্ট সাহেবের ইতিহালে (১৯১৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২* পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। সান্যাল 
মহাশয় লিখিয়াছেন, নবকিশোরী বাদসাহকে (যছ) যে কৌটা পাঠাইলেন তন্মখ্যে 
একটি ভষ্দপতরে লিখিত কয়েকাটি গ্লোক লিখি পাঠাইাছিলেন | গ্লোক ন্মবস্ত বাললায় 
এবং সাল্লযাল মহ্থাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তারক! চিহ্ন দিয়া পাদটাকায় 
লিখিয়াছেন, "মধ্যবর্তী গ্লোকগুলি প্রাপ্য” নবকিশোরীর পুজ কন্থপনারায়ণ। যু 
ষ্াছার মাতা ও আর প্রতি থে নির্ধমতা করিজাছিলেন, তচ্ছন্ত চির অন্ততপ্ত ছিলেন। 
তিনি নিচ্ছে গড়ের সিংহাসন ব্অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারি 
ব্মার তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটন! ভাছড়ীবংশের চিরশ্থরদীয়। প্রুতরাং মুলত; 
বাদসাদ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সতাসুলক তাহা আমরা বলিতে পারি। 
পৃথিবীর সরকারই ইতিহাস লিখিত হইম্বাছে, কিন্তু তাত্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা! নাই, তাহা 
খে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুক্রা ও তাশাসন বুঝায় এই 
"গত কথা "ামর! নাধুলিক কষেক জন বাঙ্গালী এতিহাসিকের দুখেই প্রণম শুনিহাছি। 
একটাকিয়া বংশের প্রতাপ চতুদ্দশ ও পঞ্চদশ শতান্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের 
মশালের ব্দালো। চলনবিলের শ্চ্ছ তোয়রাশি ম্বকুরের মত সঙ্গুখে রাখিয়া যে গভীর 
গড়খাই-বেিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শব্ষর ব্ননবিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের 
গৌরবের জন্ত হিন্দু-মুসলমান একত হইয়া লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতান্দীতেও যে 
্বাঙ্গকুলের জন্য পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাত করিয়! সেই ক্থচিরাগত রাজভক্তির 
সংস্কার উচ্ছল করিয়া গিয়াছিলেন, ফেখানে ১২. মাসে ১৩ পার্ধাণে উৎসবের শত শত দীপ 
জলির উঠিত, যেখানে ত্রাক্ষগণ পুধি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হুন্ডে সমরাঙ্গনে 
নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরশ্মি একটাকির আজ কোন্‌ ন্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে ! 
যছুনখন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক দুসলমানী উপক্জীর গর্ভসন্ৃত 
োষ্টপুজ ছিলেন, হুতেরাং তিনি দুসলযান হইয়াছিলেন। কেহ '্সবার বলেন, তিনি 
কুহুব উল ব্দালাম নামক কোন দুসলমান সাধুর চর্কিত পান 
উল তা, স্বাগয়াতে হ্যাতিচযাত হইযাছিলেন। কেহু কেহ বলেন, তিনি 
আসমানতারা! নামক কোন নুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া দুসলমানধরস গ্রহণ করেন। 
গণেশ কোন পাঠান এমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্ধ নেক সুসলমান বিঘবন্‌ 
৯ 8 
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প্রবর্ণনায় বিখ্যাত সাধু হুর কুদ্ছৰ উল্‌ "আলম বিহারের অধিপতি ইত্রাহিম সাহকে গণেশের 
বিরুদ্ধ ভিযান করিতে আদেশ করিযাছিলেন। গণেশ নূললমান ধর গ্রহণে দ্বীরুত হইয়া 
এই শর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্ত নিছে সুসলমান ন! হই! বছকে ই ধর্ট দী্ষিত 
হইতে নমনুমতি দেন। তৎসমন্ধ প্রচলিত নানাররপ উপাখ্যান দৃষ্ঠে মনে হয়, শসামান্ঠ 
আতিভা ও বীর্ধাপম্পর হইয়াও রাজা গণেশ খুব শান্তিতে রানন্ধ করিতে পারেন নাই। 
চারিদিকে ছরদাস্ত পাঠান বাদযাহ এবং জআআমীর ওমরাহ, হিন্দুদিগকে উহার! বিধগ্রী ও কাফের 
বলিয়া স্রণা করিতেন। ইহাদের সকলের শির্বস্থানে গণেশ রাজা! প্রতিিত হইয়া সর্বক্ষণ 
শঙ্ষিত ছিলেন। তাহার মাথার উপর চিরদিন শানিত খড়গ কুলিতেছিল। রান্দনীতি- 
কৌশল, পরাক্রম, শাস্ষিপ্রিযত প্রকৃতি নানা গুণে মণ্ডিত হইযা তিনি তাহার রাঙ্গতের 
'আপৎ কালটা কোনরশে কাটাই দিয়াছিলেন। 
কথিত "আছে বাঙ্গা যু বা চেংমলন 'জালালুক্ছিন' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি 
'অমান্বী "অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রাযশ্িত্ের জন্ত যে নুবরেহথরত গরসছচিত 
হইয়াছিল, সেই কার্থ্যের অস্থষঠানকারী ব্রাঙ্গণগণের প্রত্যেককে স্তিনি 
গোমাংস খাওয়াই! বলপূ্বক মুসলমান করিফ্াছিলেন। ছালালুদ্দিন 
সথবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোগারগা! হইতে আনি ঠ্াহারই নির্দেশ মত সামন্ত 
জলাগুধি- রাক্গকাধ্য করিতেন। তিনি রান্দধানী পাছুয়া হইতে গোঁড়ে 
নট প্রতিষ্ঠিত করি্বাছিলেন এবং বহু শিল্কলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নিপ্ঠীণ 
করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর স্থসমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । ঠাহার ভগ্ 
মসজিদ, অতিণিশালাঁ দিবী প্রভৃতি “জালালী কীরি” বলিয়া পর্রিচিত। ন্ষ্টাদশ বর্ধকাল 
নির্ষিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ সৃষ্ট মৃত্যাদুখে পতিত হুন। সম্বতঃ স্বীয় 
রাল্জীর প্রতি সন্পিপ্ধ হইয়। ইনিই কৰি চ্রীদাসকে হাস্তীর পৃষ্টে বাখিয়! বেত্রাঘাত করিয়া 
হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্টেপলটন সাহেব অস্থমান করেন।_উদ্ত কবির হত্যাকারী 
সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্তী বঙ্গশ্বর 
জালানুদ্দিনের দ্দোষ্ঠ পুর আহম্মদ সাহ্‌ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন, 
ইনি হিন্দু মুসলমান উন শ্রেণীরই প্রি হইয়াছিলেন | ইহার রা্গত্ব কালে জোনপুরের 
বাদসাহ্‌ ইত্রাহিষ বঙ্গদেশে এক দল সৈল্ত প্রেরণ করেন। ইহাদের 
১ "মাকমণে কমাহঙগদ সাহ ব্যতিবাস্ত হইয়া ভাইসুরলেনের পুন 
- সাহকককের নিকট নিঙগরান্দোরছরবনথা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি 
পাঠান। সাহকুক সুলতান ইন্রাহিমকে যে ভীতি প্রন্পন করি চিঠি লিখিবাছিলেন। তাহা 
525 ২ সর সা 
ইচ্ছা যেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা! রোমাঞ্ষকর। সেই চিঠির 
স্ব এই__এএই গতের বা্গ-চকরবর্তীর আদেশ পাও সাত্র এক 
দিল মে পনি লেপের মোক বব রি নিযে, তহাজর বাড়ী ছাই 


বধ কর্তৃক দবতযাগার। 


ভি 


৬২৮ বৃহৎ বজ 


দিবেন এবং কান্ছিদের দল্তখতি ভিত ছবারা প্রমাণ করিবেন হে ক্মাপনি 'আদেশ গ্রতিপালন 
করিয়াছেন যদি কিঞিন্মাত্র বিলদ্খ করেন, ভবে প্রথমতঃ ক্সাষার প্রিরতষ জোট্ঠ পুত্র কাবুলের 
শাসনকর্তাকে, তংপর খোটান, গিজনি ও কাল্দাহারের শাসনকণ্ভাদিগকে আপনাকে 
শান্তি ছিতে পাঠাইব। ইহার! গেলে বঙ্গি ক্মাশনার বথেষ্ট শান্তি না হয়, তবে ক্রমান্বয়ে 
নামার সেনাপতি ফিরোজ সাহ, তংপরে নামার প্রি পুর সাহহদ্দিন মহম্মদকে খোরাসান 
প্রন্থৃতি সমস্ত রাচ্ছোর সৈল্ত সহকারে প্রেরণ করিব।” এই ভাবে তাহার আর "আর, 
প্রবণ এবং তাহার প্রকাণ্ড সাম্ঙছাব্যাপী বিবিধ সেনানিবাসগুলির লক্ষ লক্ষ সৈলত 
পাঠাইবেন-_তাছার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া! ছে । উপসংহারে লিখিত, 
আছে-_”"নামার শ্রিদ্ব পুর উপ্ক বেগ স্থরগণকে তুর্ষিস্থানের সমস্ত দৈন্ত সহকারে পাঠাইব। 
ভাহার উপর ন্াদেশ থাকিবে হে আপানার দেহ খণ্ড গু করিয়া কন্ঠন করে, অথবা তাহা 
এফন জাগায় ঝুলাইযা রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস চিরিয়া! খাইতে পারে।” 
এই তীজি-প্রব্শনের ফলে হুলতান ইন্থাহিম, তাইমুরলেনের পুলের আদেশ অক্ষরে 
নক্ষরে পালন করিয়া নিক্কৃতি পাইরাছিলেন এবং ন্দাহপ্মদ সাহও নিকপত্রবে অষ্টাদশ 
সর রালন্ধ করিয়া ১৪৪২ %ৃঃ নন্ধে মৃত্ানুখে পতিত হন । 
ইহার কোন সমন্ধে দস্থজযদ্দনদেৰ ও মহেজ্ছদেব বাজলাদেশে স্বাধীন ভাবে রান্গদ্ব 
করিয়াছিলেন । কাহারও কাহারও বিশ্বাস গণেশ সদন্থগম্দন” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। 
মুমলমান-বিদরী হিন্বু, রাঙ্গাদের এন্$প উপাগি আমরা ্সারও ছই এক স্থানে পাইয়াছি। 
কিন্তু সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সন্ধে 
সম্প্রতি নাবিক কুলঙ্জীগুলির উপর কোনই ্স্থা স্থাপন করা খায় না। দগ্ঙদমর্দন ও. 
মহেজযেব সমন্ধে সরা! এ সকল তথাকথিত বংপাবলী একবারে গ্রাহ করি। শ্রামল বরা 
সদ্বন্ধেও উন্ধপ বংশাবলী উপস্থিত করা হইছাছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক উরতিহাসিক না 
হইলেও তাহাকে ক্মামর! ইতিহাসের অন্ততম প্রমাণ বণিযা স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জ্বাল 
বংশাবলী ও মেকী টাকা চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবারু এই সকল 
পর্বত প্রমাণ জাল বংশাবলীর উপর সঙ্ছোরে দন্্রোলি নিক্ষেপ করিঘাছেন। নন্দন ও 
যহেন্জদেব কে ছিলেন, তৎসখন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয্বের 
ষে সুস্রা পাওয়া পিয্াছ্ে তাহাঙ্তে দৃষ্ট হয, দক্ষিন ১৩৪* শকে (১৪১৮ খু) এবং 
মহেত্র্েব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে ( ১৪১৭-১৪২২ গু: ) বাঙ্গলায় রাজন্ধ করিতেছিলেন। 
ন্াহন্দদের পুত্র ছিল না। নপির নামক এক দাস প্রবল হইয়া পিংহাসন দখল করেন, 
স্পিন কিন্ত তিনি ৮ দিন রাহ্ছপকে প্রতিটি ছিলেন, ওমরাগণ তাহাকে 
হত্যা করিয়া সাদন্থদ্ছিন ভ্েঙ্গরের এক তরুণ বরস্ক বংপধর নসির 
225 সাহকে রাঙ্পদেপ্র্তিিত করেন, ইনি নমপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল 
_. আঙ্গন্থ করিয়। ১৪৫৯ পু: নদে সবগারোহপ করেন। ইনি গৌড়ে 
এক বিশাল হূগ নির্্াপ করেন, তাহার সিংহস্থারের ভগ্জাবশে এখনও পৃষ্টহয়। 


৪ 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২৯ 


নসির সাহের পুর বরবক নাহ বান্দা হইয়! ন্মাফ্রিকার ন্মাবিসিনিয়াবাসী নিখ্রোদিগকে 
7 পা সৈরাহুক্র করেন, ৮ হাঙ্জার লিখো! নরস্বারোহী সৈন্য হার 
হু নতি অন্গষন করিত, হার দেখাদেখি গুজরাট  নাক্ষিপাত্যের রাজারা 
এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বানী ও সাহসী দেখিয়া! নিজেদের সৈল্ক 
শ্রেণীন্ক্ত করিয়াছিলেন। ই্রার্ট লিখি্থাছেন "ঘুরোপীঞ্দের হাতে পড়িলে যাহারা পল্তর 
মত ব্যাবহার পাইত। এই দেশের বাঙ্গার! তাহাদিগকে ন্থরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করাতে, 
তাহাদের কেছ কেহ বড় সেনাপতি,এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হইতে পারির়াছিলেন। 
ষ্খ নসির সাহের পুর ইউপফ সাহ্‌ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ পৃঃ পর্য্যন্ত রাঙ্গত্ব করেন। ইনি 
হ্ুপাণ্ডিত ও ন্তায়পর বাদসাহু ছিলেন বলির! প্রসিদ্ধি লা 
করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধো বিচার কালে কোন 
তারতদা করিতেন না| পক্ষপাত-ফোদ-হু কাঙ্গিদিগকে ইনি 
কঠোর শান্তি দিতেন। ইহার রাঙ্গস্বকালে হট বিজিত হইবাছিল। ইনি পাগুযার 
অনেকগুলি সুর্য ও বাস্থদেবের মন্দির মসছ্ছিদ্দে পরিণত করেন। "বাইশ দরজা” নামক 

* গৌড়ের বিশাল মসজিদটি দ সর্ধাযন্দিরের উপাদানে নিষ্ষিত। 
ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। ব্দামির ও মন্ত্রীর রাজজকুলঙ্জাত একটি যোগা মুবককে 
॥ রাজপদে মনোনীত করেন। ইনি “ফতে সাহ* উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন '্দপিকার 
করেন। ইনি নবীন বয়লেই পাপ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা লা করিয়াছিলেন। নিগ্রো ও খোজ্জারা 
রাঙ্গদরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি গুব চিন্তিত 
লাগি দে সাহ_. হুইয়! পড়িযাছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শুর জোষ 
27১ প্রচলিত ছিল, তঙ্চনত বাদসাহ তাহাদের কণকগুলি বড় লোককে 
* কঠিন শাস্তি দেন এবং অপর ব্যাক্তিদিগকে সাধারণ ভৃত্য অথবা গ্রচ্ছার শ্রেণীতে পরিণত 
করিযাছিলেন। খোঙগাগণের ন্তংপুরে গতিবিধি কোন বাধা ছিল না। এই হুবিধা পাইয়া 
তাহার। ইহাকে রাত্রিকালে শয্নাগারে হত্যা করে। তে সাহ্‌ ১৪৯ খুঃ ন্দে নিহত হন। 
ইহার রাজ্গোর সর্ব প্রধান ঘটনা__চৈতত্ মহাপ্রভুর জন্ম; (১৪৮৯ শু ১৮ই ফ্রব্রয়ারী)। 
অন্ংপুর হইতে রা! প্রাতে বাহিরে আসিবেন__ক্েহরক্ষীরা ক্পেক্ষা করিতেছিল। এমন 
সমস্থ দেখ! গেল, বারেক নামক খোস্ছা রাক্-পরিচ্ছদ পরিযা সিংহাসনে নমারড় হইয়াছেন 
তখন প্রধান মী খান-ছাহান এবং প্রধান সেনাপতি খোজ! যালেক শ্ান্ডিল রাজধানী 
হইতে দূরে ছিলেন এবং ন্মপরাপর সেনাপতিনিগকে ঘুস দিয়! বশীভূত কর! হইছাছিল__ুতরাং 
... স্বারেক খোক্গা »ুলতান সাহান্দাদাণ উপাধি লইয়া নায়াসে 
_ গলজান সাঙাজা. গিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোক্জা ও নিযশ্রেমীর 
টিলিদহং। ক্ধারীদিপকে উপ দিতে লাগিলেন, কাপ ভিন নিতেন 
_ শান্ত লোকেরা সুবিধা পাইলেই গার প্রতিকূলতা করিবেন । তিনি যম খোসা গপচর 
লিক করেন তাহারা প্রাহার বিরদ্ধে কে কষি করিতেছে বা কহিতেছে, তাহার বিবরণী 


ই মাহ-১। 
আখ 


ভু 


৬৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজাকে শুনাইত। প্রথমত; প্রধান সন্্ী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক 
'আানিলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাহারা হার সিংহাসনের উপর 
চিরকাল বিশস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা ছবিধার সহিত ভ্তাহাদিগকে 
স্ব-স্ব কার্ধ্ে বহাল রাখিলেন। ইহারা বাহিরে প্রন্ক্তির ভাগ করিলেও ভিতরে ভিতরে 
রাঙ্জাকে হত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন, তত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেস্তা গোপন 
রাখাতে রাঙ্গা ক্রষশঃ তাহাদের প্রতি জস্াবান্‌ হইলেন । নন্তংপুর-রাজগৃহরক্ষীর সঙ্গে 
যড়ন্জ করিয়া ক্াপ্ডিল এক রাহে সাটুকে ্াক্রমণ করেন। তখন তিনি খোঙ্গার 
স্বভাবান্থধাযী আ্বীজনোচিত বন্তাক্ষি পরিয়া মদ খাইস্া সিংহাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। 
আগেল তাহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া! যারিতে ইতস্তত: করিতেছিলেন। কারণ তিনি 
সিংহাধনের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা, করিবেন এই শপথ লইফ়্াছিলেন। কিন্ত এই সময়ে 
রাজা অপর্যাপ্ত যদদিরা-পানে নেশার কৌকে ঘরের মেঙ্গেতে পড়িয়া যান, তখন আগ্িল 
তাহাকে খডগাঘাত করিলেন | বাদসাহের গায়ে শন্থরের জোর ছিল, সেই খড়গাঘাত 
খাইগ়াও তিনি ম্মাগ্ডিলকে ধরিয়া ফেলিয়া! বন্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। আর ছুই একটি 
(লোকের সাহাযো মগ্ডিপ রাঙ্ছাকে মৃততবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিগাছেন মনে 
করিয়া! গৃহত্যাগ করিলেন । ইতিমধ্যে দবন্তঃপুর-রক্ষী প্রধান খোজ! তাওয়াচি বাশী ঘরে 
আসিলে আহত রাজ তাহাকে বিশ্বাসী নে করিয়! আগ্ডিলের কথ! বলিলেন এবং কি কর্তব্য 
তাহার উপদেশ দিলেন। খোক্জ! যাই ন্মাপ্ডিলকে জ্গানাইলেন, বাঙ্গ! মরেন নাই। তখন 
আাঙিল রাঙ্গুহে পিয়া ঠাহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদা যাত্র ৮ মাস রানন্ধ 
করিয়াছিলেন। 

রাজার মৃত্ার পর 'অযাত্োরা ঠিক করিলেন, স্বর্গীয় রাজ! ফতেসাহের ছুই বৎসর বসব 
শিশু কুমারকে রাজা! করিবেন। তাহারা! বিধবা! রানীকে যাইয়া এই কথ! বলিলেন, এবং 
বলিলেন, শিশুর রক্ষকই 'ভিভাবকন্বরূপ রাজ্য শাসন করিবেন | 
এখন বাজ্জী কাহাকে এ পদ্ধে মনোনীত করিবেন? রাজী এই 
'আপৎসদ্ছুল রাজপদে শিশুটিকে অধিঠিত করিতে মনে মনে ভয় 
পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিস্জাছেন_যে ঠাহার স্থামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে 
পারিবে, তাহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য যনে করিবেন। এই অবস্থান শিশু আর 
রাজা হইলেন না খোল! সালেক ন্মাপ্ডিল ফিরোজসাহ্‌ নাম এ্হণপুর্ক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তিনি ইহার পৃর্ক্েই বোগাতা ও সৎসাহসের '্মনেক পরিচয় দিদ্বাছেন, রাঙ্জা 
হইয়া তিনি লপ্রিঘ্ নানা অন্ান-হারা ক্ছনাম কঞ্জন করিেন। কথিত 'াছে তিনি 
একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে দেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র করিলে 
কত বড় একটা বৃহৎ সুপ হয় ইহা! দেখাই রাজাকে এরূপ পরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার 
অভিপ্রায় মন্ত্রীর টাকাগুলি জড় করিফা রান্দার যাইবার পথে রাখিয়া দিয়্াছিলেন, রাজা 
ই টাকাগুলি দেখিয়া “এসব কি?” ি্কাসা করিলেন। তখন এত ধিক নর্থ হার 


ফিরোজ সাহ--১৯৮৮- 


দহ 


ভি 
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আল্গায় বিতরিত হইবার কথা একন্দন মন্ত্রী শ্থরপ করাইয়া দিলেন। ব্াঙগা বলিলেন 
"এত অন।” ইহার ছবিগুণ দেওয়া হউক। ফিরোজ সাহের নির্মিত মসহ্িদ, দীঘি ও 
রমণীয় এক হশ্রের ভগ্তাবশেষ এখনও গৌড়ে দুষ্ট হন্ব। ১৪৮৯ পুঃ অন্দে ফিরোন্ সর্গারোহণ 
করেন। 
তাহার জোট্টপুত নামে মাত্র রাঙ্গা হইলেন। হোরস খা নামে এক দ্মাবিসেনীয় দাস 
মন্জী হইয়া সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলেন। হার ব্যবহার সকলেরই বিরক্কিকর হইল। 
কর সাহ_১৭৮১, : কআবিসেনীবাসী পিদ্ধব্র নামক এক ক্যক্ষি হোরস খাকে 
১৭৯ খু গোপনে বধ করিয়া তৎপরে মহুদ্দদ সাহকে নিধন করিলেন। কেহ 
(কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ্জ সাহের পুত্র নেন। তিনি ফতে 
সাছ্ের শিশু পুত্র, (ধাহাকে মন্ত্রীর একদ! রাগ! করিতে চাহিফ্াছিলেন )। মহ্ম্গ সাহের 
রাজদ্বকাল এক বৎসর মাত্র । 
সিদ্ধিব্দর 'নুজাফর সাহ' উপাধি লস! রাঙ্গা হন। তিনি হিনু ও মুসলমান সকলের 
প্রতি মতি নিঠুর 'াচরণ করিতেন। তিনি দরবারের ক্সনেক প্রধান বাক্তিকে হত্যা করেন; 
রাঙ্গা, আমীর কিংবা! জমিদার তাহার হাতে কাহারও নিশ্তার ছিল না । 
তিনি নিঙ্গ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন | এই ভাবে তিনি স্বয়ং 
দে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন এতিহাসিকগণ-প্রদ্ 
তাহাদের সংখ্যা এত বেলী যে তাহা সহসা! বিশ্বাস করা যা না। ব্মবশেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ 
হুসেন বিদ্রোহী হইয়! গোঁড় 'বরোধ করেন । রাজ! ৫/** উৎকষ্টনথারোহ্ী হাবিসী সৈল্ 
এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২র,*** সৈন্তসহ বহুকাল ছর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্ত অবশেষে 
বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৫,+** লোক সৃদ্ধে নিহত হয়, শব সুঙ্গাঞ্র 
সাহু নিহতদিগের একজন। কাহারও কাহারও মতে মস্ী সৈরদ হুসেন মুাফর সাহেব 
পদাতিক সৈল্ল-নায়ককে উৎকোচ-ছারা হাত কনা লই! ১৯ জন গুপ্রঘাতকসহ রাজার 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাহাকে হত্যা করেন। 
পরবর্তী বাদসাহ্‌ হুসেন সাহ্‌ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি ১৪৯৩ খৃষ্া্গ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টান পর্যন্ত রাঙ্ন্থ করেন। 
চস ইহারই রাজত্বকালে চৈত্র দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বলায় ভাসাইয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে । 
হুসেন সাহু জীবনের প্রথম সমরটা বুদ্ধি রা নামক গড়ের সর্বপরধান ছৃষািকানীর 
সত্য ছিলেন। একদা পুক্বিননী খনন করিতে যাইয়া কাথ্যে শিখিলতার জ্ বদধ রায় 
তাহার পু্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন; তাহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেফ দিন 


সুর লাহ_-১৪৯০- 
১০৯০৭। 


ভি 
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এখন মেমন হজরত মহচ্মদের বংশধর “সৈহন" বাজলামস অনেক দেখা যার, তখন তাহা  .ন/. 
এজন্ত এদেশে সেই সময়ে একজন সৈ্নদের আবিভাব মুখলযান লমাজ্ে খুব বড় কথ! ছিল) 
কাছ্ছি সৈয়দ সেনকে রানগদরবারে প্রবেশ করাইহা দিলেন, শুধু ভাহাই নহে, তাহার নিজ 
কন্তাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া ক্রতার্থ হইলেন। ক্রমে সৈয়দ হুসেন তাহার 
'শৌখাৰীধ্য দেখাই! গৌড়ে খুব পরাক্ান্ত হইয়! উঠিলেন এবং সুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া 
বাঙ্গলার গদি দশ্খল করিয়! লইলেন। তাহার বংশগৌরব এবং রাজোচিত নানাগুপে মুগ্ধ হইয়! 
আমীরগণ এক বাকো তাহাকে রাজ্গপনরে বরণ করিহা লইলেন। পূর্ব নৃপতিকে হত্যা 
করার পর তিনি ু্রীতি থসারে গৌড় লু্ঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । কিন্ত হার 
সৈন্তোরা ঠাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তিরিক্ত পরিমাণে লুষ্ঠন করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত 
হইলে তিনি নবীর নৈলতগশের ১২,+০* লোককে হত্যা করিষা লু্িত সমস্ত বহসূল্য সামগ্রী 
আত্মসাৎ করিয়! লইয়াছিলেন। 

হুসেন যাহ সঙ্ান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করিতেন, পঞ্ডিতদিগকে বৃত্তি দিতেন এবং 
বছ বিস্বালর, চিকিৎসাগার ও 'শতিগিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাষ, কামরূপ, 
ও হিমালয়ের উপতাকা! পরাস্ত স্থীয় বিজয়ী সৈল্তসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্ত সেই সকল 
পার্ধতা দেশবাসীকে জন করিহা তথা হইতে মধ্যে মধ্যে ধনরগ্র লুঠন করিলেও তন্দ্দেশ- 
লি গাহার অধিকারদুত্র করিতে পারেন নাই, বর্ধাগমে তাহার! তাহাকে খঅগথসরণ করিয়া 
ব্াতিব্যন্জ ও তাড়িত করিয়া বিয্াছে। হিমালছের দক্ষিণ উপতাকায় তুয়ান দেশ হইতে 
হুসেন সাথে পুত্র অনেক লাঙন! পাই প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাধু: 
ব্যক্রিদিগকে এতদুর সম্মান করিতেন ঘে স্থগ্রসিদ্ধ সাধু কৃতব উল আলমের সমাধি দেখিবার 
ছন্ত তাহার জন্মতিপিতে এ্রতি বহসর পায়ে হাটিয়া পাখুয়ায় বাইতেন। 

হুষেন সাহ হাবিসী ও নিঞোদিগের ক্ষমতা একেবারে খর্ব করেন, তাহারা বা্লাদেশে 
খুব পরাক্রান্ত হুইস উঠিযাছিলেন কিন্ত, ইহারা প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতেন। হুসেন 
সাহের দৃষ্ান্তে আধ্যাবর্তের অপরাপর স্থানের রাঙ্জারা ইহাদিগকে রাঙ্গ্য হইতে দুর করিয়া! 
দেন_ইহারা পরিশেষে “সিদ্ধি” নামে দাক্ষিশাত্যে দাবার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। 

সৈয়দ হসেনের দরবারে জোনপুরের বাদসাহ সাহু হোসেন বেলোললোছি-ক্ৃক 
আক্রান্ত হইয়া! আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গৌঁডেস্বর এই সম্মানিত ন্মতিণিকে বিশেষভাবে 
আপ্যায়ন করিয়া ভাহাকে রাজযোগ্য বৃত্তি নিগ্ছেণ করিয়া দেন। সৃত্ধা পঠ্যন্ত সাহ্‌ হোসেন 
সৈকনদ হুসেনের বুত্তিভোগী ছিলেন তাহার মৃত্ার পর গোঁড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দির 
নিশ্লাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুরক্ষিত অবস্থা গৌঁড়ে ন্সাছে। 

রাজা হইবার পরে তাহার রাজী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিন্ত দেখিয়া জানিতে পারিলেন 
কে ইহা করিয়াছে স্বুদ্ধি রায় মোটের উপর হসেনকে পিতৃনেহে পালন করিয়াছিলেন, 
সত্যকে ছুই এক ছা বেত যার, তথ্ন একটা৷ ধর্তবোর, মধ্যে পণ্য ছিল না। হসেন সাহ 
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বৃদ্ধি রায়কে খুবই ভালবালিতেন, কিন্ রাজী তাহাকে সমুচিত শান্তি দিতে প্ররোচিত করেন 
রাজা অনেক বুঝাইলেও রাণী কিছুতেই স্বুদ্ধি রায়কে ক্ষম! করিতে শ্বীকুত হইলেন ন|। 
রঃ হুসেন সাহু 'গত্যা হার মুখে গোমাংস দিয়া তাহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পাণ্ডিতগণের 
ব্যবস্থ! চাহিয়া সববুদধি রায় জানিতে পারিলেন যে ঠাহার তুষানলে প্রাণত্যাগ কর! উচিত। 
বুদ্ধি রায় স্দ্ধে আমরা শেবে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতত্-চরিতাসৃতে উল্লিখিত ছে এবং 
ঘটনাটি & পুস্তক রচনার বেনী পরবর্তী নহে, এজ উহা মবিশ্বাপ্ত বলি! মনে হস্সনা। তিনি 
যে তরুণ বয়সে এক হি্ু ুষ্যধিকারীর কৃত্য ছিলেন একথা ন্সনেক উত্িহাপিকই লিখিয়াছেন। 
পুরীর রাজ প্রতাপ রুদ্র ঘখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন হুসেন সাহ, 
'অতক্িতভাবে যাইয়া উড়িষ্থার নেক দেবালনধ ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ রর বাড়ীতে 
ফিরিয়া আগিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্তা গৌড়বিজয়ের সন্ভম_ করিয়াছিলেন, কিন্ত চৈতন্াদেব 
বহু লোকক্ষর ও দেশের ছুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া! উক্ত সন্ধর হইতে তাহাকে 
নিরস্ত করেন। কৰি কর্ণপুর লিখিয়াছেন__ প্রতাপ কুত্রের বক্ষ লৌহকবাটের গায় দুঢ ছিল, 
এবং প্রসিদ্ধ পাঠান যললগণ তাহার সহিত প্রতি্থিতা করিতে ভয় পাইতেন। ট্যাট সাহেব 
মুমলমান লেখকদের কথায় স্বাস্থ স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, হুসেন সাহ পুরীর রাজ্জাকে 
করিয়া তাহাকে সাম রাঙ্গার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রদন্ত এই বিবরণ অলীক । 
দিজাঙ্বর সেকেন্দর দৈনপুর দখল করিত বঙ্গবিদদ্ধার্থ গ্রসর হইতেছিলেন, কিন্ত 
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তৎপুত্র দানিয়ালকে বহু উপঢৌকনসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন । 
সেকেন্দর সাহ প্রীত হইয়া সন্ধসুতরে শাবন্ত হন। এই সন্ধিতে হুপেন সাহু স্বাধীন নৃপতি 
বলিয়া স্বীক্কত হুন। তাহার সহিত ত্রিপুরারাঞ্জের যুদধবিগ্রহানি হইস্থাছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম 
ও অ্রিপুরাবিজধার্থ পরাগল | নামক সেনাপতিকে ও তংপুত্র ছুটি ঘাকে নিযুক্ত করেন। 
তাহার অগ্ততম সেনাপতি মমারক ঝাঁকে ত্রিপুরেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! উদঘপুবের 
রাজএ্রীসাদ সংলগ্র কালীমন্দিরে বলি দিয্াছিলেন। ব্রিপূরাপ্রসঙ্গে সে ষকল কথা *পুনরায় 
উল্লেখ করা হইবে। ১৫২* খুঃ নন্দে ( কাহারও কাহারও মতে ১৫১৯ খ্ুঃ)॥ হুসেন সাহের 
বত হ়। গৌড়ে তাহার সুচাক কাকুলেখাক্ষিত সমাবি-মন্দিরে সিংহদারের ছই দিক্‌ চিিযা 
যে বটবৃক্ষ উদ্থিত হইযাছে, তাহার জটিল, ্ুল ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের বক্ষোলখিত 
জটাছুটের মত দেখায় । 
হুসেন সাহের ক্দোষ্ঠ পু নলরত সাহ্‌ পাঠান ররাঙ্গাদ্ের নীতির ননথবর্তী হইয়া তাহার 
জ্াতাদিগকে হত্যা বা! শৃঙ্থলাবন্ধ করেন নাই, বধ তাহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে 
রাঙ্সোচিত যর্ধ্যাদা ও উচ্চ শাসনকাধ্যভার দি্াছিলেন। নসরত 
াগিব উীন নসর সাহের সম নি্মীতে ্ত্ন্তঝাঙগনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, 
ং-১০১৯০ |. হুলতান ইনাম লোভীকে পরাস্ত কৰি বাবর ১৫২৯ নী 
পন আকার কবেন। ই্রাহিষের ভ্রাতা মহম্মদ পলাইত্া' নসরত সাহের াশ্রয় গ্রহণ 
হন। ইস্রাহিম লোডির এক ক্তাকে মহনছদ সাহ্‌ লইয়া গিয়াছিবেন। নসরত 
্ সহি বাহ কহেন এ কে বাযোচিত তি দি 
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গৌড়ে খাকিতে স্থবিষা' করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত সাহ পলায্নিত 
আফগান আত্ির ও সেনাপতিদের একটা আড্ডা পরিণত করিয়াছেন, হ্তরাং কালবিলঘ না 
করিয়া তিনি বলগেশ্খরের বিরুদ্ধে অভ্ভিষান করিয়া মাসেন। নসরত সাহু তাহাকে নেক, 
উপচৌকনাদি দিলা নিরস্ত ও বনী করেন। ১৫৩১ সুষ্টান্দে বাবরের শৃত্যা হয়, তখন 
মহম্মদ সৈলঠ সংগ্রহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে ক্গোযানপুর রাঙ্গা বলপুর্ক গ্রহন করেন। 
সৈযদ-বংশোদ্ৃত হইলেও নসরত সাতের প্রক্কতি তি নিছুর ছিল। কোন খোজ্জাকে তিনি 
খুরুতর শাস্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে 
উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, সেই খোজ! াহাকে ন্থবিধা! পাইয়া হুতা! করে ( ১৫৩২- 
১৫৩৩ খুঃ)। এই ১৩৩ খৃষ্টাব্দে বঙদেশে চিরপ্মরণীয়, কারণ এঁ বৎসর চৈতন্তদেবের 
নীলাবসান হইয়াছিল। 
নসরত সাহের হত্যার পর তাহার পুর ফিরোক্ষ সাহু সিংহাসনে '্সভিষিক্ত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাহার খুল্লতাত (নসরত সাহের ভ্রাতা) মহশ্মদ সাহু স্টাহাকে 
হত্যা করিয়া সিংহাসনে 'জারোহণ করেন। এই নিুর কার্ধোর জনতা 
শালাদিন কিঝোদ- হাজিপুরের শাসনকর্তা মকছম দাদ বিদ্রোহী হই শের সাহের 
বি সঙ্গে মিলিত হন। শের সাহ উত্তরকাপে হিন্স্থানের ক্মদিপতি 
১৯৭ হইস্জাছিলেন, এখন হইতেই সৌভাগ্যঙ্গী স্টাহার প্রতি প্রসন্ন 
হুইলেন। এদিকে বেহারাধিপতি তরুণবরঙ্ক জেলাপ শের সাছের 
উপর বির হন! মহস্মদের সহিত মিলিত হছ। শের সাহ বিহারের ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। জেলাপ এই ছূর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধো ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়্াছিল। জ্েলাপের ন্মধীনে গৌড়সৈ্ক শের সাহের কৌশল বুঝিতে না পারিগা পরাস্ত 
হইল ( ১৫৩৫ খুঃ)। : শের সাহু চুনার অনিকার করিয়া! সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া! 
লইলেন এবং গৌঁড়ের দিকে ভিযান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । গৌঁকেশ্বর মহস্মদ 
[বিপদে পড়িয়া হামুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহাবাপ্রার্থী হইলেন। তখন বঙগদেশ শের 


শাহের হন্তগত। 


চুনার ছুর্গ দখল করিয়া হুমাযুন বঙ্গদেশটা শের সাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে মনস্থ 
করিলেন। কিন্তু াহার গতি ও কার্গানীতি তি যন্থর ছিল, সথবিধাগুলি হারাই তিনি 
বঙ্গে উপস্থিত হইবেন। শের সাহু প্রাচীর ভুলি নিজের বাসস্থান শক্রর নধিগমা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ সোগল-সৈল্ বাঙ্গলার ভ্যবহাওয়া সহ করিতে না পারিযা এখান 
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করি! লইলেন। হমাস্ুনের বক্সে শের সাহ উৎপাত করিবেন না৷ এবং সম্রাটের গতিবিধির 
বিদ্ত ঘটাইবেন না, এই সর্ভে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ-্ঙ্গীকার 
লহ হেন করিলেন সবার মোগল-সজের 'ানন্োতসব লিল 
কিন্ত শেষ রানে শের সাহ কোরানের অবমাননা করিয়া ও সন্ধি- 
লঙ্ঘনপূর্ক 'অতর্কিতভাবে হুমাদুনের শিবির আক্রমণ করিয়া 'আট হাজার মোগল-সৈল্ল 
হত্য। করিলেন। হমামুন স্বরং অশ্ব হইতে 'অবতরপপূর্্ষক সম্্রণ করিয়া গঙ্গ পার হইলেন। 
এই ঘটনা ১৫৩৯ গুঃ অন্দে ঘটয়াছিল। 
শের সাহের পিতার নাম হুসেন ম্বর। জোয়ানপুরের শাসনকর্তী যুবক হুসেনকে 
লে সাহ_১৯১২১৪০০ দক্ষ ও পরিশ্রমী দেখা সাসারাম ও তাওাতে কতকটা জষিদারী 
রি শান করেন। সেনের প্রথমা দ্রীর গর্ভে হই পুর জনে, ফরিদ 
এবং নিজ্গাম। কিন্ধ তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, 
গ্াহার অনেকগুলি পুত্রকন্ঠ! হইয়াছিল । ফরিদ জোট্ট পুত্র ছিলেন । 
হুসেন ঠাহার দ্বিতীয়া স্্ীর বিশেষ শ্মনথরক্র ছিলেন, তক প্রণম। স্ত্রীর গঞ্ঙাত 
ফরিদ জ্োষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি স্থান্তাবিক ন্লেহের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। 
োয়ানপুরের শাসনকর্তা ন্ষেপ্মালের ন্বন্থখ্রহে ফরিদ ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। 
তরুণ বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কবিতা দুখে দুখে বৃস্ধি করিতে পারিতেন এবং তৎকাল- 
এচলিত সমস্ত শাঙ্জে হ্ুপশ্ডিত হইয়াছিলেন; ইতিহাস € কবিতার দিকেই সাহার বিশেষ 
কক ছিল। এই ফরিদ একদ! একক এক ব্যাজ দ্বহস্তে বিনাশ করিয়া “শের সাহ 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিবেন। 
শের সাহ্‌ কতক কাল জোয়ানপুরে নাসিয়! তাহার পিতার জায়গীর শাসন-সংরক্ষণ 
করেন। হুমেন দেখিলেন, পুত্রের অসাধারণ এ্রতিভায় কাঙ্গ ব্মতি হুচারুত্রপে সম্পন্ন 
হইতেছে। তিনি উহাকে এ কার্্েই বাহাল করিতে সঙ্গ করিলেন, কিন্ত হার দ্বিতীয় 
রী, তাহার ছই পুত্র মোলেদান ও আহাশ্মৰের জন্ত স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ- 
বাণী তাহার কর্ণে অবিরত গুঞ্জরণ করিতে লাগিলেন । লোলেমান এখন বড় হইয়াছে, 
তাহাকেই পরগনার শাসন কর্ৃত্ধ দেওয়া হউক, ভিনি এই আবদার করিয়া হাসেনের জীবন 
"অতিষ্ঠ করিয় তুলিলেন। শের তি দক্ষতার সহিত কাজ কৰিতেছিলেন, ন্মৃতরাং হার 
পিতা! প্রিযকতমার ব্ুরোধ লইয়া সত্যাই ব্যতিবাস্ত হইয়া পাড়িলেন। 
.. শের সাহ্‌ দেখিলেন, নসবস্থা বড় টিল হইয়া তাহাদের গাহস্থা 
চতা ও শান্তি নট হইবার মধ্যে দীড়াইযাছে। তখন তিনি স্বতং স্বেচ্ছায় এ পদ 


বালা ও কৈশোর | 
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দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি সাহার পিতার শানদোচিত মধ্যাদ্ণ 
বক্ষা করিয়া বাহাতে জীবনবাপন করিতে পারেন তছচিত বাবস্থা 

শী বছবণিজা। তিনি করিবেন। উত্তরে সমাট বলিলেন, শের ভাল লোক 
নছেন, যেহেতু তিনি পিতার বিরুদ্ধে বড়বস্জ করিতেছেন। কিন্ত ন্পদিন পরেই শেরের 
পিতৃবিযোগ হইল এবং শের পৈতৃক বিষয়ের ব্মখিকার-প্রাপ্ত হইলেন । 

বিষযসম্পন্তির অধিকার লইদ্া শেরের সঙ্গে তাহার বৈষাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে 
লাগিল__এসঘন্ধে বেহারের ন্দপিপতি সুলতান যহন্মদের ষধাস্থতায় কোন ফলোদন্ হয 
নাই। হুলতান যহশ্মদ বিরক্ত হুইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈল্তাস ধাইয়! শেরের 
অধিরুত সমস্ত সপ্পন্তি কাড়ি! লইঘা' সোলেমানকে দিতে ব্দাদেশ করিলেন। সের সাহ 
সহসা! নদাক্রান্ত হই! পরাস্ত হইলেন | এই ছর্ঘটনার পর শের সান্ছ কুড়া ও যাণিকপুবের 
শামনকণ্া জুনৈদ্‌ বক্লাসের নিকট বহসূল্য উপডৌকন পাঠাইকা তাহার সাহাধ্যালাদ্ে 
সমর্থ হইলেন। বব্লাস নুতন মোগল বাদদসাহ্‌ বাবরের বসান স্বীকার করিয়াছিলেন। 
্তান্ার সাহা তিনি স্থলভান মহস্মদকে পরাস্্ করিলেন এবং আগ্রা যাই! সমাটের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বাবর শেরের দক্ষতাসবন্ধে নিংসন্দিপ্ড হইলেও তাহার 'কপটতা 
সখন্ধে সন্দি্ড ছিলেন। কথিত মাছে, তিনি একদিন ওমরাহদের সঙ্গে শেরকে ভোঙ্ধনে 
নিমগ্থণ করিয়াছিলেন । একটা শক্ত যাংসখণ্ড শেরের পাঁতে পড়িযাছিল, কিন্তু সমাটের 
গোপনীয় আদেশ ন্মসারে তাহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া! হইয়াছিল, ছুরি দেওয়া 
১১০ নরেন হয় নাই। মাংসখণ্ড শের ব্দাহত করিতে অসমর্থ হইয়! ৃতাদিগের 
বি নিকট একগানি ছি চাহিলেন, কিন্ত সমতা্টের গুপ্ত 'দেশে তাহার! 

ছু্ধি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলখে 'আসহিষু! হইয়া 

কোথ হইতে তরবারি খুলিয়! তাহ! দিয়! 'নায়!সে মাংস কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সমাট 
মমির খলিফা নামক এক মীর দিকে দুখ ফিরাইন্া বলিলেন--“এই শের শখ! ব্সাফগান 
ভুচ্ছ করিবার নত লোক্ নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন।” 

কিন্তু শের খ'1 বুঝলেন, সমাট-দরবারে থাকা তাহার পক্ষে নিরাপদ্‌ নহে। তিনি 
ক্গোয়ানপুরে ফিরিরা 'মাসিলেন। এই সময়ে ক্ছলভান মহন্মঙনের সুস্থ্য হওয়াতে কিনি 
তরুণ রাক্গকুষার জেলালের ন্ন্িভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
জেলাল বড় হইয়া! শেরকে দ্দার পুর্কের মত শ্রদ্ধাক্ষির চক্ষে দেখিতে পারিলেন ন1) 
এক সমস্থ তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেরের ক্রবার্ধযু 
ক্ষমতায় নাতক্ষিত হইঙ্। তাহার হত্যা পর্যক্জ করনা করিতে লাগিলেন। এই ফড়বন্ 
ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়া গৌড়ে সবাই মহ্মদ লাহ্‌র নিকট সেরকে পিতরাজ্য হইতে 
দুর করিয়া দিখার জব প্রার্গনা করিলেন । 

ছেলালের পলারনেন্ব পর শের সমস্ত বিহার দখল করিত্বা ফেলিলেন, এই সময় চুনারের 
শাসনকর্তা তা্গি মতি পরাক্রান্ত লোক ছিলেন। হার ভ্রী লোদি মেল্লিকি পরমা হন্দরী 
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৭ গুণবতী রমদী ছিলেন, তাঙ্ছি ইহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সম্ভানাদি 
ছিল না, কিন্তু ঠাহার সপস্বীগণের নেক পুত্র ছিল। ভাহারা 
বিমাতার প্রসাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি শাইতেছে দেখিয়া! একদা তাহাকে 
হত্যা করিবার উদ্দেসতে সনত্রামমাত করে ;_ন্দাঘাত গুরুতর হু নাই? কিন্ধ াহার চীৎকারে 
তাঙ্ি উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কার্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুন্রের! এই ন্সবস্থায় পিতার বিরুদ্ধ 
খন্র চালাই! ঠাহাকে হত্যা করিল। লোদি মেপ্লিকি এই বিপঙগে শের সাহের আশ্রয় মাক্ষা 
করিলেন। শের চুনারে ব্াপিা সেই তক্ণণ ছেলেদিগকে নিরপ্ত করিলেন। তাহারা 
ধকলেই অপ্রাঞ্চ বয়স্ক ও শাসন কাধ্যের যোগ্য ছিল। ন্থৃতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের 
সাহের হত্তগত হইল। লোদি মে্লিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়া 
বেটুকু বাকী ছিল তাহ! পূর্ণ করিয়াছিলেন । বিবারের স্তায় চুনারও 
শের সাহের দ্দধিকার ভু হইয্া গেল । 
এদিকে গোঁড়েশ্বর মহশ্মদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিজয়ে হ্যান্থুন ব্বাগিতে ছিলেন। 
হুমায়ুন চুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে দ্দান্দেশ করিলেন, কিন্তু পের কাকুতি 
মিনতি করিয়। সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ভ্যান্ধুন সন্ধিতে স্বীরুত হইলেন, কিন্তু হুমায়ুন 
পুর্বাঞণ ছাড়ি! চলিঃ! বাওছার পর শের সন্ধির সঞ্ভু ভঙ্গ করিলেন । 
শের এখন শাশারামে ফিরিয়া রোটাস ছুরগের মালিক রাঙ্গা! বকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা 
পাইতে লাগিলেন। তাহার অন্িসন্ধি ছিল এই ছর্গ ক্বধিকার করা, কিন্তু বাছিরে তিনি 
সৌহার্দ্য দেখাই! রাঙ্গ! বকিসকে হস্ত গত কবিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বান্দা! সেই 
সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ? করিলেন। শের লাহ উপাদ্বান্তর না দেখিয়া! দূত-দবার! বলিয়া 
পাঠাইলেন “মোগল সা হার বিক্দ্ধে, এমতাবস্থায় স্তাহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলা- 
দিগকে রক্ষার উপায় কি? ন্থৃতরাং ঘি ভিনি দয় করিয়া তাহার যহিলাবর্গকে € ধনগ্ুলি 
(১২৮৯ রোটাস ছর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হই মোগলদিগের 
বঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। ঘঙ্ি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তথাপি 
মোগলের হাতে সাহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার ব্মপেক্ষা রোটাস রান্গের হাতে তাহা 
দেওয়া সহ গুশে প্রেম মনে করেন, বেহেতু রাজ তি উদ্ধার ও মোগলের! নিষটর প্রক্ততির 
লোক। তীকষবদ্ধিসমপনন রান্দা বাহাছুর লোভে পড়িয়া আস্মবিদ্বত হইলেন। তিনি শ্রের 
সাহের ভাগার সহঙ্জে করাযত্ত করিবার স্বিধা লাইয়! অতি দু সগ্ঘতি জ্ঞাপন করিলেন। 
শের সাহু কতকগুলি চৌদলায় কতিপ্র বৃদ্ধ হ্ীলোক, সঙ্গে গঙ্গে ধারী কয়েকটি সৈহ 
এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু স্মরধারী সৈল্ত-_এই ভাবে বাহকের সঙ্গে পাঠাইবার 
বাবস্থা করিষা সিসার গুলিতে বহু বস্তা ভি করিয়া সেখুলিও ফোলা চড়াই দিষা! বাহকের 
২ 
খুব শক্ত ধাতব পদার্থ পক্রতূপে ্াব্ধ দেখি মার কোন সন্দেহ করিল না। রোটাস 
রাঙ্গা যখন গোকে চাড়া দিদা এই আগন্তক সারিবন্দী ষহিল। ও ধন ভাগ্ডার দেখিতে ছিলেন, 


(বহার অনিকার । 


লো মেলিকি । 


৬৩৮ বৃহ বঙ্গ 


তখন তাহার স্ুণী ও লেলিহান ন্গিহ্বা হয়ত লাত্র হইস্রাছিল। কিন্ত যখন বস্তাগুলি 
নামানো হুইল, তখন তাহা চিত্রা ফেলিয়া! গুলি বাহির করিয়া দোলার সৈনিকগণ গুলি 
ছুড়িতে 'ারন্ত করিল__একন্যাৎ মহিলা-বেন৷ শত শত বোঝ! ঘোমটা খুলিয়া শাণিত খা 
লইয়া ব্যাস্ববৎ রোটাস ছর্গেক প্রহরীদ্দিগকে বধ করিতে লাগিল__তখন রোটাস-রাঙ্গ পলাইতে 
পথ পাইলেন ন!। বন্ধ ব্যা শেরের সৈন্লগণের হস্তে ধনলুন্ধ রাঙ্গা নিহত হুইলেন। 

রোটাস ছুর্গের মত এরূপ ন্ঙ্ছেয় ছুর্গ ভারতবর্ষে '্দার দ্বিতীয়টি ছিল না। একটি 
পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় এই ছর্গ নির্ষিত, নতি বন্ধুর € ছরারোহ ছই মাইল ব্যাপী এক সক পথ 
বাহিক্া এই ছর্গের প্রথম ভোরণে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি_ একটির বহু উদ্ধে "মার 
একাটি-_এই ভাবে স্থিতত। প্রতোকটি তোরণ গ্বনেকগুলি কামান ও বড় বড় প্রান্তর খণ্ড কর্তৃক 
স্রক্ষিত। সার্বোদ্ধে ছর্গের চতুক্ষোন সীমারেখা দশ মাইলের ধিক স্থান ব্যাপক-_তগ্মধ্যে 
নগর, আম ও শঙ্ক্ষেত্র আাছে, কমেক ছুট নিচেই শ্নির্্রল ছলধারা। এক দিকে ছুরারোহ 
উজ্ঞনীচ বন্ধুর একটা ছু্গম শার্কত্য প্রাদেশের উপান্তে শোগ নদী,্সপর দিকেও অপর 
একটি নদী--এই ছুই নদী সুদীর্ঘ পথ অবতরণ করিয়া নিষ্লের দিকে জুগভীর উপত্যকা ভূমিতে 
মিলিত হইয়াছে । এই দ্ুদি একজপ ঘন তকসঙুল রগাপরিপৃরিত হে উহাতে কোন 
স্াক্কির প্রবেশ ন্মসস্তব হইতেও নমসন্তব | 

এই একান্ত নিরাপদ্‌ নিকৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনত্াশি সথরক্ষিত করিয়। শের সাহ 
কর্নাশ! তীরে হুমায়ূনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়। যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা! একটা 
খেলনার গ্তার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতকিত ভাবে সদ্রাটুকে পরাজ্গিত ও বিপধ্যন্ত করিয়া ছিলেন, 
তাহা! পুক্ষেই লেখা হইড্াছে। 

সকল দিক হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য গ্রতিভা-সম্পন্ন কর্্বীর এবং যোদ্ধা 
ভারতবধধে তখনকার দিনে সর ছিল ন!। ঠ্রাহার কথার কোন মূল্য ছিল নাহার সন্ধি 
ভাবী কোন চক্রান্তের অভিসন্ধি ভিন্ন মার কিছু বল! যায় না। তাহার কোরান স্পর্শ কতক 
লি কাগজ ছোয়া অপেক্ষা ওরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি হুমাযুনকে দিমী পথান্ত 
ভাড়াইয়! লইয়া সমর হিনুহ্ান বিকার করার পর যে সতাপরতা, কমা, ও শাসন-দক্ষতা 
সা হার পরেও. দেখাই ছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয় । শের সাহের স্থা- 
পে পরতা ও বিবিধ গুপরাশি সার্কভৌম রালপদ পাইবার পর হইতে 

ব্মার্ধ হইয়াছিল 

দিল্লীর গিংহাষন লাভ করিয়া শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে শি্গির খা! নামক শাসন কর্তী। 

নিক করিলেন। জে 


ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরব্ন্ত পাঠান-রাজগণ ৬৩৯ 


খিঙ্দির খা! তাহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার বসন্ত সম্পত্তি শের সাহ 
খাস দত্ত করিলেন । 
খিন্দির খার হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়ি লইয়া বান্গল! দেশকে দ্বাদশ 
মণ্ুলে বিভক্ত করিয়। ইহাদের সকলের উপর কাক্ি,ফ্ঙ্গলৎ নামক এক বিচ্দ, রাঙ্গনীতি- 
কুশল ও ধার্মিক ব্যাক্তিকে নিযুক্ত করিলেন । দ্বান্শটি শাসনকর্তা বধধিকার সাম্য থাকে 
এবং কেহ কাহারও উপর মাথ! ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,__এই সকল পরিদর্শনের ভার তাহার 
উপর সন্ত হইল। পের সাহের উপর ভ্তাহান্ের কোন ভাবাস্তর উপস্থিত হয় কি 
না অথবা কোন উচ্চাকাক্ষা পোষণ করি! তাহার! স্বাধীন হইতে চেষ্টা করেন 
কি না ইত্যাদি সখন্ধে কাজি সাহেবকে নিদিষ্ট সময্ান্তে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে হইত| 
এই সকল বাবস্থা করি! পের সাহ বান্গলা দেশে সম্পূর্ণ শান্টি স্থাপন করিলেন, 
তথায় আর পাচ বংসর কোন গোলবোগ হয় নাই। ১৫৪৭ পৃষ্টান্সে শে বুন্দেলখণ্ডের 
অন্তর্গত কালিঞর ছূর্ণ অবরোধ করেন, তথায় ষোষাতে আগুন লাগার তিনি নিহত হন। 
শের সাহু অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়! গিয্াছেন। গ্াহার সর্কাপ্রধান কীর্ঠি 
খোণার গ। হইতে পাঞ্জাবের নীলাভ নামক পিক্ধুর এক শাখ! পরান্ত ১,৫** করোশ-ব্যাপী 
একটি রাস্তা প্রস্থত কর! । এই রাস্তার প্রতি ক্রোশ পরে পরেই পাশ্শাল! স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং পথিকের শ্রমাপনোদনের জন্য ছই ধারে বৃক্ষ পঞ্ত্তি রোপিত ও কূপ খাত হইয়াছিল। 
তিনি ঘোড়ার ডাক শর্ধ প্রথম গ্রচলিত করেন এবং ল্লাজ্দ্য্র পল্লিত্মান-লিপপ্ি 
ও ল্লাজন্-লিক্জাব্রান্েন্র জন্য স্মে স্কুল ব্যন্ছা! বচন্রিস্মাছিজেন 
স্প্রসিক্ধ শ্োডল্লসল্ল সেই ভি্ভিল্প শপন্র ভাহান্র বু বিজ্ঞ 
জন্লিপপ গ্য সুষ্লস্পািত ব্ল্রিস্মাছিজেল্ন। 
শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র লেলিম সাহ দি্লীর তক্রে আরোহন করিয়া মহগাদ গাহ নুর 
নামক এক শশাম্মীয়কে বাঙ্গলার কন প্রদান করেন। সেলিম সাহ 
সে গাদা মহশ্মদ দিল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহশ্মদ শাহ থর 
328 বাঙ্গলার স্থা্ীন নৃপতি বলিয়া! নিঙ্গেকে ঘোষণা করেন এবং 
লোানপুর পর্যন্ত ধিকার করেন । যহশ্মদ 'আদিলের মন্ত্রী হিসূর সঙ্গে মুদ্ধ করিতে 
যাইয়া বঙগশ্র ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপর! ঘাট নামক স্থানে নিহত হন। 
মহমদ সাহ্‌ বের পুত খিঙ্গির ঝা! বাহাছুর সাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের ক্ধিপতি 
+ হইলেন। কিন্ত ইনি প্রবাসে সমাটসৈন্মের বঙ্গে যনধবিগহে লিগ 
বাহার সাহ-৭** থাকার সর সাহ বক্গ নামক এক ব্যাক্তি বাঙলার গদী দখল 


২৩১ করিয়াছিলেন । বাহাদুর াহাকে নিহত করিহা অচিবে শট 


হিলের সহিত সন্ত করিতে নভিযান করিলেন। নুজেকের নিকট ঘোরতর মু 
সা এই 


ভি 


৬৪০ রহৎ বঙ্গ 


বাহাছরের সন্তান ছিল না। ভাহার ভ্রাতা জালাল সাহ্‌ রাজ! হইলেন কিন্ত তিনি তিন 
বসন পরে গৌড়ে প্রাশতাগ করিলে ঠাহার তরুস বয়স্ক পু সিংহাসন আরোহন করেন। 
গিগদ্িন নামক এক হত্যাকারী হা্তে এই পুল্র নিহত হইলেন । পর 
লাল সাহ-১২৬*- অতি. দম সময়ের জন্ত হত্যকারী গিযানদ্দিন সিংহাসনে বসিয়া- 
ই শাদা ছিলেন। সানথ অপ্রসি্ধ কালাপাহাড, থাহার সবদ্ধে দেশময় 
2 নানানধপ কিংবসতী ন্াছে, তিনি জালাল সাহের সময বিপনমান 
ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই কিংবদন্ত্ীর কাতকগুলির উল্লেখ 
করিব ছর্গাচরপ সাগ্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাজেহান, ভারিখ-ই শেরসাহী প্রদ্থৃতি শত 
পারসী ইত্তিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংব্স্ত্রী ব্মবলদনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত 
লিখিয়াছেন বলি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
তাহার লেখা ন্থারে কালাপাহাড়ের নাঘ কালাচাদ রায়। তাহার বালাকাণে 
সকণে তাহাকে 'রাচ্ছ' বলিয়! ভাকিত। বাজ্ছসাহীর মন্ধগত বীরঙ্গাণন গ্রামে ( থান! মান্দা) 
তাহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়! জমিদার-বংশে 
বারের ত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের উপাধি ট 
ভাছড়ী এবং ইনি জগদানন্। বারের বংশে জাত ( “গ্ানন্দ রায় মহাপাত্রের কু$র* 
_ক্ষত্বিবাস )। কালাপাহাড়ের পিতা নয়ানাদ্দ রাস্থ গৌড়েশ্বরের ফৌন্সদারী বিভাগে 
উচ্চ কান্দ করিতেন, এবং তাহার উপাধি ছিল “ভুইয়া” কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈধব 
ছিলেন এবং তিনিও অর বয়সে হরিভক্র ছিলেন। প্দকালে পিকৃবিযোগ হওয়াতে 
মাতামহই সাহার ভিভাবক হইয়াছিলেন। পুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই 
কন্সাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন । 
কালাপাহাড় বলি, হুদশন এবং উচ্দ্ল গৌরবর্ণ ছিলেন একটাকিয়ার ভাছড়ী বংশের * 
বাতি অন্্রসারে তিনি সংস্কত, বাঙ্গলা প্রস্থৃতি ভাষায় বাৎপন্তি লাভ করিয়া অঙথচালন! ও 
অস্ত্ব্যবহার গ্রদৃতি বীরোচিত্ত গুশেও প্রতিষ্টা ঙ্জ্জন করিয়াছিলেন। তখন নাসের সাহের 
হলারী বিন প্রেম। সু বরাবক সাহ্‌ গোঁড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় হার বিথিধ 
সদগু-্থারা শীগ্রই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং 
গৌড়ে বাদসাহের প্রাসাদের দ্দতি নিকটে উচ্চ হিন্দু ক্ামলাদের সহযোগে ঝান্গফর্চারীদের 
জন্ত নিয়োন্দিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোন্দ অতি প্রতথাষে যহালন্ায় 
আন করিতে দাইতেন। নবাব-কৃমারী ছুলারী বিবি তখন সপ্তদশ ববীহ্া পরমা হ্দরী। 
ভিনি প্রত্যহ পরাতে এই ক্রপবান্‌ যুবককে জগানাস্তে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেখিতেন। 
একদিন তিনি সহচনীদিগকে বলিলেন, 'এই যুবক ছাড়া মি অন্ত কাহাকেও বিবাহ করিব 
না।' সন্ঞাতকুলনীল ব্যকির প্রতি এতরাদৃশ নন্থকাগ অন্ছচিত, সহচরীরা এই কথা বলিব 


লা 


কালাগাহাড়। 


2, 


ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্ভী পাঠান-রাজগণ ৬৪১ 


যান শুতরাং নুর্খ নহেন। তারপর ইহার মনছুলানো অপ, তাহার াক্ষী__ন্যাযার ছাট 
চক্ষু, মার পরি নিশ্রায়োজ্ন |" 

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানিলেন। শ্মহ্সন্ধানে জ্ানিলেন, 
ইনি একটাকিমথার ্াছুড়ী বংশলাত। এই বংশের স্নেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা 
কন্ঠার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা! গ্রন্ভাগে উল্লেখ করিয়াছি। স্তরাং ভাহাদের কপত্বির 
কোন কারণ রহিল না। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ভাকাইহা মুসলমান ধর্ম গরহণপূর্বক 
কুষারীকে বিবাহ করিবার জন্ত জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেঙ্গের সহিত এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। জুক্ধ হইয়! ঝাদসাহু কালাপাহাড়কে শুলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। 
যখন সমস্ত নাযোক্গন হইয়াছে, তখন 'অকল্মাৎ ভৃতলে পতিত একটি বিছ্াের তার ছুলারী 
বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে ব্দবতরণ করিয়া ঘাতককে ব্আদেশ করিলেন, *াগে 'আমায় হত্যা 
করিয়া, তারপরে ইহার ঙ্গ স্পর্শ কর।” রাঙ্গকুমারীর অসামান্ত 
রূপ এবং অপূর্ব অনুরাগ দেখিয়া কালাপাহাড়ের গৌঁড়ামি ভাঙ্গিয়! 
গেল, কুলশরের ব্মাঘাতে ধর্বেদী বিদীর্দ হইল। কালাপাহাড় বিবাহে সম্মত হইলেন, 
কিন্ত ভিনি হিন্দুপ্ৰ ত্যাগ করিলেন ন1। তিনি বহু স্ন্থনয় বিনয় এবং অঙ্গজ অর্থ বায় 
করিয়াও সামাছ্িক 'মত্যাচার ও নিএাহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। জগন্নাথে যাইয়া এ 
'মবস্থায় কি কর্তবা, প্রত্যাদেশের জন্র সাত দিন দ্ননাহারে ধা দিয়া রহিলেন, কিন্ত কোন. 
'্মাদেশ পাইলেন না॥ পরজ্ক পাার! ন্মত্ন্ত পমান করিয়! তাহাকে মন্দির হইতে 
তাড়াইযা দিল 

ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রাতিশোধ থে কি ভয়ানক, তাহ! সন্ত পূর্কাভাবত 
হাড়ে হাড়ে বৃঝিয়াছে। মুসলমান ধর্ষগ্রহণ করিয়া ঝাদসাহের সৈল্ের সাহাখো তিনি 
হিন্দুধর্্ব জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই মঙ্করর 
করিয়! বসিলেন। ইসলাম ধর্মনলন্বী হওয়ার পর তাহার নাম 
হইল “মহচ্মদ ফন্সুলি”, কিন্তু তাহার “কালাপাহাড়' নামই দেশবিশ্রুত। এই নাম বগ্ 
হিন্দুরা দিয়াছিলেন। তাহার নাম কালাচাদ রায় হইতেই সম্ভবত: এই নামের উদ্ভব। এই 
উনাম হিমুর দেবতা ভর্নকারীদের পক্ষে মোগরড় হইয়া গিয়াছে; কবিরাক্গ বলিতে যেরূপ 
বৈস্থকেই শুধু বুঝার, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবদ্্রোহীকে বুঝার । 

উড়িষ্টার পাপডাদের ক্কত অপমান তিনি তুলিতে পারেন নাই। হৃতরা প্রথমেই বাদসাহের 
সৈল্ত লইয়া উৎকলবিলঘার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উৎকল-পতিকে যুদ্ধে 


নাছ ও হিলু-বিদেষ। 
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ভাছুড়িযা, পলাতোড় ও পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হুইতে উদ্ঘত হইন্বাছিলেন, কিন্ত ভাছুড়িয়ার 
রাজা! কালাপাহাড়ের মাতা ও তাহার ছুই পদ্ধীকে স্থীয় প্রাসাদে লইয়া 'আসাতে অগত্যা 
তিনি তাহার অভিযানের সুখ ফিরাইয়! কামরূপ, 'সাসাষ, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের 
কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন; কথিত ্মাছে তাহার নিটুরতা দর্শনে অনেক 
মুসলমানও ব্যথিত হইয়া! পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়্ানপুরের নবাবের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন। গোবানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া 
তাহাকে নিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে এরপ হ্্ব ছিলেন যে 
এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্রান্তপূর্বক সৈয়দ নামক এক, 
বাঙ্গনীতি-কুশল কর্মচারীকে পাঠাইয়া তাহাকে কৌশলক্রমে বন্দী 
করিয়া দিীতে লই্গা আসেন। বিলোল লোদদির সেনাপতি হইস্থা এবার কালাপাহাড় 
জোক্ানপুরের বাদসাহের বিরুদ্ধে '্ভিযান করিয়া চলিলেন। ২৪ বৎসর যাবৎ দিদীশ্বরের 
সঙ্গে জোয়ানপুরের বুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাহাড় এই যুদ্ধের সমাপ্রিবাকা উচ্চারণ করিলেন। 
জোয়ানপুরাধিশ পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং ঠাহছার রাঙ্গা সমাটের সামরাঙ্নুত্র হুইল | 
জোয়ানপুর হইতে আসিবার দুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্কী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির 
ভগ্ন করিক্াছিলেন। কাশীধামে এক কেদারেশ্বর-লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা '্মার একটিও 
রহিল না। পাণ্ারা আহি ত্রান্ছি ডাক ছাড়িল। এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাসনের 
নিকট গৌঁছিল। 

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের ছরাচার সৈন্যের! 
তাহাকে ধর্ষণ করিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসি! তিনি কাদিয়া সমস্ত কথা বলিয়া 
তৎসাক্ষাতেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাপাহাড় 
স্স্তিত হইয়া গেলেন এবং লেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া 
দিলেন, ফলে কেদারেস্বর-লিঙ্গ রক্ষা পাইলেন । 

সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রান্রিতে কালাপাহাড় রক্ষিত গৃহে শয়ন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন ন্মার তাহাকে দেখা গেল না। কেহ বলেন, তিনি মনের 
নথতাপে সন্াসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ছুবিয়া 
সরিয্াছিলেন, কাহারও মতে কালীর পাগারা তাহাকে নিত্রিত 
বববসথায় হরণ করিয়া হত্যাপূর্বক শব মাটাতে পুতিয় ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল 
[লোদি তাহার ক্ষমতাবৃদধি দর্শনে গোপনে শুপচর-ফারা! গাহাকে হত্যা ফরাইয়াছিলেন, কে 
কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশরূপী কত্রের অংশে জন্সিাছিলেন, বিশেশ্বরে 
লীন হই পিস্াছিলেন”_সার কথা! এই ফে, কাশীতে ত্যাচারেরদুভীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ 
১ 689৭ 
ছুলারীর গর্ভে তাহার এক কতা হইয়াছিল__উহার নাম “কতেমা"। 


কালী ধাংস। 


অন্থশোচনা। 


িদ্দেশ। 


৪ 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৪৩ 


কিন্ত দুসলমান এতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাসাহীতে প্রচলিত কিংবদস্তীর 
(কোন কোন বিষয়ে অনৈকা দৃষ্ট হয়। এই অটৈক্য রাজ্জাদের নাম বন্বন্ধে হওয়া শ্বাভাবিক”_ 
ইতিহাস সনবন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অন্ত এক রাজার 
ঘাড়ে চাপাইয়া দির থাকে । প্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু এবং ছর্গাচরণ সান্যাল উভয্লেই কাল- 
সম্ধীয সমস্তার সমাধান করিতে না! পারিয্া ছুইজ্ন কালাপাহাড় পরিকন্গন! করিয়াছেন। 
আমার মনে হয উক্ত হই গ্রন্থকারই এনন্ন্কে ্রম করিয়াছেন । কালাপাহাড় বাদলায় 
একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় ূপ ধারণ কৰিষা অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খা ও 
দাউদ খার রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক ন্মভিযান হইয্াছিল। সোলেমান 
শ্বার রাঙ্গত্বকালে ( ১৫৯৪-১৫৭২ গৃঃ ) কালাপাহাড় উড়িস্যার রাজ! সুকুন্দ দেব ও ভীহার 
বিদ্রোহী সামস্তরাক্স রঘু ছোট রায় উভন্কেই পরাস্ত করিয়া! নিহত করেন। মনোমোহন, 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন এ ঘটনা! ১৫৬৮ খুঃ হইথাছিল (রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস 
২ ভাগ-_১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ)। তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদসাহু। ১৫৯৮ খু 
অন্দে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজন্রাতা! ক্প্রসিন্ধ চিলারায় (শুরুধবন্ধকেও) পরাপ্ত করেন। 
১৫৭৫ খুষটান্ধে তিনি কাকশালদিগকে পরাঙ্ছিত করিয়াছিলেন ॥ তখন দাউদ খা! বঙ্েশ্বর। 
হুতরাং আমরা কালাপাহাড়ের প্রা সমস্ত সামরিক বি্য় এই ছুই নৃপতির রাঙগন্ধ কালে 
সংঘটিত হইস্বাছিল, এরূপ দেখিতে পাইতেছি। 

কিন্ত ঘি বরাবক থার কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া! থাকেন এবং বেলোল 
লোদির পক্ষ হইয়! জোহ্কানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে শন্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্বোক্ত 
ঘটনাগুলির সঙ্গে তাহার কালের একটা! সামঞ্্ত করা! কঠিন হয়। এ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ 
হইতে ১:৭৫-_এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক । এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে 
১৪৫১ খুঃ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টান পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক সাহার বঙ্গের বাঙ্গত্ব কাল 
১৪৫৯৭ খুহ পধ্যন্ত । উড়িস্বা ও কোচবেহার রাজ-বাটত ব্যাপার এই ছুই বাদসাহের রাজদ্ধের 
এক শতাধিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে ব্আবার সান্যাল যহাশয় লিখিয়াছেন 
ষে কালাপাহাড় এ৪ বৎসর ব্রসে নির্দেশ হন, তখন ছুলারী বিবির গর্ভে তাহার একটি 
মাত্র কল্ঠা। সন্তান জন্গিযাছিল। এই প্রশ্নের উত্তর ছুরহ দেখিয়া লেখকগণ ছইজন 
কালাপাহাড়ের প্রবাদের পরিকরনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
সক্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খু্দি্া পান নাই। মাহা কিছু লিখিয়াছেন ভাহা একই কথায় 
পুনক্ক্ষির মত শোলায়। হুই ভিন্ন স্থানে একই, প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে মেটুক প্রভেদ 
ধাকিতে পারে এই পার্থকা প্রায় সেইন্ধপ। তিনি লিখিয়াছেন “দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
ৃস্ান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাহার পুর নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল 
এবং তাহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জবান! যায় নাই” (সামান্গিক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ)। 
শৃ্িভীয় কালাপাহাড়ও এম কালাপাহাড়ের স্থান সথন্দরাক্কতি ও বলবান্‌ পুর্রষ ছিলেন। 
উভয়েই আ্গন-স্তান এবং সুসলমান হা হুদলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উই 


ভি 


৬৪৪. বৃহ বঙ্গ 


(ঘোরতর হিন্দুবিষেধী হইছাছিলেন এবং হিন্দুধর্টের অনিষ্ট করিয়াছিলেন” (সামাজিক ইতিহাস, 
১১৫ পৃঃ)  অতরাং দেখা াইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসবর্থ হুইয়! লেখকেরা! 
দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক বক্কির কল্পনাপুর্ধক গৌঙ্দামিল দিয়াছেন। কিন্ত অন্ত 
এক স্থান হইতে আমর! যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলযোগের সমাধান 
হইয়া যার। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস স্গলিত 
হইয়াছিল। জেমদ্‌ ওাইজ্জ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জ্ান, তিনি ত্কালের জঙ্গল- 
বাড়ীর ফ্যান শোভান দাদ খাকে এতদর্থে অন্থরোধ করেন। ফেওয়ান সাহেব মুন্সী 
রাজচজ্ ঘোষের উপর এই কার্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত 
এই কার্য আরম্ভ করেন। জঙ্গলবাড়ীর দপ্তরের দলিল, কাগ-পত্র স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি 
পরন্থতি যাবতীয় উপকরণ এমস্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। মুন্দী যহাশয় কালীকুমার চক্রবর্ী 
নামক জন্গলবাড়ী ক্ষুলের প্রধান পন্থিত, এবং ষ্টেটের প্রধান কণ্মচারী ইস্জিস খার বিশেষ 
সহায়ত প্রাপ্ত হইযাছিলেন। শপ্ডিত মহাশয় ২* বৎসর জঙ্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং 
'অনেক বিষয় অপর সকল ব্যাক্তি হইতে বেনী জানিতেন। ন্মত্যন্ত জস্মরিকতার সহিত 
এই কার্য আরব্ধ হইলেও শোভান দা দেওয়ানের আকন্মিক মৃত্যুতে এই কাধ কিছু 
কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান ন্মান্দিম ছাদ খা রং এই কাথ্যে উদ্োী 
হওয়াতে এই ইতিহাস সঙ্ধলনে সমাস বিজ দূ হইল। এদিকে ঢাকা! ডিছিসনের কমিসনার 
লাউ সাছেৰ এবং প্রখ্যাতনাঘ! ( তখন তরুশবস্ক ) রযেশচন্্র দ্ধ মৈমনসিহহের এ সিষ্টেন্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট মহাশধদের পুন; পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ 
'্নধ্যায়ে বিভক্ত । বইখানি বে অললান্ত তাহা বলা বায় না, তবে ইহ্থার 'অধিকাং ছুল 
স্বেচছাকুত। ঈসা শীকে দাউদ গার সহোদর প্রাতিপক্জ করিতে যাইয়! লেখকগণ দেওয়ান বংশের 
রাজকীয় রক্ত ঘোষণা! করিবার জন্ঞ যে এতিহাসিক গৌন্দামিল দিয়াছেন, তাহ! দ্দাুনিক 
উতিহ্থাসিকগণের চক্ষে সহন্ছেই ধর! পড়ি পিয়াছে। কিন্ধু দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির 
অন্ত লেখক সে. আরোক্জন করিঘাছেন, তাহা। ছাড়া নার সনদ বিষে হার! প্রামাণিক 
এ্ঁতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও স্ক্ম বিচারশক্ষির পরিচয় দিয়াছেন । 
প্রসঙ্গকরে হে সকল কথা! লিশিযাছেন তাহা স্ব বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত 
আছে, কালাপাহাড বাদসাহ জ্গালাল সাহের কল্গাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রান্দচজ 
ঘোষ প্রামাণিক এতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথ! লিখিযাছিলেন, সেহেতু দেওয়ান 
যতশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সংশরব নাই। 

এখন বঙ্গি বাদসাহ হ্ধালালের কন্তাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিম! ধাকেন--তবে 
এতিহাপিক কাল নির্ণর সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিয়! বায়। জ্বালাল সাহের রান্গ্ব কাল ১৫%৭- 
৬৩ খৃঃ শক ॥ কালাপাহাড়ের কর্সীবনের ইতিহাস যাহা প্রামাণিক ইতিবৃত্ডে পাওয়া 
সায়, তাহা ১৫৬৮ হইতে ১৫৭ পরধান্থ। বেলোল লোদির নাষ বন্ধে ও নশরতিতে এই 


ভি 
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'ভাবের কোন গোলযোগ হইয়া গিয়াছে । এই সকল প্রমাণের পর ন্মামরা! অনায়াসে দিদ্ধান্ত 
করিতে পারি মে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং গাহার বিবাহ ১৫৮+ হইতে ৯৫৮৩ 
এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সম হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭ শুষ্ান্দের মধ্যেই হার 
ধ্বংসলীলা! সমাধা করিয়া অন্থমান ৩৪ বতসরে নিকদ্ষেশ হইয়াছিলেন। ১৫৯২ পৃষ্টানদে ঘদি 
হার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ খু: শন্দে হি তিনি নিকদ্েশ হইয়া থাকেন, তবে 
তাহার বয়স তখন ৩* হইতে ৪* বৎসরের মধ্যে ছিল। 
কেরানী (বা কররানী) বংশ শের সাহ ও তপু সেলিম সাহ কর্তৃক 'দাদৃত হইয়া 
নেক স্থানের শাসন কর্তৃ্ধ করিম ছিলেন। সহ সহম্মৰ 
বা 'আদিলের আনুগত্য ইহারা করেন নাই। বরাবক শের সাহের 
উত্তরাধিকারীদের ব্মান্ুগত্য কৰি! শাসিয়াছিলেন। 
গিয়ানসদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনি সোলেমান কররানীর লাতা তাঙ্গ খা কররানী 
"অনায়াসে ঠাহাকে বিতাড়িত করিরা সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক 
বৎসর মাত্র হ্বীবিত ছিলেন। সোলেমান াহার ভ্রাতার মৃত্থার পর 
১৫৯৪৬৫ খু অন্দে বঙ্গের মসনদ ন্ধিকার করেন তিনি গড়ের 
নিকটবর্তী তাণ্। নামক স্থানে রান্ধানী পরিবর্তন করিয়া সমাট 
আকবরকে বন উপচৌকনাদি পাঠাইয়া প্রীত করেন। ইনি ১৫৯ পৃঃ 
অন্দে উড়িষা! বিঙ্লয় করেন, ১৬৬৮ পুঃ অন্দে কোচবিহার ক্মধিকার করেন) ইনি পুলা পুল; 
সষাট্‌ আকবরকে ভেট পাঠাইয়! প্রসন্ন রাখিরাছিলেন। তাহার রাঙ্গন্ব মোটের উপর নির্কি্জ 
ও শান্তিপূর্ণ ছিল। লোলেমান কররানী ১৫৭২ খুঃ অন্দে পরলোক গমন করেন। তখন 
কবিকদ্বন মূকুন্দ রাম আড়ারা ব্রাঙ্মপ-কূমিতে থাকিব! ভাহার চ্তী-কাবা শেখ করিয্নাছিলেন । 
গোলেমানের মৃত্যু পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র বাঝাজিদ সাহু সিংহাসন ক্সারোহুণ 
করেন (১৫৭২ খুঃ অল )। কিন্তু আফগান ওমরাহগশ তাহার ব্যাবহারে ব্বন্ধ্ট হইয়া 
তাহাকে হত্যা করিষা কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাকে সিংহাসনে 
'ভিষিক্ করেন। ইনি বাজ্সা হুইয়া দেখিলেন, নে ক্রাহার 
১১৪০১*১০ পদ্গাতিক সৈল্, নানা! শ্রেণীর ২*০০* কামান, ষহপত যুদধ-জাহা্গ এবং ৩৮"" 
সী ন্ছুত। তিনি বনে করিলেন, এই প্রফল শক্তির সহায় তিনি ছুনিযার যালিক হইতে 
পারেন। ক্তরাং তিনি স্বেতচ্ছব, রাজদণ্ড, এবং ন্পরাপর রাজচিহথ ধারণ কিয়া নিজেকে 
স্বাধীন বলি! ঘোষণা করিথাছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সাজের কোন 
কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সমাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন 
দাউ প্রথমতঃ জেমিনিয। হর (পন্গার দক্ষিণ পারে, গাজীপুরের কিছু উবে বসত) 
'মাক্রমশ করিবার জন্ত একদল সৈশ্ত প্রেরণ করিলেন । ন্মাকবর সেনাপতি মনিয়মকে 
দাউদের বিকন্ধে পাঠাইলেন। দাউদের পাধান মী লোভিখীয়ের সঙ্গে মনির পানার 


ভার খ। কররানী__১২৬৬- 
5 পৃঃ) লোলেমান কর 
রাণী_-১১০-১৫ সং 


খাব সাহ-১৫২- 
১৭৭৬ বু 


৬৪৬. বৃহৎ বঙ্গ 


নিকটে বুনধৰিগরহে নিপ্ত হইলেন, কিন্তু এই সময়ে লোডিখাহের সঙ্গে মনি্মের একটা 
সন্ধি হইয়া বায। এই সদ্ধি সনতাঙ্ছসারে বঙ্গের সমাটুকে নগদ 
হই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগা রেশমের কাপড় ও 
সসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মণ বিহার হইতে সৈল্ ফিরাইয়! লইয় বাইবেন, 
স্থির হইল! সন্ধির কখ! শুনি! দাউদ নিতান্ত কুদ্ধ হুইক্াঁ_”লোভিখী! ভাহার মন্তক 
হেট করিয়া দিয়াছেন” এই অন্রিবোগ করত তাহার স্ৃত্ুদণ্ড করিম তদীম সমস্ত সম্পত 
আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিম্বমের লন্ধি সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় 
নাই_এই ভাবিতা ভাহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাঙ্গণর সৈল্ত সহ তোডরমল্লকে 
(বেহারে নিয়মের উদ্ধতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া! বেহারে প্রেরণ করেন । 
এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্থীকুত হুন নাই এবং লোডির্থাকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া 
নিয়ম পাটনায় ন্সভিষান করিয়া উপস্থিত হুন। দাউদ্দের নিযুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্তা 
ফতে খা ত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে ছূ্ণ রক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন এবং যোগলদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিবার মধো আনিয়া- 
ছিলেন। সম্রাট আকবর দুরবীক্ষণ যগ্ত্রের সাহাযো এই গ্দবরোধ ও মুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্যের এই ধ্বংস ফেখিয়! বহুপৈল্পপুণ তিনটি জাহাজ 
পাঠাইয়! দেন। আোগলেরা এই সাহাঘ্য পাইক্সা উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 
তাহাদের ভীষণ বেগ শহ করিতে না! পারিয়া ছরগশ্বামী পরাস্ত হন। ফতে খ! ও তাহার 
বহু সৈল্ঞসামস্তের কষ্ঠিত মস্তক এক নৌকা! বোঝাই করিম সম্রাট ক্মাকবর দাউদের নিকট 
পাঠাইয়া দিয়! জানান থে চিরে ঠাহারও এই অন্থচরদের গতি হইবে। দাউদ ভয় পাইয়া 
সাহার সমস্ত সম্পত্তি. পরিবারবর্গ লইয়া তেরিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে যোগলের। 
হাব্দিপুরে ন্দাফগানদের উপর যে বশরতপুর্ব্ অত্যাচার করিয়াছিল, 
পাগল তাহার সাদ পাই দাউদের সৈতেরা তেরিঘাগড়িতে তাত 


আন সঙ্গি 


অ্বীকা। 


পাইয়াছিল। ্তরাং তেরিয়াগড়্ির ছৃর্গম গিরিপথে থাকিয়া৷ মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার 
আশা তাহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পদ্তির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে 
বন্গ-প্রবেশের একমাত্র ছার তেনিয়াগড়ি ক্নায়াসে ষনিয়ন খার হাতে পড়িল। 

ক্বাউদ পলাইযা উড্িস্তার পথে চলিলেন। এদিকে রাজা তোভরময্ন গৌড় এবং 
তাও অনায়াসে দখল করিয়া পলাতক দাউদের পশ্চৎ, ধাবিত হইলেন। দাউদ এক 
স্থান হইতে নন্স্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন মাঝ পথে 
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মোগলেরা সেরূপ বাধা ন্মার এদেশে কখনও পায় নাই। এই মহাষারিতে মোগল 
সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামস্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। 
দাউদ মদিও শেষ পর্ন্ত জন্্ী হইতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ধ্বংসের পর 
জয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হুয়া 
উপায়াস্তর না দেখিয় সন্ধির পরান্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের দূতের নমসামান্ত বিজ্ঞতা 
ছিল। তিনি যখন এক ধর্মাবলম্বী ছুই দলের পরস্পরের এক্্প বিরোধ ও হত্যা বপসি্গত নহে, 
দাউদ দ্মাম্মপমর্পণ করিতেছেন, তাহার এবং হার 'অনুচরব্্র জীবিকা'নির্ধ্াহের জন্য 
মনা বার দানে বঙ্গ সমাটু কিছু সান ছাড়ি ফেন, তবে রাহা গছার চিরাস্থগত 
রি (লেবক হইয়া থাকিবেন ইত্যাদি কগ! ককুণ স্বরে খলিতে লাগিলেন 
তখন মলিয়ম খাঁর হৃদয় প্রকৃতই ন্সাঞ্ হইল। তিনি বলিলেন, যদি 
দাউদ নয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথ! বলেন, তবে তিনি সম্ভাটের নিকট '্াহাদের 
হই! বিশেষ অন্থরোধ করিবেন । 
কয়েক হন ওমরাহ পরিবৃত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন । মোগলেরা! 
তাহাকে যথেষ্ট সংবর্ধনা করিল। ছুই দিকে সৈন্ঠগণ দীড়াইয়া ভাহাকে রাঙগকীয়ভাবে 
অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওষরাহগণ হার প্রবেশ মাত্র সকলেই 
সসক্মানে উঠিয়! ঈীড়াইলেন। ্ঠাহারা তাহাকে ষখাযোগা সম্মান দেখাইয়া মনিয়ম খায়ের 
নিকট লইছ। সিলেন। মনি স্য কতকদূর অগ্রসর হইবা ঠাহাকে নালিদন করিলেন | 
দাউদ খা কিতট হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিত্বম খায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, 
"এই অপি-ার! আপনার মত বন্ধুর শরীরে মি জন্জাথাত করিযাছি, ইহা ধারণ করিবার 
আমি যোগা নহি, সামি এখন হইতে যোদ্ধার নাম গ্রহণের ব্দার উপঘুক্ত নহি, পনি 
এই অন্্রট গ্রহণ ককন।” মনিযম খাঁ হন্ডে বির! দাউদকে সপ্মানিত স্থানে বসাইলেন। 
দাউদ কোরান এবং পর সমস্ত পবিত্র ড্রব্য প্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন_*সম্রাট 
যদি দয়! করিয়া! আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা! করেন, তবে আমি চিরদিনের জন্ঠ তাহার 
বিশ্বপ্ত সেবক হইয়া থাকিব, ভ্রাহার কোন শক্রর সঙ্গে যোগদান করিব ন1।” এই কথাগুলি 
লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপতরস্থাক্ষর করিলেন ( মনিক্ম খা! তাহাকে একখানি 
বহুমূলা তরবারি রান্দকী় উপহার স্রপ দিয়া বলিলেন-_সমাজ আপনি বমাদের নহিমাদিত 
সার বস্তা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। 
'্মাশী! করি আপনি ইহা সম্াটের পক্ষে এবং তাহার শক্রগণের বিপক্ষে আল্ীবন ধারণ 
করিবেন। "আমি আমার মহামান্ত সার নামে সমস্ত উড়্ি্া বাক্যের অধিকার আপনাকে 
(দিতেছি, "মামি নথমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সমাটের অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা 
. মনিকষম খা! তাপ প্রবেশ করিয়া সমারোহের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন । 
: গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কাকষকাধ্যখচিত হ্যা, যসঙগিদ, মন্দির প্রহৃতি 


ভি 


৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


দেখিয়া! তিনি এতই আনন্দ লাস করিলেন মে তিনি তা হইতে পুনরাক গড়ে রালধানী 
পরিবর্তন করিতে সন্ধ করিলেন ।  তথাকার ভিঙ্গামাটা হইতে বিষাক্ত বাস, বহিগতি হইয়াই 
হউক বসব! জল বা আবহাওয়ার কোষেই হউক, তথায় হিনদু-সুসলমানের যধ্যে এক মহামারী 
দেখা দিল। সহজ সহ লোক মরিয়া পথে পড়ি রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা 
দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই মহামারীতে আহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে 
স্থরু করিল। স্বন্ং মনিযম খা এই নিদ্াকুদ ঘ্েগ রোগে "আক্রান্ত হইয়া প্রাপত্যাগ করিলেন, 
(১৫৭৫ খুঃ)। 
মনিয়ম খার মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় ন্সাফগানেরা দ্দাবার তাহাদের নষ্ট ক্ষমতা লাভের জন্য 
চেটা করিতে লাগিল এবং গৌঁড়ের ভারপ্রান্ত শাসনকণ্া সাহেম খা জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ 
পনর লন্ধিনা্গব। ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। নমানচর্থোর বিষয় ঈশ্বর সাক্ষী কমিযা, 
কোরান স্পর্শ করিস! এত প্রতিশ্রুতি দেওয়। সধ্থেও ছুর্ভাগ্য দাউদ 
এই বিজ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন। তাহার বিশ্বস্ত করপচারী হরি রায়, খাহাকে 
দাউদ বিক্রমাদ্দিত্য উপাধি দিয্বাছিলেন, তাহাকে পুনরায় সমাট্যোহী হইতে নিষেধ করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু পাশ হাঙ্ছার শিক্ষিত ারোহী সেনা হাতে পাইর! দাউ ধরাকে সরা 
জ্ঞান করিলেন। সমাটের সেনাপতি হুসেন কুলি খা! (উপাধি খ! জাহান) দাউদের বিরুদ্ধে 
সর হইলেন। তিনি নান্গমহলে 'আসিঙ্কা দাউদ্দের সৈল্োর সগ্মখীন হইলেন। প্রথম 
প্রথম দাউদের পরাক্রান্্ দলবল বিজয়ী হওয়ার ভরস! করিয়াছিল, কিন্তু খন মোগল 
সেনাপতির সাহায্যের জন্য পাউনা, ত্রিহত এবং অপরাপর স্থান হইতে 'গণা সৈল্ত আসিতে 
বাসা লাগিল, তখন আফগানদের ভরসার স্থল জ্দোনিয়েদ কররানী 
( হাউদের ্রাতুশ্ুর) এবং ব্মপরাপর প্রধান সেনাপতিরা 


আোগলদের কামানের বেগ সহ করিতে পারিলেন না, ষ্রাহাদদের অনেকেই রগক্ষেজে 
পতিত হইলোন। উর ধৃত হইয়! মোগল দরবারে নিত হইলেন। তৎকত কৃতগ্রতার 
ও প্রতিপ্জাজদ্ের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন ন!। রাজদ্রোহীর দণও ভাহাকে 
দেওয়া হইল, গ্াহার হিত্বমত্তক একনন বিশেষ দূত সহ গ্রাম প্রেরিত হইল 
(১৫৭৯ খুঃ)। প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে মে পাঠান প্রাধান্ত ছিল, দাউদের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা! এ দেশে বিলুপ্ত হইল 


পাঠান রাক্ষন্সন্্ধে নানা কথা ৬৪৯ 


তুতীন্স পন্লিচে্ছন্ 
পাঠান রাজসন্থন্ধে নানা কথা 


মহমদ ইবন বজ্জিার খিলজির সমন্ধ হইতে ১৭৬ খুঃ পরাস্ত প্রায় চারিশত বংসর বঙ্গে 
আফগানদের প্রাধান্ত ছিল। এই কিঞ্িপ্ান চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে ্থন্দর বনের মধ্যবন্তী 
পাঠান দষাটাণের ব্যাঙ্গ-বাস বলিলেও বোধ হয় ন্মতুান্ধি হয় না__বিশেষ বঙ্গের 
অপরকা। সিংহাসন। এন্প মাথার উপর ঝুলান খড়গ লই সিংহাসনে বসার 
স্থখ কেনই বা বঙ্েশ্বরগণ খুঁজিয়াছিলেন? ইবন ব্তি ঘর হুইতে 

দাউদ পর্যন্ত ৪৩ জন ্বুপতি সিংহাসনে ক্ষণিকের জন্ত বগিবার সুখ লাভ করিয়াছিলেন 
মহমদ ইবন বক্তি ্থার কামরপের রাঙ্জার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এবং সর্ক। সৈনত ক্ষয় করিয়] যখন 
গড়ের নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট রোগপথ্যাশামী, কিন্তু ভগবান্‌ মরিবার সময়ও 
গাহাকে শাস্তি দিলেন না, প্রি সেনাপতি ক্মালিম্দন তাহার পীড়িত শ্ববস্থায খড়গাঘাতে 
ঠাহাকে বধ করিলেন ( ১৩*৮ গু: )| এই ঘটনার মাত্র ছুই বৎসর পরে ইবন বক্তি,যাবের 
্রি মন্ত্রী বঙ্েশ্বর মহস্মদ শিরান নিঙ্গের দলের একজন লোক কর্তৃক নিহত হন ( ১৩১* খবুঃ)। 
এবার বঞ্ছিঃয়ারের হত্যাকারী ব্মালিম্দন খিলক্দির পালা, তিনি স্বীয় বংশের একজন যড়যগ্্র- 
কারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন (১২১১ শ্বঃ)1 বঙ্গের মসনদ পূর্ণ করিলেন গিয়ানক্িন। কিন্ত 
তিনিও কয়েক বৎসর পরে মৃদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ খুঃ)| এই চারিটি হতভাগ্য নৃপতির 
পর নামিরদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কবিরাজদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া 
মরিবার ন্ুবিধা পাইয়াছিলেন। পরবর্তী ছই প্রতিদ্বী রাঙ্গা তোগন খা! ও তসুর খা যুদ্ধ 
করিতে করিতে উভয়ে ১২৪৬ গুঃ অবোক্বশ্একই দিনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া 
তোগন খাঁ ঝোধ হয় একটি রাত্রিও শান্তিতে দ্বমাইতে পারেন নাই। জুলতান মগীস্থদ্দিন 
(সপ্তম বাদসাহ) ১২৫৮ খু: কামরূপের রাজার সঙ্গে ঘুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় 
তিনি সাহার বিঙষ্ী শক্ুর নিকট গলদঞরুনেতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন গছার গুন্মের মুখখানি 
জীবনে শেষবার দেখিতে । পরবর্তী বাদসাহ জালালুদ্দিন কড়ার শাপনকনতা নার্সলান খা 
কক নিহত হন। একট! ক্মভিসন্ধির ফলে মগীনরন্িন (মহচ্মর ইবন বন্িৎঘার খিলছ্ছি হইতে 
একাদশ ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড খটয়াছিল। কাইকোবাদকে খিলঙ্ছি বংশীয় এক আমীর 
নিহত করেন (১২৮৯ খু: )। তৎপরবন্তী নবাব ফষকরুদ্দিনকে তাহার খুজতাত হত্যা 
কারেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাহার পুত্র গয্ান্ন্দিন যুদ্ধে নিহত করেন ( ১৩৮৮ গুঃ)। 
দ্বিতীর সানহদিন বাদসাহকে নৃলিংহ ওঝার বৃদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিফাছিলেন। 
কাপ 
স্টাহাকে বড়বঙ্ছকারীরা হৃত্যা করিল। ফতে সাহ্‌ ১৪৯৫ খুঃ অন খোজ! 


ভি 


৬৫০ বৃহৎ বজ 


বারেক কর্তৃক নিহত হইলেন । সাহাঙ্ছাদগা বস্তঃপুরে 'সামোদ করিতেছিলেন ; ভিনি ছিলেন 
খোজা, শুইবার সময় ভ্রক্ষনোচিত ( খোজাদের ্ভ্যন্ত) পরিচ্ছদ পরিয়া যদ খাইয়া 
আমোদ করিতেছিলেন, এমন সমন্থ হাবিসী যঙ্তিপ্রবর গ্তাহার বুকে সি বসাইযা দিল, 
তাহার গায়ে ছিল শন্্রের বল, খড়গাদাত সহ! করিয়া! তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ 
ধবস্তাধ্বত্তি করিয়াছিলেন | ব্বশেষে রক্রক্ষরে ক্লান্ত হইনা খন মড়ার মতন পড়িয়া ছিলেন, 
তখন হাবিসী মন্ত্রী াহাকে মৃত ভাবিরা ছাড়ি চলিযা' গেল। এই সময বাদসাহের এক 
খোঙ্গ! চাকর তথায় উপস্থিত হইল$ তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিস ঘেন পুলজ্্ীবন 
পাইয়া তাহার নিকট মন্ীর কাটা বলিতে লাগিলেন । বিনয়ের ভাণ করিফা আর্তনাদ 
করিতে করিতে বিশ্বস্ত চাকর বাহিরে লোকজন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্ত সে লইয়া! 
আসিল সেই হাবিসী মক্িএবরকে ৷ রাজ! তখনও মরেন লাই দেখিযা! মন্ত্রী ও বাদসাহের 
বিশ্বস্ত খোজ! চাকর যাকী কাক্ছটুকু সারিয! ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন ন1। 
অতঃপর ফিরোক্গসাহ মাত একটি বৎসর বান্গত্থেৰ পর সিদ্ধিবন্ধরের হস্তে প্রাণত্যাগ 
করেন। সিদ্ধিবন্ধর (দুজাফর সা) সৈয়দ হুসেনের গ্থারা1 নিহত হন। হুসেন সাহ্ের 
পুর নসরত সাহু ত্তাহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভঙ্গন কৰিতে- 
পাঠান ঝাগণণর সপ: ছিলেন, ইতিূর্যেদে তিনি, এক খোঙ্গাকে গুরুতর অপরাধের 
ন কত উচিত ₹ও দিবেন বলিয়া! ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে দণ্ড 
সার দিতে হুইল না, খোলাই উপাসনামন্দিরে তাহাকে একা মুক্রিতনেত্র দেখি! ঠাহার 
প্রাণদণ্ড করিল (১৫৩২ ছুঃ)। মৃত বাদসাহের পুত্র ফিরোজ সাহ ভিনটি মাস মাঝ 
রাজতক্কে বসিয়াছিলেন, তৎপরে ট্ঠাঙ্ার খুল্তাত মহম্মদ সাহু এই 'অভিশঞ্ বঙ্গ-সিংহাসনের 
লোভে তাহাকে হত্যা করিলেন। মহন্দৰ সাহের পরবর্তী বাদসাহু স্প্রাসিদ্ধ সের সাহু 
বঙ্গের মসনদ তাহার এক মন্জীকে দিছ্া সমস্ত হিন্ু্ানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ভিনি 
য্ধের সায়োজন করিতে মাই একটা! বোমা ফাটা নৃত্যুদুখে পতিত হন। মাঝে এক 
বাজ স্বাভাবিক কারণে মরিবার স্থুধোগ পাইয়াছিলেন, কিন্ত পরবর্তী বাদসাহ মহুপ্মদ লাহ 
৯৫৫৪ খুঃ অন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন । জেলালুদ্দিন বাদসাহের পুজ অস্থায়ী রাজত্বের 
পর গায়েক্ছদ্দিন কর্ধক নিহত হুন। গায়েস্ক্দিনের হত্যাকারক তাজ খঁ। তাক্গ খার পুজ 
ব্হজাদ বআমিরঙিগের ষড়যন্ছে নিহত হুন। পরবর্তী রাজ্জা দাউদ এই ছুর্ভাগা নুপকূলের 
শেষ আহতিম্বরূপ মোগল সন্াট ন্মাকবরের সঙ্গে বহু যুন্ধবিগ্রহ চালাইযা সবীস ঈগীবন সেই. 
সমরানলে প্রদান করেন ( ১৫৭৬ গুঃ)। 
স্তরাৎ এই রান্দগণের ব্বধিকাংশই সিংহাসন দখল করিবার প্রারশ্িত্্থরূপ প্রাপদান 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে নারোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ ঝা তিন মাস, 
কিঃ কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন ; এক সমু তাহার প্রিয়তম 
গুজের সহিত বুদ্ধ করিয়া প্রাপত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা- 
মন্দিরে প্রার্থনার বসরা পরাধী দৃত্যের হস্তে, কেহ ঝা রাত্রিকালে শয়নাগারে বিশন্ত মন্্ীর 


পাঠান রান্দতস্ন্ধে নানা! কথ! ৬৫১ 


খগাদাতে, কেহুবা য় হরেহনীল খুক্গতাতকন্দুক হমযন্দিরে প্রেরিত হই়াছিলেন। গ্াহার! 
এই ভাবে 'অপঘাতে মবেন নাই, ঠরাহারাও দিবারানত সৃত্যার ছানা চক্ষের সঙ্গুখে রাখিস 
হীরকখচিত রান্গতক্তে বসিয্াছেন। হতভাগ্য দাউদের সৃত্যুকাহিনী পড়িলে চক্ষু সঙ্গল 
হয়। এই আফগান রাজগণের অনেকেরই ধশ্থাধ্্ব জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল নাঁ_কেবল বেষন 
করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের সাহু হুমাকুন বাদসাহের সঙ্গে 
(কোরান ছু ইয়া শপথ করিলেন, বাহু! কিছু পৰিত্র সকলের নাম করিহবা শপথ করিলেন, 
পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটার পুতুলের খত ভা্গিা ফেলিযা তিনি হুমাধুনের 
নিশ্চিন্ত, নিজিত শিবির আক্রমণ করিলেন । দাউদ খা! যনিষ্বয খার নিকট বে 
প্রতিশ্রতি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে পবিত্র দলিল কেহ করনা 
করিতে পারে না, কিন্ত বঙ্গের তক্জে বিলে মান্থবের বুদ্ধি বিরুত হয, এই প্রতিশ্রুতি ভার্গিযা! 
[তিনি সমাটদ্রোহী হইলেন । 
"শবন্ত রাক্সপদের মত লোভনীয় কি ্সাছে? কিন্ত মৌ, গুপ্ত, পাল ও সেনদের 
রাঙগত্বকালেও মুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাহারাও স্বগণদের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন । 
কিন্ত এই পাঠানদের মত নৃশংসতা! হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল। 
বাকি মণ কাজ প্রতিক হল ছিল_-তি্, পাবদর পুণের 
হত্যা মহাভারতের কলক্কন্বরূপ, কিন্ত তাহাতেও প্রাতিশ্রতি-ভঙ্গের 
উদাহরণ বড় দেখা যায না। সত্যরক্ষা', প্রতিশ্রুতি-পালন, রাজভক্কি প্রভৃতি গুণের উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ হিন্দুসাহিতো যে কত কাহিনী বণিত ব্মাছে তাহার ন্ববধি নাই। 'পেক্ষারৃত 
'আধুনিক কালে লাউসেনের ন্গত সত্য ও সেনাশতি কালুভোম সতারক্ষার্থ নিজের প্রাণ 
দিয়াছিল। ধর্ঘাধিকরপে একটি মাত মিথ্যা কথা বলিলে হুরিহ্ব বাইতি বহু পুরস্কার 
পাইত-_সত্য বলিলে মৃতাদ্ড অবধারিত, কিন্ত ছিধাকম্পিতচিন্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে 
'ঙ্গীকার করিযাও সাক্ষীর কাষ্ঠাসনে গাড়াইযা মিথ্যা বলিতে পারিল ন1| তাহার পল্লীর সরল 
প্রাণ মিথ্যা ষলিতে আতদ্ধিত হইয়া উঠিল, দ্িতবায় ভাষা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথা 
উপাখ্যান সাত, কিন্ত হিন্দুর সত্যবাদিতাসনবন্ধে বিদেশী ব্রমণকারীরা ষে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা 
করিয়া গিয্াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গন্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে 
জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিষ্ পড়িয়াছে এবং উহ! সত্য হইতে দূরবর্তী নহে। এই ধশ্ী 
জাতি রণকুশল সাত্রাঙ্গালোভী পাঠানগণের সংস্পর্শে দাস! নিতান্ত ন্দাতদ্ষিত ও অবসন্ন 
হইয়া পড়িযাছিল। কৰিকমণচণ্ডীতে পশত-মদ্ধের কূপক স্থলে হিন্দু রাজা ও জমিলারবর্গের 
এই ছয় বরিত হইয়াছে । 
এই সুগের বঙ্গশ্বরগণের ইতিহাসে দেখা যায ইহার! স্বাধীনতার অন্ত অসাধ্যসাধন-চেষ্টা 
করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহ্‌ই দিলপীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয়ত দাগে 
দি সন্ধির ব্মাব্ধ হইাছেন-_হবাৰার সুবিধা পাইলেই বিভ্রোহী হইয়াছেন । ইহারা 
পরকুভই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসি্ রাজব্যা (10০১০) 76) এই ব্যাজকে ছিল্ীখরগণ 


চি 


৬৫২ বৃহৎ বু 


কিছুতেই পোষ যানাইতে পারেন নাই শের সাহকে যাইতে যাই হুযাঘুন দিল্লীর ত্র 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; সর্ক-শেষ পাঠানব্যা্ দাউদের বিযোগান্ জীবন-নাটা। 
কি ভীষণ তাহার অধ্যবসায়! কতবও হারিয়াছেন, সন্ধিপত্রে দস্তখত করিয়াছেন, সেগুলি 
[তিনি স্থাবিধা পাইলেই কশবৎ নগশ্য মনে করিয়া কোমর বাহিত যুদ্ধে লাগিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার পিতা সোলেমান ঝা! আকবরের নামে মাত্র বশ্ততা স্বীকার করিয়া! নিখিনঙগ দীর্ঘকাল 
রাঙ্গন্ব করিয়া গেলেন: দাউ ইচ্ছা করিযা' একটিবার মাধ! নোয়াইলেই তদপেক্ষণ 
বহর রাজো স্থাতিভাবে দ্বভিষিক্ হইয়া পরম নির্ষিগ্সে জীবনটা কাটাইক্সা দিতে 

। কিন্ত এই পাঠান-ব্যা্গ জীবনে স্খ-শাস্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়া 
গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন । প্রায় জীবনব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াও ঘুদ্ধরাস্তি হয় 
নাই; শেখে থে সন্ধি হুইল তাহাতে সমন্ত উ্তিষ্ার সামাঙ্ছাটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা 
ন্মাকবরের বশ্বাতা স্বীকার কৰিলে 'দারও দ্দ্িকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল 
হুবিধা ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি হন্বী হন নাই। পবিত্র কোরাশ নমমাল্স করিয! পুনরায় 


বতটা দেখিতে পাই, এতটা ক্দার কখনও নহে-_ইকজপ্রস্থের তুল বিজ্যয়পতাকা, মখুরার 
সমৃদ্ধি, বৈবতকের ক্বলরতেলী ছর্গ এবং সর্বশেষে মুগ্লিয বধিরুত দিল্ী__বঙ্গের ব্যাস্দিগকে 
স্ববশে ক্মানিতে পারে নাই । 

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক দিকে বিরাগ ক্মপরদিকে রাগ। বিরাগে সে বিল্লোন্ী কিন্ত 
মথবাগে সে ন্ববহেলাম মৃত্যু বরণ করিয়া ল়। বাঙ্গালীর রাঙ্গ-ভ্তিৎ শপুর্ধ্দ। লাউসেনের 


লিও আমরা য় ইত বছিজারের আগমন হুইতে ১৫৭৬ খবঃ পরত দীর্ঘ সমযটা 
'শাঠান-ুগ' নামে সুলতঃ পরিচিত করিরাছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই 
ন্মফগান ছিলেন না, কেহবা! আরব দেশের, কেহবা খোলা 
বর হি রত) কেছবা হামসী, প্রথং ফেহুযা হিপ ছিলেন। দো: এই 


প্রচুর 
| হুরজগাহান দিলীতে মাহা করিছাছিলেন-_বঙ্গদেশের নন 


পাঠান রাজ্জহ্সনদন্ধে নানা! কথা ৬৫৩ 


পরগনার ন্মবিখ্যাত বঙ্জবোগিনী গ্রামের এক বিষব! ত্রাঙ্মণকন্তা ; সমস্থদ্দিন স্বণগরাম 
ষাওয়ার পথে নদীর ছাট এই সামান্ত রূপসী বোড়নীকে দর্শন করিম! বলপূরধবক তাহাকে 
স্বীয় অন্দরমহুলে লইয়া আসেন ; সমন্থদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ত্রাণ ও 
'পরাপর শ্রেনীর বিশুদ্ধ হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্ধোর প্রতিবাদ করেন। ঝাদগা 
বলিলেন, "চ্ছা বেশ। ুলমতীকে ব্দামি ছাড়ি দিতেছি, ইহার 
সমান ঘরের কোন সত্বরাহ্ধণ ইহাকে বিবাহ করুন,__নতুবা গণিকা- 
বৃষ্ধি করিবার জন্ত এবং সমাগচ্যুত হই নিরাশ হইয়া খাকিবার জন আমি এমন স্থনদরী 
মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না” বাদসাহের কথায় কে মবস্ত রাজী হইলেন না 
তখন ভিনি স্বয়ং গাহাকে নিকা করিলেন। এই বঙণী বেবাপ শুক রনদরী ছ্বিলেন, 
(তেমনই বৃদ্ধিষতী ছিলেন, 'তৎসমযের 'সাফগান-দরবারে ক্মাগিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি 
শিশিষ্ধাছিলেন। সমহ্থদ্িনের উপর ছ্ুলমত্ী বিবির প্রভূত কষষতা ছিল, এমন কি ষ্ঠাহার 
মৃত্যুর পর কংসরাম, জুন! খ' প্রদ্ৃতি বান্গ-দরবারের প্রধান ব্যক্কিগণকে তিনি নিক করিবেন 
সেই লোভ দেখাই! জীড়াপুত্রলীর মত ব্যবহার করিযাছিলেন। সুসলমানগণ হিন্দপ্রভাবের 
কোন উল্লেখই করেন নাই_কিন্ত ফুলমতী বেগম যে কতটা শক্রির সিত বানলাহের দরবারে 
শালনকার্ধা নিয়ক্রিত করিয়াছেন, তাহা বারেক-আঙ্গশ-কুলকীগ্স্থে বিস্তারিতভাবে লিশিত 
আছে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন-_গায়েস্থদ্দিনের মৃত্যুর পর কুলমতীর পুত্র ইক্দ্দিন 
গড়ের বাদসাহ হন। মধু খা ও ছুলমী-_নিতান্ত ্দলস, বিলাসী ও করুণা মইকুদ্দিনকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া এরুত শাসনকার্ধ্য হারাই সম্পাদন করিতেন । কিন্তু মইছুদ্দিন 
সবাদসাহের অস্তিত্ব অন্ত কোন হ্ত্রে এখনও প্রমাণিত হয নাই। ঠাহার সময়ে রাঙ্গসাহীর 
একটাক্িয়া ও সাতড়ার রাজার! বাদসাহের নগ্রএহে খু প্রবল হইযাছিলেন বলিয়া কথিত 
আছে। তাহারা যে উ সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইছ্বাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটককারিকা! ও প্রবাদবাকোর ভিত্তি নেক সময়ই সত্যাসুলক, কিন্তু সময়ে সময়ে 
উদ্দোর পিশ্ডি যুদোর ছাড়ে পড়িয়! ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমাস 
কু বিষয়ে নানারূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিযা থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে 
তাহার প্রভাব কখনই ন্বিষ্বান্ত বলিয়া মনে হয় না, ফেশব্যাপী নবর ও প্রবাদদের ভিদ্বিতে 
নিশ্চয়ই সতা নিহিত ব্দাছে। 


ছুলমতী বেগন। 


চু 


৬৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


এক রাঙ্জার কন্তাকে বক্ষের মুসলমান বানসাহু বিবাহু করিতে চাহিদ্ব! পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহাতে যে নর্থ বটিয়াছিল তদ্বিবরণ স্মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক 
আখ্যায়িকায় বণিত হইস্াছে। '্দামর! বাধ্য হইয়া নায়ক, নাসিক, রাজা ও বাদসাহের 
নাম রূপাস্তর করিয়া ছাপাইয়াছ্ছি। কিন্ত ঘটনাটি সভা । পূর্ব হইতে দেশে যে আবহাওয়া 
বহিতেছিল, হুসেন সাহু সেই দিকে পাল খাটাইঘ বঙ্গের বাদসাহের শ্ত-পুরে হিন্দুগ্রাভাবের 
ন্থকুল গতি ক্রততর করিয়া দিম্বাছিলেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ । এ দেশে তখন কুল- 
গৌরব ন্সত্যধিক ছিল। দ্ছামরা পৃর্বেই লিখিয়াছি এই কুলগৌরবই তাহাকে ন্মতি সাষান্ত 
অবস্থা হইতে মহোর্ত্তির সোপানে "মান করাইয়াছিল। ইনি নিজের কন্তাদিগকে 
পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছক ছিলেন না। তখন বারেক্ ব্রাঙ্মপ-সমাজে ভাছুড়ীবংশ 
কুলমা্যাদায় অগ্রগপ্য_তাহাদেরই একজন বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তাহাদের স্্ীপুরুষ 
সকলেই দর্শন এবং গুণে শ্রে্ট ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাঙ্গা মদন ঝা! ভাহার ছুই 
পুত্র কন্দপ ও কামদেবকে লইয়া! হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাহাদের 
হ্গাঠিত গৌরদেহ এবং বিছাবুদ্ধিতে কৃতি দেখি! তিনি সদন খর নিকট ইহাদের সহিত 
সাহার ছই কল্কার বিবাহের পরান্ভাৰ করেন। তিনি বলেন, "মামি ক্মাপনার ছই পুত্র ধর্ম নট 
করিব না, আপনি বদি গ্রহণ করেন কমার কন্তার! হিন্দু হইবে” যাহা! হইবার নহে, তাহা! 
মার কি করিয়া হইবে? মদন খার ছই পুর বাদসাহের ক্তা বিবাহ করিয়া! অগত্যা 
সুলযান ধর গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহু মদন খার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইসকা 
সাহার পুত্র ও ভরাতুম্পুত সর্ধসমেত ১১ জনকে ধরিয়া নিয়া টাহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্ত ভিষক্িগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া 
বলাইলেন যে তিনি রানে চোখে দেখেন না, সুতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের খ্ুতের 
সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা! করিলেন। বাদসাহ রতিকাস্ত সন্ধে 
বলিয্াছিলেন, *বুঝেছ বেহাই! যে ন্ধ সে হিন্দু থাকুক, খাহার চক্ষু আছে তাহার 
মুসল- মান হওযাই উচিত।” সাল্যাল যহাশম় লিশিঙ্জাছেন-__“ইহার পর অনেক নবাব ও 
বাদসাহ একটাকিয়ার মুবক ধরিয়া! তৎসহ কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন।” খটকদের, পুস্তক 
হইতে জানা যায়, "২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া 
জাতিত্রষ্ট হই্রাছিলেন (১০২ পৃ:)1” ময়মনসিংহ নীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত 
শাওয়া যায় তাহা! সুসলমানের লেখা, সুসলমান রাঙ্গদ্হিতা বে কি অঙ্কুত কৌশলে, 
রঙ্গণমূষককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে 
(শু ০৪০৪২)। 

টককারিকাহ ্ঙ্গণবংশপের খ্যানিকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই, ক্নাসস্ৃত হইতে 
পানে না। তুল 


পাঠান রাজনসন্বন্ধে নানা কথা ৬৫৫ 


সুসলমানেরা নব আভিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিযাও হিন্দুর রা্গণদিগের 
প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই এখনও একছন ্রা্মণকে নুসলমান ধরে নীক্ষিত করিতে পারিলে 
পাহারা! বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। 

হিন্দ ও পাঠান প্রসথতি মুসলমান শ্রেনীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-াক্য নহে, 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাঙ্পুতের রক্ত-সংলাবের 
শখ দেখাইয়া ছুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়! ন্ানিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে 
হিনদু-মঘলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হস ভারতের আর কোনও দেশে 
তাদুশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পল্লীগলীতিকায্ধ এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া! গিযাছে। 

মুসলমান বাদসাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রাতি বে্ূপ জন্থরাগ ও ভক্তি 
দেখাইতেন, তাহা বিশেম উললেখষোগায, নুসলমান রতিহাসিকগণই তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। একটির কথা! এখানে উল্লেগ করিতেছি। বঙ্গাধিপ 
ইলাইস খা (সামন্থদ্দিন_-১৩৫৩ খু: ) তখন দিল্লীর সমাট ফিরোজ 
খার সহিত যুদ্ধে এরুত্ব ছিলেন। ফিরোজ পাুয়! হইতে একডালা! ছুর্গ অবরোধ করিলেন। 
সামন্দ্দিন সেই ছর্গে ছিপেন। এই একডালা ছৃর্গের সন্পিকটে ভবানী নামক এক হিন্দ 
সাধু ছিলেন, সামন্থদ্দিন তাহার অন্থরক্ত ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ 
হইস্জাছে, তখন সমন্্ বিপদের ব্দাশঙ্কা তুচ্ছ করি! তিনি ফকিরের বেশে ছুর্গ হইতে 
একাকী বাহির হইয়া সাধুর মৃত দেহের প্রতি সন্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে 
উপস্থিত হন। পথে সমাটের শিবির সামহক্দিন হার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ 
সন্মান দেখাইয়া সেই ছন্সবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত দেখা 
করিলেন, তৎপরে শনৈ: শনৈঃ স্থীনক ছর্গে প্রত্যাবর্ন করিলেন। সমাট যখন শুলিলেন 
সাহার প্রবল শক্র, ধাহাকে ধরিবার জন্ত তিনি ২২ দিবস যাবৎ একডালা! ছর্গ 'সবরোধ 
করিয! রহিয়াছেন, তিনি কাকি দিয়া তাহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি ঠাহার 
ছক! ঠাহার সহিত কথাবার্তা কহিযা গেলেন, তখন গ্তাহার ক্রোধের সীমা- 
রহিল নাঁ। কিন্তু তিনি সামন্ঙ্দিনের ছু্দান্ত সাহসিকতা এবং অচলা গভির 
প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ববঙ্গগ়ীতিকায় নুসলমান গায়কগণ ষে সৌন্ান্রের 
দিয্ছেন, তাহাতে 'আমরা বুঝিতে পাৰি কি করিয়া এই ছুই জাতি, মত ও ধরবে 


হি্ুুসগমানে জীতি। 


করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি "সীতা শস্তি (সতী), 
গাহিযা পছুনিয়ার সার” পিতামাতার চরণ 


ভি 


৬৫৬ বৃহৎ বক্ষ 
বন্দনা করিয়াছেন (হস খণ্ড, ২ সংখ্যা, পৃহ ৩২৫ )। চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় মুসলমান 
গান্জেন পশ্চিমে মক্কা সূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া "জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__ 
বন্দি ঠাকুর জগল্লাখ। ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজ্জারে বিকায় ভাত । চগ্ডালে বাধে ভাত 
্রাঙ্গণেতে খার। এমন নুধন্ত দেশ জাত নাহি বাস্থ। ভাত লইয়া! তারা সুণ্ডে সুছে ভাত। 
€ম কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর ক্দগল্পাথ” (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১৯) শেষের 
ছুই ছত্র পড়িয়া পরবর্তী ভারহচন্রের-_স্চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, 
মাথার সুছিব হাত, নাচিব গাহিৰ কুহ্হলে ।” প্রন্ৃতি কবিতার কথা৷ সহজ্দেই মনে হয়। 
'ার একজন মুখলমান পল্লীকবি লিখিযাছেন__-হিন্ছু আর মুসলমান একই পির দড়ি__ 
কেহ বলে নানা রন্থুল কেহ বলে হরি ।” ঞ 

ব্মাফগান-প্রাধান্তের সময়ে হিন্দু ও সুসলমান একত্র হুইক! মোগলের বিরুদ্ধে দাড়ায় 
ছিলেন, ছই জ্গাতির মধ্য আত্মীয়তা হইলে ঘদিও হিল্দুগণ সমাজ-বহি্কতি হইয়া পড়িতেন, 
তথাপি তাহার! তাহানের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও হিন্দুসমা্ের প্রাতি সম্বগাগ বিস্বত হইতেন না। 
হেন সাহের পুত্র নসরত সাহ্‌ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গলা নতনুবাদ করাইয়াছিলেন, উত্ত 
বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খী মহাভারতের ন্মার একখানি গম্থবাদ সঙ্কলন করাইয়া- 
ছিলেন; সন্ধলয্ধিতার নাম কৰীক্্র পরমেশ্বর | পাগল খর পুত্র ছুটি খা (চট্টগ্রামের শাসন- 
কর্তা) প্রকরণ নন্দী নামক কৰি স্বারা মহাভারতের শ্বশ্থমেধপর্ষের দ্ন্ুবাদ সঙ্গলন 
করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামন্রন্দিন ইউসাফ্ গুপরাক্জ খা! উপাধিধারী বন্গুবংদীয় মালাধর 
নামক কবির (কুলীনগ্ামবাসী ) দ্থারা ীষন্তাগবতের দশম এ একাদশ স্ন্ধের অনথবাদ 
করাইয়াছ্িলেন। বিগ্বাপতি *প্রু গায়েসউদ্দিন ক্ুলতানপকে প্রশংসান্মচক এই পদ্গাংশ উপহার 
দিযাছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি ্থলহানের উৎসাহ পাইঙ্কাছিলেন। এই গায়েন্ুদ্দিন কৰি 
হাফেন্গকে পারহা দেশ হুইতে সাঙ্গলায় লইয়। দ্মাসিতে লালান্মিত ছিলেন। মিথিলার রাজ- 
সার দীর্ঘ কৰি একাধিক গৌকেস্বরের আহ্কুল্য পাইয়া কতার্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বাপতি 
লিখিাছেন--”সে যে সিরা সাহু জানে, ঘারে হানিল মদন বাশে, চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌডেসর,, 
কৰি বিস্তাপতি ভানে।” যশোরান্দ খা! নাষক কৰি হুসেন সাহু সন্ধে লিঙিয়াছেন__ 
*ষাহ হুসেন জগতভ্ষপ, নে বশোরাঙ্গ খানে।* হবদূর চট্টগ্রাম হইতে এই স্থরে 
হর মিলাইয়া কৰীক্্ পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, 
এরূপ উদাহরণ অসংখা। আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেত্ এই 
থে বাদসাহের পরিবারে হিন্দুললনার ন্ামদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সমস্ত হিন্ু 
সুসলমান ধশ্টে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙগলা 
ভাবা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্রা্থ থাকিলে 
এট ঘটতে পারিত না। বিস্তার শর্ণব্যানসদৃশ, দেব-ভাষার প্রতি ন্মতিযাজায় শ্রদ্ধাবান্‌ 
টুলো পশ্ডিতগণের বাবলা! ভাষার প্রতি বিঙ্াতীয় দ্বার দরুন আমাদের দেশের 
ভাষা যে কোন কালে রাঙ্স্থারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান- 


বঙ্গাার জবর । 


৮: 


পাঠান রাজন্ধ সম্বন্ধে নান! কথা ৬৫৭ 


প্রাধান্তকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়। গিত্বাছিলেন, ঠাহাদের দলিলপতরও 
নেক সময়ে বাঙ্গল। ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গল! 
'ক্ষরে তাহার নাম ও উপাদি পাওয়া গিয়াছে । ২1৩ শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুররাজ্দের 
তাত্্রশাসনগুলি বঙ্গভাষান্ ও বঙ্গাঙ্ষরে উৎীর্ণ হইত$ €স সময়ে সুসলমানেরাই বাজলার 
এই বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলি! মনে হয়। তাহার! হিন্দুর পুরাশ ও 
অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম জানিবার জন্ত আগ্রহণীল ছিলেন। সংস্কত সম্পূর্ণ অলখিগম্য এবং 
বাঙ্গলা তাহাদের কথা ভাষা ও হ্থখপাঠয ছিল, এত ঠাহার! হিন্দুর শাহর তমা 
করিতে উপছুক্ত পত্ডিতরিগকে নিযুক্ত কবিরাছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি দুসলমান 
বাদমাহ্ের দরবারে বিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্তন শুনিবার স্পৃহাবশত্ঃ গৌঁড়ের 
(কোন সমাট্‌ আমাদের কৰিসম্াট চ্ভীদাসের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন। 
রাঙ্গরাঙজড়ার সতত সংঘর্ষ € নিরবধি মুদধবিএহাদি-_উদ্যানপতন প্রভৃতি রান্মকীম 
পতাকার নিত্য পরিবর্তনশীল বস্থান্তর পল্লীসমাজ্গকে একেবারেই স্পশ করে নাই। শ্রাঙ্গণ 
স্ৰাহার খড়ে! ঘরের মেজ মাছুর পাতি! খাগের কলম দিয়! তেরেট বা তালপত্রের উপর 
বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিখিক়। যাইতেন॥ বৈদ্বাকরপ, তাক, ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় 
স্বীয় এ্রন্থের আলোচনায় নিমুক্র থাকিতেন। তখন তাহার! সুককচ্ছ হইয়া তন প্রাপ্ত 
হইতেন। বিলাস ঠাহাদের বাড়ীরত্রি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। ঠ্াহাদদের 
খড়ো! ঘরের চালার উপর অশাবুলতা। ছুলিয়া ঠাহাদের একাস্ত উপেক্ষিত দারিদ্রা ও 
সাংসারিক শিশ্পৃহতা প্রমাণ করিত। কোন কোন সময এক একটা রাঙ্গানৈতিক ঝড় 
বহি যাইত সত্য, কিন্ু তাহার ফল বেলীদিন থাকিত না। দেশের বাণিঙ্যাদির উপরও 
বাদসাহের! কোনবপ হাত দিতেন না'। পাঠানের! তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, এদেশে তরবাৰি ভ্রাহার! একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাহারা! বাদসাহের 
বা তৎপ্রতিদ্দীদের প্রয়োজনের জন্তু শরীরে বর আটিযা যদ্ধক্ষেত্রের জন্তাই উদ্ধাত 
হইয়! থাকিতেন) ইহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। শ্থতরাং ধনশালী হিন্মুরাই 
তখন কুষিগ্রধান বাঙলার একরূপ মালিক ছিলেন শুধু কুষি 
শামান-থাজবকালে হিলুকে নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহ! কিছু তাহ! সমন্তই হিন্দুদের হাতে 
চি এপরয। ছিল। ইটা সাহেব লিখছেন, "অধিকাংশ আফগানই তাহাদের 
জাযগীরগুলি ধনবান্‌ হিন্দুদের হাতে ছাড়ি দিতেন; গৃহস্থ তাহাদের কপালে বড় 
খাকিত না, কারণ প্রায়ই ভাহাদের নেতাদের আহ্বানে ঠাহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুক্ত 
সইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কারোর প্রতি সাদ ছিল না। এই জায়সীরগুলির 
ইজারা সমস্তই ধনশালী হিচথুর লইতেন এবং ইহারাই ব্যকসাফ-বাণিম্যের সমস্ত বিধা ভোগ 
বাঙ্গালা! ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১ খু, পৃঃ ৯৯৮) এই 
কারণে বঙ্দেশে কোন সবরখনি না থাকিলেও মহালমৃদ্ধির ল্ এদেশ "সোপার বালা” 
পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল । টার সাহেব ১৯৯ খু নদের এবং তংসমিহিত সময়ের 


ভি 


৬৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বঙ্গদেশমন্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সমরে বাঙ্গলার প্রধান বাক্কিরা খাওয়ার সময়ে স্বপপাত্রের 
একটা জমকালো ঘটা দেখাইতেন, ইহা! তাহাদের একটা ব্বীতিতে দীড়াইয়াছিল | নিমস্থণ- 
কালে কাহার এরূপ সোণার সরঞ্লাম বেনা তাহা লইয়া! একটা! গৌরবের প্রতিঘবন্দিত চলিত” 
(১৩৪ পৃঃ) এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্যা : বাঙ্গলাদেশ কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও কুধিতে 
ক্দগতে সর্ধপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল স্বর্সাগম করিঘবাছিল তাহার পরিচয় 
পু্বব-নীতিকাম পাঠকের! পাইবেন। এই নীতিকাগ্ুলি তামশসন, শিলালেখ বা মুদ্রার 
ন্যায় “ইতিহাস' নামে বাচ্য হইবার ন্ধিকারী নহে, তথাপি সমান্দের যে গ্রাতিবিত্ব 
তাহাতে পড়িয়াছে তাহা নিখুত। এই বীতিকবিতার ভাগারে কত ন্মলদ্ধারের উল্লেখ 
আছে, তাহা ছাড়া শৃহ ও নৌষানসঙ্জায় যে প্রতৃত সর্ণ ও মুক্রণ ব্যবহৃত হুইত তাহার 
পুনঃ প্রন উল্লেখ দুষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের অন্ত মধাবিত্ত গৃহস্থের গৃহে স্রণের 
পাত্র ব্যব্ত হুইভ | বণিক্বধুর! সর্বদাই সোপার জলের কলসী লইফ! দীখি, পুষ্করিণী 
বা নদীর পাড়ে ক্গল ক্মানিতে যাইতেন; অর্ণবযানগুলির যাস্তল স্মপ্ডিত, এবং 
ণিখচিত জলটুঙ্গি, চৌচালা, ক্দাটচাল1 রে প্রকাণ্ড ব্দায়নার কপাট ও সোণা-ূপার 
কনা প্রযুক্ত হইত। 

এ দেশের বাশের 'বারছুয়ারী' বর বে ঠিক একখানা সাজানো! প্রতিমার স্যায় 
হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সারওয়ারজ্জান মিঞার বাঙ্গালা খরখানি-সঘব্ধীয় দীর্ঘ 
বর্ণনায় সবিস্তারে বল! হইয়াছে । সে সময়ের যত ইষ্টকালয় প্রস্থত হইয়াছিল, তাহাদের 
অধিকাংশই বিলুধ, কিন্তু সেইরূপ করেকণানি খন কতকটা গৌরব বিচ্যুত হইয়াও 
ক্কালের সঙ্গে বুদ্ধ করিয়া! হত কোন কোন স্বানে এখনও টি'কিয়া আছে। পূর্কাবগ- 
খীতিকায় দেখা যাক এক বণিক্ক্রেষ্টের এইবপ ঘরে হ্বীরামণির ঝালর শোভা পাই 
এবং কুয়া ও থাম সোপারপান্ধ ঝলমল করিত, সোণার পাত দিয়া চাল ছায়া হইত। 
ময়রপুচ্ছ ও মাছৰাঙ্গা পাখীর পাখা দি! নেক সময়ে চালের নীচের দিকটা সাঙ্গানো! 
হইত। *ভেলুযা” নামক নীতিতে বণিক্রাঙ্ সুরাইএব বাড়ীর কথায় লিখিত ন্মাছে__ 
প্বড় বড় ঘর, তার আ্সাটচালা চৌচালা--আর লোপা দিয়া শুড়াইছে মাথারে। রূপাতে 
দিয়াছে টুনি, সোগার পাতে দিছে ছানি, টুযের মধ্যে রগ 'লক্ষার, হাঙ্সার বাণিক্গায নার 
সাগর বহিয্বা যায_দেখিতে তি চমতকার কে” (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ), 
আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথা, কিন্ত বখন ফরিদপুরের এক_ মধ্যবিস্ত 
শুহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইবপ শ্বর দেশ্িতেছি, তখন যনে হয় না যে কৰি সত্যের উপর: 
খুব জ্দোরসে তুলি চালাইয়! রং অতিরিক্ত পরিমাশে দিস ফেলিয়াছেন। কিন্ত বখন জজ্জন্থা 
শ্ুহার পাপরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রিলে হস্তিগাসকারী সিংহ, পরস্পরবন্ধ 
নরহস্ত ও বিবিধ ফুল-লতায় একটা পরম এক্য দেখাইতেছে এবং যখন আমরাও কলাশিল- 
রাত নানারপ প্রমাণ ছার! দেখাইস্াছি-_( বিশেষত: দুকুলবাব,পরমাশ করিয়াছেন যে, অনস্তার 
কপ্ধিগণের মধ্যে ক্নেক বাঙ্গালী ছিলেন ) তখন এপ সিদ্ধা করা! স্বাভাবিক যে সেই 


পাঠান রাজনসন্বন্ষে নানা কথা ৬৯ 
গুপযুগের অপুর শিল্ী ও কন্বিগণের বংশধরেরা নবস্থার নিদাক্ন বিদায় সনে গাহাদের 
কারুকাধ্যের পু সংস্কার ভুলিয়া যান নাই । 

এই শিল্লিকুল দেশের আদিম _ধিবাসীর1| তাহারা ড্রাবিড়ী হউক বা! দন্যই হউক,__ 
যাহাদের বহুসংখ্যক বক্কি র্ধাদের সঙ্গে মিশিরা সমাজের নিন গণ্ডীতে স্থান করিয়াছিল, 
যাহারা খুষ্টপুর্বব ৫*** শতাব্দীতে মহেঞ্জদোবে! দামচর্যা শিরানৈপৃপ্য বেখাইয়াছিল, তাহারাই কি. 
ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্তক এবং এই হে লম-শূত্ররা “চাষা নাগরী” জানিত তাহার! 
দিতির? [কি সেই মাদগিম নিবাসীদের বংশধর এবং বহুষুগ-পূ্বদকার শিল্প- 
সংস্কার বহন করিয়া বআশিম্কাছে? নতুবা মহা! মহা পণ্ডিতগণ যে 
ভাষা বুঝিতে শক্ষম তাহা! বুঝিতে নমং্ত্রব নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (৩-৪ পৃঃ |) 
ইহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা বে কাষ্ঠশিদী, সোপাক, কমার প্রভৃতি শিল্পী, 
বাহার! দেবমন্দির, দেবধিগ্রহ ইত্যাদি রচন! করে, তাহাদের দনেকের জল হিন্দুসমাঙ্জের 
'আচরণীয় নহে, 'থচ তাহাদের কপেক্ষা যাহার! নীচকার্ধা করে, মণ! কাহার, নাপিত-_ইহাদের 
জল আচরদী়। এত খুণকরা। থাকা! সন্েও ব্মাদিম অদিবাসিগণ দার্থাগপীতে উত্ষস্থান 
প্রাপ্ত হন নাই, এজন ধুরন্ধর শিল্পীদদিগের পরিচয় রাক্ষস, দানব প্রহৃতি। খাখেদে দৃষ্ট হয় 
'াধ্যদের সঙ্গে অনার্থযদ্ের যখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই স্থূর ভীতকালে এদেশের 
শনধিবাসী কনাধাদের বড় বড় প্রা্তর-গৃহ ও ছর্গাদি ছিল বাহপ্তায়নের মতে সম 
কলাশাঙ্গের মধ্যে চি্বিষ্কাই সর্ধশ্রে্ট : এবংবিধ চিত্র-বিষ্তা আমরা নিয়ঙ্রেণীর হস্তেই 
পাইতেছি। সখ. করিয়া বড়লোকের চিত্র ও স্থাপতা-বিষ্কাব অন্থশীলন না করিতেন, এমন 
নহে, কিন্তু কলাবিস্থার মধো এই সর্কত্রে্ট বিশ্কা নিঙশ্রেনীদেরই একচেটিয়! ছিল।* শুধু 
চির ও স্থাপতা নহে-_লেখকের বৃষ্িটাণ্ড কতক পরিমাণে নিমশ্রেনীদেরই হাতে ছিল, 
যদিও গণক্দেবতার উপরে এককালে এই বৃত্তি ন্মারোপ করা হইন্থাছিল। 
পাঠানদের সময়ে শিল্প-বাণিজ্য প্রনথৃতিতে হিন্দুদিগেরই প্রধানত; ন্মশিকার ছিল। যেহেতু 
আফগানগণ নিরবধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে বাস্ত থাকিতেন। ছই একজন ব্যতীত 
হ্‌ এই ঘুগের সুসলমান সমাট্গণ দেশের শিল্প বা! দ্থাপত্যের বিশেষ 
হা কোন উন্নতি করেন নাই। ঘে সকল সুসলমান পশ্চিম হইতে 
১৯২ এদেশে আলিতেন, তাহারা! স্বীয় ভু্ঘবলে খক্াহন্তে ভাগোর দ্বার 
ভু করিতে 'মসিতেন, তাহাদের অধিকাংশই নসাফগান। তাহা ছাড়া, হাবসী, নিগ্রো 
খোলস, আরবি প্রতি সন্তান জাতীয় লোকেরাও এদেশে 'সনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন। 
£শর সাহ, হুসেন, সাহ এবং অপর ছুই এক জন বাহসাহ ছাড়া ইহাদের মগ্যে কেহই 
চার স্থযোগ পান নাই। পর্মপন্রের জলের স্টায় ইহাদের সিংহাসন ভাগ্া-বারিঘির 


৬৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


উপর টলফল করিত, এই সকল ন্দাবুকোসেন শিল্প ও স্থাপত্যার চিন্তা কম্মন করিবেন ? 
বরঞ্চ সেই ফুগে গুপ্রগৃহ, গুপ্তবার, ব্ননতিদীর্ঘ নসর প্রশস্ত গৃহ ও নন্দর, কোন কোন 
স্থানে হঠাৎ পর-াক্রষণকালে পলাইবার উপাযম্থরূপ জলনালী (7%/791) প্রস্কৃতি রাজ্গ- 
আ্রাপাদ্ের শন্গীয় হইয়াছিল । এমন কি হিন্দুরা অত্যাচার হইতে জ্আম্মরক্ষণ করিবার 
জগত তাহাদের মন্দিরে এইরূপ বাবস্থা ন্মবল্ষন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মেই 
সমঘধের ন্সদিকাংশ প্রাভীন মন্দিরেই প্রাবেশঙ্কার অতি সঙ্ষীণ, ত্রিপুরার সপ্র্ধ মন্দিরের 
( কুমিল্লা ননুরবর্বী) উদ্ধে উঠিলে পাণিক নীচে নামিতে পারিবেন না) এই উচ্চ মন্দিরের 
আগম ও নির্গম পথ একটা হুরস্ত হেয়ালী। বহুঞ্চিন যাতায়াত না! করিলে সেই রহস্তোর 
সমাধান হয় না। এইবূপ মন্দির পাঠানাদিকারের সঙ্গে বহু হইয়াছিল, গৌড়ের প্লুকোচুরী” 
ভোরণ ছূর্গ, সুসলমানদের কত, উ্া এইব্রপ একটা রহস্ত। উচ্থার উষ্ীন্তরের স্থাপত্য 
ছত্রপুরের ক্ুবিখ্যাত "বাজগড়” ছর্গের কথ স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল মন্তব্য লিখিঝা 
"ামরা বলিতে বাধা এখনও এদেশে পাঠান-হুগের শিল্প ও স্থাপতোর বহু নিদর্শন রহিয়াছে । 
শপ্র। পাল ও সেন-মুগের কথা মনে হইলে পাঠান-মুগের শিল্পের সাত তুলনায় হীন মনে 
হইবে । কিন্তু তাই বলি তা কখনই উপেক্ষণীর হে । 
ইহা নিশ্চঘ বে পু্্কালের দেশীয় স্বপত্ি ও শিল্পবিশারদগণই গড়ের রাজপ্রাসাদ, 
ছু ও মসঙ্ছিদ প্রভৃতি নির্ষ্মাপ করিতেন । বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ ”বারছ্য়ারী খর,” যার কথা 
পূর্ববঙ্গ-নীতিকায় '্মামর! বহুবার পাইয়াছি, বঙ্গের দোচালা ঘরের 
মা গা শি শিা। স্ ছাদবিশিষ সঙ্গালা খর- বাছা বীমার গম 
উ্ধাবিত হইন্াছিল,-_গৌড়ের ও পাণুয়ার নবাবদের কীর্তির মধ্যে ভাহারই নসগুনা বেশী 
পাওয়া ঘার। গড়ের সোশা মসক্গিগ এখনও বারছুয়ারী মলন্দিদ নামটি বক্ষ! করিয়াছে । ইহা! 
বাঙ্গলার নিঙথ স্থাপত্য । ইহা! ছাড়া! বাজসাহ্ীর *বাদ্থার মসক্জিদ,” গড়ের “হুসেন সাতে 
সঙ্জিদ” এবং “চাদ দরগা”, তথাকার “ছ্ানজান মিঞার মসক্দিদ”, সাসারামের ইসলাম 
সাহের সমাধিসথানপ্রত্থৃতি মসজিদগুলিতে উৎকীর্ণ আরব লিশি ভিন্স বঙ্গে বিদেশীয় স্থাঁপতা- 
প্রভাব খুব অনই দুষ্ট হয়। গোঁড়ের পকদম রহ্ছল” বা! ”কদম শরীফ” ঠিক হিন্দ, ম্দিরের 
তই, উর্ধে একটি গঞুঙ্গ রচনা! করিয়া উনাকে নুসলিষ ছাপ দেওয়া হইয়াছে । লোটন বা 
নোটন যসঙিদ্ট গৌড়ের একখানি বাঙ্গালা ঘরেরই ন্নুকরণে মিষ্টি | গোঁড়ের ভাঙ্র্ধোর 
লিপর্শনস্বরূপ কলিকাতার চিত্রশালার থে প্র্তরখণ্ডের রাশালদাসবাবু, প্ঠাহ্ার বাঙ্গালার 
ইতিহাসের দবিতীন্জ খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্টা স্থান দিল্ছাছেন তাহার কষল-পল্পবের শ্চাক্ কাণ্যও বোধ 
হয় রাবন্ীর শিল্পীর বংশধরগণ পরিকল্পন! করিয়াছিলেন । মঙ্গলকোটের নূতন হাটের 
সঙ্গি হিশরে প্রাচীন মন্দিরাদির লক্াক্রান্থ | তরিবেশীর ফর খীর সুপরসিদ্ধ মসজিদ 
এখনও একটা দর্শনীয় সামগ্রী, এই মসঙ্গিদ একটি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিযা রচিত হইযাছিল। 
দেব-দেবীর চিত্র পশ্চাৎদিগের স্ছাস্তর খুলিলেই: ধরা] পড়ে | এই মসন্দিফের কোল কোন স্থলে 
হি দরের প্রাচীন সং পুন নাই, বেন ছিল লেই ভাবেই রক্ষিত নাছ 
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পাঠান রাঙতনবসন্বন্ধে নানা কথা ৬৬১ 


বঙ্গদেশের নেক স্বলেই প্রাতীন হিন্দু মন্দির ভায়া সুসলমানগণ এইভাবে মলন্ছিদ 
রচনা করিয়াছিলেন । সেই সকল মলঙ্গিদ তো! হিন্দু মন্দিতের মালমশলা! দিয়াই রচিত 
হইয়াছিল; পরন্ধ সম্ভবতঃ দেশী থে সকল শিলিগণ এ সকল প্রাচীন মন্দির রচনা 
করিয়াছিলেন, স্াহাদেরই বংশধরগণ অনেক স্থলে সুসলমান বর্ষে দীক্ষিত হইঙ্জা ধব! কোন 
কোন স্থলে স্বধশ্ছে খাকিয়াও সেই সকল সক্ষিক্ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পারহ্ত 
হইতে যে শিক্পপ্রস্ভাব আনিয়াছিলেন, ভাতা! তখনও বাঙ্গলা্ প্রবেশ করে নাই ১৫৭৬খঃ 
অন্দের পরে সেই হাওয়া কিছু কিছু এদেশে ঢুকিয়াছিল, তাক্কা পরে উল্লেখ করিব। ভান্ভেল 
সাহেব প্রমাণ করিযাছেন-_ভাবগী্ জিনদ ও বৌদ্ধগপ এসিয়ার চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের গুক। 
পারশ্োর শিল্প ও বিদেশী মপক্গিগুলির সুপ্পা কাজ ও গঠনপ্রণালী সমস্তাই সুসলমানগণ 
বৌদ্ধশিননীর নিকট পাইযাছেন। নছাধ্য বর্তে এই শিল্প স্থাপনা যেবপ বিকাশ পাইছে, 
খাস পারপ্ত দেশে ভাঙা হইতে পারে নাই । বৌন্ধগণের পপ্স-চিন্ছ লোপ করিনা মুসলমানেরা 
বে গণুজ রচন। করিয়াছেন, তাহাও এদেশেরই স্থাপত্য হইতে নেওা। ভারতবর্ধের বহু শিল্প ও 
স্থাপত্য-বিশারদ মুসলমানদের নিঙ্গিত দ্াসনূপে ভিন্স ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। তারা 
সুসলমান দর্সে দীক্ষিত হইতে বাদা হইলেও ভাহাদের ভুলি ও বাটালি ছি শি্ের কুশলতা- 
বিছযাত হয নাই। 

পাঠান-পরধান্ত খুগে সুসলমানী যসজি্দ € প্রাসাদাবলীর মণো শের সাহছের সাদি 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগা। পের সার বাল্যলীলা কষে সাসারামে এই সমাগিটি উদিত 
হইথাছিল। এই সমাদির উদ্ধ গণি ছাড়িয়া দিলে ইহার ক্লেকটা! একটি হি বের 
শস্থরূতি, তফাৎ এই যে ইহা বের মত বেমানান কীর্থ হইয়া উঠে নাঈ। হই দিকে সমতা- 
সহকারে প্রসারিত করিয! ইহার দৈরথা-পরন্থের এমনই একটি শ্সামন্প্ত রক্ষা কর! হইয়াছে 
উহা উত্লর কালে শিল্পস্থাপত্যের শ্রেষ্ট পরিণতির আদ তাঙ্গমল-পরিকলপনার পুরা 
দেখাইভেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে ক্তিম সুদের বিন্কৃত জলরাশি এক মাইণ ব্যাপক, 
তনমধো ক্ষ ক্ষুদ্র মার কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে । সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর সমান 
জলযানের, মত দূরব্তী স্রায়তন সমাদিমন্দিরের উদ্ধ শ্ামতকরান্দির ন্মবকাশে এই স্রুহৎ 
বন্দিরটি তাহার একক রাঙত্বের মহিমা দেশ্যাইতেছে। ইহা দেখিয়া একদল ইংরাজ 
কবি মুগ্ধ হইয়া যে কবিতাটি লিখিয্াছেন (১০৪০ 807901519) তাহার মনথবাদ আমি 
নিজে দিলাম 


৬৬২ বৃহৎ ব্ 


সুধলমান নবাবের অনেকেই খামসেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা দিল্লীর 
অঞ্চলে সময়ে সময়ে লৌরাস্থাটা পুক প্রবলদ্ভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলাউদ্দিন ছুরস্থ 
পাগল ছিলেন, ভাহার মন্তিক্ক হইতে কত যে নৃতন নূতন আইন- 
কাঙ্ছন উদ্ভাবিত হইত, তা কৰির কদনায়ও ক্আসে না। 
পক্থুলভান” তাহার রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে 
ধনিষ্ভা নিবারণ করি! দিয়াছিলেন। ত্তাহারা পরস্পরের গৃহে ঘাতান্বাত করিতে পারিতেন 
না, পরস্পরকে নিমগ্রণ করিয়! খাওয়াইতে পারিভেন না। তাহাদিগকে সভাসমিতি করিতে 
দেওয়া হইত না রাঙ্গার ন্থমেতি দিন তাহাদের মন্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত লা 
সাহারা স্বগৃহে কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্চর 
ছিল যে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে ভয় পাইতেন। তাহাদের মধ্যে ভাব- 
বিনিময়ের কোন স্থুযোগ ছিল না। বদি স্তহারা! কোন হোটেলে বা! সরাইতে একত্র হইতেন, 
সেখানে সাহাদের সুখব্যাদান করিবার ক্ষমতা ছিল লা, পরস্পরের ছুঃখের কথা! বলা 'অসন্ভাব 
ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে সুসলমান ন্দামিরদের উপরই এইরূপ ক্মাইন 
জরি হইত, সেখানে হিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা! জন্ুমান করা খাইতে পারে। “হিন্দুরা 
বাড়ীতে গোড়া! রাখিতে পারিত না, তাহাকের দ্ভাল কাপড় পরিতে দেওগা হইত নাঁ_-কোন 
বিলাস সপ্ভোগ করিতে পারিত না। কোন হিন্দু মাথা উচু করিয়া রাস্তায় হাটিতে পারিত 
না-_ভাহাদের গৃহে সোগা-রূপার কোন সাষগ্রী রাখিতে দেওয়া! হইত ন1।” সুলতান মহমদ 
টোগলকের পৌরাস্মা একরূপ কখা। এক সময়ে (১৩৪২ সব: ) তিনি নন্েশ করিলেন__. 
শতিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে । ন্বন্ত অনেকেই 
সমমাটের ভরে গিলনী ছাড়ি! দৌলতাবাদে পলাইয়া! গেলেন, কিন্তু কয়েকজন রহ! গেলেন__ 
গাহারা লুকাইমা গৃহ-মন্যে রহিলেন॥ সম্সাট তি কঠোরভাবে ভাহাদের সন্ধান লইতে 
লাগিলেন। সমাটের চরেরা! একাটি পঙ্গু ও একটি ন্ধকে রাস্তার পাইয়া কুড়াইয়া 'শানিল। 
সম্রাট সেই পঙ্ুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে গুলি করিয়া মাবিলেন এবং জন্ধকে হেচড়াইতে 
ছেচড়াইতে দিশ্মী হইতে দৌলতাবাদে টানাইমা ানিলেন। দিল্লী হইতে, দৌলতাবাদ ৪* দিনের 
পথ। এই সমস্ত রাস্তাটা! সন্ধকে টানিয়া আনার ফলে তাহার প্রত রাস্তায় কাটিয়া 
ছিড়িয়া পড়িতে পড়িতে চলিল। যখন দৌলতাবান্দে এই লোকটার ব্বশিষ্ট 'অংশ "মানা 
হুইল, তখন দেখা গেল হতভাগোর যাক একটি পা সেই নগরে পৌছিয়াছে। (ইবন 


শাগেকালী সাটগণের 
অত্যাগার। 


পাঠান রাজজহসম্মক্ষে নানা কথা ৬৬৩ 


একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্রনীয় দিবসে ভিনিও স্বহপ্ে, ১৫টি হিন্দ, বন্দীর শির 
কণ্রন করিয়াছিলেন (তাইসুরের শ্যাস্মবিবরী)! 'ভলনেরারার জ্দাকবরের জীবনচরিতে 
উল্লেখিত "মাছে, বখন দুসলমান রান্দকশ্মচারী হিন্দু প্রজ্ঞার নিকট কর আদার. করিতে 
যাইতেন তখন সেই কাফ্েরকে হা করিতে হইত, কারগ নাজকণ্চারীটি যেন তাহার দুখে 
খুডু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল মাইন ; ইহার উদ্গস্ত “ইসলাম ধশ্মের গৌরব বৃদ্ধি 
এবং আশ্রিত কাফেরগণের বস্ততার পরীক্ষা কর1।” দিল্লীর বাদসাহগশের যে কতরপ 
খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন (সেকেন্দর লোডডি__১৪৮৮-১৫১৮ পৃঃ) 
তাহার আমির বা আতিণিদিগকে কি কি ত্রবা খাইতে দিতেন, তাহার ফদ্দ নিচ্ছে করিয 
দিতেন, একবার যাহা করিলেন তাহা! বেন পাণরের দাগ হইত-_“হাকিম নড়ে, তো হুকুম 
নড়ে না।” প্রীক্ষকালে জোয্লানপুর হইতে এক সন্ঘন্র অতিথি তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে 
দিমীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা তি দারুণ গ্রন্স এবং লোকজন সারাদিন তৃষা 
ছটফট করিতেছিল। নুলতান সেই অতিথির সমস্ত খাস্ের ব্যবস্থা € বরাদ্দ করিযা। শেষে 
সাহার দগন্া ছয় দ্দালা সরবত জর করিলেন। তারপর সেই ব্সতিথি শীতকালে বার 
'শাসিলেন, তখনও দেশিলেন তাহার অন্ত সেই ছস় গালা! সরবতের বাবস্থা রহিয় গিয়াছে 
(তারিকই দাউদি )। 

দি্ীস্ঘরগণের এই খামখেয়ালী ও ন্মত্যাচারের হওয়াটা বাঙ্গলারও ন্মাগিয়া 
পৌছিয়াছিল। বিশেষত; পাঠান জাতির! স্বভাবতই নিশ্স ছিলেন। গ্মামাদের কোন 
ইতিহাস নাই, সুতরাং সেই সময়ের নবত্যাচার-কাছিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে ন্সামাদের 
প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে মাঝে মাঝে এই অভিশখ্ দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস 
পাওয়া যায়। খাহারা এতিহাসিক বিষয় লইয়া! পুস্তক লিখিতেন, তাহারা স্পষ্ট করিয়া 
এসকল কণা লিখিতে সাহসী হুইতেন না। প্রবল শাসনকন্াদের কত্যাচারের কথা সেই 
দেশের লোকের! লিখিতে স্বভাবতঃই ভন পাইয়া খাকে। ভত্ব পাইয়াই বোধ হয় বৈথঃবগণ 
মাইন করিলেন, কোন নিতাস্ত কষ্টকর কথা লিখিতে নাই । 

বঙগদেশে পাঠান রাজনের শেষকাল ও মোগলদ্ের আবিভাব__এই সমরটায় প্রঙ্গারা 
কাঙ্গীদের হাতে মতান্ত বিড্ষিত হইত। এই সময়ের নমবস্থা সন্ধে কৰি চক্জাবী যখাষখ 
চিত্র দিয়াছেন_. 


শ্টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পু তিয়া। 
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া ॥ 


ভি 


৬৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 

কাঙ্গীদের সঙ্গে সহবোগে ভ্ডাকাতেরা দেশ লুটতরাক্স করিত। কেনারায এবং 
নেঙ্গামত প্রত্ৃভি দল্দের বে চিত্র পল্লী-কবিদের হাতে ফুটিয়াছে, তাহা! পড়িলে প্রাপ 
- "আতঙ্ষিত হইক়! উঠে 

পূর্ববঙ্গ কিন্দুরাঙ্ত্থের বসানে ও গাজ্ছিদের প্রথম অন্দরে দেশে এইরূপ অরাঙ্গকতা 
রস হইছিল, বিজ্যগপ্তের প্রাপূরাণে ভাহার চিত্র দেও ছইন্াছে। “থাহার মন্তকে 
দেখে ুলমীর পাত। হাতে গলা ৰাদি লন কাজির সাক্ষাৎ । কক্ষতলে মাণা খুইয়া 
বঙ্জ মারে কিল। পাখর প্রমাণ ফেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা 
লাগে ব্যধা। চড়চাপড় মারে আর ঘাড়ে গোতা ৪”__“ত্রাঙ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। 
কার পৈশ্া ছি'ড়ে কারে! খুখু দের মুখে ।” পত্রাঙ্মণ সঙ্জন তথা। বৈসে বতিশয়। ঘরেতে 
শোষন দেয় ছুঙ্মনের ভয় (” "বাছি আাঙ্গণ লয় পৈতাঁ যার কাখে। পেয়াদাগণ লাগ 
পাইলে হাতে গলায় বানধে ” হুসেন সাহ একটা ভবিস্মৎ বাণী শুনিলেন যে, “নবস্বীপের ত্রাঙ্গণ 
আবার বাগ! হইবে।” মন্ত্রী ঝলিলেন__পুরাণে ও গন্ধশাস্তরে একূপ কখ] লিখিত "মাছে 
বটে । বিশেষ নব্ীপের লোকের! বলশালী ও ধন্থ চালনায় পারদর্শী ।” তখন হুসেন মাহ 
নবনধীপ ধ্বংস করিতে '্াদ্েশ করিলেন । “শিকল! গ্রামেতে বৈপে ঘতেক যবন। উচ্ছনর 
করিণ নবদীপের ত্রাঙ্গপ। ব্যিম পিকুল্যা গাম নবন্ধীপের কাছে” ইত্যাদি। জয়ানন্দ 
(লিখিয়াছেন, সুসলমানের! বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবন্বীপে বিষম ্মত্যাচার আরম্ভ করিযা 
দ্িল। “কপালে তিলক দেখে বন্ঞন্থত্র কাধে। খরছ্ছার লোটে আর লৌহুপাশে বাধে” 
'ত্যাচারীরা! জশ্বখ ও মনসা! গাছের সুলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ সুলশুদ্ধ উপাড়িছ 
ক্ষেলিতে লাগিল যে খকে শঙ্খ-ণ্টা বাক্ছিত, সে ঘরে যাইজ্জ। উৎপাত স্থক্ক করিত। 
গঙ্গাঙ্গান নিদিদ্ধ হইল, দেবালগুলি চূর্ণ করিল, _পগ্ডিতণ্তলিকে ধরিয়! জোর করিয়! মুসলমাণ 
করা৷ হইতে লাগিল। বাঙ্ছদদেব সার্ধ্দভৌম পলাইর! পুরীতে আসিলেন, তথায় রাজ! প্রতাপ- 
কন তাহাকে স্বীয় সভার রহ্থসিংহাসনে বসাইয়া সন্মান করিলেন। তাহার পিতা বিশারদ 
কাশীবাসী হইলেন। বাহ্দেবের ভ্রাতা বিশ্বাবাচস্পতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। 
কিন্ত এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই হুসেন সাহ বুঝ্িলেন, এক্ূপ ভবিষৎ বাণীর কোন 
সুল্য নাই, তখন সেই মত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিগ্বাবিরিঞি, বিগ্ঞারপ্য এবং 
ভট্টাচাধ্া, শিরোমণি ও ব্মপরাপর মহাজনেরা| খাহার! নবন্ীপ ছাড়িয়া! চলিয়া গিয়াছিলেন, 
গাহারা -নব্ীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খামখেয়ালী নবাবগণের এদাধ্যাওনিঠুরতার 
মতই অভাগিক ছিল। হসেন সাহ, থে সকল হিন্দি ভাঙ্গি়াছিলেন, তাহা বাজকোষের 
রর! পুনরায় সংস্কার করি দিয়াছিলেন । 

বন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের ন্নিরৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক, 
দিন চলিযাছিল। তারপর ঝাঙজাকের মগ্যে খারা! খাসখেযালী তারাও মাঝে মাঝে এই 
্যচারের শান করিয়াছিলেন! শের লাহে বব শাসনে কতক দিনের মত 
এই অত্যাচার বন্ধ ছিল। কি মোগ 


ল্‌ 


ভি 


পাঠান রাক্রক-সম্ন্ধে নানাকথা ৬৬৫ 


হইগাছিল। দামুক্তার কৰি মুকুন্দ ভিহিনার মামু লরিফের যে ত্যাচারের বর্ণনা ি্থাছেন, 
তাহাতে গ্রামুলি উচ্ছল বাইবার মধ্যে আপিবাছিল। হিন্দু, শাষলে রাক্জকর্রারীর1 যে 
এন্ধপ না করিতেন তাহা নহে। রাঙ্গা মাপিকচন্তের বাঙ্গালী ম্রীর ক্রিয়াকলাপ এ ভিহিদার 
মাসুদ সরিফের শবত্যাচার প্রা এক শ্রেীঞ। খিলভৃদি ক্দাবাদি বলিয়া লিখিত হইল, 
তাহার উপর রাঙ্গন্থ নিদিষ্ট হইল। ক্ষকেরা, একদিকে বাজ্জারে দ্দিনিষের সূল্য ত্বত্ত 
স্কাস পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার সূলা +/১* আনা হওয়াতে, ছুট দিক্‌ দিরাই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে লাগিল। গিনিষের দাম তক্কাপ্রতি 1/* কমিযা গেল। প্রঙ্গারা বীঙ্গ খান ও গরু 
বিক্রয় করিয়। ডিহিদারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাই! 
ধাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল 
এবং প্রত্যেক বিঘা পাচ কাঠ! কম করি! হিলার করা হইতে লাগিল। যাহার দশ 
বিঘা জমি ছিল তাহার হইয়। গেল সাড়ে সাত বিঘা; বাকী ক্াঙ্গ-সরকারে কমা হইল। 
সকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর মৈমনসিংহ (*ভাটি)-বামী বাঙ্গালী মগ্লীর 
অত্যাচারের কাহিনী মিলা! পড়ন। উভদ্কের কার্যকলাপের ক্মাশ্্থা সাদৃশ্বা পাইবেন । 
মুসলমানের! বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজপ্রাসাদ-সধ্ব্ধীয় সমা্ত বিষয়ই একাচোটিা করিয়া 
লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মী প্রভৃতি রান্মকণ্থচারীদের পদবী 
উত্তরা গিষ! উজির, নাজির, সেরেন্তাদার, কাছ্দি, ওমরাহ, 
জযানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রকৃতি লানা লারসী ও আরবী, 
সন্ত নাষ রাক্গসভায় প্রচলিত হুইল। গোঁড়েশ্বরগণের সভায় 
সেই অ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাল্জত্রযাধিপতি, বিবিধবিষ্থা- 
বিচার-ুস্পতি, আ্আধাকুল-কমলভান্কর,- সোম ব! ক্যবংশ প্রদীপ, প্রতিপর-কর্ণ, সতা্রত 
গাঙ্গের, শরগাগতবক্ষঃপঞ্জর, পরমেশ্বর-পরমতট্রারক, মহারাঙ্গাধিঝাজ প্রভৃতি সংক্কতাম্মক কোন 
উপাধিব চিহ্ঘাত্র রহিল ন'। এঘারত, ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফানুস, আতর প্রতি বিদেশী শ্ধ 
সাজের উচ্চন্তরের বিলাসীদের তাঁধ! হুইল। হরে হিন্দুর ভাষা দীরে দরে সুসলমানী 
ছাপ গ্রহণ করিয়া পরাধিকারের প্রস্তাব সপ্রমাণ করিল। কিন্তু পাড়াগাে হিন্দুদের 
অবাধ রালদ্_সেখানে আরতির মেটে পরদীপটি হইতে তুলসীতলা। চজ, থ্, লল, 
বাস, ক্কাশ-ঘের! কুট পধীক্স সপ্ত কথাই বাঙ্গল! বহি গেল। পাঠান ক্মামলে 
হিন্দ সহর ছাড়ি দিক এই পীতে রাকন্ধ করিয়াছে । পল্লীতে বসিয়া! পণ্ডিতের! মেটে 
প্রদীপের সাহায্যে বড় বড় সতায়দর্শনের টীক! করিয়াছেন। পটুযার! বজস্তার শেষ চিহ্ন 
বঙ্গার রাখিগাছে, মেয়ের! তাহাদের ন্দালপনা ও কীথার মধ্যে থে সকল কা শ্াকিয়াছেন 
তাহা ব্মরাধতীর চিতঞপিমের শেষ নিদর্শন খলিমা গণ্য হইতে পাবে। ্রান্গণপত্তিতগণের 
বি শি বিচি ছবি জকি দিছেন, কাঠের বলাটে গালা দিয়া লাল এর 
জমি তৈরী করি হার! নিপুভাবে দেবতাদিগের পৌরাপিক লীলা ধন করিয়াছেন। 
তোলেন তাহাদের করে অগা, রামতী ও সগদের সম শির লেষ না 
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রক্ষা। করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং সন্দির-নিশ্মাণকারীরা! পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজন্ঝ, 
নরনারী ও ছুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিরাছে, তাহাতে শি্লঙ্গীর 
নভর্বামী শোনা যায়। তিনি যেন বলিতেছেন-_“বাঙ্গলার 
নগর সহর হই গিরাছে__সেখানে আমার স্থান নাই; কেবল 
অর্থের ছড়াছড়ি, ন্র্থে আমাকে পাওয়া যান না। কিন্তু বা্গলার পল্লীতে এখনও তপ্ত! 
ভলিভেছে_কআমি সেই তপস্বীদ্দগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।” ফুললতার কন্কার 
বাহাহুরী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাও! যায়। তাহার ব্দধিকাংশই মোগলাধিকারের 
কিফিৎ পূর্বের । পাঠান "আমলের শেষ দিকে ২+* ব২সর পূর্ষে ববাঙ্গলার প্রায় এ্রতোক 
প্রাচীন পল্লীতে শিবষন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । বিগ্রহ বড় বেনী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের 
নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আপিয়! তাহা ভার্গিা ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহের 
ততটা উৎসাহ ছিল না। এই জন্ত অদিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্-প্রতিা হইত । এই সকল 
মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রস্টার সামাঙ্ছিক চির অদ্ধিত থাকিত। কিন্ত ইহাদের 
বাহার ছিল কন্ধায়। প্র্তোকাটি মন্দিরে বিছিত্নকূপ কক্ধা, এক মন্দিরেই হুশ ও স্থল বিবিধ 
প্রকারের কদ্ধা। এই কলার কত আদর্শ যে কারিগরদের মাথায় ছিল, তাহা বলা যায না। 
এই শঙ্ছরস্ত কক্কার ন্যাদর্শ যেমন মরা মেয়েদের কাথা লাই) তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। 
ব্মামার এব বিশ্বাস, যন্দির সাঙ্গাইবার ভার সমস্ত ব্যাধ্যাবণ্ডে এন কি গাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী 
শিলীরা ছোগাইভ। এই বাঙ্গালী শিল্ীরাই মগদের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের বংশধর | মাগধ- 
গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গড়ের প্রভুদ্বকালে সেই শিলীর 
বাঙলাদ়দদসিত! বাস করিয়াছিল । তিন চারি শত বৎসর হুইতে 
ছুই শত বৎসর পূব পথম বাঙ্গলার শত শক্ত সন্দিরপারে যে কনার অপূর্ব মৌলিক শোার 
ছড়াছড়ি দেখা যার, ভাহাতে মনে হয়, বলোর! যেরূপ গোলাপের জন্স্থান-_বাঙ্গলাদেশ 
তেঘনই চাকুশিল্পকলার জন্মস্থান_এখ'নই কলালক্ষীর পিংহাসন ছিল। ব্মাপনার! মাটী 
খুঁড়ি! আঅশোকন্তদ্ত ও তাহার রাজপ্রাসাদ ্ছাবিষ্কা্ কৰিষাছেন, বাঙ্গলার শিল্পলঙ্মীর 
সাগধানী খুঁক্গিতে আপনাদের মাটী শুঁড়িতে হইবে লা। প্রতোক বাঙ্গালী মেয়ের পগহপ্তে 
সেই পপ্সাসনার কৰঝকমলের শ্বরদ্ভি পাইবেন, প্রঙ্জোক হন্দির-রচকের বাটালী ও কু যস্্িকার, 
অঞো ঠাহার উ্ণকমলের ছাপ কুটি উচিসবাছে, নতুবা এত পল্স সা উঠিষে কিপে 
আমি উৎকষ্ট কক্াগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহার! নেক স্থলেই দুরে অবস্থিত | 
বমি বৃদ্ধ_সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সন্থেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলায না। ক্আমার 
প্রিরতম দেশবাসীদিগের এ বিষন্ধে কৌতুহল উদ্বোধন করিকথ মামি বেহালা, বড়ি প্রভৃতি 
নিকটবন্ত স্থানের কয়েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কক্ষার নহলা দিতেছি। যুবোপীয় শিল্পকারের 
মত আমাদের দেশের শিল্প ্ারেনা নকলধাজ নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিয়া কুল খ্াকা ১ 
"মর কিছু শিলবিদ্থার বর্ণপরিচম্থ জানিলেই এই নকল কাঁধাটি নতি সহজে শেখা বা়। কিন্ত 
ষে শিল্পী সমস্ত পুষ্পলগৎকে হৃদনের ন্যে বানি! তাহার সৌন্দধ্য উপভোগ কিতে 
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পারিযাছেন, তিনি ভগবানের স্থ ভাগিা চুরি নুতন স্া্টি করিবার হক্ষাত। লাগত করেন, 
তখন হ্গগতের বিবিধ বর্ণশোভা! ভাহাকে বর্ণ স্্াকিয়া! শেখার, জগতের যাবতীর ুল-লত। 
গাহার নবনষ্ট ফুল-লতার মধ্যে ন্পবূপ মাধুরী ডালিতে শক্তি দেব এই মৌলিক সৌন্দর্যের 
উপলব্ধি লইঙ্! ভারতীয় শিল্পী নদবাধে স্্াকিয়া খান । সনি যে পনন গ্বাকেন, তাহা জগতের 
প্স নহে, তাহার সাকা লতা জগতে পাওয়। বায় না, কিন্ত হার কপূর প্রতিভা ডাহার 
হাতে অবাধ গতি প্রদ্দান করে, বর্ণের বিল্ঞাস দিবা কাথার শোছা! চিত্ত হরণ করে। 
হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিযা। দেখিলে তেমন কিছু ন্দাস্চ্য বলিয়া যনে হুইবে না 
কিন্ত সমগ্রভাবে এই ন্সপর্ধষ কারুকার্য দেখিলে মনে হইবে,_-একি ন্ছাশ্চর্যা রংমহাল, 
ইহাতে রঙ্গএর বিচিত্র বিস্তাপ, কলালগ্মীর কি পূর্ব ও গৌরবাছিত মহিমাই না! এই ব্অপািৰ 
ফুল-লতায় প্রকাশ করি দেখাইতেছে | ভারতীয়, বিশেষত; বঙ্গীঘ, শিল্পীর থে সহিফুা, 
তাহার উদাহরণ অন্ত কোথাও নাই। এই জন্ত বাঙ্গালী শিল্পী ছবি গ্াকে, সুন্ধি গঠন 
করে-_-এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা! পিঠালী 
(এই সকল সামাঞ্ত উপকরণ দি! তাহারা! তপন্তা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকাথা, 
প্রত্যেকটি কাথা দেখিলেই তপশ্ড। কথাটাই ছ্িহ্বাচ্রে আলিবে। কারণ এ লফল ঢালাই 
কর! কাধ্য নহে, ইহার প্রতোকটি স্থক্ম কাজ, হাতের কাজ । 
এই পমমীলগ্মী বিস্া-ধর্র-্ান-প্রদাক্ধিনী ॥ এখানে চৈতন্ত জন্মিযাছিলেন এবং এই পাঠান 
আমলেই কত ভক্র, কত তারিক, কত নৈযাদ্িক, কত দিদ্বি্রী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। 
সত্য বটে মুসলমান-বিঙ্গধের পর ন্দার কোন রাঙ্গকৰি পবনদূত বা নীতগোবিন৷ রচনা 
করিয়া মহারাল্গাধিরাজ-রাজচক্রবর্তীর মনোরয্রন করেন নাই। কিন্তু পলীকবিদের 
স্ন্বরলহুরী তো! থামে নাই, সময়ে সঘয়ে কোন ক্ষুজ জমিদারের নিকট "পাত ব্দাড়া” 
ধান, আপিকা। লইয়। পর ত্ৃপ্ির সহিত. কোন কবিছূড়ামশি কৃতার্থ হুইফ্াছিলেন। 
কিন্তু মোটের মাথায় বাঙলার বিদবান্‌, বাঙলার ভক্র, বাঙ্গলার শিলী এবং বাঙলার 
ধার্সিক আর. রালান্ুগ্রতের প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্গীতে 
ছড়াইযস! পড়ি! গণতত্্রতার একটা রাজ্য স্থ্টি করিদ্বাছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান 
ছিল না/_সমস্ত দেশ পাঠানের ন্দধিকারে থাঁকিলেও তাহার নধ্যাতুসাত্রা্া বজায় 
রাখিয্াছিল-_তাহাতে সন্দেহ লাই। বাঙ্গলার পল্লীর প্রত শাসনকর্তা ছিলেন হ্মণ, 
তাহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রাক্ষণের পর এ সমন্ধে 
মিট আর এক দল প্রধান হই ধাড়াইগ্রাছিলেন_বৈণক | ইহারা 
নুতন আভিঙাতয কৃষ্টি করিযা দেশের একাংপ হধ করিয়া লইস্াছিলেন। সমান্ের উচষন্তরে 
কুলীনের! একেবারে দৃঢ়রণে স্বপ্রভাৰ সংস্থাপন করিয়াছিলেন এক একা শ্রেনীর লোক 
াহাদের কুলীনদিগকে সমা্গে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই স্দৃ় হিনুযুহের মধ্যে বিদেন 
শাসনকত্াদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ হবিধা ছিল লা, তবে যাঝে মাঝে জন্দরী হিন্দু 
[নানার খো করা পিপি ে়াইক। পলীবাসিনী 
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রমনীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্ত সুসলযান, মগ, পভগীজ, হাম্মাদ প্রভৃতি 
বিদেশী দ্থাদের ভরে মোগল রাজন্বের শেষভাগে এদেশে ব্বরোধ-এ্রথা কতক পরিমাণে 
প্রবন্তিত হ। প্ৰৃতাগীতান্থরক্ষি” হিন্দুললনাগণের সর্কাশ্রে্ট গুণের পরিচারক ছিল-_পগ্সিনী- 
শ্রেনীর রমনীর লক্ষণের মধ্যে এই প্নৃতাপীতে অঙ্থরদ্ি” উল্লিখিত আছে । এদেশের 
রাজকুষারীরা গৃহশিক্ষক নিমুক্ত করিছা চিত্রাঙ্কন, নৃতা ও সঙগীতবিজা শিখিতেন, ৃহস্গলাই 
শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিতরলেখার সময় হইতে সহশ্র সহস্র বংসর যাবৎ বাঙ্গালী 
মেরেরা চিত্রাঙ্কন পিক্ষা করিতেন । বিদেশীদের ব্দত্যাচারে তাহারা এই সকল বিষ্ভার 
নহুশীলন ছাড়িয়া দিলেন । ইচ্ছাবর [ স্বরংবর )-প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত) কিন্তু পালকাজগণের 
সমেও কতকটা পরিবন্ধিত আকারে প্রচলিত ছিল। প্পূ্কবগ্-নীতিকা”র এই ইচ্ছাবর- 
প্রথার জজ প্রশংসা ত্বক কৰি গাহিফাছেন। স্বকীর যনোনজনে 2৮০ 
লাভ করিতে পারেন গার মত সৌভাগা হ্গতের কাহারও নাই, ধা কৰি 
অকুষটিত ভাবে বলিহাছেন। 

কিন্ত যোড়শী কুষারীর বিবাহ হইবে, ভিনি স্বপ্ংবর যনেনফ্ন করিবেন, কিংবা কোন 
রমলী হ্ুগাহিকা, নৃতাকলার পারদর্শিনী, কিংবা চিত্বিস্থান্থ লিপুণ। এই সফল সংবাদ 
সিল্ধকীদের ছৃষ্টি আকধণ করিত। তাহার বাঘের স্তার খুগবন্তী ও 
হন্দরী মহিলাদের খোঁজে পাড়া পাড়ায় ওৎ পাতিয়া থাকিত, 
হৃতরাৎ বাদলাদেশ হুইতে এই সকল গুপ রমনীসমাজে লুগড হইয়া! গেল। কিন্ত এখনও 
কোন কোন পঙ্গীতে প্রাচীন রীতির শেষ চিফ আছে। ফরিপপুর কঞচলের মেয়ের ্দাপতান্ধী 
পুর্ঘেও বিঝাহ উপলক্ষে নৃস্য করিতেন । প্রীহটের কোন কোন পল্লীতে বিপ বৎসর পূর্বেও 
পাকল্পশের পুর্বে লাল-চেলী-পরিহিতা কলা গুকজনসমক্ষে নৃত্য কিতেন। খাহার1 এই 
ভাবে নৃত্য কৰিতেন ঠাহাদের ব্দনেকে এখন জীবিত আছেন । 

এখনও ঢাকা! ও মৈষনসিংহের বেঝের বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিয়! থাকেন। বঙ্গের 
কোন কোন দেশ হইতে এই নীতি পুত্র হই খাকিলেও কোথাও কোথাও তাহা এখনও 
প্রচলিত ছে । 

ভ্রহ প্রন্ঠতি ন্ঞ্চলে এখনও ষে সকল রীতি এ্রচলিত 'সছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে 
কিনুপ দ্নাবিল ন্মানন্দনিলয় ছিল তাহার কতকটা ধারণা পাওয়া যান । কন্ত জগ্মিলে মাত! 
একখানি কাথা শেলাই করিতে বসার করিতেন_শুকুমণির বরের জন্ত। লেই একখানি 
কাথা গৃহকণ্টের ব্দবসরে প্রত্যহ শেলাই করিছা তিনি ৮১+ বৎসরে লমাধা করিতেন, তখন 
বর তাহা পাইচেন। এ দেহের, এত হগ্কের শিল্পলামত্রী ্গতে কোন মহারাজাধিরাজও 
পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পুর্ব হইত “লীড়িডিত” দ্দারস্ত হইত, সেই চিত 
পীড়িত উপর পাতিষার ঈ্ নানা কারকাখ্যম্িত কাগন্দের ছুল-লতা অসিত হইত | তাহার 
ই একট! নগুনা আমরা দেখিকাছি। শান্তির জল গাশিবার জন্য ঘট ও বরণভাল! ছয়মাস 
ধরি চিনি হইত। কত হাসি কত গন ও ক্দানন্দের মধ্যে মেয়ের! এই সকল চিত্রকলা 


দের নৃতারীত। 


৪ 


পাঠান রাজন্-সন্থন্ধে নানাকথা। ৬৬৯ 


সম্পাদন করিতেন, তাহা এখনকার মহিলারা বুঝবেন না_কারণ এখন বিলাতী চক্তাশাদে 
কশ্কন্। ও গৃহিলীর জ্ান্মা গুকাইয়া ঘা-_হয়ত মেঝের বিবাহের সরঞ্জামের জন্ট ভিটাটি বাণা 
পড়িয়াছে। খে নমাঙ্গিনায় বরকল্তার "পাতপাক” নধর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং প্নুখচন্ত্িক1” 
অর্থাৎ ুখদশন হইবে তাহার উপর ৪৫ ক্ষন লোক ক্তা ও বরফে 
লইয়া খুরিতে পারে শুহপযোগী ক্দার একখানি ক্াসন মেয়েরাই 
চিত্রিত করিতেন। এইরূপে ভুমি হওয়ার সাতদিন পরে “সাদিনা'। দশদিন পরে 'দপা' এবং 
ত্রিশ দিন পরে 'ত্রিশা' প্রস্থতি নানা! উৎসব হইতে দ্ঘারস্ত করিয়া কন্তাসন্্রদান এবং এযো” 
কর্পবব্ধীয় যাবতীয় কাথা মেয়েরা সম্পা্ন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী ঝ| কারিগরের 
এই মন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ | কেবল যখন মেয়েও! নাচিতেন, তখন নিযশ্রেনীর 
চুলির! নান্ডে ন্সান্ডে ঢোল বাজাইয নুতোর তাল রক্ষা করিত । 

পর্লীর বিগ্রহই পলীর প্রকৃত রান্গ! ছিলেন, ঠাহার ভোগের সন্ত সলাতিদিন খাটিযা 
চাষার! ন্মতি হুগন্ধ সক গোপালগোগ, কুষঃভোগ প্রতি চাউল প্রশ্থাত করিত | যাহার 
বাড়ীতে যে ফলটি স্মিত, তাহা গৃহস্থ কমাগে মন্দিরে জআনিযা দিযা যাইত, কত মালী বাগান 
হুইতে রাশি রাশি ফুল ভুলিয! ভাহার মালা গাধিত, কত শিলী বিগ্রহের ন্ম্গরাগ করিত। 
প্রতি উৎসবে মন্দিরবাধীতে যে ধ্যান হুইত রাজ্জার বাড়ীর উৎসব হইতে তাহা 
কোন বংশে নান ছিল না। স্থত্রধরগণ সারা বৎসর ভরিয়া ফেবতার জন্কা রখ তৈরী করিত। 
বঙ্গের পন্ীগুলি এই ভাবে পলীবিগ্রহের ্ধিকারে বাস করিত, তাহারই দথাঙগিনায় করন, 
কথকতা, যা প্রকৃতি নানা হষ্থ্ঠানে পলীবাসী নিত্য নৃতন ন্সানন্দ পাইজ। এমন দুখের 
রাজা, এমন শান্তির রাজা কোন সাঙ্গ! কখনও শাসন করে নাই। শ্তরাং বঙ্গপদী পাঠান 
আমলেও হিুর দর্কর্ ও হুখব্থাচ্ছন্ছোর বিশেষ বিশ্ব করে নাই । 

তবে মধ মধ্যে অত্যাচারের জরোত বহিষা যাইত, তাহার ফল কি গীড়াইত তাহার 
কিছু কিছু উতিহাসিক এরমাণ এখনও পাওয়া বাহ। যশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি 
বাঝুদেব-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল, গাহার চারিদিক্‌ নব্তুছি্ন নরকল্ধাল-বেটিত-_বশ্পোহরের 
ইত্তিহাস-লেখক শ্গায় সতীপচজ্র মিত্র যহাশহ কআমাকে ইহা জানাইযাছিলেন। সহঙ্দেই 
অন্থমিত হর, উ সকল কণ্ধাল সেই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা! পাাদের, ভারা তাহাকে রক্ষা 
করিতে যাইয়। প্রাণ দিক্াছিলেন। গ্তাহানের কেহ যন্দিরসংলগ্ দিতে বিগ্রহটি লইঘা পড়িয়া 
গিাছিলেন, অপর সকলের করিত দেহ সেই নীষিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন 
কোন গৃহস্থ দুগলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চি থাকিলে সুসলমানেরা মলির 
ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ লৌছের উপর নবাবের পারা মাক থাঁকিত, এই 
বন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইরূপ একটি পাঞ্জা আছে। 
উহ নারিকেলভাঙ্গার এক. ভদ্রলোক ব্বাঘাকে দিক্বাছিলেন। সম্ভবতঃ এই লৌহখণটি 
দিরঞ্গাফরের আমলের, উহার একদিকে হরশলচিহ নাছ, তদ্ছারা নির্দিষ্ট হইতেছে যে 
উহ! কোন শিবহন্দিরের গাছে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরাজী ভাষার তারিখ দেওছা 


দের হাতের কাছ 


৬৭০ বৃহৎ বজ, 


ছে, পলাশীর যুন্ধের পর এই ছাড় চিহাট দেও হইছিল । বৈফচবচড়াষনি অতুল 
গোস্বামী যহাশষের মুখে শুনিহাছি, খড়দহের শ্রামনন্দরের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা! 
চিফ ছিল। 
পলীবাসীরা সযরে সময়ে সুসলমান নবাবের ক্রোণ্ধে পড়িতেন। বৈঞ্ণবেরা তাহাদের এ 
ইতিহাসে যেই সকল অপ্রির কর্থা লিখেন নাই । যে সমস্ত বৈষ্চব গ্রন্থ গোস্বামিগণের 
বিধিসম্মত হইত, তাহাতে নিতান্ত ছুঃসংবাদ তাহার! প্রকাশ 
করিতেন নাঁ। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্ভীদের 
কোপে পড়িবার ভ্রয়েও রাজনৈতিক ছঃসংবাদগুলি তাহার! চাপিয়া 
স্াইতেন। কিন্ত হিনুগণ সহজেই সাংসারিক ছুঃখ ও বিপদের বিষয় সাহিত্যে এ্রবেশ 
করাইতে নিক ছিল। এজক্ত সংস্কত সাহিত্যে বিষোগান্ত নাটক লেখার নিম ছিল লা,.”৮7- 
(এবং একাই রাধারুষ্ণবিষযক সমস্ত কীর্ঠনাদিতে বিরহ, খপ্তিতা, বিগ্রল্া প্রদ্ৃতি সার 
সমস্ত কব! বর্ণনা, করিয়া! “বুগলমিলন' দিদা গানের উপসংহার করিতে হইত | যে সকল 
কষ্ট শুধুই ক স্ান্িক বেদনার স্থী করে নখ নাহার বর্ণনায় সামরিক উদ্বেগ! ব্যীত 
সনের কোন স্থারী উপকার হর না-_সে সকল প্রসদ সংত কবর! লিখিতেন না। কিন্তু যে 
ছংখ আমাদের ন্থাম্মার সম্পদ্‌__যাহার পাবনী শক্ছি মানুষের করুষ নষ্ট করে এবং হৃদয়ের 
ভাবগুলি উন্নতির পথে লইয়! যার, যাহার ফল মহুৎ ও হিত্তকারী_সেই সফল ছুঃখ তাহার! 
বণনা! করিতেন, যথা রামের বনবাস সত্ারক্ষাকে উদ্দল করিয় দেখাইতেছে, পাগুবদিগের 
বনবাস, চৈতনাসন্লাগ। এই সমস্ত মহাছঃখমর ব্যাপার মহাশিক্ষার, বিষ্। কিন্তু ডেসডেমনার 
শোচনীয় মৃত, জনের নিযুক্ত যান্তককর্তুক আরথারের চক্ষু উৎপাটন, হাখকেট-ক্ভুক 
নাটকের শেষ নধ্যায়ে হত্যাকাও-_এই সকল ছঃখবর্ণনায় লামযিক উত্তেজনার সি ঝরে, 
আক-রীতি-মন্ুমোদিত পাশ্চাত্তা সাহিত্য এই উত্তেরাটুকু উপভোগ করাইবার জন্তু 
বিয়োগাস্ত নাটকের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ প্বনাবস্তাকভাবে পাঠকের মনে লীড়। দেওয়ার 
বিরোধী, কতক এই কারণে_কতক রান্দনৈতিক দ্মাতক্ষে বৈধঃবের! ঠাহাক্ের এএসিদ্ধ 
খ্রগুলিতে ছঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। সৃন্দাবনের ঘড়, গোস্বামীদের দ্বহুমোদিত প্রধান 
খ্থ_ চৈতন্ত-চরিতামৃত ও চৈতন্ত-ভাগবত এই বিশি পালন করিয়াছে, এই: জন্ত চৈতন্তের 
(ভিরোধানের সধন্ধে পাহারা নীরব | কিন্ধ এই গোত্বামিগণের বিখি প্রকাশিত হইযার পূর্বে 
থে কয়েকজন লেখক গন্তীর বাহিরে স্বেচছারুত সকল কথ! লিখিয়া গিযাছেন, তাহাদের মধ্যে 
জন্থানন্দ একলন। ইনি চৈতন্তদেবের সমসামদ্িক এবং যদিও গৌড়! বৈষাবের| গোস্থামি- 
গণের বিধিবহিভ্ূতি কথ! লিপিবদ্ধ করার দন জয়ানন্দের চৈতন্তমগলকে তেষন আদর করেন 
না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি সুলাবান্‌ উরতিহাপিক তথ্য ব্মাছে__যাহার অন্ত আমরা 
এ পুন্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী | ইনি চৈতলদেবের ভিরোধানসনধন্ধে যাহা! লিখিয়াছেন), 
তাহা এরমাণা এবং, ইতিহাসসঙ্গত, ননকুষা লৌকিক পরাগ সন্তসারে না ্রন্ুর গোলীনাথ 
খা অগরাধবিগরহের সো লীন হই যাওয়ার কথাটা স্া্কালকার দিনে কতদনে 


ছা ভুগ্চ উল্গাউন 
করিতে নাই। 


শব টি - ৮7 


ভি 


পাঠান রাজজনব-সম্থন্ধে নানাকথা ৬৭১ 


মিশবাস করিবে? কযানন। লিখিযাছেন নৃত্য করিবার সমন্ধে একটা! ইট সাহার পদতলে বিদ্ধ 
হয়, এবং ভাহার টাড়সে ক্র হইয়া! তিনি নিাধামে প্রা করেন। পুত্রের শএইকপ সঘাত 
পাওয়ার ভগ শীদেবীর চিরকাল ছিল, তিনি কতবার নঅন্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলিকাছেন_ 
তোমরা ইহাকে দেখ, নৃত্যকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে 
তাহার ঠিকানা নাই, ব্যামার ভরিবোলা পাগল বেভৃপ হইয়া নাচে গায়।* শচীর সেই 
'আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল। 

যাহা হউক শুধু চৈতগ্জদেবের তিরোধানের কথা নহে, জন্থানন্দের চৈতত্তমঙ্গলে রও 
কতকগুলি বিষাদান্থ কথ! আছে__ঘাহ! বৈধবসাহিত্যের পর কোথায়ও নাই । টঠৈতন্তম্গল 
গোস্বামিগণের বিধিবহিতূত্ত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব 
বেন ছিল, ক্মামরা এই পুস্তকের নেক হাস্তলিখি্ত প্রাচীন পুবি 
পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। বঙ্গীর সাহিত্া-পরিষৎ পুন্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন । 

সেই সকল বিধোগান্ত কথার মধ্যে মুসলমান কানদীদের ন্ত্যাচারের কতকগুলি বিষের 
উল্লেখ আছে। চক্জাবতী যে সময়কার কথা লিখিযাছেন, অর্থাৎ পাঠান কমলের শেষভাগের 
কথা (ষখন রাজনৈতিক নঘবস্থা কতকটা ন্মরাঙ্কতায় দীড়াইয়াছিল ), জ্ধানন্দও সেই 
সমথকার কথা লিখিয়াছেন, উহা যোড়শ শতান্ধীর যধাভাগের কথা । তিনি আমাদিগকে 
জানাইফাছেন ঘে মধাপ্রনুর প্রি সখ! গব্ধাধর দাস কাঙ্গীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্রিকুণ্ডে 
ঝাপ দি প্রাণ বিপঞ্ছন জরেন। ক্মপরাপর বৈষ্ব লেখকেরা একথা চাশিষা গিয়াছেন। 
কি বিষয় লই এই নিঙাক্ষণ ঝগড়া হইয়াছিল তাহ! জ্গানিবার উপায় নাই। কিন্ত 
কাজীগণের একজন তো হরিদাসকে কতই লাঙনা করিয়াছিল, বাইসটি বাজারের প্রাত্যেক্টি 
বাজারে ঠাহাকে লইয়া নির্্মপাবে প্রহার করিয্াছিল। পেছাদার! ত “যাহার যন্তুকে দেখে 
তুলসীর পাত, হাতে গলে বাখি লঙ কাল্গীর সাক্ষাৎ।” নবহীপের গোড়াই কালী তো 
যথা প্রভুর সংকীরত বন্ধ করিবার সখাদেশ দিছিল, হুতরাৎ বৈফবেরা যে ্বনেক সমযে কালী- 
গণের কো পরতে পড়িয়াছিল__তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষণবের! সে কথা ঝলেন 
াই। সনাতন মহাপ্রত্ুকে বণিধাছিলেন-_+নাপনি রাষকেলী ছাড়ি যাউন, যদিও 
হুসেন সাহ্‌ এখন পর্থান্$ও ব্বাপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উহাকে বিশ্বাস করিবেন 
না কখন কি ক্তাচার করিথা বলিবেন, তাহার ঠিকানা নাই?” গাবরকে হত গোমাংসাদি 
জোর করিব খাওয়াইরা! ধাকিবে, তখন হন মহা প্রভুর ভ্বিরোধান হই্াছে_ক্চে ঠাহাকে 
সবাচাইবে? তন্রপ অবস্থার তিনি বুদ্ধি রারকে রক্ষা করিয়াছিলেন, গদাধর অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ 
বিপঞ্জন দি প্রায়শ্চিত করি! থাকিবেন | শুধু গন্দাধর নহে, অবানন্দের চৈতন্তযঙ্গলে 
ও ছুইজন প্রগিন্ধ বৈধণবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখিত ছে ? তন্মধ্যে একক্গন 
লীনীদাস পত্তিত, ইহার নাঙ্গ গৌতীহাস সরকেল। ইহার ভ্রাতা! সুষথাদাসের কণা বহধা 
কে নিত্যানন বিঝাহ করেন, বাড়ী কালনায়। এই গৌরীদাস চৈতন্রের অন্ত 
পাচ ছিলেন কাটোরান ইহাই স্থাপিত চৈতন্ত ও নিত্যাননদের সুষ্ঠ অতি 


কাগীদের অত্যাচার । 


চু 


৬৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


শ্রপিদ্ধ, এই বিগ্রহসথন্তে একটা ন্দলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার 
দরকার নাই। জঙথান্দ লিখিযাছেন_“কালদী সনে বাদ করি প্রেমে উক্মাদে, সাতদিন 
গৌরীদাষ ছিল! গঙ্গাহরদে”। গৌরীদাস পঞ্ডিত কি কারণে কোন কাঙ্গীর ক্রোধের ভাঙ্গন 
হইয়! গঙ্গার কোন নিভৃত কোণে বৈপাহন হুদে ছধ্যোধনের স্কায় লুকাইয়! প্রাণরক্ষা। করিয়া- 
ছিলেন, তাহা জ্গানা যার নাই। কিন্ধু সেই ন্অরাঙ্গকতার সময়ে কালীদের ক্রোখের খুব গুরুতর 
কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাঞ্ধে অত্যাচার চলিতাছিল, এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উন 
শ্রেনী সমভাবে অত্যাচার সহ করিতেন । মলুষ! গীতিকায় দেখা যায় এক দিকে কাজী যেরূপ 
নিরপরাধ চাঙ্দ বিনোদের উপর মারাম্মক অত্যাচার করিতেছেন, পর দিকে বিচারের 
প্রতীক্ষা না করিয়াই দেওয়ান জাহাঙ্গীর কাজীকে শূলে দ্লেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন । 
এই সকল গীতি কাল্পনিক হইলেও নেক সমস্ধে উহাদের ভিত্তি সতযাঘটনামূলক হইত। 
গদাধর দাস এবং গৌরীদগাস পণ্ডিত ছাড়া এই ব্বত্যাচারীদের দলে কমার এক জলের কথা 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্রম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে 
কৰি এই ভ্রাবের কতকগুলি এতিহাসিক ইদ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা 
প্রাণ করিতেছে । 

নবাবদের খেয়ালের ন্ত ছিল না। চণ্তীদাসকে হাতীর পিঠে খাবি! কোন্‌ গৌঁড়াখিপ 
নিশ্ষ ভাবে হত্যা করিযাছিলেন তাহা জানা খান নাই, সঙবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা 
বছনারাকণ ছিলেন । কেহ কেহ ষল্পেন রাজা গণেশ থে ঝাদসাহুকে 
হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামসথ্দিনই চণ্তীদাসের হত্যাকারী । 
[ভিনি নিতান্ত অযোগা, অত্াচারী ও বিলাসাসত্ত ছিলেন./এবং মাত্র ছুইটি বৎসর রাজনের 
পর ১৩৮৪ খুং অন্ধে নিহত হন | এই সমন্ধে 'র অন্মংপুর সুসলযান-ধর্শে দীক্ষিত! 
বহু হিন্ু ( বিশেষতঃ বারেক ত্রাক্মণকন্তা ) 2 উরি ষছর প্রথমা! স্ত্রী নবকিশোরী 
তাহার ধর্ম পরিবত্্ন করেন নাই। _প্তাহার প্রধান! মহিষ ছিলেন জাসযানভারা । কিন্ত 
তৎালে কোন বাদলাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, ঠাহাদ্দের ক্দনেক বেগম থাকিত। 
রাখারুফের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেনী ক্ঞাল লাগিবার কথা। যর খুব সন্ত অনেক, 
হিন্তু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্তীঙগাসের গুণান্থরাগিলী হওয়ার বেশী সম্ভব । 
অবগত সামসথক্ষিনের অস্তঃপুরেও যে সেক্সপ হিন্ু বেগম ছিল নাঁ_তাহা বলা যায় না। এদিকে 
এই সকল বাদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক ন্মান্ীয়তা-নিবন্ধন ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশের 
সঙ্গে সবন্ধত্যাগ এবং স্থায়িভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলার় বাস করিবার ফলে তাহারা 
একেবারে বাঙ্গালী বনিযা-পিদ্াছিলেন, তাহারা বালায় পুণ্ভক রচন! করাই! দরবারে তাহা 
শুনিতেন। সুমলমান কৰিরাও মনেকে তাধাক্ুফ্ষের গান এবং পল্ীর়িতিক। বাঙলায় রচনা 
করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হন চণতীদাকের গুগাহরাগিনী সুসলমান কোন রাজী 
হইতে পারেন, কিন্ধু বমধিক সম্ভব ঝলাজ্তী কোন হিন্দুললনা ছিলেন । হাতীর দ্বারা কোন 
দণ্ডিত ব্াক্কির প্রাণ নাশ কর! এই যুগ্গের ইতিহাসে একটি লচরাচর সংঘটিত ব্যাপার | 


চালের না । 


পাঠান রাজন্ব-সন্বন্ধে নানাকথা ভব 


াহা। হউক, সুললমান নবাব ও কানের ্বত্যাচারে ঝে অনেক বৈষ্ণব বিশেষভাবে 
নিপীড়িত হইয়। তাহা নীরবে সহ করিয়াছেন তাহা পুর্বোক্ দৃষ্টানতগুলিতে প্রমাণিত হইবে । 
থে দেশে রান্তক্র- ক্রমাগত ভিন ভিন্ন লোক ন্মধিকার করিয়াছেন, পে দেশের লোকের 
ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদ্ও নহে। প্রশংসা ও অপ্রশংসা উভয্রূপ লেখারই 
বিপদ ছিল। বৈষণবেরা তাহাদের সামাঙ্ছিক ইতিহাস অনেক লিখিযাছেন, ঘটক-কারিকা 
বংশাবলী এত পঞ্ান্থপুঙ্থভাবে বণিত হইন্াছে ষে বোধ হু» জগতের অন্ত কোন দেশে 
এনপ বিশ্বৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হন নাই, নসথচ রাজ্দটৈত্িক ইততিহাল কেহ লিখিতে, 
সাহসী হন নাই। 

বৌদ্ধ-মুগের অবলানে উদ্চশ্রেনীর অরসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা 
ব্যবচ্ছেদ-রেখ! টানা হইল। মহাভারত ও ন্মপরাপর পুরাণে ত্রান্ষণ-শূদ্রে বে ব্যবধানের 
নন্শীসন মধ্যে মধো দৃই হয়, তাহ! প্রক্ষিপ্ত কিনা_ভাহ। বিবেচনার যোগা। সম্ভবতঃ 
্রাঙ্ণ সুঙগবংশীর পুষ্তামিত্রের লময়ে শান্্গুলি ফিরিয়া লেখা হুইাছিল এবং ব্রাঙ্মগকে 
দেবতাদের তুলা কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে ক্মাসন দেও! হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন 
স্বতিকারদিগের উপর নবাধভাবে হাত চালাই! ব্রাহ্মণদের গৌরবাধিত কর! হইয়াছিল; 
শ্রগুক্ত জরশোরাল সাহেব তাহার 'ঠাকুর-ল লেকচারে+ ইহা বিশেষ করি! দেখাইয়াছেন। 
শান্ের নিষেধ-বিধি-সক্ষেও প্রতিলোম-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাছা যায় এবং মাঝে মাঝে 
ছই একটি স্থলে শুদ্বারের নিন্দা থাকিলে৪ ভোঙ্গনাদদি-ব্যাপারে এত শিখিলতার দৃষ্টান্ত 
আছে যে, মনে হয়, পরবর্তী কালে শান্গরুলি ফিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং 
কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইঘাছিল এবং ব্যাপদেঝের উপর একালের নীতি 
বহুল পরিধাণে 'ারোপ করা হইয়াছিল। ইহা অনাহাসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
বঙ্গের াঙ্গণেরা তাহাদের উপাধি পরিবর্তন করিযা অপরাপর শ্রেনী হইতে একেবারে 
স্বতনর হইথ। বেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রাণ শাছে। কলিকাতার 
কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যার ত্রঙ্ষণ-পণ্তিতের বংপের কিছুদিন পূর্বে উপাধি ছিল 
'কর?। ধরবংশী্ ত্রান্ষণপরিধার এখনও চট্টগ্রামে ব্দাছেন, তাহার! উপাদি পরিব$ন 
করেন নাই। 

নবস্্ট সমানে শৃদরপ্রেম ছুই ভাগে বিভক্র হইল। আচরলী এবং অনাচরণীর-_-এই 
ছুই থাক কর! হইল। বড় থাক, যথা-_নমঃপুড, জেলে-কৈব্, পোদ প্রন্থতি পতিত 
হুইল। দবিতীক্ধ থাকে কতকগুলি জাতিকে বা! করি ন্দাচরনী ঝলিষা স্বীকার করা 
হইপ__ইহাদের নাম হইল লবশাখ-র্ধাৎ নব শাখা। কিন্তু শৃজযানেরই উচচতেণীর 
লেখাপড়ার অধিকার কাডিয়। লগা হইল। আঙ্মণগণ শুহগপের সম্পূর্ণ বশততা শাইবার 
জন্তই জনসাধারণকে এই ভাবে উদ্ত-িক্ষা হইতে বঞ্চিত করিযা রাখিলেন। ফল এই 
রড়াইল যে হিলু্াতির হত ংশ--এই নসাধারণ-শজ ও সুর্ঘ হইয়া রহিল | 
ইহাদেরই রকতপ্ধ সৌরবাধিত করিধা এক কালে ব্যাস, বশিষ্, নারদ, ল্যকাষাদি 
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জন্মিাছিলেন এই দ্ধের লগ্ম হীন-কুলে। নব্্াক্ষপা এক সহত্র বংসর যাবৎ বাঙ্গলায় 
সথপ্রতিষ্িত হইয়াছে, এই সমস্বের যখ্য যদি শিক্ষার ঘর উদ্বাটত থাঁকিত তবে 
জন-দাধারণের মধ্য হইতে কত দনীবী ও জ্ঞানী ব্যাক্তি লক্মগ্রহণ কত দেশের গৌরব 
বাড়াইয়। দিতেন! ব্াহ্গপান্বতস্রতায় ন্দামাদের জ্গাতীব্ সম্পন্দের উপর কত বড় হান! 
পড়িয়াছে! লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির স্বৃহৎ অংশের প্রতিভা 
আমরা ন্ট করি ফেলিতেছি। নুরখতা-নিবগ্ধন নবত্যাচার, কুসংস্কার ও উচগাত্ির 
নিগ্রহের জন ইহারা যে সময্ে সময়ে বিচ্বোহী হুইয়! ভিন্ন অবলম্বন করিয়া ক্ষীণকায় 
হিন্দু লাতিকে 'ারও সংখ্যালঘিষ করিয়া দিতেছে__তুক্ষত্ত অপরাশী কে? এত প্রতিকূলতা- 
নেও ভারতবর্ষে দাছ (কার ), কৰীর (ছোলা, তি ), আসামের শব্করদেৰ (শৃদ্) 
প্রতি মহাপুকষ ইহাদের মথো জন্সিযাছেন,_-এই বৃহৎ জনসংখ্যা! কা ছুলফলে শল্পবিত 
হইয়া উঠিত, নানাদিক্‌ দিয়! ইহাদিগকে ঠেকাইছা রাখিস! 'বাদের ক্ধুনিক শাপ্রকারেরা 
হিন্দু জাতিকে একান্ত ক্ষতিএন্ত করিযাছেন। 

গোড। ত্াঙ্মণগণ এই ভাবে ন্দামাদের সমাঙ্গের ক্ষতি করিষাছেন সত্া_ কিছ পর 
একদিক্‌ হইতে দেখিলে তাহারা গ্তাহাদের গণ্ভীর যো ভারতীয় ধশ্থকে বিশেষ এচ্দলা 
দিয়াছেন। বিশাল ত্রাক্মণ-সমাজ্জের যধ্ধো গোঁড়ামীর গণ্ডীর বাহিরে যে নপব উদারতা, 
সংসাহস, নিষ্ঠা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে ন্দামরা চৈত্তক্তকে পাইযাছি। এই 'অনিষ্টকর 
গৌঁড়ামীর আলামত ভাদিতে যে সকল বিশালবাহ্‌ সংস্কারক জন্গিয়াছেন, ধাহাদের 
পুশাকশ্থ। ত্যাগ ও সহিষ্থতার পাবনী ধারাস্ধ বঙ্গঙেশের অনেক ন্সাবরদনা 'ভাপিয়া গিঘাছে, 
তাহাদের 'ধিকাংশই ত্রান্ষপ ছিলেন। ্রাক্ষণের মত উপবাল কে করিবে? আদ্ধণের 
যত ভোগবঞ্চিত কোন্‌ জাতি? ব্রাঙ্গণের মত নিঃস্পৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিজ্রা-ছু£খ 
বরণ করিবে কোন্‌ জাতি? এই সকল গুণ থাকার দরুনই স্ঠাহারা। সমাজে শিরোভুণ 
হুই়াছিলেন। আগতের যখন সর্কন্য ড়বাদে তমসাচ্ছ, তখন একমাত্র ক্রা্মণই নিবৃত্তির 
হোমাগি জ্ালাইঘা রাশিয়াছেন-__ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্টা। ত্রাঙ্মণ লন! থাকিলে জড়বাদী 
জগতে সেই তুর নীরব হইয়। যাইত । 


চকুষ্ণ পল্লিচ্ছে 


হিন্দুসমাজ ও বৈঝুবধণ্ম 


এইবার ন্ামরা বঙ্গের সামাঙ্গিক ইতিহাস-সন্বন্ধে লিখিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান- 
প্রাবলোর যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহালের সর্ধপ্রধান যুগ | জশ্চর্যের বিষদ্ধ হিনু- 
স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে ও ছুটক্াছিল এই পর্ানীন স্ুগে সেই 


৬৭৪ (ক) 


হিন্দুসমাজ ও বৈকবধর্্ ৬৭৫ 


শতগুণে বাড়িয়া গিগ্সাছিল। বৌন্ধবর্টের কবনতির সময়ে উহ! কতকগুলি বীভৎস ভাগ্িক 
অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল | বৌন্ধাধিকারে ধন্্ সঙ্গের গণ্তীতে নসাবন্ধ হইয়া পড্িয়াছিল। 
ভিক্ষু ও ভিঙ্ছুণা পৌরোহিতোর ভার লওয়ায় নরনারীর ন্মবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি 
হীন বিলাসের ক্গেত্র হইস্াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, ভাহা পরাস্ত জনসাধারণ 
ভুলিয়া গিয্াছিল। এখন যেমন হিন্দুরা বেদপন্থী বলির স্বীয় পরিচয় প্রদ্দান করেন কিন্ত 
বেদ কি ছনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে__বৈদিক ব্দাচার কতিপয় ব্রাঙ্মাণের 
পুধিগত বিষ্তার ন্ঙ্গীয হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না! বুঝিয়া না শুনি! শ্রাদ্ধাদি 
ব্যাপারে কতকগুলি ছর্কোধ মন্থ আওড়াইর| যার, দুর্বাদলের গ্রন্থি তৈরী করিয়া 
করাঙ্গুলীতে পরে এবং হন্তের নানান্ূপ ভঙ্গিমা! করিয়া! কখনও গালে কখনও ঙ্গের 
শন্তার স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কসরৎ করে, বৌন্ধধর্ঘ তেমনই কতকগুলি ছর্বোধ 
এবং বানা ঙ্ষ্ঠানে দীড়াইদ্বাছিল। শুক্ত-পুর্লাপ ও ধর্ধরপৃ্গা-পদ্ধতি জনসাধারণের 
'আহ্ঠানিক ধর্সের কতকগুলি ছর্ষদোধ ভেঙি,_বুদ্ধের সরল নীতিমাগের বিকৃত পরিণতি 
ধর্রজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতন্ববিদের নিকট এই ছই পুষ্তরকের 
একটা! স্থান হইতে পারে। কোন বিলুগ্ত পণ্ডর কাল হইতে 
পঞ্ডিতগণ যুগবিশেষের জীবতত্ ক্মাবিদ্ধার করিব! ফেলেন, এই ছই 
পুত্তকও তজ্জপ মনুষ্-সমাঙ্গের প্রাতীন আহ্যাম্মিক তন্থের জীর্ণ কদ্ধাণ ভিন্ন আর কিছু বলা 
যায় না। শ্ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” কিংবা “সিংহলে পরীধ্রাজের বহুত সপ্ন” প্রদ্থতি 
ছুই একটি বচন বাত! আমরা বুঝিতে পারি থে এই পুণ্তকগুলির লক্ষা ভূষনপাবন বৌদ্ধ ধর্মু। 
পাঠান-নেত! দ্বারা কাশী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হুইলে তাহার দেহ ও সুখমগ্ডল একপভাবে 
বিরুত হইয়াছিল যে গাহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না শুধু ষ্রাহার সোগাধাধা। 
দাত কয়েকটি তাহাকে চিনাইয়া দি্াছিল? শৃলপপুতরাণের বিহারগুলিতেও তেমনই দ্বার- 
পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে ছুই একটি পদমাহাম্ম্য এবং সঙ্গের উদ্ভট বিকৃতি “শঙ্খের” উললেখে 


শু্তপুরাণ ও ধগপুজা- 
পঞ্ধতি। 


করিম দিয়াছিল, জনসাধারণের মহ্যে বে ধর্ম শৈব ও বৌন্ধবন্্ব এই উর প্রতীকন্বরূপ 


গৃহীত হইয়াছিল তাহা 'নাধধ্_-ভাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুকুষ ও নারীদিগের 
লৌকিক লীল! € আজগুষী গরপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধণ্ও জনসাধারণের 
উন্নতির জন্ত কিছু দি! যা নাই। শুধু বুদ্ধের সংমের ভাবটা গোরক্ষ মোগীর চরিত্রে 
ভাসে 


পাওয়া যাক্ছ ও ত্যাগের আদর্শ টা গীতিকথাগুলির মধ্যে পুর্ণভাবে ধরা পড়ি! 
এই 


গিয়াছে। ক্লীতিকথাগুলিই বৌন্ধমুগের সর্কশ্রেষ্ট দান। ালঞ্চমালার মত একা 
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৬৭৬. বুহৎ বঙ্গ 
গল্পে যে মহানীতি ও স্বর ত্যাগ প্রেম-মহিষান্থ য্ডিত হইয়া! দেখা দিগাছে, তাহা বছ 
ধর্থগ্রন্থে পাও যাইবার নহে । 


কিন্ধ মোটের উপর ব্যাতিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর এমন কোন ওই ছিল না, যাহাতে 
সমাজ ক্মার তাহাদিগকে শ্রদ্ধ! করিবে। এদিকে রাজশালন সমাজ হইতে দন্তহিত 
হইল, ফলে সংস্কতের গ্রতুত্ব নষ্ট হই! গেল । বিলাসের দিকে পতনোন্ুখ লেন-রাঙ্ারা যে রুচি 
প্রবস্ধিত করিঘ্াছিলেন তাহার গতি ন্বন্ত দিতে ফিরিল। মুসলমান সমাট্‌ ও বাদসাহেরা 
ব্মাসিয আন্ধণ পণিতগণের দ্বারাই সংস্ঠত শানে কহবাদ করাইতে ্মারদ্ করাইয়াছিলেন, 
পরবন্তী কালে নেই ভাবে অনিচ্ছাসন্বেও মহাপগ্ডিত মৃতকে কেরি সাহেৰ এই যুগের 
বাঙ্গলা্ গছ লেখার এগালী গ্রস্ত কিতে নিযুক্ত করিদাছিলেন। পণ্ডিতের! গাঁহাদের 
নন্তরের বিদ্বেষ ও খ্বণ! চাপিতা হাখিয়া বাচ্ছলা পদ্ধার লিখিতে ক্মারম্্ করিলেন, এমন 
[কি যে ধণ্থঠাকুরের ন্মাঙ্গিন! মাড়াইলে পাপ হইত, তাহার সঘন্ধে এক যহাকাব্য ত্রাঙ্মণ- 
কুলঙ্জাত যাণিক গাঙ্গুলী লিখিত্বা ফেলিলেন। স্প্রে ভিনি ধ্চঠাকুরের প্রতাদেশ পাইয়া 
একবার খাড় নাড়ির! বলিমাছিলেন, "পারিষ না*__”জগাতি যার খদি প্র ইহ! করি 
গান।” কিন্ত বাস্তবিক স্গ্ের গ্রত্যাদেশবপত:ই হউক ন্দথবা! র্থলোভেই হউক গাঙ্গুলী 
মহ্থাশয়কে ডোম ও 'যোগী/-পুর্গিত এই কচ্ছপ দেবতার এ্রশংসান্থচক কাব্য রন করিতে 
হইয়াছিল। 

এপ্দিকে দুসলমান-ন্াগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই যে বেবদ্েবী নমর পুজা করি, 
এখলি কি ভুল? শিব কিকুল ছর্গা, বিচ ধা, গণেশ ইহারা কি কুল? আব্গণ- 
শৃ্র কি দুল? ভোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল ন্ট 
হয়? সকলেই কি একখান বসিয় উপ্বরের নাম লইতে পারে? 
ঈশ্বর তো কামানের নিজদের মধ্যেই ক্মাছেন তবে আর ডাকিব 
কাহাকে 1? (ৈ. ভা.) 'সোহহস্‌ঠ বাদ কি তুল? সতাই কি ঈশ্বর যু্ধাক্ষেতরে__কর্পক্ষেত্রে 
মান্কে সহায়তা করেন? জ্দামর! পাপপুণ্য বারা কি সভাই শাস্তি ও পুরক্কার বর্ন 
করি শবকর্টের দ্বারা কি হুখছ:খ উৎপন্ হয়? লত্াই কি নিজ কপ বাতীত ক্মামাগের 
দওসুণডের কর্তা আর কেহ াছেন? 

এই সকল প্রশ্ন বেন-বেদান্তের সময হইতে এ দেশের পণ্ডিতগণের মাথায় আলিয়াছে। 
তারপর মহাধান-পন্থী বৌন্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইঙ্া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সহজিয়ারা 
শকুশিক্চ-সংবারে এ সকল বিষয়ে তাহাদের মতামত দান স্বাধীনতা ও মৌলিকতার, 
সহি ব্যক্ত করিয়াছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচন, ১ম খণ্ড__হুষিকা1)। 

কিন্ত হিন্দু জনসাধারণের ননে এ সকল প্রশ্ন উদদিত হস্থ নাই। সেন-রাজতব-্কাল 
হইতে সাহারা আন্ণের ক্বহশাসন একাল নূর্মভার সহিত মানি! কমসিয়াছে ) ষে যাহা সংগত 
ক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই, বেদ ও ঈ্রবাক্য হত গিছাছছে। মাছে সুলা খাইলে খোর 
নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহার! বিশাস করিযাছে। বাজুকীর মাথ! নাড়া ভৃমিকল্প, 


মুলগখানগাগের সঙ্গে 
বিগনের ফলে পর্ছ। 


৪ 


হিন্দুসমাজ্জ ও বৈফবধন্দ ৬৭ 


দিক্‌ কাধে পৃথিবী, আকাশে চাদ বুড়ী চরকা! কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সন্ধে 
লেনে গণ তাহারা প্রন করিতে সাহসী হুন নাই। এমন কি যে মহা হিন্দু 
কর বিষে বীর জেলার জ্যোতিষিগণ আকাশে গ্রহলক্ষবের সস্মতম গতি এবং বহ্‌শতান্দী 
মনো ক্দাবন্ধ কর!। পুর্বে স্থরযের চসুদ্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ ন্দাবিষ্কার করিয্াছিলেন 
সেই হিন্দুর বংশধরের! _রাহু-্াক্ষপ বিকুঃচক্র-্বারা। কর্তিত হই 
চাদকে আস করিতে চেষ্টা পার,_এই সকল কথা পরম ভক্িপহকারে বিশ্বাস 
করিতেছিল। ঘুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য দ্দাবিদ্কত হইলে সে দেশের প্রত্যেক 
নরনারী সেই সত্য শিখির! ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাঙ্ন্বের সমহ্ধ হইতে 
বরঙ্ষণগণ্তী ও সংস্কতের ব্ৃহতেদ করিয়া! কোন বৈজ্ঞানিক সত্য শযান্জের নিগস্্ুরে যাইতে 
পারে নাই; তাহাদের রন্ধনের হাড়ির যত আরদ্ধণেরা াহান্গের জ্ঞানের ভাগ নন্কের স্পর্শের 
আনধিগঘা করিয়া রাখিাছিলেন। 
কিন্ত এই পাঠান-যুগে সর্ধ প্রথম হিন্দুসধাজে নৃষ্তন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের 
মধো শান্রএাছের অন্থবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহার! গুড় পক্ষী হইযা ত্রাদ্ধপের নিকট 
কড়জ্দোড়ে থাকিতে বিধা বোধ করিল। ব্রাহ্মণের! বাধা হইব 
শান বাঙলার প্রচার করিলেন, তাহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহ 
করিয়াছিলেন, এই ন্থবাদকাধ্য সম্পন্ন করিয়া গরাহার! শাস্ত্রের 
স্বাদ ও শ্রোতাদিগের বাশাজ্জ করিয়া ক্ভিশাশ দিতে লাগিলেন । “নষ্টাদশ পুরাণানি 
রামন্ত চরিভানি চ। ভাষাঘাং মানব: শ্রনথ! রৌরবং নরক অঙ্গেৎ।” এদিকে নুসলমান-পরসের 
প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম প্রচার, এই ছই কারণে বঙ্গীঝ জনসাধারণের 
মন নব ভাবে জাঞাৎ হইল । 
শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হই! চিন্বা-জগতে হিন্দুর! গণতাস্িক হইয়া পড়িল। 
্রাঙ্গণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া! ন্মবাখে ন্বীহ সত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। 
এই পাঠান-প্রাধালতযুগে চিন্তা-্গগতে সর্ব ন্মতৃতপূ্দ স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই 
স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অঞ্চুত বিকাশ পাইছাছিল, এদেশের ইতিহাসে 
অন্ত কোনও সময়ে তজধপ বিকাশ সচরাচর দেখা যা নাই। শুক 
জ্ঞান-ুগ তখন ব্মবসানপ্রায়। সেই সয়ে ভন্তিগগনে গুকতারার 
তায় মাধবেজজ পুরীর কভাদস হইল | তিনি নমখত প্রন্থ ও টশ্বর পুরীর শুক ছিলেন এবং 
নিত্যানন্দের সঙ্গে জী পর্বতে তাহার সাক্ষাৎ হইদ্রাছিল। দবন্ছমান ১৪*+ খৃষ্টান বঙ্গদেশে 
সাহার জন্স হইয়া থাক্িবে। 
বৈষ্চব-ধর্থ ইতিপর্সে দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহলাদ প্রভৃতি বৈধব- 
শিরোমণিগণ ইতিহাসপূরব্ব যুগে বিফু-ভক্তির মহিমা প্রাচার 
করিয়াছিলেন । যধাযুগে নামান (ন্ম ১০৭৮ শবঃ) মাসাজ 
প্রেসিভেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগনার পোমর্দরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সাহার পিতার নাব 


জনলাখারণের ছাগরণের 
ইট কারণ। 


মাধব পু । 


কামাহুম-_১৭১ সঃ 


৬৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


(কেশব, যাতার নাম কাস্তিমতী দেবী। ইনি উসম্পরদাক্কের সর্কপ্রধান ব্যক্তি। একাদশ 
শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণব ধর্টের মারো ছছটি গৌণ উদ্দেপ্ত ছিল, একটি শব্রের 
মান্বাবাদ-নিরসন এবং দ্িতীন্ পৈষ ধস্থকে দলন করা। রামাহজের শিক্ঠু গোবিন্দ শৈৰ ধর্্দ 
শরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়হুক্ত বৈষ্ণব হই! নিঘ্ললিখিত ভাবের প্লোক রচন! করিয়াছিলেন-_ 

পহেবিছু! আমি তোমার শরণ লইলাম, দ্দামাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি 
বৈকুঠনাথকে ত্যাগ করিছা বিষকঠকে আ্াশ্রঘ করিয়াছিলাম। আসামি পুগরীকাক্ষকে 
ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা করিয়াছি । আমি পীতাত্বরকে ছাড়ি! দিগন্বরের পিছনে 
পিছনে থুরিস্বাছি। ন্মাঘি স্থগার ভুলনী-কানন ত্যাগ করিয়া! হুরীতকীর জঙ্গলে আশ্রয় 
লইয়াছিলাম।” 

পৈৰ ও বৈষঃৰ ধশ্চের এই ঝগড়ার রেশটা অষ্টাদশ শতান্ধীর বাদল। সাহিতো পর্যন্ত 
পাওয়া! যার। ভারতচন্্র ব্যাসদেবের বৈষণবসাধন! ত্যাগ করিয়া পৈবধর্-গ্রহণ উপলক্ষে 
এই হস্বের আভাস দিথাছেন_“ব্যাস হরিসন্দির-তিলক কপাল হইতে সুছিয়া! ফেলিয়া 
তৎঙ্থছলে অধচন্্র চিহ্ন স্াক্ষিলেন, গল! হইতে ভুলসীমালা ছিংড়ি! ফেলিয়া রুদ্রাক্ষমাল! 
পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়! দিয়! বিবপত্র লইয়া ব্যস্ত হুইস্কা পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া 
ফেপিঙা দিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিটা করিলেন ।স (ভারহচন্দের ব্যাসের__শিবনিন্দা, গ্াহুষাদ )। 
এখনও বঙ্গদেশে ্রীলম্প্রদারের বৈ কআছেন | 

উনশ্প্রদায় ছাড়া সনক, কত্র গ্রত্থৃতি সম্প্রনান্ের বৈষবও চৈতন্তষেবের বহু পুর্ব 
হইতে ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিস্ঞমান ছিলেন। সনক-সম্প্রদা়ের প্রধান বক্তি নিাদিত্য। 
ইহার নাম ভাঙ্করাচাধ্য, কথিত কাছে হুধ্যদেব নিমগাছের আড়াল 
হইতে, ইহাকে দর্শন দি ইহার প্রারোপবেশনের অঙ্গীকার ভগ 
করেন। তদবধি ইহার উপাধি *নিথ্াচাধ/” হইঙ্থাছিল। এই লনক-সম্প্রদায়ের মতামত- 
সম্বন্ধে মণুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউস সাহেব লিখিঙ্থাছেন,__“গনক-সম্পরদায্ের অনেকে অতি, 
সরল ও সাধুচরিত্, ঠ্াহাঙ্ের জীবন ও মতামত আলোচনা! করিলে ধারণা হয় যে মদদিও ইহারা! 
খুব দীক্ষা পান নাই, তথাপি ঠাহান্গের চরিত সেই দীক্ষার ফল ফলিযাছে, ঠাহাদের 
ধরষপ্রৃত্বির উৎকর্ধের দরুন ষ্াহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রক্ুত খুষ্টান বলি! গৃহীত হইবার 
যোগাপ (অস্থবাদ )। কণিত ব্াছে_ন্দারজ্েব সনক-সম্প্াদারের 
বহু সংস্কত ও হিন্দী শ্রস্থ দ্ধ করিয়া ফেলিয্াছিলেন। ক্র- 
সম্প্রদায়ের বিজুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার শিল্প 
ব্ভাচাধা যোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লা করিম়াছিলেন। ইনি 
ব্রমষ্াগবতের নুতন একখানি টাকা করি! তাহা পুরীতে চৈত্তদেবকে দেখাইতে আসিয়া 
ছিলেন। এই টাক! সপ্রসিদ্ধ ধর স্বামীর টাকার প্রতিকূল হওগগাতে চৈতত্ত বিরক্ত হইয়া 
তাহ! শুনিতে চান না, বরং মিট কথায় এড়াইঙজ। যাওহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত বাভাচাধ্য 
নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বশিয়াছিলেন_“ন্মাপনার টীক! স্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং 


ননক-সপা_নিষ্াডাথা 


কাস বানী, 
বনথাচাথা ও চৈতক্ক। 


হিন্দুসমাক্ষ ও বৈষবধন্্ন ৬৭৯ 


তর্া।” চৈতন্ত-চরিতামুতে বল্সভাচার্যের সঙ্গে চৈততন্তদেবের সাক্ষাৎকারের বিন্ৃত বিবরণ 
আছে। কথিত ছে বলনাচাধ্য চৈতন্তের পাশচর জগদাননদ, স্থরূপ, দামোদর প্রকৃতি 
পণ্ডিতের অগাধ শীস্তজ্ঞান দর্শনে চমৎকত হইয়াছিলেন। বল্লভাচারা চৈতন্তকেবকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন__“নামি বহুদিন ন্মাপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ন্মাঙ্জ আপনাকে 
দেখিয়া আমার চক্ষু সার্ক হইল। ষহাশর, জগতে ব্মাপনার স্কান দ্বিতীর ব্াক্কি নাই, 
কারপ আপনার দর্শন পাওয়া মাত্রই শবস্্:করণে কুদচতক্কি লাভ হয়।” চৈতন্কদেব বলিলেন, 
"মহাশয়, আমার যে সকল গ্রশংস! করিলেন, ক্মামি তাহার একান্তই ব্মযোগ্য। যদি ব্আাপনার 
প্রশংসার কণামায়েরও উপর আমার কিছিৎৎ দাবী থাকে তবে পেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ 
আমি পাইয়াছি অধৈতাচার্যোর নিকট, ছিনি সর্বশান্ছে হ্থপপ্ডিত; আর পাইছি এই 
নিত্যানন্দের নিকট ছিনি বড়গর্শনে বহর এবং ধাহার সমকক্ষ বাকি ভারতবর্ধে নাই ; 
আমার যদি কিঞ্ি ভক্তি লাভ হইয়া থাকে তবে ইহারই স্বরগা্ তি পবিত্র সংসর্গের দকধন | 
ইহাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গনাধর, বক্রেশখবর ও জগদানন্দ প্রতি সুদী মহাঙ্গনের নিকট 
ব্মনেক শিখিযাছি এবং আরও পিখিৰ এন্সপ আশা! করি। যদি দ্মাপনি শান্জালোচনা 
করিতে চান, তবে ইহাদের সহিত করন।” জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল ন্মালোচনা 
করার ফলে বযাভাচারধ্যকে ঠাহার নেক মত পরিবর্তন করিতে হইআ্জাছিল (চৈঃ 62 
অন্ত খণ্ড, ৭ম আঃ )। বযপভাচার্যের শিঙ্গোর দল এখন ন্ছার্যাবণ্ডে বিশেষ পুষ্ট । বৃন্দাঝনে 
ইহারা "গোকুল গোসাই” নামে পরিচিত । শর শাস্্ি-প্রশীত রামাহুজগচরিতে ইহাদের 
সন্ধে অনেক কথা আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগা তাহ! 
জানি না, তবে ইহাদের মধ্যে গুরুভত্তি' ক্মতীব প্রাবল। ওুরুকে 
দেখা অধিকার পাইতে হইলে না কি শিশ্কে ২.. টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাকে 
শ্র্শ করার অধিকারের জন্ত ২০২ টাকা, তাহার পা চুঁ ইতে হুইলে ৩৫১ টাকা, তাহার 
পদাঘাতের সূল্য ১১২ টাকা, ঠাহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের ন্ট ১৩২ টাকা 
এবং হার সঙ্গে একাসনে ঝপিতে হইলে ৬*.. টাকা দিতে হয়। শিশ্কে! এইভাবে 
গুক-পরণাী সেচ্ছায় দের কিংবা এ বিষনধে অপরিহার্য নিম আছে, তাহা জানি না। এই 
সকল কথ! শরৎবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিথাছি, কত দুর সত্য বলিতে পাঁরি না 

কথিত আছে চৈতঞদেব যাধবী-সমপরদায়ুক্ত। মাধবেন্্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারী 
ইথারাই বঙ্গে ভক্চির প্রবাহ প্রথম ব্নয়ন করেন এবং ইহার! মাধবী সম্প্রদায়ের লোক। 
কিন্ত চৈতাদেবের মতামত ঠিক মাতবী-ম্পদায়ের অন্কুল নহে, তাহার ধপ্ম কতকটা গাহারই 
নিঙ্গের, এন্ড তিনি বার বার তাহার শ্রেবীর সঙ্গ্যাসীদের নিয়ম 
ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট ভাড়া খাইতেন। অনেকের 
মতে চৈতন্তাদেবের ধশ্মতের সঙ্গে মাধ্বী-নতের কা নাই, তথাপি বঙ্গের বৈধব-জগতের 
প্রচলিত বিশ্বাস অশ্ুসারে আসর! গহাকে মাধরী-সম্দাভু্ বলিয়াই ধরিহা লইতেছি। 
মাধবাচারা ১১৯৯ খুহ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি নধ্ৰগ্গের নামক আটক আদ্দাণের পুক্র॥ 


লী সাবানের গু 


আাধাভাধা_১১৯১ পৃঃ 


৪ 


৬৮৭ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাচ্ো তুলভ পরগনান্ব উদিপ্ী নগরের নিকটবর্তী তাদ্দিকক্ষেত্র 
নাক আরামে । যাধবাচারের শৈশবে নাম ছিল বাহদেব, ৯ বৎসর বসে ইহাকে 
অচ্যুতপ্রচা নামক এক সঙ্াপী শিল্ততে গ্রহণ করি! আনন্দতীর্ঘ উপাখি-দেন। দাক্ষিণাতোর 
নম্বর মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হন মাধ্বাচাখোর কদ্ধের টাকা অতি 
প্রসিদ্ধ গ্ন্থ। এই গ্রন্থ ছাড়! "পুরাণ প্রক্ঞা-দর্শন” নাষক একখানি পুন্ভকে তিনি বৈষ্ণব 
দর্শনের উচ্চাঙ্গের মত প্রচার করেন। যাধবাচা্া হইতে পঞ্চযন্থানীয জন্তীর্ঘ বু 
খর্থ লিখিকাঁ পিয়াছেল। জন্তীর্থ অয বছধসে ১২৪৫ খুঃ অন্দে সঙ্গ্যাপ গ্রহণ করেন। 
ইহার রচিত তন্প্রকাশিকা, উপাধিখগুন, ভ্তারদীপিকা, উপাধিখগ্ুন টাক, তন্বনির্র-টাকা 
্স্থৃতি অনেক সংস্কঙ্ পুণক ঘাবদীশেীর ন্ব্তপাঠ পুস্তকের তালিকার দুষ্ট হ। মাধবী 
সম্প্রদায়ের সমস্ত ম্মাচার্থোর নাম ভক্ষিওগ্বাকর প্রৃতি পুস্তকে পাওদা যার, তাহাতে 
মাধবাচার্য হইতে চৈতন্থাদেৰ পরধন্ত সকলের নামই ন্দাছে। কিন্তু চৈতন্র-ভাগবত ও 
ৈতন্-চরিতা মৃতের মত দার্শনিক চরিতগ্রন্থেও মাধ্বী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া 
যার না, এমন কি কেশব ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুন্তী যে এ শ্রেণীকুক্ত ভাহাও উল্লিখিত, 
হয় নাই। 

ইৈষ্থদিগের এই বিবিধ শ্রেমীর নখো ভাবের অহীলনই প্রধান লক্ষ ছিল। যদিও 
আভীন শানে 'রাগাহুগা* ভক্কির উল্লেখ মখো থে] পাওয়া বার তথাপি চৈতক্ের পর্বে এই 
ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। বহু সুপ ধরিয়া বৈষঃবধর্্ এরশবর্তোর গণ্ভী 
এড়্াইতে পারে নাই। ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, স্ি-স্থিতি-সংহারকর্ভা_এই ধারণা বন্ধনূল 
ছিল। টৈতল্ ভগবাজনর বিকুত্তির দিকে লক্ষা করেন নাই। উপনিষদের »্মাননদপ্বরূপ* 
ভগৰাল্ই স্রাহার 'আরাধনীষ ছিলেন। তিনি ভগবানের এব প্রভৃতি গুগ দেখিতে চান 
নাই, অথচ চৈতন্-ভাগবতকাঁর বৃন্দাবন দাস প্রন্থতি সমস্ত চরিত-লেখকই ঠাহার জীবনে 
এশ্র্ঘের লীলা! দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন । কেহ ভাহার ষড়.ুঙ্ষ, কেন সাহার বরাহসুষ্ি, 
কেহ স্তাহার দাষোন্বরত্ব পরিকযান! করিস ষ্ঠাহার জীবনে শ্বরিক বিভৃতি আরোপ করিতে 
প্রশ্থাস পাই্াছেন। চৈতক্র-ভাগবত তাহাকে ভগবানের ব্দবতার প্রমাণ করিবার জন্য কখনও 


 শাহাকে কঙ্ছপন্ধপে বর্ণনা করিছাছেন ; কখনও গ্রাহাকে বরাহরূলী করিয়া ঠাহার মুখে 


ভীবণ গর্জন করাইয্াছেন ; কখনও বা অতি-শৈশবে ঠাহাকে অনন্থশাযী নারায়ণ পরিকজনা 
করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শায়িত করিয়াছেন 7 কেহ কে ঝা াহাকে রামের ক্মবতার 
প্রাণ করিবার জন্ত লঙ্কা হইতে অমর বিভীষণকে নাইয়া হার সহিত সাক্ষাৎকার ও 
সংবর্ধনাদি করাইয়াছেন ; কেহ বা সাহার ভক্ত সুরার ওপ্রকে হুঘানের ব্মবতার বানাই 
গ্তাহার গ্নেহ হইতে একটি দীর্ঘ লা্গুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতা শৃক্ক 
নাবিল পৰি গেফচরিহাকে লই গৌড়! শরীর চক্রিতকারগপ বৈকষ-বিকৃতির ছাই ভালরূপে 
সাখাইনা াহাকে বে ভাবে উপস্থাপিত করিঞাছেন, লেই বি নবপ এখনকার দিনে রহ 
হইবার লহ্থে। শুধু ভীহাকে বকখাপূর্ণ ভগবানের যতার পর্িকলনা করিযাই পাহারা 


রি 
৯ 


ভি 


হিন্দুসমাজ্জ ও বৈষলবধপ্্র ৬১ 


ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ 5৯৬ ভগবানের পাশুচর হিসাবে নিঙ্গেরাও ষে সেই 
রি র অংনীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য "গৌরগণোদ্দেশ* 
ডট কে নামক অল গতি নিখিষা গিয়াছেন। কলিকাতা বিবাহের 
করার চেষ্টা পুধিশালান্থ তাহার এক রাশ পুস্তিক! বিস্মমান, তাহাতে চৈতক্রের 
পার্খচরের মধ কে কাহার অবতার সাহার একট! পূর্ণ তালিকা! 

দেওয়া হইয়াছে । অত মহাদেবের, হরিদাস বরদ্মার, নিত্যানন্দ ন্নস্তদেবের অবতার তো 
'আছেনই, তাহ! ছাড়! কেহ হস্থমানের, কেহ ্গদের, কেহ রাধিকার সথী বিশাখা, ললিতা, 
বাঁ মধুমত্তীর অবতার এইরূপ পরিকনিত হইক়্াছেন। এই গৌরগণোন্দেশের এতঞুলি পুথি 
পাঁওয়। যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষঃষ বালককে ইহ! দুখস্থ করিতে হইন্ক। 
বৈধঃব গুকুগণ এইভাবে সতা, ত্রেতা ও স্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতাপ্থানীয় বাকিদের সঙ্গে 
সবন্ধ স্থাপন করিয়া! শিশ্চমগুলীর শ্রদ্ধা আসআঁকৰণ করিষাছিলেন। প্রুতর স্থার্থের সঙ্গে সংল্রব 
থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পহ্ক্কির সভাতাসববন্ধে যদি কেহ প্র«ণ করেন তবে 
সমস্ত বৈধব-সমাজে যে ক্রোধবহছি:প্রজ্জলিত হু তাহাতে সমালোচক দ% হই! যাইবার পথে 
ধাড়ান। ধখন গোবিন্দ দাসের করচার ব্সামি এক্সটা সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট 
বৈষঃব গোস্থামী ক্সামাকে বলিগাদ্িলেন__*ন্জাপনি চৈতব্র-চরিতামৃত ও চৈতগ্র-কাগবতের 
অলৌকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমর! তাহা! হইলে গোবিন্যদাসের করচার প্রততিকুলত! করিতে 
বিরত হইব ।* চৈহন্তের এই সকল চরিত-কথা নান! দিকৃ দি কি সুলাধান্‌। ইহারা 
চৈতরেতিহাগের প্রধান অবলখন, বিদ্ধ, সাধুত! ও সরিষা, শ্রম ও জ্জীবনবালী তপপ্রার 
ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহে নাই ; কিন্ত কোথা বুন্দাবনের স্বাদশ বনের গরুর রাখাল। 
কিংবা সধু-সুর-নরক-বিনানী কালীর, বক, পুতনা, তৃাবত, কংল প্রতৃততি দানবধ্বংসকারী 
মহাবীর আর কোথায় নব্বীপের টটোলের শান্জামোদী শেষে ভক্ি:প্রেমের ন্ববতার লিরীহ টুলো 
তরুণ ত্রাঙ্গণ যুবক __ইহাদিগকে এক পহ্ক্ষিতে আনিঘা এক করিয়া! দেখাইবার চেষ্টা 
খাতুলতা। বৃন্দাবন দাস এততর্থে না করিস্াছেন এমন কাধ্য লাই। টোলে বসিয়া চৈতর 
শিল্পকে পড়াইত্েছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকা শ্রমে কিংবা নৈহিধারণ্যে কু শাধি- 
(দিগকে উপদেশ দিতেছেন_সেই এ্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন, কষ গর্গুনির লিবেদিত 
শক খাইয়। পলাইথ গিযাছিলেন, এখানেও শন্থদি ্াঙ্মণের নিবেতিত অঙ্গ শিশু-চৈতন্ত 
খাই লুকাইয পড়িত্েছেন। পাঁচ বকের শিশু টক গলার তীরে জীড়'লীলা, অতি 
শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেল! ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্মাবন দাস "পূর্বে স্তনিলাম ফেন 
নদের কুমার। তেখনই দেখিয়ে তোমার পুর ব্যবহার” লিখিযা কের গোপীদের লঙ্গে লীলা 
বর্ণনা করিয়াছেন; চৈতন্তের বাল্যকালের গুরু গঙ্াদাস প্ভিত ীরষের বধ্যাপক সান্দীপনি 
মুনির সঙ্গে উপমিত হইফ্াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্ত-ভাগবতে দৃষট 
হস যে, চৈ যে ভরের অবতার তাহা ন্মাবন গস যেমন প্রমান করিয়াছেন এমন 
শার কেহ পারেন নাই__এই দিদধন্ত স্থির করিঘা পরম পর্সিতোষসহকারে বৃন্দাবনের 

৮ 


৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


গোস্বামীর চৈতক্তমঙ্গল নাম কাযা এ পুন্তকের চৈতন্র-ভাগবত নাম দিযাছিলেন। 
ভাগৰতের স্কদলীল! ও চৈতত্ত-ভাগবন্তের চৈন্ন্তলীলা! একই বন্ধ, ইহাই দেখাইবার জন্তু 
এই নাষ। 

অথচ যবে ব্যাক্তিকে লইফ্া এই দেব্বাহ পরিকদিত হইয়াছিল ভিনি দীনের দীন ছিলেন, 
কেহ ডাহা শা! ছু ইতে গেলে ভিনি বিরক্ত হুইতেন। পুতীতে পাছে কেহ গ্াহার পাগোদক 
পান করে এই ভবে তিনি একটি বৃক্ষের ভুলে ক্দতি সঙ্গোপনে জানের একটা যাষগ! 
করিরা লইযাছিলেন। একবার 'কৃষছন্' স্থানে “চৈতন্তজর' বলিয 
কোন বিশিষ্ট ক্র াহারই নামকীন্ধন ক্মারস্ করিয়াছিলেন, তিনি 
অস্যান্জ বিরক্রিসহকারে তাহা! খাষাইন্! কিরণছিলেন। ন্বাক্ষিণাতা হইতে পুতরী-প্রতাাগমনের 
পর বাুদেব সার্কভৌষ ষ্ঠাহাকে সাক্ষাৎ, ভগবান্‌ বলি! সংবদ্ধনা করিতে গিঘাছিলেন, 
তিনি জ কুষ্ষিত করি সার্ক্তৌষকে এছ গঞ্ধন! করিঘাছিলেন। এইরপ দৃষ্টান্ত বহু 
পাখা যাইবে । 

শ্থতরাৎ এখন এষন একটা সমন্ধ দ্দাপিযাছে, খন ক্ষুঞ্জ গৌঁড়া বৈষ্ঞবসমাজে 
প্রতিষ্ঠত চৈতত্ত-জীবনীগুলির এতিহাসিকতা ্দালোচনা করিয়া হণ ও বঞ্্রননীতি বল্ল 
করিতে হইবে। গৌঁসাইদের কুটির ভন করিলে চলিবে না। এই ভাবে সতোর ভিত্তির 
উপর চৈতন্চরিত ধাড় করাইলে তাহার স্বব্ূপ দেখিবার ও দেখাইবার হুবিধা হুইবে। 
নিজদের ঝাড়ীটি লোকের শ্রিন্ব হইলেও তথাকার ন্মাবগ্জনা কোন্গুলি তাহা গেখাইলে 
শের মহিষ! বাড়িবে ভিগ্প কমিবে না। এখন উহার! চৈতন্তগণ্ডীর বাহিরে কতকট! 
নমবিখান্ত হই! ক্াছে। উপযুক্ত ভুষিকা্ধ এতিহাপিক কারণ দেখাইছ| সেই কআবঞজনা 
কিছাবে ন্মাসিল তাহা! বুঝাই! ছিলে পুন্তকণুলির ফর কমিবে না, বরঞ্চ ইহ! সর্ষাজনগাহা 
হইবে। যণ্য-যুগের জগতের সর্ক্রই সাধু পুরুষদের চরিভাখ্যানগুলি এইরূপ মলৌকিক 
গমন, ক্দথচ তাহার! সর্বত্র সঙ্গান পাইতেছে।, তাহার কারণ এই যে সেই গুত্তকগুলির 
শুপাগুণ বিচারের দিগ্বর্শনীর ক্মালোতে দেখান হইতেছে না। বিচারহীন নবন্ধ বিলে 
উদ্দিষ্ট জন্যোর বুল কমিতা বাথ যা্। ভক্তদের নিজ্গ ভক্তি কি ছু সামগ্রী, কিন্ত 
এতিহাপিকরেরও একটা। কর্তব্য ব্মাছে। 

উতত্দেৰ ভারতীনব ধের কি উ্নতি লান করিয়াছিলেন, তাহাই এখন ্মামাদের 
বিবেচা । বৈষব-র্ প্রধালতঃ ভাবসুলক | চৈতক্প্রবন্তিত বৈফব-ধর্র প্রধান লক্ষাও 
তাই, কিন্ত এ ক্ষেত্রে গৌভীঙ বৈষঃবেরা। উহ্থার নাষ দিদ্বাছেন 
স্মহাভাব”, এই ষহান্তাবই এদেশের বৈধবধর্টের পরাণস্থরূপ এবং 
চৈতনাদেষ “মহাভাবের! জীবন্ত প্রতীক । 

এই ভাব কি? মহাভাৰ তো৷ দুরের কথা-্দপর দেশের লোকের! এখনও তাহা 
নিতে পারেন নাই। ক্যামি চৈতস্তদেবকে বুদ্ধ হইতে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ট বলাতে 
ডাঃ পিল্ভান লেন্তি বহাশঙ ব্বানাকে নসঙছনোগ বিযাছিলেন (মত্ত 147১৯ ৮৭৫ 


০... 


জনতর দিন 


৮ 
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হিন্দুসমাজ ও বৈদদবধশ্ ৬৩ 


08 ৯৪০ পুন্তকের 1), 3১10 [০ হুধিক1)। ভগবানের শন্তিহ্থ পৃষ্টান প্রভৃতি 
সন্ত ধর্মাবলখীরাও বিখাস করেন। ্ষি গ্াহার সভা! স্বীকৃত হয়, তবে গ্াহাকে 
ভালবাসা খায়--এ কথাটা দ্বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক দেশের লাধু ও 
মহাজনের! ভগবানের প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করেন, কারণ গতের বড় বড় ধর 
খস্ের হনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিভ। খাহার প্রত্যাদেশ শোনা! চি 
গাহার রূপদর্শন কেনই বা বসন্ত হইবে? একার টৈততদেষ কাহার শ্রীবনে 
মাপ করিয়াছেন, তাহার রূপদর্শন সন্ভবপর। খ্াধির' কখনও কখনও গাহাকে বিছাৎ- 
পের মত আভাগে মাত দেখিযা থাকেন? যে মুহূর্তে সেই ক্যানভাসে দর্শন লাভ হয় 
সেই মুহূর্তে খ্যানীর খ্যানের সার্থকত।। শুক, প্রলাদ এ কবের ভগ্ন এত 
উপগনে জড়িত বে তাহা এতিহাপিক মুগের প্রামানিক কথ! বলিহ!কসনেকে গ্াহ্ণ করিতে 
্বীরুত হইবেন না। কিন্তু বনে এই দর্শনটি সর্বাপেক্ষা বড় কথ! এবং উহার ফল পাছার 
জীবলব্যাপী হইঘ্রাছিল। গায় ষাইহা ভিনি কিছু দেখিত্বাছিলেন; কি দেশি্বাছিলেন, ভাহা 
অনেকবার বলিতে চাহিবাছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। সেই ব্দব্ি পন্বাঙ্যানসগোচরের 
কথ। বলিতে যাই তিনি একবার গদ্দাধর "সার একবার এীমান্‌ পভিতের কথে ঢলিয়! পড়িয়া 
সুষ্ছিত হইয়াছিলেন। একবার ভিনি বলিযাছিলেন-__পর্ার হার কপ করে ঝলমল। 
লে দেখিতে পারে থার স্্াশি নিরমল।” (গোবিন্দদাসের করচা)। তিনি কি দেখিজাছেন 
বলিতে পারেন নাই, ঝণিতে গেলে ন্মানন্দাধিকো তিনি সুষ্ছিত হইযাছেন। কিন্তু যাহাই 
দেখুন না কেন, তাহার ফলসঘন্ধে দ্বিধার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি 
ককষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন ; ন্দামলকী দিয়া ষে দীর্ঘ কক্ান্ত হ্থকেশ যাঞ্জনা পূর্বক ফুলমালাদ 
জড়াইয়া রাখিতেন। সে কেশপচ্জা দূর হইল; পালন ছাড়ি দুমিশবযা লইঘাছিলেন, তাহার 
'ৰে শরীর চন্দন, অপ্ত, কন্তরী স্বর! হুবাসিত হইত, তাহা গূলা ধুর 
হইল। সে কণ্ঠে বার হুবর্ণ খাছুলী স্থান লাইল না, এষন কি 
তিনি সন্ধা, ন্মান্ষিক, শালগ্রাম-সেব। প্রত্থৃতি তরঙ্মণের নিত্যকর্ধ সকলই ছাড়ি! দিলেন। 
কোন শব্ধ গুনিলে 'কে এল, কে এল' বলিয়া উদ্ধে পাত করিতেন, চক্ষে বিরল অশ্রধারা ? 
একবার ঘরে আর একবার বাহিরে বাতাযাত করেন-__“পুন: পুনঃ গতাগতি কর ঘর পদ্ছ। 
ক্ষণে ক্ষণে কুপবনে চলহ একান্ব।” মাথার চুল ন্ানুলাদিত, সখ বসনে শচী দেবী তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু মাতার দিকে বার তাহার দৃষ্টি নাই। *না করে দ্রান গোরা 
না করে ভোজন, ন! করে ভর বঙ্গে বেশ তৈল উদ্বন্$ন।” বিলি জীবন-মরণের সঙা। জীবের 
আনন্তশরণ, ধাহার সৌন্র্যোর কণিক প্রসাদ পাইঙ্থা জগৎ হন্থর-াহার প্রথম রূপফর্শনে 
চৈতত্তদেবের এই নমবন্া দীফাইয়াছিল। এই ভাব ক্ষণিক লহে_হহা প্ঠাহার জীবনব্যালী 
ছিল। চত্তীদাস চৈ জন্সিবার পুর্ব তাহার আগমনী গাহিয়াছিলেন__ শ্রেষ্ট কবিদের 
চিত মকুর-্বরপ, তাহাতে ন্াগন্ধক দৃশ্ত এ্রতিবিথিত হয়। এ সকল কি খড় ্াব্যাস্িক নিষমে 
টা থাকে, তাহা কে বলিকে 1 তিনি হা দেখিযাছিলেন, তাহা কারা দেখি না কেন 


বগ্শান। 


ভি 


৬৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


লে কথ! পরে হইবে_কিন্জু এই যে ভিনি রূপ দেখিযাছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক,_তাহ 
নন্ীকার করিবার উপান্ধ নাই, কারপ সেই দর্শনের ফলে স্তাহার জীবনের রূপ উপ্টাইয়া 
গিম্নাছিল। চ্ীদাপের রাধার মত “বিরতি ন্সহারে, ররাঙ্গাবাস পরে, হেমন যোগিনী 
পারা*__ভাব তাহার হইয়াছিল; তিনিও মেঘের যধ্ো সেই লুকানে! ব্থপ দেখি! ধ্যানীর 
মত নিশ্চল চক্ষে উর্ধীদিকে তাকাইগ্া থাকিতেন, "সঙ্গাই খেয়ালে, চাহে যেঘপানে, না! 
চলে নয়নের ভারা ।” 

[তিনি যাছা দেখিয়াছেন, তাহা! "সার কেহ দেখে না কেন? ক্মামাদের বাহিরের 
ইস্জিয়গুলির ক্মতীত স্থক্ম-ইত্িয় 'সাছে_এ সন্বদ্ধে আমি কোন জাটল দার্শনিক প্রসঙ্গের 
অবতারণা করিব না। গবাদি শপ্ডকে ক্ষুলবনে ছাড়ি দিলে দেখা যায়_সৌন্র্য 
দেখিবার যে চক্ষু, যাহা! দানের ক্ছাছে-তাহা! প্াহাদের নাই। হাহা আমর! চক্ষু দ্বারা 
দেখিয়া পরম তৃপ্টি উপভোগ করি, তাহারা সেইগুলি তখনই খাই ফেলে। ক্ষুধার 
তাড়না লৌন্দধধাদশনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে_তাহাদের 
সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আষরাও বহিরিক্দিয়ভাড়লায় খআসক্কিবশতঃ অগতের ু্ষ তথ্বগুলি 
অনুভব করিবার শক্তি তেমনই হারাইরাছি, কিংবা আমাদের সেই স্থগাঁ দৃষ্টির এখনও 
উন্মেষ হয় লাই । 

রপদর্শনের ফল পৃর্লারাগ-_গতে সৌন্দর্োর জন্ক ষানুষ পাঁগল, এই উত্সত্ততার মত 
স্থুখকর কসর কিছু নাই, এই রপদর্শনজ্ঞাত অন্ুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য 
গড়াই! । নায়ক-নাস্বিকার প্রেম শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাঙ্গান। প্রত্যেকে যদি অকপটে 
ষ্ঠাহার মনের কথা বলেন তবে ব্ববহাই স্বীকার করিবেন__জীবনে প্রথম যে ভালবাস! 
নবাস্বাদন করিয়াছিলেন, দ্বনাবিল স্থাথশৃ্ট ত্যাগ-পূর্ণ হৃদয়ের ব্মাবেগে প্রথম যে ভালবাসা 
হইয়াছিল, তৎপেক্ষা ড় নখ তিনি পান নাই। 

দি ঈপরনষ্ট ক্ষু ক্ষত সৌন্দঘোর ব্সকর্ষণে যাহুষ এরূপ অপূর্ব ন্থখের আস্বাদন 
পার, তবে যিনি সৌন্দর্যের শেখর, কন্যার একমাত্র কাঙ্য,_রূপের উৎস, তাহাকে দেখা! 
ঘি সম্ভবপর হয় তবে সাহুষ্ের যনে বন্ধ! কি হইতে পাকে, চৈতত্তের জীবন তাহাই 
প্রমাণ করিয়া! দেখাইফাছে | দার কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা! পারিয়াছেন বলিয়! 
আমি জানি না। জী, পুত্র, প্রণনী, প্রণদিনীর জন্ক যেরূপ কেহ কীদিকা যরে, পাগল 
হয়, কাবা লেখে, গান গায়, কত ক্কি করে, চৈতন্ত ভগবানের অন্ত তদপেক্ষা শতগুণ 
উক্মাদনা দেখাইয্াছেন। ভগবানের প্রেম যে সত্য বন্ত, তাহা কাঁমনিক লহে, তাহা 
ইতি পাখা তল তস্য 

॥ 

কিন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়লোকের বাড়ীতে নাইঘা দেখাসাক্ষাৎ, কন্যা! 
আসা কত কঠিন, কমার হিনি রাঙ্াধিরাঙগ হার দর্শন লাভ কি সঙ্গ? কত মগের তপন্তা 
থাকিলে তবে এই সৌভাগা লাভ হইতে পারে 1 


৪ 


হিন্দুসমাজ ও বৈষাবধর্দ্র ৬৫ 


ভারতবর্ষ এই তপন্তার মধ্য দিয়া বগ-হগান্ধর বাবৎ, চলিয়া ব্দাসিযাছিল। যিগুর শিক্ষা 
মন্ষ্মের সঙ্গে সৌন্াত্র-্থাপন-_-তুমি ষন্দিকে াইবার পূর্বে স্থরণ করিয়া নাইস কাহারও সঙ্গে 
তোমার কলহ ক্সছে কিনা, বদি থাকে, তবে মিটাইঙ এস-_নতুষা তোমার নৈবেস 
গৃহীত হইবে ন1। বে তোমাকে প্রহার করিঙ্জাছে, তাহার নিকট পুনরায় যাও প্রন্তত, 
হইতে যে তোথাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইফ্াছে, তাহার ছই ক্রোশের বেগার 
খাটিয। আইস) যে তোমার জ্দামা লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাশড়খানিও দিয়া 
বাইগ।”-_-এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব হিপু শিখাইহাছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে 
তুমি রা্গার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। ভীরব্করগণ ও বুদ্ধ জীবে দা শিখাইয়াছিলেন। 
শুধু যান্তধ নহে একটি সামান্ত প্ড ও পানী ্ষন্ঞ প্রাণ দি! এ সার্কজ্নীন (প্র 
দেওয়ার শিক্ষা তাহার দিদ্বাছিলেন। গলে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ্রাস্ীর 
জীবনরক্ষার জন্থ নিঙ্গ প্রাণ দিযাছিলেন, সেই জাতকটির কথ! জমি পূর্ষে উল্লেখ করিয়াছি । 
এপ আরও বছ উদাহরণ দেওয়া যাইতে লাগে 

ঘখন এইভাবে মাহুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে মৌজা ও দয়া লঙ্ধ শরদূ় 
হইণ_-তখন ভগবংপ্রেমলান্ের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তত হইল। বহু মুগ যাবৎ ভারতবধ 
হোমকুণে বজ্ঞাপি জ্বালিনব! পুনরায় তাহ! নির্ধযাণ করি! আতি ছুশ্চর 
তপন্ত। করিয়! যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল। চৈতন্তদেরই সেই সিদ্ধি। 
অপরাপর সাধুদের জীবনে তপন্তা ব্াছে__কিন্ধু চৈতন্ত সাক্ষাৎ তপ:সিদ্ধি, অতি সহজ, 
বাঙ্সীকির কাবা, চ্তীপাসের গান, রবীন্রের গীভাৰলী হেমন সহজ-_ইহ| তেমনই সহজ। 
শ্রমঙ্গাত একটি বিন্দু তাহার নাই, ধর্খজগতের সম্ক্‌ বিকশিত পঞ, ইহা স্থা়ি করিতে 
থে জাতীয় কত যুগের তপস্তার দরকার হইয়াছে, তাহার চিহ্মাত্র ইহাতে নাই। কিনি 
খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, স্িনি কোন কঠিন পছ! দেখান নাই-তাহাকে দেখা মাত্র 
লোকে ছুলিযাছে। কোন হ্ন্দরীকে দেখিলে বেূপ নায়ক সুলিয়া যায়_ঠাহার মুখে 
প্রেমের বকৃভা না গুনিয়াও সে স্ঠাহাকে পাগলের মত ভালবাপির! ফেলে, চৈতন্তকে লোকেরা 
(তেমনই সহলে ভালবাসিঘাছিল, কারণ ভিনি যে বূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ 
তাহার সুখে ভ্বাক! ছিল-ীহার লে পূর্ব রূপ যাহার উদ্দেশে শত শত কৰি গানের 
উৎস বহাই়াছেন, শত. শত বীণাবাদক বীণার হরলহরীতে ক্মাকাশ ভাসাইয দিয়াছেন, 
সেই রূপ তিনি ভুগবজপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাফিত সে রপ-মআকধশ 
কে এড়াইবে? চভীদাসের রাধিকার সুখে এই তবাটি একটি ছে লিখিত হইয়াছে_ 
তোমার গরবে, গরবিনী হাম__ূপলী তোমার পে ।” 

ভীহার ধর্থের পঞ্চ শাখা__ইহা। গৌঁড়ীর বৈফবগণ ছাড়া আর কাহারও শানে 
লাই, রাম লা তাহা চৈতন্তের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দান, সময, 


গৌড় বৈধ 


৬৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 
হইবে। এই কামন নির্ধাপিত কর! দরকার-_ভাহা না হইলে অত্যান্তঃখ-নিবৃত্বির উপায় 
নাই। বুদেৰ ছন্দককে বলিযাছিলেন-_”আাষাকে নপি-শলাকা- 
ছারা দণ্ কর-_ন্ল জলে নিষ্দিত কর,_ কিছুতেই ন্সামি ছঃখের 
সংসারে প্রবেশ করিব না” এই জগতের জ্রিবিধ তাপে যখন মাহ্থয বাত হইয়া ত্াছি, 
ত্রাছি* রষ করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইঙ্! লে 'অরণা ব্াশ্রযধ কবে, বুদ্ধ-শিপা আনন্দ 
এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইহাছ্িলেন। স্থৃতরাং বুদ্ধ অস্থতের সন্ধানে বনবাসী হন নাই-_-ভিনি 
ছংখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিষার উপরের ন্েবণে গিহাছিলেন। পের দ্বারা শাসভাব 
পাওয়া যার | হিলি জ্রপের পণ প্রথম ব্রন্ঠী, তিনি কুঝিবেন এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের 
নামই হউক, কূপই হউক বা! বৌদ্ধযুগের মহাযান-সম্প্রদাগ়ের 
ষততান্থুসারে শৃক্ধ বা মহাশৃন্তই হউক, একটা কের মনে আবদ্ধ করিয়া 
জ্গপ স্থরু করিলে দেখা বার পৃথিবী সাধনার পথের পিকে কিরূপ শত বন্ধনে বিয়া 
ফেলিয়াছে। জপের সমন পুনঃ পুন; সাংসারিক বিষন্ে মন প্রাধাবিত হইবে | বাহা 
প্রথমতঃ অভি সহজ মলে হইযাছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পগ্মপত্রে 
কলের মতন মন টলটলারমান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দে ক্বাটকাইঘা রাখিতে পারা 
যাইতেছে না। কিজ্ঞ কযেক বৎসরের দৃঢ়পক্কদিত ন্মমোঘ চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত 
কর! যার়। তখন সংসারের যন্ত বিপদ্ই আন্ক না কেন। মনকে তা্তাঙ্গের উদ্ধে 
লই! গিয়া সেই কেক্র্রটিতে ক্মাবন্ধ করা যাইতে পারে । ন্গপে যখন এইভাবে মনে শান্তি 
আইলে তখন বুঝিক্তে হইবে ক্ষেত্র প্রন্থত হইয়াছে_উহছাতে 'দাগাছ! বা খমবজন! নাই। 
তখনকার প্রশ্র--নদামার ক্ষেত্র প্রন্থত হইস্থাছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একট! সম্ধের বীজ 
বপন করিতে হইবে । 

প্রথম সন্ধ তুমি প্রক-ন্দামি দাস। ভোমার ন্দাক্ষা পালন করা ব্দামার কর্তবা। 
এই স্থানে নীতিষাদ ন্থুকু হইল। দান্তভাবটা নৈতিক ঝাজ্য। কি ভাল কি মন্দ দনের 
মধ্যে বিচারপূর্ক সর্ষদা গাহার ক্দাদেশের প্রতীক্ষা! করিয়! 
থাকিতে হইবে। দারভাবের সঙ্গে কর্মকা জড়িত। সর্বদা 
কার্থ করা_ভগবানের নিয়ম বুখিঝা শুনিযা তাহার প্রিয়ার সাধন করা-_ইহাই দাশ্তের 
লক্ষণ। অধুনা ঘুরোপ-প্রচলিত গৃষ্-ধর্্__এই দাহ্,_নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি) 

কিন্ত কর্মী করব করিয়া পরিশ্রা্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর 
সমস্কের নন্ত ইচ্ছক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরল ও শুক। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে 
আনন্দের সম্বন্ধ নাই লারানীবন বিবেক-সম্মতভাবে 'অহোাত্র 
কণ্্ করিত! কর্মী দেখিলেন, কি পাঁপ কি পুণ্য তাহ! ভিনি বুঝিতে 
পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর ন্মন্ত শ্রেনীর নাহার চলিতেছে, যাহা 
কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছা্ার স্তাহ তাহার পশ্চাৎ দণ্ডত আছে। ক্গগতের একদিকে 
হিতসাধন করিলে, নমন্দিক্‌ ব্দাহত হয়| পাপ-পুশোর কথ| সন্ত! হইয়। দীড়ায়। তখন 


০. এ ০১০০০০৪০ 


তাবপঞ্ক। 


শা্্ার। 
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সা 
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হিন্দুসমাজ ও বৈফববন্্ ৬৭ 


ভ্ক ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার উদ্ধে লীলার জগৎ পাই! রসের সন্ধান পাইলেন। তিন 
বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, ব্ামি তোমাকে ন্মাস্মসমর্পণ করিলাম, তোমার 
এই খেলায় আমাকে টানিযা লও। এই স্থানে লধ্য। দবান্তের মধ্যে শাস্তভাব াছে__ 
কারণ প্রথমতঃ মন স্থির কর! দরকাক্-মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোন! 
যাইবে না। ঘোলা জলে স্্যাকিরণ বি্বিত হয না। শুদ্ধ, পাপবিদ্ধ। অনাসক্ মন 
প্রন্তত হইলে তাহাতে কি প্রে্ঃ কি শ্রেৎ। ঠাহার কি ব্দাদেশ ভাহা বুঝা যায়। 
ব্মার সথ্যের মধ্যে শান্ত ত াছেই, দান্ও ব্দাছে__সখ্য দান্ত হইতে আর একটু অগ্রসর । 
জগৎ লীলাময়ের লীলা, নি তাহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাথী। বাহ কিছু করি, 
সর্বদ। তিনি আছেন, বমি াহারই সঙ্গে আছি, ক্মামি রাহানে ছাড়! কিছু জানি না। 
[বিপদে পড়িলে বক, দুণাবর্ত প্রতি দানবের দ্বার! উৎপীড়িত হইলে, ক্মামি খ্াহাকে 
জড়াইগা ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাশ্তভাব কাছে, ক্ু- 
সখার! দিনগাত্র তাহার সেবা করিতেছে, তাহার জন্ত ফল কুড়াইতেছে ; যে ফলটি মিষ্ট 
লাগিল তাহা তাহার সুখে নিহা দিল, তাহাকে কাধে করিল, ভাহার কাধে চড়িল; 
এখানে উদ্ছিটজ্ঞান নাই, প্রতুভৃত্য সন্ধ নাই, তথাপি রাখালের কুষ্ণকে বলিতরেছে_ 
শনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি” এখানে ভক্ত রুষেনর বাহির ন্সা্গিনা ছাড়িা__ 
দান্তের গণ্ডী অতিক্রম করিরা_্ঠাহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢুকিযাছে। এখানে 
কর্থবাজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে 
হইবে, খড়ি ধরিয। ক্তুব্োর সেকূপ কোন সীমা নিষ্ধারণ করা নাই। বৃন্থাধনে সখাদের 
নিতালীলা চলিতেছে । সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সথন্ধ-ানন্দের সধন্ধ। 

তদ্ঞ্ধে আনন খনীভৃত হইছে । প্রত্যেক নবসষ্ট জীবের মধ্যে ভগবান্‌ ঠ্রাহার 
সমস্ত সৌন্দর্য লইয়! প্রকাশ পাইতেছেন। নতুব! কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ের 
কাছে রূপের ডালি বলিয! বোধ হইত না। রাত্রি জাগিযা দীপ 
উদ্কাইযা মাতা ছেলের ধরপ্রান্্রে হাসিটুকু ছুটিতে দেখেন এবং 
আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগবান্‌ শিশুরূপে দেখা কেন। নতুব! কুৎপিত 
ছেলেটার মধ্যে তিনি অনন্তর দ্মাবি্কার করিবেন কিরূপে? প্রত্যেক মানের ধারণা 
তাহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না এমন হন্দর আধ-নমাধ 
বুলি কেহ বলিতে পারে না। এত ত্ূপ, এত লৌন্ধধ্য কালে! ছেলেটার মধ্যে কাশ 
পান্থ কিরূপে? বাৎসল্যর মধ্যে শান্তভাব আছে, দান্ড ক্মাছে_কারণ মাতার যত ক্লান্ত 
কর্মা দাসী আর কে আছে? এখালে দান্ত কত্ঠবা-জ্ঞানমুলক লহে, এ দাত অন্থরাগের । 
এখানে কণ্ম কোন নিদিষ্ট সময়ের গণ্তীতে ব্মাবন্ধ নহে। সেই ন্সসীম অনন্ত পের উৎস 
ক্র শিশুটকে অবলম্বন করি যাতৃবক্ষে ধর! দি তাহার নিমথার্থ, অযাচিত, জর 
কণা ও কর্মরত প্রবুদ্ধ করে। বাৎসলো সথ্য দ্দাছে, সমানে সমানে না হইলে সধ্য 
হয় না। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেল! করেন। তখন শিশুর সঙ্গে শি হই ধান। 
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প্রচলিত ভাবার তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, এজস্ত ছেলে-ছুলানো৷ ছড়ার মত অর্থহীন 
কাকলীর স্থৃক্টি করিরা তিনি তাহার সঙ্গে কথ! বলেন। একন! রোমের পিনেট-সভাপতির 
নিকট বিদেশী এক আাজনুত ক্পিহাছিলেন, ভুলক্রমে তিনি হার, একট - গোপন- 
প্রকোষ্টে প্রবেশ করিঝা দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি দোটক সান্দিরাছেন ও তাহার 
শিল্ুপুত্র তীহার পিঠে ভাশির তাহাকে চাবুক মারিয়া চালাইভেছে। সভাপতি মাঝে 
মাঝে চিহি রক করিতেছেন । বন্তঃ বাৎসল্যে শান্ত, দান্ত ও সখ্য আছে__তার উপর 
রে! কিছু আছে। বসত তন্মন্থ হই কি সখা জন্রারী হইতে পারে? কিন্তু রুষ্চসখা 
আদাম নাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাহার! ঘুমাইলেও স্প্রে কুষের সঙ্গে আলাপ, 
করিতেন__ভ্রীগাষ বলিতেছে__"আমর1 মায়ের কোলে ঘুমায়া থাকি। স্বপনে তোর চাদ 
সুখখানি দেখি।” শুতগ্লাং সখা বড় কি বাৎসল্য বড় তাহ! জইয়। তর্ক আছে। সার 
নিকট যাহা বলা যার, তাহা মায়ের নিকট বল! যায় না। শিশু একটু বড় হইলেই 
খাতে তাহাকে সমাক্‌ রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে জ্যান্ত করিতে পারে না 
পেটের ক্ষধা হইতে ৃদয়ের ক্ষুধা! বড়, মাত! তাহা! বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে 
সখা বড় হইতে পারে, যেহেতু সম্খার নিকট ষনের সকল কথ বানর, করা! চলে। ভরীকষেঃর 
আবল-সথার নিকট তিনি মনের নিগৃড় কথা! ব্যক্ত করিতেন। হতরাৎ সখ্য হইতে যে 
বাধসলা বড় এ কণ। উরুষ্চ-সখার! স্বীকার করিতেন না__ররুষঃ স্থবলকে বলিতেছেন 
শকি কৰিব ওরে হুবল, করিব আমি কি? চূড়া বাধি খড়! পরি বসে রয়েছি । যায়ে 
না বলিয়া ব্দাি যাই রে গোঠে, যন্ধিবে আমার মা, পড়িব সঙ্কটে ॥ একদিন নবনীত, 
খেন্ধে ছিলেম লুকাইয়। যরিতে গেছিলেন যা, দ্দাষায় না দেখিয়া ॥” উত্তরে গ্ুবল 
বলিতেছে, "ঞানি রে তোর মায়ের প্রেন_কত ভালবাসে । সামান্ত ননীর তরে 
বেখেছিল গাছে ॥ বদল ন্ছুন যেদিন পড়েছিল গাদ্ধ। সেদিন তোর ম! নন্দরামী নাছিল 
কোথায়? 

বে পুত্র মরি ছার, সন্তান-শোকে বিধুর! মাতা পর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া 
তাহাকে সুলিযা ঝান। কিন্ত সাধুর, একনিষউউ প্রেম”_-ইহা আনন্দের নিত্য এ্রজবণ, কুষণ” 
কাছে থাকুন বা লা থাকুন__রাধার মন সর্ব! কৃষণম়_পগ্ুকুগন ব্যাগে দীক়্াইতে নাপি 
সদা ছলছল আখি। পুলকে ন্মাকুল দিক্‌ নেহারিতে সব শ্রামমর দেখি।” (চণ্ডীদাস) 
প্রতি পত্রমন্্রে কৃষ-পনগ্বনি, প্রতি বাসুহিজোলে ধানীর তান, রাধিকার আর কোন। 
জ্ঞান নাই। চোখে ক্ুষ্্ূপের অঞ্জন, কর্ণে অন্ৃতম্ধ বেণু-শ্রবণ ; এই প্রেষ ঝাগান্রাগ। 
ইঞ্জিন তখন অন্ধ, ঠাহার পাদপন্স হইচ্চে তাড়াইয ন্সদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা 
কাগ মানে না। রাখিক! ঝলিতেছেন-_যত নিবারিকে তায়, নিবাত না যায, আন পথে ধাই, 
তবু কাহ্থপঞ্ধে খায়”__ষনকে ষত নিবারণ করিতে চেষ্ট! করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে 
পারি না, আমি অন্ত পথে যাইতে চাইি, কিন্ত পদ কমার কতক্িতে কার পথেই, 
চলিয়া বায়। "এ ছার সন! মোর হইল কি বান। বার নাম নাহি লব, লয় "তার 
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নাম। এ ছার নাসিক! দুখরিৎ কত ককু বন্ধ। তবু তো দ্লাকুন নাস! পান হামগন্ধ ॥ 
লে কথা না শুনিৰ করি অন্থমান। পরসঙ্গে নিয়ে ন্মাপনি যায় কাণ॥ বিকৃ রহ 
"মার ক্রিম আদি সব। সদা যে কালিয়া কা হয় বসব ॥” কখনও কখনও রাধা 
সেই বিখহ্ন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া ্াত্হার! হইতেছেন:__ 
এ কথা কহিবে সই--এ কথা! কহিবে। ব্বলা এমন তপ করিয়াছে কৰে॥ পুরুষ 
পরশমণি লন্দের কুমার। কি ধন লাগিয্া ধরে চরণে আমার ॥” তিনি ত স্পর্শমণিতুল্য, 
তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই সোণা হইয়া ঘায়-_তবে, দ্দামার নিকট কি ধন চান 
যে আমার পা ধরিয়া বসিয়া থাকেন? "নামি যাই ফাই যাই__বলে তিন বোল। কত না 
চুন দেয়, কত দেহি কোল॥+ যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধনিয়া 
প্আমি যাই, যাই, যাই বলিয়া! বারংবার সঙ্গলচোখে বিদান্ধ গ্রহণ করেন। কত চুদ্বন 
ও নিবিড় ব্আালিঙ্গনে বিদায় লওযার পালার পরিসমাথি। কিন্তু এত করিয়াও পালা! শেষ 
হয় ন।- পপদ আধ বায-পিয়! চায় পালটিঘা। বদন নিরখে কত কাতর হই! ॥ 
ক্করে কর ধরি গিয়া! শপথি দেস্ধ যোরে। পুল; দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥” এক লা 
যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে দ্দামার মুখখানি দেখেন, এবং কমার হাতে 
নিজ হাত দিয়া বলেন, "আমার শপথ দ্দাবার যেন দেখা পাই।” পুনরায় দর্শনের জনা 
কত মিষ্ট কথা বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কৃষের প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই 
[তিনি পুলকে দথান্মহার! হুইথা ঘান-_+ধাড়াই যদি সখীগণ সঙ্গ,_পুলকে পুর তথ 
শ্রাম পরসদ্গে।” কুষ্ণের প্রলঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞিত হয়। হত্তরের লেই আনন্দ 
ঢাকিতে গেলে *পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। নয়নের ধারা মোর বহে অনিষার ॥* 
লে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাত্র দেখা দেয়। যাহা কিছু করি, যত দুরেই ঘাই না 
কেন-_তাহার সুখের হালিটি মনে জাগে, তখন সর্ধজালার অবসান হয়। “যথা তথা 
যাই আমি-_ফ্ত দুর চাই। টাদ সুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই ॥* 

আমরা এই বাগাস্থগ প্রেমের কথ! পুলরাস্ উদ্বাপন করিব। বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে. 
সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুগার সমব্ধ রাখিয়া! অপর সমন সম্পর্ক বাদ দিাছিলেন। 
তাহার সুষ্ধি ্বতঙ্গ, একক-_তিনি জীবের সঙ্গে থে পারিবারিক 

আবাদ ও সানশ। বন্ধন তাহা! ন্ন্বীকার কতিছ! সমস্ত কামনার উদ্ধে আসন 
'লইয়াছিলেন, তাহার ধর্ষতের ভিত্তি ছুযখবাদ | কিন্ত যহাপ্র্থ াহুযের সমনতগুলি সমন্ধ 
গরীয়ান্‌ করিয়া উহা 'আনন্দমের সঙ্গে আনন সবের প্রতীক স্বরূপ দেখা ইঘ্াছিলেন। 
এই স্বন্ধগুলির হবার! জামরা পরিবারে ব্যাব্ত-_ইহাদের এ্রত্েকটির যধ্যে ভগবদারাধনার 
উপাদান ন্াছে। দারা, পুর, পরিবার মিথ্যা নহে_ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তর 
বন্ধ দড়াইয। হাসিতেছেন,__খিনি বেবান্ের কথাম্ব বলিতে গেলে "নসামাদের শিতা, 
ধাতা ও পিতামহ।* এই বববন্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে_-আননান্ক্সপের দ্বারে পৌঁছান 
সহ হয় না। - চা 
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সতরাং মহাপ্রভু মাহ্বের পারিবান্জিক সম্ব্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি প্রাতিষিত 
-করিঘাছেন। তিনি দেখাই্াছেন দেবাদিফেবের প্রেমের ইঙ্গিত 
আমলা গ্রহে পাইতেছি-_বনবাসী তাহ! পাইতে পারে না বৈধ 
ন্যাম গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ গাহস্থ্য জীবনের শিক্ষ1 দি! তিনি তাহার উদ্দি্ট দেবতার 
পুজ্জোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন । 
এই পঞ্চরস__গোঁড়ীর বৈষ্ণবধস্ট্ের সুলকথা। বৈষ্ণবেরা! নীতিশাস্তর, জ্ঞান ও কর্ম 
মানেন না। তাহার! বলেন রসই সর্কধ্রধান__ধাহার চিন্তে সেই নসন্থরাগ জগ্গিযাছে হার 
চিত্তে নীতিকথা শ্বতঃপিদ্ধ। ভগবানে ধাহার €্রেম জন্মিয়াছে, 
তিনি নীতিবিগহিত কোন কর্ম করিতে পারেন না, হার পক্ষে 
তাহা অসন্তভব__স্ুতরাৎ নীতিকথা নীচেকার কথা। ইহা! কি কখনও কেহ মনে করিতে 
পারে যে চৈতগ্রাদেৰ মিথ্যা কথ! ঝলিবেন,_-পরের সপকার করিবেন? বৈষবধপ্টের উচ্চা্ের 
রস-পান্ের নিকট নৈতিক খারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত । 
তন ঈশবরপ্রেমের যে আদর্শ দেখাইথাছেন তাহা জগতে অতুলনীয়-_”রূপ 
লাগি আখি সুরে গুপে মনভোর। প্রতি ঙ্গ লাগি কাদে এতি 'দ মোর ।” ঈদ্বকপের 
সত্তা, াহার প্রতি অন্থরাগ-_ কনার বস্ত্র নে । এই অলৌকিক রস আন্বাদনঘোগ্য ও 
শ্মাস্থাদিত হইয়াছে_-ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। গ্ভাহার প্রেমে ক বাঙলা দেশ 
ভরপুর। বাদলার দুরুরা্তরে, নগরে ও পাীতে ঘরে ঘরে গৌরাদের নাম কীরিত। চাষা 
লাঙ্গল ফেলিহ কাঁমার হাতুড়ী ছাঁড়িযা, গতি বন্ধন রাখিয়া সন্ধ্যায় মাদল লইয়! বসে, 
বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, ঝলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ_ষেখানে গৌরাঙ্গের নাম কীযিত হস না। 
সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িগ্তার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত ব1 তাফ্চিক ছিলেন, কিংবা 
কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাবাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি 
তাহার দিখিজমী ্ধ কি বড়-্দ্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহা! বলে নাই। তাহারা 
খে নিত্য সন্ধ্যায় গাহার জন্ত ভক্কিছুলের মালার অর্ঘ্য সাঙ্গার-_তাহ! সহন্দ সরল কথার, 
স্থরভিমাখা। "আমার গোর! জাতের বিচার মানে নারে-_দেখুবি যদি আয় সকলে।” 
শদেখেছি বূপসাগরে মনের মানুষ কাচা সোগা, তারে ধরি ধরি মনে কবি ধরতে গিয়ে শর 
পেলাম না। সে মাহুষ চেঝে চেরে, ফিরতেছি পাগল হয়ে-_সরমে জলছে ক্মাওন আর নিবে না, 
আনার বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে ভার 'প্রাণ খাচে না” খিনি 
লাল অসগ আমাদের অনযরদ হইতে অন্তর চির, একাজ অবলখন, 
ছুঃখের দিনের ব্ববসানে খাহার চরণকমল পাইৰ বলিয্কাই ছীবন- 
ধারণ, সেই পরম নবাশর, পেশবর ্রিযবদ্র দিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির 
অন্ত জাতীয় ব্যাকুল বাঙ্গলার শত শত চাষার গানে ছাট! উঠিযাছে। তাহাকে ইহার! 
কত ভালবাসে এই ছুইাট চরণ, াহা বাঙলার হাটে মাঠে শোন! সায়, তাহা হইতেই ভাহা 
বুঝা হাইবে-_-সভঙ্ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গের নাম | থে জন গৌরাঙ্গ ভঙ্গে পেন 


পারিবারিক লব্ধ 


নীতা 
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হিন্দুসমাজ ও বৈষবধন্দ্ ৬৯১ 


আমার প্ান।” শত শত গানে এই দ্ভাবটি আছে,_-দেখ এসে এক সোণার বাথ পতিত্তের 
গলা ধরিয়া কাদিতেছেন।” গৌরাঙ্গদেক জাতী গানের নত উপহার পাইঙ্বাছেন, বোধ 
হয় জগতে তর কেহ তেমন পান নাই। ষ্ঠাহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই 
ফত। এই রড জগতের কোন জটিল কথা তাহাতে ছিল না। ছইটি অশ় পরচক্ষ, "চল 
ঢল অঙ্গের লাবণী”, ক্ুষপ্রেমে নীর্ণদেহ-_এই ছিল গাহার স্থল | জনম ভরিফ এই পের 
কথা বলিয়া বীর জনসাধারণের ভৃষঃ ছিটে নাই। জগহদ্ধ ভদ্র মহাশক্ধ বে এক সহ 
শৌরাঙগপদ সঙ্ধলন করিয়াছেন, তাহা! সেই অস্ুরসত ভাগ্ারের অতি নগণ্য ্ংশ | তাহার 
থে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে_তাহার মধ্যে চৈভন্তকে মত না! পাওয়া 
মায়, এই সকল গানের মধ্যে ভাহার ীবন্ত ূপ তদধিক পাওয়া! ায়-_্থরধুনীর ভীরে 
গ্াহার কীর্থনের যে খোল বাছিয়া উদ্িয়াছিল, অন্ভাবদি সেই স্বরতরঙ্গ এখানে ক্মাকাশে- 
বাতানে খেলিতেছে। গোরাক্ষের বিশিষ্হ্ৈতাখৈতবাদ তাহাতে নাই, কিন্ত তিনি পতিতকে 
কোল দিয়াছিলেন, ভিনি থে শ্রবণানৃ্ত রুষ/কণা গুলাইয়াছিলেন__কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে 
কত সঙ্ারূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইযা 'মাসিতেছে। তাহার নসপূ্বব কীর্থন 
ষনোহরসাই, গড়নহাটি, বেনোট প্রতি হুরে--ভাবের মিরা ঢালিয়। বাঙ্গালী- 
কু্টিরের সর্ধঃখের জালা ভুলাইয়াছে, শতাব্দীর পর শতান্ী এমন করিয়! কোন সমা জাতি 
জগতে গুণের পুঙ্গা করে নাই। গৌরান্গ প্রকৃতই বাঙ্গালীর চোখের কজন, কণ্ঠের 
'আভরণ। হত্তের দর্পণ, সুখের ভাঙল, হৃদযসর্কদ্থ। গৃহের সার। ভিন ভগবানের রূপ 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া! পাগল হইয়াছিলেন? বাঙ্গলার ্দনসাধারণ “রূপাভিসার' 
গাহিয়। সেই স্বতি এখনও উপভোগ করিতেছে । নব-বিবাহিতা বধু পিত্রালয়ে গেলে যেমন 
নূতন বর খুরিয়া ফিরিয়া শ্বগুরালয় হইতে ক্মাগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে 
ালবাসে--সেই প্রাণের যানুযাট যে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাই়াছিলেন সেই স্বর্গের 
স্মতি সবল করিম বাঙ্গালীচিন্জ তেমনি মহান্গন-পদ্গাৰলী বুকের ধন করিয়া রাখিয্াছে এবং 
ভাহা। শুনিতে এত ভালবাসে । 
চীদাস, বিশ্ঞাপতি, গোবিন্দ, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্নকে “মহান+-পদ্বাবলী 
আখ্য। দেওয়। হইয়া! থাকে । বাঙ্গালী জার কোন ন্দাতীয় গানকে এইরূপ সগ্ছান দেখায় 
নাই। রাম প্রসাদের বর্মন্ধীয় সপীত, রামযোহনের ব্রদ্ষলগীত, 
নান সঙ্গে জা কির ও বাউলফের গান এবং আগমনী গান-_ইহারা সভালত্যই 
রঃ বরের কথা গুনাইতেছে, কিন্ত ইহার কোনটিই “মহাজনপদ* 
নহে। চক্র পরিকরগণ কিংবা চৈ ধাহাদের নিকট প্রেমের প্রেপা পাইয়াছেন 
এবং চৈতন্তের পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট কবির দল, বাহার! নাধাকধ-ঙ্গীত রচনা 


সী 
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আগমনী গান, কিংবা শাক্ত-সঙ্গীত, ত্রাক্ষ গান, ক্ককিব্ের দেহতত্বের গান-_-এ সমস্তই 
গাহিয়! থাকে__কিন্জ কীর্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্ত প্রকার হইয়। বা, 
তখন তাহারা বলিবে “মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত সুখ না ধুইস্থা কীত্বন গান করিব 
কিনূপে?” অথচ এই কীর্ডনের মধ্যে মীলতার হানিকর অনেক পাপন্তিঙ্গনক বিষয় 
আছে । তথাপি কীনতনগানও অপরাপর গান এক পাড্কে নহে। কীন্নগান চৈতন্ের 
ছাপ মারা__মোহরাফ্ষিত। উড়িস্থার রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন ঠাহার সঙ্গী পশ্ডিতকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, "এমন অম্ৃতবী স্থররতো! কখনও শুনি নাই, শুধু স্থরেই যে প্রাণ কাড়িয়া 
লইল, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চর্য হুর কাহার স্থষ্টি ?” সঙ্গী ঝলিলেন। এই কীর্তন- 
স্বর ঠাকুর চৈতন্তের স্্টি : চৈ. চ. দস্তা) যোট কথা স্কুচি-কুকুচির কথ! ছাড়িয়া 
দিয়! অনথসন্ধিৎস্ বাক্কির পক্ষে কীর্থনের আপরটি দেখা উচিত। খাহার বৈষ্ণব ভক্তির 
দীক্ষা নাই, দিনি ঠৈতন্তের জীবনী স্থ্্রূপে পড়েন নাই তিনি যেন বটতলা-প্রকাশিত 
পুস্তকপ্চলি হইতে কীন্তনের পদ্ন না! পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিয়! ব্বন্থর-সিংহ- 
কান্ধিক-গণেশ-লক্্ী ও উর্ধাদিকে শল্তু এই সমস্ত আসবাব ছাড়িয়া! দি! যদি দুর্গা ঠাকরুণকে 
নাযাইযাঁ আন! বায়, তবে ছূ্গা গ্রাতিষার সে মহিষান্ধিত রূপ বার থাকে কি? সেইবপ 
বাহার! কীর্তন বুঝিতে চাহিবেন তাহার! ভাল কীন্রনিয়ার সুখে আসরে আলিয়! একবার 
কীর্তন শুদ্থন। দেখিবেন খণ্ডিতার কলুষ কাটি! গিসবাছে, বিপ্রলন্ধার উদ্দাম ভাব আমর 
নাই-_কলহান্তরিতার মান-_এ সমন্তই নাবিল, ক্দপাপবিদ্ধ | যে সম্ম্রোগ-মিলন শুধু পুস্তকে 
শড়িলে বিদ্ধান্ন্ধরী তোটকের মতই শুনাইবে__ন্দাসরে ভাই-ভগিনী, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে একত্র 
বশিয়া। গনি! বুখিবেন__পান্জোগ-মিলনে ভোগের লেশ লাই-ে ভোগ আছে তাহ! 
রা দেবন্োগ | অধিকাংশ বৈষ্চযপদই চৈতত্তের চরিত্র স্মরণ করিঝা। 
শব চিটি। লেখা হইয়াছে, তাহা! পািব মোড়কে ভ্জাটা একখানি স্বর্গের 
চিঠি।  কীৰ্বনীযা সেই প্রথথিবীর মোড়কটি ভাঙ্িয়া যে 

সংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্গের। এজন্ত প্রথমে "তৎকালোচিত গোৌরচক্জরিক!” দিয়া! গান 
সুরু হইয়া থাকে । ন্র্থাৎ পূর্কারাগ, মান, যাঁপুর প্রতি যে বিষহই লইঙ্গ! গান হইবে, 
তাহার পুর্ষেদ চৈন্াদেবের তদ্ধণ ন্মবস্ান্ছচক একটি গান গাহিয়া নেওয়! হয়-__ইহাই, 
*গৌরচক্দ্রিক।' বেষন ধকন, পুর্বরাগের পদ গাওয়! হইবে, তাহার পূর্বে রাধাযোহন ঠাকুরের 
গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওযা হইল, "ন্াচ্ছ হাম কি লোখিলু, নব্ধীপচন্জ। করলে 
করই বহন ব্ববলম্দ। পুন পুনঃ গতাগতি করু .ঘর প্। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই 
একান্। ছল ছল নযবনে কমল শ্থবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ। পুলুক সুকুল- 
বর ভু সব দেহ। রাধাযোহন কচু না পাগল খেহ” (পদ্কমতকর, প্রথম ব্য, ৬৪ পদ )। 
টি খুব জোরে সুদঙ্গ বাঙ্গাইস্া খোল-করতালের হরে, ভাগুব নৃত্যে 
দুর দান্তরের পীগুলিকে বেন ন্দাসরে আসিতে নিমগরণ করিয়া 

গায়কেরা এই "গৌরচক্্রিকা" (গৌরবিবন্ধক গান ঝা সুখবন্ধ) গাহিল। এই ভক্কানিনাদ ও 
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চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈতভঙ্েবের ছুবনপূজ্য সৃষ্ঠিখানি কাকা হইল-_ভাহা। 
প্রথম অস্থরাগ্গের। তিনি করতলে বদন ন্ববলদ্ধন করির| কি ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান 
করিতেছেন? হঠাৎ, উঠিহ্া একবার বাহিরে একবার বরে যাতায়াত করিতেছেন। 
কখনও ঝ। ক্ুলবনের দিকে চাহি প্র ফুলদাম দেখিহা কাহাকে মনে পড়াতে াহার 
পন্মচক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাধিণত 
হই উঠিতেছে__রাধামোহন তাহার এই সু মুহ্ভ পরিব্ননীল ভাবগুলির তাৎপথ্য 
ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। চৈত্র এই সৃষ্ঠি প্রথমে পটে কাকা হইল, তাহা শ্রোতার 
মনে মুদ্রিত করিয়া__রাধারুঝেচরপূর্বরাগের অবতারণা কর! হইবে। এইভাবে মহাপ্রত্থর 
লীলার ভিত্তির উপর রাখাুষেচর লীলা! দাড় করান হইপ। চৈতন্তলীলার এই গানের 
পরেই পুর্বরাগ। প্রথম গানাট হয়ত চণ্ীদাসের ”থরের বাছিরে দণডে শতবার, তিল তিল 
আলে যায়। যন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদন্ব-কাননে চায়। রাই এমন কেনই বা হৈল 
এক ছুরুদন ভয় নাই মনে কো! ব। কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সথরণ 
নাহি করে। বলি থাকি থাকি, উঠযে চমকি, ভূষণ খলিম্! পড়ে।” এই গান কীর্থনীয়া 
পাখরপ দির! আলরে বুঝাই! যান। শ্রোতার মনের তার বাহাতে সর্োচ্চ গ্রামে 
আটা খাকিতে পারে, দুতলের পক্ষে নাদিয়া! না পড়ে_-এই জন্য কীর্ধনীয়! 'গৌরচক্ত্রিকা'র 
সঙ্গে থর মিশাইয়! ভাবের পবিত্রতা বঙ্গায় রাখেন, “কোথাবা কি দেব পাইল।” 
গাহিযা কোন্‌ দেব! রাধিকাকে পাইয়াছে__তাহার নমাধ্যান্মিক সন্ধান অঙ্গুলীসঙ্কেতে 
প্রদান করেন। আগাগোড়া "আখর” দিয়! গান্ধক কীর্জন গানের মহিমা অব্যাহত রাখেল। 
এমন কি খপ্ডিভার মত ভাবছষ্ট গান ব্দামি কীর্ভনীয়ার দুখে ক্রাঙ্মিকাগণের সঙ্গে বগিযা 
শুনিবাছি। কীর্ধনীয়। এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইয়া গিগাছেন বাহাতে কোন 
দোষের কথ! দূরে থাকুক, অনাবিল শুভ্র পৰিত্রতায চিন্ত ভরপুর হই গিয়াছে । ভাল 
গান্ধক না হইলে "াখর” দিতে পারে না দরের কীর্তনীযা পমাখর” দিতে চেষ্টা করিলে 
্ীর্থন মাটা হইয়! বার, সর ভাঙ্গিযা যার। ক বা শ্গাক হইলেই থে কীর্দন 
জমিবে তাহ! নহে, কীন্নীন্া ভ্গবৎ-রসের ঝসিক হওয়া চাই, ধু তাহাই নহে, শ্রোতা 
দিগেরও বআসসরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া বসিতে হইবে । কিন্ূপে থে নিতান্ত 
পািব বিষহগুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা মাস্চ্ঘা। ম্মদ্িসার 
গানে রাধিক গোপনে কের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাখিকাকে 
উপদেশ দিতেছেন-__এমুখর মন্ত্রীর ত্যাগ কর, নীলশাড়ী পর।* যেহেতু পথে নুপুরের শব্দ 
হইতে পারে, _অন্ রঙ্গের শাড়ী জধারেও দেশ বাইতে পারে। বথাসাধা গোপন াখার 
বাবস্থা_ইহাই ত অভিসারের কথ|। ব্মাল্কারিকের! ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ত পরবন্া 
কবিরা রূপাভিগার বলিতে ভ্রীকৃষের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, নর্থাৎ গ্হার সংকীর্নের 
নভিযান বুঝিতেন। গ্রাহার! ঝািকাকে সাজাইস্া বাহির করিজেছেন। খিনি রূপেশ্বরের 
নিকট রূপের সন্ধানে ষাইতেছেন, তাহার যত রূপ কাহার? তাহার “পিঠে দোলে 
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হেমটাপা, রঙ্গিয়া পাটের খোপা",_একে সে তরুশ ইন্দু, মলয়ল বিন্দু বিন্দুঃ তদুপরি কম্মরি 
(তিলক, গ্াহার গতি *ন্তি লাবনী, তিনি সবীর স্ন্ধ নবল্ন করিয়া যাইতেছেন। 
শ্কুম্তলে বকুলমালা ওরে ভ্রমরী।” ব্রা্ননন্দিনীর ক্র হাটিবার অভ্যাস নাই, "রাই 
যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঞ্কবন, কদন্বকানন, "মার কতদুরে আছে ?” এইভাবে রাধিক! 
যাইতেছেন_-ইনি জয়দেকের আভিসারিক1 নহেন, ইনি সগর্কে বপিয়াছেন__”কলদ্ী বলিয়া 
ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক ছঃখ, তোমার লাগিয্। কলক্ষের হার গলাদ্ধ পব্দিতে সুখ ।” 
ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত “রুষায় নম: বলি! ভাহার পদ্দে সমপপণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন 
প্ননদিনী বল গিয়ে নগরে, জুবেছে রাই ঝাঙ্গনন্দিনী, কৃষণপ্রেম-কলক্ব-সাগরে।” কানে কানে 
কথা নিয়া চাপা! সুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। বল্‌ গিয়ে লগরে-_র্থাৎ 
ঢাক বাঙ্গাইয়া প্রচার কন কমি নিখিলভঘহরণের পান্ধে শরণ লইঙ্বাছি_্া্জ ব্সামি 
নির্ভ। কৰি ব্নজ্ঞদাস মহাপ্রদ্র সম্ীতন বা অভিসারঘাত্র! স্বযং প্রতক্ষ করিযাছেন। 
ভিনি হুন্দরী ঝাধিকাকে সাঙ্গাইয়। বাহির করিংলন এবং লিখিলেন_-“কদ্ধণ রণরণি, ব্ধ_ 
বাজধ্বনি, চলইতে শুষধুত্ত বাজে। চৌদিকে রমনী সাজে, ডপ্ক রষাঁৰ বাজে?” শুধু 
কন্ধণের কণু কণু বা! বাকমলের হুমধুর ধবনি নহে, উ্চৈ-্বকে মধ্যে মো ভে বাবদ 
উঠিতেছে-_দ্দ ও রবাবের শব শুনি শন্িগারিকাকে দেখিবার জন্ত রাঙগপথে ভিড় 
জনি! গিঘাছে। ইহা অভিসারের নাষে সংকীর্ঘন। চৈতন্কদেব যে এই রাধাক্ষলালা। 
গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও ঝলিতে হইবে? ব্দথচ এই সকল গানের বসাখ্যান্মিক 
ইন্গিতগলি কবিদিগের নধপূ্ব কবিত্বের হানিক্র হয় নাই। এই পদটিতে আছে, 
রাধিকা চলিতেছেন, হার পায়ের ক্মালতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া রাদা দাগ রাখিয়া 
যাইতেছে । তাহার দঙ্গ-ন্ধে ভ্রমরেরা অন্ধের মত ভাহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং 
যেখালে যেখানে ষ্ঠাহার ক্াঙ্গাচরণচিহ্ন পড়িযাছে, তাহাই পল্প বলিগা ভ্রম করিয়া চুন 
করিতেছে__+চলইতে চরণের-_সঙ্গে চলে মধুকর--মকরন্দ লাঁন কি লোভে। লৌরতে 

উনমত, ধরণী চুখতে কত, বাহ! বাহ! পদচিহ্ন শোছ্ছে ।” 
ভরক্ুষ্চের পারে সর্বন্থ অর্পণ করিত ল্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা, ইহা অতি কঠিন। 
হুকুমার জীবনে অন্ত, চিরজেহে পালিত তরুণকে তপশ্তার রত করিতে হইবে। রাধিকা! 
বলিতেছেন__“নিজ্ছের আঙিনায় কটা পূতিয্া__কলসী কলসী জল 

সঙগানের অন্ত প্রত 

এ ঢালিযা ভাহা পিছল করিয়াছি। তছুপরি রাত্রি জাগির! আস্গুল 
চাপিয বাতায়াত করিয়াছি__যেহেতু "আমার যেতে যে হবে গো 
রাই খলে বান্ছিলে বানী, বধু লাগি পিছল পথে” অন্ধকারে বল-জঙগলে ঘুরিতে হইবে এল 
শকরধুগ সুদি চলু, ভামিলী। তিমির পরান কি ন্দাশে।” ভিমিরে প্রস্থাণ করিবার আশায় 
ভামিনী হাতের ছারা চক্ষু চাপিয় রাখিয! বাত্তাকাত করা শিখিতেছেন। আর. লথে পথে 
হয়ত বিবাক্ত সাপ: এজন্য “বণিকপ্ষণপণ, ফণিদুখবন্ধল, শিখয়ে ভুজগ-রু পাশে ।7 মণি 
নিশ্ছিত, কদ্ষণপশ (পুরষ্কার )সথরূপ দিস! “ুঙ্গ-গুরুর ( সাচপর রোক্কার ) নিকট ফণি- 


৬৯৫ কে) 


বাইমানবী, সদ শালীর প্রমাণ, বানান । বীগাবািণীর বেশ ক 


হার রে বের মামা ॥ বাঙ্গালীর সুতা এক সম িা-ন তিক নটনা ছিল, হখও 
আহার! বোকার ছন্দে নিশা করিত । সতদশ শতানী, বীবৃষ। 


চু 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধস্ঠ ৬৯৫ 


সুখবন্ধন, (সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ কর! বায়) তাহা শিখিকাছি। লন্যাস-গ্রহণকালে 
গুরুজনের গঞ্জনা শুনিতে হইবে__পরিজনের! বাধা! দিয়া উপদেশ দিবেন_ তচ্জন্। এখন 
হইতেই প্রশ্থত হইজেছেন, *গুকদন বচন বধির সম যানই ক্যান স্তনই কহ কান 
পরিজ্ঞন বচনে সুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ।” প্রু্নেক্র কথ! স্জনিলে বধির 
হওয়ার ভান করেন_এক কথা শুনিয়া ক্মার কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা 
শুনিলে সুতার (পাগলের) সান হাসেন__গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী। বর্ধার ভিসারের 
গোবিনাদাসের কি বর্ণনা। শব্দের ললিত ঝঙ্কার ও ভাবের গুরুদ্ধে তাহাদের তুলনা নাই। 
পদ্ধিল বাট (কর্দমান্ত পণ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দুরতর গ্মাকাশ 
বাহিয়া৷ বাদলের খার! ্বাসিতেছে, হে স্থন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর চল দিঝা 
কি. এই ছর্্যোগ ঠেকাই! রাখিতে পারিবে? বার পরক্ষণেই বিছবাৎ যেক্পপ এক 
মহত চমক দিয়া ম্তাবাসীকে স্গ দেখাইয়া দে, সেইজপ একটি মাত পূর্ণ সঙ্ষতে 
কৰি আধ্যাত্মিক রালোর ইঙ্গিত দিদ্ধাছেন হু যানল স্ুরখুনী পার। হ্ন্দরী কৈছে 
করবি খ্ভিসার?” কি ভাবে এই ছুধ্যোগে ব্ন্ভিসারে যাইবে, হরি মন-গঙ্গার পর 
পারে_ইঙ্জিস্াভীত রাঙ্গো। এই যে সৌন্দথ/, এই যে ছুশ্চর তপঞ্জার কথা_এ সমণ্ডেরই 
প্রেরণা দিযাছিলেন চৈতন্তদেব। তাহার জীষনের ব্লৌকিক প্রেমের লীলা, অশ্রর 
একটি স্ুরধুনীর স্কা়, কিন্তু সে বেগশালী শ্রো ছুশ্চর তপস্তার শৈলভেদ করিথা 
আসিয়াছিল। তাহার জীবনের রুদ্ধ ঢাকা পড়িয়াছিল। ষ্াহার ছইটি বিকশিত-_ 
শতদলপ্রভ সঙ্গল চ্ষুর অস্্রালে ; লোকে তাহাই দেখি ভুলিযাছে। কিন্ত শঙদলের নীচে 
ভুঙ্গদশয্যা-পদ্ের ভিত, তাহা কে দেখিতবাছে! কত উপবাস, কত নিদ্রা, কত ছ্্গম 
ভ্রমণ, কত বিপদ্‌-_সেগুলি হার জীবনে রসের উৎস ও প্রচ্ুরতার হানি কনিতে 
পারে নাই। 
এই পদাবলী ও কীঞন-দাহিত্য একটি খরতোোত1 নদী স্কায় ছুটগবাছে। ইহার 
ছইস্থলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রাকৃতিক দৃণ,_কিন্ত ইহা যেখানে যাইয়া 
পড়িযাছে_সেখানে আর. কলরব লাই, তরছ্ধের ভান নাই_সে 
পোদের লাগরসঙগন। নিশ্চল প্রশান্ত চিররহজমন্ধ মহাসসুজ। ইহার প্রত্যেক তরদ 
সেই আধ্যান্সিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়া ছুটছে _ইহাতে বদি কিছু মলিনতা থাকে, তাহ! 
ইহার চির-কমল প্রেমের উৎসের সুর্ণপাকে কোথায় চলিয়া গিযাছে-_তাহার ঠিকানা নাই। 
বিস্তাপতির রাধা বলিয়াছিলেন, কুষ্ণ, ব্দামি তোমাকে মার সঙ্বন্থ দিযাছি। তোমাকে 
ভিন্ন আনি মুত বাচিতে পারি না। কত উপমা কত নদ হুন্দর কথা এই 
'্পমর্পণের কথা বলিয়! শেষে কৰি বলিহাছেন *নাধৰ তুহ কেছৈ কহষি মোঃ”-_আমি 
সর্বন্থ দিয়াছি সভা, কিন্ত কাহাকে দিছধাছি ভাহা জানি না। তুমি কেমন তাহা 
আমাকে বল। সাধনার এই হর তপঙার পর একি পরী অন্ধের স্বরপ-লিজঞাসা। 
 বিঙ্াপতির ভাবঙ্েলনের পদে ক্র ক্মার দেহী নহেন। তিনি চিন্, রাখিকা াহাকে 


৪ 


৬৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 


মঙ্গলাচরণ করিয়া! ানিতেছেন। সেই বঙ্গল-উপচারও সমস্ত মনের, বাহিরের উপকরণ 
তাহাতে কিছুই নাই। 

শপিষ্া ষব আব এ বনু গেছে, 

মঙ্গল আচার করষ নিজ দেহে, 

বেদী করব হাম আপন জমে, 

ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে, 

বলিপন দেওখ মোতিম-হার 

মঙ্গল-কলস করব কুচভার।” 


যখন তিনি আপিবেন, তখন কমার দেহ দিদ্যাই সমন্ত যঙ্গল-্সাচরণ করিব। 
আমার অন্দই বেদী হইবে এবং আমর দীর্গ কুস্তলের দ্বারা! ঝাটা তৈরী করিয়া তাহা 
পরিষ্কার করিব । আমার বক্ষের লম্ষিত মণিমালা আলিপনার কাধ্য করিবে এবং ব্যমার 
'পীনধক্ষ মঙ্গল-কলনী স্বরূপ হইবে। 

মহস্তাদেহই ভগব্যন্দির। ইহাই এই পদ্দের অর্থ। হুতরাং চৈতন্তের জীষন- 
চ্ছটান্স এই পদ্দাবলীর নর্থ ছুটিঘাছে এখং াহার এসাদে সমস্ত বাদলার জনসাধারণ এই 
পঙ্গাবলীর আধ্যাস্মিক সৌন্দর্য উপভোগ করিবার যোগা হইয্থাছে। 

এখন আমরা তাহার জীবন ও কাধ্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়! যাইব। 
৮1১ বৎসর হইল গৌরীদাস কীন্তনীয়া সবর্গারোহুণ করিয়াছেন, উহার সঙ্গে সঙ্গে যেন 
বঙ্গীয় নিকুকববনের শত শত কোকিলকণ্ থামিহা গিয়াছে । তাহার গোষ্ঠ ও মাগুর 
যাহা সুনিয়াছিলাম, ভাহ! দুহ্ঠে মুতে তনুর ও নারদকে স্মরণ করাইভ ॥ গাহার ব্যাখ্যার 
কাছে ভাগবতের ভ্ধর স্বামীর ভাম্ম সান হইত। এই অন্শিক্ষিত লোকটির ভিতরে 
দেবী ভারতী যে প্রেরণা দি্থাছিলেন, তাহাতে গৌরীপাসের কঠে ষেন দেবীর বীগাই 
বাজতে থাকিত। পুণিবীতে থাকিয়া তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়! গিযাছেন, কোন ধর্-মন্দির 
বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ দ্দামরা শুনি নাই। ক্ছাঙ্গ গৌরীদাস নাই, সাহার অগ্রজ 
আসর-বিয়ী রলিক নাই, নাজ শিবুও পরলোকগত, এখন গণেশ সাঝের যাতি জদালাইয়া 
সাখিক্াছে, কিন্ত উত্ঞ কীর্নীসবাদের কৃলগাবী ভক্কিবন্ঞার সসর যদিও ভাঙ্িয়া গিয়াছে, 
তথাপি নুতনভাবে ভাবিত, বসন্তে দীক্ষিত খগেক্নাথ ও দ্দপর্ণা দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
তে দাস বাখিতেছেন তাহা কালে হইবে বলিয়া মনে হয়। 

'পদাবলীর ন্্ীলত!সঘবন্কে ধাহারা বিজপ করেন, ঠাহারা! গঙ্গার একমাস খোল! 
জল দেখিথা বিরক্ হইয়া থাকেন, পুণযতোয! ভাগীরবার বিশ্ববনদিত প্রবাহের শুজতা ও 
পিতা অনথমান করিষার শক্ত ্াহাদের নাই । 


নিত্নন্, ২৫০ বৎসরের আচীন চিত্র (২শ 
পরগণার ) হইতে সহকর্তৃক সংগৃহীত । 


লহণগা ৭২৫ পৃ 


বাছা পরাপ ক ২৫, 


বসবে প্রাচীন চি 
বিন্দ-_২৫, বংদরের প্রাচীন ভিন হইতে মত ননাতন-_২৫+ বংসরেক্ প্রাচীন, চিত্র হইতে রি 
১৭ ৩ ০ কক নৃহীত (২৯শ পণ, ৭১৯১৮ পৃি। হইতে মকর সৃহীত 
(৪ পণ, পা ও 


রি 


হার সপ্তৰশ শতাব্দির জবান, ২৫+ বদরের পাতীল ভি 
তত (২৯ পরগণ) ২5 পু হইত ৭১২ পৃহ। 


বৈষ/বটল্বাবলী ৬৯৭ (ঝ) 


৬৯৭ (ঞ) 


উক্ষসকৌন্রপ। ইহার রি পরতিলিলিক (৯৭ পৃঃ) লানউীক। দেখুন 


ইনিধাস, নরোম, শ্রামানন্। নবি রাশরাম সনদ গাজে 
গোড়া ইটের উপর নকিত চিত্। (১৭০৮ শবঃ) ৭৪৭৯৯ পৃঃ 


নৈঙ্ন লা 


৬৯৭ (5) 


একশত বহর পুরো কিকাতার রথের মিছিল (সানছিক সক! হইতে) “আননখানার হতে আও ॥ 


রর ভি 
গৌরাঙ্গ ও সাহার পরিকরবর্গ ৬৯৭ 


স্খলন পল্লিচে্ছদ 
গৌাঙ্গ ও উাহার পরিকরবর্গ 


পূর্বেই উল্লিখিত হইন্থা্ছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করি! “নবন্ীপে পুনরায় 

্রাঙ্মণ রাঙ্গা হইবেন," এই ভবিষ্যদ্বাণী শনিন্বাছিলেন। নব্বীপের প্রজারা ধনু চালনায় 

1 স্থদক্ষ ছিল। এই প্রবল জনশ্রুতিতে আাতদ্কিত হইস্সা তিনি নবন্ধীপ উৎসন্প করিতে 

"আদেশ দিয়াছিলেন। নবন্বীপের অনততিদূরে লিকল্যা গ্রামে শিবিরস্থাপনপূর্বক সুসলমানেরা 

নানাধিধ শত্যাচার করিতে 'সারস্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, 

৮ ( জন্বানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাহাকে স্বস্জে ভীতি প্রদর্শন করেন ) রাঙ্গার মত পরিবন্ধিত 

হইয়াছিল। তখন রাজদরবারেও সঙ্ান্ত ও ন্পপ্ডিত সভাসদ্‌ ছিলেন; আর এদিকে তখন 

টা নবনধীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিশিলার পক্ষধর মিশ্রের প্রৃতিপস্ভি-বিলোপের 

সঙ্গে সঙ্গে নব্ীপের নাম ভ্ারত্বথের মধ্যে সবশেষ ব্লকে 

পরিচিত হইয়াছিল । বোধ হয় বিস্বোৎসাহী হুসেন সাহ ষ্ঠাহার 

ভার পশ্ডিতমপণ্ডলীর জস্থরোষে এই ন্মত্যাচার শ্লেধে খামাইয়া 

দিয়ান্িলেন। সগ্তবতঃ তিনি বুঝিতে পারিযাছিলেন, টুলো বাসুন-শ্জিতের নিতান্ত নিরীহ, 

ইহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে। চৈতন্মঙ্গলে লিখিত 'াছে, হসেন সা জন্থতপ্ত 

হইয়া নবন্ীপের ভগ্প দেবালযগুলির পুনঃসংস্কারের 'আদেশ প্রচার করিম দিয়াছিলেন। 

এই শুভ সংবাদে নববীপত্যাগী বহু তরাঙ্গণ ন্সাবার স্বদেশে ফিরিয়া 'াসিয্াছিলেন। যখন 
দেশের অবস্থা এইরূপ, তখন চৈতন্দেৰ জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন | 

চি ত্তন্দেবের অধুকর মিশ্র উদ্িম্বার রাঙ্গা! কপিলেন্্রদেবের অত্যাচারে 

যাজপুর হইতে পলাইয়া প্রীহট্টে বাস করেন। কপিলেন্রদেবের উপাধি ছিল "ভ্রমরবর/” 

মধুকর দিশ্রের পিতার নাম বিশুদ্ধ মিশর-_ইহারা! বৈদিক, শ্রেমীর স্ান্ষণ-_বাতক্রানগোজীয়। 


- উতন্কের পূর্বে 


দেশের বা 


বযিজ। মধুকরের ৪ পুত স-উপেম, রঙ্গদানাথ, কীতিদালাথ, কম্তিবাস। 

উপেক্জ মিশ্রের জ্রীর নাম কমলাবতী, তাহাদের » পুত্র--কংসারি, 

রি পরমাননদ, পসছনাভ, সর্ষের, জগ্লাখ, জনার্দন, ত্ৈলোকানাঘ | জগন্নাথ নীলার চক্রবর্তীর 
 কন্তা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। 

পক জগন্সাণ মিশ্র তকণব্ক, তখন প্রহরে ক্ষ ও ঘোর "অরাজকতা ঘটিমাছিল। 


টি নব্ধীপে শিক্ষাসমাণ্ির জন্য আসিয়াছিলেন, সেইখানেই নহি গেলেন, আর 

[. লাকাসকষিণেই এই পরিবার বংপপবস্পরায বাস করছেন )) হের আর একট পীও 

- এইরূপ দাবী উদযাপন করিরাছেন-কিন্ত তাহা গ্রা্থ বলিয়া মনে হয় না। হাহারা প্রীহট 

পির হইতে এই বিপৎকালে নবদ্ধীপে পলাইয়া ক্মাধিয়াছিলেন, তত্মশযো নীলাদ্বর চক্রব্থী 
পর একজন বৈদিক ) ছিলেন। তিনি নবনধীপের বেলপুকুরিঝা গ্রামে বাসস্থাপন করেন। 


পি 


৪ 


৬৯৮ বৃহ বঙ্গ 


গলাথ মিশ্র বললাল রাজ্জার বাড়ীর নিকট বাস করিরাছিলেন__ইহা তখন নবন্ধীপের 
দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ নগরের শ্রেষ্ট স্থান ছিল। 
মুসলমানের! এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল *যেঞাপুর/” কারণ 
নেক মুসলমান এখানে বাস করিঘ়াছিলেন। মহাপ্রন্ুর দন্স্থানটিকে সুসলমানী নামে 
অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারের! স্মভাবত;ই কুাবোধ করিতেন। হ্তরাং বৃন্দাবন দাস, 
মুরারি গুপ্ত প্রন্কৃত্তি আদি-লেখকেরা' পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়! মহাপ্রদুর জন্মস্থান শুধু 
নবদ্ধীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী লেখকের! ( তন্মধ্যে তক্তিরদ্বাকর-রচনসিতা 
নরহুরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য ) “মেঞাপুর” শব্দাটি হিন্দুভাবাপন্প করিক্া! উহ্হাকে 
শমায়াপুর” নাম দিদ্াছেন। কিন্তু প্রাচীন সুসলমানদ্ধের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় 
মিএাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখা যায। প্রায় ছুইশত বৎসর পুর্ব 
হইতে হিন্দুরা! উহ্থাকে মান্বাপুর নামে প্সভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। নবন্বীপে দ্বিতীয় 
যাক্বাপুর নাই। যেখানে বহু শতান্ীর পূর্ব হইতে রামচন্দ্ের পৃঙ্গা হুইত এবং রামের 
রখোৎসব দনথতঠিত হইত সেখানে বাঙ্গলার কোন প্রতাপশালী বাক্তি রামচক্ের একাটি 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহ! ঠিকই করিয়াছিলেন, যেহেতু এ স্থানটি রাষের লীলার 
একাট প্াচীনু তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্ত সেই রামচন্দ্র মন্দির 
কখনই চৈতন্তমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নাঘও মায়াপুর নহ্কে। জোর 
করিয়া কেহু কেহ লিঙ্গের! উহার নাম “মারাপুর' দিয়াছেন । 

জগয়াথ- মিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, সাহার হাতের লেখা! একখানি সংস্তাত ষছাভারতের 
আদিপর্ধ এখনও পণ্ডিত &/ মহামহোপাধ্যায় অন্দিত, বাড়ীতে "আছে, উহা 
১৪৯০ খৃষটান্ষের লেখা । একটি নাই, হাতের শক্ষর মুক্ার 
স্বাছ। এই মহাভারতের পুধিখানি অতিযক্ে রাখা, উচিত,। 
আমি উহা দেখিয়াছি। এই পুথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্সদেব জন্মগ্রহণ করেন। 
জগন্নাথ মিশ্রকে তাহার পন্দী শচীদেবী অর্থাগমের জন্য মঙ্গলচণ্তী প্র্থতি দেবপুজার 
শৌরোহিত্য করিতে উপনেশ দিয়াছিলেন, “ভুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্রয।” এই, 
যোগ দেওয়াতে জগত্াথ বলিনাছিলেন, “এ দেশ্খ আকাশের পারবীগুলি/ উহাদিগকে 
কে খাইতে দেয়? ন্দামরা সত্যপখে থাকিব, তুচ্ছ নর্থের জন্ত গ্চচিত আগ্রহ আমার 
নাই।” ( চৈতন্-ভাগব্ত ) 

জগন্সাথ মিশ্রের 'আটাট মেয়ে হইয়াছিল, তাহারা আতকে শব অপ্দেসিত 
বসেই ত্াসুখে পতিত হম তৎপরে বিশবকূপ নামক পুত জঙ্গে এববরপ স্মিবার 
১৯ বখসর পারে একদিন অতিক্রান্ত বন্যায় (১৪৭ শকে, ১৪৮ খুষটন্কের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) 
খন সম্পূর্ণ আস হইতে পুণচক্র সবেমাত্র মুক্ত হই! আকাশে ঝলমল করিয়া 
উঠিযাছেন, সেই শুভক্ষণে সমস্ত ননব্বীপবাসী গঙ্গান্ানান্তে “হরিবোল” শঙ্দে ব্সাকাশ 


হইতেও তিনি প্রিরদর্শন, এদক্ত লোকে তাহাকে নবন্বীপ$ন্্ নাম দিয়া সুখী 
হন নাই, 

কৰি গাহিয়াছেন_“চানদ যে কলক্ ছে, ছি ছি চান কি গোরাটাদের কাছে” 
বিশ্বরণ ও নিমাই উভয়েই বড় শথবর্শন ছিলেন/_বিশের নিমাই, বাহার রূপের 
কথা লিখিতে যাইথা কত লেখক কৰি ইসা গিয়াছেন। বিশ্বূপ যখন যোড়শবর্বরধ 


(ফিরিতেন, 
১১১575৮154৪ কারণ তিনি বিশ্বরূপের 
অ্রমববেষ্টিত 


লাগিত না। তিনি একদিন বলিযাছিলেন, “কে বলে এই বুড়র নাম অদ্দৈত, ইনি একটি 
দৈত্যা। "সামার চাদের মত ছেলেটাকে ঘবের বাহির করিয়া দা কণিকা-প্রসাদের মত 
এই শিশুটির কাণে আবার কি নঙ্জণা দিতেছেন, কে জানে?” শলীদেবী দিকে দৈতা 
নামেই 'ভিহিত করিতেন। বিশ্বরূপের লঙ্সাসের পর জগন্াথ মিশ্র পঞচবর্ধবরস্ক নিমাইঘের 
পড়াগুনা বন্ধ করি দিয়াছিলেন। কারণ “এই যদি সর্বশান্্রে ল্িবেক জ্ঞান। ছাড়িয়া 
সংসারক্থখ করিবে, প্রাণ ৪. ক্মতএব_ ইহার পড়ি কার্য নাই ।_নূর্ধ হইয়া খবে মোর 
খারুকনিমাই।” 

কিন্ত ছেলেটি বড় দৌরাসথয ব্াবন্ত কৰিল। তাহার পাছে নূপুর, পরনে নীল ধুতি, 
ছা 

ন কিন্ত কাজ্গুলি আদৌ সেরূপ বন্দর নহে। সন্ধাকালে বালক 

কোন দেবমন্দিরে ঢুকিযা বিগ্রহের নিকাটব্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ 
ও কখনও কোনও আন গঙ্গাতীরে চু বুজি নীতাখানি সম্মুখে কাখিা 


হী ভাট লইবা ছটা পলাইত7 কোন তরঙ্গণ শানার্থ গঙ্গা 


ভি 


নিজ বৃহ বঙ্গ 
নামিযাছেন, ডাহা উত্তরীঘ্ ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত কখনও হলে ভুবিয়া কাহারও 
একটা পা ধরিয়া ভাহাকে টানিয়া! লই বাইত $ কম্ধনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ 


করাইয়া তাহার বিপদে আনন্দ হন্ভব করিত$ কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার 
বীচি ফেলিছা দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ভয় দেখাই (তখন বাণকের বয়স পঞ্চবরধমাত ) $ 
ন্মপেক্ষারুত কম অনিষ্টকর খেলার মধো__গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোট! কিংবা! কোন 
বালকের উপর চড়িয়া শিব হইয়া নাচা। হয়ত কাহারও কলাবনে ঢুকি নিমাই গায়ে ক্ষণ 
কম্বল দিয়! বৃষ সাঙ্গিযাছে, ভার পরে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল 
উৎপাতে নবন্বীপের লোকদিগকে ন্তিষ্ঠ করিয়া তোলাতে গ্রামবাসী াহ্মণ-সচ্ছনেনা লগন্লাধ 
মিশ্রকে অন্থুযোগ করিতে লাগিলেন $ বাধ্য হইয়া! কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগগ্সাথ মিশ্র 
পুাকে পুনরায় টোলে ভর্তি করিষা দিলেন। 
(নিই বি্ুদাস, দর্শন এবং গঙ্গালাস-_এই তিনজন পন্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, 
ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাঙ্গাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন । বে জ্াগ্রহে তিনি বালকোচিত ছরস্তপন! 
টা করিতেছিলেন সেই ্মাগ্রহে পড়িতে শুরু করিয়া ফিলেন 1). 
ভিনি সতীর্থদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং, 
তাহাকে পরাঙ্গর় করিয়া পুনরায় ঠ্রাহাকে তাহারই পুর্বকার মতের পক্ষে বিচার করিতে 
নিযুক্র করিতেন, এবারও ভ্রানথার জঘ্ঘ হুইত। বিগ্লোৎসাহী বালক নবন্ধীপের প্রসিদ্ধ 
পঞ্ডিতদিগের পণ আআআগলাইয়া তাহাদের সহিত বিচার করিতে ন্মাগ্রহাম্থিত হইতেন | 
বারি স্প্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতকে "মুক্ষির" লঙ্গণ ছিজ্ঞাস! করিয়া াহাকে একদিন '্াল, 
করিযা। শাসাইযা বলিযাছিলেন, “গ্রদু কহে বৈদ্য ভুমি ইহা! কেন পড় । লতাপাতা নিম! গিয়া 


পরান করিতে উত্বত হইত । 
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প্রস্তাব এহপ করিলেন। নিমাই বনমালী খটককে হার মাতা শটাদেবীর নিকট 
পাঠাইলেন, শচীদেবী ঘোর আপন্থি কৰিলেন-_“এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই 
বিবাহের কথা কেন?+ এই কথ! শুনিয! ঘটক সহাশয ফিরি যাতেছিলেন_পথে 
তাহার মুখে সমস্ত নিয় নিমাই মাকে বাইয়া বলিলেন, “তুমি কি বলিঘাছ যাহাতে ঘটক 
মহাশয় এত ছঃখিত হইয়া! ফিরি! গেলেন? তোমার এরূপ কর! ভাল হু নাই, ্তাঙথাকে 
ডাকিয়া ানিয়া যাহাতে তিনি স্কট হন, তাহাই কর” (চৈ. দা, ) এখন, শচীদেবী 
বুঝিলেন, তার পুত এই ঘটককে নিফক্ত করিনাছ্ছিল এবং তখনই তিনি বিবাহে সগ্মতি দান 
করিলেন। এই বর ও কন্তার পরস্পরের মনোনকনের স্বার! সম্পাদিত হইয়াছিল । 
খন নিমাই পূর্ববঙ্গ গিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার তা! ও পাকা স্মরণচিষবপরূপ লাগ্দীকে 
যা গিাছিলেন। লক্ষী তি নিপুণ চিত্রকরী, ছিলেন, নিন সনে ্রাার স্বামীর নি 
'াকিয়াছিলেন। যখন সর্পাঘাতে. ঠাহার, ত্য, হয, তখন সেই চিত্র ও পাছকার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া সাব মুত্র জাল! ভুলি! গগমাছিলেন। 
এদিকে নিমাইথের পান্ডিতোর খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ্যপু হই! পড়িয়াছিল, 
তিনি “খিসতাসাপরর” উপাধি পাইয়াছিলেন, ড্াহার ছাল নাম, ছিল, "বিস্তর, মিশ্র!" তিনি 
ব্যাকরণের একখানি টাকা করিথাছিলেন। উহা পূর্ববঙ্গের টোলগুলিতে জনীত হইত, 
এই টাকার নামও ছিল “ৰিস্থাসাগর-টিসনী”। ক্রমে হার নর্থ ও খ্যাতি উয়ই লাভ 
হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত-বিদায় হিসাবে বহু অর্থ লইয়া! গৃহে 
'াসিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে পীচখানি স্ন্দর বড় খর নিপ্মিত হইছিল, সেখানে এই 
নিরানিশ-ভোজী বৈষঃন পরিবার ক্ততি সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন | শচীদদেবী নিগগ 
হত্তে পরমার, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাঙ! প্র্ৃতি রন্ধন করিয়া বিষুর ভোগ দিতেন। 
শচীদেবীর সুষ্ধি শীস্ত ছিল কিন্ত তিনি ব্মতি খর্বাক্কৃতি ছিলেন। *শাল্ সৃষ্টি শতীদেনী 
ব্তি ুতরকায়” ( গোবিন্দদাসের করচা)। 
এই সময়ে কেশব, কাশ্মীরী নামক এক দিপলিঙ্রী পাশ্ডিত শায্যাবর্তের বহু স্থানের 
পণ্ডিতদিগকে য় করিয়া! নবন্ধীপ পরাহ্গয় করিতে 'াসিয়াছিবেন। পাপ্ডিতের! ভাকিলেন, 
"এই হষ্ট ছেলেটা কেবলই 'ু্ধং দেহি' বলিয়া! তর্ক করিবার জন্ক লালাহিত॥ প্রবীণেক টিক্ষি 
ধরিয়া টানিতে চার-_আমরা! বসব, ইহার উপরই দিদবি্যীকে লেলিয়া দেওয়! থাক্‌)” ন্কতরাং 
খলিলেন, গঙ্গাতীরে তি শরবস্ক একটি মহাপগ্ডিত আছেন, আপনি সাহার সহিত, 
ছা, কন টৈত-াগথে সবার এই বিচাথে কথা দি মাছে দিখিবী 
রিম! গে সেন পনবন্ধীপের মুখ বক্ষ! হইল”-_-এই বলি সমস্থ পণ্ডিত একত্ধ হইয়া 


ভি 


৭৬২. ব্ুহৎ বজ 
পদার্পণ করিয়াই স্্রীলোকপিগের সঙ্গ পরিহার করিনা চলিতেল, “সবে মাত্র পরস্তরী প্রাতি 
নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি প্রন্থ হন এক পাশ 1৯) ঈশ্বর পুরীর 
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মাঝে মাঝে নবস্বীপে আসিতেন। তীহাকে দেখিতে নবীপের লোকের ভিড় হইত। 
নিমাইয়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গঙ্গাধরের চিরকালই বর্ধের দিকে কৌক ছিল, তিনি 
উশ্বর পুরীর বড় প্রি হইয়া পড়িযাছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ 
করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের হিংসা হুইত। ইশ্বর পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এত 
নিমাই মাঝে যাঝে ভহার 'আশ্রমে যাইয়া গদ্াধরের পার্থ বসিয়! থাকিতেন | াশ্বর পুরী এই. 
লক্ষণ বালকটাকে দেখিয়া নিশেষ জ্রীতি প্রকাশ কুরিতেন এবং স্বপ্রনীত ধর্পুস্তক হইতে 
শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু একদিন বখন পুরী গোসাই সোৎসাহে একটি প্লোক 
ব্যাখ্যা! করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিয়া উঠঠিলেন--”এ ধাতু আত্মনেপদী নহে।” ঈশ্বর- 
পুত্রীর ধর্টরর "সাগর ুড়াইযা গেল, এ বালককে বাগে "আনা ঠাহার কর্ম নহে, তিনি 
বুঝিতে পারিলেন ! 

পুর্ব্-ভরমণের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, গাহার জী-বিয্বোগ হইয়াছে, তখনই 
তাহার ভাবাস্থর হইল। পথে গদাধর, ভ্রীমান্‌ পগ্ডিত প্রন্থৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা, পূর্ববঙ্গের 
ভাষা ব্যঙ্গ করি নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন-_কিন্ধ সহচরের সেই ব্যাঙ্গের সায় 
দিলেন না। মাতা কাদিয়া ফেলিলেন। (নিমাই বুক্সিলেন, লক্দী নাই/_থে লক্ষ্ীকে তিনি 
ভালবাসি বিবাহ করিগাছিলেন, বিনি গুণনীলা ও সাবী_এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের 
নব ন্ুরাগ খাহাকে শ্রম করিযান্সিযাছিল, সেই লক্ষীর "ভাবে তাহার যে ভাবাস্তর হইল 
তাহ পরবর্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় না) এদিকে নিমাই 
পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে-_-তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্ট নবন্বীপের ধনশালী 
রাঙ্গসভা-পশ্ডিত সনাতন মিশ্র ন্াগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচী পুত্রের ই্ছা 
নাজানিয্াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাহাকে 
বিবাহ করিতে হইবে! তিনি বিবক্র হইলেন, বিবাহ করিবেন না, বলিলেন। অগত্যা 
শী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্স চেষ্টা করিলেন । কিন্ধ চৈতত্ত বুঝিলেন এব্পপ করিলে তাহার 
মানের সুখখানি, ছোট হইঘা বা্--সনাতন মিশ্র অনেক 'আরোঙ্গন করিয়াছেন_-. 
তাহা শপ হইয়া বায, সুতরাং অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্থীক্ুত হইলেন ? বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ, 
হইয়া গেল। ইহার পর নিমাই পিতৃপিগ প্রলান করিতে গলায় হাত্রা করিলেন। পথে: 
কুমারহষ্টে তিনি ব্যাকুল হই ঈশ্বর পুররীকে দেখিতে ছুটিলেন, 'সজ্ ভাহার চক্ষু ছল 
"আজ ঈশ্বর পুরীকে তাহার এত ভাল লাগিল কেন? সাধুস্ে সমুহঃ চক্ষু 
লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পীর দেবচবিতর, ঠাহার মত সন্থরঙ্গ হার বে 
বলিলেন, “তুমি গার যাও, ক্মামিও সেখানে বাব-_-তথার ব্মামার সঙ্গে 
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তিনি কৌচার খু টে বাধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, *টশ্বর পুরীর নমসথান, এ মৃস্তিকা আমার, 
বন ধন প্রাণ," উন্নততর মত সা্ানেন্ে গড়াই! রহিলেন, এবং কুমারহট্কে করঙ্ছোডে 
প্রণাম কথিযা “প্রস্থ কহে কুষারহাষট্ে নমস্কার, শবপুররীর যে গ্রাসে অবতার |” 

সঙ্গীর! দেখিল সে নিমাই ন্মার নাই। সে বাঙ্প্রিয সততরহ্তময় নিত্য তকণ 
নিমাই, __দিথিজবী দস পত্ডিত নিমাইযের জীবনের চাখাল্যর্ণনধযায শেষ হইয়াছে 
তিনি কেন কীদিতেছেন, কেন সঙ্গল চক্ষে উর্ধে তাকাই আছেন, কেন নূহমুহঃ দীর্ঘনিঃশাস 
(ফেলিতেছেন তাহারা বুঝিতে পারিলেন না সাহার জনক ব্যান হই! পড়িলেন! ইহার পর পি 
দেওয়ার পালা। ্রীপাদপন্সেদাড়াইযা নিমাই: দেশ্িলেন, পাদপস্সের উপর পাহাড় সমান উচ্চ 
ক্ুলরাপি পড়িতেছে। কত বন্-লঙ্কার, চারিদিক্‌ হইতে পুশ্পন্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত ননাস্র ! 
পাণারা প্লোক আবৃদ্তি করিয়া বলিতেছে “সংসারের ছুত্বৌ তাপী জীব, তোমরা! এই পাদপগ্ন 
(দেখ, যোগী খষি মহরিরা এই পাদশশ্স দ্যান করেন, এই পাদপদ্ম 
হুইতে গঙ্গা নিঃস্ততা হইয়াছেন, ই! যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, 
অ্রিতাপদণ্জ মান্ুদ__তোমাদের আর গতি নাই, এই পাদপগ্স আশ্রয় কর” নিমাই কি 
্রনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপস্কের উদ্দেশে তাহার পগ্চক্ষে 
যে ধার! ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই! দেই বহুপন্লের মধ্যে তাহার সুখপন্ম 
অশ্র-গল্জার প্লাবনে ভাসিয়! যাইতেছে__দেখিতে দেখিতে সেই পাদপক্সের কাছে তিনি 
সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

সঙ্গীরা তাহাকে ধরিঘা কোনোন্ধপে বাসার লই আসিল-_তখন ঈশ্বর পুরী আগিয়াছেন। 
নিমাইখ়ের জ্ঞান নাই, কেবল অঙ্র, উর্ধে তাকাইয়! কি দেখেন, আবার সুচ্ছিত হইয়া পড়েন। 
কোনও প্রকারে স্ঠাহাকে সহচরেরা বাড়ী ফিরাইয! আানলিল_কিন্ক পথে পথে তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “ন্মামার বার্ডী নাই, "আমার বাড়ী বৃন্দাবন, তোমর! আমাকে ছাড়ি দাও, সামি 
শ্রাণে্বরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম।” কতকটা বলপুর্ককই সঙ্গীরা াহাকে বাড়ীতে 
'আনিলেন। 

বাড়ী ফিরিয়া 'মাসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথা! নাই, চুপাটি করি! ঘরে বসিয়া থাকেন, 
সর কীদিতে থাকেন। প্রি গদ্দাধর আপিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিত বলিলেন__“আমি 

গয়ায় কি দেশিয় 'আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব, কিন্তু বলিতে 

রাম যাইয়া অপূর্ণ চ্ছু ও গন্গনকষ্ঠ হইয়া অজ্ঞান হইথা পড়িলেন। 
[কি দেখিয়াছেন আর বলা! হইল না। শচী দেবীর সসবন্থা সহঙ্গেই ন্মেক, এ্রাতিবেশিনীা 
বলিলেন__প্পাগল হইয়াছে, এর আর কথ! কি? চিকিৎসা করাও ।” ভিষক্‌ শিবাদিঘ্বতের 
ব্যবস্থা করিয়া গেল? কোথায় গেল সেই কৃষ্ণকেলী সৌখীন ঝুতি, সেই চন্দন, অপ্যক, গ্ধবয, 
সেই সখের পুশমালয। বিু্রিাকে সাঙজাইযা আনিয়া শীদেী পুর নিকট বাই 
বাখেন। কিন্ত “দৃষ্টিপাত কৰিয়াও প্র নাহি চায় ॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা! কষ বলে সহক্ষণ, 
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করছে ক্রন্দন।” পর 


পাম 


ভি 


৭৪ বৃহৎ বঙ্গ 


জীরাম পগ্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দকুলের গাছ দিল-__তখায় দিবারাত্র ফুল ছুটিত। 
প্রাতে ত্রাহ্ষণেবা কুল ভুলিবার ক্ষন্ত বেতের সাচ্ছি লইনা তথায় বাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত 
কথার আলোচনা করিতেন। ইহাদের মহ্ো ছিলেন শুক্রাত্বর, গঙ্ষাধর, ভ্রীমান্‌ পণ্ডিত 
রস, বাস তো অবস্তই ছিলেন | ই্গার! সকলেই বৈষচব-ভাবাপর, জগতে ভক্তির ন্মভাব 
দেখিনা '্মাক্ষেপ করিতেন । তাহার! নিমাই পশ্ডিত সম্বন্ধে নান কাবাত্ী বলিতে লাগিলেন । 
কেছ কেহ বলিলেন "লে পাগল নয়, এ বে কি তাহা! বুঝিতে শান! যাইতেছে ন1/--এত 
জুল মান্থধের চোখে থাকে ! কুষ্চনাম বলিলেই উন্সন্ধতা বৃদ্ধি শার-রুক' কষ বলিয়া 
নাছাড় খাইফা! সাটাতে পড়ে।” শ্রীান্‌ পণ্ডিত বলিলেন, সআন্দ জমার বাড়ী নিমাই 
'আসিগ়াছিল, সাফি তাহাকে ছিজ্ঞাসা কৰিয়াছিলাম, “তোমার কি হুইয়াছে ?' সে বলিল 'আমি 
(তোমার বাড়ী বাইন! ন্মামার কথ! শ্তনাইব। দ্যান্ছই ভার দ্মামার এখানে '্সাসার কথ]।” 
সকলেই এ সন্ধে কুতুহুলী হইলেন॥ এই সমরে একটি লোক ছুটি 'াসিয়! ভ্ীবাসকে 
বলিল, “চগুন, শী দেবী বড বিপল্ল, নিমাই বড় বাড়াবাক্তি করিতেছেন, শী ঠাকুরাণী 
[বিপঙ্গে পড়িয়া! আপনাকে ডাকিতেছেন।” বাস ভলিযাঁ গেলেন, শী দেবী বলিলেন 
শন্মাপনারা মামার ছেলের একটা উপার করিষ! দিন, "সামি কি করিব1 নিমাই যে 
'শামার সর্ক্থ, ন্মাসার সর্কন্থ যাইবার পথে ।” যেখরে নিমাই ছিলেন, শী ভ্রীবাসকে 
সেই শ্বর দেশ্বাইয়া ছিলেন। জরীবাশ যাই সেই ঘরে খিল দিলেন তারপর প্রায় 
চারি ₹ পরে প্রীবাস বাহির হুইলেন, তাহার চচ্ষু প্র্ুত। তিনি শতীকে বলিলেন, "মা! 
তোমার ছেলে পাগল হয় নাই | উচ্থাকে বিরক্ত করিও না। এব, শুক, প্রহলাদের 
কথ! আমরা গনিরাছিলাম, ন্মামাদের ভাগাবশে তেষলই একছন নবন্ধীপে ক্মাপিয়াছেন! 
এই সমযটুকুর মধ্যে নিমাই দ্দামাকে পাগল করিযা ফেলিযাছে, ব্মচিরে সমস্ত দেশটা 
পাগল করিবে ।” 

এইবার শী শমাশ্বস্ত হইলেন; এদিকে দিনের বেলায় নিষাই পত্ডিত গঙ্গান্তীরে 
যান, সেখানে কাহারও বন খুইবা নিওড়াইরা স্রকাইতেছেন, কাহারও ধুতি একৃতি কাখে 
করিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইদা কেন, কাহারও পা! খোয়াই! দেন! লোকে ব্মাপন্তি করিলে 
তিনি বিনীতভাবে বলেন--“তোমাদের সেবা করিলে '্দামি কিঞিৎ কুষ-ভক্তি পাই, এই সেবা 
হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না" রানে উইবাসের ইততিহাস-বিশ্রুত নমাঙগিনার সাকীরন। 
নির্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীর্ন ৷ কলের প্রাধান ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ অস্ধৈত 'াচারধ্য 
“পক কেশ পক দাড়ি বড় মোহনীয়। হাড়ি পড়ছে, তার জফ় ছাইসা 9" এইলে ভীবাস 
৮১৪ শুকর, জমান, পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রকৃতি ন্মারও করেক্জন ছিলেন। এই দলে 
ছিলেন বঙ্কসবর পশ্তিত, পপরন্থুর মতন দার নর্ভন নদ /" সারারাজি কি ভাবে কাটিয়া 

যাইত তাহা হারা জানিতেন না। এই 712 

হাতাইযা বাশিযাছে। এখন ভাল কীর্তন গুনিলে লোক কা কৃ নিজ সমন কুলি 
্ টা লা রস এই উদার হই 


চু 


গৌরাঙ্গ ও ভাহার পরিকরবর্গ ৭০৫ 


পুর্ব রাগের কদাবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেষে ন্মান্হার! প্রেমিক পাগলের সেই নৃতা-_. 
লেই গান যে কি প্রেরণা দিদাছিল, তাহ! কি করিয়া ুঝাইব? পুরিবীরনছপলন্ দেবর 
ব্যক্তির! ধর্সখন্ধে উপদেশ দিরাছেন, খশধ্ষীবনের উজ্জল 'জাদর্শ ও নীতির স্তলতা দ্বার জগতে 
পুজ্য হই! '্সাছেন-_কিন্ত ভগবৎপ্রেষ লোকচক্ষে এব্ধপ ন্ুস্প্ট করিয়া আর কে 
দেখাইয়াছেন? সেই মে ুঙগ বাজি উঠিঘাছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই 
শতক্-উচ্চান্িত বানী, যাহা ভ্রবাসের াঙ্গিনা্ধ প্রথম ক্মাকাশে উচিযাছিল__-তাহা 
এখনও 'আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে । মে রাত্রে নিমাই কষ্সিসী সাজিয়! আভিনয় 
করিয়াছিলেন, সেই: রাতে তাহাকে দেখিয়া! লোকে বলিযাছিল-_“ইনি কি সুর্রিসত্ী ভর্তি? 
ইনি কি ভৃতলে ন্াবিকৃত পক্মাসন! কমলা, না যানবদেহধারিলী স্ভাকতী,_রাগিলীর ক্মণিঠাজী 
দেবী?” স্থং সেদিন কষ্মিনী কুষ্ণকে নে চিঠি লিশিযাছিলেন তাহা সত্যিকার কুষ্-প্রেমের 
'অঞ্তে মাথ|) রজমঞ্চে এমন সত্যিকার ভিন জগতে কেছ কখনও দেখে নাই। 
শে্গিন নবন্ধীপে স্বরং কুষণতক্তি ক্দাসরে নামিয! "পিয়া যাস্থষকে ভগবতপ্রেম শিখাইয়া 
দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হুইল, কর্শকমণ্লী বলিল "এমন রাস্িও প্রভাত হয় 1” 

চন পুুলী নবীপে ন্মাপিলে নিষাই জ্াহার-নিজ! ছাড়িয়া হার কাছে পড়া 
থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নিক্জানে নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, ক্জামার বড় ভূ 


তাহ্থাই করিব। কি হইয়াছে বল?" তখন শী দেরী চোখের 
জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “তুমি বল্যাসী পাইলে এত খুনী হণ কেন? যনে হুয় যেন 
(তোমার কোন প্রাণের অন্রদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার ব্মাহার-নিত্রা্জান থাকে না, 
আমাদিগকে দুলিযা বাও। নিমাই, আমাকে ইসা শপথ কর, ভুমি সঙ্গাসী ছইবে না। 


ভি 


প্*৪ বৃহৎ ব্ 


জীরাষ পণ্তিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দকুলের গাছ কষিল-_তখায় দিবারাত্র ফুল ফুটিত। 
পরাতে ্ান্ধাশের! ফুল তুলিবার ন্ত বেতের সাক্ছি লইয়া তাৰ যাইতেন এবং প্দীর সমস্ত 
কথার বআসলোচনা করিতেন । ইহান্দের মনো ছিলেন শক্লান্বর, গঞ্গাবর, ভরীমান্‌ পণ্ডিত 
প্রকৃতি, বাস তো অবস্ই ছিলেন | ইহারা সকলেই বৈষচব-ভাবাপর, গতে ভক্তির ক্মভাব 
দেখি! কক্ষেপ করিতেন । ত্ঠাঙারা নিষাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্থ্ বলিতে লাগিলেন । 
কেন কেন্ধ বলিলেন “লে পাগল লঙ্ছ, এ বে কি তাহা বুঝিতে পার বাইতেছে না! ;_-এত 
কবল যাল্থৰের চৌখে থাকে ! কষ্চনাম বলিলেই উত্সন্ততা বৃদ্ধি পার, ক্ষণ বলিয়! 
ছাড় খাইফা মা্টাতে পড়ে” জরীমান্‌ পপ্তিত্ত বলিলেন, পম্াক্জ মামার বাড়ী নিমাই 
ব্মাপিগাছিল, ন্দা্ি তাহাকে ছ্িজ্ঞাসা করিজাছিলাম, “তোমার কি হুইরাছে ? পে বলিল দামি 
(তোষার বাড়ী মাইছ ন্াষার কথ শুনাইক। ন্মান্ছ্ই তার দ্মামার এখানে ন্দাসার কথা।” 
সক্চলেই এ সথস্ধে কুত্ৃহলী হুইলেন। এই সমহ্ধে একট লোক ছুট আসিয়া শ্ীবাসকে 
বলিল, “চলুন, শী বেবী বড বিপন্ন, নিষাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী 
[বিপকে পড়িয়া ক্মাপনাকে ন্ডাকিতেছেন।” জ্রীপাস চলিয়া গেলেন, শচী দেবী বলিলেন 
শমাপনারা ক্বামার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, ক্ামি কি করিব? নিমাই থে 
ব্মামাধ পরশ, আমার পর্ধস্থ খাইবার পণে।” েঘরে নিষাই ছিলেন, শচী জ্রীবাসকে 
সেই: তর ক্েখাইরা দিলেন। জইবাপ যাইয়া সেই খবরে খিল দিলেন। তারপর প্রা 
চারি গু শবে ভ্রীবাস বাহির হইলেন, সাহার চক্ষু ্রপুভ। তিনি শচীকে বলিলেন, "মা 
তোমার ছেলে পাগণ হয় নাই | উহ্বাকে নিরন্তর করিও না। এর, শুক, প্রছলাদের 
কষখণ কমর? পুনিয়াছিলাম, ক্দাযাদের ভাগাবশে তেষনই একল্সন নবন্ধীপে ক্মাপিয়াছেন। 
এই সমকটুকুর মন্যে নিমাই দ্মামাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে, চিরে সমস্ত দেশটা 
পাগল করিবে” 
এইবার শী শ্া্্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলার নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাভীরে 
খান, সেখানে কাহারও বন্ধ দুই নিওডাইসা পরকাইতেছেন, কাহারও খুতি রতি কখে 
করির! বাড়ীতে পৌঁছাইঘা দেন, কাহারও পা ধোয়াইযা দেন। লোকে ব্পত্তি ক 
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পর্বায়াগের আবেগে সম্পূর্ণ গরানের প্রেষে দ্াস্মহার! প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্যা_ 
েই গান বে কি প্রেরণা দিযাছিল, তাহ! কি করিঘা বুষ্যাইন? পৃথিবীর গঞ্জ দেবক 
ব্যক্তিরা ধপচসঘন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ন্দীসনের উ্দল ্থাকর্শ ও নীতির সততা দ্বারা জগ্ে 
পুজ্য হইয়া ছেন_কিন্ধ ভগবপ্রোম লোকচক্ষে একশ হুল্প্ট করিয়া দার কে 
দেখাইয়াছেন? দেই যে হুল ব্য উঠিছাছিল প্তক্ার বোল এখনও নীরব হুর না, সেই 
শতক্উচ্চারিত বানী, যাহা জ্ীনাসের সছা্গিনা় প্রথম স্মাকাশে উচিযাছিল__স্াহা 
এখনও আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে । নে রাত্রে নিমাই কুক্সিলী সাঙ্জিয়া ক্মনডিন 
করিয়াছিলেন, সেই রানে প্ঠাহাকে দেখিয়া লোকে বলিযবাছিল-_“ইনি কি সৃর্িদ্তী পতি 
ইনি কি ভূলে আবিকৃতা পন্মাসন! কমলা, না! যানবনেহাৰিলী ভারতী, _রাগিণীর নিষ্ঠা 
দেবী?” সয় সেদিন ক্সিনী কষ্চকে যে চিঠি লিখিযাছিলেন তাহা সত্যিকার কদচ-প্রোমের 
অশ্রুতে মাথা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার ক্মভিনর জগতে কেছ কথন দেখে নাই। 
শেদিন নব্ধীপে স্বয়ং কুষভক্তি '্সাসরে নামিরা ক্াপিযা মানুষকে ভগবপ্রেম পিখাইয়া 
দিযাছিল। প্রাতঃকাল হইল, কর্শকমগ্ুলী বলিল “এমন রাও প্রভাত হয়!” 

উম্গল্স পুভ্লী নবীপে ক্সাগিলে নিমাই, ্দাহার-নিদর ছাড়িয়া! ছার কাছে পড়িযা 
ধাকিতেন। একদিন শচী দেবী নিক্জনে নিমাইকে বলিলেন, সনিষাই, ক্যামার বড় ভয় 
হইতেছে, ামাকে ভয় ফা, ক্সাঘার বুকটা বড় অস্থির হইয়াছে?” 
নিমাই বলিলেন, "মা, সেকি কখ1? স্বুষি যাহা ক্মাদেশ করিবে 
তাহাই ক্রৰিব। কি হইয়াছে বল তখন শী ফেরী চোখের 
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এদিকে টোল বন্ধ হুয়া গেল, হুরিকণ! ভিন্ন নিষাই ক্দার কিছু বলেন না ব্যাকরণের স্থ্র 
পড়াইতে যাইয়! হুরিভক্কির ব্যাখ্যা করেন $ ছাত্রের! সুদ্ধ হইয়া শোনে-_কারণ নিযাইয়ের 
মুখে হরিকথা-_ত যে ব্মমৃত হইতেও ন্মসৃত | কিন্তু তাহার! গঙ্গাঙ্গাস পপ্ডিভ্তের (নিঘাইয়ের 
শিক্ষক) কাছে যাইয়া নালিশ করিল, *নিষাই শ্ডিত ন্দার পড়ান না, কেবল ক্ুষ্ণকথা 
বলেন '্আর কীকিতে খাকেন।” গঙ্গাঙ্গাস বাইয়া বলিলেন, “দেখ নিমাই, তোমার শিতা 
জগল্সাথ মিশ্র, যাতাষহু নীলার চক্রবর্তী ইহার! সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা 
ধার্মিক ও ভক্িপরায়ণ বলিয্াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হুরিভক্কি প্রচার কর, 
/_কিন্ধ ছেলেকের পড়াপ্জনা! বন্ধ করা কি ঠিক?” নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে 
তিনি পড়াইবেন। নিষাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন 
গর্ভ জয়জেবের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাতীবে তাহার মধুর শ্ুবলহুরী কাপিযা নাচিযা 
শ্শাকাশে উঠিতেছিল_নিষাই সেই গান স্ুনিষ্বা পাগল হইয়া গেলেন। পাবার গাও” 
শমাবার গাও” বলিয়া ভৃগর্ডের পারে লুটাইয! পড়িলেন, ছুই 


9৮৮ চক্ছ তে প্রাবিত হইল, সেদিন দার পড়ান হুইল না। 
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"মারার কেহ বলিল, “বাস পাণ্ডিতের নদাঙ্গিনায ইহার! নিশ্চই ষণুষী-পরী সাধনা 
করে? (চৈ. ভা-)। ইহারা যাইবা নববীপের গোরাই: কাঙ্জির কাছে জারী করিহ! 
রাজপথে সংকীর্তন বন্ধ কৰিয়া দিলেন । 
(সেইদিন নবসধীপের একটা রনী দিন। কাদির 'আনেশ-প্রচাবের সংবাদ নিয়া নিমাই 
বলিলেন, "না "মর! সকলে পরকাশরাাবে সংকীর্কন করিব। এনছিন ভরবাসের ্মা্গিনা় 
নবীর; 'ামাদের কীর্তন ক্বদ্ধ ছিল, মাঝে। মাঝে ছুই একটি মাত দল 
রাহ্ছপধে কীর্থন করিত, ন্াঙ্গ '্ঘামি সকলকে শ্বাহ্বান করিতেছি, 
আপনারা রাতে রাঙ্গপণে এক হইসা বাছ্ির হউন ।” সেন কে! গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ 
দল কত নগণ্য! নিষাই বাঙ্গপথে বাহির হইবেন, বিছ্যাতের যত এই সংবাদ প্রচারিত 
হুইল। শত শত, সহলর সহজ নরনারী সে রাত্রে রাজপথে বাহির হইল; নানাবর্ণ-রচিত 
পতাকা এবং ন্থগন্ধ তৈল-নিষেবিত সহজ মশালের আলোকে মনে হুইল নবন্বীপে গে রাত্রে 
(কোন রাঙ্জাধিরাঙের ভার্থনা হইবে। জন-সমুদ্উদ্ছেলিত হইর উঠিল। নবন্ধীপের পরডাঙ্গা, 
গড়িগাছা প্রন্থতি পাড়াগুলি তাহারা পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে ক্মাপিলেন । 
যে যে পথ দিয়া এই সংকীর্তনের দল চলিযাছিল, তাহার পপ নির্দেশ চৈতরা-ভাগবত, ভ্ষি- 
রদ্থাকর ও প্রেম-বিলামে পাওয়া ষাইকে। গোরাই কান্দি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা 
করেন নাই, বিশেষ জদনত! নেছাৎ ভাল যাল্থষ হই থাকে নাই, কিছু কিছু '্াক্রসণের ভাব 
দেখাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকট! নিমাইয়ের সুষ্িদর্শনে কান্ছির ভাবাস্্র হুইল। তিনি 
গেখিলেন-__লোকে লোকারণা, তাহার! নিমাইকে কেক্জ্ করিয়া উচ্ুসিত বক্তার মত ছুিয়াছে__ 
তাহাদের ক্ানন্ধধ্বনিতে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা! সাড়া দিতেছেন,। কুলবধূরা পরান 
বাহির হইয়াছেন_-নিষেধ করিবার কেন নাই, নিেধ-বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের 
'আলোকে প্রদীপ মুখমগ্ডলে, কপোলে সকলেরই অশ্রু উল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা 
শুধু অঙ্ধ উপহারে কৃষেঃর পুজা! করিতেছে। যে দিকে বিভোর হই পর তন্দর কুষিচত- 
কেশদামপূর্ণ মন্তক দোলাইযা কাদিতে কাদিতে গোরা হরিনাম গাহিয্ক চলিতেছেন, শত শত, 
মশাল ভ্রাহার ব্পদর্শনেচ্ছু শত শত রমরপঙ্ক্ষির সা সেই দিক্‌ 
কি ইতি! উচ্ছল করিহা চলয়াছে, কি রূপ | কাজি সু হইলেন, তিনি 
গুহ হইতে নামি! খাসি! নিমাইকে মসালিঙ্গন করি "নেক মিষ্ট কথা! বলিলেন । 
এই সে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে কমার একটি স্ছানিভ নমতিথি উপস্থিত হইলেন। 
ইহার নাম ন্লিত্যান্নল্দ্দ+ ইনি হড়াই ওন্ধার পুত্র-বাড়ী 
দিভাইজের আবির্াথ। বীরতূষ, একচাকা গ্রাম ই নিবাই হজে নয় বলের বড, 
সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খু জনগণ করিয়াছিলেন । নন্বস হইতেই ইহার কেম জন্িযা- 
ছিল। বাল্যকাল শকটভন, পুতনাবধ, কালীন প্রকৃতি কৃষ্ষের নানান্ধপ লীলার ক্িনয় 
করিম বালাসঙীনের নমরাগ ব্মাকরণ করিয়াছিলেন । কৈশোর ন্মতিকুষ করিবার পুরি 


ইনি সগ্াস গ্রহণ করেন এবং বাদ বসরকাল ভারতবর্ষের সতীর্থ মুরিঘা! বেড়ান। কথিত 


ভি 


৭ বৃহৎ বক্ষ 


নাচছে ভ্ীপব্ধৃতে ইহার সঙ্গে ষমাঞ্ধততর পুবলীললল সাক্ষাৎ হ্ধ। এই মাপবেনর পুরীই বঙগ- 
দেশে প্র কৃফপ্রমের স্ত্রপাত করিগ্রাছিলেন। নানাকারশে মনে হস্গ প্ুলী বাঙ্গালী 
ছিলেন। ইনি ন্মধাচকবৃন্ি সঙ ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছা দিলে খাইকেন__নতুবা! উপবাসী 
খাক্ষিতেন। চৈতরচরিতামূতে লিখিত ন্মাছে, ইনি একদা বৃন্দাবানে যাই! গোবদীন-পর্যাত- 
কর্শনে ককচদীলা! স্মরণ করিঘা তান বসি খ্যান করিতেছিলেন। ভিন দিন কিছু খাও 
কু নাই, তখাপি দৈহিক কোন কষ্ট হম নাই, শাতদলের মত মুখখানি প্রেমে ছলছল করিতেছে। 
সাযাচ কুকষবর্ণ পরম স্ুন্ষর একটি কিপোরবস্ক বালক এক তাড় হুধ মাথায় করিয়া তাহার 
নিকট ক্বসিদ্বা বলিল, »ম্বাপনি এই ছন্ধ পান করিরা সপ্ত হুউন। সম্মুখে এ ঝব্নার জল-_ 
উচ্ছাতে ভাট পরিক্ষার করিয়া রাশির দিবেন/_স্মামি খানিক 
'শরে ন্যাসিরা লইয়া যাইব ।” মাধবেক্ছ বিশ্িত হয়! বলিলেন, “কে 
জোষাক্ে এই ছুখ কিনা শাঠাইবাছ্ে ?” বালক বলিল, প্ররজমায়েরী তোমার উপবাসের কথ! 
জানেন, তাহাবাই ন্দানাকে পাঠাইঘা কিয্াছেন। ডানার! বলিলেন, এখানে যত সাধুসঙ্সাসী 
'্মাসেন, ট্াঙারা সকলেই প্ঠাহাকের কাছে ব্যাহার্য ভিক্ষা! করেন, কেহ যব, ছাতু, ছণ্, কুট, 
কেছ বা খষল-সুল ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি ডাহারের কাছে কিছুই চাও নাই। তাহারা, 
ব্বামাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। হিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, পাাগিই 
পাছার খাবার যোগাইস্বা গাকি।” এই বলিব বালক চলিরা! গেল, তাছার পরমনুন্দোর 
সী, উদ্দলা ককবর্ণ এবং হুন্দর প পপযাসীর যন সুখ করিল। 

যাখৰ পরেই দণ্ড পান করিলেন, ভাতা মৃতের ল্ঞার সুম্থাছ, ভাগটি ধুইয়া সুছিয 
একবারে রাশিসা কিনা সন্যাপী পূনরার তপস্তান্থ বসিলেন। ক্লষ্চের ককস্থরণে টানার চক্ষু 
হইতে স্মবিরল খারা জল পড়িতে লাগিল। শেষরাজে তঙ্গার ্বস্থায় ধ্যানের বশে তিনি 
দেখিতে পাইলেন, লেই তরশবর্ক বালক তাচছার কাছে দাড়াইযা, বড় মধুর তাহার সৃষ্তি 
কিন্ত বড় ছিঃ! গর্গক্ষণ্ঠে খালক যেন বলিতেছে, "মাধব ! বমি বহদ্দিন যাবৎ তোমার 
পেক্ষা ক্রিক ন্মাছি, মৃন্ডিকার নীচে লীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে 
হইচেছে। তুমি ক্যামাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশায় ব্যানি কত বর্ষ কাটাই 
দ্মাছি-গান্ল্। জগত কুত্িনি পামসান্ে ম্বেক্প্প ভভাললাস্নগ 
এপ কেহ লাজ ভাবা লা)” এই নলিবা স্বান-নিদ্দেশ 
ক্রিয়া! ছালক ন্বন্তহিত হুইল) তখন গোবদ্ধীনের শৃঙ্ষে রাজ! যাণিকের মত পুধ্য- 
কষি়ণের থম খলক ঝিকিমিক্ি করিতেছিল-_সপযাসী সাশরনেত্ে বৃন্দাবনের পালীতে ছুঁটিলেন। 
হু লোক কোদাল ও শাবল লই হার লিছনে পিছনে গোব্ধন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দিষ্ট 
স্থান খু ঠা এক বিশাল প্রতি পাইলেন, এই গোপপালমষ্ধি মাধবাচাধধবন্াবলে 
টা সির [তিনি 
বার স্গ্ দেখিলেন দেন সেই বালক ঠাহাকে পুরা বলিলেন- পমাধন ! বনদিন রি 


মাবেজ পুরী 


ভি 


গৌরাঙ্গ ও ট্রাহার পরিকরবর্গ ৭*৯ 


তাহ! ক্মামার কঙ্গে লেপন কর, তবে এই জালা ক্ুড়াইবে॥ মানব উ়্স্যার নদন্তিুখে চলিলেন, 
হুল তখন পথে রাঙ্গা রাঙ্গা বিরোধ, পণ ব্দতি ভুগম ও বিপদ্স্ুল। 
কাল চি মাধবের মার কটবাস সন, বিপদ পদ হার জ্ঞান নাই- 
তিনি বেসন! নগরীতে উপস্থিত হই গোলীনাধ-নিগ্রহ দর্শন 
করিলেন, এই বিগরহকে ক্ষীরতোগ দেওয়া হয়__গোপীনাণের ক্গীরভোগ ন্দতি প্রনিদ্ধ। 
মাধব ভাবিলেন, প্মদি এই ক্ষীরের একটু দমাস্থা্ পাইতাম তবে দ্যামি বুন্দাবানে বাটা 
টা গোপালকে এইন্ধপ ক্ষীরন্োগ দিতে পারিতাম ।” কিন্ধু পরক্ষণেই মনে বিরাগ উপস্থিত 
হুইল, "ছি মামার ক্ষীর খাইবার জন্য দ্িত্ার লাললা| হইরাছে 1” ত্র হই তিনি 
বাঙ্গারের অনতিদুরে একটি বৃ্ষুলে বগি শ্যান-সারণাম প্রত ইলেন। 
তখন বেলা! পড়ি! গিয়াছে। গো্সীনাখ-মন্দিরের প্রধান পাণ্া দেবতাকে ভোগ 
দেওয়ার পর 'আছারাদি সমাপ্র করিয়া ঘুমাইয়া! পড়িযাছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুষ ভাঙ্গার পর 
্ঃ [ভিনি চমকিযা। উঠিলেন, এবং ক্রতগতিতে মন্দিরে বাই! দেখ্িলেন-_গোপীনাণের পৃষ্ঠে 
তাহার উত্নরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাধা ক্দাছে। তখন পাপ্ডার ছুই চক্ষু জলে পর্ণ । জনি 
. উচ্ছেন্থরে বলিলেন, “গোলীনাধ ক্মামায় বলিতেছেন, “নান্গ ন্দামি ভোগ খাই লাই, ক্সামা ভিন্ন 
ঘে জানে না সেই যাধব না খাইয়া বাঙ্ছারে উপবাসী হইয়া পড়ি ক্মাছে, তাহার জনক দ্বাচলে 
কতকটা ক্ষীর রাগিছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইয়া এস, তবে ক্মামি ভোগ পাইব'” সেই 
ক্ষীরখণ্ড হাতে করির? পাগলের মত্ত পাণ্ডা বাচ্ছারে ছুঁটিলেন, “এমন ভাগাবান্‌ কে থাহার হক্য 
* স্বয়ং গোলীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, টরহার রর্শনের পুণ্য কৰে পাইব 1? কোন্‌ সপ্লাসী নাম 
মাধব 1” এই চীৎকারে মাধবের খ্যানভঙগ হইল, তিনি ধবা। দিলেন | ইহার মঙ্গোই সন 
ভরের মত বিপুল ্গনতা তাহাকে খিরিবা ফেলিয়াছে। তিনি সম উনিকা রোমাক্িত 
কলেবরে ক্সীরপ্রসাদ পাইলেন এবং ন্দানন্দে নৃতা করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমা্ত 
নেখুনাবানী লোক নৃত্য করিতে লাগিল-_তাহাব! তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। কিন্ধ 
গ্তিষ্ঠা বৈষবদের চক্ষে "তি সুপার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠা ভয় পাইয়া সঙ্যাপী বেদনা 
চা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খু'জিতে লাগিলেন) রানে রিনি উচ্ধশবাসে ছুটি, পলাইা 


রে বহছদূরে উলিমা গেলেন ।-_এখনও বৃন্দাবনের পাপডাব বাঙ্গলা রচিত এই ছুটি ভরপ দমানৃততি 
জী করিয়া থাকে-_পধ ধর মহাতক মামবেকর পুরী । যাব স্ন্ গোপ্সীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি ।” 
এই. চুরির গখ্যাতি উক্ত বিগ্চছের এখনও যা নাই--এখনও রেসুনাক গোলীনাথ 
০. শক্ষীর-চোরা! গোপীনাথস নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লই মাধবেঙ বৃন্সাধনে 
ড় ফিরিয়া সিলেন। 
.. পার্গিশাত্যে পর্বতে মাধবেক্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্ের দেখা হইয়াছিল | মাধবেক্রের 


১৮... ভক্তি লাবারণ --্দাকাশে যেখোদর হইলেই সনি ফরমে সু দিতে চাহিয়া থাকতেন 
পড়িতেন। “ফাববেজ পুরীর ক! কথ্য কন) ঘ্রশনমাত ভয় 
চি পোকগুলি তত বাগ্রহপহকারে সাত্তি করিতেন ॥ 


ভ * 


৭১৯ বৃহৎ বঙ্গ 
তন্সধ্য একটি প্লোক-_সমসসি দ্ীনয়ার্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যাসে। হৃদয়ং, 
ব্বদালোককাতরং দিত ভ্রাম্যতি কিং করোমাহুস্ণ__চৈতন্তের অতি প্রিয় ছিল; তিনি 

, প্এই শ্লোকচন্্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ 
বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুন: আনন্তি ও বমালোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলন্ধ 
হয় রত্বগণমধ্ো শোভে কৌন্সভমণি। বসকাবামধো এই প্লোক গণি।” (চৈ, চ' মধা, 
গর্থপঃ।) এই গ্োক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হা পড়িযাছেন, এবং সূ্াভ্গের 
পর সাকনেজে গরগদকষ্ঠে শুধু, "মক্ষি দীন, অস্ধি দীন” বলিতে বলিতে "সার বলিতে পারেন 
নাই, পুনরান় সংক্ষাহার! হইয্াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্ের উদ্দাম 
ভুক্রিতর্শনে বলিকাছিলেন, “যত তীর্থ দর্শন করিষাছি--তাহার সর্ধদপ্রধান এই মাধবেনর-পুরী- 
সঙগমন্থান, তুমি সর্ধতীর্থের সার, যেহেতু তোমার মধ যেরূপ কমার কোথাও একপ কুষ্চতক্ষির 
বিকাশ দেখিতে পাই না। ভীর্থগুলি পড়িয়া আছে-_সিংহাসন শুন, কোথাও ঠাকুরকে 
পাইলাম না।” তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন_-কেহ বলিতেছেন, “তুমি গৌঁড়ে ফিরিয়া যাও, 
সেইখানে কষে দর্শন পাইবে, লব্ধীপে তীহার লীলা দেখিবে”' এই বাদী কোন 
ছন্দে অলক্ষা শক্তিতে তাহাকে নিমাই প্ডিতের বাড়ীতে টানি! আনিল। 

মাধবেক্র পুরীই ভক্তিরাঙ্োর প্রতি্ঠাতা__ইহার উপাধি ছিল “ভক্তিচক্দোদ়।” ইহার 
স্থাপিত গোপালের নমষ্ট নানারূপ বিপন্জ্গালে জড়িত। বজ্জনামক কো]ন ব্যক্তি, এই বিগ্রহ, 
গোবরধনৈ স্থাপন করিয়াছিলেন । মুসলমানেরা! উনাকে ধ্বংস করিতে ক্দাসিয়াছে, এই সংবাদে 
ইছার মলদিবের পরবর্থী এক মালিক ইহাকে মৃত্তিকার নীচে পু িয পালাইয়া যান, তথা হইতে 
মাধবেঙ্ছ ইহাকে উদ্ধার করিয়া ছইঙ্গন বাঙ্গালী ক্রাঙ্ষণকে ইহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান। 
সেখানে পুনরার দুসলমানের! হানা দেয়, তথায় একমাস কাল ইনি বিউলেশ্বরের গৃহে বাস 
করেন, তৎপরে বহু ভাগ্যবিপরযায়ের পর ইনি এখন জয়পুরে প্রতিষিত দাছেন | যাধবেজজ পুরী 
মহাপ্রদুর ক্ন্মের কিছু পুর্বে বা. পরে স্বগগগত হন, অস্থমান ১৪০৮ গৃষটান্দ হইতে ১৯৪৮* পৃষ্টা 
পর্থস্ত ইনি জীবিত ছিলেন_ইহার শিশ্মগণের মধ্যে ৈতাচারধ, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী 
ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈবচক্র শেষে চৈতন্তকে নমাশ্রর করিয়াছিল 


স্সই্বৈত্াাঙ্াশ্য। ইন প্রহর অন্তত লাউর নগরে ১৪০৪ শটে জমম্রহণ করেন। 
ইনি চিত্ত হইতে ৫২. বংসরের বড় ছিলেন বাজ গণেশের প্রধানম্ী বৃগিংহ নাডিয়াল 
ইহার পুরু ছিলেন । (ধাহার বঙপাবলে গণেশ রাঙদা, গৌড়ের বাংসাহে মারি 


ভি 


গৌরাজ ও ভাহার পরিকরবর্গ ব১১ 


[নিকট পাঠ সমাপন করিহা ইনি শীস্তিগুরেই উপনিষিষ্ট হন। ইনি যেকসপ পতিত ছিলেন 
তেমনি ধনশালী হইয্াছিলেন। শস্তিপুরে ইহার রাজপ্রাসাদের স্তায় স্টালিকার নাস ছিল 
পউপকারিকা।” মুসলমান হরিদাসের সঙ্গে ইহার একান্ত নবপ্রঙ্গতাঁ ছিল ; ইহা ছুই স্ত্রী 
সীতা ও ভ বৈষব-সমাঙগ নুবিদিত। সঙ্যাস-গ্রহণের পর চৈত্জ একবার শীস্থিপুরে ইহার 
বাড়ীতে যাইয়া “উপকারিকায,” দশদিন ন্াতিথ্য স্বীকার করিযাছিলেন_দখন৷ তিনি 
শাস্তিপুর ছাড়ি! চলিঘা যান, তখন বৃদ্ধ ষৈতাচাথ্য বালকের স্থায় চীৎকার করিয়া কাদা, 
ছিলেন। চৈভনত বলিযাছিলেন, স্তুমি নিজেই যি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে নামার বৃদ্ধ 
মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?" কণিত 'াছছে একদ1 জ্ঞানের দিকে বেশী ঝৌক দেওয়াতে 
ক্িবাদীরা পুরীতে চৈতন্ের নিকট ইহার কুৎসা করিযাছিলেন। চৈতন্ চিঠি লিখি উত্তর 
'সানাইয়। দেখাইলেন_ইনি ফে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শ্তক্ষ জ্ঞানবাদ গ্রহণ 
করেন নাই। ন্মখৈতের টোলে বঙগদেশ ছাড়াও ন্ডারতের নানাস্থল হুইতে ছাত্র পড়িতে 
'্সসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত ন্দাছে, তাহার প্রেমের দশ্ষের মর্্র বুঝিতে না পারিনা 
স্টাহার এক. মহারাহ্ীয় শিক্ষা তাহাকে ত্যাগ করিষা যান। “ম্মশৈতাচাধ্য” তাহার 
উপাধি,_নাম ছিল-_কমলাকর ভট্াচা্থা। শীস্তিপুরে অস্বৈতের বংশধরের| এখনও বাস 


করিতেছেন ১৪৩৪ পৃঃ ন্দে ইহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ খু অন্ফে ইহার 
মৃত্যা। ঈশান নাগররুত শ্স্বৈত-প্রকাশে ইহার সৃত্থা ১৫৮৪ খৃঃ "নদে ঘটিয়া ছিল্বলিযা 
লিখিত আছে। 


চতন্তের সহচর 'অধৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া 'দার৪ কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাণ্ড করিয়াছিলেন, 
তন্সধো "মরা! সংখ্যক কয়েকজনের উল্লেখ করিব-_প্ীথপ্ডের নরহবি সরকার, জ্রীবাস, কূপ, 
সনাতন, রঘুনাথ দাস, হরিদাস, প্রতাপরুত্র, বাসুদেব সার্কাতৌষ। বান্থ ঘোষ, লোকনাথ, 
'শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ রাম এবং উদ্ধরণ দন্ধ। 
ল্পহলি সন্পবগালল প্রথণ্ড রামের পছধদাসবংসীয়। পন্থদাস বল্সালসেনের প্রধান 
পেনাপত্তি ছিলেন, ইহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামের নিকটবর্ধী বালিনছি গ্রামে ; উত্তরকালে 
ইহারা রণ, যৌড়েশ্বর ও ক্পরাঁপর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
4৮/14 ইহাদের এক প্রধান শাখাঁ__নীলাব্বর, দিগম্বর ও বিফুদাস ফৌ্জদার 
অঙ্ছমান ১৩২৫ পৃষটান্ে পূর্ববঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের ন্সধিকার পাইনা ঢাক! জেলার য়াপুর 
গ্রামে বাস করেন। অধ্যাপক ভাহ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর | নরহরির পিভার 
নাম নারাহণ, এবং তাহার জোষ্ঠ আতা দুকুন্দ হুসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন । নরহনি 
১৪৪ খৃষ্টান জ্মস্রহ€ণ করেন তিনি ইচতররদেবের গণ্ভীতে পা দিবার পূর্বে রাধাকুণবিষযক 
পদ লিখিকা কবিষণ প্রাপ্ত হইমাছিলেন-_ঠাহার একটি পদ এইবরপ__"নাঙ্গিনায রহিল কামার 
এই হিয়ার হেম হার। শিলষা যেন গলাষ পরছে একবার রোপিণু নমিকা নিঙ্গকরে, 
সবি ফুলের মালা! পরাইও তারে... । এ বনে বসিতে তারে কই নরহরি ক'র 
এই কাম, সে সময়ে কাশে শুনা কৃফনাষ / ইহা দশম দশা! অর্থাৎ শস্তিম অবস্থায় 


ভি 


৭১২ বৃহৎ বঙ্গ 


রাধার উত্কি। চৈতন্তের প্রতি অন্থরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকষ্কবিবযক 
পদ্দ রচনা! করেন নাই, সমস্ত পবই গৌরান-বিবনে বচনা! করিয়াছেন। এই সকল পদে 
গৌরা্কে কৃষন্রপে বর্ণনা করিনা! সহচরদিগকে গো্সী বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন এই 
গোপীভাবের ভঙ্গনা চৈতন্লভাগবতকার ন্দাবন দাখের ভাল লাগে নাই-_সে কথা ভিনি 
নরহরির নাম উল্লেখ না! করিয়া ইঙ্গিতে জানাইন্লাছেন। কিন্তু নরহরি মার একটি কাজ 
করিয়াছেন, যাহ! গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাক্গে একা নৃতন অধ্যার উন্মক্ত করিয়! দিল_-ইনি 
শাস্থবিধিষতে চৈতপুজার মঞ্জ রচনা করিঘাছছেন__সে বিছি সমস্ত গোড়ীয় বৈষ্ঞব-সমান্ছে 
প্রচলিত হইফ্জাছে। নরহুরিরচিত গৌরাঙ্গলীলার বহু পন '্সাছে-_ভন্মধো জগবন্ধ 
ভর মহাশয় ঠাহার গোৌরলীলাতরঙ্গিমীতে প্রায় একশত গান উদ্ধত করিযাছেন। নরহরির 
বংশধরের! ভ্রীথণ্ডে “বৈষ্ণব গোসাই” বলিষা! পরিচিত, তাতাদের ত্াঙগণা্ি শ্রেণীর যখ্োে 
বহু শি মাছে । নবহবি ১২৯৯ খৃষ্টান স্বগগত হন | উচতন্ নরহরিকে এত ভালবাসিতেন 
মে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সযয়ে প্রালাপের মধ্যে পথা্ত তাহার নাষ উল্লেখ করিয়াছিলেন । “কখন 
বলেন এম প্রাণ নরহরি। হরিনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি।" নরহরি-কুত '্মনেক 
সংষ্কত পুস্তক 'াছে। 

ভীব্াস্ন চৈতন্ত হইতে অন্ততঃ ৪* বৎসরের বড় ছিলেন, ইহার মাতা মালিনী দেবী 
শচীর বন্ধ ছিলেন। ইহাকা গ্ীহট্বাসী ছিলেন, ন্দছৈত এবং প্রবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি 
পরিত্যাগপূর্ধক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ড্রীবাসের 
আরও তিন জাতা ছিলেন, নিধি ( জ্ীক্ ), জীরাম এবং ্রীপতি। 
এই স্রাঙ্গণপরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাঙ্ধণের! সেলাই কাপড়-_নর্থাৎ জামা 
তি প্রামই ব্যবহার করিতেন,া, কিন্ধ সে সময়েও এ্ীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান 
দরঙগি বারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর খ্যস পর্য্যন্ত রীবাস উদ্দামপ্রকূতি ছিলেন__কুসঙ্গে 
সিশিতেন এবং উচ্ছ্ঘল হইবার পথে আসিয়াছিলেন। সেই বংসর এক সম্যাসী তাহাকে 
স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, “ভ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ? তোমার নু আর একবৎসর মাত্র 
'আছে।” প্রাতে ঘুষ ভাঙ্গিযা গেল, ভ্রীবাস দেখলেন স্বপ্রে দষ্ট সেই সঙ্সযা্ী গড়াই 
বমাছেন এবং তিনিও াহাকে লেই সতর্কতাস্থচক উপদেশ নিয় চলি গেলেন | 'তদবধি 
শ্বাসের সমস্ত নন্দ ও উদ্চঙ্খলতার অবসান হইল। এমন সময়ে তিনি পথে এক টুকরা 
কাগঙ্গ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে বৃহলাদীয়পুরাণোক্ত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল-_. 
"হরেরনাম হরেরনাম হুরের্নাখৈব কেবলম। কল নাত্তেব নাস্োর নাত্তোব গতিরন্তথ1॥” জলে 
নিমচ্দিত স্বক্তি যেরূপ একটি তু পাইলে তাহা বাড়াই ধরে, তিনি এ শোকটি সেই: 
ভাবে ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর লাস জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ 
গার মনে যাক শক্তির সঞ্চার হইল। গার কষ্ট অতি মিষ্ট ছিল, বখন পাতা 
গরড়াইয। তিনি কির * 


ই্দাস। 


গৌরাঙ্গ ও স্তীহার পরিকরবর্গ ৭১৩ 


করিয়া কাদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পণ্ডিতের তাহাকে একদিন সভা হইতে ভাড়াই 
দিনাছিলেন ; পঞ্ডিত-সমান্সে এই উচ্ছাস ও ভাবুকতা, অন্থযোদ্িত হয় নাই। যেদিন 
সরধর্রাপম শচী দেবীর গৃহে যাই তিনি চৈন্ের ভক্ষি দেখিলেন, সেইদিন তাহার জীবনের 
সর্ধবাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বহুপূর্কে একদিন তিনি যখারীতি দেবানন্দ পঞ্ডিতের 
গৃহে শাস্ব্যাখা শুনিতে গিক্নাছিলেন, সেইদিন সন্াসীর নির্দিষ্ট একবৎসরের শেষ দিল, হঠাৎ 
তিনি সুদ্ধিত ও নিশপন্দ হই! পড়িলেন। গ্রাহাকে মৃত ষনে করিত সকলে ত্রাহাকে 
বাহিরে লইয়া আপিল, এমন সময়ে কোথ! হইতে সেই সঙ্সাসী ব্বাসিয়া গাহার পৃষ্টে চাপড়, 
মারি! বলিলেন, “ভ্রীবাস উঠ, জগতে তোমার ন্দারও অনেক কাক্জ করিবার ন্দাছে__ভুমি 
নব জন্ম পাইলে ।" 
চৈতন্ের ভক্ি-লীলা প্রকাশ হইবার পরেই জ্ীবাসের বিস্তৃত কুন্দ-কুন্থমাকীর্ণ 'সাঙ্গিনায় 
রাস্রিকালে প্রত্যহ একটি বিশিষ্ট ভক্তদল লইয়! কীর্তন হইত গঙ্গাদাস পপ্ডিত বাহির দ্বারে 
পাহারা দিতেন, দার কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন না। চৈতন্তের সঙ্স্যাসগরহণের পূর্ন 
পর্যন্ত এই আঙ্গিনায় যে লীলা হইত, তাহা! দেবলীলা। গে লীলার কথ! এখনও লোকে 
ছুলিতে পারে নাই। সেই ন্মাঙ্গিন এখন গঙ্গাগর্ডে, কিন্ত বনদুরবর্তী একটা স্থানকে 
"জীবাসের 'আঙ্গিনা" নাম গিয়া গোস্বামীর! এখনও সেই পৰিঝ স্মৃতি বঙ্গায় রাশিয়াছেন। 
এই ন্সাঙ্গিনায় একদিন কীর্তন হইতেছিল, তখন প্রীবাসের একমাত্র পুত্র যারা খায়। কিন্ধ 
ভ্ীবাসের বাড়ীর মেয়েরা দুকরিয়! কীদেন নাই। বাস যণারীতি কীর্জনে যোগ দিয়াছিলেন, 
তাহার মুখে, গলার স্তরে এবং বাবহাবে কোনও বৈলক্ষপ্া দেখা যায় নাই। সংকীর্তনের 
পেষে সত শিশুকে পোড়াইবার ছন্ত বাহির কর! হইল, তখন চৈতন্ত এবং ঠ্ঠাহার সহচরগণ 
সেই ছুর্ঘটনার কণা প্রগম জানিতে পারিয়াছিলেন। ড্রীচৈতন্ত বলিম্বাছিলেন, *পুক্রশোক 
না জানিল যে আমার প্রেমে। হেন তব সঙ্গ নুই ত্যাঙ্দি কেমনে” ( চৈ. ভা, মধা, 
২৫ অ)। একদা পুরীতে চৈতন্ত-সংকীর্ভনে প্রবাস মহাবাঙ্গ প্রতাপকদ্রের গা ঠেলিয়া 
চৈতন্তের দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে বাঙ্গস্্রী হরিচন্দন ঠ্ঠাহাকে ভৎগনা করাতে তিনি 
যন্ত্রীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী কুন্ধ হওয়াতে রাজ! ত্তীহাকে প্রবোগ দিয়া 
বশিয়াছিলেন,_“তুমি রাগ করিও না প্রনথর গ্রতি উহার ভক্ির কণিকা প্রসাদ পাইলে 
'আমরা ধন্য হইতাম ।" 
ভ্রীবাসের ববঙ্গিনার কীর্ভন হইত; তিনি হরিদাস (সুসলমান ) ও জাতিচযত 
নিত্যাননদকে ছুইবৎসরকাল তাহার বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। এই কারণে ছটটাচার্যাগণ 
সদ! হার সঙ্গে শকতা। করিতেন। হুসেন সাহার নৌপৈক্ত আসিফ যাহাতে ভ্ীবাসের 
_শাগিনা ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে, এইজপ একটা ফড়্যণড হানা করিতেছিলেন। 
 জ্রবাস ও সাহার পরিবারবর্ণ চৈতগত প্রাণ ছিলেন, হারা এসকল কথা গ্রা্ করিতেন নাঁ। 
চৈতসত-ভাগবতকার লিখিরাছেন, “সপরিবারে করে তাবা! চৈতভের সেবা। ভচৈতন্ক বিনা! 
নাহি মানে দেবীসেবা।” নবন্থীপ ছাড়া ভ্রীবাসের কুমারহট্টে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল, 
আজ: 


ভি 


৭১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


থাক ভন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতনন্দেব বলিয়াছিলেন, পলশ্দীকেও যদি ভিক্ষা 
হাতে লইতে হয, তথাপি ভ্ীবাসের সন্তানেরা দরিত্র হইবেন না।” যখন চৈতন্ শিশু ছিলেন, 
তখন জীবাস প্রবীণবয্ধ, তিনি শিশু চৈতন্তকে প্রায়ই একাক্ষ সেকাঙ্গ করিতে ফরমাইস 
দিতেন, একদিন চৈতত্তের হাত ধরিয়া তিনি ধমকাইা বলিযাছিলেন, “কোথায় চলেছ উদ্ধাতের 
শিরোমপি।” চৈতন্ 'অবস্ত কোন শন্কায় কার্ধোর দিকে ভিষান করিতেছিলেন। প্রবাস 
অন্থমান ১৪৪৯ খৃষ্টান সমগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্ত নবস্ধীপে যে ব্ভিনয় করিয়াছিলেন 
তাহাতে ভ্ীবাস নারদ সাঙ্ছিয়। তাহার স্বরলহরীতে শ্রোতবর্গকে যাতাইয়াছিলেন। 
হুল্লিচ্দাতনকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পুত প্রমাণ করিতে চাহি রানার পিতামাতার নাম- 
ধাম সমন্্র কনা করিয়াছেন, তিনি মুসলমানের গৃহে শালিত এইক্ন্ত “বন হরিদাস" নামে 
পরিচিন্ত হইয়াছিলেন, এই তাহাদের সিদ্ধান্ত । এমন কি প্রাচীন 
লেখক ন্দয়ানন্দও এই মত প্রচার করিয়াছেন। পরিণামে হরিদাস 
্রাঙ্ষণ-সমাজে গৃহীত হন, এন কি বহ ক্রাঙ্গণ তাহার শিক্কা হন। মহাপ্রভুর বিয়োগের পর 
হিন্দুয়ানী ও জাতিভেদ কাবার উদ্ধার বৈষব-সম্প্রদায়ে দীরে দীরে প্রাবেশ করে, তখন স্ঠাহার 
শিক্ষোর তাহাকে সুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে লক্জ্া বোধ করিয়াছিলেন, সান্্বতঃ এই 
ন্তই এই গর্ের উৎপত্তি, আমরা এই দেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা মারো! 'নেক জানি। 
যখনই কোন মুসলমান বা! নিযপ্রেনীর হিন্দু ক্ষমতাশালী হইয়া উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়/ছেন, 
তখনই এই সকল গমের উৎপন্তি হইয়াছে । কুচবেহার, লনবিষুণপুর প্রতি স্থানের 
ইতিহাধে এইকপ প্রচেষ্টার উদাহরণ ন্সাছে। স্থতরাৎ হরিদাস এ বিষয়ে এক! নহেন। 
বৈধ ইতিহাসে ন্মলৌকিক ন্মংশ বাদ দিলে চৈতন্তাগবতের তুলা বিশ্বাসযোগ্য পনর "মার 
নাই। বুন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সঙ্গে নেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাহার পুস্তক" 
খালিও নিত্যানন্দের প্রেরণা ও সাহার সাক্ষাৎ উপদেশাদির ফলে রচিত হইখাছিল। হরিদাস 
ও নিত্যানন্দ ছুইঙ্ষন একাস্ত মন্তরঙ্গ বন্ধ ছিলেন এবং বহুদিন একগৃহে বাস করিয়াছিলেন। 
এরূপ অবস্থায় চৈত্তভাগবতের প্রমাণই সর্বদা গ্রাথ। চৈতন্রভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন 
খে, কাজি হরিদাসকে খলিতেছেন, “তুমি বহুভাগো মুসলমানকুলে জ্মগ্রহণ করিয়াছ। 
তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার নত অপরাধ ন্মার নাই।” তিনি যদি রাঙ্গণের 
খু হইতেন। তাহা হইলে কাঙ্ছি এবং পরাপর দুসলমানের গ্ঠা্ার প্রতি এক্সপ জাতফোধ 
হইতে পারিত না। চতত্-ভাগবত কিংবা উৈতত-চরিতামৃত এই ছই সর্ধ্দাপেক্া প্রসিদ্ধ 
তিরিশ লনা হি হরিদাসের পিতার নাম মলয় কাঙ্গি, 


সাজান 


ডং 


ভি 


শৌরাজ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭১৫ 


তবে তাহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাঙ্ছারে গড় করাই! বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এই 
আদেশ প্রচারিত হয় ; উ্েমত-_ষেন এই শান্তির ভীষশতা মুলমানসমাজে দৃষ্টন্থানীয় হয। 
এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃভপ্রা় হইলে গ্াহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়ি! 
দেওয়া হয়। 

বেনেশোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ সুসলমানদিগের শিক্ষামত ইহাকে প্রলুন্ধ করিতে 
চেক্টা করেন। যে গু্ডায় বসিয়া হরিদাস তপন্তা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা 
ছন্দরী গণিকাকে পাঠাইযা দেন। হুরিদ্াসের নিকট গলিকা উপাচিকা হয প্রণর প্রার্থনা 
করে। তিনি উত্তরে বলেন, "বেশ, নামি জপ শেব করিত লই, শেষে তোমার কথা শুনিব।” 
সন্ধা। হইতে জপ কু করিষা সেই গণ গ্রভাতে শেষ হয়। কারণ ভিনি প্রত্যহ ভিন 
লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, “কাল বমাসিও।” 
কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু তক স্ঠাহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়া গুস্ডায় ভিড় করিয়াছিল। 
পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ ১_জপ সাঙ্গ হুইতে সারারাত কাটিস্া যার. 
গণিকা| কোন স্থবিধা পাইল না। তাহার চক্ষে ক্দার একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই 
ভক্তিরাঙ্গের দেবোপম ইন্রিযঙ্গবী সংঘমী পুকুষের হুরিনামের প্রতি শম্থরাগ, গলদপ্র চক্ষু এবং 
সমাধির প্রশান্তি দেখিয়া তেই রমলী দৈহিক শৌন্দর্া একাস্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। 
হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিছা সে বৈধণবধন্টে দীক্ষিত হইল । 

পুরীতে যখাকালে চৈতরাদেব প্রতাহ হুরিদাসকে দেখিতে তাহার নিত আশ্রমে 
যাইতেন। "এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়া 
ছিলেন, "এমন অনেক লোক আছেন থাহারা ধর্টের উপবেশ জেন, কিন্তু নিজেরা! সে পথে 
চলেন না, আবার এমন লোক 'সাছেন ধাহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত স্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া 
নি্গেরা খ্যান-ধারগায় প্রমন্ধ াছেন, কিন্ত এমন লোকতো তোমার যত দেখিলাম না, যিনি 
ধরশ শিক্ষা দেন এবং স্বং ধশ্মের পথে নসটল, যিনি একাধারে ক্্যাসী ও লগতের হিতে রত।” 
(চৈ. চ- অস্ত, ধর্থ অ.) চৈতনতাদেব বলিয়াছিলেন, “তোমার চিন্তাগুলি গঙ্গাধারার সত পবিত্র, 
ভোমার আত্ম! নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে । ধর্তের ষে সকল শান্্রসঙ্গত অন্্টান সকলে 
করিয়া! থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকাট কাহাই তঙ্জরপ পবিত্র! তোমার নিত্য ্মাচরিত 
'্মাদ্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার যত সাধু, ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব ?” 

হরিদাস একদ! চৈতন্ঞদেবকে বলিলেন__“আামার এ কি হইল? শামি নিত্য তিন লক্ষ 
নাম জপ: করিরা থাকি; কিন্ত এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংকলিত নাম জপ করিয়া উঠিতে 
পারি না" উত্তরে চৈতন্তদেক বলিলেন, “এখন বৃদ্ধ হইয়া, এত নাম জপ করিবার তোমার 
প্রয়োজন নাই। তুমি নিক্ষে পাবন, নামলপে তোমার পাবনী শক্তি, আর কি বাড়াইবে |” 
১৫১০৯১ অুষ্টান্দে হরিলান দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্ঞদেব সাহার সম্মুখে ছিলেন, 
তিনি তাহার সমস্ত উচ্চ ব্রান্দপকুলজ্গাত সহচরদিগকে যুসুু হরিদাসের পাদোদক সেবন 


টি গথহ অবহিত ক লিখ এন সা খুডিকেদ। পুীতে সেই 


১, 


৭১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সমাধিস্থানাট ন্মাছে, তথায় হে বকুলবৃক্ষনিস্থে বসিয়া হুরিফাস জপ করিতেন, সেই বৃক্ষ 
এখনও ক্দাছে, উহার কাও নাই, ছল ত্বকের উপর গাছাটি গীড়াইস্কা আছে। প্রা 
&৫* বৎসরের বৃক্ষাট কেশ্ডিলেই তান্থার প্রাচীনন প্রতীক্মষান হইবে ॥ ক্দামি এমন গাছ "আর 
কেশ লাই। 

হুরিকাস বৈফব-সমাজে বে ক্াকর, শ্রদ্ধা ও পুজণ পাইয়াছিলেন, তাহা! নসপূর্বা। এই 
চ্ুসলমান সাঙ্গু বৈষ্ব-্রাক্ষণাদের সঙ্গ শ্রান্ধা্ি উপলক্ষে এক পঙ্ক্কিতে বসিয়া জ্দাহার করিতেন, 
এবং শ্রেষ্ট আ্ধণের বিকা পরা হুইনেন: স্ৃষ্াকালে সবরিফাসের বস কিিদ্যান ৭+ বৎসর 
হইাছিল। 

লোবদ্নাথথ গোস্া্সী চৈতন্মের সতীর্থ ছিলেন। ইহার পিতা! শক্মনাত চক্র 
শোর দেলাদ্ ভালগড়ি রামের ন্দবিবানী, ইহার মাতার না সীতা। ৯৪৯* ্বষ্টান্দে ইনি 
গ্সগরন্থ করেন বখান চৈত্র সন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ইনি চৈত্স্থোর সঙ্গে সঙ্গে খাক্ষিতে 
চাদ্িযাছিগেন, কিন্তু চৈ ইচ্ছাকে বুন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনতীর্থ লুপ্তগৌরব ভইয়া 
একটা ন্দরপ্যে পরিণত ছইাছিল, এই তীর্ঘকে পুনরাস পুর্ব গৌরবে 
শ্রাতিষটি্ত করিবার জন্া চৈতন্ত ব্দতান প্রন্থাসী হইয়াছিলেন। 
্থপারে রূপ, সনাতন, কুগঞ্জ ও লোকনাখকে তিনি বুন্দাবনে পাঠাই্াছিলেন। বাত্রাকালে 
লোকনাদ্গ বলিঘ্াছিলেন, “তোমার সুখকর্শনের জ্ঞাত ভোমার সঙ্গলাভের ক্তায়-হুখ ন্সামার 
নাই-_ভাহা। হইতে বকিত কৰি! তুমি ক্দাযাক্ষে এখানে পাঠাইলো” ( প্রেমবিলাস )। 
চৈতকফে বলিধোন-_পত্রোঘার এ ন্দাবার ভাগ্যে বিধাতা সংসারের সখ লেখেন নাই।" 
খন লোকনাথ সবন্ধা্ন গমন করেন, তখন পণ ক্মা্ীব বি্সন্কুল ছিল। ১৫১* পৃষ্টানসে 
বাসান্থবের লড়াই চলিগ্রেছিল। কূগন্ঠ ৪ লোকনাখ তাক্পুরের শখ বরিষ্থা। পুরণ 
গিচ্াছিলেন। তথা! হইন্তে লক্ষৌ কা নবন্বীশ হুইতে ২৩ দিন ভ্রমণের পর তিনি বৃন্সাধনে 
শাঁছিযাছিলেন। €লাকনাখ যহাপ্রনথর াক্গিশাত্যে যাত্রা গুনিষা সাঙ্গার সহিত দেখা 
করিতে গিয়াছিলেন, শখে নিলেন জিনি বুন্ধাবনে ক্রিক! '্াসিযাছেন ) বুন্দাবনে গিয়া 
নিলেন, তিনি থা হইত জলিছা পিযাছেন, শতরাৎ সাগর সঙ্গে দার লোকনাণের দেখা হয় 
নাই) বাকগলা ও উকিগ্থাম ঠাছগার স্যাসা নিনিদ্ক হইয়াছিল, কষারগ তিনি সর্যাল এগ 
করিয়াছিলেন! লোকলাশের মত নীরব কর্ী এবং নির্লো্ সাধু বৈধ ইততিাসে খুষ : 
বেনী নাই। কিনি কক্্দাস কবিবাক্ষক্ষে চৈতরাচরিতাসৃত লেখা '্মনেক লাহাব 
করিয়াছিলেন, কিছ কনিরাগ্কে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল ছে তিনি হার পুপ্তকে 
ছার নামাযে করিতে পারিবেন না। তিনি এপ্ান্াবে প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, : 
এ কোন শিশ্ গ্রহণ করেন নাই শেষকালে নরোন্মের গতর রাগ, ঠক ও মিনতি 


লোনা গখপ্াথী। 


 একাইে না পারিফা সেই একট যার লোককে লোকনাথ 


গৌরাজ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭৭ 


এই তিন ত্রাতা জন্গ্রহণ করেন। ইহানের নমবস্থার ব্ববনত্ি হওয়াতে উনারা ইঞ্াদের পিতুবন্ধ 
কাত বাঙ্গলার পাঠান নৃপতিদিগের সভায় সন্ি্ব গ্রহণ করেন। সনাতন 
ছিলেন পরম পশ্ডিত, সংস্কত, পারদী ও আরবীতে গাছার মত 

ক্থপঞ্ডিত সেকালে হুল ছিল। রূপের ন্মসামান্ত কবিস্বশক্তি ছিল এবং তিনি নানাশাস্মবিৎ 
ছিলেন। ন্দখিকন্ধ পের হাতের লেখা ঠিক সুক্তার মত্ত ছিল। চৈতল্প কতবার ঠাছার 

,. সনদ হস্তলিপির প্রশংসা করি্া বলিতেন, "রুপের দ্ছাখর বেন রূকুতার পাতি?" ছ্ ব্াতাই 
আন্গণকুলে ন্সিলেও কতকটা মূদলমান-শঠাগুরাগী এবং ব্দাচাব-স্যনথারে ঠিক মুসলমানের 
যত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার! হিন্ু নাম ত্যাগ করিযা দুসলমান উপাধিতে পরিচিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সান্কের প্রধান মন্ত্রী এবং ূপ সম্সাটের লেখা-পড়ার 
দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । সনাতনের উপাধি ছিল “লাকর নয্লিক” এবং রূপ "্ৰনির 
খাম” নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাকের হিন্দু নাম ছিল দ্দমর ও সন্তোষ | ভুতীর বাতা 
অন্থপম একটি মাত পুত্র (জীব গোস্বামী) রাশির! কালে এ্রাণত্যাগ করেন । ১৫১৭ সৃষ্টান্ছে 
চিত্ত বৃন্দাধনের পথে গোঁড়ের নিকটবর্তী বামকেলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উততঘ জ্রাতারই জীবনে এই স্মরলীয় দিলে যে মহৎ পরিধন্ঠুন 
খটযাছিল, তাহা বৈষঃব-সমাঙ্গের একটা কর ঘটনা। চৈতক্স সনাতনের সঙ্গে ক্দালাপ 
করিয়া মুগ্জ হন, যদিও সেই দিনই সনাতন তাহাকে যন্থ-দেবতা| বলিছা রণ করেন, তথাপি 
স্টাহাকে তিনি হম্পষ্ট ভাবে উপনেশ দিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। এএপ্রিকে রাষকেলীতে 
ৈতনতদর্শনের জন্ত লক্ষািক লোকের ভিন্ত হওঘাতে হুসেন সাহু কেশব ক্ষে্রী নামক এক 
রাজকরচারীকে পাঠাইয়া দেন। একজন তরুপবযন্ক সত্যাসীকে দিবার কত্ত এত লোক 
জিয়াছে কেন-__এই বিষে বিস্তারিত সংবাধ জানিবার 'ার কেপবের উপর ছিল। কে্ব 
(ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ তাহাকে চৈতনতসব্ন্ধ নেক প্রপ্ন কবেন, চৈতন্-চরিতামুক্রে লিশ্িত 
ক্মাছে ধে, এই সকল প্রশ্নের উ্তারেসমপাট খাহ বলিযাছিলেন তাহাতে চৈত্র প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা ন্সিয়াছিল, ইচ্ছাই বুঝা যায়। এই ঘটনা! উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্ষকে 
খলিলেন, "মাপনি সঙ্যাসী, ভীর্শনে বাইবেন, আথচ সহ সহত্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া 
্মাপনার পিছনে পিছনে ছুটিযাছে_সনে হইতেছে ষেন কোন রাঙ্গাদিরাঙ্গ সমারোহপূর্ধক 
্বাইজেছেন, ইহ! আপনার যোগ নহ্ে। দ্বিতীয়ত: হলেন সাহ কমতি খামখেযালী সমু, 
(সেদিনও উড়িস্বায় কতকগুলি দেবমন্দির ও বিশ্রথ ভাঙ্গা ব্যাসিযাছেন। মদ্িও এমন 
'মাপনার উপর সাহার তাল ভাব__কিন্ ইহার স্তাবান্তর হইতে এক মহত লাগে লা! এজ 
ই ঙ্ারোহ বদি ভিন রীতির চক্ষে না দেখেন এবং কেহ ঘি কুপরামপ্ ছে, তবে মানার প্রতি 
যাচার ছইত্তে পারে-_হুতরাৎ ন্াপনি ক্ষিৰিয়া বাউন 1” (ক্রের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক 
রর্তনানন্ে ধে নিশ্গুল নিন প্রতিষ্নিত হইতেছিল-_চতন্ের সে দিকে 

ছিল না, ন্ননেক সময়েই তিনি এ বাঙ্ছো খ্াকিযা কপররাজ্জো বাস করিতেন । 


ভি 


৭১৮ বৃহৎ বজ 

যাইবার পুর্কে তিনি সনাতনের “সাকর য্লিক” নাষ ঘুচাইয়া প্রাহার "সনাতন নাম 
দিয়া গেলেন এবং প্রধির খাস+কেও “রূপ” নামে পারিচিভ করাইলেন। চৈতন্ত বলির গেলেন, 
'েন পুরীতে ইহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৌড়ে ফিরিয়া সেই রাত্রে রূপ রাজকার্ধা- 
খসানে স্বগৃছে শরন করিয়াছেন । মধ্ারাত্র তাহার পারে একটা বিষাক্ষ কীট ংখন করে। 
তিনি তাহার আীকে জ্গাগাইগা একটা মালো জ্বালিতে বলেন; বান্তভাবে তরী জাগিয় উঠি 
"অন্ধকারে মোষণাতি হাতের কাছে না পাইয়া রূপের বহুসুল্য একট! পরিচ্ছদের মধ্যে আগুন 
ধরাইয়া ফেলেন। বূপ বলিলেন, প্তুমি ব্সামার এত দামের পোষাকটা নষ্ট করিলে?” 
তরী বলিলেন, "তোযার ইষ্ট ও হমস্থাচ্ছন্দোর কথা যেখানে, সেখানে এই ঘরবাড়ী, বহুসূল্য 
শোধাক আমার কাছে ন্মতি তুচ্ছ কখা।” কূপ যনে ভাবিলেন, “ইহার প্রভুর সেবা ত এ. 
সব্াস্থ দিয়া করিতে প্রস্তত! ব্মামার প্রত্ুর সেবার জন আমি কি করিয়াছি বা করিতেছি? 
"মি তো! ঘরবাড়ী-বি্ লইয়াই ক্মাছি।” চৈতন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারিবার শর হার জাগয়ে 
স্বাক্ষরে যে স্বর্গীয় প্রেমের চিঠি লিশ্িত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার বার্তা উচ্ছল 
হয়া সাহার মনে পৌছিল। তিনি সেই রাতেই গৃহত্যাগ করিয়া! সঙ্্যাসী হুইলেন। ফাইবার 
পর্ধে তাহার বিপুল বিবয়ের এক-চতুর্থাংশ আ্ণদিগকে, এক-চনুরখাশে ছুঃখিদরিজরদিগকে, 
পর ছই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং পরাংশ সনাতনকে লিখির! দিলেন; সঙ্গে 
একটুকরা কাগজ্জে একটি গ্লোক সনাতনকে লিখিয়া গেলেন তাহা সবক পরিচিত) প্রথম 
ছত্টি এইরূপ “ যছপতে; স্ক গতা মথুরাগুরী, রঘুপতে: কু গাতান্তরকোশলা ।" 

কূপ পুরী সাসিয়া চৈতস্লের সঙ্গে দেখা করিলেন-_বূপ সংস্ততে যে ছইখানি নাটক 
লিখিতেছিলেন, তাহার সমন্ধে চৈতন্তোর সঙ্গে কথাবার্তা হইল। ব্ধপ একই নাটকে ভরীরুষের 
বন্দাবনলীলা ও মধুরার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈ ইশ্বর সঙ্গে াধুধা জড়াইতে নিষেধ 
করিষা রূপের পরিকমিত উপাদানে ছুইখানি নাটক লিখিতে উপস্পে দিলেন তাহার ফলে 
"আমরা বিপ্যাধব ও ললিতমাধ--সধাযুগের সংসকত-সাহিত্যের কোহিরসদৃশ এই ছুইখানি 
নাটক পাইয়াছি। এসব হইতে মাধুর্য বিছ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্চলীলার এক নবভাব 
আবিষ্কত হইয়াছে, বঙ্দেশ ভিন্ন সর কোথায়ও সেই রস প্রগাড়তাবে সান্ািত হয় নাই 

রূপ রও অনেকগুলি সংস্কত কাব্য রচনা করেন, তন্মশে দানকেলীকৌমুদী প্রভৃতি 
শেঠ বুন্দাবনে ইনি সে ভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা সন্যাসীর কাদশ জীবন । 

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ভ্াহারও মন হইতে বিষণ দুর 
হইয়াছিল। চৈত্র দর্শনাবধি তিনিও বরষশোজত মেঘের স্ার কোন সুযোগের সর লই 
রাঙ্গসভায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । বা্মকার্ধো মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভার় 


ভু 


গৌরাঙ্গ ও ভীহার পরিকরবর্গ প১৯ 


"আপনার অনেক নুসলমান মন্ত্রী আছেন, ক্টাহাদের কাহাকেও লইয়া যাউন।” হুসেন সাহ 
অতান্ত জুন্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রান 
উপেক্ষা করেন, এবং সভা উপস্থিত হন না| সমাট বাঙ্গবৈন্য পাঠাই! জানিতে চাহিলেন, 
সত্যসতা সনাতনের কোন লন্খ হইয়াছে কি না। ভিষক্‌ জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ 
দেহে মাছেন। হসেন তাহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাই! শক্রর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গৌড় ছাড়ি! চলি! গেলেন। ৭০**১ টাকা। ঘুষ দিয়া সনাতনের 
মাসীর! কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের সুক্কিলাভ করাইলেন। বন্দীরা 
গঙ্গায় স্ানার্থ মাঝে মাঝে নীত হুইতেন। সেই ন্থযোগে সনাতন পলাইলেন, গ্াহার জন্চ- 
নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক স্থন্ধানের একটা বাহাড়খর 
কৰিগা কিছুতেই তাহাকে খুদ্িযা পাইলেন না| ঈশান নামক একটি ছুতোর সঙ্গে সনাতন 
সঙ্যাসীর বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ইঈপান গোপনে ১৫টি স্বগুদ্রা সঙ্গে লইয়াছিল। 
গঙ্গা পার হইয়া সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পল্লীতে জনৈক 
“স্যার” বাড়ীতে ন্াতিগ্য গ্রহণ করিলেন ॥ এই ইয়ার অতিরিক্ত "আপ্যায়ন ও ভঙজতায় 
সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি উশানকে হ্রাস! করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অথ 
'আাছে কিনা। ঈশান সেই ১৫টি মোহর সাহার হাতে দিল। তিনি উহ দই্যাকে দিলেন। 
ভুইয়া অকপটে বলিল, “ইহা দিম! ভালই করিয়াছেন, নত্ুব! ন্সান্ষ রাতেই ্ামরা দ্মাপনা- 
'দিগকে হত্যা! করিতাম।” দয়ার শিরোমণি ছু ইহা এ অর্থ হইতে একটি যোহর পথখরচের জন 
সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহ্না ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া বাইতে 
বাধা করিলেন। সমর বাঙ্গণা রাজোর প্রধান মন্রী কৌপ্দীন পরিয়া একক চুটিয়াছেন। পথে 
এক মঞ়দানে তিনি কতক গুলি মাটির ডেলা! দিয়া শিয্পরের বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিব! 
শুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের যাত্রী কোন মহিলা ঠাহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয! বলিয়াছিল, 
“পল্লামী হইয়াছেন, কিন্ত ভোগের অভ্যাস যায নাই।” সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের কভ্যাস 
হইতে সুক্র হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়! চলিলেন। হাজিপুরে 
একটা খড়ের গাদার নীচে সীতের রাত্রে তিনি উচ্ৈ্থরে হয়িনাষ কীর্তন করিতেছিলেন। 
পার্খব্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভু্দীপতি প্রীক্ঠ ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাহু 
াহাকে সেখান হইতে ছোড়া কিনিবার জন্ক তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঁঠাইয়াছিলেন। 
জ্রীক্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত ক্স্বর শুনি! চমৎক্ৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া 
ষনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গৌড় রাগের সামন্ত রাজারা ধাহার 
নিতা স্বাস্থ থাকিতেন, সেই রাজচকবসিগদুশ মহাষীর কটিতে কৌপীন-বাস 

লৌদমাসের নীতে গ্াহার ক্ষীণ কাপিতেছে-_লগ্্ে, অথচ দুখখানি প্রেমসরোবরের 
শতঙলের মত আনন্দে ঢলঢল | রক তাহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পাশে বসিয়া 
_লাগিলেন। ন্মবশেষে সেই দাকুপ লীত নিবারণের জন্ত শালদোশালা দিতে 
কিন কুন হইতেও মৃহ এবং বস হইতেও কঠোর এই লোকোতরগণের চি 
টা 


এ... 


৭২০ বৃহৎ বঙ্গ 
ভকঠের হহ তলে ঝাধা হই! ভিনি হিনইান্কা সুক্টের একখানি ছোট কছল গাঁয়ে পরি 
স্বীরুত হইলেন । সনাতন কাসীতে মাইয়া চৈভ্ধদেবে সঙ্ে সাক্ষাৎ করিলেন। সশুকাল, তব 
মক্ষল বল্গযাসীরই নগ্রনে, ঈীতবাত উপেক্ষা করিস! লতাটির গায়ে শত শত স্কুল ফোটে__চৈতন্ত 
সেইরূপ দ্রত্তি-পরোবরের সরস পন্যের স্তায় ফুটিযা ক্মাছেন। সনাতনের লঙ্ছা বোধ হইল, 
কারণ “ভোট কথ্ধলের পানে প্রস্থ চাহ্বে বার বার।” কম্বলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়া 
সনাতন লক্া হাত এড়াইলেন। কানীতে সনাতন টৈতনরাদেবকে বলিলেন, "জামার এই 
কেমন আপনাকে সমর্পণ করিলাম” কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন 
নুন্দাবনে গেলেন, তথা হইতে চৈত্রের সহিত মিলিত হুইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে, 
রওনা হইলেন। পথে ঝারিখণ্ডের বন, ছোট নাগপুর । জঙ্গলের পথে নিতান্ত ক্মপরিস্কার 
(ডোবার লে ঙ্গান করার ফলে সনাতনের সোগার কাস্ি ্লান হইল। গা-ভরিয়া ফোড়া হইল-_ 
এই অবস্থায় পু্ীতে ক্মাসিযা তিনি হরিদাসের দ্ছাশ্রমে ক্অতিছি হইলেন। গা-ময় ফোড়া, তিনি 
চৈতন্ের ষঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্ত গাহাকে "আবিষ্কার করিয়া 
টানি ক্মানিয়া বাহির করিলেন এবং ঘন ঘন জ্লিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের 
শরীরের র্ষ-পুষে চৈতন্ের শরীর ্াসুত হইল সনাতন লঙ্গিত হইলেন, তিনি স্বল্প 
করিলেন, 'দাষাড় মালে জগল্লাথের রধবারার সমগ্রে তিনি রখের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ 
করিবেন-_ক্ারণ তিনি বিশ্থী হইয়াছিলেন এবং তাহার শরীর: ব্যাধিছষ্ট। একদিন 
উচতন্কের লিত্যসহচর জগদ্ানন্দকে সনাতন স্টাহার কলঙ্কিত দেহস্পর্শে চৈতঙ্তোর দেহের সানি 
হইতেছে, এই কণা তি ছুঃশিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্ঞ বে সনাতনকে ন্সালি্ন করেন 
ইহা আগদানন্োর ভাল লাগিত না| জগ্দানন্দ বলিলেন, “নাপনার মধুরায় যাওয়াই উচিত” 

সেদিন সহাপ্রন্থ সনাতনকে আবার টানিঝা জানি! আলিঙ্গন করাতে সনাতনের দুখ 
কাইগ! গেল। চৈতন্ত বলিলেন, "তুমি জগল্াের রথের নীচে প্রাণত্যাগ করিবে? 
ান্মহত্যার পাপসন্বর করিয়াছ? তুমি তো৷ কানীতে তোমার দেহ-যন আমাকে দিল়াছ 
এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই)” এই বলিষা শাহাকে পুনরায় 
আলিঙ্গন করায় চৈত্ত্কের দেহ রক্তাক্ত হইল। সনাতন, লক মতি গেলেন | চৈতঙ্জ 
বলিলেন, “তোমার দেহ মন্দির, উহার স্পর্শে আমার পাপ দুর হইল 1” সনাতনকে মধুর! 
ঘাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার হস্ত তিনি ছগদ্ানন্গকে ভৎপনা করিলেন। আর. একদিন 


৪ 


গৌরাঙ্গ ও ভাহার পরিকরবর্গ শ২১ 


গোপাল ভট্ট্ের নাঘে ভলিগ্াছিল। কিন্ত চৈতন্র-চরিতাম্ৃত্ের লেখক এবং জীব গোস্বামী 
ভাহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসনবন্ধে সকল কথা লিখি! জানাইন়্াছেন। সনাতন 
£ হ্দাবনের প্রকৃত উদ্ধারকণ্ভা। রূপ ও সনাতনের হুস্চর তপক্তা সে অঞ্চলে সর্বজনবিদিত, 
রি ভজমাল গ্থ তাহা উল্লিখিত আছে; সম্রাট "আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিমা মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। এবং মহারাঙ্জ যানসিহহ বহবাছে বুন্দাবনে গোবিন্দজীর বে মন্দির স্থাপন করেন, 
তৎসলে্ প্রস্তরফলকে লিখিত '্মাছে যে, ভর রাঙ্গা টানার গুরু রূপ ও সনাতনের '্দাদেশে 
- & মন্দির রচনা করেন। বামদাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাঙ্গ নদীর চড়া 'আটকাইযা ধায়, 
& [তিনি সনাতনের বিএরহ মদ্নমোহনের নিকট মানত করেন-__জাহাঙ্গের উদ্ধার হইলে তিনি 
'একলক্ষ টাক! ব্যয়ে বৃন্দাবনে উক্চ বিগ্াহের মন্দির স্থাপন করিবেন । বণিকের প্রাতিশুত নর্থ 
4. বিগ্রহের অন্ত মন্দির নির্টিত হইয়াছিল এই ছইজন নগ্রদেহ সনস্াসীর কুপায় বৃন্দাবনের 
লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহা শত সৌধমালায় বিভৃষিত- হয়! চৈত্গত-চরিতামৃত-কার 
লিখিয়াছেন, ছই জ্রাতার থাকবার কোন নিপি্ট স্থান ছিল না। পাছে কোন স্থান- 
বিশেষের প্রতি 'নাসক্ধি জন্মে, এইদন্ত “একৈক বৃক্ষের নীচে" এক রাত্রি শন করিতেন, 
কৌপীন ও কথ্বলমার সম্বল ছিল, সুষ্টিভক্ষা যথেষ্ট ছিল এবং দিনরাত কৃষনাম-কীর্ভ্ন ও 
তৎসঙ্গে নর্তন করিতেন। সনাতনরচিত বহু সংস্কত গ্রন্থ আছে। রাঙ্গপুতনার অনেক 
রাঙ্গা সনাতনের শিক্ষা হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তাহার সম্বন্ধ অনেক প্রবাদ 'সাছে। ভক্তমালে 
লিখিত ব্সাছে তিনি একটা পরপপাথর পাইয়া তাহা ম্পশ্ত বলিবা যমুনার জলে ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন, সয়া 'সাকবর বমুনার জলে হাত নামাইস্া তাহার থোঙ্গ করিথাছিলেন 
(আউসের সথুরার ইতিহাস প্রষ্টবা )। উত্তরকালে ূপ ও সনাতনের ভ্রাতুম্পুর জীব 
গোস্বামী রুন্দাবনে বৈষঃব-সমাজ্ের কর্ণার হইয়াছিলেন। 
যোড়শ শতান্দীতে সপ্তএ্রাম বাঙ্গলার সর্ধ্রধান ্াণিঙ্গাকেক্্র ছিল। 'অতি প্রাচীন 
কালেও ইহার খ্যাতি মুরোপ পথ্য শ্রচারিত ছিল। বোমানদিগের *গ্যাজ রিডিযা” বোধ হয় 
এ এই সম্্রাম-অঞ্চল, সর নলী কাইফ যাওয়াতে এই নগর ধংস 
পাইযাছে। পুরাকালে কনোছের কোন রাজার সাত পুত্রের নামে 
এই গ্রামের নাম সপ্ুগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ । গোঁড়ের পাঠান -াঙ্গার ব্ববীন এক 
শাসনকত্তী সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন । কিন্তু এই বাণিজ্জাকেন্দ্রের বিপুল আহ থাকার দরুন 
শাসনকর্তারা প্রায়ই প্রবল হইয়া গৌড়ের বিভ্রোহী হইতেন। এইজন্ত বাদশাহ শাসনকণ্তা 
্ উঠাইম সিরা সগতগরাম জিদারীর মত হিরণা ও গোবন নামক ছুই জাতাকে ইঙ্জারা 
্ দিয়াছিলেন। ছুই ভ্রাতাকে গৌঁডে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা বাজন্থ দিতে হইত, ইহা! ছাড়াও 
এই সম্পন্তির আর অতি বিগুল ছিল। ক্ধাহাঙ্সের উপর বে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা 
রা রজ্যা জা, রাজন ছাড়াও হই ভ্রাতা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে 


॥ যো শতান্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্ত কথা ছিল না। হিরখ্যের 
না পোল গু নাই: এই বিশাল স্তর একমান 


২২, সৃহৎ বজ 

উত্তরািকারী ছিলেন। হ্ছিরপ্য ও গাবদ্ঠন উদ্বেই সাপ্কত, ক্বারবী ও পার্শীতে ক্ুতবিষ্ 
দ্থিলেন। গোবস্ধানেক মনত হা্তা একেশ্শে কে ছিল না! এন্ধপ প্রবাদ ক্দাছে,_প্মর্তে গোবস্ল 
ফবা্তা” ( সংরীত-হান্ব); বলবে দ্দাচাখা নামক এক শিক্ষকের উপর রছুনাথের শিক্ষার দ্ভার 
্া্জ ছিল। বলেন “যবন হুবিকাসেপ্র প্রি শিল্ষ ছিলেন এবং সব্ধ্ষা তৈততক্ের গণাস্থযাদ 
ক্বীর্তন করিতেন । এই সমর হইতেই বালক রছ্ুলাখের মনে চৈত্ক্পের সুস্তি একখানি 
কেবসস্ির জান ্মন্ধিত হন বান্ধ। ১৫১* সঃ ক্ন্দে উতর সন্্াস গ্রাহশ করেন । এই 
বস্তা জড়িদ্গাজিক্তে সবজা প্রচারিত হু; ভ্রাকৃদ্ের রাক্ষপন্তান্ধ চৈতন্তের কথা প্রায়ই 
ইত, বালক রুলাণ গুছ এককোসে বিষ সেই করুণ কাহিনী আনি দ্মজপাত করিতেন, 
ভিনি যোড়শ বৎসর বসে একাজ উন্মনা হই গেলেন, রাক্গ্রাসাক তাহার ভাল লাগিত না, 
একাকী নি্জনে খাকিতেন। শিলা ও খুলপতান্ ন্দাশস্কা করিলেন, ছেলোটি পাছে চৈতর্ের 
যত শাগল হা সংসাৰ জ্ঞান! করে,_এইক্ষনত তাঙ্কারা কয়েকটি সৈনিক ও ছুউজ্জন জ্ষণ সাঙ্ছার 
কাছে সঙ্গ নিযুক্ত বাশ্খিলেন। তরাক্মণের! গাহস্থা কর্তবানীতি গ্ান্তাকে ভাল করিয়! 
শিক্াইবেন_এই তাৰ পনথাদের উপর ছিল; চৈততককর সনযাসের পর বু শিতাকে বলিলেন, 
ভ্িনি চৈত্তকুফেবকে দেখিতে যাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রাষাক গণিলেন, এইবার বু পাখী 
শিকল কাটা বাহির হু; হিরপ্য গু গোবছন সঙ্গে সম্মতি ছিলেন না। কিন্ত রখুলাগ 
বলিলেন, চৈত্রুকে েস্দিতে না পাইলে ক্তিনি ন্দনাহারে প্রাশত্যাগ করিবেন । ইহার ভাব 
দেশি া্ারা ঝুন্িলেন-_উহধা ভীস্তি-পরনর্শন নঙ্ছে, বালক সত্যসত্যাই কূপ কিছু করিতে 
শারে,__ কাৰণ চৈভাক্পের নাম স্টনিলেই ত্ঙ্ছার চক্ষু ্ম্্ূর্ণ হয় এবং স্তিনি গ্গান-ভোক্ছন একর 
ছাক়িস্থা বিদ্াছিলেন। ব্য হই কয়েকচ্ছন নশ্বারোহী সৈল্ক ও ক্মপরাশর লোকজ্জন সঙ 
গোবপন বছুনাখকে চৈন্ক্োর নিকট পাঠাইফাঁ কিলেন ॥ চৈত্র তীন্রভাষায় তাহাকে গঞ্জনা 
দিলা বলিলেন, "ভুমি ক্মকালে এই দ্ছাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না_ন্মাগে সংসারের 
কব ্নাসক্ত হইরা সম্পাফন কর-_তবে সন্যাসের যোগাতা ক্ন্মিবে। এখন থে বৈবাগায 
সা 
করি যোগাতা দর্ন কর” বরগুনা গে কষিরিহা ক্যাসিলেন। বাঙলার প্রতি 
শী তর তর করিছ! সন্ধানপূর্বক পরমণ শন্দরী এক কার সঙ্গে ট্াহার বিবাহ 
হই গেল। শিক্া ও শিকুব্য কেখিলেন, তা্ার সম্পূর্ণ ভাবান্র রা তিনি 
শ্রবোধ ও. শান্ত ছেলোটির যা সর্বদা তাঙাকের ক্দীন হইয়া বিষয়কণর্ঘ করিতেছেন 
এই, সম সপ্গরামের কপূর মুসলমান শাসনকল্ঠা করিরপ্য ও গোসলের বিরুদ্ধে 
টড খে 


৪ 


গৌরাঙ্গ ও সাহার পরিকরবগ খত 


শালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রেৎ_্তিনি যে সকল কণ! বলিলেন ত্রান বাদশার মন গ্রে 
"শা হইল, তাচছার গাড়ি বহি! চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকপ্তলি সামান্ত সঞ্জে 
বদ্ধ হই বঘুনাথ গৃহে কষিরিরা ক্যাসিলেন। কিন্তু এই বে কঠোর কষ্ছার বেশ-_ইহাতো। 
রদুনাথের নিতাস্ত ছন্মবেশ ছিল, ভ্তিতরে ভিতরে ন্িনি ক্ননাসক্ত যোনীর মন্ত থাকিয়া চৈতক্রের 
উপদেশ অক্ষরে শক্ষরে প্রতিপালন কৰিতেছিলেন। এই সম রুনাখ পানিছাটা খামে 
'আসপিগা নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনঘাসব্যালী কীন্ঠনালন্দে পানিহা্টীর ক্মাকাশ 
নারদের বীগা্তিনন্দিত বৈকৃষের স্তা। হই উঠিযাছিল। রগুনাগ বুঝিলেন_ রাজপ্রাসাদ 
ছার স্থান নহে, ইহাই গ্াছার প্রকৃত নিকেন্তন। নিক্যানন্দ বলিলেন, “চোর! ক্কোকে এবার 
ধরে ফেলেছি । তোকে দণ্ড দ্িব(” সংসারে সম্পূর্ণ নাসক্ত হুইয়াও ক্মাসক্তির ক্ধান 
েখাইতেছিলেন, এই মিখ্যাচরণের জন্ত তিনি “চোরা' উপানি পাইস্াছিলেন: যা হউক, 
রঘুনাধ দণুএ্রহণ করিলেন । সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ত মনোহসবের বাবস্থা করিলেন, 
এই উপলক্ষে তাহার বহু বার হুইঘাছিল। তুষ্বির সহিত জোন্জন ছাড়া ধান বৈষাবেরণ 
সকলেই বখাযোগা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,__নিত্যানন্ধের জ্ত সা তোলা সোপা এবং একশত 
টাকা! প্রগামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রামবপগ্ডিতের গে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত 
টাকা প্রণামী ও ছুইতোলা সোণা, ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈশ্ধবকে ক্তিনি ২৯২ টাকা হইতে ২.. 
টাকা পথ্যন্জ দি্াছিলেন। এই উৎসবের নাম +₹-যহোৎসব /” স্মস্থাবাদি প্রতি বৎসর 
্দোষ্ঠ মালের গতর জযোদশী ভিশিতে কলিকাতার সপ্লিছিত পানি্থাটা গ্রামে এই উৎসব 
হইয়া থাকে । 

এবার গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ পুনরায় ধ্ষাসীন্ক দেখ্খাইতে লাগিলেন, তিনি অন্মংপূরে 
শোওয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাহার ক্মাহার ও নিষ্রা একেবারে গেল। বছুলৈন্য-পরিবেছিত 
হইয়া রাঙজগ্রাসাছে তিনি বন্দীর মত হই! রহছিলেন ; ভাঙার মাত্তা একদিন গোবদনকে 
বলিয়াছিলেন, “ইহাকে একটা খামের সঙ্গে ছড়ি দিক বানি! রাখ, তবে পলাইতে পারিবে ন/” 
গোবদ্ধন বলিলেন, “ইম্্রপম এশবধা, স্ত্রী ্ন্পরাসম, এসকল ধাবিতে নারিল যার ষন”_ 
দড়ির বীধনে গ্রে ধাণিব কেমনে?" সতর্ক পাহারার চোখ এডাইয়া কুলপ্তক যছনন্দন 
ন্াচাখ্যকে কাকি দিয়া ১৯ বৎসর বহ্ধসে রঘুলাখ গুছ ভ্যাগ করিলেন, ক্তিনি একছিনে শুধু-পায়ে 
'জিশ মাইল হাটি! রাতে একটা পরিত্াক্ত গকুক গোস্ালে কাটাইলেন । ভাবপনে বাত্রান্তোগ 
হইয়া শারণে কাসিলেন। পুরীতে ন্যাসিতে সাহার ১২ দিন লাগিয্বাছিল। তখন কাশী শির 
ান্ঠীতে চৈতন্ত ছিলেন। সুকনদ দন ্স্লিার! বুনাখকে ফেসখাইন! যাপ্াুকে খলিলেন, “এ 
খুন, শামাবের বু আাসিঘাছে, হা! কত কত কপ ও হুল হই! গিয়াছে!” চৈত্ সববষপ- 
_ হবাযো দরের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার কিলেন। ত্ঠাঙছার শিক্া ও খু্াত হন সথস্বারোকী 


ইজ ও লতার লোকচছন পাঠাই শিখানন সেনের নিকট সন্তান লইমা গিহাছিলেন। 


9 শিবানন্দের সঙ্গে বহুনাধের সাক্ষাৎ হয ববশেষে হুঃখিত্ত অন্করণে 
'ানিযা ছ্াগ্য খালকের হাক-রচেহ অন্ত: তাহারা! সাবা ০১ 


চা 


ভি 


ন২৪ বৃহৎ বজ 

টাকা পাঠাইগ্াছিলেন । ত্াহাকের মনে পাছে ব্যথ! লাগে, এইঙ্ন্ত তিনি সেই টাকা 
করাইয়া না দিদা তাহা হুইত্রে যাসিক ৮, জানা গ্রহণ করিহা লেই বায়ে বৎসরে 
একদিন চৈতত্রকে নিষস্থণ করিয়া খাওয়াইতেন। সুই বংসর এইন্ধপে চালাইয়। সেই 
নর্থ হুইতে আর কপন্কও গ্রহণ করেন নাই। চচততন্ত তারপর একদিন স্বরূপকে 
জিজ্ঞাসা করেন, প্রঘু আর ন্সাযাকে লিমন্থণ করে না কেন?” স্বরূপ বলিলেন, "রঘু 
বিষযর নর্থ গ্রহশ করা! পাপ যনে করে।” চৈততন্। এই কথায় মহাসন্ধ হইয়াছিলেন। 
রগুনাথ বে ক্র করিতেন তাহা ন্বসাধারণ। পুরীর মন্দিরের দ্বারে ছুই ঘণ্টা দাড়াইয়। এক একটি 
তুল ভিক্ষা-্বূপ এক এক জনের কাছে গ্রহণপূর্বাক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, 
তাহাই একবার রীণিযা খাইতেন। ব্মবশেষে তাহা ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের 
বাহ্থিরে বে সমস্ত পচা প্রা পাগ্ডারা ফেলিয়া কিত, গাভীগণ তাহা খাইয়া গেলে--. 
তাহারই এক দুষ্টি বারংবার পরিষ্কার জলে যৌত করি তিনি দিনাস্তে একবার শাইতেন, 
ঝা সবহ্িনই উপবাসে ঘাইত। উপবাস এবং অল্াছারে রুষ্ষের রতি ভক্তি ও প্রেম 
প্রবল হ_ইহাই পাক বিশ্বাস ছিল। এই বিনযনগ সধুরপ্রকৃতি শরন্দর কুমার 
ইচতরাকেবের কাছে ক্দাসিতে লক্ষিত ও ভীত্ত হুইতেন। একদিন তবু স্বরূপ-ফামোদরকে 
দিনা তাকে বলিয়া পাঠাইয়াছ্িলেন যে, তিনি চৈডক্সের ভীদুখের উপনেশ নিতে 
চান। চৈতনক তাহাক্ষে ভাকাইয়া বলিযাছিলেন, “নামি ধশ্াধর্ষের বিশেষ খবর জানি 
না। নিঙ্গ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-কামোদরই: বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে 
শিক্ষা দিতেছে-_-তখাপি ষক্ষি আমার কথা শুনিতে চাও, “গ্রামা কথ| না শুনিবে, গ্রাম বাণ 
না কহিবে। 'াল না খাইবে কমার ভাল না পরিষে ॥ তৃণাদপি স্ুনীচেন, তরোরিব সহিচ্চুনা। 
'্খযানিনা যানছেন কীর্তনীযঃ সঙ্গ হরি: ৪”. ১৯ বৎসর বয়সে রগুনাথ পুরীতে 'আসিয়াছিলেন, 
স্া্থার যখন ৩৫ বহসর বয়স তখন মাপ্রন্থুর তিরোধান হয়। একদিন রাঘুনাথ চৈতন্জাকে 
বলিয়াছিলেন। *ক্মার কোন্‌ ঠাকুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? 'আপনি ছাড়া! মামার 
জমার ঠাকুর নাই” ইচ্ছার পর বছুনাখ নন্দাবনে যাইয়া দীর্ঘকাল তথা যাপন করিয়াছিলেন, 
তীহার রচিত গ্দনেক সংস্কৃত পুস্তক ক্দাছে। নহাভাবন্বরূপিনী রাধার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা 
একাট কষিতা তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাতে ত্তিনি হীবাদ্মার কৃষ্ণািসারে যাত্রার গুগরাশি 
ব্রজনায়িকাতে সারোপ করিযাছেন,__*বাধা তারপ্যাস্বতে জান করিয়া লাবগ্যাম্বতের তিলক 
পরিয়াছেন, গাহার সলক্জতক্ষিমা নীলবাসের স্তন নঙ্গে উন্জল্য সাধন করিতেছে, উহার শ্রিযের 
(উপর: একাস্ম-নির্রত্তা এবং সহচরীের প্রেষ সঙ্গের স্রদির কার্য করিতেছেন সাহার একাগ্রতা 
পীপস্বরপ কভিসারের পথ কেখাইতেছে।” ইত্যাকিকপ ব্যাখ্যা রাখাকুক খোসা ও. 
রবে পারতে করিয়াছেন। 


১, 


গৌরাঙ্গ ও ভাহার পরিকরবর্গ ৭২৫ 


চৈত্র পরিকরছের মনো অত্ান্স বন্তরঙ্গ ছিলেন, লললাক্মান্নল্্ ল্ান্তা। ইনি 
উমার হারান এরতাপকুতের প্রধান মী ছিলেন এবং ইহার উপাধি ছিল 'বাহ্গা'। ইহার 
রিনি পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং ভারি ভাতার লাম গোপীনাগ পটটনায়ক, 
ফলানিদি, নুখানিধি এবং বানীনাথ। ইহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে 

[নিগানগরে। ইনি "জগক্লাখবযভ” নামক স্থপ্রসিদ্ধ সংস্কত নাটকের লেখক । যে কয়েকখানি 
পুস্তকের প্লোক চৈতলদেব দিনরাত গান করিতেন_তম্মখ 'রাঝের নাটকরীতি' একখানি । 
গোদাবরীতীরে চৈতন্ত ইহাকে দেশি 'ালিঙ্গপূর্বক ব্মপ্পাত করিত্তেছিলেন, তাভা দেখিয়া 
তথাকার ভরা্গণমণ্ডলী বিশ্মিত ছইয়া বলিতেছিলেন, “এই না৷ ব্রাঙ্দণ তেজ দেখি স্ধ্যসম 
শৃঙ্ছে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন” বিস্কানগরে মহাপ্রস্থর সঙ্গে রামানন্দের দশদিন- 
ব্যাপক যে কথাবার্থা হর, তাহাতে গোড়ীয বৈষচবধশ্ট্ের লার কণা বিবৃত হুইদ্াছিল। 
চৈত্ন্তোর অন্রজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈষ্/বধস্টের মূল কথাগুলি ব্যাখ্যা করেন; প্রথমতঃ সাধ্যা 
ভক্ত, বিফুপুরাণের ভৃতীয় খণ্ডের আম ধযায়ের ৮ম গোক এই ব্যাখ্যার প্রমাপ। লাগকের 
এতদপেক্ষা উন্নত পথ সীতার নলম স্ধ্যানের ১৭শ শ্লোকের প্রাযাপ-ছার! দুড়ীরুত হুইনথাছিল : 
পরের অবস্থান প্রমান ভ্রীমস্তাগবতের ১শ স্বন্ধ, ৩২প প্লোক এবং গীন্তার ১৮শ ন্যায়ের ১৭শ 
গ্লোক। তদপেক্ষা! উৎকষ্ট ক্বন্থা গীতার ১৭শ ধ্যানের ১৫শ ক্লোক-্থারা প্রমাণিত । তৎপরের 
অবস্থা তক্ষিযোগের শ্রেষ্ট ্রীম্জাগবতের ১, স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ের তৃতীয় গ্লোকে প্রাযাণিত 
এই শবস্থান গৌড়ীয় বৈন্যবধস্থের সূলভিন্তি পঞ্চতনবের কথা _ প্রথম দা (প্রমাণ ্রমতাগবতের 
সৃতীয় অধ্যায়ের ১৩প গ্লোক )। ভৎপরে সখা ( ভাগবতের ১+ম স্বন্ধের ১২শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
প্লোক )। ইহার পর বাৎসলা ( ভাহ ১ সবন্ধ। ২৮শ অঃ, ৩গশ প্লোক)। তৎপরে গো্সীদের 


মাধুর্য (গোবিন্দ-লীলামৃত, ১*ম নসব্যার, ৮ম গ্লোক এবং ভাঃ ১৯ ক্ষত, ৩৭ আঃ, 


শ্লোক এবং. ভাঃ ০৭শ আ$। ১৯প গ্লোক এবং ও*শ অধ্যায়ের ২*শ গ্লোক 
রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চৈতন্দেব সর্শাঙ্সমননপূ্ববক ব্মবশেষে স্বর) রাখিকার 
মহাভাব প্রমাপ করিবার জন্ত ভাগবতের ১ম সবন্ধের ২৫শ অ$। ৯ম গ্সোক এবং ১৯শ স্্ধেন 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ গ্লোক স্ব ব্যাখ্যা! করিলেন। চচৈতন্-চবিতামুততকার লিখিয়াছেন, কোন 
ব্াক্তি একটা হারানো পরসাখু জিতে যাই দের যাটা খু ডি হীরাদূক্রার ভাগার ব্াবিষার 
করে, চৈতন্তের সঙ্গে সাবারপ ভক্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে যাইয়া রামানন্দ সেই 
উট রামানন্দ সেক্িন চৈতক্তকে সাক্ষাৎ 
প্রমাৰতার বলিয়া হণ করিলেন। এই সময তিনি থে কবিতাটি রচনা করিযা- 


৭২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ছইবৎসর কাল লাক্ষিপাঙতো খুবি পু্ধান্থপখকূপে জপসতান্জ লিখিত গিযাছেন এবং খুব 
স্ব বিনি প্রীগোবি্ধ” নামে উত্তরক্ষালে চৈভক্বোর বাজি্িনের সঙ্গী কই পুরীতে দিন যাপন 
করিঘাছেন ; ইহার লাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগা । তার আীর নাথ শশিক্খী ছিল এবং 
ভিনি কীর লক্ষে ঝগড়া করিয়া স্বীয় ন্মাবাসপাল্লী কাঞ্চননগর পরিত্যাগপূরধক সঙ্লাস গ্রহণ, 
করিয়া চৈত্র ডিরসান্ী হইদাছিলেন । 

কাচড়াপাার মহা দনাচা ও পঞ্ডিত স্পিলবান্দন্ স্লেন্নন্বে্ যহাপ্র্থ পিতার 
্লা্ং যান্ত করিতেন, নার পুত্র বিখ্যাত স্পীল্হমানমম্দ্ক ক্সে্স১ ঘিনি 
পকবিকপপুর” নামে বৈধ জগতে হুপরিচিতত এবং খীচ্ছার রচিত চৈতর-চক্ছোদয়, চৈতন্- 
চ্িতনৃত কাব্য চৈতক্স্ধে ক্যাসি গ্রনথসনূহের ক্তম । সুল্ান্িএ১গ--ধাহার মাছি 
নিবাস ছিল ্ীহ্_এবং ধাহার কৰিদ্ধ ও পা্ডিতা এক সময়ে নবন্থীপের গৌরব ছিল | ইহার 
রচিত চৈত্র জ্ীবনীতে সঙাসগ্রহণের পু্কপদধান্ক ঘটনাগুলি বিরৃত হইয়াছে । কবিকরপপুর 
& মারি উভয়েই সংস্কতে গরস্থ লিখিযাছিলেন, সুরারিগুপ্টের কতকগুলি বাঙ্গলা পদ আছে । 
উয়ামবাসী প্ুশুগললীব্চ লিিদ্যান্দিত্থি-_ইনি ভোগের বাহাববণের আড়ালে নিবিড় 
ক্মষা্থরাগ এবং সংসারের প্রাতি বিরাগ বহন করিতেন। চৈতর ইহাকে পিক্ক-সন্োধন করিতেন ।, 
বাস্সতেদলল াব্্ধভ্ৌক্ম-__ছিনি পন্ডিতক্ষের শিরোমণি ছিলেন,_পুরীতে যেদিন চৈতন্তোর 
নিকট ইহার বিচারে পরান হু সোফিন বাঙ্গলা! ও উড়স্মার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তরুণ চৈতর্বোর 
নিকট বিশ্মঘে ও ভক্তিতে নমান্থসযপণ করিয়াছিলেন । ফে সার্বভৌম কনবয়স্ক চৈতনাকে 
দেখিয়া বলিযাছিলেন, “তুমি সঙ্গ্যাসের যোগা নহ, জ্দামার শাস্সব্যাখ্যা শুন, তারপর দি 
তোমার বর্ন করত বুঝ্ধিবে.*__সেক্িন তিনি কি জ্ানিতেন এই তকুপবব্ক খুবক জল্ক 
িুলিকষতুলা চৈতক্ের ভক্তিত্যাখ্যা্। ও রুষানন্দে বিবলাতা-দশনে পরাস্ত ও বিমুগ্ঠ হইয়া 
্জোঙরচনাপ্ৃর্কক তাহার স্বতিপাও করিবেন? প্রবাহ চৈতন্ধ ভাহাকে বড় দুঙ্গ দেখাইয়াছিলেন। 
হই ছত্তে রামনগ্মের ধনুর্কাণ, ক্মপর এক হলে কৃকষজস্মের বালী, এবং ব্দঘপর দুইছান্তে 
বর্তমান জন্মের করঙ্গ € কমণ্ুলু। স্বাদে সার্কান্ৌষ চৈতন্তের এতটা! ন্থুরক্ত হুইয়াছিলেন 
দে তাহার নবনর্শনে স্থির হই পড়িতেন-_"পিরে বঙ্ পড়ে বদি পু মরি যায়, প্রাডুর বিরহ- 
বাশ সনথা নাহি দায়” কাশীর প্রনকাস্পান্নস্দ সল্পস্্তী এই ভাবেই চৈতন্তের ভক্তদের 
খাতায় ঠাহার নাষ লিখাইয়াছিলেন, ইনি ছিলেন কালীর হণ্িপলরাসীকষের নেভা। প্রথমতঃ 
চৈভক্রের ভাব-বিষ্বলতা! দেখিয়া তিনি কতই না ঠা্টাবিজপ করিয্বাছিলেন ! তাহার শাল্জ্জান 
কি থাকিতে পারে”_সে এক তরুণ যুবক! টৈতর্ক এই সকল গালাগালি শুনি প্রথমবার 
চলি গেলেন কিন্ত দবিত্ী্ বার প্রকাশানন্দের সহি তাঙ্থার বিচার হইল। 


৬ 


চে 


গৌরাঙ্গ ও সাহার পরিকরবর্গ দন 
পঞ্চিত বিশ্বে নবধ্ীপের টোলের নিকট মম্তক ন্দবনত করিয়াছিলেন ;_এই সময়ে 
পাডিত্যের বুঝে জাবের নবন্ধীপের ন্রানুন্ম্ন্ন সাংস্ক সর্কশাঙ্্র ব্ছন করিজা বে স্মতি 
নীলা কনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাঙেশে এখনও কোটা কোটা হিন্দুর 

একমাত ক্ববলন্বন ;_-এই সমছধে ন্তনান্পস্সা্বাক্গীল্প তান্িক ধশ্টের 
সম্রত ব্যাখ্যাম্থার! তাস্সিক ন্ন্ষ্টানঞ্জলির গৃঢ়দর্্ব সকলকে বুষ্ঠাইয়া দা তন্ের গ্রাত্ি জন- 
সাধারণের সম্রদধ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰি বাস্থকেব লাবধাভৌম উিম্থান বসিয়া, প্রকাশালন্দ সরস্থ্তী 
কাশীর বিশ্বাকেন্্ের নাষক এবং ন্্যাসীদিগের লেন্বরূপ এবং পাক্ষিপাত্যে জ্ডাল্লভী 
গোঁস্নাই- চিন্তান্গগতের কর্ণনারসবনজপ সমা্ত িনদৃস্থানের পুঙ্গা পাইতেছিলেন । এই সময়ে 
একদিকে নবদ্বীপ অপরদিকে পুণানগরে (পাদ) সংস্ত বিগ্থার যে ধন্ুনীলন হুইন্েছিল 
তাছার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষন্থ বটে; তখন মিগিলার দীপ নিক্ধাপিত, 
এবং নবন্ধীপের বালকেরাও ন্মক্বৈতবাছের গুড় মণ্্র লইরা ক্দালোচনা! করিত-_”বালকেছ ভট্টাচার্য 
সনে কক্ষা করে” ( চৈ, ভা, বআকি ),এই ভুত বিগ্কা ও চিন্তার ক্ভাবনীয় প্রন্তাবের দিলে 


চৈতন্ পণ্ডিত-শিরোষণি ছিলেন। কিন্তু তিনি টোলে বাইস্া ্ান্জীবন শাল্সচাচা করেন নাই, 
ভগবন্দক্জ প্মসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাঞ্স পড়িয়া যে জ্ঞান লাক 
করিয়াছিলেন, তাহা! প্রগাড়, গভীর ও গ্রান্থ-কীটদিগের বিস্বা! হইতে ক্মনেক বেশী । তিনি 
স্ভাবে মাতিয়! গিয়াছিলেন সত, কিন্ত াঙ্ছার সাংসারিক জ্ঞান, সতর্কতা ও দূরকর্শন এর দ্থিল 
যাহা বড় বড় সমান্গ- ও ধর্ষ-সাস্বাবকগণের ছিল না। সনাতনকে কিবা হন তিনি হরি 
বিলাস লিখাইগলাছিলেন, তখন ত্তিনি পুন: পুনঃ া্াকে সতর্ক করিযাছেন যে এ্রত্যেক 
ন্থশাসনের জনয যেন শাঙ্ীয় প্রমাণ দেওয়া হয়। বহু শাঙ্গীয় ্রমাণ তিনি নিচ্ছে কহিযা 
দিয়াছিলেন (চৈ, চ. সনাতন শিক্ষা)। বস্মতঃ ইহা! বড়ই বিশ্মযধের বিষ বে হিনি পণ্ডিতের 
শিরোমণি ছিলেন, খিনি যেখ দেশিলে সুচ্ছিত হইতেন, কৃষচপ্রেষে উদ্ম্হইয়া তরুণ তমালকে 
ব্মালিঙ্গন করিঘা খাকিতেন--*বিজ্ছনে ক্দালিজই তরুণ তমাল, "এবং 


ভি 


পি বৃহ বঙ্গ 


মধুর হরিনামে ান্জ করিয়াও “হরিভক্কি-বিলাসে্র সর্ববাংশে শাস্্রকে ভিন্তি করিয়াছিলেন । 
চত্ত ভি্স অন্ত কেহ এই ন্দসাবারদ কাজ পাম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন 
একদিকে চিন্তাক্গগতের পরদিকে চোখের জলের বরাঙ্গঁ_তিনি ১৩১৪টি ভাষা! জানিতেন। 
বমবরসে তিনি গঙ্গাদাস পতিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষ! পড়িমাছিলেন ( গোঁড়শদ- 
তরি), লাক্ষিণাত্যে অধপকালে ইহার নেক বৌদ্ধ শরিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের 
উল্লেখ কাছে, শালিভাবা স্বর শিশিযা তিনি বৌন্ধবশ্টরে বশ্্াভিজ্র হইয়াছিবোন। 
উড়িগ্ায় ৯৮ বঙসর থাকিয়া ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয্াছিলেন, 
তিনি উড়িয! ভাষাযধ বৈষবপদ প্রায়ই "আবৃত্তি করিতেন, শ্জগন্সাথ প্র্থু পরিসুগ্ডাহ'”__ 
প্রস্থতি উড়িয়া পদ তিনি সর্বদা আবৃত্তি করিতেন; সনেক উড়িয়া কবি হার “স্তর 
সহচর ছিলেন। তেলেগু ও মালায়ালাম ভাষায় তিনি এনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। 
নারোছি দন্থার ভাষ! ছিল-_মালাত্ালাম,'্াহারন্স্চরের! চৈতন্দেবের সঙ্গে কণা কহিয়াছিল, 
এসব্বন্ধে গোবিন্দদগাস লিখিয়াছেন ২_-“একজন লোক ন্মাসি কাই মাই করি। কি কছিল 
বমি বুঝিতে না পারি॥ তার বাকা বুলি সব প্রদ্থু সমঝিয়ে। কাই মাই খলি. তারে 
দিলেন বুঝাযে।” তামিল সমন্ধে এই উদ্েখ ্দাছে__+কখনও তামিল ঝুলি বলে গোরা! রায় 
কছ্ছু বা সংস্কত বলি লোকেরে বুঝার ।*_-এই ব্যাপারে কোন অলৌকিকদ্বের বকাণ 
গোবিনাদাস রাখেন নাই$ ভিনি স্পষ্ট করিয়া! বলিরাছেন-_“এই দেশে ভ্রমি দবর্ঘকাল। 
সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছলাল।” তাহার সময়ে বিস্বাপতির মৈথিল পদের উপর বাঙ্গলার 
প্রভাব পড়ে নাই-_বিস্বাপতির পদ তখন খাস্‌ মৈধিলী ছিল। চৈতল্জ দিনরাত চণ্তীগা 
ও বি্ঞাপতিক পদ গান করিতেন (চণতীদাস, বিশবাপতি, রামের নাটকণীতি, কর্ামুত 
গীতগোষিন্দ। স্বরূপবামানন্ষ সনে, বহাপ্রতু রাজি দিনে, গায় শোনে পরম ক্ননদ ৮ 
(8৮:৮-)। রৃ্দাবনে তিনি ছয়টি বৎসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের ন্দাধ্যাবর্তের সর্দজন- 
বিদিত ভাবা ছিল। সেই হিন্দীর নদন্ততম কেন্রর মখুরা ও বুন্দাবনে ক্রযাগত ছয় বৎসর 
দাকিযা তিনি বন ছিন্দী ভাষা! জগানিতেন। পাঠান বিজলী ঝবায়ের সঙ্গে চৈতক্ের সুসলমান 
ধশমসক্কে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজ্কলী খা! "আরব ও পারল দেশীয় শাস্সে একজন 
বিশিষ্ট পপ্ডিত ছিলেন। চৈতন্র-চরিতাস্থৃতে চৈহন্তের ঘুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে বে. 
বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হস্স পারণী ও ব্মারবী ভাষার মোটামুটি 
তাহার ছিল। ্ 
সরা দেখ! যাইতেছে চৈতন্জ আরবী, পারনী, বাঙ্গলা, সংস্কত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, 
উীডিঘ। মৈথিল, তামিল, তেলে, মালামালাম-_স্ততঃ এই সকল ভাষা! ভালরপ জ্ানিতেন। 


৫ 
টি শৌরাহ্গ ও তাহার প্ররিকরবর্গ ৭২ 

শুধু সংস্কতে নহে, এহগুলি ভাবায় বুৎপত্তি ধাকার পরুন তিনি জনসাধারণকে ... 

সর্ষজ, উপদেশ দিতে পারিভেন। তিনি শাখযবরক ও দাক্ষিপাত্যের বহু পিতের সঙ্গ 

৮... 3. তরকবিতক কারিম ভহাদিগকে পবাস্ত করিযাছিলেন। কিনতু উদ্রকালে হলে তিনি 
5 2 বিচারে প্রন হইতেন না। “মমি মুর্খ স্ত্যাসী, কি বিচার করিব?” এইরূপ পরম দৈন্টোন্ডি- 

ছারা এবিচার-সভা এড়াইযা! যাইতেন। কিন্ক-বখন তিনি “কৃষ্ণ”, বলিয়া ভাকিতেন। হঠাৎ 

শত সহত লোক-_.সেই. নামাম্ৃত পান করিবার জন্ত লালাগিত হইত, শকণ্মাৎ যেন সেখানে 

. পগ্ টু শর অসংখ্য নারী ইজ, তাহাদের দেহ ঘন ঘন রোমাকিত ও. চগ 

২... সঙর হইত," “শ্াৎ জাগেতে সুই দেখি তাকাইমা, শত শত নারীগণ ছে গড়াই. নারীগণ- 

২ শ্্রদ্ধল মুছছে গাচলে,” এবং “অসংখ্য বৈষ্চব শৈব বঙ্যাসী জুটয়া। হরিনাম শুনিতেছে নগ্ন 

বি, মুনি" মহারাস্্রী দেশে তু এরপ দৃহা সংঘটিত হর নাই, যেখানে গিয়াছেন। সেইখানেই 

এইরূপ । কুকের মোহিনী সৃষ্ঠি দেখিরা ভোলা! মহেষ্র বদি যেরূপ শত শত দেবতারা অজ্ঞান 

হয়া পিছনে পিছনে ুাছিলেন, পরমা হবন্দরী কোন োড়শী রমলী রঙ্গমঞ্চ দাড়াইলে যেমন 

২০ শত শত চচ্ছ নিনিমেষে তাহার এরতি বদ্ধ হ_চৈতনের ন্রাবিত ছুই চক্ষু ও কষ্্বরের 

পার্থিব মোহিনী শক্ছি বৃদ্ধ ্তাচাা,সার্দাভৌম ও পরকাশাননা সরহব্ী হইতে জর 

করিয়া কমাবারৃদ্ধ নরনারী সকলেরই যন সেইভাবে--কপ সাগরের পাড়ে টানি লইয়া যাইত। 

এত বিজ্ঞবদধি। এত পাণ্ডিতয ও এত ভক্কি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই শু চিস্তানীলতার মুগে পাগ্ডিতয না থাকিলে কেহ '্মাদর পাইত না। 

৮ : নব্ধীপে জগাই মাধাইএর জীবন-সংশোধন একটি উ্লেখযোগ্য ঘটনা। শুভাননদ নায় 

নাক 'নৈক কুলীন তরাঙ্গপ নবন্ধীপে 'তিশয় ধনাডা ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুসেন 

নাহ সাহের সঙ্গে ইহার অন্তর্গত ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে 

টু টি বাঙ্গা খেতাব পাইয়াছিলেন। শুভালনের ছই পুর রখুনাথ ও 


নারদ ॥ সিদ্ধ জাগাই বা জগন্াণ রমুনাগের পুত্র এবং মাধব বাঁ ক্নাম্ধাই_ 
_. জনার্দনের পুত এই ছই বক নবীপ রক হইয়া দাড়াইরাছিল। 
খনি কগতে এমন কোন পাপ নাই__াহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মন্থপান করিয়া 
১) বিভোর ধাকিত-_+া্গণ হই ম্জ গোমাংস ভক্ষপ, পাকা চুরি গৃহঙাহ করে জনক্ষণ” 
4 ২ (৯. ভা) টৈতন ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের 'াক্রোশ ছিল, এই দিনরাত হরিযোলের 
এ হউগোল ইহাদের সহ হইমাছিল ১ইহারা একদিন ছই তরুণ সাধুকে পথে পাই 
৪ হা তা 


ভ, 


এ৩০ বৃহৎ বজ 

১... পারিতে 1”. হই আতা। বাড়ী ফিরা গেব, কিন্ত তাহাদের নতাপে রাতে ঘুম হইল না 

"7 রাজি, থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতন্তের শব্যাগৃহের দ্বারে মামাত করিয়া ভাহাকে 
জাগাইয়া বলিল, *ন্দাপনি ক্আমাদের ক্ষমা করুন /” চৈতন্ত বলিলেন, "আমি সবধাস্থঃকরণে 

.. ২. পতামাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোমাদের অপরাধ তো ম্মামার কাছে নহে, তোমরা 

ই অনিভাইকের কাছে যাও।” নিতাই লিলেন; “শিশু যদি পিতাষাতার কাছে আপরাধ করে, 
ভবে কি তাহারা তাহা গণ্য করেন__ন্দামি ভোমাদিগকে ক্ষমা কক্সিলাম, পারজ্ধ ন্মামি বদি 
জীবনে কোন পুপা করিম থাকি তবে তাহার ফল যেন তোমরা পাও__ইহাই খ্যামি দ্ধগবানের » 
[নিকট প্রার্থনা, করি” নিতাইয়ের চোখে অঙ্ক ও দুখে হরিনাম এবং বাহ 'আলিঙ্গনের 

২. মন্ক প্রীরিত। ইতত্ত ও নিত্যানন্দের ছুই ছেবমু্িভ্াছুগলের মনে চিরকালের জগ্ত_ 
্িত হই রহিল। কতক দিন পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট আসবাব উপস্থিত হইল। 

৯: আবাখাই কাদিযা হার পায়ে পড়ি! বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, ভুমিত "আমাদিগকে ক্ষম! করিয়াছ, 
কিন্ত তোমার মৃত সাধুর গাছে হাত দেওয়ার জন্ত জয়ে জালা কিছুতেই কমেছে, না_- 
কত শত লোকের উপর থে মর! অত্যাচার করিছাছি তাহার অবধি নাই। : ্স্থাতাপের 
ৃশ্চিক-দালা যে কিছুতেই কমিতেছে নাচ তুমি কামার লালের বোঝা গ্রহণ কর |”. নিত্যানন? .. 
তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, “গঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার, করিয়াছ, 
পায়ে পড়ি তাহাফের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর” যাধাই কাহার উপর চার করে ৯ 
নাই। মাতাল হইয়া করিয়াছে, তাহা কি তাহার অনে ন্মাছে? একখানি কোদাল: 
হাতে সে মাটা কাটিয়া একাট ঘাট প্রসব করিল এবং থে সকল লোক সরানার্থ তথায় : ঁ 
করছছোড়ে সালনেজে মাইন তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এলে হর 
পেশাসৃদধি ও সাধু্ীবনের সারা তাহারা স্তাহাদের কবসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। 

১৭২৪, সুষ্টান্দ নরহরি সাহার ভক্তিনদ্রাকর রচনা করেন, তখনও "মাধাইয়ের খাট” 


- 


ক শা সহাপাাঃ আমাকে বাল হে ভন. 
অংশ তাহার বালাকালে দেখিয়াছিলেন। পর উড 0 


ই জগাই-যাধাইয়ের জীবনের পরিবরতনপ্্ীয় থে কত গান প্ী-ুঙছমের খত. .. 
2 


শীতল বাতাসে ভাসিযা বেড়াইতেছে, তাহার বদি নাই। 
মাধাই যাহা বলিতেছে, তাহার তাবার্থ এই »_বারে,__ুগাই-মাধাই তুই 
রি 


গৌরাঙ্গ ও হার পরিকরবর্গ ৭৩১ 
তাহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিব--তখল তাহারা ক্মামাকে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিবেন না ৯ এ 


“ চগ্ডাল ঘুবক গৃষ্ী বালবৃদ্ধ নারী। 
নামে মন্ত হই দাওাইবে সারি সারি ॥ 
বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে। 
পাবণ্ সঘোর-পন্থী নামে মন্ত হবে ॥ 
আকাশ ভেদ নামের পতাকা উড়িবে 
রাঙ্গা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি বাবে ॥” 


আই করিলা ভোজন” (চৈ. ভা.)। ঠাহার অন্থমতি না লই 


৭৩২, বৃহৎ বঙ্গ 
জা কিন াহাদের কাছে উদ্ধার সঙতাসের স্মারক | সাহারা উচভকোর সঙাসসষ্ি 
গ্বাকিবেন না, বা মুষ্ধিতে গড়িবেন নাঁ__সন্গ্যাসের পর যাহা কিছু হুইম্বাছে তাহার! এখনও, 
তাহা শুনিতে চান না শ্তা্গা্দের সেখানে সর্কাদাই “নবন্বীপ-লীলা*ম্থারক গান ও কীর্তন । 
নবন্ীপ পরিত্যাগ করার পরের কথ! তীন্ার! শুনিতে চান না। 

নবন্ধীপ হইতে বাহির হুইদ্বা ২৩ বৎসর বন্ধ চৈত্তর্ত কাটোম্মার কেশবভারতভীর নিকট 
স্্যাস-ীক্ষা গ্রহণ করেন (১৫*৮)। ঘে সুন্দর চাচর কেশ পুম্পযাল্যে শোভিত হইয়া 
ভার অপূর্ষ। রূপের ভী বাড়াই দিয়াছিল, সেই কেশ-সুগডনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী 
কাকি গ্মাকুল হইয়াছিল। পরবর্তী বৈষ্ঞব-সমাঙ্দের নেতা_চৈতস্তের দ্বিতীয় দ্অবান্তার__ 
নিবাস ম্াচার্ধা প্রস্থ পিতা! চাখন্দীনিবালী গঞ্গাধর ভট্রাচারা চৈতন্তের সন্ত্যাসগ্রহণ ও 
কেশমুনের সংবাঞধে এভটা ব্মভিতৃত হইযাছিলেন যে, ভ্রিনি কতকদিনের জন্য উন্মন্ 
ভবইছাছিলেন-_তরুণ নিষাই বাঙ্গলার এতই গ্েহের ছুলাল ছিলেন! তাহার নাম ছিল 
শনির নিশ্র বিষ্াসাগর বাদী-সিংহণ, এখন স্যাসগ্রহণের পত্র ষে নাম হুইল তাহাও 
ক্ষষ উদ্ভট নে, সন্গ্যাসীর নাঘ কেশবভারতভী ছিলেন “্রীরু্-চৈতন্ত,” কিন্তু বাঙ্গালী জন, 
সাধারণ এ সকল জ্যাতিধানিক নামে তৃষ্ট হয় নাই, তাহারা গাহাকে "গোরা পপ্রাণের 
গোরা” “গোরা চাদ,” "নে টান” ইত্যাদি নাষে ভাকিদা থাকে । 

দিন কেক শান্মিপুর খাকিত্া চৈতন্ত পুরী গেলেন। তদবধি কাহার ক্সীরনের 


ভা 
৪ 
ৰ গৌরাঙ্গ ওস্াহার পরিকরবর্গ খত 
এবার তাহা ছুড়াইযা গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত চৈত্রের দেববুষটি বিষ করিয়া গবোকচ্ছনে 
তাহার স্ব পাঠ করিতে লাগিলেন! এই ভাবে ক্ষানীর প্রকাশানন্দ চৈতন্তের কতই 
৮ নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈত্র অপুর্ব ভক্তিবযাখ্যা শুনিষ্থা সেই সরালে 
- শণডিত এ দ'তীদের নেতা সন্যাসী বাঙ্গালী বালককে ওফ বলিয়া স্রীকার করিয়াছিলেন, "খন 
কাশীতে হুলগুল পড়ি গিযাছিল। দাক্ষিণাতোর স্্রসিন্ চণ্তীরাম রথ, ভারতী গৌসাই 
- প্রন্ঠতি বড় বড় পপ্ডিতের দশাও একই কূপ হইল। কিরূপে ভিনি গুঙররাটে খোগাপ্রামে 
০: নীলা সন্দরী বারদুখীকে সংপণে ব্যানিযাছিলেন, তাহা ভক্রমালে ব্মাভাসে বদিত 
? "মাছে, কিন্তু গোবিন্দ কণ্মকার তাহার এসন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, ষে তাহা একটি 
দশ্পটের স্কার মনোহর হইয়াছে । 
' খাবা গ্রামে সেবাদাসী ইন্দিরা বাই, নারোক্ছী কন্থ্য, ছিল পাচ্ছ প্রকৃতি দুশ্চরিজ্ বাক্তি-: 
গণের কি হৃতপর্ পরিবর্ন ঘটাছিল, গার ক হরিনাম শোনার পর। পাছার সুপ 
(চোখে যে অপূর্ব ধ্াস্ম শক্তি ছুটযাছিল, _গলনক্র শতদলগ্রাত চোখে দে ন্র্গীয প্রেমের কথা! 
লিখিত ছিল, তাহাতেই এ সকল ন্মসাধালাধন স্বর হইছিল । তিনি উপদেশ মতি "সই 
৯. দিয়াছেন! জগতের ইতিহাসে এপ কমার দিয় ব্ক্ি দেখা বায নাঁ__বিনি উপচে ব্যখ্যা, 
বক্তা! প্রৃতি চির-বাবন্ধত ন্রপঙ্ত্ের বাবহার না! করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিন্ত এমন 
ভাবে আকর্ণণ করিয়াছেন | যে মহাধনী তীরথরাম ঘুবক ছুই বে লই ্ঠাাকে বিচলিত 
- করিতে ক্দাসিয়াছিল--পে তাহার সুখে শুধু, হবিনাষ প্রনিযা বরং দ্-কমণু হাতে লা 
পু সঙ্্াসী সাঙ্গিণ, হার নিযুক্ত সত্যাবাই ও লক্মীবাইনামক বেত কাপের গর্কে ফাটি. 
পড়িয়াছিল-_তাহারা এই প্রেমোস্মাদদের ভগবসতক্ির উদ্ডাস দেখি কাদিয়া পায়ে প়িল। বাট 
_ বৎসরের ব্রা্ণ দন্থা নারোঙ্ছি-_চৈতরোর প্রেমোদ্ডাস কেখিয়া পাগল হইয়া গেল, সে তাহার 
২. এ অন্শঙ্স সমস্ত চিরতরে ফেলি দিয়া সেই দিন হইতে চৈতন্তের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত 
তাহা ছাড়ে নাই। অিবাচ্ছরের রাজ! কত্ত, উড্িস্ার প্রাবপ্রতাপাদধিত বাণ প্রতাপরু 
ঈচতন্তের পিছনে পিছনে নবনথগত সেবকের গ্ায় চলিতেন। যে প্রাতাপকতের কৰাট-কুলা 
বিশাল বক্ষের হন্নে প্রধান প্রধান পাঠান মনলগণ নিশ্পেষিত হইতেন, কবিকপপুর সবিশ্ময়ে 
শিল্ঞান্থ হইযাছিলেন-_এই মহাবীর রাক্ছরাঙ্গেশ্বর চৈতন্তকে দেখিলে নবনীতের স্তায় কোমল 
৯ ইস তাহার দাসাছুদাস হইতেন কোন্‌ গে? এই প্রতাপ হেন সাহের হাত হইতে 
ূ র্‌ লইবার ক্গন্ত একবার সমরোদেদাগ করিক্নাছিলেন। ইনি দাক্ষিপাত্যের 
৮. নেক প্রদেশ জয় কবিছা সার্কভৌম রাদচক্বর্ী হইযাছিলেন ইহার ক্দাদেশে চৈতত্তের থে 
ইনিই চৈতকের স্তন শনি গোনা নিশ্রকেকিগ্সাসা করিষাছিলেন। 
(হইলেও বেন কোকিল-ক্াকলী, এ যে তেমনই মি, এপ - 


&. 


রর 
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একষাত্র পুত্র ছিলেন । পরসা সুন্দরী পক্থিনী কাক্িত্রম রাচ্ছোর রান্গকন্তাণ ছিলেন । প্রাতাপ- 
কুদ্রের শিতা ইচ্ছাকে বিবাহ করিত্তে ডাহি্কা রাক্ফার নিকট দত পাঠাইয়াছিলেন। রাক্ষা উত্তরে 
লিশিয়াছিলেন, "বে সামান্ত ঝাতুদারের কাজ করে-_ভাহার হাত্ডে আমার কন্তা। দিতে পারিব, 
না)” বৎসরে এককিিন উ্ভিষ্থার রাজারা সোশার টা হস্তে পুরীর যন্দির সাফ করেন, ই 
চিরাগত রীতি ছিল, রাঙ্গা ইহাই লা ব্যঙ্গ করিয়া পুরুষোত্রষকে ঝাজু্দার বলিযাছিলেন। তিনি 
*. একষাথে কারিভরম দ্মাক্রমণ করেন এবং বাঙ্গাকে পরাস্ত করিয়া পপ্লিনীকে পুরীতে লইয়া জাসেন 
এবং সভাসমক্ষে সংকলপ কৰিযা বলেন, “এই বনী রাঙ্গকুমাবীকে সামি সত্যসত্যই এক ঝাড- 
দরের হস্তে ্ষিব।” মতত্রবা ছঃখিত ছুই! একটা বড়মন্থ করিলেন । 
এবারও বৎসরের সেই কিন আলিল-_বেছিন রাঙ্গা স্বর্ণ কাটা ছত্তে 
পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন । এই স্থযোগে প্রধান মন্রী বন্দী রান্জকুমারীকে লইয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত হইব বলিলেন, "মঙ্থারাঙ্দ, জ্বাপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইছাকে, 
কোন ঝাডুধারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, '্মাপনিই সেই ঝাডুদার, ইচ্ছাকে গ্রহণ করুন।" রাঙ্গার 
যন ন্সাঙ্জ হইয়াছিল, ভিনি এই অন্থরোধ এড়াইতে পারিলেন না, পঙ্ষিনীকে বিবাহ করিলেন । 
কাক্ষী-কাবেরী নামক উডভিযাঁকাব্ে এই কৌতুহলঙ্গনক ঘটনা! লিখিত 'আছে। ক্মামানের 
কৰি রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষ লইয়া একখানি সুন্দর বাঙ্গলা! কাব্য লিখিয়াছেন। * 
অ্রতাপরুতর রাঙ্গা পুরুযোদ্ধম ও রাণী প্িনীর পুত্র। চৈতন্কের ভিরোধানের পর প্রতাপর্ 
াতদিন বাচিহা ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রা্থ ছিলেন। একদা! কবিকর্ণপুরকে ( শরমানন্দ 
সেনকে) তিনি বলিযবাছিলেন, "এ দেখ রখষাত্রার সম উপস্থিত, নীলাদ্্রিনাথ রূপের ছটা রি 
_ সলমল করিতেছেন, একদিকে নীল সিদ্ধু-জলের দ্মপডুট গঞ্জন, ক্দপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
 ক্মানন্দ-কোলাহলে পুরী েন নবজীবন শাইফ্া জ্ছাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্ত চৈভন্ত বিনে এই 
উৎসবে মামার কণিকাপ্রমাণও আনন্দ হুইতেছে না, তুমি তাহারই লীলা! বর্ণনা করিয়া 
» ক্দামাকে শুনাও।” এই আদেশের ফল__এ্রসিদ্ধ চৈতন্-চক্সোদঘ নাটক । ্ 
চতন্ক একবার পুরী হইতে পালাইফ়্াছিলেন। পার্থিব জ্েহ-মমতার সম্পূর্ণ খঙ্জরে পড়িল 
নিশ্বল সার্কক্ষনীন প্রেম € সতানৃক্টির বানা পড়ে। পুরীতে ক্দাসিয়া দেখিলেন, সেখানেও ৯ 
২. নদীঘার সত গ্তহার দিতী একটা সংসারের সষ্টি হইয়াছে । জগ্দাননদ ছার প্রতি মাতার 
২৯ দিক যত কবেন-_এবং ভাহার শ্ান, ভোজন শন প্রকৃতি লইঙগা অতিরিক্ত সাত বাস্ত .. £ 
৬ ২. স্ইয়া পড়েন,_লানারূপের উপস্থারের খাচচ্ব্য ক্যানিা ভাহাকে খাওয়ার জন পীড়ালীড়ি 
করেন,_তিনি না খাইলে হয নিজে উপবাসী থাকেন, নাহয়. 
অভিমান করিয়া তিন দিন চৈতন্রের সঙ্গে কথা! বলেন না। একদিন 


চি 
রি ধন উস সঙ্গ রি সা? সাত উমা 


নবপদিই সেই খাড়া 
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,... গৌরাঙ্গ ও হার পরিকরবর্গ চা 


কঠোর কচ পালন করিহা সু দেঝের পাখবের উপর পা খাকিতেন, অগদানন্দের তাহা. 
সঞথ হন্ধ নাই। সেই সুলার বালিশ দেশি চৈতন্ত বলিহাছিলেন, “জগদানন্দ, বিলাসের ন্সার 
আর আস্বাৰ বাকি রাখিলে কেন? এখন একট! খাট লইয়া এস এবং আমাকে দির! বির 
ভোগ করাইবার স্কা্ত যোগাড় কর।" বার একদিন এক ভক্ত চৈত্তকে এক হাড়ী 
গন্ধ তৈল উপহার দিদ্াছিলেন, চৈতন্ত বলিলেন, “ইহা! মন্দিরে লইহা যাও এবং কগন্লাপের 
আরতির সময়ে ্ালাইও।" এই কণার জগদানন্দ রাগিয়া গিয়া সেই তৈলের ছাড়ী ভালিরা 
ফেলিয়াছিলেন.।_ পরিক্র্্ার নিম পালন করিয়া! চৈতন্ত নর্দদেহে মাথের নিদাকপ শৈত্য 


অগা করিয়া শেষরাতে গান করিতেন। সকলের ইহা সহ হইত না। চৈতন্ত বলিলেন, 


“মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না; কিন্ত অতি ছঃখিত হইফ! চুপ করিয়! থাকে, তাহাতে 
মামার অধিকতর কষ্ট হর” এদিকে স্বূপ-দামোদর চৈতন্তের উপর শিক্ষা-ওড নরিয়! ছিলেন। 
তন শাসনিয়মের ধার ধারিতেন না, উদ্দুপিত প্রেমের ন্মাবেগে কোন বিদি পালন 
করিতেন না। কিন্ত স্বরপ-দামোদর “ইহ! করা উচিত লে, সঙ্লযাসীর পক্ষে উহা উচিত 
নহে” ইত্যাদিরপ ন্থশাপন দ্বারা গাহাকে সর্ধদ' ব্যতিরান্ত করি ভুলিতেন। 

5 উভন্ত দেখিলেন,_হারা ভাহার জন্ত পুনরাধ স্বেহ ও শাসনের গৃহের যতই একটা 


কারাগার স্থক্টি করিয়াছেন। পুরীর এই গ্রেছের বন্ধনী হুইতে মুক্তি পাওয়ার জন্ত তিনি 


ব্যাকুল হুইয়! পড়িলেন। একবার ছুটি! পালাইবার দুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া! ফিরি! 
ক্মাসিয়াছিলেন। বিবাহের বরের স্লায় এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি থে চলিগাছিলেন, 
একথা তীহার খেয়াল ছিল না। সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ক্রিয়া 
তথায় আর কিছুকাল থাকিয়া এবার প্ররুতই পলাতক আসামীর ক্কা় গোপনে দাগ্গিশাত্োর 
দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কালা দাস নামক ক্জনৈক ব্রাহ্গণ ছিলেন, তিনি গোাবরীর 
ভীর পরাস্ত যাইয়া ফিরিয়া ক্মাদিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কর্মকার বিন কুকুরের পলা 
দী্পণ তাহার ন্ন্থদরপ করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃ্াস্ত লিখিযা গিয়াছ্ছেন 
ভাহা দৃশ্যপটের স্কান় হুস্পট | গোবিন্দ কার্্কারের বাড়ী ছিল-_বদ্ধীমান, কাঞ্চন নগর ; 
তাহার পিতার নাম ছিল হ্বাযাঙ্গাস এবং মাতার নাম মাধবী, গোবিন্দ ভাহার স্ত্রী শশিদুখীর 
সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জন্জ চৈতন্তের সঙ্গী হইযাছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তর কালে ইনিই. 
 শ্িগোষিন” নামে বৈ সাহিত্য নুপরিচিত হইযাছিলেন। এই করচ-লেখক সে সমস্ত. 
কাহিনী মতসম্পাঙ্িত "গোবিন্দ দাসের করচাপ্র দ্তীক্। সংস্করণের ভূমিকার জ্টবা। 
১৫১০ শুষটান্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিপাতা-ভুমশে বহিরগতত হন ও ১৫১৯ সুষটা্গের- ওযা মাধ, 
প্রত্যাগত হন হুতেরাৎ এক বৎসর কাট মাস ছাকিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয, 
কষিরিয়।ক্ালিয়! চৈতক্ক বলদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে নখুরা বৃন্দাবন, কান পরনকৃতি ঞ্চলে 
বৎসর ত্রমপ করেন। তিনি স্টপ বধ কাল পুরীতে ছিলেন ৯১৫০ সনের নজাধাড় 
নী তি বিহার দিন হেলা কটা মরে ভি পু তত গে 
সু ৮ ৮৮০১ ৯ ও 89০ 
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৭৩৬... বৃহৎ ব্য & 
বৈষষসমান্ছের উপর সমস্ত বাঙগলা কেশটার উপর-_নৈতত্ের স্ব ভাব তাহার তুলনা! 
নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে ক্মাসিলেই চৈতলত সঙ্গোপনে এক গ্রকোষ্ঠে বসিয়া রাহাকে সমান্ধ- 
সংশোধনের উপদেশ দিতেন. (চৈ-ভা.)। তিনি জানিতেন-_ 
টি আশখ।  নিত্যাননদে তা সব্্গাতির প্রতি সমর, উদ্দারহদয় ব্যক্তি আগপ- 
সনাঙ্ছে আব দিতীয়ট নাই। এই জন্ত জাতিন্েফের উৎকট বৈবমা দুর করি উদার বৈষষ- 
সমাজের দ্বার উম্মুক্ত করিবার ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর দি্মাছিলেন। নিত্যানন্দ ও. 
তাহার পু বীরভত্র খড়ৰহে বসিক্া পতিতদিগকে যে জেহ-মধুর "আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার 
ফলে ১২+* নেড়া (সুগ্ডিমন্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) ও ১৩+* নেড়ী (উত্তরূপ বৌদ্ধ ভিন্ষুনী), 
সাগ্রছে আসিয়া বৈষাববস্ম আাত্রর করিয়াছিল। এইভাবে রামকলী নগরে ক্মার এক রৃহৎ 
নেড়ানেড়ী সম্প্রা ভেকাশ্রিত হইয়া! বৈধ বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া! 
গিাছিল, কিন্ত নিত্যানন্দের প্রসারিত-ুদ্াপ্রিত হইয়া বৌদ্ধ-দনসাধারণ সাধারণ ইঃব- 
মত দ্বধলম্বন করিয়া হিন্লুসমান্জের গণ্ভীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ: 
ব্মাখড়ায় খিবাছ্রথা, ছিল না। ব্যভিচুনু-হষ্ট নেড়ানেড়াসমান্দগ তাহাদের নেভুদলের সঙ্গে 
সবন্ধচ্যুত হই! বিলানের শ্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যবস্থার স্বণার্ হুইঘ্রাছিল, তাহাদের সন্তান- 


একদিন এক বাউলকে দ্িক্জাসা' করা! হইয়াছিল, “তুমি চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের বিএহ পুজা 
কর কিনা?” সে বলিল, “ইহাদের কি বিগ্রহ ন্দাছে? চৈত্র হচ্ছেন "পৃ ুর্থি।'*. এই 


১৪ 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭৩৭ 
টচৈতন্তের মনন্ঞাক্রমে বৈজ্ণব-সমাজে সমন্ত নীচঙ্াতির প্রবেশ-্বার উন্ু্ত করিয়া নিতযানন্দ 
£ এহাহাদিগকে অশেবনপ সামাঙ্গিক ছর্গতি হইতে উদ্ধার করিযাছিলেন। এ ভাহাদের 
৮: রথ নিত্যানন্দের নাম চৈতন্কেও ছাপাইর়া উঠিযাছে। কতকগুলি গানে এই কথা সবাক 

'শাছে। “হাটের রাগ নিত্যাননদ, পাত্র হৈল ভীচৈতল” প্রকৃতি গানে নিশ্যাননদ রাঙ্গা এবং 
তন তাহার প্রধান মধ্্ী বলিযা পরিকজিত হইহান্েন। নিত্যানন্দ এই মহৎ কার্য না 
করিলে আজ পতিত ছ্াাতির িকাংশই ইসলাম ব্ ন্মবলঘন করিত। চৈতরানেৰ 
২... পুতে াহাকে সমানগ-সক্কারন্ধে কোন্‌ পছা বলনীয়,_ার বন্ধ করিয়া এক 
৯ প্রকো্ঠে মতি গোপনীয়ভাবে সেই উপদেশ দিতেন । 
চৈতনত ্ব়ং ভগবতপ্রেমে বিভোর থাকিযাও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈঃব-সমাজকে সংশোধিত 
এ নিয়স্্িত করিবার সমস্ত উপায় ন্ববলখন করিযাছিলেন। সনাতনকে দিয়! তিনি এই সমান্ছের 
নত বিধিব্যবস্থা সংকলন করাইন্াছিলেন। এই কার্থের জন্ত সনাতন ক্মপেক্ষা যোগ্যতর 
বাক্তি কেহ ছিলেন না। সনাতন বাঙ্গলার সমাটের এখান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-্াস্্ তাহার 
নখে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুরাণ উকৃষ্টকূপে পড়িয়াছিলেন, কিন্ত স্বতিই ছিল 
তাহার বিশেষভাবে পঠিতব্য বিষয় । 'আন্চর্ষোর বিষয়, নবদধীপের তরুণ পাগল দেবতাটি 
ভাবে বিভোর থাকিয়াও সংগারের প্রয়োজন এবং স্মতির পুতথাহুপুঙ্খ তত্সন্বন্ধে সনাতনের 
মঙড শগ্ডিতকে কলের পুলের সা পরিচালিত করিয়াছিলেন । 'এসঘস্ধে চৈতজ্-চরিতামুতের 
রি সনাতন-শিক্ষ!নীর্ঘক অধ্যায় কষ্টবা |. 
ঠা একদিকে সমাজ-সংদার, অপরদিকে উহ পরিচালিত করিবার বিছি-বাব্থা করিয়া তিনি 
চি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রাশ-প্রতি্ঠা করিয়াছিলেন। কে জ্গানিত হরিপ্রেমে উন্মাঙ্গ এই 
্ তরুণ যুবকের এরূপ ক্মগাধারণ সমাজ-সংগঠনী শক্কি ও প্রতিতা ছিল? 
সাহার “মহা-ভাব” অতুলনীয়__সমুদ্রের মত অগ্রামেয | সেই মহাভাবের সৌনদর্খে বৈষঃব- 
পদযাহিতা ভরপুৰ ॥ চগ্ডীদাস তাহার 'সাভাস পাইন! ঠাহার আগমনী গাহছিয্াছিলেন, বান্সুঘোষ 
নরহৰি তাহার স্বগাঁয প্রেমলীলান আত্মহারা হইয়া শত শত পর রচনা করিয়াছেন। হরিনাম 
নি করিতে করিতে যখন তিনি কাদিতেন, তখন লারদের বীণাধ্বনিবৎ তাহার ন্ুক্- উচ্চারিত 
1... হরিলীলা যেন শ্রোছবর্গর প্রত্যক্ষ হইত। এই যনোহুর কণ্ঠের ধ্বনিতে নূতন নূতন হছরের 
.... সুষ্ছনা! জাগিয়া উঠিত। শুধু মনোহর সাহী। রেনেটি বা গরান-হাটার কীর্তন নহে/_একফিন 
এমনই করুশ-ধুর কণ্ঠে তিনি সাশ্নেত্রে হরিনাম কীর্ঠন করিতেছিলেন ঘে তাহাতে 
প্যায়ুর” নামক এক নবরাণিণীর স্থক্টি হইফ! গেল। গহার প্রেম-বিচ্বল চোখের মধুরিমা 
সু সরতে নানাভাবে নান! মধুর বার্তা মন্ঠালোকে বহন করিয়া আনিত। একদিন াহার 
খে শতিমানের কষণিমা খেলিতেছিল, ক্তিশয় ভিযান ও লচদাঞ্জনিত ক্ষোভ ছুইটি 
টা 
্ রি বা ৬9 এই মহাতাের পাগলের 


ভি 


৭৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তিনি রাধিকার একটি ভাব উচ্ছাত্তে আরোপ করি! দানকেলী-কৌসুর্লী নামক নাটকের 
ুখবন্ধে গ্স্তঃ শ্মেরতরোক্দলা জ্গলকপব্যাকীশিপক্ষাস্কুরা ” ইত্যাদি শ্লোকটি রচনা 
করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ ন্মাছে ১ আলঙ্কারিকগণ উহাকে “কিলকিছিৎং” 
ভাব সংজ্ঞ! দিয়াছেন। কুষ্ণকমল গোস্থামীর স্বপ্রবিলাস এবং রাই উন্মা্দিনী প্রদ্থতি 
শক্ত রাধিকার নাষে উৈতন্ত-লীলা_বিশেষ রাই উল্মাদিনী গ্রহানি চৈতলচরিতাৃভাদি গর 
ছানিযা, ভাহাদের সারাংশ কবিদ্বমপ্ডিত করিয়া লিখিত হুইত্বাছে । ইহাতে এমন একটি 
কথা নাই, যাহা চৈতন্ত-জীবন হইতে সংগৃহীত হম নাই। সণচ এই পরিপূর্ণ শধ্যাম্মতৰ 
বা ভক্ষি-সংবাদ এমনই করুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র__মহা। 
করুণার প্রজরবণন্বরূপ হুইয়াছে। কে বলিবে এই কাব্োর উৎস মর্তা-বাছিনী ভাগীরখী__. 
স্বর্গ গামিনী মন্দাকিনী নহে? উহা সংসারের বেশ শরিয়া ব্আপিয়াছে সত্য কিন্তু উহার 
উৎপন্থিস্থান স্বর্গে । চৈতনরদেবের সৃদ্ধি বি নতি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কের 
মুখে “রাই উন্মাদ” যাত্রাখানি শ্ুন্থন । গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পন্দে বণিত আছে যে সময়ে 
সময়ে বাধিকা রুষেন ক্রোড়ে খাকিরাও “কোথা ক্ুষণ' “কোথা কুষণণ বলিয়া কীদিমা সষ্ঘিত 
হুইতেন। ঘিনি দিনরাত্র কৃষ্চের সঙ্গবিচ্যাত হুইতেন না, তিনি কষ কু বলিয়া বিরহীর 
মত কাদিতেন-_রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার স্বোতক । 

চতু্দশ-পক্চদণ শতাব্দীতে বহু দেবৰিগ্রহ ও মন্দির স্ুসলমান কবত্যাচারীরা! ভায়া 
ফেলিয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কাষ্টিপাখর-নিশ্মিত বান্ুদেব-বিএহের পুজা 
হুইত। এই সকল বিগ্রহ ভক্তদের প্রাণের স্তান ক্রিম ছিল। খাহার কাছে বসি 


পড়িল। কত পুরোহিত ও পাশা হত সয় প্রাণ নিধর্মীর খড়গামাতে 


ভা 


চৈতম্ের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ চে 


ছুলের রাশি হাতে লইহা মুগ্ধ চোখে চাহি গাকিতেন, এবং যুর-ন্ুরীর কণেঞর ই্ছল নীলাভ 
বরণ দেখিয়া উ্ম্তা হইতেন | কালো! বক্র বিগ্রহ সক হইতে পলারিত হায় সেই বর্ণ 
"রও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্ত হইয়া দাড়াইযাছিল 7 একা মাধব পুরী মেদদর্শনে জ্ঞান 
হইতেন এবং চৈ দেব দাক্ষিপাত্যে পুর গ্রামে এক তমালতর দেখিয়া! তাহাকে সাক্রনেন্ে 
নিবিড় মালিঙ্গনে ব্মাবন্ধ করিয়াছিলেন_কখনও ফে-কোনও নবীকে কালিন্দা মনে করিষা 
তাহাতে ঝাপ দিয়া পড়িতেন । এক পদকণ্ভী রাশিকার সম্বন্ধে লিখিবাছেন-_”বিনে ন্সালিগয়ে 
তরুণ তমাল।” এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার সৃত্থাকালীন ইচ্ছা-_মরণান্তে তমাল-ডালে ষ্ঠাহার 
তঙ্ছবাখিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্ারাধনায় এই কুবি ক্রমশ; একটি 
স্মারক চিচছ্বূপ হইয়া বৈষঃব কবিতায় এক অপুর্ক উল্মাদনার নমমৃত ঢালিযা দিয়াছিল। 
এই কালো! বর্ণ বৈষ্চবের চক্ষে খ্যানলোকের বন্ধ হইমা গাড়াইয়াছিল এবং ধাহাকে মন্দির 
হুইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিএ স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে_ বিশ্বের 
সরকর্-_সমুদ্রের নীললহরীতে, সুশ্তাম তথালতরুতে, কু্ষবর্ণ মেঘে ও মঘুর-মযু্রীর কণ্ঠের 
বর্ণে। কবিরা এখনও গান বাধিয়া বলেন, "কালো! কি হয় না ভালো-রে” চৈতন্োর মুহমুদঃ 
মষ্ছা। এবং ভগবানের সঙ্গে মানন্দমিলন "নেক সময়ে এই ক্ুব্গকে 


কালার উপরে গা  সমাশরষ করিছা হইত। কুকের বর্ণ অব কালো, শি 


ষ্ঠ লন্লিচে্ছচ 
চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ 


১৫৩৩ অন্দে চৈতন্যের তিরোধান হয়। এই. তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে ঝলাপাইয়া পড়িযাছিলেন, একথা চৈতন্চরিতামৃতে লিপিবদ্ধ 
আছে, এই হুত্রে সমুত্রের জলে ত্রাহার ভিরোধান হয়_-এই'ষে 
িরোখান-স্ছে নানা ঘত। সংস্কার কযেকল্ন শিক্ষিত লেখক সষ্ট করিষাছেন, তাহাতে কোন 
আব্া দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, 


শতঃ প্রবাদাটর স্থষ্টি হইফ্াছিল। কোন একা প্রাচীন পদে পমহাপ্রদ- হারাইলাম 
আনে এই ছি আছে ইহা গোলীনগের সঙ্গে তাহা: মিশা 


৯ বৃহৎ বঙ্গ 


যাইবার ইক্ছিত-বাতী কিনা জ্ঞানি না। কিন্ধ, ন্যামাফের মলে হু, ক্যানন, টাছার 
চৈতক্ঞ-বক্ষলে বছাপ্রাকৃক ভিরোধানের হে কাছিলী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসগ্বদ্ধে 


সীঙাকে ক্বানা হু, এবং তথাক্ক ভাঙ্গার প্রাবল জ্ঞক হুয়। ক্ষ্ানন্দ বলেন, আনাড়ি যাসের 
রবিবার সপ্তমী তিথিতে ( ১৫৩০ সঃ ) বেলা! ক্তিনটার সমরে তিনি ্বপরধামে গমন করেন, কিন্ত 
লোচনদাস বলেন বাসি কাটার গ্াহ্ার বিগোগ হু | লে্িন ব্পরাপর দিনের জা বেলা! 
তিনটার পর প্পডিচা বাটার রক খোলা হন্ছ নাই । টৈতন্কের শার্চরগণ মন্দিরের ধারে ভিড় 
করিস ছিলেন। কিন্ধ ক্দাটটা রাত্রিতে দরক্গণ খুলি পাপতার? বলেন-__যহাপ্রত স্বর্গে গমন 
করিয়াছেন, তঙ্ছার ফেহের সার কোন চিক নাই। বেলা ভিনটা হইতে রাত্রি ্সাটটা 
পান্থ সেই গুহে পাস্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পুর্ন ছুই পুশ্তকের কথা এবং 
উিশান নাগবের দ্ৈ-প্রকাশের করেকটি ছত্র হইতে ব্যামাদের দ্যান হয়, বেল! ৩টার 
সে ভাঙার কেুত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই কেবৰিগরহের প্রকো্-সংলঙ্স বৃহৎ, মণ্ডপের 
একক্ষোপে তাহাকে সমান কেওযা হম্। প্রাতাপরুরের ন্থমতি লইয়াই সম্ভবত: রূপ কর! 
হইয়াছিল, যেহেতু উন্চ' পুস্তকের একানিতে লিশিত হইসে, বহু পুষ্পমালা সেই মন্দিরের 
শাক দিলা খন লইযা বায় হইছিল । বেলা তিনটা হইতে রাহি কাটা পথাক হার 
সমাধিকাধধো বায়িত হয, তৎপরে লেই মণ্ডপে পাথরগুলি বাস্থানে সঙ্গিবেপিত করিয়া 
সমাধির চিন বিলুপ্ত করা হইাছিল। খারা সঠিক দ্বস্থা জানিযাছিলেন__-াহারা ভিরোধান 
বলা এটায় হইসবাছিল এনপ লিশিাছিলেন ) কিন্ত কথাটা রাতে সংবাদ রাষ্ট্র হয় থে তিনি 
দ্মার ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের বেবগ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোপে গৌরাঙ্গের প্রাস্তর- 
নিশ্ষিত পৰচিন্ধ ছে । এ মন্দিরে চৈতক্কের সেই পদচিত্ঃ থাকার কোন কারণ নাই 
'জগন্াণ মন্দির ও গো্সীনাণ মন্দির এই ছুই চৈক্ের প্রধান লীলা্থল। গুিচা সন্দিরের 
[সেই পচ কি লুক্ামিত সমাধির নিকর্শন 1 যাহা হউক এ বিহ্কে ্মামি আর বেলী কথা 
লিখব নাঁ। ক্ান্সিক্যামার মান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম | ধাহার! বিএাহের ন্ঙ্গে হার 
চিন্ময় দেহ িশিয়া বাইবার কথা নিখাপ করেন, ঠাছাদের বিশ্বাসে সামি “বা দিতে ইচ্ছা 
করি না। পুরীর পাগ্াদের মহ্যে ব্মার একটি ভীবণ প্রাবা প্রচলিত ্মাছে__তাহা| ব্মামি 
ধা অনিযবাছছি। আপল্লাপ বিএ হইতেও চৈতমের প্রকিপতধ বেসী হওয়াতে পাণারা নাকি 


চু 


চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষব সমাঙ্গ ৭৪১ 


'এক্রেণীর বৈষ্ণব মখো দল প্রি,শাছাব পল্তকে্ড এ লবন সাষানত কয়েকটি কথা ক্গাে। 
ভর তিরাধানের পর বে ক্াবশেই হউক, এই লীবাবঙঠা ছল শোকক্ঞাপক। ভগবান 
চি গল চাদর পরি! বাঙ্গালী সানি বাঙ্গালীর মধ্যে লীলা কিয়া 

পিরাছেন, এত বড় গৌরবে এদেশের লোকেরা পৌরবানধিক্ ছিল, 
তলের ভ্িরোধানে সেই জাতীয় গৌরব-কিরীট লিবশ্চাত হইল | জাহাঙ্ছ ভুবিরা জাঙ্গিয়া 
চুরির! গেলে যেরূপ তা্ার ভগ্র অংশগুলি বে ইতর দুষ্ট হর-_-এই মঙাবিপদের দিলে 
বৈষণব-পমাজ তেমনই বিচ্ছি্ ও ছুরভঙ্গ হই পড়িল। গঞ্গা্তীবে থে মহাক্ঠীর্ভনেহ কল 
মন্দিরা, করভাল, ভশ্ভ ও নৃনঙ্গনিনাদে আকাশ কিবারাত প্রত্তিশন্দিত করিষ্ত, হঠাৎ, লেস্ট 
'শানন্দোৎসব খামিয়! গেল। অন্তত, নিশ্যানন্দ, উনবাস ও নরকরি নীরে নীরে শোকপম্তপ হই 
বাক ছংখে মৃতামুখে পত্তিত হইলেন । শী ান্ার পুতে সঙ্যাসের পর প্রাতিবৎসর প্রাণের 
নিাইয়ের সংবাদ পাইতেন,_শেষবার চৈত্তর পুরী হইতে জগলগানন্দকে পাঠাইনবাস্থিলেন, 
তাস্াতে বলিয়! দিয়াছিলেন, “মা, ক্গামি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সেব! করিতে পারি নাই । জ্দামার 


নিমাইকে মাপ করিও” একবার শাস্তিপুরে শোকাকুলা মাকে সাস্বনা দিয়া চৈ বলিফা- 
ছিলেন, "মা, দ্দামি তোমারই বাল্সাখরে ও বাসের আঙ্গিনায় কশরীবিদ্াবে সর্গা্ণ খাকিব 
তুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ রান্না করিবে,__দদানিও, আমার দথান্মা তোষার ঘরে মেই 
সময়ে বিরা্গ করিবে, আমার দেহ হবন্তত্র খাকিলেও প্রাণ-দন নবী্ায় তোষার খরে খাকিবে।” 


ভু 


৭৪২. বৃহৎ ব 


"াকাশম্পর্শী মন্দির রচনা করিগ্াছিলেন, সেই সনাতন এবং তাহার ভারতপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা 
রগ রূপ গোস্বামী চৈতন্সের তিরোধান শুনিয় স্তাহার সর্জজনবন্দিত 
চপ শ্যান করিয়া দীবে দীরে সৃত্যুুখে পতিত হইলেন । ১৫৩০ খুঃ 
ন্দের পর গোঁড়ীগ্ বৈষ্ণব-সমাঙ্গের কাঙ্ছ প্রান আ্ধশতাব্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকে মতিক্ছন্প 
ইচতন্তের জন্থচরগণ যেন বজ্ঞাাতে চেষ্টাহীন ও নীরব' হইয়াছিলেন-__কিন্ধু অ্ধশতান্দী পরে 
'শাবার দীরে বীরে নবজ্গীবনের "মালোকচ্ছটায় দিশ্বলয় উদ্জ্রল হইয়া উঠিল। চৈতন্, নিত্যানন্দ 
ও শদৈত-_এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্তী যুগে ভ্রীনিবাস, নরোত্রম 
ও শ্রামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ক গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিঘা খোল বাঙ্গিয়া 
উঠিল__যেমন করিয়া চৈতক্ের সময়ে বাজিত, 'আবার সন্থী্ভনের উচ্চরোলে, রামসিঙ্গার চীৎকারে 
ভক্কিপর্্ শুধু বঙ্গ-উড়িস্যায় নহে, মখুরা বৃন্দাবন ও রাজপুতনা় বিজ্ঞ হইল। বাঙ্গালী 
কবিরা! বাঙ্গলা:ভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া ব্রগবুলীতে পদ রচনা করিতে 
লাগিলেন, কারণ তাহাদের ্পূর্ববপদগুলি এখন আর শুধু বাঙ্গালীর জন্ত নহে-_মন্ত 
াধ্যার্তে তাহা গীত হইবে; চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, দামোদরের দৌহিত্র বুধরী-ামবামী 
স্থওসিদ্ধ গোবিন্দদাস প্রস্ৃতি কবিরা বিস্বাপতির ন্ুসরণ করিয়া এই ব্রজবুলি ছন্দে যে রস 
বিলাইয়| দিলেন, তাহা! বৃন্দাবনবাসীরা পর্ধান্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালী 
কবির পদ সমস্ত আধ্যাবর্তে প্রচারিত হইল। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরদ্রাকরে জীব গোস্থামী 
ও গোবিন্দদাসের বে সকল সংস্কত-পর্র উদ্ধৃত ন্মাছে। তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কবিরা! 
রবুলি ছন্দ 'মবলক্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত দাধধ্যাবনত বিজ করিয়াছিলেন । 
(গৌড়ীয় বৈষ্ণকধর্টরের পর পর তিনটি কেন্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্্র নবন্ধীপে, যেখানে 
(ভিনাচ কেজ। সর্দত্রথম বাস্থদেব ঘোষের ছুই ভ্রাতার হাতে খোল বাঙ্গিত এবং 
মুুন্দ ও ভ্রীবাস মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতেন "আর বক্রেস্বর তাহার, 
বগা নৃত্যে দর্শকদিগকে সুগ্ধ করিতেন | এই কেনের মধ্যবর্তী ছিলেন চৈতরয 
চৈভন্ত পুত্রীতে গেলে নবদ্বীপ হৃতত্ীী হইল। এবার খোল বাব্দিয়া। উঠিল পুরীতে। 
বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্কেরা শিবানন্দ সেনের নেকম্ছে পুরীতে চলিয়া! আসিতে, তখন ভ্রীবাসের, 
_ কের স্বরলহরী ফিরিয়া ক্যাসি? মুকল্দ কাবার গাইতেন, বকরের ভৃতো, নত্যানশা- 
সমাশমে, স্বরূপ-দাযোদর, রামরায় এবং রাঙ্জাধিরাক্ষ এ্রতাপকুত্রের প্রেমোচ্টাসে ভক্ত 
জনসাধারণ নীলাজিনাধের পথ জুলিয়া বাঙ্গালী ভগবানের কীর্ডনে যোগ দিতেন। সহাপ্রতুর 
'লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্্র নিশ্বত হইয়া গেল। 
তীয় কেজ-_রন্দাবন। মহাপ্রন্থর লীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে, 
সমাচ্ছ্র ছিল। এখানে শুধু. তক্কি ও (প্রেমের চা্চা হয় নাই, শেষ দৈল্ত-্গচর্যের 
উপ পপ 


ভি 


চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ ৭৪৩ 


হইনাছিল। এখানে বৃষ ুষ্াস কৰিরানগ হার নমক্দীবন বক্ষচ্যা ও ন্মশেষ পাণ্ডিত্য € 
সাধুতার অনুতকলনবরূপ বাঙ্গণা ভাষা, বিরচিত পুর্ব চৈভরচরিতাসূত গর লিখিয়াছিলেন ) 
এখানেই নরহুরি চক্রবর্তী তাহার অসামান্ত ব্যবসার ও পাণ্ডিতোর কীর্তিত্তন্ত ভক্তিরদ্বাকর 
খ্রনথ স্ধলন করেন। উত্তরকালে জ্গীৰ গোস্থামী এই বৃন্দাবন কেন্দ্রের নেতা| হইয়াছিলেন। 
এখানে রূপ, সনাতন, রদুনাণ দাস, রদুনাধ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভ্র-_এই ছরঙ্গন গোস্বামী 
বাগ করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে যে দকল বৈষ্বপরস্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত: হইত, তাহা 
এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। যে সকল গ্র্থ ইহারা শস্ছমোদন করিতেন, তাহাই, 
বৈষ্ঃব-সমান্গে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইহানের শিলমোহর থাকিত না, তাহা! বৈষণব- 
সমাঙ্গে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইহার! বৈষ্ণব-সমাক্গের বিধানকর্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন । 
বৃন্দাবন দাস তাহার “চৈতন্মঙ্গল' লিখিযা ইহাদের অস্থযোদনের জন্ত বৃন্দাবনে পাঠাইয়া! 
দিয়াছিলেন, গোস্বামীরা ইহা পাঠ করি! অতিশয আনন্দিত হইয়াছিলেন, এবং পরীকুষ্চের 
লীলাজ্মাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার লৌসাদৃশ্া দেখিয়া ইহার নাম 'চৈতন্ভাগবত' 
রাখিয়াছিলেন। 

জীব গোস্থামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর শসুপমের পুর্। জ্গীব মতি নবদর্শন 
ছিলেন, স্ঠাহার পিডুবোর সন্সাস গ্রহণ কবিযাছেন_-ষ্াহার! চৈতন্বোর পাগল-__এই সমস্ত 
কথা বাল্য যখন তাহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়া! অশ্রু পড়িত । নমল্পবয়সে 
তিনি সর্ধশান্তে কৃতিত্ব লা করেন। কিন্তু ভক্তির 'আকর্ষশে তিনি একেবারে উদ্মনত হইয়া 
যাইতেন। এই সংসার প্তাহার নিকট শব্ব়সেই সার বোধ হুইত__পিযুবাদের পরিত্যক্ত 
"তুল উষ্ণ, কৈশোরাতিক্ান্তে গাহার তুলা ৰূপ ও সথখস্াচছন্দা_-এসকলের ক্ছাকর্দণ 
তাহার কিছুমাত্র ছিল না। যাহাকে চৈতন্য আকর্ষণ করিতেন-_াহাকে কে রোধ করিবে? 
একদিন যোড়শবর্মীর বালক জীব সাহার মাতাকে ছগস্কাস! করিলেন) *মা) সঙ্যাসী হয় কেমন 
করিয়11” মাতা কাদিতে কাদিতে সঙ্যাস লএয়ার পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারপ--শুধ গ্রাহার 
স্বামীর জ্াতারা নহেন। গ্ঠাহার স্বামীও মৃক্থার সনতিকাপপূর্কে সঙ্গাসধর্শর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সাঞচনেতে মাতা কিরূপে মন্তক সুগডন করিতে হয়, কিরূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে 
গৈরিক বন্ধ পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়-_-এই সকল কথা বলিলেন। : বালক বলিল, 
"সামার পিতৃবোর! তুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, স্টাহারা সপ্যাস লইয়া, জঙ্গলের বৃক্ষপত্রে' 
শয়ন করিয়া ও তথাকার কষার ফল খাইয়া! কিন্ধপে থাকেন ?” মাতা! বলিলেন, "ধর্ে বিশ্বাস 
ও চৈতন্তোর প্রতি ভালবাসার দরুন তাহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না” 
পরদিন জীব দণ্ড হস্তে ও গৈরিক পরিয্া মাতার সঙ্গুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, আমায় কি 
সঙ্্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে ন্যামাকে প্রণাম করিকে__-্মামি একজন 
সাধু!” জন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা যুগ্ধ দৃর্টিতে তাহার 
দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এমন হুন্দর চাচর কেশ মাথায় করিয়া কি 
ক সঙ্যাসী হইতে পারে?" বালক ক্ষণকাল নিরুত্র থাকিয়া বলিল, সমাচ্ছা, কাল দেখিবে।* 


চু 


৭৪৪ বৃহৎ, বঙ্গ 


পরদিন মস্তক মুগ্ডিত করিব! ইগরিকপরিহিত্ত কিশোর জীব মাতাকে বলিল, “মা, প্রণাম, তোমার 
স্নেহের ছুলালকে চিরদিনের অন্ত বিদার ফা, ন্মামি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিভৃব্াদের 
যে গতি, ক্দাযারও তাহাই । আমি বিষয়ভোগের জন্ক জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, শামি 
চলিলাম, তোমার ক্লে ছেলেটিকে দার দেখিতে পাইবে না।” জীব কৃমিষ্ট হই মাতাকে 
প্রণাম করিল। নঙ্ঞাহতের ন্যায় ঘাতা জ্ঞানহারা হইয়া রছিলেন। ব্বপ-সনাভনের 
পরিবারবর্গ ফতেয়াবানে বান করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সব্যাস লইয়া প্রথমত; নবন্ধীপে 
আগিলেন। ছিনি এ্রবাসের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
জ্রবাসের আদ্গিন৷ চৈতন্তের পদরঙ্গে পবিত্র হইয়াছিল। বালক, 
ন্গাসী কাদিতে কাক্ছিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইয়! পড়িলেন । 
নবদ্ধীপ হইতে কানী যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুস্থদন বাচস্পতির 
নিকট তিনি কযেক বৎসর উপনিষদদের শিক্ষালান্ত করিলেন। বৃন্দাবনে ন্মাসিযা স্বীয় 
পিক্বাদের সঙ্গে মিলিত হই ভক্ি-াস্ ধারন করিতে লাগিলেন । গচিরে তাহার, 
শাণ্ডিতোর খ্যাতি সমস্ত ভারতবঙে ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষণব-সমাজ্ে, 
তেষন প্রতিষ্ঠা আর কাহারও হয় নাই। তিনি ২৫ খানি সংস্কত পুন্তক রচনা! করেন, 
ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্খের প্রধান ভিন্তি। এই পুভ্তকগুলির মধ্যে বট্সননর্ভই সর্বাপেক্ষা 
প্রশিদ্ধ। উদ্ধরকালে জীব গোল্থামীই বঙ্গীয় বৈষচব-সযাজ্ছের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিলেন। 
ক্ষোন পঙ্ডিত বা সামাঙ্ছিকের শাস্্-বিনে দা! উপস্থিত হইলে তাহার! ক্গীব গোস্বামীর নিকটে 
সন্ধাবনে পত্র লিশিতেন, তাহার পিদ্ধান্তই শিরো ধা হইত । নাভাজি ভক্তমালে লিখিয়াছেন) 
"ভ্র্ূপ সনাতন ছক্তিজ্ছল ভরীঙ্গীব গোসাই সর গল্সীর। বেলা ভক্ষন সপ রসায়ন কব ন 
অভিলাবী। সুনদাবন নৃড়বাস মুগলচরণ ননুরারী। সন্দেহ শ্রথচ্েলন সমথ রসবাসী উপাসক পরম, 
বীর । প্রীরূপ সনাতন, ্রঙ্গীব গোসাই সর গল্ভীর ” গ্রাউজ সাহেব '্ঠাহার মথুরার ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন, “এই সময়ে বৃন্দাবনের সর্বাপেক্ষা লক্প্রতিষ্ট, বৈষ্চব-সমাঙ্ছের নেতা ছিলেন 
রূপ ও সনাতন । ইহাদের সহিত স্তাহাদের ত্রাতুষ্ৃত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্তবা 
মানসিংহ গোবিন্দক্সীর যে ষন্দির নিষ্থাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কঘা। উৎকীর্প 
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চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষণৰ সমাক্জ ৭৪৫ 


স্থাপত্য হিসাবে সব্ধাপেক্ষা শ্রে্। হিন্দুরা যাহা! কিছু রচন! করিয়াছেন__এই মন্দির তন্সধ্যে 
সর্বাপেক্ষা মহিমান্থিত। 'আশ্চর্যযের বিষয় হত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিরের উর্লেখ করিয়াছেন, 
ভক্মখে কেহই ইহার একটা কৃত বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেন নাই। গথুজ চড়ার পূর্ব 
সামঞ্শ্ড এই মন্দিরে যাহা দষ্ট হয-তাহা! শুধু, সম্প্রতি যুরোপের স্থপতিবর্গ কলাকৌশলের 
সর্ধাপেক্ষা জাটল প্রন বলি বুঝিতে পারিষাছেন, কিন্ত পরায় তিনশত বহর পুরে নিলা 
তাহাদের অভ্যান্ত বৈশিষ্টা, মনোহারিত্ ও কৌশল সহকারে এই সমন্তার উ্ষ্ট সাধান 
করিয়াছিলেন ]| গ্রাউঙ্গ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ ক্িরাছেন | এই মন্দির 
্থপতিবিস্কাবিশারদ কল্যাপ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাস এবং মাণিকচাদ চোপরের সাহায্যে 
নিশ্গিত হইয়াছিল। 
বৃন্দাবন রূপ, সনাতন ও জীব যে ভাবে ক্ষীবন ৰাপন করিতেন, একটি এ্রতিহাপিক 
'াখ্যাগিকাদ্ধারা তাহা! বিশদনাবে বুঝ্যাইতে চেষ্টা করিব । 
এককালে কামরূপের রাঙ্গধানী এগারসিন্ুরের নিকটবর্তী ভাটাদিমা! গ্রামে লক্ষীনারায়ণ 
ভট্টাচার্য নামক এক বারেক ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। তাহার সাধবী 
পন্থীর নাম কমলা দেবী। ইহাদের একমাত্র সতদর্শন পু ছিলেন 
রূপনারায়ণ। অননবয়সে তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগী ও ছুরৃত্ত ছিলেন। সংশোধনের 
সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ্রাঙ্গণ প্থীকে 'াদেশ করিলেন, বালককে গঙ্গার 
খাইতে দিতে । সাধী কমলা দেবী স্বামীর ন্আদেশ নমযান্ক করিতে না৷ পারিযা ভাতের খালার 
এক পার্খে একটুক্র৷ করলা! ধুইয়া তাহা পুত্রকে পরিবেষণ করিলেন। কিন্ধ রূপনারায়ণের 
দৃষ্টি সেই করলাটুকুর দিকেই সর্ধাঞ্রে পড়িল। যাতার নিকটে প্র্গের উপর প্রশ্ন করিয়া 
কারণ জানিতে পারিলেন এবং তত্দণও 'অন্নের খাল! ঠেলিয় ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া! 
গেলেন। প্রথম পঞচবটা নামক এক গ্রামের টোলে াসিয়া তিনি সংস্ত শিক্ষা করেন, 
তারপর নবন্ধীপে দ্দাপিয়া তণাকার টোলে নীঁনাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তথা হইতে ন্থমান 
১৫২ খুষটান্দে তিনি পুরীতে 'সিয়া চৈতন্লদেবের সঙ্গে দেখা করেন, কিন উদ্ধত যুবক ভক্তির 
(নেই প্রবল বন্তার পাশ কাটাই! কাশীতে ন্দাসিঘা সংস্কৃত শান মারও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন 
করেন। সর্বশেষে রূপনাবাযপ বোদ্বাইয়ের পুপা' নগরীতে যাইয়া পাঠসমা তরপূ্বক “সর্মতী” 


উপাধি লা করেন। 


হয় নাই। তিনি সাাব্তে আসমা হার দি বলিলেন, “মমি দিঘী, খদি কোন 
তের গৌরব থাকে, তবে জেই গৌৰ পরীক্ষা করিব করিশাখর মি আমার 


রি 


৭৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


বলিয্বাছে। ব্মামর! দীনহীন কৃষ্তুপাপিপান্থ, ভোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কমুদ্ধে নামিবার 
সাম্য আমাদের নাই।” সপদ্ধিত পণ্ডিত বলিলেন, “সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার, 
আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।” স্দাশক্মতার আতিশব্যে এবং বৈফবোচিত বিনয় ও দৈত্তের 
বশবর্কী হইয়! তাহার! উহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি "্অযানিনা 
মানদেন কীর্ঘনীযঃ সঙ্গ হরি: /” এই জয়পত্র হাতে করিযা রূপ সবস্্তী মনে করিলেন-_তিনি 
ভারতের বিস্তারাজোর একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু কে বেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই ছুই ভ্রাভার এক 
পাঙ্ত্যাভিযানী ভরাতুষ্ুতর াছেন, তিনিও বড় কম নহেন॥ রূপনারায়ণ অমনি যাইয়া জীব- 
গোস্বামীর কুটির উপস্থিত। তাহার পিতৃবাছয়ের স্থাক্ষরিত ক্ষয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব- 
গোস্বামী ব্মতিশয় কুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরঙ্থতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন 
পর্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্ত বষ্ট দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন, 
সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্থামী ভক্কিশান্ের ব্যাখ্যা 
"রপ্ত করিলেন। ব্রপনারাহ্ণের নিকট ইহা! সম্পূর্ণ নৃতন। সপ্তমদদিনের ব্যাখ্যায় পাথর 
গলিয়! জল হইয়া! গেল-_মহঙ্কার ও দর্প রসাতলে গেল । হন্তুশোচনায় দগ্ধ হইয়! র্রপনারায়ণ 
রূপ-সনাতনের নিকট খাই তাহার কৃত্রিম দৈন্ত ও ন্ন্ততাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈধ/ব- 
ধর্ছে দীক্ষিত হুইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়! াপিয়া কলিকাতার নিকটবর্বী 
পন্তপ্দীর রাজা নৃসিংহের সম্ভাপপ্ডতিত হইলেন এবং বৈষ্চবশাঙ্্র চষ্ঠা করিতে লাগিলেন । 
রূপনারায়ণ সঙ্গীত-শাঙ্েও কৃষ্তী ছিলেন, রান্গসভাম ভাহারও 'মালোচন! চলিল। 

এদিকে জরীবকে রূপ গোস্বামী খলিলেন, “তোমার বিচারজয়ের প্রবৃত্তি এখনও দুর হয় 
নাই-নুমি বন্দাবনে বাস করিবার যোগা নও ॥ সর্ধতোভাবে ন্হ্ধার বিলুপ্ত না৷ হুইলে 

ন্‌ জন্ঘ।  বুন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বুন্দারনের সীমানার যধ্যে 

খাকিতে পারিবে না।” . পিহববোর নসাক্ঞা শিরোধার্য করিয় জীব 
বৃন্দাবন ছাড়িয়া! যগ্বনা-ভীরে এক কুটিরে বাস করিযা প্রায়্চিত্্বকূপ মৌনভ্রত 'সবলখন 
করিয়া এক বংপর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, “বলতো ভাই, বৈষঃব- 
ধর্ষের প্রধান গুণ কি? ব্রপ বলিলেন, "জীবে দয়া।” সনাতন বলিলেন, “তবে তুমি 
ীবের প্রতি এত নি কেন?” দো ভরাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রূপ জীব গোস্থামীকে 
্ন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অন্থমতি দিলেন । 

১৫৭৩ খুষ্টান্দে স্রাট মাকবর রূপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিরাছিলেন। গ্রাউজ সাহেব 
লিখিমাছেন, এই দশ্শলের ফলে সম্রাট এতই প্রীত হইছ্াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুরাঙ্াদিগকে 
উই লি বং টৈতত্ের বহু গনী 

উচতনতস্দ্ধে একটা হিন্দী | করিয়াছিলেন, তাহা জগছন্ধ ভ্ 


ভা 

শ্রীনিবাস, নরোস্তম ও শ্যামানন্দ ৭৪৭ 
বহুসূপ্য বাণিজঞা্রব্যসহ ঙ্গাহাঙ্জ আটকাইনা যাওয়াতে মদনমোহন-বিগ্রহের নিকট যানত, 
করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে ভিনি সেই বৎসরের সমন মার দিয়া! উক্ত বিগ্রহের জন্স মন্দির 
নিশা করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই যানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল 
খ্রাউ্গ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্রচরিতাসৃত, নাভাঙ্গিকুত ভক্তমাল ও লঙ্ণদাসপ্রনীত ভঙ্তি- 
সিদ্ধ পন্তকে এই নিগ্রহ-সংকরান্ত নেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জরপুরের রাঙ্গা 
লই পিয়াছিলেন। তিনি উহা তাহার ভ্রাতা কারাউলির রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান 
করেন, তিনি ইহার সন্ত তথার একটি নৃতন মন্দির তৈরী করিয়া পুজার ভার রামকিশোর 
গোৌসাই নামক সুপিদাবাদের এক করান্ধণের হস্তে সপ্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্তের প্রভাবে 
সার ভক্তগণকণ্কুক যে লব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়, তাহা! ক্রমে একপ লমৃদ্ধ হইয় উঠিয়াছে। 


সপ্তম লল্লিচোদ 
নিবাস, নরোত্তম ও শ্ঠামানন্দ 


মহাপ্রদ্ুর তিরোধানের পর বুন্দাবনের যু গো্থামী গোড়ীয় বৈধব সমাজ্ছের নিয়া 
হইগ়াছিলেন। কিছ্ধ। বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অঙৈতের শ্বলে মার তিনজন 
নেতৃঘপদ্দে নসভিষিক্ত হইয়া বৈষাব-র্সের ক্ষেত্র শেষরূপে 
ছসবাস, সয়োতম ও বাড়াই দেন। ইহাদের ভক্িপুর্ণ জীবন বহু স্প্রাচীন 
চে বাঙলা গ্রস্থে উন্নিখিত নমাছে, তন্মখো ভক্তিরদাকর, প্রেমবিলাস, 
নরোত্রমবিলাস, বংশী-িক্ষা, কম্থরাগবন্লী, কর্ণানৃত প্রতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য । এই 
(তিনজনের মধ্য প্রথম নাম ভীন্নিবাস্ন আ্সাঙ্গাতশ্যলল । 
কথিত আছে চৈতরাদেব ইনার ব্যাবিরভাবস্দ্ধে ভবিষ্যদ্ানী করিয়াছিলেন! ইনি 
নবন্বীপের নিকটবর্থী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্র। বর্ধমান যাদ্দিগ্রাম ছিল 
ইহার মাতুলালয়। ইহার সুষ্ঠি তি স্বন্দর ছিল? বৈষ্ব-সমাঙ্গে ইনি যহাপ্র্থর দ্বিতীয় 
মবতার বলিয়া পরিচিত ধন বিসথানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংক্কত িক্ষা করেন। 
কিন্ধ ইহার পিতা ছিলেন চৈতন্কোর ন্থ্রাগী। সেই অঙ্থরাগ 
ইসি গুনে বাল শৈশবে গঙ্গাধর নবহীপে ইহাকে লই যাই 
চৈতন্তলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাদপি ধু লীলাকাহিনী শুনাইতেন। 
বক্তা ও শ্রোতা-_পিতাপুর--ছুই ক্ষনেই কীদিয়! আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি 
নবদধীপে শী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন ভৎপরে পুর্ীতে গদাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে 
বান। গদাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুধি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রতুর সঙ্রতে 
দাহ দেশ হে একখান বি সিল ভিন পড়াই 


চু 


৭৪৮ বৃহৎ বজ 


স্বীকার করিলেন। তৎকালে যাতাস্বাত সহঙ্জ ছিল লা। কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস 
বাগবতের পুথি লইয়া ফিরিয়া ন্াপিমা শুনিলেন, গদাধরস্বর্গীরোহণ করিয়াছেন তখন 
ফিরি! বাঙ্গলায্ আসিয়া নিত্যানন্দের পন্থী ভ্রীজাহ্কবী গোস্থামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তাহার '্মাদেশে বৃ্দাবনে রওনা হন, উদ্েত ূপ-সনাতনের নিকট ভক্তসান্পাঠ | বাঙ্গি্রাম 
হইতে পাঁচদিনে রাহ্ছমহুল আসিয়া তথা! হইতে গৌঁডদ্ার হই পানা ্আাসিলেন। 
কাশীতে বাইন! চৈতঝোর লীলাক্ষে্রগুলি, বিশেষতঃ চকদাশেখরের বাড়ীর ভুলসীতলা, যেখানে 
সুসলমান দরবেশবেশী হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশিয় 
তীঙ্ছার নে প্রেম ও শোকের বক্তা, বছিয়া গেল। চৈতক্ত-প্রেমে ভিনি প্রায়ই উপবাস 
করিতেন, তাহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গদগনকণ্ঠ হই! ন্মার কথা! বলিতে পারিতেন 
না. প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হইত চোখের জলে। যে এই স্দর্শন বালককে দেখিত সেই 
ইহাকে প্রাণের ছলাল  অস্্রঙ্গ ভাবিষা সালিঙ্গন করিতে চাছিত ৷ তাহার জিছ্বাঞ্জো ছিলেন 
সরস্বতী করুণ বসের ভাগডার লইয| বৃন্দাবনের পথে শুনিলেন, জপ ও সনাতন উভয়েই অল্প 
সের ব্যবধানের মধো প্াণত্যাগ করিমাছেন? বৃন্দাবন তাহাদের শোকে অন্ধকার | 

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্ধু জীব গোস্বামী ইহার দ্থি ও 
শরত্িভাদর্শনে ইহাকে সাশ্রয় দিদা ভক্িশাস্জ সমাগ্রূপে শিখাইতে লাগিলেন। এই 
সময়ে 'অপর ছুই জন প্রসিদ্ধ মুবকের সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় ব্যাক্রি' রাজসাহী জেলার খেতুরী নামক নগরীর রাজ! ক্বপণানন্দের একমাস পু 
ন্ন্লোন্ডস্ম দত্ত । খেতুরী বেয়ালিলা হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পক্মার তীরন্থ 
প্রেমগুলী খামের এক মাইল উত্তর-পূর্ব বস্থিত। ক্রষণনন্দের বহুদিন কোন সন্তান জন্মে 
নাই। নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিস্বরূপ ছিলেন। ভ্রীনিবাসের ভ্ঞায় নরোত্রমড 
"যতি প্রিয়দর্শন। শৈশব হইতেই স্রাহাকেও চৈতন্তপ্রেম পাই! বসিয়াছিল। একদিন পপ্মার 
ভীরে বালক সেই সমুত্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ হার যনে হইল, তিনি 
দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ উদ্ধলোক হইতে তাহাকে ডাকি বলিতেছেন, "নরোত্রম, 
তুমি তো বিষয়ভোগের জন্ম জন্মগ্রহণ কর নাই--কুমি যে আমার। সামার কাছে এস।” 
(সেই পরম অন্তরঙ্ের স্বর যেন তিনি নুস্প্ শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি জ্ঞান হইয়া 
নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাঙ্জবাড়ী হইতে বহু সগ্ানে গাহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকেরা 
শিবাদিদ্মতের ব্যাবস্থা করিলেন, কিন্তু নরোত্রম খলিলেন, "বগি আমার জন্তা শিবা! হত্যা করা! 
হর তবে আমি না খাইয়া প্রাপত্যাগ করিব।” কিন্ত রাঙ্গ! দেখিবেন-_যেমন দেখিয়াছিলেন, 
কপিলাবন্রশুদ্ধোদন,_ঘেমন দেখিয়াছিলেন সপরগ্রামের গোবর্ন দাস-_ভরা! যে ডুবি হয়। 
চৈতক্কের নাম করিতে সম্ভোবিকশিত সরসিজের স্তান্স বালকের রীখ 'অশ্রতে ভাগিযা! যাহ 
(গৌড়েখর সম কষ কের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কষানন্দ রাহা ইনগারাদার ছিলেন । তিনি 


চু 


শ্রীনিবাস, নরোন্তম ও শ্যামানন্দ ৭৪৯ 
নরোদ্তমকে গৌঁড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্ধ তরুণ নরোত্রম সম্রাটের কাদে পা! 
্ দিলেন না। 
প্র উদ্ধ হইতে পে বানী যে তিনি সর্কদ্গ শুনিতেছিলেন। তারপর সিদ্ধার্থ যাহা 
ক করিয়াছিলেন, রঘুনাথ ফাস মাহা করিষাছিলেন, কপ-পনাতনের বনে যে বিরাগ দেখা, 
দিয়াছিল সেইরূপ বিরাগের বশবর্নী হই বালক-নরোন্রম পালাই! গেলেন। প্রহরীর 
জাগিঘা দেখিল-_-পিপ্জর খালি, পাখী উড়ি্া গিয়াছে । উ্স্থাসে ছুট! বালক পালাইতেছেন, 
সংসারকে বিভীষিকা ভাবিয_বিলাসকে নরকের বাপুর! ধনে করিয়া বিশ্ব-হিতের আহ্বানে 
সে কি উন্মনতভাবে ছটি়াছেন! ক্ষুত্ব পিরিনদী বেব্ূপ শৈলখণও ভাসাইযা লইয়া যায়, 
ছদদমনীয় ভক্তি তাহাকে সেইরূপ তাড়াইযা লইয়া চলিল। কয়েক দিন পরে ছুগগম জঙ্গলের 
অঙ্ঞাত পথ ভাঙ্দিয়া বালক কাশীর নিকট রাঙ্সঘাটে উপস্থিত হইলেন-__তখন গহার স্ুন্দর 
মুখ শুকাইযা গিয়াছে । ছুই দিনের উপবাসী, পঙ্প্রভ সুখখানি রান, ভ্রমণে কমনভান্ত দুইটি 
পতল কণ্টকবিদ্ধ হই! ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক বক্ষতলে পড়িয়া তিনি ন্মার উঠিতে 
পারিলেন না-নাবার ুমপষট স্বর শুনিলেন, “তুমি ক্মামার জন্য এত সহিয়াছ, তক্ণণ জীবনে 
সমস্ত ন্বখভোগের আশা বিসচ্জন দি ক্দাসিযাছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, উঠ খাও" 
তাহার তশ্রা ভাঙ্গিযা গেল, তখনই কোন ব্যাককি দঘ্থাপরবশ হুইয় ভাহাকে এক বাটা ছু 
দিয়! গেল। তিনি উহা পান করিয়! কষুধাহ্ষণ দূর করিলেন এবং তৃপ্ত হইলেন। বুন্দাবনের 
নিকট কয়েক জন তীথগামী সঙ্গী জুটিল। চৈতন্কের কণা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে 
ক্রোধ হয়, আনন্দা্রতে গণ্ড প্লাবিত হ। সঙ্গীদের চোখ হইতে জল পড়ে এবং 
, খনঘন রোমাঞ্চ হন্--তাহার! ভাবিল “এ দবেববালক কে?” 
ন্দাবনে নসাসিযা সম্পূর্ণ রিক্রহস্ত, নিঃসদ্গ বালক পথে পথে খুরিযা বেড়ান, শল্লাহারে 
শরীর ক, কিন্ত কোন স্থাদীন বূপতি বদি কারাগার হইতে যুক্তি পান, হাত-পায়ের লৌইশৃঙ্খল 
ভার্গিয! ফেলেন, তবে তাহার মেই মুক্কির ন্দানন্দই যেরূপ সকল জালা! ছুড়াই্য! দে়__ 
নরোত্তমেরও সেইন্সপ হুইল। তাহার সুখ অলৌকিক প্রফুলতায় উচ্ছল এই অবস্থায় 
হপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্থামীর আশ্রমে শেবরাতরে ঢুকি নিত্য নিত্য ভাহার আবর্জনা যুক্ত 
করিয়া ঝট দা পরিষ্কার-পরিচ্ছর করিয়া াসেন। সেই ন্বন্ৃতকরসর, বিষ্যনিংস্পৃহ, 
সম্পূর্ণ নাসক্ক, অপ্রতিগ্রাহী বন্লাসী দেখিলেন, কে বেন তাহার ন্াশ্রম ও আঙ্গিন ফিটফাট 
ক করিয়া রাখিয়াছে। একদিন, ছুইদিন, তিনদিন তিনি বিল্ময়সহকারে এই অন্কুত কাণ্ড 
প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া রহিলেন__চোরকে ধরিবার জন্য । হঠাৎ সেই জ্যোহঙ্গা- 
_ খুলকিত নিনীথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার যত হুন্দর এক কুমার কটা হস্তে 
রা সি তাহার চক্ষু ছাট পক্মদলের যত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও কাট 
বা ঝঁটাট বুকে রাশিয়া সঙ চকে গণড পাবিত করিতেছেন। 


ভভ 


৭৫০ বৃহৎ বঙ্গ 


টা সর কথা বলিতে পারিলেন না ভাঙ্গা হুরে অল্প কথায্ধ বলিলেন, “মন্দি ছাড়িবেন না, 
তবে আমাকে শিক্ করুন ।”__বে মোগিবর পাছে মনে 'হস্কারের উদয় হয় এক্ন্ত কখনও শিক্চা 
শ্রহণ করেন নাই, খিনি কুষ্ণদাস কবিরাজ্জকে তাহার গ্স্থের বহু উপকরণ দিয় নিঙ্জের নাম 
উল্লেখ করিতে নিষেন করিযা্িলেন, হিনি চৈতন্োর বালাসখা এবং গাহারই ক্মাদেশে বুকভরা 
বাথা লইযা-_চৈতন্েরুখনরশনে চিরীবন বঞ্চিত হইফা_বৃন্দাবনের এককোপে ছস্চর প্রেম- 
তপঙগায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়বিরাপী, কুষে, সমপ্িতন্গীবন প্রেমের সন্সাসীর ্সটল সঙ্কম 
"াঙ্গ টলিল। বিশাল বিটশিশাখা! যেরূপ বনলতাকে নমাশ্রয় দেয়, তিনি সেই ভাবে নরোভ্তমকে 
দীক্ষা দিয়া তাহার নিকট রাশিলেন। ক্রমে বালকের পাপ্ডিতা, সীম ভক্তি ও পদগৌরব 
ব্দাবনে বিদিত হুইল, জীব গোস্থামী ভ্রীনিবাসের সঙ্গে স্তহারও শিক্ষার দ্বার লইলেন। 
তৃতীয় ব্বাক্ষির নাম স্থ্যান্মান্নম্্ণ | ইনি নিষ্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ইহার পিতা কুষঃ মণ্ডল উড়িম্থার দণুকেশ্বর পরগনার ধারেন্দা বাহাছ্রপুরবাসী ছিলেন । কিন্ত 
এই পরিবার শেষে বঙ্গদেশে ন্মাপিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
হ্বামানন্দের নাম ছিল ছুঃখী। আঅনবর়সেই ইহার বিরাগ উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইনি কালনায আসিয়া! গৌরীক্াস পণ্ডিতের চৈতন্লমন্দিরে কতকদিন বাস করিয়া- 
ছিলেন। এখানকার পুরোহিত হৃদযচৈতন্ত দয়া করিযা ইহাকে ভক্তি-াক্্রশিক্ষ! দিয়াছিলেন 
এবং ইহার ছঃখী লাষ ঘুভাইঘ কুণদাস নাম দিয়াছিলেন। কালন! হইতে ইনি যাহা করিয়া! 
ভারতের যাবৎ তীর্থস্থান বর্শন করেন। “রসিকমঙ্গল" নামক পুল্তকে ইহার বিশ্কৃত ভ্রমণ- 
ৃ্াস্ত দেওয়া "মাছে। ইংরেনেরা যাহাকে 5৯11০ বলেন, ভারতের সাধু-সম্পরদায়ের সকলেই 
শেই শ্রেণীতূক্র। ইহারা যে সকল রূপ বা দৃশ্ দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকের! চর্চক্ষে 
দেখিতে, পায় না। নরোন্তম ঠাহার মানস গৌরাঙ্দের রূপ দেখিয়াছিলেন, প্রীনিবাসও 
ক্ষত কি দেখিয। সমাধির দশ! প্রাপ্ত হইতেন, “করান পরতৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে । 
নি সুপ্ত অবস্থায় সৃতকা হইয়া থাকিতেন, দমান্মীয় ও ভক্রগণ তাহার জীবনের "পক্ষ 
করিয়া বিষ হইতেন। সহাপ্রত্র তো কগাই, নাই, ্বপ্স ও জাগরণের মধ্যে ছিল গ্াহার জীধন। 
(সেই আস্চরথয কবিবময় স্বপগুলি হুশ অধ্যা্মঙগগতের নৃহোর স্তায়-_ভাহা ধরা-ছোয়! যাইত না। 
ক্যাথারিন অব পিয়েনা (১৩৪৭ খু জন্ম) ছয় বৎসর বরসে এক গিষ্জঁঘরের উপরে গৃষ্টের 
সুতি দেখিতেন, সাহার জীবনই এই সবগ্রদোরে কাটিয়াছিল। জীবনে কতবার যে এই সুষ্ঠ 
দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হই অলৌকিক ক্নন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকানা নাই। 
সেন্ট টেরেসা (১৯১-১১৪৩ সক) খুকি এতবার দেখিয়াছেন যে সাহার পুনঃ পুনঃ এপ্রোমের 
'াবেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও গুষ্টি এক। জয়ঙেবের রাধার সঙ্্ধে "দুহ্রবলোকিত 
মঞ্তনলীলা, সধুরিপুরহমিতি ভাবনলীলা”, বিস্ঞাপতির সমন মাধব যাধৰ সোগুরিতে 
হ্সরী জেল মাষাই” এবং ভাগবতের গোপীদের “কেশ কৃষককে স্মরণ করিযা সাহারা নিঙ্ছেই 
কক্ষ এই ভাবিতে লাগিলেন” প্রতি কাহিনীর সঙ্গে এই সকল ক্যাণলিক সাধুজীবনের 
শ্হৃতির ন্মনেকটা একা আছে। নাগর হিলের “িষটসি্গঘ' পাঠ করিলে পাঠক 


আমানন্দ। 


চু 


নিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, ৭৫১ 


'এ সম্বন্ধে বহু কথা জ্ঞাত হইবেন । নুসলমানদের মধ্যে কমলালদ্দিন (১২++-১২৭৩ খু, হাফিজ 
(১০*৮১৩৮৮ খুঃ)। এবহ জামি (১৪১৪-১৪৯০ পৃঃ) প্রনথৃতি সুফী কৰি ও সাধুদিগের 
আধ্যাত্মিক শম্ছরৃতি এইরূপ হইয়াছিল। শ্রামানন্দ একদিন নুন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়া 
(দেখলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, পাণারা চলিযা গিয়াছেন_ এমন সময়ে শ্য়ং রাদিকা 
তায় আসিয়া কুষ্কে পরিক্রমা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! 
কি '্মানন্দ কি “গতি কমতি ন্থলবনী'! শ্তামান্দ ন্মপলক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, 
দেবনৃত্যের বিরাম নাই। সমস্ত বাজি নিষেষের মত চলিয়া গেল। পাখীর কাকলী করির 
উঠিল। চমকিত হইয়া রাখিকা সাহার এক পায়ের স্ণন্পুর ফেলিয়া গিগ্ছেন। লমত্রটাই 
একটা! স্বগ্ বশিয়া উড়াইদা দেওয়া চলিত, কিন্ত স্রনপুরটিতো একটা খাটি সামগ্রী, তাহ! 
কি করিয়া সেখানে ক্মাসিল? সেই নূপুর হাতে করিয়া বখন শ্রামানন্দ সাশ্তনেতে 
জীব গোস্ামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই অলৌকিক 
ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন, প্মনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি বণিত ক্মাছে। নিম 
কুলঙগাত হইলেও জীব গোস্বামী বিশেষ যচ্ছের সঙ্গিত শ্রামানন্দকে ভক্িশান্প পড়াই 
ছিলেন। যুবকের অসামান্ত মেবা ও ধারপাশক্কি-দর্শনে জীব গোস্বামী দশ্চর্যা হই 
গিয়াছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু ঠাহার শিশ্মের নিকট হইতে এরূপ সন্মোষজনক 
উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি সাহার বিশেষ পক্ষপাত্রী না হইয়া! পারেন নাই। বৈী ভক্তি, 
রাগা্ছগ, স্বকীয় ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষে প্রসঙ্গে তিনি শ্রামানন্দকে বদনেক উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহার সর্ধশেষ উপদেশ ছিল :_-“তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পুর্বে ভাল 
করিঝা বুঝিবে, তোমার শ্রোতা! জড়বাদী কিনা, যদি তাহা হয়-_তবে তাহাকে কিছুই বলিবে 
না, তোমার সমধন্মী ও চিততবৃত্ধির অন্তুকূল ব্যাক্তির সহিত্ত শাস্থালোচনা করিবে” 

ইহার প্রথম নাম ছিল “নী”, দ্বিতীয় নাম “কৃষণদাসণ, তৃতীয় নাম জীব গোস্থামীর 
দেওয়! পশ্যামানন্দ", এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইস়্াছিল। কোন কোন রাধা-কুষণবিষয়ক 
পদে ইনি 'ছুংখী' 'হুঃখিনী' অখব! “ছুঃখী রুষদাস” এইরূপ নাম ভপিতায় ব্যবহার করিষাছেন। 
ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের একখানি পদ্ানুবাদ রচনা করেন, তাহার এক 
মাত্র পুি বিশ্ববিগ্থালয়ে আছে । 

(এই যে তিন ব্যাক্তির কথা বলা হইল, ইহারাই গোঁড়ীক বৈষববর্থের এধান পা হই 
পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতান্দীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্াক্তির কীডিপ্রদীপে উদ্দল। 
হৃতরাং ইহাদের সমন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত ালোচন! করিতে হইস্াছে। জনসাধারণের 
উপর ইহাদের যে প্রভাব হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙগদেশে বিরল 

ীৰ গোস্বামী কক্ষের প্রিয় বলিয়া ছচ্বী কুষ্দাসের উপাদি দিলেন 'ভামানন 
জীনিবাসের উপাধি হইল "আাচাখী' এবং নরোত্রমের উপাধি হইল “ঠাকুর মহাশয়'। বৈষব- 
সমাঙ্জে নমাচা্যা প্র বলিতে একমাত্র ভ্রীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু লরোত্তদকে 
ুাইবে। এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্্র শিশিষ্াছিলেন। তিনি 


৭৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


'াদেশ করিলেন-__সআমাদের এই ভক্তিগর্থগুলি লইয়া তোমবা! গৌঁড়দেশে খাও, নতুবা শুধু 
বই পাঠাইলে কি হইবে__ইহানের ব্যাখ্যা কারিবে কে?” 

ভ্ীনিষাস বলিলেন-_-মামরা সতযানী, কি করিয়া 'াষরা! গৃহে যাইব, কাপনাকে ছাড়াই 

বা আমরা থাকিব কিরূপে? '্মাপনার সঙ্গ ছাড়া সবর সুখকর 

বগল হালা সান নহে। জীব উত্তর করিলেন, "সত্য নিজে পাই অপরকে বিতরণ 
করা ইহাই সুখা কর্ব্য। মামি তোমাদের গুক। ক্যামি তোষাদিগকে ব্াদেশ করিতেছি, 
দ্বিরুক্তি করিও ন1)- 

৯২১খানি ভক্তিগর__তন্মখ্ে সনাভনের হরিভক্কিবিলাস, হরিভক্তিরসামৃতসিদ্, 
ইচতন্তচরিতামৃত, উদ্ছ্বল-নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দ্বানকেলী-কৌমুদী প্রস্থৃতি 
গৌড়ীয় বৈষবগণের সর্কাপ্রধান র্ধভাগডার ছিল। একটি কাঠের বাক মোমজমার 'সবরণে 
স্থরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটা শকটে উত্তোলিত হুইল। চারিটা বিশালকার বৃষচালিত, 
শকট ও তৎপরিচালক ১* জ্ছন সশঙ্ বরজ্ছবাসীর সহিত মূবক সপ্যাসিত্রয় য়পুর রাজের 
নিকট হইতে অন্থমতিপত্র লইক়া গোঁড়াভিদুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল 
ক্অরপা__আরিখও। ইহার! তথায় কোকিল-কলরব-সূখরিত বনশোভা দেখিয়া! সু$ হইলেন, 
এবং চৈতল্ঞ একদা এ বনে ভ্বক্ির যাবেশে বৃক্ষ ও লতাপন্সবকে ক্স, ভাবিয়। শ্রিয়সনদোধন-. 
পুর্ধক ছুটিঘা কাদা বেড়াইযাছেন, সেই প্রেমের পাগল দেবার কথ| সর্ধাত্র মনে করিয়া 
সইছার! কখনও তাহার পদরজের "্পর্শের শাম সেই ভূমিতে লুটাইয়! পড়িতেন। বামে 
মগাথের প্রাস্তকূমি। াহার! আগ্রা হইয়। ইটা নামক স্থানে একটা! প্রশস্ত পথ দিয়! চলিলেন। 

এই সময়ে বনবিষ্চুপুরের রান্ছ বলীল্লাহান্ছিি 'সতিশ্ পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দন্থা+ 
বু করির! স্থরান্ধোর বাহিরে নানাবিধ ক্ত্যাচার করিতেন। সময়টা ছিল ১৮** খুষ্টান্সের 
সন্িহিত, পাযান ও মোগলদের সঙ্গ যুদ্ধ চলিতেছিল। গৌঁড়েস্বর প্রবল বহিংশত্রকে দমন করিতে 
ব্য, সমস্ত নূপতির! দেশ লুটপাট করিতেন, রাঙ্ন্থ দিতেন না, কিন্ধু গৌড়ের বাদশাহ্ের, 
(মোগলদের বিরদ্ধে যদ্ধোন্যোগ করার সময়ে, গৃহকলহ ঝাড়াইবার ইচ্ছ! ব! শক্তি ছিল না) এইস 
দেশে একত্প রান্কতা চলিয়াছিল । বীরহাদ্দির কতকটা স্থাদদীন হইয়া! নানারূপ অত্যাচার 
করিতেন । লম্কতঃ কতলু খা নবাবের নিকট তিনি উত্তরকালে ১,৮৭/+**, টাকা বাৎসরিক 
াঙ্গস্থ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্ধ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন ভিনি, ব্প 
(কোন সন্ধি করেন নাই। ঠ্রাহার নিন্ছের ১৫টি প্রান ছর্গ ছিল এবং হার ক্ধীন ১২ আন 
সামক্রাজ্জার আর ১২টি হর্গ ছিল; বদি শেবে রাঙ্গস্ব দেওয়ার একটা বন্দোধন্ত হইয়াছিল, 


১৪ 


নিবাস, নরোত্ম ও শ্মামানন্দ, ৭৫৬ 


রস গম্থ কথাটা মনের ভিতর উদ রহিল। চরের] এখন ঠিক বুঝিল ইহা। মণিমাণিকা 
না হইয়া যায় না। বীরহান্দিরের রাঙ্গনভায় জ্যোতিষিপ্রবর গণিযা বলিশেন-__ঁ শকটের 
বাক্সে ধনরদ্ আছে। গুপ্রচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে ববীরহাম্িরের নিযুক্ত দ্থা্ল। 
তামর নামক একস্থানে ম্মাসিযা দন্তার! কালীপুজা করিরা৷ লইল এবং নেই গ্রামেই তাহারা! 
শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমত; এব্ধপ সম্ধ ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে স্থবিধা হইল না) 
তারপর বখুনাপপুর হইয্া শকট দীরগত্িতে পঞ্ষবটা নামক স্থানের দিকে আসিল, এই 
আমের দক্ষিণে মালিয়ারা গ্রামে সঙ্্যাসিতরর এক সদ্দাশর জমিদারের ক্মাতিথ্য এরাহণ করিয়া 
- রাজিবাস করিলেন, পরদিন ইহার! গোপালপুর পল্লীতে আসিয়া! পৌছিলেন,_&ী সময়ে 
রাত্রিকালে দুইশত দন্থা রাহাজানি করিয়া শকটসহ বৃহৎ কাষ্ঠাধার লইঙকা চম্পট দিল | 

বীনহান্দির প্রচুর ধন-লোভের শান সেই রাত্রে খুমান নাই। সেই রাত্রেই বাক্স 
"পিয়া গাহার রাঙ্গপ্রাসাদে পৌছিল। তিনি উহা পাইয়া এক হট হইয়াছিলেন যে বাক্স 
খুনিবার পূর্বেই দস্যাদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরগ্ার দিয়া বিদা করি দিলেন। 

[তিনি ভাগারে যাইয়া বান্স খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কত গ্র্থ। 
রূপের 'আআখর যেন মুক্তার পাতি”, মহাপ্রস্থু বলিতেন। সেই সুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া 
রান্গা বিস্মিত হইলেন, সমন্তই পুস্তক-গসথ, রছ্থের নামগস্ত নাই। বীরহাত্বির সভার 
জ্যোতিষী পণ্ডিতকে বলিলেন, “তোমার ভবিম্যদ্বানী এইরূপ !” জ্যোতি লক্জায় মাথা ছেট 
করিলেন । রাজ! বলিলেন, “রস্ক বই কি? যে জ্গহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রপ্ুই 
বটে!” গুপ্তচরকে তিনি জিজ্াসা' করিলেন, “কোন্‌ সাধু__কোন্‌ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার 
ফল তোমরা লইয়া! আসিয়া? তাহাদের উপর তো! ন্ত্যাচার হয লাই? তাহাদের নিঃশ্বাসে 
আমার রাজপ্রাসাদ দগ্চ হইয়া বাইবে।” ওপ্রচরেরা! বলিল, *মহারাদ্দের নিষেধ আমরা 
সর্বাদা স্মরণ বাশি, যেখানে বিনা অত্যাচারে কাধ্যসিদ্ধি হয়_সেখালে '্যামরা কোন মাত 
করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুনিগের প্রতি কোনই ্ত্যাচার হয় নাই। রাঙ্গা চুপ করিয়া 
রহিলেন, দনেকক্ষণ তিনি মন্থতগ্ত দয় মৌন হইয়া রহিলেন। রাণী নক্ষিণা কসিযকা 
স্ঠাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন । 
এদিকে তিন সাধুুবকের মনে যে শোক হইল-_তাহা বর্ণনীয় নহে। সাধু-মহস্তদের 
 ক্মাঙ্গীবন -পন্তার ফল ঠাহাদের হাতে সত্তর ছিল, সেই পবিত্র মহাসুলাবান্‌ স্তাস মপন্ত হইল । 


চু 


৭৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


হাতে শ্তামানন্দকে ঈপিক্পা দিলেন এবং বলিলেন, “বাব এই হৃতরস্্ের সন্ধান করিতে না 
পারি তাবৎ আমি এখানেই খাকিব। এই গ্রন্থগুলির উদ্ধার-চেষ্টায নামার প্রাণ গেলে 
ভাহাও যঙ্গল।” লরদদিন পর্যন্ত বিজুপুরের সমীপব্তী স্থানগুলি ঘুরি নিবাস জানিলেন, 
সেদেশের রাজ! স্বয়ং একজন দন্ত স্তরাং অপহৃত পুন্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন 
সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদ্দিনে তিনি দেওয়ালি নামক গ্রামে পৌছিলেন__এই 
শরম বিষ্ুুর হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত এবং খোদা! নদীর ভীরবর্তী। সেইখানে 
কুষণবমভনামক এক তরুণ ত্রাক্ষণ যুবকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়; ব্রাহ্মণ বটু ব্যাকরণ 
পড়িতেছিলেন। প্রীনিবাসের সঙ্গে আলা করিয়া ভিনি বুঝিলেন, ইহার পাণ্ডিত্য অগাধ । 
মুবক তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়! গিনা সেখানে প্রন্াব করিলেন যে, যদি তিনি তাহাকে 
ব্যাকরণ ও 'মলক্ষার পড়িতে একটু সাহাবা করেন, তবে তিনি চিররুতজ্ঞ ও ক্লতার্থ হইবেন।। 
স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারী দিয়া একবেলা ছটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, 
নিবাস কুষণবল্ভকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্বক-পাথর যেরূপ ইন্পাতকে '্নাকর্মণ করে, 
আনিবাসের বিষ॥ ও করণ সুস্ধি ও অগাধ পাণ্ডিত্য ক্ুষব্নভকে সেইরূপ 'আকর্ষণ করিল। 
কফণব্ভ রাজ্গসভায় ব্যাসাচাখ্যের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে ঘাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ 
সেনবংশের সময় হইতেই অপরান্তে ধরদগস্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে 
পাওয়া থায় যে ধর্পাল প্রস্ততি রাজাও এ ভাবে ভাগবতত-পাঠ শুনিতেন ॥ াহার| বৌদ্ধ 
ছিবেন। খশ্মম্গলের এই উক্কি বিশবান্ত নহে। পরবর্তী হিন্দু রাঙ্জার! ভাগবতের ব্যাখ্যা 
শ্ুনিতেন। গ্রাম্য কি প্রাচীন সংঙ্কারগুলির মধ্যে এই গোলযোগ ঘটাইয় থাকিবেন। 
বীরহাঘির দস্থাপতি ছৃ্দন্থ রাজা হইলেও তাহার সভাপপ্ডিত ব্যাখাচাধোর নিকট সেই, 
দেশের চিরাগত রীতি শস্থসারে ্মপরাহ্তে শান্গপাঠ শ্তনিতেন। উৎন্ক হইঘ শ্রীনিবাস 
দিজ্ঞাসা করিলেন, *ভাগবত-পাত কেমন শ্ুনিলে?” কুষ্চব্নত বলিলেন, "আমার যন 
আপনার পাদপঞ্পে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্ত উৎকপ্িত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি 
চলিয়া আসিয়াছি।” প্রীনিবাসকর্ভক অন্কুদ্ধ হইয়া কষ্চবানভ সেই শাল্্ব্যাখ্যা শুনিতে 
তাহাকে পরদিন রাজসভার লইয়া গেলেন। প্রথম দিন নিবাস নির্বাক হইয়। গেই 
ব্যাখ্যা গুনিলেন। দ্বিতীয় দিন 'ার থাকিতে পারিলেন না, ষলিলেন “পনি প্রশস্ত পথ 
ছাড়িছ্া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন 1” ব্যাসাচাধ্য একথার কোন উত্তর করিলেন না, 
ভৃতীয্ দিনও প্রীনিবাস বলিলেন, “আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ ্রীধ্রকে 
ত্যাগ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রধরের টাকা! ছাড়িয়া! জাপনি 
ব্লাসপ্ষাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না)” এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচাধ্য ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন।॥ তখন রাজা সভাপত্িতকে বলিলেন, “এই রঙ্গণ ব্যানার ব্যাখ্যায় 
হি ডি ৩ স বিরক্তির রে ব্যাসাচাগ্য বলিলেন, 
"এই পরিবার হকের সপ খুন, আমার যায কুল ধরিতে পারে এমন পতিত 


আলে ক আচে চরিত শত 


পপ 


ভভ 


ভ্রনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৫৫ 


ব্যাখ্যা ককন, দেখি ক্যাপনি কত বড় পত্ডিত1” এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়ি 
উন্লেন, অবুষঠিভাবে নিবাস তাহাতে আসীন হইয়া ব্যাখা ক্ষরিতে লাগিলেন । সে 
কি কষ্ট, সে কি শন্কুত লাস্ডিতা! হার জদহের বাধা আলীম ভক্তিতে যেন উছলিযা 
উঠিতেছে। সেই ব্যাধ্যা যেন নৈবেগ্কের মত, রর ভালির যত তাহার প্রাণের 
দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন, হেন সপ্তমী বীণা নারদের হস্ছুীমপরশে বান্দিতেছে! বা্গা € 
অপরাপর শ্রোতৃবর্গ দুগ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি ব্যাসাচার্ধাও বুঝিলেন যে সত্য সতাই 
সেদিন বনবিকুপুরের রাজ্োর প্রকৃত গুরু নমাসিয়াছেন। পর দিন লীকষ নিস যার যার কাঙ্গ 
সারিয়! শত শত লোক কআআবার জ্ীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে বাঙবাড়ীতে ভিড করিল, বিপুল 
হরিধ্বনির সঙ্গে ্ীনিবাস. ভ্তাগবতের ডুবি খুলিলেন। সেনের ব্যাখ্যায় পাষাণ গলিয়া 
গেল। দীর্ঘশ্বাস ও স্রর তুফ্ষান বহি গেল__নশ্রচক্ষে সকলে দেখিল জীনিবাস যান 
নহেন,_দেবতা | রাজা! সভাদঙ্গের পর গত তর তায় হার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। 
রাজবাড়ীর এক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে হার স্থান করি দিক্ধা নানারূপ উপাদের ভোজের ব্যাবস্থা 
করিলেন। কিন্ধ প্রীনিবাস নিছে ভাতেভাত ক্লাধিযা এক. বেলা মাত আহার করিলেন । 
সেই সপ্যাকালে রাজ! ঠাহাকে নিনৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রাহ্মণ! ন্মাপনি কে! কেন 
'াসিয়াছেন? শুনিয্াছি কোন বিপদে পড়িয়া আপনি এ রাঙ্গো 'সিয়াছেন, মামার 
সারা যদি আপনার কোন সাহাষা হয় তবে পকুষ্িতচিত্ে আমায় 
বলুন।” ভ্রীনিবাসের বুকের বাথা। উলিয়া উঠিল । তিনি গদ্গদ- 
'কষ্ঠে সকল কথ। বলিলেন । উপসংহারে বলিলেন, *গোস্থামিগণের এই মূল্য বাগ্ার 
ন্মামার হাতে স্বন্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার স্বৃত্যুই শ্রেয়, সামার 
সঙ্গী এক রাজকুমার ও ক্পর এক তকণ সাধু শোকান্িত হইয়া! বঙগদেশে চলিয়া গিমাছেন ।” 

তখন রাজ! ভুলন্টিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,_প্মার মত নরপিশাচ আর নাই, 
আপনারা যে দস্থাকে খ.ক্ষিতেছেন, 'সামিই লেই দস্থা__ন্সামার মত অপরানী এত বড় রাজ্যে 
দ্বিতীয় নাই। ক্মাপনার সেই গ্র্থগুলি যেমন ছিল তেষনই ন্মাছে, আপনি নথা্বস্ত হউন। 
আমার রাজোর নরহত্যাকারীর যে সাঙ্গ! তাহাই ক্মামাকে ফিন।” এই বলিয়া নক 
হইয়া রাজা! সাক্রনেতরে জীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, ত্তাহার রাজবেশ ধুলায় লু্িত হুইল | 
সমসাময়িক প্রেমবিলাসে বণিত এই টনা ব্মামরা লিপিবদ্ধ করিলাম । ভক্রিবপ্রাকর 
ইহার প্রায় এক শতান্ধী পরের লেখা। তাহার কাহিনীও প্রায় এইরপ) ছুই একটি 
জায়গায় সামান্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভক্কিরদ্বাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হইনসঁ 
উষাছেন॥ তিনি যেদিন প্রথম বীরহাষিবের বাজায় প্রবেশ করেন-_সেই. ক্লিন 
তাহার উচ্দলচ্ছটামত্তিত স্বীয় কপ দেখিয়া সকলে গাডাইয! তাহার সংবদ্ধন! করিয়াছিলেন । 
রাজা গাহাকে বসিতে স্থরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, “মে পরাস্ত ভাগবত-পাঠ 


হাসিরের অনুতাপ 


শেষ না হইবে, তাবৎ বসিম্া শোনা নামার রীতি লহে।* ইহা ছাড়া এরমবিলাসের 


মতে রালমভায় বাস-প্াণ্যায় প্রথম দিন পঠিত হইতেছিল, কিন্ত ভ্তি-র্াফবের 


চু 


৭৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


বর্ণনায় পজর-নীতাপ্র কথা লিখিত হইছে । মোটামুটি কাহিনীটি একরূপ, তবে পববর্থী 
ভক্তি-্ছাকরের ন্মতিরক্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের. সরল স্বাভাবিক বর্ণনা 
ামাফের কাছে ্বধিকতর প্রামাণিক যলে হয়! 

এই ঘটনার পর বাঙ্গা সখ, সভভাপাপ্ডিত ব্যাসাচাধ্য, রাশী জুবক্ষিণা প্রস্থৃতি 
সকলেই ভ্রীনিবাসের নিকট কীক্ষা গ্রহশ করিয়াছিলেন । রাঙ্গা ঠাহ্ার রাঙ্গাশাসনের 
ভার রীনিষাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিহিত সাধুর রাজ্ছ-শাসনের 
ভার এহশ করা এই নৃতন নহ্ছেও যহারাক্গ চক্রণুণ্ড চাপকোর উপর এইব্ূপ ভার বণ 
করিয়াছিলেন, ফেবপাল তনয় মন্থী কণ্ভপাশির উপর সমস্ত বিষন্কে নির্ভর করিতেন। প্রায় 
একশত বৎসর পুর্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মাণিক্য তাহার গুরুদেব বিশিনবিহারীর হস্তে 
দ্বপজালঙ্গড়িত জিপুররাক্ছ্যের ভার স্বন্তু করিয়াছিলেন । 

ঘিস্তাপতি "ও চপ্তীফাসের পর বৈষ্ণব পককর্তাক্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও. 
সংকীতনীয়ারা বি্ুপূর, খীকুক্জা ও ব্যান ন্রঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাগের বাড়ী ছিল, 
ভগ (বন্ধধান)। ইনি জরীনিবাস ও লরোদ্মের একা তরঙ্গ, রামচজ্জ কবিরাঙ্গের 
লহ্হোদ্র ; জান দাসের বাড়ী কীফরা, লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাষ, সার আর প্রা সমস্ত 
ক্ষ কৰিই বঙধযান ও বীররুষনিবাসী। 

বীরহা্দিরের বৈষচব রস ীক্ষারহণের ফলে দেশে স্থাপতাশিল্৷ বিশেষরূণে শ্রীস্পনন 
হইয়াছিল । বনবিদ্ুপুরে বহু বৈষ্বমন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকার্য 
বঙ্গছেশে যোড়শ। সপ্রাদ্শ ও সবষ্টা্শ শতান্ধীর কলাচষ্ঠার নিদশনন্বরূপ | বীরভূম, বাকুড়া 
শতৃতি বদক্ষলে পু'খির ঘলাটে, প্রাচীরের গাছ, কা্টফলকে, কাগন্ছে ও কাপড়ে এই সময়ে 
গৌরাঙ্গবিবয়ক সহজ সহ চিত্র শন্ধিত হুইঘাছে। এ্ননিবাস ধর্ঠপ্রচারকাধ্য খুব বিস্তৃত 
ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিছুপুরের রাঙ্জান্ধের সাহায্যে সুধু বীরতৃষ, বাকুড়া, বর্দমান প্রস্থৃতি 


মাগি কৃমি নি সমতলতৃষে প্রাযই দেখিয়াছি । তাহারা ্রীপুরুষে কাঠ বিক্রয় করিবার 
জন্থ কুমিল্লায় মবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ক্ষিরিবার দুখে দোকান হইতে: 


চৈজ্-চরিতাম্ৃত কিনিয়া লইফা খায়। তাহারা টিপা ভাষায় কথা বলে_-সে ভাষা ব্সাষাদের, 


[নিকট হর্ষদোধ, কিন্ত কিছু কিছু ভাঙ্গা বাঙ্গলা বলিতে পারে, '্মথচ চৈতন্ত-চরিতামূতের 
শত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া বান। ভ্রীনিবাস ও নরোন্নের প্রচারকগণ ও াহাদেকস 


প 


৪ 


নিবাস, ননোত্তম ও শ্রামানন্দ ৭৫৭ 


খাস্‌ বঙ্গলা দেশে যত গৌরাঙ্গবিগ্রহ্ তদপেক্ষা নেক বেশী বিগ্রহ উকতস্বার পা্গীতে পরীতে 
পুঙ্গা পাইনা থাকেন । এই প্রচারের উদ্মমশীলতা রনিবাস, নরোন্তম এবং স্ামানন্দ বিশেষরূপে 
ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার। ন্রধুনীর ীরের ্কীর্ন সমস্ত বাক্ষলা! ও উড়িস্যা দেশে প্রচলন 
ল্‌ করিয়াছেন। সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং গোশাল ভাটের চেষ্টা মগা্ারত এ রাঙ্গ- 
পুতনায় প্রচার চলিঘাছিল, শেষোক্ত স্থানে কতকগুলি রেট গোঁড়ীয় বৈধ স্রীকার 
করিয়াছেন। মধ্য ভারতের ছুতরপূরের রাঙ্গা ৫/৭ বৎসর পূর্ত যহাসমারোছের সহিত 
- শৌরাঙ্গ, নিঙ্যানন্দ ও 'অধ্ৈত প্রহর নিগ্রহস্বাপিত করিষাছেন। তিনি শাস্তরিপূরবাসী ক্মধৈত 
৯ ২. প্রস্থ এক বংশধরের পিগা। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে চৈত্তনা প্রাুর ধর্টে দীক্ষিত 
দল ন্দাছেল। ভ্রিবাস্ুরের সপ্লিহিত কোন স্থানে এপ একাটি দল থাকার কথা 
আমরা শুনিয়াছিলাম। এষন কি একজন বিশ্বাসনোগ্য বাক্কির দুখে আমি শ্ুনিয়াছি, 
'আফগানিস্থানবালীদের মধো চৈতনরসমপরদাহৃক্র লোক ন্দাছেন। শ্রবিখ্যাত মহারাষ 
কবি ও সাধু তুক্কারামের চৈতররসমবন্ধে একটি ন্সভঙ্গ' াছে, তাহাতে তৃকারাম ঠাহাকে 
গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিল্ান্ধেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে স্থপ্লে দেখিয়াছিলেন । 
ডাত্তণর আর. ডি, ভাগারকরের নিকট এই দ্বভঙ্গটি ছে। "আকবর বাদশাহ যে গোরাঙ্গ- 
সন্ধে একাটি গান রচনা! করিয়াছ্িলেন,_সেই ছিন্দি গানটি »জগদ্ব্ধ ভঙ্গ যহাপয়ের গৌরপদ- 
তরঙ্গিনীতে উদ্ধত হইক়্াছে, তৎসন্ন্ধে ্মামি পর্বে লিখিয়াছি 
স্বতরাং দেখ! যায়-_স্কপ্ধান করিলে সমস্ত ভ্ঞারতবর্গে গৌড়ীয় বৈফবধর্টের বিকাশ 
এবং বিস্তারসমন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হুইতে পাবে | খরার বিচ্ছি্ন হইয়া আছেন, 
তাহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো! সে চেষ্টা করিবেনই, 
না। সাহেবের খন অগ্রণী হই! এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, 
'শামাদের শিক্ষিত-সম্প্রদা় কোন্‌ সাহুসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? আচ 
ব্যাপারটি গুকতর হুইলেও খুব কঠিন নহে; খড়দহ ও শাস্তিপুরের গোস্থামিগাণের শিশ্ষা- 
তালিকা এবং ভ্রীনিবাসের বংশবরগণের শিল্যতালিকা! গুঁজ্িলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া 
যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মধ্য-ভারতের ছতরপুর এবং উড়িস্থার মধূরভঙ্গ প্রভৃতি 
াঙ্গগণের পুধিশালায় এবং বংশতালিকায় এসবন্ধে ক্ববশ্তা নেক তথা 'আছে। কোন, 
শিক্ষিত ও করা যুবক যদি এসবন্ধে উদ্যোগী হইয়া রৃত্কাধ্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের 
পরকুত একটা উপকার হয়্। বঙ্গদেশের কোন রাঙ্গা বৈষ্ণবধপ্ঠে া্ার দবনুরাগ দেশাইবার 
নত নবদীপের খুলটে একবতলর একলঙ্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন, এষন শুনিষাছি। কিন্তু 
ইতিহাস-লেখার কার্ধো উৎসাহ্‌ কে দিবেন 1 আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘিনি বাহিরের কোন 
উপর নির্ঠর না করিয়া স্বীয় প্রাণের অনুরাগে কাঙ্গ করিবেন, রিক্ত হইলেও 
ভার ভাগ পুর্ব করা দেন এবং ভিলিই সপে নী কতকাথয হইবেন 
ভীহাদের ঘর কোর নদিগদয করা বাখিযাছিলেন- 


ঘর্সের বিরুদ্ধে দ্বার উদঘাটন। 


চু 


৭৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


শ্রীনিবাস বিস্কুপুর হইতে খেতুরীতে (বাঙ্গসাহী ক্ষেল) নরোত্রমের নিকট গ্রদ্থগুলির 
উদ্ধার ও রাজ্জার দীক্ষাদিসনবন্ধে সমস্ত কথ! জ্ানাইক়া চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্রম ফিরিয়া 
আপিলে তাহার পিতা রুষ্গানন্দ কত হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্ত নরোত্তম রাজপ্রাসাদে গেলেন 
না, তিনি তথাকার রুষঃন্দিরে রহিষা গেলেন এবং লিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সলল্যাসী 
(সেই সঙ্যাসী থাকিবেন, পেকুয়া ছাড়িবেন না, এবং রুফমন্দিরের যে নির্দিষ্ট ভোগ কমছে, "তাহা! 
হইতে প্রসাদ পাইবেন | খাওয়া-দাওয়া কিংবা ন্বন্পা কোন সম্বন্ধে ন্থরোধের বাড়াবাড়ি 
করিলে তিনি খেুরী ছাড়ি! পালাইবেন। স্তাহার স্থানে ভাহার খুমতানজাতা সম্তোষ দত্ত 
রাঙ্গা হইঘাছিলেন ॥ নূতন রাজ! ও বৃদ্ধ রুষণানন্দ দত্ত ভয়ে মার কোন বাড়াবাড়ি করিলেন 
না। কিন্ত কুষ্াননদ দিন কপার সকলে নরোত্রমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়! গেলেন, তাহার 
বাজ্পরিচ্ছদ নাই, শিরোভূষণ নাই, রাজু নাই, শুধু গেকদ॥ মুত মন্তক ও দণডকযণ্ডলু 
লইয়া দেন একখানি দেবদৃষ্ধি ঝলমল করিতেছে : সেই সৃষ্ঠিতে এমন একটা গৌরবের 
টা ছিল থে স্বমং পিতা! কৃষণনন্দ টাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয্াছিলেন। গ্রস্থোদ্ধানের 
সংবাদ মেসুরী। রাজধানীতে ডাকছোল এবং কপরাপর সাপ্য্ের উদ্চভানে এবং রঙ্গনীতে 
শত শত দীপের ন্মালোকে বিখোদিত হইয়াছিল! নবোন্তম মনে যনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেষের বিগ্রহ প্রতিষ্টা করিবেন । সেই ইচ্ছার কথা '্মাভাসে জানিতে 
পারিয়া সন্তোষ কন্ত তাহার সমস্ত রাক্ষভাগ্ডার মুক্ত করিয়া! দিলেন, বথাসর্ধস্থ বায় করিস্সা 
এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন__ইহাই সন্ধ করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬৫ দু্টা্খে এই প্মরদীয় 
উৎ্মধ সম্পাদিত হইয়াছিল। এত ঘটা বৈষব-সমাঙ্গে মার হয় নাই পাঁণিহাটির 
দওমহ্ছোৎসবের (১৫*৯ খবঃ) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষঃব-সমাচ্ছের সর্দ্রধান ঘটনা । 
সহজ সহশ্র বৈষ্কব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে ন্দাসিয়াছিলেন ; নিমন্্র-পত্রিকা 
বঙ্গদেশের সর্ব বিতরিত হইয়াছিল ; তাহার প্র এইরপ-_“নামরা-সকলের নাম জানি না 
জানা সম্ভবপর নহে। খনি এই উৎসবে যোগ দিয়া ামাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা 
করিবেন। তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে 'আআসিযা| আমাদিগকে নসনুগৃহীত্ভ করিবেন । 
রবাছূত ও ন্ানৃতের মধো কোন পার্থকা আমরা রাখিব না।” এইরূপ সার্কজনীন নিম 
আর কোথায়ও কখনও হইয়াছে কিন! ক্যমর! জ্ছানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের 
পমছোতসবের” মতই উদ্ধার এবং সর্কব্যাপী। সন্তোষ দত্ত উপস্থিত ব্যক্ষিদের প্রত্যেকের 
পাথেয় দিয়াছিলেন; সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি 


ভি 


শ্রীনিবাস, নরোস্তম ও শ্যামানন্দ, ৭৫৯ 


প্রদান করেন। নিবাস, বীরহাস্দর,ব্যসাচাধ্য প্রস্ততি সকলেই কআসিয়াছিলেন। সঙ্্োষ 
দ্ধ রীনিবাগকে হুইটি হুবপন্রা এবং বহুসূলা গরদের এক ছ্োড় ব্যাসাচাণ্যকে একখানি 
রেশমী বন্ধ এবং «১, টাকা প্রণামী দ্িহ্াছিলেন। সকলেরই পাধের এবং পদগৌরব 
'অন্থসারে মর্যাদা দেওয়া! হইয়াছিল | এই বিরাট উৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ কবিরা উপাস্থিত ছিলেন, পূর্ববণিত প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ পণ্ডিত, রামচজ্জ কথিরাঙ্গ 
পরসথতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেষবিলাসে বগিত ্মাছে। এই সকল ঘটনা 
প্রেমবিলাস-প্রণেতা নিত্যাননদ দাসের চাঙ্ষু বিষয়, ভুেরাং তাহাতে বর্ণনার সাত খু টিনাটিই 
পাওয়া যায়। শ্রামানন স্বযং যে রাধাকুষ-বিষয়ক গানাট রচনা করিয়াছিলেন, সেই “শুনলো 
পরাণ সই, মরম কথা তোরে কই”-ন্সাস্থ পদটি উৎসবে যখন গাওয়া হয়, তথ্ন লোকের দৃষ্টি 
পড়িয়াছিল নরোত্ধমের উপর, বাধার কণা দুলিযা াহারা তখন প্ঠাহাদের সঙ্যাসী রাগকুমারের 
কথাই ভাবিতেছিলেন। “আমার খৈধ্যশালা হেমাগার, গুরু গৌরব শিংহঙ্থার,_আমার 
সকলই ত ছিল সই-_বংশীরব বজ্ঞাাত প'ড়ে গেল ক্বকস্মাৎ* ইত্যাদি কথায় খিনি 
ককের আহ্বানে বাঙক্গকুলের গৌরব_হৈষ প্রাসাদ ছাড়িম্থাছেন। সর্বপ্রকার ক্মহঙ্কার 
ছাড়িয়া নিরহচ্ধার, দীনাতিদীন হইয়াছেন_ষ্ঠাহারই কথা! মনে হওথ! স্বাভাবিক হইয়াছিল। 
এই উৎসবে দেবীদাস ও গোকুলদাস ছই প্রসিদ্ধ রী্নীয়ার ভ্রু পদকী্ভুনে_-বষথাপততি, 
চস্তীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস গ্রস্থৃতি মহাজনের পদরসাস্থাদনে উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ 
দণ্ড হইমাছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের সন্ত বৈকুষ্টপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। 
উৎসবের পু্ান্, নবহরি চক্রবর্তীর নরোন্তযবিলাস ও ভক্িরগ্রাকর, নিত্যাননদের 
প্রেমবিলাস, শিশিরকুমার ঘোষের নরোত্রম-চরিত প্রভৃতি পুন্তকে বিস্তারিতভাবে বণিত 
আছে। এই স্থানটিকে কি একটা প্রস্তর-লিপিদ্ার! স্মরশীয় করিয়া! রাখা যায় না? 

'সিরোন্ধম বঙ্গীয় পমাঙ্গে আর একটি বিল্লব উপস্থিত করিলেন, তিনি কায়ন্থ কিন্ত ঠাহার 
অনেকগুলি ত্রাহ্গণ শিশ্ঠা হইয়াছিল! এই সকল শ্রাঙ্মণ আবার পপ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। 
ভগবান্‌ধাহার ললাটে সাধুস্ের তিলক স্্াকিয়াছেন ঠাহার প্রভাব 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরোন্রমের সর্বপ্রথম ন্দপ-শিক 
ছিলেন বলরাম মিশ্র। একনন বিশিষ্ট ব্রা্ছণ নরোব্রমের শিক হইয়াছেন, এ সংবাকে সমস্ত 

্রাঙ্মপ-সমাজ উত্তে্িত হই! উঠিলেন। এই উত্তেঙ্গিত দলের নেতা! হইলেন পার তীরে গাস্তিলাঁ 
২... প্রাম-নিবাসী গঙ্গানারারণ চক্রবর্তী ইনি সরধশান্তরে হুপতিত ও ধনশালী লোক ছিলেন। ইহার 
-স্বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাচ শত ছাত্রের বান্সভার ইনি বহুন করিতেন। “বারেক 
টু তরাঙ্গণ ঠেহো পত্তিত প্রধান পাচ শত পড়ার নিত্য অন্রদান”(__প্রেমবিলাস, বিংশ তবঙগ)। 
ঢা এই সমরে বলরাম মিশ্র ছাড়া ন্মারও হইট ত্রাহ্মণ লবোন্রমের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন_- 
ইহাদের নাম রামকু্চ ও হুরিনাবায়ণ। গঙ্গানাবাহণ চকরবন্তী হতযা্ত য্াহত ও 
হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন । তবে তাহার ক্ষ ভক্তি ও শাঙ্সে 


কার উরুর রণ শক 


চু 


৭৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


পাওয়া! যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নরোত্তমের কানে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার 
শর তিলি দেখিলেন, ইহারা দেবদুতের স্থাত্র দেশে যে নূতন সংবাদ খআআনিয়াছেন তাহা 
আহণ না। করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধাবের দ্বিতীয় পক্থা নাই। পরাভূত এবং সম্যগ্রপ নূতন ভাবে: 
প্রণোদিত হইয়। স্পদ্ধিত ও ছৃ্দান্ত গঙ্গানারারণ স্ব্ং নরোল্রমের শিশ্া্ধ গ্রহণ করিলেন। 

কিন্ত নরো্ষের প্রধান সংস্কার কাধ্য গৌড়ন্ধারে হইক্বাছিল। গৌঁড়দ্বার রাক্গমহলের 
নিকটবর্তী । তগাকার রাজা রামবেন্্র অতি প্রভাবশালী ক্রান্মণ ভৃশ্বাধী ছিলেন, তাহার ছই পুত্র 
চাদ রায় ও সস্তোষ রায়। ইহার! অতি প্রবলপরাক্রান্ত দন্ত হইয়া 
উঠিমাছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল পমা্ের লঙগে যু্ধবিগ্কে 
লিগ ছিলেন, স্থতরাং এই বাঙ্গার রাজন্থ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিদ্থাছিলেন, তখন বাদশাহ ই্া- 
দিগকে ছাটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। আোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন দাউদ খা সর্কান্থ 
পণ করিয়া! বশিষ্াছিলেন, তিনি সমস্ত নৃশতিদিগের বিকদ্ধে ক্মভিযান করিয়া বলক্ষয় করা! 
ময্োচিত মনে করেন নাই। করেকবার বাদশাহর কশ্পুচারীরা রাঙ্গস্থ "্মাদায় করিতে 
গৌড়ঘারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাদ রায় ঠাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াই! দিয়্াছিলেন। 

একটি নিরপরাধ ত্রাঙ্দণকে হত্যা করার পর চাদ রায় বাষুরোগগ্রস্ত হইলেন, ঠাহার 
ঘন ঘন দৃর্চা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বকিতেন। এতবড় ছৃ্াস্ত রাজ1 একেবারে শখ্যাশায়ী 
হইয়া অকপ্প্য হইয়া পড়িলেন। চাদ রায় এই ্মবসথা্ স্বপন দেখিলেন, কেহ যেন ঝলিতেছে__ 
“খেতুরীর সন্ন্যাসী রাজ-কুমারের শরণ লইলে ঠাহার রোগ ক্মারোগ্য হইবে ।” কিন্তু অহঙ্কারী 
্রাঙ্গণ রাজা_একটা কায়স্থের শরণ লওযার কথা সাহার পক্ষে অসহা। বুখ! কমনাঙ্গাত 


ভা রায়ের লীড়া। 


চাপিয়াছে। ভিরকৃদের কআগ্রাণ চেষ্টা বার্থ হইল, চাদ রায়ের অবস্থা শক্ষটাপরন হইল । 

এ অবস্থার সমস্ত হঙ্গার বিসঙ্জরন দিয় বৃদ্ধ রা্গ! রামবেক্্র রায় নরোত্তমকে ব্নিষার 
জন্যঃ লোক পাঠাইলেন। নরোত্রম আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি যাছুবিগ্রা 
ক্বানেন না, ঠাহার কোন লৌকিক ক্ষদতা নাই। তিনি চাদ রায়ের ছুংসাধ্য রোগ: 


শুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাক্ষিতে পারিলেন না, কারণ পাপী 


চু 


নিবাস, নরোত্তম ও শ্থামানন্দ, ৭৬১ 


ভক্তি হইল। পাহারা ছিলেন দোর শানু? শরৎকালে রাঙ্বাড়ীতে বহু ্াড়বরপূ্ণ যে 
্গাুঙগা হইত, তাহাতে শতসহত্র মেব ও ষহিষ বলি দেওয়া! হইত। কিন্তু এই 
সাত ্হ্মণ-পরিবারের যনে যে পরিবর্তন হইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাবেন্র হইতে গ্সারন্ত 
করিয়া রাজবাড়ীর সকলেই কান্থ নবোত্তষের নিকট বৈষব-দীক্া গ্রহণ করিয়া গাহার 
শিশ্ব হইলেন। এই ঘটনা এরপ বিশদরকর হইস্কাছিল যে, লোকে সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে 
চায় নাই। 

এই ঘটনার নবাবহিত পরেই ঠা রায় পু্বরুত ছশ্রুলির জর বছ অন্থতাপ করিয়! 
গৌড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্মচারী ক্মাসিলেই 
তিনি বাকী রাঙ্গন্দ সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠাল-রাঙ্গসভায় এই চিঠি লইয়! নেক 
'শালোচনা হইল, 'ধিকাংশ রাজমন্্রী এই চিঠির উপর নির্ভর করা '্নবিবেচলার কাধ্য মনে 
করিলেন__যহা দূর্ত চাদ রান কি গপ বডযন্জ করি! ভাল নাস্ষটি সান্সিথাছে তাহার ঠিকানা! 
নাই। যুন্ধবিঞহাদি না করিয়া এই ফন্দির জালে পা দিতে কোন রাঙ্গকপ্চারী স্বীকৃত 
হইলেন না৷ 

চাদ রায় গেরুয়া পরেন, সংসারে এদাসীন্ত, নিজে ছুই বেলা রুষপুজা করেন। গুরু 
নরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চা রায় খেতুরীর দেবমন্দিরে ক্মগণিত মণি-মাণিক্য 
ও বঙ্জালগ্ধার উপচৌকন পাঠাইলেন, নরোত্রম স্য়ং এক কপদ্কও গ্রহ করিলেন ন!। 
নরোন্তমের যাওয়ার পর একদা চাদ রার মাত্র ১** অশ্বারোহী ও ৪** পদাতিক সঙ্গে 
নিশ্চিন্তমনে গোড়ার হইতে গঙগান্গানের জন্ত মাত্রা করিলেন । গুগচরেরা! গৌড়ের বাদশাহকে 
ানাইল-_ঠাদ বায় অরক্ষিত ্বস্থার দূর পণে যাইতেছেন। এই ন্বযোগ পাইয়া গোড়েশ্বর 
বছ গৈ পাঠাইয়া টান রায়কে বন্দী করিথা লইঙ1 'আসিলেন। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, 
সামান্ত দৈহিক বলসম্পর চাদ রারকে সন্দোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন। “পাপিষ্ট, তোমার, 
এত বন্ড বুকের পাটা যে ভুমি বহুকাল যাবৎ আমার রাজা লুট করিগ্পা খাইতেছ ?” চাদ রায় 
রাজোচিত মধ্যাদা রক্ষা করিয়া! বৈষঃব- দৈন্পের সঙ্গে বলিলেন, “নামি হুর পূর্বেই জানাইফ- 
ছিলাম পূর্ত হের জন দামি তত, আমাকে উচিত শান্ত প্রদান করুন|" বাদশাহ 
স্তাহার গান্ডীধ্য ও সরলতা-দশনে কতকটা মুগ হইলেন, কিন্ত বিশ্বাস করিতে পারিেন না 
শইহার বিচার পরে হইবে" এই বলিয়া একট! মন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন 


চি 


৭৬২ বুহৎ বঙ্গ 


হইত, বনে বনে ঘুরিয়া তিনি কুষ্চের জনক সন্ক:প্রস্ছুট ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা! ভাহার দ্বারা 
মালা রচনা করিতেছেন । এই ভাবে দিনবামিনী কোথা দিয়া কাটিস্বা যাইত, তাহা তিনি 
জানিতেন না। যন্ত্র হৃদয়ে ঘখন এই সহজ্গ আনন্দ শতদলের মত ফুটদবাঁ উঠে, তখন 
বাসন্থান কর্দমাক্ত বা নিবিড় বন্ধনহুক্ত কারাগৃহ-__তাহা ভাবিবার অবকাশ কোথায় থাকে 

চাদ রায়ের পিতা রাখবেন্র রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইযা সাহার আহারের 
স্থবাবস্থা করিঘা দিয়াছিলেন | নার একজন লোক পাঠাই! এমন একটা! সুযোগ করিয়া- 
ছিলেন, যাহাতে অনায়াসে চাদ রাস্ম সুক্কি পাইতে পারিতেন। তেই লোক 'সতি গোপনে 
সাহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, “আপনি কালীবিগ্রহকে ফুল-বেলপাতা দিয়া পুজা! করুন 
তারপর আমি আপনার বাহির হইবার বাবস্থা করিব” এই বলয়! একট ক্র কালীবিএহ 
উপস্থিত করিলেন। চাদ রায় বলিলেন, "কুষঃ ভিন্ন ক্মামার উপাস্ত দার কেহ নাই, এখানে 
মরি তাহাও ভাল-কিন্ত "সামি নন্ত কোন দেবের পাৰে ফুল দিব না। '্আযার সকল ফুল, 
সকল নৈবেস্, আমার দেহমন তীহার পায়ে বিলাইঘা দিয়াছি ॥ পর কাহাকেও দিবার মত 
প্মামার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, রাজপ্রাসাদে যেরূপ 
ছিলাম তদপেক্ষ! 'সনেক ভাল ন্মাছি, নামি মুক্তির গ্মানন্দ অন্থভব করিয়া দেহমনে পরম 
পবিত্রতা ও পূর্বব শাস্তি অনুভব করিতেছি, নামি চুরি করিয়া পলাইয়1 যাইতে চাহি ন1।” 
পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপু্জ! না করিলে এসবন্ধে কিছু কর! সাহার পক্ষে নিষিদ্ধ 
[তিনি ফিরিয়া গেলেন । 

যখ| সময়ে দরবারে চাদ রারের ডাক পড়িল; বাদশাহ বিচার করিম! “হস্তিপদদলিত 
করিয়া ত্য করা হউক”-_এই দ্মাদেশ দিলেন। চতু্শ, পঞ্চদশ ও বোড়শ শতাব্দীতে 
সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও শক্রদিগকে হস্ডি্বার! হত্যা করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 

চাদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম । একটা বৃহৎ হাস্্ীকে ভাহার দিকে ধাওয়াইয়া দেওয়া 
হইল। তিনি ঠাহার হস্তদ্বার! হাতীর শু ধরিয়া! এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাত্ীটা 
চীৎকার করিয়া উ্শ্াসে ছুটি পলাইল। এই ন্মমান্ষিক বল দেখি! বাদশাহ বিস্মিত হইয়া 
চাদ রায়কে বলিলেন, “তুমি বহুদিন যাবঙ তি তুচ্ছ খ্াঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ 
অনশনে আছ, এ ক্বস্থায় তোমার এবপ ঙ্ুত বল হইল কি প্রকারে ?” 

চাদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্য অভয় চাহিয়! বলিলেন, “আমি কারাগারে উত্তম খাগ্ক 
খাইয়াছি। কারাগারে নামি খুব ভাল ছিলাম__ম্বামি সাংসারিক বন্ধন হইতে সুক্রু হইয়া 
স্বচ্ছল মনে কৃষণসেবা করিতে পারিয়াছি। ন্সামার পিতা মামার সুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত কালীপুজা করিবার কথা থাকাতে নামি তাহাতে বালী হই নাই। হচ্ছ আমার মৃ্া- 
কত বা যে কোন দণ্ড দিবেন, মামার তাহাতে ক্ষোভ নাই। ব্মনি কে শত্মনিবেদন করিয়া 
দিদ্াছি।” বলিতে বলিতে চাদ রায়ের চক্ষু সঙল হইল। বাদশাহ হার কথ! শুনিয়া এত 
রী হইলেন যে, তখনই হার সুকতর আদেশ দি যে সকল স্থান চাদ বা বলপ্ দখল 


আর 


ভি 


শ্রনিবাস, নরোত্তম ও শ্টামানন্দ ৭৬৩ 


চাদ রায় গৌড়ারে প্রত্যাবন্রনের পর বাদশাহ গাহাকে পুনরায় ভাকাইয়া পাঠাইলেন 
এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, “সেবার ন্দামি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহ্বলা- 
্চিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি, লাঙ্গ তোমাকে একটা পুরদ্থার দিব” বাদশাহের দ্মাদেশ- 
অনুসারে চাদ রায়কে একটি ফারমান দেও হইল, তাহাতে ভিনি 'আহেদি পরগনার ন্মধিকার 
পাইলেন 

চাদ রায়ের দলে বে সকল ্রাঙ্গণ দন্থ্য ছিলেন তাহার! অনেকেই নরোত্তমের শিশ্ন গ্রহণ 
করিলেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাজবে, কালিদাস চট্রো, নিরারণ চক্রবর্ী, রামজয় 
চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্কীর নাম নরোত্রম-বিলাস ও অপরাপর পুস্তকে 
উল্লিখিত দেখিতে পাই। 

মহাপ্রতুর জীবনে ভক্কির মাধু্াই বেশী ছিল, তাহা জনসাধারণকে সুগ্ধ করিত। নিত্যাননদ 
পতিত জাতিদের মধো বৈষ্ণব গোসাইদের পৌরোহিত্য চালাইগ়্াছিলেন, সমাঙ্গ তাহাকে 
প্রথম বদ্ধ করিয়া রাখিযাছিল। নিশ্যানন্দের সঙ্গে কল্তার পরিণয় সম্পাদন করার জন্য স্ুগাদাল 
সরখেল আহ্গণ সমাজে খুব বেন বেগ পাইয়াছিলেন। শত হবিদাসকে মা শ্র় দেওয়ার 
শান্সিপুরে বিলক্ষণ লাঙ্ছিত হইয়াছিলেন। ইহার! বুঝিস্বাছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ 
করিলে সমাজে অচল হইয়া পড়িবেন-_তাহা হইলে সমাঙ্ছের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা 
সফল হইতে পারিবে না| নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্থামিক্লুত *নিত্যানদ্দ 
বংশাবলী ও সাধনা" পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, "কৈ ও নিত্যানন্দোর 
বংপধরের| বু চেষ্টায় এবং নেক অর্থ বায় করিয়া! ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে 'সদানপ্রদান-সম্পর্ক 
বঙগায় রাখিয়াছিলেন। ঠাহারা! বদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওঘ। মিটাই! কুলীন-সমাজকে 
হন্তগত না করিতেন, আঙ্গ খড়দহ ও শাস্তিগুর একেবারে সমাজ-বহিকূত হইয়া খাকিত। 

কিন্ত নরোত্তম সমান্দের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈষ্ণবের! 
জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করি নরোত্তমকে খাঁটা ত্রাঙ্মণ বলিদ্া স্বীকার করিয়া 
তাহাকে বজ্ঞন্ত্র দান করিক্বাছিলেন। এই ব্যাপারে লৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের 
পুত্র বীরভদ্ব। এখন আর শুধু বলরাম মিশ্র কিংবা! গঙ্গারাম চক্রবন্তী নহেন, চাদ রায়- 
গ্রসুখ সস্্া্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এ্রকাশ্রভাবে তাহার শিশ্যত স্বীকার করিয়া তাহার পদধূলি 
যন্তকে ধারণ: ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রা্গন-সমালগের ক্রোধ সকল সীমা অতিক্রম 
করিল, সাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া' গেলেন । 

কলিকাতার নিকট পৰপন্ী | ব্াধুনিক পাইকৃপাড়া ) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার 
রাজা নৃসিংহ রায় একজন ব্রাহ্মভক্ত গোড়া হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কাযস্থ 
হইলেও সমাজে ইহাদের খুব গ্রভাব ছিল। ব্রাঙ্গণেরা সমবেত হইয়া সমাজসংস্কারের একটা 
ঢা ব্যবস্থা করিতে সঙ্ধর করিলেন প্াহার! ছরজন প্রতিনিধি নুমিংহবাঙ্গার নিকট 
পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যছনাথ বিদবাতুষগ, কাশীনাথ তকভুষণ, হরিদাস শিরোমণি, 
্তারপঞ্চানন, শিবচরণ বিস্থাবাসীণ এবং হুর্গানাস বিদ্ভারছ | ইহার! পক্পলীর 


৭৬৪ ১ 


াঙ্গাকে বলিলেন, "আপনি ধশ্টের রক্ষক, সনাতন বন্দর যে ঘোর কলিতে রসাতলে 
যাইতেছে। ক্রাচ্ছণ শৃত্রের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহা হইতে কি 
বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে ? ্মাপনি দেশ রক্ষা করুন।” জ্মনেক 
আলোচনার পর এই ঠিক হইল বে বাচ্ছা বৃসিংহ পণ্ডিতগণসঙগে 
খেতুরী বাইয়। নবোত্তমকে তর্কবদ্ধে াহ্বান করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন, “যদি সেই 
কারস্থ-গুরু এই সকল '্সনাচার শাঙ্ত্বারা সযর্থন করিতে পারেন, তবে ব্সামর1 সকলে তাহার 
নিকট মাথা খুড়াইব, নতুব। গাহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

পণ্ডিতের! চলিলেন, লঙ্গে সঙ্গে ঠাহাকের পাড্দুয়ারাও চলিলেন, বহুশকট বোঝাই পু দি চলিল। 
বানা নৃসিংহের সভাপপ্ডিত রূপনারায়ন মধন্ৃতা করিবার জনতা সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে: 
রাজা একটা মন বড় দল লনা খেতুরীর ন্অভিসুখে রন! হুইলেন। এই খভিযানের সংবাদ 
শেসুরীতে পৌছিল। নরোভমের শিশ্ষগঙ্গানারাযণ চক্বর্থ, 'অস্্রদ শত রামচন্জ কবিরান্গ 
ও তৎসহোদ্র কবিচুড়ামনি গোবিন্দকধাস এই রাঙ্গকীয় দলের বিকৃদ্ধে একটা! ষড়ঘজ করিলেন | 
স্টাহার! ভাহাদের জগন্ান্ত ন্দাচার্যা নবোত্রমকে এই ছন্দযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সগ্মত 
হইলেন ন1। “আমর! তাহাদিগকে বুঝিনা লইব, আপনি খেতুরীতে বসিয়া থাকুন”-_-এই 
অভিপ্রায় জানাইয়া তাহার1 তিনক্ছন অগ্রসর হুইলেন। খেতুরী আসিবার পথে কামারপুর 
আম। নৃপিংহ রাজ তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন । তৎপৃর্কোই গঙ্গানারাযণ, রামচষ্জ 
& গোবিন্দ সেই গ্রামে ভিনখানি ছোট ফোকান খুলিয়া পেক্ষ! করিতেছিলেন । গঙ্গা 
নারায়ণের তেলের দোকান, রামচন্দ্র মুগিখান! এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের 
মালিক হইলেন। নৃসিংহ বানা সঙ্গী পণ্ডিতদের পড়ার হ্িনিষ কিনিতে যাইয়া দেখে 
তেলী, মুদদী ও পানগুয়ালা সকলেই সংস্কতে কথাবার্তা বলে। আশ্চর্য হইয় ষ্াহার! তাহাদের 
শিক্ষাসঘ্ধে প্রশ্ন করিলেন। ছগ্রবেঞ্টর) বলিলেন, *প্মামরা খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর, 
মহাশয়ের কাছে বহু পণ্ডিতের সমাগম হর, খেতুরীর লোকেরা সকলেই 'না-বিদ্তর সংস্কৃত, 
জানে” কিন্ত এতো অপ বিগ্বা নহে! পাডুার! শান্্ের যে কথা শাড়িল, তাহাতেই তাহার 
পরাস্ত হইল। হুতেরাং ব্মতি বি্ময়ে তাহারা যাইযা তাহাদের নসধ্যাপকদিগকে এই বৃ্ধন্ত 
অবগত করাইল। সেই ক্ষ তিনটি দোকানের কাছে ঝান্দকীয় দলের ক্মসন্তব ভিড় হুইল। 
ছয়জন পণ্ডিত তাহাদের বহু পড়া ও কদ্েক শকট পঁণি একদিকে, অপরদিকে তেলী, সুদি 
ও পানওয়ালা। ৩৮১৮৮৮৯577১ 


তবে আজান এ 
পরান 


ভি 


নিবাস, নরোস্তম ও শ্ঠামানন্দ শ৬৫ 


শরণ লইয়া তাহার শিশ্বন্ব গ্রহ” করিলেন । রানদ নৃসিংহ € বাসী রপযালা এক্স 
দীক্ষিত হইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ নরোন্রমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রব্য । ) 

নরোত্বম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়! দিয়াছিলেন | তাহাদের মধ্যে 
দন্ত্যতক্গর ছিল। সদেগাপ-কুলঙ্জাত শ্ামানন্দ পুনরার দেশে ন্দাসিয়! হার পূর্বপুরুষের 
দদাদিনিবাস ধারেনদ-বাহাদ্রপুরে উপস্থিত হন (পরগন। ₹কেস্থর, উকতিগ্া)) এখানে তিনি 
'দৈতবাদী দামোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈধাবধন্থে দীক্ষিত করেন। পের খী নামক 
এক মুসলমান দন্থা তাহার সংদ্পশে নআসিহা এতই ভক্িভাবাপন্ন হুন যে, ভিনি শ্রামানন্দের 
নিকট বৈষব-দীক্ষা গ্রাহল করিয়া চৈতন্তদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্দাস একজন 
পদকর্তা। ভক্তিরদ্রাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইহার সংস্কারকাহিনী বিশ্কৃততাবে বণিতি আছে | 
রাধাকৃষণগানে ইনি 'আবিষ্ট হই! পড়িতেন (্রেমবিলাস ডষ্টবা )। 

রয়ানি থানার নিকটবর্তী ভারজিৎ নগরে তৎকালে এক পরাক্রান্তরাঙ্গ| রাঙ্গত্ধ করিতেন, 
ইহার নাম শচাত। ইহার অধিকার মঞ্লকূমির নেক দুর পথ এসারিত ছিল। ভারজিৎ, 
নগরের একদিকে দোলঙ্গ। নদী। এই নদীর ভীরদেশ ক্দতি রমলীয়। তথায় একটি বাণেশ্বর 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ! সভযুত তাহার রাজী ভবানীর সহিত "নেক সময়ে এই 
মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন । অাতের গ্ো্টপৃত্র রগিকদুরারি পিতার মৃত্যুর পর 
পিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সমকে দোলঙ্গানদীতীরে বাস করিতেন। 
শাস্তনীলা নামক স্থানে রসিকদুবারি শ্বামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের 
পর রসিকসুরারি ভক্তি-সধার রসাস্থাগ পাইলেন_ঠাহার মনের ভাব € জীবনের গণি কিরিল। 
তিনি সাহুষ চিনিলেন, জাতের খোসাটা তাহার নিকট সার বোধ হইল। ক্ষতি রা! 
সিকমুরারি তাহার ছুই রাজী ঈশানী ও যালতীর সহিত সেগাপ শ্যামানন্দের শিখা হইলেন | 
উড়্িম্বর প্রায় সমস্ত বাজারাই এই রসিকসুরারির শিশ্া। শ্ৃতরাং মধুরভঙ্জ ্রা্থতি উড়িস্থার 
অন্তর যাবতীয় রাছোর অবীশ্বরদের ওকর পক হ্ামানন্দ। ভক্রিরগ্জাকরে শ্বামানন্দের 
 শিশ্কগণের মধ্য উদ্ধব, অকুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগগ্লা, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম 
উদলিখিত দৃট হ্। কিন্ত হার সর্প্রধান শিক রগিকদুরারি। সাম উড়গ্াদেশেশ্ামানপ 
চৈততাধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
সুতেরাং দেখা যাইতেছে চৈতল, নিত্যানন্দ ও অধ্বৈতের পরে রীনিবাগ, নরোম ও 
শ্তামানন্দ বঙ্গীয় বৈষব-সমাজ্জের নেতা হইয়াছিলেন। ইহার! জাতিভেদ একেবারে শস্বীক্কার 
করিয়াছিলেন শ্রেব-নির্িশেষে ধর্পমন্দরের দ্বার সর্কসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন 


চু 


৭৬৬ বৃহ বঙ্গ 


ৈতন্যের প্রেম শিক্ষা! দিদ্বাছিলেন। চৈতন্তের সমধীন্ভনের খোল ও ষন্দির! বঙ্গদেশের নগরে 
নগরে প্গীতে পঙ্গীতে বাঙ্ছিয় উদরিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। ইহারা ভিন্ন ধর্সের 
গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
বলা বাহুলা বে এই ধর্প্রচার ও সমাজসংস্কার সমন্তই চৈতন্কের প্রেরণ দাত 
তিনি ভাবের পাগল, ভগব-প্রেমাননে বিভোর ছিলেন। কিন্ত স্াবিয়ে 'াহার ইঙ্গিত ছিল । 
সেই ইঙ্গিত ক্র গিরিনির্করের মত কালে বিশালতোয! ল্রোতস্থিনীতে পরিণত হইয্াছিল। 
জাতিভেদসন্বন্ে তাহার উক্তি স্পট, “যোর জ্গাতি_মোর সেবকের জাতি নাই” (চৈ. ভা 
অন্ত ১১)। "সন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্কানাশ। নীচ শূজ দিয়! করে ধর্টের প্রকাশ” 
(চৈ. চ. সস্ত্য)। রঘুনাথ-দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝজু কঞ্মালীর উচ্ছি্ খাইয়াছিলেন, 
চৈতন্ত এজন্ত তাহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন : বন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈ সমবেত: 
আদ্দণমণলীকে সাহার পানোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রান্ধাদি উপলক্ষে তিনি 
হুরিগাসকে সম্ত্রাঙ্গণদের তুলা আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। জ্ঞাতি-নির্ধিশেষে তাহার 
প্রেম ও উদার ব্যবহার গোড়া াগণসমাক্ছে নিষিদ্ধ, এ কীর্তনীযার! গাহিয়া থাকে,_ 
“লব আঅ-বিধি, নদের বিদি” (অথাৎ যত অনাচার__তাহাই নদীয়ার ধন্ম)। শাক্ষ কৰি 
চৈতন্তোর এই উদ্ারনীতিকে ঠা করিয়া লিখিসাছিলেন, "গোর বলে জান মেতে, একতে 
ভোঙ্দন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দী কোটাল খোপা কলুতে একত্র সমন্ত ।” 
পববর্তী কালে হিন্দুবিখি ন্তিক্রম করিয়া বৈষণবেরা যে প্রচারকাধ্য চালাইয়| রুতকার্থয 
হইমাছিলেন, সেই প্রচারকাধ্যোর প্রশ্রবণ চৈতন্ত হইতে নিত হইয়াছিল । 
কিন্তু অষ্টাদশ শতান্দী হইতে এই বিপুল উদ্ধম পথ হইয়া পড়ে | বীরহান্দির বন- 
বিছুপুরে বৈষঃবধ্্থ লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবগ্ত তথাকার শিল্প ও স্থাপতা 
ৈষমব্রভাবে তযান্ত ীসম্পর্ হইযাছিল। বহু ছি বৈষ্ব পুণ্ুক রাঙ্গার পখিশালায় 
সংগৃহীত হইস্বাছিল। কিন্ত কোন কোন বিষন্ধে তিনি সাধারণ রাজধর্টের গপ্ভী "অতিক্রম 
করিয়া গিদ্ধাছিলেন। দৃ্টন্স্থলে বলা যাইতে পাবে তিনি প্রতাহ একটা নির্দি্টপংখাক 
নাম জপ করার জন্য প্র্াদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন । এই নিম বিদিবদ্ধ হইয়াছিল। 
লিখিত 'আছে, কোন কোন লোক রাহি ভদাগিয়া নাম জপ করিত, পাছে খুমাইস়! পড়িয়া 
নির্দিইসংখাক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই ভরে তাহারা! নিঙ্েদের টীকি, 
ঘরের টুয! বা আড়ার সঙ্গে সুতা দিয়! বাধিয়া রাখিত। বসিগ্া বসিয়া জপ করিবার সময়ে 
যদি তঙ্ছাবশে ঝিযাইতে থাকিত, তবে টাকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রৎ হইয়া পুনরায়, 
'জপে মনোযোগী হইত। বীরে ধীরে বৈষ্ণব গৌসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকত্দ্ধা লাভ রিমা 
'আভিজাত্যদর্পী ও কতকটা ধর্টের বিরুত অর্থবান্সী হইয়া পড়েন । নমর বলিতে বাহ, চৈতনত 
বে পরচার করিয়াছিলেন, বাঙলার গোস্থামিগণ-প্বন্তিতধ্থ সার সেবাপ নাই চৈতন্োর 
তা 
বিরক্ত হইতেন। কি তিনি নবী ত্যাগ কথার পর গাহার সদ্ধে বহু জগুবী গরের 
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স্থষ্ট হইল, ততদাা সাহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে । তিনি বরাহ হইয়া গঞ্ন 
করিতে লাগিলেন, ভীবণ এক সর্পের উপর স্তইয়া শনন্তশম্যাশামবী বিষ্ুর অভিনয় করিলেন, 
বছলোকের খান্প একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুদুর্জ ও বড় ভুজ নুষ্থিতে খন ঘন দেখা 
দিতে লাগিলেন, একদিনে মাতবীজ বপন করিঘ সেইদিনই গাছে ফল উৎপর করিলেন, 
গামীরের গাছে কদদ্ঘ ছুটাইলেন, কখনও সসিহহসত্ধি ধারণ করিলেন (চৈ. ভা মধ্য 
বয়, যধা ৩, চৈ, চ, মধ্য, ১৭ প ১২-১৩ স্গোক, চৈ. চ. মধা, ওয় প. ৪৯ শ্লোক প্রন্থৃতি 
জঙ্টব্য)। লোচন দাস লিশিয়াছেন, ভিনি পুরীতে 'মাছেন শুনিয়া লঞ্জা হইতে বিভীষণ 
তাহার সহিত দেখ! করিতে আসিঙ্বাছিলেন, এ সকল কণা পূর্বে বিশ্তারিতভাবে লিখিত 
হইয়াছে | বস্ততঃ চৈতপ-বিরহষি নবহ্ধীপবাসীদের মধ্য বে-কেছ স্তাহাকে বিজুর 
অবতার গ্রতিপঞ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই '্সাদৃত হইয়াছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
্মিলৌকিক গল্পে যে বিশ্বাস না করিকে_াহার মান্তকে তিনি পদ্াধাত করিবেন । 
চৈতচরিতাম্ত পাঠ করিলে স্পট বুঝা যায়-_চৈতন্ের পুরবলীলাতেই যত লৌকিক 
ব্যাপার, রূপ গোস্বামীর! ক্ণদাস কবিরাজ্জকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে 
অলৌকিক অংশ খুব 'জ। এই পৃর্ধবলীলার বর্ণনা! নবন্ধীপবাসীরা করিয়াছিলেন খাহ্াকে 
তাহার! ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার সথন্ধে ভাগবত-লীলা 'মারোপ করা 
তাহার! ফোধাবহু মনে করেন নাই, বরগ' উহথ! ন্মবিশ্বাস করা তাহারা পাঁপ ষনে করিয়াছেন। 
এক্স মুরারি গুণ্রের মত প্রবীণ পঞ্ডিতও ক্অনেক 'আঙপুবী কথা বিশ্বাস করিয়া! ঠাহার 
কাব্যে স্থান দিয়াছেন। শুধু গোবিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মুক্ত । একথা! নিশ্চয় 
বলা যাইতে পারে যে চৈতন্ক নবন্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে এ সকল গাছ! জন্মাইীতে 
পারিত না। তিনি এমকল অলৌকিক কথার কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি শতবার 
এই সকল ভক্তির াতিশনা নিরপ্ত কবিয়াছিলেন, এমন কি সার্ত্দভৌমের মত পুজাপাদ 
প্রবীণ পণ্ডিত তাহাকে সাক্ষাৎ বিষুং বলাতে তিনি জুনধস্বরে বলিয়াছিলেন, পগ্রু কহে 
সার্বভৌম আর কথ| কহু। তাল পাখাল কথা কেন বা বলহ।” তাহার অন্থপন্থিতিতে 
(গৌড়দেশে ভক্তির বাঙ্গোর পথঘাট, খবরের আঙ্গিন! উপগন্ের কসগাছায় পুর্ণ হই গিয়াছিল। 

চৈতন্তদেবকে ভগবান্‌ রূপে প্রতিপন্ধ করার পর গোস্বামীর নিঙ্দেরাও তাহার 
দেবছের "অংশীদার হইতে দাবী করিলেন । চৈতন্ত স্বত্ং বিষ নিত্যানন্দ বলরাম এবং 
অস্ৈতকে সদাশিব করা হুইয়াছে। কেশব ভারতী_্রীরুষ-গুক সান্দীপনি সুনি, 


৮০ 


৭৬৮ বৃহ বঙ্গ 
"করিলেন। টৈতন্তের “না বাইয়া শ্বিচ্্ব হইয়াছে দার”, শনিরবধি দাকপ্রোমে 
পরন্থর বিহার, সুই কুষ্চদাস বই না' বলাম আর। হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে 
তাহানে। ইশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে” ( চৈ. ভা, সত্য ১০), পত্রিরাত্র চলিয়া গেল 
বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাদে কিছু নাহি খায়। বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রধার1। 
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা)” “ছিন্প এক বহির্বাস পাগলের কেশ” ( করচা) 
শধুলামাখ। জটাবাধা নত কণা নাই। পথে কষ ক্ষণ বলি চলিছে নিমাই ।” “অনাহারে 
ীর্গবেহ চলিতে না পারে । তবু প্রস্থ হরি নাম দেন ঘরে ঘরে" (করচা) এই প্রেমার্ 
চৈতন্ত-ুন্তি আর বৈষচব-সমান্ছে নাই। কৃ্ণনগরের কুমারের! তাহার যে সুস্ধি প্রস্তুত করে) 
তাহাতে চৈতন্তদেৰ গোসাইদের মত নধরকান্তি, ভু ড়িটি অগ্রগপা, তৈলে গ্মতে যাখনে পুষ্ট দেহ। 
গোন্বামিগণ এই ভাবে নিঙ্গের! শংশ-নবতারবূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈযাব” 
ধঞ্ছের প্রধান স্তর দৈন্ ও নসাত্তি হইতে বিচ্যুত হুইলেন। চৈতন্তফেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন__পভাল না! খাইবে দার ভাল না পরিবে ”-ঠাহাকে তকর মত হইতে 
বলিয়াছিলেন_তরু ঝড়বুষ্টি বৌদ্র বিছ্াৎ স্বয়ং যাথা পাতি লয়-_কিন্ধ পরকে ছায়া দান 
করে, থে কুঠারাঘাতে তাহাকে কণ্তন করে, তাহাকেও ্বীয় অমৃভকফ্ষল ও স্থগন্ধ পুষ্প প্রদান 
করে) খাতুষায় সবি! গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থন! করে না1। নিজকে রিক্ত করিয়া 
তাহার তগন্তাক্জিত পুণাফল__পুষ্পরস € ফল অপরকে বিনানুলো প্রদান করে। জগতে 
তরুর মত সহিষ্তার ন্আদরশ, দৈরোর, নেব, ক্বধাচক বৃত্তির আদর্শ_্ার কোথায় মাছে? 
এইজন্য চৈত্থা রখুনাথ দাসকে তরুর মত হুইতে বলিয়াছিলেন। টচতন্চরিতাম্বতকার তরু 
কণ ব্যাখ্যা করিয়! টিম্নী কৰিয়াছেন। 
এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীল! চলিতেছে, প্রশ্দুট ফুল শুকাইয়! ঝরিয়। পড়িতেছে, কত, 
পয়ব, কত পত্র, কত, সৌন্দর্য, ক ন্থরদ্ির ধ্বংসের মধ্যে জগত, প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে, 
তথাপি এই ধ্বংসলীলার যখো পরমানন্দ। সেই ক্মনন্াময়ের 
স্যার দর দিণ হাসির বিরাম নাই । নিত্য বির ব্াগমনী গান, নিত্য নবকু্ষ- 
সঙ্গার, নিত নিকাৰের কুলুকুল, উ্ার সথবেশ ॥ এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল 
আগতের ষধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের কূপ আছে__সেই রপ-সমুক্রে নমবগাহন করিলে মানুষ 
আনন্দনিকেতনে পৌছিতে পারে-_“আনন্দং বরক্ষণো বেন্ধি ল বিভেতি কদাচন।” টৈভন্া 
দেই আননময়ের দেখা পাইয়াছিলেন। বৈধ ধপ্র_দালন্দের ন্বৌনধধ্ খের ধর 
সেই 'আননময় পুরুনবরকে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ নমান্থা নিজ্সত্তা ভুলিয়া '্ানন্দসাগরে ৪ 
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রঘুনাথ দাস, স্ধপ, সনাতন, উদ্ধরণ দত্ত, নরোত্তম, বীরহাত্দির, চাদ রায় প্রস্থতি রাজা! ও 
রাজ্কর বাকিরা তাহাদের ব্বতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া! বঙ্াসী হই়াছিলেন। ইহাদের 
'পতেকটি এক এক জন বুদ্ধের স্তায়। এই বাঙ্লাদেশে গোপীচন, দীপত্কর হইতে লালাবাবু, 
- ও চিররজন পরত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকর ব্যাক্তি সঙ্্াস এহণ করিয়াছেন হৃগতের 

এত স্বল্পপবিসর কোন দেশে বোধ হয সেরূপ-সংখাক রান্ষিনের দ্ঘাবির্ভাব হর নাই। কিন 

এই রাঙধিদের দেশে যোড়শ-সপতদশ শতা্বীতে চৈতন্তের প্রভাবে বতক্গন রাঙ্গভুল্য বাতি 

ইব্তুলা বৈভর পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত ব্যার কোন যুগে 
২ হয় নাই। এই দেশ খুব বড় ্াদ্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ ছাটে ু্রকখ! বিকাম না. 
এখানে গীবন-মরণ পায়ের তা কিন্ত ধবংসের জন্ত নহে, ন্থরাগ ও প্রেমের জনক 
এদেশে অশ্রর যে বল, অল্প গোলাগুলি ও বারদের লে বল নাই। টচৈতন্গ কখাননদারর 
উপর তাহার বিশাল সাস্রাঙ্যের ছিনত স্থাপন করিস গিয়াছেন। ক্ষগৎ কতকাল পরে স্রাহার 
(এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না 


শি সা 


ঞ%. 


1৫ 


আসন্ন পন্রিচেক্ছ্ 
গুরুবাদ ও পরকীয়া 


"আমরা দেখাইয়াছি, মহাপ্রতুকে ভগবান কমন! করিয়! সেই কেন্দ্রের পরিধিতে মে সকল 
নরদেবতার মণ্ডলী পরিকমিত হইয়াছিল তাহা! কখনই চৈতন্তের অন্থমোদিত হুইত ন1। 
'চৈতন্ের অবতার-বাদ এই কমনার ভিন্তি। ইহা কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন নী, বরঞ্চ 
[তিনি সর্ঝদা ইহার বিরোধী ছিলেন । 
রামরায় তাহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা বলেন, এবং দে সকল. গান ও নাটক রচনা 
তাহ চৈতন্তোর সম্পূর্ণ অন্থমোদ্িত। বন্ততঃ বে করেকখানি পুক্তক ভিনি নিত আনৃত্ধি 
করিতেন, তক্মধে প্রা়ের নাটকগীতি-খানি বিশেষ উল্লেখযোগা। রাষাননদের প্রসিদ্ধ “সো 
নহ রমশ হাম নহু রমনী” গানটি চৈতলচরিতাস্থৃতে উদ্ভুত হইয়াছে। 
ইছাতে স্পই বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ বে সন্ধ তাহা 
01. পপহিলহি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল+_াহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে 
ধম উচ্ভৃত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িমা চলিল, তাহার অবণি হইল না। 

কেহ ছিল না, দৃতী বা অত তৃতী ্যা্তরপ্রযোদ্ধন হয় নাই। 


৭৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


সেই হিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাঁ। শু যুহর্তে তিনি স্ব 
সাহার অযাচিত করুণা কোন ভাগাবান্কে দিম যান। 

কিন্ত বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্ররুবাদের উপর গরড়াইয়া ব্সাছে। গোস্থাসিগণ 
সুক্রকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন-_“বুন্দাবন-লীলার সব্খীরাই মহাপ্রভুর (্বয়ং কৃষ্ণের) সহচর 
হইয়া আলিয়াছিলেন। ভুতরাহ তর্গরস আস্বাদন করিবার আর উপায় নাই, গোীগণের 
হাতেই সেই রসের চাবি।  গোস্থামিগণের বংশধরদিপের শরণ না লইলে বৃন্দাবনে 
প্রবেশাধিকার কাহার হইতে পারে না। গৌরগণোদ্ধেশের শ্লোক সুখস্থ করাই! বৈষ্চব- 
শিশুদিগের মনে গোস্বামিগণের দেবে বিশ্বাস সমাজে দুটীক্ত করা হইকাছিল। এই 
ভাবের বর্তমান বৈষণব-ধপ্মমত চৈতন্সের ধর্্ট সমাশ্রয় করিয়া উদ্ভুত হয় নাই। তাহাতে 
কুল-শীলের--বংশের কোন মধ্যান্গা নাই। “কহে চন্তীষগাস, কাহুর লীরীতি__জাতিকুললীল 
ছাড়া।” এক এক গোস্বামীর শি্বগণ হইলেন-_ঠাহার পরিবার । ইহারা গরস্থাদি লিখিতে 
গিয়া নিঙ্গ পিতামাতা কিংবা! পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাহার গুরু ও 
গুরুভ্রাতাদের পরিচার্থ দীর্ঘ বন্দনাস্থচক কবিতা লিখিক্সা সুখবন্ধ করিয়াছেন। লিঙ্গের ক্ষাততি- 
বংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক ন্মপরাপর সমস্ত বন্ধন ছাটিয়া ফেলিয়া ইহারা গুরুপদদে মাথা! 
বিকাইয়াছেন ও তৎসমপিতকল্্ণা হইাছেন। এরূপ গুরুবাদ বৈষ্ণবেরা! পাইলেন কোণ! 
হইতে? বৌদ্ধগণের মধ্য প্রবাদ তান্ত প্রবল ছিল_“গুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে 
মাহ বড়, তাহার উপরে নাই”-_চণ্তীদাসের এই বাধ কে তাহা! জানি না কিন্তু বৌদ্ধগণের 
থে রুই সর্দশক্কিমান্‌-_ননন্যসাধারণ, একমাত্র পুঙ্গার্ধ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নেপালে হি্ছুদিগকে “দেভান্ছু” ও বৌদ্ধদিগকে »গুভান্ধু” বলা হয়। দেলাচছু অর্থ “দেবতা 
ভঙ্গনশীল” ও *গুভান্ছ" র্থাৎ “গুরুকে ভন্গনশীল”। নাধধর্টেও শুরুর প্রতি অসামান্ত 
ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া ঘায়। গোরক্ষনাথ তাহার শুরুর জন্য কি 'সামান্ত কুজ্জ সাধন 
করিয়াছিলেন! চৈতন্র দেব-সন্দির ও ীগস্থানগ্ুলি কেখাইয়া বেড়াইতেন-_তরাং ্াহাকে 
"দেভান্কু” বলা যাইতে পারে । গুরুর প্রতি এই অসাধারণ লুক্কির লীল! তিনি কোথায় 
দেখাইয়াছেন বলিয়া যনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধাত্র এবং হিস্তক্্ উভয় 
ত্র হইতেই বৈষবগণ লইাছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতস্তের কোন প্রেরণা ছিল না| এই গুর- 
দের দ্বারা গোস্ামিগণের সামান্ছিক প্রতিটা ও অর্থসম্পদের ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, স্গেহ নাই 

পরবর্তী বৈফবেরা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাঙগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাগ পাওয়া যান্স। অশোকের ধশ্মহামাত্রের প্গে গোস্থামিগণ নির্দেরা অধিিত হই! 
স্রঙ্গার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন । অনেক বৈ্ববাড়ীর গ্রহে জেল ছিল। শিশ্াদের 
পবাধের বিচার গোস্থাসীরা বরং করিতেন, এবং স্ঠাহাদের জেলে অপরাধীরা দণ্ড: পাই 


শুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৭১, 


গোস্থামীদিগকে সমানীন দেখিয়া যনে হ__-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্টা নষ্ট হয় 
1 নাই। নব ভারতের পলী খুঁছিলে দীর্ঘ শবস্থা়_সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া বাস্ব। 
মহারাজ প্রিযদ্্ শুধু, “ধরসরমহামাত্র” পনের সৃষ্টি করিয়া! ক্ষান্ত হন নাই, ধর্টের "অবস্থা 
পথ্যবেক্ষণ ও ধম্ম চার করিবার উ্ধস্তে উদ্তশিক্ষিতা চরিত্রবতী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে 
নিযুক্ত করিতেন । এই শ্ীধশহামাত্রগণের ধাবাটিও গোস্থামিনীগণ বজায় রাখিযাছেন॥ 
ইহার! ভত্রপরিবারে বাতায়াত করি বর্ষের হব্থশাসন এ তন প্রচার করিতেন। চলিত 
ভাষায় ইহাদের নাম ছিল “মা গোসাই।” 
- বৌদ্ধধর্ম শেষকালটা দেহতন্ধ লইমা বান্ত ছিল, নামা পূর্বের এক কধ্যায়ে (১৪ কঃ, 
€ম পচ, ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করিয়াছি । মহাগ্রস্থুর ভাবপ্রাবণ 
ভক্তি-ধর্ষে এই নেহতব একটা স্থান হুডি! বসিল। গোরক্ষবিজদয়ে দেখিতে পাই, ছগ্রবেণী 
গোরক্ষ হৃদঙ্গের বোলে “কায সাধ_কাযা! সাধ" এই ধ্বনি তুলির! গুরু মীননাথকে উদ্বোধন 
করিতেছেন। “যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই বরগ্ধাণড" এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ 
[বিশেষভাবে পরিচিত । কনক সমবে পূর্ন ধণ্রকে বঞ্জন করিয়া নহে__নদাস্মসাৎ, করিয়া 
পরব ধর্ম শির উত্তোলন করিয়া থাকে। মহাপ্রথর নাম করিয়। বমনেক কণা বৈষ্ণব-সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহা! বৌদ্ধ ও হিন্দু হইতে গৃহীত । চ্তীদাস স্বয়ং হার রুষচকীন্চনে 
“এড়িয়া টানিরে শ্বাস” প্রতৃতি তো স্বাসনিযামক প্রাণায়ামের তক চার করিয়াছেন, 
সহন্দিয়া পুত্তকমাযেই হরিসঞ্রি ও. হরিপ্রেষসধন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই। 
মহাপ্রুর শষ্ট সান্বিক বিকার নসথবা। শা, দান্ত, সখা, বাৎসলা 
মাধুর্য এই পদ" অবস্থার সন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহঙ্দিয়া- 
সাহিত্যে দু হয় না। তাহাতে কেবলই বেহতন্বের কখা। দমৃত-রগ্জাবলীর প্রথম 
ও শেষ .কথ| “সকলের সার হয সাপন. শরীর। নিজ দেহ ক্গানিলে ক্মাপনি হবে 
স্থির।” (০ পৃঃ) চশ্তীদাসের উত্তিতেও সেই একই কথা-_“নিক্ছ দেহ দিয়া ভজিতে পারে, 
সহজ ভ্গন বলিব তারে ।” সহঙজিযা-সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ 'অত্যপ্র__সর্কাত্র দেহতত্বের 
কথা। ইহ! সেই স্প্রাচীন তাত্ত্িক ধারা। সহঙ্গিারা হিন্দুতত্ের সঙ্গে যোগ রাখিতে 
মে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত বৌন্ধতন্ই গাহাদের ছিত্তি। এই সম্প্রদায়ের, মধ্যে খুী-বিশ্বাসী, 
রাষ-বজপভী, সাহেবধনী, দরবেশ, সহঙিয়া, কর্তাভঙ্গা, বলরামী, হজ্সরতী, গোবরাই, 
৫০. পাগলনাধী, পাঁচ ফকিরী প্রস্তুতি যে সকল শ্রেনী আছে, তাহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান, 
সংঙ্কারগুলির সূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং জঙ্গণ 
তাহার শিক্ষা হিন্মুদের মধ্যেও গোমাংস.কোন কোন শ্রেণীর নিষিদ্ধ নহে । 
ই... স্ক্গাতিসঙবন্ধে এই সহঙিয়াদের বে সকল মত আছে তাহা একেবারে সাযাজিক 
শপ উলপালই কিয় নিছে ইহা যার সীতা সানী নহেন, সহিদ মতে 
তাহারা সায় াহাদের সরব স্থাসীর পরে বিকাইযা ছেন নাই হিহ্ুসমাজ পতিতার 
টা উদ করি দিদ্বাছেন, তাহাতে পাতি্রতোর জন প্রচুর তৈলবটের ব্যবস্থা 


দেহত। 


ভি 


খণ২ বৃহৎ বঙ্গ 


আছে__তাহাতে ইহকালে ইবন্ৃ্জাতির উদ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে ক্ষয় স্বর্গ। 
ইহাদের কোন্টির লোভ অলক্ষিতভাবে সীতা-সাবিত্রীদের মনের উপর বেশী কারা 
করিয়াছিল-_ইহা একট জটল প্রশ্ন । অস্ত: সহজিম্থা্ের ন্বাদশ ইহার! হইতেই পারেন না), 
পরকীয়া-প্রেমে থে রমণী আস্মসমপশ করিল, বেই সুহূন্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল। 
নিন্দের পিতামাতা! তাহার জন্প চিরতরে গৃহের ক্র্গল রুদ্ধ করিলেন, 
স্বামিগৃহে সে সম্ৃ্, সবণিত, পাত্ত্েন্ম। বন্ধ এ স্বগণেরা! তাহাকে 
'অন্বীকার করিল, শীস্তকারেরা তাহাকে নিষ্নতম নরক দেশ্খাইলেন। ন্তরাং পরকীয়ার 
প্রধম দবস্থা হইতে সে পার্খিব যাহা কিছু কামা তাহা সমস্ত বিসঙ্গ্ন দিয়াঁ__পরকালের 
সমস্ত ভীতি অগ্রাঙথ করিয়া কলচ্ছের ভালি মাথায় করিয়া পথে দীড়াইল। হৃতরাং ্যাগ- 
সন্বন্ধে সে যে উন্চতম আদশে পৌঁছাইফ্জাছে ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
জলীলোক লইয়া! ধর্রচষ্চা বা প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে স্ুরোপের 
সন্ধত্র প্রচলিত ছিল। মধ যুগের “নাইট এরাণ্” বেশী ছিলের কথা নহে। কিন্ত খৃষ্টের 
পুর্কেও অনেক শ্রেণী এই রমণীদ্ের লইয়া ব্যভিচারকে বর্ষের "্্গীয় যনে করিতেন। 
তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে ভ্রীলোকের গণিকারৃত্তি অতি সাধুকার্খা এবং 
প্রশংসনীঘ ব্যাপার বলিরা গণ্য হইত। পুরাকালে উর্ধশী-তিলোত্তম। প্রভৃতি স্বর্গের গণিকারা! 
(লোকনতে উচ্চস্থানে 'ধি্িত ছিলেন। এমন কি মুচ্ছকটিকে বসম্তসেনাই সেই নাটকের 
সরধনথগসম্পননা ধান নায্িকা। গণিকাদের নৃতা, গীত এবং সমপ্ঘ কলাবিগ্ায় পারদিতা। 
লাভ করিতে হইত। উদ্দালক মুনির পুত্র-কর্তৃক বিবাহপ্রথা আর্ধা-সমাজে প্রচলিত, 
হইবার পূর্বদ পথাস্ত জ্রীলোকদের বহুনা্রকের সহিত সঘন্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে রমলী 
বহছুনায়ককে সন্ধষ্ট করিতে পারিতেন, সমান্গে তাহার প্রতিষ্টা হইত। যিনি পুরুষের নিবেদন 
অগ্রাঙ্থ করিতেন, তিনি সনাঙ্ছে নিন্দিতা হুইতেন, তাহাকে সমাজ “ক্কশ1” নাম দিয়া 
তাহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। (ছুরগাচরপ সাল্কালের সামান্সিক ইতিহাস অর্টবয।) 
যদিও বৃদ্ধদেব ভিকষ-ভিক্ষুলীর মিলনস্ন্ধে বহু কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি 
কালে সংখের মো নরনারীর দ্মবাধ মিলন হইতে লাগিল। গৃপূরধ তৃতীয় শতাঙ্দীতেও 
থে একাভিপ্রাদীর দল বিস্বমান ছিল তাহা! পুর্বে (৩২১ পৃষ্ার) বর্ণিত হইয়াছে । ভাহারই_ 
নখ নব সংদ্বরপ এখনও পাল্লীতে শা্গীতে উৎপল হইয়া সেই অক্ষয়-বটের ব্সবিনাশী বংশধারা 
বঙ্গায় রাখিয়াছে। ঘোবপাডার মত শত শত গ্রামে রঙ্নীর ন্ধকারে র্গলবন্ধ গৃহে 


পরকীা। 


নি 
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আনা। .*-*-০ 'পদদে পদে এত ক্র দেখিলেও তিনি একটা প্রধান বিয়ে একাস্থ সুষ্ঠ 

১ হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্ধি উন্নত ্রান্ষ-সমাঙ্দেও জন্সিতে পারে নাই। আদ্গণ ত্ী 
রর স্বাধীনতার খোর পক্ষপাতী হইলেও সভা বসিবার কালে এক মিলি নিশিযা বসেন 
দূ না। 77. কিন্ত এখানে তাদুশ সীতা নাই। স্্ীপুরুষ নার বেখানে ইচ্ছা, সেখানে 
পরী ঞ্রলেহলেলা। পুরণ স্বাধীনতা পাইঙ্কা বশিয়াছে। কাজেই ঈদৃশ রীস্বাবীনতা- 

দশনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সম্ত ছুঃখ দুলিয়া 

গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই ভ্গন-ক্রিয়া ক্মারস্ত হইল। 

3৮. সেই মোকাদ্দমায় অভিদুক্ত বৈষ্চবীগণ ও কুষপুরের কুষগাসী বৈধাবী হাকিমবাবুর 
ছু 'শতি নিকটে আসিয়া! গান ধরিল--"এই পাগলের দলে-_এই দলে কেউ এসন! রে 
ভাই। কেউ এসনা, বস'না, কেউ ঘে+ না গায়। এই দলেতে এলে পরে-_জাতের বিচার 
নাই। এক পাগল উড়িষ্থাতে জগন্নাথ গৌসাই, চণ্ডালেতে ব্যানে শন্প ্রাঙ্গণেতে খা । 
এক পাগল চিতলাইতে শঙ্কু চাদ গোসাই.। সে যে হিন্দুর গুরু ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের 
সাই।* উক্ত গান-সমাপনের পর কমলদাস ক্যাসি! ঘোষণা করিল-_“গেবানন্ে প্রেমাননদ 
বাধে” অর্থাৎ কষুখানিবৃত্ি না করিতে পাৰিলে ভগবানের প্রেষাননদ লাভ ঘটে না ........ 
কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অ্ব্যহনের পাত্র সভার মধান্থলে বিছানার উপর '্সাসিরা 
উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে ্রীপুরুষগণ দেই পাজের চতুদ্িকে ঘিরিখা বসিল, এবং 
এক এক জনের সুখের ময় টানাটানি ও হাসাহাপি করিয়া গ্ন্তে অন্তে খাইতে লাগিল । 
এই দৃশ্তে হাকিমবাবু মহাসন্ব্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জ্গাতির একত সম্মিলিত মেলার 
মধ্যগ্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্বাঙ্ছন ন্মাসিতে পারে, তাহা! হাকিমবাবু শপে 
করন! করিতে পারেন নাই। তুদছপরি সাবার এক-থালার খাগ্স টানাটানি করিয়। সকলে 


7৯ 


নামক পুস্তকখানিতে যে নৃতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহা খনে মলে স্থির করিয়া 
লইলেন। সেই "আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে আদ্দ বর্টে দীক্ষিত করিধার আশাও 
জাগিয়া উঠিল। সেই আশ হঠাৎ শদ্ধিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না| 
তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডারমান হইয়া বন্ৃতা ক্রম করিলেন) "হে প্রিস্ব ভ্রাতা ও 'ভম্গীগণ-__ 
'াপনাদের সুল্যবান্‌ সময় নট করিতে আমি দণডানবযান হই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ- 
, সৈী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইস্াছি যে, তাহা হৃদষে চাপিয়া 
পারিলাম না .......এই জাতিভেদ-নিবারক ভোজনক্রিযা-নির্বাহকালে সদর 
রা খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। না এই সহাসত্-্রচাের সবি হইবে না। 
টরান শ্রকাশ্ দিবালোকে । তাই এই যহাসতা-প্রচারের সহান্থমোগ 


ভি 


৭ বৃহৎ বঙ্গ 

পহিস্মুজাতির অবঃপতনের নন্ততম কারণ বববরোবপ্রথা । ঈদৃশ বর্বরতা কোন অসভ্য 
জ্গাতির মধো নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্রীস্বাধীনতার দ্যাবস্তক। দেখুন বৃক্ষের 
অর্ধাংশে সর্ষের উত্তাপ পাইয়া বন্দি বাকী র্ভাংশ উহ! না! পায়, তবে সেই বৃক্ষ বরীতিমত 
টপ ও বণিষ্ঠ হইতে পারে না ।__এই জন্তই চিন্তাস্টীল কবি বক্পনিনাদ্ে ঘোষণা করিয়াছেন, 
“না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে ন! জ্গাগে না ।+-....-আপনাদের আচার- 
ব্যবহারের সঙ্গে শিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম-সযান্গের বেশ মিল "াছে। ভাই 'আপনাদিগকে খ্মাগামী 
রবিবার সেই পবিত্র ক্রাঙ্গ-সমান্দে দাইতে অন্থরোধ করি | তথায় আমি থাকিয়া বহু উন্নতির 
পথ দেখাইয়। দিব ।'....-.-.মামি স্বযং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার 
টা আসিতে প্রস্থত 'মাছি। ্দামার সঙ্গে আপনারা গেলে বরা্ম-সমাজ ধন্ঞ হইবেন ।” 

হাকিমবাবুর এই বন্ৃতার মর্ম কেহ বুঝিলেন না। ষ্ঠাহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার 
কোন 'আনশ্বকতা ছে তাহাও গাহারা মনে করেন না। গুরুর প্রমুখের উপর যে 
হ্থাকিমের সুখ বা ন্দন্তের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাহারা জানিতেন না। তাহার! নিদ্কুল 
এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাদের মজ্জরাগত দৃঢ় ধারণা। সাহারা বিশ্থা ও বৃদ্ধিকে 
কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাহার! বেক বা! শান্্রকে এহিকের খেলা বলিয়! মনে 
করেন। আঙ্গণ-পণ্ডিতকে বৃথা অন্য বলিয্া যনে করেন, তাহারা সংসারে থাকিয়াও 
সাংসারিক নি্মকে তুচ্ছ মনে করেন। শুরু, পুরোহিত, স্থামী ও গুরু্দনকে তত এরা 
করেন না। দেবপূজা। উপবাস, শঙ্খ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে 'অসার 
মনে করেন, 'আনন্দময়-মেলার '্আনন্দময় ভঙ্গনকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই: 
হাকিমের বক্কুতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীর! নিযোক্র গান ধরিল ₹_প্মন বাছুড় 
সগধ্যার সময় উড়িস্‌ না;_কাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না॥ শোন বলি সূর্ণ বাছড়, 
দিনে থেকো দিন-কানার মত, রাত্রে হইও চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙ্ুর, ঝুলন স্বভাব গেল, 
না" এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোঙ্গনকার্ধয নির্বাহিত হইয়া 'আচমনের সময় 
আসিল। তাই দশ বারো জন ভ্রীলোক-_হাকিমবাবুর দুখ ধোওয়া ছল খাইবার জন্য 
প্রস্থত হইল। হু 

কাজেই এবার বিষম হড়াড়ি বাষিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবারুকে রাজি দশটার 
সময়ে ন্গান করিতে বাধ্য হইতে হইল। নন সময়ে কমবাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম-.. 
সি ৮7৮75455508 বে, 


ভা 


শুরুবাদ ও পরকীয়া, ৭৭৫. 


পাশমুক্ত হইতে হইবে । পাশনুক্ত না হইলে জীব বালকের ্তা্থ সরল হয় না। সরল না! 
হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হায় না” হাকিমবানু ভ্রীলোকদের নিকিতা € কষলদাসের উক্তি 
সিলাইতে গিস্কাও মিলাইতে পারিলেন না॥ এমন সমরে কমলদাস আবার বর্সব্যাখ্যা করিতে 
'সারস্ত করিল ॥ বথাঁরন্গগতের দেশ চারি প্রকার-_-ক) স্থল, (খ) প্রবর্তক, (গ) সাধক, 
(ঘ) দি্ধ। প্রতোক দেশের জন্ত ছয়টি শিক্ষিতব্য বিষয় মাছে, যখা-_(১) দেশ, (২) কাল, 
(৩) শ্রর, (৪) পাত্র, () আলম্বন (৯) উদ্দীপক...............দেশের অর্থ ও গানের অর্থ 
হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাঙ্ক্জ হাসাহাগির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, 
বলিয়া অনেকের সুখে হাসি জাগিল-........তাই তিনি বাহির হইয়া ক্জাসিলেন। যাতায়াত 
কালে যাহা! চক্ষে দেখলেন বা অনুমান করিলেন তাহা! বর্ণনার যোগা নহে" (১৪*-১৪২ পৃষ্ঠা) 

হা একটি ব্যঙ্গ হইলেও এই বর্ণনার ভিতর নে কতকটা সত্য আছে তাহাতে 
ষন্দেহ নাই। এই ছবির 'র একটা দিক্‌ জাছে। উন্নত সহঙগণন্মীর কআদর্শ_ 
সংস্কারের উদ্ধে। 

নরনারীর প্রেমসন্বন্ধে সহঙ্দিয়াদদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহা! সাধারণের বোধগমা 
নহে। চ্তীদাস বলিয়াছেন, "প্রণয় করি ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-ঙ্গ পায় না! সে” যাহাকে 
প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম ক্ছার ফিরাইয়! '্মানিতে 
পারিবে না__সে বাভিচারী হউক বা! ব্যাভিচারিদী হউক তাহাতে 
কিছু আসে যায় ন1) সাংসারিক স্থখ হয়ত হইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় 
নির্বাচন করিলে ঘরকম্! স্থখের হইত । কিন্ত সহঙ্গিয়া সে হুখ চায় না। গুল যেকূপ 
'ভাহার সৌরভ বিতরণ করিয তাহা! ফিরাইযা কমনিতে পারে না, ভালবাসিমা প্ররুত (প্রেমিক 
তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্্ব ইহা নহে, দান করিয়া তুষি নিঃস্ব হইতে পার 
দ্বিতীয় হরিশ্চন্সের মত কিন্ত প্রেমকে দিনি সাধনার বস্ত্র বলি! গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
ছুঃখন্থখের অতীত হুইয়! গিয়াছেন। ছুঃখের বোঝ! মাথার করিয়া গ্াহাকে সাধনার পথ. 
পরিষ্কার রাখিতে হইবে-_প্রেম আদান-পরদানের-_কারবারের বা বিনিমযের সামগ্রী নহে। 
ধিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না--তিনি সাধন-ঙ্গ পাইবেন না। সহজিয়প্রেমে 
পভলাকনামা” অগ্রাহা। চণ্ভীদগাস লিখিয্াছেন, তাহার সময়ে "সহজ্জ প্রেমের” নেশায় যূবক- 
যুবতীরা উন্মত্ত ছিল। কিন্ত এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিগবাছেন, যোগ্য যযাক্তি 
শক্ষোটকে গোটিক হয়”, এক কোটা সাধনপঙ্থীর মধ্যে একজন হয়। সে ব্যক্তি কেমন, 
ভৎসবন্ধে চ্ভীদাস বলিবাছেন_-খিনি "ক্রমেক পর্বতে স্তো-তন্ত দিয় বাধিযা আকাশে 


সজিরাদের ব্যাদ্প-:লম। 


লাই রাখিতে পাবেন, দিনি বিষের কবলে ভেককে পাঠাইযা তথায় তাহাকে হৃত্য 


করাইয়া ফিরাইস নিতে পাবেন_-তিনি যোগ্য অর্থাৎ খিনি অসাধ্য সাধন করিতে 


প্রেমের দষ্সত াছে। প্রথম উপদেশ নিলদেহকে পকাষ্-লোস্রসমপ করিতে হইবে 
হু ইন্রিযাসক্কির বেশ ষাক্র থাকিবে না। ৬ 9 হিরা 


৭৭৬ বৃহহু বঙ্গ. 


দেবতারা সে প্রেমের নর্গ হইতে সাককে তাড়াইয্া দিবেন । “মরম ন! জানে, ধরম বাখানে, 
এমন আছে যারা। কাক্ষ নাই সব্খি, তাদের কথাঘ, বাহিবে রছন তার1। আমার বাহির 
ছয়ারে, কপাট লেগেছে__সিত্তর ছযার খোলা” ধাহারা শাস্ত্র লই ব্যাখ্যা করেন_মন্্বী 
নহ্েন-_স্ঠাহারা দুরে থাকুন,__বহিরিক্রিয়ের লেশ বাহার ্আছে__তাহার অধিকার নাই। 
সচৌগুকি রয়েছে সেখা”__ প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ ভাঞ্চল্য দেখিলে তাহার! তাড়াইযা 
"সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে যরমে ব্যণা।” সে দেশের 
ক্থখছখ__এনেশের স্থখছঃখ নহে! চত্তী্বাস বলিতেছ্েন__এত্রিসন্ধা! ঝাজন, তোমার ভজন, 
ভুমি বেদমাতা গায়ত্রী, তুমি হও পিতৃষান্ঠ।" ইত্যাদি কথায় কৰি যে স্বর্গলোকের প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পথঘাট প্রাচীন কৰি তরদীরমণ তাহার চণ্তীদাস-জীবনীতে 
দেখাইঘ। দিয়াছেন, ইহার নল পুথি বিশ্ববিস্তালয়ে বসছে, এবং বঙ্গীয় লাহিতা-পরিষৎ তাহ! 
ছাশাইয়াছেন। ইহাতে ব্দাছে__প্রশ্ী ও এপযিনী পরস্পরকে নির্ধাচন করার পর পরপ্পরের 
নিকট হইতে দূরে, পুরুষ হ্ন্দরী রমণীর মধ্যে, ও নারী স্বন্দর মুবকগণের মঞো,__বাধ 
করিবেন। নির্দিষ্ট কালের মধো যদি শত প্রলোভতনসন্ধেও তাহাক্ের একনি প্রেমের 
শরিবণ্ন না! হয়, তবে তাহাকের প্রথম পরীক্ষা হইয়া! গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় হারা! একগৃছে 
বাগ করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র গু রাখি স্বভাব লইয়া! তাহারা কি কি স্তর অতিক্রম 
করিবেন তাহ! তরণীরমণ বামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিধাছেন_-“চারিমাস আগে তার, 
চরণ সেবিযা। পদতলে পড়ি রবে শ্বভাব লইঙ্া। পুনঃ ক্সার চারিমাস চরণ সেবিয়া। 
বামভাগে শুতি রঝে ন্বভাৰ লই পুনকণি চারিমাস সম্ধাঙ্গ সেবিয়া। ছন্দ-বনে শুতি 
সে স্বভাব লইয়া। আর চারিমাস তার চরণ ধৰিয়া-_হৃদ়ে রাখিবে তাকে স্বভাব লই” 
প্রতোক পদ্দের পশ্চাতে “স্বভাব লইফকা" কাটি াছে-_নর্থাৎ সীয় সংযযের ও দৈহিক 
পবিত্রতার দশটি বঙ্গায় রাশিনা। শুদ্ধকাবে এইরূপে সেই যানস প্রেমপান্রের মানসী-পুজ্া। 
করিতে হইবে। এত্ত বড় কষ্টিপাথর কে কবে কল্পন! করিতে পারিয়াছে? 
পুনঃ পুনঃ বেদকে গ্রাফ করা হইয়াছে । বেদ-বিরুদ্ধ ঝোনধগ্ট্রের এই বালী স্থপরিচিত। 
পরকীয়ার খবন্ম এই “লোক বেদধন্্ পাপ-পুধ্য নে নাহি মান মন নিষ্ঠে শন্ত কানে করয় 
নস এপ" ইহাই পরকীয়ার দর্্র_লোকণশ্ম। বেদ, পাপপুপ্যে 
ভেজ্ঞান_এই সমস্ত পরিত্যাজ্য । এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি: 
আমরা চৈতন্তচরিতামৃতে পধ্যন্ত দেখিতে পাই! উচ্জঞলচক্জিকী নামক সহন্দিযা-্ুথিতে 
পাই *লোকশান্ত করে নারে অনেক বারণ” তাহাই পরকীক়ার শ্রেষ্ট বিধান স্বকীয় 


গুক্ঞবাদ ও পরকীয়া ৭৭৭ 


এবং মাতার নাম শাস্তা দাসী) নামক একছ্ছন কারস্থ ১৮৫১ খু অন্দে ল্মগরহণ করেন। তিনি 

1 কি তরুণ যৌবনেই একাস্ত বনথাথরাপী এবং সাধুচবিতর বলি খ্যাতি 
লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নামী গ্তাহার এক 

দুর আম্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবান! এর্থ মানসিক পুঙ্গা। ইহা ছ্গপ্রসাদের 
মনের নিভৃতে থাক্ষিযা তাহাকে সমস্ত সাধুকার্ধ্ে প্রেরণা দিভ। ইহা এত গু ছিল যে বহুদিন 
পর্যন্ত মনোমোহিনী নিক্ষেও ইহার শিব জানিতেন না। তাহার ২৪ বৎসর বয়সে তিনি 
মনোমোহিনীর নিকট প্রতাহ তিনবার বাইতেন-__প্রত্যেকবার ন্মতি শয্প সময় থাকিতেন, 
সকালে ও সন্ধায় 'াহাকে প্রণাম করিয়! চলিয়া '্জাসিতেন। কিন্ত যধ্যাঙ্ছে একখানি থালা- 
হাতে তাহার স্বারে দাড়াইলে মনোমোহিনী গ্ঠাহাকে ন্মরবাক্ন দিতেন, তাহার কিছু ভিনি 
উচ্ছিষ্ট করিয! দিলে ছূর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে ন্মানিযা খাইতেন | এই সময়ে ছৃ্গাএরসাদ মৌনরত 

'অবলখঘন করেন। তাহার সাধু নিষ্ল্ক জীবনদর্শনে প্রথথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না 

এবং মনোমোহিনীও এই অন্কৃত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্ত 
কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। সাহার চরিতরসখন্ধে সন্দেহ করিবার 

(কোন কারণই ছিল না__কিন্ত তাপি লোকের! বলাবলি করিত, “মনোমোহছিনীই বা! কিরূপ?” 

মে উহাকে প্রপাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উদ্ছি্টই বা খাইতে দেয় কেন ?* 

৪ “ছিন্দুরমণীর সঞ্মে ঘা পড়িল। পরছ্িন খালাহু্ডে ছর্গাপ্রসাদ ঠাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে 
$" তিনি 'অতান্ত ভত্গনা করিয়! তাহাকে ফিরাইয়! দিলেন। সেদিন ভ্রাতববর্গের বধ গন্ুরোধ ও. 
উপরোধসন্ধেও ছ্গাএরসাদ কোন খা গ্রহণ করিলেন না ছূ্গাপ্রপানের বয়স তখন মা ২৪ 

বংসর। ক্রমাগত, উপবাস চলিল, নাসমীবন্গণ নানাপ্রকার উপাদ্ধ অবলদ্দন করি! ব্যথ 

| হইলেন, ছুর্গাএ্রসাদের উপৰাসব্রত ভািতে পারিলেন না। নিকায় হুয়া ষ্ঠাহারা যনো- 
মোহিনীকে াহাদের বাড়ী আসিয়া খাস্স উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে নমন্থরোধ করিলেন | বিরক্তির 

স্থরে মনোমোহিনী বলিলেন, “কেউ খেল বা! না খেল তাহাতে আমার কি? "আমাকে তোমরা 

আর লোকটার জন্ত জ্ালাইয়া মারিও না।” আরও ছই তিন দিন গেল, ঠাহার ভ্রাতারা। 

নিরুপায় হইয়া! তাহাকে লইয়া ঠাহান্দের এক নিকট আাস্ীয়ার বাড়ী গেলেন। সেই, 

শা 'ন্মীযাকে দূর্গাপ্রসাদ তান্ত ভক্তি করিতেন | রান্তান্স বহুবার তাহার! সহাকে খাওয়াইতে 
চেষ্টা, করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যেদিন 

৯ াঙুছলাম। তাহারা গাঁহাকে লইছা সেই শান্থীকার বাড়ীতে পৌছিথাছেন 
সেদিন ধরিয়া পুরো দশদিন হু্গাপ্রসাদ উপবাসী। কিন্ত সেই সান্মীয়া অনেক কীনিযা-কাটিযা 
. কিছুতেই ছৃ্গাশ্রসাদের ধ্গ পণ উলাইতে পারিলেন না। ঠ্রাহার স্রাতারা াহাকে বাড়ীতে 
্ করাইয়া! নিলেন, তখন চুদরশ দিবস সাধু-যুবক নিরগু উপবাসী, তিনি কধালদার ও 
্ বিশুদ্ধ চরিত্র ও সাধুক্ছের প্রাতিষঠা সর্ব প্রচারিত, এমন: নিষ্লচরিতর 
উিলটি সাথ ১1 তাহারা 


৮০ 


৭৭৮, বৃহৎ বঙ্গ 


মনোমোহিনীর মন গোপনে তীত্র জালা বোধ করিতেছিল__কেবল লোকলঙ্জায় তিনি নির্্রমতা 
দেখাইতেছিলেন। এখন লোকান্থরোধে তিনি অত্যন্ত ন্সাহলাদ-সহকারে ছর্গাওরসাদের 
স্বাড়ীতে বাইক হার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন । ১৫ দ্দিন পরে ভিনি সাহার করিলেন । 
'অচযতবাবু লিখিয়াছেন-_ধাহারা এই ঘটনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এখনও, 
"নেক জীবিত। লীবনের এক সময়ে হর্গাপ্রসাদ প্রত্োক মান্ষের "আদেশ উ্বরাদেশ 
শিয়া মা করিতে লাগিলেন ॥ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত কালীচরণ তরঞ্ার নামক 
(একব্যক্তি তাহাকে সন্ধ্াকালে ডাকিয়া! আনিস্না উাহার গোশালায় লইয়া গেলেন, সেখানে 
গোবরের দ্ুপ এত বেশী ছিল ছে দাড়াইবার স্থান ছিল না, তাহারই এক কোণে কোন রকমে 
ছ্গাএরসাদকে ঠেলিযা দিয়া কালীচরণ ব্দাদেশ করিলেন, “এইখানে দাড়াইয়া থাক” সে 
রাতে ঘোর বিছা, ঝড় ও মেদনৃষ্টি, গোয়ালের চাল হ্বরাজীণ, ব্সনরগঁ বৃষ্টি পাড়িয়! ছরগাপ্রসাদের 
ছেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহ সহজ মশক তাহার রক্ত চৃষিযা খাইতেছে,__-পরদিকে 
পচা গোমযের অলহ ছৃর্গন্ধ। কিন্তু নির্ষিকার মহাপুকঘ প্রা্তরবিএাহের স্তায অনড় '্সটল 
হইয়া দাড়াইয়া আছেন । ২৭ ঘণ্টা পরে রাজি একটার সময়ে কালীচরণ গাহাকে পরীক্ষা 
করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন, "এখন ঘরে যাও ।” 

এইরূপ তপস্তার কণা স্বরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? তাহারা জানেন কমন্স তৈরী 
করার তপস্বা_পৃথিবীর শক্তিপুজ্জের উপর ক্মাধিপত্য-স্থাপনের তপন্তা। কিন্তু এই 
'াধ্যাস্মিক গগতের তপশতা হার! বর্ধাবোচিত বলিয়া হাশিয়া উড়াই়। দিতে পারেন, কিন্ধ 
ইহা তাহাদের শনায়ন্ত এরং ইহাই আমাদের সম্পন্। প্রভীচীকে ষদি জয় করিতে হয় 
তবে প্রাচ্যের এই নির্ষিকার, নির্বিরোধ, ই্রিয়্রী, লেহতুচ্ছকারী, 'সীমসহিফু-_মনন্ত 
খিশ্বাসপূ্ণ প্রেমের তক ঘার1 তাহা করিতে হইবে, যাহাছার! প্রাচ্যের বুদ্ধ নর্ধেক জগৎ জয় 
করিয়াছিলেন-_প্রাোর বীন্ড প্রতীচা য় করিয্াছিলেন-_এ সেই শ্রেণীর তপক্থা, পথ ভিন্ন 
হইতে পারে, কিন্ত অধ্যানসশক্রির উদ্বোধনই এই তপন্তার সুল লক্ষ্য 

প্রেমের দন্ত অসাধ্যসাধন-_সহঙগপনথীরা দেশাইয়াছেন। ভুমাই "আনন্দের কারণ, 
ছুমা না হইলে কৃপ্রি হয় নাঁ_উপনিষদের এই মহাবালী, প্রেম-জগতে বাঙ্গালীর? যাহা! 
দেখাইসাছেন সন্ত তাহা স্রলভ নহে। চিন্তার এই স্বানীনতার পথে টিতে আরম্ভ করিয়া 
কোন বাধা না মানিয়া হুদাকে লক্ষ্য করা, ইনদি্-সতঘমের শেষচেষ্টা_্যাগের শেব দৃষ্টান্ত 
ইহাই সহজিয়া-মত। রাষ্ট্রনীতিক্ষে্রে বলসেভিক্‌ এবং ধ্যস্্গগতে সহঙ্িঘ_ইহারা 
প্রাচীন সংখ্কার সমন ভাঙ্গা ফেলিহাছেন। এন্প নির্ভীক বীর জগতে বিরল। ভারতবর্ষে 
ড়াইা বাধীনমতের খ্ব। তুলিয়া সীতাসাবিবীর াদর্শপ্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা! করিম. 

হইতে উচ্চতর সদরের পরিকমনা ইহার! করিষাছেন ইহাদের বুকে পাটা কত বড় 

প্রশস্ত! শমন্ধবনুপ্তে 1 হিম পরণমীর সঙ্গে 


গুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৭৯ 


সহঙজিয়ারা বলেন কাঠ-পাথবের বিগ্রহ সহঙ্ছে তুষ্ট করা হার_কম্েকটি সুলবেলপাতা পানে 
ফেলিয়। দিলেই মথেষ্ট। কিন্ত মাহুবের মন জোগান বড় উৎক্ট তপ্তার কাজ, তিনি যাহা 
করিবেন 'ামি তাহাই দেবতার কাজ বলিল গ্রহণ করিব, গাহার ইচ্ছার আমার ইচ্ছা 
একেবারে ছুবাইয়া দিব7 উপবাসী আমি, আরাধ্য ববক্তি মার হাত হইতে থালা ফেলিয়া 
দিয়া আমার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাত্্-_তথাপি তিনি ভগবান, ছু্গাপ্রসাদের 
এই ছশ্চর তপন্তার মহিমা ছুলোক হুইতে ছ্যলোক স্পর্শ করিয়াছে ( চণ্তীদাস বলিয়াছেন, 
“আমি নিঙ্গ ুখছঃখ কিছু ন!ক্গানি। তোমার কুশলে কুশল যানি”__-ঘতি সরল সহজ ছাট 
রঃ কথা_কিন্ধ অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত । শক্রুবৎ যে ব্যাবহার করিতেছে, তাহাকে 
শুধু ক্ষমা! নহে-_সর্বাস্্রঃকরণে ভালবাসা এবং হার হাতের শৃল ফুল বলিয়া গ্রহণ কর!। 

চদা সহঙ্গিয়ার তাস্রিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি আন্রাগের দিকটা 
বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। "আর একট নৃতনদ্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা! এই :__নরনারীর 
€প্রম ঈশ্বরঞ্রেষের পথ চিনাইর! দেন্ছ। বোধ হনব তীহ্ার পুর্ধে আর কোন সহজ 
একধাটা বলেন নাই। প্রাণ ব্যাপিয়া 'াছয়ে যে ক্ষন, কেহ না জানে তারে । প্রেমের 
"আরতি যে জন জ্গানয়ে সেই সে চিনিতে পারে”, এই পার্থিব প্রেমের সিঁড়ি বহিয়া ্বর্গলোকে 
যাইতে হয়। এবং এই নরনারীর প্রেমই গন্তব্য স্থানে লইফ্া যাইবার একযাত্র উপায়__. 
তথায় পৌছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কবি এ সম্বন্ধে একটি নুর উপমা 
স দিয় বলিয়াছেন, ঘি দীপহত্তে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি কাছে তাহা 
ঙগানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিহা লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন 
হয় না।” (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। ১৬৮৩-১৮৯৫ পৃঃ |) 

৩৭৯ পৃষ্টা তিব্বত ্রসঙ্গে আমরা! যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় বঙ্গে 
বাউল ও সহঙ্গিয়াদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শ্রেনীর মতের 'আশ্চণ্য সাদৃশ্য আছে । একসময়ে 
তান্িক বৌদ্ধগণের নরনারীর '্সবাধ মিলন ও বাভিচারে উত্যক্ত হইয়! তিব্বতের রাজা 
বঙ্গদেশ হইতে দীপদ্ধরকে লইয়া খাওয়ার জন্য প্রাণাস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন মহাপ্রদ্থ 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের বাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে 
'শিখী মাহিভীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা টাহ্িবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিযা- 
ছিলেন। প্রস্থ কহে সন্যাসী করে প্রকুতি সম্ভাষণ, দেখিতে না! পারি '্যামি তাহার বদন” 
০. হরিদাস পরাণস্ত চে করিয়া চৈতত্ের বশনিলাতে বঞ্চিত হই অবশেষে ত্িবেনীতে যাইয়া 
লে পড়িয়া আত্মহত্যা! করেন। চৈতনঞ-চরিভামূতে কথিত আছে, সহচরকের সঙ্গে কোন 
ক্রোম রাত্রিতে চৈতনত সমসরতীরে যাইয়া নাকাশে এক মধুর ও করুণ আর্তনাদ শুনিতে 
পাইয়াছিলেন এবং চৈত্ত "ক্ষমা! করিলাম” বলিয়াছিলেন| তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, 
“হরিদাসের আম্মা আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে।” সে পহীন্ত ভাহার হৃথাসংবাদ কেহ 
নিতেন নাঁ। পার্খদগণ নবন্চ্যানিত হইলেন। ছড়াধারী যাবব যখন মেয়েদের 


চি 
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পাশ্বদগণ তাহাদিগকে ভাড়াইফ় দিষ্বাছিলেন। শৈশবের পর চৈতন্ঞ মেয়েদের সন্ঘদ্ধে অতিশয় 
সতর্কতা 'অবলদ্বন করিয়াছিলেন “সবে পরস্থী মাত্র নহে উপহাস, স্ত্রী দেখি প্রন্থ হন 
একপাশ।” সহঙ্দিয়াকের অবলদ্ষিত সত্রীসাধনপদ্ধতি তাহার অনুমোদিত ছিল ন1| তিনি 
বলিয়াছিবেন, "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম কর! কি হুয় রমণীর সেবা. 
'অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তব উদ্দিত হইবে” 

ক্তরাং এই সহজিযা-্্ চৈতন্ের ধশ্থ নহে। চৈতন্ত মন্দিরে মন্দিরে বিগাহ্‌ দর্শন 
করিয়! বেড়াইতেন। সহঙ্জিয়াদের মধ্যে একদল বাউল বিগ্রহ্পুজ! মানে না, কুষের রূপ 
গ্রাম করে। একখানি সহঙিত্া-পুন্তকে রুষ্চবিগ্রহপুজা, কৃষের বর্ণ এবং কূপ_এমন কি 
বৈ্চব-শান্োত্র সমস্ত মুল স্ত্রপুলি ম্পষ্টভাবে অগ্রাহথ কর। হইক্সাছে। ( বন্গ-সাহিত্য- 
পরিচয়, এখম ভাগ, ভূমিকা 1) 

কষে রূপ করন! করা পাপ । এমন কি ইশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল।, 
স্থতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধপণ থে সহন্দিয়া নাম গ্রহণপুর্ধধক বীরচ্দের ক্পায় বৈধঃব- 
সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ'চিন্জাধারার সঙ্গে হিন্দু তঞ্জ ও ভক্তিশাস্ত্ের কতকট! যোগস্থাপন- 
পূর্বক “জয় চৈতন্, নিত্যানন্দ” দোহাই দিয়া! বৈষব-সমাজ্জের স্ততু ক্ত হইয়াছিল, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই। সহনগিদ্বাদ্ের নৈশমিলন যে একাছিগারী ফলের মিলনের ধার! চালাইমা! 
রাখিয়াছে__তৎসদন্ধে পূর্বেই ব্মালোচনা করিয়াছি (৩২৯ পৃঃ), ছুই একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ 
মতের পরকাশ্তভাবে দোহাই শ্াছে। “লোকশাস্র করে যারে ্সানক বারগ। তাহাতে 
পরম রতি মন্মথের হয়। যহাছুনি নিজ্জ শানে এই মত কর।” (উদ্দ্লচক্জিক1 জবা, 
মনীক্ুনাথ বন্-ত পোষ্ট-চৈতন্য বৈষণব-সাহিত্য দেখুন) | এই 'মহাসুনি' বুদ্ধ ছাড়! মার 
কে? চট্টগ্রামে এখনও 'মহাছুনির' মেল! হয়। 
বাঙ্গালীর মত বর্তমান আগতে ব্মার একটি জাতি 'আাছে কিনা জানি না, গাহার! কোন, 
বিষয়েই চূড়াস্ত ন! করিয়া ছাড়েন ন!। খাহারা! কষছে সন্্ট হেন, বৈষয়িকের গণ্ভী, লোকাচার, 
ধর্শের অনশাসনড পারিবারিক বন্ধন ধাহার! নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ভমার উদ্দেশ টিম 
খান। দানের 'আতিশম্য দেখাইবার জন্য দাতাকর্ণের কজন গতিথি গৃহে সিযাছেন 
তাহার একমাত্র পুত্রকে কাটি সেই মাংস দিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে । পিতা ও 
মাতা বাজ্কুমারকে করাত দিয়া কাটবেন-_্মতিণির এই তত আবদার । পুত্রকে কাবার, 
সময়ে মাতার এক ফোটা জল গণ্ড বাহিয়া শড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা নং পুত্রের 
মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। জাতক-এর্থে মাঝে মাঝে এইকপ উপাখ্যান '্মাছে। 
কিন্ত অন্ন শতাব্দীতে বান্গলার শত শত লোক বসিয়া! এই দানের কণ! লিখিয়াছে ও. 
(সহ সহত্র লোক ইহা! শুনছে । কেহ বলে নাই--এই গল্পে বড় বেন। রকমের বাড়াবাড়ি 
হইয়াছে, কে 
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চোখে পড়ে নাই, তিথির *পন্ধার কথা, রাঙ্গার নির্ক্ধিতার কথা, তাহারা! ভাবে নাই. 
ঘদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিল! হুস্থ__নবলদেহে নত স্বামীর পাশে শুই হরি- 
নাম করিতে করিতে পরমানন্দে গুড়ি ছাই হইতে পারিত না। কাগনমালা মে স্থামীর 
ভালবাসার জন্য সর্ধন্্ পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহঙ্গে এই কড়ারে সপদ্ধীকে দিয়া 
গেল যে, দে তাহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে ন1। সম্ন্যানী বলিয়াছিলেন। বদি 
তোমার একফৌটা। নশ্র পড়ে তবে তোমার সাধনা বার্থ হইবে নন্দ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া 
পাইবেন, এই নানন্দে সে যে আঙ্গ দীন ভিখাৰিলী অপেক্ষা হীন হই সর্বহারা! হইল__ 
প্শস্ধাবনূর” জন্ গ্থামীকে ছাড়িয়া রাজকন্লা! ভিখারিণী হইল দ্বামীর কাছে সে নি্দেকে 
ভিক্ষান্থরূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আতিশয্য__কয়না এই সকল স্থানে পৃথিবী ভিঙ্গাইযা 
চলিয়া গিয়াছে__াঙ্গালী সীতা-সাবিত্রীর সাধনা তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাঁধনার ক্ষেত্র 
"দাবিধার করিয়াছে । একদিকে ক্ৃত্িমতার একশেষ, কপ্তসংগ্কারের কৃপ, নাটবৎসরবরদ্া 
রাসমণি ছইহস্ত-পরিমিত ঘোমট! টানিজ। দিদ্বা তাহার স্বামীর বাড়ীর ঘোটকাটিকে দেখিয়া! 
লঙ্জায় ড়ড় হইতেছে (রাসমনির ন্মাম্মচরিত জ্টবা )_অপবদিকে বভিসারিক1 বলিতেছে__ 
নগরে ঢাক পিটিয়! ঘোষণা কর যে, ব্সামি প্রপন্বীর প্রেমকলগ্ধপাগরে ডুবিয়াছি। ভালবাসা 
'আমাকে ভযশূন্ত করিয়াছে, আমি তাহার নামের কুণুল কানে পরিব; হার ন্থরাগের 
রক্ত“তিলক ভালে পরিব, তাহার কলক্ধ হার করিয়া গলায় পরিব; “কান পরিবাদ মনে ছিল, 
সাধ, সফল করিল বিধি”, জন্ম জন্ম মামি এই কলদ্বের জন্য তপগ্তা করিয়াছিলাম, আজ 
বিধাতা "মামার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ছুলের 
কুড়ির মত লক্জানীলার মুখ মুদদিত হইয়! পড়ে, অপরদিকে কালী স্থামীর বুকের উপর মৃত 
করিতেছেন এবং রাধা শ্রাম-শঙ্গে পা! দিয়া নিত্রা ৰাইতেছেন, “নিন্দ যায় চাদবদনী শ্যাম অঙ্গে 
দিয়া পা।” একদিকে ভক্কি ও প্রেমের বন্তা__গোরা! তাহার পাগলামীর লীলাজোতে 
জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, শপরদধিকে রদুনাথ শিরোমণি স্থক্ষা ্তায়ের যে জাল প্রস্তুত 
করিতেছেন-_সেই কুটবুদধির বাগুরায় পড়িয়া গতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিগণ নিঙ্কতির পথ 
খুদিযা পাইজেছেন না। বাঙ্গালীর চন্কাার! এই সবাবীনতা, এই কেবহিসু এবং 
কেন্্রাভিসুখ গতি উভমবেরই হুমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে| উমর গতি ন্মবাধ, উদ্য়েই 
(লৌকিক গণভী অতিক্রম করিয়া ুচ্ছ হইতে সুগ্মতর সাধনার পথে গিয়াছে ( এ ফেন ঘড়ির 

॥ শাত-প্রতিঘাত, ক্রিঘাপ্রতিক্রিঘ্থায বাঙ্গালী যে ক্ষেত্র আকিয়' 
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সপর্শমণিশ্বরূপ, যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হস্_তিনি_সেই পুরুষের মধ্যে 
স্পশমধিস্বরপ-_“নন্দের কুমার, কি ধন লাগিম্বা ধরে চরণে আমার” বাঙ্গালী যাল্ষ 
চিনি! ভগবানকে চিনিয়াছে-_পৃথিবীর ক্বাক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন 
সে ভগবানকে দিয়া ভক্রের পায় ধরাইবার পরিক্নন! করিতে সাহস করিয়াছে । 
বাঙ্গলাদেশে সহঙ্দিযাদের লিখিত পু্তক অসংখ্য | তন্মধো ন্মৃতরসাবলী, আগমসার, 
'্ানন্দভৈরব, অনৃতর্থাবলী__এই চারিথানি পুস্তক বিশেষ ন্যাদৃত। 'বিবর্ভবিলাস"সুকন্দ নামক 
এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে রুষদাস কবিযাঙ্জের ( চৈতনর-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিশ্ম 
্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । সহঙ্গিয়াদের *সদাননদগ্রাম” নামক 
'্নন্দসদন-_কখনও “সহঙগপুর" বলিয়। পরিচিত । উহ হিন্দুর 
বৈকুষ্ঠ। বৌদ্ধের সুখাবতী এবং দুসলমানের বেইস্তের স্তান্স পরিকমিত | এই সদানন্দগ্রাম 
কেবল সাধকদেরই গমা, নকনারীর মিলনানন্দে, উহাকে কমধ্যাক্সরাজ্যে পরিণত করা 
হইয়াছে বৌদ্ধ ও হিন্দুর সঙ্গে সহঙদিয়ার! াহাদের স্বরগপরিকমনার প্যাচ মিল, 
রাখিয়াছেন। 


৯ 


৮ 

7 

মু 
না 


৮ 
৮১৮ 


ষোড়শ অধ্যায় 
প্রথস্ম পাল্লিচ্চেদ 
পাঠান-বিদ্রোহ 
মোগল-পাঠান-_+হেন দুঙগ্গ-নকুল ।” 


এইবার আমর! মোগল নধ্যায়ের সন্লিহিত হইলাম । দাউদর্খার পরেও শাঠানেরা 
তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, স্ববিধা' পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খুষ্টানদে 
পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃদছে উড়িগ্যায় বিদ্রোহী হইস্াছিল,_মোগল সৈল্োর! বহু চেষ্টা করিয়াও 
তাহাদিগকে সমাক্‌ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৮৮৭ খষ্টাঙ্গে বাজলার 
নবাব সাহাবাজ্জ খ! কতনু খার সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধা হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খা 
বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িস্থার বধিকার লইয়া সন্ধট থাকিবেন, 
এই কথা ছিল। আকবর সাহাবান্গ খ-রুত সন্ধিতে সন্তষ্ট হন নাই । তীহার বিশ্বাস হুইল, 
খা সা্ছেব উৎকোচ-গ্রহ্ণপূর্ধক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন,_ন্ুতরাং সম্রাট 
তাহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিছা করিয়া উদ্জির ঝা হেরেবীকে ভাহার স্থানে নিযুক্ত 
করিলেন; এই শাস্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহে সাহাবান্গ তিন 
বৎসর কাল বন্দী হইয্াছিলেন। 

১৫৮৭ শৃষ্টান্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া! কতনূ খার বিুদ্ধে ্সভিযান করিয়! 
তাহার হস্ত হইতে উড়িগ্থা ছাড়াইযা লইতে কৃতসন্ধর হইলেন । কতলু ঝা নিজে উ়্িস্তায় 
থাকি! তাহার এক প্রবল দল ধেরপুর ( জাহানাবাদ হইতে ৫" মাইল দূরবর্তী) নামক গ্রামে 
পাঠাইর! দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুত্র জগৎসিংহ তখন কতনু খাকে বশীভূত করিবার 
'ভার লই! আসিয়ান্ছিলেন। পাঠানেরা ধুর্ভতা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল-__ 
সাহার! বুবরাছ্ের কাছে শান্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইঙ্বা মৈতরীস্থাপনের চেষ্টা 
পাইতে লাগিল। কিন্ত ইহ! একটি যড়মন্ত্াত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়া স্বদলের 
শুষ্টি ও শৃর্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দে্। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। এই ন্মবস্থায় নতকিতভাবে আক্রমণ করিয়া ভাহারা গাহাকে বন্দী করিয়া 
শা গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিভাপ ও 
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৭৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 
মনকষ্টের সীযা-পরিসীনা রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎ- 
সিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে। 


কিন্ত মোগলদের বরাৎ ভাল। কতলু খা কিছু দিন হুইতে শন্স্থ ছিলেন, হঠাৎ 
(১৫৯ খবঃ) তিনি সৃত্যাদুখে পতিত হন। হার পুত্রের! নাবালক ছিল, এবং সৈল্লদিগকে 
শ্রবলপরাক্রাস্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন 
লেতা ছিলেন না। পাঠানের! ভয় পাইয়া কগৎসিংহকে মুক্তি ফিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও 
১৫০ শত হন্জ্ী উপচৌকন দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল-_উড়িস্া তাহাদের থাকিবে কিন্ধ তাহার! 
সয্লাটের দীন হইয়া থাকিবে । উতভিম্যায় দাকবর বাদশাহের নামে সুজা অস্ধিত হইবে, 
এতদ্াতীত তাহার! মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়ি! দিল। সাদ্ধির শেষোক্ত দফায় 
শবিষুপদাদুজে ভঙ্গ” মানপিংহ বিশেষ প্রীত হুইয়াছিলেন । 

মাকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সম্্ট না হইলেও তিনি ইহা! সন্কুর করিয়াছিলেন কিন্ত 
কিছুকাল যাইতে না ঘাইতে পাঠানদের প্রান যত্রী খাজে ইস্সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের 

স্বাভাবিক উচ্লরদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পৰি জগর্নাথ 

ক্সহণা ও গালা মন্দির বিকার কৰি পুন করিল। মানসিংছ পুনরায় পক্ষের 
কবতীর্ণ হইলেন। মোগলেরা একটা! যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও 
তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িদ্যা পুনরায় মোগল-সামরাঙ্ানুক্র হুইল। পাঠান- 
নেখগণ কতক ঙ্গায়ণীর পাইলেন, কিন্তু উড়িস্থার শাগস্ব মোগল সমাটের প্রাপ্য হইল 
(১৫৯২ খুঃ)। কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জাহগীরদারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে 
নুটপাট চালাইতে লাগিল । তাহারা! রাচ্ছার প্রধান বন্দর লু্ন করিল। পুনরায় মানগিংহ 
তাহাদিগকে নিবন্তু করিলেন ' তাহারা ক্প্তিশয় দৈন্যোর সহিত বহতা স্বীকার করিল। 
বাজ! তাহাদিগকে একেবারে নিরাশ করা বিবেচনার কাঙ্গ মনে করিয়া জায়গীরগুলির, 
"্মধিকার প্রত্যরণণ করিলেন । 

কিন্ত মানসিংহ বাঙ্গল! ছাড়িয়া! চলিয়! যাওয়ার পর, কতনু খাঁর পুর ওসমান বিদ্রোহী 
হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট নার করিয়া দিলেন, মোহন পিং ও প্রতাপ সিংহ 
নামক মোগল পক্ষের সেলানাযকছুয় ঘোর যুদ্ধ করিত ওসমান খ্বার হস্তে ঘেগারক নামক স্থানে 
পর্া্ত হুন। কোগলরাজ-ভাগ্ারের প্রধান দাবায়ের হিসাবরক্ষক দালাল রঙ্জককে 
শাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া মায় । এই ঘটনায় বঙ্গদেশ কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর 
অধিকারে ব্দাসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রাতিছ্িত হয় (৯৬৯৮ খুঃ )। 

হ্তরাং রাজ! সানসিংহকে সস্রাটের 'আছেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান-?লল" 
কাধ্যের ভার লই ক্দাসিতে হয়। উপুর নত নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির 

সহিত পন্যানৃত হদ্। ,ল রহ্ছুককে ভাহার। লৌহশুঙ্ঘলে আবদ্ধ 
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ক রতেছিল, তাহার উপর 'আদেশ ছিল, যোগলেরা যী হইলে তৎশ্বশাৎ যেন শাহার সুপ্ত 
কাটিয়! ফেলে। কিন্ত দৈবক্রমে চমোগলদের এক গোলা! সিনা রক্ষকের শরীরে পড়ে, 
. (দে তখনই নিহত হয়। মোগলের!শুঙখলিত বচ্ছককে মানসিংহের হস্তে অর্পণ করেন, তিনি 
তাহার শৃঙ্খল মোচন করিযা! ফানন্ে ঠাঙ্থাকে ন্ালিঙ্গন করেন । 
এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশ প্রায় নির্ুল হইয়া গেল-_-তাহারা পালাই! 
উড়িথায় যাইয়। আর কোন স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
কিন্তু ইসলাম খা! ঘখন বাজলার নবাব হন, তখন পাঠানের! পুনরায় মাথা তুলিয়া 
- বিদ্রোহী হইল। ১৯১১ খুষ্টান্দে ওসমান খ! বহুকষ্টে ২*,৮** সৈল্ত সংগ্রহ করিয়া নিঙ্ছেকে খুব 
প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন । ৬** বৎসর যাবৎ পাঠানেরা ভারতব 
শালন করিয়াছেন, 'সাগন্ধক মোগল-শাসন তাহাদের নিকট ছঃলহ: 
বোধ হইয়াছিল। এই বিদ্রো্ছের আভাস পাইয়া নবাব ইসলাম খা 
শাঠান-নেতা ওসমানের নিকট দূত পাঠাইযা| আনেক মিষ্ট ও ছিতকর বাকাছার! ঠাহাকে নিঝ্ 
করিতে চেষ্টা পাইযাছিলেন। কিন্তু অন্ত কোন জ্দাতি হইলে হয়ত সাহার এই শুভাখক চেষ্টা 
সফণ হইত, কিন্ত পাঠান বড় ছু্দান্ত জাতি, তাহার! লেখনী ব। াড়িপালা থব! লাঙ্গল, 
ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্তুত নহে,_-তাহাদের একমাত্র অবলখন মুক্ত তরবারি। €গযান 
নধিরপ্রান্তাবে কাণ দিলেন না। নবাব ইসলাম খা, হুপ্গাত খাকে ওসমানের বিরদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন । স্থবণরেখার তীরে বে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ওসমানের ্মগূর্ধা সাহস ও বীরঘ্ধ 
(মোগলদিগকে বিস্মিত করিযাছিল। বহু মোগল সেনাপতি ও এমকা এই যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন। নসরসংখাক সৈল্ত লইয়া গোলাগুলির মত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে পাঠান নবাব" 
পুত্র মোগলদদিগকে বিধ্বস্ত করিযাছিলেন। এক সময়ে মোগলসেনাপতি হন্জাত খার গাশ- 
খংশম হইঘাছিল। ক্ষিন্ধ পরিণামে ভাগালক্ষী ঠ্ঠাহার বরপুত্র আকবরের পক্ষপাতী হইলেন ১ 
পরিমিত স্বুলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইম়াছিল। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিধার পর 
সেই রাজিতেই-ঠাহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়ি রহিল, আর ঘুক্ত জান্ধ! ঠাহার কাম্য স্বাধীন 
রাজ্যে মহাপ্রয়াপ করিল (১৯১২ ু:)। তাহার সৃত্যুর শর ভেলি এবং কনিষট ভ্রাতা মুমূরিজ। 
কাত খার নিকট শাম্মসমপণ করিল, ভাহাবের বশিষ্ট সম্পন্তি--৪৯টি হাতী এবং কিছু 
'মণিমাণিকা-_সকলই মোগল গেনাপতির নিকট উপস্থিত কর! হইল এবং মোখল সম্রাটের 


১ জনমানের সপ লাছদ ও. 
সা, ১৯১২ ৭১ 
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শী হই তাহারা তাহারই উপর বিকানির্কাহের তার দি পানা করি 
২ বদেশে এই ১৯১২ খা আরীর-এই বংগরে পাঠান লেষ জাপা নিল 


১, 


ন্পড বৃহৎ ব 


ছ্হিতীন্ম সল্লিচেজ্হাদ 
বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ 


কিন্ত পাঠান নবাব ও স্ঠাহার বংশধরেরাই শুধু মোগল সমাটের বিদ্রোহিতা করে নাই॥ 
বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল, বাঙলার নৃপতিরা কেহুবা শুধু সুখে, কেহব! 
নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বগ্ততা জ্াানাইলে_ হার! স্বাধীন 
খাকিত্রেন। স্তাহারা নিগ্গের নিঙ্ছের রাজ্য দণ্ডের, কর্তা 
ধাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইঙ্কা পরস্পরের মধো যেরূপ হত্যাকা ও 
কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা নেক পরিষাণে হিন্দুর হাতেই পড়িস্াছিল। ববহা 
এক এক সময়ে রাষ্ট্বি্াবের ঝাড় দেশে বইয়! যাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধৃম 
পড়িয়া যাইত, এবং যাহার! ঝড়ের দুখে পড়িত, তাহারা যরিত। কিন্তু মোগল সম্রাট সমগ্র 
দেশটি আাম্মসাত করিতে চাহিলেন, তোদ্রমন্পকে পাঠাই সমস্ত দেশ জরিপ করিয়। রাস্বের 
হার স্ির করিয়া দিলেন। পাঠানদের ও গনেক হিন্দুর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন ক. 
পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জ্ঞাহগীর দ্খল করিয়া মোগলদিগকে দিলেন, ট্াহাদিগকে: 
তাহা নিকদ্ধেগে ভোগ করিতে ছিলেন না_গ্তাহাদিগকে রীতিমত বাঙ্গস্ব দিতে হইত এবং 
অন্কান্ত কঠোর নিমের বশবন্্ী হইয়া সেই জ্ছায়নীর ভোগ করিতে হইত । কোথায় জঙ্গল- 
বাড়ীতে ক্ষ ভৌমিক ইশ খাঁ পুরে কেছার রায়, বশোহরে প্রতাপাদিতা-_কে কি করিতেছে, 
আকবর ভাহার সন্ধান লইতেন। পান্তান শক্কি প্রবল ঝড়ের ভায় উচ্চ বৃক্ষুলি রাজিয়া 
চলিত, কিন্তু মোগল সম্গাটের চক্ষৃতে যেরুপ পাহাড়-পর্কৃত পড়িত, দুরব্বাঘাস ও ভূণগুযও, 
সেইরূপ তাহার হ্ন-ষ্টি এড়াইহ না। পাঠান রাঙ্জাদের দৃষ্টি ছিল ক্র বাঙ্গলার মসনদের 
উপর, গল্াবরগণের অনেকেই হ্দাল ছিলেন, সতরাং বঙ্গলার বারশাহের ক্ষত তাহারা! প্রায়ই 
(লোপ করিতেন না। কিন্ত এবার বাঙ্গলায় একুত স্থাীনতার সমর আরম্ত হইল। বৃহত্তর 
বাদশার সঙ্গে দিল্লীর লড়াই নৃতন কথ! নহে। চিরকাল বাজলাছেশ দিল্লীর প্রতি্বিতা 
করিয়া ্াসিয়াছে। সেই ইতিহাসপূর্কযুগে জরাসন্ক, পৌু, বাহুদেব, ভগদত, বাণ, সুর, 
নরক প্রস্ৃতির সময হইতে বা্লাদেশ দিলীর সম্জাটের সার্কাভৌমন্ব সহ করিতে পারে লাই. 
ননদবংশের সময় হইতে বহার বাঙ্গলা জী হইল- ইনপরস্থ আড়ালে পড়িল॥ যুগ যুগ ধরি, 


পাঠান ও ছোগল রা) 


ন 


ভি 


বাঙ্গলার বিভ্রোহিগণ, ৭৭ 


বাঙগলার রাকা শশাঙ্ক কনোঙ্গাধিপ ব্রাঙ্গাবন্ধনকে প্রতারণা করিস্থা হত্যা করিযাছিলেন-__ 
এই ছর্নাস আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্দপ্স্থ ও তৎসরিহিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন 
নছে। বাঙ্গলাদেশ ভ্রীরুণকে স্থীকার করে নাই, রৈবতকে বাইয়া ঠাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। 
বৃহত্তর বাঙ্গলার জরাসন্দধের ছয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইসকা সমুদ্রের তীরে রাজধানী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর নাঙ্গকীয় রক্তে দিজীর বি্বেদ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে 
মে স্বাধীনতা ্রাহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোগলদের সাসরাঙ্া-ুদ্ধির আওতায় তাহা! বিলুপ্ব 
হইবার সম্ভাবনা হইল। 

এই বিক্লোহীদের প্রথম নাম করিব-__ইশ কা মসনদ বলির | 

বনোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনায় ভগ্গীরণ নামক এক ক্ষত্রিয় রাঙ্গা ছিলেন। ইনি 
দিলীগ্বরের সাম্ম রাজ! এবং মস্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভরীরথ বঙ্গদেশে ভীর্ঘদর্শনে ক্যাসিয়া 
স্থলতান গিয্া্ুদ্দিনের সঙ্গে প্রীতিস্থররে 'আবন্ধ হন এবং ন্ববশেষে ্বলতানের মন্দ 
শ্হণ করিয়! বদেশে থাকিয়া ঘান। ভরীরণের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন) ইনি 
শি পতিত, নিষ্ঠাবান্‌ ও প্রিবদ্শন পুরুদ ছিলেন। কণিত আছে প্রতাহই ইনি 
একাটি ছোট সোগার হাতী নির্্াপ করিয়া তাহা! ভাগ করিয়! তরাঙ্ষণর্দিগকে দান 
করিতেন। এসকল তিনি “কালিদাস গজবানী” নাষে খ্যাত হুন। কাহারও কাহারও 
মতে হ্ুলতান জ্গালালউদ্ছিনের তৃতীয় কন্া মমিনা খাতুন,__কাহারও মতে হুসেন 
সাহের এক কন্যা__কালিদাসের গগ্গঙ্গাত হুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন সুখচোখ গেখিয! 
যাচিয়! তাহাকে পতিত্থে বরণ করেন। নিষ্টাবান্‌ হিন্দু কালিদাস ন্থলতানের কন্তার 
কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সছুপদ্দেশ ছিল_-এবং তাহার শেষ কথ! 
ছিল__কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। কুক ও অবমানিত হইয়া! রাজকুমারী কৌশল- 
জমে গাহাকে গোমাংস খাওয়াই! গাহার ক্ষাতি নষ্ট করেন। অনন্োপায় হইয়া 
কালিদাস গঞ্জদানী ইসলামধর্ গ্রহণপুর্ধাক্ক মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকুত হন। 
ইহার মুসলমানী নাম হইল-সোলেমান খা। কমেকজন দুসলমান পল্ীগীতিকার এই 
ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণন! করিয়াছেন_-কিন্ধ অপর কয়েকজন এতিহাপিকের 
মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া ইসলামধর্্র অবলবন 
করিয্রাছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ মাছে । 'সইন-ই- 
'আকবরীর মতে সোলেমানের ছই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খা,__সোলেমান ভাঙ্গ খ! এবং সালিম 


5 খাকরমক (নিহত হওয়ার পর-_দাসবৎ পারজ্দেশে প্রেরিত হন) তাহার! ্াহাদের এক 


তত 


ন্প্প বৃহৎ বঙ্গ 


কিয়! রাল্পপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও ব্জাদর লান্ভ করেন। খন মর যাণিকা চৌন্দ্রামে 
বিখ্যাত খঅমরসাগর ছীম্মি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৫৬২ খ্ৃঃ) ইশ শী তাহাকে সরাইল 
হইতে এক হাঙ্গার মন্তুর শাঠাইয়া সঙথাক্সতা করিয়াছিলেন। কি্তু 
রাজকুমার ব্রাজ্াধরের সরাইল পরগনায় শিকারযোগা পশুপক্ষি- 
বুল অবরণা দেখিয়া এ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। এদিকে সাহবাজ খা পরাস্ত হইয়া 
প্রতিশোধে কুতসন্ হুন__তখন সরাইল পরগনায় থাকিতে না পারিয়া সাহবাজের 
বিকু্ধে সৈল্রসংগ্রহাঙ্ি ও বুক্ধোদ্যোগ করিবার জন্য ইশ! খা কোন নিভৃত অবণা-সংরক্ষিত 
স্থান খুক্িতে থাকেন॥ অমর মাপিক। তাহার বাজ্জীর শুহুরোধে ইশ] ঝাকে “মসনদ আলি” 
উপাধি এবং ৪*,** লৈল্ দিয্াছিলেন। উপাধিটি দিদীশবর-প্রদত্ত নহে__-্মাবুল ফজল: 
ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাঙ্গমালা় ইহার উল্লেখ সাছে। ইশা! খা সহস! 
পক্ষরাতে একটা! তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গঞ্জের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী 
হক্গলবাভ়ীতে হানা দেন (১৫৮৫ খ্ঃ)। উক্ত স্থানে লক্ষণ হাক্গরা 
ও রাম হান্ছরা ভ্াতুদবয় রাঙ্গত্ব করিতেছিলেন। ব্মতকিতভাবে 
নমাক্রান্ত হই তাহার! রাজির শন্ধকারে পলারনপর হল। তদবদি জঙগলাবাড়ী ইশ খার, 
অধিকিত হয়। ইশা না জক্গলবাড়ী দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগনা! ( সেরপুর, 
জোয়ানসাহী, আআলশসিংহ, জ্ষোয়ানসাই, নপির-উ-ন্দিরাল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, 
করার, কুড়িখাই, সিন, হাকগরাঙি, দরজ্িরাবু, গোবধের ও হুসেনপুর প্রভৃতি) "অধিকার করেন: 
ও নানাস্থানে ছর্গ নির্্াণ করিয়া প্রকাশ্াভাবে দিলীশ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি, রাঙগক্স 
দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিল্দরের ছর্গ ইহার ঙ্গেয নিরাপদ নিবাস ছিল। 
আবুল ফজল লিখিয্াছেন, ইনি সমস্ত ভাট অঞ্চলের রাঙ্গা হইয়াছিলেন। নুগলমান 
ইরতিহাশিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সুর পযন্ত সমগ্ত দেশ ক্ধিকার করিয়া 
ছিলেন। ১৪৮৩ খু; অন্দে শাহবাঙ্গ খা ইশা খার বক্রিয়ারপুরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস, 
ক্ষরেন। ১৫৮৪ খাটে ইশ! এ নানসিংহের আক্রমণের জন্ম প্রস্তুত হই কতকগুলি কামান 
প্রন্থত করেন। তন্মধ্যে এটি পাওয়া গিয়াছে । তাহার একটিতে “সরকার শ্রীৃত ইশা খা 


১৪০৬) 


১4৮ খই জঙ্গী । 


 শর্িশেষে যানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। 
ক আস্ত ইরা হার 
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গজদানীর উপাবি-মনথসারে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান পরিবার' বলির নদান্সপরিচর দিয়া খাকেন।॥ 
ইপুরের ভু কেক রায়ের ভগিনী সোণামনি (পর নাম সভা) স্বেচ্ছা ইশ! শাকে 
1] মাস্মদান করিযা শ্রীপুর হইতে পলায়ন করিয়া ইশ জার শ্ষশায়িনী হন। ব্বিতরন্ত এই 
্ ঘটনাসথক্চে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদ্িতপূ্বদদ-নীতিকার দ্বিতী্ খ০ নমর 
ইশা খা, তাহার দুধ, প্রণয়কাহিনী, সোগাসপির ছই পুত্র রাম-বিরামের কথা ইত্যাদির 
বিস্তারিত ক্মালোচনা করিয়াছি। করিগুজার হস্তে কেদার ধের সু ও জীপুর-খবংসের 
ু্ান্তও তথায় বিবৃত হইয়াছে । ইশা খার বংশধর বলিয়া খাহারা দাবী করিয়া ধাকেন_-. 
-. তাহাদের সংখা অগণ্য। কিত আছে হয়বৎপুরের দেওয়ানের! লোগামণির সন্তানের 
্ঁ কুলোদ্ধব। এই দেওয়ান পরিবারের গোলেমানকে দাউ শর সহোদর প্রতিপন্ন রিয়া 
বলের নবাঝের সজে তাহাদের বক্রসধন্ধ প্রমাণ কৰিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, এঁতিহাসিক 
প্রমাণাভাবে তাহ! অগাধ হইয়! গিয়াছে । 

দ্বিতীয় বিল্োহী ঘোরের প্রতাপাক্ষিত্য। ইহাব পিতা বিক্রমাদিতা এবং খুতাত 
বসম্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খর সবস্তরঙগসন্ধৎ ও বিশ্বস্ত কশ্মচারী চিলেন। বঙ্গদেশের 
শাধনসংক্রান্থ ও রাজন্মবের হিসাবপন্রের সমস্ত কাগজপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। ুতরাং 
দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাখিপ রাজ! তোদরমা্স ইহাদিগের ব্বগথসদ্ধান করেন। ইহার! মোগল- 
দিগের বগ্াত! স্বীকার করায় তোদবময ইহাদিগকে বিস্তৃত ছুমির "অধিকার এপান করিয়া 
বিক্রমাদিতাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারাজা! বিক্রমাদিত্ের পুত 
গ্রতাপাদিতা জন্মগ্রহণের পর বাঙ্গজ্যোতিষী গণন! করিয়া বলিয়াছিলেন_-“ইনি পিতৃহসা 
হইবেন” বিক্রমাদিতা এই ভবি্া্থান বিশ্বাস করিঘা ইহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কি খুল্তাত বসস্ত রায় শিশুর প্রতি 
কোন: অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া 
 প্রতাপাদিত্যকে লালনপালন করিয়াছিলেন । বসন্ত হা স্ব সুক্ষ বীরপুরুধ ছিলেন, 
ষ্ঠাহার 'গদ্গা্গল' নামক এক ্থর্হৎ খড্গা ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিতোর 
রপশিক্ষার গুরু। কৈশোর অস্িক্রম করিয়া প্রতাপাদিতা ছুই বহসর কাল আগ্রা 
অতিথাহিত করেন। তথায় তিনি মোগল স্াটের সন, রাজনীতি, শৈন্ব্য_-এ সকল 
গিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংশী়। শরৎকুমারী নামী এক 
পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কল্তার পাণিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিতা 
সার পুর্বে ভাহার রাজোর দশ আলা শ্রতাপাদিত্যকে ও ছয় 
কে ও তাহার পুত্রগণকে প্রদান করিয়া যান।  এ্রতাপাদিত্যের 
উস 
প্রজপানিজ্য কত নার পক্ষ হইয়া সৌধ বির 

সস তিনি ০ 


ভি 
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(মোগলশক্কি নির্খুল করিয়া সমস্ত বাঙ্গলাবেশে স্থানীন রাজা হইবার কনা করিয়াছিলেন । 
সাহার রান্মধানী কোথার ছিল__ইহা' লইন্া নেক যততেদ আছে । কেহ বলেন সাগর" 
বাপ, কেহ বলেন ইন্বরপুরের নিকটে, কেহ বা! বলেন চ্যান্ডিকানে | কিন্তু সতীশচন্্র মিত্র 
মহাশম্ অনেক অকাটা প্রান স্বারা প্রাতিপ করিক্বাছেন যে ধুমঘাটেই প্রতাপাদিতোর রাজধানী 
ছিল। পর্তূনী্গণ নাহাছে চ্যাপ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরদীপের 
সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম__চণ্ডিকানগর-__হুইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু ছর্গের 
মধ ১৪ট প্রধান হৃর্গ ছিল _(১) যশোর ছর্গ, (২) ধুমঘাট হুর, (5) রারপড় দুর্গ, (৪) কমলপুর 
হুশ, (৫) বেদকাৰী ছর্গ, (৯) শিবপাহ হস, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা ছূর্গ, (৯) মাতলা 
রগ, (১১) হায়দার গড়, (১৯) আড়াইকাকা হুর্গ, (১২) মণিত্গ, (১০) রামমঙ্গল হর্গ, (১৪) চকজী 
৭! চাকছী। ছর্গ। কথিত আছে বন্তমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের এটি দর্গ 
ছিল-_থা। মালা রারগড়, টালা, বেহালা, শালখিয়া, চিৎপুর, সুলাজ্ছোড়। প্রতাপাদিতা 
জাহাজনির্াপের প্রধান উৎসাহধাতা। ছিলেন। ্ঠান্থার নৌবছরের জন্য ন্ুদরী কাঠের 
'অনেক ছ্ছাহাঙ্গ ও রগতরী নিদ্মিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক 
গাড় ছিল এবং নসনেক ত্রীতেই কামান থাকিত। গ্ঠাহার নৌকা, রণতরী ও 
জাহান্ধের মনেক নাম ছিল, এখন তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত 'আছে। 
ঘশোরে প্রতাপাদিতোর নৌবহরে 'পিদ্ারা', “মহুলগিরি', 'ঘুরাব', 'পাল', 'যাচোয়া, 
লশত', “ডিসি! 'গছাড়ি, 'বালাম', 'পলওয়ার', 'কোচা' প্রতি নেক শ্রেণীর রী 
ছিল। এ্রতাপাঙ্দিত্যের সময়ে যশোরের কারিগরের! জাহা্-নির্্রাণে বিশেষ দক্ষতাঁ 
লাভ, করিয়াছিল। তাহার ফলে সাঞেস্তা খা! নেক জাহাঙ্গ বশোর হইভে প্রস্তুত 
করাইছা লইয়াছিলেন। ( বশোর-পুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্টা। ) প্রতাপের উৎরষ্ট যুনধ- 
আহাজের সংখ্যা ১*,**৭-এর উপরে ছিল এবং ছন্তান্ত পোতের সংখ্যাও দ্বিসহন্র কিংবা 
তদদিক ছিল। জাহালবাটা এখনও নামে মাত বঞ্তমান। 'মাবছুল লতিফের ত্রমণরৃত্াস্ত 
হইতে জানা যার-_“প্রতাপাদিতোর যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই খাকিত।” 
এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালা কম্চারীর খীন ছিল, কিন্তু পরে পঞ্ুগীজ ফ্রেডারিক_ দুডলীই 
এই কাধ্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্ত (১) ঢালী, (২) অঙ্ারোহী, (৩) তীরন্দাজ, 
(&) গোলন্দা্, (৫) নৌনৈন্, (৯) শুগ্সৈনয, (9) রক্ষিপৈনত, (৮) হন্তিসৈন্ত-_-এই কট বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। ঢালা সৈন্মের অধিনায়ক ছিলেন কালিদান রাস্ধ মদন মন্প (“মুদ্ধকালে সেনাপতি 
কালী”_-ভারতচক্জ )| ম্বারোহী সৈস্তর প্রধান অক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন 
রানের অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ, আটা 
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করিয়াছেন। পূর্তবিদ্াগের প্রধান নধাক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দল্ত। প্রতাপাদিত্যের 

বহু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও ষশোরে দৃষ্ট হয়; চৰিবশ পরগনার ক্বধিকাংশ এবং 

সমতীরধ্থ সুন্দরবনের সমৃদ্িশালী বহু নগর ও পলী এবং পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া 

প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিশ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। ঠাহার সৈল্তদের মধ্যে অসন্্ট ও পরাঙ্গিত 

পাঠান সৈশা, পর্ঠুগীজ্গ ও পার্কত্য হপুরার কুকী সৈস্ট বিস্তর ছিল; বাঙ্গালী রায়- 

বেশে ও ঢালী দৈল্লগণ বন্তীব ছু্র্ষ ছিল। কতলু খর পুত্র সাল খাঁ তাহার শন্ততম 
সেনাপতি ছিলেন। 

- মানসিংকের সময়ে হিন্দু রাজার দ্মায়িক বাবহারে প্রতাপাদিতা কিছুকাল পোষ মানিয়া, 

ছিলেন। কিন্ধ তিনি ইস্লাম খার শাসনকালে পুন: পুন: গাহার ইচ্ছার বিদ্ধ কাঙগ করিতে 

লাগিলেন। মুল কথা তঠা্থার একাস্থ স্তর বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী এবং সহাবলশালী সুকান্ত 

হ (হরযকান্তো! মহাশুরো পুহকুলক্ ভৃষণম্‌) এই ছইক্ষনে মিলিয়া পাঠানাধিকারের পরে 

- দেশে হিমু ফিরাইযা ক্মানিতে যড়যন্থ করিতেছিলেন। গ্ঠাহার সৈল্তবল এবং 

প্রতাপ ছিল_এবং তিনি নিজে যেকুপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইনপ "শা কর! 

'শসন্ব ছিল না। কমল (সম্ভবত: কামাল ) নামক এক বিশ্বস্ত মতি ছদাস্ত রণদক্ষ খোচ্ছা 

পাহার এই 'মাশার এক এধান নসবলম্বন ছিলেন। কিন্ত ্ঠাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং 

রং তৎসঙে বাঙ্গালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইযা দেখিলে কেন বে তিনি হারিয়া গেলেন 
ন্‌ তাহা বুঝা! যাইবে । 

তিনি তান্ত্িকভাবে শক্ষির উপাসনা করিতেন, এজন্য মগ্চপায়ী ছিলেন। সাহার ক্রোধ, 

হইলে দিখিদিক্‌ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুললতাত বসস্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে 

এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে স্ঠাহার খুব দোষ দেওয়া 

যায় না। বসন্ত রাছ্ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ গাহার প্রতি তীর বর্ষণ 

করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকাধ্যে উপবিষ্ট বসস্ত রায় 

ভৃত্যকে "্গঙ্গাঙ্গল আনিতে বলেন প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রাতিশোধার্খ বসন্ত বায় 

তাহার প্রপিদ্ধ 'গঙ্গাজজল' নামক খঙ্গা 'আনিতে "আদেশ করিলেন। তখনই পিত! 

8 হইতে অধিক প্লেছে খিনি তাহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যাবস্থা করিয়াছেন, গাহাকে 

নির্মমভাবে বধ করিলেন (১৫৯ খুঃ)। ক্রোধের সমনে সাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না! 

২ সাহার সন্ধোবিবাহিত ছামাতা বাক্লার অধিপতি তরুণবয়স্ক রামচন্্রকে তিনি হতা] 

করিবার "আদেশ দিযাছিলেন। রাসচক্দের সঙ্গে 'রামাই জঙ্গী” নামক এক তড় কআসিয়াছিল। 

+  বিবাহ-উৎবে সে তাহার ভাড়ামী দেখাইয়া খুব “বাহবা' পাইয়াছিল। কিন্ধ সে 

. ভ্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিঘা! রমলীমহলে ভাড়ামী করিতে থাকে । কিন্ত 

 'রিলঘে সাহার রমলীর ছস্মবেশ ধরা পড়ে এবং যহারাণী শরতকুমারী একখ! প্রতাশাদিত্যাকে 

জানান।  কোথে মাস্মহারা! হইযা প্রতাপানিত্য ামাই চঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে 

স্থির পা খনি ই পিন 


নার হত্যা । 


হু ৮১ ভু এ 


৭৯২, বৃহৎ বঙ্ছ 


নিন্দোষ জানিযা লক্জিত হইতেন, কিন্তু ভীত, হইআা বাড়ীর দকলের পকামলে সেই-বাজেই, 
বামচন্দর ৬৪ দীড়মুক্ত এবং কামান সার! হুবক্ষিত নৌকাঝোগে পলাকন_ করেন রাজকুমারী 
পরমা সাধবী বিমলা ন্মব্ট শেষে বাক্লার অন্তঃপুরে তাহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত শ্বশুর-দামাই বেন “দকগ্নকুল' হইয়া চিরকাল শক্ত হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও 
তার পর্বের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ইন ব্যবহারে তিনি জনসমা্গের শা 
হারাইলেন। এই সকল পাপ শসার উত্তেনাসূলক, সুতরাং ক্ষমাহ হইলেও হইতে 
শারে, কিন্ত তিনি যেভাবে সন্দীপের অধিপতি কার্ডালোকে হন্তা' করিয়াছিলেন তাহা! 
কান ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তাহার চিরশক্র 
কার্ডালোর সুগ্ড উপহার দিতে পারিলে মগৰাজার সঙ্গে মৈত্র স্থাপিত হইবে এবং মোগরাদের 
বিকদ্ধে ম্ধবিগরে ভাঙার শান্কুল/ পাইবেন, এই ছিপ গ্রাহার ভিসন্ধি। আআরাকানাধিপের 


সঙ্গে ফডবর দুীভৃত করিয়া তিনি অতিশয় ন্তরণ্জাবে তাহার বা সরল ব্যবহারে ও - 


মৈত্রীর প্রস্তাবে পঞ্জীঙ্গ বীরকে সৃণ্ঠ করিয়! সথীয়রাক্সধানীতে লইয়া আসিয়া তাহাকে হত্যা 
ক্রেন। ডুক্গারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিষ্তার উল্লেখ আছ্ছে। ন্দান্্রীয়ভাবে নিম 
করিয়া! এইরূপ আতিথ্য বঙ্গের শশান্ধ একবার কাল্কুজ্জাধিপতি রাঙ্ছাবদ্নকে এদশন 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাক্ছলার ইতিহাসে পৃষ্ঠায় প্রতাপানিত্য এই কলঙ্ক প্রক্মেপ 
করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশর ধনবান্‌ ও ক্ষমতাশালী “হারে স্তড়ি" নামক শশার এক, 
বণিকৃকে ভিনি নিশ্মভাবে হত্যা করেন, তাহার পরিবারধর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে, 
এত ভীত হইয়াছিল যে তাহারা রাজভয়ে ক্মলমগ্জ হইয়া মরিয়াছিল। বসুন! হইতে ঢলুলদিয় 
ঘোছুনার কাছে এখনও লোকে “হ'রে শুঁড়ির দহ" ফেখ্াইয়া থাকে । এই "হরে শুড়ি' 
গোবরডার্গার নিকট একট অতি বৃহৎ রান্ডা করাই দিয়াছিলেন। এখনও "হরে শুঁড়ির 
রাস্তা"র অনেকটা বিস্কমান আছে। 

কগিত "মাছে, একদা মগ্থপানে উত্মন্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিদীর স্তন কাটিয়া 
ফেলেন। এদিকে তাহার সদৃগণরাশিরও পেষ ছিল না। তাহার উদারতার খ্যাতি 
সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও শুনা হায় । তিনি াশার অতীত, থ প্রার্থীকে দিতেন ॥ 
এমন কি, কদিত আছে, ১৫৯৯ খৃষ্টান্ষে বখন তিনি রাঙ্ছালনে উপবিষ্ট হইয়া ক্তরু 
হইযাছিলেন_খন একছন ্রাঙ্গণ রাজী শরৎকুমানীকে চাহিয়া বসিযাছিলেন | ইহা 
স্জধু পরীক্ষার ন্ত। কমতক হওয়ার প্রথা বস্ুংশীর রাজ! দিলীপের-সময় হইতে চপিয়! 
"আসিয়াছে $ কালিদাস তাহার বর্গন। করিয্াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধরুগেই বিশেষক্রপে 
ম্্িত: হইছিল । হিউনসাঙ্গ হ্বঞ্জনের এই কতক হওয়ার ব্যাপার সবিস্তারে লিপিবজ্ধ 
করিয়াছেন। কান্কুন্সরাজ সর্ান্থ দান করি তাহার ভগিনী রাঙ্গাত্রর নিকট হইতে লঙ্জা- 
নিবারণাণ একখানি বস চাহিয়া লইয়াছিলেন| দিলীপ সমদ্ধ কৃ্তিবাস কালিদাসের বানি! 
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ভি 


বাঙলার বিজ্রোহিগণ ৭৯৩ 


্বামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষবশ্্গ্রহপ ও ত্যাগের আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ 
ইহার অহ্দরপ করিতেন, তাহাই অধিকতর সগ্তব বলিহা মনে হয । বঙ্গদেশে বিপুরা রাঙ্ছো 
সেদিন পরাস্ত এ প্রথা নামে মাত্র শনুষ্ঠিত হইত। বাজ্জা কতক হার পর মহারানী 
সর্বপ্রথম তাহার রাঙ্গন্ধ ও সর্বন্থ চাহিয়া লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া 
কমতরুত্রত সন্ধর করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লই! ছিনিমিনি খেলার 
লোক ছিলেন না। বাঙ্গণ পরংকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রাঙ্জার ধর্মকারো 
বাধা দিশেন না। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাক্ষণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন_-এই 
পাত, কিন্তু গ্রহীতা পরস্ত্রীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। 
কিন্তু বাদদণ নাঙ্গাকে জানাইলেন, তিনি শুধু রাঙ্জার ানবল পরীক্ষা করিবার জন্ত 
এইভাবে রাণীমাকে থাজ্জা করিয়াছিপেন; তিনি াছাকে বিধিমত প্রত্যাণ করিলেন 
এবং বিনিময়ে রাজ্ীর এঙ্গনমত স্বর্ণ পাইলেন | গ্রতাপাদিতোর শাসনপ্রণালা উতর 
ছিল। প্রবণপরাক্রান্ত রাজ! রাঙ্ছের এবপ নুশৃঙ্ঘলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাঙ্গযে 
বাস করিত। তীহার অপূর্ধ দলানশক্তি ও উ্দারতাপত্বন্ধে অনেক প্রাবাদ প্রচলিত কাছে, 
ামরাম বন্ধ ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 
হুইয়াছে। তিনি ছগ্ধান্ত পণ্ঠুগীজজ ছলন্যাগণকে নিরপ্ত করিয়াছিলেন, এবং ঠঠাছার 
রাজোর লোকেরা বহিঃশক্রর আক্রমণসখ্চে নিশ্চিন্ত ছিল। ঠাহার লিতা বিক্রমাদিত্য ৫ 
পিক্বয বন্ত রাছের সময হইতে ক্রাঙ্গণ, কাবস্থ_কুলীন এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমগ্িত 
হুইয়া। বসবাপ করিয়াছিলেন। শ্থৃতরাং সর্বাবিষষে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষন্ব লাভ 
করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাঙ্ষা সমৃদ্ধ ও ভ্সম্পন্ন ছিল-__ প্রাচীন কীন্ঠির অনেক ভগ্মাবশেধ 
তথায় ছুর্ণভ নহে। প্রত!পাদিত্য বশোবেশববীর প্রন্তরমনী সৃষ্ধি পাইয়া তাহা তি 
'আডখনের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত ন্মাছে এই বিগ্রহের প্রতি তাহার 
'মচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচ্্র ভাহাকে “বরপুত ভবানীর” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
যখন বসস্ত রায়ের আত্মীয় কুটবুদ্ধি কূপরাম বন্স কচু রায়কে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে 
তাহার হত্যার কথা জ্ানাইল, সেই স্মরনীয় ছিনে বাঙ্গলার স্থাদীনতার শেষ দ্মাশা-রশ্ি 
স্মিত হইল মানসিংহ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ প্রতাপাদিতোর বিকন্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি 
প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল ) পাঠাইলেন। বেড়ী 
'অীনত্বের চিহ্ব__এবং তরবারি শুন্ধের। কেশবভট্টর নকীৰ উচচি-্বরে বলিলেন_-“এই বেড়ী 
যেন মানসিংহ প্রাহার প্রন ্াহাঙ্গীরের পাসে পরাইা দেন”_-”বেড়ি দিও ন্দাপনার মনিবের 
পারে” (ভারতচন্ু)। সাদরে ভিনি তরবারিটা গ্রহণ করিছা বেড়ী ফিরাইয়! দিলেন, তৎসঙ্গে 
রাজা মানসিংহ্‌ মোগলের হীরা করি যে জাতিছ্যা এ বলত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে 


 ছাড়িলেন না। 


ানসিংহ আকবরের নিকট সুনধনীতি বিশেষে শিক্ষা করিমাছিলেন, পথে পথে 


রঃ 


৭৯৪. স্বহত বদ 

বঙ্গের বে সকল জমিদার ও রাঙ্ছা প্রতাপাকিত্যের ( শ্ভছে বত নৃপতি দ্বারস্থ” ) দরবারে গুড় 
পক্ষীর স্কায় থাকিতেন, শ্রাহাফিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। গ্রতাপের নিজ্জ 
েন্নাপতিদদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উত্কোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্ট! করিলেন। 
বাঙ্গালীসমাঙ্গ তখনও প্রা এখনকার সমাঙ্গের মতই ছিল। কোন নাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে 
একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। কেহ কে প্রভাপাদিত্যের শ্রেষঠতে ঈধ্যান্মিত 
ছিলেন কেহুবা মোগলের নুগরহুপ্রা্থী ছিলেন, কেহবা! প্রভাপানিত্য-রুত পিলবা ও 
তপতরের হত্যা কার্ভালোর হত্যা, সব কবামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি ছর্নাতি ও. 
পাপ খুব বাড়াই বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ তিনি যে হিনদুরাঙ্্য স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দরাঙ্গ তাহা বুঝিলেন না" সাহার দ্ানখীলতা ও উদারতার কথ! কেহ, 
বলিলেন না ভাহাকে খর্বধ করিতে পারিলেই স্ঠাহাদের মনগ্বামনা সিদ্ধ হইল মনে করিলেন । 
ক্তরাৎ রূপরাম ও কছু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লন্ধর সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পন 
করিলেন__সেদিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহান্ততার অভাব শ্ন্তুভব করিলেন) যদিও কিছু 
শ্রকোর গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল, তাহা মানসিংহের স্ঞাম় বাষট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের 
ভেদনীতিতে সমাক্‌ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। 

(১) ক্ষঘনগরের রাল্সাদের পুর্বপুরুষ ভবানন্দ মদুমদ্দার মানগিতহকে বিশেষ সাহামা 
করেন। ঝাড়ি ও বন্তার প্রকোপে খন যানসিংহের সৈল্তদল মৃতধা্ধারে উপস্থিত, 
হইয়াছিল_তখন তিনি রসদ ভ্দোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিতোর 
সন্ধে অনেক সন্ধান দেন। তাহার গৃহৃদেবতা গোবিন্দ ও লক্ষ্মীর মহাসমারোহে নিবান্ 
দিবার সন্ত তিনি বিপুল ন্মায়োক্ন করিয়াছিলেন, দেই উপকরণে মোগল সেনাদের মহাবিপদ 
খুচিল। ভান মন্কমদার নিশ্চই দুলিযা গিমাছিলেন যে তিনি, বহুদিন: যশোরে: 
প্রতাপাদিতোর অনগৃহীত হই ছিলেন। 

২) টাচড়ার রাজবংশের পুপুক্ুষ ভবের বাসের বংশধর যহাতাব রায় বা! মুকুট 
রায় ঘশোর বাজোর উদ্বর সীমান্তের প্রধান কিজলাফার এবং প্রতাপাদিত্যের শন্তাতম 
প্রধান কম্চারী ছিলেন। তিনি যানসিংহকে গোপনে রসদ এ সৈক্ক পাঠাইয়াছিলেন। 


১: 


বাঙ্গলার বিভ্রোহিগ্ণ ৭৯৫ 
বাননদ মন্ছ্মদার, লক্ষীকান্ত স্যার « এবং বশাবেডিযার বাজানের পুর্ন 
্ঘানন মধুমদার_-এই তিন মন্দার বঙ্দেশটাকে ভ্্াগবাটরা করি লইাছিলেন-_এবপ 
বা ইহারা সকলেই সানসিংহকে সাহাব্য করিয়াছিলেন) 
ঃ শন, ইহা হইতে দেশের ন্বসথাটা বেশ: বুঝা! বা ব্যাতিগানতভাবে 
বল. বাসী ্রতিতার এখনও পরি পাও য় এই সুপ পর- 
শাল হংস দেব, রাজা বামমোহন। কেশবচক্্র। নিবেকানন্ম, রবীন্দ্রনাথ 
প্রদ্থতি বিশ্ববিত্রনত কীর্কিযান্‌ পুরে অভাব নাই। কিন্তু বাজলার 
চর লে কা আর নাই, যাহা মতীপালকে সীম কৈবপ্ের বিকুদধে শক দিছিল, বাহার বলে 
? ব্লাল দেন সমন্ত দেশে কৌলীন্ত চালাইদাছিলেন, খা! 'দাদিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত 
০ বাঙ্ছশন্কি, তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনগ্দী বাক্ছি প্রাতিভাগ্ধার! 
শা কিছু কালের জন্য উদ্ধলোকে শির উদ্ধোলন করিতে পারেন,_কিন্ধ 
ন্‌ লক্ষা্েদ করিতে আঙ্ছুন উদ্ধত হুইলে ব্রাহ্মণের যেরূপ টাকে 
নিরস্ত করিয়াছিল ("এত বলি ধরাখরি করি বসাইল”-__কাশীদাস )-_বঙ্গদেশের লোক 
লেইরপ কাহারও উদীয়মান প্রতিভা ফেখিলে াহাকে সহাগ্নতা করা দূরে থাকুক-_ 
তেমনই নিরম্ত করে। পরস্পরের গাহঠস্থা বিবাদ ভুলিয়া সব্দজনহিতকামীর হন্তে বলসঞচার 
করার যোগা উকা-বন্ধন "মার এদেশে নাই | সেই শকুনিব সময় হইতে যে গৃহবিবাদ চলিয়া 
8. আসিয়াছে, যাহাতে পৃ্দীরাঙ্গ ভারতসাস্রাজা হারাইলেন-_তাহা কবে নির্্বাশিত হইবে ? 
প্রতাপ এইভাবে সবগণকর্তৃক পরিতা্ হইথা হু্ধ করিযাছিলেন | বিশ্ব খোল্গা 
কমল সাতদিন উপবাসী থাকি! নবিশরা্ত লড়াই করিয়া যদ্ধক্ষেতে প্রাণ দিয়াছিলেন, 
পা... শরযাকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত তন্ার চিরবিশবত্রতার ্ন্থা দেবতারা পুষ্টি 
করিলেন মানসিংহের সে প্রতাপাদিতোর এই গৃ্ তিনদিন বাব চলয়াছিল । ইছাতে 
:. শৌধাবীর্োর চূড়া প্রদর্শিত হইযাছিল। প্রতাপাপিতা শুধু, খোঙ্গা কমল ও আশিশব 
বন্ধ সুর্ণাকাস্্রকে হারান নাই__এই দৃদ্ধে তাহার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ শর চক্রবর্তী বন্দী 
হইলেন, তংপক্ষীয় ফরিদী সেনানায়ক রাঙা নিহত হইলেন এবং তাহার শন্তম শ্রেষ্ট 
(্েনাপতি মদন-মম প্রাণ ছারাইলেন। মোগলঙিগের বহু ওমরাহ নিহত হন। শেখে 
প্রতাপাদিতা পরাজিত হইলেন । তখন বণ? আসিা পড়িয়াছে। ব্যাগ বাঙ্গলাদেশের নব্থা 
 নসিহর ভালরপই. বিদিত ছিল, প্র বায াার বল পরের কোনে পরাপ-_ 
ধু রঙা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ তিনি জানিতেন। শৃতরাং বখন প্রতাপ স্িপ্রর্থী হইবেন, 
টি দিস সন্ধির প্রতাপ নাষে মাত্র যোগলদের বগ্ততা স্বীকার 
ক শীহার প্রাপা “ছয় নানি" গ্রতার্ণ করিলেন 
225 


"ছি গান বান 


৭৯৬ বৃহ বঙ্গ 


করিয়! রাক্ষোর প্রীনদ্ধি করিলেন । ১৬৭৮ খুঃ বন্ধে ইসলাম খা! নবাৰ হুইযা বঙ্গের মসনদ 
অধিকার করেন। তিনি একটু উ্রপ্রক্কাতি ছিলেন। কবক্রপুরে ত্তীহ্থার সঙ্গে প্রভাপের 
দেখাসাক্ষাৎ্ৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দৃঢ়ীভৃত হইলেও স্বাবীনভার সেই চিরপোধিত ইচ্ছা তিনি 
কিছুতেই[ুদমন“কিরিতে পারিলেন না। এ ছুতো সে ছুতো ধরি তিনি সন্ধির নিয়ম 
ভাঙ্গিলেন। পুনরার যুদ্ধ রম্ঘ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য দ্মদ্বাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খার 
সেনাপতি ইনাযেৎ খাঁ ও মীক্জা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাহার 
বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদযাদতা মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রাণের "আশা পরিভ্যাপপুর্বক 
মোগলগৈন্যসমুক্রে ঝীপাইঘা পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইফ্াা তিনি নিবৃত্ত হুল, 
এবং শিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্টা অঞ্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রভাপাদিত্যকে লইয়! 
ঢাকায় গিয়া ইসলাম খা! পিজরাবন্ধ ব্যা্কে নমাগ্রান্ প্রেরণ করেন। পথে কালীগামে ১৮১৯. 
ষ্টান্দে ৫* বৎসর বরসে প্রত্তাপের লীলাবসান হু! ভারতচন্্র এবং ক্মপর ছুই একন্দন 
(লেখক লিখিয়াছেন__মানসিংহের দ্বারাই তিনি পি্সবাবদ্ধ হইয়া গ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, 
তাহ! ছুল। যানলিংহ নহে, ইসলাম খীর হাতেই ্া্থার পতন | 
প্রতাপাদদিত্যের ইতিহাস বহস্থান হইতে পাগ্রদা খাইতেছে। বামরাম বন্ছ ফোর্ট 
উইলিম কলেঙ্গ হইতে প্র্াপা।দশ্য সনবন্ধে একখানি নাতিক্ষু্জ ইতিহাস প্রণয়ন 
করেন। তিনি লিখিযাছেন, একখানি পাশাতে লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' হইতে তাহার 
উপকরণ সংগ্রহ করিযবাদ্ছিলেন। নূবজ্গা্থানের ভ্রাতা সাক খীর ন্থচর ক্মাবছুল লতিফ খা! 
প্রাতাপাদিতোর সমসাষয়িক। ্ঠাহার ভ্রমপ-বৃত্বান্ত হইতে প্রতাপসত্বন্ধে অনেক কথা 
জ্ঞানা, বায়। প্রতাপাদ্িতোর সমসাষদ্ধিক মীর্জা সহন দ্মালাউদ্দিন ইস্পাহিনী 
(পর নাম দ্বাইবী ) “বাহিরিল্ান খাইবী” নামক গ্রন্থে এতাপাদিতোর কথ! সবিজ্ঞারে 
(লিখিয়াছেন, ভাহা। সূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুটিনাটি তবে পূর্ণ। ঘটককারিকা' গ্রস্থসমূহেও 
শ্ুতাপসখদ্ধে নেক কথা লিপিবদ্ধ মাছে । বিভারেজ-লিখিত যাখরগঞ্জের ইতিভাস, 
শর্জুসীঙ্গদের লিখিত ্দনেঞ্ত বিবরপ, বিশেষতঃ ছুচ্জারিকের ইত্িহাস-__ প্রভৃতি বহনে 
যশোররাঙগসম্ধ ক্মনেক কথা পাওয়া যবানগ। ইহা ছাড়! বশোর ব্যাপি! প্রতাপাদিতা ও. 
বসন্ত রায় সমন্ধে ্ছনেক এরবাদ কাছে | ক্াযাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্কব কৰি গোবিন্দ দাসের 


আর একাটি কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্যের কা উপসংহার করিব । মোগলদের বিরুদ্ধে 


সঙ্গে প্রতাপের খু্তাত ও নাতুশ্ুর উদতযেরই সখা ছিল-_ভিনি সাহার পঙ্গে ইঙ্গাদের 


ভি 


বাঙ্গলার বিজ্রোহিগণ এ৯ন 


জভক্ষার্যো যোগ জিষাছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহাত্য করিলেন নাঁ কেন? এক একট, 
ক্স প্রতিপক্ষ সাজা ও মুন নায়ক পক মত সোগলের বিকদধ বুদ্ধ করি ওরা 
গিলেন__সকলে সমবো্ হইয়া দ্ধ করিলেন না কেন? এন্সখা দূরে থাকুক, প্রতাপের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বস্ত কারীর পর্যন্ত মোগলদিগক্ে ট্ঠাতার সর্দনাশের পণ দেশাইা 
দিল। তাহার নিজ জামাতা বাক্লারানগ কি ষপঙ্ালের জন পারিব!রিক করছ কুলি! ্ঠাহার 
াহাযেছ দাড়াতে পারিতেন নাঃ ননেকো দেশ নষ্ট হইল, কা-লকষী এদেশে থাক্তিলে 
রাজলক্মী এন্থান হইতে বি্ায় লইভেন নাঁ। স্ঠাহার সিংহাসন পাতা ছ্িল-_ন্দামাদের 
নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমন বিডনাকে বরণ করিয়া ন্মাপিরাছি। (এই গায়ের 
অনেক বিষবই কামরা সতীশ খিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ) 

তথাকণিত “বারছৃঞাপর নথাতম বীর কেছার রায় | চাদ রায় ও কোর হায় সহোদর 
ছিলেন। ইহাদের রাজধানী পন্মার এক শাখ! কালীগঞ্গার কুলে প্রীপুরে দ্বন্িত ছিল 
ইহাদের পূর্বপুরুষ নিষ রাগ সম্ভবত: সেন-রর্জাদের সময়ে কর্ণাট 
হইতে ক্আসিয়! ক্িফষপূর ছারা কুল-বেড়িয়াতে বাসপ্থাপন করেন, 
নিম রায় তখকালীন বঙ্গািপের নিকট “ছুঞ্া' উপাদি লা করিয়া বঙ্গদেশের একছন পরাক্ান্ত 
মিঙ্গাব বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওরাইন্গের মতে '্সাকবরের সময়ে নিষ রায় কর্ণাট হইতে 
'াপিযাছিলেন।  (বারকাসঘন্ধে ছেযস্‌ ওয্াইজ্‌ সাহেবের প্রবন্ধ জবা-_এসিযাটিক 
সোসাইটার জারনাল, ১৮৭৪ :) চাদ রান ও কে্ার রায় সম বিক্রমপুর পরগনা! ও পার্খবর্তী 
কয়েকটি স্থান ন্অধিকার করির পাঠান-রাজ্ন্থের শেষভাগে স্বাধীন নুপতিকূপে অসিষ্ঠিত 
হুইযাছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্ধী সন্দীপ মোগলছের দখলে ছিল-_কিন্ধ জনৈক পর্ভীঙ্ 
সেনাপতি কার্ভালো কেদ্ার রায়ের নামে উ স্থান ক্িকার করেন । কেদার বায় ত্াঙ্থার 
সেনাপতি কার্ডালোর স্থারা স্থান ্দধিকার করিযা পুরস্করন্থরপ এস্থান সেই গর্ত গীজ 
যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া ন্মারাকানের রাজ্জার সঙ্গেও কেদার 
রায়ের যুন্ধবিগ্রহ হইয়াছিল । ছুইবার তিনি ্ারাকানের বাঙ্গার সঙ্গে যুদ্ধে জী হন, কিন্ত 
শেষে সন্ধদীপের অধিকার শেষোক্রের ভাগোই ঘটিয়াছিল (১৬*২ থৃঃ)। কাল্পোস লিখিত 
৮০৮70086৩00. 9818%1” পুস্তকে দুষ্ট হুর ক্মারাকানরাক্ষ মানরাজ্জগিরি-কার্তৃক সন্্বীপ 
নঅধিরুত হওয়ার পর কার্ডালো হার নৌবহর লইঞ়! শ্রীপুরেই ন্মবস্থান করিতেছিলেন | 
তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া ্রীপুরের রাজকীয় সেনার ন্ততম অধিনায়ক 
হইয়াছিলেন। যোগলেরা বৃঝিল সাহার নসধিকত স্বীপাট কেদার বার সাহাব্যে কার্ডালো 
কাড়িয়া! লইয়াছিলেন, স্মতরাং ভাহারা প্ীপুরের বিকদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাক্জ 
মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়ও কেগার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যদ্ধ করিয়াছিলেন__ 
তা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্তাম সলিল উন পক্ষের শোশিতে লোহিত 
হইয়াছিল । সে কেলার হায় রী হইলেন এবং মোগলপ্ষী দর মদ সন্দারা় নিহত 
হইলেন (17০০৮ চারা, 71, 95 ৮১1 51801 কথিত "ছে এই দ্ধ 


৪) 


কার রা ও চাৰ হাছ। 


৭৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


কাণ্ঠালো অতিশক বীবন্ এরদশন করেন এবং আহত হন। তখন (১৯*৮ খু) মানসিংহ 
প্রতাপাফিতোর সঙ্গে যুদ্ধে বিশেদকরশ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাশের সর্ধনাশ লাখন করিয়া! 
তিনি কেছার রায়ের বিরুদ্ধে সমন্ত ৈ্ত লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমত; তরবারি ও 
শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্শিতভাবে কেদার রান শৃক্ঞল ফিরাইয়া দিলেন এবং মানলিংহাকে 
বিজ্ঞ কারিহা পরতথন্ধরে একটি সংস্কত ক্লোক পাঠাইলেন, তাহা তদবধি সংস্কত-াহিত্যের 
উদ্ভট প্লোকগুপির যন্ো স্থান পাইফ্ছাে। প্ভিনত্তি নিতাং করিরা্ষকুম্থং | বিভপ্তি বেগং 
'পবনাভিরেকস্‌। করোতি বাসং গিরিরাজশূঙ্গে । তথাপি সিংহঃ পণ্ুরেব নান্ঃ॥” 
মানসিংহ বলশালী, ক্মতাপন, রাঙাতে প্রতিষ্ঠার শিখবদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পঙ্ততুল্য। 
এই বিজপে উত্তে্গিত হুইহ। মানসিংহ আপু বরোধ করেন। কেদার বায এই মুন্ধে 
পরাজ্ছিত হইলে যানসিংহ, সন্ধির পর্তাবে স্থীকুত হন। কথিত ছে যালসিংহ কেদার 
রারের কল্সাকে নিবাহ করেন, এ সন্ধে হিনুস্থানে নেক প্রবাদ চলিত ন্মাছে, তাহার একটি 
এই-প্ধদি রাজা! মানসিংহঙ্গাউকি বেট নাগী। যদি রাজ! কেফার ফেনী করী। আর 
মিলাপ হবো দি নীন্গর করি” (ন্থরের শিলানেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী |) 
কিন্জু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেকধার রান্ধের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘ উপস্থিত 
হুইল। কণিত আছে নল ছিন পরাস্ত ভীবণ শৃন্ধের পর কেদদার বার পরাস্ত এ নিহত হন । 
এই যুদ্ধের কথা! 1110191% 1108/75 9 100488» ৮91. *), এবং ক্াকবরনামার ১১১ পৃষ্ঠায় 
উদ্নিখিত আছে । ( যোগেক্বাবুর বিরুমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা জরা ।) কথিত ব্াছে 
কেদার বায তাহার ৫** রগতবী লহ! এই যুদ্ধে প্রন্তত হইঘজাছিলেন এবং মোগল সেনাপতি 
কিল্মককে বন্দী করিযাছিলেন কিন্তু পরিণামে মোগলেরই জয় হইক্রাছিল। কিন্ জনপ্রবাদ 
অন্তরপ | ইশা খা যে কেদার রায়ের ভগিনী সোপামণিকে অপহরণ করিয়া লইয়া! ঘাইয়! 
শিবাহ্‌ করেন, ততধখন্ধে কোন সন্দে্ন নাই । এততসন্ন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস (যোগেক্জবাবু- 
কৃত) এবং ব্পরাপর এত্িহাপিক গ্রন্থে থে বিবরণ দেয় 'শাছে, তাহাতে জানা যায় 
ইশা খ| ও চাদ-কেদার ভরা়দ্য়ের মধ্যে এক সমক্ধে খুব সৌহাদ্দা ছিল। ইশা খা এক 
সময়ে ভরপুর রাজধানীতে ন্মাতিগা স্বীকার করিয়া জানার্খিনী যোণামণির স্সপুরবধ রূপ দেখিয়া 
মেকুপে পারেন তাহাকে লাভ করিবেন এইজন্ক কতসংকম হুন। বায় রাজাদের এক 
অসন্ধই কশ্মচারী ভ্রীমন্ত গার সাহাখো তিনি কতকলিন পন্ধে সাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে, 
সখ হইয়াছিলেন। এই অপানে ও লজ্জায় চাদ রায় যে জুঃপহ পরিতাঁপ পাইলেন_-. 
তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং হাহাতেই সাহার মৃত্যু হয়॥ কেদ্ার রা প্রতিশোধার্থ 
পঙ্গার অপর পারে থাকিয়া ইশা খর অন্ততম রাঙ্দধানী খিক্দিপুর লুষ্ঠটন 9 ধ্বংশ 
করেন। 'াহা ছাড়া! কৈলাগাছ।ছর্গ দুদিলাৎ করেন। কিন্ত “ইশা খা” নীর্ষক যে পলীগাথা 
বহুদিন যাবৎ ষয়মনসিংহ প্রদ্ৃতি অঞ্চলে দুখলমান কৰিকণ্ঠুক রচিত হুইয়! সুসলমান গাক্ছেন- 
কিস ভে তাহাতে 
৮৮ পরের 


১ 


বাঙ্গলার বি্রোহিগণ ৭৯৯ 


নদী দিয়া যাইতেছিলেন তখন ঠা বাধের ভগিনী সভদ্রাকে কেশিতে পান (লোগামনি 
হত তাহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোষাকী নাম শ্ুভদ্রাটাই হয়ত তিনি নুসলমান 
'অন্দর-মহলে এটার করিঝাছিলেন )। উভয়ের প্রাতি উযে শক হন॥ প্রা সোলার 
মাঝে চিঠি লিখিয। ইশা! খাকে কোন নিষধিষ্ট যোগের দিনে কোষা! লইরা ভ্পুরে "আসিতে 
অনুরোধ করেন__সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরাছ্ ক্গান করিতে ন্মাপিবেন, তখন, 
ইশা খা গাহাকে নধনারাসে হার ক্ষিপ্রগতি কোবাতে উতাইস্। লই! যাইতে শারিবেন। 


এই ইন্দিত পাই ইশা খা সেই যোগ উপলক্ষে সঙ্গং্াতা ুভত্রাকে ধরিয়া লইয়া! বান। 


কেদার রায় তাহার কোনা লই! বহুদূর পখাস্ত পলাতক তন্করকে ন্স্থসরণ করিয়াছিলেন-__. 
শেষে ইশ! ঢাকায় সুসলমান নবাবের রাঙ্গো ক্মাসিযা পাড়িলে তিনি ইহার প্রতিশোধ 
লইবেন, এই এতিজ্ঞা করিয়া! প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ইশ! খর 
সহিত চিরপক্রতা করি! নাসিযাছিলেন, কিন্ত ঠাহার জীবদ্শায় বিশেষ কিছু কৰিযা! 
উঠিতে পারেন নাই। গ্াহার মুদ্থার পর তিনি ছঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হই! হার, 
ভগিনীর সঙ্গে দেখ! করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম “নিয়ামৎ জান" হইয়াছিল) ছুই, 
পুত্র শারাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে 
"সাদর করিয়া বলেন_-ঠাহার ছুই কণ্ঠার সঙ্গে ক্সারাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, সুসলমানী- 
মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হুইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে ট্রাহার, 
১: বা মাতা বালক ছটাকে দেখিতে চান, স্তরা মাতুলের সহিত 
কার, হাজেরা করেকদিনের জ্ত তাহারা ষাইয়া ভ্রীপুরে বেড়াই 'আন্মক। 
বে নানার প্রধান) 

নিষ্ামৎ জান এই দেহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার স্থান 
ভাতার ক্রুর অস্িসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হুইলেন না। এদিকে কেছার 
রায় বিপুল ভোঙ্গের আযোঙ্গন করিয়া জঙ্গলবাড়ীর গণামান্ত সকল ব্যক্তিকে নিমগ্্রণ করিয়া 
সাহার কোষা নৌকাগুলিতে দানাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে 'আসিল। অনেক বাজি 
পর্ন ক্সামোদ-মাহলাদে ব্যস্ত হইল এবং কেদার রাস ভাহার ভাগিনেযদিগকে এরূপ 
মধুর ও অমায়িক বাবহারে তুষ্ট করিলেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। 
ন্তিনি তাঙ্থাপ্দিগকে "ন্মাক্গ বাকী বাতটুকু এখানে থাক,” এই অন্্রোদ করিলে তাহারা 
আনন্দের সহিত দ্বীরুত হইল। বাপুরতব় নিত হইলে বহ্হস্তগঞ্চলিত কোধা! 'বশিষ্ট 
নর বাহির মতি বর সমযের সধো পরীপুরে আপিল। “কালনেশী সামা” কেছার রাছের 
সত ন্াগিনেরদকে শৃ্থলাবদ্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন 


৮০০ বৃহৎ বঙ্গ 


বলিলেন, "আমরা চোরের মত তোমাদিগকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাইব না, বিবাহ 
করিলে প্রকাশ্তভাবেই করিব।” খন কালীর কাছে ভ্রাহাদিগকে বলি দেওয়ার অন্ত উপস্থিত 
করা হইল, তখন এই হুই রাজকুমারী খড়গ হস্তে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে দাড়াইল, 
ভয়ে কেহ অগ্রসর হুইল লা। এদ্দিকে শতমুন্ধের বীর, ব্অসাধারপ বলসম্পক্স, ইশী খাঁর 
লক্ষিণহত্ত করিসুজা_বিধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিক্সা অধীর 
হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহাম্য লইয়া পুরে 
উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম ক্কালীমন্দিরে 
রাজকুমারীয়ের 'আহকুলযে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা, করিতেছিলেন_তখন খঅকল্মাৎ, 
ঘুষকেতুর মত উপস্থিত হই! ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেনার না নিকটবর্তী বনে 
পালাইয়া গিয়া তাহার ভূনিস্থ প্রাসাদ নিরাপদ মনে করিয়া তথায় াশ্রয় লইলেন। রাজ- 
কুমারীর! দেখিল, কেদার রার বাচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও ন্সারাম- 
বিরাখের জ্গীবন সর্বদাই শঙ্ষটাকীর্ণ থাকিবে! ভাহারা সেই গুপ্র স্থানের সন্ধান দিল। 
রাঙ্গধানীর নিকটবন্তী “খানয়া' নামক স্থান ঘোরজঙ্গলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্য কেদার 
রায়ের একটি বুহত প্রাসাদ ছিল, উহা ভরপুর হইতে মাত্র পাচ রসী দুরে'_সেই আদ্রয়ার রাজ- 
প্রাসাদে একটা গণ সঙ্গ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌছান বায়। করিদুল্লা সেই স্থানে 
বাই কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন-_তিনি িশ্চি্থ মনে গুমাইতেছিলেন। 

আরাম-বিরাম যে ইশা খার ছই পুত্র ও সোশামপির শঞ্জ্গাত তাছার উল্লেখ নে 
স্থলে পাওয়া খায়। | পুর্বাবঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীছগ খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা জষ্টবা।) এই 
সময়ে কেদবার রাম মোগলনের সঙ্গে যুন্ধ-বিগ্রহে নিমুদ্র ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্ত 
করিদুললার স্তায় মল্পবীরের বীরদের যশ লুপ্ত করিছা মোগলের! নিজেদের প্রতিষ্ঠা সাগর 
দরবারে বাড়াইবার জন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, 
ইশা সার মৃত্থার পর বকষরাজ হাসির ক্রমণ কৰিলে সোণামণি উপাযান্্র না দেখিয়া 
'্নগরিকুণ্ডে পড়িয়! প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক শ্রবাদ যে, সোণামণির গ্থানীর মৃত্যুর 
পর পিত্রালয়ে ফিরি আসিয়া কঠোর ব্দথচথ্য অবলঘলপুক্দক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত 
করিয়াছিলেন । 

খে ছাদশ জন ভৌমিক মোগল-দাগমনের পুর্বে বঙ্গদেশ এককপ শাসন করিতেছিলেন, 
তক্সধ্যো ভুষপা বা ফতেয়াবাদ | নাধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজা 
গঠিত হইয়াছিল) রাজোর ন্মধিপতি সুকুনদরাম রাঙ্ম মোগলদিগের বিকুদ্ধে প্রায় সমস্ত 
বন স্ুন্ধ করিয়াছেন। ১৬৮ খৃষ্টাব্দে মুকুলদরাম ন্সতি বদল সময়ের জন্য মোগণ রাঙ্গ- 
প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম শর সঙ্গে সোহারদন্ত্রে ্ববন্ধ হই! তাহাকে কুচবিহার; 
অভিযানের সময কিছু সৈ্ত দিয়া সহারতা করিয়াছিলেন; কিন্ত নূলতঃ ইনি মোগলদের 
চিরশত্র ছিলেন ক্ষণকালব্যাপী সখ্যের ফলে কতকদিনের জনক তিনি পাগুযা ও গৌহাটার 
ক্থবেলার হই মোগলদের অধীনে কাজ করিষাছিলেন |. স্বাধীন পক্কতি 


কারমুজা। 


1৮ 


. বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের অধীনন্ধ স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যুপকাষ্ঠে 


১ 


৬ বাঙ্গলার বিভ্রোহিগণ ৮০১ 
এই কাথা একেবারেই পছন্দ করেন নাই, াহার পুত সহা্িৎকে এ হবোরী দি তিনি 
স্ীক্ রাজ্ছো প্রত্যাবর্তনপুর্বক সৈল্ত সংগ্রহ ও রাঙ্গের '্ায়তন 
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আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্থার পরও তিনি মোগণদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুন্ধবিগ্রহ 
চালাইয়াছিলেন: তিনি মোগল-সেনাপতি মোরানের পুত্রগণকে ভ্ষণায় শামন্প করিয়া 
নিট্রভাবে হত্যা করেন ( বেভারি্-_াকবরনামা, ৩ খণ্ড, ৪৬৯ পুঃ)। কথিত সাছে 
মুকুনদরান না যোগপরা প্রতিনিদি বঙ্গের দৈষদ খার সহিত মুন্ধ করিম! নিহত হন। 
শুত্ধ সয়াজিৎও তাহার পৈত্রিক বিল্রোভভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, ভিনি সময়ে 
সময়ে সুখে বস্তা স্বীকার করিলে যোগলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে বড়যন্তর লিপ্ত ছিলেন। 
কোচদের সঙ্গে যখন ঘোগলেরা যুন্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাল বলদেবের সঙ্গে 
(একটা গুগ্রলন্ধি করিয়া ইনি মোগলদিগের গতিবিদির সমন্ত সংবাদ শ্রপক্ষকে দিতেছিলেন। 
ক্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, “ 5১০1৮ ৪৬০ 15008757215 89৮০79079113400৭1 00 
৪0491 1093019 8004 50005641080 05 1006 ৩৪ 7480788 ৩1:091000885 
৪ 109 09017961041 (001০0158017 33২.) সহ্হাজিৎ, জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার 
শাসনকর্তাদের যৎপরোনান্তি শাস্তির সষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে 
প্রচলিত পেশকাশ এরদান কিংবা বশ্াতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন নাঁ। ১৬০৬, 
ষ্টাঞ্ধে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় ন্দানীত হুন এবং তথায় তাহাকে হত্যা কর! হয়। 
বার কৃঞার শন্কতম ছুলুযার লক্মণমাণিকা তি প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, হার পাগ্ডিত্য 
'& কৰিক্-শক্কিনও অনেকন্থলে উল্লেখ নৃষ্ট হয়। কথিত শ্াছে তিনি “বিখ্যাত-বিজ্গয়+ নামক 
রদ সতত কাব্য চন করেন চহস্বীপের রাজা! রামচন্্র ইহার 
সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন । 
(মোগণদিগের বিকদ্ধে বঙ্গবীরদের জ/তক্রোধ ছিল। যে শক্তি হারা বন্তন্থলে আনীত, 
শশুর! তাহাদের আসন মৃত্য বুঝিতে পারে, যাহান্ধারা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী 
বা বৃষ তাহার আসর বিপন্‌ বুঝিয়া' ছট্ফটু করে_সেই শক্তি খারা বঙ্গীয় বীরের 


[নিজেদের 'মাবদ্ধ করা পাঠানের! ভাহাদের নিকট সামান্ত কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের 


১, 


৮০২, বৃহৎ বঙ্গ 


স্বাদীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ধ্াহ করিব্যর অবকাশ পাইত না ্মাকববের প্রেরণায় তোদরমাল্ 
ও মানসিংহ্‌ যে ভ্ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিস্বাছিলেন। সে জালে পাড়িলে ক্মার উদ্ধারের 
সন্তাবন ছিল না। রাঙ্গস্থ ক্রমশঃ বদ্ধিত হুইবে__ুন্ধ মোগলগণশ ভারতের বর্ধত্র দর্থসংগরহ 
করিয়া তাজমহল, মু-পিংহাসন, দেওযানী-খাস পরা্তত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজ! উৎসব 
সম্পাদন করিবেন, যোগল অন্তঃপুরের বিলাসিনীফের জন্তা অনূলা হীরামাণিকোর অলঙ্কার 
পরশ্থত করিবেন__এই বিপুল নর্থ সংগৃহীভ না লইলে প্রাদেশিক শাসনকণ্ঠাদের রক্ষা নাই $ 
স্থতরাং রাঙ্গারা শৌধ্যবীধধ্য হারাইয়া জমিদারে পরিণত হুইলেন, সে জমিক্সমার যতই কেন 
উন্নতি হউক না, বাঙ্স্ববসচিবের খররৃষ্টি এড়াইযা তাহা দ্দার নিকদ্বেগে ভোগ কর! 
তাহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্য উত্তরকালে "নরককুণ্ডে"র ্থষ্টি হইয়াছিল, 
ময়মনসিংহের ন্কুমার রাজপুত্রদের দেহ বেআাঘাতে ছিত্রভি্ হইনসা বক্প্নাবিত হইয়াছিল, 
ম্বাহার এই পরিণাম__সেই সর্বগ্রাসী সাম্রাজাবাদের ক্ঙগীর হইস়! ছঃখলাঞনার চূড়ান্ত ভোগ 
করিতে হইবে, তাহা। সম্ভবতঃ পাঠান-রাজ্যাবসানে বঙ্গের রাজ্গগণ ভাসে টের পাইয়া 
মরিয়া হইয়া! মোগলের বিরুদ্ধে উত্িয়! পড়িত্া লাগিহাছিলেন। 'আরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর. 
বাহ অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্ত আকবর প্রীতি ও সৌহাদ্দোর গিল্টি করিয়া যে 
হদচ লৌহশুঙ্ঘল গড়িয়াছিলেন, তাহা! খাহার! স্বণৃঙ্খল, কিংবা! স্বণহার বলির! গলায় 
পরিয়াছিলেন তাহারাই চিরদাসত্ব রণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারদৃঞ্গার পতনের 
পর বীর বাঙ্গালীঙ্গাতির প্ররুত শৌর্ধাবীর্ধা লুপ্ত হইল। ন্দাকবরের পরিকল্িত 
সাস্াঙ্গাশক্রি-নিশ্পেষণে সেই বিরুমবঙ্ছি একেবারে নির্বাপিত হইল। প্রচ অগ্মিগাছের 
পর খেমন মানে মাঝে ভকষত্ুপের মো ছুই একটা স্রুলিঙ্গ আলিয়া উঠে, তেমনি 
হিন্দু ও মুসলমান ক্ষু্র ক্ু্র জমিকারদের সঙ্গে ছুই একটা খগ্ুযুদ্ধের বিবরণ আমরা 
দেখিতে পাই। ছু্গাচরণ সান্তাল মহাশফ্। একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে পর কয়েকটি 
জমিদারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা তি কৌতুহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু 
এগুলি নির্ধযাপিততেক্গ 'নলকুণ্ডের ছুই একটি স্কুলি্গমাত্র | মোগল-রাদগ্রতিনিধি বঙ্গের 
নবাব যে পক্ষকে আশ্র্ দিয়াছেন, সেই শক্ষের বিজয়লাতে এক মুহর্তও বিলদ্দ হয় নাই। 
(এই সকল আসন্ন ছুঃখ-বিপদ্‌ বোধ হয বারইুঞাগণ ক্মাভাপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন-_-এজক্ক 
তাহাদের বংশধরগণকে লেই অজগরতুলা সা্রাজয-নীতির বদন হুইতে রক্ষা করিতে 
যাইয়া আীবনপণ করিয়াছিলেন এই “কৃঞা রাজাদের পর একমাক্র সীতারাম রায় 
ীরছের পরাকাষ্ঠা লেমযাই়াছিলেন__কিন্ধু তিনি একক কি করিবেন? মোগলের সর্বদ্রাসী 
১০ সি ৮১১৯৮ 


১১৪ 


০৫ 


টি 


বাঙলার বিজ্রোহিগণ ৮০৩ 


তথাপি গ্তাহার বংশধরগণ ক্দনেক দিন পযন্ত মোগলনের বশ্যতা একাস্ত ক্ষো্ডের কারণ 
ষলিয়। যনে করিতেন । ন্নামরা 'ফিরোঙ্গ শব" নর্ঘক পা্লীগাথায় এই ভাব দেখিতে পাই । 

তরুণ ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ীর গলীতে উপবিষ্ট হইয়া একদা শাহর স্থ্ধদ্‌ ও সামস্তদিগকে 
তাহার স্মরুহ্ৎ 'বারছুয়ারী' গৃহে আহ্বান করিলেন। তীহ্াদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বিষঃভাবে বলিলেন, “ক্দামি বিনরাত আমার মহিমান্বিত পূর্ব 
পুরুষদের কথা শ্মরপ করিয়া থাকি__ঠাহার! তো! দিললীস্বরের সঙ্গে 
মধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্বক এই দেও়ানবৎশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ইশা! খা 
এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন বে, স্বয়ং দিললীশ্বর তাহাকে ভন্ন করিতেন । দ্মামি তাহার, বংশধর, 
একথা একমুছূন্$ও ভুলিতে পারিতেছি না। '্দাপনার! এখন ্দামার নন্ধয্ধের কথ গ্ুস্থুন_ ঈশ্বর 
আমাকে স্ষ্টি করিয়া এই জন্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মাণিক। 
'্মামি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাঙ্গোর আছ্ের নবপ্ধাংশ দিলীতে লাঠাইয়া এই 
'সপমানক্ছচক দেওয়ানগিরি সার রাখিতে চাই না। এখন দামি কি ঠিক করিয়াছি, 
শছন-_লামি দিল্লীতে রা্গন্ব দেওয়া এখন হইতে বন্ধ করিঘা দিব। ন্যামি দিল্লীর 
দরবারে "সর হাজিরা দিতে পারিব না। সম্রাটের সৈন্বা আমায় যাহা! ইচ্ছা করুক। 
সামার যি মৃতু হয়-_শ্বর যদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃতকে বরণ করিয়া 
লইতে আমাৰ কিছুমাত্র ভ্রম নাই; ইহাই ব্দামার স্থির সঞ্ধম, "আমি মৃত্যুকে ব্মামার 
গৃহদ্ারে ডাকিয়া আনিতেছি।” 

যখন ফিরোজ খ! এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই নুহূর্তে ন্তংপুর হইতে এক দাসী 
ব্মাসিয়া জানাইল থে তাহাকে রাঙ্গমাতা। ছাত্বান করিফাছেন। ফিরোজ শ! সেদিনের জা 
ঈরবার শেষ করিয়! অস্তপুরে মাতার সঙ্গে দেখা! করিতে চলিয়া গেলেন | 

"অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবিলন্বে তিনি তাহার মাতার সহিত দেখা করিলেন 
গাসীরা তাহাকে পরিজ সরবৎ আনি দিবা! তিনি তাহা পান করিযা তৃ্ হইয়া কৌচের 
উপর ব্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বেগম গাহার উদীয়মান উক্জিকার দ্বায। 
তরুণ কাস্তি সুষধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অন্ভব কৰিলেন। দেওয়ান মাতাকে বন্িবাদন, 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্তাহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন_- 
শযৎস, জামার প্রতি নিটুব হইও না । তোমার সুখখানি আমি কতবার দেখি ততবার শামি 
মনে করি, বিবাহ না! হইলে নামি কিছুতেই সোয়ান্তি পাইব না। বিবাহ করিতে, 


ফিরোজ খার প্রতি । 


রাতার কথা শর! ও মনোযোগের সহিত গুনিলেন। তিনি উ্তকে 


না জি বিতে পানি নমর পু্কপরুষ ইপা খাকে 


ভি 


৮০৪ বৃহৎ বঙ্গ 
স্তাহার সহিত সময স্থাপন করিরাছিলেন ; দিল্ীস্বরের অতি প্রসিদ্ধ সামস্ত্রগণও শাহাকে পরাস্ত 
করিতে পারে নাই । আমাদের এই যহাবংশে "আরও ন্মনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
এখন. আমার সন্ধর শু্থন__আামি বিবাহিত জীবন যাপন করিঝ। আমার রাজ্জোর 
চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে | আমি দিলীতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব ন1। 
নামি 'পার সম়াটের দরবারে পাগড়ী পরিয়া হাক্জিরা দিতে বাইব ন1।” 

মাতা এই কথ শুনিয়া প্রমাদ গণি পুত্রকে নির্তু করিতে চেষ্টা, পাইলেন। 
( পুরসবঙ্গ-নীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ ।) পূর্ববঙ্গের পয়্ারের ভাষা কঠিন বলিয়! আমরা 
গগ্মাুধাদ করিয়া দিলাম । অন্থবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে ফিবোজসন্ন্ধে 'দারও ছই একটি কথ] বলিঝ। কোলা তাজপুরের 
দেওয়ান ওষর খার কন্তা সখিনার সহিত ফিরোজ শ্বার প্রেম হয়। ফিরোজ খা তাহাকে 
বিবাহ করিতে প্রান্তাব করিয়া পাঠান,__€মর খা, জঙ্ষলবাড়ীর দেওয়ানের! হিন্দুবংশ সন্ত, 
এই 'াপত্তি করি! প্রস্তাবটি 'অগ্রাহ্থ করেন এবং ফিরোজ খার বংশের নানারূপ লিগা 
করেন। ক্রোধের বনীকৃত হই ক্িরোজ্ ৷ কেয়া তাঙ্গপুর 'আক্রমপপুর্বক রাজধানী: ধ্বংস 
করিয়া সথিনাকে লই ক্দাসেন | সখিনা স্বঙ্ান্ সাহার শমগ্থণামিনী হম ;বিবাহ হইয়া 
থার। ঠখর মা দিঙ্গশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটনা! নিবেধনপুর্বক সহায়তা! 
মাচ্জা করেন। হদর দা ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে বাঙ্গস্থ দেওয়া বন্ধ করিয়া 
দিয়াছে । কিননীর এক হৃহৎ মোগলবাহিনী লইয়া নআগিয়া ওমর ফিরোজ ছার সঙ্গ শুদ্ধ 
প্রনৃন্ধ হন। কেল্লা তাঙ্গপুরের স্ব মন্ধদানে এই যুদ্ধ সংগটিত হুয়। যুদ্ধের সমস্ত 
যখাসমঘ্ধে জঙ্গলবাড়ীতে পৌছে । তখন সখিনা স্বামীর বিজ্য়সংবাদ শুনিতে, উত্ুখী 
ছিলেন এমন সময়ে দাপী দিয়া হসংবাদ-ক্ঞাপনার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হন। ঠাছাকে 
কোন কথা বলিবার ব্সবপর না দির সখিনা সব বলিলেন, “গত পরশু আমার স্বামী শদধে 
গিছাছেল, তিনি দবহ্া আঙ্গ পরাস্ত বিজ্্ী হই ফিরিবেন। দরিয়া বাগানের বড় বড়... 
গোলাপ সংগ্রহ করিস ঝবাখ, আমার বিশ্রী স্বামীকে ক্সামি ছুলের মালা! কিয়া সংবদ্ধনা করিব 
যুদ্ধলাস্্ হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ হঙ্গারে কুবাসিত পরশ সি 
ভিনি আসিয়া “সু করিবেন । বুসপ্রম ক্পপনোদনের জন্ত সেবার দরকার হইবে, তের রে 
পাখা কাছে রাখ । আমরা তাহাকে ব্যঙ্গন করিব । ॥্‌ হা 

শহুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাঞ্জাইয়! রাখ, সোনার প 
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দরিয়া আর বৈর্াধারন করিতে পারিল না সে কাদিঘা ফেলিল এবং বলিল, সমাদর 
কপাল ভা্িয়াছে, রাঙদকুষানি, শোণিভাঙ্র পতাকাসহ দেওয়ানের খোড়া ফিরিয়া 
নাসিয়াছে, আপনার পালক্ষে শথ্যার দিন কষুরাইথাছে-_এখন ধরাশযা| হণ করিতে হইবে, 
এখন হইতে বিধবার মলিন সাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কন্ধণ ও চড়ী খুলিয়া 
ফেলুন_হ্ীরার হার আর কে শোভা পায় লা; এখন দুখের হাসি কুাইবে, রাল- 
কুমারি! ক্যাপনার যৌননের আশ! এখন প্রাতে ফোটাফুল বেসন সঙ্্া সবরিযা পড়ে, তেমনই, 
আল সময়ের মধো ছুরাইল। সংবাদ 'আসিবাছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেল্স! তেঙজপুরের 
ছর্গে বন্দী” 

ক্ষণক্াল সথিনার মুখে বৈশাখী মেখের সমন্ত ক্বাখার কেহ ঢাপিযা! দিল! তখন রাজমাতা 
ফিঝোঞজা বিবি এবং শনথঃপূরের নারীগণ ক্রন্নপন্দে জঙ্গলহাড়ীর রাজপ্রাসাদ সুখরিত 
করিতেছিপেন। কিন্ত সখিনা কাদিলেন না, তিনি দরিয়াকে ঝলিলেন, যোদ্ধার সাঙ্গ লইয়া 
আইস। ঠাার একটা খোড়া আঘাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব । ক্মামার, 
শৈগ্তদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে জাত! ।” 

এই তকপ বীরবেশধাতী নেতার পশ্চাত জগলবাড়ীর বশির সৈল্ত চলিল। দেওানের। 
প্রি দোড়! 'হুলালে'র শিঠে চড়িঘ্া সিনা! সৈগ্সহ জ্রগতিতে চঞ্েন। এক দিনের 
পথ আধ ঘণ্টা গেলেন, কারণ জিনি সম্ত মনের জবগ্রহ সহ সৈপ্ পরিচালনা করিফাছিলেন। 
কেল্লা তেঙ্গপুরের মাঠে মোগল টৈরের সঙ্গে তিন দিন ক/ালী হার বুদ্ধ চলিয়াছিল। এই 
[তিন দিন তিনি লৌহবস্থ পরিধান করিয়া ন্কৃত, ঙ্জাত, দিন রাত “ছুলালে”র পিঠে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। “পিতাই ক্দামার শত” ইহ বলিঘা তিনি ভৃতীয দিবসে কেনা তানপুরের 
বাঙগপ্রাগাদে আগুন জালাইহ! দিলেন বৃহ বৃহ ্রালিকা সপে গুড়ি যাইতে লাগিল। 
সেই আঅযোধ বীঃবের নিকট তৃভীঘ দিবস পরাতে মোগল গৈসত পরাঙ্গিত হইল তখনও 
[তিনি 'মদমা উৎসাহে গোড়ার পিঠ হইতে ১্গিগকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
আমি এই স্থানে পুনগায় নূলের গগ্থাঙ্থধাদ দিতেছি_ 

সেই সুহন্ধে তাজপুরের ছর্গ হইতে একটি সৈল্ত উপস্থিত হুইল। সে তরুণ 
বীরবেণী সখিনাকে কভিবাদন করি! বলিল, »আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় 
যোস্ধা।। ক্মামি আঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিগ্াছি। মোগলের। ঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ, 
ভার্গিঘ। ফেলিগ্জছে। এই ছর্ডাগা ঝাক্গধানীর পক্ষে ন্মাপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহ! 
ব্আমরা জানি লা। ফিঝোল খা এই চিন দিয়া আমাকে পাঠাইযাছেন, তিনি যোগলক্ের 
সঙ্গে যে সর্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। ভিনি ন্দামাকে জ্ানাইতে 
বলিযবাছেন-স্তিনি সঙগিনাকে তালাক দিাছেন_তাহারই দন্ত সোণার জজলষাড়ী 'দাঙজ 
অঞপ্ো পরিণত হইছ্গাছে। সন্তে বারও রগ বে প্রস্তাৰ ম্াছে, তাহাতেও তিনি এই 
সগাহেই সঙ্গত হইবেন শাহ ক শেৰ হইয়াছে” এই বলি সে কিরোজ সাহার স্থাকষয- 
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এক সুহ্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রাতি চাহি! দেখিলেন। তারপর সপষ্ট যায 
রূপ ডলিয়! পড়ে, তেখনই ভাবে ঘোড়ার শিঠ হইতে ঢলিয়৷ পড়িলেন। তাহার মাথার 
(সোণার মুকুট ভাঙ্গিহা গেল-_তিনি দুতলে পড়ি গেলেন। গ্তাহার পাশে দীড়াইয়া “লাল” 
ঘোড়াটা অঞ্কপাত করিতে লাগিল। চারিদিক্‌ হইতে সৈস্টের! জআতনাদ করিয়া কীদিঘা 
উঠিল। একসৃহ্ পরে খিনি সঙ্পে খোড়ার শৃষ্টে বিয়া ছিলেন, এখন তিনি তিতা । 
জক্ষলবাড়ীর সহর ক্জাকজ প্রকৃতই ভিমিকাচ্ছন্গ হইল। তীহার জ্ুদীর্থ কুস্তলরাজি এলাইয়া 
পড়িল। গ্তাহার দেহ হইতে পুকৃবের ছ্বেশ খসিফা পড়িল । তাজপুর কেনার এই সংবাদ 
তড়িদবেগে রাষ্ট্র হইল ; সেনাপতি ও পৈক্কের! ঝাজ্জীকে চিনিতে পারল ওমর খা ফিরোজ 
কে সঙ্গে করি! ক্মানিম্া কেক্খাইলেন__পুচন্্ মাটিতে পড়িয়া ্লান হই গিয়াছে। 

তারপর ওমর খ। ও ফিরোজ্জ খার অন্থতাঁপ ও ২২ ক্গন লোকের বার খাত সমাধিতে, 
শবের শেষকাধা-সম্পাদনের বিষরণী ক্সাছে। 

বে রী স্বামীর ভালবাসার জন্ত যোগলের শত শত গুলি সহ করি যুদ্ধ করিযাছিলেন, 
দেই সাক্ষাৎ, শক্তিজ্থপিলী মিল! একটা সাংঘাতিক গুলি সঙ্গ ক্চিতে পারেন নাই,_তাহ! 
ন্ববিষ্বাসী নিশ্ছম স্বামীর স্বাক্ষরিত তালাকলামা। ন্দাছও কেন্পা তাজপুরের মাঠ পড়িয়া 
আছে, সেখানে সা্বীর মাখার লিশুরের স্কান্ধ উজ্দ্রল-__সঙ্গিনার স্মৃতি হয়ত এখন সেই 
দেশের ন্দাকাশে বাতানে মিশিষা গিঝাছে । এই কাহিনীর ভিন্ধি যে ইতিহাসমূলক তাহ 
বিশ্বাস করায় বাধ! লাই। 

সব দিক্‌ দি দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগা ভাহা ব্অবস্তা 
বলা যায় না। তবে বহু বাজালী নারী যে মুদধক্ষেত্রে বীর দেখা ইচ্জাছেন, তাহার নিদর্শন 
ক্মাছে। *চৌধুতীর লড়াই নামক পললীগীতির ভিত্তি এতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি 
মুসলমান রমণীর ন্দসাগারণ রণপাপ্ডিতোর কথা বণিত ব্মাছে। "মাণিকতারা”নামক 
গাতিকায়ও সেইবূপ বীরদ্ধেও দৃষ্টান্ত আছে। পাঠাল-রাকন্থকালে যে স্্রীপুরুষ সকলেরই 
দেহে বল এবং দে সাহস ছিল তাহার পরিচর পাও ষাহ_পেই সাহস ও বল লুপ করিবার 
জন্ত ব্যাপকভাবে দোগলশক্রি, বন্তার মত ্মাসিফ! পড়িগাছিল, তাহার পুর্ব ভাগ 
ঘদহঙম করিঝা মোগলশক্ির বিকু্ছ শের লোকেরা গাড়াইযাছিল। জোগল রাজনৈতিকগণ 
কমাগত হেঙনীতি অবল্ঘন করি প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছি্ কিয়া শেষে বিধবনত 
করিহাছিলেন। "এ শাঙগারা" যদি এক হইতে পারিতেন, তবে মানপিংহ 
. ইললাদ দা এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। হে একটি লিনিষের অাষে ভাহাগের 
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নির্বাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না ঘোগলসাটর কা করিও কাহাকেও: 
করত ছাড়িৎ। দেন নাই। বড় বড় রাঙ্গা হইতে ছোট ছোট কৃপা লঙাক্তসকলের টাকি 
তিনি এমন ভাবে বীধিছ্া রাখিয়াছিলেন ষে, সাহারা! যে সকলেই এক মহাশক্ষির অবীন 
এবং তাহাদের কর্তৃত্ব ষে নামমাত্র, তাহ সর্দক্ষণ তাহার! বুঝ্িতেন। জায়গীরদারগণ 
রাঙ্গকীয় সৈশ্তরক্ষার জন্ত যে রানগস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্শ্বরের মারফৎ 
দিলীতে পাঠাইতে বাধা হইলেন। গ্ধু ইহাই চুড়ান্ত লহে-_পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর 
ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই ন্মাশঙ্কা় যোগপদরবারে কোন 
নদায়গীরদার বেশী দিন ঠাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই জায়গীগুলি 
হস্তান্তরিত হইত। এই পল কারলে মোগল ওমরাগণও পাঠানদের জ্ছাণীর পাইনা সখী 
হইতে পারেন নাই। শাসনকত্তার উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুষ ছিল ("119 ৪৪. 
15000190115 00 ও) 00০48380505 016101 106 119০ ৪৪19) 
এর 8008100801$9 0) 0 909 118০৮-৮--8$৮আ%7$),  যোগল জআমীরেরাও এই লকল 
কারণে একত্র হই আকবরের বিদ্রোহী হইলেন! এই নিগ্রোহী মোগলক্ের লেঙ! ছিলেন-_. 
খলেদী খা (লেশ্বরবাসী ) এবং বাব। ঝ। ( ঘোড়াঘাটের শাসনকত্ ), ইহার! ঈীয়ই গৌড় 
দখল করিহা লইলেন। ক্দাকবর এই সংাদ পাই বঙ্গের নজ/ফর খাক্চে মোগল 'আমীরদের 
সঙ্গে বড় বাবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া ঠাহানিগের সহিত সন্ধি করিতে 'আদেশ 
করেন। ন্দানীরের! ই দাকেশের কথা গুনিষাা বলিস্কা পাঠাইলেন, ক্দাগে রাজন্থ বিভাগের 
কত। কিক্ষবী খ ও সেই বিভাগের প্রা্থান কণ্চাী পুত্রণাস ক্সাসিঝা তাহাদের আভাব-আভিযোগ 
ভাল করিম জানি! ফাউন, তৎপরে দিটমাট হইবে । তৰএসারে উদ্জ' ছই প্রধান রাজকপ্মচান্ী 
তাহাদের শিবিকে আগষন কঞিলেন। আমীকের! ঠাহাপ্দিগক্ষে বন্দী করি কারাগারে প্রেরণ 
করেন এবং তাহাদের আম্পদ্ধী ও দাবী কা বাড়ির ষায়। সবশেষে বিফ্রোহীর। রাজধানী 
ভাগ মবরোধ কিয়! মঙ্গংফর খবাকে হতা। করি! ন্দাপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিছা 
খ্োধণা করেন। 

বি্রোহীদের দলে ৩*,*** অস্থাঝোহী সৈল্ক ছিল এবং বঙ্গেশ্বর যজ:ফর খর হত্যার পর 
এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । আকবর দেখিলেন_এত রক্ক্ষয। এত ক্রচ্,সাধন এবং 
চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার-_াহারই স্বপ্রেনীস্থ লোক-__গাহারই পুর্কাতন €মরাহগণ 
সাহার হত হইতে কাড়ি লইতেছে । 

এই সবক্ে ক্সাকবর রাজ্জা তোদরমায্সকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া যোগল-বিছ্রোহ- 
দমনের ভার গাহার উপর স্তন্ত করেন আকবর তাহাকে ৫,*,**৭ টাক| ডাকযোগে 
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৮৮ বৃহৎ বজ 


কখনও কখনও উতক্যোে বলীতৃত করি্া এতটা! হস্তগত করেন যে, কিদ্রোহীর! রসদ-সংগ্র্ে 
সমর্থ হইলেনণ ছতিক্ষদনিত নানারূপ বিপদে শক্রশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িল। এই সময়ে 
ককেশিলানদের নেতা বাবা বার মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের স্কতম হান্ুম কাবুলী বিহারের 
[দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশী করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল 
মরা এককালে ঠ্াার সভায় অবযানিত হইয দিত হইকাছিলেন, এই বিপত্কালে তিনি 
তাগাদের ার্থাদক্ষতা ও নানাপ্ডন প্রন করিয়া বত ঝাড়ীক্কে াতীতে ঘুরি! গাহাদিগকে 
বড় বড় কাথা নিঘুক্ত করিলেন | এইভাবে আজিম খ। ও সেরিফ, খাকে তিনি বঈভৃত 
করিয়া পেনাপতিকপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ খুষ্টানে হদাক্ছিয খা! মৃদ্দাকে বগেশবরন্বরূপ 
নিযুক্ত হই উৎক্ষোচের বলে কেশিলানদিগেক নুতন নেও! হরবধিকে বসীদুত করেন, এবং. 
অপরাপর বিজ্রোহীদের মধো গুহবিঝাদের স্ষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫২ খুষ্টাবোর শেষ 
না! হইতে হইতেই, বগগেশবর তা শাজগধানী পুনবান্। দখল করিতে সমর্থ হইঘাছিলেন 
ন্সবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ঘোক্ডাদাটে ব্মবন্থিত হইয়া! ষশোর অঞ্চলে উৎপান্ত করিতেছিলেন। কিন্তু 
কথক বংগর পরে ১৫৮৯ সুষটাঙ্ছে যানপিংথ্থের পুত্র জগৎপিংহ তাহাদিগকে সমপর্ভাবে 
বিধবদ্ত করেন। হার! আঙ্গলে লুক্াইর! ছিলেন__কিন্তু মুখরাক্গ জগৎপি'ছ ষ্ঠাহাপিগকে 
পেখানেও নিক্কতি দেন নাই। তিনি ট্াহাদের বড় বড গোলাপঞ্ল দখল করি লইলেন 
এবং ভ্াহাফের অবশিষ্ট ৫৪ টি হন্ডী অধিকার করিঘা দরবারে প্রেহপ করিলেন মোগলদের। 
প্রথল বিছ্বোহ এইভ|বে নিশখল হন্ধ। 


তুতীন্স ল্পিচেচ্ছদ এ 
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পর্তুগীজ দশ্য, কুচবিহার-ুদধ প্রভৃতি ৮ 


সকলের ভাগারের দিকে খরনৃষ্টি এবং চির্থান্থী ভাবে সেই ভাপগুর হইতে শ্েঠাংশগ্রহণ__ 
এই ছিল ত্তাহার ঝাঙনীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না. হইলে কোন দেশ পুন করা, 
কিংবা বলপুর্ধক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা-_এসকল তিনি করেন নাই। শাঠানেরা 
যে ভাবে অর্থ সংখ্হ করিতেন _লু্ঠনাদি ছিল স্ঠাহাদের নিত্য-নৈমি্িক রাঙ্গকার্ণোর 
নম্দীর/_-এসকল বিগঠিত কাঙ্গ তিনি করেন নাই। তিনি লুষ্ঠন করিতেন না। শোষণ 
করিতেন। নিতান্ত অবাধ, না হইলে তিনি কাহারও নিক্টট পরাক্রষ দেখাইতেন না। 
কিন্ত প্রীতির বন্ধনে বাধিযা তিনি কোন শ্্রূড পত্রপুস্পাচ্ছাদিত লতার তায় এই প্রবল ভারত- 
বিটলীকে শাসম্হিমাচল কড়াই ধরিয়া নির্বাধা ও লক্তঃপারশূপ্ত করি! তুলিথাছিলেন | 
এই সামাঙ্গানীতির ফলে সমস্ত ক্গাতির মেকনণ ভাব্গিয়া ষায-_লোকে খাই! পরিয়! সুখে 
থাকিযাও জড় প্রা্চ হইয়া একেবারে অকণ্দ্ণা হইয়া পড়ে। এই বিরাট রাজধানীগুখী 
অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মোগলদের সৃষ্ট রাঙ্গধানী ইন্দের ব্সমরাবতী কিংবা 
বিষ বৈকু$-ভুলা হইয়াছিল, কিন্তু মোগল-শাসনের লমদে বুন্মাবনের কয়েকটা, মন্দির বান্তীত 
সমস্ত দেশে হিন্লুদের নিশেষ কোন ীর্ির প্রতিটা হয় নাই। সম্াটের মহাশক্ির আওতার 
হিন্ুস্থানের জাতীয় শক্তির অপচন্ধ ছাড়া বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর ধিকারে 
বঙ্গদেশের যাহ! কিছু গৌরব-__তাহা পাঠান আমলের | পাঠানগণ বিদেশী কারিগর ক্মামদানী 
ক্ষরিঘাছিলেন বলিয়া! মনে হয লা-গ্রাহাদদের মাহা কিছু শিজ_ত্তাহা! খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও 
স্থপতিধের কারস্ছ নিদধন । আকবর এই সামাজাপ্রতিা হিন্দফের সহযোগে করিয়াছিলেন, 
তাহাদের বাদ দিয়া যুদ্ধদয় হইতে পাঁরিত, কিন্ত এপ বিশাল সামাঙ্গ্য কেহ স্বাপন করিতে 
পারিতেন না| তিনি হিন্দু, মুসলমান, পুষ্টান_ইহাগ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই। 
হিল্গুদের প্রতি ঠ্ঠাহার অনুরাগ গুধু সুখের ন্গুঞাগ ছিল না উহ শান্তরিক ও যথার্থ ছিল। 
রাজা বীরবল একজন সাাগ্ত ভাট কবি ছিলেন, তাহাকে আকবর রাজপদে উন্নীত করিস 
অন্তরঙ্গ বন্ধু করিগাছিলেন। বীরবলের মৃত্থাসংবাদ গনি! তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথ! 
কহেন নাই-_এবং যানলিংহের ভগিনীকে হার চ্ছো্ট পুহের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাঙ্জাকে 
সামাক্দের প্রধান কাণ্ারী স্বরূপ প্রতি্টিত করিহাছিলেন। মানসিংহ ৭,০** পৈস্টের মনসবগার 
হইয়াছিলেন, কোন সুসলমান ন্মামীরও এন বড় পর পান লাই। তিনি হিন্দুর ধর্সের 
রানী হইয়া “এলাহীধশ্ঠ নামক এক নব ধশ্ প্রচার করিযাছিলেন। কাত মাছে তিনি 
তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে ক্যামিষ ভক্ষণ কৰিতেন না। হিনি আদ্মণথারা হাতে 
রাখি বাধিতেন এবং গাহা় ঝাপ ভ্ীদিংগর মনম্অতির জন 'হোম? করিতেন ।* ভিনি খৃষ্টান 
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৮১০ রি বৃহ বঙ্গ 


পাত্রীদের যনেও বিশ্বাস জন্াইরাছিলেন বে তিনি ্াহাদের ধর্টের অন্রাপী। এই সকল 
(বিবিধগ্ুণসকেও তিনি হিন্দুগ্বানের স্সাততীর উন্নতির প্রধান স্রান্ হইযাঠুউঠিয়াছিলেন । তিনি 
লিঙ্গের মাথা আকাশে ঠেকাইযা :অন্ত সকলের যাথ! হেট করাইয়াছিলেন__রাজাবিস্তারের 
চেষ্টায় তিনি কুন বিচদ্রাহীকেও তুচ্ছ করেন নাই। ক্াজ্জকীয় সমগ্ত পৈল্ত লইয়া ভিনি তৃপ- 
ু্ধাকেও নিশ্পেষিত করিযাছেন। নরিকণার সায় তি কষ বিঞ্োহকেও তিনি যারাম্মক যনে 
করিতেন, তাহার প্রভাবে দেশের সমস্ত জ্যোতিগ্ময় শক্তি হু্ধোর প্রাভাবে নক্ষত্রের স্তার 
হীনএ্ভ হয়! গিরাছিল। ক্আকবরের সমন্ধ হুইতে হিনুস্থানের প্ররুত দাস আর্ত হয় 
এই ললদ্ছের বেড়ী হাতে লইফা মানসিংহ ও তোদরম্ দেশে দেশে খুরিষ্াছিলেন। সবাঙ্গলার 
প্রতাপ স্বশাভরে সেট বেড়ী ফিরাইয়! দিয়া দৃতকে বলিয়াছিলেন, "বেডী দিও আপনার মনিবের 
পায়” প্রতাপ শুধু বারের স্থানীনত! রক্ষা করিকেন_ইহা সঙ্ধর করেন নাই,_ দিল্লী পরথা 
'্মভিযান করিয়া ঝাঁজধানী বিধ্বস্ত করিবেন__ইহা জানাইযা বলিছাছেন (তরঝারিখালি রাঁখিকা) 
শুনার জলে ধোৰ এই শুরবারি।” যে কমনৈক্যের বীজ কাললার জাতীয় চরিতের মখযো 
অস্থনিহিত ছিল- সেই বীজ সমাটের কুট-নীত্িতে অদুরিত হইথা প্রতাপাদিত্য এ কেদার 
বের সর্ধনাশ সাধন করিছাছিল। হিন্দু রাজাদের কেহ ছিলেন৷ 
এই ব্যামহিক্রম সম্রাটের নখ, কেহ ছিলেন দস্ত। সাম্াজানীতির 
উন্দ্ধির উপলক্ষ হইঘাছিলেন ইহারা,__কিন্ধ ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমপ্তই আকবরের । 
অশোকের সার্ধমভৌমত্ব বাহদৃষ্টিতে কসকবরেরই যত, কিন্তু ছটা সম্পূ্ণাপে স্তর । মৌধ্য- 
রাঙ্গার অন্শাধলে "পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল-_“ম্দাযার পুত্র ও লৌতরগণ যেন গেশ.বিজয় 
াঞনীয় মনে না করেন, প্ঠাহারা যেন ধশ্-বিজয়কেই যধার্থ বিজ মনে করেন |” 
দ্দামও। দেখাইযাছি, দাকবর কিরূপে পাঠানশক্তি নিঙুল করিয়া স্বয়ং মোগল 
*ওমরাদের প্রবল বিদ্রোহ দলন করিয়া__কৃঞ্ারাজগণের ছর্দঘমনীয় শক্তি নিরত্ত করিয়! 
বধ, বিহার ও উড়িস্থায় মোগল-ন্দাধিপত্য স্থপ্রতিষ্িত করিযাছিলেন। এই কারো তিনি 
ভেদনীতি ও উৎকোচ দ্বার! বশীভূত করার কৌশল বেষ্ট প্রগজোগ করিষাছেন। যেখানে ্রকার, 
হইঘাছে, সেখানে যুদ্ধাদি-ব্যাপারে লিগ হইহাছেন, কপির শেষ ও শক্রুর শেষ রাখিতে তিনি 
দেন লাই। জাহাঙ্গীর তাহার পিতার পথেই চলিয়াছ্িলেন, তবে আকবর গ্রাহার সামাঙ্জ/- 
বৃদ্ধির দন যথাসাধ্য নিটুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাঁজতে সে দয়াটুকু ছিল 
না। পরাঙ্জিত শক্জকে তিনি ক্ষমা করেন নাই | 'সাকবর ইশ! খা সহিত সখ্য করি ছিলেন, 
কিন্ত জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্া, সুকুনদ হার, তৎপু সত্রাজ্িৎ এবং কেদার গ্রায়কে অব্যাহতি 
ফন নাই এই সার্ফভৌমচ্ছের চেষ্টা সাক্জাহান পথ্য্ত চলিয়াছিল ; 'সকবরের পর হইতে. এই 
সাস্াঙ্গানীতির রখ অতি ছু্র্মভাবে চলিাছিল, নআগ্রার দেওয়ানি-খাসের ছারের উপরিভাগে 


'াকবর ৯ আশোক। 


পর্ুশীক্ষ দশা, কুচবিহার-ুদধ প্রভৃতি * ৮১১ 
অযথা নিশ্রমতা করিতেন না__বহাতা স্বীকার করিয়া রা্ন্থের শেষ্ঠভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে 
[তিনি কাহারও প্রতি শত্যাচার করিতেন না শক্রপক্ষকে বনভৃত করিবার জন্ত ডাকমোগে 
নর্থ পাঠাইতেন। শাম! দেখিয়াছি রাঙ্গা তোদরমমকে তিনি পাঁচলক্ষ টাকা এই জঙ্ 
পাঠাইছাছিলেন। জাহানের সা-াঙ্ছবোধ অনেক সমগজে লুণ্ত হইত। নৌরজা 
উৎসবে আকবর মাতাল হইঘা নানারূপ হুক্কার্থা করিতেন, কিন্ত জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের 
'্মাফগানকে হত্যা করিয়াছিলেন এমন সবন্া্র আকবর স্প্রে প্রশ্র্ দিতে পারিতেন না। 

পাঠান-শক্র-দলন, ভূঞা রাঙ্গগণের শক্তিধ্বংস এবং নোগল শিবিরের পরাক্রান্ত 
ওমরাদের বিজ্োহদমনের কথ মরা লিশিযাছি; কিন্তু ইহ! ছাড়! এক প্রবল শর বঙ্গের 
পূর্বদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শক্র হই! নত্যাচার করিয়া দেশ ছারখার ক্রিতেছিল | 
ইহারা পর্তুগীজ দ্থা, লৌকিক ভাবায় হার্া্ ( "রমা" হইতে উত্তৃত)। মগের! শেষ 
সময়ে এই জল-দন্্াদের সঙ্গে যোগ দিয় পূর্ববঙগে ুঠন, অপহরণ, ভ্রীলোকের প্রাতি অত্যাচার, 
্রস্থতি অবাধে চালা ইতেছিল_এই জদ্ত হাশ্্াদ শঙ্গ প্রথমত; পতগীজ দন্াদিগকে বুখাইলেও 
শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পলীগীতিকাসমূহে এই 
হাপ্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ 'সাছে (চতুর্থ ৭, “সির মালুম” 
জ্টব্া)। ইহাদের গান্ধে লাল কুর্ঠী এবং মাথা নানা বর্ণের পাগড়ী থাকিত ( এই পাগড়ী 
সম্ভবতঃ মগদশ্রার! বাবছার করিভ)। ইহাদের হাতে দুরবীণ থাকিত। শ্রোনপক্ষীর ন্যান 
ইহারা সেই দুরবীণষোগে বহুদূর হইতে সসুদ্রগামী জাহাঞজ লক্ষা করিত, এবং 
অকষ্মাৎ অভতর্ধিতভাবে বাণিঙগাত্রবা-বোঝাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুঠন 
করিত। কবিকক্কণ ফোড়শ শতান্ধীতে ইহাদের উল্লেখ করিাছেন। ভমন্ত সঙধাগরের 
নাবিকের। পরাত্রিদিন বাি থা হাশ্মাদের ভরে । ইহারা! সময়ে সময়ে সমুজ্রতীরবরত ্থান- 
লমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য ন্বত্যাচার কৰিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিঙ্া-তরীগুলি 
ইছাদের উৎপাতে সমুদ্রে এক যাইতে সাহস করিত না। উক্তরূপ বহুসংখাক জাহাজ একত্র 
হই! মিছিল বাধিয়া যাইত। এই তরনীর মিছিলকে “বহর” বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা! 
বিষাক্ত গত থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি বণপণ্ডিত খাকিতেন ত্াহারই নির্দেশে 
জাহাজের গতি-বিখি এবং নর প্রতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্কির উপাধি 
ছিল "বহরদার” | তৎকালে সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের সাহস ও বীধ্যবন্ধ! একেবারে লুপ্ত হব 
নাই। হার্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত । একটি পঙলীগীতিতে দেখিতে 
পাই-_দ্গেলের1 একত্র হই! তাহাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ, দিক্‌ হইতে, 
আসিয়! হান্দীগদের প্রত্যেকের চক্ষে সুক্ি দুষ্ট ল্ধার ড়া নিক্ষেপ কৰিফ় তাহাদিগকে পালাইয়া 
যাইতে বাধ্য করিতেছে । হাশ্মাদের! ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ডিঙ্গিতে ব্আসিয়! মধু মাছি 
বাঁ পঙ্গপালের স্কায় বণিকৃদের জাহাজ ঘিরিষা বরিভ। পলীগ্রামে ইহারা ষে লুঠনকাধ্য 
চালাইত, তাহা দেশবাসীদের ন্মসহা হইঘাছিল। হন্দরী গৃহস্থ-বধূদের ছুদশাসঘন্ধে আমর! 


পচ ীল জল হাক 


অনেক প্লীগাথা পাইছি । কোন ফোনাটিতে বণিত ব্দাচে__হৃতা রমধী তাহার স্বামীকে 


৮১২ বি বৃহৎ ব 

শ্মরণ করিএ। বিলাপ করিতেছেন, নভাগিনীকে যনে স্রান্সিও | ঘাটে মার কলসী পড়ি 

রহিল, ন্মানার হাতের কন্ধপ ফেলিয়া ন্সাসিয়াছি; মামাকে মনে করিয়া ছুঃখ হইলে কম্কণ ও. 

কলসী তোমাঞ হাত হখানি বির ছু ইও-_তাহাতে নানি ুড়াই। আর সুন্নী দেখি! একটি , 
মেয়ে বিবাহ করিও । দ্যামি যে আদর ও দেহের জন্ত পাগল ছিলাম, তাহ! তাহাকে দিও, ্ 
হলাগিনীর স্ৃষ্টে তাহা নাই।* বানিযারের অমপবৃ্ান্ে ফকেখিতে পাওয! বায__পঞ্গীগ 

দন্থারা কত ক্ষ জরতগানী জাহাঙ্ছে গুধু সমুভ্রে বা উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল, 

দর পরথান্ স্থলপথে যাই লু্ঠটন করিভ। বিবাহ-বাসরে এবং পরাপর উৎসবে ইহারা 

হঠাৎ রবাহ্তেঃ স্তা্ উপস্থিত হইয়া ক্মকথ্য ব্যত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্ছের 
ভীরবন্্রী অনেক ্বীপ ও নগরী জনশুন্ত হইয়। গিয়াছিল। যছুনাথ সরকার মহাশয় অন্মফোর্ড 
লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (1০/5/50 313., 1390 509, 1091 মও। 210) হইতে 

এই গল্জাদের একটি বিবরনী দিদ্বাছেন, তাহাতে জান যায__ ইহার! বন্দীদিগের হাতের তপু 

ছি করিছ। তক্জধো সরু বেত চালাই্কা দি শত শত শ্রীপুরুষকে পণ্ড মনত টানিষা 
ন্যানির জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেবূপ পাখীদের জন্জা শন 
ছড়াইয়া গে_সেইভাবে তগুলসষ্টি হতভাগাদের সম্মুখে ছড়াইয় দিসত। অনেকেই যৃদাসুখে 

শ্িত হই । হারা ঝাচিত, তাহাদিগকে দাক্গিশাত্যের ওলন্দাজ। ইংরেজ ও ফরাসী 
বণিকের নিকট বিরু্ধ করিত। কোন কোন সময্ে তমলুক ও ঝালেখবর ব্দরেও 
ভাহাদিগকে বিক্্ধ করা হইত। পাত্রী ষ্যানরিকের বর্ণনায় পাওয়া যার, পপ্রত্যেকেই 

আনেন এই পঙুনীগ্জ দহ্যর। কিরূপ প্রাতিবৎসর বাকলা, শালিমাধাদ, যশোর, ছুগলী, 
হিন্গলী, উ্ভিসথা প্রসথৃতি রাঙা আক্রমণ করিয়া (মোগল) শত্রুর শক্তি নাশ করিয়াছে । 
এনও বৎসর গিরাছে, যে বহসর তাহারা এই ঝাজ্োর এগার হাঙ্গার প্চিবারকে আনিয়া 

বিক্রয় করাইসাছে” (65০851 15১8 ০০ 0/০58০1, 191,15/1 11) 1). 58)। এই দার! ন্‌ 
এক সময পাচ বৎসরের মধ্যে ১৮,৮৮ লোক ধরি। লইয়া গিঘাছিল। মগদন্ার। এই 
পরঠুনীঙঘদিগের সঙ্গে যোগ দিয়! দেশে যে অরাজকতার স্থাট করিছাছিল তাহা বসতি ভয়াবহ | 
তাহাদের সপর্শদোষে অনেক ব্রাঙ্ণ-পরিষার এখনও পতিত হইয়া ক্মাছেন। বিক্রমপুরে 
'মগত্রাঙ্গণদের সংখা। নিতান্ত জ্বল নহে | যগ ও পঞ্চুসীজদের উরসজাত নেক লঙ্জানে 
এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ । িনিদীদের সংখ্যা চা, খুলনা ও ২৮-পরগনার উপকূলে, 
নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্দীপে, বরিশালে, গুপসাখালি, চাপলি। নিশীনবাড়ী। মউধোবি, 
খাপড়াভাজা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে গণিত। ঢাকায় ফিরিনিবাজারে, তাহ! ছাড়া 
. কনসবাঙসারে এ হুন্দরবনে হরিশবাটার মোহানায় ন্দনেক ছঠ ফিরিঙী বাস করিতেছে 
মি পর্তপীসঙের ক্ীন্তি এইখানেই শেষ হয় নাই। কনেক পর্তুগীজ শষ 

বি নিরাশ লাকি বললে পক পা লাম 


এ 


পরী দন্ত, কুচবিহারু-যুদ্ধ প্রভৃতি » ৮১৩ 
পাউটির পুর্ব নাম ছিল “ফরিদী কট ।” কড়ি-বরগা, '্ানেলা, গরাদিযা, কামরা বারেনদা, 
আলমারি, কেদার (০0:77), যেজ, কললিন্‌, ফিতা, চাবি, বোতাষ, বেস, বোতল, বালতি, 

/ বাসন, কামান, শিল্তল, লান্তর, বজরা, বরা, মাক্ডুগ, তুফান, মিশ্্ী, কামিজ, ইন্্ী। কাপড়, 
] কুঠি, আধা, ছাপা। দ্বোলাপ, নীলা প্রভৃতি শব্দের ন্দনেকগুলিই বোধ হন্ধ পতুনীঙ্গ 
ভাষা হইতে কআসমদানী। হবালহোড সাহেব লিখিয়াছেল, এক সময়ে ভদ্রলোকের! এই 
সকল বিদেশী শব্দের বত বেন মিশ্রদ্ধারা বাললাভাষায় কথ! কহিতেন, ততই গ্ঠাহাদের 
বাহারী ছিল। (ক্তরচিত 1১028) 1১০ 3451. এবং সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর ও. 
খুলনার ইতিহাস ভষ্টবা । এই শেষোক্ত পুন্তক হইতে আমি অনেক সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি) 
পরঠীগণ তাহাদের নির্বিচার ও নববাধ ব্যািচারার! বাদলাদেশে কতকগুলি বধির 
স্থষ্টি করিয়াছিল। ভাব প্রকাপে “ফিরিঞগী ব্যাধি” নাষক রোগের উল্লেখ আছে। এই 
ছঃসাধা-পীড়ার ফলে গলিতকুষ্ঠাদি জন্মে । "্গন্ধরোগ: ফিরজোছ্যং জ্ায়তে দেহিনাং এবমূ* 

শখ (শব্দ কক্রম_ফিরজগ শব্দ, ২৮*-৪ পৃঃ )। 
ভাক্কোডিগামার সময় হইতে পশ্নীঙ্গগণ এদেশে আসিতে ধাকে । কালিকটের এক 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাক্ছোডিগান! এক ছর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরীর মলির মলে করিয়া! 
পাণ্ডাদের গ্গা্গলকে রডনের জল ভাবির! পরম শ্রস্ধাপহকারে তাহা হণ করিফাছিলেন। 
হুলেন সাহের সময়ে বাঙ্লায় ইহাদের প্রথম 'মাবির্ভাৰ । কোযেলেহ, সিলভির! এতি পর্ত.গীজ 
- নেতৃগগণ আসিয়া এজেশে দ্বরম্ আজ স্বাপন করেন । ১৫২৮ খু অন্দে ইহাদের অবিনাঘক 
মেলো! বাণিঙ্রোর ছলে সমত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌড়ে বন্দী হইয়া থাকেন। 
কালে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজা-কেন্র হইয়া দাড়ায়। শের খার সময়ে 
ইহারা মামু সাহের পক্ষ হইল শুদ্ধ করিয়াছিল । ১৫৮৮ খঃ চট্টগ্রাম ইহাদের 
সম্পূর্ণ অধিরূত হ়। ইহারা বিছ্ছিন্নতাখে বঙ্গের নান! স্থানে আড্ড| স্থাপন করিয়া 
দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্ছারী ব্মবিকার ঝা সর্বজনসম্মত নেতা বা 
শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না। একপনফে ইহারা রাকানপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল_ 
ইহাদের নৌবল যথেষ্ট ছিল। মগদিগের সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হই যায়। তখন 
মগ ও প্রা একত হয় ব্দেশ লুটপাট করিম খাইত। ১৬০৭ খুষ্টান্দে আরাকান-াঙ্গ 
স্টাহীর রাছ্োর সমস্ত প্চুনীঞ্ছকে নিহত করিতে কদেশ দেন। ভখন ইহারা অতিশঃ ছূর্ব,্ত 
নু হইয়া উঠিফাছিল। ইহারা! সন্ধীপের যোগল শাসনকতী ও সেই স্থানবাসী পঞজগীগ্গদিগকে নিহত 
করে। ইহাদের অত্যাচারে ফতে খা সন্থীপের শাসনকর্তা ) ইহাই চূড়ান্ত বাবস্থা মনে করিয়া 
শ্ুযাগ অলদন্যাদিগঞক্ষে একেবারে নিম করিবার অভিপ্রাযে যুদ্ধজাহাজ লা দক্ষিণ 
সাহাবাপুরে উপস্থিত হন। কিন্ত পঠুনাঙ্গগণ জলমুদ্ধে বিশেষ ভান ছিল। পিবাত্তিমান 
গঞ্জালেস নামক এক নেতার ন্বীনে জনদহ্যাপণ কতে খা'র সহিত অতি বিক্রমসহ হুদ করিয়া 
মোগণ-সেনাপতি ও তাহার সমস্ত সৈশত ধংস কণে। গন্কালেসের প্রতিষ্টা অসম্ভব রকম 
শার, এবং ভিনি সন্থীপ দখল করিযা তথাকার রাঙা হন। সেখানকার সুলমানদিগকে 
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তিনি একেবারে নিমু'ল করেন । পার্বতী নাঙ্জারা ত্রাহার বআকশ্মিক সফলতায় আশ্চর্য হইক্া 
সাহার সহিত বদস্থাপনের জন্ত নমাগ্রহ প্রকাশ করেন__কিন্তু গঞ্জালেগ হষ্কারে দৃপ্ত 
হইয়া সেই সকল ত্রন্ডাব গ্রত্যাম্যান করেন। এদিকে নসরাকান-রালের ভ্রাতা অনাপরম 
তাহার রাত্রাতার দ্বারা কোন অপরাধের জন্ত দণ্ডিত হন। তিনি গজ্গালেসকে বহু অর্থ ও 
তাহার ভগিনীকে পদ্দীত্বরূপ দিয়া আরাকান-রাজ্য জদ্ক কপ্ধিতে বড়ন্থ করেন, কিন্তু গঞ্জালেস 
ও অনাপরষের অভিযান বার্থ হয়_ম্াপ্রাকান-রাঙ্গের লঙ্গে ই্গারা পারিষা উঠেন না। 
তথাপি অনাপরমের দন্ত বহু নতথ পাইয়া পঞঠলীঙ্গ বীর ভীত হন এবং উক মুবরাঙ্ের 
তার পর হার সমস্ত সম্পত্তি সবস্ং দ্াম্মসাৎ করেন। ১৬১* পৃঃ নে ্যারাকানের 
রাগ! গঞ্জালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে দ্মািয্া লক্ষীপুর পরাস্ত দখল করিয়া লন। মোগলেরা! 
এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে 'জানিরা উহাদিগকে সম্পূ্ণকূপে পরাণ্ভ করেন, 'আরাকানরান্জ ও 
গঞ্জালেস উভয়েই বহকষ্টে প্রাণরক্ষা। করিয়া পলায়ন করেন। গঞ্জালেস ক্দতি বড় ছু 
ছিলেন, ইনি এই সময়ে যগরাছ্ের কয়েকজন ন্মমাতাকে সন্ধির একটা! প্রান্তাৰ করিবার ছলে 
নিঙ্গ লাহাজে "নি নিহত করেন এবং পরে গোত্কার শাসনকণ্তার ন্দীনন্ব স্বীকার 
করিয়া তাহাকে কআরাকানরাঞ্জা অধিকারের লোভ দেখাইয়া তা হইতে ডন ক্রা্সিস নামক 
সেনাপতির অধীনে একদল সৈল্ল ক্যানন করেন। ইহারা আরাকালরাজ্যের প্রান্তভাগ 
লুঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রাঙ্গা ওলন্দাজদের সহায়তায় পঞ্ঠ নীজদিগকে সম্পূ্ণ- 
রূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ডন ফ্রাপ্সিস নিহত হুন এবং গঞ্জালেস পালাইয় যান। 
'আরাকানরাঙ্গ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন (১৯১৮ শুঃ অন্)। ১৬৮৩ পৃঃ অন্দে 
নবাব সামন্ত খ! খ্মারাকানরাঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হসেনবেগ সেনাপতির: দ্বারা 
মোগলের নষ্ট ক্ষমত! উদ্ধার করেন। পপ্রাযঘ ৫* বৎসর কাল এই মগের! এবং পর্ব 
ছর্ব, তেরা শিলিত হই! বঙ্গদেশে যে ব্মকথ্য ন্যত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক, 
বিষরণ পূর্বে দেওয়া! হইয়াছে ; বানিযারের ভ্রষণবৃত্াস্ত পাঠ করিলে তৎসমান্ধে আরও 
নেক ভয়াবহ কথ জানিতে পার! যাহব। এই পতুগীজ দত্থযর! পর্ব করিয়া বলিত, 
শপাত্রীরা ১* বৎসরের চেষ্টায্ধ যত লোককে ধৃষ্টান করিয়াছে ব্মামরা এক বংসরে তদপেক্ষণ। 
বেনী করিয়াছি।” ১৯৬৬ খুঃ অঙ্গে সাহেন্তা খার সেনাপতি ওমেদ খা ও হুলেনবেগ চট্টগ্রাম 
ও সন্দীপ দখল করেন। যগের! ১,২২৩টি কামান ফেলি! যায়, কিন্ত ব্রধিকাংশ ধনঞদ ভুনিম়ে 
এশ্াখিত করিয়া যাওয়াতে মোগলেরা! ্দাশান্বরূপ নর্থ পাইতে পারেন নাই । কআআরাকানরাজের 
সঙ্গে একত্র হইয়া ইহারা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। দ্মারাকানরাজের সৈশ্গণের মধ্যে 
অনেক পঞ্চ সৈন্ ছিল, কিন্ধ ইহারা কোন বেতন পাইন না। বাঙ্গল! দেশটা! কআরাকাল- 
ঝাঙগের মহুমতিক্রমে ইহারা জ্ারগীর বলিঘা ধরিয়া লইয়াছিল। সেখানে বারমাস ইহার 
লুঠন, হরণ এবং অত্যাচার চালাইিত (এ-4.. 9. ০1907 ০, 050-435)1 
চি ঢাকা স্থাপন করিলেন। এই যগ এ পুন 


] 


ভা 


পর্ত শী দদ্থ্য, কুচবিহার-যুদধ প্রভৃতি ৮১৫ 


ষগ ও পু গীজদের দৌরাস্থা নেক পরিষাপে দুর করিয়াছিলেন । এমন ক্ষি ছবনাপুর্বক 
সন্ধীপের শাসনকর্তা কার্ভালোক্ষে খুমঘাটে জনিত বিচারে নিহত করিযাছিলেন। এই 
ঘটনায় পরীর যা আতঙ্ক উপত্িত হ্। ব্মনেক প্ুগী্ পাী এদেশ হইতে 
শালাইয়। যান। ইসলাম খা পণুনীদদিগের অত্যাচার ক্মনেকটা নিবারণ করিঘাছিলেন। 
কিন্ধ পরবর্তী সাহস! খা ইহাপ্লিগক্ে একেবারে সাবেস্তা করিয়াছিলেন। পর্তনী্গ ও 
মগের সারেস্তা ীর মভিষানে চট্টগ্রাম হইতে যেভাবে পালাই ৰা, তাহাতে পলনীঙগ ও 
ফিরিঙগীগণ একেবারে শব্কি্ীন হয়; এবং “মগের মুলুকের” বঙ্গবিশ্রনত ন্যাচার' একেবারে 
গল্পের বিষয় হইঘ! দাড়ায় । মগের যে ক্ষিপ্রক্কারিতার সহিত চট্টগ্রাম হুইতে পালাইয়া 
গিয়াছিল_-তাহার স্বতি এখন তন্গেশীঘ লোকের স্বতিতে জ্গাগ্ক ক্আাছে। যগ- 
দিগের পলায়ন জেনোফোনের ৮10৭/75% ০11)0 1150 11/,০০০/)]৮ এর কথা স্মরণ করাই 
দেয। লৌকিক কথার এই শলাহনের নাষ ”মগ-ধাওনি।” মগের! পালাইবার সময়ে 
তাহাদের দেববিগ্রহ ও অছুল এধা মৃত্তিকা নীচে পুতি রাখিয়া গিরাছিল। আরাকানে 
যাইঘা সেই গচ্ছিত ধন ও দেবমুদ্ধি (প্রোথিত করিবার স্থানের একটা সাঙ্কেতিক মানচিত্র 
তাহার! প্রস্তত করি! রাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শাস্তি ফিরি! আপিহাছিল, 
তখন মগ-পুরোহিতের! সেই মানচিত্রহত্তে ধৃকেতুর যত চট্টগ্রামে উদিত হইয়া সেই গুপ্ 
দেবষিএহ ও মণিরদ্ুমোহরপূর্ণ কুদ্ উঠাইয়া লইয়া বাইতেন। এখন পরাস্ত নাকি যগ- 
পুরোহিতের! সে সঞ্ধান ত্যাগ করেন লাই, সাহার! যানভিত্র লই! মাঝে যাঝে দেখা দেন। 
সম্প্রতি চট্টগ্রাঘের দেয়াঙ্গ পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও গপরাপর বিগ্রাহ ছুনিয়ে পাওয়া 
গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎ্ষ্ট মবন্থার বছে__ইহারা যে সেই ষগ-ধাঁওনির সময়কার 
পরিত্যক্ত বিগ্রহ, ততমন্বন্ধে সন্দেহ নাই। বহুকাল পুর্কে সাথি মগ-ধাঁওনির সময়কার 
কষেকখানি বুদ্ধ ও গণেশসুদ্ঠি পাইন্কাছিলাষ, তাহার এককাঁনি আমি জযনগর-মঙ্গিলপুর- 
বাস। প্রদ্ত্ানুসন্ধানী কালিদাস দত্ত যহাশরকে দিয়াছি। 'নছর যালুম' নামক পমীগাধার 
(পুর্ববঙ্গ-গীতিকা ৪র্থ খণ্ড) মগ-পুরোহিগ্গণ কিরূপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আলিয়া সেই সকল 
গুপ্রধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুক্াবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। 

শায়েস্তা খা এই. ভাবে যগনিগের হত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 
'ইিসলামবাদ! নামে পরিচিত করেন। মগ ও পত্ঠুগী্গ দণ্তার অত্যাচার বিশেষভাবে 
সেই সমর হইতে নিবারিত হইলেও, পরুনীজদের সামরিকভাবে এখানে-সেখানে দহ্যতার 
কথা ইংরেজ আমলেও শুনা যাইত। লঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন__১৮২৪ থৃঃ অন্দে যগ দ্া-, 
কলিকাতাবাসীর! ভয় করিত। ১৭৬" খুষটান্থে ইংরেজ গভন মেন্ট গল্গার একট বাঁধ তৈরী 
'দিগকে করিয়া মগ ও পতুনীজ্জ দন্াদের আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দ্রেন। বর্তমান *উদ্থি- 
বীধিকার” (39841010০55) ) কাছে এই বাধ ছিল। 

পাঠান ও কুঞারাজগণের প্রতিপক্ষতা ও খাস যোগল শিবিরের বি্োহদন্ন এবং 
পরিশেষে মগ ও প্ভুসীজ দহ্যাদের অত্যাচার-নিবারণের পর বালা, বিহার ও উড়িগ্াতে 


৮১৬ বৃহ বঙ্গ 


যোগল-দামাঙ্গোর, শ্ধিকার যেঘনির্ৃ ন্মাকাশের ক্কা় পরিষ্কার হইনা গেল। তখন 
দিলীশ্বরের একাবিপতা । বে সকল বীর মারা পর্ধান্ত অভিঘান করিম! যমুনার জল 
যোগলরক্তে রক্রিত কর্তি! তীহাদের জী খড়গ সেই জলে খত করিবেন, এই সন্ধর করি 
ছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চা্িলামী বীরের বংশধরের! সমাটে গ্রতিনিদিক দরবারে কুনিশ 
করিতে করিতে বাইয়া রাঙ্গসবদানপূ্বক কুসিশ করিতে করিতে দার ত্যাগ করিতেন। 
প্রবল দা, প্রবল রাঙ্গা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল-_ইহার! সকলেই কেহ-বা শির দিয়া, 
কেহবা পির হেট করিরা স্বীর ধিকারহষ্ট হইলেন । ক্সকবরের চাল-বান্সিতে মোগল 
শক্ষির এইভাবে ছ্ধ হইল। ইহার পরে রাষটরবুদ্ধির কথা। ভাহাও কামরা সংক্ষেপে 
বলিয়া যাইব। 

কুচবিছার ঝান্দোর পূর্বাসীষানধ ব্রদ্ষপূত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিছত এবং 
উত্তরে ্মাধাম ও তিব্বতের পর্বতমালা । এই শার্ধাত্য প্রদেশ বহুকাঁল হইতে দ্বাদীন ছিল। 
১৪২২ শকে (১৫০, গৃঃ) বর্তমান রাক্গবংশের আদিপুরুষ বি সিং 
বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন; প্রবাদ ইনি শিবপুত | টার 
সাহেব মোগলদিগের সঙ্গে কোচরাঙ্জা্গের যে সংঘের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই ;_১৫৯৫ খু 
অন্দে কুচবিহারের রাজ! লল্মণনারা়ণ যানপিংহের সহিত দেখা করিয়া স্বেচ্ছায় মোগলঙের 
তা স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৪,*** অশ্বারোহী গৈল্া। ৭৮ 
হী এবং ১১০ রণতরী ছিল। খোগলছিগের সঙ্গে এই ন্সহেতুকী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ 
স্বচ্ছ বরণ করিয়। লওয়াতে তাহার নানীর, হুহৃৎ এবং পাশ ব্তী সাজার! নত বির 
হন) ঠাহার। একত্র হই তাহাক্ষে ্াক্রষণ করেন। উপাহাস্তর না দেখিহা রাজা বীগ 
ছর্গে আশ্রয় লই বঙ্গাধিপের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপনপূর্ধংক সাহাযা প্রার্থনা করিয়া 
চিঠি লিখেন । মোগলেধা এই ্বর্ণ-ুযোগ কেনই বা ছাড়িবে-? জেহাঙ্ছ খান অনীন 
একদল মোগল সৈন্ট হাইয়! রাক্জশক্রদিগকে ভাড়াইবা! দিয়া ভাহাক্ষে মুক্তি দান 0 
এই ভাবে কুচবি্বার রাজ্জা মোগল সাম্রাচ্ছোর বংশে পরিণত হয় । 

৯৭৮৩ খুষ্টান্ছে কুচবিহারের রান্গ। খৈধৌজ্রনারারণের সুস্থা হন তৎকালে তাহার পুর 
হরেক্রনারাহণ শিশু ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি র্াজ্াভার গ্রহণ করেন এবং ৯৮৩৮ 


কগহার হাঙগা। 


্বদী জনাথ ঘোষ (সুদী) বাঙ্গার রাঙাভার গ্রহণের সম কুচবিহ্বাররাঙ্গোর একখ 
ইতিহাস লিখিতে ক্াছি্ট হল। ঘোগিনীতন্ প্রতি পুর্তকে উত্ত রাজার 
ইতিহাস লিখিত ছিল, এরপ জ্দানা বায়। আহা সী ইসি / 


২ 
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ঘটনা এই পুস্তকে বথামনূশে বিবৃত হইম্াছে । জরনাধ সুন্দী রাজবাড়ীর সমন্ত কাগজপত্র, 
প্রাচীন দলিল দেখিযা এবং বহ্‌ বৃদ্ধ বাক্ির কানিক বিবরপঞ্চলি শনি ইতিহাস 
লিখিয়াছিলেন। “প্রত্তক্ষ' খণ্ড ন্ধাৎ হচ্জুনারাহণ ও ংপরবন্ী রাছার ইতিহাস হিলি 
সাহা লিখিযাছিলেন, ভাহা গ্াহাও চোখে দেখা । তন্মধ্যে কোন নুল মাছে বলিয়। মামার 
মনে হয় না। 

(খোগলঙিগের সঙ্গে কৃচবিারের যে সংবদেক বিবরণ ঘট দিবাস্ছেন, তাহার ক্মনেকটাই 
সম্ভবতঃ মুসলমান এতিহ্বাদিকগণকন্ঠ্ প্রত কাহিনী হইতে সংগৃহীত | এই বিবরপের 
সঙ্গে জনা মুন্সীর কথিত বৃস্ান্্ের ছনেকাংশে মিল নাই | প্রথমতঃ রাঙ্গার লাম লক্গণ- 
নারায়ণ 'ক্ীনাকাহণ | এসনবন্ে ঝাঙগবাডীর সুশীলের কপ্াচারী রাঙ্গাথগৃহীত 
লেখক রাঙ্গাদেশে লিখিত পুণ্তকে রাজার বংশাবলীসঙক্ষে দুল করিবেন, ইহা কিছুতেই 
সম্ভবপর নগ্চে। লাক্মীনারান্রণ ১৫৮৭ খুঃ পিংঠাসনে ক্মারড় ভইগ্জা ১৬২১ শৃঃ বন্ধ পরাস্ত 
রাঙন্ব সরেন। জনাথ সুন্দীরুত "রাজাবলী”তে দুষ্ট হয়, মে'গল সেনাঝা বুডবিগারে 
আপিথা উৎপাত করে। রাঙ্গা স্বঘং রণক্ষেত্র অপেক্ষা অন্দ?য$লই বেলী ক্ঘারামপ্রদ মনে 
কগিজেন, এজ হয খদ্ধে লা বাই সেনাপভিদিগঞ্জে প্রেএ করিলেন, ষাারা 
মোগল গৈপকের দ্বারা পরাস্ত হইলেন। যোগলের! রাজ্োর অনেক্ক ক্ষতি ও লু্নাদি 
কৰি! চলি! গেল! ঝাঙ্গার ছুই পুত্র বজানারায়ণ আব ভীষনারা়ণ সীম সৈহিক শব্চিম্পালী 
ছিলেন। দ্ধ রাঙ্গা ঝিলালী € জ্জলসপ্ররুতি ছিলেন। এক্সদ সুকুন্দ সার্ধান্োম নামে 
এক মহাপপি সক বঙ্গ আবযানিত করেন এই ঝাক্তি মোগলসমরাট জাহাদীরের নিকট 
যাইঝা নাশ করেন । জাহাা্গীএ হিন্দুর শৌহিত্র, ভিনি ব্রাক্ষণ পণ্ডিকে আসার করিতেন। 
সুবুন্দ পাঠ ঠাঠাও প্রিযপা 581 উঠেন, ঠর্কার প্রবীন কুচবিহার দখল করিবার জন 
তিনি গৌহ ০4 খা্গগ্র ভনিবিক্ষে আদেশ করেন । যোগল সৈশ্কগণ কুচবিহার আগক্রথণ করে, 
কিছু স বাতি খদ্ধ গইতে থাকে | কোন কোন যুদ্ধে ছোগলেছা পঞ্ান্ত হইলেও মোটের 
শাঞধায় তাারাষট ্্ী হইয! রাজা লগুভপ্ ক্কারতে ধাকে। উপায়্াস্তর না খেখির! মহারাজ 
লঙ্মীনারায়ণ দিমীএ করবার উপস্থিত হই! সন্ধির প্রন্ডাব করেন। দিল্লী থাক! কালীন 
তৎপুতরদ্বর বজনারায়ণ ও ভীঘনারারণ-ক্ৃক কতকগুলি আংলীকিক ক্কা্য সাথি হয_ 
ভাঙ্াতে দরবারে তীগ্গাদের বীরন্ধে& কর্ণা প্রচারিত হু। এই সকল ঘটনা ন্ছিক 
গর বলিয়া যনে হয়। এক্ষটা ক্ষুত্ব গলি দিয়া রাজা যাইতেছিলেন_-একটা হাতী 
বিপরীত দিক্‌ হই আপিতেছিল। করাঙ্গা্দের ক্িরিঘা যাইবার প্রথা লাই/ হু্তরাং 
ঝাঙ্জা অগ্রসর হইতে থাক্তেন। শখ হান্কে ক্ষিগাইবার যোগা প্রশস্ত ছিল না; 
মানত কি করিকে? এবন সক কুছ্ধার বজনারাঙশ *হন্ত্ীর ছুই দস্ত ধারণ করিয়া শিল্প 
পানে এমন, করি টেলি দিলেন যেত চীৎকার করিছা পশ্চরগাবী হইল” মার একদিন 
রাঙ্গা যুনাতে হান করিয। তপন ও সবাহ্িক্ত করিতেছেন__এমন সমকে একটি ১৬ ঈড়ী নৌকা 

লই খাটে বেগসহ্কারে উপন্থিত হুইল, রাঙ্গা হস্ত গল্ইযের ন্মাঘাতে সৃসথাসুখে পতিত 


৮১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হইজেন কিন্ত ভীমনারার়ণ তাহার কৰাটতুলা বিশাল কক্ষ দ্বারা নৌকাটা অভিবেগে করাইয়া 
দিলেন। তৃতীয় গলট এই যে ন্াজা বাহাতে মাথা হেট করেন এছন্ঠ স্রাহার পথে জ্গাহা্গীর 
একটা ক্ষত্র তোরণ নিশ্থাপ করিয়াছিলেন, কা্ণ তিনি গুনিহাছিলেন পিববংনীয় নৃশতিরা। 
কাহারও নিকট মাথা হেট করিবেন না, এই ঠ্রাহাঙ্গের পল। বজনারায়ণ পট সবার যণ্তকে 
ধারণ করিব! আরো উচ্চ করিলেন__গ্াঙ্া ও ভীমনাএাহণ যাখা নত না করিয়া! সথচছন্দে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 

নাথ সুন্পী লন্্ীনারায়ণের এই সকল নী দ্াছেন, তাহা তাহার সম্ধ হইতে, 
হুইশত বংসর পূর্বের ঘটনা । ভীমনারারণ ও বঙজনাঝারণ নববগতই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্ত 
এই সকল গলগুঙ্গৰ এই ছুই শত বংসরের মো স্ষ্ট হইয়া কুডবিছারঞাজ্ছো প্রচলিত, 
হইয়াছিল। রাঙ্ছপুরদের দেহে শক্তির প্রণান্ের উপর খুব যোটা ভুলিতে রং ফলান হইগাছিল। 
জাহাঙ্গীরের লঙ্গে াঙ্গার দেখা-ক্রলার কথাটা বোধ হয সত্য । জন্মনাথ মুন্পী-কণিত রাজ! ও. 
সাটের সঙ্গে সন্ধির সতত ঠিক বলিছাই মনে হয়। গরথকার সম্ভবতঃ উহা রাজকীয় গলিল- 
পত্রের মঞ্ো পাইগ্ান্ছিলেন। সর্ত হ্স্থসারে যোগলের! কুগবিহার রাজ্ছো প্রবেশ করিয়া 
কোননূপ অত্যাচার করিতে পারতে নাঁ। কিন্তু তদবন্ি পকাজার নারায়নী মুভ পুরা 
থাকিবে না, ন্ধমু্রাতে মোগল সম্রাটের নাম ন্স্ধিত থাকিবে ।” এইরপে মহারাজ লঙ্মী- 
নারারণ দিমীখকের বহতা স্বীকার করি বিপদ হইতে প্চতরাণ পাইলেন। 

কিন্ত লক্ষীনারারণের এই বহাতা দীর্ঘস্থানী হুর নাই। মধ্যে মো যোগলদের সঙ্গ 
লং এবং সামগিকঞাবে বিঙ্িন্ত হইলে কুচবিহার ১৭*৮ গৃষ্টাক্খ পর্থান্ত স্বাধীন ছিল। 
স্ঠাহাদের নারাহণী মুন্র! একই ভাবে সদপে এচলিত হইত | কুবিহারের পরবর্তী অধযাগুলি 
ভীষণ শান্লহ, ছুটছে লহিত সংগ্রাম প্রকৃতির বিবরণে পূর্ণ 
পঞ্চবধবরদ্ধ মহারাজ মধীন্রশারাগ্চপের সমক্কে বমাতাগণ স্বপ্ব 
প্রধান হইল। ঢাকার এ্রাহিম খা! এবং জৎপুত্র জবর খবর সঙ্গে হারা মিলিত হইয়া 
[কিঞিৎ কর দিতে স্বীরুত হইয়া! তখন দোড়াদাটে থে ফৌদ্জদার খাকিত তাহাই আগত হই, 
লাগিল। ১৬৮৩ ১ মহীন্দ্রনারাণের সেনাপতি ৫০ 


সুওমালা ও চুরুককাটা। 


পত্র গীজ দস্থা, কুচবিহার-ুনধ প্রস্তুতি ৮১৯ 


পুরণ করেন নাই। নুসলমান লেখকের! াহান্দের পরাঙ্গন্নের কথা সাধাযত গোপন 
কতিযাছেন। দৃষ্টান্স্থপূপ বলা যাইতে পারে, ডাকার কৌক্ষদার মহম্মন ব্দালি মহারাজ 
বূপনাকাযপের (১৬৮৪-৯৭৬০ খু) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হই রংপুরে পালাই গিথা প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, একথ। মুসলমানের! কোন ইতিহাসে উদ্লেখ করিসাছেন বলির! জানা নাই। 
১৬৮৪-৮৬ খুষটান্দের মধ্যে বাঙ্গলার নবার জবর বার সহিত মহান্াঙ্গ রূপনারার়ণের এক 
শন্ধি হইয্াছিল। মহারাঙ্স হারিহা' পির! এই সন্ধিতে দন্ঘখত করিতে বাধা হইক্াছিলেন। 
পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদন্ খা, ষ্ঠাহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাকুলে বোগ| ও. 
চাকুলে পাটগ্রাম € চাকুলে পুর্ধভাগ মহারাজের অধিষ্কারে থাকিবেক হুষাকে কিছু কর 
দিবেন। ছত্রধারী _ গজসিকা্ রাজা, নন্রকে কর দেওয়া কর্তব্য নহে এমতে শাস্তনারারণ 
লাঙ্গির দেও বনামে ইদ্গারা লিখিয়া এ লাষে কর ছিতেছিলেন।* কিন্ত স্থাবেজ্গাতের, 
লেরেক্তাতে শাস্তনারায়ণের মারফত চাকৃলে বোকা ও গন্ধরহ ভর রূপনারায়ণ অঙ্থারাজ! 
বেহার এই প্রকার লেখা হইত। ১১১৮ সনে (১৭১ খু) এই প্রকার বন্দোবস্ত হুইল | 
তখনও মহারাঙ্গ নিগনামান্ধিত সূ চালাইতেন ও ছতরপগুধারী ছিলেন, অপরকে রাঙ্গকর 
দেওয়া! কর্তা মনে করিতেন। টুার্ট সাহেব সম্তধ্তঃ এই সন্ধির কথাই মুসিন কুলি খর 
কুচবিহারের দ্বাধীনতা-লোপের নিদর্শন মনে করিয়াছেন । যিরভুষল! ১৮৬১ খৃঃ কন্দে কুচবিহার 
জয় করিযা উহার নাম দিযাছিলেন *নালমগীর নগর” টা, ৩১৮ পৃঃ | ) এই উদ্ধিৎর কোন 
ভিত্তি নাই। এই নাম হত মুসলমান সম্ধকার সরকারে দলিলপত্রেই ছিল। এই সময়ে 
কুচবিহারের সঙ্গে যু্ধঝিগ্রহ চলিতেছিল, এই মুদ্ধে মিরছ্ুমল! বে কিছুতেই পারিয্বা উঠিতে- 
ছিলেন না, তাহা টুমার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর 
অতিরিক্ত, নির্ভর করাতে তিনি সামগসিক সন্ধি বা জথ্। হাহা! দুসলমানের পক্ষে গৌরবন্দনক, 
তাঠারই উপর জোর দিয়াছেন। জযবলাথ ঘোষ এই সকল বিদ্ে অকপটে সতা 
লিখি! গিযাছেন। ঠাহার ইতিহ্বাসথানি খুব সুল্যবান্। আমার নিক্ট ষে পাগুলিপি 
আছে তাহা ৪৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপক (ক্ুলস্কেপ কোছা্টো সাইছ)। বন্তত: যোগলের! 
সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাস্থ ও বন্ততার নিদর্শন পাইলেও এই রাজা সম্পূর্ণ বনীভৃত 
করিতে পারেন নাই। মগাবাঞ্জ ধরেক্নারায়ণ ছুটিছাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া 
ইংরাজের শরণাপর হন। পারশিক্গ (317. 95114) সাহেবের দীনে কতকগুলি 
সিপাহী কুঙবিহারের  পৈরসহ্ধ মিলিত হই কুটি পতান্ত করে। ইস্ট ইতি 
কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে স্ত হয়, তাহাতে রাঙ্দসঞকার হইতে বহসর বংসর লক্ষ- 
টাক্ষার কিকিৎ নন রাল্গ্ দেও এবং অপরাপর কথা নির্ধা্িত হইব রাজা ইংরেদের 
দখলে ক্যাসে । 

বআপামের পৈল্ত: ১৮৩৮ খুষ্টানদে বঙ্গসেশে আসিয়া ক্ষশুত্র পার হই বঙ্গের অনেক 
পল্লী ও নগর লুষঠন করে তাহা বৃহৎ ৫" হলতগী লই গমন করে। ইসলাম খা. 


৮২০ বৃহৎ বঙ্গ 
এবং রাজার ১৫টি ছূর্গ অধিকার করেন । কিন্ধু বা সিরা! পড়াতে রসদের দ্নভাবে ছুর্গাতির 
একশেষ ভোগ করিয়া পালাইরা রক্ষা শান । . 

১৬৯২ খবঃ অন মিরছুমলা আসামের স্বাধীনতা লুষ্ত করিতে কৃঠসন্ধল হন । কিন্ত 
আসামের জঙ্গলে রসের অভাবে ও শক্রন্ের ন্মবিশ্রা্ত শওবর্ষণে তিনি বাতিবান্ত হইয়া 
শেন । বর্ধার বসানে রাঙ্গা শালাইযা পাহাড়ে ্বাইতেন-__তঙ্খন 
মিরচষলা জয়ের আশা উৎস হইক্েন। কিন্তু বর্ষায় আবার 
বিড়নবন! ক্রঙ্ত হইত । কিন্ধু পরিশেষে মিরজুষলার জজ হুইল। রাল্দা তাহাকে ২৯,০০৯ 
তোলা পোনা, ১৯,৮০০৮ ভোলা বৌপা, ৪*টি $ন্তী এবং রাঙ্গাক্জঃপুরের ছুইটি স্ন্দরী 
কুমারী প্রদান করিয়া বহি পান। তিনি বাৎসরিক একটা (নিদিক্ট রাজন্ব দিতে 


গুহা ও আসাম। 


স্বীকৃত হন। এবং এই কাঙ্গত্ব রীতিমত দেওয়া হইবে তাহার জামিশদ্বূপ চাঞটি -. 


বাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া লেন । যোগলদিগের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও সংঘ উপস্থিত 
হইয়াছিল । মোগলের! হে কোন উপলক্ষ পাইলেই ্ঠাহারের সাম্রাঙজারদ্ধর সুবিধা 
খজিত্ঞেন।  পাঠানেরা বেরূপ ন্্ধের ন্ভাবষ হইলে বা গ্রাতিহিংসানিবন্ধন নিকটনর্ী 
ঝা্জো উৎপাত জরিফা লুনার! কাঞ্জার ভি করিয়া বানিতেন এবং বিজিত গাঞ্জা 
এইভাবে লাঞ্িত করিঘা খোস মেঙ্গাঙ্ছে চলি! যাই্ছেন_ মোগলনের রাষউবীতি গার 
সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তাহারা রক্ষপথ পাইলেই তংহতরে প্রাবেশপুরববক রাষ্াটি চিরকাোর। 
রে নবান্সাৎ ও পঙ্ধানত করিতে কুতস্গ হইতেন। কিন্ত কচবিছার, অপুর! ও কলাম 
বদিন এই ছ্ণ শত্রুর ্াক্রষণ ও তৎকর্তীক রাজোর দ্বধিকার ঠেকাইয়! াখিযাছিল। 
আমর! সবতস্র্ভাবে এই তিন রাঙ্গ্যের লন্ধে ক্দালোচনা করিব, এজন এখানেই এই এস 
শেষ করিলাম । তরিপুরেশ্বারের প্রধান পুরোহিত বাদশাহের নিকট্ান্্ীয় এক সলমন 
যোদ্ধাকে কালীমন্দিকে বলি দিদধাছ্িলেন। এসকল কথ ব্দাযরা এই পুণ্তকের শেষ অথযায়ে 
বণনা করিব । 


ভুতুষ্ধ পল্লিচেচ্ছদ 
মোগাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ৃগণ 
গে তলে ১৮ বারে সব সক ডি পানি বির 


নি 


(মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তুগণ ৮২১ 


মি ও শিট ব্যাবহার দ্বারা ভারতবরকে করভলগত করি াপচকরবন্তী হইতে চে পাই- 
ছিলেন, ভিনি খুখ বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধ ভালবাসতেন না) যেখানে 
আকবরের নীতি): ক্ষমা ও খিউ বাহার বার্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা! জমির 
জ্তও ঠাহার বিপুল বাহিনীক্চে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে 

নিধুক্ত করিতেন। দীন বাকিরা সহ স্যাবহারের নুক্ত পরিবেষণে তৃপ্ত হইতেন। কিন্ত 
খিনি মাথা হেট করিতে স্িধা বোধ করিতেন, ক্ঠাহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন 
না। গ্তাহার সার্বভৌম পদ্গগৌরবের কণামাত্র কঃ কিতে তিনি সম্মত হুইতেন না। 
শাসনক্তাদের মধ্যে যঙ্গি কেহ কষমাঞ্ণের একটু বেনী পর্চি দিতেন, তবে তিনি তাহা 
ক্ষমা করিছেন না। শতকে যে যতটা বেনী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি, 
ততটা সন্ত হইতেন। শাগনের শিখিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্গের 
রাজপ্রতিনিধি সাহাবাঙ্গ খা মোগলবিত্রো্ী ককেপিলানদের নেঙ্জা এবং পাঠান কতলু খাঁর 
রতি একটু বেনী সদয় হইয়া সঞ্ধি করিফাছিলেন (১৪৮৫-৮৮ :), এজন ককবর গবতান্ত 
বিগ হইয়া ভাহাকষে কাণাদ্াত-_এখন কি উৎক্চোচ-প্রছণের সন্দেহ করিযা তিন বগর 
গাহাকে কারাগাঠে আবদ্ধ রাখিথাছিণেন । শনীন ব/ক্ির এতি দার আদর্শ _'নীন 
খোগয ্া্ির গুণখাহী সমাট আকৰর লৌহসুষটিতে ভারতের শাসনভার ্রহণ করিযা- 
ছিলেন। যুদ্ধের প্রতি স্বভাব: বিরাগসম্পঙ্ _ দধচ একশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঘটল, আধাবসায়- 
মাল যোদ্ধা! জগতের ইতিহাসে বেশী দেখা যা না ১৫৮৯-৯* শুষ্টান্দে মানসিংহ উতভিগ্যায় 
শাঠানদের সঙ্গে কতকট! তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে ্বাকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
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ষখাসাধা স্কাযপর হুইজ্ে চেষ্টা পাইতেন। সের াফগানকে বলিয়াছিলেন, মেত্নেসাকে 
তাহার সহিত বিবাহ দিবেন, কিন্ত শেষে যখন জানিলেন, সেলিম তাহার জন্ত পাগল-_ 
হয্তত ইঠাকে না পাইলে ত্রাহার জীবন বার্থ হবে, তখনও তিনি যুবরাজের মুখের দিকে লা 
চাহিয়া যে কথা দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন ; মেহেকুরেসা সের আমানের পরী হইলেন ।, 
তাহার বাকোর মর্যাদারক্ষা রাজোচিত। শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর, 
ছিলেন, সেখানে ক্ষমা! অথবা শিখিলতা-প্রকর্শন ত্তাঙ্ছার নীতিবিকন্ধ-_সে শত্রু যত ক্ষুডই 
হউক না কেন, ক্াকবর বছ্ির শেষের স্তার শত্রুর শেষকে আপৎসদুল মলে 
করিতেন। এই সাস্রাজানীতিতে তদাহত্ত ভারতব্ধের বিশাল ব্ধিকার াহার অঙ্গুলী- 
সঞ্গাললে চলিত | তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্ত আবুল দল, তাল সেল, মালিসিংহ, 
তোদরমন্ন প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রক্তিভাপরর লোককে তিনি ইঞ্চিতযাত্রে চালাইতেন। এভবড রাষট্র- 
শ্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই। কিন্ত তিনিই হিনুঙ্থানের বলক্ষয় করিঘাছেল, 
হিু্বানের ঝণশা্ লিগে নিধন করি তিনি সমন শক্ষি, দিলীর কেক্্রসুখী করিছাছেন-_ 


৮২২, বৃহৎ বঙ্গ 

এইভাবে প্রাচীন ইন্প্রস্থ আবার জাক্ষিরা উহ্ি্বাছিল__ভারতবর্ষের সমস্ত শক্কি, দি্ী 
অভিমুখী হইয়াছিল, তদ্বাষ ভারতবধ দিলীর আওতাদ্ধ পড়িয়া গেল। চাগ্িদিকে সংখা, 
নক্ষত্র এমন কি চত্রতুলা জ্যোতি হরে বিলুপ্ত হওযাতে একমাত্র প্রথর মোগলশাসন 
রৌছ্চের যত প্রদীপ্র হইয়া উঠিল। ন্দামরা এখানে বঙ্গেশ্বগণের সংক্ষিপ্র একটা! 
তালিকা দিব। 


১। হুসেন কুলি খাঁ, খান জিহান সস শা ৯হ৭৮৯র৮ন খু 

২) রাঙ্গা ভোদরহজ লা ০ ৯৫৮শাস৮ গুহ 
৩) খান ব্মক্ছিম মিঞা কোক রঃ ১৪৮২-৯৪৮৪ খুঃ 

৪ সাহাঝাজ খান কুমঝে। ০ ০ ১৫৮৪৯৮ন শু 
৫) উদ্গির খান হেরেছি ম ২ ৯৫৮৭ শু 

(অকালমুতা ) 

%। সৈঙদ খান পে ১ ৯৪৮৯৪৮ন শু 
৭) যানসিংছ 

৮ আ্মাবছুল-ম্দিদ ্বাসফ দা ১৬০৪-১৬০৮খুই 

৯) মানসিংহ -২১৬০৯৯০১০ খু 


ব্কবর পীড়িত হইয়া পড়াতে জাহাঙ্গীরের পুজ খসরু যাহাতে দিলীর সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা কঠিতেছিলেন ; কাপ খসরু মানসিংহের 
ভ্াগিনেন্ ছিলেন । এদিকে জাহার্গীর ( সেলিম ) আকবরের রাঙ্গতের শেষের দিকে কতকট! 
'শবাধাতাপ্রদর্শন এমন কি শিশতার প্রতি বিঞ্জোহাচরণ করিতে উদ্ভত ছিলেন। মালপিংহ এই 
হুবিধা পাইয়া যড়বন্রট কার্ধো পরিপত করিতে চেঈত ছিলেন 

কুতুবুদ্দিন খ! ক্োকুলটাস কোকা__ ১৯৮২-১৮*৭ । ইচ্ছার সময়ে বজদেশে বর্ধমান জেলান় 
বিখ্যাত সের আকফগানের হতা! হ্ধ এবং- মেহেকজেসা বর্ধমান হইতে জাহান্গীরের 
বাজান্মঃপুরে নীত হই হরজাহান (জগতের ক্দালো.) নাম গ্রহণ করিয়া ছারত-সমাজ্ী 
হন। এইখানে ব্মামর! সংক্ষেপে হুরজাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব 

দক্ষিণ ভাতানে তাজা হাস নাক সঙ্নত কুলোয়ৰ এক যাবার বিনা 
াগ্যপরীক্ষার অন্ত ভারতবর্ধে ্দাপিতে সন্ধ করেন। গাহার রী পরমা পরী ছিলেন, 
কিন ঠাহারও শিৃফুল অতি নি ও গল্জি ছিল, এই দস্পতী ভারতব্ধের পথে ছুরবনথার 
চরমে উপনীত হল। নাসের ত্র জপ! ছিলেন ; গাহাকে একাটি খোড়া্ছ চ' 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ ৮২৩ 
নাই, তাজ! আরাস ও স্ঠাহার পদ্দী এ ছুর্দল যে সাহার! ন্মার চলিঙ্তে পারেন না| নষঙ্াত। 
শিকুগহ চল! লগত দেশ ছাড়িধা ছরাশার বিদেশে ব্দাসার জন্ত পদ্থী শতিকে ধিক্কার দিতে 
লাগিলেন। সে স্থান রিংজনতপর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত নিশ্চিত 
জানিত্। দম্প্ভী কোন দগারডত্ত ন্দাগন্তুকের ভরসায়্ ঠ্ঠাহা্ের 
সুন্দরী নবঙ্গাত কন্তাকে ফেলিহা অগ্রপ৫ হইতে লাগিলেন। শিশ্টটিকে লতাপাতা! দি 
কতকট। ঢাকিরা একটি বৃক্ষের নিম রাখি গিকাছিলেন। এক মাইল চলিখা যাওয়ার পর সেই 
গাছটি যখন জননীর অনৃপ্ত হইল, তিনি তখন কৃলুষ্টিত গইয় শিলুর জন্তু কীদিতে লাগিলেন। 
ভিনি এত হর্ল হইথা পড়িগ়াছিলেন যে উঠা বসিতে পারিলেন না। পতঙ্গ নসাহাস 
পত্থীক্ষে শাস্ত করিবার জন্ত এবং বাংসলাৰশতঃ পুনরান ফিএিরা ক্থাপিয়! এক রোমহর্মশ 
ৃশত দেখিতে পাইলেন। 

তিনি দেখিলেন এক প্রক্কাও কুষপর্প শিশুটিকে খিরিযা ধরিাছে ও তাহাকে গ্রাস 
করিবার জন্ত ভীষপ বদন ্যাদান করিয়াছে । সেইখানে ক্রুতবেগে ক্দাসিযা সোর গোল 
করাতে সাপটা হঠাৎ ভন পাই! শিশুকে ছাড়ি! গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া 
নিরাপন্গে তীর নিকট ফিযিযা ক্দাসিপেন। তখন করেক্তটি লাহোরধাতরী ষণিক্‌ সেই 
পথে চলিতেছিল, ভাঙার এই ন্দনুত বৃত্তান্ত গুনিা বিপ্র পরিবারকে সাহাধ্য করি! 
তাহাদের সঙ্গে লইয়! গেল। তখন ন্মাকষর লাহোরে ছিলেন । ক্আাসফ খা নামে প্ঠাহার 
এক প্রান মন্ত্রীর সঙ্গে তাজ! ন্ায়াসের সম্পর্ক ছিল, ইার স্থান্তকূলো এই দিস ব্যক্তি ক্রমশঃ 
রাঙগ-দরধারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রথে তিনি মোগল দরবারে 
রাজস্থসচিৰ হইলেন। সেই নবগাত কল্ার জপলাবণা দর্শনী্ধ বিষ হইল। ঠ্ঠাহার 
নাম হইল মেহেক্লেসা অর্থাৎ প্রমলীকুলমিহির”, কারণ ভ্রাার শৌন্দ্থা সত্যই স্থধোর 
স্তা চক্ষে দবাধা দিত। তিনি জজ সমদ্ধের অধো নানাপুণে গুণক্তী হইয়া উঠিলেন। 
সঙ্গীতে, চিত্রবিষ্কায়, কৰিভারচনা ও নগ্তনে ভ্তিনি র্নীলমাচে দ্বিতীয়া হইলেন | ষ্ঠাহার 
সুদ্ঠি দীর্ঘ ও হথগঠিত, কথা চাতৃতরীপর্ণ ন্্চ সমবাম্মক্, হাত্ত যধুর ও দিশ্বির্বী ছিল। 
কোন নিমন্্ণ-সভায় সেলিম টাহাকে ফেখিলেন, তাহার জপ তাহাকে আবি করিল। তাহার 
গানে হিনি তঙ্গর হই গেলেন। সুবতীরএ সে ছিল সুবগাজের দ্ধ জয় করা। হঠাৎ 
যেন খতকিতে তাহার বগ্ুঠন মুখ হইতে ব্সপসারিত হুইল। তখন ঠাহার সলক্জ- 
রক্রিস গণ স্কুরিতাধর ও কুস্তলানৃত কপোল এবং চকিতহরিনীবৎ দৃষ্টি সেলিষের বুকে 
সবাই শেলের মত বিধিল। (41907, 959১ 5905601, ৯8৪ 0:91. 02 ৮৩ ৪০৩ 813906 
আগ চা 5০006 সা এ] চপ তা 5 ০০0নগ 08 ৭0 ০13 অত] 
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19202) (সেলিম সমস্তুদিনটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্ত তাঙ্গা আদ্জাস 
ইহার পুরে প্রপি্ধ পের বআকগানের সঙ্গে ক্সার বিবাহ দিবেন, এইকপ বাগদান করিয়া 
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ছিলেন। নিরুপার হইয়া! সেলিষ কার পিতার নিকট প্রাপের কাক! জ্ঞাপন করিলেন । 
কিন্তু ্তায়ের অবতার আকবর বাদশাহ তাহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত লেহসব্ষেও 
বাতা কন্তার বিবাহে বাধা জন্মাইতে সঙ্মভ হইলেন না। ব্মাককরের জীবদশাখ 
লেলিম লের আফ্গানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্ত সেলিম ও 
নূরজাহানের প্রেম লই! এতট! নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের ব্আফগান বিরক্ত 
হইয়া আগা পরিত্যাগপুর্ষক বঙ্গদেশে দাসিলেন এবং বঙ্গাধিপের ক্ন্থকুল্যে বঞ্ধমান জেলার 
শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিলেন । 

শাকবরের সৃক্থার পর যে আগুন চাপা ছিল, তাহা আবার জলিল | ভক্ুণব্চসে যে 
ফলশর বঙ্ষে আসিয়া পড়ে, তাহা সহঙ্গে যাছ না জ্গাহা্ীর সিংহাসনে ক্জারড় হইথা সের 
আফগানকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইয় 'আলিলেন, তাহাকে বিশেষ" 
ভাবে সম্থানিত করিলেন; পের আফগানও নিশাত, উপেক্ষনীঃ 
শোক ছিলেন না। তকশবরসে তিনি পারক্ারাঙগ সফবিবৎশের ভুীয় 
বাজ সা ইসমাইলের একক্ষন প্রি সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নান যুদ্ধে কতিশর 
ক্ষতি দেখাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ পরিমিত দৈহিক বলেন আত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পি 
বিশবকালে সকলের দুটি আকবশ করিয়াছিলেন ঝলিষ কবর ইগ্াকে শান্ত ভালবাসিতেন। 
ইহার নাম ছিল শআত্ছা দিলো, কিন্তু একটি ব্যাজ বধ অরিষথা তিনি সের জআআফগান, নামে 
পরিচিত হইবাছিলেন | উহাঞ জন উদ্ধার এবং সাহসের খ্যাতি সর্ধতর প্রচারিত [ছিপ-__. 
স্বতঙ্াং ইনি সেই সমঘে সর্ঙনপ্রি্ ও ঝাজদরবারে সকলের সপ্মানিত ছিলেন। ঈদ 
সযক্ষির প্থীকে জাহাঙ্গীর ক্ষি কর্মা বল বা! ছলনাপুর্বক হন কঠিবেন? জাতে 
নিন্দা ও বিপদের উদ্্বিধ ন্মাশদ্বাই ছিল। কিভাবে মেহেকত্সেসাকে পাঠবেন, সম 
তাহাই ভাবিঞ্ে লাগিলেন। কিন্ত নানাঙ্গনের নানাক্ধায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন 
না) গ্রাহার উদ্ধার স্জঃকরশে সলহের কালিমা থাকিতে পারিত না। সমা্টের বাহ 
শৌজন্ তিনি প্রকৃত বলিযা মনে করিঘাছিলেন। একদিন একটা ঝ্যাসের উৎপাতে 
(লোকঙ্জন বড়ই উৎপী1ডত হইতেছিল, সম্সাটু উহা শিক্ষার কগিতে গেলেন, অগ্তান্ত ওমরা 
সহিত সের আবগানকে সঙ্গে লা গেলেন ব্যাছ যেখানে ছিল সেই স্ানটা কে 
কিছ একটা হত, পরিধি নিরদেশপৃর্জক সম্াটের লোকজন পশুকে খিগিগা ফেশ্ষা। 
অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ দে পা থে উহার লাঙ্থণ 


(লে আদগানের বিরুদ্ধে 
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দেখিলেন, ঠাহার প্রাপা বশ অন্তে লইয়া বা, তিনি গ্রসর হইয়া বলিলেন, “বাসের 
থে বল ভগবান্‌ দিয়াছেন, ব্বামাদেরও তাহাই দিয়াছেন । নিরগ্র কববস্থার কে ফাইভে 
পারেন?” ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিসুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিরন্তর হইয়া স্বয়ং 
্যানসের সহিত মুন্ধ করিতে ন্ুমতি ঢাছিলেন । সমসাট বাহ্‌ নমনিচ্ছ। দেখাইয! ছএকবার 
নিবেধ করিছ। শেষে মনে মনে ননন্দের সহিত কনুষতি দিলেন | রক্ত এ গ্ষতবিক্ষত- 
দেহে মের ক্মাফগান ব্যাছটিকে হত্যা করি! সম্রাট-শিবিরে ফিরিলেন! নমসস্তাব সম্ভব 
হুইল এবং সের আফগানের বীরদ্খ্যাতি সম্ত সহ সুখে সুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল 

কিন্তু জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্্ করিলেন। ষ্ঠাহার এক্ট| প্রবণ হাতীর মাহতের 
উপর গোপনে ন্মাদেশ হইল যে, কোন ক্ষত ক্ছলিগলির ভিতর দিনা বখন সের ক্আফগান 
যাইবেন, তখন 'হাসীটা পাগল হইছে এই ভাব দেখাই! সের আংফগানকে উর 
পদতলে ফেলি মারিতে হইবে | কিন্তু সের কআফগানের কি শ্মপরবব বীরত্ব! ভিনি 
হাতীটার শুড়ের মূলে এমনই জগ খালাত করিলেন যে, ড় ছিন্ন হইয়া নাটাতে 
পদ্চিযা গেল এবং হাত্তী পঞ্চ প্রাপ্ত হইল। দ্দাহাঙ্গীর রা প্রাসাদের এক জানালা দিয 
উদগ্রীব হইয়া! দেখিতেছিলেন; হিনি ভত্থিত হই! গেলেন। হয়ত এই মহামনা বীরের 
লতি একপ নীতবিকদ্ধ হষ্ট বাবহানে ন্থতপ্র হইফা সমাটু মাস নিবন্ত ছিলেন । ইহার পরে 
পের আফগান বঙগদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার কুতুবুন্দিন বিনি নাকি জাহান্গীরকে ক্রাগত, 
উন্‌ক্গাইা দিতোছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনকা নিযুক্ত হইলেন; যন্তবতঃ তাঁহার 
বের মসনদ পাওয়ার একটা সন্ত ছিল, সেএ ক্বাফগানকে বধ করা। সের আফগান রাতে 
শগ্রধারী কোন দেহরক্ষক বাখিতেন না, দরগা! খুলিরা কারে শুইয়া থাকিতেন, হার 
্সাবাসগৃহে একটি বুদ্ধ চাকর থাকত, পরার দাসদাসীর! সন্ধ্যার পর হবার ছার বাটাতে 
চলিগা যাইত। &*জন অন্্রধারী লোক একগাতে ঘুমন্ত সেঝের গৃঙে প্রবেশ কগে। তগ্মধো 
একজন বুদ্ধ সৈনিক ষলিধ! উ্ঠিল। *ঘুঘের মাগ্ুযকে মাঞিতে নাই” তখন তাহার দুম 
ভার্দিগাছে, _তিনি বুদ্ধ সৈনিককে ধন্তবাদ দি সিংহকিক্রযে এই গ+জন সশান্র োককে 
নমাক্রমপ করিলেন, নেকে হত হইল, ক্মনেকে ক্দাহত হইল, এবং জীবিতবের মখো সক্লেই 
পালাই! গেল। কুতুবুদ্দিনের ফড়ৎখ্র বিফল হইল। কিন্তু এই ঘটনায় সের ন্দাক্গগানের 
খ্যাতি স্বরূপে বাড়িগা গেল | তিনি বে পথ দিয়া াইতেন ঠাহাকে দেখিবার জ্ 
বস্তার ভিড় হইত। রাক্ছধানী নিঝাপদ্‌ মনে না! করিয়া! সের ব্দাফগান বঞ্চমানে চলিয়া 
'আসিলেন,_ইচ্ছা। মেহেকরেসাক্চে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিতভাবে কাটাইয়া দিবেন। 


ভাঙার অপুর্ব সফলতার সম্্াবনা, ভাবী জীবনের উদ্নুতি ও উদ্জাকাজ্ফাঁ_ এ সব বিসজ্জন দিয়া 


নির্ি াম্পত্যজীবনের শাস্তির সব্ত লালামিত হইঙ্া তিনি বদ্ধমানে াসিলেন। কিন্ধ 
নিঠুর, নীতিবিগঠিত, যড়্ক্ারী কুতুব নিত হইলেন না। ক্মাকবর হইলে এপ সাধু 
. বযাজিকে একটা রাল্াশাসনের ভার কখনই দিতেন না। জাহাক্ষীরকে তুষ্ট করিবার জন্ত 

নি পর্গাহভানে লিতেন, সের গানকে নিহক করাই, ভাবীর প্রধান উিেত। সহজ 


চে 
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(সৌহাদ্োর ছলনা তিনি াঙ্মহল ঘুরিযা র্যানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সের আফগ!লের, 
সঙ্গে মিত্রতাবে মিশিযা পথে যাইতে লাগিলেন__কিন্দ একটা পৈনিকে উপর হঠাৎ সেরকে 
হতা করার আনেশ ছিল। অহৈতুক্ষ ভাবে সের আকগানের বিরুদ্ধে অন্ঘধারণ করাতে পের 
আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুুবুদ্দিনের বড়বস্্ সেদিন এতটা! প্রকাশ্তিভাবে 
ধর! পড়িদ্বাছিল যে, সের আফগানের উদ্ধার হৃদও এই উদ্দেশ খন্ুভব করিতে পারিয়াছিল। 
[তিনি তৎক্ষণাৎ কুহুতুদ্িনকে তরবারীর শানাতে হ্বিখত্তিত কঞিলেন। জ্গাহাঙ্গীবের ল্লীতির 
শর যে ব্রি ক্ষ কুকুরের মত লোককে দংশন করিতে পারিত, পেই হীনচরিত্র শাসনকর্তা 
নিঙ্ের জালে নিঙ্দে পড়িয়া মার! গেল। কিন্ত সম্রাটের ওমরারা সের আফগানকে বিরিয়! 
ফেলিল__সের ্মাফগান একক সেদিন চাঝিটা ওমরাকে হুতা! করিয়াছিলেন, তন্মধো 
একজন পীচহাল্সারী খনসবদার ছিলেন। কিন্ত লশত্র বু ফোদ্ধা াহাকে ন্সাক্রমণ করিল, 
কেহ তীঙ। কেহ গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সের ভাক্চিচা বলিলেন, “তোর! এক একজন 
করিয়া গায়, দেখি বল কার বেশী” কিন্তু সে কথা কেহ গ্ুনিলনা। সু রী খিরিযা 
যেরূপ শভিযন্থাকে বধ করিথাছিল,-_এই বীরশ্রে্ তেখনই ভাবে 'সধ ও অন্ত যুদ্ধে নিহত 
হুইলেন। সবহাকালে জিলি পশ্চিমুখী হইয়া জলের নমন্াবে সাতার গুলি মাথা ছাই 
ভণ করিলেন। ঠাহার শরীরে ছট গুলি প্রবিষ্ট হুইযাছিল। ১৬*৮ থৃঃ শ্নঝো 
ন্মাকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘন! খটিয়াছিল। স্থরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ 
পাইথা বিচলিত হন নাই। ভিনি নাকি এমন কথাও বলিষ্বাছিলেন থে হার স্বামী, ঠাহার, 
নিশ্চিতযৃত্যু পুর্ব হইতে অনুমান করিয়া, ্াহাকে বিনা! ক্দাপত্বিতে সম্রাটের অন্কশানিনী 
হইার সম্থমত্তি দিষ্া গিরাছেন। কুতুবুদ্দিনের সৃতযাসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিশ্বস্ত ও 
প্রি কর্মচারী মারা শড়িলেন বলিরা! প্রতিষ্কা করিলেন যে, যেহেকুরেসার মুখ তিনি দর্শন 
করিবেন না; কিন্ত তারপর যেহেকুত্েসা হঙ্গাহান হইলেন । ঠ্রাহার নাম সম্রাটের নাষের 
সঙ্গ মুদ্রায় ও রাজী দলিগপজ্ে নুস্রিত হইতে লাগিল। ষ্ঠাহাদের মুগলনামাফিত 
স্বু্ায এই কথাগুলি উৎকী্ণ থাক্চিত -_ 


পবহত্ শাহ জহাঙগীর যাক্হ সদ জ্েবর 
নামে সথরজহা! বাদসহে বেগষ ব্রর ॥* 


কুলি ঝা! কাবুলী ব্দাগে বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন । ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি: 
সর্দদ! একশত মৌলভী সঙ্গে রাখিতেন। তাহাদের প্রতোকে কোরান বনন্তি করিতেন। 
১ পতি সা্ধিরপ ্ঠাহাদিগঞ্চে হলিতে হইত-_+এই তর পু 


কালী ১০২ 


্ 


মা 


চি 


মোগলাধিকারে বঙ্ীয্ শাসনকর্কগণ ৮২৭ 


এক শত ঢাকীকে ঢাক বাঙ্গাইতে ক্ানেশ করিতেন, সেই বিরাট শব্দে শান্ত বিষাদের 
গোলমাল চাপা পড়িয়া যাইত। গ্রাহার সঙ্গে এক শত ব্্সদ্ধানী বন্দর সৈ্ত থাকিত, 
ইহারা কাশ্ীরবাসী ছিল এবং আকাশে উদ্ভীযমান ক্ষু্রতম পানীটকেও মারিয়া মাটীতে 
ফেলাইতে পারিত--কোন ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন তাহারা সর্বগা 
শঙ্গাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। বঙ্গদেশ নই এই পাগলামীর হাত হইতে ত্রাণ 
পাইস্কাছিল, তিনি একটি বৎসরের ষধোই সৃহাুখে পতিত হন। 


সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান ১৮৮১৯১৩ শ্বং 
কানীম না ল্ শু ২ ১০১০১৯৯৮ স্বু 
ই্াহিম না ফতেঙগ্গ... নর ০ ১৯১৮১৯ সু 
সাঙ্গাহান শত ২০১৬২২০১৬২৬ সঃ 


জাহাদীরের বিদ্রোহী হইফা সাক্জাহান বঙ্দদেশ অধিকার করেন। তিনি ঢাঁকাম্ম 
সিম বঙ্গের তৎকালীন শাপনকর্তার সম্পত্তি ও সরকারী রাঙ্গন্ব হস্তগত করেন। 
তৎপরে পাটনা বিজ্ন্ধ করিয়া রোটাস ছর্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন বাক্কিকে এই 
সময. তিনি ব্দেশের মসনদে পর্িটিত করিয়া গিয়াছিলেন। কণ্তকগুলি যুদ্ধের 
পর সম্মাটের সহিত সাঙ্গাহানের প্রীতির ভাষ পুনঃ স্থাপিত হইপ়াছিল। 

মহাবাৎখ। . *, বল সমর জন্ত ১৬২৬ খু 
খানদেদ খা". রঙ 

মুকুরেষ খাইনি ঢাকানধ বাস করিতেন ; সমাটের পুত্র কমালিযাছেন শুনিয়া রা্গদূতকে 
তি শ্রদ্ধার সহিত সংবদ্ধনা করিয়া মানতে ষাইন্া ইনি ধলেশরীগর্ভে জলমঞ্স হইয়া প্রাণত্যাগ 
ক্রেন। 

ফিদাই খা! * ২৯২৭-১৬২৮ খু 

কালীম খা যোবানি পন ১৬২৮১৬৩২ খৃ 

ইহার সময়ে পর ী্গণ হুগলী হইতে তি এবং তাড়িত হ়। 

আলিম খা_১৮০২ খৃঃ-১৬৩৭ খু ইছার সময়ে ইংরেছেরা! বাললায় বাণিজা করিতে 
অঙ্থমতি পান এবং পিপলি বন্দরে ( বালেশ্বরে ) তাহাদের প্রথম কুহি স্থাশিত করেন । 

ইসলাম খা মুসেদি নন ২ ৬১৬৩৯ 

গা বাদশাহ ( ুলভান মহম্মদ জা) +-- 97৮৮5 

২৪ বৎসর বসে সাঙ্গাহানের দ্বিতী্ধ পু হুজ্জা বঙ্গের মসনদে প্রতিটিত হন 
(১৬০৯ খৃঃ)) কিন্ত পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিষাণে বাড়ি যার, এই 'আশঙ্কা় 
সাঙ্গাহান শান্তা খাকে (হুরঙ্গাহানের াতুম্পু্ ) বিহারের শাসনকতা নিযুক্ত করেন। 


এই সময়ে সাক্াহানের এক কার সা আগুনে গু যাছ-গেরিজেল বাউিটন (94171 
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18980199) নামক এক ইংরেজ-ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বক্ূপ সম্রাট 
তাহার প্রার্থনামত বঙ্দদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে ন্ুমতি দেন। 
স্বাউটন রাঙ্গষহুলে আসিব হুক্গার সঙ্গে দেখা করেন; তখন রাঙ্গান্তঃপুরে এক যহিলা 
স্তরুতররূপে লীড়িত! ছিলেন_কাউটন ভাহাকেও আঝোগা করেন। সুজা বাদশাহ ইংরেক্জ- 
জাতির উপর বিশেষ সদর হন এবং াহার অন্থযতিক্রবে মিঃ ত্রিকম্যানকত্ভুক বালেশ্বর ও. 
হুগলীতে ইংরেঞ্গণেন কুঠি স্থাশিত হয় ( ১৯৪* বৃঃ )। 

সুজা রাজমহণে রাজধানী পরিবন্ধিত করেন, তিনি বিলাপী ও ভাকজমকত্রিয় ছিলেন, 
রাছমহলকে তিনি প্রার দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়! তুলিযাছিলেন। যানপিংহকর্তৃক নির্শিত 
ছুগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনিশ্মিত রাজধানীর নানানপ ভবৃদি- 
সাধনে মনোখে!গী হইঘাছ্িলেন ; কিন্ত বৎসর ঘুরিয়া যাইতে না যাইতেই এক ভীষণ অপ্সিদাহে, 
নগরী দণ্ড হইয়া! দায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহের পা19বারবর্গ সুতাগুখ হইতে পরিত্রাণ 
শান। পরব্সর খাবার রাগ্ছধানীর কতক অংশ গঞ্গাগরঙ্থ হয়, কিন্তু সা বাদশাহের 
প্রাসাদের কতকগুলি গ্রকোড্ এখনও বিশ্বমান আছে । 

হা ঘোটের উপর উত্নতমনা, স্তায়পরায়ণ রাজা ছিলেন ; ছানার মত উদ্দার ও সুর এ্রাণ 
ছিলেন না, নি কুটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু এর্জার ঠাহার শবাসনক্ালে খুব সুখী 
ছিল। ১৮০৯ হইতে ১৮৪৭ খুঃ অন্ধ পথান্ত ঠাহার রাজন্বকাল রাম রাজের যুগ ছিল। 
ভাহার প্রভাব বঙ্গদেশে বেশী হইয়াছে শঙ্কা করিছ। সাঙ্গাহান ঠাহাকে কাবুলের শাসনকণ্তা 
করিয়া পাঠান, গিন্ধ জা ইহাতে প্রীত হন নাই । এক বৎপর পে ভিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া 
'াসিয। বীর মসসদ অধিকার করেন। এই সমগে সাঙ্গাহানের শঙ্ষটাপন্ন রোগ হওয়াতে 
গা তাহার মৃতু/সংবাদ টাই বাদশাহের সিংহাসনে তাহার দাখী প্রতিপর করিবার জনক বহু 
সৈশ্ত সংগ্রহপুর্ব্ণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দাগার সহিত গাহার চিরপক্ত! 
ছিল, সুতরাং দারা সমাট্‌ হইলে যে ঠাহার মৃত্যু ববধারিত__ইহাই আশঙ্কা করিয়। তিনি এই. 
বিদ্রোহ করিযাছিলেন। সাঙ্গাহান াহাকে নেকগুলি চিঠি লিখি ক্ানাইলেন যে, তিনি 
ফরেন লাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্ত হু এচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দাও তৈরী। 


দার পুত সোলেমান সমাটের সৈস্চের নেতা ছিলেন ক্যপিংহ হজ্জার সঙ্গে সন্ধি ২ 

কি তব সোলেমান পে গন্ধ অ্দীকার করি তর্কিতভাবে শ্জার শিশির শমাক্রমপ 

করেন। টা ক পল 

ত্যাগ করিয়া! মুঙ্গেরের দৃঢ় ছর্গ আশ্রহ করেন । এহ সমযে সংবাদ শাঙে, দারা * 
বন্দী 


করিম়াছেন। রাঙ্গকীয় সৈগ্পের সঙ্গে ঠাহার কাশ্মীরের নিকটে সংঘ হয়। লহ এবং, সি 


নি 


৮ 


১: 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্মুগণ ৮২৯ 


কুদগা নামক স্থালে এক মহামুদ্ধ দট্টদাছিল। স্থজ্গার দুরর্শিঠ এবং নির্ভীক সন্থেও কার্থা- 
তৎপরতার শভ্ঞাব এবং আওঙ্রখেবের নূড়ষজিত শঙ্ু্ত কশ্মনীলত বিজপদ্দীর গতি 
নিয়সত্িত করিগাছিল। জঙ্গার ক্নেক হুথিবা ছিল, বঙ্গবেশেএ সৈন্তেএ ভাহাক্ে ভালধাপিত 
এবং স্ঠাহার জন্ত প্রাণ দিতে দীড়াইহাছিল ; ঠাহার হস্ত, অশ্ব ও রশবরধোর অভাব ছিল না) 
এদিকে আরদজেখের সৈক্গণ ঠাহার প্রতি খুব শক্ত ছিল না; এক সমগ্রে এপ 
অবস্থা হইয়াছিল যে, ঠ্ঠাহার সৈল্তের কতক অংশ স্ঙ্গাএ সঙ্গে যোগদান করিবে কিন 
এই দবিধার ভাবে চঞ্চল হইনা উন্্াছিল। ঠ্াহার অন্ঞতম প্রধান সেনাপতি বপোবজ্ধ 
সিংহ প্রকান্তভাবে বিদ্রাহী হইব তাহার ভাগ্ার লুষ্টন করিয়াছিলেন। সঙ্গ এসকল 
সংবাদ রাখিতেন কিনা জানা বাদ নাই। কিন্ত তাহার এই গুরুতর বিষয়গুলির 
এ্রতি অবহিত খাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি অনায়াসে বশোবস্ত সিংহকে ও তৎসহ. 
বের সৈত্রেত বহু ংশ স্বপক্ষে টানি আনিতে পারিতেন__ভাহা হইলে যুদ্ধের ফল 
অন্াূপ হইত। এদিকে ারদলেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরু! অকুতোভধে হোনদৃষ্টিতে 
শক্রুণিবিরের গ্রতোক কার্থাকলাপ লক্ষা করিতেছিলেন। বণোবস্ত সিংহের বিদ্রোছে 
অগণিত রাঙগপুত সৈল্তা গাএদদেখের বিপক্ষ হইথা ঠাহার শিবির আক্রমপপূর্বক লুটপাট 
করিতে লাগিল। সমাটু প্রধাদ গণিলেন, কিন্ত আগা চোখ বুদ্দিযা এই এ্রবিধাগুলি 
হারাইলেন। বুদ্ধ গতি ভীষণ হুইল, হার জর একবপ নিশ্চিত, এই সমঘে যখন প্রাহার 
কান্ত হত্তীর উপর হহতে আঞদজেব নানিঝ! আপিতেছিলেন তখন শীরছুয়ার স্বর তাহার কাণে 
পৌছিল_."নারঙ্ঙ্েব কি করিতে? ভুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ |” চতুর 
সমাট তাহার দুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাও প্রাণপণ করিয়া সেই ক্লান্ত হন্ডীর উপরই 
চাপিঝা! বপিয়। মুন্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে শব বাদশাহের প্রকাও হস্তীটা বাধা 
হই॥। উঠিল। আরঙ্গজেকে স্ঁড় দিরা ধরিধ। শিষিঝ! মাঠিতে যতই মাত তাহাকে 
তাড়না! করিতে লাগিল, ততই সেই পণ্ড গুলিগোলার শব্ধে ও মুন্ধের কলরবের মধ্যে দীড়াইয়! 
কাশিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল। সে এক পা! অগ্রসর হইল না,__হইলে ক্ারদজেবের 
জীবন শেষ হইত এবং জুল! বাদশাহই ভারতেঙ্গর হইতেন। হস্্রীর বল কে কাড়ি লইল, 
কে তাহার গতিঝোধ করিল দৈব; সেই অকর্মপা হস্তীর উপর হইতে সুজা লামিয়া 
অঙ্গাঝোহণ করিলেন, এই প্রাহার কাল হইল। বহু পূর্বে আলেকলাপ্ডারের সহিত যুদ্ধে 
পুকুর ( পোবান্‌) হণ্তীর উপর হইতে নামি! সা াহাকে না দেখিতে পাই! তিনি হত 
এই মনে করিয়া স্ঠাহার বিশাল সৈন্ত ছত্রভঙ্গ হই! পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে দার হসতী 
হজে নামিযা যাগগাতে তদীর ৈশ্কেরা সুদ্ধে ভঙ্গ ছিষ্জাছিল। এবারও ভাহাই হুইল 
উর ডাহা দেখিতে না. পাই রে ভি পালাইতে লাগিল কধিত আছে, 
্ ঘুষে বশীভূত হইয়া ালিবন্দী ঝ। নামক কথার এক সেনাপতি গাহাকে হস্ভী 
তত নাধিয। আসিতে পরামশ দিয্াছিল এবং প্রাহার মৃত্যাসংবাদ রাষ্ট্র করিহাছিল। 
05525 হারা” (হুঙ্গা বা দিতি জাপনার হাতে 


৮৩০ বৃহ বঙ্গ 


হারিলেন )। হুল ুঙগেরের ছর্গে শা লইলেন, মীরু এবং কআরঙেবের পু মহ 
ভাহার শনুসরণ করিতে লাগিবেন। এখানে হুঙ্গা পুনরান্ধ যুদ্ধের প্রচুর ন্নায়োগগন 
করিতেছিলেন এবং ছংপিন পান সুঙ্গের ছর্গ রক্ষা করিফাছিলেন, কিন্তু শেষে শব! 
জুবিধাজনক না বুঝ্িঝা রাজমহলে চলিঘা াসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্বস্ত সৈঞ্গণ 
ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ধার ভয়ানক ছথ্যোগ বৃদ্ধি পাওহাতে স্গাটের বাহিনী ঠাহাকে 
আর শঙ্ুগরণ করিতে পারে নাই। এই সমস্থে একটি ন্মান্ধ্য ঘটন! খটিগাছিল। 
ারদগেবের পু মহম্দের সঙ্গে জার এক কণ্তার বিবাহ-প্র্তাব বহুদিন পুরদ হইতে স্থির 
ছিল। কণা বাগ্কত্া ছিলেন । পিতার এই বিপদের সময কনা রাজকুমার সহস্মদকে ঠাহার 
ভালবাসা এবং বিবাহের কথ! স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিশিলেন। ইহাতে তিনি তাহার 
অক নিন্দা! করি ধাহাকে তিনি মনে মনে স্থামিপনদে ব্রণ করিয়াছিলেন, গাথার সঙ্গে 
চিগাবিচ্ছেদের আশঙ্কা অনেক যনধান্তিক ছু জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমহুন্দরী কূপমীর 
প্জ পাইয়া মহপ্রদের হুচিরপোষিভ ভালবাসা জাগি! উঠিল| তিনি ক্মারদর্দেবের 
পক্ষ ত্যাগ করিয়া হ্জার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাহার অৃষ্টে যাহাই থাকুক, তিনি 
সাহার বাগুদ! জ্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন । এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় 
সদা বাদশাহ নিরতিশয় হুখী হইয়া খুব পৃধামের সহিত কণ্ঠার বিবাহ দিলেন। ব্সারজেব 
এই সময়ে এক অমোখ চাতুরী খেলি! এই প্রীতির সথন্ধ ভেদ করিষ্াছিলেন। তিনি 
মহম্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন-_যেন উহ! রাজকুমার পত্রের উত্তর তাহাতে লিখিত, 
ছিল, পুমি যে আগ্তগ্ত হই আমাদের দরবারে আন্ছসমপূণ করিতে চাহিথাছ এবং উশ্বরের 
নাম করিয়া ক্ষম! চাহিতেছ-_ এজন ক্ষষ! পাইবে । ন্দামরা মনে করিযাছিলাম তুমি তোমার 
প্রতি্রতি অন্থসারে সুন্গ! বাদশাঞ্ের শিবিরে বন্ধুভাবে যাই গাহাকে কৌশলে বন্দী 
কষরিঘা 'সানিবে__কিন্ধ দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়িয়াছ এবং ভ্রীর হাসিসুখ দেখিয! 
কর্তুবোর পথ স্ুলিয়াছ।” পত্রখানি দ্রঙ্গজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু যাহাতে গজ! 
বাদশাহের গুণ্রচরদের হাতে তাহ! ধরা পড়ে এন্প কৌশল ও ব্াব। ছিল। যথাসময়ে 
পত্রখানি মৃত হইয়া হুঙ্গার হাতে পড়িল, তাহাতে আরদজেবের রাজকীয় শীলমোহর ছিল 
এবং পত্রের ভাব! এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যাথাখ্য সঘন্ধে কাহারে! কোন 
সন্দেহ থাকতেই পারে লা। যুবরাঙ্গ মহস্মদ ইশ্বর সাক্ষী করিছা শপথ করিলেন, তিনি 
কোন পত্র ত্রাহার পিঙাকে লিখেন নাই/_এই তথাকবিত প্রত্যুত্তর পিতার চালবাঙ্গি 
মাজ। কিন্তু কিছুতেই স্থঙ্গার মনে ন্দার জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল লা 
সাহার অমাতাগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র ক্ছাল বলি! বোধ হয় না। হা 
জগামাতাকে কোন শান্তি ছিলেন নাঁ। তাহাকে কন্থাসহ ধনতদ্থ দিদা স্থশিবির হইতে 
[বিদায় করিয়া দিলেন। কল্া! ও জামাতা কাদতে কাদিতে সেম্ান পন্িত্যাগ করিলেন। 
শিকার নিকট কষিতিরা ন্মাপিলে হতভাগা পুত্রকে ক্রুর ও নির্রম [পতা কী করিয়া 
_সেলিমগড়ের ছর্গে আবদ্ধ রাখেন । ৯৬৭৩ খুঁত নমক্ষে ইহার মাপিক ব্য ১০০৯ 
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খাধ্য হয়_কিন্ত পরে ইহাকে ২০--* সেনার বিাসকম্ে নিযুক্ত করা হয়। ১০৭৬ বৃঃ 
“অন্দে ইনি কিত্তবারের বরাঙ্জার কন্কাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ সহ নদন্ধে ইহার মুষ্থযা হয়। 
১৬৫ পৃঃ অন্দে আজ স্তুতি নামক স্থানে পুনগ্া্থ মীরছুরার সঙ্গে যুন্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী 
সৈল্ত নিহত হর এবং ্থঙগ! তাহার শবশিষ্ট ১,৫* অশ্বাযোী সৈন্তকে বিদায় করিজ চট্টগ্রামে 
পাণাইয়া যান। এইখান হইতে তিনি ন্দাওবে বাইঙা অবশিষ্ট জীবন যায় বাপন করিতে, 
স্ধম করেন। কিন্তু সে বহসর শান্ত হর্যযোগ হওয়াতে ারক-যাত্রী একখানি জাহা্ও 
পাওয়া যায় নাই। আগ্রা ভিনি ঠাহার সমগ্ত ন্থচরবর্গ বিদায় দিথা। শুধু পরিবারবরগ ও 
দাসদালী সমেত রা ক্লানের দিকে যার! করেন। ১৬৯১ শব লাক্‌ নলী উত্থীর্ণ হই তিনি 
স্বলপথে ন্মারাকালের সীমান্তে উপস্থিত হন। তাহার এক দূত পূর্সেই তথাক্কার রাজাকে 
গাহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। রা! ঠ্রাহার এক প্রধান কণ্ছচারী পাঠাই! সেই 
শীঘান্তপ্রদেশ হইতে তাহাকে সংবদ্ধিত করিঘা স্বীয় রাজধানীতে লইবা আসেন । শুজা। 
শারাকানের রাঙ্গার কতিধো কিছু কাল শরখব্থাচ্ছন্দো ছিলেন। কিন্তু সহসা রাঙ্গার 
ভাবের পরিবর্তন হুইল। হত বঙ্গের রা-প্রতিনিহির উৎকোচ বনীভৃত হইয়া! নতুব! 
কতকণ্ডলি গুছবে বিশ্বাস করিষা শুজার সহিত শরবত ব্যবগ্ার করিতে লাগিলেন এবং 
নানারূপে ষ্ঠাহাকে 'পদস্ক করিয়া! এক কড়া হকুষ জারি করিলেন যে, ক্থধিলদ্ধে ঝিনি 
সাহার রাজা হইতে ঢল্যা নাউন। থা বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষা, জ্গাহাঙ্গ পাও! 
যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ণা খু পরণান্ত সেখানে থাকার কন্ছমতি পান, তবে 
রা ঙগান-রাজের সৌজগনের প্রতিদান ও দুলা তিনি দিবেন। (প্ঠাহার হাতে তখন আনেক 
নিঘুক্প! এ ধনরত্ ছিল!) দ্যারাকানরাঙ্ প্লাহার কনিঠ কাকে বিধাহ্‌ করিতে 
চাহিলেন। তাইমুকের ঝংণীয় দিলীশ্বরের পরিবারের কক্স বিধস্থী ষগ-রাজের হাতে দেওয়া__ 
এত বড় একট! অপমানজনক প্রস্তাব সথ্গণ স্বপার সহিত প্রত্যাখ্যান কগ্গিলেন। রাজ্জা 
তখন, হুঙ্গ! ারাকান অধিকার করিবেন এইকপ ফড়ম্জ করিতেছ্ছেন_ এই একট! অভিযোগ 
দির সু্ার বিকদ্ধ প্রকাশ্রাভাবে চক্রান্জ করিতে লাগিলেন। জ্দামর1 কৰি দ্দালোয়ালের 
লিখিত আন্মচিত হইতে জানিতে পারি যে, কৰি জার এই ষড়বগ্ত্রে লিপ্ত আছেন-_সুন্া 
নাষক সাক্ষীর এই মিথ! অভিযোগে সরাকানরান্জ তাহাকে সাতবৎসরের জন্জা কারাগারে 
নিক্ষিপ্র করিসাছিলেন। স্থ্জ! গ্ঠাহ্ার পরিবারবর্গ ও পরিকর্গগকে বলিলেন, তোষরা 
ভাগতবর্ধে ফিরিয়া গির! আরঙ্রলেবের শরণাপত হও। ক্ামি এখালে নিহত হইলে 
'আরঙ্গনদেব খুব সম্ভব তোষাদের প্রতি কুপাপরবশ হইকেন।” কিন্ত তাহারা কেহই স্জাকে 
এই বিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা! সুদ যুদ্ধ হইয়াছিল। সুক্রিষের 
মোগল অগণিত আরাকানকাসীর বিকুদ্ধে কি করিবে? ক্অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা 


বাদশাহ ও স্তাহার পরিবারবর্গ কআআহত হইয়া ধৃত হইলেন। স্থজ্জার পরমনুন্দরী কন্তা 


পরী, খিনি সঙ্গীত বিশ, রথ, চিত্াঙ্ন ও বমপুর্বব সৌন্দর্যো মোগল অন্থংপুরের সেরা 
সি শাহকে ৫7755575525 
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রাজকুষারী বক্ষ-স্থিত ছুরিকা স্থারা াহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া লিঙ্গে আত্ম- 
হত্যা কৰিলেন। সাহ্‌ শ্ুজ্গাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা! কর! হইল। ন্থ্গার যোঁডশ- 
বর পুর যুদ্ধ করিস হত হইলেন, তাহার ক্মপর হই কল্তা রাজান্পুরে বন্দী ইক 
'ারাকান-রাজ্সের ভোগৃষ্ণ-নিবারণের জন্ক নিছুক্ত হইলেন, কিন্তু হারা ্মতাল্কালের। 
মখোই প্রাণত্যাগ করেন,__বেশীদিন এই অপমান সঙ্থ করেন নাই। পুরবববগগ-নীত্িকাহ স্মজা- 
সম্বন্ধে সারও অনেক কথ! ক্মাছে। ক্মারাকানের ক্মরণো ও রেঙ্গুনের সুজকুলে পরীবানথ সম্বন্ধে 
শত শত গান ক্মাছে-_ব্দামর! তাহাদের যধো ছুইটি দুড্রিত করিযাছি। দীভোক্ত কাহিনীর 
পূর্বোক্ত এতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা কা হইলেও কিছু কিছু বিভিন্ন। ্মমরা! 
তৎমদন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কৰিব । 

ছেওয়ান ইশা খার পুরে দেওয়ান সুস! খাঁ, দুপা গার পুত্র মাচুষ খা (১৬৬৭ খু), 


একটি নাতিক্তপ্রাম্য-গাথা পাইয়াছি। এই গাখাটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্ধ 
ইহার সারাংশ সঙ্গলন করি আমরা! 1:11) 10৫48] 19%1181৯ পুস্তকের দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথম ভ্বাগের ভুষিকা কিযাছি। এই গীতিকা্ জন! বাদশাহ সন্ধে, "আরও 
কতকগুলি কথা! গ্মামরা পাইক্াছি ১ মোটাসুন্টি সেগুলি এতিহালিক ভিত্তির উপর, 
প্রতি্িত বলিয়াই মনেহয়। ইনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ বেণী কামনা করিতেন এবং বিলাসী, 
ছিলেন-ুযার্ট সাহেবের এই উক্তির সহিত রীতি-কণিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি ক্আছে। 
ঢাক্ষায় সন্পাপ্্রবংশী নবাব-উপাধিধারী "মামির আলী নামক এক ক্গমিদার বাস করিতেন 
পোনাই” (চলিত নাম বলিয়া মনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক নন্দী কলা! 
ছিলেন। সুজা বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া! বিবাহ্ন করিতে ইদ্ুক হন এবং কল্তাপপ 
ছিতে স্বীকার করেন । এসময়ে ন্ঙ্গা বাদশাহের শরীরটা একটু "অতিরিক্ত, 
হইঘ়াছিল। নবাব-নন্দিনী ইহাকে পছন্দ করেন নাই। ইহার মধ্যে 
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ধাবিত হন। মন্র খা! উদাস পলায়নব্যতীত উপাসরান্তর না! দেখিয়া! নদীর বঙ্ক শাখা। 
ধরি স্বর ক্ষুর্ নৌবাহিনার সহিত ছুটতে খাকেন। ৩২ পাড়ি এক নৌকা তিনি 
ঢাকার নিকউ ডেমরা নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হুইতে বিশালতোযা শাতলাক্ষার 
বক্ষে প্রধারিত হন। এপধাগ্র নোনাইঞ্চে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। কিন্ত এখানে 
তাহাকে লইর। চল! নিরাপনূ নহে বুঝিযা ্ীক্ষে জঙ্গলবাড়ী পাঠাই দেন। লীতলক্ষা 
উত্ার্ণ হইয়া দেওয়ান ক্যাটার! নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্ধু গার জঙ্গচরগপের 
গতি লক্ষ্য করিয়। কিরিয়া নারারণগঞ্জ আসেন। এই সংবার পাইনা চলিশটি রণতরার সহিত 
গা নারারণগতের দিকে ধাবিত হন। এবার মন্থর নী বরিশালে পলান়্ন করেন। 
্থঙ্গা বরিপালের দিকে আপিতেছেন শুনিরা কেওয়ান ঝালকাটীতে উপস্থিত হন। 
ঝালকাটা হইতে খুলনা এবং তথা হইতে কেশবপুর-_এই ভাবে মন্স্থত এবং অনস্ুসরণ- 
কারীর সঙ্গে নৌকাদৌড়ের প্রতিহন্থিতা ডলিতে থাকে | কেশবপুর হুইতে মণুর, থা 
সারও কয়েকটি স্থানে সমল করেন। এই অগ্লরপ-ব্যাপারে সঙ্গ ক্লান্ত হইয়া পড়েন, 
কারণ প্রায় এক বংসর কাল তিনি এইক্প ছুটাছুটি করি:েছিলেন। ঠ্ঠাহার নৌবাহিনীর 
রসদ সংগ্রহ করা অন্থবিধাজনক হুইা পড়িল, যেহেস্টু নিতাঞ্ক দূর ও ব্অতি কুত্র পর্লীর 
নিকট শিয়া গাহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। এবার তিনি ৫+টি মাত্র শ্রেষ্ট বায় 
পুরুর বাছিয়! লই কেহুরক্ষা নিঘুক্ত করিলেন এবং অপর সকলঞ্চ বিদায় করিয়া দিলেন । 
২ কিন্তু নবাবনন্দিনীর অপহরণ তিনি এন্ধপ নিলাক্ষণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, কিছুতেই 
তিনি মঙ্র খর আপহা। ভুলতে পারলেন না। এইবার দেওয়ান সন্ধপে আশ্রয় 

প লইয়াছিলেন, কোন ক্রমে এই সংবাৰ পাইয়া হঠাৎ সম্পূর্ণ আকন্সিকভাবে তিনি তথায় 
মন্থর বাকে আক্রমণ করেন। একেবারে নিক্ুপাঞ হইয়া মন্থর 1 তখাকার এক মনজিদে 

শাপ্রম লইলেন। জুঙ্গা মলঙ্গিণের বধাননা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো! 
অনাহারে মার! যাইবে নচে২ শক্ত আও্সনমর্প করিবে। নেক দিন গত হইল, মপঙ্ছিদে 

থে কেহ আহে এমন কোন চিন বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মন্থর ধী! না খাই! 

মরিয়। গিয়াছে । এই বিশ্বাগে মপছ্ছিত্র ক্ষবাট বলপূর্ধক খোলা হইল, কিন্তু একি দুহা! 

৮... উপবাসরূশ অথচ এক বারদুষ্ধি দরকার পাশ হইতে অপি লই যুন্ধ করিতে দীড়াইল। 
৮... মগ বার প্রিএদশন কেপ দেখিযা হুক দুগ্জ হইলেন। পচ তাহার সিংহবিক্রমে কোন 
যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারিত্েছে না, পক্কাশঙ্গন সহচরের কনেকেই আহত হইয়াছে। 

তিনি দোনাইর স্থামিনিব্বাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়া ঠাহার বিশাল বক্ষে 

৪... স্থারা সঙ্গর বাকে দ্মানিঙ্গন করিঘা সনধাবের প্রততিক্তি গ্রহ করিলেন। উভয়ে মিলিত 
চট্টগ্রামের রাঙ্গা রহনগাষের বিকুদ্ধে ক্রতিযান করিলেন। যর খার বিক্রম € 

কৌশলে উক্ত রাঙা! নিহত হইলেন$ তখন হ্ঙ্গা বাদশাহ ঠাহার নব বদধবরের সহিত 
২... জাগার চুন করিছা বছ খনর্ পাইলেন। নানাদিক্‌ হতে বহু ুলমান নসানাইমা 


কি বৃহৎ বঙ্গ 
ভীগ মন্থর ধাঁ পাইলেন $ ধনরছ্ছে বোঝাই ছুই নৌকা জক্ষলবাড়ীতে প্রেরিত হইল। ইহার 
পর পাহ সুষ্গ বাঙ্সমভূলে এবং মগ বৰ ্গলবা তে চলিঙ্গা গেলেন। গীতিকার লিখিয়াছেন, স্‌ 
এইবার স্থ্গ! বাদশাহর জীবনের এক নৃত্তন অব্যান্থ ছুঃখের যধ্য দিম আরম হইল”) 
ইত্তিহাস-লেখকেরা তাহা! সকলেই জানেন । 

অিপুরার রাক্গযালায় পাওয়া খায়, এই সময়ে ছত্র মাপিকোর দ্বার বিভাড়িত হইয়া! 
ভাহার বৈমাত্রের ভ্রাতা মহারাক্গ গোবিন্দ মাণিক্য 'আরাকান-রালের কআআতি-া গ্রহণ 
করেন। আরাকান রাজ স্থধষ্্ী এবং গোবিন্দ মাণিকা দুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, 
এমন সময়ে হা উপস্থিত হুইলেন। তাহাকে নেখ্বিচ গোবিন্দ মাপিকা সিংহাসন ছাড়িয়া 
গহাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন । বাঙ্গা হধশ্টা গোপনে তাহাকে জিজ্ঞাপাঁ করিলেন, 
পাপনি এই বিদেশ্টীকে এহটা সন্মান দেখাইলেন কেন? উত্তরে গোবিনা মাণিকা বলিলেন, 
প্সামার ও আপনার মত ইহার নেক সামন্ত রাজা আছে ।” 

শখে গোবিন্দ মাণিকাকে তু বলিলেন_*ম্াপলি এই দেশী রাঙ্গার সভায় 
"শাযাকে বিশেষ সম্মানিত করিজাছেন। ব্যামার এখন বসার কি ক্দাছে, যাহ? এই বন্ধের 
এরতিগানন্রপ দিতে পারি?” এই বলিয়া ষ্রাহার কোষ হইতে বহুসুলা হীরকখচিত 
একটি ছুরিকা ও একটি গুলাবান্‌ হীরকাঙ্গতীয় ্াহাকে বন্ধের চি্গথরূপ প্রলান করিলেন। 
গোবিন্দ মাণিকা ত্রিপুরার রাঙ্গা পুনর্ধণার লাভ: করিয়া কুমিল্লাতে সেই জস্গরী়টির বিক্রয়- 
ধন্ধ টাকাতে হচ্ছার নামে এক মসন্ছিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপদন্ধ এ মসজিদে প্রদান মা 
করেন। কুমিল্লা্ম এখনও সেট মসঙ্জিক বিস্তমান এবং ন্ু্দানগরের উপপ্বত্থ এখনও 
মসঙ্সিদের প্রয়োজনে বাত হইছা থাকে । ্ 
২. এরই পঙ্দীগীতিক্ষার একটিতে হুক্ষ। বাদশাহর সঙ্কিত ব্সারাকান-রাঙ্গের (তধস্টার যে 
সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া আসছে__তাহা।টুযার্টগ্রদন্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখার মিলিয়া। যায় 
না) পল্লীগাথায় দুষ্ট হয়-_্1-আরাকান-রাঙগ জধর্্ার এক কন্তাকে বিবাহ করেন। স্থঙ্গা 
ন্মারাকান ব্াজ্য দখল করিবার উক্ধেস্ত রান্গকন্ডাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার 'অছিলায়- 
৪*খানি: পাক্ষী বাঙ্গবাড়ীর মন্থংপুরে পাঠাইয়া দেন। এই পাকীগুলির 
ছইজন করিরা সপন্র যোদ্ধা ছিল। রানাকে নবনত-পুরে নিহত করা ইহাদের 'ভিপ্রা় ছিল। 
ছয় দেউড়ী পার হইয়া যখন পার্ধীুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌছিল, তখন তথাকার প্রধান: ৮ 
াররক্ষকের যনে সন্দেহ হইল, এত পাকী হন্তঃপুরের ভিতর যায কেন? ফলে ষন্ধানী 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তুগণ ৮৩৫ 
অনেক গাধা প্রচলিত আছে। কৈলাস নিংহ যহাশয় গাহার রাহ্গমালায় এই গাখাগুলির 
শস্তিহের কথ। লিশিাছেন, আমরা তাহার: হইট প্রকাশিত করিযাছি। স্থধশ্রার কল্তাকে 
যে সঙ্গ! বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কর্থা তাহাতে নাই। উহা! সমপূর্ণ্ূপে ভিত্তিহীন 
বশিয়া মনে হয়। এই গাথা হইটতে দৃষ্টহয়--(১) হা ও তাহার পদ্ধীসমুদধে পড়িয়া মারা 
যান, (২) তাহাদের সঙ্গে বহুমূলা ধন ও মনিছুক্তা ছিল, তাহা 'আরাকান-রাঙ্গ লুষ্ঠন করেন, 
(৩) পরদীবান্থ জুধর্্ার অন্তঃপুরে নত হন, *নাঙ্গী” খাইতে বাইয়া তাহার স্বপায় সর্ঝাদেহ 
কণটকিত হইয়া যার, সোপার “নাধং* কাণে পরাইতে যাইয়া দশঙ্গন সহচরী গাহাকে জালাতন 
করে, (৪) ব্রদ্ধদেশের পোষাক তাহার অসঙ্থ হয, তিনি তাহাদের পাচিকার বাঙ্সা খাইতে শ্বীরুত 
হন না। এই গীতিকায় বর্ছদেশবাসীদের আচার-বাবহারের প্রাতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্ত 
লহ; এগুলি বড়ই করুণ, পতীবাসথর ছুঃখে নর্্ হইয়া গ্রাষা কবিরা উহ রচনা! করিয়াছিলেন । 
ঘাটের বিবরণ অগ্রসারে পরীবানথ হ্ধস্াকে হত! করিতে সমর্থ হইছা লিঙ্গে ছাস্মঘাভী 
হল। এই গাথা ছইটিতে তাহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এরূপ করা! 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। টুহার্ট সুসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া 
লিখিয়াছেন_প। চট্টগ্রাম হইতে স্থলপণে আরাকান রাঙ্গো এ্রবেশ কবেন, কিক বাঝ্নিয়ার 
বলেন, তিনি একখানি জাহাঙ্গে ন্মারাকান গিয়াছিলেন। ট্্বর্টের কথাই সত্য। চট্টগ্রামের 
পূর্ব কিশনার মিঃ পুইন, যে স্থানটিতে আরাকান-রাঙের গ্রতিনিথি সঙগাকে সংবনছনা 
করিয়াছিলেন, তাহা! নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাফ নদীর ভীরে। হজার 
মৃত্যুর বহু পরেও -মারঙ্গছ্দেব তাহার সম্বন্ধে নানারূপ গ্ শুনিযা! ক্মলিপ্র রঙ্গনী যাপন 
করিতেন। কেহ কেহ বলিত, সঙ্গ! কনষ্্যার্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা হইতে বহু সৈল্ত লইয়া 
দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্সাটু কখনও শুনিতেন, সঙ্গ! পারহ্থদেশ পর্যান্ত অভিযান করিয়া 
'আরঙ্গগেবের বিক্ুদ্ধে আপিতেছেন, আর একটি জনরব রটিগ্াছিল যে, স্ঙ্গা পে এবং শ্রাম- 
দেশের রাঙ্জাদের দত্ত ছুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রন হইয়াছেন ॥ হার 
জাহাঙ্গের নিশান রক্রবর্ণ। 

কিন্ত কয়েক দিন পরে তাহার পুত্রকন্তাসহ সমূলে নিধনের কথ? সর্ধত্র প্রচারিত হইল। 
বন্দী সাঙ্গাহান রাজ! এই সংবাদ শুনিয়া সাহ্রনেত্রে বলিয়াছিলেন, “হতভাগ্যের 
একাটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল নাঁ যে, সেই বর্কর রাঙ্গাটার প্রতিশোধ 
লইতে পারিত'” 


মীরজুমলা_১৬৬১-১৬৬৪ খঃ 
ইনি পারশুবাসী ছিলেন। ইনি ভেলি্গনার ( াক্ষিণাতযে) রাজার অধীনে সেনানায়ক 
হইয়া গোলকুণ্ডার খনিলন্ধ বহু অর্থের মালিক হন। কিন্ত ইহার পুত্র মীর মহম্মদ 'াসীন 
১ শত ও মামী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন! কথিত নঙ্ছে মদ খাইয়া একদিন তিনি 
শান শুইযাছিলেন। নানারপ হু্ঘটনার পর নীরা! আরলগ্েবের মাশ্রয় লা 
গো ষারশাহের পর ইনিই খালার গদি অধিকার করেন । ইহার সনঘকার 
২ ক 


৮৩৬ বৃহ বঙ্গ 

প্রধান ব্ঘটনা-_কুচবিহার-রাঙ্ বিস্কুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসহবাদ, তাহা পূর্বেই লিখিত, 

হুইম্াছে। ইনি কআরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওসব ছিলেন। পু 

সায়েস্া খা _-১৬১৪-১৬৭৭ খু (প্রথম বার ) - 

'্মরাকান-রাছ্গের সহিত যুন্ধবিগ্রহ্ন এবং ষগদিগের দৌরাস্মা-নিবারণ ইহার 

জাজত্ের প্রধান ঘটনা । ইহার সময়ে ইংরেজ্জকের বাণিক্ষোর খুব ্রীন্দ্ধ হয়, বাণিছ্দোর 

জন্ত ইহাদের কোন কর নিতে হইত না। কিন্তু সারেস্তা খা মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে ০ 

উৎপীড়ন করিতেন। ১৮৭৭ ুঃ সন্ধের গই যে তারিখের এক পত্রে মাত্রান্ছের গভর্পর 

সান্তা খার নিকট কয়েকটি অদ্ভিযোগ করেন_-(৯) ইংরেছের নিকট হইতে হিন্দু এজাদের 

মত বাণিজ্যকর লঙঙা হইতেছে ( (২) আরাকান-াঙ্গের সহিত ু্ধবিএহে_ বলপুক্দক 

ইংরেজ সৈল্কোর সাহাযা লওয়া হইতেছে, 1৩) বাঙ্গ-কশ্াচারীরা ক্মশেষক্প নিধ্যাতন করিয়া . 

ইংরেজ বণিকৃদের লিকট হইতে ছ্খ গ্রহণ করিতেছে । গর্নর সাহেব উপসংহারে ভ- / 

প্রদশনপুর্জক লিখিলেন, “বি এই সকল কত্যাচার নিবারিত ন! হয়, তবে হারা! বাঙ্গলা 


হুইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া ষাইবেন” (11,141, & 01 118 0:7211610 ৪1 1001 
5008৮ 055153, 2085 ৯) ৮৮00/05 আ0থ/জ্ 7990 090891-উএখএত 0 883)7 


ফিদাই খা আজিম খ|_১৬৭৬-১৬৭৯ খুঃ ্ 

রাজকুম'র সুলতান মহমদ আজিম-_--৬৭৮-১৬৭৯ খুঃ 
রাজা যশোবস্ত সিংহের শিক্তসন্তানদিগকে নানা! ছলে যোবপুরের ন্র্িকার হইতে 
বঞ্ষিত করা হিন্দুদের সম্ভবন্ূপ কররৃদ্ধি, হিন্ুবিগ্রহ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে 
সমস্ত রাজপুতনা আরঙ্গছেবের বিকুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন সয়া শিবাঞ্জিকে 


লইয়া ব্যতিবাত্ত। এই সময়ে রাঙ্গকুমার ন্দাক্ছিম বঙ্গের শাসনকর্তৃত্বের ভার এ 
হাতে সতস্ত করিয়া ঢাকা হইতে এক বিপুল ঠৈস্ঠগল লইয়া রাজপুতনার দিকে 


বে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতি প্রদান করেন | 

ঠা সায়েস্তা খাঁ__১৬৭৯-১৬৮৯ খু (হিতীয় বার ), 

ইওর াপি্দোর এই সম অনেকটা বাত ১৯: 
কর হই পর 


টা 


মোগলাধিকারে বগীয় শাসনকর্কুগণ. .. ৮৩৭ 


সারেস্তা খা উহা! বঙ্ছর করেন নাই। ইংলপ্ডেখর দ্বিতীয় ছেসদ-__এযাভমিরাল নিকলসনের 
৮. অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার স্মাক্ষা দেন, উন্ম্ত ছিল,_নদারাকানেন রাদ্ছ ও জন্তট 
হিুপ্রঙগাদের সহিত যোগ নি! মোগলনের বিরুদ্ধ মস্ত কর1| ক্ারঙগজেবেরনদাজঞার-শবরথী 
হইয়া সায়েনতা বণ বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিঙ্গিরা কর প্রচলন করেন এবং ভ্রাহাদের নেক 
(দেবমন্দির ক্স করেন, একস হিস একান্ উত্তেক্সিত হইযা্িল। ১৬৮৬ শুট চার্নক 
সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু মুন্ধবিগ্রহ হন্স। ইংরেজরা প্রথমতঃ স্থতাঙ্থঁটিতে আশ্রস 
গ্রহণ করেন, কিন্তু মোগলপৈন্যকর্তৃক বিতাড়িত হই উলুবেড়িযা ও তৎপরে ইঞ্জিলি নামক, 
গল্গার এক উপ্ীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন মোগল সেনাপতি দাকগুল সমাদ নী মিঃ চাব্নককে 
এই উপদ্বাপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না, ভিনি জানিতেন নেখানক্ষার লবাস্ব 
এত খারাপ বে 'াবহাওয়াই ঠাহার শক্ষপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই হইল। 
্‌ 'আদ্ধেকের উপরে ইংরেঙ্গ সৈল্ট তিনমাসের মখো কালাজরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে 
"আরাকানের রাঙ্গার সঙ্গে প্রন্তাবিত্ সন্ধি বার্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেন্দের তাহার প্সাদেশ। 
অমান্তা করায় আরক্গজেব জতিশয় দ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখল জানিতে 
পারিলেন, ইংরেছের! হার বন্ধ শক শস্ুক্গির সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন, তখন: 
[তিনি বিষম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের সুসলিপন্তনের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভা্িয়া ফেলিলেন 
এবং তথাকাব সমস্ত ইংরেছকে হত্যা! করিলেন। ইহা! ছাড়া ভিগ্গাপট্্রমের গ্াহাক্গের লোকান- 
পাট এবং কারবারগৃহ লুণ্ঠিত হইল। সায়েন্ত! খ! সম্ভাটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে 
লৌহশৃষ্ঘলে আবদ্ধ করিলেন। ন্মার্গঙ্গেব আদেশ করিয়াছিলেন--ইংরেজদিগকে তাহার 
রা সর্ব সৃলে ধবংগ করিতে। 
সায়েন্তা খার সময়ে বিহারের জমিঙ্গার গঙ্গারাম বিদ্রোহী হইয়া পাটন! অঞ্চলে "নেক 
লুটপাট করেন। সাযবেন্তা খার নিপ্মিত অনেকগুলি হশ্টোর ধ্বংসাবশেষ এখনও টাকা 
দুষ্ট হয়। 


নওয়াব ইত্রাহিম খা_১৬৮৯ ১৬৯৭ খই 


ইজি খাছ গছ সা রঙের ইংরেদের প্রতি কিছুকাল ক্র প্র হই- 
ছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিক্ষা ঘর! রাজকোবে একটা বায় হইত, তাহা ছাড়া 
ইংরেজদের রশতীর ম্কামানীদের উপর উৎপাত করিবার সন্ভাবনা ছিল। এই পরস্তার 


. পোধ করিতে লাগিলেন। হেতু একটা হ্দ না হইলে ঠাহাবা কিছুতেই নিগদিগকে 
পরনে করেন নাই। বারংাৰ চেষ্টা করিও রাহা এই তি পান নাই। 
কাব একটা সুযোগ বটল শোভাসিে নামক রানের এক অনিকার 


চু 


৮৩৮ বৃহ বন্দ 


বর্ধমান-রা্ের ব্যবহারে কন হা বহ লৈল্ সংএহ করেন । সেই নি্াশিত পাঠানবফ্ি 
সাহা একেবারে নিরম্ত হই গিয়াছিল-_তাহার একটা স্ফুিঙ্গ তখনও দেশের এক কোণায় 
ছিল। পাঠান-শক্ষির এই শেষ কাপাটি হঠাৎ জলিচা উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে 
মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাঙ্গত্বের রতি করিতে সঙ্গম করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে 
যোগ দিলেন। ইহারা বন্ধমানরাক্ষকৃষণতামকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিলেন, 
কুষ্চরামের এক পরমা স্থন্দরী কল্তা ছিলেন, শোভা সিংহ তাহার বিলাস চরিতার্থ করিবার 
জন্য তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাওযায় রাজকুমারীর ছুরিকাত্মাতে প্রাশ দিলেন। গ্রাহার ভ্রাতা 
হিম্মত সিংহ পাঠানদের সহযোগে দেশ লুঠন করিতে লাগিলেন॥ সৈষ্তাসামন্ত্েণ একবাক্যে 
রহিমকে তাহানের নেতৃত্বে বরণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল 
এবং দুরপিদাবাৰ পর্ন সর্বস্থান দখল করিঘা লইলেন। শেষোক্ত স্থানে নিঘামৎ খা! নামক 
এক জমার ঠাহাকে প্রবল বাধা দিরাছিলেন। কিন্তু রহিম ্ঠাহাকে নিহত করিয়া বিলাতের 
শেক্ের। বাণিক্ষা দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্জর ছেন জানি শুত্ান্থট, চুচুডা এবং 
চন্দনন॥র লুটপাট করিলেন। সাহেবের! ইহাকে বিশেষন্ধপে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | 
এবং এই হুযোগে তাহাদের কারবারখানার ছু্গগুলি দিনরাত লোক খাটাইয! খুব রদ করিগা 
লইলেন। একিকে রুগচযামের পুত্র ছ+ংখাম নবাব ইন্তাহিম খাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, 
অলগপ্রকৃতি নবাব যশোরের কৌন্গকার হুঃউ্লাকে একটা হুকুম দিলা ক্ষান্ত রহিলেন | 
থরউ্া অর্থসংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তজ্জপ ছিলেন না, [তিনি তিন হাঙ্গার 
লৈস্ত লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিপ্রোহীদের আম্পঞ্া বাড়িয়া গেল। ইন্রাহিম হার 
কর্ণে চকু হইতে সংবাদ পৌঁছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে প্ঠাহার পুত্র জযরদ্ত খা! 
এবং মগত্রীদিগকে বলিলেন, “এসকল দ্বরাও যুন্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাতর। করুক না 
(কেন--পাঠানেরা কিই ঝা করিবে এর পরে ন্মাপন! হইতেই নিরত্ত হই! যাইবে । কিছু 
বাজন্দের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র /” এনিকে তখন সমস্ত বাঙ্গল! দেশট! পুনরায় পাঠানদের 
শ্রায় দখলে আসিয়াছে । আবঙ্রদেব এই বৃতথান্ত প্রথম শুনিয়া বিষ বিচলিত 
হইলেন এবং তখনই গ্াহার শী কুষার স্াক্ষিম ওঙ্গানকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িস্থার গদিতে 
'অভিষিক্র করিঘা এবং নবাৰ ইব্রাহিমের পৃ জবরদত্ত সবাক সেলাপতিত্ প্রদান করিয়া 
বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন । 


স্থলতান আঙ্গিম ওস্মান_১৬৯৭-১৭০৭ খবঃ ঠঃ 


বরাত বা ১৬৯৭ খু, নদে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন । বাহে যু রহিম খার 
লি আবরস্ত, খাঁ ইংরেজ ও ভাচুদিগের 


উদ্ধা ভান টিন এই সময়ে. 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ভুগণ ৮৩৯ 


ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন স্রান্গণ, কিন্তু বুর্জ ঠহাকে সুসলমান করা হইন়া- 
ছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহচ্দ হাদি । ইনি প্রথমত হায্রাবানগে কাক্গ করেন, 
তখন নাষ হয় জাফর খা। হায়দ্রাবাদে ইনি নারঙ্গছ্েবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, 
তখনকার নাম করভলব খাঁ। বঙ্গের ব্ওয়ান হইয়া ইহার নাম নুরসিদকূলি খা হইল। 
ইনি বাঙ্গলার তংকালীন রাঙগস্ব-বিভাগের গোলমাল মিটাইয়া! সেরোন্তা পরাস্ত চুর 
করিয়াছিলেন । তিনি সন্াটের প্রি, এসন্ হুলত্রান ইহাকে ঈর্ধা করিতেন । কিন্তু যতবার 
ইহার সহিত আঙ্গিম ওক্বানের সংঘর্ধ হইয়া, ততবার সমাট্‌ রাজকুমারকে লান্ছিত ও 
বমানিত করিয়াছেন। ক্তরাং হুলতান ইহাকে ভয় করিঙা চলিতেন। জবরদন্ত খা 
পাঠানদিগকে পহ্বাস্ত করার পর স্থলত্ানের সহিত কেখ! করিতে যান, কিন্তু আজিম ওস্রান 
তাহাকে 'অতান্ত তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষার ভাব ছেখান। জবরদন্ত খা পদত্যাগ করেন। 
পাঠানের! হবার মাথা জাগাইয! লুটপাট করিতে আরম করে| শ্লঙ্ঠানের সহিত শেষ যুদ্ধে 
পাঠানেরা জী হওয়ার মধ্যে আসিরাছিল, এবং ক্মাঙ্গিম ওস্মানেরও মৃতপ্রায় অবধারিত 
হইয়াছিল, কিন্ত হামিদ খা! নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিদ্রোহি-নেতা| রহিম 
সেককে নিহত্ত করায় পাঠানের! ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । 
ইংরেদরা হিঃ ওয়ালসের ছারা হুলানেও নিকট অনেক ক্াবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, 
তাহার! কলিকাতা, হতান্ছটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানসন্বদ্ধে নানারপ স্থুবিধা প্রার্থনা, 
করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকেন। এই কল বিষয়ের শীমাংসা 
হইথার পুনে একটা জবস্থান্র হয়। ১৯৯৮-৯৯ খটান্দ ইংলগের রাঙ্গা উইলিয়াম কমারঙ্গলেবের 
নিকট উইলিয়াম নিস নানক এক রাত প্রেরপ কবেন_ইনি বহু কে সমাটের সঙ্গে দেখা 
করিয়া ইংরেগ্গদের পক্ষে অনেকটা জিৎ! করিয! লইযাছিলেন, কিন্ত এই সময়ে সংবাদ আগিল 
যে ভিনখানি মোগল জ্ঞাহাঙ্গ ম্কাযারীগিগক্ষে ফির"ইদ্জা দেশে লইয়া কগাপিতে ছিল, ইংকেজ্গ 
দন্থারা তাহা "আক্রমণ করিয়া দুষ্ঠন করিয়াছে। সমাটের ক্রোধ দাবানলের মত অলিয়া! উঠিল। 
তিনি রানুকে (119 9150 1690 00৮ আ্ 40 19 1221800.৭ _ 18581 
7" 38২.) ইংলপ্ডের পথ চিনিয়া বাড়ী যাইবার হুকুম দি! বিদায় করিয়া দিলেন। সা 
গাহাকে বলিয়াছিলেন থে, বনি তিনি এরপ প্রতিশ্রুতি জেন হে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ জনা 
'আর জলপথে মন্কাবাজীদের উপর দৌরাম্মা করিবে নাঁতবে তিনি প্রহার বিষয়টি স্থবিবেচনা 
করিষেন এবং এই. সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, 
কিন্ত রাজদূত একপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেছ দস্থাদের উৎপাত জলপথে 
ক্রমেই বাড়িগ্সা! চলিল। সঙ হুকুম দিলেন যে, তাহার রাজ যত স্ুরোপবাসী আছে 
তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। 
মুরসিদকুলি খাকে স্থলভান বড়যন্থ করিয়া! রাস্তায় হত্যা করিবার অন্ত আবছল 
বাহিয। নামক এক শুগ্ডাকে নিযুক্ত করেল। সুরসিদকুলি দেওয়ান হইয়া! সমস্ত 
_ লাঙ্গব-বিভাগের উপর কর্ৃ্থ করিতেছিলেন। সঙাউপরদ্ত ক্ষমতার বলে জমিারগণ তাহার, 
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আদেশ মান্ত করিতে শারিতেন না। তিনি তাহাকের বেক রা্ন্থ অনেকগুণে বাড়াইয়া 
সত্রাটের অতীব প্রিয় হইস্াছিলেন, রাজকুমার সুলতান ন্মাছ্দিম ৎস্মানের আদেশ মান্ত না 
করিয়া দেওয়ানকে তাহার! ভন ভয়ে মানিয়া চলিতেন। এই কারশে এবং ঈর্ধার বশীভূত 
হইয়া তিনি ষাহা করিয়াছিলেন, সুরসিদকুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্ত গেই 'অভিসন্ধি 
্যর্থ হইল; বরং মুরসিদকুলি সর্ধবদমক্ষে ষড়যন্থকারী বলি তাহার সহিত সম্ুখমব্যদ্ধের 
'আহ্বান করিলেন। কুমার ভয় পাইয়া মনেকরপে নিঙ্গনোষ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন |. 
আরঙ্গজ্ের এই ঘটন। জানিতে পারি পৌত্রকে স্বতন্ত্র তীব্রভাবে ভতগনা। করিয়া এবং 
নানানূপ ভয় প্রদর্শন করিয়। পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়ি তাহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ 
দিলেন। মুরপিদকুলি রাঙ্গস্ব-বিভাগের দমন্ত কম্মচারাছিগকে লইয়!_স্থলভানের বিন! 
অন্থমতিতে ঢাক! হইতে দুরপিদাবাদ চলিয়! ন্মাদিলেন। 

সমাটের আদেশ অঙ্থুদারে রাঙ্গমহলে বহ ইংরেজ বন্দী হইলেন। ৫৯ দিন তাহারা 
কারাবাস করিয়াছিলেন, সুরসিদ কুলির কড়া শন্থশাসনে হুগলীতে ঠাহারা ভীত হইথা 
পড়িলেন। স্ুঙগাদার হুল সন গাহারা হারাইয়া ফেপিয়াছিলেন, স্বতরাং ই+রেছ্ছের! দেওয়ান 
সাহেবের লেক্রেটারীক্ষে অনেক উৎকোচ হিতে বাশ হইযাছিলেন। ত্রাহাদের এদেশের 
ক্ষারবার একেবারেই উঠিয়া যাইত, কিন্ত হুলতান ন্ছাঙ্গিম ৩প্মান তাহানের প্রতি সদয় ছিলেন, 
(এবং সুরসিদকুলিও ভাহার কড়া শাসন একটু শিথিল করিলেন। সুলতান ঝাঙ্গমহণে বন্দী 
ইংরেঞ্জপিগকে মৃক্কি দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় নিতে জঙ্থযতি দিলেন। তাহাদের 
বাণিঙ্গা আবার বাড়ির চলিল। এই সময়ে ইষ্ট ইত্ডিচা কোম্পানির ছই দলের মধ্যে ঝগড়া, 
মিট যাওয়াতে এবং মাপ্রা্জের সঙ্গে সম্প্ধ বিছা হওয়াতে তাহাদের হ্যবসাঘের বিশেষ 
উন্নতি হইল। কোম্পানির ছুইদল একত্র হুইলেন এবং খাহাদের সকষিত বহু রথ নৌ 
উইলিয়াম ছুর্দে নত রহিল। 

এই সময়ে ( ১৭৯৯ খৃষ্ান্ছে ) ক্দারক্সন্জেবের সৃষ্ট হয়। ন্ভিনি যরিবার প্র্ষে হার, 
বাঙ্গা তিন দ্ভাগ করিয| তিন পুত্রকে দিম গিয়াছিলেন, কিন্ত সাহার! তাহা মান্ত 71 করিচ 
ঝগড়া করিতে লাগিলেন । 'আক্তিম সাহু দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন বঙ্গের মলনঙ্ ত্যাগ 
করিয়া মাজিম ওমান নিংহাসনের দাবী করি অগ্রসর হইলেন ॥ ন্ছাগ্রার শাসনক্তী জিম 
শাহের সুর আজিম এক্সানের গতিরোধ করিলেন এবং ন্াঙ্গিম সাহ: বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত 
এক্ষকোটি টাকা রাঙ্গন্র দখল করিয়া শাসনকণ্ভাকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন তাহার 
'নিঙ্গ তহবিলে এক কোটা টাকা ছিল। এই বিপুল অর্থে তিনি "অসংখ্য দৈহ্ কংগ্রহ করিস 
নাগ্রার নিকটে জাচ্ছু নামক স্থানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। মুদ্ধে আজিম সাহু: 
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উপর পড়িল। ১৭১২ খুঃ অন্ধ াহা নৃ্ু হইল। ন্মাপ্দিম ওস্মানের ব্যবহারে আমির, 
উল ওমরা প্রথৃতি মন্ত্রীরা চটটিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সাহার তিন ভ্রাতা মজদ্দিন, জিনসাহ 
রা এবং রাফা! হসেনের সঙ্গে যোগ দিলেন। ক্মাবার সিংহাসন লই! বন্ধ বাদিল। ভীষণ 
£ আহবে 'আঙ্গিম ওস্মানের ব্যহত হান ক্ষিপ্ত হইয়া রবি নদীতে কীপাইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে 
আজিম ওশ্মানেন জীবনলীল! শেষ হুইল। ময়জঙ্দিন “জ্াহান্দার সাহ” উপাধি লইয়া 
*আগ্রার তক্ষে বসিলেন। 


মুরসিদকুলি শা__১৭০৭-১৭২৫ গ্বঃ 


১৭৮৭ খু অন্ধের অনেক পুর্ব হইতে দুরসিদকুলি খা বাঙ্গলার একনূপ কর্তা 
ছিলেন। 'ারদদ্ধেবের মৃত্যুর পর ন্মাঙ্গিম ৪ল্ছান শাগ্রার মনধবিগর এবং তৎপবে বাঙ্গ- 
কাণো নিযুক্ত ছিলেন? তিনি বঙ্গ, বিহার ও উদিমথার নামে মাত্র গলতান হুইা এদিকে বেলী 
মনোযোগ দিতে পারেন নাই, দুরসিদকুলিই প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭১২ খু্টানদ 
আজিম ওয্স।নের মৃত্যু হইলে সুরসিদকুলিই নবাব হন। তিনি সুরসিদাঝাদ বাঙ্জদানীই তাহার 

7. স্থাী বাসস্থানে পরিণন্ভ করেন। ভূপতি রান্ধ এবং কেশরী রায্ধ নামক ছুইটি ত্রাঙ্গণ মূবককে 
(সন্রধতঃ সাহার দাসী) ভাহার বিশ্বস্ত সহকারিপ্বরপ নিযুক্ত করেন। তিনি হিন্দু 
জমিদানদের এতি ভীষণ ক্ত্যাচার করেন । ক্রমাগত রাঙ্গন্থ বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্কো 


* হিন্দু জমিদারদিগকে হয়রান করিয়াছিলেন। এখন নবাব হয়! তাহাদের জমিজম! একরূপ 
কাড়িঘা। লইলেন। সমন্ত জমির মাপ হইল। প্রজ্জার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের 
পা ছিল না, নবাব সরকারের লোকেরা রাজস্ব প্রজাদের হাত হুইতে আদায় করিতে লাগিল, 


যাহাকিছু সামান্ জমি ঠাহাদের রহিল, ক্রমাগত রাজন বৃদ্ধি করিঘা তাহার উপগ্্থ ভোগ 
করার শিকার লুপ্ত করা হইল। রাজকশ্মচাবীর! রাজন 'াদায়ের দন্ত জমিদারদিগকে লানা 
ও কষ্টজনক চরম শাস্তির ব্যাবস্থা করিতেন এই ক্ছাতীয় কম্মচাবীদের মধ্যে সর্প্রধান 
ছিলেন নাগির আহম্মদ ও রেছ! খ। নাঙ্জির 'াহম্মদ কষমিদারদিগকে ধরিয়া আনি কখনও 
ভাহাদিগকে প! বাধিয! স্ুলাইযা, কখনও ব! কৌড়া প্রহারে নিখ্যাতন করিতেন। শরীম্মকালে 
রৌদ্রে খাড়া করিয়া রাখা এবং নীতকালে শীতল জলে নিমচ্জন প্রসথৃতির কথাও শোনা যায় 
তিনি পরীষাপিপূর্ণ এক খাতের নাম রাশিয়াছিলেন “বৈক্” এবং উহাতে মিদারদিগকে 
_লিমক্িত করা হইত-_সেই ভে তাহারা সর্লাই কম্পান্িত থাকিতেন। ( যশোর খুলনার 
ইতিহাস) ৬৮১ পু) ও ুরসিদকুলি খা হিন্দুছিগের প্রতি একপ অত্যাচার করিয়াও রাঙ্গভাপ্তার 
বাড়াইয়াছিলেন, এন রাসসভা গাহার এত প্রতিটা'। জরঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 


১, 


৮৪২, বৃহৎ বজ 


ছুনাখালির জমিদার বুন্দাবনের নিকট এক সুসলমান "ফকির সাহাম্য চাহিতে আঁসে। 
ইহার ব্যবহার 'অতান্ধ গর্কিত ও বিরাক্কিকর দেখিয়া জমিদার তাহাকে কিছু ন। দিয় তাড়াহিয়া 
ছেন। ফকির কতকগুলি ইউ সংগ্রহ করিনা একট! ছোট যসজিদের মত ঘর তৈরী 
করে। বৃন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাশুটা করে। এখানে পীড়াইঘ! ফকির বিকট 
জীৎকার করি লোকজনকে নমাক্দ পড়িতে আহ্বান করিত। বৃশ্মাবন এ পর্থে ঝাইবার 
সময়ই ফকির বিশেষ করিয়! ন্ধপ ভীৎকার করিত। বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন খান- 
কয়েক ইট ফেলিয়া দিয়া এঁ ফকিরকে তাড়্াইয়া কেন। ফকির মুরূসিদকূলি' খার 
[নিকট নালিশ করে। কান সহ্দদ শরীফ, এবং গ্মপর একদন ন্মাইনজ্জ সুগলমান 
নিচারক এই ঘোকন্দযার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। কাছ্ছি মহম্মদ শরীফ, প্রাণদণ্ডের 
াদেশ দিনা স্বহস্তে বুন্দাবনকে বধ করেন। সমরনৃদয় সুরসিদকুলি নাকি বুন্দাবনের 
পক্ষে চেষ্টা, করিমাছিলেন। কিন্ত কাছ্দি ফকিরের প্রতি এন্ড বড় গছিত অত্যাচারের 
বামনা করিতে কিছুতেই সপ্দত্ত হন নাই। কুষারিকা হইতে হিমাস্রি পর্থাক্জ শত শত 
সবরমপ্তিত দেখ-মন্দির ভাল্গা খাহাছের নিত্যকণ্্ম ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামধের ইঞ্টক- 
স্থপের একখানি ইট সরাইলে লে 'পরাধের মান্না ছিল না। স্থ়ং 'সাজিম ওমান যখন 
এই সংবাদটা নারঙজেবের নিকট জানাইলেন, তখন ক্ছারঙ্দ্দেব লিখিলেন, “কাজি যাহা! 
করিয়াছেন, তাহা ঈশরাহ্ুমোদিত।” যখন এই কাক্ছি শরীফ, বার্দকোর জন্য 'বসর 
প্ারথনা করিলেন, তখন এই সিচারককে বাখিবার জন্ত সরকার হইতে বিশেষ চে! করা 
হট্যাছিল। 


| শছান্ি্পিি যত বাজা গণেশ ও মছ 


ন। কান্দী মহকুমার কুলির 


র্‌ 


ভি 


রাজা সীতারাম রায় ৮৪৩ 


সীতারাম "থা বিশ্বাপ” মহাশয়ের প্রপৌতর ও উ্ষনারা্লের পুর | ইহার! উচ্চকুলে 
ন্মগ্রহণ করেন নাই। বাষদাস গজদানীর শর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকট! অবনতি 
হযাছিণ। সীতারামের পিতামহ হুরিশ্চন্র মোগল সরকারে কাল করিয়া রায় লা” উপাদি 
লাভ করেন? তখন হইতে "আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি জআবস্তর হয় । 

বার ভু'ঞার অন্যতম ভুষপার রাঙ্গা মুকুন্দ রা ও তৎপুত্র সত্রাঙ্ছিত্ের মোগলদিগের 

নিকষ বিদ্রোহ এ নিহত হওয়ার কথা ামর পুরে বণনা করিয়াছি। সক্রা্িতের মৃত্যুর 
শর উদ্ত পরগন1 তথাকার ফৌন্ছদ্ারের হাতে পড়ে। তখন ঘোগল সরকারের এক ব্তিস্ত 
ক্ষতি মেনাপতি সংগরামসিংহ ুষণার উপন্বস্ব ভোগ করিয়া রালান্রনছ গ্রবল হইয়। উঠেন। 
ইনি জোর করিয়া পূর্ববঙ্গের বৈশ্ব-সমাঙ্ে নিশিতে চে! করিযাছিলেন। বাহাদের পুর-কন্তা 
ইনি জোর করিযা গ্রহণ করেন, গাহারা “হাম বৈদ্ণ” নামক এক পৃথক থাক হইয় বৈদ্মাঙ্গে 
কলপাঞ্ছিত হইয়! 'দাছেন।* মোগল সরকারে উদনারারপের বেশ প্রতিপন্থি হইয়াছিল । 
তিনি ভূষপার কতকাংশ জমা! লইয়া! তথায় প্রাতিষিত হন। সংগ্রামসিংহের সৃত্ভার পার 
তাহার বংখে তেমন কেহ ছিলেন না; এখনও নালিঘা, মুবাপুরী প্রতি স্থানে সংগাম- 
সিংহের 'শনেক মন্দির দুষ্ট হয়। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পণ্থুলীঙস দস্াগণের দ্বার! ভূষণা 
বিপধান্ত হুইয়া পড়ে। ন্থমান ১৬৫৮-৯* শুষ্টান্দের মধো কোন সমজ্ধে উদনারায়ণের 
রসে দয়ামীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়। 

উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কার্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হুইতে লেখাপড়ায় 

অন্রাী ছিলেন, কিন্ত ন্ত্শক্ত্ লইয়! খেলা শিক্ষণ করাই প্ঠাহার প্রধান কার্ধা ছিল। প্রতিভা 
চাপা থাকে নাঁ। তাহার অসাধারণ সাহস এ বিক্রমের কণ| নীক্ছই প্রচারিত হুইল। 
খন ভুধণা পরগনা একফিকে মগ, অপরদিকে পাঠানবিতরোহী সীতারামের নিকট পরাভৃত 
হইয়াছিল। পারেন সব পরী হইঘা সীতারামকে দ্ণার গত নল্দি পরগনা! াযণীর 
ছিলেন । 

(এই পরগনা খুব বড় ছিল, কিন্ধ দস্ত্যতন্বরের অত্যাচারে ইহা! একর নশূনত হইয়া 
গিষ্াছিল। সীতারাম ইহার উর একেবারে ফিরাইয! দিলেন সুকুন্দরায় ও সত্রাঙ্গিতের 
পর ভূষণা! প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিপত হইঝ্াছ্িল। সীতারাম দ্থা- 
ত্নবের মমস্থরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দা ছিল-_পতাহার নাম বক্তার খা 
পরাস্ত করিয়া সীতাবাম বশ্থী হইলেন। বক্তার খা সীতারামের সাহস ও. 


ক হইলেন। অন্ন দন্ারা সীতারামের ভয়ে দুর দুরাস্থরে চলিয়া গেল। 
চিত বা ফাক্সালিত সীতারাম বছু দীঘি খনন 


ভি 


৮৪৪ বৃহৎ বহ্গ 


করাইয়াছিলেন__প্রবাদ এই যে, এই জীদ্িকাঁখনন-্যাপারের শন্ততম উদ্দেহা সৈন্তা সংগ্রহ 
কর!। প্রকাশ্ৃভাবে সৈল্ক সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নঙ্গরে পড়িতে পারে, এই "আশঙ্কায় 
[তিনি দীব্ষি-খননকারী সহজ সহত্র লোককে রাতে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন ।, 
একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করি! নৃতন দল নিযুক্ত করিতেন। 
(এই ভাবে রাক্ষোর বহু লোক অন্ত্শস্ত্ের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োক্গন হইলে তাহার! 
সীতারাষের জ্দাঙ্বানে একত্র হইমা যুদ্ধের জনক প্রস্্ত হইত। তাহার পরগনায় মগ, পাঠান 
ও দন্ত্যদের ন্ত্যাচার নিবারিত হইয়া শাস্তি প্রতিিত হইন্মাছিল। সানেন্তা খাঁ সীতারামের 
বিকুম ও দন্থাননিবারণের কথ! শুনিয়া বরং প্রীত হুইলেন। তিনি ব্মরঙ্গজেবের নিফট 
হইতে 'রাঙ্গা' উপাধির সনন্দ ন্মানাইঘা ঠাহাকে দিলেন। নমন্থমান ১৬৮৭-৮৮ ৭ঃ আনে 
সীতারাম এই 'রাজা? উপাধি প্রাপ্ত হন। 

নল্দি পরগন1 বহুজ্ননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইন্থার আম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, 
তাহা ছাড়া! সাতির পরগনার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতাপ এখন প্রবাদবাকোর ন্তায লোকের সুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল 
উৎসবে শিলপা্ধ করিলেন । সেকালে এই ব্যাপারে সাহার ২৮৯৭২, টাকা বায় হইয়াছিল 
সভীশ মিত্ধ বলেন, "এখনকার দিনে উহা অন্যান ছই লক্ষ টাক্কার সমান” (৫৩৯ পৃঃ) 
রাঙ্গা উপাধি প্রাপ্রির পর ইনি যহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপুর্ধক যেরূপ বহু ঘটার সহিত, 
'অভিযেকোৎসব করিগ্রাছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাঙ্গা বাঙগলায় সেরূপ করেন নাই 
(লোকে মুখে মুখে গাহিয়া। বেড়াইত-_“ধন্ রাজা সীতারাম বাঙ্গল! বাহাছর । ধার বলেতে 
চুরি জাকাতি হয়ে গেল দূর ॥ বাণ মানবে একুই খাটে শ্রথে ছল খায। রামী-্রামী পুটলী 
বাধি গল্গাঙ্গানে মা ॥” 

শৈশব হইতে শিবান্ছির মত সীতারাম সাব্ঁভৌম হিন্দুাঙগপ্রতিষার স্বপ্র দেখিয়- 
ছিলেন। ঠাহার উদ্দশ্তসাধনে করেকঙ্গন তক্রান্তকশ্া মহাবীর ঠ্াহার সহান়্ হইয়াছিলেন। 
ইহাদের একজনের নাম “মেলা হান্তী।” বন্ধ; তাহার বিরাট্‌ হটপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ঠ অঙগ- 
প্রতাঙ্গ দেখিলে তাহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দদ্্যরা! ইহার 
নাম শুনিলেই নরক ফেলিয়া পালাইত। ইহার প্ররুত নাম রামকূপ ঘোষ (নমাকনার 
দক্ষিপ-বাড়ীর ঘোদবংশীয়)।॥ পর একজনের নাম সুনিরাম খোষ-_খুলন! জেলার বঙ্গ, 
ক্ায়স্থ । খুনিরামের ছঃসাহসিক সঙ্থশা ও মেল! হ্াতীর দৈহিক বল € অদম্য বীরদ্ধ_ 
_সীতারামকে সর্ধবকাধ্যে প্রবদ্ধ করিত। ইহা! ছাড়া পাঠান বক্তার খা, মোগল আমল বেগ, 
অপটাদ ঢালী ও ফকিরা (মাছকাটা) প্রতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাহার দক্ষিণ- 
সতস্বরূপ ছিল। ইনি বীর লা 


ভি 


রাজা সীতারাম রায় ৮৪৫ 


হইতে শিখ, নেপাল হইতে রা ্দাসহানী করেন নাই বাঙ্গালী রা বাঙলার ভাইদের 
ইয়া দেশের 'নাচার-নিবারপের অন্ত লড়াই করিযাছিলেন। তিনি হিনদুদুপলমানে 
এ ভেদ দেখেন নাই । এন পল্লীকবি সেই সবে এই গানটি াষিযাছিলেন-_+শুন সবে 
৮ ভক্তিভরে কৰি নিবেদন। দেশ গায়েতে বাহা হইল তার বিবরণ | বরাঙ্াদেশে হিন্দু বলে 
সুসলমানে ভাই। বাজ্জে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন 
(কাসন্দী ) মুসলমানে খান। নুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী বায় ॥ রাজ! 
্ 'বণে আরা! হুরি লে ছুইক্সন। ভঙ্গন পুক্জন যেমন হীচ্ছা করুক সে তেমন ॥ মিলে মিশে ধাকা 
খে, তাতে বাড়ে বল। ভয়েতে পলাদ্ধ মগ ফিবিঙ্গীর দল ॥ চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে 
নারে নাম্ব। সীতারামের নাম শুনিবা! পলাইয়া! যায় ৪” (যদবাবুর--সীতারাম ৯১২ পৃঃ )। 
সীতারাম হিনদুরাঙ্গার আদর্শ লইহা যে সশ্ব-শাস্মির সান্রাঙ্গোর পন্রন করিয়াছিলেন তাহা 
এই দেশে টি'কিল না। এই ভ্রাুবিরোধগির, প্রান, পরসরকাতর-__রকাহীন উদর মককূমিতে 

প্‌ স্বর্গের করতরূর চার! বাড়াবে কিূপে ? 
সীতারাম ক্রমশ: তাহার রাঙ্গা বিস্তার করিয়াছিলেন, সত্রাঙ্িতের সৃত্যুর পর ভৃযণা! 
পরগনার 'সনেকাংশ বশেষে কালীনারারণ নামক এক ন্বাক্কির হস্তগত হয়। ইহার পু 
ক্ষফঃএ্রসাদের মৃত্যু হুইলে সেই জমিঙারীর শিশু মালিকগপের পক্ষে সীতারাম শ্ত্িভাবক 
হই্া জপাপাত, লোকভানী, রকনপুর প্রস্ুৃতি পরগনা শাসন করেন মাদুদসাহী পরগনার 


স্বামী বামদেবের জমিললারীর পুর্ধাংশ সেনাপতি মেনা হাতী বলপুর্ধক দখল করেন। 
উত্তরে মাগুরার নিকটবর্তী নানদুালীতে শচীপতি সন্ুম্ধার নামক এক বৈ্ক জমিদার দ্থিলেন, 
৮. মীতারাম ঠাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। “উত্তরে পন্সা পরান ক্ষু্ গু জমিদাবিষ্তলি 


সীতারামের হন্ডে সে” (সতীশ বাব্‌__-৫৭ পৃঃ) সারের উত্তরে নসিব ও নগরৎ নামক 
ছুই পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। সীতারাম নবাবকন্ঠুক ইহার্দিগকে দমন করিবার ভার 
প্রাপ্ত হন। এই হ্থযোগে তিনি অনেকগুলি নৃতন ছর্গ ও মহপ্মপপুরে কামান প্রস্তুত করিবার 
বাবস্থা করেন। পাঠানের! সহজেই পরাক্ঠৃত হু, এবং নবাব সরকারে তাহার প্রাতিপন্ধি 
খুব বাড়িয়া খায়। চাচড়ার বাঙ্গা মনোহর রায়, নীক্ষানগরের কৌন্জদার নৃরউললা ঝর 
সাহায্যে সীতারামের রাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইরাছিলেন, কিন্ধু পরাস্ত হই পলায়ন 
কষরেন। তখন দীতারাম তাহার ছুর্গতির একশেব করিয়াছিলেন ( ১৭*৩ খৃং)। হনানবানের 
ই. শালীর সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপর জঙ্গির প্রজগাদিগকে বিজ্োহী হইতে উত্বঙগিত 
করেন 


৮৪৬. বৃহ বঙ্গ * 


ন্মাছে, সম্ভবত: এইস্থানে যুক্ত হইথাছিল। সীতারাম এইবার চি্ষলিযা, মধুদিযা প্রন 
পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন। 

ঘোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশ বান বলেন *সীতারামের বাজ পঙ্মার উত্তর পার 
হইতে আরঙ্থব করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পদান্র বিস্তৃত ছিল।” (5৮৩ পৃঃ) উত্তরে 
পাবনচ দক্ষিণে তৈরব লক, পশ্চিমে মাসুসাহী পরগনা__ভেলিহাটা পরগনার শেষ । এই, 
এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ-_-দক্ষিণে স্ন্দরবনের আবাদী মহুল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে 
ন্মাবাদ শে, পুর্বে বালেশ্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পণ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশ্তৃত 
ন্ধিকার ৪৪টি পরগনাম্থ বিভক্ত ছিল এবং ইহার ক্দায় তখনকার দিনে এককোটা টাকার 
উপরে হইত। 

মোগলেরা সীতারামকে এতদিন পর্ান্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন ?_তাহার একমাত্র 
কারগ-ঠাহার হিন্দুঙ্মিদারদদিগকে নগণা মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রাতিতে যত কিছু শোন! 
থাই, নবার তাহা কাণে 'ানিতেন না। সীতারামের স্থশাসনে মুসলমানের! প্রা ছিল । 
তৎকালে নবাবের! পাঠানদ্গিপকে € মগদ্দিগকে ক্মাশদ্ধা করিতেন। সীতারাম নবাবের 
পক্ষ হই! ছরদাস্্ পাঠান € মগদিগকে দলন করিঘাছিলেন, ইহাতে শায়েন্ড! নী-এসুখ 
শাসনকণ্তারা বরই ঠাহার উপর প্রীতই হুইস্থাছিলেন। সীতারাম যে রাঙ্গন্ব দিতেন নাঁ_ 
ইহাতে ভাহারা এই কারণে উপেক্ষা করিদ্াছিলেন। কিন্ত বৃদ্ধির একটা সীমা শাছে, 
মীতারাম যখন সে সীষান! লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি 
আক্ষস্ট হইল । 

পাঠান-নিধাতনের 'ছিলায় সীতারাম বহু হর্গ নিশ্াণ করিযাছিপেন, দীঘিকা-খননের 
উপলঙ্গে, তিনি রাগের শতসহলর প্রন্জাকে সামরিক শিক্ষা দিযাছিলেন, দক্্াদলন-প্রচেষ্টায় 
তিনি শহু ফন্থাকে করতলগত, করিয়াছিলেন) তাহার সৈক্াশ্রেলীতে হিন্দু, পাঠান। মোগল 
শ্রুতি নান! সম্প্রদায়ের লোক রাজতব্জিপরায়ণ ও সন্ধষ্টচি্ ছিল । 
এইভাবে বলসঞচপূর্ববক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি যহগ্মদপুরের 
ছু্গকে অতি দুম করি! নির্মাণ করিয়াছিলেন বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেনিত 
খাকায় নিকৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কশ্কারককুক বড় বড় কামান প্রস্তত করাইাছিলেন। 
হমদপুর বাণিক্যকেন্ছে পরিণত হইল। বাজার মায় বাড়িয়া গেল। রাজ! নি্গে বিছবান্‌ 
ছিলোন। শৈশবে তিনি টোলে সংগত পড়িঘাছিলেন, তিনি বাঙ্গলা € উপ, খুব ভাল জানিভেন। 


১: 
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৯ 
পুর্ম হইতেই শিল্পের খ্যাতি ছিল। সীতাবাম শিল্পের পরম উৎসাহদাত ছিলেন। এখনও 
নালিয়া গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারপ কাককাধ্যশোভিত চিনির মঠ, রখ, মযুরপমমী প্রসৃতি 
মিট ব্য পাওয়া বার _নতবরারা চিনির যে কদম এখনও তৈরী করিয়া গাকে-_াহার 
শিকারে তাহার বেড় ছুই হাত এবং উচ্চতার কেড় হাত হইত। এই জিনিষটা 
সথলার সায় হাক্কা, কাজ এত সুপ্ম ও সুন্দর যে যনে হয এত বড় কদযাটা ছু দিলে 
উড়ির। খাইতে পারে ত্াহারই রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে তি কক্ষ লগ তৈরী 
হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিহ্ ছে। সাতৈরের পাটা « মাছ একসময়ে 
ভারতুবিশ্রত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র ক্মতীত হুইল তখন এমন কারিগর বর্তমান ছিল বে 
ৎ**২ টাকা দুলোর সার তৈরী করিতে পাৰিত। স্টাহারই মন্দিরাদির ইটে, যে কারতকাধ্য 
দৃষট হয, তাহা বঙ্গে সম শিল়ের উৎষ্ট নিদর্শন ( কাঠের উপর, কাগনের উপর গ্াহার 
সময়ের যে কত সুন্দর সুন্দর কাককার্যোর নমুনা 'সামর! পাইয়াছি ভাহাতে মনে হুয়। বীর, 
সীতারাম বায় কেবল যুদধবিদ্থায় দেবসেনাপতির পুজা করিতে শর্দা প্রশ্গাত করিগ। গ্ান্ত 
হেন নাই, তিনি স্বিক্লের ডালি নর্থ দিয়! বঙ্গের কলালগ্দীর পু্ছা করিহেন। দুষণা 
পরগনা পুর্ব হইতে বঙ্গ ও কাগন্জ প্রস্তুত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিপ ("বনাত-মখমল-পটু 
দুষপাই খাসা। বুটাগার ঢাকাই দেখিতে তামাসা1॥” রামপ্রসাদ-_বিষ্া্নদর।) ভুষণাই 
ক্ষাগজ সেকালে বঙ্গের সর্ধা্র সুপরিচিত ছিল । ন্মামর! ইতিপূর্বে এই নসঞ্চলের যে শি্ম্তিত, 
খরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাঙগগানীর ক্মনতিদূরবন্তী। মহস্মদপুরে এখনও, 
কাচারু নামক একছদাতীয় লোক বাস করে, তাহার! কাচের চুড়ী প্রস্তত করিত। গালা, মোম, 
তামা) পি্তল, কাসা এবং সোপাবপাব কারুশিয়ের জন্ত সীতারামের কৃষণা বিখ্যাত ছিল। 
মরসিদাবাদ লবাববাড়ীর যে ্রবৃহৎ কামান আছে-_তাহ! ঢাকার নান কামার ১৮৩? খু 
ক্মাকে নিপ্রীপ করিধাছিলেন, পিত্তলফলকে এই কখাই উৎকীর্ণ ্মাছে। এই কামানের 


শিরীদিগকে ঢাকা! হইতে নিম সহ্মদপুরে উপনিবিষ্ট কবেন। গ্ঠাহারাই প্ঠাহার হুথিখ্যাত 
পকালু খা ও ঝুমকম খঁ" নামক কাষান নিশ্ষাণ কিযাছিলেন। ঢাকা উদ্ত নামধের। 
কামানখের মত একটি বৃহৎ কামান কাছে, তাহ! সীতারাম রায়ের কি ন! বলিতে পারি না 
সী্ারাষের সহ পুকরিষী ও লীঘি এখনও বিদমান | ইঞটকমনদির নষ্ট হইয়া গাছে, 
কি সেই সবল দীপু নী এখনও পে সর্বাপেক্ষ! বড় লি পরামসাগর”, 
আহার বেনী ৬,০- হাতের কম, হইবে না ইহার বদল নান 
বা 


৮৮ বৃহ বঙ্গ 


হয় নাই, নগ্ন, গান, স্রীলোকদের সঙ্গে আমোনপ্রমোদক্জনিত ক্ষণিক হুখভোগে তখনকার 
বড়লোকের! নৈতিক বিভীষিকা বেখিতেন না। ক্রখসাগর” ছাড়া 'কুফসাগর! সন্তান 
দীদিও এই মহাপ্রাশ ব্াক্কির সাধারণের হিতকামনার নিদশনন্বরূপ রহিয়াছে । 

শীতারামের রাজ্গসভা বহুপগডিতমুখরিত: ছিল। ্রাহার কাজো বারুইখালি, নালিয়া, 
নষ্টা, বাটাক্ছোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক আক্ষণপপ্ডিতদদের কেকন্ুস্থান ছিল। পিতা 
নহাটার প্রসিদ্ধ ভান্বনানন্দ আপমবাগীশ, বৈধচবচুড়ামণি রুষ্ষবাহভ গোস্থামী প্রকৃতি পািতেরা 
তাহার সভা অলদ্কত করিতেন । আগমবাপীশ মহাশয় তহসম্বন্ধে বাঙ্গলা় এই কবিতাটি 
লিখিয়াছিশেন ; "ন্াস্থবে উদযন্তাস, উদছনারায়ণ লাস, ভলয় রাজে্জ সীত্ারাম। গণেশ, 
দেবেঙ্জ তি, ভুঁশধিশতি, ভৃষশে ভূষিত গুপগ্রাম/” “নৈত্রকুল-প্রদীপ” অভিরাম কৰীক্- 
শেখর কবিরাঙ্গ রাজ্মসভার ক্দলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। ্দসাধারণ পাগ্ডিত্যের, জন্ত তিনি 
াঙ্গার নিকট হইতে “মহোপাধ্যায” উপাধি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৬৮ পুঃ)। 
"মভিরাম; কবীন্দ্রোছসৌ সীতারামাদ্ধি দুপতে:॥ মহোপাধ্যাযপদবীং যহুৎপু্ামবাপ্তবান্” 
(মতন হড়-_-কুলপক্জী)। সীতারামের সভা দন, সাহিততা, স্কায় প্রদ্থৃতি শাল্তের সর্বাদা 
আলোচনা চলিত। তিনি সুসলমান প্র্গাদের শিক্ষার জব মৌলতী-ছার! বহসংখ্যক মক্তব 
শুলিয়াছিলেন” (সভীশবাবু, ৫৬৯ পৃঃ) । 

সীতারামের "গ্োলমখ্”, “দশকুচ্জার মন্দির”, “কষ্জীর মন্দিরগ, “রাষচজবাটাপ, 
“পর” প্রন্থৃতির ভগ্তাবশেষ এখনও দুষ্ট হ। তাহার মালক্ষী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, 
কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহন্মবপুরের ছর্গ এখন টিপিতে পরিণন্ত | 

'একাটি ৰিত্র বালক সাপুদশ শতাব্দীর শেবদ্াগে স্বীয় এ্রতিভাবলে দ্মাদরশ হিন্দু 
সাষাঙ্গা গড়িতে ্কতসঙ্কম হইয়াছিল । প্রথমঙ্জীবনে গ্তাহার ছুই অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, 
রামজীবন ও রাসনধপ (মেন! হাতী), উর ভার 'আবীবন-সঙ্গী। কত গভীর রঙ্গনীর 
পরামশ। কাত উদ্যোগ, কত জীবন-পণ মু, মগ-পাঠান,হিন্দু-দনথার খহিত সংবর্ষ, কত কাঙ্ 
ও বিপৎসচ্ছল অভিযান ও বিলবেহিত স্থানে ছুগি রাজধানীতে কামান-নিপ্মাণ। দীখি- 
খননোপলক্ষে ছৰ্র্ণ বাঙ্গালী সৈস্তের সুষ্টি-একটা, অজ্ঞাত অরপাঞ্রদেশকে সহসা! 
মাহষগএরভাবে মেন রদ্-মেখলা। সৌবকিরীটিনী লঙ্ষার মত করিয়া! গড়া এবং খিষ্ছ, শিল্প, 
ভাক্ষণা ও স্থাপত্যের প্রতিষ্টা এবং বাণিজ্যের বিলাঙক্ষত্রন্থপে গড়ি তোলা-_প্রজাদিগকে 
সামরাছ্ছোর স্বপ্প সফল করিয়া প্রর্শন-_১৬৯* সঃ হইতে ১৭১২ খু২-_এই স্ব দ্বাবিংশতি- 


বারে 7১ হিনদু-সলমানে এই ক্ীতি, 
পশ্চিতকে “মহোপাধ্যার” উপাধিত্রদান, 


ব্ধব্যাপী অধ্যবসায় *লিল্লীশ্বরে! বা! জগনীশ্বরো বা"-_সেই সাহান সা! সম্রাটের বিক্ুদ্ধে সটল 
'পতিজ্ঞার দাড়ানো _ এভাবে এতটা বড প্র আর কোন্‌ বাঙ্গালী গত চারিশত ব্সরের মধ্যে 


১: 


রাকা সীতারাম রায় ৮৪৯, 


করিয়াছেন ? কপর মহাবীরেরা কেবল স্ু্ধবিগরহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাষ 
তাহার বিশাল সামাজ্জোর গঠন-শ্তি নর্ষদদিকে সপ্রমাণ করিযাছেন। যখন সুরসিদকুলি ব! 
রাজস্ব দেওয়ায় দেবি হইলে ব্রাঙ্গণ জরমিদারদিগকে ধরিয়া বিয়া “বৈকুষঠে নিক্ষেপ করিতেন, 
সেখানে পুরীষমিপ্রিত জল তাহাদিগকে গলাধ:করণ করিতে হুইত, তখন সীতারাম 
'অটলভাবে দাড়াইয়া ছমিদারদিগকে বলিতেন, পরাজন্থ দেওযা! গ্ধ কর।” তিনি জ্গানিতেন-__. 
এই সাংঘর্ম শুধু মুরসিদাবাদের সঙ্গে লহে, সমস্ত ভারত-সাস্রাজোর মালিকের-_হিমাদ্রিপ্রমাণ 
শুরুতর রাষ্ট্রশক্কির সঙ্গে সংঘ, সেই বিশাল ব্ত্ের নিম্পেষণে ঠাহার মহম্মদ বুদের মত, 
বিলীন হইবে পতদ যেমন 'পিকণডে সেচ্ছায় কাপাইযা পড়ে_সেইকপ তিনি এই বিপদূকে 
বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাউদের সঙ্গে দাকবরের যুদ্ধ নহে__ছাদশ ভৌমিকের সমবেত 
শক্তির সহিত, মানসিংহের মুদ্ধ নহে, পরাজয় সে সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত ছিল, এই 
যুদ্ধ নগণা মহম্মদপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের । এ সকল জানিয়াও তিনি সুরসিদকূলি ধাঁ- 
কত হিন্দঙ্মমিদারদের 'সপমান সঙ্গ করিতে পারিলেন না, ফৌজদ্ার তরপ খাকে বলিয়া, 
পাঠাইলেন, তিনি রাঙ্গস্থ দিবেন না। মেন! হাভীর সঙ্গে যুদ্ধে তরপ খা নিহত হইলেন। 
থে সফল হিন্দু মিনার গাহার শাসনে গরুড় ক্ষীর জার হইযা ছিলেন, গাহারাই রং বদলাইা 
সুরসিদকুলি খার পক্ষাপ্রয়পূর্ববক সীতারামকে টিটুকারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম বায় 
বক্সার বার সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈন্ধের নেতা হইয়া মহঙ্পুরে ন্ভিঘান করিলেন, 
সপ্ত ৪৩1 লাগাইয়! মেনা হাতীকে 'অতর্কিতভাবে বধ কৰিলেন। নুরপিদকুলি শত্রু হইলেও 
ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরসুণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়! উঠিলেন, "তোমৰা 
'কি করিয়াছ? এনপ বিশালকায় বীরকে ন! যারিয় ঠাহাকে ধরিয়া কানা উচিত ছিল!” 
বা 
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ত্বাছাতে ৬** মুসলমান সৈল্ নিহত হয়। 

দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে । শেষ পর্ান্ত মহচ্মদগুবের দুর্গ সমাশ্রয় 
৬ বন্দী হইয়া তিনি নুর্সিদাবাদে লীত হন। তাহার বছ 


_ পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ, কেহ পূর্বে নিবাপ্‌ স্থানে নাস্রয় লইয়াছিলেন। তাহার তিন 
বিবাহিত] পরীর মধ্যে একজন শেষ পয শাহাব সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক 


 সীতারামের বংনীয় বলিমা! পরিচয় দিদা প্সীজ ভাষায় বই লিশিয্াছিলেন। 


৮০ বৃহৎ বঙ্গ 


[তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। পক্ঞা্তি ঘি অভিরোধে, গুড়ের পাখা খসে-_ 
নিজদের লোক যি পর হয়_্বঙ্গাতি বন্দি ভ্রোহী হয়-তবে বিনাশ অনিবাধা. চ্ভারতের 
ইতিহাস__বিশেষ হিন্দুজান্ির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে । মেছিন, 
তাহার শৈশবসঙ্গী, নিতাসহচর, উচ্চাকাজ্ার অংশীদার, রাজ্ছোর প্রধান ভিতি “মেন! হাতী”র, 
ৃত্যু হইল__ধবাহার সহায়তায় তিনি শত দক্থ্যর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাচাইয়াচ্ছেন-_. 
[মিনি জগতে স্ধায়রাঙ্ছান্থাপনের জন্ত রাউশ্ড টেবেলের নাইটের সায় র্থারভুলা রাঙ্ছার পারে 
দাড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পনা! করিয়া পরদিনই তাহা! কার্ধো পরিণত করিতে উত্বাত 
হইয়াছেন, সেই চিরহ্দ্‌ মেনা হবাতীর সৃত্যাসংবাদ যখন পৌছিল, সেদিন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ 
করিয়া বে দীক্ঘনিঙ্বাস বাহির হইয়াছিল__তাহার দুরকম্পন ক্ান্গও সমর! আমাদের জদয়ে 
অন্থভব করিতেছি । ১৭১২ ৃঃ অন্দে সীতারামের সৃত্থা হইস্থাছিল। জন্ম ১৬৫৮(৯*)_ুদথা 
৯৭১২, সুতরাং মৃত্থাকালে তাহার বয়:ক্রয ৫৪ নসখব! «২ বৎসর হইয়াছিল । 


স্বষ্ট লল্তিতচছাদ 
পরবন্থী বাদসাহগণ 


সরসিদকৃলি খর সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যসংক্ান্ত অনেক গুরুতর ঘটন! ঘটগাছিল। 
ইংরেনেরা! বৎসরে ধু ০,**১, টাকা দিরাই সুক্িৎচাহিযবাছিলেন, হারা হিন্দুদের ও শান্ত 
প্রঙগাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা হইতে বেশ সুব্যবস্থা চাহিয্াছিলেন। মোগল এবং "মারব 
বণিকেরা যেরূপ সর্ধ্দা শক্ক হইতে সুক্ত। ইংরেলের সেইনপ সুতি, পাইতে আবদার 
করিয়াছিলেন। নবাব এই ন্মাবদারের প্রশ্রয় হেন নাই। তিনি স্ব! বাদশাহর যধধুরী- 
পন আগ্রা করিলেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ দিয়া ইংরেজ বণিক্‌ বাজকর্সরচারীদের 
বশীভূত করিয়া অনেক জ্মবিধা করিয়া লই্বাছিলেন। স্বঙ্গার অঞ্চ্রী দলিল 
নবাব একখও ছিন্ন কাগজের মত উড়াইস়্া দিলেন, তখন সাহারা! ই কু 
সম ফেরোকৃসেয়াবের নিকট ক্দাবেন করিলেন । এই উপলক্ষে জন সরম্যান 
_বহমুলা উপচৌকন পাঠাইলেন, তাহার সুল্য ৩৮৯ 


ভি 
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এই, জময়ে দৈব ইংরেজদের সহায় হইল; ফেরোক্ষেয়ার রাঙ্মপৃতরাঙ্গগণের অন্যতম 
রাঙ্মধিংহের হুন্দরী কল্ঠাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কল্কা রাজধানীতে 
আনীত হইয়াছেন,_-এই সময়ে সন গুরুতর পীড়াপরন্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকেরা! হার 
মানিল। ইংরে্দের ভাল্তার হ্বামিলটন অস্ত্রোপচার করি সা. ফোরোক্সেয়ারকে লজ 
শীঙ্গ ভাল করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিশর্ত হইলেন, ডাক্তার যাহা চাহিবেন তাহাই 
দিবেন। ডাক্তার নিজের স্থার্থ না খুঁজি গাহাদের 'আবেদন-মঞ্গুরীর প্রার্থনা করিলেন। 
নিবাহোৎসবের গোলমাল ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্সেম্ার হামিলটনকে ক্মনেক 
বহদূলা উপহার ও জাতীয় সবিধার কয়েক দা নুর করিয়া দিলেন, কিন বাণি্গাসংকাক। 
বিষয়গুলিসদন্ধে মঙ্িবর্গকে রিপোর্ট করিতে বলিলেন। আবেদন যাইয়া পড়িল হুসেন 
আলি খার কাছে। স্বতরাং ক্সাবার বিভ্রাট । ন্দস্থঃপুরের এক খোজ্জাকে উৎকোচ 
দিয়া বমীৃত কর! হইল। মহাভিষকের দত্ত ধের মত এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই 
দেখ! গেল। কিন্ত নবাব বাঙ্গলাদেশে তাহা! কারো পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাশ্তভাবে 
না পাৰিগা, নানান্ধপ বাধা জন্াইতে লাগিলেন। একটা দফা এইরূপ ছিল যে, উংরেজগণ 
কলিকাতার পার্ে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন | সর্কনাশ, তাহা! হইলে ঠ্াহারা এত বড় 
হইয়! উঠিবেন বে ফোর্ট উইলিম্থামের জোরে পদে পদে তাহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা৷ করিতে 
সাহস করিবেন। নবাব ক্মমিদারফিগকে ডাকাইয়া! বলিলেন, বত সুলাই দিক না কেন 
তাহারা! যেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রঘধ না করেন। তবে কলিকাতায় নুরসিদকুলি 
1 ফেরোক্লেযারের মঞ্্রী দলিলের বলে যে সকল স্থবিধা দিলেন, তাহাতে তাহাদের গ্মবপ্থার 
বিশেষ উন্নতি হইল । 


এই. সময়ে ফেরোক্সেয়ার নিটুরভাবে নিহত হন (১৭১৯ খব:)। মহপ্দাবাদের 
পাঠানেরা৷ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু হুগলীর ফৌন্দদার আসান ব্দালি ঈ! তাহাদিগকে 
দষন করেন। তাহারা! সুরসিদবাবাদের নিকট সরকারী ৬*,*** টাকা লুট করিয়াছিল। 


মুরসিদকুলি নী সেই টাকা পার্বতী জমিদারদিগের নিকট হুইতে আদায় কবিরা! লইলেন। 

সাহার! কেন পাঠানপিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন-_এই ব্মপরাথে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি 

তিনি হার প্রি রামজীবন নামক এক হিম্থুকে প্রদান করেন। রাম্লীবন রাঙ্গসাহীর, 

জমিদার ছিলেন । নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে প্রীতিসতরে আবদ্ধ 

হইয়াছিলেন, এই সকল রাঙ্গারা একরপ স্থাবীনই ছিলেন। নবাবের সবত্যাচারে বঙ্গের 

একশেষ হইয়াছিল ঃ কেবল বীরতূষ ও বনবিকুপুরের বাঙ্গার! 
কতকটা নিবাপ্‌ হইতে পারিয়াছিলেন। 


৪ 


৮৫২. বৃহৎ বঙ্গ 


কোরান শাননন্তি করিতেন। নুসলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব ভ্াকজমকের সহিত সম্পাদন 
করিতেন । কথিত মাছে, তিনি একক্ী-নিষ্ট ছিলেন, আহারে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংঘত; 
ছিলেন__কথী ললিগনা ভ্তিনি কখনই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। বুসলমান লেখকেরা তাহার 
খুবই প্রশংসা করিয়া থাকেন । কিন্তু তাহার সদ্গুণগুলি একমাত্র গৌড়াদলই বেশী দেখিতে 
পাইতেন, বাহিরের লোক-_বিশেষতঃ হিন্দুর! সাহার উদ্ভাবিত 'বৈকু্ঠ' নামক নরক ও শত; 
প্রকার ন্সপমান ও মস্্ণাদারক বিধানের ভয়ে সশস্ক থাকিতেন | কাফেরের ছুঃখ ছুংখ নয়__. 
কাফের ও বলির পশ্তর চীৎকার উপেক্ষনীয়__উহারা! প্ররু্ ধর্রশরায়ণের হাতে নিহত হইলে 
ক্ষয় স্বগ্গলোক পাইবে-_স্থতরাং- তাহাদের জন্য যাহারা! ছুঃখ করে__তাহারা! বুদ্ধিহীন ।-_. 
এই সকল গোড়া মুসলমানের ধশ্বিশ্বাসগুলির পার্ছে তাক্েছের এই উক্কি সোগা। দি 
লিখি! রাখা! উচিত-_“মদ খাও, কোরান পুড়াইয় ফেল, কাবামন্দিরে নমাগুন ধরাইযা দাও, 
(পৌন্বলিকেরা যেখানে বাস করে সেইখানে যাই গৃহ নিষ্ধাপ কর-_কিন্ত ভাই মান্থষের মনে 
বাথ দিও না”-_সকল মন্দির, সকল যসজ্িদের চূড়া ডিঙ্গাইয়া এই কথাগুলি স্বর্গের তোরণের 
উপর লিখিত হওয়ার যোগা। 
নবাব সুরসিরকুলি খা ১৭২৫ পৃঃ কনে প্রাণত্যাগ করেন । 


্জ্গ! উদ্দীন খাঁ__-১৭২৫-১৭৩৯ খ্বুঃ 


্ঙ্গা উদ্দীন ধা মীর্ুমলার এক মাত্র ক্মা িয়তগ্লেসাকে বিবাহ করিঘাছিলেন। 
মৃত নবাবের ইচ্ছা ছিল হার দৌহিত্র সরফরাজ খ1 নবাব হন! কিন্ত সস্তাটের ন্মাদেশে 
নদ উদ্দীন নবাৰ হুইলেন। 
সা উদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী হিল্ুজমিপারদিগকে সুক্তি দিলেন ১৭৩ খুনে 
রিপুরার াজকুষার নির্বাসিত হইয়া নবাবের সাহাঘ্য প্রার্থনা করেন। এই স্থযোগে নবাৰ-. 
শৈ্ত অতকিতভাবে আগরতলাম্ প্রবেশ করিয়া রাজাকে রাজ্জাচযাত করেন। কমাশ্রিত 
রাঙ্গকুমার মোগলসগ্জাটের বঙ্ততা স্বীকার করিয়া রাজ্ছপদে প্রতিষ্ঠিত হন সি 
এই কথা লিখিয়াছেন। এই সমগ্ে জা্ট্ীনেরা নবাবের সনন্দ পাইয়! ওয়েস্টেও কে 
নামে খাকিবাঙ্গারে ( কলিকাতা! হইতে ১৫ মাইল দুরে ) গীহাদের এক বিদ্বৃত 
প্রতি করেন। কিন্তু ভাচ্‌-ও ইংরেজগণ ইহাদের 
উৎকোচ, দিয়া বসঈীভৃত করাইঙ্জা জামানের খিদা ভিযোগ পরাণিত 
খাকিবাঙ্ারের কারখানা রর 
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্খো ছুইটি হিন্দুকে ত্তিনি খুব ্থালবাসিতেন। ভীাহাদের একজন বার নসলমটাদ, ইহাকে 
নবাব "রায় কাযা” উপাধি দি্বাছিলেন, ববপর জগৎ শেঠ) ইহাদের পরামর্শে কাঙ্দ করিয়াই, 
টু ইনি সরকারী আয় এত বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের এত প্রিয় ছিলেন বে 
৪ ৃষ্থার পুর্দদে বে সকল চুক্কিতে স্বীকার করাইয়া পুত সরফরাঙজ খাকে উত্রাধিকানসি- পঙগ 
মনোনীত করেন, শতাহার প্রধান এক দ্ষ/এই যে, তিনি সর্িষযে রা়রায় € লগৎ শেঠের 
মত লইয়া কাজ করিবেন। মীরস্কুমলা! যেরূপ অতিরিক্ত পরিমানে মিতব্যরী ছিলেন, সথক্গা উদ্দীন 
* তেমনই "পরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি তাহার রাঙ্গধানী যাহাতে দিল্লীর সঙ্গে সমকক্ষাভা! 
করিতে পারে সাহার চেষ্টা করিধাছ্িলেন। ৯৭৩৮ গুহ ্রাার সেনাপতি ক্ালিবর্ধা নী পাটনার 
ন্তাদের অত্যাচার নিবারণ করেন এবং এ সময়ে মির হাবিব নামক তাহার অন্ত এক, 
সেনাপতি জিপুবাব রাজভাণার লুঠন করিয়া ভাহাকে নেক নর্থ দেন | কথিত ন্সাছে, স্মজ্গা 
/ উদ্দীনের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্ছোর একাংশের নাম পারিবান্ধিত হই “রোসনাবাদ! হইয়াছিল । 


সরফরাজ খা-_-১৭৩৯-৪০ খ্বঃ 


১৭৩৯ খৃষ্টান্দে সুজা! উদ্দীনের সৃত্া হুইলে তৎপু্জ সরফবাজ্জ খী! বঙ্গের মসনদে 
অধিষ্ঠিত হুন। সরফরাজ্গ বা ১৭৩৯-৪* খুঃ পরাস্ত ্রাহ্ষত্ব করেন। এই সৌখীন নৃপান্তির 
অন্দর মহলে ৯,৫০০ রনী ছিলেন, ইহাদের লই তিনি পরমনথাবস্থার দিন রানি কাটাইতেন 

রঃ কিন্ত তিনি স্থরাপারী ছিলেন নাঁ। কোন সুন্দরী বদলীর কথা নিলে তিনি সহিগ 
হইয়া ্ায-সন্তায় বোধ হারাইতেন। সিংহাপনে ব্মারোহুণ করিয়াই তিনি নাদির সাহের 
"আক্রমণে দিদীর হুরবস্থার কথ! শুনিতে পাইলেন। ভয় পাই! ইনি বাঙ্গলার তিন সনের 
বাকী খাঙ্সন! নাদির সাছকে পাঠাইলেন, শুধু তাহাই নহে__নাদির সাহের নামাক্চিত করিয়া 
স্তিনি মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই ঘটনা পরিশেষে ক্টাহার শক্ররা খস্বজপ 
বহার করিয়া উত্তবকালে দির সমাট মহ সাহার ষন নবাবের প্রতি বিযুখ 
করিয়া! দিয়াছিল। যে তিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে ঠ্াহার পিতা বিশেষ করিয়া! উপদেশ 
১ দি্াছিলেন, তাহাদের মধো হাজি 'াহঙ্ছদ একদল, বাকী ছুইজন '্মালমচাদ ও জগৎ শেঠের 
কথা পুর্কেই সামরা বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইছাদের কথামত চলিতেন। কিন্ত 
ভিনি ক্বেচছাচারী হইয়া ইহাদের হইঙ্গনকে বিষম চটাইযা ফেন। হাঙগ াহম্দের নাতি ও 
লাতিনীর মধ্যে একট বিবাহ হসথির হইগাছিল, ইনি তাহা ভাঙ্গাইমা দিয়া কন্তাটিকে হার 
লিঙ্গের ছেলের সঙ্গে জোর করিয়া বিবাহ কেন | ছগহ পের পের সঙ্গে একটি পূর্ব- 
আপস ভার বিবাহ হইছিল শে ভা গু নবাবের অক পাকে 
ছু পয হইাছিলেন, দিও নবাব কোন স্বািচার করিতে সবি পান নাই। এই খটনায় 


ভি 


৮৫২ বৃহ বঙ্গ 


বং হাসি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবন্ধী খাকে নবাব করিলে সম্কাট্‌কে যে তিনি অপরিমিত, 
অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্র্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট পাটনার শাসনকণ্ভী 
'আলিবন্থী খাকে গোপনে বাঙ্গলার গ্ধি দখলের জন্ক নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হান্ছি 
যহ্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দি! ব্যয-সক্ষোচের উপলক্ষে তাহার বু গৈল্ত বিদাম। 
করিয়া দিলেন] নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্ত আলিবদ্দী খা নানারূপ বাসক- 
বরাঙভক্তি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেন ও হাজ্ছি মহম্মদ এবং জগৎ, শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া 
নবাবকে দুলাইর! রাশিতেন, তারপরে ভোজনুরীদের বিস্রোহদ্যনের ভান করিয়া বসলিব্দী ঝা 
তাহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটন! হইতে খাত্রাকরিলেন। পথিযঙ্খোে তিনি একজ্দন মৌলভির 
হাতে কোরান ও একক্দন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাঙ্গলের ঘটি ও তুলসীপতর দিয় ষদন্ত সেনাপতি, 
€ শৈলদিগকে আহ্বান করিলেন। সুফলমান কোবান ও হিমু গদ্া্গল ও তুলসী স্পশ 
করিয়া প্রতিজ্ঞা, করিল__মমালিবন্্ী যাহা! বলিবেন, স্কার হউক কন্যা হউক তাহারা! তাহা! 
করিবে। এই প্রতিশ্রুতির পরে, '্আলিবন্দী বে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহা! 
তাহাদিগকে জ্ঞানাইলেন । হাঙ্ছি মহদ্দদ, ক্সালিবন্দী ও জগৎ শেঠ যনু্তি, এত 
চাঙধ্যের সহিত রক্ষা করিস্রাছিলেন যে, বখন শালিবর্থী সৈস্ত লইয়া একেবারে 
রান প্রাসাদের নিকটবর্তী, তখনও নবাব সম্যক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, হারা 
গাহার বিরুদ্ধ সত্যসতাই ফড়মন্থ করিতেছেন । শেব মুহূত্তে যখন শক্রপক্ষের শিবির হইতে, 
কামান গঞ্্ধন করিয়া বলিল যে শালিবর্থা হার শক্র, তখন নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া মুদধক্ষেতে উপস্থিত হইলেন । তাহার মাহৃত বলিল, এ অসম যুদ্ধে 'মগণিত শক্ষর 
মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, বরঞ্চ হাতী জ্রতবেগে ছুটাইয়া! দিই,_বলবিষুপপুরের 
রাজার এবল সাহানো হয়ত তিনি শব্রদ্গপনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, 
খিশ্াসঘাতক দ্মালিবর্ধীর বিরুদ্ধে সহাবীরের স্তায় যা করিনা বণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াগ 
করিলেন (১৭৪+)। 


আলিবদ্দী খা__-১৭৪০-১৭৪৬ গু 


নবাব সরফরাজ খাকে হত্যার পর মুরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই 'আলিবন্দী মুত নবানের 
তা জেতার দলও হইয়া সং হাক গুহার 8৬ 


পরবর্তী বাদসাহগণ। ৮৫৫ 


কিন্ত সিংহাসনপ্রাপ্তির অন্ত এই সকল গুরুতর অপরাধ, স্বগৃহে ভাকিয়! বানি বন্তের 
ভান করিয়া মতকিতভাবে হত্যা করা_-এই সকল গছ ও নিঠুর কাণ্য মোগল ইতিহাসে 
বারংবার দৃষ্ট হইছাছে। সাত্রাল্যের লোভ ন্মতি প্রবল, এক্সন্ত শান্কারেরা বলিয়াছেন, 
“মুজিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্‌ বিষবৎ তন্গ।” 

আনিবন্দী নবাব হইয়া সমাউ্দের রাজন্ছে হনিশ-সংঘটিত এই সকল ফ্রুর ব্যবহারের 
একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শত্রু ও খাহাদিগকে তিনি শঙ্ক বলিয়া যনে করিয্াছেন 
তাহাদের সঙ্গে "মারি প্বরি। পারি যে কৌশলে” নীতি চালাইয়াও তিনি পর সকলের 
সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রাণের উদ্ধারতা, সুগম ভ্ায-ন্যায়বোধ ও প্রজ্গাহিতৈধণা প্রস্ততি যহৎ, 
গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীর্ধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 
কিন্ত আলিবঙ্ধী ছিলেন বীনশ্রেষ্ট। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শকত্রর শেষ না করিয়া 
তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন ষুদ্ধেই তিনি পরাক্ছিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা 
দেখিয়া তিনি একপদও হটিয়া যান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় শবস্তরজ সৎ বাহাদিগকে 
তিনি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা! ও শরশবর্ষোর উদ্ধতম শিখরে লইয়া গিগ্াছেন_-সাহারা যখন 
"রুতজ্ঞ হইয়া ঠ্ঠাহার বিদ্রোহী হইরাছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত ছুক্বাবহারে তিনি 
তিলমাত্র খৈধ্য-ছযুত হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবন্জী সামরিক ব্যাপারে 
সর্ধশ্রে্ট বীরদের সঙ্গে এক পড্ক্ষিতে 'আসন-গ্রহণের উপযুক্ত। শেষবয়সে বখন গ্ঠাহার, 
স্নেহের নন্দছুলাল, পরমন্থন্দর, তরুণ সিরান্ত্দৌল! বিদ্রোহী হইয়া! পাটনা দখল করিতে 
'সভিান করিলেন_-তখন সেই চিরঙ্গেহপালিত বালক ঠ্ঠাহার কি 'অপকার করিবেন, 
তাহা সুছূ্মা্ও ভাবিলেন না, পাছে তাহার দ্নিষ্ হয়, গায়ে কাটার স্থাচড়ের দাগ লাগে 
(সেই ভাবনায় বিনিজ্র রঙ্গনী যাপন করিতে লাগিলেন । 

তিনি রানের প্রথমেই সরফরাক্গ গার পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাইয়| দিলেন এবং 
াহাদের জ্ত পরচুর বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পুর্বর্থী নবাবগণের সঞ্চিত বছ নর্থ 
লাভ করিয়। 'অকাতরে ও মুক্তহত্তে তাহা ব্য করিতে লাগিলেন। সমাটু মহচ্মদকে এককোটি 
টাকা নগদ ও সত্তর লক্ষ টাকার উপযোগী উপচৌকন নঙ্গরানা! পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও. 
উড়িষ্থার শাসনভার স্তাহার ন্মাস্ীকষদিগের মধো বিতরণ করিলেন এইভাবে যখন স্থির, 
হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিষ্বাছেন, তখন শুনিতে পাইলেন স্ভাট্‌ যহচ্মদ সাহু তাহার অতুল 
উবর্ধোর কথা শুনিয়া যাহা পাইয়াছেন তাহাতে খুমী না' হইয়া আরও পরিমিত দাবী দিয়া 
সুরাদ নামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন! 'আলিবন্ধী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে 
বশীহৃত করিয়া, একটা হিসাৰ দাখিল করিয়া এবং স্গাটের জন্ক। "সার একট সুলাবান্‌ 
উপডৌকনেন। ব্যবস্থা করিযা। দুরাদকে রাজ্গমহুল হইতে বিদারপূর্ববক পুনরায় সিংহাসনে স্থির 
হইয়া বসিলেন। (৯৭৪৯ খুঃ1) 
ইহার পরে সঙ্গ উদ্দীন বাদসাহের জামাতা সুরসিদ খাকে উিস্ার শাসনকর্্ হইতে 
করিয়া নবাব তল তাহার ভাতা হাচি মহঙষদর পু দৈর মহদকে নিযুক্ত করিতে 


ভি 


৮৫৬. বৃহৎ বঙ্গ 
স্গল্প করিলেন । তিনি তদস্থসারে দুরসিদ হ্বীকে লিখিলেন-__তিনি মগ সবেচ্ছাক়্ উত্িষ্া ত্যাগ 
করেন, তবে সাহার সমস্ত ধন-রদ্র ও পক্ষিবাববর্গ লইয়া! বেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, 
যাহাতে ষ্ঠাহার অবলরগ্রহণ ও উড়িম্থা হইতে প্রয়াণ নিরাপন্‌ হর ভাঙার সমস্ত ব্যবস্থা 
[তিনি করিবেন। এই প্রান্তাকে সম্মত লা! হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর লাই। সুরসিদ খাঁ 
শান্তিপ্রি॥ ভালমান্থদ ছিলেন_-ভিনি এই প্রন্তাবে সম্মত হইতে উদ্যত হইলে তাহার স্ত্রী 
দন! বেগম সিহীর মত বিক্রুমে াহাকে কাপুক্রতার জন্ত ভৎপনা করেন। ত্াঙকার 
ন্খামীরগণ শেষপান্ত লড়াই করিতে ন্াগ্রহু প্রকাশ করেন। স্থরাহ মুদ্ধ হুইল, 'সালি- 
বর্থীর জর হইল। মুরসিদ পালাই! দাক্ষিণাতো ষাই্! মসলিপত্রনের ফৌন্লার "সানোয়ার 
উজ্থাী খার দ্াশ্রয় লান্ত করিলেন ॥ সৈয়দ মহম্মদ উড়িস্যার শাসনকর্তী নিমুক্ত হুইলেন। 
গোলমাল এখানেই খামিল না সৈয়? মহমদ াহার নিটুর ব্যবহার এবং জুন্দরী বষসী-সংগ্রহাদি 
ব্যাপারদ্ার। প্রঙ্গাদ্গকে উত্তেঙ্গিত করি৷ তুলিলেন, তাহার! মুরিদ খাকে পুনরায় 'আসিয়! 
শাসনভার লইতে 'আনস্ছণ করিল । কিন্তু তিনি এই গোলমালের মধ্যে ্দাসিয়া পড়িতে স্থীরুত, 
না হওয়াতে বখর থাকে নেতা করিয়া তি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহস্মদকে বন্দী 
করিম ফেলিল। বখর খা! উড়িন্া দশ্খল করি! ব্িলেন, এদিকে সৈয়দ মহস্মদের আন্ত 
নবাবের ভ্রাতা হান্গি মহম্মদ € পরিবারবর্থ ক্ভাবিক্! বকুল, ঠান্থারা সৈয়পকে নিরাপদে 
(পৌছাইয দিবার সঞ্ে সন্ধি করিতে নবাবকে উপদেশ ছিলেন । কিন্ত সালিবর্থী কোনকালেই 
প্রদর্শন কিংবা স্বীয় বিপদের ন্দাশশ্থাথ ছুর্ধলত) দেখাইতে প্রস্তত ছিলেন না বখর শী! 
(ৈষদ মহগমদকে এমন নাকে বন্দী করিয়া বাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর দ পরাস্ত হন) তবে 
ক্ষকগিগের উপর "মাদেশ ছিল, যেন শ্াহার1 তখনই বন্দীর মন্তকদ্দেদন করিয়! ফেলে। 
যুদ্ধ হইল, বখর খা! পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবরুমে সৈয়দ যহচ্মদর নিষ্কৃতি লাভ করিলেন । 
'আআলিবর্ধী খা মহপ্মদ সন্জুম খার উপর উত্িষ্যাশাসনের ভাব দিয় নিশ্চিন্চিততে মৃগয়া করিতে 
লাগিলেন। 

এমন সময়ে শকম্থাৎ সংবাদ ন্দাসিল, ভাস্কর পণ্ডিত-প্রসুখ বীর! বাজলাদেশে আসিয়া 
পড়িযাছে। ত্রাহার! বঙ্গাধিপের কাছে “চৌধ* নরথাৎ রাঙ্গশথের চতুর্থাংশ দাবী করিয়া! বসিল 
(১৭৪১-৪২ খৃঃ) নবাব টাকা! দিতে স্থীকার করাক্ম তাহার! অতি ক্রুত খ্মভিযানপু্দক 
আলিবর্ীর বসা শঙ্ঘটাপর করি ভুলিল। নবাব বঞ্ধনানে বাশ লইলেন, তাহার সৈস্তাগণ 
ছত্রভঙ্গ হইল এবং ষহারাষ্ায়ের! চারিদিকে লুষ্ঠনকাধা চালাইতে লাগিল । দৃঢ় অধাবসায়। 
এবং বিপদ সর্দাদা উদ্ভাবনী শক্কির পরিচয় দিছ্লাও ক্দালিবন্জী খা চারিদিকে সরিষাক্ছুল দেখিতে 
লাগিলেন) তিনি দশলক্ষ টাকা দি ভাস্কর শপ্জিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন। কিন্ত 
আছ হী অব সি এককোটি টকা এবং নখাবের সম হী চাহি বদল ৬. 


১: 


পরবর্তী, বাদসাহগণ 


এককোটা টাকার প্রস্তাবের উত্তরে হা, না, কিছু না বলিরা_কথার ছলে ভ্াড়াইয়া রাখিতে 
হ লাগিলেন। ভাঙ্কর ইহার মধ্যে প্রায় মুরসিদাবাদের কাণের কাছ্ছে পলাশী ও দাউদপুর প্রকৃতি 
গ্রাম লুষ্ঠন করিতে লাগিলেন । তিনি নবাবের বিদ্রোহী কপ্পুচারী মবীরহবিবের সহায়তায় 


হুগলী ৪ হিজিলি হইতে নদারস্্র করিয়া বন্ধমান জেলার সমান্ত অংশ এবং উদ্িম্া বালেশগর 


পরযস্, এতছাতীত পু্ণিযা বীরভূম ও রাঙ্গমহণ প্রা দখল করিয়া লইলেন, হুতেরাৎ সুরসিদাবাদ 
ও তাহার সম্ীপবন্থী করেকটি শ্ীছাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবন্দীর আর কিছুই 
র্‌ রহিল ন1। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া ”খোকা ঘুমাল, পাড়! কুড়াল, বর্গা এল দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাক্ছন! কিব কিসে ?”__-সকল বাঙ্ছালীই জ্গানেন। ক্লেহের ছুলালকে 


ঘুম পাড়াইবার সময়ও মাতা বর্গীর বিভীষিক! স্ুলিতে পারেন লাই। 


এই সময়ে নবাব ক্ালিবন্থীর ন্থমতিকুমে ইংরেজরা কলিকাতা শঞ্চলের চারিদিকে 
এ. একটা পরিখা খনন করিতে লাগিয়া গেপেন। এই পরিখা লাত মাইল ব্যাপক হইবার কথা! 
ছিল, ছয় যাসে তিন মাইল পরণান্ত খনন কর! হইয়াছিল, কিন্ত কলিকাতার দিকে বগগীর1 না 


'আসাতে তারপর "মার খননকার্ধা চলে নাই । 


নবাব এবার যুদ্ধে প্রস্মত হইযাছিলেন। নৌসেতু ছারা ভাগীবণী উল্ভী হই! 
[তিনি সহ! মারহা্ট! শিবিরের নিকটবর্তী হইলেন। এই ন্মাক্রমণের জগ্ ভাস্কর পতিত 

পরস্তত ছিলেন না। তিনি পুষ্টভঙ্গ দিয়া পতি ভ্রু পালাইয| বিষুধপুরের বনবনুল ছু্ণমস্ানে 

৬ ্াশ্রয় লইলেন। এদিকে নাছোড়বান্দা ক্মালিবন্জী বত জোরে শব্রসৈন্ট পালাইতেছিবা, তাত 
জ্দোরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিলেন। ভান্র পণ্ডিত স্থির হুইগ্া কোনগ্থানে থাকিতে 

পারেন নাই। বিষ্ুপুরের লোকের! মনে ভাবিল, বর্গীরা ঠ্াহাদের রাজধানী পুট করিবে। 

রাজাকে তাহারা সমস্ত শবস্থা ছানাইল, রান্দা বলিলেন, “ন্মামি জানি কি? তোমাদের 

২. কথা মদনমোহনকে জানাও)” এই বলিষা ভিনি ধরা দিয়! স্বয়ং মন্দিরের দ্বারে 
'্মনেক রানি পর্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পাণ্ডা শেষ বান্রে দেখিল এক দীর্ঘাকৃতি 

কুমার স্তামসৃদঠি পুরুষবর বর্গাদিগের বিরুদ্ধে জন্ভিঘান করিতেছেন । পরাতে সকলো দেখল 

৫ বর্গীরা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্তী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে । পাও! মন্দরদ্ধার খুলিয়া 
দেখিল, মদনমোহন-বিএ্রহের বর্াঙ্গে বাকদ, হস্তপদ্ বারুদের কালী মাখা। বাঙ্গলার 

২৯ ছড়াটির সর এই যে, বরগীরা পলায়নের পথে বিুপুরে উকি মারিযা গিয়াছিল। প্র্গারা! 
দ্াবিল স্যং ভগবান্‌তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বরগীদিগকে ভাড়াইয়া দিয়াছেন । অকস্মাৎ 

॥ নজ্ঞাতভাবে বিপদ হইতে মুক্কি পাইয়া তাহারা ইহা ভগবানের রুপা এবাং তাহারই, 
রি বাহবলের স্াপ্র্ের ফল সনে করিহা সেই বন্দর ভক্তি এ কাকশামিপরিত ছড়াট রচনা 
করিগাছিল (বঙ্গপাহিতা-পরিচ,দিতী় ভাগ )। মেদিনীপুর ভার পত্তিতের সঙ্গে নবাবের 


৯ জে হয, তাহাতে রগ হারিা যাছ। 


৮... কিন বর্গীর হাজানা এখানেই পেষ হইল না। রুগী ভোসলা তাহার সেনাপতির 


শসার সক 


নি 


৮৫৮ বৃহত্ বঙ্গ 


জানেন সারহানটাদের ইার মধ্যেই আস্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা 
ছিলেন রদুজী ভৌসল! এবং পুনার নিকটবর্তী স্থানগুলি বালাঙগীর কধিরুত ছিল। যখন 
রঘু ভৌসলা নদালিবর্দীর বিরদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাক্ষীও নবাবের নিকট 
হইতে সমাট্পরদত্ত সনন্দের বলে এগার লক্ষ টাকা চৌখের দাবী কিয়া বৃহৎ সৈঙ্বোর সহিত 
বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই ছই হলের লুষ্ঠনাদিব্যাপারে সোপার বাঙ্গলা ছারখার হইবার 
দশায় উপস্থিত হুইল, এবং ন্ালিবন্ী ছই দলকে সামলাইতে না পারিয়! বালাজ্জীকে তাহার 
প্রারিত দাবী মিটাইয়া দিয়া তাহার সহিত সঙ্ধিশ্ত্রে বদ্ধ হইলেন, এই সস্ধিহত্রে বালা্গী 
নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহাম্যা করিতে স্থীক্কত হইলেন, এবং শক্রশিবিরের পুঠনলন্ধ 
ধনরদ্ধের 'স্েকটা। স্ঠাহার হুইবে, আলিবন্ধী এই প্রতিশ্রুতি পাইলেন । রঘুজী এই ছই শক্রর 
হাত হইতে নিরাপন্‌ হুইবার মানসে তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ পলাযমনবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যদিও, 
যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি বগীকর্ভৃক লুষ্টনের ফলে তাহার রাঙ্গস্থের বিস্তুর ক্ষতি হইল। 

এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সমগে সুস্তাফা ঝা! ক্মালিবর্ধীর দগ্িপহতস্বকূপ ছিলেন। 
প্রধানতঃ তাহারই বীরদ্ছ ও সাহসে 'আলিবন্ধী জ্বী হইয়াছিলেন, এন্সন্ত নবাব কুতজ্ঞ ছিলেন, 
কিন্ত নর 'ামপন্ধা ক্রমশ: বাড়িয উঠিল । বিহার এদেশের যুদ্ধে ইহার নিকট পুর্কা 
ণ স্মরণ করিয়া তিনি সেই দেশও হাক দিতে ষনন করিয়াছিলেন কিন্ত সু্তাফা নাহার, 
নবীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথাকাৰ স্থাবীন নূপতি বলিয়া শ্ীরুত হওমার দাবী, 
ক্রিলেন। ইহার পর এই বাক্কি বাঙ্গলাদেশএ দখল করিতে চাহিতে পারে-_এই 'শাশঙ্কায় 
নবাধ ইতত্তত: করিতে লাগিলেন। ইহাকে খুসী করিবার শন্ত নবাব 'মনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। যে সকল ন্মিদ্ধারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খা 
সঠাহাদের নিকউ প্রচুর উৎকোচ পাইঘা নবাবকে তাহার আদেশ 
শরিবর্্ন করিতে ন্গরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়া! 
আলি শুধু, খা? সাহেবকে সন্ধট করিবার জন্ত লিঙ্গের হুকুম বদলাইযা ফেলিতেন। 
কিন্তু শেষে উদ্ভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে 
তিনি যনে করিলেন, নবাব গ্রাহক হত্যা করিতে বড়যঞ্জ করিতেছেন। তিনি নবাবকে 
প্রকাশ্থভাবে অভিযুক্ত করিয়া বেহারের শাসনকর্ৃত্ের দাবী ছাড়ি! দিলেন এবং নানারূপ 
হিসাব দেখাই নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন, 
ে ইহা! পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইন্তফা দিষ! চলিষা! াইবেন। এই প্রস্তাবে 
নবাব মনে মনে গুসী হইয়া তখনই হিসাব না! দেশিকা ঠাহাকে সেই দাবীর টাকা 
মিটাইযা ছিলেন। কিন্ত মুস্তাফা খ1 নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের ধা ও রহিম খাকে 
লোভ দেখাইলেন যে, আলিবর্নীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া! পুনরায় বাঙ্গলাদেশ পাঠানদিগকে 
দেওযাইবেন, তাহারা! যদি যোগ বিষকা সুস্ভাফার সঙ্গে মিলিত হুন। তাহারা এ এরসভাবে 
সক্মত হইলেন । সুস্তাফা বগাদের সঙ্গে একবোগে ন্মালিবন্ীর বিকন্ধে ন্মছ্িান করিবেন, 
এই বড়মন চলিতে লাগিল। 


সা খা বানী 
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১৭৪৫ স্ব অঙ্গে মুস্তাফা বব রাজমহল লৃষ্ঠন করিয়া মুঙ্গের হইয়া! পাটনাহথ ্িনউদ্দিনের 
রান্দধানী "আক্রমণ করেন। যদিও জ্িনউদ্দিনের সৈন্যসংখ্যা ব্য ছিল, তথাপি তিনি তান্ত 
সাহসিকতার সহিত মস্ত করেন। একটা ভীর লাগিবা! নুস্তাফার ভান চঙ্ষুটা নষ্ট হইয়া 
যায়। যুনধকষেত্র হইতে াহাকে কষ্টে নানা হ__ইচ্ার পর স্রিনি বেনী দিন বাচেন লাই। 

কিন্তু সমসের পাঠান বেশীদিন বিশ্বস্ত বহিলেন না। ভ্িনি গোপনে রঙুীর সহিত 
ফড়দ়ে লিগ হইলেন একসমরে নবাবসৈল্ত রথুজীকে শমনারাসে বন্দী করিতে পারিত, 
কিন্ত সমসের তাহাকে পালাইতে স্থবিধা করিয়া দিহাছিলেন। আলিবঙ্জী সমন্ুই জানিতে 
পারিলেন। সমসের হঠাৎ, পাউনার যাইবা জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
নির্দয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন ; তাহার ভু-প্রোথিত সম্ভরলক্ষ টাকা ও বহু যদি- 
মাণিকা সমসেরের হাতে পড়িল। সমসের এতহ্বাতীত ক্দিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিম লইয়া! গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম ক্মামনাও ( ্মালিবক্লীর কলস) ছিলেন । 

এদিকে রঘুলীর পুত্র জগানোজী কটকের নিকট লুষঠনাদি চালাইতে লাগিলেন । ্বালিবর্ধী 
ইহাদিগকে দমন করিবার জন্ত বহু সৈল্সসহ সেনাপত্ঠি মীরঙ্গাফরকে মেদিনীপুর "অঞ্চলে 
পাঠাইয়া দিলেন । কিন্তু মীরজাফর ভয়ে মেছিনীপুর হইতে বর্ধমানে পালাই! গেলেন এবং 
গাহার ধনরদ্ব ও হাসতীগুলি বর্গীরা সহজেই পুষ্ঠন করি! লইল। মীরঙ্গাফরকে একেবারে 
'সকরধণ্য দেখিয়া 'আালিবপ্ধা াতাউল্লা নামক এক কণ্ঠ সেনাপতিকে নিখুক, করিলেন 
ইনি প্রথম জানোজ্গীর একদল সৈন্তকে পরাস্ত করিযা কাধ্যতৎপরতা দেখাইলেন, কিন এক. 
পাগলা এমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি শীঙ্ঘই বাদসাহ হুইবেন। এই ভবিশ্বাদ্বালী শুনিয়া 
ন্মাতাউল্লার মুড খুরিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন । 
মীরজাফরকে তিনি নবাব হইয়া! বেহারের শাসনকর্তৃত্ব দিবেন_এই লোভ দেখাইয়া নিঙ্গের 
দলে টানিয়া লইলেন। 

"লিবন্দার গুপ্রচরেরা এ সমস্ত সংবাদই াহাকে বি্বাছিল। তিনি সময় নষ্ট না 
করিয়া এই ছুই সেনাপতিকে বঅবমানিত করিলেন; তিনি মীরঙ্গাফরকে ক্ষমা করিতে প্রস্থত 
ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্রি স্তাহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসম্মত হওষাতে গ্াহাকে কর্তা 
করিলেন। ইহার পরে যে যুন্ধ হয় তাহাতে নবাব জ্গী হন, সমসের নিহত হন এবং 
স্তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাহার কন্তাকে 
"মাশাভীতরপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সন্ধ্ট হইয়াছিলেন | ৯৭৪৮ খু অঙ্কে ছ্দিনউদ্দিনের 
তার পর নবাব জানকীরাষকে বেহারের শাসনকর্ৃ্ছে নিযুক্ত করেন । 

তখন '্মলিবর্থীর বয়ক্রম ৭২. বৎসর 5 জ্জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই। 

অবশেষে উদয় শক্ষই দীর্ঘকালের যুদ্ধবিগরাে ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়া- 
বগা সঙ পে লঙ্ধি। ছিলেন বর্গীদের সঙ্গ সন্ধি করি নবাব এই বিবাদ খিটাইা 


ই জেলিলেন সির সতাছসরে বর্ীদিগকে কক প্রদেশের দ্ধিকার ছাড়ি দিলেন এবং 


1? 


ভি 


৮৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে 'বারলক্ষ টাকা! বহারাষ্টর-দরকারে পৌছাইয়া দিতে 'অঙ্গীকারবন্ধ হইলেন, 
(১৭৫৯ খুঃ)। ইহার পর বর্গীরা আর কোন উপদ্রব করে নাই। 

'আলিবন্গী এত বড় বীর হইয়া শ্গেহজ্নিতত ছুব্বলতা এড়াইতে পারেন নাই। ভিনি 
শিরাঙ্গকে প্রাপাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং এই স্ত্রী কিশোরবয়স্ক দৌস্িত্রের শত. অপরাধ 
মান্না করিতেন ! সিরাজের বিবাহে ত্তিনি এষন ঘটা এবং বিপুল ন্র্থবায় করিয়াছিলেন 
যে, বহন পর্ধাস্ত এই সমারোহ-ব্যাপাবের কথা বাঙ্গলাঙ্গেশের সর্ধবর্র আলোচিত হইভ। 

ফন ালিবন্কী খ1 এইভাবে বঙ্গ, বিছার ও উ্তিষমা শাসন করিয়া ার্দকো উপস্থিত 
হইলেন, তখন তিনি সিরাঙ্গউদ্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারিপদে মনোনীত কক্সিলেন। 
মাত্তামহের 'ঘাদরে পিরাঙ্জউদ্দৌলা অতান্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, আলিবদ্দী ঠাহার শত দোষ 
দেখিতেন না। সিরাজউদ্দৌলা ধাহাকে তাহার দাদা মহাশয় বা! তাহার ভাইদের প্রিয় 
মনে করিতেন, তাহাকেই হত্যা করিতেন । এই ভাবে হুসেনকুলি ্বী ও তাহার ভ্রাতাকে | 
হত্যা, করিলেন। নবাব তাহার গ্লেহের ছ্লালকে কোন দণ্ড দিলেন না প্রঙ্গারা 
পিরাজউঙ্দলার প্রতি বি, হই উঠল । ইহাই শে নহে-_হঠৎ গিরাঙগদুরসিদাবাদ হইতে নী 
কতক সৈন্ঠ লইগ্লা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, নবাবকে লিখিলেন, শ্াপনি '্সামাকে 
পুতুলের মত ্ান্র দিয়া রাখিঘাছেন, কোন রাজ্যের শাসনভার দেন না, স্তরাং 'আমি 
খাপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং ব্পূর্ধক রাঙ্গা কাড়িয়া লইব।” সিরাঙ্গ পুণিঘার দিকে 
সগৈন্তে মাই! তথাকার শাধনকতা জানকীরামের শাসনভার তাহাকে ছাড়িয়! দেওয়ার 
ছানী করিযা মৃদ্ধের উদ্যোগ করিতে আর্ত করিলেন। 

এফিকে নবাব ত্ান্ার ছুলালটি শাছ্ছে এইব্প ন্স্থান্তাৰিক বুদ্ধবিগ্রছে '্দাহত হুন।_- 
সাহার অধিকার নষ্ট হয়! পেক্ষা উহ্থাই ঠাহার বেন ভাবনার বিষয় হইল। তিনি অতি. 
্েহের সহিত ঠাহাকে জ্ানাইলেন__“তুমি এই সিংহাসন পাইবে, ফিরিয়া এস” ইত্যানি। 
সিরাঙ্গ সে সকল স্নেহের বাক্যে ুলিলেন না। জ্মানকীরাম দেখিলেন, সিরাজের সঙ্গে 
মধ করিলে পাছে তিনি হত বা কযহৃত হন, ইহাও হেকাপ ভাবনার বিষয় হইল। এদিকে 
নবাবের বিনা অন্থযতিতে তিনি সিরাজকেই বা! কি করিষা শাসনকর্দৃ ছাড়িয়া হে 
এই সমগ্ায় বিচলিত হইা পড়িলেন ; অবশেষে ঘু্ধ করাই স্থির করিলেন সিলা্গের 
পান পরামপাা মাছি নিশপা খা ্ে নিহত হইল এবং বদ এক-পদীতেসার ০ 
শ্রহণ করিলেন। জ্ঞানকীরাম কৌশলে স্ঠাহাকে বন্দী করিয়া! তাহার বাসস্থানের লন্ত ্ত 
বড় এক প্রাসাদ নিযোজ্দিত করিয়া দিলেন এবং পরেই হাক শরীররক্ষকগণ-পরিস্বত 
কারি! ুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাই দিলেন! নবাৰ পরহাকে কিছুর তি চি 
করিয়া ্ষতদেহে যে তিনি ঠ্ঠাহাকে ফিরিয়া পাইলেন, এজন ঈশ্বরকে বনতাবাক দিলেন 

সনির উওর রা এর 
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শখিকারী হন, তাহার ষড়বস্থ করিতে লাগিলেন। পুর্িরাতে হাজি মহস্মদের পৌত্র 
গৈদ আহম্মদের পুত্র শকংজক্গ শাসনভার গ্রহণ করিলেন '্ালিবন্তী ৮* বৎসর বয়সে 
শোণরোগে দেহত্যাগ করিলেন, হার পুর্বে তিনি পিরান্জউন্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারী 
নিদ্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে নমন্দর মহুলের বেগমের ডরান্াদ্ের পক্ষে নবাৰ 
যাহাতে পিরাঙ্গকে কিছু বলিযাঁ বান এই ন্ন্ুরোধ করিলে ক্মাসরমৃক্্া নবাৰ বলিলেন, 
পায়! যদি তিনটি দিনও সিরাক্ষ ভাল হইন্াা ধাকিত ও ঠ্াহার সাতামন্থীর সহিত ভাল 
বাবহার করিত, তবে এই ন্ম্থরোধের ফল প্রত্যাশা করা বাইত)” ১৭৫৬ খুঃ অন্ধের 
মই এপ্রিল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্ার মালিক, মহাবীর, শীরস্থভাব সন্দক্জনপ্রিয্ণ নবাব ১৯ বৎসর 
কাল রাজদ্থ করিয়া সবর্গারোহণ করিলেন। তাহাকে ক্ষমিদারেরা এতটা বিশ্বাস করিতেন 
থে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে তাহাকে তাহারা সাহাখযার্থ এককোটি টাক! তুলির! দিয়াছিলেন। 


(সিরাজউদ্দৌলা__-১৭৫৬-৫৭ খুঃ 


খন: শৈশবে আমরা নবাৰ সিরাঙ্ছউদ্দৌলার কণা! শুনিতাম, তখন মনে হইত তিনি 
পরকেশ, পর্ন এক মহ! অত্যাচারী ছানবপ্ররতির লোক । তখনকার দিনের ইতিহাস 
ও জনশ্রুতি তাহাকে থে ভাবে চিত্রিত করিয়া রাশিয়াছিল, তাহ! হইতে ক্দনেকের যনে 
এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। পিরাঙ্জউদ্দৌলা ঘখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ডাহার 
বয়ংক্রম উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি চার মাস মাত্র বাঙ্গদ্ধ কৰিয়াছিলেন। তিনি ন্সতি 
প্রদ্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চোখের মণির জা ছিলেন। রাল্সীবলোচন নখোপাধা 
(কোর্ট উলিঃস্‌ কলেছ্ের অধ্যাপক ) অষ্টানশ শতান্দীর শেষভাগে মনথারাঙ্গ “কুষন্জ- 
চরিত” নামক যে পুস্তক প্রণগ্নন করেন, তাহাতে লিখিত ক্াছ্ে_-সিরাঙ্গ সিংজাসনে উঠি! 
গর্ভবতী রমণীর পেট চিবিয়া সন্তান কিন্তপে থাঁকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগঞ্ডে নৌকা! 
লোকে কি ভাবে মরে তাহা দেখি হৃ্ট হইতেন। আমাদের ফেশের একটা 
ছে, যদি হার কোন লাধুর জীবন বর্ণনা! করেন তবে পুর্বাবর্তী সাধুর ষে সকল, 
কাণ্ড ও লীলাখেলা! করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত হার জ্জীবনে ারোপ করেন; 
েইন্ধপ কোন ছষ্ট চরির বর্ণনা করিতে ঘাইযা পূরববন্রী 'সাধুগণ খাহা! কিছু করিয়াছে__ 
তাহা বর্ধমান চরিত্রে আরোপ কবিয়া থাকেন দুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই 
'সিরাজচরিত্রে এই সকল কলঙ্ক "্বারোপ করিয়াছেন! ইহা কোন মুসলমানের ইতিষ্ঠাসে নাই, 
কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই ' সুতাক্ষরিন ও গুা্টের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা. 
বাহার! পিরাক্ষের জীবনের গুষানপুঙ্থ সকল কথা লিখিয়াছেন_াহারা কেহুই এরূপ 
কৃত কথা লিখেন নাই। কৃষ্চন্র-চরিত-লেখক যত পাড়াগেখে শাঙ্সগ্ুবি কথ! শুনিয়াছেন, 
সবই নির্ধিচারে লিখিয্কা গিয়াছেন। 
5 বিহার, উড়িসথার ন্মধিপতি হইয়া চারিমাসের কিছু উদ্ধকাল রাঙ্গ্ক করিয়াছিলেন 


৮৬২ বুহৎ বঙ্গ, 


এই ভারিমাস বিদেশীদিগের সঙ্গে মনোষালিভ এবং স্থীয় দরবারের যড়যণ্ের ফলে তিনি 
একটি দিনও শান্তিতে নিভ্রা' যাইতে পারেন নাই। এই দ্ম সময়ে তিনি এত কি 
্মত্যাচার করিতে পারিতেন বে জগতের ইতিহাসে ভীহাকে “নিরোর পার্খে স্থান দিতে ণ্র 
হইবে? জগৎ শেঠের শন্দরে বমনীর বেশে প্রবেশ করিযা তিনি সন্ত মহিলাদিগকে 
অপমান করিযাছিলেন বলিয়া! প্রাবাদ "আছে এবং নবীনচন্্র সেন "বেগমের বেশে পাপী 
পশি অস্তঃপুরে” ইত্যাদি সরোষ উক্তি শেঠক্ষীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্ত 
আমরা দেখিতে পাইযাছি, এপ একটা হৃা্য নবাব মহমদ করিয়াছিলেন । গোলাম 
হুগেন নবাব শহগ্মদ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন। পিরাঙ্গের সমন্ধে এই 
অপবাদ সপপর্ণ অসূলক। হন্ধকৃপ হত্যাটা শসুলক নহে, কিন্তু উহ! নিশ্চয়ই নান 
শানতরকরিত করা! হইথাছে। খুদ্ধের সময়ে শক্রপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই রাঙ্গপ্রাসানে 
বণনা শোয়াইা রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্মচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, € 
কিংবা বন্দীদিগের ক্সভাব-আঅভিষোগের দিকে কর্মচারীর! মনোষোগী হয় নাই । ঠিক ঘটনার পু 
সময়ে এই বিষয়টা এন ্সকিঞ্চিংকর ছিল যে তাহণ সাহেবের প্রথম দিকৃকার রিপোর্টে ) 
উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উচ্নার একটি ন্মতিরক্রিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল | মুলমান ৮ 
উিহানিকগণ একবাক্যে ঘণিবাছেন, নবাব উহার কিছুবাজ খবর রাবিতেন লা এখনই 
কি বড়লাট ভারতবর্ণের কোন্‌ জেলে কোন্‌ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার 
কি নন্থবিধা হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? ক্ষেলের কণ্চারীরা কি বন্দীদিগের, 
সহিত বাবছারে প্রতোক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্চুরী লইয়া কাঙ্গ করেন? ন্মামাদের বিশ্বাঃ 
অন্ধকৃপ-হত্যা বাপারটা একেবারে ন্সসূলক নহে, কিন্ত শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা -.. 
হইগাছে। রাজীবলোচন, দিনি ইংবেছদের পক্ষ হা কেরি সাহেবের প্রেরণায় পাহার ২ 
পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই! ১৭৫৭ খুঃ অন্দে এই 
না সংঘটিত হর এবং ১৮৭ খৃষ্টান কৃসচন্্র-টররিত লগুনে ছাপা হয়) _ইছাতে সিরা 
সমন্ধে অতি বীভৎস বহু মিখ্যাকণ_বাহা নমর পূর্বে দেখাইরাছি-_লিপিবন্ধ হইযাছিঠাক্ে 
মাত্র ৫* বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটতেও সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে নান! দোষারোপা 
থাকা! সন্ধেও শন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হজ নাই যুন্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ । 
সকল স্বটন| এন্ড সচরাচর দৃষ্ট হয় বে ভাহা! কেহ অত্যাচারের দৃষ্টাস্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। " 
এই ঘটনা অত্যাচারসূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত; 
হইবে না। 

তবে নবাব যে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি ীহার দাা- 
মহাশয়ের ব্মাদরে অত্যান্ত প্রশ্রঙ্গ পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাব: 
াহাকে শাসন করেন নাই, এজন্য তিনি বাহা! ইচ্ছা তাহা কপসিতেন। প্রশ্গাদিগকে অধরা 
শীড়ন করিতেন, লোকে জ্গানিত সিরাজ াহা৷ করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না| 
তাত জনসাধারণ এই তিথি পর্প্া্ত খানখেয়ালী তরুণ বুবকের প্রতি বীতরাগ 


৪ ) 


৩, 


ভি 


পরবর্তী বাদসাহগণ। ৮৬৩ 


হইাছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী ভ্রীলোক খু! বেড়াইতেন, এ সন্ধে হার পূ্দবর্ী 

নবাব গল্তাদ ছিলেন, তাহার রান্বকালে তিনি এইভাবে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্তু 
পিরাঙ্গ ৪ মাস কালের মধ্যে একূপ অপরাধ কতটাই বা করিতে পারিয্াছিলেন? নাটোরের 

মহারাবী ভবানীর কন্ঠা তারানসন্দরী রাজপাহী-বা্ুরাগ্রামবাসী রছুনাথ লাহিড়ীর পন্থী 
ছিলেন, তিনি নিকপম হবন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধব!। স্রাহার দিকে গিরাঙ্গের লোভ 
ছিল। এসবন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ 'াছে যে তাহা বিশ্বাস কর! চলে না। 
র্‌ আনাজলরী।  তাবাহনদরীকে লই বা ভবানী এটা বিরত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন যে, তাহার একটা! মুষ্তি গড়িয়া! তাহা! শ্মশানে পোড়াইয়া। 

তাহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। আ্আছুরে ছেলে গ্তাহার অভিভাবক গুরুজানের 

. যত "আদর পায় সেই পরিমাণে সে "পরাপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়। থাকে ! এই হিসাবে 
). সিরা সিংহাসনে অধিটিত হওয়ার পুর্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয্াছিলেন। অবস্থাই 
হুসেনকুলি ও ঠাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিন! শান্তিতে ক্ষম| লাভ করাতে এবং পৃজনীয় 
াতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে 'তাধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না| পারার 

আন্ত আমর! জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোক্রদ্ধা এতটা হারাইয়াছিলেন 

যে, তাহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাহার বিরুদ্ধে হেয় ধড়যঙ্্র_লোকে জানিলেও তাহার স্মতি 

কোন কারুণোর স্থষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার 

দেওয়ার লোভে ডাকিয়া! আনিয়া মীরঙ্জাফরের. লোকের হাতে ধরাইয়! দিল, তাহার বিরদ্ধে 
/ লোকে একটা৷ কণাও বলিল নাঁ। কয়েক দিনের নিরখু উপবাসের পর কষুধাতৃষণাুর হতভাগ্য 
নবাব যখন "আহারে বসিবেন, তখন ধৃত হইয়া হত্যার জন্ত মীরঙ্গাফর-গৃহে নীত হইলেন। 

সঠাহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্টে বাঙ্গপথে নীত হইলে তাহার স! ন্মামন! বেগম দ্ার্তনাদ 
করিয়! সেই হন্ীর পদতলে পতিত হইলেন। ষে শ্রিযদর্শন কিশোর তাহার দাদামহাশয়ের 

্ "আদরের ছুলাল ছিলেন, তাহার ক্নাহার-নিপ্রকরান্ত দেহের উপর নিশ্মম খডগাঘাত ও 
রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাধাণও বিগলিত হুইত, কিন্ধ তাহার এই করণ শোচনীয় 

স্‌ পরিণাম উপলক্ষে পল্লীকবির একট! ছড়া বা গীতিকা! রচন1 করিল না। পলাশীর বিশ্কৃত, 
7. শঙ্গীকৰি এরূপ পোকাবহু ব্যাপার লইয়া একটি গান বা্িল না, ইহার কারণ কি? অথচ 
রে ইংরেজদের গ্রণগানে কাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জন্্থকার পড়িল--এই 
বিষদূশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অগ্রাহথ করিয়া চলিয়াছেন__ত্যাচার করিয়াছেন__. 

টি 'এবং প্র্ারা এমন কি বাসী ভবানীর স্তায পুজনীযা সন্ত সহিলাও হার ভয়ে নিজ 


মা তাহাদের পাপী ছিলন। স্তাহারা বাঙ্গলা৷ ভাষাকে 
০5537757227 


৮৬৪ বৃহৎ বজ 


ছোঁয়াচে রোগের চূড়ান্ত লীলা লে্াইফা জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উন্নতির পণ হইতে ঠেকাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। স্ৃতরাং তাহারা সেলবংশের কীন্তিগুলি তাহাদের পল্লীগাধার অন্তবর্তী 
করেন নাই। কিন্ত সহজ দোষসন্ধেও হতভাগা সিরাক্মউন্দৌলাকে বাহ্মনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ 
দোষ দেওয়া চলে না। 

পিরাল্উন্দৌলার মাসী ছেখিটি বেগম বহু শব লইয়া মতিঝিলে বাসা করিফ্াছিলেন। 
'আলিবর্দীরসৃক্ুর পর ভিনি কতকগুলি ওমরাহকে হাত করিয়া সিংহাসন লাভ করিবার কস্ক 
'কাতরে অর্থ ব্য করিয়াছিলেন । গিয়ার সুতাক্ষরিনের লেখক লিখিয়াছেন-_এই ছুশ্তরিা 
এবং বজধিহীনা রমণী মি সিরাহ্গকে নিঙ্ষের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। 
তাহাকে যাহারা উৎসাহ দিয়া প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ-_মীর 
নঙ্গর জালি। দোস্ত মহল্মদ এবং রহিম খা-_সেই অর্থে দুরে বাইয়া গ্রাসাদ-নিপ্্াণপরব্ক মুখে 
বাম করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ ভাহার বিপুল অর্থ স্বীয় ভাগারে আনি ঠাহাকে 
মতিঝিল হুইতে বন্দীবাসে প্রেরণ করিলেন । 

পিরাঙ্গ প্রাচীন কর্পুকত্াদিগের কয়েকজনকে বিদায় দিয়া! বাকী কয়েকজনের মাথা 
ডিঙ্গাইযা_্বী় মনোনীত ছুই তিনটি প্রধান কম্রচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে 
ইহাদের স্পঞ্ঠী ও অহচ্ধারে প্রবীণ কর্মভারী ও ওমরাহুর অত্যন্থ বিরক্র হইয়া ছিলেন। পরবর্তী 
ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে সিরাজ্গ থে বিবেচনার কাঙ্গ করিগ্াছিশেন, তাহা! বোধ 
হয় না। খাহাদিগকে তিনি বিদাস্স করিয়াছিলেন_-হাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
মীবজ্জাফর। ইনি অলিবন্দী খাকে শিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিগাছেন, বুদ্ধ 
নবাব তথাপি ইহাকে ছই একবার কর্মঢাত করিয়াও শেষে ক্ষমা! করিয়াছিলেন। সিরাজ 
কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিকা অত্যাচার করিতেন-_এই বমভিযোগ তাহার কার্যকলাপে সমর্ধিত। 
হয় না বরঞ্চ তিনি থাহাদিগকে পদমধ্যান! দিদা শাসনভার দিয়াছিলেন--াহাদের একটিও, 
অনিষথান্ত বা! অযোগ্য বাকি ছিলেন বলিযা বোধ হয় না। তাহার উ্ধাব্ৃদয় দাদামহাশয় 
বরং খাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহান্দের প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয়া বিদ্রোহী 
হইয়াছেন, কিন্ত সিরাজ এবিবযে চতুর ছিলেন। মীরজাফরকে শ্তিনি প্রথম হইতেই বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন । যে ছই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্কেসব্ধ্া করিয়াছিলেন, ভাহাদের 
মধ্যে একজন মোহনলাল। ইনি পিরাঙ্ছের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার 
ছিলেন; সিরা ইহাকে “মহারাজা” উপাধি দিয়া সরকর্রধান যন্রীর পদ ( 7998 31775167-. 
80) দিয়াছিলেন। বাঙ্গার-দরকার ₹ণুমুণ্ডের কন্তী হইলেন, তারপর তিনি কাফের । 
প্রবীণ ওমরাহদের দল ঠাহার নামে যেসকল কথ! বাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি নাকে 
বলিবে? হিসো, দবেষ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মাহৰ অনেক মি্যা কথার স্থষ্টি করিয়া 
খাকে। কথিত নাছ, মোহললালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচা আদর্শ-অনুসারে 
রে হন্দরী ছিলেন_-সে আদর্শের কথা আমরা সাস্কত, বাঙলা, পারনী প্রভৃতি ন্মনেক 
ভাবায় লিখিত দেশিতে পাই "দীর্ঘকেন কুশাঙ্গী*-_পদ্িনীলক্ষণাশ্রিত নারীর বণনা পাওয়া, 


পারা. ০ ্ 


ভি 


পরবর্তী বাদসাহগণ। ৮৬৫ 
যায় $ “কুশোদরী,” “ক্ষীগমধ্যা,” ক্ষীণকটিপ-_ইত্যাদি বিশেষণ বান্সীকি দীতার প্রতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন $ কালিদাসের “মধ্যে ক্ষামা”ও এ প্রসঙ্গে ক্ষরলীয়। বালা ক্ু্িবাস *নুষসিতে 
ধরিতে পারি মীতার কাকলী” লিখিয়া এই সৌন্ধতন্ধ আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শীতে 
ছেলেখার রূপ-বর্ণনায়্ কবি বলিয়াছেন, “জেলেখার কটিদেশ চুলের স্তন সুক্ষ, বরং তাঙ্ছারও 
অগ্ধেক ।”-_ আমর! বুঝিতে পারি এই নকল বর্ণনায় কবিরা কোন স্ন্দরী রমগীর দিকে 
চাহিয়া রূপবর্ণনা করেন নাই-_ঠাহারা লঙ্কারপান্ড্ের কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে 
ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চন্ধ ষে চীনা রমণীর কষুত্রপদের মত ভারতীয় কিংবা 
পারন্তের রমণীদের ক্ষীণ কটি ও দেহ প্রশংসিত। 

কথিত ন্সাছ্ছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে 
মাত্র তাহার ঠোট দুইটি লাল হইত না তাহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পথ্যন্ত আরক্তিম হইয়া 
উঠিত। ইনি নর্তকী ছিলেন_-ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাহ্ুউন্দৌলাকে দিয়! দিয়াছিলেন), 
কিন্তু ইনি সিরাঙ্গউদ্দৌলার এক শ্াপকের সঙ্গে ব্যতিচারে ৃত হন। নবাৰ গাহাকে বলিলেন, 
“কুমারি। সামি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা যাত্র।” সুন্দরী জানিতেন, এবার ষ্ঠাহার 
রক্ষা, নাই, ্থৃতরাং ভারতরমণীর স্থান্ভাবিক মৃদথার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া! তিনি স্বণার 
সহিত উত্তর করিলেন, “ই! নবাৰ সাহেব, সামি গণিকাই বটে, সামি নর্তকী__গণিকারৃত্ধি 
আমার ব্যবসায়,” তৎপরে সিরাজের মাতা 'সামন1 বেগমের সম্বন্ধে একটা! কর ব্যঙ্গ করেন। 
(অবশ্ত সিরাগের মাতা বামন! বেগম সন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই 
কুমারীকে জীবিত শবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া বদ্ধ করিয়া মৃত্যুর বাবস্থা 
করিয়াছিলেন। সত্য মিথ! জ্গানি না, সুতক্ষরিনে যেন্ধপ বণিত "ছে, আমি "অবিকল 
তাহাই লিখিলাম (শিয়ার মুতক্ষবিন, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
এই রমণী 'আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না। 

(মোহনলালের ভগিনীসববন্ধে এই সকল কথার মুলে খাহাই থাকুক না কেন, 
একথ! কখনই ্থীকষর্থা নহে যে মোহনলাল সেই হতভাগিনী ন্বপসীর খাতিরে নবাবের 
্রিকপপাতর হুইগ্সাছিলেন, তিনি নবাবের বালাসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিরশবস্ততায় যে 
তাহার দিয় ছিল না_তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইনা গিয়াছে । 

দবিতী ওমরাহ হার উপর সিবা স্পর্ণ বশাস করিতেন, হিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী 
শীরমদন। ইহারও অনেক মহা! গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত 'আছে। হতরাং পিরাঙ্গ যে 
তাহার দুষ্ট কসঙগীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রন্থ নহে। বরং বখন প্রবীণ সী 
ও এমরাহের দল চিরকাল তাহার সথন খাইনা বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই ছুই চিরবিষ্ত্ত, 

০ রুনিপুণ ও সয় বাপন্-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যাক্তি সিরাকে রক্ষা করিবার জন্ত অসাধ্য 
সাধন করিতে প্রযামী হইস্াছিলেন। 

_ সিরাজ পাহার মামাত ভাই পু্ণিয়ার শাসনকী সকংজঙগের সঙ্গে যুধে লিপ্ত হন। 

তি 9 85 উর এই যুবকের বুদ্ধির প্রাখরধ্য 


ভি 


৮৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সম্বন্ধে তাহার একান্ত অস্তরঙ্গণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। পিয়ার সুতক্ষপ্রিনের লেখক 
গোলাম হুসেন স্বপ্গং ইহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের বাবহারের অনেক 
বহস্তনক ছটনা উক্ত পুক্তকে লিপিবন্ধ মাছে । পুণিয়ার এই তক্ুণ নবাবের নাম-দপ্তখতের 
সত বিস্তাও ছিল না। হৃতরাং গোলাম হুসেন ভার দ্সাদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা 
করিতেন, ভাহা তাহাকে বুঝ্াইতে মাইয়া দ্দনেক বিভাউ উপস্থিত হইত। কোন্‌ অক্ষর 
কেমন করিয়া লিখিতে হুইবে, কোধায় নোক্রা, কোণায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে 
হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইবূপ করিতে যাইয়! গোলাম হুসেন 
একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিষা! দিদা দুরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
তাহার ওমরাহ 'আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া বিয়া রহিলেন, তাহার কি. 
অপরাধে নবাব বিরক্ত হইয়াছেন ইহা! ত্রিনি বুঝিতে পারিলেন না। কমার একদিন নবাব 
বলিলেন, “দেখ, তুমি 'আমারঞ$'ওমরা, তুমি সামার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া! 
লইয়া এত মাথা ঘামাও কেন?” গোলাম হুসেন সতর্ক হই গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে 
সকত্ন্গ "যাবার ইহাকে সানছনয়ে ্ন্থরোধ কৰিলেন, “তোমায় গ্মামাকে কিছু লেখাপড়া 
শিখাইতে হইবে বৈকি? শমমন চুপ করিয়া! থাকিলে চলিবে কেন?” যুদ্ধকালে ওমর খা! 
নামক এক মন্ত্রী তাহাকে ক্পরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবৎসর 
নি্গামুলমুপুকের 'ধীনে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে 
সৈল্া পরিচালনা করিতেছেন, তাহা যুদ্ররীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নিঙ্গামূলগুলুককে 
গালাগালি দিয়া বলিলেন “ন্দামি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, "সামি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা 
দেখাইয়াছি।” পিরান্ঘউদ্দৌলা রাজা রাসবিহারীকে শুণিয়ায় পাঠাই ছুইটি পরগনাসখন্ধে 
একটা খাবস্থা করিবার এরস্তাব করিয়াছিলেন । বঙ্গশ্বর সুনিাছিলেন, মীরজাফর এবং 
অপর কয়েকল্নের প্রবন্ুনায় সকতন্গ ভাহার অববীনন্ধ অন্্ীকার করিয়া অনেক রকম কাণ্ড 
করিতে উদ্েঘোগ করিতেছেন। গিরান্দের পত্রথানি খুব ভদ্রভাবে লিখিত হইলেও তাহার 
ভিতরে একটা রাজনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রে উত্তর খাহা দিতে হইবে, গোলাম হসেন 
সকৎজন্দের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন 
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হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইয়াছি, তদহুসারে মি বঙ্গ, বিহার ও উদিত এই তিন 
প্রদেশের মালিক। কিন্ত যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট ষম্পর্ক রহিষ্মাছে, তচ্জন্ত 
আপনার প্রাণের উপর হৃত্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই । 'আপনি এই পত্র পাওয়া! মাত্র 
ঢাকা কি অন্ত প্রদেশে এরাসাচ্ছাদনের উপবুক্ত জার গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাউন, কিন্ত 
খবরদার, 'আপনি সুসিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপদ্দক বা কোন ভরব্যসামত্রী 
লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উত্তরের জন্ঞ মামি ঘোড়ার শাদানিতে পা দিয়! বপেক্ষা 
করিতেছি” সাসত্যই কতকগুলি নিবন্ধ বমামীরের মন্ণায় সকৎজগ্গ বহ টাকা! খরচ করিয়া 
সম দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্যার মালিকানির সনন্দ '্ানাইয়াছিলেন, 
উদ্ত সমাট্কে এক কোটা টাকা বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সত তাহাতে ছিল। মুতক্ষরিনে 
লিখিত 'সাছে__এই সনন্দ পাইনা "তিনি ছিলেন চক্রলোকে, লাফ দিয়া একেবারে উঠিলেন 
সর্যালোকে,” বঙ্গ, বিহার ও উড়্িস্যার 'অধিকার পাইয়া তিনি. কিকি করিবেন, তাহার বিশবদত 
যন্ত্ীদিগের সহিত তাহা সালোচন! করিয়া বলিতেন, “মমি তাহার পর স্মন্গা উদ্দিন খা ও. 
সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একদ্ন লমাট্‌্কে 'সমার হাতের পুতুলের 
যত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব। ন্সতঃপর '্সামি লাহোর ও কাবুল হইযা ফান্দাহার ও. 
খোরাসানে যাইয়া! বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার হাওয়া কমার একেবারেই সঙ্থ হয় না” 
'আলানাস্কারের মত এই ক্রমোগ্নতির পরিকল্পনা করিতে ঘাইয়া গাহার পুণিয়া রাজ্যটি একটা 
খেলানার মত ভাঙ্গিয়া গেধ। মীর আলি খা! নামক এক ফৌজদার একদা তাহাকে 
পক্দগতের একমাত্র আশ্রয়” বিশেষণ দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। সকৎছঙ্গের এই উপাধধিটি 
এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি এ উপাধি ব্যবহার 
করিতে 'মাদেশ করিয়াছিলেন। যে বাত্কি তাহাকে এ উপাধি ছাড়! চিঠিপত্র লিখিত, 
তীহার পত্র তিনি না! পড়িযাই টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিতেন। সেন্ধপ কোন 
পত্র নবাবের সেরেন্ডানস গৃহীত হইত না। তিনি সমন্ত প্রবীণ ও তাহার পিতার বিশ্বস্ত 
কর্পচারীদিগকে "কথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া চট্টাইক্সা দিলেন। এমন কি রণস্থলেও 
ভিনি তাহার বড় বড় ওমরাহদিগকে এইবপ ভাষায় ভাড়া কৰিতেন”_-“গুলিগোলার লক্ষ্য 
হইয়া থামের মত দাড়াইনসা নাছ কেন 1 দেখছ না হিন্ু শ্রামঙ্ন্দর কতটা এগিয়া গেল?” 
বযস্থ যোদ্ধগণ এইরূপ সন্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে 
প্রকৃত সংঘর্ষ 'ারস্ হইল__তখন খুব অমলোককেই. তিনি স্বীষ্ অহুচরন্বকূপ পাইলেন। 
শবরজ্গাফর. লোভ দেখাইয়া তাহাকে বঙ্গদেশ ্মাক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। 
তিনিও কার্ধযকালে তাহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাহার 
উপর বিরক্ত, ছিল, তিনি তাহার প্রধান কণ্পাবী লালীকে ভাড়াইযা দিবা হার ছই দিন 
 বঙ্ক পুত্রকে হাতীর পিঠে চড়াই তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া ঘোবণা করিয়াছিলেন 
তিনি বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিদ্বাছিেন, সমস্ত যন্্ী € এমরাহগণ একত্র হইয়া 
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তাই লালী রেহাই পাইফ্ছাছিলেন। সিরান্দউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধের সযরে তিনি এত মদ খাইস্থা- 
ছিলেন যে, শ্খলিতপদে টলিতে টলিতে মাহুতের কাধে ভর করিয়া কোনরূপে হাতীয় 
পিঠে চড়িয্াছিলেন এবং শক্রশিবিরের গুলিতে যখন তাহার মাথাটা উডভিঘা যায়, তখন সে 
সাখায় মের নেশ! ছাড়া! কোন বুদ্ধি এন কি বেদনা-বোবটাও ছিল কিনা সন্দেহ 

অনেক এরত্িহাসিক সকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউন্দৌলার তুলনা করিয়াছেন ॥ মাসতৃতো 
ভাইদের প্রকৃতি কতকটা একক্ধপ ইহাই তাহারা বলিম্বা খাকেন, একথা সর্ট ভুল। 
একটা বিষয়ে সানৃষ্ত ছিল, উয়েই জনমতকে একেবারে 'নগ্রাহ করিষাছিলেন এবং প্রাচীন 
ক্মচারী ও সন্ত বাক্তিদিগের পদ-ম্যাদানসারে তহাদ্দের সহিত ব্যাবহার করিতেন না। 
কিন্ত সিরাঙ্গ নমবিশ্বাসীদিগের প্রতিই এন্প "আচরণ করিয়াছিলেন-_সকতছঙ্গ নির্ধিিচারে 
সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে ্াহার তুলনাই হয় না। 

ঢাকার সহকারী শাসনকন্তী রাক্গবল্লভ নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
ভিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিহ্াছিপেন, সিরাজের মনে এ ধারণ! বন্ধনূল 
হইয়াছিল; ক্থতরাং কোন্‌ সুহর্তে খামখেয়ালী নবাব তাহার 
প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই এই ভয়ে তিনি তৎপু্ 
রাঙ্গা ক্রষচবামভকে বহু পর্থসহ ইংরেঙ্ছকের দ্াশ্রয়ে কলিকাতান্ম পাঠাই দেন। ড্র 
সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্তি। ফোট উইলিঘম ছর্গে রুষবল্ভ তাহার 
সমস্ত ভাগারসহ নিরাপন্‌ হুইলেন। নবাব এই সংবাদ গপ্টচরের নিকট পাইয়া ড্রেক, 
সাহেবের নিকট উষষিচাদ ও কুষবালসভকে ঠাহার ন্সর্থাদির সহিত সুপিদ্গাবাদে পাঠাইক় 
দিতে ক্সানেশ করিরা চিঠি লিখিলেন। গ্রেক শশম্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। 
[ভিনি বঙ্গদেশে ইংরেঙ্গ-বাণিজ্া একেবারে উন্মুূলিত করিতে সংকল্প করিয়া পুণিয়! হইতে 
'বিলমষে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাহার অন্ততম প্রধান মগ্্রী ছুলভরাম এবং 
অপরাপর প্রধান ন্মমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাহাদের কাহাকেও 
অন্থরোধ করিলেন না ইংরেক্ছের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওগাটকে 
বন্দী করিলেন। ছেক সাহেবের স্পদ্ধিত উত্তরে তিনি বে সুস্ হুইম্মাছিলেন, তাহা! উক্ত 
সাহেব বুঝিতে পারিয়া প্রথমত; ছুঁচুড়া ভাচ্‌ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট: 
সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তারা কোন সাহাম্য দিলেন না। ন্তরাং সাহেব শলায়ন- 
শর হইলেন। তিনি শুনিদাছিলেন, সিরাঙ্গ শ্াহাকে হত্যা করিবেন_-তিনি প্রণমতঃ 
২,৫*+ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈস্ত সংগ্রহ করিয্বাছিলেন-__কিন্ত ঠাহার বারুদ ভিঙ্জিযা যাওয়াতে 
বন্গুকগুলি শসকণ্প্য হইয়াছিল, হুতরাং তিনি কতকণুলি সাহেবৰিবি লইয়া কলিকাতা! হইতে 
ভিন মাইল দূরবর্তী গোবিন্দপুরের ক্জাহাজে উঠিয়া যাক্থাঙ্ছে প্রতাপ করিলেন। এদিকে, 
হাউএল সাহেব খুব বীরদ্ধের সহিত ছ্গরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইকা বখন ১৯* জল মাত্র ইংরেজ 
আবশিষ্ট-তখন নবাবের নিকট শসান্মপমর্পণ করিলেন। এ্রইখানে বন্দীদের জন্ত ভাপ 


ইংরেষ-সাঘণ। 


গে 


৪.5 


ভি 


পরবন্থী বাদসাহঙগণ। ৮৬৯ 


কর্মচারী বলিলেন, খোলা! জাগায় বন্দীদিগক্ে রাখা নিরাপদ হে, সার কোন স্থান 
'আছে কিনা শু্গিয়া দেখ, মীন কর্মচারীর! বলিল, প্রস্থ করেদীদের ন্ত একটা কামর 
আছো!” প্রধান কর্মডারী না! দেখিয়াই বলিলেন, "বেশ, সেইখানেই রাখা হউক ।” এই শরাটিই 
ইতিহাসবিস্রত[অন্ধকুপ | ইহার সংবাদ সিরাজউদ্দৌল! দুরে থাকুক, ঠাহার ওমরাহদের 
(কেহও নিতেন না। এখানে যে ত্ীন্কালে ভূক্গা ও গরমে নবর্্ হইয়া সাহেবের প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহা! ইংরেজদের প্রাণমিক রিপোর্টে লিশিত হয় নাই। ন্থতরাং এই ঘটনা 
দ্ধের াহঙ্গিক একটা নতি ক্ষুদ্র ঘটনা! বলিত্। ধরা হইয়াছিল। বুদ্ধবিগাহ তো! নৃত্য 
দ্যা, পাতিয়াই রাখিয়াছে__রণক্ষেত্রে, কি মুন্ধের পরক্ষণেই 'অবরোধ-গৃহে সৃত্যট! খুব একট 
অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। ন্মনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন ঘে ্বরপরিসর গৃহে, বতগ্ুলি লোক 
মরিয়াছে বলিয়া পর! হুইয়াছে_তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা প্রথমত; বঙগবাসীর সম্পাদক 
৬বিহারীলাল এবং পরে ৬ ক্ষয়কুমার মৈত্রেয মহাশর প্রধাণ করিয়া! দেখাইয়াছেন। দটনাটি 
নিশ্চরই খুব অতিরক্জিত করিয়া পেষে বগিত হইস্াছে। এখন এদেলী লোকের অপরাধে 
পতিত এক বিন্দু ইংরেঞজরক্তের যতটা মূলা-_ুদ্ধপম্পকিত ব্যাপারে তখন সেই রাক্ত তত 
্হামূলা ছিল না। এখনকার শাশ্ান্তা মাপকাঠির দ্বার এই বিষস্কের ওক্গন নিরিখ করা 
ঠিক হইবে না। এ বিষে কাহারও কোন ইচ্ছাক্তত নিটুরতা। হর নাই। নিম্ন কর্মচারীদের 
'অনবধানতার দরুনই এই ন্মনর্থ টি ঘটিফাছিল। (৮1/ 141৮97985 জা ৪1, 078 074500. 
০ গন 9 10 1008$57591900/ ৮৪৮,0৮০ 90৩৪7 098500500008 009 89৪৫0১ 
800000780005৮ 89৮ 5০৭1৫ ০০৮৮৪ 500055000055০০৪০৪,00০৫৬-5010050 50081, 
আত 89170189091 1090 1951-৮ (9৮০গ/%। 1 39.) সেটা ইংরেজদিগেরই ছুর্গ 
এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা হই়াছিল। শবাক্ষ মহাশয় 
দ9107906 5২5770108 8৮০ 55196 91108 ৪101019০1৮-_সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা 
না করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নিদ্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা! হইয়াছে ইংরেজ- 
দিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাঙ্গীবলোচনের যত ইংরেঙ্ের ভক্ত 
এবং পিরাঙ্গউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম 
হুসেন, ধিনি সিরান্উদ্দৌলা! হার পরিবারবর্গকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন_-এই অভিযোগ 
দিয়া যেখানে-সেখানে উত্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি 
তাহার মুতক্ষরিনের মত সিরাঙ্ছের রাদ্বর স্বিস্তত ইতিহাসে এই নন্ধকৃপ হত্যার উল্লেখ- 
মাত্র করেন নাই। স্থত্ররা এবিবয়ের অন্ত নবাবকে দারী করা কতটা স্তায-সঙ্গত তাহা 
(বিবেচনা! করা উচিত। 

মন্ত্রী সকলেই সিরাজউদ্দৌলার উপর ্ত্যন্ত বিরক্ত হইস্াছিলেন । মীরজাফর ক্মালিবর্গার 
সমক্ধ হইতে বিদ্বেষভাৰ পোষন করি! মাঝে সাঝে লাঙ্িত হইয়াছেন। কিন্তু দয়ার সাগর 


দ্ধ নবাব গাহাকে তাড়াইতে যাইয়া তাকান নাই। সিরাজউদ্দৌলা! শীরজ্গাকরকে ও প্রধান 


ভিজ্গাইয়া শীরঘদদন ও মোহনলালকে স্কেসববা করিযা শাসন-বিভ্ভাগের 
৮৯ রর নর একে 


৮৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


করত দিয়াছিলেন ! এজন্য এই হুইজ্গনের ইহার বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। বা প্রজ্ঞাভিমানিনী 
২) ঘেযোট বেগমের সাথান্র হাত বুলাইয়া মীরঙ্গাফর যে বিপুল অর্থ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! সিরাঙ্ছের বিরুদ্ধে বড়মন্র পাকাইয়া রা 
ছুলিবার জন্ত তিনি সৈল্যসংগ্রহে এবং সৈল্তদিগকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায় ব্য ত 
করিয়াছিলেন। পুণিয়ায় সকহঙগক্রকে সিরান্দের বিরুদ্ধে সর্বদ্রথম তিনিই নাচাইয়। তুলিযা 
তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন । দাদামহ্াশয়ের আমলের লোক__এবং 'আত্মী, এইজন্য 
সিরান্গ তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াও তাহাকে শাসন করিতে পারেন নাই। 
এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্কে মীরজাফর ও হ্ল্ভরাম যে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ 
হইয়া গাহার সর্ধনাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে__একথা জানিাও তিনি ভাহাদিগকে দণ্ডিত 
করিতে সাহস পান নাই। সেই সমদ্ধে দু'সিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) স্াহাকে বলিযাছিলেন, 
পনবাব সাছেব, আপনার 'দামলা ও ওমরাহ সকলে "আপনার শক্র__ইছাদের ইচ্ছা ফরাসীদের । 
তাডাইযা "পনি ইংরেজদের হাতে বাইয়া! পড়েন। তখন আপানার সর্বনাশ ইহারা সহজেই 
করিতে পারিবেন। ব্সামাকে যদি আপনার দ্বীনে কাজ দেন, তবে মি ও আমার 
লৈল্দল প্রাণপণে আপনার জনয মুন্ধাদি করিব” (সুতক্ষরিন, ২য খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)। লাস 
সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজের শক্র,_ এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন ছুই একটি লোক ছাড়! 
সকলেই গাহার বিরুদ্ধে ষড়মঞ্জে লিগ্য ? এজপ্ কতক যীরন্দাফরের ভয়ে, কতক ইংরেঙ্দেরা 
চাটা যাইবেন এই দ্দাশদ্কায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপত্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন 
না। লাস সাহেব ঠিক বৃষ্িযাছিলেন, ফড়বঙ্জকারীদের হাতে নবাব অচিনবৎ মৃতু্ুখে পতিত ৃ 
হইবেন, এক যখন নবাব নতান্তদবিধার সহিত বলিলেন, "সম হইলে আপনাকে আহ্বান 
করিব” তখন সাহেব শশষ্টাক্ষরে ঠ্াহাকে বলিগ্বাছিলেন। “ন্সাপনার সহিত নামার 'আর. 
দেখা হইবে ন11” শেবসুহঞ্ধে যখন বিপদ "আসন্প, তখন তিনি চারিদিক্‌ অন্ধকার দেখিয়া, 
লাষকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্ত 'অনিবাণ্য বিশ বতিক্রম করি! লাসের ক্মাসিতে গৌণ 
হইল, যখন ব্দাসিলেন, তখন সিরা ন্দার সর্ভালোকে ছিলেন না লাসকে ইংরেন্দের! 
তাড়া করিয়া খরিতে বিশেষ চেষ্টা করিস্থাছিলেন, কোনক্রমে ভিনি ভাগাবলে রক্ষা 
পাইগ্লাছিলেন। 
ইংরেক্ছেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। জানত: 
ধের উদঘাগ করিতে লাগিলেন সন্ধি হছসারে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল। লবাব 


এ 


নি 


ঠা পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭১ 
কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিলা সকলের সহাম্থভৃতি আকর্দণ করিলেন। 
সিরা্ছের ধনভাগার কুবেরের ভাগ্ডারের মত, ড়বস্্র সফল হইলে স্ঠাহারা একদিনে এত 
দীর্ঘকালের তপন্তা সফল করিতে পারিবেন-_বড়বস্্ বিফলই বাঁ কেন হইবে? নবাবের 
বিশালকায় কামানগুলি__অসংখ্য সৈন্তবল-_ইহারা! তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা 
'অসাধা__অভাবনীয়, তাহা সহঙ্গেই দৈবাহুগরহে সিদ্ধ হইবে। 

নবাব পুরিয়ার যুদ্ধ য় করিফ্া দেসেটি বেগমের সর্বস্থ লুঠন করিয়1 ভাবিরাছিলেন_ 
তাহার ভযমের কারণ নাই 7 কলিকাতার ছূর্গ ধ্বংস করি! ভাবিয়াছিলেন-_ষ্াহার একমাত্র 
শক্ত ইংরেজ্গের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন» স্ৃতরাং খন জানিলেন, জগণ্ড শেঠ, ছু্ভরাম ও 
মীরজাফর সকৎজঙ্গকে উত্তেক্গিত কৰিগনা হার বিরুদ্ধে দাড় করাইভেছেন, তখন প্রবমতঃ 
নগণ্য মনে করিয়া স্াহাদিগকে দড দেন নাই, বরং রাজগদরবারে তাহাদের যে স্থান ছিল 
কিছু ভ়এ্রদশনাদির পর তাহাতেই গ্াহাদিগকে নিম করিবাছিলেন। প্রাাদের প্রতিক্রতি 
ও দৈত্য দেখিয়া কোন কোন সমক্বে তাহার এমনও মনে হইত যে, ইহারা নির্দোষ, কিন্তু 
তখাপি নিক্দোষ বাক্তিরা যে ব্যবহার পান ইহার! নবাবের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না| 
তিনি মীবঙ্গাফরের বাড়ীর দিকে সুখ করিয়া! একটা বৃহৎ কাষান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহা 
নবাবের কুটির যত শীবজাফবের গৃহের দিকে সর্বক্ষণ বদ্ধল্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে 
তিনি সুন্নৎ করিয়া মুসলমান করাইবেন, সর্বাদ1 এই ভয় দেখাইতেন। ছলন্িরাম 'সন্ততম প্রধান 
মন্্রী_ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন নাঁ_ইহারা তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্াস্ত 
করিবার উদেঘাগ করিতেছিলেন,__এপ্স্ত নবাবের এই সকল ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতে পারা 
খায় না। তাহার দোষ তরুণ বয়সের ॥ তিনি জুদ্ধ হইলে অতি তীব্র ভাষায় ইহাদিগকে 
"অপমান করিতেন এবং বড় বড় মন্ত্ীদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের স্কাথ তরুণবযন্ক প্রি 
মন ্রীদের দ্বারা অপদস্থ করাইতেন। অথচ সাহাদিগকে ₹ও দিয়! নিরন্ত করা, কিংবা কারাগারে 
আবদ্ধ করিম রাখার মত সাহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল নাঁ। তাহার ফলে এই দীড়াইল 
ফে, তাহাদের বাহিরের ঠা বঙ্গা ণাকাতে গাহার! প্রাসাদে বসিয়াই বড়বস্্রট পাকাইবার বেশী 
ক্থবিধা পাইলেন। তিনি মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও হু্রামসমবন্ধ পূর্বদ হইতে যে সকল 
সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ সুঁসিয়ার লাস তাহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহ ভেদ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার স্বায় লিষিযা মারিলে শ্রাদ্ধ আর বেশী 
দুধ গড়াইত না। কিন্ত নষ্টা বকে যেবূপ যোর শাসন কিয়াও কোন ফোন স্বামী ছাড়িতে 
পারেন নাঁ_সেইকূপ ইনি এই সকল বসথান্ত ব্যক্তির সঙ্গম নষ্ট করিযাও ইহাদিগকে ছাড়িতে 
পারেন নাই। নষ্বধূর ্থায়ই ইহারা এই হ্র্ধলতাব সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সর্কনাশ 
করিতে পারয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে 
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এইজন্ত নবদ্ধীপের কুফচন্্রও আসিয়া এই ছলে ছিড়িযা গেলেন । তিনি ভাহার বংশের পুর্কসংস্কার 
ও স্রাঙ্মণসমান্গের গুরুর স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যন্স করিতেন,__পুজাচ্চনা, দানধ্যান, 
বার মাসে তের পার্বণ খুব জকি করিতেন, এইজন্ত তিনি একজন চির-দেউলিত্া জমিদার 
ছিলেন। বণিক্‌ ও অর্থশালী ব্যক্তিদের কাছে, খণগ্রহণের ব্যপদেশে তাহাকে সর্বাদ। ঘুরি 
বেড়াইতে হইত-__ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই স্তরে হার ঘনিষ্টত! হইয়াছিল। সুসিদাবাদে 
যখন মীরজাফর, ছূল্ভরাম ও হগৎ, শেড এই, যড়ন্্র করিতেছিলেন, তখন ক্ুফণন্ত্ের ডাক, 
শড়িল। মীরঙ্জা্রর রাঙ্জাকে তথাস্ধ আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন 
বিস্তারিত ভাবে এই দৌত্যের বিররণ লিখিগ্জাছেন। রুষচন্্র সহস! এন্সপ একটা! ব্যাপারে মাথা! 
দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তিনি তাহার প্রধান অমাত্যকে প্রথমত; পাঠাইয়া দিলেন | 
ছ্পভরামের সাহায্যে অমাত্য নবাবের দেখা! পাইয়া! বলিলেন, “ামাদের রাঙ্গ! হস্ুরের সঙ্গে 
মিংহাধন পাইবার পর দেখা করেন নাই-__একবার দশনপ্রয়াসী, হুজুরের অন্থমতির আন্ত 
'আপিয়াছি।” তাহার হঠাৎ মুসিফাবাদে ন্দাসা যি কোন সন্দেহের স্থা্টি করে, এই ব্আশঙ্কায় 
নবাবদর্শনের 'মছিলায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিরূপে সিরাঙ্গকে 
শিংহাসনচ্যুত করা ঘাইতে পারে, ধুরঠরয় সেই বিষয়ে প্রতি রাত্রে জটলা করিতেছিলেন। কে 
বলিলেন-_ইহাকে গওণভাবে হত্যা কর! ফাউক। কেহ বলিলেন, আমর! প্রকাহ্াভাবে বিদ্রোহ 
খোষণা করি, কেহ বলিলেন, যবনের অধিকার জার কোনরূপে সঙ্ কর! যায় না_ন্দপর একজন 
মীরদাফরের দিকে শ্গুলি নিদ্দেশ করিয়া! খলিলেন, “কপি কি বলিতেছেন? এখানে যে. 
মীরজাফর উপস্থিত, তাহা! কি ছুলিয়া গেলেন।” তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া! গেল 
সর্ধস্মতিক্রমে স্থির হইল, রুচস্্ অতি চতুর ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, তাহাকে ডাকাইয়] 'পানিয় 
পরামর্শ করা হউক; তিনি বীর স্বির-বুদছি, এ সমন্তার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই, 
গৃহীত হইবে । এই অবস্থার রুষণনজ আসিয়া বুদ্ধি ফিলেন, “ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাঙ্গ 
কর! হউক, '্মামি কালীদাটে মাছের দর্শনকামনান্ ( বোধ হয় স্ষপ পাওয়ার চেষ্টাও বটে) 
প্রায়ই কলিকাতায় যাই থাকি। তাহারা মাত, বগা, বুদ্ধিমান, রনিপুণ, াহাদিগের 
সঙ্গে যু্ধ লাগাইয়া আমরাই দাবার ভাল চাল্িৰ, শেষ পথ্যন্ত নবাব ন্ামাফের হাতে কলের 
পুতুলের মত পাকিবেন, আমরাই যুন্ধ চালাই “ধৰি মাছ না| ছুই পানি'নীতি অথলন 
করিলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না অথচ অলীষ্গিদ্ধি ন্ঠি সহজ্দেই 
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পিরাঙ্গের তেকগ, বিক্রম বুদ্ধি সকলই ছিল,__এত ননবরসে এপ বুদ্ধির তীক্ষতা ও. 
লোকচরিত্র বুঝবার শক্তি বোধ হস আলিবন্থারও ছিল না। গ্রাহার দোষ ছিল-_তিনি 
7341 মাতামহ্থের ব্বাদরে একেবারে বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, 
চারদিকের লোকজনকে কীটের মত গপ্য করিতেন, কাহাকেও 
হস্তগত করিয়া কার্ধা উদ্ধার করিবার শক্তি হার আদৌ ছিল না। আলিবর্ধা ঠাহার 
সমায়িক বাবহার দ্বার। শক্রকেও মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। 
'আলিবন্থীর এধান সেনাপতি মুস্তাফা খঁ! € অপরাপর পাঠান সামন্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহার! শর্ুদ্ের সঙ্গে যোগ দিলা বালিবন্ধীর বিরুদ্ধে বি্োহ 
করিতে প্রস্থত,_গুপ্রচরের সুখে নবান সমস্ত কথা শুনিয়া বিনা অগ্জে শরীর-রক্ষী ছাড়া 
একাকী লিরাজের হাত পরিয দবপ্রহর বাকরেসুন্তাফা খর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই 
সময়ে এই বসায় নবাবকে দেশিয় পাঠান সেনাপতি বিন্ষিত হইগা গেলেন। ন্ালিবর্থী খ 
বলিলেন, "শাপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয় ন্দানিতাম, 
আপনি নামার নেক উপকার করিজ়্াছেন। এখন ন্ছানিতে 
শারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে বড়মন্্ করিতেছেন। অতি নিঃসহার, নির্র ও 
অসমর্থ বসায় বৃদ্ধ নবাব আপনার ছারস্থ ॥ ক্মাপনি দ্সনায়াসে এখানে গাহাকে হত্যা করিতে 
পারেন, তাহা! হইলে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষর করিবার প্রযোক্ষন হয় না। 'আমার প্রাপ 
নসাপনার হাতে দিতে "সামি আপিয়াছি, "সার ( সি্াঙ্জকে দেখাইয়া) যদি জামার প্রাণ 'পেক্ষণা 
বেশীক্রিয় কিছু থাকে, তবে এই শিরাঙ্গ, যদি ইচ্ছা। করেন, তবে ইহাকেও হত্যা! করিতে 
পারেন॥ 'আমি ন্সকপট হৃদয়ে মার জীবন, জীবনাধিক প্রিয়বন্জ ও সর্বস্ব আপনার 
হাতে দিয়া আপনার বন্ধস্প্ার্থী হইয়। এই অসময়ে ন্দাপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম ।” 

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বি্োহভাব তুণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খা 
এতিশ্রত হইলেন, “থে পরাস্ত 'আমি জীবিত থাকিব, সে পরাস্ত নবাব সাহেবের নিত 
সৈনিকের খোড়ার খুরে আমার মাথা বাধা রহিল। যে পথান্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্যন্ত 
'শালিবরাঁ সাহার সন্তান ও পরিবারবর্গের হিতাখ আমার জীবন অর্পণ করিলাম।” (পিয়ার 
মুতক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ) । 

"ালিবর্থীর এই বাজনৈতিক কারদাও চাল সিরাঙ্গ একেবারেই জানিতেন না। যখন 
শেখ মুহূর্তে বিপদ্‌ গিয়া! দদিরিফা ধরিল, তখন ভিনি মীরঙ্গাফরের পাক্ধে পাগড়ী ফেলিয়া 
কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে 'অসময্ধের কান]! যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলকে 
সন রাখিতেন, ভবে তাহার কেশ স্পর্শ করা সহঙ্গ হইত না। একদিকে ছ্্র্ভরাম বিষ 
ছড়াইতেছিলেন, অপরদিকে জগৎ শেঠ-_ধীহার বিপুল অর্থ বছলোকের টাকি হার 
252 বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে- 

লন চিপ, জু এ কক নীরা মনত লৈপণকে, মেট বেগের সর 
কািাছিলেন, ইহার বধ দিয়া জুটলেন। লমত্ত বঙ্দদেশ এই 
না 


সাদ! খ। এ লিগথী। 


ভি 


৪ বৃহৎ বঙ্গ 


'অনকিক্রাস্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবান্দে সুখরিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন 
দেখিলেন, চারিদিকে কেহই ভ্তাহ্ার মিত্র নহ্বেন, ছেসেটি বেগম হইতে ক্ষপ্র সৈনিকের! 


রণক্ষেত্রে রোষ-কষাস্মিত নেত্রে মীরজাফরের বড়ঞত ব্াবিক্কার করিয়া সমর্থ হইক্া প্রাণ 
দ্িলেন__মাক্র ফরাসী সেনাপতি লাস হৃতভাগ্া বালক-নবাবের ছুঃখে পরম ছুচখ পাইয়া 
স্ঠাহার সহিত মিলিত হইবার বৃ চেষ্ট! করিলেন । 
ন্মার পলাশীর যুদ্ধ_ উহা যুদ্ধ নহে, দৈবের খেল|। দীহারা বিলাসী, অত্যাচারী, 
শ্েচ্ছাতগ্র এবং 'অলস-_ঠাহাদের হাত হইতে ভগবান, উশ্বরাল্ীর প্ররুভ সেবক, স্থার্থ- 
বিশ্ব, জাতীয়, গিরি-সাগর-লকবী, মা: উৎলাহসীল, নবগঠিত, নব-তেলোদু একটি... 
জাতির হাতে এই বিশাল সাস্রাঙগয প্রদান করিলেন, পলাশী উপলগ্ষমাত্র। উহা! রাঙ্গণগ্দীর 
কৌটা-_একটা ময়ঙ্গানে বসিয়া মৃদ্ধের ছলে ভাগালন্্ী তাহা? ঠাহার যোগ্য সন্তানদিগকে গিলেন। 
মীরজাফর 'দামাদের জাতীয় চরের একটা দিকের প্রাতীক | শকুনি, জয়চ্্র, মীরক্জাফর. 
প্রন্থৃতি ব্যাক্ষির যুগে মুগে ক্ভ্যয় হইয়াছে __ভাবতবৰ বে এখনও স্থায়নতশাসনের যোগ্য 
হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে। মামাদের বক্কের মধ্যেই মীরজ্জাফর ও জয়চঞ্জ ঝহিয়াছে__. 
উহ বহুদিনের ব্যাধি । - 
শিরান্দউদ্দোয্া সিংহাসনে ব্দারোহপ করিয়া কোন নিুরতা করিয়াছেন একথা ॥ 
ইতিহাদের কোথাও নাই, বর সর্ধাত্র তাহার উদারতার প্রমাণ আছে ভিনি 
হুসেন কুণি খা! ও তাহার জ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, উহা সিংহাসনে 'আরোহণের 
পুর্বে তখন তিনি বালক, এবং এই ব্যাপারে ঘেসেটি বেগম ও. অপরাপর বয়োবুদধ 
(লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল), তনাপি উহা তি গহিত ক্র এবং এজ যে তিনি 
কত শন্তপ্র হইয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুকালীন কাতরোদ্টি হইতে জানা যায় 


সম্ভবতঃ অন্থায় উপায়ে লব্ধ 'পরিমিত এশ্বধ্য লইয়া রাজ্বল্পভ ঢাকায় ছি 
ছেলেটি বেগমের সহিত সিরা্ের বিরুদ্ধে বড় করিভেছিলেন, তখালি সিরাঙগ 
কিছু বলেন নাই। কিন্ত মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়া থাকে না, 
তাহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাঙ্গা কুকজবা়তের হাতে কিয়া 


ভি 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৫ 


উতরকেই কসানিতে দানেশ করিলেন । 3/০০৫% সাহেব হার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “০ 
(৮০৮) 10081951015 আএজলগ| ঢাগ09জ০] আএ008510855019008 100৮5. 
11০98001040985 ঠা | হও লা দ18 ০151000৮598). (ভিনি 
তখনই উমিচাদ ও কৃষ্ব্লভকে সাহার নিকটে দ্মানিতে ন্মাদেশ করিলেন এবং ভাহাদিগের 
সহিত ভ্রবাবহার করিলেন )) তিনি এ অবস্থার কৃষ্ণব্লভের টাকাকড়িগুলি অন্ততঃ আত্মসাৎ, 
করিতে পারিতেন, অন্য কেহু হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাহার দ্বধিকার গ্রা্থ করিয়া 
তদবিরুতধপক্ষ আশ্রয় করার জন্ত তাহার একটা স্তাযপঙ্গত দডও হইতে পারিত। কিন্তু 
নবাব ঠাহাকে ব্সদরে দ্দাপ্যান্জিত করিযা! গ্রহণ করিলেন। হুলগুয়েল সাহেব তঙ্থার রাজ্যে 
বাস করিয়! তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন__ইহাতো। একটা গুরুতর অপরাধ. 
তাহার সহিত বাবহারসববন্ধে 31০%%% সাহেব লিখিয়াছেন : ” 11 1157115580 (010 10) 
74৪0100918815107, 588). ( তাহার ভঙ্গ নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই '্মাস্বাস 
দিয়া নবাব গাহাকে বিদায় দিলেন )। কলিকাতান্॥ ইংরেছেরা বাণিদ্য করিয়া 
অনেক টাকা সধচ॥ করিয়াছিলেন, কচ ঠাহাদের ছূ্ণ অধিকার করিযা তিনি মার ৫৮. 
টাকা পাইলেন। তাহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব 
টাকাপয়সা শপ স্থানে বাখিয়াছেন, এন তিনি গ্রাহাকে কতকটা! ভয় প্রদশন করিয়াছিলেন : 
প110/6$67 00800 10088 200 079৫০৮হ৮ধগ 6০1৫ ৮৩ 985108৫ 9০০০817080৪ 


0৩০৪0055000 109:51170080 09৮9 89790 70. 0010105 097008888 01৮ 
0০/৮৩। 9০৪০৮১৮৮ মগএ9) 100৯০99৯৮05 581). (কিন্তু যখন সেইরূপ কোন 
শুপ্রসম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেল না! তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং 'মপরাপর ইংরেজ, 
বন্দীদিগকে সুক্ষি দিলেন।) ক্লাইভ মীরজ্াফরের সাহাষ্য করার প্রতিশ্রুতিতে প্রথমতঃ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। যখন লেই সকল বনধতস্ছচক চিঠির বলে তিনি সৈস্ত 
লই অগ্রসর হইতে লাগিলেন,__তখন রোগ তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে ডি পাঠাইতে 
লাগিলেন, কিন্তু একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল--মীরজাফর নবাবের 
সঙ্গেই সৈল্ত লই়। অএ্রসর হইবেন, কিন্্ু ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহামা করিবেন। 
চিঠিটা যেমন ভিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তেমন নহে, তাহাতে গ্রহ বেশ। দেখা গেল না, 
তখন ক্লাইভ মহ! ভাবনায় পড়িয়া গেলেন, _হুয়ত নবাবের মন্ী ত্রাহাকে ফাদে ফেলিমা 
শেষে গ্রনুর শক্রর প্রতিশোধ লইবেন! ইহার পরে ক্লাইভ মতরীর নিকট হইতে আর 
ছুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্ত কতকটা আঙ্গত্ত হইলেও মীরঙ্গাফরকে সপে বিশ্বাস করার 
তন সনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল না 
ভারতবর্ষে লাইভ “পবন” নামে সর্ধতর পরিচিত হইযাছিলেন) কাই বলিলে 
গাহাকে অল লোকেই চিনিত। তাহার কধীনে ৮** ইংরেজ 
রক পদাতিক সৈভ, ১০* কাষান-চালক, এ* জন_-কামান লইয়া 
দিনা এই কামানের মা ছয় পাউ রন ধরে এমন সা কামান ছিল 


বা ্ৈ 


গড বৃহৎ বু 


তাহা ছাড়া পর্ত গীঙ্গ ও ২,১** সিপাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ৯,৮** স্দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, 
জী **** পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বর্শা, ধন, বোমা ইত্যাদি 
ন্্র ছিল। ইহা ছাড়া ৪শট কামান ছিল, তাহার মধ্যে 'অধিকাংশেই 
২৪ হইতে ৩২ পাউও বারুদ ধরিত। এই অসম গ্রতিষবন্বিতাম মীরজাফরের সম্পূর্ণ আশ্বাস 
না৷ পাইলে অগ্রসর হওয়া বাভুলতা। মীরজাফর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্ত তেমন, 
'আগ্রহাতিশয় দেখান নাই! তারপর নবাবের সৈন্ের নেতা৷ হইয়া খিনি ন্সাশিয়াছেন, তিনি 
যদি প্রতিশ্রাতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্ধনাশ। ক্লাইভ ( সবহ্গঙ্গ ) সাহার ২* জন প্রধান 
কর্ধচারীকে লইয়া! একটা সভা! করিলেন। তিনি বলিলেন, "ীরঙ্গাফরের কথার উপর, 
নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা_-এই পথ খোলা! ্মাছে। দ্বিতীয় পথ _স্সামরা 
কাটোস হইতে অনেক খাস্জব্য সংগ্রহ করিয়া '্মানিয়াছি_-এখানে অনায়াসে কয়েক মাস 
প্রতীক্ষা, করা চলে, ইহার পর বর্ধাশেষে মারহাট্টার আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত্র 
হুইয়। নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে ।” 

২* জনের মধো ১৩ জন পেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব- 
শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটন্ব তরকুঞ্জে যাইয়! 
গভীর চি্জায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। ন্সবশেষে যাহা! স্থির করিলেন, তাহা বীরের 
মত) এতদূর এএরসর হইয়া এখন আর দ্বিষার ভাব ভাল নহে) যে করিয়া হউক 
বদ্ধ করিতে হইবে। নদী পার হইফ্া! তখনই, তিনি দূরে--৮** গঞ্জ দীর্থ এবং ৩৯ 
গজ গ্রন্থ ব্মামবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই ক্বমবাগই সথপরসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি 
তথায় যাইয়া! দেখেন নবাবের মানকরে যাইবার বে কথ! ছিল তিনি সে সঙ্গম ত্যাগ করিয়াছেন, 
(ভিনিও সৈল্তদল লই তি নিকটেই ন্দাছেন। 

লবাবের শশবস্থা তখন শোঁচনীয়। তিনি দেখিলেন যেন '্ঠাহার লোকেরা 'আর কেহ 
কাহার নহে। গ্তাহার পৰিকরবর্গ নমাজ পড়িবার ছলে সকলেই চলিয়া পিয়াছে। 
এমন কি নেই শিবির একপ জ্দনশূন্ত যে একটা চোর তথায় 
ছকিয়াছিল। একাটি পরিচারককে তিনি ভ২গনা করি বলিলেন, 
তোর! কি ভাবিয়াছিস্‌ যে আমি এখনই মবিহাছি ?” 


পরিজ্ঞন-বঞ্িত নবাব | 


ভাবল 2100182 সনি রিল! 


পু চি 


চে 


পরবর্তা বাদসাহগণ ন৭ 


করিতে অনুরোধ করিলেন । কিন রজার পাধরের মত নিশ্চল থাকিয়া নবাবের সাগ্রহ 
অনুরোধের উত্তরে বলিলেন, “মা বাসি হইব, কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে” উত্তরে 
নবাব বলিলেন, "সাজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে পরমাক হইবে_াত্ে শরুর! শিবির ্ক্রমণ করিবে ।” 
মীরজাফর বলিলেন, “সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।” 
মুতক্ষরীনের পাদটাকা্ পিশিত "আছে, "সিরান্গ এই ব্বস্থক্স মীরজ্জাফরের সঙ্গে যে সকল 
কথাবার্তা বলিক়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধিহ্ীন ব! শত্যাচারী রাজার মত আদৌ নহে। সকৎঙগন্দের 
পরিজ্নবর্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম 
হুখেনের স্বগণদিগকে তিনি যেব্রপ দা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধি বা বিচক্ষণতার খ্মভাব 
কিছুমান দুষ্ট হয় না, তিনি কত্যাচারী ছিলেন_একথা! তো একেবারেই বলা চলে না 
ইনি বাল্যকালে 'অতাধিক প্েহে লালিতপালিত হইয়া সংশিক্ষা পান নাই, এবং যখন 
ত্ডাহার কিছু কাল স্থলে থাকা উচিত ছিল, তখন হঠাৎ ভিনি সিংহাসনে 'সধিষ্টিত হইয়া 
পড়িলেন।” 

মোহনলাল পুনর্ধার বেগে ইংরেজ্দিগকে নদাক্রমণ করিলেন । গোলাম হুষেন এবং 
রাঙীবলোচন উভয়েই লিখিযাছেন_ইংরেন্দের বিপধাত্ত হইলেন । জয়ী নবাবের দিকে 
সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর ব্দাদেশ দিলেন, *ান্গ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া 
দাও।” মোহনলাল শরীতরস্বরে বলিয়া পাঠাইলেন, "এই কি মুগ্ধ থামাইবার সময়? ব্মামি 
কিছুতেই এই শন্তায় "আদেশ পালন করিব না, তাহা! হইলে আমার সৈষ্টেরা নিকৎসাহ 
হইবে, এবং ইংরেজেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে মসিয়া! আমাদিগকে ধ্বংস করিস 
ফেলিবে।” নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্তু মীরজ্জাফর বলিলেন, "তাহা! 
হুইলে হুজুরের যাহা মঞ্ষি, তাহাই ককন-_্দামি দার কি করিব?” যে বাকি গাহার 
কাধে চাপিয়া!ঠাহাকে অতলে ডুবাইবে, শুভ মুহ্ূপ্ডে শনির কোপে নবাব সেই মীরজাফরকেই, 
'াশ্রধ করিলেন। তাহাকে চটাইতে ভয় করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার 
নিষেধ করিয়া পাঠাইবেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইযবা মোহনলাল ক্রপাশ ত্যাগ 
করিয়া যুদধক্ষেত্র হইতে হুটয়া ন্দাসিলেন। তখন শক্ররা, সোৎসাহে হার সৈশতদিগকে 
আক্রষণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন-_তখন ইংরেঙ্দের বিজন সম্পূর্ণ হইল। 
গোলাম হুসেনের বিবরপাহুসারে যোহনলাল বন্দী ও "আহত হন ছর্ভুরামের হাতে সমপিত 
হন, তথায় সল্ন পরেই তিনি নিহত হন ॥ কিন্তু বাজীবলোচন লিখিয়াছেন__যুন্ক্ষেত্রে যখন 
শ্ীরঙ্গাফরের দেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি বুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজ্জাফরের 
এক চর পম্চাৎ ভাগ হইতে গুলি করিয়া াহাকে নিহত করে। বুদ্ধ সমাণ্ড হইবার 


পাবিলেন না কে হার পলা ছি দিব, ফান নাই। ভিনি ভাহার বেগম লুৎফুক্েসা 
দি সনি  চলিলেন। তিনি তাহার 


ভি 


৮৭৮ হণ বঙ্গ 


সেনাপতিদিগকে আদেশ করিলেন, নস কিন ভন নি হাল লা পৌরির 
শে পর্ান্ত যেন স্তহারা তাহার হুগমন করেন। তাহার শীরঙগাফরের করতলগত, কেহ 
ঠাহার ন্সাদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাহার শ্বগুর মিজ্জা রেঙ্গাখাও তাহাকে প্র 
কোন সহাম্নতা না করিয়া তাহাকে ছাক়িক চলি গেলেন । একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে পর 
ছিলেন, তখন নপ্রাণী তাহার খোদ নিতে আমে নাই। মহাবিপদ আশা করিমা 
তিনি রাঙ্গমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী সেনাপতি সুিয়ার লাসকে আসিতে 
চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হুলেন লিখিক্বাছেন, “রাজ্মমহুলে যদি স্থলপথে যাইতেন তাহার 
"অনেক স্মবিধা হইত; কিন্ত পুর্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয্বা তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু 
খিছড়ীর ব্যবস্থার জন্জ তিনি নৌকা! ভিড়াইলেন। এমন সময়ে একি ফকির আসিয়া 'যাতিথ্য 
করিতে ন্সাগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেবা, সম্ততিবর্গ ও 
অপরাপর জ্রীলোকেরা এক ফোটা জল পথ্যন্ত খাইতে পান নাই? এই সম্পূর্ণ অনুত্ত 4 
রান্দ-পরিবারকে দানা সা ফকির খাইবার নিমহ্থণ করিয়া ডাঁকিতে লাগিল। এদিকে সে. 
ীরজাফরের চরদিগকে পুর্বে খবর দিয়া রাশিযাছিল, তাহার নাকি সিরাক্গউদ্দৌলার প্রাতি 
আগেকার কি এক দ্দারোশ ছিল! যখন অভুক্ত ব্যক্তিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে 
মীরঙ্গাফরের লোকন্গন আসি নবাবকে ধরিয়া লইয়া গেল। নবাধ 'শনুক্ঞই রহিয়া 
গেলেন, এ জীবনে তাহার আর খাওয়া হইল না। 

উই বপন দিরামউল্ৌপাকে সাল লই: পলো কর ে 
বিড়ঘ্বিত দবস্থা দেখিয়া পৈল্যগণ চঞ্চল হইয়া উতিয়াছিল। দ্মাটদিন পুর্বে মিনি, তর'ণ 
্্থোর সায় দীপ্বি পাইতেন, আজ ঠাহার একি ছ্রশা! সেই বিচলিত সৈশ্তগণ কোন 
উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই ফড়যস্থে লিশ্ব। মীরজাফরের পুত্র মীরন 
একটা হিং পপ, মূর্খতা ও নিটরতার '্সবতার| সিরাঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু 
'রের লোভ দেখাইয়া একছ্দন হত্যাকারীর খেন্ছ করিল। কিন্ত এই দরদ কেহই স্বীকার, 
পাইল না। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামক অপর এক পণু-্রকুতি লোক জুটিল। সে 
'আলিবর্ধা ও পিরান্দের বরে চির-প্রতিপালিত। এক 'শাঘাতে খে হত্যা করিতে পারত... ৯ 
কিনতু তাহা না করিয়া বারতবার খাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার হি, 
চিল মামি সত্যই আমার পা ক 


নি 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৯ 


মীরঙগাফর সেই নবাবের যা ্মারামে( প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিযাই হউক ) বিবানি 
যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিতা যোগা-পুত্ নীরনকে দেখি বলিলেন, শেখ যেন নবার পলাইয়া 
মা বায়" একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা যায় না। মীরন, উত্তর 
করিল, “তজ্ন্ত তোমাকে ভাবিতে হুইবে ন1।” 
শিরাঙ্গউদ্দৌলার ছিন্ন-ভি্প দেহ হৃম্্ীর পৃষ্টে রক্ষা করিয! সেই হস্্রীকে সুিদাবাদের 
সর্দাপেক্ষা জনাকীর্ণ পণ দিদা লইয়া যাওয়া হইযাছিল। কারণ জনসাধারণকে বুঝিতে : 
দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব ক্র নাই, নূতন নবাব হইঝ়াছেন। যেখানে হুসেন কুলি 
খা? কমেক বর পু নিহত হইয়াছিলেন, কি এক প্রযোঙ্গনে মাহত সেই্থানে হাীকে 
থামাইল এবং ঠিক সেই জায়গায়ই পিরাঙ্ছের কেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল। 
সী ঘুরিয়। ঘুম সেই স্থান যা চলিল এবং সে গৃহে সিরাঙ্গের নাত ছিলেন, সেইখানে 
'আসিয়। থামিল। হৃতভাগিনী গ্াহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কিছুই জ্গানিতেন না 
'সকপ্মাৎ এই দৃহা দেখিয়া তিনি দুলিয়া' গেলেন বে তিনি মুসলমান ন্দরমহলের সন্ত 
মহিলা, ুলিয়া গেলেন থে তিনি আলিবষ্জীর ছলালী কন্কা মনা বেগম। ভিখারিণীর 
মত চীৎকার করিযথা নগরপন্ে বাহির হা পড়িলেন এবং গ্ঠাহার পুত্রের ছিন-ভিন্স দেহের 
উপর পড়িয়া! চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন । এই দৃশ্ত দেখিয়া চার্িদিকের লোকেরা 


হতা। করিত। ইহার স্পেন ভু _গেসেট গেখষ পিছত! নন! বেগবকে, নিছাণে হত্যা 
কর!। আ্বালিবন্থী খর এইট ছুই কন্যা হুঙ্টা করিব!ঃ উদ্দেখ্ছো মীরন ঢাকার পানবকর্ঠাকে লিখিয়াছিল-. 

শন্াপনার তন্থাথধানে এই ছুই রাকুষারী আছেন, আপনি ন্দবিলন্তে ইাদ্িগকে হত্যা করিখেন।” ঝিস্ক 

চাকার বাজগরতিদিছি এই হা নিপা আাদকুষাীকে হু করিতে বৃ না হই উত্তরে লিগ ছিলেন, 

মাপনি চাঙা প্ত এক শাদনকণ্ঠ নি করি হার সাত! এই কাথা সম্পাহন ক্স । আদি ইহা 

পারি 11” নী একজন লোককে ডাকা পাঠা ছিল এবং ঢাকা শালনক্র্া্ষ লিখিল.-”নি বেগমকে 
নাগাদ আনিতে হাইতেছেন, ইহার সঙ্গে গাছাদিকে পাঠাবেন (7 লোকটার উপর এই আদেশ হিল-_. 

ইহাদিগকে পথে জলে চুবইয়া মারতে বযাসরকাল হি বু খেলেটি বেগম বীদিতে লাগিলেন, কিক 

৫ কিউ বেগম (পিযা-াতা-_খামনা বেগ) গলিলেব “ছিব, কাছ! কি হইবে আমর! উচ্চ তগথানের 
কাছে অশেষ নপরাধে আপরাধী।  এইস্রাবে তিনি থে পরাস্ত বিান করিলেন, তাহা গার দা 

157. শীরনের উপর ভরা রোগারি বর্ধিত হউক।” এই আতিনম্পাতের পর ছুই ভগিনী গলাগলি করিয়া তলজলে 
শগতাগ করিলেন। জেন এই পৈপাতিক হত্যাকাও খা, ঠিক তাহার আটছিন পাবে (১২৯, পৃঃ) ও 

সিরাজের মার দুইবৎসর পরে ম্বীর আগজিমাবাফের জঙ্গলে কু একটি শিবিরে বজাঘাতে জ্রাশত্যাগ করে। 

'আলিমাবাদের প্রধান সাধু বং কাল হা্দিন-_-এই সংগা পাঠা বলি ছিলেন, “বিধাতা রোহারি 

+ কমন ধারে সন্ধান লই! জঙ্গলের এক ক্ষৃ্র শির হইতে তাহার লক্ষ্য পুঁজি বাহির করিয়াছে | 
ছার পু লিয়ে শব যে পনি লা মাওয়া হাল, ুসিলাবাদের নেই পথেই ীরনের স্বৃতষে 

৬.  ত্িপৃষ্ঠ আনীত হইয়াছিল | সত পর বীরনের পকেটে পুস্তিকা ০** শত সঙাল্ত ্বী-পরুদের নাম পাওয়া 
॥ ইহার সকলকেই সে হত্যা করিবে বলিয়া স্পপ করিাছিল। ঘেসেট  বাননা বেগমের 


পপ (জে পরধযীৰনে উন্নতি লা করিঝাছিল। বহার সরনশ্সাৎন ভগবান, সহিতে পারেন সাই 
১. ৭০ সর 


৮৮ত বৃহৎ বঙ্গ 
আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে খোদাম হুসেন খাঁ? বারান্দা হইতে তাহার 'মাশ্রয়- 
দাতার পুত্রের এই হন্দশ! দেশিয়া তৃপ্তি লাভ কৰিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুণ 
লাগাইয়া লাহির সততা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। 

সীরজগাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে 'আসিলেন, গ্হার সংবরধনার্থ সৈ্তদল অসি 
নিষ্ষাসন করিল। মীরজাফর ইংরেঙ্সের কারদ! জ্গানিতেন না, স্তিরাং তাহারা বুঝি তাহাকে 
“হাতা! করিবে, এই ভয়ে কাপিতে লাগিলেন; এই সমন স্বয়ং ক্লাইভ ক্মসিয় তাহাকে 'নবাৰ" 
সম্বোধন করি প্রীতিভরে করমদ্দনপৃর্ধক ন্থা্বন্ত করিলেন । 

সিরাজের মৃত্যামশবন্ধে ট্রঘার্ট সাহেব লিখিমাছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে ষমর্থনার্থ আমরা 
এই বলিচে পারি বে, ভারতী কোন ইতিহাস-লেখকই সিরান্গউন্দৌলার যৃত্যুতে তাহার 
কোন হাত ছিল। একণা বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরাজ যে বন্দী হইয়াছেন, 
একথাই ত্রান্থাকে জানিতে দেও! হন নাই । তীহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাহাকে এসকল 
কণা জানান হইয়াছিল” ( ৫৯৯ পৃঃ )। 

বাস্তবিক ক্লাইভের মত বীরপুরুষ এরূপ হেয় কাযা কখনই ন্থমোদন করিতেন না 
এমন কি নীরজাফরের এবিবথে কিছু ইদ্গিত ছিল, কেহ কে এ সন্দেহ করিলেও ততস্বন্ধে 
সথিরসি্ধান্ত করার যোগা কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে 
পারিত লা। নবাব হওয়ার পর ত্তিনি নিচ্ছে মন্ত্র বড় আ্জাকালো! একটা নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন, *হুগ্গা এল সুল্ক হিসামএদ্‌ দৌলত মীরজাফর খাঁ বাহাছুর মেহাবৎজঙ” 
(99098 09 সঞ ঘলডে 00০0 ৯801500 স00% ২0০ আমা 01009030901 81800৮0৮ 
৭100, ৯000 090. 0 ৮০16 ৮ 058৭5 100 06 আরজ». লহ হও 
(০1088087550 10. 010 আগ 0950550089০ 069 ০৫ ৯০157070108 
10১৮০4০-190৮0 আটএজত 8015 80০0040105 81904506410) 
19 00908) ৪০৭ ঘ55 1903 উঠ ভা) 9০5 188. চাা০া8911006 
৪৮০8, 09০ ৪০০ ০60০ [9 ৪০0,100 508016 70. চাওত ৪০৭ 105 টা 
10 08/0০৮ োগআএনাত ঘ০, 1150৮ 209) কিন হার এক রহভপ্রিয় সভাসদ্‌ 
হার মসনদে বিবার অর কেক যাস পরে আর একটি সহ নাম দিযাছিল, “কর্নেল 
ক্লাইভের গদ্ঘত”__এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (9. * 
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[48০8৮ (গম, 5500), মীরজাফর সৃত্যাকালে নন্দকুমারের চি 


মি 
৯৮ 


ভি 
শিক্ষাদীক্ষার কথা ৮৮১ 


সপ্ন পন্বিচেজ্ছদ 
শিক্ষা-দীক্ষার কথা 


পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে তেঙ্ছ ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে অনেকটা 
নির্ধাপিত হইয়। গিয়াছিল। পাঠানের! এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে বতটা মিশিয্লাছিলেন__ 
পাঠাশািকারে বাগালী।  যোগলেরা! তাহা করেন নাই। হুসেন সাহ প্রনথতি প্রধান রাজ্গারা 
সন্ন্ত ব্রাঙ্মশদিগের, পুত্রকন্া খুঁক্দিয়। গাহাদিগের সহিত স্বীয় 

সন্তিবর্গের বিবাহ দিতেন। ন্দামরা একটাকিয়ার ব্রাহ্মণ ক্ষমিদারদিগের কথা পূর্বেই 
খলিয়াছি। এই বারেক বরাঙ্গণবংশের নেক সুন্দরী কনা এবং গুপশালী মুবকের সহিত, 
মুসলমান বাদসাদের পুত্রকল্তার বিবাহ হুইয়াছে। 'বহা এই সকল কল্তা ও পত্রদিগকে 
বিবাঞ্ের পুর্বে মুমলমান ধরছে দীক্ষিত করা! হুইত। এইভাবে 'অযোধ্য প্রদেশের বাইশোয়ারা 
পরগনার বধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপত সিংহের বংশীয় ভগীরথের পুত্র কালিদাস গঞ্জদানীর কাপে সুষ্ঠ 
হইয়! নবাব বাহাছুর সাহের কনা তাহাকে স্মাস্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিদ্বের 
রং ফলাইয়া' মুসলমান কবি যে পল্লী-গীতিকা! রচনা করিয়াছেন, তাহা! “ইশ! খা” শীর্ষক কাব 
"আছে, বিশববিষ্থালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন: কালিদাস স্বপন্তী ( অবস্থা ক্ষুত্রারুতি সৃর্তি) 
্াঙ্গণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গৌড়া হিন্দু 
ছিলেন। নবাবকন্তার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্্াবিসক্জনপূর্বক “সোলেমান' নাম শ্রাহণ করেন। 
এই দেওয়ান কালিদাস গজন্ানীর পুত্রই ঙ্গলবাড়ীর স্প্রাসিদ্ধ যোদ্ধা ইশা! , তাহা পূর্ষেই 
বলা হইয়াছে বঙ্গদেশের ইতিহাসে মিনি একটা কলঙ্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছ্েন। সেই 
ক্ষালাপাহাড়'ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাফশাহের কনা বিবাহ করিয়! জাততিধ্ বিসঙ্জান 
দেন) তাহার কণা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠানেরা হিন্দুর রাজ্য জয় 
করিলেও তাহাদের মধ্যে সন্সান্ত বংশয়দিগকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন । মোগলদের 
বিরুদ্ধে যেন দাউদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রকৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই চাদ রায়, 
'কেদার রায়, প্রতাপাদিতা, ুবপার নুকুন্দরাম ও সব্রাঙ্গিৎ বার প্র্ৃতি হিন্দু ্রমিদারগণণড যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, কারপ পাঠানের শুধু মাথা হেট করাইতে চাহিতেন, কিছু রান্গন্ব চাহিতেন, 
দক্ষিণা পাইলেই চলিয়া যাইতেন ) হিন্দু রাজারা! প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, হার এ রাজস্ব 
দেওয়ার পর নিঙ্গ রাজ্য সমপ্ ্থাদীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্বতী রাঙগারা পর 
শক্ষদের সহিত মুন্ধবিগ্রহ কতিতেন-_গোঁড়ন্ধারের সাঙ্গ চাদ রায় ও সাস্তোব রায় এইভাবে কতলু, 
কে রাজন্ম দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন । মে সময ইহারা এত প্রবল হইতেন যে, বঙ্গাধিলের 


ই. াহ্গা আক্রমণ করিবার কথাও মনে যলে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ণপুরের রাজা 
 বীরহাদীর একদা নবাবের রাঙ্সধানী ন্মাক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন । ব্রিপুরেঙবরের প্রধান 


রর হেন সাহের সেনাপস্থি অমারক বাকে যুদ্ধে পরান্ত করিয়া তরিপুরেশবরীর বন্দরে বলি 
১১. 


ভু টা 


৮৮২ বৃহ বঙ্গ 


কি়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিস্ুর প্রকুত দাসন্ রম্ত হস্ধ নাই। পুর্ব্কালে জরাসন্ধ 
ও পৌতশু, বান্দর যেরূপ মখুরা ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিরাছিলেন, ষোড়শ 
শতান্দীর বঙ্গের নগণ্য জমিদারেরা সেই দিজী্রের বিকদ্ধ অন্্ধারণ করিযা মুছোদেযাগ.. -4 
করিয়াছিলেন। এষন কি প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার রাজধানী পর্ীস্ত চ 
যাইবেন, ভারতচন্্ কৰি তাহার এই ইচ্ছা ব্দাভালে জ্ানাইয্াছেন ( *বমুনার জলে খোব এই 
তরবার”), দিলী, মধুরা প্রন্ৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালীর চিরসংস্কারাগত। 
মহারথরা পুর্দাকাল হইতে পুর্দভারতকে ভয় করিয়। চলিতেন। অগচ্ছরী 'মালেকলাগার, - 
পু্ধাঞ্চলের নাম নিত পৃষ্টভঙ্ দিস্বাছিলেন। স্বয়ং যঃ ইবন বক্রি্ার খ'1 এদেশের শ্থাদীনতা 
মাত্র হরণ করিয়া! কমাবে পুর্বে অতিষান করিবার চেষ্টায় নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণ হারাইয়- 
ছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পুর্বদমুগ ইহতে ইন্তপ্রস্থের কমাস্ছগতোর বিরোধী । পুরাণের 
মুগ ছাড়িযকা দিলেও ইন্গানীং কালে প্রতাপানদিতয, তৎপু্র উদয়াদিত্য, এ 
(লী শা ও বিনা সুকলরাম, তংগৃহ সহিত এবং কোর সা, ইরা খা, 
ফিরোজ খী সেই ইন্প্রস্থ-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন, কিন্ধ পণ ছাড়েন নাই । 
পাঠান-রাজন্ধ পথ্যন্ত হিন্দুক্গের এই স্বাধীনতার চেষ্টা সর্বত্র চলিয়াছিল। পাঠানেরা 
ভূম্যধিকারী ছিলেন না তাহার! ছিলেন রণক্ষেত্রের বীর-_সংগরামবিজয়ী | রুষি-বাবসায়, 
বাণিঙগা, দেশের উৎপাদিকা শব্জি এবং তক্জাত র্থাগম__এসকল বিষয় 'সহিষ্কু, সততরুপাঁপ- 
পাপি। রণঙগয়ী বীরগণের কঙ্গনাকে 'আকধণ করিতে পারে নাই। তাহার! বাবসায়-বাণিজা 
জানিতেন না কি কষমির কত "জায় হইতে পারে, রাজন্ব কত হওয়া উচিত-_ এসকল লাইগা 
াহার! মাথা ঘামাইচেন না। নর্থের প্রয়োজন হুইলে নিকটবর্তী কোন রা্সভাগ্ডার বা 
দেবমন্দির পুঠন করিতেন, তাহাতে তাহাদের এহিক-পারত্বিক উভয় প্রকারের স্থফল লাভ 
হইত। শুধু, শের সাহু € হুসেন লাহ জমিজমার ন্দায়লঘন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান: 
নধাবের| দিনরাত দ্ধের উদ্যোগ ও সেই চিন্তাই করিতেন। খাহারা অর্থের চিন্তা হইতে 
মু থাকেন, তাহাদের মন স্বভাবতঃই উদ্নার হয়। পাঠান নবাবদদের কতকটা| লেক়প : পপ নর ** 
ও এই যোগে এদেশে হিন্দুরা বাণিজ্য বারা বিপুল র্থশালী হইয়া ০ 
(সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা পরবর্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে জবিয়াছিল। 
উরতিহাসিকের! লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না। 


- 


ভি 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা শত 


তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা ন্ছে সত্য, কিন্ত ভারতী শিল্পই তাহার প্রাশপ্রতিঠা 
করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রি এবং সন্তান স্থানের ব্দাকবর-কুত মসজ্জিদসমূহের সিংহদ্বারের 
৮ কারুকাধ্যের মত উকষ্ চারুকলা-_কি গঠনে কি কাকুকার্যো__পারন্রদেশীয় কোন যসজিদে, 
দু হয় না। (411401৯990০ 193)59 ১০৮ (6. 03.18559, 0 113) তিনি, বলেন 
হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর এ সকল ইরানী মসজিদের ন্বা্শে মসক্দিদ করিতে ন্াদেশ 
করিয়াছিলেন, কিন তাহাদের পূর্ব শক্কিবলে তাহারা বিদেশ্৷ আদর্শ অনেকদুর ডিঙ্গাইয়া 
গিয়াছিল। হিন্দুদিগেরসৃষ্তি ও চিতরনিশ্্াণের কথা উল্লেখ করিয়া জাবুল ফন্গল বলিয্বাছেন, 
“ইহাদের চিনরঙগনশক্কি 'মাদিগের ধারণার ব্মতীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ 
শিল্পী অই ন্দাছে।” (কআইন-ই-মাকবরী_বরকম্যানের অন্থবাদ, প্রথম খও, ১০৭ পৃঃ) 
(51081017900868: ৪যায্ঞজ 907 6০0০০00798 ০6 রস, চিভাক 80050 5016 
০০1 দও 9001 8194 ১০ 100০.) হাভেল বলেন, গহিন্ু শিলীদের সবার! গড়া এই 
সকল মুসলমানী মসছ্দিদ এত উৎকুষ্ট হইফ্াছে যে, ক্মারব, তুরঙ্ক, ইন্দিপ্ট এবং স্পেনের 
সুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাড়ায় না। হিন্দুর নআগ্যান্মিক ধারণা, এবং 
তাহাদের থপ্ম-কারুকাধ্যে মণ্ডিত হই! বিজ্ঞাপূর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, 'দাহমদাবাদের 
মসঙ্জিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টার্টিনোপলের মসজ্দিদগ্ুলি হইতে এত উৎককষ্ট হইয়াছে যে 
শেষোক্ঞগুলি উহাদের তুলনার একেবারেই ব্দকিদিৎকর।” (196 79818 0? 11005) 481, 
1855০] 0 110) 21919) সওজ দি) সত এ] 111008509০৮ ০] এ ও 
10094085380 0৮78995 090 মুস/গতত (8115545905 91 18010 457৮ 
175550 ৮-1)7) হানেল সাহেব নানা প্রমাণদ্থারা প্রতিপন্ন করিঘাছেন যে, বৌদ্ধশি্- 
প্রভাব সমন্্র এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জ্গাপানে, সিংহল, জাভা, 
শ্তাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের ্বীপপু্ে এই ভারতীয় শিল্গের ক্সাকর্স স্ুপ্রোথিত 
হইয়াছিল, _পারশা ও আরব এই শিল (সুদ্তি বা বিগ্রহ-নিষ্মাপপ্রথা 'অবহা বাদ দিয়া) 
হিনু্থানের আদর্শ ই গ্রহুণ করিয়াছিল। ন্দাহমদাবাদ ও বিজ্াপুরের আশ্চর্য মসগ্িদগুলি 
. কিছু সামান্ত পরিবর্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের দশ অন্থসরণ করিয়া এব অপূর্ব স্ন্দর 
ইয়্াছিল। 'শাহমদাবাদের বিশাল ও হন্দর হয ও মসঙ্িদপ্ুলি যোড়শ শতান্ধীতে 
৮ সেই প্রাচীন রীতি 'ুসারে গঠিত হইয়া দর্শনীয় হইয়া 'আছে। বোড়শ শতান্দীতে 
চৈতনতপ্রভু 'আাহমদ্াবাদ গিল্ধাছিলেন, তাহার অন্থচর গোবিন্দদাস লিখিসাছেন, 1 
'আহমদাবাদ জাকের সহর।” 
মোগলদের সময়ে শাসনকন্তীরা! বঙ্গের শিললীদিগকে লোন বের উদলাহবাছিদেন 
ন বলিয়া জান! যায না| কিন্তু পাঠানেরা। যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাহাদের সমপ্ত ষসঙ্গিদ, প্রাসাদ 
ও সমাদিক্ষেত্র গড়িস্াছিলেন, তাহার প্রত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্কত্র 
বাণী মগ । এখনও ্মাছে। গৌডের স্বড় সোনা মসজিদ” বা! ারহগারী” 
সি সুষলমানী প্রভাবের পিচ ১৮ হই়াছে। 
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শপ বৃহৎ বঙ্গ 


এই প্বারছুযারী” গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিদ্াছে, প্রাচীন শলীগীতিকার বঙ্গদেশের এই 

্বারছুয়ারী ঘরের” পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয্ব। এখনও মৈমনসিংহ জেলার খরামীরা 

পবারচগারী ঘর” নিষ্াপ করিঘা থাকে ফাগুন সাহেব লিখিয়াছছেন, প্রাচীন গৌড়ের 

(সৌধমালার মাল-মসলা দিয়া সুগিদাবাদ, মালনহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রস্থৃতি নগরী সমগ্রভাবে 

গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে 1” 
শাক্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী-ঘর নিশ্চিত হইত, পাথর এম্থানে কতকটা ছু ॥ পোড়া 

মাটীতে (19”,০০119) নানার্‌প কাকুকার্ধা কর! হইত। ইটের ্থারা বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান 

প্রস্থত কর! সহজ্__পাথর দিয়া গোলাকুতি কি নর্ধচন্্ারুতি (চামচিকা) খিলান তৈরী করা 

কঠিন। দিলী অঞ্চল অপেক্ষা এদেশে সুসলযানদের মসজিদ প্রভৃতিতে পোড়া ইটের উপর 

হিন্দু কারিগরদের হস্ত-নৈপুশোর চিজ বেনী । গৌঁড়ের যসছিদ ও সমাবিমন্দিরগুলিতে এইবাশ 

ইটের উপর যেসকল শাপূ্ কাককার্া দৃষ্ট হর তাহা এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাঙ্গ। . .. 

আমার মনে হু, ইট কাচা গাকিতেই, এখন বেকূপ যালিকের নামের ছাচ তাহার উপর 

ছাপ দিয়! পোড়ানো! হয়, সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক খটনা 

নানারপ সুষ্ধ ও শিল্প-সৌনঈীবের ছাচ তৈরী থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো! হইত) 

পাগুয়ার আদিনা ষলঙ্িদের খিলানের কা, ভরিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের কাককার্, . -. 

এলি সমন্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নিশ্টিত, এমন কি শেষোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের 

একাংশ যসজিদের অীয় হইস! হিয়া গিষ্জাছে। গোঁড়ে হলেন সাহর সমাধি এবং করেকটি 

ষসঙ্গিদ যে নান! রঙ্গের এনেষেল করা টালির উপর কাঙ্ছ দেখ! যায়, তাহাও এই দেশের 

(লোকের মৌলিক কাঙ্গ__বাঙ্গলার নিঙ্গস্ব শিম । ৮1/95/1১80) 93990098 8100 198158 . 
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শিক্ষা-দীক্ষার কথা৷ ৮৮৫ 


এইরূপ বহস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ত সমন্ধে হুসেন বাহ মল্ছিদ, তোরণ ও কৃপ নির্্রা 
করাইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত অস্থসরণ করি! তাহার ওমরাহ ও অবীন লোক €. 
'আম্মীরবর্গও অনেক মলঙ্জিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । স্বর্গীয় রাখালদাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় গহার বঙ্গের ইতিহাসের িতীয্প ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্টা পথ্ান্ত এই 
দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদশনগুলির উল্লেখ করিধাছেন। অনেক নষ্ট হই গিয়াছে ॥ কিন্ত 
যে কয়েকাটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রায় দশটি পৃষ্ঠা ভগিয় গিয়াছে । গৌড়, পাগুয়া ও 
মালদহই এই স্থাপতোর প্রধান ক্ষেত্র ছিল । নাও: বিহার হুইতে কামরূপ পথ্যস্ত হুসেন 
সাহের এই উদ্নম সর্ব দুষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের 
যসঞ্ছিদ, সমাধি ও রাস্তা গ্রত্ৃতি বিশেষ উল্লেখবোগা । শের সাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের 
সের! সৌন্দর্য দৃট হয়। তিনি স্গন্গি ছিলেন, এক্গন্ত তদীয় স্মতি-চিহ্ক পার্ববর্তী মোগল 
বাদশাহ হুমাযুনের সমাধির ব্দাড়নরপূর্ণ কালো! ভাবটি নাই। একটি কুত্িষ স্বদ্দের মধাবর্থা 
এই সমাধি স্বীয় মহিমান্িত স্থাতঙ্া এ্রকটিত কির! দেখাইতেছে। উহু! 'নেকটা তাহার 
্বীয় মহান্‌ চরিত্রের স্তায়। চারিদিকের সমতলছুমি ও জলরাশির মধ্যে ধাকিয়া উহা সেই, 
উন্নত হুদ চরিত্রের মহিষা্জ এন্দরজালিক প্রভাব একটিত 
করিতেছে । ইহাতে স্থগ্ম কারুকাধ্য বেন নাই, কারণ স্প্িরা 
সহজ নিরা্ভরণ, সতেঙ্গ সারল্য বেনী পছন্দ করিতেন। কিন্তু উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই 
নাই, উহা ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্ত.পগুলির 'মল-ধবল শারদ জ্যোতার মত প্রভা-ভোতক । 
হাতেল সাহেব লিখিগ্লাছেন, “ইনি হুপ্লিদের নিষেধাম্মক বিধি মানি হিন্দু কারিগরদিগকে 
এই মন্দির নির্দাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজ সেই সকল শিল্পী ইহা কাক" 
কার্যে অলগ্কুত করে নাই, এই সমাহিমন্দিরও সর্ধ্দাংশে ভারতীয়। এই সমাধিতে প্রাচীন 
আধ্যাবর্তের সমাধি-মন্দির ও বৌদবন্তপেরই পঞ্চদশ শতান্ধীর বিকাশ দুষ্ট হয়” (119 
1908 0050220০৩01 10. ওকি 90৮ 0 চা গঙথাজ 39০০৮ 


পের সাছের সাদি 


19 এ 0১০ 85001 0085000001908 095 ৪৪ 1090 100007 5/০৮10ত 05 ৪1 
150180 807806 0507 96 0৮৪ প 100৪02 05050688010 ০০০০৫ 
085000996০1 005: 1080-8 050 102০০৩৮:69807-005 8৪3480678141-0 
চ0574৮০০%০৫10470 87৮ 11559], 15 115)- অজাস্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে ছৃষ্ট হগ 
বৌদ্তুপগুলি গোলাকুতি হুদ ্মাৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া দীরে দরে ভারতীয় শিল্পকলার 
চিরাগত পার্স পল্াক্তি হইয়া আসিতেছিল। মসঙ্ছিদের গম্ুজগুলি এই পরিবর্তিত ভাবের 
গ্রোতনা' করিতেছে। কি ইয়ানে, কি ব্ারবে, কি ভারতবর্ষে, যসজিদের গদ্জগ্ডলি ভারতীয় 
বৌদ্ধন্ুপের অনকৃতি। ইসলামের ্মাবিাবের পূর্বের বৌদ্ধ ও বৌন্ধশিল অনগৎ ছাই 
কেলিগাছিল। করা ষ্ঠ বাদ দিদা নেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময 

এনেশের হিন্দু ও সুসলমান-কীন্ি সমম্তই বাঙ্গালী হিন্ছু কারিগরের হাতের | হিন্দুর 


সিন কতকাল ই ইলমের সহজ ও সহ সাপের সহী 


৮৬ বৃহৎ বজ 
হুইয়! কাজ করিতে দাদি হওয়াতে হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেনা স্চ্ছন্দ ও গতিশীল 
হইয়াছিল । 


সকলেই বববগত আছেন বে, হিন্দুপণ্ডিত ও ভিষকৃগণ বোগদাদের বাক্জসভায় বিশেষরূপে 
শান্ত হইতেন। আমরা! দেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবধে ব্রা্দণ, শ্রমণ ও 
খৌদ্ধভিক্কুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্তু তাহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে রক্ষণ 
করিতেন। মহচ্মদ গঙ্ছনী ভারতীর মন্দিরাদির- অতুলনীয় লৌষ্ঠব এবং স্থাপত্যের পরা 
কাষ্ঠা দেখিয়! সহজ সহত্র হিন্দুকারিগরকে পক্জনীতে রা্জপ্রাসা্ধাফি নিষ্থাণ করিতে সঙ্গে 
লইয়া গিছাছিলেন। গঞ্গনীতে তিনি হিন্ছু রনী ও হিন্দ কারিগরদিগের একটি হাট 
ববাইস্জাছিলেন। সমস্ত সুঙ্গিম-এশিযা এই হাউ হইতে দালী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় 
করা হইত। 
এই কারিগরদের শ্রেষ্ট ছিল__দাগধ শিল্পীরা । “যাগধ বন্দীর" গ্চায় মাগধ শিল্পীও, 
ন্গতের সর্ধতর জন্ঘালা পাইযাছিল। শাঠান ন্দামলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় 
নাই। হ্াভেল সাহেব লিখিযাছেন, হিন্দুস্থান হইতে কারিগরের! 
উদ সাইযা ছির বর ও ভি নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে 
নুতন প্রভাবে পড়ি তরু্থযাত্বী জীবনঘাজা! নির্বাহ করিতে লাগিল |. 
বাধ্য হই তাহারা পারগু, 'আরব, তুবক্ক, সপ্যানিয়া্ ও ইঙ্জন্িয়ান লাম গ্রহণ করিল। এই 
ভারতীয় শিলপাচার্যগণের বংশধরেরাই সুসলমান হইয়া সর্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প স্থাপত্যের 
দীপ জালাইয়। রাশিয়াছে। (11481799891 19150 4১50 0, 129) +110995088 
91004090588 ওমা 0 005 ওলা, 0০০০ 8০০০০, জাত (0090305 006. 
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“বিষান* নির্বাণ করিতে ন্ধযন্ত ছিল, তাহারা! সহঙ্দেই গণ্ুঙ্গ করিতে পারিল। তাহারা! 
সুষধি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্ত তাহাদের সুক্ষ চারুশিল, সাহা নানারূপ সপুষ্পলতিকার, 
ভঙ্গীতে মন্দিরধারে প্র্শিত হইত, সেই শিল্ঞান ও হাতের ব্বলীলাক্রম ছ্দীারা 
তাহারা কোরানের “ক্লোক*গুলিকে মসঙ্িকের দ্বারদেশে অতি স্ন্দর করিয! চারুশিল্পকাধ্যে 
পরিণত করিল। তাহার! হয়ত মান্থ্বের ছবি গ্মাকিতে নিবিদ্ধ হইল, কিন্তু সসথপ টালির উপর 
এবং প্রাচীরের গাছে নানারূপ বিচিত্র চিত্র আকিছা তাহাদের শিলপপ্রতিভা প্রদর্শন করিল। 
বৌদ্ধ বগের কপ, তোরণ এবং মন্দবাছি পাশাপাশি রাখিয়া এশিহায় ইসলামের মগজ 
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শি্নিদর্শন পাওয়া গিযাছে-_তাহা! দ্ার্যাসত্যাতার পূরবদবন্বী, তাহারই রমবিকাশ ন্সামরা] 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে ছেখিতে পাই এবং তাহার কেন্ুুমি ছিল ভারতবর্ষ । 
(মোগল-সমাটু ্মাকবর ইসলাম ও হিন্দুর মিলন টাইতে চেঠরিত ছিলেন | গ্াছারই 
উদ্দারতার ফলে মোগল-দরবারে স্থাপত্য ও স্প্মশিনের এপ শ্রাশ্চর্ণা বিকাশ হইয়াছিল। 
হাহারই উদারতার ফলে স্ঠাহার সময়ে ও সাহার পরবর্থী হই বিশ্ববিশরতকীন্ডি বংশধরের রাঙ্দ্ব- 
কালে হিন্দু ও সুন্লিম এই উভনথ দদাতির ন্াদর্শে তাঙ্সযহল, সাজাহানের মলঙ্ছিদ, সগ্মনবুরুজ্দ 
(শগ্রা ), ইতি যাদউল্লার সমাধিমন্দির (আগ্রা), দেওয়ানি খাস্‌ প্রস্ততি বিখাত সৌধমালা 
আলে পি গঠিত হইহাছিল। কিন্ত রে শিল্প ও সথাপতোর শেষপিখ! 
ওপছীত্ের দিক্ৎসাহ। . নিবাইযা ফেলিলেন। তিনি সাদ জামা ও সাদা কাশড় পরিতেন। 
সভাসদ্‌ সমস্ত নূপতি প্রকৃতিকে তাহাই পরিঝ! দববাৰে ন্মাসিতে 
হুইত। তিনি চিত্রকর ও সুম্মরশিয়ের কারিগরদিগকে নিরন্ত করিলেন। বেশদুষায় নিযুক্ত 
গল্প বলিবার লোক থাক্চিত, তাহারা! নাচিদ্বা গাহি! এবং নানান দুক্রাসহযোগে "ভিন 
কবিয়া গলে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কশরচ্যুত করিলেন না! বটে, তবে 
নৃত্য, গীত, বাপ্য ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া! দিলেন (দুতক্ষরিন )। এ থেন 
জটামুর পক্ষচ্ছেদ করা হইল। নঙ্গীত বিশ্বাটাকে তিনি ন্মতি হেয় মনে করিয়া তাহা নিগৃহীত 
করিলেন। বসুনার পারে বীণা ও বেণুরব থামিত্বা গেল, কোরানের দ্াবৃত্তি চলিল। এই 
কার্ধোর দার! হই বিষয় প্রতিপর হয়--প্রথমতঃ ইসলাম ধর্টের স্বপিমতের গৌঁড়ামি, কিন্ধ 
মুলত; বোধ হয পিদৃদ্ধেবী পুর ঠাহার বাপের কী্তিগুলি কিছুই নহে বলিয়। উহার অসারতা 
- প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিক্দে একটা! নূতন সহজ্জগ সরল ্ীবনের মৌলিক 'আদর্শ 
খাড়া করিবার গ্রচেষ্া করিয়াছিলেন, াহার শিল্প ও কলাচর্চার বিদ্বেব ধর্্ের গোড়ামি 
না পিতৃবিদ্বেষের ফল তাহা! বলা কঠিন।, 
মত্ত ভারতবর্ষ হইতে মে টাকা দ্দাসিত, তাহা আগ্রা বাস হইত। ন্দারঙ্রনেখ সে 
শর্থ বায় করিতেন যুন্ধবিএহে, কিন্ধ হার পূর্ববর্তী সস্াট়্ তাহা শিলচট্ঠায় ব্যয় 


এবি করিতেন। এই যোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে 


দাও পারে নাই। শিল্পের কারদা-কানছন ও পরিচ্ছন্নতার এই 
পাতি লিপ শা! ইদ্দত যি সাজে নেক পরাণ দুষ্ট হয, (শরৎ 
তাহাকে ভারতীয় শি নাম দিতে বাধে না1)_-তথাপি যোগল-শিল এদেশের ক্ন- 
সাধারণের জনাযত্ত। বাদদলাদেশ সর্ব গণতান্িক, যোগলের সাস্ঙ্গাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন 


চু 


৮৮৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা ভাজমহলেও নাই। শিল্প-পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন__তাঙ্দমহলাদি উদ্চান্গের স্থাপত্যের সঙ্গে 
শান্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। বৌদ্ধ ও হিন্দু্গতের মমধ্যান্মিক মহিমা মোগলশিল্পে 
নাই। এইজন্ত সৌন্দধ্ের পরা কান্ট প্রদর্শন করিয়াও যোগল-শিলপ বাঙ্গালীদিগকে তআআকর্ষণ এ 
করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল-শিমের আআদব-কাযদ! বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে চে 
মাই। দিলীশ্বর জগ্দশ্বরের আসন দখল করিয়া! বসিয়াছিলেন, ঠাহার কাছে উপস্থিত হইলে 
মাটা সঙথম ও সতর্ক দৃষ্টির দরকার, ভক্ত দেবমন্িরে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন 
না। গৃষ্া্তস্থলে সাজাহানের সভা, ক্দাকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রাতি লক্ষ দি 
করুন। প্রতোক সভাসদ্‌ ও ভ্বারী চাকর পথ্যন্ত দব-কায়দার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, ] 
তাহাদের বসিবার ভজীতে একটুও ক্রাট নাই, পরিচ্ছদ সর্বা্র ঘেরা। এমন কি ফকির ও. 

সন্্যাসী '্াকিতে যাইয়াও তাহাদের ভ্ঙ্গী বা বেশভূষায মুহূর্তের জন্তও মোগল-শিল্পী_তাহার 

ক্সতি সুঙ্ম ও মার্স 'আদব-কায়দার জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকাঙ্ছন, ্ 
অবাস্তর বৃক্ষলতা ও জীবজন্ক প্রভৃতি সর্ধ চিত্রের মধ্যে উক্চি মারিতেছে। সর্ধাত্রই যেন 
রাজদরবার-_বসিবার বা! চলিবার ভর্গী পাচ্ছে বেকামদা হইয়! যায় মোগল শিল্পী সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বান্সীকি রাবপসথন্ধে যাহা বলিয়াছেন, "নিদস্পপত্রান্তরবে! নগথাস্চ 
ভ্রিমিতোরকা£।”___“আামি যেখানে থাকি বাঁ চলাফের! করি সেখানে তরুণুলি নিষস্প 
ও নদীর জল স্তিমিতগতি হইয়া যায়” ( রামায়ণ, 'আরণা, ৩৮ সর্গ, ৯ ক্লোক ) তঙ্জপ দিল্ীক্থরের 
প্রবল প্রতাপ যেন মোগল-শিনকে নতি মাত্রায় পন্ডিত করিয রাখিয়াছে, সকল সুষ্ঠিই যেন 
রোমের গিনেটারগণের মত স্থিরগন্্রীর, এরাজ্যে. যেন হাসা, কাদা ও খঅসঞ্চালন 
নিষিদ্ধ। এই ভাব বাঙ্গলার লোক পচ্ছন্দ করিবে কি করিব? তাহাক্ষের 'দর্শ__ 
চালা, স্ৈধ্য তাহার! মোটেই পছন্দ করে না। বৌ্ধমুগের বুদ্ধবিএাহে "বিচলিত স্কৈ্য 
আছে বটে, কিন্ধ তাহার আধ্যাত্মিকতা মোগল-শিলে নাই । মোগল-শিলে সমাপ্ত সৃত্ঠিই 
যেন বাহা'দষ্টিতে বুদ্ধাবতার। মোগল যুগে বাঙ্গলায় হুরি-সংকীর্তনের তুসুল ধুম পড়িয়া 
গিয়াছিল, সংকটী্্ন-ক্ষেত্রে নৃতাকারীছের লশ্কব্ষস্প। খোলবাদক লাফাইয়া 'আড়াই 
হাত উচু উচি্ছাছে-এক পা ধরমীতলে ক্মার এক. পা বায়ুর উপর। তাহার 
ছই হাতের উদ্দণড গতিতে খোলের দ্মাওয়ান্ছের উচ্চতার করনা করা যায়। যেখানে 
বাঙ্গালী ছবি স্বাকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণের ক্রুত স্পন্দন দেখাইয়াছে / 
হয়ত কোন সময়ে তাহানা মাতা তিক্রম করিয়া পিষাছে-_এই নর্তন, কুরদন, টাকি নাড়া 
ও বাহ্থাস্ফালনের দেশে, সারি সারি বুক্ধদেবের সত প্রশাস্ত ছবি, তাহা যতই নিপুপ-হস্ত 
 লীন্দগৌর পরিচায়ক হউক না কেন, ভাহা ভাল লাগিবে কেন? বাঙালী হয়ত এককালে 


সু 


এ 


১, 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৮৯ 


রিয়া 
"লৌকিক লাবণা ছুটাইয়া ছুলিয়াছে বে, তাহার সমকক্ষতা1 কর! সহজ নহে 


হইয়। যাইবে, বিগ্। হইলে হয়ত তাহার সু যাইবে_ এইজন্ত নুরজাহান, মমতাজ, 


শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভাখ, সেই 'অলৌকিক প্রভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া! শিশু দুলিয়! 
গিয়াছে। ভিক্ষা দেওয়ার কখ! যেন মনে নাই ॥ কিংব! চৈতন্লাদেবের গঙ্গার কূলে মেই “পূর্ন 
নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তাহার নৃদ্ধি দেখিয়া! মাঝি লগি হাতে দাড়াইয়া '্মাছে__নৌকা। 
বাহিতে দুলিয়! গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হু ক হইতে কক্ধে পড়িয়! গিয়াছে, তাহার হাস 
নাই) অথবা! কাঠের উপর সেই কপূর মাতূসু্ধি__ধাহার যাথার দুকুট মাতৃগরিঘার ঘোতন! 
করিতেছে, অদ্বস্থিত শিশুর ্ন্তদানের সময তাহার ভাবগন্তীর সুখে দেহের মহিমা ফুটিয়া 
উঠিমাছে। মোগল আর্ট অত হ্চিত্তিত, অত হ্দক্ষ কারিগরী ও সাবধানতার পরিচায়ক 
হইয়াও কি ভক্কের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে স্মাকা ছবির সমকক্ষতা করিতে 
পারিয়াছে? শ্তক্রনীতি মাস্থষের ছবি স্্রাকিতে নিবেধ করিয শুধু দেখতার ছবি 'আাকিতে 
উপদেশ দিয়াছে ॥ কেন এই নিষেধ-বিধি তাহা! পূর্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা! করিলেই বুঝা 
বাইনে। সকলেই অবগত 'আছেন আরঙ্র্েবের অত্যাচারে আগ্রার শিলীরা রান্দধানী 
ত্যাগ করিয়াছিল। হ্থাভেল সাহেব বলিষ্বাছেন-__তাহারা রাজপুতনায় যা রাজাদের াশ্র় 
লইল। এইখানে তাহারা ষে সকল ছবি খ্াকিয়াছে তাহ! কতকটা মোগল-শিল্পের 
পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকটা হিন্দুর মা্যাস্মিকতা বন্ধায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে 
রাঙ্গপুতনার লঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী মেশামিশি হইমাছিল। সপ্তদশ শতান্গীতে 
সংগামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিষ্া বাঙ্গালী হইয়া পিষ্াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ 
কুচবেহারের রাজকন্তা এবং কেদার রাযজের- কন্তা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ 
হইতে আরও অনেক রমদী লই! গিয! ন্দরমহলে পুরিফ্াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই 
বহু বিবাহিত পর্থী ও বহু উপরা্তী জন্দরমহলে রাখিতেন। মানসিংহ এ বিষয়ে সাহার প্রদছদের 
'অহৃকরণ করিয়াছিলেন সনাতন ও জীবগোস্থামীর কপায় রাগ 

পুশি্। . পুতনার অনেক বাঙ্গা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রহণ করিযাছিলেন। 


৮৯০ বৃহৎ বঙ্গ 
রাজপুত-শিল বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল । এই শিল্েত নদুনা বাঙলার যাহা পাই, তাহা 
একের উপর "ন্তের প্রভাব বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দর্ষোর ক্মাদর্শ হিসাবে খুব উচ্চ 
সুলোর বোগা বলিয়া মনে হয না। শ্টাদশ শতান্ধীর শেষভাগে পরের শিল্প বাঙলা 
চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রদ্ধাব বিস্তার করিয়াছিল। পুরী রুমঃ তত্যা্ত মহ্মা-সহকারে 
পরশ্থধা দেখাইয়া ধাশীহাতে স্থির ছুইয়! ঈাড়াইস্া খাকেন-_ঠাহার সহিত বঙ্গের শুচিরসম্পদ্‌__ 
মাধর্যের সম্পর্ক আম। রংএর খেলায় জঙ্গী চিত্রকর শিশ্হন্ত__তাহাদের ছবিগুলি 
কমনীয়তা মাখানো, লাবপাপূর্ণ বর্ণসংযোগে বেশ চিত্বাকর্ষক | কিন্ত খাটা বাঙলা! চিত্রের 
লীলাচ্ল প্রানের খেলা তাহাতে বল । 
কাঙ্ড়া কলমের চিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য । "মরা উল্লেখ করিয়াছি পা্জাবের 
উত্তর-পূর্বসীমায় হিমালয়ের উপত্যাকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি রাজোর 'সদীশ্বর 'আপনাদিগকে 
েন-াক্মবংপধর বলিয়। পরিচ দিয়া ধাকেন। কান্দীর, পু, 
গড়া কন! স্থুকেত, মন্ডী এবং সুগার রাঙ্গবংপেক প্রাচীন তালিকাম দষ্ট হয় যে 
গৌড়ের লক্মণেনের বংশধর স্থরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবৎসরে সুসলমানকর্তৃক গোঁড়দেশ হইতে 
তাড়িত হইয়!প্রয্াগে গি্লাছিলেন। পূর্ষাক্ত দেশগুলির ন্মবীশ্বরের! স্থুরসেনের পুর রাপসেনের 
বংশধর । * যখন রাঙ্গন্ব্গের বংশতালিকায় একথা উদ্লিখিত "মাছে, তখন 'আমাদের তাহা 
"বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পাজান গেজেটিয়ার উক্ত রাজ্গগণের যে বংশত্তালিক 
দিয়াছেন, তাহাতে এই কথা পাওয়া যাছ এবং পাজাবের প্রসিদ্ধ করবীর স্গীয় রামু দত 
চৌধুরী মহাশযেরভ্্ী বঙ্গের বিছুধী কন্তা সরলা দেবী তথ হইতে এই ষংশাবলী সঠিক জানি! 
আশিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ নদ, ইংরেক্সী ১২৯২ গং অন্ধ, এই সময়েই লঙ্গণসেন সুসলমানের 
বআক্রমশে বিব্রত হইয়া পড়েন, তিনি তখন ন্মতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শাসনভার 
তৎগুত্র কেশবসেনের উপর স্থান্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ 
হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে শাওয়া খাস্র না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে. 
পিতা নবন্ধীপ হইতে চলিয়! গেলে কেশব শক্রদ্িগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন লাই। 
সেই হতরাদ্য রাল্গগণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিখিয়া যান নাই। ১২২ থুঃ অন্দে 


১ চে 
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কোনরূপ ক্কতজ্ঞতা বা! ক্ুৃতিদ্ধের পরিচন্-পরদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বরাঙ্গা-ভাড়িত, 
রাঙ্গকুষারকে পার্কাতাদেশের হিন্দুরা রাক্মপ্ে বরণ করিয়া লইবে কেন? অঃ ইব্ন বক্তিয়ার 
খিলঙ্গী শুনিয়া আসিয়াছিলেন দযধ্যাবর্তে ল্গণসেন দ্মপর সকল রাজার ধর্ম ছিলেন । 
মন্ভবতঃ এই 'আভিঙ্গাত্যের ফলে এব: হুরসেনের রণনৈপুপ্য কিংবা পর কোন মহৎ গুণের 
পরিচয় শাইযা ভমবর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্তৃক নিহত, 
পুর্রাজগণের বংশধরের অভাবে, ইহার পুত্রগণকে স্থীয স্বীর রাজোর অধিকার ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। রাজ হইয়। ইহারা ন্বস্তই এসব দেশে বাঙ্গালী ভাস্বর ও বাঙ্গালী চিত্রকর 
লইয়া গিয়াছিলেন। শিলপবিদগপ যাহাকে “কাঙ্গড়া কলম” নাম দিয়াছেন, তাহা খুব সন্ভষ 
"বালা কলম।” বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিত্রশালার প্রতিষ্টাতা। তাহা না হইলে 
কালীদাটের প্রাচীন চিন্রপটগুলির দঙ্গে কা্গড়া চিনরপটের একপ ন্াস্গর্যসাদৃহ কেন হইবে 1. 
"আমরা একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে 
শশুত লীলায়িত কালীর বেখাদ্ষন দেখিঘাছি, কাঙ্গড়ার ক্দনেক চিত্রে ঠিক তাহাই: ন্দাছে। 
বাঙ্গালী চিত্রকরের কালীর রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বদ্ধিমন্ধ কার্গড়ার এরূপ রেখাদ্ছন 
হইতে প্প্টতর। কাঙ্গড়ার সমীপবর্কী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিমে টু 
রেখার এই লীলাগিত ভাব দ্মাদৌ নাই। 
কা্গড়ার চিন্গুলির গণতগ্ততাও বাঙ্গালী চিত্রের অন্ুকূল। মোগলচিত্রের বাদসাহা 
ভাব এবং রাজপুত চিত্রের দেবভাবের প্রাধান্য কাঙ্গড়ার চিত্রে নাই। রাঙ্পুত চিত্রের 
দেবতারা আসন কুড়ি! বসিয়া! থাকেন, তাহার! খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াটা তাহাদের 
স্বভাববিরন্ধ। কাঙ্গড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গতিশীলতা আছে-_তাহা| অনেকটা একরূপ। 
(মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একট! শিকার-চিত্রে গতি স্থচিত হইয়াছে-_কিন্তু সে 
গতিও যেন একটু সনমাস্থক। হরিণের ছুঁটিয়াছে_ক্ষিএ্রগতিতে, কিন্ত যে চাহনী তাহারা 
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতেও যেন শিকারী রাঙকুমারের প্রতি একটা বিশ্ময়বিসূঢ় 
আবেশ "মাছে । কাদড়ার বৈষ্ণব চিনরগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির ভায়। এই চিত্রকরদের 
পু্বপুকুষেরা বাঙ্গলার লোক--এই ধারণার অনেক কারণ মছে। ১৯২১ সনের “রূপমূঠ 
পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গড়ার একখানি স্থা্ীনভর্ভুকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে 'গাছে। 
ভুতপু্ধ দ্ুণ ইনস্পেকটর এবং কলিকাতা বিশ্ববি্ালয়ের অধ্যাপক যুক্ত নলিনীমোহন, 
সান্যাল, এম. এ মহাশয় তাহার "ভক্তপ্রবর মহাকবি হুরদাস” নামক পুস্তকের ছুমিকায় 
) সেই ছবিখানি সমস লিশিয়াছেন:--এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈফণব কবিগশের 
[ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিশ্মিত না হই! পারা যান্থ না) বাঙ্গালীর সঙ্গে আাধ্যাধর্তের 
দেশের যে ঘনিষ্ঠ সন্ধ বা মেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। 


৮৯২ রুহ বঙ্গ 


তাহা বুন্দাবনে গাওয়া হইত। বঙ্গীয় কৰি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালীক্তৃক নবভাবে সষট বুন্দাবন 
ভীর্থে নিশ্চয়ই যাতাদ্বাত করিতেন। কাঙ্গড়ার চি্রগুলির উপর বাঙ্গালীর এব্সপ বেনী 
এভাবের কারণ সহজেই সহুমান করা বায় । 
নৌদছমুগে শিক্ষা সারবন্দনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। 
বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বর্ণের মধ্ো দৃষ্ট হইত। বৌন্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষব- 
'দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ষ্ে কোন জাতি এখনও বৈফৰ হইতে পারেন। 
মুষলমানদের জন্কও তাহার! র্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্ত-যুগের কথা 
লন কা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যুগেও এই উদ্বারা অনেক পরিমাণে 
তন পু বঙ্গায় ছিল এবং এখনও মাছে । নমষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র 
নামক কুলীন ত্রঙ্ধণ এক সুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা ব্মাবছুলকে 
বৈষ্ণব করিয়া ভৃষণা ও রূপদয়াল নাম রাখিযাছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া! বৈষ্ণব .সমাজ্গে কোন, 
বিশেষ গোলমাল হয় নাই। (সামাঙ্দিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ) মুসলমান হরিদাস, সুসলমান- চর 
ভাবাপন্প এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচাত বূপ-সনাতন বৈষ্চব-সমান্দের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন।, 
সুখলমান সেনাপতি এবং আরবী পারসী প্রত্থতি শাঞ্ছে হ্পপ্ডিত বিজলী খা, ্ীধাসের বাড়ীর 
সুলমান দরদী প্রন্থতির বৈষ্ব-দর্থের প্রতি প্রবল শসথরাগ চৈতন্ঠ প্রভুর সময়েই হার 
প্রভাবে ঘটিয়াছিল। সঞ্ুনশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্কামানন্দ ধারেন্দা-বাহাছ্রপুর নামক স্থানে 
শের খাঁ নামক শক্তিশালী মুসলমান দন্থাকে বৈষ্ববর্টে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিমন্জাতি 
বৈধ্চবদলে এত ঢুকিমবাছিল যে, তাহাবাই এখন “ছাঁত-বৈষ্ব' দলের প্রধান শক্তি 
সহজিয়া! বৈষ্চবদলে হিন্দু, খুষটান, সুসলমান সর্কক্গাতির একটা উৎকট সমগব হইয়াছিল 
সমাজের নিমন্তরে সহজিযারা! বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহঙিযাদের গুরু 
'অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাক! দলা রোম্াইল শ্রামের নিকট খারার বাসী পঞুফকির 
সুমলমান_-শত শত হিন্দু তাহার শিশ্পু। সহঙিয়াফ্ের সাহ্বে-দনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন 
সুপলমান। তাহারই নামে সম্পরদাযটর নাম হইখাছে। কষ্ণনগরের নিকট সালিগ্রাষ, 
দোগাছিয। এত অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আভ্গা। ইহারা জাতিভেদ একেধারেই মানেন 
না। হিচ্ছু ও সুসলমান এক থালায় বলিয়া খান ইহারা বিগ্রহ পুজা করেন না. এবং, 
নিন সম্দাযের প্রতি এপ গাড়কাপে রক্ত ষে পরস্পরের জনতপ্রাণ দিতেও প্াস্মত হইতে 
পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতনক্ঠুক স্থাপিত হইগাছিল এরপ প্রবাদ আছে 
বামকেলীর নিকট টৈতন্তের সঙ্গে দেখা হওযার পর হুসেন সাহের মধ ত্যাগ করিয! প 
শর সনাতন কিৎকালের জন্ত দরবেশের হস্্বেশ পরিগ্রহ করিস্াছিলেন, এই হেছুতে 
উৎপত্তি হি ৫ 


ভভ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৯৩ 


বাশবেড়িয়া। পাগল নাথী ও গোবরা সপরাদাযের উক্ত নামধের নেদুহ্বরও মুসলমান ছিলেন 
প্রথমোক্ের বাড়ী সুরাদপুর এবং হিতীষটীর নিবাস ছিল নাগনা গ্রামে । রামবারতী-সমপ্রদার 
জাতিভেদ অগ্রাহ্‌ করিয়াছেন; তা ছাড়া প্রা্থ এক শতানী পুর্বে তাহারা সর্ব্পসমনযের 
কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রাহাদের একটি গান এইরপ “কালী-রুফ্-গড্-খোদা, কোন 
নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দিদা, ভাতে নাহি উল। মন কালী-কুষ্-গভ্-খোদা বল রে।* 
ইহারও পুর্বে বের ভক্ত কৰি গাহিযাছিলেন, পমগে বলে ফারা, ভারা, গ' বলে ফিরি যারা 
খোদা বলে ডাকে তোমা মোগল পাঠান সৈষদ কাঙ্ছি।” নিয়শরেণীর মধ্যে দার 
এবং সম্পূর্ণরূপে ষংস্কারশৃন্ততা দেখিলে ন্াম্চধ্যান্িত হইতে হয় । 
একদিকে সমাঙ্গেব দ্বন্ধার় হইযা বদ্ধ ব্রাহ্মণ যেরূপ সামাঙ্গিক শাসন '্মতি উৎকট ভাবে 
কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন, 'পরদিকে নিয়শ্রেলীর লোকেরা শাস্স ন! জ্গানিযা শাঙ্গের প্ররুত, 
মাম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিযাছেন। ইহারাই সনাতন হিন্দু ও বৌদ্ধনীতির 
সারোদ্ধার করিয়! বাঙ্গলার সমস্ত ্বারগুলি ন্থখকর-_-্থাসথাদাযী নাবিল ভাব প্রবেশের জনম মুক্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮ খুঃ সন্ধে মালাপাড়া গ্রাসে বলরাম ছাড়ী-কুলে নসমগহণ করেন। 
তিনি প্রথম জ্গীবনে চৌকিদারী করিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌধা পরাধে অভিযুক্ত 
হন, মেহেরপুৰের ( নদী! জেলাস্স ) মন্মিক বাবুদের সরকারে ইনি কাঙ্গ করিতেন। অভিযোগ 
কিল না_কারণ বলরাম নিদ্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি স্পা 
চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বভুবতসর তিনি ভারতবধের নানাস্থানে ঘুরিযা যখন দেশে 
'আসিলেন, তখন লোকে ঠাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া যানিতে লাগিল। তিনি পাগলের 
মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন__যাহ! লোকের মণ্যে তীরের 
মতন যাইয়া! প্রবেশ করিত; তরঙ্গণেরা পর্যন্ত তাহার ধণ্চসমঘন্ধে গভীর তন্বকা শুনিতে 
খাতারাত করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন ব্রাঙ্গণ নদীতীরে দীড়াইয় তর্পণ 
করিতেছিলেন, তাহারা! জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। 
এ সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাড়ের দিকে চুড়িয়া 
ফেলিতে লাগিলেন। এরূপ করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তোমাদের 
তর্পশের জল যি তোমাদের পূর্বপুরুষের! পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বাঁ 
'আমার শাকসম্জীর বাগানে যাইবে না কেন, উহ্হাতো। মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নয়!” 
খুনী বিশ্বামী দলের নেতা দুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন "তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে 
পর্থন! জানাইও, "সামার বদি কেহ থাকে তবে আমি শাহাকে জ্গানাইব।” এই সহঙগিয়া 
সমপ্রদাযগুলির মধ্যে ন্ততম প্রধান দলের স্থাপগ্সিতা বাবা আউল 
২১০১ ১৬৮৮ শুষ্ানদে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২২ জন শিশ্ত 
ছিল। তাহাদের মধ্য রামশরণ পাল, নিভাই ঘোব প্রতি প্রধান। ইনার সন্ধে এই সমাদায়ে 
আছে, তাহ! এই "এভাবের যাহ কোথ! হইতে এলো। এর নাহিক 
ৰ নুখে বলে সত্য বল॥ এর সঙ্গে বাইশনদন, সবার একমন, জয়কর্তী বলি, 


বলরাম হাড়ী। 


৮৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহু তুলি, কলে প্রেমে ঢল ডল। একে হারা দেওয়ায়, মরা! বীচায়, এর হুকুষে গাঙ্গ শ্ুকালে।॥” 
বস্্তঃ স্হঙ্গিয়! দলের প্রা সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। 
আমরা তিব্বতের বৌন্ধবশপ্রসঙ্গে দ্ীপঞ্ষর জ্ঞানের সময়কার নান! শ্রেনীর মত সমন্ধে বে 
সকল 'আলোচন! করিয়াছি, তদ্ধার! স্পই দৃষ্ট হইবে-_বৌদ্ধ ধশ্টের ভাঙ্গা দল ব্দেশে ছড়াইয়া। 
পড়িয়া এই সহঙিয়ানের নানাদলের স্ষষ্ট করিয়াছে । ইহারা সামান্ছিক বা ধর্শের চিরাগত 
সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিন্তানীলতার গতি ন্দবাধ) ইহারা! সামাজিক 
ন্থুশাসনের প্রতি জক্ষেপ করে নাই এবং সময়ে সময্ে এরূপ উচ্চাঙ্গের তন্ধকা এত সংক্ষেপে 
কহিয়াছে বে, শিক্ষিত সপ্্রদায়ও সেই সকল কথ! গুনিলে ভড়-কাইয়া যাইতে পারেন। 
স্ীলোকের সতীদ্বসনবন্ধে ইহার! সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমানে 
পতিক্তার জলন্ত যে স্বর্গলোক পরিকজিত হুইক্জাছে এবং জনসাধারণ পাতিক্রত্যের যে 
উচ্চ নূলা দিয়া থাকে, সঙঙ্গিয়ার! তাহ! দিতে সন্মত নহে : তাহাদের মতে সাধবীর 
তথাকথিত একনিষ্ট প্রেমের মধ্যে কতটা পরকালের শ্ুখ-কামন ও ইহকালের লোক- 
খ্যাতির আশা হইতে সঙ্গাত, তাহ! জ্গানিষার উপায় নাই; হিন্দুর সংক্কার-জাত, সতীদ্ধ 
এটা মিশর ভাবের মধ্যে দ্ৃত হইয়াছে, এছন্ত তথাকথিত সতীন্ক বা! দাম্পত্য ভাল-_ প্রেমের 
শ্রেষ্ঠতম ক্মাদর্শ যাচাই করিবার জর্ঞ বিচার-সহ কষ্টিপাথর নহে। “বঙ্গসাহিত্যা-পরিচয়েপ্র 
প্রথম ভাগের ভুমিকায় *জ্ঞানাদি সাধন' হইতে যে অংশ উদ্ধত হইয়াছে ভাহাতে দেখ! মায় 
ইহাদের ভগবান সন্ন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্বারাধীন নহে-_উহ্ছাতে চিন্তার যে 
্গ বিশ্লেপ-পক্তি দেখা বায় তাহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত। সমাজে জ্ঞাতিভেদ প্রন্থতির 
সংস্কারের ইহারা কোন ধার ধাবে না। ইহারা প্রকাহ্াভাবে কোন ভিন্ন ধষ্মাবলদীকে নিজের 
দলে টানিয়া নিলা তাহার কপালে স্থী্ধ সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। খ্অথচ 
ইহাদের দলের লোক, থুষ্টান হউক, মুসলমান হউক, বরাঙ্গণ হউক, দলের নেতার প্রাতি এতটা 
'অস্থরক্ত যে জগতে তাহাকে ছা দার কাহাকেও যানে না, তাহার এক কথায় অবলীলাক্রমে 
প্রাণ দিতে পারে। কর্তাভঙ্গা্দের নেতা বাবা আউল বা! আউল চাদ পরবী নামক আরামে 
১৭৬৭ শুষ্টানে স্বগগত হন । রামশরণ এবং বাৰার আর সাত শিক্ষা তাহার দেহ পরবী প্রামে 
(চক্ষদহ হইতে ছন্জ মাইল পশ্চিমে ) শ্মশানে ভম্থীভূত করেন ॥ বাবা আউলের পরলোক- 
গমনের পরে, রামশরপ পাল গদদীর সধিকারী হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলে খৃষ্টান, 
মুসলমান ও হিন্দু শাছে এবং যদিও নরনারীর ক্বাগ মিলনে কোন বাধ! নাই তথাপি ইহাদের 
নীতি কমতি উদ্চ। ইহাদের একট শাসন এইকপ “রী হিজড়ে, পুরুষ খোল্গ॥, 
ভবে হবে কর্তা ভল1।” কন্ঠাভঙ্গা লাল শনীর গানগুলি “সনধ্যাভাষায়” লিখিত, তাহা! ছুবাণ, 
কিন্ত কতকগুলি বোঝা! বায়। সহঙ্গিয়াদের একটি গান-_স্তুফান 'নাফছে কন্তে, জলে গল 
মানে মিশে, সাঙ্গ হাল ধর কম্তে। নদাবার হাহা নৌকা গাহা তুফান, নৌকা রাখ কিকারণ! 
রে সাঙ্গ দাভিযে শোন । সাঙ্গি সা বাদাম লও, বীরে দীরে বাও, দুফান পানে কেন, 
জা হাল গরেছে নিরজন।”. সাব এখানে সাঝি/_দীড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন: 


১ 


চি 


চু 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৯৫ 


গবান্‌, কিন্ত কোন্দিকে নৌকা! চলিবে, তাহার নিসা ভগ্ান্‌ স্বর হাল ধরি! 'শাছেন। 
৭... পর্থাৎ, পুককারের কিছু ক্ষত! ন্াছে__তাহ! দাড় বাছা পর্ন, কিন্ত দৈবই নিসা; যে 
ক্ষমতাটুকু মাছে, ভাহা ব্যবহার ন। করিয়া নিশ্েষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে | আর সানব- 
দদীবনরূপ তরী, তাহা তো তুফানের মনো চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, যাহা! দুফানের 
হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, তাহ! হইলে ভয় পাই নিস্টে্ট হইয়া 
পড়িবে। তুফষানে নৌকা চালাইবেন হিনি তিনি তো৷ কর্ণধার-_হাল ধরি! "আছেন, 
উহাকে বিশ্বাস করি! তুমি গীড় বাহিয়া যাু। উপনিষদের “স ন ব্ু্নমিতা স 
এব বিধাতা" পদের ভাব গানের শেদ ছয়টিতে স্পট । 
. সহঙগিয়াদের অনেক কথাই 'সন্্যাভাবায়' লিখিত, এই ভাখাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও 
বুঝিবার সাধা নাই। শঙ্গের সাধারণ যে অর্থ, নেক সময়ে সনধ্াভাষাদ় তাহ! ভিল্ার্থ 
বোগক। সহঙ্িযা সম্প্রদায় না হইলে তাহারা সে সকল 
কুট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত ধশ্.ও সমাজের সংস্কারগুলি 
পদদপিত করিয়া বে সকল মত সামান্ত যৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্র সাহসিকতার 
সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক শুনিলে বিদ্রোহী হইবে-_এলস্ত। সহঙগিারা 
সনধ্যাভাষার স্ুষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল । “সে দেশের কথ, এ দেশে কছিলে। লাগিবে মরে 
বাথা”-_-চণ্বীদাস। 
বাঙ্গলাদেশের সহিত পরিচয় যতই ঘনিষ্ট হইবে, ততই নিশ্রেমীর প্রতি শ্রদ্ধা বেণী 
হুইবে। 'সামরা বারংবার বলিয়াছি__ইহার! ন্ামাদের জাতির নিঙগস্থ ভাব বজায় রাখিয়াছে। 
উনিশ উর্ধতন পথ্যায়ে বিদেশীর প্রভাবের ঝড়,__পাণ্ডিত্যের দ্প, সংস্কারের 
[নেন বোস্ধা, এবং লানারপ ক্সাবঞ্ছন! কুটির! সমত্ত প্রশ্ন জটিল ও ছরছ 
করিয়া! ফেলিয়াছে, কিন্ত নিয়ে হ্টামলশব্তপূর্ণ_নিত্য সন্গীব তরু- 
গুনসময় সবুঙ্গ পল্মী-__এখানেই বঙ্গলক্ষী তাহার ধন-ভাগার বাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের 
চারুশিল্_-ঙ্গাম্থার শেষ চিত, এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্কী শী-নীতি, রায়বেশে, 
বাউল ও বৈষ্ণব নৃতা, এখানেই সহঙ্িযার হুনিষ্্ল অদ্বিতীয় প্রেমের ব্যাদর্শ_কিছুদিন 
পূর্ষেও ছিল। পাশ্চাত্য বন্তায় াঙ্গ সেই ব্থভাগার চলিয়া যাইবার পথে । যদ 
বাঙ্গলার পল্ী-সীতিকা, মনোহর সাই কীর্তন, সহঙ্জিয়ার আদর্শ প্রেম, ঝায়ধেশে নাচ, পা্মীর 
[শিকল চলিয়! যায়, তবে বাঙ্গলার ভৌগোলিক তব জানিম! 'াসরা! কি করিব? বাঙ্গলাদেশ 
তো তাহা হইলে নু হইল! কতকগুলি চিণ্টশী করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি 
থাকিবে? ১ জগতের 
টা রাও ধকল 'অসাধারণ দান ছিল-_তাহা লুপ্ত বাঙ্গলাদেশকে 
তাহাতে "আপত্তি নাই, কিন "্বাদলা_সোনার বালা" নাম দিয়া 


৮ 


৮৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 


শৌধানীধা, শি, চিগ্মামীলতা প্রকৃতি সমস্ত লশ্ত হওযার বো ক্াসিয়াছে। সহঙগিয়াদের 
বিশুল সাহি্া__মাহা! এখন ভি কির সমপাঙধের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যার. 
তাহা পাঠ করিলে বুঝা মা, রামমোহন ও কেশব খশপষ্ধে নূতন কথা কিছুই 
বলেন নাই। ্ 

বাঙ্গলার পজীবাসীনের মধ কেহ কেহ নিরক্ষর ধাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব 
কোন কালেই হয় নাই। ক্সাকবর লিখিতে পড়িতে জ্ছানিতেন না| ক্দামাঙ্ের দেশে 
পার্থাগণ পুর্বাকালে দুখে দুখেই বেক-বেদাস্ত দছাব্্তি করিভেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার, 
পাঠ বৈধিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্বতিতে তাহার! জগতের সকল তন গাখিয়! 
বাখিতেন। জঙগায়ন ও অধ্যাপনা নবর্থ__সমন্ত জান নায় করিয়া চরিত্রের অসগীভৃত করা, জান 
শুধু লিশি-পরিচঘ-প্রচাকের নপরিহাধ্য বঙ্গীয় বলি অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না 
শামাদের দেশের নিম শ্রেণীর লোকের! দুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস পুরণ 
করিতে পারে-_তাহ্াক্ের কতকগুলি এমনতর বাধা নিষ্বম ছিল যাহাতে অতি সহন্সে 
তাহারা গণিতে এন্সপ জ্ঞান ক্জন করিতে পারিত, হাহা! গ্ধশান্ত্ে এম. এ. উপাধিধারীর 
পক্ষেও কষ্টসাধা। ১২৯০ বাঃ সনের (১৯৫৫ সব জঙ্গের ) হাতের লেখা! একখানি শুভক্করী 
মামার নিকট কনে, তাহাতে গণিতের কততকণ্ডলি ও দৃষ্টান্ত আছে। আমি সকল স্থানে 
তাহা বুঝিযা উঠিতে পারি নাই, হুতরাং বুষকাইতে চেষ্টা করিব নাঁ, যেন পাইয়াছি,, 
নিম তাহা তেষন ভাবেই উদ্ধত করিতেছি +_ 


সাজাকশী ( সাঞ্জাকগ্থ )-_ 
(১) বিখা প্রাতি ফর খণ্ড, ন্সাড়াঙ্ ধর সোলগণ্ডা 
কুড়ি গণ লেখা জান. মানে কড়া সমাধান 
সেরে কাক বুঝ শিশু কহেন শুনদ্ধর সাঁজাকন্। 
(২) শন কাএষ্থ ভাই করি নিবেদন। শত গঞ্গ কিন্তা দেহ লেহ কিছু ধন। 
কার কার গণ্জা কার ডেড় বুড়ি ' সত গঞ্ছ কিনে কে চার কো(ড়ি ?)। 


গজ 


৮০ 


রর 


শিক্ষাদীক্ষার কথা ৮৭ 
(৩) এক এক এগার মাথে। একশত শাঞিতিশ ছিন্দা তাখে॥ কি কড়ি পাতএ 


_. নাখ। পনের বাইসার সঙ্গি শাত। 


(8) ছই ছই বাইস মাথে। কিবা! ভাগ দিব তাতে ॥ 
হ্থত কহে ওহে তাত। পনের বাইশার স্্ি সা ॥ 


পান ২ ২ ২ ২. 
ভার, 


১৫২২০ ৭ 


(*) রাঙ্গা বলে ন্সবধানে স্তরে কোটাল 
শত তঙ্ধান্ম শত পক্ষ আনহু ততকাল ॥ 
কিনিবে সারস পক্ষ ছুই টাকা দরে 
অস্ত দিস শুক কিনহ সন্ভরে ॥ রী 
'শিকা শিকা পানর মন্দনা! তিন শিক্ষা 
কিনে আন শত পক্ষ দিদা শত উদ্কা॥ 


র্‌ 


৮৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


(5) তিন টাকান্ম ছাগ শিকান্ম গাই। আট আনাতে যোহিশ পাই॥ কুড়ি টাকাশ। 
কুড়ি গিব। বলে গেল স্গাশিব ॥ 


আসামী *৮ জি দ্র নেট 
ছাদ 88 শ কব 
গাই ৯ যশ 
মোহিশ এ মি ২২ 
হু ২ 


বোটকে 'আউটি 


(৮) বটেক ছবট বটেক সাত। ছয় পীচ ছত্স দিআ তাত ॥ এগার হাঙ্ছার ছশ 
আলী। ভাগ জালনে তে বলী। 


পাতন 1+ ॥+ ১৪০ সহ খ* ১০ 
ভাগ 


৯১ লক্জ নর 


(৯) শুনি মগ পাখা পাখা পাখা। রামচন্্ দিক্যা সখ1॥ ঘোড়ার পৃষ্ঠে দিনদা রাম |. 


অই কোটার এই নাম। 
শাতন ১ ৎ হ. ২ * 
ভাগ ৮৪ 
৯১ স্‌ স্চ স্ 


(১৮) শন শশী পঞ্ষম-_শরগন্জ বাশ। নবহু নবহু রস বোল্ধ পণ ॥ অইারশ পণ 
বড় দিল্যে। "আদি বিসম খোভি শিবরাম কিছ্ছো॥. 


টি 


চু 


শিক্ষা-দাক্ষার কথা ৮৯৯ 
(0৯৯), অষ্ট কোঠার নমরজ্্যা 


4 চার চার চোন্সালিস মাথে। সম্মা চোত্স দিল্সা তাখে 
৬ ... কি কড়ি পাতএনাপ। পনের বাইশার স্তল্পি সাত। 
পাতন ্ হু 


ভাগ ৩৪০ 


মি রে ফু 


সপ (১০) বাশ বাণ বো্থ পণ। সোল গণ্ডা দিআ জান ॥ বাণের ভাগে পুরি আন । 


এ... আলি মুনি জকস্থান ॥ 
পাতন ঞ থ ০ 
টার 8 ই, 
হ ম ্ দঃ 
(১৪) মুনি সুনি বাষে পাখা । ডাহিনা বার পণ দিল্সা। সখ! শোল দিজা পুরি বন । 
চার চার জন্স্থান। * 
শাতন চে চ ত 
- দাগ ১৯ 
৪ ্ে 
(১৫) মাস মাহিন! 
মাস মাহিন! ক্গার ক্ত। দিন তার পড়ে কত। 
টাকা প্রতি ৩০।্দশ গণ্ড! হই কড়া ছই ক্রস্তি হ্ম। 
আনা প্রতি ॥ ছই কড়া ছই ক্রান্তি শিববাম কয় ॥ 
॥ (১৪). বৎসর মাহিনা 
তি বৎসর যাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত। 
বু টাকা প্রতি ৬৫ তিন কড়া পচ দস্তি হস 
ৰ 'ানা প্রতি ছই,দস্তি শিবরাম কম্ম॥ 


) বংলর মাহি! হবার রত | মাস তার পড়ে কত। টাকা প্রতি /৯/-, ছাত্ৰ 
ডা ছুই ্রান্তি হ। নানা প্রতি ৫ সষটক্রান্তি শিবরাম কম্ম। 


১৪৪ 


৯০৮ বৃহৎ বঙ্গ 
(৯) সনা (লোন) কিনিতে খন জাবে। সম্স রতিতে মোহর লবে। টাকা 
প্রতি ২৪ তিন গণ্ড তিন কাক চার তিল হত্ম। আনা! প্রতি এ/৪ তিন কাক চার তিল 
শিবরাম কস 
(২*) চারি খানে রতি হঅ, দশ রতিতে যাসা, দশ মাসায় তল! (তোলা) হ', স্থন 
সত্াভাবা। চৌধসট্রী তোলায় সের বহিস প্রমাণি। চোলিশ সেরে যন হন্ম সর্্বলোকে জানি । 
লাচ সেরে পোশরি হত্ম চারি সেরে বিশ ॥ ইহাতে জানিলে ঘুচে অবোধের দিশ1| 


মাথতের আরজ্যা 


(২৯). আতেক তঙ্কার গ্রামে মাধত করিবে । তত গণ্ডা মাথতের তলে ভাগ দিবে 
'আসলে হুরিলে বঙ্গ যত টাকা হ্স। টাকা প্রতি তত গণ! শিবরাম ক । 


আসল নফার আরা! 
(২২) লাভে মূলে ষত পাই। বিকি-বরে কিন ভাই। কিনন-দরে হরে লবে। 
আসলের ঠিকানা পাবে । 
বগডা ধান কেনা 
(২৩) খান্ত কিনিতে জাবে নিবে দর করে। আনা! প্রিতি কুড়িতে দেড়পাই লবে 
ধরে। যনে লবে দেড় কনা শে্ঘাচো ঠিকনা। ন্মামঠি এক। শিবরাম দাশ কহে হিসাব, 
করে দেখ। 
(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত। টাকা! প্রিতি ষ্টগণ্ডা হুম লেখার মত. 
না প্রিতি ছই কড়া! শুন শিশুগণ। এই ঘত মনকরা! শিবরাম কন । 
(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাক! প্রিতি এক ন্মানা হয় লেখার 
খত আনা প্রিতি পাঁচ কড়া গণ্ডানস কাক হয়। এই মত লেরকরা শিবরাম ক'স। 
(২৬) সেরের করার জার তলা! (তোলা) পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক রি 
লেখার মত। "মানা প্রতি পাচ কাক শুন শিল্ঞগণ। এই মত সেরকর! শিবরাম ক? 


ধান কেনার আরজ্যা 


202 সে খান। ড়া শ্রিতি কুড়ি হস 
(লে হুল বর সানে। (লেহেতে ছটাক দান শিবরাম ৭ নে 


নি 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ! ৯০১ 


(২৯) মনের করার জার পুজ পড়ে কত। তক প্রিতি হই গণ! হন্ম লেখার মত। 
। না প্রিতি ছুই কড়! শুন শিল্ুগণ। এই মত মকর! ভিগু (দু) রাম কন ॥ 


আনা মসার (মাসার ? ) আরজ! 


(৩০), কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পোনে পাচ 
কোড়ি॥ কড়া লইবে পঞ্চ তিলের লিখন । ন্মান! মসা কর শিশু আনন্দিত মন॥ 


জ.. গণ কোড়ির আরজ্যা 


ক (৩১) কাহনে লইবে গণ্ড। করিয়া জতন। পনেতে লইবে কাক স্তন শিশুগণ। 
গণ্ডার লইবে তিল কড়ান্স ধুল হচ্স। এই সত গপ্ডার কোড়ি শিবরাম কম্ম। 


জমাবন্দির আরজ্যা 

(৩২) কমি বিঘা যত তক্কা করিবে বর্ণন। তদ্কা প্রিতি যোল গণ্ড? কাঠান্স ধরন। 
জত আনা তত গণ্ড! পাই শ্রিতি বট। গণ! প্রিতি যোল তিল জানি ক্মকপট। কড়া! প্রিতি 
চারি তিল শুভদ্ধর ভনে। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে । * 

(৩০) তেরিঙের ক্মারজ্যা-”তেরিজ ধারণ কথা ষ্টন শিল্তগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান 
করিবে গণন। কড়া! খুয়ে চাড়িকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাতগ্ুদ্ধ গণ্ডা খোবে দশক 
শস্চাতে। দশকে দশকে পণ কমি হৈলে ধোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌখ ধরে লবে। 
চারি চৌকে টাকা হুর তেরি লেখা কর। নরসিংহ রচযে ক্রমে এই '্মংশ ধর । 

(৩৪) জমা-ওয়াশিলের আরজা1-_-”দম! ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ভাই | জমা ছোট, 
খরচ বড় ফাঙ্ছিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছোট্ট, বাকীদার হয়, জমা! ওয়াশিল সমান হৈলে 
সাধু, খালাস হয়। 

(৩০) দেউলের মাপ__ব্মাছিল দেউল এক পর্বত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল 
বীর হন্মান। অগ্ধেক পদ্ধেতে তার তিন ভাগ ছলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে। 
শু উপরে ৫২ গঙ্ দেখি বিগ্তমান। সকলে কতেক শিশু কর পরমাণ। 

(5৯). রজ্া_বাপবট দ্ৃতসের, আটা এক বটে | কড়ায় তিন সের চালু, ক্মাইলের 
হাটে ॥ দশ কড়া কড়ি দিম্বা গেল সদাগর | পীচ সের দখি কেন ইহার ভিতর ॥ 
0৯) বাধ দ্বাপরেতে কৃষষরূপ বরি চন্দরবঙ্ছনে নিলেন যোহন সূরলী। দুজে 

1 ধরি অষ্ট সী বিহারয়ে বনে। বানে বিদ্ধি হযানদুর স্থিতি বুন্দাবনে ৷ ভুবন মোহিত হৈল 
সবার বালী রবে। ছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাথিয়া মুক্তার হার বদি দিবা! 


১) জি কাপ বোই পার কি বাস নিনোর পবন দাবা সাফিম মলযানপুর। 
হা 3 815২ 


৮: ৯2 


ভি 


৯০২ বৃহও বজ 


গলে। করহ ইহার শুত্র আপন বুদ্ধি বলে । হুইপাশে চন্দ্র হবে মধ্যে তারাগণ। তবে সে 
হইবে হার শুন সবধন্ধন। 
পাতন ১৪২৮হ৭১৬৩, 
৪৬২ ন৮৯ 
২১৫৩৪৭২২ 


১০০০১১ 

সাত দিয়া পুরিবে + 

(৩৮) হত্ধা প্রাতি যোন যার হইবেক দর তঙ্কা প্রতি অষ্টগণ্ড! সের প্রতি ধর 1 
না প্রতি ছুই কড়া গপ্ডায নষ্ট তিল। শুভদ্ধর দাস কে এই মত মিল 

(৯) ত্ধা প্রতি মোন যার হইবেক দর । তকধা প্রতি ছুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। 
নানা প্রতি দশ তিল গায় ন্ধেক কয়। শুভদ্কর দাস কহে এই মত হয়। 

%৮) চল লবণ স্ব চিনি যাহা! কিনিতে বাই। মোন দবে সেরে টাকায় ষ্ট গণ্া 
পাই। পোষা প্রতি ছুই গপ্জ! সেরে ছটাক জান; কহেন গুভ্ধর শুন বালক বুঝান। 

(৪১), ইন্দ্র অমরাপুরে পারিজ্ঞাত সাছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই 
গাছে। এক এক ফুলের নূলা সোয়া মন সোনা । চারি খুগে কত পুষ্প কত যোন সোনা 
| ইহা একটা খুব দীর্ঘ পূরণের ব্যাপার-_কিন্ত। শিশুরা ইহা! মনে মনে কমিতে পারিত। 
(বৎসর. যুগ )] 

(8২) মুনি গেলা হপঙতায় শৃল্প ঘর করে। হই পাখা গুড় নিল বাশ কনার্পের ঘরে। * 
পৃথিবীতে চঙ্জ লাই উদ ব্মকাশে। কোথা গেল পোনর বাইশ বন্ধ হবে কিসে | গর অগ্ি 
বঙ্গ রাম রদ্বাকর তায়। একাদশে পুরে নিল ন্মষ্ট কোঠা! হয়” 


শাতন ১৬৮০৯ 
ভাগ পুরণ ১১. চির১ 


মি 


এইজপ আধ্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগানের অশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের এ 
আছে-_কি্তধ কিছুকাল পরে এই বিছা যাহা শা জারা 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৩ 


শুভদবরী আধ্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহ! কুপাঁ করিয়া গণিতের অধ্যাপকগণ চক্ষু 
খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হছ । যখা-__/হাথ্', “হারক”,'লনক', “হীন”, 'হল্তহরণ”,'দীর্ঘহরণ+, 
'পাতন স্ঞাস”, পর্যন্ত । শুভক্করের আধ্যার প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গন্থাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি :_*তাহার বিবর এই, ষে ্ধকে অকধন্তর ্বারা বিভাগ কর! যায় তাহার মান 
হাধ্য, এবং যে অঙ্ক দ্বার তাহা! হরণ করি তাহার নাম হারক, 'আর হরণ করিলে যে অন্ধ পাওয়া 
যাক্স তাহার নাম লব্ধ। এবং হুরণ করিলে অবশিষ্ট বে গাকে তাহার নাম ভ্ৃতাবশেষ।” 
এই পাতড়া-সাক্ষেতিক অন্কসন্ধে যে ব্যাখ্যা ছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। 
এখন তাহার কতক কতক জ্গানা থাকিলেও জ্বনেক শব্দ ছুব্হ হইয়া! উঠিয্াছে। পাতড়া 
হইতে 'আর একটা অংশ উদ্ধত করিতেছি _ 
৯লচক্্র। মহী, শলী, শুরু। ২স্পক্ষ, কর, পাখা, ভুগ। ৩ল্নেতর। রাম, লোচন, 
অগ্রি। ৪ল্বেদ, মুগ। £স্বাপ। শর। *স্যক, দ্ধতু। ৭স্সমুকর, অশ্ব, দুনি। ৮্বন্ত, 
গজ । ৯স্প্রহ,র্। ১*ল্দিকৃ। ১১স্কভ্র। 
মির মাপ-_৮ যবে এক আঙ্গুলী। 5 শঙ্গুলীতে এক সু ॥ ৩ সুটে এক বিগণ্) ২ বিগতে 
এক হাত ॥ ৫ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রন্তে এক ছটাক ॥ ১৬ ছটাকে এক কাঠা? ২৯ কাঠায় 
বিঘা ১৬ বিধায় এক খাদা। সময় নিরুপণ--১৮ নিমিযে ১ কাষ্ঠা, এ কাঠায় এক 
কলা, ৩* কলায় এক কন্থপল (ক্ষণ ), »* ক্মনথপলে এক পল, ** পলে এক দও, ৭। দণ্ডে 
এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিবসে এক পক্ষ, ছই পক্ষে 
এক মাস, ছই মাসে এক খাতু, ছয় গ্ধতৃতে এক বৎসর, ৯২ বৎসরে এক মুগ, ৭১ যুগে এক 
মনস্্র। 
গণিতের নেক হত নিয়্রেনীর লোকের সুখে সুখে জানা ছিল। এজন্য তাহাদের 
কাগঙ্গ কলম লইথ! ধবস্তাধ্বস্তি করিয়া বন্ধ কবিতে হইত না| তাহার! অতি ছটিল হরণ-পূরপ, 
». এ বাজার দরের সপ্তম হিসাব সুখে সুখে করিতে পারিত। শ্রীমান্‌ সোমেশ বন্ছু আমেরিকা, 
জার্মানী প্রস্থতি দেশে সাইফ বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ তি অল্প কয়েক মিনিটের যধো 
বিশুদ্ধরূপে মুখে মূখে বলিক্! তথাকার মনীষী শধ্যাপকবুন্দকে চমত্রুত করিয়া দিয়া 
আসিয়াছেন। এই ্মাশ্চ্যা ক্ষমতা কি যোগবলসন্তৃত? ভারতবর্ষে যোগবল অবিশ্বাস 
করা উচিত নহে। নেই বিশ্বাস আমাদের ্থি-মক্জাগত, কিন্ত তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে 
যে, তাহ! অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হস্ম না। হয়ত সে বিস্কা জনসমাজ্ে নেক, 
পরিমাণে লুগ্ড হইয়াছে এবং ভওদের প্রতারণা এই বিদ্বার উপর একটা অশ্রন্ধার 'ভাব 
'আনিয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহাশয়ের এই গণিতের সপূর্বব সফলতা হয়ত বা! প্রাচীনকালের 
অধুনাবিলুপ্ব সুত্র স্বার সম্পাদিত হইয়া থাকিবে । মুখে সুখে সাধারণ লোকের! এদেশে 
যেবপ আস্চরযভারে গণিতের জটিল সন্ক কবিতে শিশিয়াছিল-_তাহা এখন লুপ্ত হইতে 
 বসিযাছে। 'আমরা বাসর ্সিথ সুস্থ করিয়াছি, কিন্ত শুভককর, শিবরাম ও ভৃগুরামকে 
17৮৮১ নিত্াকার প্রয়োজনে এখনও গণিতের 


ভি 


৯০৪ বৃহৎ বঙ্গ 


অনেকখানি প্রয়োজন আছে 5 জমিজ্গঘার হিসাব, বাজার দর, কাসণ তামা, পিত্তল প্রন্থতির, 
দর ও ওজন, শঙ্গাদির দরের হিসাব প্রদৃতি বিষয়ে চাষার! দুখে দুখে খাহ! এখনও করিতে 
পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধারী গণিতের নধ্যাপকগণ আনেক সময়ে তাহা। আনেক বেশী 
সময়ে কষ্েসথষ্টে করিতে পারেন। চাবার! কাগঙ্ছে-কলমে অভান্ত নহে, নিতান্ত দটিল শঙ্ক 
হইলে তাহানেরই মধ্যে ক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতব্বর ছুই একছন লোক তাহা “কালী করিতে 
বসে। নিতান্ত ক্ছটিল দ্ধ না হইলে তাহার! মসি, মন্তাধার বা! কাগজের সহায়তা লয়'না। 
এই ন্ত যাহার! “কালা” করিতে দ্ছানে, চাবাসমা্ছে তাহাদের প্রত মান। এই নিজ্শ্রেণীর 
(লোকদের '্সতি ুশ্ম হিসাব, ৰাহ! তাহার! কমতি "লস সমযধের মধ্যে সমাধা৷ করে, ভাহা দুল হয় 
না। কিন্ত এখনকার শিক্ষিত লোক সেইব্রপ করিতে গেলে ছ্িগুণ চৌগুগ সময় তো৷ লইবেনই, 
তাহাতে '্দনেক সময়ই কুল হইয়া থাকে । এখন বিশ্ববিগ্ালয় বাঙ্গলার ধাহাযো সমস্ত 
বদিতব্য বিষয়ের জ্ঞান বিজ্তার করিবেন । ১৮৩৫ খু নগর পুর্বে থে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, 
শন্গগতের সমস্ত জাতি যে সকল কথ নিজের ভাবার শিখে, ৩*৪* বৎসরের মধ্যে জাপান 
যেভাবে সর্বাবিষয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় শিখাইয়া উল্লতির তুঙ্গখ্গে আরোহণ 
করিয়াছেন।_ এখনও হারপ্রাবানের নিজ্গাম বাহাছর ধাহা। নিজ্জরাঙ্জো প্রচলন করিয়াছেন, তাহা! 
এদেশে অগ্রাহ্ হইয়া! আছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক, 
গাড়াইথাছেন, ইহাদের মাথা ক্দনেকটা ইংরেজী শিক্ষান্ঘ বিগড়াইযা গিয়াছে। মিনি 
এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা! শিখিতে অর্ডেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের 
উপযোগী ভাষ! শিখিতে বায় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে ? 
যাহা হউক এখন যখন বাঙ্গল ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, 

তখন আমাদের গণিতের মে সকল ত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, আচ নিতাকার 
দীবনযাজার পক্ষে যাহ! আপরিছাধ্য, সেইগুলি কি শুভন্ধরের নসাধ্যা হইতে শিক্ষার ব্যাবস্থা 
করা উচিত নহে? এই আাখ্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রান্তি প্রস্ৃতি যে সকল শব 
'আছে_তাহা। প্রয়োজন হইলে, পাউও, টাকা, পরা, পেন্স প্রনুতি এখনকার, প্রচলিত, 
গণিতাঙ্ছে পরিণত করিয়া প্রাচীন আধ্যাগুলির অন্সরণপূর্ধক স্থত্র রচনা! করিতে বোধ হয় 
(এখনকার 'শগ্যাপকেরা! সমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে দেশিয় মাপ, দর, এবং মুলযাদি 
বাঙ্লাদেশের চিরাগত সংস্কারাধীন করাতে বিশেষ ফোর নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে 
কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন ছুইরূপ গণিত্রা্ষে মূলা ও €জনের সম্বন্ধে পারিভাখিক 
শবষজানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই দুখের বিষয়, যে সকল স্থত্র শিথিয়া এতন্েপের 


ভি 


শিক্ষাদীক্ষার কথা! ৯০৫ 


নাই। গণিতের বে সকল অতি ক্ষ বিবন্কের সত দাবিদার করিয়া! শুভ্র সমন্ত কুট 
্রশ্জের সহজ সমাধান করিয়াছেন, শন্ততর তাহার দৃষ্টান্ত জ্বল নহে। লঙ্জ সাহেব 
উনবিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন, "১৪৮ বৎসর যাবৎ শুভম্বরের শার্যার 
শানৃস্থিতে অন্থমান ৪০১০৮ বঙ্গবিস্থাল নুশরিত হইত নদাগিবাছে। শ্মুতরাং নদাযাদের 
ইংরেজী শিশু-বিগ্ালরসমূহে ঘে ভাবের শিক্ষা পরবর্তী সমরে প্রচলিত হইয়াছে ভাহার 
পুর্ধগৌরর হিন্দুদেরই প্রাপ্য” হিন্দুর! মানসাঙ্ষ বিদায় এল্কাদ ছিলেন। হিন্দুর এই 
কুচিনাবলক্দিত পন্থা! এখন ৮50৭1 ৯/8/0,8/99 আখ্যা পাই শিক্ষিতদের মধ্যে গৌরবানিত 
হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, জ্যোতির্সিগ্থার গুরুতর প্রশনগুলি ডাক ও খনার প্রসাদ 
বাঙ্গালী নিয়শ্রেণীর লোকেরা এরূপ নশ্চণ্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, মাহা! ছাবিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। কোন্‌ দিন চন্রাহপ হইবে, তাহা! অতি সহাঙ্ছে নিযশ্রেনীর লোক গণি 
কহিতে পারে। "ষে যে গৃহের বে বাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, সেদিন যদি হয় পৌর্মানী,। 
ববশ্তা রাহ গ্রাসে শনী। ছুই তিন পাচ ছয় একাদশে দেখতে হুয়।” সহন্জে পরাশ্টার উত্তর 
হই! গেল। "সার কোন্‌ দেশের ইতর জনসাধারণ এভাবে প্রশ্রাটর সমাধান করিতে পারে তাহা 
আমি জানি না। আশ্চর্যের বিষয্প দোগ ও তঞ্জ সাধারণ লোকের মধ্যে এপ বহুল প্রচার লান্ত 
করিয়াছিল যে, মামর! মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা! অগ্ধশিক্ষিত লোকের! কিরূপ 
এই ছব্হ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সহঙ্গিয়াদের বিশ্তুত সাহিত্যের 
অনেকাংপ সন্ধা-ভাষায় লিখিত, তাহা পূর্বেই লিখিক্াছি। এই সাহিতোর পাঠক, শ্রোতা ও 
(লেখকগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়াগেযে লোক-_কিন্ধ তাহাদের সাহিতো যেবূপ ভাবে নিঙ্গায- 
প্রশ্বাস নিয়ত করিয়! ফটপক্মভ্রেদের ও সহজারের সথগ্ম স্থগ্মা বিবরণ বসছে, তাহা অভীব 
বিশ্মকর। “গোরক্ষবিজ্য়” নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়! নিশ্রেণার 
কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিমশ্রেনীর হিন্নু ও মুখলমান, এবং পাঠকণ সেই শ্রেনীর । 
অথচ এই কাবোর শেষাংশে গোরক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া শুর মীননাথের 
মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা যোগপথের পন্থী_রুতী সাধক ভিন্স কেহুই উত্তর দিতে 
পারিবেন না। আমরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্ব-প্ডিতেরা হখন এম, এ. 
পরীক্ষার্থীদের পাঠাতালিক! হইতে গোরক্ষ-বিজনপের দেই অংশ বাদ দিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, 
আমি বলিয়া কিয়া এ বসের জগ্ত তাহার কতকাংশ বাখিহা দিযাছি। এই ৩১৪ পরনের 
মধ্যে একটি *সজপা কাহাকে বলে, পে কোন জন?” এখন জানিতে পারিয়াছি, "পা" 

তান্ত্রিক শঞ্ঠান_ও যোগের জ্তি প্রাথমিক কথা, তাহা! পু্ককালে এদেশের আপামর, 
সাধারণ সকলেই বুঝিত। পরশ্নগুলির আর ছুইট-__ প্রদীপ “নির্ববাপ হইলে জ্যোতিটা কোথায় 


চু 


৯০৬ বৃহৎ বঙ্গ 


আগ্লাইয়া পাহারা দিয়া উহার ভাপ্তার একচোট্া করিষ্কা লইয়াছিলেন 3 কিন্ত এই গণ- 
তাস্বিক দেশে সেরূপ প্রন্থত্ব টি'কিল না_বৈষ্ণবেরা আসিয়া ঠেলা! দিয়! সেই প্রাচীন দরজা 
ভাঙ্গিয়া দিলেন ১ সমস্ত শাঙ্ের আদেশ ও ক্রাক্ষণের নিবেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া 
সহজিরারা! সতীছ্ছের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিঘ্রাছিল ; বৈষ্ণব গোস্বামী নিঙ্গতম শ্রেণীর 
বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া! তাহাদিগকে শিম্চ করিতে লাগিলেন $ অশেষ গালাগালির ভাজন 
হইয্াও জন্থবাদকগণ সংস্কত পুরাশ, কাব্য প্রত্থৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে বসিয়া গেলেন। নরোত্বম 
কাছ ও খ্রামানন্দ সদেগাপ হইযাও ক্রাঙ্গণদিগকে শিশ্ক করিতে লাগিলেন--গৌঁড়ার দল 
রোষ-কৰানিত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন । 
প্রাচীনকালে বিস্তার কিরূপ সম্মান ছিল তাহা! পুর্ব এক অধ্ায়ে (২৯১-৩০* পৃঃ) 'আমর! 
দেখাইয়াছি। “খঙ্গাতমৃতদর্খেভ্যো! মৃতাঙ্জাতৌ স্থতৌ বরম্‌। যতন্তৌ স্বনছ্ঃখায় যাবজ্জীবং, 
উন জড়ো দহে” (পঞ্চতন্)। বাঙ্গলা গ্রাচীন সরক্বতীর মাহাত্মাঙ্ঞাপক, 
কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, বান্দা স্বরে তাহার রখ পুত্রকে 
মৃভাদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন। অবস্থা এতটা বাড়াবাড়ি কৰিকরপনার অবাধগতিশীলতা! 
প্রমাণ করে ; কিন্তু দয়ারাস কৃত 'সারদামঙ্গলে'র সমপ্ত তিরঞ্জনের মধো এইটুকু সত্য থে, 
বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে সুর্ণ পুত্র অতিশয় ঘ্ুপার পাত্র ছিল। ব্রাঙ্দণা-মুগে শিক্ষার ক্ষেত্র 
'শনেকটা সঙ্চিত করিয়া! ফেলা হইয়াছিল। 
আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার বতট! উপকরণ! 
এখনও পাওয়া মাইবে__লিখিত পুন্তকে কি অন্তশাসনাদিতে তাহা! ততটা পাওয়া যাইবে না। 
অধুনা শামাদের শিক্ষিত-সপ্রদায় এদ্দেশের কোন এতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ড (10/88) 
লিখিতে খাইয়। কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বে সকল উপকরণ তাহাদের 
চারিদিকে পড়ি রহিয়াছে-_-তাহ! দেখিবার শক্তি তাহারা হারাইয়! ফেলিয়াছেন। যাহা কোন 
সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, এমন কোন সত্য একাস্ত স্পষ্টভাবে দেখিলে তাহ! বলিবার 
মত তাহাদের সাহস নাই। টলেমি যে ভৌগোলিক বৃতথস্থ লিখিস্জাছেন, (পৃষ্টা দ্বিতীয় : 
শতান্দী ) তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া সামি বুঝিগনাছি, তছক্ত “সলসোন্ত,” “সাবার/+ পার : 
এবং "বেনিযাঙ্ড়ম" এই কটি নগর খাস বাঙ্গলার। যে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক 
বন্ন্তের আলোচন। করিয়াছেন, ঠরাহার! খুব সম্্ব বা্লাদেশের ধুনা! নগপ্যন্পরাপ্ত এ করি 
পন্দীর অন্তিহ্ জানিতেন না, হৃতরাং উহাদের স্থাননি্্থ করিতে বাইয়া নানারূপ উৎকট কনার : 


ভি 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৭ 


পুননেংসকার করিয়া শেনে বসস্তরায়ের কল্তাদের নামে উহ্াক্ের পরিচধ হইয়াছে। 
পর্গাতারে প্রসিদ্ধ রাঙ্গবাড়ীর মঠ, যাহা সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইযাছে__তাহার 
[ভিত হইতে সমন্তই বৌদধসথাপতোর নিদর্শন, দণচ উহা কেদার রানের নামের সঙ্গে ভিত 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ কেদার বায উহা সংস্কার করিম উহাতে কোন দেবতা স্থাপন! করিয়া 
থাকিবেন। সরহুনোর দীঘিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয। থাকিবে।  প্রাচীনের! 
লিয়! থাকেন ভর্র রাজবাড়ীর লঙ্গে গঙ্গার যোগ করি! তথায় একটা! বৃহৎ স্থড়ঙ্গ-পথ ছিল। 
কিন্তু ছুই হান্দার বৎসর পুরে ভগ্সাবশেখ এনেকস্থলেই সৃত্তিকার উপরে থাকে ন!। ভাহা! 
খুঁড়ি! বাহির করিতে হয়। বসম্তরাম়্ যে গ্রামে প্রালাদ নিষ্্াপ করিয়াছিলেন, 
গে. আম পূর্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভগ্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি দেখানে বাড়ী 
করিতে যাইবেন কেন? তিনি এ খাম স্থাপন করেন নাই।  গ্রাটা দেখিলেই 
খুব প্রাচীন বলিয়া! মনে হর । বোধ হয় এক কালে বান্থদেবপুর, বেহালা, বড়িদ প্রন্ৃতি 
অনেক গ্রাম লই! 'গরহৃনো' একটা পরগনার যত ছিল, এক্স টলেছি উহা রতন 
(এত বড় করিয়! দেখাইগ্লাছেন। *সাবার” মে ঢাক! জেলার প্রসিদ্ধ ”সাভার”-_তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, এঁ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র ববীম্থ সেন 
কিরাতদের হাত হইতে কাড়িঘাঁ লইযাছিলেন (সগ্রম শতান্দীতে )। হরিশ্চন্্ এবং 
তাহার পুবপৌরাদি তথাম রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন । ন্মামরা ২৭৭-৭৮ পৃঠায় এই বৌদ্ধ 
নুপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি। শ্দাসরা” সাভার হইতে শ্মনতিদূরে। টলেমির 
সংস্থাপনাঞুসারেও তাহাই দৃষ্ট হয়। দারা গ্রাম এক কালে কুলীন বৈশ্বগণের ২৭টি সমাজের 
মধ্য অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে এই সকল সমান্দ স্থাশিত হইগাছিল। 
তিন-চারি শত বহসর পুর্কের কুলঙ্ছি গ্রশ্থসমূহে এই গ্রামের পুন; পুনঃ উল্লেখ 
ৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সন্সিছিত “শিববাড়ী' বহু প্রাচীন, তথায় শিব একটি রৃহৎ অসম 
পাখররূপে গভীর কুপের মধ্যে বিরাঙ্িত। শিববাড়ীতে যে শকল প্রাচীন প্রপ্তর- 
সুষ্ধি রক্ষিত "মাছে, তাহাদের মধ বাসুলী ব্মতি প্রাচীন, নবম-দশম শতাব্বীর বানুদেক সুষ্ভিও 
তান দুষ্ট হয়। দাসবার খালের ধারে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১০১২ বখসর, 
পূর্বে সেই স্থানটির একাংশে পুক্করিনী করিতে ইচ্ছক হুইস্া মালিক খুঁড়িয়াছিলেন। প্রায় 
একুশ হাত নিজ্ধে একটি প্র্তরনতস্ত তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । উহাতে হত্তীর উপরে সিংহ 
ও অপরাপর কারুসৌটবের চিন্ক আছে। উহা গপ্রযুগের শেষের দিকের বলিনা যনে হয়। 


ভি 


৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


“কূপেশ্বর' মন্দিরে আছে। টলেমির নিন্দেশ অন্থুসারে “বেনিরাচ্ছুড়ম” দাসরার নিকটবর্তী । 
এই. “বেনিয়াঙ্ছড়ষণ এখনও বিদ্বমান__ইহার বর্তমান নাম “বানিয্াজুরী”। গ্রামটাতে 
কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে। সাহেবের! অক্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকানা না 
হানিফা যেখানে সেখানে উহানের স্থান নির্দেশ করিঙ্াছেন। আমার মতই ঘে সত্য__ 
একথা আমি বলিতেছি না, নস্ততঃ এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসমন্ধে 
কতকটা '্সালোচনা চলে। বড়ই ছুঃখের বিষস্গ 'সামাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা 
ও সাহিতোর উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে ন্ামাদদিগকে বিলাতে যাইয়া পড়িতে হয়।, 
সাহেবদের লিখিত পুন্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্ত একবার 
অপস্থা, অমরাবতী, সাচি, গয়া, ভুবনেশ্বর, হস্ডিশুপ্কা, খেছরাহু প্রনৃতি স্থান বুরিহা দেখিবার 
বাবস্থা শিশ্ববিগ্থাল় করেন না, ইহা বড়ই ছঃখের বিষয়। তাহাতে ন্পসময়ে অনেক, 
কাজ হয, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্ষীর সঙ্গে দ্মামানের মুখোদুখী পরিচয় হইতে পারে। 
খর কম পড়ে। জাবা, প্রথনম, শ্রাম ও কাদ্দো্ প্রত্থতি স্থানও প্যারি বা লগ্ন 
হইতে নেক কাছে। 

সঙ্গীতে খন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিললীশ্বর গ্বাকবর তানসেনপ্রদুখ সঙ্গীতাচার্ধাগণের 
দ্বার! বাগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে স্থক্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলপল্ীতে 
মেই হুর পৌঁছায় লাই। কিন্ত হিন্দুয়গে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চট্টা বিশেষ- 
বলেই হইঘাছিল। লাক্মপ সেনের সময়ে রাগ-রাগিদী রাজসলভায় সূর্ত হইত বলিমা! কত 
আাছে। যে সময়ে সমুদ্র€ুপ্ত বীণা বাঙ্জাইতেন, তাহার সেই স্থরলহুরী, নারগ 
তুমুকু গ্রস্থৃতি সঙ্গীত সন্রাট্দদিগকেও লক্জা! দিত বলিয়! তামশাসনে উল্লিখিত আছে এই 
বীণাতে তিনি এরূপ স্থদক্ষ ছিলেন যে, তাহার মুদ্রা়ও গাহার সুদ্ধি বীণাবাদকরূপে অদ্দিতত 
হইয়াছিল । লক্ষণ সেনের সভা জয়দেবের হববগাখিষঠাত্ী পন্মাবতী 'গাক্ষার' রাগে গান গাছিয়া 
কলিলেরের মভা-জনী সঙ্গীতাচাগাকে জর করিয়াছিলেন, স্বরং জয়দেব সাহার চরণের গতির, 
ক্রম লঞ্চা করিয়া তান রাখিতেন এবং নিজকে “পন্সাবতীচরণচারণ-চক্রবর্ৰী” বণিয়! 
পরিচয় দিয়াছেন। লাক্গণ সেনের রাঙ্গসন্ভার নর্তকী শশিকলা এবং বিছ্বাৎপপ্রভার গানে 
রাগ-রাগিনী একপ সূর্ভ হই! উঠত যে, লোকে তাহা শুনি বেহাঁস হইয়া যাইত 
এক রমনী সেইন্ধপ অবস্থার বিছা প্রভার সুখে “সুক্ৈ' রাগের গান 'নিযা নিঙগের শিশুকে 
কলমী মনে করিস রচ্ছু বাধিয়! কুপোদকে নামাইয ছিাছিল। সেক 
এই খটনাটির উল্লেখ দৃষট হয় ( সেক শুভোদবাঁ, অ্রযোদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৯৯ পৃঃ) 


ড় 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৯ 


লয় নাই, তাহাদের নিজন্দ একটা হুর ছিল-_-এই ত্র হিন্দী মনসামঙ্গলে ( বেহলাকাবো.) 
“বাঙ্গাল রাগ' বলিয়া উ্িখিত হইস্াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ । এই স্তর 
কোন প্রচলিত রাগরাগিলীর ধার ধারে না, উহ! ঝা প্ীজদয়ের সমস্ত করুণ রস নিংড়াইযা 
লইয়া াস্মপ্রকাশ করিত। এই সর পন্সা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ক্র্পত্ প্রস্থুতি নদনদীর গর্ভে 
মাঝিদের দুখে বিনি শুনিষাছেন, তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহা! নিজস্ব নুর 
'মাকাশ ও নদী যেখানে ভুলা রূপই বিশাল, বাতাসের গতি যেখানে 
যান যো সহ বাধ, সেই সীম বাধ্োর নীম বেন! বাতির সম বাধ 
নিরগুক্ত এই স্থর যেন নৈসর্নিক দৃহ্তপটের নিঙ্ত্ব। যাঝি যখন উহা গায়, তখন তাহার সেই 
সথরতরঙ পগ্মার তরঙ্গের মতই '্মাকাশ-বাতাসকে উন্মাদনা! দিয়া চলিয়া বায়। হে রে 
মনসাদেবীর কীর্তন গাহি ছিঙ্-বংশীদাস কেনারামের মত)হিংজ পপুকে বিমুগ্ধ করিয়| তাহার 
পদ্ধিল জীবনলোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুমা ফাবোর নায়ক সারে 
বাজাইয়া পশুপন্ষী বনীৃত করিতেন বলিয়া বাঙ্গলা পল্ীগীতিকার বর্ণিত ছে, ইহ! দের 
সেই তত সপর্ণ করিয়া অদীর বেদনার স্থষ্টি করে॥ "আমার পুর বড় দয়াল সত্য আমি 
হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্তিহীন__ভক্কিত্বীন” কথাগুলি "তি সরল শহজ_কিস্ত 
ভাটিয়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের স্থুর বহিজ্! খায় _তখন ভগবানের নীম দয়ায় 
মানগষের নিচ্গ অস্তিত্ব বিষ যায়। 
এতকাল ভাটিয়াল রাগ_ককণ রসের প্রলবপন্বরূপ প্গীর হৃদয় ভাসাইঘ! লইয়া 
চলিয়াছিল-হঠাৎ এক সোনার নান তাহার যাছকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন_ 
'অমনই তাহ! সোনা হইয়া গেল; যেন শুড়কে চিনি কিংবা! চিনিকে মিছরিতে পরিণত করা 
হইল । বোধহ॥ এটি দেখান মাইতে পারে যে রেনেটি, গড়নহাটা এবং মনোহর সাই প্রকৃতি 
কীর্থনের স্র_-এই ভাটিয়ালের উপাদানেই স্থষ্ট । আমি জানি না-মনোহর সাই কীর্তানের 
মত এরূপ প্রেমের উন্মাদনা জগতের আর কোন স্থরে মাছে কিনা-কারণ উহা প্রেমের 
উন্মাদেরই স্থর-_সে সর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না) যদি না৷ হয়, তবে এই জুরকে বুঝিবার 
অন্ত নববিজ্ঞান স্থ্ট করা উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বংসর যাবৎ বাঙ্গালী এই ক্ুবের 
মোহে পাগল হইয়া আছে । যেদ্দিন চৈতন্তচন্দ্ের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগো বিন্দের 
প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল এবং বাঙ্গল! কীর্তুনের স্থরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল। 
বহু রূপকথা ও নীতিকথায় দৃষ্ হয় ক্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গরুর নিকট এক পাঠশালায় 
বসিয়া পড়িতেন। সমীসোনার গলে রাঙ্গকন্তা ও কোটালের পুত্র 
টি একত এক পাঠশালায় পড়িতেন__সেই: হুত্মে একটা! প্রতিশ্রাতির 
ফলে উভয়ে পলারন করিয়া স্থামি-্রীর মত জীবন সাপন করিষথাছিলেন। পীগীতিকা়ও এরূপ 
ৃ্ান্ের অভাব নাই। ব্পা-প্রভাবে এই প্রথা রহিত হইঘা গেল। যোড়শ শতানসীতে 
ফকির-রাম কবিকুহণ ব্যান জেলায় বাস করিত সমীসোনার গল্পের একটা নৃতন বিষণ 
(করেন। গলটি কিন্ত বহু প্রাচীন, ফকিরপামের সময়ে বিটা একট সংস্কারে 
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দাড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি ূপকথায় আমরা রমণী ও 
পুরুষের একজ পড়াশোনার কথা পাইতেছি, যাহাতে মনে হয় ইহা দেশব্যাপী একটা প্রাচীন 
রীতির প্রতি অঙগুলিগ্েত করিতেছে। কিন্তু পাঠশালায় একত্র না৷ পড়িলেও ভ্রীলোকের 
পড়াপ্জনা যে এ দেশে দুসলমাননের সমছেও প্রচলিত ছিল, ভাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
মরা গাগা, সৈতে, খনা, অনতী প্রভৃতি বিশ্বি্রতা ইতিহাস-পর্ব ঘুগের পিতািগকে 
লইয়া টানাটানি করিব না। কালিবাস ভাহার হ্রী ভোকরাজের কলার নিকট স্বীয় সু্ণভার জন্ত 
বিডদ্দিত হইয়াছিলেন, কিংবা বিস্থার স্যার রাজকুমারীরা পপ করিয়া বসিতেন বে, যে তাহাদিগকে 
বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাহাকে বিবাহ করিবেন_এই সকল গল্পকেও ইতিছাসের 
পৃষ্ঠার স্থান দিব না। কিন্ত মাযুগে আমরা চন্তীদ্াসের প্রশয্ধিনী রামী, শিখী মাইভীর 
ভগিনী যাধবী এবং চক্্াবতী প্রন্থতি কৰিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হুইয়াছি। 
চণ্ীকাব্যে দেখা যাইতেছে বে বণিকের বধ্রাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, 
পন্দীগীতিকায় জেলে কৈবস্তের কা! মলুযা ও খুরনা পত্াদি লিখিতে পারিতেন__এরূপ উল্লিখিত: 
আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, 
তাহা নির্ণ॥ করিবার অবসর দ্মামাদের নাই। বাহার! শিমবিগ্রা়্_সদদীতে এবং অপরাপর 
কলাবিস্বায় এতটা পারদর্শী ছিলেন, তাহার! ষে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন যনে হয় না 
আমরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পুর্কের অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথ! জ্ানি--ঠাহার! 
ধু, লেখাপড়া জানিতেন নাকিন্ধ অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন 
ফরিদপুর যপসা।গরামনিবাসী লালা! রামগতি সেনের কন্ঠা বিছুধী "আনন্দময় দেবীর নাগ, 
স্থপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি 
1597৮8/98 অথর্বাঝেক হইতে বজ্ঞকুণ্ডের ন্দারুতি গ্াকিয়া! রাজ! রাজবললওকে 
তাহার দক্ঞের জন্য দিদ্জাছিলেন। বেদনির্গিষ্ট সেই বজ্রকুণ্ডের খসড়া পণ্ডিতমগ্ডলীকণূুক 
গৃহীত হইয়াছিল। তাহার খুল্লতাত জরনারাস্রণ সেন যে “হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা 
করেন, তাহাতে ইহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কতে সাহার সামান্ত 'গিকার প্রমাণ 
করে। ষোড়শ শতান্ীর দন্তম শ্রেষ্ট কৰি চক্জরাবতীর নাম এখন স্থপরিচিত। ইনি সংস্কতে 
বাৎপল্লা ছিলেন, এবং মলুযা, কেনারাম প্রন্ৃতি পূর্বদ গীতিকা রচন! করিয়াছিলেন এবং 
পিতার আদেশে রামাণের পপ্জানুবাদও করিয়াছিলেন । পুর্বঙ্গ-নীতিকার ১ম € ৪র্থ খণ্ডে 
এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইদ্াছে এবং ক্রাহার রচিত কাব্যগুলিও সঙ্ধলিতত 
হইসাছে। ব্দদেশের পল্ীসাহিত্য খু্দিলে আমরা বহু রষণী-কবির রচনা পাইতে পারি। 
কিন্ত সংস্কতে অসাধারণ পান্ডিত্য ১০* বৎসর পূর্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার জাযত্ ছিল, 
তাহার পরিচও কিছু কিছু পাওয়া বাইতেছে। শুধু চক্জাবতী এবং 'আনন্দমস্্ী নহেন, বঙ্গদেশে 


আধুনিক কালেও এমন সকল পগ্ডিতা রমনী ছিলেন, খাহারা বিৎসমাজে বিিষ্ট 
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(মোহন ভট্াচর্ধা, এম. এ. সবথাদ-ভাঙ্করের প্রাচীন স্তুপ হইতে আবিষ্কার করেন এবং 
তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রশ্েক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এ সঙ্গন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবানীতে 
(২০৮ সন, দান্তন) প্রকাশিত করিয়াছেন। ত্রবম্ী ফেবী ১৯৫১ ুষ্ানদে ষাতরচতুদ্শ বংপর- 
ব্যন্কা ছিলেন। সন্াদ-ভাগ্বরে তাহার সেই সমন্বের কথাই লিশিত হইয়াছিল। এই শম্ুত 
প্রতিভাশালিনী বালিকা! কৈৰর্তের স্রা্ষণ চণ্তীচরণ তরকাল্কারের কন্তা। ইনি ১৮০৭ ুষ্টান্দ 
খানাকুল কুষ্চনগরের সঙ্সিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কঅতঃপর আমরা! পদথাদ- 
'ভাক্গর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :-_+দ্রবমদবী বালিকাকালে বিধব হইস পিতা চণ্ডীচরগ তর্কালগ্জারের 
টোলে পড়িতে রম্র করিলেন, তাহাতে সংক্ষিগ্সার ব্যাকরণ ও সুল সাতখানি টাকা এবং 
অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কাণছ্ধার স্বকন্জার বুৎপন্তি দেখি! কাব্যালদ্ধার 
পড়াইলেন এবং আারশাস্েরও কিযদংশ শিক্ষা দিলেন পরে ভ্রবমরী গৃহে আসিয়া পুরাপ 
মহাভারতাদি দেখি! হিন্ুঙগাতির প্রা সর্কশন্্ে শশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণ জবমরীর 
বয়ঃক্রম চৌন্দবৎসর | পুরুষের! বিংশতি বৎসর শিক্ষা! করিয়াও ষাহা! শিক্ষা! করিতে পারেন না 
জবমরী চতুদশ বৎসরের মধ্য ততোবিক শিক্ষণ করিয়াছেন । এইক্ষণে গ্াহার পিত৷ চণডীচরণ 
তর্কালগকার দ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাহার টোলে ১৫১৯ 
জন ছাত্র 'াছেন, রবমন্রী কিখি* ব্যবধানে এক নসাসনে বসি পিতার ছারগণকে 
ব্যাকরণ, কাব্যালগ্কার প্রন্থৃতি শান্স পড়াইতেছেন, হার বি্ভার বিবরণ শ্রবপ করিয়া 
নিকটস্থ অধ্যাপকের! অনেকে বিচার করিতে শপিয়াছিলেন, সকণে পরাজয় মানিয়া 
'গিযাছেন। জ্রব্মণী কর্ণটটরাঙ্ছের মহিষীর জ্জার যবনিকান্তরিতা হুইমা বিচার করেন না। 
আপনি এক শগনে বৈসেন, সঙ্গখে বরাঙ্গণ-পঞ্ডিতগণকে বসিতে সন দেন, ভাহার 
মন্তক ও মুখ নিরাবরণ থাকে ; তিনি চার্ক্গী, যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বলিয়া 
বিচার করিতে শ্গা কৰেন নাঁ, ান্দণ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে শনগণ সংস্কত 
ভাষায় কথা কহেন, রাদ্ষণ-পণ্ডিতের! গ্াহার তুল্য সংস্কৃত দাবা বলিতে পারেন না, 
গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেও পরাস্ত হন রবীন ভাব দেখিতে বোধ হয় লী কিংবা সর্থতী 
হইবেন, ভ্রাহাকে দর্শন করিলে ভক্কি প্রকাশ পানর, এ ক্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার 
উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী শ্রাসে বাইযা! দরবমন্ত্রীকে দেখুন, তাহার সহিত বিচার করুন, 
"মরা জবমনীর বিগ্া-শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদ্দি ইহার এক বর্ণ মি]| হয়, তবে 
আমাদিগকে মিথ্যাক্গ্রক বলিবেন, এরূপ সতী বিস্ঞাবতী স্্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে 
এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” 
১২৩১ বাং সনে কলিকাতা কুল বুক সোসাইটি কতৃক প্রকাশিত “রী শিক্ষা বিষয়” 
নামক পুন্তক হইতে হটা বিগ্রাগ্কার নারী অপর এক মহিলার বৃ্ধান্ত উদ্ধত করিতেছি | 
ালীয়ত্রাক্ষণ কন্তা হটা বিদ্ালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি 
হট বি্াল্গার।  বাল্যাকালে আপন ন্াপন গৃহকার্থোর বকাশে পড়াশুনা করিয়া 
১০১১8 পন্তিতা হইলেন, থে সকল শাঙ্ছের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে 
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বাস করিয়া! গৌড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে '্তাহার স্খ্যাতি, 
অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোকে তাহাকে অধ্যাপকের স্থায় নিমস্রণ করিতেন। 
এবং তিনি সভায় নাসির সকল লোকের সহিত বিভার করিতেন” (৩৭৮ পৃষ্ঠা )7. 

এই পুস্তকে মার লিশিত আছে: -করিদপুর কোটালী পাড়া গ্রামের শ্রামাহন্দরী 
নামে এক বৈদিক, ব্রাহ্মণের জী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাণ্ করিয়া স্তায-দর্শনের শেষ পথ্য 
পড়িরাছিলেন, ইহা মনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ্ছেন ॥ নার উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত 
ভট্টাচার্যের ছই কন্পা' বাত্রী-বিস্া এ ক্ষেতর-বিদ্া শিশিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়! 
শগ্ডিত হইবাছিলেন, ইহ! সকলেই জ্জানেন।” (৩৭ পৃঃ), 

আমরা আনন্দমযরী দেবীর কথ! উল্লেখ করিয়াছি, ইহার শ্মাস্মীয1 গল্গামণি দেবীর 
রচিত অনেক গান বিক্রপুর ঞ্চলে প্রচলিত 'দছে। ইনি হুরিলীলা কাব্য নকল 
করিয়াছিলেন, ইহার হস্তাক্ষর বড় স্থন্দর ছিল। পার্ধাতী দাসী নামী ন্সার এক জন মহিলার 
হস্াগচরের নমুনা আমর! বঙ্গভাবা € সাহিতো উদ্ধত করিঝা দিয়াছি। ইনি উকখানি 
বৈষ্ণব পু ঘি নকল করিয়াছিলেন, হান্তাক্ষর সুক্কাব স্টার স্থন্দর | 

ফরিদপুর জেলায় ্ন্দরী দেবী নামী এক আগ্ষণ-রমনী এক শতাব্দী পুর্বে াশাঙ্গে 
অসাধারণ পাণ্ডিতা লাভ করিয়াছিলেন। লঙ সাহেবের ক্যাটালগে ইহার উল্লেখ দুষ্ট হয়। 
বৈষখংনীয়! নেক রমনী গৃহে বশিষা চিকিৎসা করিতেন, '্দামর1 জানিতে পারিয়াছি। 
স্টাহার! 'আম়্ষেদ পাঠ করিছা কৃতী হইতেন, কিন্ধ গাছগাছড়াও অমোঘ সুষ্টিযোগ সাহায্য 
ছঃপাধা ব্যাধি আরাম করিতে বেশী পটু ছিলেন। তাহাদের খ্যাতি বত্দূর ব্যাপী হইত 
এবং টঠাহাদের গৃহদ্ধারে এতাছু বন রোগীর__বিশেষ মহিলা-রোগীর ভিড় হইত। 

'মামর! পূর্বেই লিখিয়াছি এক চাকার রথ চলে না। সংসারে রমণী ও পুরুষদের ভুলারূপই, 
কাজ ছিল। গৃহলক্দী ৷ হইলে একদিনের জন্য গৃহ চলিত না। গৃহখানি তাহারা] অতি যচ্ছে 
প্রদর্শনীর মত সাঙ্জাইতেন। গাহাদ্দের হাতের মু্-ভাত্ডের উপর নানা রূপ বং-বিরঞ্ষের 
কাজ, শিকায় বিচির কাকুকাধা, শষ্য! বাঁধিয়া রাখিবার জন্জ নানারূপ নিপুণ কারণখচিত 
হড়ি-পড়া, কারুকার্য ও চিরমণ্ডিত সান্গি ও কুলা, পান :€ পানের বাটা রাখিবার সুঙগা 
ুচীকার্থো সম্পাদিত কটুয় ও বস্থাবরপ, বালিসের খোল, বসিবার "আসন, লাহি, বরণ-ভালা, 
এ পাখার বিচি পুঁতির কার্যোর শিরকলা, চিত্রিত লীড়ি, দেয়ালের চিত্র, ছেলেদের 
খেলিবার গোলা! ও মাটার পুতুল_-এমন কি কাঠের উপর বিচিত্র সুষ্ঠি, পাশা ও দাবা 
খেলিবার ছক্‌ ইত্যাদি কত: জিনিষ বে আমরা দেখিয়াছি। তাহার অবধি নাই। 
প্হণীর খেয়েবা কাঠের ছোড়া ও কাঠের হাতী এখনও নির্া করিয়া খাকেন। 
এ ক্কতিহ্ের নমুনা দিছি 
কষ, ? 


ভি 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১৩ 


পারেন, এমন কিছুই নাই, গীতি কবিতাপ্ুলির পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন বীরত্ব, ত্যাগ, 
'আত্মসমদ্ণ। ক্-সহি্কতা, স্বার্থের বলিদান এবং তপস্তা_-এ সমস্ত বিষয়েই তাহারা পুরুষকে 
নম ছা়্াইয় গিশ্বাছেন। আমর! হয়া, মলুহা, চন্্রাবতী, কাক্জল-রেখা, সখিনা প্রস্ততি নারী-চরিত্রের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই চিত্রগুলি নামি বগন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন 
'আমার মনে হইস্থাছিল যে দশমহাবিস্থার রূপ আমার চা্ষুৰ হইল। এক একটি দেবী-চরিত্র 
পড়ি! "আমি ২৩ দিন আবিষ্টের মত থাকিতাম। হিন্দু মেয়ের! ফে কিরূপ নির্ভীকভাবে 
সহুমরণে যাইতেন, তাহা বিদেশী লোকেরা! বিশছয্ের সহিত লিখিয়াছেন। 'আমরা ইতিপূর্বে 
্ঃ কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি, কিন্তু গ্রীক এতিহাসিক হইতে সেদ্িনকার হ্যালিডে সাহেব পথ্যন্ত যে 
চা সকল চাক্ষুষ দৃশ্ত ঝর্ণন। করিয়াছেন, যার্শষ্যান ও ওয়ার্ড প্রতি সাহেবের! তাহা চাপা! দিয়া 
এই ব্যাপারের একটা বীভৎস দিক্‌ দেখাইফ্বাছেন। খুব উচ্চ পরিবারে ও খুব নিযন্তরে 
মাঝে যাঝে যে অত্যাচার না হইত তাহা! নহে। কিন্তু বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, এই, 


এই চেষ্টা ফুগোপযোগী। কিন্তু তিনি দেশের ছেলে হইয়া সেই দেবীদিগের লৌকিক 


ৃ 
বর 
ৃ 


॥ ০ রে 


৯১৪ বৃহৎ বজ 


তামার সেই অস্তিম বিবাহের জ্যোতি+-হুত্রম্জ ননস্ত প্-বসনখানিকে আমরা 
প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই শগ্রিশিখা তোমার উদ্বত বাহুরূপে '্দামাদের প্রত্যেককে 
নাঈরবণীদ করুক মৃত্যু ঘে কত সহজ, কাত উজ্ছল, কত উন্নত, হে চিরনীরব সব্বাসিনি ! 
'অগ্ধি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্ণে তোমার নিকট হইতে সেই বান্ভা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা 
করুক” ব্যবস্ত অনসংখ্যক স্থানে থে জোর-জবরদত্তি না চলিত তাহা নহে, কিন্ত এই 
ব্যাপক পদ্ধতির সুলকথা ছিল প্রেমার্থে ান্মবিসঙ্জন | থাহারা বাঙ্গলা্ প্লীগীতিগুলি 
শড়িবেন, গ্রাহারা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্ব দেওয়া 
প্রেমের প্ররুত দৃশ্বের ঘার উদঘাটন করিয়াছেন-_ বঙ্গের মম্ম্কথা বলিতে সুদক্ষ প্গী-কবিরা। 
একদিকে শ্বামীর চিতানলে প্রাপ বিসঙ্জ্ন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্ত সমস্ত ছুহখ ও 
মৃত্যু বরণ করিয়া লই! এই নাস্থিকারা যে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেশাইয়াছেন-__তাহাতে 
এই উভয় ব্যাপারেরই মর্্কখা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ সবদ্ধে স্প্রসদ্ধ ইংরেজ 
"আভিধানিক জি. সি. হটন তাহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘন্টে ($. 01987. 91. 
18০০৪৯) ৪9৫7078198-1885 4400) লিখিযাছিলেন, “6 ও ৪11, 0১3860- 
0 ৩008৮000504 109871558 70010818008 91 08580) 00. 01061000180 04০৮, 
9০ 5910088105 ম৩৪০৪ 88৪ ভিঞা 10670 095 ৪090050518002০ 
[0088০010058 09 ৯. 198190০6৮0৮ [সকলের সেরা দৃষ্টান্ত, হিন্ু 
বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রাতি জক্ষেপহীন উপেক্ষার ভাব, যাহাতে তাহারা] 
স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসঙ্্রন করেন। ] 

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার শল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিমা 
মনে হয়। চণ্তীদাস লিখিয়াছেন, কুষ/লীলার ভ্িনয় দেখিতে দেখিতে যখন রাধিকা 
ুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন ঝাধানীর এক প্রাচীন! স্াহিত্িনীকেই চিকিৎসার জব 
আলা হইল, ভিনি মহ্রতঙষ। তুক্তাক এবং গাছগাছড়া প্রন্থতি বধের উপাদান সখস্ধে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন বান্দকন্তার চিকিৎসার ক্বন্ত এইবূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান 
হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্ত মেঝে-চিকিৎসকই ডাক! 
হইত। 'অবশ্ত চণ্ীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও ককিকয়পনার কাক 
দিয়া মামরা সমসামগ্িক সামাঙ্গিক নবস্থার আভাস পাইতে পারি__এই হিসাবে ইতিহাসের 
পৃষ্ঠা়ও তাহাদের স্থান আছে। 

_কবিকবণ চণীপ্রস্থৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্লাদেশ্ের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির- 
গুলির উল্লেখ আছে। জন পুঘিলেখকগণের দোবে সেই স্থানগুলির নাম নেক পরিবন্ধিত 
2 বিরুত হইয়াছে, দেববিগ্রহগুলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইমা আলোচনা! 
চলিতে পারে। হন্তত পঞ্চদশ, হোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার যে সকল ভীর্থ্থান 
ছিব, তাহার কতকগুলি এখন বিমান 'আছে। সেই দেবভাগুলির কোন কোনটির পুজা 
বত বৌদ্ধ কিংবা তপু হইতেও. চলিয়া সিমে, দেব ্গানিতে হইলে গং 


শি ই 


চু 
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যাইয়া তত্ংস্থল পরিদর্শন করা দরকার-এই দেবৰিগ্রহের সহিত "নেক সমনধ প্রাচীন 
ইতিহাসের কথা জড়িত শাছে। ধাহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা! করেন, "মামি 
তাহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে ক্মাকর্ষণ করিতেছি। 

বাঙ্গলার চাবাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে নেক কথ! এই পুন্তকে লিশিবন্ধ হইস্বাছে। 
ইহাদের সমন্ধে সার একটি কথা বলা ফ্রকার। ইহাদের একখানি নিঙন্ৰ শান্স আছে 
তাহা ইহাদের কাছে বেদের স্তন নিতা-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই শাস্ডের 
অন্থশাসন তাহারা সর্বাবিষয়ে মানিয়া চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে পিখে নাঁ_ 
ইহা তাহাদের মুখে সুখে কত খুগ হইতে চলিয়! নাসিয়াছে। ভাষা! 'বস্তই রূপান্তরিত 
হইয়াছে এবং যুগে যুগে নৃততন কথার সংযোজনা! হইস্থাছে__তথাপি ইহা খু্টায় অষ্টম ও নবম 
শতাব্দী হইতে চলিয়া আপিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমন্ত লোকই কৃষি- 
কাধ্য করিত ও বীজবপন, বাণিঙ্গোর ন্মারস্ত অথব! শুভকাধ্য নবনথ্টানের জমা গ্রহ-উপগ্রাহের 
মুখের দিকে চাহি থাকিত-_এই শীন্জ তখন হইতে বিরচিত হইতে '্মারস্র হুইয়্াছে। 
ইহা নেক সময়েই একান্ত নিক্ল এবং চাষাদের সথগ্ম ন্তরু্টি ও বাজলার খাতুভেদে 
উৎপাদিকা শক্তির বৈষমা এবং ন্সবহাওয়া গরত্ৃত্ির গল্ভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । এই 
প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার ছৃর্ভাগ্য যে বিলাত 
হুইতে মে সকল বাঙ্গালী রুখিততবের উপাধি লইয়া! এদেশে ক্মাসেন, কিংবা ধাহারা বোদাই 
সহরে যাইয়! রুিবিজ্ঞানে পারদর্শী হুন-ষ্ঠাহারা এতদ্দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙ্গলার 
'বস্থার সহিত সমাক্‌ পরিচিত শ্ডাক ও খনার” এই জত্রান্ত শান্্রকে নিতান্ত উপেক্ষা 
করেন। গণিতের পণ্ডিতের যেবূপ শুভন্করী ন্সাধ্যার কোন খবরই রাখেন না ক্ুষি- 
বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্‌ এদেশের পণ্ডিতেরাও ডাক-খনার কোন তন্বই ন্মবগত নহেন। 
সাহা লইয়া! উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওযা! উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাহ করাতে এই 
পণ্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাচা! থাকিছা ষায়। ডাক ও খনার সহ 
সহ প্রবচন এখনও পঙ্দীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা বাইতে পারে। কম্মেকাট প্রবচন 
নিম উদ্ধত করিতেছি। (১) চৈত্র কুয়া (সা) ভান্রে বান। লরের মুড গড়াগড়ি যান। 
(ট্রে কোয়াসা ও ভাঙছে বান. হইলে সড়ক লাগে ।) (২) পূর্ণ 'াবাড়ে দখিনা বয়। 
সেই বঙ্ছর বা হয়। ( দখিনা দক্ষিণ হাওয়া) (৩) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। এখম 
আষাড়ে ভরবে গাড়া। (পৌষ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও বদি শীত থাকে, 
তবে সে বৎসর 'আষাড়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষ। হইবে ।) (৪ ) কোদালে কুডুলে মেঘের 
গা: মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বল্‌গে চাষারে বাধতে বসল । 'আজ্গ না হয় জল হবে কাল। 
(কোদাল ও কুডুল দিক কোপাইলে যেরূপ হয়, ব্খন মেঘশুলি সেইজপ ছিন্ন হয় এবং তখন 
বদি মাঝে যাঝে। হাওয়া দেয়, তবে বষি মাস বুখিতে হইবে, হুতয়াং তখনই চাষাদের 
বৃষ্টি ধরিবার জন ক্ষেতে "মাইল বীধিষা রাখা উচিত) (5) যি বরে আগনে, রাঙ্গ! নামেন 
মাগনে।. যদি বরে শৌধে, কড়ি হয় তুষে॥ যদি বরে নাথের শেষ, ধরার পুণ্য দেশ। 
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বি ববে ফাগুনে চিনা কাণন হয় দিশুশে । দোষ স্কে জ্মাবাড়ে ধারা, শহ্কের ভার না সহে 

ধরা। মাঘ যাসে বর্ষে দেবা, বাজ্জা ছেড়ে প্রজার সেবা । (যদি গ্রহারণে বৃষ্টি হয়, তবে এপ 

দ্রতিক্ষ হইবে যে, রাহ্গাকেও ভিক্ষাভাও লইঘা৷ বাহির হইতে হইবে। পৌষে বৃষ্টি হইলে ্ 
ছুভিক্ষ আরও ভয়ানক হয, তখন তু কিক্রু্থ করিয়াও অর্থলাভ হয়। যদি জযোষ্টমাসে 

বৃষ্টি না হইয়। ব্বাড়ে খুব বৃষি হয় তবে কমপর্্যাপ্ত শন্ত হনছ। মাঘ মাসে বৃ হইলে প্রঙ্গারা 

এত ধনী হইলে বে, রা ছাড়িয়া প্রজার কাছে গেলেও নর্থলাভ হইবে।) (৬) যেঘ করে 

রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল। (৭) 'আধাচ়ে নবমী শুকুল 

পখা, কি কর শ্ব্তর লেখা কোখা। যদি বর্ষে রিমিঝিমি । শস্ের ভার না সহে মেদিনী। 
যি বর্ষে সযলগারে, যধাসনূ্রে বগা চরে । যদি বে ছিটে ফোঁটা, পব্দতে হয মীনের ঘটা 
(শ্রপক্ষীয় "নাচের নবধীতে বন্দি সুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খন তাহার শ্বস্তরকে 
বলিতেছেন, কেন দ্ঘার হিসাবটিসাৰ করিতেছেন__্মার কথা মানিয়া লউন, ঁ তিথিতে 

রপ বৃষ্টি হইলে সেবার এন্সপ নাবৃষ্টি হইবে যে, মধ্যসমূদ্রও শুকাইয়! যাইবে-_সেখানে 

চড়া পড়িবে ও তথায় বক চরিকা! বেড়াইবে। যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া এ তারিখে 
ছিটেক্কোট। অর্থাৎ বৃষ্টি হয়, তবে সেবার বর্ষ! একপ বেলী হইবে থে, পর্বাতের উপরও মত্ত 

দেখা দিবে। খদি রিিঝিি বৃষ্টি হয় শ্খাৎ কনেকক্ষণ ব্যাপি ছোট ছোট নিপ্লুতে 
গমবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার পধ্যাপ্ত শঙ্কা হইবে) (৮) খনা ডেকে ব'লে যান। 

রোদে ধান ছায়ায় পান । (বত রৌদ্র বেশী পাইবে, ততই খান্ত ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া 

শাইবে, ততই পান বেনী হইবে।) (৯) ন্মাস্থিনে উনিশ কার্তিকের উনিশ, বাদ দিয়া যত 

পারিস মটর কলাই বুনিস | (১৯ ) খনা বলে চাষার পৌ। শরতের শেষে সরিষা! রো। (১৯) 

সাত হাত তিন বিঘতে। কলা! লাগাবি মায়ে পুতে । কলা লাগিয়ে না কাট পাত। তাতেই 

কাপড় ভাতেই ভাত। (৯২) ষঙ্ধি থাকে টাকা করবার গে, তবে চৈত্র সাসে দুটা ঝো। 
(১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে খানের বল। (১৪ শুনরে বাপু চাষার বেটা 
শাটার মধো বেলে ফেটা। ভাতে যদি বুনিস পটটোল। তাতেই তোর 'াশা সফল 
(১5) বৈশাখ দোষে হলুদ রোও। দাবা পাশী খেলা ফেলিয়া খোও। (১৯) ফাল্তনে 
আগ্ছন চৈতে সাটা | বাশ বলে শী উচ্তি। স্তন বাপু, চাষার বেটা। বাশের সাড়ে দিও 
ধানের চিটা। দিলে চিটা বাশের গোড়ে। হই কুড়া ভু ই কেড়বে ঝাড়ে। (১৭) খনা 
খলে শুন শুন। শরতের শেষে দূলো বুন। (১৮) তামাক বুনে গুড়িয়া মাটী। বন্দ পভ 
শট শট। তর! পৌষের অহিক রেখো না। (১৯) বলে গেছে বরাছের 
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সহ মাল ভাল।) ঝ্তুড় ঘর সম্বন্ধ, আকাশের ন্বস্থ! সে, সর্বপ্রকার কৃষি সন্ধে__ 
এই সকল প্রবচন বা্গলার পক্ষে খাঁটি সত্য। বখন বাঙ্গালীর চাকুরী শিলিতেছে না, তখন 
ব্ামাদের কুষির জন্ত প্রস্তত হইতে হইবে) কিন্ত এই প্রবচনগুলি কি এখন ক্যামাদের উদ্ধার 
করা উচিত নহে? 

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পর্গিকাণ্তলিতে কিছু কিছু 
সংগ্রহ আছে, কিন্ত চাষার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বাবুর যে সেইটিই মানের কথা। 

বিশববগ্থালয়ের সৈখিলি ভাষার ব্যাপক পরীুক্ত বানুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্যা মহাশয় 
বলেন যে তাহাদের দেশের গ্গোভিষ সঙ্বন্বীয় নেক মৈথিলী পুথিতে (কোন কোনটি 
০১৪০" বসরের পূর্বের ) ব্সথ “খনাবচন*” বলিয়া বাঙলা ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধত 
করা হুইঘ়াছে। এই সকল গ্রবচনের বটতলা কতকগুলি সংস্করণ আছে। তাহাতে বেশী 
বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্ণর কর! সহজ নহে, বৃহ্ৎসংহিতা ( ৫ম শতাব্দী )। 
এমন কি পতঞ্জলির মহাভাশ্ ( খু: পু ৩* শতান্ধী) প্রতি প্রাচীন সংস্কত পুস্তকে এই নকল 
গ্রবচনের মত কতকগুলি বচন স্ত্রাকারে পাওয়া! যাইতেছে । কিন্ত এতদ্দেশ-প্রচলিত খনার 
চন নামধেয় এ্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গল! দেশের কথাই বেনী করিয়া পাওয়া যায়। নারী-্চরিত্র, 
জ্যোতিবিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বিষনের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী। 

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিছাসের ইঙ্গিত ন্সাছে। ভগীরথ থে 
গঙ্গার গতি ফিরাইয়! দিয়া! একটা বিরাট্‌ পূর্ভকর্্ঘ সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক 
উপাধ্যানের আড়ালে তাহা চাপা পড়িছাছে-_কিন্ধ খনার বচনে “মরি যদি মরগে ভগার 
খাদে”_ছত্রাট পাওয়া যা়। “খাদ” নর্থ খাল”-_হ্তরাং ভণীরণ যে খাল কাটি ছিলেন, 
তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে । কনার একটি প্রবচন এইবপ ₹_-"উঠতে শুতে 
পাশযোড়া, তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া, ভবার চৌন্দ ভবীর জট, এই সব ক'রে জন্ম কাটি। 
এ ষঙ্গি না কর্‌তে পারিস, ভগার খালে গিয়ে ডুবে মরিস।” এখনও গোঁড়া ব্রাঙ্গণদের 
রীতি আছে যে গঙ্গার গান করিবার পৃর্ে তাহার! এক সুঠ যাটা নদী হইতে তুলিয়া তীরে 
ক্ষেপণ করিয়া শেষে রান করেন। এই বিরাট পুর্তকার্ধোে যে হিন্দুযা্ই সহযোগিতা 
করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা রুদ্ধ না হত, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই - 
'নিতা-সাহাথ্য বাধাতাসূলক ছিল, এই রীতিথবার! বেন সেই কথার ন্াভাস পাওয়া যায়। 

আবার গুভদিন ও অস্তভদিন সন্ধে অনেক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্ত াঙ্গালী 
জনসাধারণ প্রতি সূহূর্তে সমস্ত শালী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে বন্ধন সুক্র হইতে পারে। 
খনার এই বচনটিব প্রতি লক্ষ্য কন__. 

প্রজক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন ॥ লালিত দেখবে যখন, খেউরি হবে তখন ॥ 
কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার& জল ভাল গঙ্গার জব, ষল বল 
বাহ বল॥ আর যত সব ভাসা! দিসা। নার বিচারে বুদ্ধিনাশা |” 

৪৮ 


চু 
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ইহার পুর্ব্েই একটি বচনে পাই সোস ও শুক্র বার বাদ দিদা নুতন কাপড় পরিবে, 
ববিবারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপণে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক সপ্ত 
দিন বঙ্ছন করিতে হইবে। কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে রঙ্গকালয়ে কাপড় দিতে . নাই! 
কিন্ত এইবার শৃদ্ধলিত পুরুষ বন্ধন ছিল্প করিয়া মুক্ত হইক্জা বলিতেছেন__যখন রজ্জক 
আসিবে, তখনই কাপড় দিবে__ভাহাতে দিনক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি, হইবে 
এবং লাফাইক়া সমুস্্ পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের যখ্যে গঙ্গা- 
জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ঠ, গ্রহা্ির বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন 
এসকল শান্ত্ের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহবারা! নিবর্থ 
'শ্চর্যোর বিষয় অন্তান প্রাকৃতিক উপভ্রবের মত, ভুমিকম্প সবন্ধেও কতকগুলি পুর্ব 
লক্ষণ নিদিষ্ট হইয়াছে, ঘথা_-"ভন্‌ ভন্‌ ক'রে উড়ে মশী। এক চাপড়ে শতেক মরে সে 
দিন মেদিনী নড়ে ৪” (মশার যদি এন্সপ বাহুল্য হয় যে, এক চাপড়ে একশাটি বিনষট 
হয়_সেই দিন দুমিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বন্তা ও ঝড়ের স্ছচনা ছুতিক্ষ 
ও মহামারির স্থচনা প্রতি ব্যাক ব্অনেক প্রবচন ব্দাছে। ধান, চাল হইতে সুরু 
করিষা মা কলাই প্রন্ৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, 'আম, কাটাল প্রস্থৃতি 
বিবিধ ফ্ষল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য 'সবহাওয়া এবং শল্ত ও ফলের ব্যাধি নষ্ট 
করিবার উপা়-_বাঙ্গলার কৃষিতন্ধের সমস্ত কথাই ন্সতি সংক্ষেপে খনা দিয়্াছেন। ডাকের 
বচনেও এ সকল কথ! ন্দা্ে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের শ্টি সন্ধে 
শ্রবচনই বেশী। মৎসঙ্গলিত বন্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহা বিস্তারিতভাবে '্মালোচিত 
হইমাছে। 
"আমাদের দেশের নিয্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষ সমন্ধে বিদেশী লোকের! অনেকেই 
মতামত, প্রকাশ করিয়াছেন। উনবিংশ শতান্ীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন খ্মামাদের 
(গর চিন) উপর দ্দনেকটা সদনধ ছিল তখন তাহার ব্মামাদের দোষগুপ 
উত্ভরই সরলভাবে ব্যন্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও 
ার্সম্যান এদেশের রীতিনীতি ক্মনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিঘাছেন__াহাদের 
ৃষ্ট্থ প্রচারের স্থবিধার জন্ত। কিন্ত এদেশের ভাল দিক্টাও গ্রাহারা! দেখিয়াছিলেন ৮ 
তখনও সাস্পরদায়িক বিদ্বে, ও কুটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে করে 
নাই। দিস মেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বর এদেশের উদ্চূসিত প্রশংসা 
করিতে কত এলফিনষ্টন, ফাণ্ড পন, উইলসন, কোলক্রক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । এখনও 
সামনা অগা জীবিত আছেন-_তুলসীদাষের আত ধাম হহার সমকক্ষ কে নাই 


এটা ১৯, সু 


ভু 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১৯ 
নিখস্টের ভুমিকায় উদ্দুসিত ভাবার বাহ! লিখিত্বাছেন, তাহার কতকটা নিম উদ্ধৃত 
করিতেছি »_ 


শতাপ নিযে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেরী হু, সমাজের নিমন্তরে জ্ঞানের 
প্রযারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি বুগফুগান্তরের চেষ্টায় 
ভারত্বীয় কুটার পর্যন্ত বিন্কৃত হইফ়্াছিল। দিনি এই তথ্য সহঙ্গ সরল 
স্বাভাবিক - জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাতিত্য 
পারিভাষিক মুন্দিয়ানার জটিলতা! ব্যতীত সেই জ্ঞাল যে কতটা বিশ্বজনীন এসারতা। 
এবং গভীরতা! লাভ করিয়াছিল, তাহা। দেখিয়া! ন্ববাক্‌ হই যাইবেন | সেই জ্ঞান 
যে সকল লোকের আছে, তাহারা বে উহা কত ছুরি ও সূলাবান্‌ তাহা আদৌ অবগত, 
নহে। হ্্মদর্শী ব্যাক্তি প্রায়-নগদেহ কোন কুটারবাসীর মুখে নর-্চরিত্র এবং মাল্গষের 
কর্তব্যাদি সববন্ধে এন্ধপ নদাম্চর্ণ জ্ঞানের কথা শুনিবেন, যাহাতে তিনি বিশ্মিত হইয়া 
যাইবেন। তিনি গাহার এতন্দেশী় নি্রতম চাকর-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের 
স্বভাব সন্ধে এরূপ অস্তদূ্টি ও স্থক্ম বি্লেষগ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, 
যাহা! অন্ত দেশের মাত্র যহাজ্ঞানীদের মধ্যে দাশ করা! ঘায়। তিনি পল্মীগুলির মধ্য 
দিয়! যাইতে যাইতে খোলা! হাওয়ার মধ্যে এরূপ চ্গ শি ও কারুকাগ্যের নমূন! দেখিবেন, 
যাহা! যুগষুগাস্তরের চেষ্টালন্ধ। 

এই প্রদেশগুলির পধ্যটক তাহার ভ্রমণকালে বর্তমান শিল্পের নেক নিদর্শন দেখিতে 
পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং ০৮০৪, দেখিবেন, যাহা! সন্ংফোটা ফুলের 
স্কায় শি্লীর কোমল হত্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি 
স্ুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহা সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া 
স্বীকৃত হইত। সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত শুট দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে 
পর প্রান্ত পথ্যন্ত দুখরিত হইজ্া উঠিত এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুপা, 
নির্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সন্ধে কতই-না হবৃহৎ পুস্তক লিখিয়! ইহাদিগকে সম্ানিত করা 
হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্যোর নিদর্শন আমাদের গভীর বিশ্ময়ের উদ্রেক করে। 
কিন্ত হিনি একবার ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শি্সসাধনা-_ন্ুরুচি ও আয়তন 


. সন্ধে এই ত্যাশ্চধ্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতাঁ করিতে পারে, তিনি জগৎ খুঁজিয়া 


একসপ স্থাপতা-শিলের নমুনা কোরায়ও পাইবেন না। যখন প্থাটক এই মন্দিরময় 


নগর দেখিবেন, তখন যে অসাান্ত প্রতিভাশালী ইহান্দের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং 


যেসকল কর্ধনিপুপ অধ্যবসান্পীল হত্ত ইহাদের ব্মাকার দিয়া গ্রানাইট পাথরে তাহাদের 
-কঅমরবীন্টি চিরকালের দন্ত ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি 
সহনসেই বুঝিবেন থে তিনি জগতের এমন এক ত্য জাতির মধ উপস্থিত হইয়াছেন, 
. াহাদের তুলনা! নাই। তিনি তহানেরই বংশধ্রগণের মধ্যে আসিয়া গীড়াইযাছেন, 
ছাদের “অসাধারণ করনাশক্ি সীল ও: না উপকরণ উপেক্ষা করা ভিন 
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যে সকল অন্থৃত কণ্ষ্ব করিতে পারিত, তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী পর্বতের শিলা কাটিয়া 
হার! নিশ্মাশ করিয়া গিয়াছেল। 

এমন সকল লোকও ন্মাছেন খাহারা এতদ্ধেশীয় লোকের নীতিজ্ঞান "সাছে বলিয়া 
স্বীকার করেন না। ধাহারা এবপ সার মত পোষণ করেন, তাহারা একবার এদেশের 
ইসনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসপ্মানজ্ঞান এবং পঅপূর্ব বীরহ্ের কথ! ভাবিয়া দেখুন | 
এদেশের লোকের সঞ্খোর 'আদশ্‌ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন বন্ধু-_জখে 
ছঃখের চুড়ান্ত পরীক্ষান্থলে কিন্ধপভাবে ন্াস্মনিবেদন করিয়াছেন__ এদেশের ছুত্যোরা সামান্ত, 
কিছু উপকার. পাইলে প্রত্ৃতক্তির কি শআশচর্যা উদ্ধহরণ প্রদর্শন করে-_ এই সকল তাহার! " 
একবার চিন্তা কক্ুন। এই দেশের তপস্বীর! ভগবানের প্রীতিলাভের ন্ধাবিশ্বাসে নিজের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন তাহা ভাবুন। কিন্ত সর্ধ্যা্ে সামি. 
সভীদের কথা কহিব। শনুলুনীস্ নি এবং সুস্থার প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিচ্ছু 
বিধব! স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার নসাশা স্বেচ্ছা চি্তানলে ন্মাস্মবিসঞ্জন করিম! থাকেন, 
নেই দৃহের কথ! আপনারা একবার স্মরণ করুন। যে জাতির মধ এই সকল মহাগুণের 
পরিচর পাওয়া যায়, তাহারা সাধারণ মন্থর পথ্যা়ত, লেন । যদি বিষি-প্রবর্তক 
শাসনকর্ভারা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষা করিম! শাসনদ্ড পরিচালন! করেন, 
তবে এই জ্গাতিকে উন্নতির শেখরদেশে ক্আরঢ ক্ষ সনায্াশে ইহাদের সুখস্থাচ্ছনদা 
ু্ধি কর। যাইতে পারে।” 
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এদেশের চাষাদের হয়ত বরণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বানাই, কিন্ত পূর্বকালে গ্রামে 
গ্রামে এত পাঠশালা! ছিল বে, ল$. সাহেব তাহার ক্যাটালগ বিশ্মন্ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে 
লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু নেক সম্ধ বরণক্জান না থাকিলেও 
বিষয়জ্জান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত কপে 
অভিহিত হওয়ার, যোগা। এ সমন্ধে হটন সাহেব ও তৎসময়ের অপরাপর অনেক 
ইংরেজ ইঙ্গিত করিঘ্বাছেন। পাঠক বণজ্ঞানশৃন্ত বাঙ্গলার চাবাকে ভিল, সাওতাল 
বা কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাদ সহশ্র সহল্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর তি 
শ্রেষ্ঠ দাশনিক মতগুলির সঙ্ুখীন হইয়াছে, তাহাদের পুরকপুকতধগণ খবির শ্রম হইতে 


৯২২ বৃহৎ বদ 
না। ইলিয়ান্ড কাব্য হইতে টেনিসনের দীতি পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত জব্যই 
জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিলাতের করজল চাধা সেক্সলীররের নাটক বাঁ চসাবের 
কাবোর কথ! ক্গানে ? কিন্ত এদেশের কোন্‌ চাষা__নুসলমান চাষাকে বাদ দিয়া বলিতেছি 
না রামানণ, মহাভারতের কথা! জালে না? «** বৎসরের রুত্তিবাস, বহু প্রাতীন ধন্ঙ্গল,, 
এমন কি শৃল্তপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চ্তীমঙ্গল, মনসাদেবীর গান-_এএই 
চাষারাই দ্গিয়াইযা রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পদ্দাবলীর অপূর্ব সম্পদ ও পালা 
গানের ন্মাশচর্য কৰিত্বের ভাগারের চাবি ই্থাদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই 
কে, কবিকদ্ষণের চরিক্-বিগ্লেষণের এবং মহাক্ষনের পদ-কীর্ডনের আসর ইহারাই 
মাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গরিমা-_নিরক্ষর চাষীরাই তাহার 
মালিক। ইংরেজী বিগ্মার প্রচলন ন্সবধি যে জ্ঞানের ধারাবাহিকন্ব এতকাল নাপামর 
সাধারণের মঙ্যে (বর্ণভ্ঞান থাকুক বা! লা থাকুক ) চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার গতি, 
খামিয়া গিয্বাছে। 

এই জন্যই বাঙ্গলার চাষা যাহা জ্দানে বা বলে তাহা! গুনিয়া বিদেশীরা স্তব্ধ হইয়া! যায়, 
হুটন লাহেবের উত্ি কিছুমাত্র 'আঅতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাদা কত বিপ্লবের যখো বাস 
করিয়াছে, _ছুততক্ষ, অঙ্্মা, মহান্দন ও জমিদারের অত্যাচার, 'অভিবৃষটি, কসনাবুষ্টি। মহামারী 
এসকল তে! তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে গীড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে 
বাস্তব 'পেক্ষা বাস্তবের কথাই তাহার বেনী মনে পড়ে ॥ ইংরেঙ্গ কবির 'ার্ডনাদ__. 
1. ৯০) জবআনগজ সন) পথ] আগত ৯106. জও9599 0 ৯18) 008 ০? 
[ শুখলিত জাহান্দের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাঙ্ছের গাড়কে চিনে, ( তাহা হইতে তাহার 
সুক্ষি নাই, সারাদিন সেই দাড় টানিতেই হইবে ) দুঃখের সহিত সামি তেমনই পরিচিত " 
(3907 ০৮০০৮) ] কিন্ত আমানেৰ চাবা ছুঃখকে সর্ধাঙ্গে বহন করি বাস্তবের শর 
দেখে। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুর (প্রসশান্ের তন্থ তাহাকে যে উদ্ঠলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে 
আসন টলায় কে? তাহাদের দন্ত রামপ্রসাদ্গাদি কৰি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে 
খাখিয়া দিয়াছেন। দাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়! 


ফলতো সোনা ।” কলু-ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে-পয! স্ায়ায় ঘুরাৰি ত, 
চোখচাকা বলের মত, ভবের গাছে বেছে দিদা মা, পাক দিতেছে 'বিরত--কি ফোব করিলে 
আমার ছটা রিপুর অনুগত) হোপ, ঝাড় তুষণনে পড়ি ঘখন তাহার তনরীখানি ফু বু. 
সি শীলিব সত 
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বে সরি শ্তাম। বড়রিপু হল কুদ্দওস্বূপ, পুণাক্ষেত্র যাঝে কাটিলাম কুপ ।* ঘরে বসিয়া 
পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গা_“ভবের ব্সাশ! খেলব পাশ! বড় ন্মাশ! মনে ছিল” 
এরূপ শত শত উদ্দাহরণ দিয়া! দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষা মাটিতে বাস করিমাও 
প্রক্কত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের ধিবানী। সে জমিদার কি মহাক্গন-_ব! অনুষ্টের ভূত্য নহে. 
সে বুদ্ধ ও জৈন গুকুদের শিল্ত। একটুখানি ব্পক্জান দিলা ইহাকে উন্নত করা এবং 
'াকবরকে নাম সই করিতে শিখাই্ব শ্রে্ঠতর করিবার বাহাছুরী লওয়া__উভয়ই তুলারপ। 
বাঙ্গালী চাধা প্রশ্ন করে_”দীপ নিবিলে, '্মালো কোথা বায়? স্থর থামিলে শব্দ কোথা যায়” 
(গোরক্ষবিজয়।) এইবপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্‌ দেশের চাষ! করিতে পারে? অন্ত দেশের 
গ্রামা কবিতান্ব__বেদনার গভীরতা, ্গীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব '্াছে, কিন্ত 
বাঙ্গলা! পঙ্ীগাখান্স প্রেমের যে তপক্া ন্াছে/_ক্গগতের নার কোথায়ও সেরূপ সাধনা 
নাছে কিন! তাহা! জানি না| পল্লীগাথা গুলিতে সেই ন্ান্চথা তপক্ষার কথা পড়া নিতান্। 
বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সপ্রন্ত হইবেন। এদেশের কৰি ন্মগ্যান্ম- 
রান্জোর নিজ্গ জন। বাঙ্গলার গ্রামা কবির গাথা পড়িয়া এক্সক্র তাহাদের সষ্ট লায্িকাদিগকে, 
চিতরবিষ্কাবিশীরদ মিসেস হেগ, সেকসপীনর ও রেইনীর নারিকাদের সঙ্গে তুলন। করিয়াছেন) 
রোমা গোল! পা্লীগাথায় অপূর্ব কাব্শিক্পের পরিচন্ধ পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং 
উইলিয়াম রখনষ্টাইন তাহাদের মধো ছন্স্্ার বিশ্ববিশ্রণত বমপীনৃসতিিগকে জীবন্ত, লাইয়াছেন। 
আসীবতব, দেহতক্ যদি চাষার! বৌনধ-শ্রষণের নিকট পাইয়া থাকে, হিন্দু আদ্ধণের নিকট 
তাহার! ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের ছঃখ সে মায়ের হাতের “মার ধ'র' মনে 
করিয়া সেই মাতাকেই ন্মাশ্রয় করিয়া থাকে_“বারে বারে যত দুখ দিস্াছ, দিতেছ তারা 
(সে কেবল দয়া, তব ছেনেছি মা ছখহরা। ক্ষেতের কাঙ্গ করিতে করিতে সে যে গান গায়, 
তাহার মর্দ ভারতবর্ষ ছাড়া শন্ত কোন্‌ দেশের চাষা বুঝিবে ? বঙ্গদাহিতা-পরিচয়ের 
ছিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষার বিরচিত লাল শশীর ঘে গানগুলি প্রান হইয়াছে, তাহাদের ধকলগুলির 
মন্ার্থ আমর! বুঝিতে পারি নাই, কিন্ধ তাহাদের প্রত্যেকটি যে খুব উচ্চ বঙ্গের ভাবরাঙ্দোর 
কথা ও অবাস্তব তব্ের সম্পদ্‌ তাহ! সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন। 
বাঙ্গলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ শর্থগ্ ও হর্নাতিপরাযণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা 
» সামরা ঘোড়শ শতান্ধীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্গী- 
টার ব্খ। ঝীতিকায়্ দেখিতে পাওয়া যায_যগ ও দুসলমানদিগের মত হিচ্ছু 
ললনাঁদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়া লইয়া চম্পট দিতেছে। রূপকথায় 
শৈশবে আমরা! গুনিয়াছি__সদাগরেরা আানাধিনী হুন্দরী রমলী পাইলে তাহাদিগকে বলপুর্ক 
তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের যাই বণিকের চির 'মহিষাল-ব্' নামক গীতিকায়। ভে 
স্লীতির ভোলা! বণিকের চিত্রে, এবং মহযা-নীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইতিহাসের একটা 
কাবা-কথার লিখিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়) এই বণিকেরা পরস্থাপহারী এবং ন্ত্দনধ 
ও শী কা হাথ কাচ কি পরও ইহারা সে বে 


০... ৬ 


ভু 


৯২৪ বৃহৎ বঙ্গ 
সহামাণিক্য বলির সরলপ্ররৃতি গ্রাধ্য লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (101. 
বত ০ 8০এ। জর্টবা )। কবিকদ্ধণ সুরারি সলের যে চিত্র গ্রাকিগাছেন তাহা 


একান্ত ধূর্ত, সদসদ্জ্জানবন্ধিত ঠক বপিকের | সমাঙ্জে বহু সু্ারি নীল না থাকিলে হয়ত কৰি 
কালসনিক সুরারি নীলের এপ লীব্ত চিন ্াকিতে পারিতেন ন। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য 
যে নষ্ট হইয়া গেল তাহা ছুর্নাতির ফল বলিয়াই যনে হয়। যে পর্যন্ত কোন শ্রেণীর লোক: 
হুনীতিশরায়ণ ও ধার্মিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী 
বণিকের নাম ছিল *সাধুপ। এই “সাধুশন্দের 'পভরংশ 'সাউ' ( শাহা, সাহু)। নৈতিক্ষ 
কে হা সাধুদের চকিত্র-ত্রংশ হইয়াছিল বলিয়া! মনে 

বঙ্গদেশের বিশ্কৃত বাণিঙ্গা-সন্বপ্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি ৪ নীতিকায় 
পাওয়া যাম। সেই. সঙ্গে জাহান্গগুলির "সাকার ও 'আযতনাদিসখন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ 
দুষ্ট হয়। বংশীদাসের (১৫৭৫ খু) মনসামঙ্গলে জাহাঙ-নিষ্টাণের একটা উৎসাহিত বিবরণ 
'আআছে। কবিকদ্ষণের তদ্দপ বর্ণনায় অতাধিক অতিরঙ্জন প্রবেশ করিয়াছে। জ্াহাক্গগুলি এক, 
গে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংগ্কার অতিরজিত করিয়া কবিরা বে চিত্র খ্কিয়াছেন, তাহা 
অশ্রদ্ধের। “কোবা” নামক ডিঙ্গির উল্লেখ পল্লী-গাথার জনেক স্থলে পাওয়! যায়। ইশা খার 
শ্লীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে । এখনও ঢাকা অঞ্চলে "কোয” নৌকার। 
ব্যবহার প্রচলিত ন্সাছে। জাহাজগুলির মধ্যে যেটিতে স্বয়ং সদাগর খাকিতেন এবং 
হাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহ! “মধুকর' নামে অভিহিত হুইত | আমর! কাব্যওুলিতে, 
ন্গাহাঙ্গের বহু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যখ1__“বাঙবল্লভ/” 
শ্রাজহংস,” “লমুদ্রফেনা/” *শঙ্খচুড়,” “উ্য়তারা,” “গঙ্গা প্রসাদ,” “ছুর্গাবর”। কোন কোন নাম 
শ্রারুত-যুপের, খখা__*গুয়ারেখী,” “টিযাঠা,” পভাড়ার-পটুনা/” "বিজু ুক্ু” (বিজয় গুপ্ত )) 
ইহার! পুর্রাকালে যে খুব বৃহদারৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের 
সবলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সসুদরযাত্রা নিষিদ্ধ হুওগ্বায় যুগমুগান্ত পরে যে সকল 
সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশ: পাড়াগেয়ে কবিরা বাড়াইয়া শ্রদ্ধেয় করিয়া! ফেলিঘবাছেন। 
চাদ সাগরের একটি জাহাঙ্গের যান্ল এত উচু ছিল বলি উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার 
উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লঙ্কা দেখা যাইত। কোন' কোন বৃহৎ জাহান্গে 
চাদ সদাগর হাট বসাইতেন) তামিলনেনীয়া নর্থকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। 
এই জাহাজের বহর এত বড়_ীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই 
সময়েই ন্মপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত (তার শিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদ" 
স্তার।। "অনেক নায় ঝড়.বুষ্টি অনেক নায় খরা।”-_কিজদ়্ গুপ্ত । কোন কোন ন্দাহান্জে 
কষলিঙ্গদেশী নৈন্াগণ থাকিত। চাদ সাগরের কোন ডিঙ্গা এ বড় ছিল মে তাহা 
৮* গ্গ জল ভায়া যাইত। কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একদিকে ঠেকিলে 
নদীর পাড় ফ্বসিহা পা়িত ও লি ভুমিতে ন্দাউকাইযা বাইত, তখন তাহাকে চালা বার 


রঙ রি 


শিক্ষা-দীক্ষার কখা ৯২৫ 


দন্ত ছাগ-যহিষ বলি দিদা! কালী দানের তুষ্ট সাধন করিতে হইত । এই সকল নমান্প্ৰী বর্ণনার 
কতকগুলি অতিরজিত সংস্কার হইতে উৎপ্ হইলেও ইহা! টার সারের ন্তুলনীয় বাণিজ্য, 
তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন বাঙ্গপুত্র ও সদাগরের পুত্রের 
মর্ধাদ। প্রান্ম তুল্য ছিল। চাদ সন্দাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজ্জ 
এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকের! রাঙ্গার মতনই সন্মানিত । 
রূপকথা গুলিতে দুষ্ট হয়, রাঙ্গপূত্র ও সওফাগরের পুত্রের মধ্যাদা প্রায় তুল্য। 
সেই সকল বণিকৃ-রাদ্দের দেশে জন্গকাল ছেলেরাও চারটি ভাত পায় না। সগ্তগ্রাম 
বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জ্গাহা্স নির্ষিত হইত। সমুধাত্রার প্রাক্ালে 
সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা “যিঠ পানি" তুলির] লইত। এ ননী শুকাইয়া যাওয়ার পর 
সপ্তগ্রামের উ্বধা লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্দেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্ছে পরিণত: হয়। 
পঙ্গীগাথায় থে সকল বাণিঙ্গা-তরদীর বর্ণনা পাওয়া! যাক্স। তাহাতে অতিরঞ্জন ব্মতি কমল | 
চট্টগ্রামে নির্মিত জাহাঙ্গে চড়িয়! বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্গা, লঙ্গা্বীপ, মাটাবান প্রদ্কৃতি 
দেশে যাইতেন। "নিলক্ষা” শব্দ বোধ হন লক্ষা্ধীপকে, “এল” প্রশ্বনমকে ও “নবন্তনা” 
মাটাবানকে বুঝাইতেছে। “নাকুট,” “অহীলঙ্গা,? "চক্রসালা” প্রাস্ৃতি যে সকল দেশের নাম 
পাওয়া যাইতেছে, তাহার! খুব সম্ভব ভারত-সাগবের কোন কোন দ্বীপ । চট্টগ্রাম ও তারলিগ 
বঙ্গদেশের এই ছই বন্দর বিশ্ববিপ্রুত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর ভীরবাসী "বালানী” নামক 
এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নিশ্থান করিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট, 
ঙ্গাহাঙ্গ নির্বাণ করিয়া থাকে । “বালামী নৌকা” ইহাদের নামাঙ্থুসারে পরিচিত | চীন পরি- 
ব্রা্গক মাছন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়_-একদা! তুরদ্ধের সুলতান আলেকদ্াপ্ডি মার 
জাহাঙগ-নির্াণপদ্ধতিতে নসমন্ত্ হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহান্স নির্মাণ করাইয়া 
লইয়্াছিলেন। ন্দমারবী লেখক ইদ্রিস খাদশ শতান্ধীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সন্ধের 
উল্লেখ করিয়াছেন--তিনি সে দেশের নাম করিঘাছেন “করণবূল”_ এইশঙদ “কর্ণছুল' শের 
খপত্রংখ। ১৪০৫ খুঃ অন্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হে! বাণিক্গা-স্ন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের 
সমাধানার্থ স্ত্পং চট্টগ্রামে সিঘাছিলেন, এবং ১৪৪৩ খৃষ্টান সুএরসিদ্ধ আরবীয় পর্যাটক 
ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জগাহাঙ্গে চড়িা জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ 
শব অন্ধ পরঠুগিজ নাহু'ভি চোনা (গোয়ার শাসনকণ্ঠা) হার সেনাপতি দি মান্াকে চট্টগ্রামে 
তাহাদের একটা বাণিজ্গা-কেনতসথাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত 
বকজচািত জাহাঙ্গের প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের এই বিপুল জগাহান্-নির্াণ কারবারটি 
১৮৭৫ খুষ্টান্দে হত হইয়া পড়িল । চট্টগ্রামে ষ্টার শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের 
নাম লোকে বলিষ্া খাকে-_স্াহার! জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। সুসলযান 
রাঙ্জতের শেষভাগে তাহারা জীবিত ছিলেন__রকগ, বসির, গুষানি সবালুষ, মদন কেরানি, দাতারাম 


: চৌধুরী প্রস্ৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহারা 
সথাম্াদিগের অত্যাচারের সম বৃহ নৌসঙগৰ লই অগরর হইতেন। এই শরেধবনধ লাহা্- 


৯২৬ বৃহৎ বঙ্গ 

গুলিকে '্ুপবহর" বল! হইত। দিনি হাশ্মাদ্দিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, 
ভাহাকে “বহুরদার” বলা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর ন্মাদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ 
জীবিত ছিলেন; পিরু স্গাগর, নন্ুমালুম, রামমোহুন দাবোগা প্রত্ৃতির নাম এখনও শোনা! 
যায়। রামমোহন দারোগার জ্বাহাজ বাণিক্ঞাত্রবা লই স্কটলগ্ডের টুইড বন্দরে গিয়াছিল। 
চট্টগ্রাম-নিশ্ষিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব :__. 

৯ বালাম নৌকা _ইহা পুর্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারপতঃ 
ইহারা ১৬ দাড়ে, পাল উড়্াইরা চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২** এমন কি ২৫* টন 
ধান্ত বোঝাই লইয়! যাইতে পারে । কিন্ত ৫০ উনের ধিক মাল লইয়! ইহাদিগকে সমুদ্রপথে 
যাইতে দেওয়া হয় না। এই ক্ষি্রগামী বালাম নৌকা বন্দির সাহা বিনাও অনায়াসে 
ভারত-সমৃদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিহ! যায়। এক সময়ে ইহার! ন্মতি প্রকাণ্ড হইত। 

২ গোধা নৌকাঁ_ইহাও তি প্রাচীন)। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। 
ইহারা সাধারণতঃ স্ুটুকি মাছের কারবারের জন্ত বাবনৃত হয়। বর্তমান কালে ইহারা সমুক্র- 
শখে সোনাদিক্া, লালদিয়া, বাঙ্গাবালী প্রান্ৃতি বঙ্গোপসাগরের স্বীপপুঞ্গে মতহ্কের কারবার 
উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌক্ষাগুলি লৌহের পেরেক দিয়! ্বাটকান হয় না 
পগ্লকপ নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন ংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের 
অবকাশে পশ্তাথাণ গুলি ( ছিন্র) দড়ি, তুলা, খুন প্রসৃতির বারা এমন শক করিয়া 
আটকান হয় যে, তাহাতে জলগ্রবেশের কোন সম্তাবন! থাকে না। গোধা নৌকার ভিঙ্ 
ভিন্ন ংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ধাকালে নেগুলি ছোড়া দিক! নৌকা! সনুদরযাত্রার জন্ত প্রস্তুত 
করা হয়; ইহাদের গলুই হাঙ্গবসুখো! করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুত্রপথ পথ্যটন করিয়! 
বিপুল মৎস্কের পশার লইয়া শত শত গোষা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে 'সাসিয় নঙ্গর করে, 
তখন সেই মধ্ত্াব্যবসার়ীদের ন্মানমীযন্থজ্ন দামাসা, দগড় এ ঢোল পিটিয়! ও বাণী বাঙ্গাইয় 
তাহাদিগকে যেরূপ গ্মভিনন্দন করে, তাহা! একটা দর্শনীয় ব্যাপার । 

৩। শ্লপ নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পর্তুসীন প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত, 
হইয়া এ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে । 

৪। সারেক্সা নৌকা-_কতকটা ভোদা! বা সাল্টির মত। এগুলি সমুদ্তে যাইতে সাহসী 
হয় না। একটি খড় গাছ কুদিয়া নির্টিত হয় 

£ | সাস্পান__অনেকটা হাসের যত আকুতি, ইহা চীনা! নৌকার ধরণে প্রস্তত। 

51 কোন্দা_চটটগ্ামের অবশ্যসমহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুয়া এই শ্রেমীর নৌকা 
তৈরী হয়। ইহা বহু মাল লইয়! যাতায়াত করে, মাঝ্ডিরা ইহা লগি দিয়া ঠেলিয চালাইয়| ধাকে। 

চট্টগ্রামের বাঙ্গালীর! যনথচালিত ক্জাহাজনিষষ্াণ শিক্ষা! করিতেছে । মিঃ উইলিয়ামস. 
কে উইলসন বালামীদের 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯২৭ 


অধুনা াধব, কালীকুষার ও স্বারকানাথ জাহা্দ-নির্্াশে খ্যাতি লা করি্থাছেন। 
নসামাদের স্বদেসী নেভাদের ইহাদিগকে উংলাহ দেওয়া! উচিত, দুঃখের বিষ ইহাদের 
নাম পর্ান্ত অনেকেই জানেন না। 

প্ী-সীতিকা-সাহিত্যে "নসর মালুম” নামক গাথা পূর্ববঙগ-সীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ 
পৃঃ) জাহাঙ্গ ও সমুতরযাত্রাসববন্ধে ন্মনেক তত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মালুমেরা সদুদ্রপথের সমস্ত 
বিষয় অবগত হইতেন, তাহারা দীর্ঘ পর্যাটনের প্রাকতালে মানচিন্ন খ্মাকিযা লইতেন এবং 
নক্ষত্র দেখিয়া দিক্‌ নির্ণর করিতে পারিতেন। সায়েন্া ঝর চট্টগ্রামে অভিযান-প্রসঙ্গে 
চটগ্রামের ডিঙ্গিওলির যে বিবরণ প্রান্ত হইয়াছে তাহা! কৌতুকাবহ পূ্বব্-দীতিকা জবা) | 

জাহাঙ্গের অংশগ্তলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত ক্দাছে তাহার কয়েকটি এখানে 
দিতেছি___বাক (01), কাহন (1০০7), ইরাক (০1), স্থকানকিলা (০৮897), গুাস্তা 
(191) 19081), রাছ (597), যাস্তল (7281), মাল্মলের চালুতা! (78৮ 91119 77591)। ইস্কা 
(8০1197) 1 পথরপ্েহা ও কষর” নামক গাথায় (পৃঃ নী, তর্থ খও, ৯৩-১৩+ পৃঃ) নৌ-সৈল্য 
লইয়া জগাহান্দের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে বাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগা বিবরণ পরত 
হুইয়াছে। মুসলমানের! কোরানবাহী স্াহান্গকে অগ্রগামী করিম যুদ্ধের ভিযান করিতেন। 
(কোরানের পশ্চাতে ধর্প্রচারের ন্তবিধ উপকরণ, যণা_গোলা, গুলি, কাষান প্রদ্থৃতি জাহাজে 
বোঝাই ধাকিত। প্রাচীন হিন্দ বানিক্ছা সন্ধে 'অনেক কথা ৪+*-+১ পৃষ্ঠায় লিখিত হুইয়াছে। 

গৃহ-নির্মাপাদিসঘন্ধে ব্বনেক কথা! প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিতো পাওয়া যাক্স। কোন 
কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি স্তর প্রদত্ত হইয়াছে | ব্জামাদের ডাক ও খনা এ বিধয়ে 
নীরব নহেন, সাহাদের সুত্র বাঙ্গলার কবকগণের মুখে সুখে--পপুবে 
হটাস (পূর্বদিকে ক্ষলাশয়-_-তথায় হংস বিচরণ করিবে ), উত্তরে বশ, 
পশ্চিম গিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে।” 

বংনীদাসের পক্মাপূরাণে তারাপতি নামক কণ্্রকাররাজের যে লৌহ-গৃহ-নির্্াণের বর্ণনা 
আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহ্ের সহ্িত পুরাকালে দ্মামাদের হর্স্যাদি লিপ্মিত। 
হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়্। এই স্থপতিরা হয়ত ভিন্ন 
দেশাগত্ত ছিল, নতুব! সুত্রধর এ লৌহক্রক্ষারদের করল গ্মনাচরলীয় রহিমা গেল কেন! 
ইহারা কোনরূপ নোংরা! কান্গ করে নী, তথাপি ইহাদের অন্ত পতিতের বাবস্থা কেন ? 
বংসীদাসের বনায় ্বপতিত্রে তারাপত্তির বর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইঙগাতীয় লোক 
যে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবস্তা করিত 
রি, কিন্ত এই চরিত বে ্রেমী-নি্েশ কৰিতেছে তাহা এতিহাসিক । 
“তারাপতি কশ্মকার সকলের এ্ধান | 
ধিক গুপ তার জানে সর্বকাম 
নীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাথার কাটা ছুল। 
ভান হাতে হাচছুর বাম হাতেতে তুল ৪ 


পনির্দাণ। 


চি 


৯৮ বৃহৎ বন্দ 


শিক্গল মাথার চুল বেকা কাকলী 
নাকে সুখে চক্ষৃতে লাগিয়াছে কালী ॥” 

ইহার পর হ্থাজগার হাজার কামার একত্র হইয়া ্আাড়ে সাত গন্গ,” প্নয় গঙ্জ দীর্ঘে 

এবং “উভে নয় গজ” লৌহের ঘর্খানি কি ভাবে গড়িছ্াছিল, তাহার বিস্কৃত বর্ণনা আছে। 
বঙ্গে যে সকল কুটিরশিলের চষ্চা হইত, তাহার কথা! পূর্বেই লিখিয়াছি। বাণিঙ্গোর 
অন্ত বঙ্গের বন্ত্রশিল ক্গগতের সর্কাতর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিনের 
কথা পুর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । বঙ্গদেশের বাণিল্গাশিলের সো *শঙ্ঘশিন” একট প্রধান, 

ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ট কেজ 

শখ্মের কারবারটা প্রথমতঃ দাক্ষিপাতোই ছিল। শম্ঘ-শিলিগণ তথায় “পারওয়া' নামে 
'অভিষ্থিত হুইভ। ছুই হাজ্জার বৎসর পৃর্কের ক্মনেক শীখার কাজ তামিল দেশের প্রাচীন 
রান্গধানী কোরকাই এবং কারেলের ভনন্ূপে 'মাবিষ্ক্ হুইয়াছে। যে ভাবে তথার শঙ্ঘ 
কাটা এবং কাকরকার্ধামণ্ডিত হইত, তাহাতে বুঝা বায় এই শিল্পীদের গন্ত্শঙ্্ ঠিক ঢাকার 
নাখারীদের ব্াবজত হাতিয়াকের মতই ছিল। মালিক কাকুর কর্তৃক চতুদিশ শতান্ধীতে 
টিনিভেলি গলায় হিনদু-াজ্ধানীধবংসের পর এই পিছ্িগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন 
বলিয়া রক্ত জে. হোরনেল বঙ্গীঘ্ এলিঘাটিক সোসাইটির জ্ারগ্তালের মেময়রের (17701017), 
৪১১ পৃষ্ঠায় বে মত ন্তান্তর দিধার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া মনে 
হুয়না। এ সম্বন্ধে কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকার এই শিপ যে এত, 
আধুনিক তাহা মনে হয নাঁ। হাতের শীখা বাঙ্গল! গৃহস্থ রমণী বহু পূর্ব হইতেই ব্যবহার 
করিতেন এবং সেই শাখা যে দুরদেশবাসী শি্িরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন নে হয় না| 
শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শীখারী সাক্জাইয়া গৌরীৰ সঙ্গে হার 
দাম্পতা-কলহের পরিকননা করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উতয় শ্রেনীর লোকেরাই শঙ্খগকে 
তি পবিত্র সামগ্রী বলিয়! মনে করিতেন বিগ্বাপতি ও চ্তীদাসের সময়ে এতদ্েশীয় মেয়েরা! 
ষে শাখা পরিতেন, তাহা! দাক্গিণাত্য হইতে '্মামদবানী হইত বলিয়া মনে হয্জ না) “শক্খ কর 
চুর, ঘসন করহ দুর__তোড়হ গ্গমতি হাররে”__বিছাপতির এই কবিতা চতুর্দশ শতান্দীর | 
শুজরাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্র শাখার কাজ হইত। কিন্ত স্মরণাতীত কাল হুইতে ঢাকাও 
এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। ট্যানারনিয়ার সপ্তদশ শতান্ষীতে 
'লিখিয়াছেন ঢাকা! ও পাবনা ( শন্বাদক দুল করিমা পাবনাকে পাটন! করিয়াছেন, 
এ. সো? মেমহার, ৪২৫ পৃঃ) এই ছই নগরীতে অন্যান ২*** শাখারী ছিল। বাজলায় 
ঢাকা, নবদীপ, রঙপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি-নানাস্থানে শাখার কারবার চলিতেছে । এই. 
১ 
ই ব্যবসায়টা প্রায় এব করিয়া লইম্াছেন। তথাপি মোটাসুটি ধরিলে হিন্দু শিল্ীর 
সাই সমধিক চাকার শরাশনীবাঙ্গাবে মে সক জেট শিরী বাস, করেন, াহাদের 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯২৯ 


পূ্বপরুধেরা কোন্‌ দেশ হইতে আপিহাছিলেন বলা বান না। াহাদের বেযেদের বর্ণ 
এত ফরসা ও মুখের গড়ন এন্ধপ যে, তাহারা খাঁটি ঝাঙ্গলারবেশের লোক বলিয়া মনে 
হইত না। তাহার! নে যাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেন্ী ভাষার 
মত, কলহের সময়ে তাহারা বে ভাবা ব্যবহার করিতেন, তাহা! কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া 
মনে হইত না। ন্সামি বন্ধ তান পূর্ব বাহ! দেখিস্াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্তমান 
সময়ে ইহার! শিক্ষাদীক্ষা নেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন,.কিন্ধ কিছু দিন পর্ব স্বীয় 
শিল্পকাধ্যে সুদক্ষ হুয়া বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। ইহারা তখন অতি কুরে 
গুহার স্কায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাড়ী ভ্রিতল-চৌতল হইত, 
এক একখানি রথের মত দেখাইত। ঢাকার শাখারীবাজ্জার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজন্ব 
ছিল-_্মতি সঙ্ধীর্ণ ৩০* গঞ্জ পরিমিত রাস্তার ছুই ধারে ছিতল, ভ্রিতল ও চৌতভল ছোট ছোট 


 খরগুলি। শাখারীদের, বিশেষ তাহাদের মেস্বেদের প্মতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ। শাখ কাটিবার 


একর অন্ভুত লৌহের করাত এবং পরার বস, শখ কাটার সেই একখেয়ে শব্ধ, বাহা লইয়া! 
তামিল কৰি তাহার সমালোচককে খু পৃঃ কোন এক শতান্ধীতে ঠাট্র! করিয়াছিলেন, এই সকল 
বৈশিষ্ট লইক্া ঢাকার শীখারী সম্প্রদায়-বহমুগ খাব ঢাকা কোতয়ালীর নিকটে বাস করিয়া 


: আসিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কুপে গ্গান 


এবং সেই গৃহে 'আহারাদি সমাপনপূর্ধক দিনরাত ক্তাহারা শাখা তৈরী করিতেন_-ঠাহার! 
কদাচিৎ বাহিরে ষাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাহাদের গৃহ হইতে 
'অর্থ মাইল মাত্র দুরে, তথাপি ন্সনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়ীগঙ্গার ঘাট কোথায় তাহা ক্গানিতেন 
না। এ সকল প্রবাদ বাই তির্ধিত, কিন্ধ ইহার ুলে এই সত্যটুকু নিহিত মে এই নবী 
কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষটভিন্ত-মপ্রদায় বাহিরের জগৎ সনধন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাক 
জেলার দাসর! গ্রামে ইহাদের এক কেন্দ্র ছিল। ইহারা! পূর্বে 'তিন্ুক্্া কারুকার্ধ্য করিতে 
পারিতেন) রেখাগুলি এরপ শ্থন্মভাবে টানিয়! ঘাইতেন ও তাহ! গাল! দিয়া একপ স্থন্দরভাবে 
রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুরু ও সংঘত কলার, 
নিদর্শন হইত। এখন নানারপ কাকুকাধা তাহাতে ঢুকিঘাছে সত্য, কিন্ত কাজগুলি আর. 
সেরূপ বচ্ছের সহিত হয় বলিযা মনে হয় না। এখনকার শাখা বা; চুড়ি পূর্কের মত 
সুচারুরূপে কর্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানান্ধপ চিন্রাকর্ক চির অক্ষিত থাকে, কিন্তু 
(ভিতরটা উচনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হম না। কিন্তু অনধশতানবী পূর্বের ভাল শাখার 
পশ্চাদ্ভাগ নিখুঁতভাবে সমতল হইত । 

হযনেল সাহেৰ লিখিয়াছেন, এক সময় ডাকার শাখার ব্যবসায়টার অবনতি আরম্ত 
অভির বিলাভী বেলোযারী চুড়ি ও বিদেশী পাট্যারনের গহনার প্রতি অসথরাগের জন 
বাঙ্গালী ভদ্ঘরের মেয়েরা আর শাখার প্রতি বেন নাট হইতেন না? কিন্ত ্বদেখী নমর 


হওয়ার পর হইতে মেয়ের মার বিলাতী চুড়ি পরেন না, কাবার শীখার প্রতি ক্াগরহ 


» এত সাবার এই শিস জাগি উচিমাছে। ডা 
১১৭, 


৯৩০ বৃহৎ বঙ্গ 
১৯৫ হইতে ১৯১৯ পর্থযন্ত বিদেশ হইতে কলিকাতায় শব্খের 'আমদানীর নি্ললিখিত 
কষপদ হরনেল লাহেবের প্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে -_ 


১৯৫৮ স৯০াগ ১৯৭ ১৯০৮৯ ৯৯৯৯০ 


সিংহল হইতে 
৯৪৪৭৭২২: ৯৮৯২৮ত২ পি১৫১, ১৮৯২২৩২১৬৮০৮ত৭ 
মাত্রাক্গ হইতে 
৩৩৭৫৫৭.. ৩৯তরণ ৫৫৮৯৯ হ৫২৪১৭ ৯৮০১৯ 
তিবান্কুর হইতে 
৯১৪২ শর «৯২ শব তত 
বোম্বাই হইতে 
৯৭৪৪২ ১৩৭৩২ ৩৮২৩১ ২৩০৫২ ২ 
মোট, ১৮৫৩৮৫২২৩৯০ সরস ২৩ হর 


এই তালিকার দৃষ্ হয় শাখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শুভ লক্ষণ 
ছঃখের বিষস্থ পরবর্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসায়ট কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহাএ হিসাব 
বদামাদের কাছে নাই। 

বর্জমানকালে শাখার যে সকল কাকুকাধ্য চলিতেছে তাহার নুন! নিযে দিতেছি । 

শ্রীহটে দেবালে ব্যবন্ত শাখের উপর ক্তি স্থক্ম হতে অনেক চিত্রা ক্ষেত 
হইত। তাহাতে কোন পৌরাশিক দেবলীলার চিন ক্জাকা হইত,_এখনও সেই দেবতাদের 
লীলার ক্ষোদিত হুক্ষরেখায় হুন্দরভাবে অক্ষিত চিতরযুক্র শখ কোন কোন দেবালয়ে পাওয়া 
্া়। একটি চির দেওয়া হইল। এখনকার দেবতারা নৈবেনচ হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, 
'কে আর তাহাদের জন্ত মন্দির ও পুজার উপকরণ সাঙ্জাইবে ? 

কৰি জসীম উদ্দীনের মারফ্, ডাকা ৯০নং শাখারীটোলাবাসী শ্রীযুক্ত ৈলোক্যনাণ 
খর শাখারী এবং তাহার পুত্র এবং নবন্্ীগণের নিকট হইতে অভীত ও বর্তমানকালের 
ঠা) লে লে স্থান হইতে শঙ ্ামানী হয স_তিহ্ুর (নাজাল ), ঝাপনা ( কলে) 
ইত্যাদি। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩১ 


(২) শব্ধের জাত :_তিত্পুটা, বামে্বরী, ঝাঙ্গী, দোয়্ানী, যতি-ছালামত, পাটা, 
খগা? হুক্লীচোনা। 

(৩) শখের বারা কি কি তৈরী হয -__নাখা, 'আতরদানী, মালা এট্রে, সেফ্টাপিন্ঃ 
ঘড়ির চেন, '্যাংটি, বোতাম, ক্রশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট, পো, কুমালদানী, জলশম্ধ বাস্থাশঙ্খ | 

(৪) শাখার নাম:__ 

প্রথম যুগ-__গাড়া (২ গাছা হইতে ৪* গাছা পর্যন্ত )। 

মধ্য যুগ__সাতকাণা পাচদানা, তিনছানা, বাচ্চান্গার, সান্গাবালা ব্দাউলাকেলী। 

বর্তমান মুগ-__দোগা বাধানো টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো 
সতীলক্্ী, জালক্াস, হাইসাদার, দানাদার, সাদার্শাখা, শঙ্খবালা াইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, 
তেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা। 

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্ষি, হাপিখুসী, দাঙ্িলিং, তারপেচ, জয়শক্খ, পাখ্রহাটা 
গোলাপ ফুল, মোটালতা, যাজ, সুড়িদার, আঙ্গুরপাতা বেলী, উপবেনী, বাশগীর, গোলাশবালা), 
লাগরী বয়লা। 


বঙ্গদেশ বন্ত্রব্ন-পিল্পের জন্মভূমি। বসোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের ষেমন 
দেবদাক, বন্তবরনশিল্প তেমনই বঙ্গের নিঙগন্থ। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
প্রতিতবন্বী নাই। 
এদেশে এককালে চরকা| মেয়েদের হাতের অপরিহাধ্য দন্ত ছিল, যেমন বিজুর হাতের 
ুর্পন চকু। এখন উহ মহাত্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা “চক কথারই কপ্ংশ 
রি বলিয়া যনে হয়। উহার আকারটা কতকট। সুদর্শন চক্রেরই মত, 
পুর্বকালে বা্ার রানী হইতে দীনতম কুটরস্থামিনী সকলেই চরকায় 
স্থতা কাটিতেন। বাঙ্গলার ভ্রত-কথার ন্দনেকগুলিতেই চরকা দিয়া তা কাটার কথা 
আছে। ষোড়শ শতান্দীতে হসন্র্াপুরের রামী একদারাজাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমাকে 
কেমন ভালবাস?” রাগ জানকীনাখ হার ভালবাসা! সম্বন্ধে ্দনেক কথা! বলিলেন রামী 
কমলা মাখা! হেলাইয়! বলিলেন, "মামার মৃত্যুর পরে ভুমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে, চিভার 
মঠ দিলে, আমি তো! ব্মার তাহা! দেখিতে আসিব না! আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে 
ভুমি কি করিতে পার, দামি দেখিতে চাই” রাজা বলিলেন, পতৃমি ঘা বলিবে তাই করিব 1” 
রাম বলিলেন, “বেশ, দ্মামি সাত দিন সাত রাত ধরিহা চরকাছ 'এক টাকিয়া! স্থতা কাটিব, 
সেই সুতা বটা। দীর্ঘ হইবে, সেই. ষাপে তুমি আমার অন্ত একটা দীঘি কাটাইয়া দিকে 
ভাহার নাম রাখিবে “কমলা-সামর*।" কমলা সারের কতকাংশ এখন সোমেশ্রর নদের গার্ড 
বাকী অংশ: এখনও বিভমান। সেই দীঘিস্রান্ত না এবং রাজী কমলা বীর 


বাবান-শিলপ। 


৯৬২ সহ বঙ্গ 
(শোচনীয় মৃত্যু সন্ধে অনেক পললীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের ছুইাটি ব্আমি 
প্রকাশ করিয়াছি ( পুঃ সী, ৩য় ও অর্থ খও)। 

পচরকা আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে দ্দামার হয়ারে হাতী বাধা,” প্রসুতি / 
অর্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগায্ের মেয়েদের নুখে মুখে শোনা যায়|: মেয়েরা! চরকার 
ভাবে এতটা অভিভূত ছিলোন যে, চাদের কলগ্কটাকে “টানের যা! বুড়ী চরকা কাটিতেছে” এই 
ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝ্াইতেন। চরকার স্তাঁ এত সরু হইত যে এখনও তাহার 
যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে ন্ান্চ্য হইতে হয়? অথচ চরকার বাবহার তো এফুগে প্রায় 
উঠি! গিয়াছে । এখনও বিক্রমপুরের বাসুণের মেস্কেরা চরকার সুতায় এরপ সুশ্মা পৈতা তৈরী ৫ 
করেন যে, টার হণ্তী পৈতার চার পাঁচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পুরিযা / 
রাখা যা়। আমি বখন ঢাকা কলেক্ছে পড়িতাষ, তখন আমার এক বিজ্রমপুর-নিবাসী 
সহশানী বড়-এলাচের খোসার মধ্য পূরিয়া স্ঠাহার মাতার হাতের 
কাটা চারিটি পৈতা মাকে উপহার দিয়াছিলেন ; সেই চারিটি 
পৈতায ২৪* হাত হ্বতাঁ ছিল! সেই স্থতা মাকড়সার জালের মত 
হুক্স হইলেও বেশ শর" ছিল, নামি তাহা বহুদিন ব্যবহার করিষাছিলাম । 

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার গা বাঙ্গলার গৃহগুলির এন্জপ অপরিহার্য শ্গীয় 
(উপকর হুইযা পড়িযাছিল ঘে, গোকে কথাবার্তা, উপমা দেওয়া! প্রন্ৃতি সন্ত বিষয়েই এই 
চরকা ও হ্ৃতার উদ্মাপন করিত। এমন সকল ব্যাপারে স্তার 
উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, যাহা এখন ন্দঙ্কুত ঠেকে; কিন্ধ 
(সেইভাবে পরায়োগ দ্বারা বুঝা যায়, বাঙ্গলার সৃতার কারবারটা কত ত্রি ও বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্বগান এইক্ধপ 


”( সে হাটে ) বিকায় নাকো! নত স্যতো। 


একটি বড়এলাচের 
খোলে ৯টি তা । 


সাঙ্গালা সুতার বাবলা 


ব্মার যত আছে তাতি-_তাদের শুধু যাতায়াত ৪৮ 


কিন পক্ষের! চরকা কাটিতেন নাঁভাহা ঠাহাদের অপমানের বিষয় ছিল), 
পুর্বাগে দেখাইয়াছি, যদি কোন সেনাপতত হুদ্ধে সক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজ: 
শাহকে অপমান করিঘা বলিতেন, তোমার ব্দার যুদ্ধে বাইঘা কাঙ্গ নাই, তোমাকে 
একখানি চরকা পাঠাইফ়া দিব /” বঙ্গদেশে ভরকার পাট উচি্া গেলেও ্বাসামের মেযেরা। 
চরকা ছাড়েন নাই; তাহারা রেশমের উপর এখনও যেরূপ শৃঙ্গ কারুকাধ্য ক. 
দর চাদরের উপর কন্ধা বড়ই শোন হু়। বড় বের 


3 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩ 
রচনা করিয়া বাহাছুরী লইতে চেষ্টিত হুন। কিন্থ ্াসামের যেের ভাল রেশঙে নিত্য 
প্রয়োজনীয় বন্জাদি বয়ন করির! থাকেন । 

 কার্পাস দ্বারা বস্ছব়ন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা! নিরশ্ করা কঠিন। গখ্েদের 
'্রাচীনতন অংশে ভীতিদের ত্রের উল্লেখ ব্মাছে (“হে শতক্রতু, ছঁচোগুলি যেকপ ভাতিদের 
স্তা খাইয়া ফেলে, হুশ্চি্ব মামাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছে-_১*৫-৫৮)। এই লোকের 
ইঙ্গিতার্২__ভাতির! সেই প্রাচীন কালেও স্থতা্গ মাড় দিত। পুহ ২** বৎসর পূর্বে 
গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথা ক্ছানিতেন। ষ্াটটিয়াস (51915110)কার্পাসকে “কার্বাসম 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন । জে. ফর্বেস্‌ রহ্েল (1. ৮০০৮৮ 1০১16, 1. 1), মু 1, 9.) 
তাহার “14811 11151959£ 09/:০০” পুন্তকে লিখিহাছেন, "গ্রীকেরা ঢাকার যস্লিনের কথা 
বিলক্ষণ জানিতেন, তাহারা বন্থপিমের সর্কোতরুষ্ট বলিযা ইহাকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
'গ্যাজোটিকা' নাষ দিয়াছেন, যেহেতু ইহ! গঙ্গার উপকূলে প্রত্থত হইত (১২+ পৃঃ)।” বাঙ্গালী 
শিল্পী থে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিদ্দী_তাহা সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন । 
গ্লিনি হইতে ন্মারস্ত করিয়া ডাব্ণার উবে ()৮. 1119) এবং টেইলর পরথযস্থ বহু লেখক ঢাকার 
মস্লিনের অশেষ হখ্যাতি করিয়াছেন। 

প্লিনির সময় বাঙ্গলার মস্লিনের নাম ছিল পকার্পাসিয়াম” ; এই শব্দটি সংস্কৃত 'কার্পাস' 
শব্দের অপত্রংশ। '্ভীতকালের মস্লিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্্র, ঢাকার অদ্রবন্তী ভাওয়াল 
পরগনার অন্তত "কাপসিষা” এখনও এ নামে পরিডিত। 

বাইবেলে এই মস্লিনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( ইজেকিল। ১৪শ নমধ্যায়। ৯*, ১৩ এবং ইসিয়া। 
ও নমধ্যায়। ২৩)। 

প্লিনি লিখিয়াছেন, "রোমের মেগ্েরা মস্লিনের ভান করিয়া স্বীয় নগ্জ অবয়ব সাধারণের 
চক্ষের নিকট উপস্থিত করেন 1*--+/১ 07৪৪ 1)0087 019৫ 
আচ গজ ওএর দ95259000805, 65 ৪০ 1১017 871108 


ছেল মত। 


1০10510৮1৩৮ 
ভাক্তার উরে বলিয়াছেন, “রোমের পুর্ণতষ ই্বর্যোর ঘুগে ঢাকার মস্লিন তখাকার 
মহিলাদের সর্ধদএরধান ও প্রিক্ণ বিলাসের সামগ্রী ছিল (0০৮০9 34৯9./7০:08 ০6 (782১ 
মিলন 8৮05, 0০) ইয়েটস্‌ লিখিস্বাছেন, ভারতী কার্পাস খুষ্ট জন্সিবার ছুইশত বৎসর 
পূর্বে শ্রীসদেশের বাঙ্গারে প্রচলিত ছিল । (ঘাাংলাম। $:0005০200-) 
ভুভিনেলের পুস্তকেও মস্লিনের প্রশংসাস্ছচক উল্লেখ দৃষ্টহ্। প্লিনির লেখাতে পাওয়া 
বায় যে বঙ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বসতে সরবশ্রেট কেুদুমি ছিল । 
৮৮ হাত কাপড় হাতে সমস্ত জগতে প্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত। 
হা জং পাগল গা শিক চীন, অপর দিকে কু বিষ রব, ইলা 
এবং পার্াদেশের সহিত এই বাণিজ্ঞা চলিত; ইহার কিছুদিন পরে 


রি শান লাই তক এ শোন দেশে ঢাকার যম্লিন প্রেরিত হইজ (১৩২+, 
০ ৬4 * 


৪ 


৯৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ডাকার মসলিন নীর্ষক প্রবন্ধ__ক্দাবছুল দ্দালি )) 
ইঙিপ্ের বিখ্যাত বাঙ্া এযাপ্টোনিও গাহার সৈজ্দিগকে “কার্বাসামণ বন্ত উপহার দিতেন। 
টেন্ধারনিয়ার লিখিযাছেন, মহম্মদ আলিবেগ ভারতবষ হইতে পারহ্দেশে ফিরিয়| রাক্দা 
চাসেফিকে একটি নূলাবান্‌ প্রন্তর-খচিত বৃহৎ ডিদ্বের মত ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দেন, 
ইহার মধ্যে ৬* হাত দীর্খ একখানি বস্লিন কাপড় ছিল; উহা এত পাতলা যে হাতে 
রাখিলে মান কোন জিনিষ হাতে ব্মাছে বলিয্বাই যনে হইত না। 
সব দ্িতী়শতান্দীর শেষভাগে এিফান ঢাকার মস্লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
(8৮798 ০ 8১৪ ভিঃচা৮০০ 5৪৯) নবম শতাব্দীতে ছইক্গন চীন পর্যাটক ভারতবর্ষের 
বিবরণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিযাছিলেন (০০০9০ ০17075. 80.00708 80 গৃদও 
019/৪50748 গামএ]1৩/5 এই পুস্তকের মন্ছবাধ করিয়াছেন 'আবিব তিও- ইছারাৎ। 
টেলার সাহেব হার “টপো রাফি দ্ব ঢাকা! গ্রে (১৮০ পৃঃ) লিখিয়াছেন-_“উত্ত ছুই সুসলমান। 
লেখকের মতে ঢাকার লোকেরা! এমন চমৎকার কার্পাস বন্ছ প্রস্থত করে যে জগতের গন্তত্র 
তাহার তুলনা হইতে পারে ন1। গোল কারে এই ব্গুলি রক্ষিত হয এবং ইহার একখানি 
এত স্ুক্ম যে একটি অন্গুরীয়কের র্পথে সমস্ত কাপড়ম্খানি টানিয়া কনা যায় ।” প্রফেসর 
উইলসন লিখিয়াছেন “৩** বৎসর পূর্ব হিন্দুগণ বস্ত্রশিলপে জগতে অপ্রতিতন্থী ছিলেন” 
(00754900989 885818 9৪০71/87) কুলছা নামক একখানি তির্ধতীয় পুশ্তকে 
লিখিত আসছে 0679৫ 7)85079 নাম়ী একজন ধর্যারসিকা। 
মস্লিন পরিয় বাহির হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার ক্মপরাথে 
অভিযুক্তরা হইয়া আপমানিতা হইয়াছিলেন। জ্রীসের লেখকগণ 
আচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এই্ধপ বস্ বাবহারের নিলঙ্তার সন্ত তীরভাবে 
নিশ্মা করিয়াছেন। টেলর স্ুরোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধত করিয়া! বলিয়াছেন যে 
তাহাদের মতে "ঢাকার মন্লিন মানুষের হাতের তৈরী নহে__উহা পরীদের হাতের কাজ” 
১৬৩ পৃঃ)। একদা যস্লিন-পরিহিত রাজকুমারী জেবউদ্লিসাকে দেখিয়া তাহার পিতা 
'আরঞজেব উলঙ্গ মনে করিয়া ভৎগনা করাতে কুমারী বলিয়াছিলেন, *ন্মামি কাপড়খানি 
সাতবার ঘ্বুরাইয়! পরিজ্াছি।”__-এই ফাড়ীখানি ২* গজ লতা ছিল, ইহার ওজন প্রায় ৯*. 
'আউন্ল (99105 059510871199 00. 119০ 4৯ 9117018,1- 208) সঙ্াজ্জী নুরজাহান 
এইরূপ বন্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার সহচরীরা মসলিন পরিয়াগাহার নিকট উপস্থিত 
উৎসাহ) হইতেন। মোগল সমাটগণ এই মল্লিন বন্তর প্রচার সমন্ধে এতটা 
মি ইথ্যান্িত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট এই বন বিদেশে পাঠাইতে 
নিষেধ করিয়া দ্যাইন প্রচার করিয়াছিলেন । সপ্রদশ শতা্ীতে নূরজ্গাহানের স্রচি ও 
[বিশেষে দৃত হই ্ 


নি টা 


৩০ পে হিল 
প্াতমন্ী। 


চু 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৫ 


অিপুরেখরগণ এই বস্ত্র উৎসাহ দিদা ইহাকে কফি বীচাইসা রাহিকাছিলেন। ৮150, ০৫ 
4১9800 504 3170019 এ এজ নামক পুক্তকে মিসেস য্যানিং লিখিস্রাছেন-__দ্াসের উপর 
বিছানো একখানি শ্দীর্ঘ মসলিন এক গাতী দাসের সঙ্গে খাই ফেলিয়াছিল ; এই জন্ত 
সেই গাভীর মালিক নির্বাসন দণডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খ! মোগল 
রাজ-অন্তঃপুরে মস্লিনের ব্মাদর সম্বন্ধে ক্দনেক কথ! লিখিযাছেন ; তাহাতে দেখা যায়, এই 
বন্রশিল্পরাঙ্গাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং শবনরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইন্পিরিয়াল 
গেজেটিয়ার হইতে (১৯৫ বৃঃ) নি্লিখিত বিবরণ যু ্ান্ুল আলি সাহেব সংগ্রহ 
করিয়াছেন (রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষত-পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ) ২১৮২১ খু 
'অন্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার যস্লিন ছগতের যত বর্রশিল্পের নমুনা পাওয়া গিহাছিল, তপ্মঙদো 
বছুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল ; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিষরণে এই কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন । ১৮৫১ খৃঃ অন্ধের প্রদর্শনীতে ভাল ষস্লিন একটু ছাপ্াপা হই 
পড়িয়াছিল, নেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল । ১৮৬১ থৃঃ খন্দের প্রদর্শনীতে 
উৎকষ্ট মসলিন "শিল্পের জয়চি নাম আক্ন করিহাছিল, তখন উহা এতট! ছাপ 
হইয়াছিল যে ঢাকার মাত্র একঘর ঠাতি উহা ব্যন করিতে পারিত। লগ্ুনের শিল্পশালার 
একখানি মস্লিন রক্ষিত ছিল, তাহ! দৈর্থো বিশ গঞ্জ ও প্রন্থে এক গজ এবং তাহার ওজন 
++ আউন্স ছিল। 15:11 31909150107 নামক গ্রন্থে ডান এফ্‌: ওগ্াটসন জগতের 
সমস্ত বন্ধের সঙ্গে ভুলন! করিয়া ইহার অপ্রতিন্ছিত স্বীকার করিয়াছেন । তিনি লিখিস্থাঞ্ডেন, 
শুধু গুণে নহ--এরপ সুশ্ষম কাপড় যে এতটা টেকসই হইতে পারে তাহা ধারণার আভীত। 
১৭৭৬ খুঃ অন্দে একখানি যস্লিনের ৮* পাঁউড মূলা ছিল, জাহাঙ্গীরের সমস্ধে একখানি 
উৎরষ্ট মস্লিন (াবরোধান) ৪০. পাউণড সুলো বিক্রীত হইত। 

উনবিংশ শতাব্দীর এ্রথমভাগে এই যস্লিন ফুরোপে বিশেষতঃ ফ্রা্দাদেশে গ্রদৃত পরিঘাশে 
রানি হইত। ১৮১৭ অন্দে কেবল ঢাকা হইচ্েই এককোটি বাহাপ্পলক্ষ টাকার মস্লিন 
রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত-নির্মিত সাধারণ বন্ধের যুরোপে বথেষ্ট কাটৃতি হইত। 

শটপোগ্রাফি আৰ ঢাকা” পুপ্তকে লিখিত নাছ, ৯৬* হাত লদ্বা একখানি ষস্লিনের 
ওজ্গন ছিল মাত ৪ তোল1। ১৮৯৮ খৃষ্টান অবনতির লমহও্ড 
সোনারগারে নিগ্দিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্থ মস্লিন্দের 
৪₹ তোলা মাত্র ওজ্গন ছিল। পুর্বে ঢাকা ইহা! হইতেও আনেক, 
কম মস্লিন নিশ্মিত হইত । 

র্ধপুতর, পদ্মা ও মেঘনা! এই নদনকীর সঙ্গমন্থলে ১৯৬+ বর্গমাইল পরিমিত ভুখণ্ডে 
সর্ধযোতকষ্ট মস্লিন প্রন্তত হইত, ইহাদের কেন্্স্থান কাপাশিয! এখন ভাওছালের জঙ্গলে 


১৭ হাতি মসলিনের 
গগন ৪ তোলা । 


পরিব্যাগ্ত। ঢাকা, সুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, ডেমরা, তিতবন্ী, বালিফাপাড়া, নপাড়া। মৈকুলী, 


বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগঞ্জ, সাহাপুর, খামরাই প্রস্ততি স্থানে মস্লিনের স্মৃতি 
এখনও সাতির1 বহন করেন। তাহার! হয়ত ভুলি গিম্াছেন বে, এককালে তাঁহাদের 


৯৩৬ বৃহৎ বজ 


পূর্বপুকষেরা স্বগৎ জর করিফ্াছিলেন এবং শিল্লজগতে তাহারা! রাজচক্রবর্তীর আসনে 
বষানীন ছিলেন। 

যেখানে পদ্মা, মেধনা ও ধলেশ্বরী বিরাট জলরাশি লইয়া বহিয়া! যাইতেছে,_বেখানে 
নিশ্ল সৌরকরোচ্জল ক্বাকাশ  নদনদীর যতই দিগন্ত এসারিস্ যেখানে ভিজ হিয়া 
জেলেরা তাহাদের অবাধ পুতি জ্োতক ভাটিয়াল গান গাইছা ব্সাকাঁশ বাতাস ও জলরাশির 
স্থরে হুর মিশাইযা থাকে_লেই হাঙ্গর তন্জরবাহগণ আকাশ, রৌদ্র ও জেযাৎঙ্গার বর্ণ ধরিয়া 
রাখিয়া, জলরাশি ও মলের স্থচ্ছত! লইঙ্কা_জোতের প্রবহষাণ গতি আয়ত্ব করিয়। বন্পিলপের যে 
বণ, সবদ্ধতা ও পৌন্দধ্য পর্িকলননা করিদাছিলেন, তাহা ষে "্বস্থের স্বপ্ন”, “বিজরচিহ্ন*), 
শপরীগণের লীলা”, *সস্কাশিশির", -প্রবহমাশ নী”, "গঙ্গাজলী”, "যেখচুর”, পাতার 
জাণস প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্তা কি? 

মাস্রা্ের অন্ঞঃপাতী যছলিপন্তন বন্দর হইতে বিদেশী ঝণিকেঞ। এই বন সুরোঁপে 
চালান দিভেন। এই যছলিপত্তন হুইতে 'নস্লিন' লাম বাঙ্গলার কার্পাস বন্্র গ্রহণ 
করিয়াছে । কেহ কেহ বলিষা থাকেন তুরস্ের সম্রাটের বাঙ্গলার 
এই কার্পাস বগ্রের পাগকী পহ্গিতেন, একস্ত তথায় ইহার চাহিদ! 
খুব বাড়িছা যাছ। সগ্চদশ শতান্ধীতে যখন প্চুরী্দ জলদন্থাদের 
ভে বঙ্গোপসাগরে খাতায়াত কঠিন ও শমনথবিধা-দনক হইয়া উঠে, তখন তুরগ্ের রাজধানী 
যোস্ল নগরের বন্-নিষ্ঠাতার! বঙ্গের বা শিল্পের নন্থুকরণে একরপ স্মরন তৈরী করিতে, 
আরম্থ করেন। সেই নাম হইতে 'মস্লিন' শব্দের উদ্ভব হ্ছ। ক্মাদের মনে হয় যছলিপত্তন 
নাম হইন্তেই মসলিন নামের উদ্ভব বেনী সম্ভবপর | 

মস্লিনের নিয়লিখিত্ক প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হয় -_(১) ঝুনো__ইহা ঠিক মাকড়সার 
জালের মত্ত ুচ্ম_ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই যনে হইত না| 
(২) রং-_ইহাও খুব স্থক্ম। (০) সরকার দ্দালি-__নবাব বাদসাহের! এই বস পরিধান করিতেন, 
ইহা যেমনই হুল্ম তেমনই শব্ক হইত,_ঠাতিদের উৎসাহের জন্ত এই বন্তের বনকারীদিগকে 
সরকার হইতে জারগীর দেওয়া হইত। (৪) খাসা__ইহাও হুচ্ষে ঘন-সরিৰিষ্ট স্তরে প্র্থত, 
হুইত। ্মাইন আকৰরিতে ইহ! “কসাক” নামে ব্মভিহিত হইয়াছে । সোনারগাযে উৎস 
খাস! নির্মিত হুইত। (৪) সবনম্‌ (সান্ধা শিশির ) নামেই ইহার পরিচন়-_শিশিরের যতই 
ইহা স্বচ্ছ এবং সন্ধ্যার মতই ইঞ্ছার বর্ণ। (৯) দ্দাবরোয়ান (প্রবাহিত জল-োত ), ইহ 
পরিধান করিস জেবউদ্নিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরজেব গাহার কন্তাকে উলঙ্গ 
ভ্রষ করি! ভণ্পন! করিয়াছিলেন, কিন্ত রান কুমারী সাত বেড় দিয়া কাপড় পরিয্লাছিলেন। 
আবদুল আলি ৭* বেড় লিখিছ্াছেন-_ইহা! স্পষ্টই আঅতিরঞ্জন | রঃ 

ইহা ছাড়া তাজেব, সরবন্দ, বদনখাস, 'আলাবাজে, সরবতী, তরল্দাম, কুমীস, তুরিফা, 
নয়নজ্রক, চারখানা, মলমল-ধাস ও জামদানি প্রসথীতি বহু প্রকারের মসলিন প্রস্তুত হইত 
কলের উপো্া্ী প্সতকে এই লকল বা তং, বহার, এন, স্য নৃতি বিষয়ে 


নিন লাখের উৎপন্ধি 
আকারে । 


বাসি 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৭ 


অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে । ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীবুক্ত যতীন্্রমোহন রায় 
হার উতক্ট গ্রে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সন্ধপন করি ক্নালোচনা করিয়াছেন 
(১৫৪-২২৪ পৃচ)। ঢাকাই মদ্লিনের থে সকল শ্রেনীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার 
'সনেকগুলির আধার শ্ুক্সতেদ আছে, বণা__জামনানী বধের মধ্যে, তোড়াঙ্ার, কারেলা, 
বুটদার, তেরছা, জলবার, পারাহাঙ্া, ষেল, হুধলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, চুরি, গেদা, 
সাবুরগ। প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । ঢাকার যোটা কাপড়ের এক সময়ে খুব 
সাদর ছিল, যখা-_বাফ-তা, বু্রি, এক পাট ও জোর, হা্মাম, লুক, কসিদ!। যস্লিনের ছিটও 
পুর্ব নানারকষের ছিল। ষণা__নন্দন-সাহী, আনার-ধানা, কবতুর খেলী, সাকুতা, পাছাদার, 
কুিধার প্রনথতি। এই খুগে সেই স্বপ্র ভাঙ্গিা গিখবাছে, এ দেশের কৌন্বভ, পারিজাত, 
চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে । অবনতির দিনেও ১৮০ খুঃ অন্দে 
ঢাকায় ৪৫১৯১ সোনার গায়ে ৩০০*০*১, ডেদরাতে ২৫০০৮*২, তিতবাদিতে ১৫০০২ 
টাকার মস্লিন প্রস্তত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খুঃ অন্ধেও ঢাকায় ১৫০৮ সোনার গা ও ডেষরাতে 
৯৮" তিতবদ্দিতে ১৬” এবং মুড়াপাড়া, আবছা পুর প্রতি স্থানে +**-_সকল সমেত 
৪১৬" খানি ভাত ঢাকা ছেলান্ধ চলিত। বতীন্্রবাবু নবাবী মলের বস্ত্র চাহি! ও 
বিক্রয় সম্দ্ধে নিয়লিখিত হিসাব দিছেন, ইহার ক্দনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়া 
সাইাবে। ১৮০০ খুঃ অন্দের তাঁলিক! এইরূপ :__ 

শদিদীর বাদশাহের জনক সাদা ও বুটাঙার মসলিন ও রৌপ্য-খচিত ব্জ ১৯০০*০২, 
(শাকট মু), মুসিধাবাগ নবাবের জগ্ক ৩. 


১৭৫৩ খুঃ অন্দে ২৮৫*০** টাকার বন্জ বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৮৩ খু ক্মন্ে ঢাক! 


হইতে « টাকার বনজ বিদেশে প্রেরিত হছ। ১৭৯ খু: জন্মে ১৩৯২১৫৪২ 
মূল্যের বন ঢাক! হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ গৃঃ অন্ষে ১৩৬২৬০১৮ 1১/ 
সুলোর বন্্ ঢাকা হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। 

ইংরেজরা অনেক কল-কজ্জ! করিহাও ঢাকার এই অপূর্ব বন্ত-শিলপের সহিত প্রাতি- 
যোগিত। করিতে পারেন নাই। ওয়াট্পন লিখিকাছেন, “৮30 ৭] ০৬. 59081058৪০0. 
008010110180105 সত 000 চে 0001 09193006 জ সি 
0101, 1901049055 ০ এ ও ০3০০] 88০ নও ২3 9€ 19০০০ আমাদের 
সমস্ত যয এবং নানাবিধ অত্যান্চধা উপায়গুলি হ্থারাও আমরা এপর্াস্ত কি ব্যবহারের 
পক্ষে উপযোগিতা কি চারুশিল্ হিসাবে ঢাকার এই "হাওয়ার ইন্জালেশর সমকক্ষতা করিতে 
পারি নাই। 

১১৮ 


৯৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহার অসামান্ত সিদ্ধি লাভ করেন, প্ঠাহাদের ক্মসামাক্ক কঠোর পরীক্ষা দিয়! প্রায়শ্চিত 
করিতে হর, এই বুঝি বিধাতার নিম । ঢাকার এই বিরাট ও শ্রেষ্ট শিল্পটি কিভাবে বিলোপ 
প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। সুসলমান রাজনের শেষদিক্‌ হইতে 
এই তন্ধবায়গণ যত বিড়ম্বনা সহিযাছে, তাহা সাধনার শান্তি, প্রতিভার প্রারশ্চিত্ত। দালাল- 
দিগের হাতে তন্তবাহগণ লাঞ্ছনার একশেষ সহা করিয্বাছে, হতভাগ]গণ বন্দীশালায় আবদ্ধ 
হইন্বাছে, তাহাদের উপর থে সকল স্ুলুষ হইয়াছে, তাহাতে তাহার! প্রাপপণ করিয়া. 
পারিশ্রমিকের ভাগ নানাঞ্জনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত ন। 
বড় ছঃখে এই অভ্যান্চ্যা বাবসাযটি তাতির! ছাড়িসা দিস্বাছিল_সে সকল দুঃখের কথা 
705 189185 (১৭২) তাহার 0০059517905 ০ [907 এজ নামক গছ, 3101 
তাহার 101০ 91 75700901007/ ৮ 0৩০৭0001991 তদী 1২519০%1 ০৪। 1৪ 
010 ০০০৩৪ 9? 0/9 191৭ 0019৬এ লিশিবদ্ধ করি গিয়াছেন। ইংলগ্ডের সহিত, 
শ্রতিযোগিতা্ধ এই কারবার ধ্বংস হইয়। গিশাছে। ১৮ পৃঃ পদে ইংলও তন্দেশজাত, 
বম্্রশিযের উন্নতিকলে ঢাকার স্পিন ইংলণ বিরুদ্ধ নিষেধ করিছা ক্মাইন পাস করেন। 

মলঘল, ক্দাবরোয়া, ঝুনা। ভারেন্দাম, তারের, ক্ষামদানি, ডুরিযা এ. 
রানার নই ও. খাসা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি ম্। 

ইহার পুর্ষেই (১৭৮৭ সঃ) যাঝে্টারের সস্তো-জাত শিল্পের 
রক্ষার জন্ত মস্‌লিনের উপর শতকরা! 9৫২. টাকা কর খার্ধা হয়; বেড়াজ্গালে পড়িয়া! 
এই শি নষ্ট হইয়াছে। 

(কিরপে মস্লিন তৈতী হইত, টেলর সাছের তাহার সবিষ্তার বর্ণনা দিছেন । সম্প্রতি 
প্রযুক্ত কেদারনাথ চট্রোপাধ্যান বহাশক (১৩৩৭, শ্রাবণ) প্রবাসী পরিকর কোন নদ 
সবাক্কির সাহায্য লই! যস্‌লিন বয়ন সমবদ্ধে খু'টিনাটা অনেক কথ লিখিক্াছেন এবং চিত্র ছার! 
বুঝাই দিযাছেল। 

তিনি দেখাইয়াছেন স্বঝোপের প্রস্তুত নকল মস্লিলের স্থতায় প্রাত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে 

তা বত অর ৪০৮ লাক বোঝা ক স্থলে এ পরিমিত ঢাকা 

রা মস্লিনের স্যতাক গড়ে ১১০০১ এবং ৮*০৭টি পাক দেওয়া হইত, 

হাতে কাট! সুতা ও কলের সুতা পার্থকা ক্দনেক ৷ কলে কাটা 

স্থতা ভাদৃশ স্বৃ্ত হয় না, কাপড় পরিবার ব্সযোগ্য হয, ক্দত সুগ্মা কাপড় ধোপে নষ্ট 

হ্যা যার, কিন্তু হাতে কাটা স্থতার মস্লিন খোয়াইলে তাহার চাকচক্য বাড়ে, 'সারও বেশী 
টেকসই হক এবং বাবহারের পক্ষে 'অতান্ত আরাম প্রদ | 

সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট ষস্লিন তৈরী হইত, তাহার স্থত ৩* ষহসকের নুন বয়স্ক 

রা প্স্থত করিত। বঙবনকাগীরা বে নথ সাহাযো মল্লিন তৈরী করে তাহাতে 
লতা কিছুই নাই। তাহ! কমতি সাদি এপালীতে কছেকখানি কাঠ, দি ও করেকটি_ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা! ৯৩৯ 


তাহা মুরোপীর শি-সমালোচকগণের বিশ্ব উৎপাদন করিফাছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, 
ঢাকার তাতিকের দেহের গড়ন ছিপ ছিশে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্ষি ও উদ্বমের 
কিছি ভাব পরিলক্ষিত হইলেও ন্সপর পক্ষে তাহারা সথঙষপপশ্শক্জান ও ওজন সম্পর্কে 
ক্ষ অনুভূতি-সম্পন্ ; শুধু তাহাই নহে,_-দেহপেলীর পরিচালনে তাহাদের যে ্মসাঘান্ট ক্ষমতা 
আছে, তাহার ফলে হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে পারের নথাঙ্গুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হা 
খাকে। এতিহাসিক অশ্দে ইহাদের সন্ধে উদ্দসিতত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইহার! যে 
সকল য়পাতির সাহাযো ন্তি সক্ম বন বন করিতে পারে, সকল যমপাতি দ্বারা ইযুরোপীয় 
আ্তিরা তাহাদের শক্ষ ও সু মঙ্গুণির সাঙায্যে মোটা চইও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ 

হুয়-”....*****ঢাঁকার গতির! তা দেখিবামাত্র তাহার স্ক্মতা 
অনা পিল টিক করিতে পানে, নলের নে কটা হা পাকানো আছে ভাহা 

ঠিক করিষার তাহাদের কোন তৌলদণ নাই। হৃতার রেট চোখ 
চাহিষাই ঠিক করে এবং দৈরথা ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলাজনিতে কিছু দূরে দুরে 
কাঠি পুতি তাহাতে কা যেলিযা পরা! স্থির করে।.-.......স্ৃতা যাশিতে এক হাত ছুই 
হাত করিও! গণনা করে এবং হতি দি! ওজন করে। এক রতির ওজন প্রা হই গ্রেন। 
ূর্বক্ালে ঘখন দিীর বাদপাঠের দস্ধারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মস্লিনের 
দৈর্ধা াধারণত; ছিল ১২, হাত, ওক্ন এক রতি) কিন্তু সম সময় কম বেলী হইব 
১৪ হাত হইতে ১৬" হাত পথান্ত হইত! টানার ১৪* হাত এবং শ+ড়েনে ১৮৮ হাত স্থতা 
আবশ্তাক হইত” (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবগ )। 

স্থত! প্রস্তুত করিবার প্রণালীও ন্সতি সম শিল্পকলার পরিচায়ক | বেশী গরমে সুক্ষ 
স্থিত হইতে পারিত নাঁ। কাটুনীরা প্রতাষ হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে তা কাঁটিত। 
কিন্ত 'শত্যুৎরুষট সুতা হৃর্্যোদয়ের পুর্ষো ভাল হয়। যদি গরম বেলী হয়, তবে একটা! আধারে 
জল রাখিয়া! তাহার উপর ভা কাটা হইত। জলের স্বাভাবিক বাম্প গরমের সময তা 
কাটার ॥ 

৯৬ পি নানাবূপ উপাছে সম্পাদিত হয-_-পাটে ব্াছড়াইলে ইহা! 
ছিন্ন ভিন্ন হইফা যাহ।। প্রথমে কাপড়খানি ঈবৎ উষ্ণ ক্ষলে সিদ্ধ করিয়া পরে 
সাঙ্গিমাটি ও সাবানের জলে ভূবাইন্া রাখিতে হয়! তারপর এক নবদূর্ধাদল যুত্ত খোলা- 
স্থানে উদ্জল রৌদ্রককরে সুকাইতে হয়। আধা শ্তকৃনো হইলে ষস্লিন পুনরা জলে 
সিদ্ধ করিষা সর্ধশেষ নেবুত রসযুক্ খু পরিষ্কার লে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া 
দিতে হয়। থে সকল কাপড়ের স্থতা বাবহারের দকুন এদিক সেদিক সরিয়া গিয়াছে 
তাহা সোঙ্গা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক “কাটা করা' বলে। উহা ঢাকায় লদিয়া 
নামক এক শ্রেশীর লোকেরাই জানে ; ঢাকা ছাড়া দন্তত্র ঢাকার মস্লিন তেমন ন্মের 
করিয়া কেহ যৌত করিতে পারে নাঁ, কারণ অন্ত কোন স্থানে এই “কাটা করা” রীতি 

না 3১৯৭ 


৯৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


ঢাকার রিপুকরের। যস্লিলের ছেঁড়া জ্ারগাগুলি এন হুন্দরভাবে মেরামত করিতে 
শারে বে তাঙ্াতে রিপুর চিক্ষযাত্র থাকে না। টেলর সাছেৰ 
হন গাই নিক লিখছেন ঢাকার রিকসা হিফেন ইয়া বিশু করিতে বসে, 
তাহাতে নাকি তাহাদের কাঙ্গের নেশা বাড়িরা যায় এবং রিপু, 

উতকষ্ট হন (1০/০7/১091 7)৬০০। 1. 570) 

তা কাটার হই প্রধান হ চরকা ও ডলন কাঠি। খুব ভাল মস্লিলেন ক ডলন 
কাঠি দিক! তৈরী করিতে হু । দশইঞ্ি দৈর্ঘা একাষ্ট হু চের নিযভাগে ক্ষুপ্র গোলাক্কতি মৃত্তিকা 
রাশির দেওয! হয়, উহাকে "ডলন কাঠি বলে। টেকো চালাইবার 
সম হাত দ্বামে ভিক্ছিলে খড়ির ড়া দিয়া ঘাম গুকাইসা লইতে 
হন্ব। ডলন কাঠির সাহ্াযো ছই আঙ্গুলে টেকো। ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু 
এ সর্ন্ধে অনিক লেখা নিশ্রয়োক্গন, যেহেতু হুতা ও কাপড়ের প্রন্থত-প্রগালী স্বচক্ষে না 
দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণা করা ক্মসম্ভব। 

ঢাকার যস্লিন বহু প্রাচীন এবং ততিহাপিক যুগের প্রারগ্রেই ইহার খ্যাতি জগগায় 
শ্রচারিত হইযাছিল। হরদীর্গ বুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সমকক্ষ দিমীর ঈশ্বরেরা উত্তর- 
ক্গালে এই কারবারটা বিশেষজ্ঞাবে উৎসাহিত করিগাছিলেন। দিলীগ্বরগণ মযুরপিংহাসনে 
বসিতেন, তালমহুলের স্থষ্টি করিতেন, মস্লিন পরিতেন এবং বসুন নীলসলিলে দেওয়ানী 
খানের এ্রতিবি্ দশন করিতেন ; এই ঘুগে ইহাপ্ের কোনটির মতই কিছু হয় নাই। 

ডাকার মন্লিন সম্বন্ধে ১৮৯* খু: দ্ন্দে রাজা রাজেজ্রলাল দি “শিজিক দর্শন" নামক 
পুস্তকে বে প্রবন্ধটি এ্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার আঅনেকাংশ নিযে উদ্ধত হইল 

শ্ঢাকাই বঞ্জ সকলেরই প্রিয় ? ব্মপিচ হিন্ু্িগের শিলকপ্নৈপুপ্য বিষয়ে এই অন্থপম 
বঙ্জ এক মহতী ধবন্জা। পুর্িবীর সর্ধ্র সকল পারদশা তন্ববাহের! ইহার তুল্য বন্ত্বয়নে 
বহকালানবি মন্ছপীল কাছে; কিন্তু স্থ্দেসীয এই জরপাতাকার গর্ষ খর্ব করিতে অগ্তাপি 
কেহই লক্ষম হন নাই। ঢাকাই বন্ত বৎপারোনাস্তি সামাল যে প্রন্থত হয, কিন্ত এই সামান্ত 
শষ ও অন্াবহারকত্তুদের কি ন্ছাশ্চর্যা ক্ষমতা, যে বিলাতের ন্্ধিতীয় শিলপকুপল ব্যক্রিযা 
বহসূল্য বাম্পীয় ঘন্্সহকারেও তাদৃশ স্ক্বনজ প্রান্ত করণে পরাত্ত হইঘ্াছে । ছই সহ 
বৎসর পুর্বে এই ন্সথপম বাস প্রাচীন রোষ রাজ্যে প্রসিদ্ধ হই! হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের 
'নির্কচনীয় প্রাণ স্বরূপ গণ্য ছিল / এবং ব্মধুনা ইংলগুদেশের তন্ধবায়দিগের তিরগ্কার স্বরূপ 
জনসাদদ বিখ্যাত ন্দাছে। জটৈক ফুরোপীন্ক শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন ষে 
“বোধহয় ইহ! বিদ্যাধরী ও অপ্দরারা বপন করিয়াছে; এভানৃশ ক্ষ সমস্তের গুল হতে 


চর এ ভলন কাটি । 


৮ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪১ 


পূর্বকালে পৃথিবীর লকণ স্সভাদেশ হইতে বনিগ্বর্গ স্থানে জাগষন করিত। শুনা 
অমসূল্ের বিলাতি বধ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহনুল্য ঢাকাই বন্ধের প্রতি 
নগণের তাদৃশ নথরাগ ও স্পৃহা নাই ; তথাপি এ নগর নিতান্ত ্রীষ্ট হজ নাই। জঙ্গাপি 
তথায় নানাবিধ ব্যবসারীদিগের সমাগম হইয়া থাকে । 

*বজবরনের প্রথম ক্রিযা সত প্রস্তুত করণ। এই কর্ষু এদেশীয় পল্ীগ্রাষেরদ্রীলোক 
খারা সম্পন্ন হয়। এই আ্রীলোকিগকে সাষান্ত লোক কাটনী বা “তা কাটনী” বলিব 
খাকে। এই কাটনীদিগের স্বগিক্রি ত্যন্ত তীক্ষ। তত্র! ইহারা তের সক্_তারতদ্য 
থে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এন্প নার কুতাপি কোন জাতীবেরা 
পারে না। অনবরঙ্কা রা সর্ধোোৎরুষ্ সত প্রস্থত করিস থাকে । বযঃক্রম জিংশঙ বৎসর 
ভীত হইলে তাহাদিগের নন ও স্থগিক্্ি তৎক্শে পটু হয়, শ্রতরাং তাহার! কপার তত 
উত্তম হু প্রশ্থত করণে সক্ষম থাকে না পূর্বে বেলা ১, ঘটক পর্যন্ত ও অপরাহ্ে 
৪ ঘটকার পর স্তর কাটিবার সমর, এতদাতীত দ্র সময়ে বিশেষতঃ বৌ প্রঃ খাকিলে, 
উত্তম সত প্রস্থত হয় ন। 'মলমলখাস' নামক শপ্রসিন্ধ ঝর বুনিবার স্তর ক্তি প্রহাষে 
কাটিতে হু; এবং বগ্তপি সেই সময় কাটনীর চতুধানিত স্থানে শিশির না থাকে, বে 
এক পাত্রে কিিৎৎ জল রাশিহ! তহুপরি স্তর কাঁটিবার প্রযোক্জন হয়; নচেৎ স্তর ছিন্ন ভিন্ন 
হই! যায়। এই প্রকারে যে ত্র প্রস্তুত হয় তাহা উরণনাভের শত হইতেও স্থক্ম। ইহার 
১৭৫ হস্ত সথত্মের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলত; ইচ্ছার এক্সের পরিমাণ সুত্র বিস্তার 
করিলে প্রায় ৪** গ্যোতিষী্ করোশ স্থান বাত হয় || . অপিতু এই অযুত সর বাদৃশ সা 
ইহা প্রস্থত করণের শ্রম তৎপরিষাণে বহুল। ছুইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক 
তোলক পরিমাণ স্তর প্রস্তুত হয়? নুতরাং ইহার মূল্যও অতান্ত ক্ধিক। একসের সর্ধোৎরু্ট 
স্থর ৬৪* টাকার নান প্রাপ্ত হওয়া! যান না। স্তর প্রস্তুত হইলে “ফেটা+ ব! 'লুটীর' আকারে 
রাখিতে হয়্। পরে তন্ধবায়ের1 এ ফেটাবা লুটী জলে ভিল্াইক়! উহ বংশনিন্টিত এক 
চরকিতে বেষ্টন করিয়া এ হুত্রকে ছই অংশে পৃথক্‌ করে, যাছা উত্তম তাহা “টানার ( বন্তের 
লসর) নিমিত্তে ব্যবহার হয, এবং নববশিষ্ট “পড়েনের' (বন্ধের প্ন্থহুত ) উপযোগয | 
সত প্রকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ হুইলে টানার হুত্র তিন দিবস নিশ্চল জলে ভিন্গাইযা রাখিতে হয়ব 
চর্থ দিবসে উহ! হইতে নিশ্পীড়ণ করত এর এক চরকিতে যেটন করিয়া রৌদ্র ক 
করিতে হয়। অনন্তর তাহা ঙগানূ্ণ মিশ্রিত জলে পুনরা ভিচ্গাইতে হয়। জার 
পরিবর্তে ভুষা অর্থাৎ পাক-পাের তলঙ্গাত নবঙ্গারবৎ পদার্থ ব্যবনৃত হয়। হুই দিবস 
এই জলে রাখি  ্থত্রকে পরিষ্চার জলে যৌত করিয়া ছাতা পক্ষ করা হয়। অতঃপর 
& সত পুন এক রান্মিকাল পরিষ্ার জলে ডিঙ্গান থাকিলে মাড় দিবার উপহুক্ত হয় 
ঢাকা! অঞ্চলে খৈরের মণ্ডের ব্যাবহার ক্দাছে এবং উহ! সতোপরি লিগ করিবার পর্বের তাহার 
শহিত, কিঞিৎ ধুনা মিশ্রিত করি থাকে | এই প্রকারে টানার স্ব প্রস্থত হইলে তাহাকে 


৯৪২ বৃহৎ বজ 


উত্তম” “মধামণ ও “অধম ত্র মধ্যভাগে ব্যাবহার করিছা থাকে ; সর্বোৎকষ্ট বস্থবয়ন 
কালেও এই নিক্মের ন্ন্তথা করে না। 'পড়েন, প্রন্থত করণে পুর্ব পরিশ্রম নাই। 
তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিজ্াইয্া! তৎপর দিবস প্রাতে সণ লিগ করিতে হয়? 
পরন্ধ টানার সুত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হস্ব। পাড়েনের ত্র প্রতাহ প্রস্থত করিতে 
হয়। এককালে এক- খানের ব্যবহারোপবোগী হুত্র প্রস্তুত করিলে তাহা! নষ্ট হইয়া যায়। 

শুর প্রকারে, সুত্র প্রস্তুত হইলে বথথানিগ্ধমে বপনকম্্র আর্ত হয়? কিন্তু স্থান 
সণ প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে কনা নিরন্ত থাকিতে হইল। “মলমলখাস” 
বন্্বপনের উত্তম সমহ্ধ আষাড, শ্রাবণ এবং ভাত্র মাস। এততিন্স অন্ত সময়ে তৎক্ম্ করিতে 
হইলে গ্তাইতের নীচে কিঞিং জল রাখিয়! কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্র করত তাহা! সম্পন্ন 
করিতে হয় । ঢাকা! প্রদেশে যে সকল বর প্রস্তুত হব, তন্সধ্য মলমলখাস, সরকার আলি, 
ঝুনা। আবরওয়া, খাসা, শব্ণম, ক্মালাবালী, তঞ্জেব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবভী, কোমিস), 
(ডোরিয়া। চারখানা এবং জাযদানী_-এই কম্েক প্রকার বা স্ক প্রসিদ্ধ । 

স্মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের ন্মাধিপতা সম রাজপরিবারের বাবহার করিত। 
ভপ্রযু্ ইহা “খাস” উপাখি প্রাপ্ত হইস্কাছে। ইহার টান ১৮০৮ জু থাকে এবং 
এক শব্ধ (আছি) থানের পরিযাণ ৮ তোলা ৮» জ্মানা মাত্র || এ থান অনাক্জাসে এক 
নগরীর ধা দির চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয্মাস কাল ব্যায় হয় এবং ইহার 
সু ১০০১৪০১ টাকা। 

*লরকার আলি পূর্বাপেক্ষা সখাম। রাঙ্গপ্রতিনিধির! ইহা! ব্যবহার করিত এবং 
ইহার টানায় ১৯*০ স্তর থাকে । 'ঝুনা' বগ্র এমত ন্ত্ন্ত হুপ্ম যে ইহা পরিধান করিলে 
শরীরোপরি বন্ধ আছে এমন বোধ হন্ধ না। ইহার তুলনা 'গাজ” নামে প্রসিদ্ধ বন্গও 
অতি ছল জ্ঞান হয়। ইহার ছুই হস্ত প্রশত্ত বন্ধে ২++* টানার সুত্র থাকে। সুসলমান 
বাজমহিমীর! ও নর্তকীরা এই বজ্র ব্যবহার করে। অন্তর ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন 
বৌন্ধ-রন্থে এই বন্ধের ব্যবহার দ্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তারণিয়ার লাহেষ লেখেন 
বে মুসলমান রাঙ্গাদিগের ন্দাক্তাক্রযে কোন বণিক্‌ এই বগ্ত ক্রয় করিয় স্থানান্তর করিতে 
পারিত না। “রঙ বন পুর্ব, কেবল বপনের প্রথা স্বতগ্র। ইহার টানায় ১২০৭ সথজ 
মা খাকে | “আবরওয়া অতি প্রসিদ্ধ বন্জ। ইহার তুল্য স্থচ্ছ বন্ধ সার কুত্াপি হয় 
নাই। ইহার টানাক্স +** স্থত্র যাত্র থাকে | ব্বনেরা ইহার স্বচ্ছতা জোতোজলের তুল্য 
জ্ঞান করিয়া ইহাকে “দাব+ (বারি), +হওয/ (গতিবিশিষ্ট ) উপাধি দিগ্কাছেন। এই 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৩, 


দণমর ক্ষেতে বিস্ৃত করিয়া রাখিলে শিশির ছারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে ন্মন্ত হন) ক্রমাগত 


যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির গু হইলে তাহা! পুলা দৃষ্টিগোচর হয় । সর্বোত্তম 
শবণমের টানায় +০* হুত্র থাকে ।” 


রেশম 


বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপা্কদিগের নাম তুতচাবী। তুম্তপত্রের দন্ত লাধারগতঃ 
৯৭ বিঘা! জমির প্রবোন্দন। তুত চারি প্রকার, ১ম সার, __পত্রবৃহ্ত ও ক্ষল কালো বর্ণ হক) 
২ ভোর-_পত্র অপেক্ষাকৃত ছোউ-_হুগলী ও মেদনীপুর নসঞ্চলে ইহা! বেশী জন্মে; ৩য় দেশী) 
গর্থ চীনি। 
পুর্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট বার! রেশম প্রস্থত হইত। ১ম বড়_ইহাতে 
বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে। ২য় দ্বেশী_-বৎসরে ইহা হইতে পাচবার রেশম হয়। 
এন চীনি (অপর নাম মাড্রালী )_-ব২সকে ছয় সাতবার রেশ হয়; গর্থ বরশশ্দর-_দেখী ও 
চীনি কাটের মিশ্রণে জন্ম__ইহাতে উত্তম রেশ হয় না 
রেশমের কীটকে তৃতচাষীর! সাধারণত: *পুলো,” “পোকা” ব। "পোক” বলে। দেদী 
কীটের ডিম বসস্তকালে ১৯ ছিনে, বৈশাখে ৮ ছিলে, ক্দাযাড় বাসে ॥ দিনে ও শরখকালে প্রায় 
ছুই যাস পরে টি খাকে | বড় কীটের ডিম ফাল্সুনেও শেষে জন্মে এবং দশমাঁস পরে 
্থাৎ মাছ মাসের প্রথনে কাটাবায় পরিণত হয়। ফাল্যনের শেখে ৪০ট পুংকীট 
ও ৪৭ আীকীট ভাল হুইলে ২৪ খণ্টার বণো ৯২৮০৮ (১+ কাহন) কু কষ 
ডিষ প্রসৰ করে। ভিমগুলি প্রথম পীতাঁভ তারপর মেটে শাখরের বণ হয়। নব জাত 
কীটদিগকে চাষীরা প্রতাহ চারবার নূতন তুততের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন তুতের 
পাতা খাইয়! কীটগুলি ছুমাইয়া পড়ে । এই খুষকচে চাষার! *নযাঙ্গারে ঘুষ” বলে। এই গুষ 
ছুইদিন প্যান্ত থাকে ; গুম ভাঙ্গিলে কীটের চণ্ব পরিষদ্িত হইক্া ন্যাপ চর হয় এবং 
এই অবস্থায় তাহার! পুনরায় তৃত খাইতে থাকে । এই খাওয়! ও তৎপরব্তী কপরিহাধা 
এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া! থাকে, ইহার মধ্যে সক পরিবর্তন করি কীট ৩২ বদলী প্রমাণ 
দীর্থ হয়। এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১৮ দিন তুত খাইতে দেওয়া হয়-_-তারপর তাহারা 
আর কিছু খাইতে চাহে লা। এই সম একটা ভালা হইতে তাহাদিগকে দম ছি প্র্থত 
হদ* হাত প্রস্থ এবং ৩৪৮ হাত দীর্ঘ অপর একটা ন্দাধারে রাখা হয। এই ক্মাধারের নাম 
শফি ফিংএর উর্ধে ছুই নঙ্গুলী গভীর তিন লী প্রস্থ লু বাশের খোশ সকল নির্শিতি 
খাকে। চাষীরা এ খোছে এক একটি কীট রাখিয়া দেকব। তখন কীটগুলি তাহাদের সুখ 
হইতে এক প্রকার ত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ ন্াবৃত করে | ক্রমাগত ৫৮ ঘণ্টা সু প্রস্তুত 
করার পর কীটের! নিম্ন হইস্া পড়ে॥ এই খুটি প্রদ্থত হওযার 91৫ দিন পরে চাষীর! 


৯৪৪. বৃহৎ বঙ্গ 


"চট সধাস্থ কীট রৌদ্র উত্তাপে অথবা “তুল” নামে হে রাখিরা নিহত করে, তৎপরে 
শটওলি তপ্ত লে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সত প্রস্তুত হর । 

এখনও বহরমপুর বাঙ্গলার রেশমী বন্ধের গৌরব কতক পরিষাণে রক্ষা করিয়া! 
ন্সাসিয়াছে। ”রেশয” ফাপি শব্দ | জ্দাসাক্ষের দেশে এইকপ বন্তের নাম ছিল 'কৌষের” 
'ক্ষৌম।' 'পট্ট'। রাষাণে সীতার পীত কৌষের ৰাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে 
পর্বে দৃ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর প্রঙ্েশস্থ শক জাতীয় রাজারা! বুিষ্টিরকে "্কীটজ বগ্তর” 
উপডৌকন দিদ্বাছিলেন। ভারতী সাহিত্যে চীন দেশী রেশমী বগ্রের অনেক 
স্থলে উল্লেখ আছে। পৃষ্টান্থ পঞ্চম শতান্ধীতে রথের পতাকা! পথ্যন্ত চীনা বন্ধে প্রস্তুত 
হুইত। এ সবস্ধে কালিদাসের সুপরিচিত "ঠীনাংসুকমিব কেতোঃ প্রাতিবাতং নীরমানগ্ত” 
সহঙ্দেই মনে পড়িবে। 

চীন সম্রাট ফোহির (৮০-৮1) বংশোস্ঠৰ রাজা ভীননং (0017 33০9) ২৮৮ খু পুর্বে 
রেশমী বধ উদ্ভাবন করিঘাছিলেন বলিকা কিংবদন্তী আছে ২৯২ খু: পু চীন সম 
হোেনটি (1990 11) তাহার পাটরানী সিলিং চিকে (3-1494-0)) রেশমী স্থতার, 
উৎক্ সাধনের ভার প্রধান করেন । এ বিষয়ে রাজ্ঞীর কৃতিত্ব এত বেনী হইস্থাছিল যে, 
লোকে তাহাকে রেশবের কেবতা ঝলিহা জানিত। 

70০০7০৪০৪৪০ ৯৮ 1900০11 নামক পুস্তকের লেখক ন্সার, সি, রওষাল্ি (8. ০. 
4০11১) প্রকৃতি রেশমতন্জ্জ পণ্ডিতের! দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভ্বারতবর্ধের রেশম _ এই 
দেশজ, উহাকে ন্মন্প কোন স্থান হইতে আসনিতে হয় নাই । গুধু রামায়ণ মহাভারতে লগে, 
পৃথিবীর ব্যাদি গর গ্াথেদেও ইহার উল্লেখ ব্যাছে | মন্ু বহু স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, 
(পঞ্চম ধ্যার, ১২+ গ্লোক) লবষ ন্ধ্যার, ১৯৮ স্লোক 7 ছাদশ আধ্যায়। ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক 
সাহিতা ও সংদ্কতে এই বধের যে যে লাম পাওয়া বায ( উর্শ, কৌধের, কীটজ, ক্ষৌম ) 
তাহাদের কোনটিরই চীন দেশিন্ধ প্রেশনী বঙ্ছের নাসের সঙ্গে সাদৃহ্ত নাই। সে সকল নাম 
ভারতবধের নিত্য, এবং এই বন্ধের উল্লেখ বখন খৃষ্ স্মিবার বহু পুর্ব হইতে ( চীনফেনীয় 
বনের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের ) ভাতীয় সাহিত্যে পাওয়। ষাইতেছে__তখন, 
এই শ্রেনীর বন্র এদেশেই উৎপর হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিগ্রাছেন, (8. €, 
0%/1858০99০/095 90805 10495050505) 1 

ইন্থঝোপে এই বর ছু ছিল। রোমের সলাঙগারা এই বস্ের অত্যন্ত সমাদর করিতেন । 
কিন্তু ইহা এত দুশ্লা ছিল যে গরান্গরানীরাও ইহা পরিতে পাইতেন না। সমাট 
আরিবিগানের পত্রী একট! ক্্রক্ষা এই বন্ধে বানাইতে চাহিঙ্জাছিলেন ; কিন্ত সম্জাটু বহুবযন়- 
সাখা বলিয়া তাহা রাজ্জীকে দিতে সন্মত হন নাই। ১৯*+ বতসর পূর্বের রো সমাট্‌ 
হেলিএগেবলস রেশমী বগ্ ব্যবহার করিতেন বলি! তঙ্গেন্জ াষটরসভা 'াহাকে ক্পরিম্িত, 
ব্যানালতার জন্তু তিরগকার করিয়াছিলেন | নুষট জন্মিবার ল্ সমস্থ পরেই মুরোপে ভারতী 


েশনেরই পি হইয়াছিল সে নর 


251৫ 


১৪: 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৫ 


ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদিগকে কমনাগ্রিয় ও ইতিছাস-্ঞান-শন্ত বলির! নিন্দা করিতে 
যুলোপীর পণ্িতগণের কেহ কেহ উৎসাহ ধোধ করেন। কিন্ত রা যে বাক্যে 
কোন জাতি হইতে নান নেন, স্ুরোলী প্রাচীন লেখকগণই গাহাদের এছ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা 
তাহার পরিচ দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গরদ্বকার ইপনা লিখিয়াছেন, পু ভুত খাওযাইয়া 
একটা গাভীকে বহুদিন কাখিহ! দেওছা হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকে ও 
তুত খাওয়াই! শেষে মারি! ফেলা হ্। এ বাছুরের মাংস একট! পাত্রে রাখিকা দিলে 
তাহ! পচির! বায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট কেখা দেয়_সেই কীটজ ন্ন্ছে ভারতীয় 
কৌধের বাস প্রস্থত হইয়! থাকে । 

থে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়-জাহার নাম *বানক/ ইহার পরিমাণ 
৯* হাত দীর্ঘ, ১+ হাত প্রস্থ, ৮ হাত উচ্চ| এই গৃহে পর পর পাঁচট ষাচান থাকে, 
প্রত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা__উহ্ার পরিমাণ ৩৭ হাত দীর্ঘ, ও ২৪ হাত প্রস্থ; এক একটি 
ডালায় ৩২** কীট রক্ষিত হয়। স্যতরাং সকলগুলি ভালাতে ২/৫৯,+*৮ কীট পালিত, 
হুইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, কিন সের রেশম প্রস্কত হর__তাহা ছাড়া! 
আরও কিছু শলদরের রেশম পাওয়া যান-_ভাহাকে “৩ছা রেশন” বলে। 

রেশম ধৌত করিয়া মানা যা করিতে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে 
রেশম নষ্ট হয়। চীনি গটাতে এক্স রতি পরিষাণ রেশম জক্সে এবং এঁ রেশম প্রায় 
৮** হাত দীর্ঘ হ়। এ রেপমের ধাট তোলায় এক জোক উত্তম গরদ প্রস্তত হইয়া থাকে । 
এই পরিমাণ বন পরপ্তত করিতে পাচ হাজার সাতশো বাট ( ৫৯ ) গটীর তরে ফরকার। 

এ সন্বন্ধে ৯২ বৎসর পূর্বের এক বিশ্ববিশ্রুত বাঙ্গালী শণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, ”র৭৬* 
জীবের প্রাণ নষ্ট নাঁ করিলে এক জোড়! গঞনের বঞ্জ পরিধান কর! ক্মসাধ্া। অধুনা 
খাহার! বিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করি থাকেন, ঠাহাদিগকে জিলা যে তগর, গর, 
চেলি, সাটিন ও মকমল ইত্যাদি কীটঙ্গ বস্ত্র হার! ক্ষি বিবেচনায় ধারপ করেন? 
তাহছার| সবগ্াই আত ব্মাছেন যে বিংশতি বৎসর প্রতাহ ছাগবাংস ক্ষণে যত সংখাক, 
বহতা! ঘটে, এক ছোড়া গরনের বন্ধার্থ ততোধিক পাপের (1) স্থান; কারণ উক্ত 
বধ্ত্রের প্রত্যেক গ্জ-পরিমিত পদার্থ প্রজ্ততকরণে সহজাধিক বের প্রাণহানি হয়। ১২৪৯, 
বঙ্গে (১৮৪৯ খৃ:) ১৯,১১৯/৮ মশ রেশম ও ৭৯, ৮৪৬ খান কোড! মার ৭,৫৮,৮০ খান 
রেশম নিশ্রিত কার্পাস বঙ্তর বঙ্গদেশ হইতে বি্ধেশে প্রেরিত হইন্াছিল। তত্ধিল্ন এতক্দেশে 
থে রেশমের বন্ধ বাবন্ৃত হইয়াছিল তংসমূদয় প্রান্$তকরণার্থে ১,২. মণ রেশমের 
আব্শ্তক) এবং এই রেশ উৎশর করণার্খ প্রতিবে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,১২৪২ জীব- 
হতা। হইয়া! থাকে । বৈধহিংবােবী মহাশগের! কৌধের ঝর ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত 
সংখাক জীবের ্মনেকে রক্ষা পাইতে পারে |” ( বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২ পর্ব, ২৫ পৃঃ) 

নৈতিক ও অধ্যাম্ম জগতের এই গুড় প্রশ্ন লমাদালের ক্দা্াদের ক্দবকাশ নাই। কিন্ত 


১ থে সংখ্যার অন্ধ দেও হইল তাহা হারা ৯২ বংসর পুনে ইংরেজ বাঙ্গন্ের প্রাকালে 
এ 
১১৯ 


চু 


৯৪৬. বৃহৎ বঙ্গ 


আমাদের রেশম, ব্বসান্মীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা শ্বত:়ই মানে হইবে। মামা 
মোগল রাঙ্গত্ব পর্যন্ত এই ইতিহাসের খড়ি টানিয়াছি। তাত পরবর্তী সময়ের বঙ্গের 
বাণিল্যা-ধংসের বিষাদমর তুলনা-দুণক চিত্র উন্ছাটন কর! ক্দানাদের বিষয়-বহিছ ত। 
এখন সমস্ত ভারতবধ হইতে যে রেশম বিদেশে ঝগ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিকা 
ন্মামার টেবিলের উপর আছে। এই ভালিক হইতে শধু বঙ্গদেশের ব্মংশটা কতক পরিমাণে 
নমথযান করা যাইতে পারে । ১৮৯৭--৬৮ ৃষ্টান্দে ভারতব্ধ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ, 
টাকার রেশম বিছ্েশে রপ্তানী হইয়াছিল । ১৮৮৭--৮৮ ন্মক্ধে যে চালান যায় তাহার 
বুল ধু. ৪" লক্ষ টাকা । ১৮৯২_৯৩ ন্দে হগ্ানি বাড়িথা গিহাছিল, উহার মুলা 
৬৭১১৫,১০০২ টাকা_ ইহা সম ভারতবথের হিসাব । 


বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য 


আমামরা পূর্বেই লিখিবাছি, বঙগছেশে বহু পূর্বের দ্দাধা-নিবাস হইছিল এবং অধিবাসীরা 
বেদোক্ছ ধষ্ পালন করিতেন। নগেক্রনাথ বহু মহাশয় প্রহাণ করিয়াছেন, আপাঁষের 
শাহাড়ে এখনও বৈগিকনর্্পালনকারী এক শ্রেনীর লোক ক্ছেন, ধাহার! ঠিক বৈদিক 
খ্ঝধিদের মগ্্ের অনুরূপ মন্ত্র জপ করি! বৈদিক নুষ্ঠান করেন । 
পরবর্তী জৈন এবং বৌন্ধধর্টের প্রভাব এদেশে বুদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের 
জনসাধারপ স্মভাখত:ই পণ্ড-বধ-বিরোবী হওয্াতে বৈদিকধণ্্র এদেশে ততটা গ্রচলিত 
হইতে পারে লাই। মহাভাম্মের উগাহরপ্রসঙ্গে পতঞ্জলি 
লিখিয়াছেন, *লোকেশ্বর ক্ছাজ্ঞাপয়তি-.....-”প্রাগঙ্গং আমেক্যো। 
্রাঙ্ষণ! আনীবস্ামিতি।” এই লোকেশ্বর শুগগবংশীষ্ বরাঙ্মণ রাজা পুস্যাঘিঅ। তিনি বৌদ্ধ 
প্রভাবে পুর্কা্দেশ বৈদিকাচার-বিরহিত দেখির! তথায় বেদজ্জ ত্রাক্ষণ আনাইফ়াছিলেন। উহা 
খুঃ পু ছিতীয় শতান্ধীর কথা । 
কিন্ত নিম্তরে যদিও জৈন ও বৌন্ধধস্্ বিশেষ করি প্রচলিত হইঙ্গাছিল, তথাপি 
দৃষ্টায় প্রথম দিক্কার কমেক শতাব্দীতে এদেশে বেন ত্রাক্ষাণের কোন কালেই ক্মতাব 
নাই। তাআলিশিজ্ে ইহার বহুল প্রমাশ দৃষ্ট হয। দামোদরপুরের ( দিনাজপুর ) * 
তায়শাসনে দৃষট হয়, শুই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাক্ষণগণ পগ্রিহোত্রণ ও "পঞ্চ 
 সথাযল” সম্পাদন করিতেন, পুণুতুক্ষির নন্তরগত কোটিবর্ষে এই বক বৈদিক কার 


আব । 


এটি 


৪ 


শিক্ষাদীক্ষার কথা! ৯৪৭ 


বরেজ্দুমিতে এতিবিন্‌ ত্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। থৃষ্টর নবম শতান্সীতে নির্মিত দিনাজপুরের 
শরবমিশ্রের গরুতে দৃষ্ হয় উক্ত মিত্রের পর্পুরষগণ বংশ গ্রকুনে বেদবিষ্থায পারদশা 
ছিবেন। কেদার [শর াণ্যকাণেই “চহুর্ি্াপযোনিধি* পান করিহা বেদ এবং বৈদিক 
সাহিতো প্রধিতষপ। হইর়াছিলেন। ঠ্াহার পিতামহ দেবপালের মন্ত্রী দ্ঠপাশি *যেনচতু্যরূপ 
সুখপপ্নল্ণাক্রান্র" ছিলেন। দেবপাল দেবের সমসামগ্বিক “ছল্োগপরিশিষপ্রকাশ” 
্রথক্তী নারায়ণেরও অশেষ বেদজ্ঞাচের পরিচর পাওয়া বায় । খুটি দশম শতকে মহীপাল 
দেবের বাণগড় লিপিতেও বেদঞ্ঞ ত্রাক্মণের উল্লেখ 'সছে। দৃষ্টি পঞ্চম শতান্ধীতে রাঙ্গা 
তি বপ্ার সময তদানীন্তন কামরূপ বহু বেজ্ঞ ঝদ্ধণ বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায। কামরপের ভাগ্কর কপার তারশাসনে বেদের বিচিত্র শাখাবলখী ২০৫ জন 
্রাঙ্গপের নাম আছে । ইহা। ছাড়! এদেশবালী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেগ আদ্দণের বিষয় 
পণ্ডিত ভ্রীমুক্ত ছর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রাহার লিখিত হরপ্রসাদ-সংবদধনা-লেখমালার 
অন্তত গ্রবদ্ধে উচ্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহায্য এ্রছণ 
করিয়াছি । বৈদিক এছ বৌন্ধযুগে এদেশে ভাদৃশ ব্দাদৃত হয নাই, এই জগ্ত খাহা কিছু 
ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি গুণবিদু, হলাদুধ, রানা, রামরুফ। প্রদ্থতি কয়েক 
জন বৈদিক এ্রথকর্ডার নাম ও তাহাদের গ্স্থের বিষয় পণ্ডিত হর্গান1ঘ উল্লেখ করিয়াছেন । 
সাঙ্গলার জনসাধারণ সেন ঝাঙজাদের পুর্ষে পশ্তবলি ও বৈদিক যন্তাদির বিগ্োধী ছিল। 
এই জন্ত বঙ্গের বাহিরের লোকেরা এই দেশ বেদ-বহিভৃত্ি, শ্রাঙ্দণহীন বালয়া বিজ্াপ 
করিতেন। বস্ধতঃ বঙ্গদেশে কোন কালেই পণ্ডিতের প্মভাব হয নাই। আমর! ২৯১-৯৮ 
এবং ৩৫৩৭৬ পৃষ্টা বঙ্গীয় পঙ্ডিতদের কথ! আলোচন। করিয়াছি । 

ইংরেজদের ন্মাবিষাবের ন্মবাবহিত পরেও বাঙ্গলায় এইস্ধপ সুবনঙজত্বী পণ্ডিত নেক 
(ছিলেন, ধাহাদের পদতলে বপির৷ উইলসন, কোলকরক, কেরি, এড, টমাস ও মাসম্যান পরত 
নুপগ্ডিত সাহেবগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতেন । এই আন্গণ্দের মধ্যে 
আমরা সৃতথা্ষম পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে পাঁরি। যাসম্যান সাহেব ঠাহার উ্রামপুরের 
ইতিহাসে সুত্র সখ লখিষাছেন কোট উইলিয়াম কলোঙের পণডিভদিগের 
পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যুর ; ইনি উ্ভষ্থাবালী, এবং বিদ্ঞার জাহাঙ্গ বলিছ। পরিচিত 
ছিলেন” (নসামি 0০1০55/৮ 9£10579/8এর ভাবার শবিষ্থার জাহাজ” শব্দে 
বুঝাইলাম )। কিন্ত তিনি উড়িস্থাবাসী ছিলেন না বদদেশবাসীই ছিলেন। যে হিসাবে 
সমার্সব্যান গাহাকে 'উতিস্থাবাসী' বলিয়াছেন_সে হিসাবে আমাদের বিদ্বাসাগর মহাশযকেও 
উড়িস্তাবাসী বল। চলে। মৃতু তর্কালক্কার ১৭৯২ বু অন্ধ মেদিনীপুর জন্মগ্রহণ করেন 
সার্সম্যান ইহার সম্দ্ধে আয লিখিসাছেন “ইহার সঙ্গে আমাধের হুবিখ্যাত বঅভিধান- 
কিতার ( নপনের ) খুব সাহুষত ছিল নলের মতই সৃযাজছেন সাধারণ পাস 
ছিল এবং ভরাহারই নত হিস্কু প্তিতের বিরাট ও শোভন বপু, ছিল। সংঘ শানে 
হার মত পাহিত/ আর কাহারও ছিল নাঃ বিঃ কেরি পরাহ ছুই জিন ঘণ্টা 


৯৪৮ বৃহ বঙ্গ 


ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন ।” মৃত্যুর প্রীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকায় 
মাসয্যান লিখিগাছেন, "মৃতাঞ্ষর বর্তমান হুগের সর্বশ্রেট পণ্ডিতদের জন্ততষগ (৮0৩ ০111) 
1098110909004 ৯০৮০০ ০. 00৮ সগ্রদা)। এই প্রাচীন ক্রাঙ্গণদিগের শুধু পাণ্ডিতা নহে, 
ইহাদেক নৈতিক দৃঢ়তা ও দশ্িশ্বাস দেখিয়া সেই সকল জুপত্ডিত পাত্রী সাহেবেরাও বিস্মিত 
হইয়া গিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের ক্সীবনভরিতে লিশ্দিত হইয়াছে যে এক সদাশক় ব্রাঙ্গণ 
একছগা একটি লোককে মৃত্ার হন্ড হইতে রক্ষা! করেন / এই ব্যাপার ন্মঙ্গালতের বিচারাধীন 
হয, এবং ত্রান্মণক্ে সাক্ষী মান! হই্থাছিল। কিন্তু সাক্ষীক্ষে আদালতে যাইয়া! শপথ 
লইতে হয়। লক্ষণ শপথ লইতে স্বীকার করেন, এই ন্মপরাধে মহাম্মা ্রাঙ্গণকে হাদ্গত 
ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রাতিদান স্বরূপ 
আদালত '্ঠাার উপর এই উৎকট ক্াবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাঙ্গণ হাতে তিন দিন 
তিন রাত্রি উপবাস কৰি হলেন, প্ণঙ্যাগ করিবেন তবু আফালতে শপথ গ্রহণ 
করিবেন লা, এই ষ্ঠাহার পপ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচগরির জক্ষণের প্রাতি সন্্ান দেখা ইয়! 
কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎপুর্ধক ঠাহান্ে সুক্িদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও 
যেরূপ ধর্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাঙ্জ করিতেছিল, তাহ! দেখিথা পাডীর! নেক সময় বিলাপ 
করিয়া ঝলিতেন, “কুসংস্কার সহবেও হিন্দুরা প্রাহাঙগের ধ্ছের প্রতি যেবূপ চলা ভক্তি ও 
একান্তিকী নি! দেখাইয়া থাকেন, ক্মামাদের গৃষ্টানদিগের সখো তাহার পিক্ষি পরিমাপ 
ব্বসুরাগও তে! দেখিতে পাই না।” (বঙ্গভাবা ও সাহিত্য, এষ সংস্করণ, ৫৯১ পৃঃ দরষ্টবা |) 
টমাস লাহেব নবদীপে যাইয়া! তখাকার পণ্ডিতদের ন্াশ্চর্যা চরিহবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় 
বিশাবদ্ধি গেখিয়া চমতরুত হুইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জা, 
প্রতিপ্রতিগ জন্ত কারে স্বীয় প্রাগদান প্রকৃতি মহাপ্ডণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই 
পুস্তকে গে সকল লিপিবদ্ধ করিবার কবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের ন্মসামান্ত বিষ্ানুরাগে 
লাহেবেরাও বিস্মিত হইস্জাছেন। প্রভাপাদিতা-চররিত-লেখক লালা লস্ত সখন্ধে ডাঃ 
কেরি লিখিযাছেন, “ইহার ন্পেক্ষাশ্রে্ঠতর বিজনরাসী পণ্ডিত জানি দেখি নাই ১৬ বৎসর 
বন্ধসের পূর্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ নাত করিয়াছিলেন, বংগ্থত ভাষায়ও 
ইহার তুলার ব্সধিকার ছিল” ৮ 5০7০ ৮4901. 50018098011) 100৪ জা 
এল এুত 1008 টা 000 02০5068:17001905 105866৮ গ এম৮ত আও 
চাও, 1005 10509)9প০ 93085 ৯৪ 7১96 1৪৬ আও] 91. দিক কেরির, 
মন্ড বহভাষাবিৎ পগ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। স্ামরাম 
 শতা্ধীর শেফতাগ চু ড়া ম্হণ করেন এবং নিমতা গ্রামের এক ? 


৮ 


১৪ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা৷ ৯৪৯ 


শবহু সহামহোপাণ্যায় পণ্চিতকে বলিতে শুনিষ্থাছি__“াধা-চিকিৎসার শেষ শি গঙ্গাধর। 

্রীচেতযদেবের যুগের পর এত বড় পপ্থিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই” 
ইনি সর্ধশাস্তে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সস্কত প্রনথ রচনা করি! গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে 'আুর্ষেদ-সংরান্ত এ২খানি। তত্রা্থ ২খানি, জ্ষ্োভিব ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, 
স্বতি খখানি, নাটক, জ্খ্যারিকা, মহাকাবা ও ছনদগরস্থ ১৩থানি এবং ১৪খানি বিবিধ 
বিষয়ক | তাহার রচিত আামুর্সেদ-সংক্রা্ত টাকা “রকমত্রক" এখন বঙজদেনীয শ্রেষ্ট 
ভিষক্গণের প্রধান অবলদ্ন। গঙ্গার যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭৯৭ পুষান্দের 
০ জুলাই মাসে (২৪শে ষাঁড়, শুক্রবার ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের ১৯শে জো 
মৃতরুদ্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ভবানী রাজ ও মাতার নাম অভয়! 

দেবী__এবং ইনি গ্রাহাদের একমাত্র স্তান ছিলেন। 

এই পণ্ডিতক্িগের শিরোমপি-্রূপ আমর! লাজ লাক্নব্লোহন্ল ল্াক্রেন্রা নাম 
উদ্লেখ কঠিতে পাজি ইনি প্রাচীন এ মধুনিক কালের সন্িলে বিরাজঘান। ইনি হুগলী 
জেলার ঝাধানগর গ্রামে ১৯৭৪ খু অনধে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৩ খষ্টান্ের ২৭শে সেপ্টেখর 
বষ্টল নগরীতে প্রাপত্যাগ করেন। পরাধীন জ্গাতির একাটি লোক্ষ, ধন-মান-ইবগ/-বিষথাগর্তিত 
ইংরেজজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে থে উদ্ভ প্রশংস! ও শরন্ধার নর্থ্য পাইয়াছিলেন, তাাতে, 
বুঝ! যাইবে, ন্দাধ্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেম্্রসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্ছের পুণা-প্রমীপ 
জলিতেছিল; জগতের শ্রেষ্ট মনীষিগণ ঝাঙ্গলার ত্াক্ষণকে যে জগদ্-প্ু বলি যান্তা করিয়া- 
ছিলেন_-তাহা ঠাহাদের অঙ্গল অকপট জদক্জের অক্তিনন্দন দ্বারা প্রভীতি হয়। মর! 
এখানে কথেকঞন গুপ্রসিদ্ধ বাকি প্মভিগত উদ্ভুত করিয়া দেখাইধ__বঙ্গীয় মন্দিরের 
হোমানল বিদেশী শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকধণ করিয়াছিল। লগ্ুনের ইউনিটারিফান সমিতি 
হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে 
মানপত্র দেওযার সময় স্তার জন ঝাউরিং (১)7 390) 1১9518/2) যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার মশ্ব এই "কেহ কেহ করনা করিয়াছেন, ষদি এখন ব্মামাপদের যখো বিষ্ন- 
বিঞ্রুত অমর-কীন্ঠি বাক্িগণ, থাহাদের যশ যুগযুগান্ত যাবৎ চলিয়া আসিঙাছে, তাহাদের 
মধো কেহ যদি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হন, তবে ব্দাঘান্ের মনে কি ভাব হইবে? 
যদি হঠাৎ গুটো, সক্রেটস্‌, মিলটন কি নিউটন কনা ্সাসিঘ! দেখা দেন, তবে আমরা 
কি ভাবিব1 ন্মামাদের একজন কবি, ঘিনি স্ব প্রতিভা লইয়া সন্গ্রহণ করিহাছিলেন 
বলি! লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই হুন্দর স্যোতিষ্মান্‌ আলোকপুজ যাহা! “বর্ণ 
জুশদও! (70115) (৮০) বলিষা অভিহিত হই! থাকে, তাহা ধাহারা সর্দএরথম 
দেখিাছিলেন, তাহাদের বিন্স্াঝিষ্ট মনের ভাব কিন্ুণ হইছিল, তাহা অন্ধন করিতে 
চে করিযাছেন। আনি এই সমিতির পক্ষ হইতে বাঙ্জা রামমোহন রাস্কে দমাপ্যা়ন 
করিতে যাই সেইরূপ ভাব-বিহ্বপতার সহিত্ত হস্ত প্রসারিত করিতেছি” ক্দামেরিকার 


দাউ ৫৭ এাঃ শি ইঞলিনের নিকট ১৮০৩ সাধে ২৭শে নকেঘর নে চিঠি লিখিযা ছিলেন, 
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চু 


৯৫০ বৃহৎ বঙ্গ 


ভাগাতে রাযযোহন সখন্কে এই কথাগুলি ছিল "ইহার সৃত্থার পরে আমি ইহার 
সমস্ত গ্রথাবলী ভাল করি শা করিলাম । তাহার ফলে ব্বমার এই ধারণা 
বন্ধূল হইয়াছে যে, রামমোহন রাজের সমকক্ষ বাক্তি জগতে বর্তধান কাগে বা 
গীত কখনও ল্মেন নাই।” রেভারেগু লে. টু পোটার প্রিসবিটেরিঘান সভায় 
বলেন, "ষে কোন বিষ ক্দালোচনার ঠাহার ব্দগাধ পাপ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া! যাইত, 
সেপ পাণিত্য আমি ক্বার কাহারও মধ্যে দেখি নাই । াহার যুক্তি সারবন্বা এবং 
মৌলিকত্ব এবপ ছিল, বাহার কিক কসর কাহারও হইতে পারে না জগতে যত লোক থে 
কোন যুগে জন্মি/ছেন, রামমোহন রায় তাহাদের সর্ব শ্রেষ্টগণের অন্ততম।” ১৮৩৩ থুঃ আঝোর 
১৪ই আব্টাবর ভারিখে ক্ষিনস্‌ বাড়ী গিজ্ছায (লগ্ডন ) বক্তৃতা! কালে রেন্তারেও জে, ফণ্মা 
বলিবাছিলেন, "একটা কবিতপূ্ণ স্বপ্নে ক্কার তাহার নন্তিত্ব বিলীন হইয়া! গিয়াছে! কিন্ত 
তিনি মৃত হইথাও এখনও যে স্থঝে কথা কহিতেছেন তাহা! বুগ যুগান্তর ভরি ধু ভাওতবাসী 
নহে, যুঝোশের ও আমেরিকার নধিবাসীন্গের কাণে বাছ্িবে।* নিউ গ্রাঞ্ডেল পিটে 
রেভারেগ্ড এাসপ্ল্যাণ্ড রামমোহন সম্ঘ্ধে বলিয্াছিলেন, "ষে পরান্ত জগতে ধণ্ঠতব এচারিত 
হইবে, তততক্কাল রামদোহনের নাম ক্চেছ দুলিতে পারিবেন না।" কর্নেল ফিটছু লেক 
(শানচেষ্টারের আরল ) তাহার ইংলগ, ইদ্ছিপ্ট ও ভাঞতবথের ভ্ষপনৃততান্তে (৯৮৯৭-১৮ 
সঃ) লিখিপাছেন। *মত্যান্চর্থা শৃ্তিসম্পর সরাঙ্গণ, ঠাহার পাপ্ডিতা ব্দসাধারণ ক্মারবী, ফারসী, 
সংস্কত, ইংরেজী, বাঙ্গলা! ও হিন্দত্বানী ইহার নক্খাংা এবং ইনি কথায় কথায় লক (1,০4৮) 
এবং বেঞ্নের (1১,৮০৪) গ্চ্থ হইতে প্রাণ উদ্ধাত করেন।” সামাল্সিক সামাবাদের ৎকালের 
এরধান নেঙ। স্থবিখ্যাত বাট ওছেল ইহার সঙ্গে তর্কে হারিঘা গিঘাছিলেন। এ সমন্ধে 
দঃ রেকর্ডার হিল (155০০০4৮110) লিখিযাছেন, "রাজ! ব্সামাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, 
ইংরেজী ভাষার তাহার বিশ্বরকর অধিকার দামাদিগঞ্ষে অভিন্থত করিল। রবার্ট হাজি 
গছ একটু চটির! গেলেন। গাহার এরূপ বিচলিত ভাব ও অসহিযুতা বমি বসার কখনই, 
দেখি নাই। রাঙ্গার ভাব স্থির, সংবত ও প্রশান্ত ।* ডাঃ বুট ইঞ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ পু 
জের নভেম্বর মাসে লিখিযাছিলেন, “নামার চক্ষে রা রামমোহন সায় মন্তুযু্ের পুর্ণ বিকাশ, 
ক্গতের ভীত ইতিহাসে ও ক্ভমানে জ্ঞান € বিনয়ের এপ পুর্ণ প্রতিমা আর একটিও, 
আমি কমনা করিতে পাকি নাই;* দার একজন ইংরেজ লিখিরাছিলেন, সতকুদ্ধে রাজা 
_ঝামমোহন রর অগ্রতিষন্বী। ন্দামরা। স্বীকার করিতে বাধা যে এক্ষেত্রে কাজা ইংলগ্ডে 
সাহার সমকক্ষ একদনও পান নাই” মেরি কাপেন্টার লিখিয্াছেন, “ই়াপুরের মিঃ 
এডডাষস্‌ রাঙ্গাকে ব্যাপটি, নতে দীক্ষিত করিতে আপি! নিজে রাজার সঙ্গে তকে পরাছুত 


হইয়া হার মত গ্রহণ করিফাহিলেন, একথা সকলেই জানেন ।” লেই সময়ের লর্ঘ 


চু 


শিক্ষাদীক্ষার কথা ৯৫১ 


ইংরেঙের সবার! লিখিত বলিয়াই মনে হা স্বাভাবিক ছিল জন টু্ব্ট গিলের 'ারতবর্ধের 
ইতিহাসের হুখ্যাতি করিয়া বেস্াথ রাজাকে লিখিযা ছিলেন/__মিলের ইংরেজী লেখাটা 
যদি আপনার মত শন্দর এ নিখুত হইত, বে নার কিছু বলিবার থাকিত না!” 
বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কৰি ক্যাথেল রামমোহনকে বিশে ভক্তি করিত্রেন। তিনি 
সুদিন ইংলগে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের নমাতিঙগাত্য এবং বিস্াদপিত ইংরোঙ সাঙ্গ 
স্ঠাহাকে গর স্তায় সন্মান করিয়া আভিথ্য বেখাইতে ব্য হইয়াছ্িল। তিনি ইংলগডেগ্বেরের 
[লভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসাদে সর্কেচ্ড সপ্দান পাইয়াছিলেন। 

এই বাঙ্গলার এক নগন্ প্াদ্েশ রঙ্গপূর-_তখাকার কালেক্টারের সেকেন্াঙ্গার, খিনি 
তৎকালের বিধি স্থসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদ্দের দাৰী কঠিতে পারিতেন লা, 
[তিনি এত বড় হইযাছিলেন যে সমস্ত সভা জগৎ সসগ্রমে তাহার নিকট মাথ! নোয্কাইফাছিল। 
এতদদেশীয় ,পত্ডিতগণ “নুকুটহ্ীন ঝাজজ্রীর' প্রভাবে চিরকাল সমগ্ত জগঠের উপর রাঙ্দ্ব 
করিয়া আসিয়াছেন। কুটিরবাসী এক নগন্ত পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতশিঝোদণি 
কেন প্রভৃতি পাশ্চা্া প্রাণিতবপা!বাক্ছি ঠাহাদের বেতনদুক্‌ সেই রি স্াক্রিকে তৎকালীন 
গতের সর্ধ্রেঠ পণ্ডিতগণের একজন বলির! সংবদ্ধিত করিবাছিলেন। ঝাদালী পণ্ডিতের 
মস্তি অপু রি নবাললাঘের কুটতর্কের যধো এখনও যুঝোলীয পরিতগণ মাথা প্রাবেশ 
করাইতে পারিতেছেন না। হে ভারতবাসী! চারিদিকে বিপদ্জাল দরিয়া ধরিযাছে, উদ্ধে 
মহাষেঘের উদ্দামলীলা ! এই ছথ্যোগের গনী নিশার গাড় অন্ধকারে পথ দেখা খাইতেছে 
না; কিন্ত যুগে যুগে লব নব প্রাতিভার প্ছশে, নানক, কবির, তৃকা রাম, চৈতন্ত। রামরধ। 
ঝামমোহন, গান্ধী, বিষেকানন্দ, রবীন প্রভৃতি বিশ্ববি্রত পুর্ষবরদিগের ক্মদাদে কি মলে 
হন্ষ না যে, এই তপত্তার ক্ষেত্রে_-এই বজ্জন্থলে এখনও ছোধাগ্সি জঞ্তেছে। এখনও 
াহিতাগ্রিকের চির জ্যোতিগ্রান্‌ বহ্িপীপ্রি হেখায় নির্বাপিত হয় নাই? এই যুগের সুন্তিমগর 
[শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আসিবেন, কি আসিযাছেন ; স্ঠাহার জীদুখোষ্চারিত বাণীর 


টা শ্রত্যাশায সমগ্ত দেশ সুস্থিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে 
এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পুর! ১৮** দুষটান্সে কলিকাতায় স্থাপিত ফো্ট 
উইলিয়াম কলেঙের সম্বন্ধে আমর! কয়েকটি কথা ঝলিৰ। 


ভারতবর্ষের এ্রা্গেশিক ভাধাশিক্ষার উপর এই বিদ্বালর জোর দিয়াদিল, বাত; 

ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাটা ভাবিতে পা যায় না যে, খারা কোটা কোটা 

(লোকের ভাগানিষস্া শাসনক্ত,স্তাহারা সেই দেশের ভাষা! লা জানি কর্মক্ষেত্রে কাজ কি. 

করিয়া হুসম্পঙ্ন করিতে পারেন এই প্রাদেশিক ভাষা শ্রাহ কণ্াতে শিক্ষাশালাগুলিতে 

* নানারপ বিশ্রাট উপন্থিত হইয়াছে । এদেশের লোকের! মৌলিক চিন্তাশীলঙার প্রতি 
্.. একরপ হারাইতে বসিকাছে । গণিত পড়িবে গণিতের ভাষ' ইংরেজী; ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
শন, উ্ধিবি্া, জবা, ভিষক্শান্র প্রভৃতি সমন্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে 


রঃ শুতে ব্রি শিখিতে সমর কটা বা তৎসঘন্ীৎ ভাষাটা খল করিতে | এমল কি 


৯৫২. বৃহৎ বঙ্গ 


সংস্কত ও বাঙলা এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে এ হুই ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও 
শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষার্থী রুতকার্যা হইতে পারে। ভাষা লইয়! কস্রৎ করাতে 
বিষহজ্ঞান তি লই হত এবং যেটুকু হন্ তাহা! গতাহৃগতিক্ষ হয়-_স্থাঁধীন চিন্তাশীলভার কোঁন 
উৎসাহ দেওয়া হয় ন1। বিদেশী ভাষার নানাবূপ কস্রৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের 
শ্ধেক চলি যায। এক্স মেডিক্যাল কলেছে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্ভশতান্সীকালে 
এদেশে পিকষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গুভিব চক্রবর্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্াস্ত এক নও 
এঘন দীড়ান নাই, মিনি যৌলিক গবেষণ! দ্বার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নূতন তত্ব দান 
করিতে পারিঘাছেন। ইংঞ্টেজৌ সাহিতো ব্দামরা এত কুতী যে আমর! একরূপ ইংরেজীতে 
হাসি, ইংরেজীতে কালি এবং ইংরেলীতে সবগ দেখি বলিলেও তাক, হয় না, অথচ আমরা! 
লেক্সপীয়র সন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউন, ভিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, 
তাহারই অথবৃত্তি করিস থাকি ; ক্মামাদের থে কোন স্থানীন যত বা স্বকীয় আদর্শ আছে তাহা! 
কগানিও না, ছাবিতেও পারি না। এদিকে ২৪ বসরের ইংরেজ যুবক বেদ, পুরাণ, বেদা, 
বাযারণ, মহাভারত প্রদ্থৃতি যাহা কিছু পড়িবেন, বুড় বাল্সীকি, দৈশায়ন কিংব! খাথেদের খাষি 
কেহই ইহাদের অধাচ্কুত সমালোচনা হইতে রেহাই শান লা। ইঠারাই বা চিনতা্গতে 
এমন স্বাধীন ও আমরাই বা এজপ পরাহ্থগ ও শেকলে-ধীধ1 গোলাম হইলাম কেনো 
ইতিহাস এবং দর্শনেও ক্দামরা কেবলই পরের মত রোমগল করিঙেছি। ইছার একমাত্র 
কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বদ্ধে এফ, এচ. 
ফ্কাইন। আই. সি. এস বলেন, “কুক্ষণে মেকপে সাহেব বাঙ্গলার শিঞ্ষণ-পদ্ধতির পরিষর্তীন 
করিয়াছিলেন, নঙুম। স্বঙ্গালীরা ষে মৌলিকতাহীন বনি কমতিযুক্ত হই! থাকেন লেই 
নিন্দার দশমাংশের একাংশেরও সাহা! ভান হইতেন না।* 
আঙগেশিক ভাষা দাহ করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দুষ্ট হয়| এই যে 
কোটী কোটা লোকের ভাষা না জানি রাজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে 
শত শত মতরচ্জম (অন্থবাদক ) অফিসে অফিসে বসিয়! গিয়াছে । একজন ইংরেজ যদি 
নামাদের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল মোক্তারের ভাঙ্গা, অশুদ্ধ ও অপরিশুট 
ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথ! বু্বাইতে হর না। ইহাদের এই পশুশ্রষে বযরিত সময়ের, 
কি কোন নুলাই লাই? সাক্ষীর জবানবন্দী ইংরেছী অন্থবাকে যে কত বুধ সময় ও শক্তির 
পচা হয় তাহা সকলেই জানেন । মাত্র জনকম্েক হাইকোটের জজ, ছোট ব্আাদাপতের জঙ্গ ও. 
জেলার স্যান্ছিত্ট ও জ্ছেলা জগ এেনীঙ ভাষা শিখিবেন লা সর তঙ্জন্ সমস্ত জাতি এই ভাবে, 
মোর প্রাহশ্চিত করিবে, ইহা যুক্তিসহ নহ্ছে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কাই এই 
সকল উকীল ভাল বুঝ্খাইতে পারেন, না. নাম-মাত্র দেনা ভাষার আন লই বিচারক সাক্ষীর: 
জন্ানবনদী বুঝিতে পারেন? শালনকষ্াকে এরামে খামে ঘুরি দেশের নব বু লইতে 
হা দেনীর ভাষ! না জানিয়া তিনি এই কাধ্য কি ভাবে ইসম্পর করিতে পারেন? প্রাদেশিক 
ভা তিনি যে পরীক্ষা দিস পাস করেন, তাহা খেলা দাত? য্যাকুলেসনের বাঙলা পরীক্ষার 
্ ১ ০) 
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উত্তরণ হওয়ার যোগ্য জান তাহাদের মধ্যে বনেকেরই নাই। কি নাথ যে বাঙ্গালী 
্যার্দিস্রেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বকৃতা করিয়া থাকেন! ইংরেনী শিক্ষা এখন 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়্। কিন্তু তাই বলি থে ইংরেজীর বণক্ঞান-শৃক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ 
ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হইবে তাহার কথা নাই। সংস্কত 
দায়ভাগ, সুমলমানী ব্যাইন কাম্ন ও ইংরেজী ব্যাবহার-শান্ শিক্ষা! করা অপরিহাধা, কিন্ত 
তাই বলিষা সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বৃত্ত! দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্মা 
করিতে হইবে এ কথাতো সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে পরপ্পরের 
সহান্থস্ৃতি ও প্রীতির অন্ততম নৃল-বন্ধন পরস্পরের ভাবাজ্ঞান। ন্মামাদের ভাব! জানিলে_ 
সাহিত্যপাঠে ও কথোপকধনে বিদেশী শাসনকর্তা আমাদের মনোভাব বুঝিয়া যতটা শ্রদ্ধা 
ও ল্রীতিপরাহ়ণ হইবেন--মামরা যদি চিরকালই কৃত্রিম ঝুলি বলিয়া তাহাদের কাছে 
পশুপক্ষীর স্তায় দুর্বেোখ হই! থাকি, তবে সে সহাহৃতি ও শ্রদ্ধা ক্মামর! তাহাদের 
কাছে কখনই পাইব না। 

ষহাত্মা! লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮* গৃষ্টান্ধে ফোট্ট উইলিয়াম কলেঙ্গ ্দতি বড় 
সছদেপ্ো স্থাপিত হইযাছিল। 

এই দেপস্থ সিভিলিযানগণকে ঠাহাদের পদ পাইথার পূর্বেই সেই পঙ্গে উদ্নতি লাভ 
করিবার জন্য দেশী ভাষায় খুব শক্রু পরীক্ষাস্থলে স্থীহ ্বীঘ্ গুণপনার পরিচন্ দিতে হইত | 
গ্াহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত হইগা দেশী ভাষায় তরকবিতক দ্বার! ঠাহাদের 
শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান 
পর্তিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাঙদতেরা, মন্ত্গণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত 
থাকিতেন। ফো্ট উইলিয়াম কলেক্ছে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা ও ফার্সীতে এই বিচার 
কলিকাতার বিন্জনমগ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উদ্চকপ্পচারীগের কপ্ধোপসতি এই 
কলেজের বভিমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। এখালে বিশ্বার পরিচয় না দিয়া 
সমস্ত ভারতে কোন সিিলিয়ানের পদ ৰা বেতনের উপ্নতির সন্ধাবনা ছিল না। (34০ 179/10-. 
11০0 অঞ্ ৮৪ পা) 19656 080ত জগতিত 0০28000 0, 00 আটা 
05000 56102 জাদওজ ৩৭ 8 অজ গজ এগ ও আগেও ০ 
8005 09185৮- আগত ০00 উিএগগআত। 9০. 1,15 208). এই কলেজে 
খড় বড় ইংরেজ নমধ্যাপক ও দেশের পণ্ডিতগণের ভাব-বিনিময়, চিরস্থামী অন্তরঙ্গতা ও 
পরস্পরের প্রতি সৌহার্দোর একট! বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি কর! হইয়াছিল। পিছিলিয়ানদের 
নিমলিবিত বিষগুলি পড়িতে হুইত-(১) স্কুরোপের বর্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, 
২) ল্যাটিন, শরীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ছুগোল, (৫) সাধারণ 
ইতিহাস, (১) উতবিিষ্, () রঙানশাঙ্, (৮) জ্যোতিরিা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১) স্বতি, 
(৯) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত বাবহারশান্স, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন প্রদেশের জন্ত ্মারবী, 
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লাহিত্া, ভারতবর্ষের ও দ্াক্ষিপাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ সা কর্-ক্ষেত্রের একটা 
বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাক্দকর্্্ারীরা ব্বধ্যাপকদ্দিগের সহিত সহষোগ করিয়া! 
ইজ পরিচালনা করিতেন ওরেলেসলীর ইচ্ছা ছিল বে গার্ডেন রিচে একটা! ড় প্রাসাদ 
নির্বাণ করিা কলেজকে ন্থপ্রাধিত করা-__তাহাতে সমস্ত ক্ধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫** 
ছা থাকিবার বাবস্থা থাকিবে, ভাহা। ছাড়া একটি বৃহৎ পাঠাগার, বন্ৃতাশালা, ভোঙনাগার 
এবং ন্মাহুষঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে । 

হু উগারচেত! ইংরাজ্গ এই মহৎ উদ্দেস্তের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী 
কণ্ঠুক এত বড় সামাজ্ছোর পত্বন হওয়ার ব/পদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকমনা৷ 
আর কোথায়ও হইয়াছিল বলিয়া জানা বার নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান 
অ্রধান লোকের একটা মিলন-হুল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে বোধ হয় পরর্থা 
নানা ঝাষ্টরনৈতিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত ন1; প্রাক্তালেই মিলনের পথ শ্্গম হইলে 
শাসক ও শাপিতের মধ্যে মতবৈধ এন্ধপ উৎকট হইয়া দাড়াইত ন!। 

এই ফোট্ট উইলিঘ্াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন যেকলে ও রাগ! স্ামমোহন রায়। 
১৮০১ খু অন্ধ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা প্রধানত: ইংরেজদের সারা যে 
'হৃতপূর্ষা সাহিত্যিক প্রচেষ্টা! হইয়াছিল-_যাহাতে বাঙ্গল! গদ্ষ-সাহিত্য একরপ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল--ভাহ! মূলতঃ এই ফোট্ট উইলিয্াম কলেজের উদেঘাগে | 


মোগলাধিকারে বাঙ্গালী 


যোগল রাজদ্ছেও দেখ! য় বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান যোস্ধার অভাব হয় নাই। কিন্ত 
পাঠান ক্দামলে হিন্দু রাঙ্গা ও অপরাপর দুঞারাজগণ যেরূপ দি্লীশ্বরের কুটি বাহ করিয়া! 
ুন্ধবিগ্রহু করিয়াছেন, যোগল-মুগে ন্মাকবর-প্রতিট্িত বিপুল সাস্রান্ছোর আওতায় পড়িয়া 
বাঙ্গলার সে সাহস ও বধ লুপ্ত হয় গিরাছিল। সাস্াঙ্গতস্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান 
্াদসাহগণের উপর ষেব্রপ ছিল, স্তর নগপ্য পল্লীবীরের উপরও সেইন্ধপ ছিল,_সেই শ্রোন- 
দৃষ্টি এড়াইয! কেহ কিছু ফড়মন্ ঝা বিদ্রোহের উদ্দোগ করিতে সাহস পাইত না। 'আরজেব 
বতান্ত সন্দি্ষমনা ছিলেন, পাছে কেহু দীর্ঘকাল একস্থানে খাকিয্বা শক্তি সঞ্চর করে৷, 
একক তিনি প্রাদেশিক শাসনকতাদিগকে এক্থানে স্থির হইয়া খাকিতে দিতেন না। 
'আরমেৰ লিমা নত, মোগল রাজকে এই সাতজন ক-বেশী সকল সমাটের রাজন-কালেই 
দেখা বাইত। আ্বরনেবের সম হিনদুদিগের উপর নতপু্য অত্যাচার চলিহাছিল-_শ্ুতরাং, 
সেই সুগে বাসালীরা কতকটা ন্সাড় ও 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৫৫ 


যাদসাহগণের প্রিরপান্র হইতেন। গোলাম হুসেন দেখাইস়াছেন বে, ক্মার্েব ্াহার নানা 
প্রকার অত্যাচারের অন্থমোদনে গোঁড়া মৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। ্ঠাহার 
কাফের-দলনের সদিচ্ছার জন্ক ইহার! ঠাহাকে নিরন্তর "বিশ্বাসী লস্াটুপ (7৯110)101 [:০/1879) 
প্সনাতন ধর্শের আশ্রহ” (10৬ 0/0871518 9£1751297) ইত্যাদি উপাধি দিয়া স্তোক- 
বাকা বলিতেন, ফলত; ইহাদের দ্বারা দেশের ঘোর নমনিষ্ট সাধিত হইরাছিল। '্মারজেবের 
শত্ররাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি তি দৃঢ়হন্তে শাসন করিতেন, ন্থতরাং তংরুত অন্তাযগুলিত্বারাও 
দেশের শাসনঘন্ত শিখিল হইতে পারে নাই। কিন্ত পরবরী সম্রাগণের ন্র্থনা্তা। এবং 
শক্রিসামর্যের ভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের সুখে চলিতে লাগিল ; ধীহবার! ক্ঘাইনজ্ঞ ও 
স্থবিচারক তাহার! ক্রমশঃ হুটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত ছষ্টগরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে 
শরজাপীড়ন ন্রন্ত করিয়া দিল। (851১5: 15 ০089০ 9619৬ 05) ০£ 19088. ৯০০৫ 
9১০: ০1 3৪0৯৮ 07 798৮4815390 30 0089) 00380 01581808/50195 28708. 
৮০:৮৪:700101 0৭৮ আঃ 0 অত, ৪০ 0986 006 02910 5000190 10 108 
80010, 07500100055 3080, হাড় থাগখগাওআণ চিত 0081500709৮ আজও 
50300108059 80০980809৭৮ ৩ 8০. ৮9 10008৮1690000 00 আটা 
9808 98124৩৮ (8থআ0, স৩।, 117) 0. 190.) বাঙ্গলাদেশে এই অর্থগৃ্,তার 
ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্ত 'বৈকুণের' ব্যাবস্থা! হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে 
বুঝা যাইবে__সামান্ত হিন্দু, প্রজার! যে কত সহিয়াছিল, তাহ! না বলাই ভাল। যোগলের 
সাম্ান্াতগ্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত গ্রাদেশে এই বিষের আওতা। প্রসারিত করিয়াছিল। 
সিরা্উদ্দৌলার রান্ত্থের অব্যবহিত পূর্বেও হিন্দুরা সামরিক ব্যাপারে প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের স্থাবীন হইবার প্রচেষ্টা নবহাই নিরত্ত হই! গিয়াছিল, কিন্ধ 
স্তাহার! শৌধ্যোবীধো তখনও বঙ্গশ্বরগণের দক্ষিণহস্তবূপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে 
বিশেষতঃ রাজন্বসধন্ধী সমস্ত কাথ্যে--ঠাহার! জপ্রতিতন্দী ছিলেন । গ্ুণপনা! দেখিয়া 
নবাবের জাতি বা! ধশ্ম গ্রাহ না করিয়া ইহাদিগকে উদ্চন্ম পদ দিরাছিলেন। মোগল ও 
পাঠান উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ ব্মৰিশ্বাস ও কুতন্রতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলক্ষিত 
করিতে দেখা! বা, হি্দুদিগের মধ্যে সেইন্ধপ বিশ্বাসের ব্মভাব কচিৎ ছৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
শুধু সিরা সর্বনাশসাধনে কেকজন হিন্ছু বড়লোক মুসলমান-চক্ষীদের সহিত যোগ দিদ্বা- 
ছিলেন। সুসলমানের ক্মধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রান্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় 
গেলেন? বঙ্গদেশের জিদ ও সাত ব্যক্তিদের তালিকা হারা সু্টিমের হইয়া পড়িলেন। 
শত কত্যাচারেও হিনু রী চরিতরবল বজায় রাখিাছেন, একই পাহারা! এপধ্য্ত টিকিরা 
আছেন, অন্ত কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয গাহাঞ বিদ্বেতাদের 
সঙ্গে মিশিয়া গাহাদগের নিয়ন্ত্ে কোননূপে বাচিয়া থাকবার একটা ব্ববকাঁশ করিয়া 
লইতেন, নতুবা নিঙগুল হই যাইতেন। কতক পরিমাণে হর্চাত বা খবপ্রাণড হইহাও 


আজও বদ হিন্াই প্রবল । 


৯৫৬ বৃহ বঙ্গ 


ষ্টা্শ শতান্ধীর প্রথতাগেও ন্মামর! বহু হিন্ুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেশে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেন বশোবস্ত রাও নবাব সরফরাজ খাঁর শিক্ষা 
স্তর ছিলেন। তিনি এই সময্বের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র | স্থপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবাভের 
অশ্্যা ও প্রতিপন্ধি পু্বীবঙ্গে প্রবাদবাকা হইন্গা আছে। তাহার রাজধানী রাজনগরের 
ন্পূর্ব কীন্তিরাশি_দোলমঞ্চ, নবরদ্ধ, একুশরদ্ব প্রভৃতি বহু হস্থা কীর্তিনাশার ক্মতল জলে 
দুধ গিবাছে-_-এই সময প্রধান মী হঃভিরামের ভ্রাতা রাসবিহারী পুণিহার ফৌলদার নিমুক্ত 
হুইগজা কর্মকুশলতা স্বার নবাবের বিশেষ প্রিষ্ব হই উতি্াছিলেন এবং এ নবাবের 
(লকৎজ ) অক্টতম প্রি্ষপাত্র কারস্থ শ্যামহুন্দর তাহার কামান ও অস্তশন্-বিভাগের 
কৃ লাভ করিয়াছিলেন । পিরাম্মউদ্দৌলার সেনাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিধার সময়ে সকৎজ্গ 
স্তাহার মুসলমান লেনাশতিদ্িগকে বলিখাছিলেন, *তোমরা থাষের যত গড়াই কি করিতেছা 
গেখছ না! হিন্দু শামহনদর কঞরগামী হই কেমন ঘু্ধ করিতেছে!” একথা পর্ধে একবার 
লেখা হইয়াছে । রাজা রামনারাহণ ও হুন্দরসিংহ পৃগির! ও মুরপিদাবাদের যুদ্ধাবিএছে 
শ্রধান কগ্িজ্রপে নবাবদের অধীনে কাঙ্গ করিতাছিপেন। মুতক্ষরিনে ইহাদের সন্ধে 
অনেক কথা উল্লিশিত 'আছে। ন্দালমাদ রাহরায়ার পুত্র দেওয়ান রান্দা। কীত্িচজ রায়-. 
বায নবাবের রাজখ-বিভাগেক প্রধান মঞ্্রী ছিলেন | জগৎ পেঠ ও বর্ধমান রাঙ্জার 
এককোটা কয়েক লক্ষ টাকার হিপাৰ ্ালিবন্ধীর দরে বহুদিন যাবৎ চাপা! পড়ি 
গিযাছিল, উহার শবন্তিত্বও নবাৰ সরকারে বিশ্বতির সাগরে নিমজ্জিত হই! গিয়াছিল। 
কীনিচন্জর এই হিসাব ধরাই দা উহাক্ধের নিকট হইতে টাক! দ্মাদাছ করিয়া আলিবর্থীর 
রাজভাগারে প্রদান করেন। এই কাধের জন্ত তাহার খুব সুখ্যাতি হুইথাছিল। ছুঃভিরাম 
রাজন্থ-বিভাগে ব্মালিবদ্দীর সরকারে ন্দনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইহার ক্সসামান্ত 
যোগাতার জন্তই ইনি প্রধান মন্থীর পদ পাইয়াছিলেন। তকুণবয়্ধ মোহনলাল পিরাঙ্জের 
সর্কাবিষযে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্ৃ্থ চালাইতেন,_-হুঃসহ ভিমানে ছূ্মভাম লিরাঞ্সের বিরদ্ধে 
ষড়ষ্জে যোগ দিয়াছিলেন; সুতক্ষরিনে লিখিত কাছে, যোহনলাল পলালীর ক্ষেত্রে বন্দী 
হইয়া ইহারই করতলগত হইন্া নিহত হন। পু্ণিকার শাসনকর্তা, ন্মালিবর্থীর জামাতা, 
বেসে বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খান দয়ানাক্ষিণ্যের ব্মবতার ছিলেন। তিনি মাসিক 
৩৭ হাঙ্গার টাকা জাতিধর্-নির্ষিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও ছুঃসথদিগের মধ দান করিতেন, গ্রাহার 
প্রধান মনত ছিলেন ন্মালীব রা, এই বিশ্বাসী ফনেওয়ানের সহযোগে পুপ্যবান্‌ নবাব সরধবন- 
প্রি আনর্শ-ুপতি হইয়াছিলেন। বদ্ধমানের রাজার দেওছান মাণিকঠাদকে নবাব ৫০*. 
শশ্ারোহী পৈল্ত ও ৯*** শদ্যাতিকের নেতৃদ্ প্রদান করিয়া সেই দর্গরক্ষার ভার দিয়া 
চলিষা বান। এই শ্টা্শ শতানসীর যধ্যসময়ে "আরও বিস্তর হিনদুাপকরমরচারীর কথা 
মুসলমান এতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইহার! শান্ধিত্রি হইলেও রণক্ষেত্র সিংহিকান্ত 
 ছিলেন। ন্নালিবদ্দী খন মহারাসীদের হাতে পড়িয়া হরির চরমসীমা্ উপনীত হইস়াছিলেন, 
৯৮০৮৭ হিন্ু রা! ভাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া বাইতে সতত হইয়া অ্রম- 


১). ্ 


শিক্ষাদীক্ষার কথা! ৯৫৭ 


বশত: বিপথে লা গিঝাছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লক্জিত ও ন্থতপ্র হইফাছিলেন 
থে তিনি লিঙ্গের তরবারি ছানা নমান্সহত্যা, করিরাছিলেন। সীতারাম রাহ নামক এক 
হিন্দু কবীর, অতি অনবেনের করপুারীর পৰ হইতে আাজিষগঞ্জের সর্বগ্রধান বাকি হই 
ছিঞ্নে। ইংরেঙ্গের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে ষে মুদ্ধ করিঝাছিলেন, তাহাতে 
গুহার ও ততদীয় দেনানীদিগের সাহস ও রগকৌশলের কুরসী প্রশংসা গোলাম হুসেন 
করিয়াছেন (দুস্তক্ষরিন, ৯৫০ পৃঃ, ছিতীর খণ্ড )। ইনি ক্লাইতকে সম্পূ্ণাপে ক্ারন্ত করিয়া 
রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছিলেন । ইহার দদ্ধাদাক্ষিণ্যাদি গণের 
কথা মুতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে । ইনি জ্দাজিনগঞ্জ ফলস্ুলের ঝাগানগুলির 
উন্লতিসাধন ও সাধারণকে বিনা বায়ে তাঙাদের উৎপল ফলভোগ 
করিবার ্ুবিধাঞ্রনক ব্যবস্থ! করিগ্থাছিলেন। আমরা! ন্ন্দরপিংহের 
কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, ইনিও পেই যুগের একজন সর্কন্গনবিদিত শেঠ বাক্কি। এক 

নপ্তকীর পুত্র গোলাম খোউস্‌ ইহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ক 

ইহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্তা ক্ছালিবদ্দীর আতি-বিশবন্ত জানকীরামের নামও 

এখানে উ্লেখধোগা | এখানে বল! উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কারস্থগণই শধিকাংশ সময়ে 

বড় বড় রাঙ্গ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

ক্কাইভ ও মীরজাফর যখন সিরান্ছের ত্তাপ্ডার পুঠন করিয়া পরস্পরের বখরার টাকা 

গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের শন্ঃপুরে যে বিরাট ধনাগার লু্ারিত ছিল ভাহার 

সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত কাছে নগদ ক্মাউকোটা টাকা এ বছ মণিদুকা এ জহরৎ 

রাজ-অক্সঃপুঞে ছিল। মীরজাফর ও লাভন্কধ নামক ক্লাইভের এক দেওষান এই টাকা 

ন্বাম্মসাৎ করেন। লাভক্ৃফণ ১৭৫৮ খুঃ অন্ে ৬* টাক বেতনে কু করিতেন। ইহার 

দশবর্ধ পরে মরিবার সময়ে তিনি নগৰ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিজমা ও 

৪** শত প্রকাণ্ড খড়া প্রভৃতি রাখিয্থা বান। এই খড়াগুলির ৮*টির মধ্যে খাঁটি সোনার 

সুতা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপানুদ্রা ছিল। 

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী (দেওযান ) ছিলেন রাধটাদ | আসামি গুধু নষাবের কর্চারীদেরই 

কথা এখানে বলিলাম । রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই। এই কাহিনী 

পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হারা হইলেও হিলুগণ রাঙসরকারে সম্মানিত 

সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্ের বাধা গাকিলেও ক্ধিকাংশ বড় কর্মচারীরাই হিন্দু, 

ছিলেন, এবং ধনৈ্বধ্যে জগৎ শেঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত লগতে আপ্রাতিদন্ধী ছিলেন। 

প্রত্যেক বুদ্ধেই আমর! হিন্ু সেনাপতিদের শৌধ্যাবীর্যের কথা পাইতেছি এবং মুসলমান 

তিহানিকগণই ইহা কহিযা গিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাস হিন্দুর! লিখেন লাই, হিন্দুর 

কথা হিন্দু নিঙ্গে কহেন নাই। তখাপি অনেক বাদ দিয়া বিদেশীয়ের! এদেশী লোকের বে 

চিত্র ্াকিছাছেন, তাহাতেও চক্ষু ঝলপিরা যায়| এই সময নমাহাদাবাদদের লবাৰ দাউদ 

. খবর এক হি রী ছিলেন। রাঙ্গমহিষী বন পু্গর্তা তখন নবাব সুতা পতিত হন 


কাছ জাতি 


৯৫৮ বৃহ বঙ্গ 


হিন্দু স্ত্রী সহমরণ ষাওদ্ার জন্ত উতলা হইয়া পড়েন, কিন্ত এখনতো তিনি, রাজকুমারী 
হইক্কাও মুসলযান নবাবের পন্থী_বেগম। স্থামিকত্ত একখানি ছোরা স্রাহার ছিল। তিনি 
চিতানলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্ত সেই ছোরা দিয়া বং অতি কৌশলে স্থীক্স গর্ভ 
বিদীর্ঘ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিদা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিনতি 
করিস! শাঞ্জ সমাহিতন্াবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। স্থির মন্তিক্ষে এমন কাজ 
জগতে হিন্দুযহিল। ভিন্ল কে করিতে পারিত ? সুতার শশা প্রশীত রাজাবলীতে 
পৌরাণিক এক রাঙ্দগসীমস্ত্িনী সম্বন্ধে এইন্রপ একটি উপাখ্যান পড়িাছিলাঘ। ধার- 
ঝাজ-কন্া। স্বী্ স্বামী গঞর্ঝাসেনের সৃত্যাতে শোক-কাতরা! হইয়া "তীক্ষধার এক 
ছার লই়। আপনার পেট চিরিযা ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজ্গকন্তার প্রাণবিয়োগ হইল। 
বালক অক্ষত দেহে গর্ভ হইতে নির্গত হইল।”. সুতক্ষরিলে লিখিত 'আছে ₹ 
00404100050 (91871518053) 0৭ 105 ও.০০08016 15 00900 106 গজ 1908115 
19554, 819 জজ 1096 053817827০1 ৪ জা] ও পেজ 18100101091 108 
10078৭৩75 দ181০ 1 আজ$ ৯ 56800777010, 11980 ৯0০76 91 10088৪ 8৪০6০9 (1111009) 
19770095 2159010 155 110617 18081/থ (0০ আগা 18 091, [08185 
70০ 1000 70880. $01018184 10. 1100 8109517780 101881 919৫7 5701781006 1019 
টিটিরা 
»০৫ 51১6 1১৬4 5967981806০ 159 17১521091 10911051006 1881 0800858170 51 911)017) 
9018 090575015) 8109 151 951083. 0৪ ঢিগারগঞা। ও৪ 10609115199 
1109 ০৪৬ 91108118560 30 11591000019 ০ 510০5 008০10৫100৬ 78800061. 
10800508050, 30৪ 6০0৮ 0০ গাপতজত, ০৭, আগ ৪ ০ 0019 00 ও. 
105050000, 9. এ৪চাগানড 008৮ ০০০৩৭ ৪5০5908589৪ 0180115 আত ০৪০ 
10080800২০৫ 1500801 69005200916 09096 10090৬৮০012 008 
1জখ 91970৪) ৪0/078-1 (81910670০15 0৭98) এই 'আহম্মদাবাদের 
হিন্দুরমধীর সঙ্গে পূর্বের স্তীর নাম করা ষাইতে পারে । আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের "আর 
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব-_-ইনি বর্ধমানের হুন্দরী ্রাঙ্কন্া। ইনি শোভা সিংহকে যে 
ভাবে হত্যা করিরাছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। শোভা! সিংহ বর্ধমান নমাক্রমণ 
করির! রা ক্ক্ণরামকে হত্যা করেন, রাজ-হস্তা, মহাক্ষমতাশালী শোভা! সিংহ রা্কুমারীর 
প্রেম প্রার্থী হইয়া ভাহার শব্যাগ্ৃহে এ্রবেশপূরব্বক ক্দনেক অঙুনকবিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্ববক 
স্াহাকে ধরিতে গেলে-_[ “89০ এঃলল 15989, 90987 109 801, ৬1016 15100 
০0০] 9০০০100800৩ ছিবাগ ৪০009285000 জনা ৪ 
1958068, 50710) 00 ৪0০0, 519০ 7701] ০015 ৮০151 ( জাকাত 91015 
0956.:91 35081” ৮ মাএ 0150%70, 1768, 0, 5+8.]  বাঞকুমারী, 
প্রতিহিংসা লইবার জন্য যে শাণিত ছুরিকাখানি বন্্াঞ্চলে লুকাইয়া হাসির তাহা 
তা পিংহের পেটে বি খিক দি তাহাকে হত্যা করেন। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


প্রথথন্ম পাল্লিচ্জ্ছদ, 
বাল! ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ__মাদিযুগ 


* নানান দেশের নানান ভাষা । 
বিনে দেন ভাষা িটে কি তৃষা +-_নিধুবাবু। 


বাঙ্গলা ভাষা বা পৃথিবার যে কোন ভাষার উৎপন্ধি নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলত!' 
আনিঘুগের মানব প্রথম যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই ঘুগে যুগে রূপান্তরিত হই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিছাছে। এই ক্মচিহিত আদিগ্থান খু জিবার চেষ্টা 
1বড়খন। যাত্র। বাঙ্গালী যতদিন, বাঙ্গল! ভাব! ততদিন ১_কারণ এমন কোন যুগ নাই, যখন 
এদেশের লোক কথ! কহে নাই। পূর্বে এই ফেপের ভাষাকে পণ্ডিতের! স্বপা করিয়া! “প্রাকৃত” 
বা শুই “ভাষা' নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কত ভাষার লোকের! ইহাকে 'গড়ীর ভাবা” 
নামে অভিহিত করিতেন, 'বাঙ্গলা ভাষা নামটা খুবই ন্সাধুনিক | 

তবে এই ভাষায় কৰে পুস্তক, কবিতা, নীতিচ্ত্র হাদি লানাবিষ চন হইতে 
সক হইয়াছে, তাহাই বিবেচা। ন্শিক্ষিত যা! অর্থ-পিক্ষিত লোকেরা পাণ্ডিতাপূ্ণ ভাষা 
বুঝে না। কিন্তু তাহাদের মনেও আনন্দ, প্রেম, করতঙ্গত প্রদ্ৃতি ভাবের উদ্দাস বহিষ। যায; 
আনন্দ ও ছঃখের ্বাতিশয্যে কথার হুর আসে ; সেই রই গান, সেই হরই, বেদ; 
সামবেদে তাহ রাগ-রাগিনীতে সুক্তিধান্‌ হইয্াছিল। 

বুদধদে মৃত্যুকালে বলিয়া গিঘাছিলেন, তিনি ঘে ভাষায় উপদেশ দি গিযাছেন, সেই 
ভাষায়ই যেন তাহ! লিপিবদ্ধ হন্স। এই ন্দান্দেশের ফল বস্মপদ 1” শুধু ধপ্মপদ নহে, হীন- 
সবানাবণথ্থী বৌদ্ধগণের সমন্ত সমৃদ্ধ পী-সাহিত্য। এই শমীভাবার নাম হইল পালি। 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও এই একসঙ্গে বৃদ্ধি হস্ছ। পণ্ডিতের! যে শুদ্ধ ভাষা 
ব্যবহার করিতেন এবং যাহা পাঁণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণ বহু গবেষণা ও বিজ্ঞান-সঙ্গত, 
শঙ্ছনীলন ছারা! হবীমগ্ুলীর গ্রাফ এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া দুলিগাছিলেন, বদ্ধদেবের 

তার পর-_সেই ভাষার নিমনতরে দার এক ভাবা লিখিত ভাষায় পরিগত হই গেল এবং, 
১৯৯১৬ গেল যে তচ্জন্ও পুনরায় ব্যাকরণ-সঙ্ধলনের 
প্রশ্ন পড়িল। এই ভাষার সাধারণ নাম প্রারু্। লাহিতা-প্ণিকার ইহার ১৮ প্রকার 
: ক স্বীকার করিয়াছেন, কিনধ বন্বত+ এই প্রাদেশিক ভাষাগুলিও সংখ্যা কারও কনেক বেনী। 


৯৬০ বৃহৎ বজ 


এক সময়ে এই ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও মাগবী ভাবাই প্রাধান্ত লাভ করিষ্বাছিল। 
আধাভাবায় ইহাদের ভিভ গড়িঘা' উঠলেও তৎসজে বহু দেশক্দ আজিম ভাষার শব্দ এই প্রাকৃত 
ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল। 

বাজলা দেশে বে প্রাকৃত কবিত হইত, তাহার অনেকটাই ্-ষাগবী নামে পরিচিত 
ছিল। আমর! অনেকবার লিখিযাছি, বাঙ্গালীরাই ষগধের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তরাধিকারী 
হইগ্লাছিলেন এবং আদিকালে কথিত বাঙ্গলা ভাষার উপর মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব খুব বেশী 
হইঙ্াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, শুধু অর্থমাগবী নহে, পৈশাচিক প্রারুতেরও 
কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষায় স্পষ্টনধপে দৃষ্ট হন্ছ। যাহা! হউক, এই লকল ভাষাতব্বের সুক্ 
বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা অবকাশ আমাদের নাই । 

বৈদিক যুগের ভাবার ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিত্যে আমর! 
প্রবেশ লাভ করিতে পারি। ভিভীহ যুগে 'আহ্যভাষা সংস্কত; পাণিনি ও তৎপূর্ব্তী কয়েকজন 
বৈস্থাকরণ হইতে আর্ত করিয়া বোপদেষ এবং ক্রমদীশ্বর পথ্যস্ত শত, 
শত পন্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিছাছেন। তৃতীয় যুগে সংস্কতের সে 
সঙ্গে পালি ও প্রার্ত ভাষা সমৃদ্ধ হইস্কা উঠে, এই ছুই ভাষায় বহু এন্ধ লিখিত হয় এবং ইছাদ্দের 
রীতি, নীতি, রচনা প্রণালী ও প্রকৃতি যুখাইবার জন্তও ব্যাকরণের ব্মভাব হয় নাই। 

ক্রমে পালি ও এ্রারুত ভাষা সাধারণের অনধিগম্য হইন্বা উঠিল । ক্মলক্ষার-শান্্র ও পা্ডিতা 
ই্ছাদিগকে গ্রাস কতিঘা বসিল, হ্ৃতরাং জনসাধারণের সুশখছঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার 
পক্ষে ইহাঝ! কর উপযোনী রহিল না, তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় লংগীত ও 
প্রবচনাদি রচিত হইতে লাগিল। সংস্থতের ন্মাদিমুগে পণ্ডিতের প্রাঙ্গেশিক ভাষাগুলিকে 
প্রাকৃত” নাঘ দিয়াছিলেন এই লাম কঙকট। ঘণাবাঞ্জক ; শিক্ষিতগণের গণ্ডীর বহিতু্তি 
লোকেরা *প্রার্ৃত* সংস্ঞা্থ অভিহিত হইত | রামায়ণের লঞ্তাকা্ডের শেষ দিকে সনি$চিত 
রাখের গ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা বলিযাছিলেন, "রাম, তুমি প্রাকৃত বাক্তি যেবপ তাহার ফ্রীকে 
গালি দেয়, সেইরূপ ক্মপভাষা ব্যবহার করিতেছ কেন?” ইহা! হইহতই বুঝ যায় বে, “প্রাকুত+ 
শঙগের প্রতি ্ার্থাগণ কি ভাৰ পোষণ করিতেন । 

বাঙ্গলাদেশে যে সকল পৃস্ক প্রারুত ভাষায় লিশিত হইয়াছিল, তাহা কি হইল-_-এই 
প্রশ্ন সহঙ্েই মনে হয়। প্রাকৃত ভাবাতগ সাধারণত; বৌন্ধগণই এস্থাদি রচনা! করিতেন, স্তরাং 
অনায়াসে এই পিদ্ধান্তর করা যাইতে পারে যে পরাভূত তৌদ্ধ 
শশ্তিতগণ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে প্রাককত ভাষায় লিখিত, 
পুধি, তথা এ ভাবার প্রভাব, এদেশ হইতে অস্তহিত হইল। 
লেন-াঙ্গা্ের সমস্থ হইতে সংস্কতের উপর লোকদের '্অভাধিক কঝৌক হইল। হ্থতগ্জাং 
ভিটা, স্্ীলোক ও ইতর বাকিদের ১০৯2 গা 

বিলুষ সপ 


খা তিন সুগ। 


নী 


বাঙ্গলা। ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬১ 


এরনৃতি তি মসংখাক পুন শ্ামরা প্রাকৃত ভাষা পাইতেছি। নেপালের 
শার্কতায উপত্যকার এই প্রাকত্ে্ নিদর্শন কিছু কিছু সাহে, যেহেতু বৌদ্ধ পত্তিতগণ 
তাহাদের সংস্কত ও প্রারু স্ভাষার পুঁধি-পত্র লইয়া তন্দেশ ন্াশ্রতথ করিয়াছিলেন। 
কিন আমার মনে হস গোবিন্দদাস, ঘনগ্ঠাম, রাস শেখর প্রকৃতি বহু বৈষ্ণব কৰি যে ভাষায় 
পদ লিখিয়! গিঙাছেন। যাহা সাধারণতঃ "ব্রজবুলি” বলিয়! পরিচিত,_ তাহার উপর মৈথিল 
কবির প্রভাব খুব বেশী হইলেও উহ! হস্ত এদেশ-প্রচলিত প্রারুতের প্রাচীন ধারাটি বঙ্গাব 
রাখিযাছে। গোবিন্দ দাপাদি কৰি যে হঠাৎ একটা নূতন ভাষা! সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পদ 
4 রচন! করিয়াছেন, ভাহ! যনে হয় না। কোন স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের 
চেষ্টার একটা ভাষার স্ষটি হইয়াছে, এন্প দেখা যায় না। ব্রজবুলির 
সঙ্গে দৈথিলীর সাদৃশ্য থাকিলেও ত্রগবুলি মৈথিলী নহে । 
ছই কারণে আমাদের এই অগ্ুযান সঙ্গত বলি! মনে হইতেছে । জনসাধারণের 
মধ্যে প্রাকৃত ভাষা! লিখিবার জ্ত ব্যবহৃত হইত, ইহা শন্থমান করিবার কারণ '্াছে। 
প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কতের টোলে পঠিত হইত-_তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। শুধু নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহ! বনীত হইত, এরপ 'অহথমান হয় না,_ 
নিশ্চই প্রাক্কত ভাষা জন-সাধারণের মধ প্রচলিত ছিল, তাহ! না হইলে প্রাকৃত ও পালি 
উভবিধ ভাব শিখিবার ব্যবস্থা এক সময়ে সংস্কৃত টোলে খাকিবে কেন, গৌর-পদ-তর িশীর 
একাটি পদে ৃষ্ট হয় গঙ্গাদাস প্ডিতের টোলে চৈতনত ফেব পালি ও প্রাকৃত উতর ভাষাই শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। কাব্য-কথ! সম্পূর্ণরূপে এতিহাসিক না হইলেও ন্দনেক সময়ে ইতিহাসের 
ইঙ্গিত উহ্ধাতে যথেষ্ট পরিযাণে থাকে; কবিকন্কণের চণ্ডীতে দৃষ্ট হন্জ *বানিয়ার বালা» 
ভীম প্রাকৃত শিক্গলাদি পাঠ করিতেছেন, ভারতচন্্রও প্রারুত জানিতেন। শ্বং লিখিয়া 
গিয়াছেন। জ্-নারাহণ প্রন্থতি কবির লেখাও ইহার ইদ্দিত আছে । মদি গুধু নাটকাদি 
পাঠ করিবার জঞ্জই প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও 
প্রান্ত পড়িবার ব্যবস্থা থাকিত। 
দ্বিতীয়তঃ রূপ গোন্বামিকৃত এ্রাককত ভাষায় বিরচিত কবিতা চৈতক্লচরিতামূতে উদ্ভূত 
হইয়াছে, প্ধরিন্স পবিচ্ন্দং রূপং স্ন্দরং* ইত্যাদি পদে বিস্কাপতির প্রভাব মাগো নাই। এই 
প্রারুতই কতকট সহঙ্গ করিয়া এবং বিস্তাপতির ভাবার কতকট। নথগ করিথা গোবিন্মদাসাদি 
কবির! পদ লিখিয়াছিলেন। এদেশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত্ত প্রাতই উত্তর কালে 
শব্র্গঝুলি” হইয়! দীড়াইয়াছিল, বন্ধতঃ উহ হাওয়। হইতে ক্যাসে নাই। ছুই কারণে এই 
গ্রারুত মৈথিল ও বৃন্দাবনী (বর্ণ) ভাষার বেনী সন্গিহিত হইন্জাছে। (১) বিছ্রাপত্তির নমনুকরণ, 
(২) বাঙ্গলা দেশের বাহিরে রাধারুষ্-ীলপ্রচার। গোবিন্বদ্দাসাদি কৰি এই ভ্রজবুলি 
বরে সর্ধতোগ্রাহ করিতে চেষ্টা পাইযাহিলেন॥ একদিকে উড়িথা অপর দিকে সধুরা, 
ুন্ধাবন এমন কি বাসস্থান পথ্য ঠাহাদের গালের শ্রোতা জুট্াছিল--ভক্িরদ্রাকর 
প্রতি গুক পড়িল ইহা বুঝা যাইবে । ব্ছবুলি প্রাকৃত কবিতাই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে । 


৯১২ ্বহৎ বঙ্গ 


চট্টগ্রাম ও মহদনসিংহ্ের পুর্বাভাগে যেখানে বৌন্ধ প্রভাব ( হীনযানী বৌদ্ধ ) বহুগিন পরান 
বঙ্ায় ছিল, সেখানে *গীতি-কথা-র তন্বী কবিভাগুলিকে "পালিশ বলে। ইহাতে মনে হয়, 
পুর্ে বৌদ্বগণ গরভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষায় বৃদ্ধি করি গানের অংশগ্ুলিকে 
বিশিষ্টতাদান করিবার জন্ত উহ শালি ভাবার রচনা! করিতেন । 

উড়িয়া, হিন্দী, বাঙ্গলা, মৈথিলী প্রত্ৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহত্র বৎসর পুর্বে অনেকটা! 
একন্ধপ ছিল, ভখন ইহাদের মধ্যে সৌসাদৃপ্ত খুব বেনী ছিল। এই কারণে স্থগায় 
মহাষহোপাধ্যা হরপ্রাসা্দ শাস্ত্রী যহাশয় সঙ্ধলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা-ভাষার কিছু 
কিছু সাদ পাওছা যায। কিন্ত “বৌদ্ধ গোহা ও গান” এবং শডাকার্ণৰ” কখনই বালা 
ভাষার আচিকূপ বলিব গ্রাহণ করা মায় লা। ইনথাঙ্ের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্য বেসী। যে 
সকল শন 'বাদলা শব্দ* বলির শান্্ী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শবন্তী গ্রা্গেশিক 
ভাষাপুলিতেও প্রচুর পরিষাণে পাওয়া বায। তাহা ছাড়া অপরাপর, 
লক্ষণ অন্থখাবন করিলে এ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী 
প্রস্থুতি ভাষারই নিকটত্তর বলিককা মনে হয়। শ্তার ত্রজেন্্রনাথ শীল, বিজ্গ়চ্্র ্ুযদার। 
প্রস্থৃতি বিবিধ ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতদূর জ্ঞানিয়াছি তাহাতে ভাঃ পিলভ্যান 
(লে, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ শ্রিয়ারসনেরও কতকটা এই ষত। যদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই 
সকল লেখকদের মধ্যো কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা ্বার| প্রমাণিত হয় না 
থে সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষায় দৌহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ই্ণ! মনে করাই বেশী সঙ্গত 
ঘে সাহার! কালে প্রচলিত পরারুত ভাষার কবিতা! লিখিয়াছিলেন, নতুবা াহাদের লেখার 
টাকা! সংস্থত ভাবায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণঞ্জলি মিলাইয়া 
দেখিলে স্বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে ভাহার বিশেষ কোন সাদৃহাই দুষ্ট হয় লা, পার্খবন্ী প্রাদেশিক 
ভাষাগুলির কোন কোনটির লজ্েই তাহাদের বেন সানৃহা। এই দোহা লেখক দিগের কেহ, 
কেহ একাদশ ও দ্বাদশ শতান্ধীতে বিস্ঞমান ছিন্ন কলিগ শান্ী ষহাশর লিখিঙাছেন। সেই 
যুগের খাঁটি বাঙলার দৃষ্টান্ত ছি হইলেও একেবারে ছুম্তাপয নহে। শ্ক্পুর1প, ধর্পৃ্জা- 
পদ্ধতি, গোরক্ষবিঙ্গ্ব_-ভাক ও খনার বচন প্রভৃতির ভাষা ব্দনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই,কিন্ধ তাহাদের ষাঝে মাঝে কতক কতক অংশ সেই ব্মাদত ভাষ! বঙ্গায় রাখিয়াছে, 
দৃষ্টানতসছলে বলা! যাইতে পারে- শৃল্পুরাণের গঞ্ছাংশ, যেখানে পুকজা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, 
ডাকের অপেক্ষারুত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি বখা-_ন্মাত্থুর-বিধি, স্্ী-চরিত্র এবং পিতাপুত্র কলহ 
সংক্রান্ত হুতগুলি, গোরক্ষ-বিজয়ের সাধনা-সমবস্তী্র একত্রিশটিপ্রশ্র_এই লকল বংশ কতকটা 
বিরুতভাবে প্রাচীন বাঙ্গলার প্রকৃতি রক্ষা করিফ্কাছে ; এবং ছই শতান্দী পরে লিখিত 
চততীঙাসের কৃষণকীতনের ভাষা খাটি ক্দাছে বলিয়া পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন। ন্তরাং একাদশ, 
দ্বাদশ, অয়োদশ ও চতুদ্দশ শতান্ধীর ভাবার দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে একেবারে বিরল নহে 
এই সকল দৃষ্ান্থের লঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা মিলাইয়। পড়িলে একেবারে আকাশ 
(পাতাল গ্রে দুষ্ট হইবে। এমন কি কান্থশাদের বনী বিভক্ষির চিক “র” কা “এর” বাছা 


ীদ্ছ দোহা ও গান। 


৫, 


8০8 


বান্ছলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৩ 


বাঙলার বৈশিষ্ট্য বলিঘা ধরা হয়-_্াহার উদ্দাহরণও ন্মপরাপর ভাষায় ছল নহে। 
এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, বপরাপর গৌহাকারের ৰে ভাষার লিখিঙ্াছেন, ভাহা কমান 
বাঙ্গলা নহে, কিন্তু কাহুপাদদের ভাষার মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ হ, কিন্ত 
তাহা এত প্রচুর নহে থে তক্থারা উহ বাঙ্গলা ভাষারই ক্মাদিন্ধপ বলিষ| নিঃসন্দেহে গৃহীত 
হুইতে পারে । “ডাকার” লামধেয পুন্তক একেবারে ছর্দোধ ; শা্ী মহাশয় হার 
ছুমিকায় নিপ্দেই লিখিয়াছেন দে উহার এক বর্ণ ভিনি বোঝেন নাই, তথাপি ন্াশচর্ঘের 
বিষ এই, তখাকণিত নবম কি দশম শতান্ধীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কথা, 
লেষিকোলন প্রন্থুতি চিচ্ছ দা এবং মাঝে মাঝে দাড়ি টানি! হার সংস্করণট বাহির 
করিয়াছেন। এই সকল চিফ তিনি নিশ্চই সুপ পু থিতে পান নাই। 

বৌদ্ধ দৌহা ও গান ছাড়ি! দিবা ক্সামর! ক্দতি সংক্ষেপে খাটি বাদলা সাহিতোর 
আলোচনা করিব। 

সংস্থতের দ্বারা প্রভাবানিত হইবার পূর্বে বাঙ্গল! ভাবার যে রূপটি ছিল, তাহ! এ্রারুত 
শব্দবহল। বন্ততঃ বাঙ্গল! ভাষাকে বহু প্রাচীন বাঙ্গলা লেখক পপ্রাকুত” সংজ্ঞামই অভিহিত, 
করিতেন। (বঙ্গতভাবা ও সাহিতা, বাট সংস্করণ অষ্টব্য )। 
সংস্থতের প্রভাব চণতীদাসের সম্ধ হইতে আমরা পাইতেছি। সেই 
এভাবের লক্ষণগ্জলি এই--(১ বহু আভিখানিক সংস্কত শব্দের প্রযোগ, ধাহা সেকেলে 
পাড়াগেমধে লোকেরা ব্যবহার করিতেন না। (২) সংস্কত বঙ্কার-শায্রোক্র উপযার ছড়াছড়ি 
ষখা_উকুর সহিত কদলী-তরু-কাণ্ডের, বাহুর সহিত নাগের এবং উহ! কদাঙ্গাহূলঘিত বলিয়া 
বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে গৃিনীর কাণের, স্বন্ধ বুষের স্তায়, দুখের সহিত পগ্সের, কঠের সঙ্গে 
কছুর, কধরের সঙ্গে পক বিশ্বের, স্তনের সঙ্গে ভ্ফলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গ্গতির কিংবা 
রাঙ্হংসের গতির, চক্ষুর চাঞ্চলোর সঙ্গে খজনের গতির, বেশীর সঙ্গে তুজঙ্গের ইত্যাদি। 
৩) বিষয়গুলির বিগ্ভারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরানৃদ্ধি। (5) ব্রাহ্মণের প্রতি অগাধ, 
ভক্তি। (৫) প্রতিবিষরে দেবতার নিকট সাহাঘাপ্রার্থনা। (৯) দেবতার ও দৈবের উপর 
অচলাভদ্ছি ও বিশ্বাস। 

মোটা এইগুলি চুর্দশ হইতে ষ্টা্শ পণ্ড পাঁচ শতানীর ভতর-সাহিতোর 
লক্ষণ বলিয়া! গ্রহণ করা বান্ব। কিন্তু এখানে একটা কথ! বলিয়া রাখ! উচিত, এইন্ধপে 
সাহিতোর প্রেমীবিভাগ করিতে যাইয়া সব সময়ে ব্ানাদিগের কালের শৌর্বাপখ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখ উচিত হইবে নাঁ। শমষ্টাদশ শতাব্দী পথান্ত বাঙ্গলা সাহিত্যকে মোটামুটি ছইভাগে 
বিভক্র কর! ধাইতে পারে; এক ভাগ সংস্কত-এরভাবের পূর্ববন্তী ও দ্দপর ভাগ সংস্কত- 
প্রভাবের অন্বন্তী। গ্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতান্ধী কিন্তু তাহা 
এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুদ্ঘশ শতান্ধী এবং ইহারও 
শেষ হয় নাই। প্রথম যুগের ভাষা ও ভঙ্গীতে এখনও হত বাঙ্গলার কোন নিভৃত পঙ্গীতে 
বগিযা। নিরক্ষর কৰি গান বাধিতেছেন ৰা গল্প রচনা করিতেছেন, তাহা একাস্থরূপে সংক্কত 


মাঙ্গলার নাম প্রাকৃত 


৯৬৪ বৃহৎ বঙ্গ, 


প্রভাব-বঞ্ছিিত এবং সেই ন্মাদি যুগের লক্ষণীক্রাস্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংসকতের প্র্াবান্িত 
াহিতোরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হব নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কবিকদ্বণ বা ভারত- 
চন্দ্রের ব্বন্থুকরণে গণেশ ও সরন্থপতী-বন্দনা লিশ্দিতেছেন । ইতিঘধ্যে নব জাগরণের দিনে 
প্স্তোলি' “ইরপ্মদ+ প্রন্থতি শব্দযোগে মধুত্দ্ন গ্রীকরীতির ন্দন্বর্তী হুইয়া ইলিকড্‌ বা 
প্যারাভাইস্‌ লষ্টের ব্মন্ুকরণে বে মহাকাব্য রচনা করিয্া' গেলেন, কিংবা রবী্ের শতবেগুবীণ'- 
মুরজমন্দিরানিন্দিত পীতিধ্বনি বীর কুজ্ে ধ্বনিত হুইয়া গেল-_াহাদের রচনায়ও গেই সংস্কৃত, 
প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

সুতরাং লক্ষণ দেখিযা-( কালের হিসাবটা কতক পরিমাণে আড়াল রাখিস) সাহিতাকে 
আমর! পু্ককথিত হুইশ্রেমীতে বিভাগ করিহা লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১,ম হইতে 
অষ্টাদশ শতান্ধী পর্যন্ত ও তদ্ভাবাপন্স সমস্ত সাহিত্যকে অন্তর্গত করিয়। লইব। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণণ্ডলি কতক কতক নির্দেশ করিগাছি, এখানে প্রথম শ্রেদীর লক্ষণণ্ডলি বিরত 
করিব 

(১) খাটি প্ারুণ্ পন্ষের বাহুলা। (২) উপযাগুলি কোন পুপ্তক বা সাহিত্য হইতে ধার 
করা নহে__পাড়াগায়ে যাহা! সচরাচর চোখে পাড়ে, তাহাই উপমা 
রূপে ব্যবস্থার করা, যখা মুখের সঙ্গে “মহুয়া ফুলের, চোখের সঙ্গে 
স্বপরাক্গিত।' ফুলের, সতত দত্তের সঙ্গে 'সোলা”র ৷ উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই। সংস্কত 
প্রভাবাদধিত সাহিত্ো যেরূপ বিন্কৃত বূপবর্ণনা, সংস্কতের কৃত্রিষ উপমা! ফেনাইয়া 
দীর্ঘ করা হয়, অথচ উহাতে কোন রূপবান্‌ বা রূপবন্তীর কূপ একেবারেই চিত্রিত হুয় 
না সুধা পাঞ্ডিত্যের কোঝাসার মধ্যে জপ ন্বদৃশ্ত হইয়া বার, _প্রাকু সংস্কৃত সাহিত্যে াহা 
হয না। কমতি জন করেকটি ছন্মে হুন্মর ঝ! হন্দরীর ছবি ঘখানণরূপে স্পষ্ট হয়_যখা। 
*সোখার তরু বধু একবার পেখ, আমার নম্বন দিদ্বা একবার দেখ” (মভ্য়1)__"শহ্যায় 
পড়িয়া কন্তা, এলোধেলো বেশ। সারাটি পাল ভুড়ি আছে কন্তার দীঘল যাথার কেশ”__সেই 
মের-মান্দার-হংস-গৃধিনী-গলরাঙ্গ-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহলা-বিড়বিত রূপববর্ণনা। 
'পেক্ষা পুর্োক্তভাবের ছাট ছত্ে নাড়ে বান বণনা চিতরটিকে কত বেনী উদ্দন্ শী দান 
করিয়াছে! দ্িতীয শ্রেনীর কাব্যগুলির প্রকৃতি বর্ণনায় এক মেনে কিম সংস্কতের দাসতু- 
শ্খলে আবদ্ধ কতকগুলি বীধ! গণ সর্বত্র দৃষট হয়। বসস্থ কাঁল হইলেই কোকিল ডাকিবে।, 
মর নুন করিবে? বরা হইলেই কেক ডাকবে, কেছাকুল ঝুঁটবে--এই ভাবে কমেকট! 
নি্দিঃ কথা সমস্ত কাব্যেই পাওয়া যান; কিন্ত প্রথম শ্রেনীর কাবো, কৰি নিজের চক্ষে 


জে খাথা। 


প্রকৃতি দেখেন ও নিঙ্গের কাণে প্রক্কৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনেন, তাই ছচার কথা ছবি উদ্দল 


হয়! উঠে। নুহ! গীতিকার পাড়াগেছে এধে! পুকুর ও কদম-ন্দার ও কদলীসমবিত পুকুর- 
০০ চোখের সাননে আনিঙা উপস্থিত কর 


৮: 


1 


বাঙলা ভাষার উৎপস্তি ও বিকাশ_আদিযুগ ৯৬৫ 


গ্রহের মধো _পাখীটা তাহার প্রণরিনীর নান ভার্গিবার চেষ্টার গুরিষ! বেড়াইতেছে। 
শহাতেতে লোগার ঝাড়ি বর্ধা নেষে এসে” (কক্ষ ও লীলা!) এখানে সোণার ঝারি 
অর্থ বিহবাৎ। 

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আর এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । দ্বিতীয় শ্রেনীর কবিরা এমন 
কি আধুনিক পন্তাসিক ও কবিরা যাহ! একশত পৃষ্ঠা বর্ণনা! করিতেন তাহা প্রাক্-সংস্ত 
সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্টা্থ শেষ করিবেন । ইহার! যাহা! স্বচক্ষে দেখেন এবং লিঙ্গ 
হৃদদধে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিয়াছেন। দ্বতীর় শ্রেণীর লেখকগণ ্ঠাহাদিগের সামপরগারিক 
ধর্মমত ও সংস্কৃত কাবাগুলির কখ! কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যেখানে সেখানে উপলক্ষ 
পারলেই ত্রাঙ্মণের মাহাম্থা, ভীর্ঘিষণের পুণা ও সংস্কৃত পুরাণের গল্পগুলি জুড়িছা দিয় স্বীয় 
কাব্য অযথা ভারাক্রান্ত করেন। প্মীসাহিতো দেবলীল! একেবারেই দুষ্ট হর না । কণ্-গৌরবই 
নায়ক-নাঘিকাদের প্রধান অবলম্বন! ঠাহার! বিপদের চূড়ান্জ ভোগ করিঘাও দেবতার নাম 
জপ করিতে বগি যাইবেন না, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জনক এ্াপণে চে! করিবেন । 
সংস্তের প্রভাবাধিত সাহিত্োর পথ এক্ষেখারে উপ্টা_সেখ্খানে নাগক-নাস্বিক! বিপদে 
পড়িলেই স্তোত্রপাঠ আরম করিয়া দিবেন এবং উদ্দিষ্ট দেবত! বে তখনই কপি হাত খরিয়। 
স্াহাদিগকে বিপদ্‌ হইতে ত্রাণ করিবেন, সে সম্বন্ধেও পাঠকের পুর্ব হইতেই কোন সংশয় 
দৃষ্ট হয় না_এবং এইজন্ত চরিত্র গুলির অপুমাত্র স্বকীয় গৌরব লক্ষিত হয় না। 

আহ্ষগা-প্রভাবের পূর্বের বৌদ্ধনীতিই সমাঙ্গে কাধ্যকরী হুইঞাছিল। বৌদ্ধনীতি 
কা্মবাদের উপর গ্রতিষিত ; এই সুত্র মন্থসারে কণ্ফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন 
কশ্ম করিবে, তেমনি ফল ভোগ করিবে। এই লঞ্চ প্রাক্ সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার! 
অবিরত কণ্মুনীল। ত্রাক্ষণা নীতি ভক্তিবাদ জশ্রয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ 
পাইয়াছিল। বাঙ্গলা মহাভারতেও বৈষচবগ্রদ্াদির শিক্ষাঁ_-একবার মাত্র হরিনাম করিতে 
ষন্ত পাপ নষ্ট হয় মান্থুষ একজন্ম তন্ত পাপ করিতে পারে না । *সর্ধশান্ে বীজ হরি-নাম দ্থি- 
অক্ষর। আদি অন্ত নাহি যার বেছে অগোচর” (মহাভারত, ক্মাদি )| আদ্দশা ধর্ছে 
কর্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান শান নাই। ভক্তি মুদ্কি ও সফলতার একমাত্র প্ছা। তাং 
্রাঙ্গণপ্রভাবাদিত সাহিত্যে ভক্কির অঙ্ক, পুরুষকার আড়ালে পড়ি গেল। মহ! 
এপীকে যখন কোন স্থানেই খল্ি়া পাইল না, তখন নমা্মত্যাগ করিবে বলিয়া সঙ্ধম করিল, 
কিন্ত তখনই ভাবিল মামার খোল তো৷ শেষ হয় নাই, সঙ্ধান করার কাজ বাকী গাছে, শেষ 
পরাস্ত না দেখিয়া শামি নিরাশ হইব না" স্তরাং দাবার খু জিতে ন্মারস্ত করিল। নিজ্দের 
চেষ্টার চূড়ান্ত ন করিয়া এই সকল নারক-নাহিকারা হাল ছাড়িয়া দেন নাই! নব আহ্ষ্ের 
পুত দেশে যে হিন্্ব ছিল তাহা বৌদ্ধ কণা াশ্য় করিছাছিল। কিন সংস্কতের 
প্রভাবানিত সাহিতো মানে ইয়া! বস্তু চণডীর শচৌতিশা* বৃত্তি কগ্সিতেছেন, শুপবন্ধ 
াঙ্গার গুণধর পু মশানে বসির! ককারাদি করিছা বর্ণধালার সমন্তগুলি ক্ষ দিয়া কাণীর, 
একএকট নাম প্রস্থত করিতেছেন । কালকেুর ক্তা্থ সহাবীরও স্বীয় 'লোহার সাবলে+র 


৯৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সায় ছই বাহু ও ব্দারশন্ত্ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারি ভণ্ভীমাতার নাম 
শ্রণ করাই একমাত্র উপায্ধ বলিহা গ্রহণ করিয়াছে 

প্রাকৃ-সংস্কত সাহিত্যে মাহুদই বড়_দেবতার কোন হাত নাই । সসবার উপরে মাধ 
বড়, তাহার উপরে নাই।” এই জন্ত সিদ্ধ বাক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের ন্পেক্ষাণড শ্রেষ্ঠ 
স্থান ক্দধিকার করিয়া ব্মাছে | হাড়িলিস্' "নধর পৃষ্ঠে রাখে বাড়ে চাদের পৃষ্ঠে খায়” এবং 
দেবরাজের পুত্র স্বয়ং তাঞ্চার জঙ্গে “চামর চুলা” মযধনাবুড়ি যমগাজকে ভাড়া করিয় 
তাহাকে আহি মধুকবদন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চণ্তীর গর্ব খর্ব করিয়া লিঙ্গের 
তপঃপ্রন্ভাব দেখাইতেছেন। ক্রান্দণা-প্রভাবের যুগে কতকটা এইভ্ভাবে ত্রাঙ্মণকে বাড়ানে' 
হইয়াছে । 

আক্-সংস্কত সাহিত্যকে নিলিখিত কতক গুলি শ্রেষ্টীতে ভাগ করা যায় :-_ 

৯। পাপরাজাদের গান; এই গান এপধ্য্ত খুব মই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত 
বাজাপাল, ধ্পাল, মহীপাল প্রন্ৃতি রাজন্বর্গের সম্বন্ধে যে বাঙ্গলা 
গান ছিল তাহা অন্শাপনাদিতে উল্লিখিত ক্মাছে | মহীপালের 
গানের সামান্ত অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত ইহার থে একটা! 

দীর্ঘ পালা গান এখনও 'সছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিহাছে। 
যোড়শ শতান্ধীতে লিখিত চৈতস্র-ভাগবতে যোগীপাল, ভোরীপাল ও য্থীপাল সন্ধে 
থে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হছ্ধ তাহাতে মনে হয যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাগে এই 

নীতিকাগুলির বহুল প্রচলন ছিল। 

২। নাধ-নীতিক1 ; নাখধশ্টের প্ররুদিগের কীন্থির বর্ণনা! উপলক্ষে এই সকল গান 
[বিরচিত হইয়াছিল। হাড়িসিস্ত। ও যধনাষতীর অস্কুত শক্তি ও লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়! 
মনধনামতী-সাহিত্য রচিত হইফ্াছিল। যন্ধনামতী ছিলেন মেহেরকুলের রঙ্গ! তিলকচন্রের কন্ত| । 
বিক্রমপুরের *চক্প্রাজাদের একজন ইহাকে বিবাহ কঝেন। ইহার নাম যাণিকচঞ্জ। ইনি 
লেস ঝা গো. উত্তরাধিকার-হুচের বিক্রপুরের কনেকাংশের ব্মধিকারী হইয়া 
্ি সবগ্ুরের পুত্র না থাকাতে যেহেরকুলও লাভ করেন, তাহা! 
স্‌ ছাড়া গৌড় অঞ্চলে রংপুর প্রনতি স্থানের একটা খণ্ডের 
লইখাছিলেন । তৎপুত্র গোপীচজ্জ থা গোবিনদওক মাতার নাজাত ্মমবরসে সঙ্্যাস 
এছণ করিয়া ঘাদশ বধ পরে রাজো ফিরিফা ক্দাসেন, তখন ইহার বঙক্রম ত্রিশ বংসর। 
গোপীচজ্ছ ( গোবিস্ধচ্ত ) সাভারের রাজা হরিস্চন্্ের অছুনা ও পছুন! নামক ছুই কল্তাকে 
বিধাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দচন্দরের সঙ্গে রাঙ্গে্র চোলের ১০২৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ 
হইয়াছিল। লাধলগ্্রদাদ্ের জান্কুল এই যবনামতীর গান (ন্মপবা মানি কচন্র-গাধা। 


শআক-সা্কতবুগের বঙগ- 
লাহিতা। 


ভি 


বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৭ 


নাথ কিভাবে ঠাহার শুক মীননাগকে কদলীপত্তনে মহিলাবর্গের প্রতি শি নদাসক্তি 
ও তক্জনিত 'পমৃত্যা হইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত ক্দাছে। এই কাবো ফরহুলা, 
টি * 'ভবানীদাস প্র্থৃতি কবির ভণিতা পাওয়া যায় ॥ 
৩। ধর্ষপূঙ্গার পুথি__ইহার বচগ্বিতা রামাইপগ্ডিত $ বৌদ্ধ শেষকালে ধর্মপৃজায় 
পরিণত হইয়াছিল। এই পুজার বিশিব্যবস্থাদদি 'শুপ্যপুরাণ' ও "ধর্পুজা-পদ্ধতি” প্রভৃতি 
পুপ্তকে পাওয়া যা্ধ। এই পুস্তকে ক্মানেক এতিহাপিক ইঙ্গিত ন্মাছে। 
৪1 গীতিকথা, বূপকথা ও পল্লী-গাথা_প্রাক্-সংস্কত সাহিতোর ইহারাই মধামশি__ 
তু সমস্ত বঙগসাহিত্ের ও বাঙ্গালাঙ্গাতির গৌরব। কিছুদিন পূর্বেও ইহাদের অন্তত্ব জানা 
ছিল না। রামারণ প্রন্ৃতি পুন্তকে দেখিতে পাওয়া! যায়, রাঙ্গাদিগের সভায় রূপকথা 
শুনাইবার লোক ছিল। ভরত যখন হঃস্বপ্ন দেখিস! মন্রপীড়িত হুইয়াছিলেন, তখন প্াহার 
মাতুলদের সভার “কথা বলিযে”্রা ঠাহার মনন্বটির জজ নানারূপ গল্প বলিয়াছিল। গুধু 
রাজসভায় নহে, রাজান্তঃপুরেও কথা বলিবার জন্ত দ্রীলোক নিমুক্ত ছিল__ইহাদের নাম 
ছিল "আলাশিনী”। রাঙ্গান্মঃপুরে এই পন্মালাপিনীপদের প্রাতাহ কথ স্ুনাইতে হইত। হিন্ছু, 
বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লোখ সর্বদা পাওয়া যাইতেছে । বৌদ্ধ 
পালরাঙ্গগণের সময়ে তাহাদের কলীন্ঠিকথ! ইহারা গান বাধিযা গুনাইত। তাঘ্রশাসনে উদ্চ 
আছে যে ধর্মপাল (1) নিজের প্রশংসান্থচক এই সকল গান ও গল্প শনি লক্জায় মুখাবনত 
করিতেন। মুসলমানবাঙ্জাদের সময়েও এই “কথা বলিয়ে'দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 
'আলিবর্দা ধার সন্ধে সুতক্ষরিনে লিখিত 'শাছে যে, তিনি প্রত্যহ একটা নিদিষ্ট সময়েই এই 
গ্পকারীদের সুখে গল্প শুনিতেন। নীবঙ্গাফরের পুত্র মীরন যেদিন খোর শগ্ধকার ও 
কড়ৃষ্টিপূর্ণ নিশখে আজিষগঞ্জের নিকট গভীর ন্রণ্ে বম কু শিশিরে বজ্াখাতে 
প্রাণত্যাগ করেন, তখনও তাহার সঙ্গে ছুইাটি গণিক1 ও গর বলিবার জস্থ একজন "আলাপিনী' 
ছিল। এই গমকারিকাও সেই বঙ্জাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হুসেন এই উপলক্ষে 
একটা ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করির! বুঝ্াইয়াছেন, যে ব্যাক্তি ছষ্টের সঙ্গে থাকে সেও সেই 
ছষ্টের গতি প্রাণ হয়। টা... 
ন্‌ রাখিয়াছিলেন। 
এই সকল শালাপিনী” ও গকারক রাঙ্গা! ও রাজভুলা সঙ্া্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব 
প্রাসাছে নিযুক্ত হইত, সৃতরাৎ স্থকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে 
/ রাজাদের আশ্রয়ে এতন্দেশে যেরূপ পূর্ব চারুশি্ গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গল্প বলিবার ভক্গী, 
রথ বিষন্ন, চরিত্র, সুল ঘটনার বিবৃতি__গলকারীরা সেইন্জপই ন্াম্চর্খা কৌশলের লঙ্গে 
শিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ ্ঞাতকের আস্চথ্য নদাতত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিত্রতা 
না. এবং নবনারীর বিবিধ আদশ্ুণ একসপ যনোরম ভাবে দুটা উঠিত, যাহার তুলনা ভত্র- 
-এ সাহিত্যে বিরল। 'অথচ এক একটি গলে অনুরস্ত পরিহাস-রস এবং বালকের মনোরঞ্জনের 
 উপনোগী উপাদানও থাকিত। কথাগ্ুলির অধিকাংশই গন্ধ, মাঝে মাঝে গান ধাকিত__ 


চু 


৯৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহাবের যেমনই উদ্চশিক্ষ, তেষনই ককণরস পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কীদিবেন 
এবং এক সঙ্গে রৌদর-ুষ্ির খেলা_্ালো ও ছারা _ঠাহার সুখে চোখে দেখা যাইবে। মাঝে 
যাঝে "লৌকিক ঘটনা থাকাতে বালককের কল্সনাঁশক্তি উদ্োধিত হুইবে। রীতি- 
কথাুলির মধ্যে মালঞচমালা, কাঞ্চলমালা, আন্ধ! বন্ধ হ্টামরায়, নছর মালুয, শক্গযালা,, 
কাক্গলরেখা, খোপার পাট গ্রন্থতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর। ইহাদের মত গল্প অন্ত কোন 
ভাষায় 'মাছে কিন! জানিনা । কারণ বে জাতির যসলিন সুক্ষ শিল্পের অপ্রতিৎন্দী সামগ্রী, 
ধাহাদের নবান্তায় সক বদ্িবৃত্তির অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জ্গাতি ভিন্ন স্ক্মম সৌন্দধ্যের 
গাল বুনিয়া "মার কে এন্সপ গল্প রচনা! করিবে? মনে হয়, উপনিষৎ বৌদ্ধ জাতক, 


হিন্দু পুরাপ, রামারণাদ্দি কাব্য প্রত্থতি সকলের রস নিংড়াইয়! এই গীতিকথা-গুলি প্রস্তুত . 


করা হইয়াছ্ধে। ইহা! বাঙ্গলার গাহস্থা ক্গীবনের মন্্রকখা! যেরপভ্াবে প্রকাশ করিয়া 
দেখাইয়াছ্ে তাহার তুলনা নাই । 

স্ূপকথ শুধুই ছেলেদের ্বামোদ-প্রমোদের জন্ত রচিত । 5 
কখা। প্রন্থতি এই শ্রেণীর। ইন্থা সমস্তই গল্জে রচিত। নীতি-কখার শ্রোষঠত্ব 
ইহাদের নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় কূপকথাই সমুক্র লক্ষন করিয়! পাশ্চান্তাদেশ বি্গয় 
করিঘাছে। এসছন্কে ক্দামরা ৮৮] 140০/(4৮ নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচল| 
করিয়াছি। 

পলীবীতিকা-_ ইহাদের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া| গিয়াছে, 
তাহাদের কোনটিই সুসলমান-রান্গত্থের পূর্বের নহে । সম্ভবতঃ পাল-রাজাদের এশংস-ম্থচক, 
যে সকল গাথা প্রচলিত ছিল-_প্ীগীতিকাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে । গঙ্গার ক্সাদি 
খুঁক্ষিতে যেরূপ হরিঙ্ারে বাইতে হয়। এই পাল্লীগাখাপ্ডলির উৎপত্তি নির্দেশ করিতে হইলেও 
ব্মাধাদিগকে সেইকপ হুপ্রাচীন হিন্দুরাঙ্গ্ধে মাইতে হইবে। ইহাদের ভাব ও চরিত্ান্ধন সমত্তাই 
নবব্রাঙ্গপোর বিরোধী । ইহাদ্গের নেক্ষগুলিতে মেয়ের! যৌবনে উপস্থিত হই নিঙ্গের1! বর 
করিতেছেন । নিজের মতের সঙ্গে নসনভিভাবকের নির্বাচনের গরমিল 
দ্বিচারিনী হইতে স্বীরুত হন নাই, স্বীয় প্রশয়ীর গলেই বরমাল্য দিয়াছেন । 
/র মধো সনু্রযানথার বর্ণনা নতি চমৎকার । ক্রাঙগণদিগকে এই সকল 


রাহ করিয়াছে। সমস্ত পল্ীগার্থা-াহিত্যে একটা! ন্াস্চ্ধ্য স্ৃস্তি ও স্বাধীনতার হাওয়া 
বহিয যাইতেছে । এই স্ুষ্ঠি ও ক্থাদীনতা একদল গোড়া! ত্রাক্ষণের চ্ষুঃশূল হইয়া 
উঠিয়াছে। স্ঠাহার! গাখাগুলি হিন্ছুবাড়ীতে এখন ব্জার গাহিতে ছিতেছেন না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মুসলমান গায়কগণ ইহাদিগকে রক্ষা করি আসিয়াছে। ভূতপূর্ব ডিযেক্টার 
টেন সাহেব বলিয্বাছিলেন বে, খুমাচ্ছত্র। বালুষয় সহরের ধুসর আকাশ ছাড়িয়া হঠাৎ, 
সাবি ১2 
রাজি 


ভি 


বাঙ্গল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৯ 


পনীগতিকাগুলির কতটা 'আদর বর্তমানে বাঙ্গল! দেশে হইবে, ততবার! বুঝা যাইবে বাঙ্গালী 
তাহার ভবি্থাৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাধাগুলির লবদ্ধে ব্সামরা! 
ইতিপুবেন (৩৮৪-৬*২ পৃঃ) একবার আলোচনা! করিয়াছি । মনুযা মহুমা, চঙ্াবতী, রাণী 
- কমলা বণিক্‌ ছুহিতা কমলা, দেওয়ান মদিনা, মুর মা, ভেলা, নর মালুম, সরত্েহা ও 
কষর,-আন্ধ। বন্ধু, মরা প্রভৃতি গাথা উৎক্ট। "আমরা বড় বড় কাব্য ও পুরাণে ছুই চারিটি 
প্রধান নায়িকা পাই। কিন্তু সাম্চর্যের বিব্ম এই বে, গাথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি স্বীয় 
. দশ বার পৃষ্ঠার কত্ত গণ্তীর মধ্যে এক একাটি মর ভলেখ্োর স্কট করিয়াছে। ইতিহাস- 
বিশ্র্ত ভারতের সাবিত্রী, সীতা, শকুন্তলা, দমন, ঘরৌপনী প্রতৃতির পার্খে বঙ্গীয় গাখাগুলির 
নায়িকারা এক পঙ্ক্কিতে স্থান লইতে পারেন। বসোরার বাগানের গোলাপের মত এই 
গাথাষাহিতো 'আদর্শ নারীগণ কফুরন্ত। ইহারা! একট্াচে ঢালা! নহেন। পাতিব্রত্যই ইহাদের 
একমাত্র দশ নহে, 'নেক স্থলেই ক্রাঙ্মপাবিধি লঙ্ঘিত এবং শ্তামরায়, কআন্ক! বন্ধ প্রস্থৃতি 
* পালায় পাতিব্রতাকে 'আড়ালে ফেলি একনিষ্ট প্রেম তাহার বিঙ্গ়ী ধবঙগ! উত্ধোলিত করিয়াছে । 
ইহারা সামাঙ্গিক নিন্দা প্রশংস! দ্বার! তিলমাতরও বিচলিত হন নাই। হিন্দু-সাহিত্ের সহিত 
আভ্যন্ত পাঠক চমৎরুত হইয়! দেখিবেন এই গাথাকথিত মহিলার! সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন চে ঢালা, 
অথচ ইহার! কোন স্থানেই স্বভাবকে অতিক্রঘ করেন নাই। এমন কি নআস্ধা বঞুর পালায় ঘখন 
রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া কহিয়৷ তাহার রাজ-প্রাসাদের শখ্যাত্যাগ করিয়া একটা 'শন্ধ 
ভিক্ষুকের জন্য প্রেমের যালাহন্ডে নির্তীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাহার প্রতি দোষারোপ 
ক্ষরার এৃন্ধি হয় না। মনে হয যেন বিশুদ্ধ একখানি সব্ণপ্রতিষার যত প্রেমের দেবতা 
বিশ্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মত, সামাঙ্গিক বিধি এই নৈসর্গিক দাটি নিষ্টার 
কাছে যেন কুকারে উড়িয়া গেল। সহঙ্গিয়ারা যে পরকীয়! প্রেমের 'মাদর্শ গঠন করিয়াছিলেন, 
ভাহা বাঙলার হাওয়ায় সত ্বাদীন € একনি প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া। 
গাখা'রচকেরা সংসার পধ্যস্ত সীমা-রেখা চিহ্নিত করিযাছেন, সহঙ্দিয়ারা সেই চিচ্ন ডিঙ্গাইয়া 
যাই ইহাদের জন স্্গের দ্বার উন্মুক্ত কবিঘা বলিযাছেন__তোমরা! ইহাদিগকে মাটার মাস্ষ, 
মনে করিযাছ, কিন্ত ইহাবাই সবের অধিবাসী এইরূপ সমান-ভোলা! সাহা 
ভগবানকে পাইবার একমাত্র পদ্'_“রদ্াণ্ ব্যাপি আছে যে গন, কেহ না 
প্রেমের 'সারতি যেজন ক্গানযে-_-সেই সে চিনিতে পারে”--চ্ভীদাস। ইহাদের 
সুনিকাশতত্ সাধুদ্ধ এবং তপত্তা ও কষ্ট সহিবার অনীম শক্তি দর্শনে স্বত্‌ই রি 
ইহাদের পার দিতে ইচ্ছা হয._ইহাদের সমানিন্দিত ছংসাহপিক করসে দন অভিযোগের 
ভাষা সুখে বআসিয়! ফিরিয়া যান্।। এই গাদা সাহিত্যে বাঙলার সমাজ, বাঙ্নৈতিক 
অবস্থা, ভৌগোলিক তক, সাচার-বযবহার, বাণিঙগাশিল প্রনতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ 
পাও! যায়, তাহা ত্িহাসিকের পক্ষে ্নূলয 

. প্রচল্ন-ডাক ও খনার বচন সে পূর্ষেই ্মালোচনা করা গিমাছে। ( ১৯১৫-১৮ 


ও 


চু 


৯৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


বা্গলার কতকগুলি ধশ্মকাব্য প্রাক্-সংস্কত সাহিত্যের নমনতগর্ত, ব্_মনসামক্ল। 
শিবায়ন ও ধর্শঙ্গল কাবা এবং ক্ুফণ-ধামালী॥ ইহাদের পান্তন দেওয়া হইস্াছিল প্রাকৃ-সংস্কত 
যুগে। বর্ধমক্ষল কাব্যে মহারাজ ধর্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবভীর 
পুত্র মেস্ীপুরের মনা গড়ের রাজ! করণসেনের পুজ লাউসেন , 
কর্তৃক কামরূপ (কাউর) ও “অঙ্গেযচেকুর+ বিজন্থ বপিত হইগ্থাছে। ইহা! ছাড়া লাউসেনের 
মাতুল মহামদের ( মাহস্থার ) বড়বন্্ ইত্যাদি বিষয় বণিত 'আছে। পাল-রাজ্দাদের সময়ের 
এদেশের লোকের "আদর্শ ও রাজভক্তি যে কত বড় ছিল, তাহার বহু খ্আভাস এই 
কাবো দৃষ্ট হয়। হিন্দু রমণীর তপোবল বজ্জাবতীর চরিত্রে উচ্জল ভাবে কা হইয়াছে। 
কালু ডোমের ন্মাশ্চ্য বীরত্ব ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্ত ভক্ষেপহীন ভাবে জীবন-. 
ত্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুণকে খুব রং ফলাইয়া দেখান হইম্াছে। 
পক্্যার চগিতে 'অসামান্ত রান্মভক্ি, স্বাশিপুতরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে রাঙ্গভন্তি 
নিশ্ুমাত্র বিচলিত হুয় নাই, এদেশের ন্মধন্রন স্তরের লোকেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিপর 
করিতেছে। রাঙ্গদ্ারে সাক্ষ্য দেওয়ার বিভীষিক1 হুরিহর বাইতির চরিত্রে এবং হিন্দুললনার 
ধর্র্তীরুতা হার জ্লীর চরিত্রে দুষ্ট হইতেছে । ধর্ধমঙ্গলের 'আদিলেখক মযুভটের রচন! 
এখনও সমন্তটা পাওয়া যায় নাই কিন্ধু পরবর্তী কবি যাণিক গাঙ্গুলী, পরাম, বনরাম ও 
শীতারাম প্রদৃতি কয়েক জনের কাব্য নামা পাইয়াছি। এই সকল কৰি ব্যাতীত '্সারও বহুকবি 
ধর্মঙ্গল রচনা করিযাছেন। পরবর্তী কবিরা বরাঙ্ছণ্যর "আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ দশ মিশাইয় 
কাব্যগুলির গৌরবের হানি করিয়াছেন। এত বড় বীর লাউসেনকে ভক্তের পত্ক্রিতে ফেলিয়া 
াহাকে দিয়া এব-প্রহলাফের অভিনন্গ করাইতে যাইনা-্ঠাহার শৌধ্যবীরধ্য সমগ্তই যাটা করিয়া 
ফেলিয়্াছেন। তথাশি প্রতোক খানি ধর্ষরমঙ্গলে হিন্দুরাঙ্বের কিছু-নাকিছু উপকরণ, 
"আছে, তাহা "অতীব মুলাবাস্‌ঠ "নেক ভৌগোলিক ও প্রাচীন সমাজের তন্ধ এই পুল্তকগুলিতে 
পাওয়া যার, শৈললিপি ও তাত্শাসনগুলির সঙ্গে ধর্থমঙ্গল কাব্যগুলি মিলাইহা পড়িলে 
বঙ্গের ইতিহাস-সন্ধানী পাঠক ন্মনেক তন্ক 'আবিষ্চার করিতে পারিবেন। এখনও বহু. 
ধরমঙ্গল বঙ্গের পাল্লীতে পড়িয়া রহিদ্থাছে, কে তাহাদের খক্গ করে? এখনও 


্গল-কাবা। 


ভি 


বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ__জাদিবুগ ৯৭১ 


স্থায় ব্রাহ্মণ অতিদ্দিধার সহিত বৌদ্ধ রাঙ্গন্ব্গের কীন্তিজ্ঞাপক এই পুন্তকের যখন একটি 
সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি বাওয্ার ভন্ে ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুর প্রথমতঃ 
বৌদ্ধ জগতের এাচীন কাব্যগুলি, বাহা জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা এহপ করিতে ছিধা 
বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের শ্রোভার সংখ্যা ও প্রাপ্তব্য অর্থের লোভবশতঃ শেষে 
সর্দদ সক্ষোচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের লোহাই দিদা ন্মবশেষে হারা এই, 
বিষয় হাতে লইয়াছেন, কিন্তু তাহারা ধর্রঙ্গলকে নুতন নদাদর্সের'্মামলে ন্মানিতে চেষ্টা 
করিয়। ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছেন ।, 

শিবায়ন সম্বন্ধে পূর্বেই লেখ। হইয়াছে। ব্া্গণ্য প্রভাবের পূর্বে শিবঠাকুর ইতর, 
লোকের মধো স্কধাণ-দেব্তান্ধপে পুজা পাইতেন। তারপর ক্রাঙ্গণা-খুগে এই শিবঠাকুরকে 
কবিকদ্ধণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্তী, জন্ঘনারায়ণ মেন এবং 
ভারতচক্র রা়গুণাকর প্রন্থৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা 
করেন। সুকুন্দরাম শিবকে কতকটা কালিদাসের শিবের মহিমা! দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
মহাভারতকার কালীদাস ইহাকে স্থকীয় গৌরবে নুপ্রাতিঠিত করেন) তাহার শিবের 
মধ্যে__্গনসাধারণের ধারণার চিচ্ছমাত্র নাই_-সে শিব কুছুনী পাড়ায় ষান না, ক্ষেতে 
হুল চালনা করেন না, ধাড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষা্থ বাহির হুন না এমন কি. 
শিবানীর সঙ্গে কোদলও করেন না। কিন্তু ভারতচন্্ এতবড় সংস্কতের ভাব লইয়াও 
সাধারণের 'শানর্শটা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খসড়ার উপর ভুলি বুলাইয়া 
তিনি গাহাকে কতকটা সভ্যভবা করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র রামেশ্বর “শিবের, গীতের” 
প্রাচীন হুর বঙ্গায় রাখিযাছেন) ইহাতে শিকঠাকুর কাপ, তাহার ভৃত্য ভীম, শিব ক্ষেতের 


পিবান। 


বন্ততঃ এই গীত ঘে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া মাসিয়াছে তাহার 
এই যে বাঙ্গলা। ভাষায় হিন্দুর যতগুলি দেবমহিমাক্ঞাপক প্রাচীন পুখি রি 
চততীমঙ্গল, মনসাদেবীর ভাসান, অননাষঙ্গল প্রসৃতি তাহার সকলগুলিতেই' 
করা হইয্াছে। এই প্রাচীন শিব সম্পূ্ূপে সংস্কৃত সাহিতোর প্রভ 
অশিক্ষিত নিষ্ক শ্রেনীর শিব বঙ্গদেশের শত সহজ কৃষকের ঘরের লোক) 


৫ 


৯৭২. স্বৃহত বঙ্গ 


জনসাধারণ যে আদর্শের ভাগীকার হইস্থাছিল_এই প্রাচীন শিব্চরিত্রে ভাহার কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় না। 

শিবের গানে শিব বে রূপ, ক্ফধামালীতে ক্ঘ্ও কতকটা। নেই প্রকারের, ইনি 
চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে 3 ক্কঘঃ ক্বাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার বাক 
তরী করিবার জন্ঞ বাশ াছিতেছেন, কখনও তাহার মোট 
বহিতেছেন__সমন্তুই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায় । ক্রু“ 
ধামালীর দৃশ্া অমাক্জিতরুচিযুক্ত চাবার ঘরেরঃ এই ধামালী ছই শ্রেণীর: এক, 
শ্রেণীর নাষ শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অঙ্গীল যে তাহা! চাতীর! 
পর্ধাস্ত নিজের ঘরে গানে না স্বীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাশিয়! তাহারা মাঠে 
যাইয়া গায়। কিন্তু শুকুল ধামালীতেও থে কচি পাওয়া যাক্-_তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
কাণে হাত দিতে হুয-চ্তীদাসের কৃককীর্তন এই ক্কষণধামালীরই সংশোধিত সংস্বরগ। 
বৌদ্ধমুগের এই শিবচরিতর ও কুষণচরিত্র ব্সালোচনা করিলে বুঝিতে পাবা! যায় যে চাষাদের 
(দেবতা তাহাদের মাথা! ডিঙ্গাইয়া যায় নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিক্ের দলে ভিড়াইয়া 
নিজস্ব করিঘা লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্ে ক্জিমতা, সাজসচ্জা। বা৷ 'দাড়ঘর কিছুই 
নাইকোন দ্িধা বা! সন্্মের সহ্ছিত ভাষার! তাহাদের দেবতাকে দেখে লাই, াহাকে 
'শাপনার জন বলিয়া ভালবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুধ করিয়া লইবার 
ফলে 'আমরা উত্তরকালে বৈষ্চবদের পঞ্চতন্বের পূর্ব দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই। 
গৃহস্থালীকে শাস্থ। দাত, সখ, বাৎসলা € মাধুধা এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়| ইহার 
আদর্শ বৈধণবের! ধর্্ববেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া 
দিয়াছিল চাষারা। 

চ্রীপুক্গা বহু প্রাচীন। শরীবুক্ত ভাঃ বসার, এন, সাহা এম, বসার, এ. এস, ৯৯৩১ 
সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের 4১4৯০০০০ সংবাদপতরে চণতীপুজা সমন্ধে একটি সন্দ্ভ 
লিখিয়াছেন। তাহাতে এই পুজার এ্রাচীনত্থ সথন্ধে নেক গ্রমাগ। 
দিয়াছেন তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বণিকেরা অষ্টাদশ উচণ্তী 
শ্যাষ, কম্বো, চীন, কোরিয়া প্রশাস্ত মহাসাগরের স্বীপসমূহ, সুমাত্রা, জাভা, 
েলিবেস্‌ এবং ফিলিপাইন স্বীপসমূহে লই ৰান। এই সফল স্থানে 
বরর্মালার নাঠারাট অক্ষর | ব্জনবর্ণ) মাত্র প্রচলিত। ১৮ মহাপুরাপ, ১৮ 
(ও মহান্ারতের ১৮ পর্ক, বাঙ্গলার ১৯টি বীন্দ অক্ষরের মহিমা-ভ্রাপক |” দক্ষিণা 
পথের একাট গিরিগ্রহান রক্ষিত অষ্টাদশ হল্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিষমদদিনীর সুষ্ঠ যেরূপ, 


ক্ষ-খামালী। 


জঙ্গল 


৮০ 


বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ_আদিযুগ ৮৮ 
গিরিমন্দিরে (ভোগাঙ্গ কিউ নামক স্থানে) “মা দেবার নুষ্ঠি এইকপ,_-৮*৮ পু পৃঃ 
'ন্দের কার্থেদের ছর্গাও বোধ হয় এক পঙ্ক্কির 

হৃতরাং দেখা যাইতেছে এই মাতৃপুজ্গা বহগ্রাচীন। ক্গাভার পম্বনম্‌ নামক স্থানে 
"নান একসহজ চণডীমন্দির আছে। এই সমন্ত মন্দির ৫২৫ পুঃ হইতে ১৪৭৯ ৃষ্ান্সের মধ্যে 
নিপ্দিত হইসবাছিল। প্রাচীন বানদলাদেশে দেখা যায় যাকপুঙ্া বাঙ্গলার নদারথাগণ প্রথমতঃ 
স্বীকার করেন নাই। বণিকৃদের মধ উহ প্রাচীনকালেই এচলিত হইযাছিল, কিন্তু 
প্রথমতঃ মেয়েদের দ্বারাই উহ্থার প্রচলন ঘটিয়াছিল। বণিক্-পীমস্তিনীরা৷ লুকাইয়া পুক্গা 
করিতেন এবং ঠাহাদের স্বামীরা চগ্ডীকে "ড্রাইনী” দেবনা বলি! দেবীর ঘটে লাখি পযন্ত 
মারিতেন। কিন্ত মে করিয়াই হউক বণিকেরা শেষে উহা গ্রহণ করিযাছিলেন। বাজলায় 
মুচি, হাড়ি প্রস্থতি নিয্রেনীর ব্যক্তিরা এককালে শক্তির উপাসক ছিল। বোধ হয় মাঝের 
পুজায় পশুধলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, এজন্ত শেখে বণিকেরা পথাস্ত উহা ছাড়িযা 
দিয়াছিলেন। বৌদ্ধমুগে পক্তির এবংবিধ পুক্জা ক্রযশঃ বিপুপ্ত হয়, শেষে সুচির হাতে 
(পৌরোহিত্যের ভার পড়ে-_লতপুরাপের ছুই একটি কথায় উহ্াই অন্থমিত হব। “ছর্গাকে+ 
কখনও “হাড়ির মেয়ে” বলা হয়, হাড়ির বাড়ীতে বাস্থ না বাঙগিলে ছর্গাপুক্গা কোন, কোন 
স্থানে আরম্ভই হইত না, এরূপ জনশ্রুতি 'আছে। “ছাঁড়িকাঠ” শব্দ দ্বারা গুধু “হাড়িপদের 
সহিত এই পুজার সদ্ধ ্থচিত হয় নাই, পশুধলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রেণীর লোকেরাই 
করিতেন তাহা শন্থমান করা যায়। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পুজার 
পাণা। দিনাঙ্পুরের কোন কোনও স্থানে এন্ূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
-.. বাঙ্গলাদেশে এই পুজা বৈষণবেরা অত্যন্থ বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস 
খোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পুজ্জা এবং এতৎসংক্কান্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রস্চিত্তে 

দেখেন নাই। শ্বাসের, বাড়ীর দরজায় বিষপত্র ও সিনদর-মাখা 

জল পারি চর মি্াদী সামগ্রী কোন ত্রাণ রাখিয়া গয়াছিল, এজ 
বৈষব-সমাঙ্গের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাঙ্গণের এই অপরাধে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলি 
বর্ণিত আছে। নরোত্তমবিলাসে শক্তিপুজকের যে চিত্র অদ্ধিত হইয্াছে, 
ভয়াবহ। কোন কোন শাক্র মক খাইয়া খকগাহস্ডে নৃত্য কিতে থাকিত। 
পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। হলেও ক্রাঙ্গণ তার হাত্ত না এড়ান্ব।”. 
কালীর লাম করিতেন না, দোয়াতের কালীকে “সেহাই' ও জবাচ্ছুলের 
পাদপন্সের সংবরব ন্মাছে, একস তাহাকে “ওড়” ফুল এবং বিষপত্রকে “নর্কপা্া' সংঙ্ায় 
অভিহিত করিতেন। 'ণচ আশ্চর্যের বিষয়, স্বয়ং চৈতন্লদেৰ দাক্ষিণাতো অষুঙ্গার 
মন্দির দর্শন ও দেবীকে প্রণাম করিস্বাছিলেন। 

শাক্তধপ্্ সুসলমান ন্মাবির্ভাবের পর এদেশে খুব প্রচলিত হইঘাছিল। এই ধর্খ 
8৯৮ বোধ হয় 
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৯৭৪. বুহুৎ বক 


গামছামোড়া' সকলেই মায়ের সন্তান । বে জন যে ব্যবসায় করিবে, সেই কালীকে স! বলিয়া 
পুজা দিয়া যায়। "আমি একখানি খক্তা দেখিরাছিলাম, তাহার উপর কালীর ক্ষুদ্র একখানি 
ধাতব সৃষ্ঠি। সেই সুর্ির নাম স্ডাকাইত! কালী”। মাতা সম্থানের কলঙ্ক নিজে লইয়া 
কলস্কিতা হইয়াছেন, তথাপি সন্তানকে ছাড়েন লাই। 
বাঙ্গলাদেশে সপ্তদশ শতান্দীর পর হইতে শ্াক্রধর্ বাঙ্গালীর গার্ধন্থ্ের, ঙ্গীয় 
হুইল, সে কথা পরে বলা যাইবে। এখানে যাত্র এই বলা উচিত যে প্রাক্সংস্কত সাহিত্যে 
চ্তীমঙ্গল ও মনসামক্গলের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, বিজ শপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব 
ও ক্ষেমানন্দ একদিকে, অপর দিকে কবিকক্ষণ, মাধবাচাধ্য ও জয়নারায়ণ তাহাই কবিদ্বমণ্ডিত 
করিসাছিলেন। নবম শতান্ধী এমন কি তপু্বন্তী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্তী বদীয় 
কবির! বারবার ভুলি চালাইয়াছেন, তক্জন্ত শেষের কাব্যগুলির স্বকৃ-মাংস ্রাঙ্দণাঘুগের 
হইলেও উহাদের অস্থিপঞ্জর সেই 'দদি ঘুগের | চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল যে প্রাগ ব্রানদণ্য যুগের 
খসড়া, তাহার প্রধান প্রমাণ এই থে নান্নক-না্ধিকা নিয়শ্রেণীর লোক এবং এই ছই পুস্তকের 
কোনটিতেই আদ্ষপকে সমুচিত সপ্দান দেওয়া হয় নাই। এই কাবাগুলির নায়ক-নায়িকার 
আদৌ, সংস্কত 'লঙ্কার-শান্ের লক্ষণাক্রান্ত নহে। উক্ত শাঙ্গান্থসারে নায়ক ব্রাঙ্গণ কি 
ক্ষরি়কুলোদ্ভুত হইবেন, তিনি বিদ্বান ও সর্কাডণসম্পন্ন হইবেন ॥ কিন্তু এই কাব্যগুলির 
মধ্যে চণতীমঙ্গলের নারক ব্যাধ কালকেতু, সে তো! পরিদর্শন আনৌ নে, বরং কুক্ী_”াসগুলি * 
তোলে যেন তেগ্খাঠিয়া তাল। ভোঙ্জন কুতশিত বীরের শয়ন বিকার।” পণ্ডিত হওয়া 
দুরে থাকুক সে হস্তিমুখ,স্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় তো সে নহেই-_গ্বণিত ব্যাধ,__যাহার গৃহে এবেশ 
কগ্িবে তাহার “উচিত হয় ঙ্গান।” চণ্ডীমঙগে করঙ্মণগণের ব্যবস্থা এত শোচনীয় যে, একজন 
পণ্ডিত তরা্ষণ মত-বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিল, এত্ত বেশে ধনপতি “নফবে 'দাদেশ করি মারে 
তারে ধাকা” ( মুকুন্দরাষের চ্ভীকাব্য )। 
কথা হইতে পারে, চ্তীমঙ্গল-রচদ্িতা মুকুন্দরাম প্রস্থতি কবি প্রাচীন কবিদের খসড়াটা 
ব্দলাইয়া ফেলিলেন না! কেন? কেন তাহা নালদ্বারিকদের যতাস্থসারে নুতন ছাঁচে ঢালিলেন ্ 
না? উত্তর, এই সকল কাব্য যুগ-যুগ ধরিয়া! উৎসব-উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপে গাওয়া হইত, 
নুতন হইলে জন-সাধারণ লেই অনভান্ত কথা শ্তনিবে কেন? কিন্ধ 
একজন প্রধান পা বকুন্দরাম একেবারে নীরব হইয়া প্রাচীন গল্পের 
বুলাইফা মান নাই। শুনার সঙ্গে ধনপতির হান্ডপরিহাস ও রসিকতা এবং তাহার 
বেনী বসে বিবাহ_তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। সেগুলি শ্রোতার! চিরকাল উপভোগ 
করিয়া মাসিতেছিল, কিন্ত কৰি তাহার সমস্ত আক্রোশ জনার্দ্ন ঘটকের মুখে ব্যক্ত করিয়া 
পা সালাত কেন সই নলের লে সেরেকে সোজা 18 


ভা 


£ সংস্কৃত প্রভাবাদ্ধিত বা্ল'সাহিতা ৯৭৫. 


চ্তীমঙ্গল ( অনদামঙ্গল ) একেবারে নৃতন চে ঢালিযা গড়িয়াছেন। কাবা-নানরক গ্রণবন্ 
রাঙ্গার পুত্র সথন্দর-_ ক্ষত্রিয়, রাঙ্গপূত্র এবং সর্ধগুণাধার। নারিকাও সর্বতোভাবে স্তীহ্থার 
যোগা! ও অবঙ্কারশান্তের অন্থযোদিতা । 
মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল ও ধর্মঙ্গল কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে__এগুলির 
'আদত লেখার উপর নানাবূপ চাকুশিলপের খেলা! দেখাইয়া পরবর্তী কবির! ”নৃতন মঙ্গল” 
লিখিয়াছেন। ন্াদিযুগ ও যধ্যমুগ হুইয়েরই প্রভাব ইহাদের যধো লক্ষ্য করা যায় 
গাথা-সাহিত্যে ও নাধ-সাহিতোর কালসঙ্ধে শামরা কিছুই বলি নাই। ইহার দ্মনেক- 
রা গুলিতে চতুদ্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তৎপরবা্থী যুগের হস্তচিহ্ন থাকিলেও ইহাদের খসড়া বহপূর্কে 
রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজ গোবিনদচন্দ্ের সময় আমরা জানি? তাহাদের 
লখন্ধে গাথাগুলি সেই সময়ে কিংবা গহাদের সৃত্থার ব্মনতিপরে রডিত হইয়াছিল বলিয়াই 
মনে হয়, তবে মুগে যুগে তাহাদের ভাষা পৰিবনধিত হইযা আসিয়াছে এবং নূতন নূতন কবিরা 
তাহাদের নূতন নূতন নমঙ্গরাগ পরাইয়াছেন, তখ!পি ইহানের মধোই সেই প্রাচীন ভাষ1 ও 
ভাবের অনেক চি রহিয়! গিয়াছে। ডাক ও খনার বচন এবং গীতিকথাগুলি পালরাজাদের 
সময়কার জিনিষ বলিয়া স্মিত হয়। খুষ্টার় অষ্টম কিংবা নবম শতান্ধী হইতে এই শ্রেণীর 
কবিতাগুলি 'রন্ধ হইয়াছিল, এব শসথমান করিবার অনেক কারণ ন্দাছে। 


দ্বিতীন্স পল্লিচেহ্ছচ 
সংস্কত প্রভাবাদ্থিত বাঙগলা-সাহিত্য 


থে বঙ্গদেশ এক সময়ে দীপন্কর, শাস্ব-রক্ষিত, ভত্রশীল প্রদথতি 

| [ছিল-_ঘাহার এক প্রান্তে সাভারের রাঙা হরিশ্চন্্ পরিণত বসে ভিক্ষু সাঙ্গিয়া 

__ বৌদ্ধ মঠগুলিতে জীবনের শেফ-বিশ্রাস লাভ করিয়াছিলেন, এবং নাঙ্গার ও 

বিশাল বিহার পির উত্তোনন করি পবাঙ্গাসন” নামে পরিচিত হইয়াছিল, 'পরদিকে 

[বিপু বজযোদিনী পী বৌদ্ধ যোগী ও যোগিনীগণের তাদ্রিক শন্ষ্ঠানের এক প্রধান 

কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, যেখানে হিউন সাঙ্গ সপ্তম শতান্সীতে অগুস্তি বৌদ্ধ বিহার 
| গিমাছেন__সেই বঙ্গদেশ যাদশ ও অযোরশ শতান্দীতে নব া্ষণোর লীলাতৃমি হইযা 

ঠন সমাঙ্গে নে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, ততো প্রধান এই 


৯৭৬ বৃহৎ বঙ্গ ” 


ভাষাগুলি দ্বপ্য বলিয়া কোন ভত্র রচনার গণ্ভীতে স্থান পাইল না। (৪) দেবভাষা 
সংস্তের প্রভাব অশেষ রাপে বৃদ্ধি পাইল। (৫) ত্রাহ্গণগণ সমাঙ্গের 
নর্ব্থানে দাড়াইন়্া ঘোষণা! করিলেন__ভাহারাই সমাজের একমাত্র 
'আরাধা-__মপরাপর জাতি পতিত শুক্র । ক্ষত্রিয় বৈশ্বোর কোনপ্রকার 
্রাধান্ত স্বীরুত হইল না। কলিতে তরন্ষণ মার শূদ্র ছাড়া অন্ত কোন জ্জাতি নাই; 
ইহাই হারা! প্রচার করিলেন 
ভক্তিই একমাত্র লক্ষা। জ্ঞান ও কর্টের অধিকার লোপ পাইল। কর্ণের মধ্যে ্াঙ্গণকে 
দান ও আদ্দণকে পুজা করাই শ্রেষ্ঠ ধু । এককালে স্বৈপান ব্যাস ব্রাহ্মণকে কোন্‌ তিদিতে কি. 
লন করিলে কি ফল হয, তাহা লিখি! গিয়াছিলেন (৪৮ পৃষ্ঠা রব্য)-_সেই লেখাটাই বঙ্গীয় 
সমাঙ্গের অন্থশাসনবূপে বদ্ধমূল হইল। ত্রাহ্মণবেষ্টিত রাক্জ-সভায এই সংস্কতের প্রতি প্রগাঢ় 
স্থরাগের ক্ষেত্রে বাঙ্গল! ভাষার কোন ভরসা ছিল নাঁ। পল্লীর কোকিলের ক বস্তা ধাষে 
নাই, এবং দুর ময়মনসিংহ, রীহট্র, গাড়োদেশ প্রদ্থৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের 'অধিরুত 
হয় নাই, সেখানে হিন্দুদিগের প্রাচীন আদর্শ বৌদ্ধ-কম্বাছে পুষ্ট হইয়া! পাল্দীগাখায় গুপ্ত যুগের 
সৌনদর্যাবোধ ও পূর্চারাগের লীলাখেলা দেখাইতে লাগিল, করঙ্গণা-প্রভাব সে সকল দেশে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। পূর্বা-দরমনসিংহ-যে স্থান হইতে সার্বোৎকষ্ট পল্গীগাথাগুলি পাওয়া 
গিয়াছে-_-তাহা! বহযুদ্ধে সেন-াজ্গগণের হাত হইতে স্বীয় স্বাধীনতা! বাচাইয়। রাখিয়াছিল। এক, 
সমথে সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাথণসাহিতা লইয়! বিভোর ছিল, কিন্ধ এবার সেন-রাজ্গণের খুগে 
সেই গাখা-সাহিতোর উপর পটক্ষেপ হুইল। গাধার কবিগণ সেন-াঙ্গগণের কীন্তি কেনই 
খাগান করিবেন? তাই মহথীপাল, রাজ্যপাল, ধন্মরপাল, রামপাল, যোগীপাল প্রদ্থতি পাল- 
রাজন্বর্ণ সন্ধে ববহারা গান বাধিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, 
বঙ্লাল সেন, লাক্ণ দেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন বা সুর লেন সম্বন্ধে একটি গাধা রচনা 
করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ নাই। অথচ ষ্ঠাহাদের পরে ত্রিপুরার রাজা 'আঅনরমাপিক্য, 
ধনামাণিকা এ রাজ্জী কমল! দেবী সম্বন্ধীয় বহু গাথার উল্লেখ আছে-__এদিকে ঈশা] খাঁ, মন্থর খাঁ 
খা প্রন্ততি বহু মুসলমান নবাব-বাদসাহ-স্ধীয় পল্লীগাথা! আমরা পাইয়াছি। 
গণ আরাঙ্মণদিগের মত ন্সবলম্বন করিঘা পন্লীভাষার কোন উৎসাহ দেন নাই। 


আগা পাবে আপের 
গান্তর। 


ম্থীকুত হওয়াতে মানবের বীরন্, শৌধা, জ্ঞান, এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় 

॥ ইহানা অঙ্গীকার করিয়া! বসিলেন, মানবের কীন্তিকথা লইয! কোন কাব্য- 

রুনা পণুশ্রম মাতর_বিশেষ, স্বপ্য কধিত ভাবায়। এই সন্ত নরলীলাঙ্ছলে দেবলীলার 
বর্ণনাই কৰি ও অপরাপর লেখকগণের লক্ষ্য হইল। আমরা এইভাবে মালফমালা, কাঙ্ল- 


ভি 


সংস্কৃত প্রভাবান্থিত বাঙলা-সাহিত্য সণ 


পল্ীসাহিত্য একেবারে ন্দাড়ালে পড়িয়া গেল; ত্রাণ শীঙব্যখ্যা করিতে লাগিলেন 
ও ত্রান্ষণ ককের পুষ্পমাল্যের ছারা সন্তক বেষ্টন করিয়া বেদীতে বনিক! ব্যাখ্যা, বর্ণন ও 
নত কীর্ঘনের ভার লইলেন | প্লীভাষার বিরদ্ধে নার বন্ধ হইল। থাহারা সাস্তত শাঙ্সের 
কথা কথিত, ভাষায় লিখিবেন, অথবা! শ্রবণ করিবেন-_-্ঠাহাদিগের জন্ত রৌরব নরকের 

ব্যবস্থা হইল ব্রাঙ্গণগণ এই অভ্ভিসপ্পাত করিলেন । 
বঙ্গ-ভারতী এই বিপদের সমন্জে বিদেশী রাজগণের বাহু সাশ্রয় করিয়া! দীড়াইলেন। 
মুসলমান নবাবের। এ দেশের শত শত ধর্্-উৎসৰ সন্বন্ধে তথা ও বিবরণ জানিতে চাহিলেন। 
আন্গণের1 এই দুরহ ব্যাপার কতবড় সন্ত কার্য, তাহা তাহাকিগকে বুঝ্াইতে চেষ্টা! করিলেন। 
মোটকুণ! ঠাহারা! মুসলমান নবাবদিগকে শাস্তকণ! জানাইবেন না, ভর দেখাইলেন_-শধু, 
ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয় যাইতে পারে। দ্ু্ষিরা এদেশে বাস করিয়া এফেশের 
একরপ নঅধিবাসী হইয়া! পড়িয়াছিলেন, তাহারা! বাঙ্গলা কথা কহিতে ও লিখিতে জ্ঞানিতেন। 
মুসলমান রাঙ্জার! সংস্কতের মাহাম্মা শুনিয়া কতকটা! সমস্ত হুয়া! শড়িলেন। তাহারা সংস্কাত 
* হইতে মহাভারত, ভাগবত গ্রদ্ৃতি পুস্তক বাঙ্গলা ভাবায় অনুদিত করিয়া তাহাদিগকে 
শ্বনাইতে শাদেশ করিলেন এই কাথ্য ্ান্ণগণ ক্বপ্ত ঘোর ননিচ্ছানধ গ্রহণ করিতে স্বাধা 
৬৯ হুইয়াছিলেন। নসরত সাহের ন্মাদেশে একখানি মহাদ্ভারত প্লচিত 
দি বর্ষজাধার উৎসাহ প্রদান হইয়াছিল, তাহা! এখন লুগ কিন্ত তাহার উল্লেখ পাও! পিয়াছে॥ 
না এই মহাভারত হযবত খুব উৎকৃষ্ট ভাবে সন্ভলিত হয় নাই__এজজ 
হুসেন মাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম-বিজ্ঞরী পরাগল খা! কবীক্্র পরমেশ্বর নামক আর একজন 
কবি-হার| মহাভারতের নম্থবাদ সদ্ধলন করাইয্বাছিণেন। এই শবন্তবাদ্ের প্রাচীন পু.দি 
বঙ্গদেশের সর্ধাত পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার পত্রে পত্রে শরাগল খীর অনেক স্মতিবাদ, 
আছে। জৈমিনী-কৃত অশ্গমেধ পর্বের একখানি ন্ন্থবাদ পরাগল খা পুত্র বীরবর ছুটি খার 
আদেশে বিরচিত হইয়াছিল, সহিত্য-পরিবৎ এই পুন্তক প্রকাশ করিয্াছেন। এই নসনুবাদ- 
৯ কারকের নাম ভ্ীকরণ নন্দী। গৌড়েশ্বর সামন্ন্দিন ইউসফের ক্সাদেশে যালাধর বহু ভাগবতের 
অস্থবাদ খুঃ ১৪৭৩-৮* অঙ্কে সঙ্গলন করেন, বঙ্শবর াহাকে “গুণরাঙজ ঝা উপাধি প্রান করিয়া 
ছিলেন। বিষ্াপতি সস্থনে” প্রন যেন ন্লতানের” উল্লেখ করিযাছেন। তিনি একটি 
্ পদে লিখিয্াছেন যে, নলির! শাহ্‌ প্রেমের প্রকৃত মর্খ্ব বগত আছেন এবং “চিনজীব-রহু 
র্‌ গৌডেখর, কবি বিছ্াপত্তি ভে” বলিয়া তাহাকে আলরধা্ 
গান দুপতিগণ্. করিয়াছেন ॥ কিন্ধ এই সকল নুসলঙান বাদসাহগণের সধ্যে হুসেন 
৭ সাহই "গে ভাষার” সর্বাপেক্ষা বেনী পৃষ্টপোষক ছিলেন বলিয়া 


৯৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হুসেন সাহ তাহার দীর্ঘ ছাবিকস বৎসরের রাক্ষত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রন্গার চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হব; ইনি চৈতন্ঞদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে, 
ইহারই রাঙ্গ-প্রাসা্গে হিন্দু ও সুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেশ্তে 'সত্যপীর” 
নামক মিশ্র দেবতা পরিকমিত হন । এই সত্যপীর স্ধন্ধে সর্ধপ্রথম মৈমনসিংহ-নিবাসী কক্ধ 
নামক জাতিচ্যুত এক ত্রান্মপ-মুবক স্ঠাহার প্ররু এক পীরের ব্দাদেশে কাবা রচন। করেন। 
এই কাবো সতাপীরের মহিমা-প্রচারের বাপনেশে বিসঞন্ন্দরের উপাখ্যান বণিত হইয়াছে। 
ইহাই বাঙ্গলাভাষার সর্কপ্রধম বিস্তাহুন্দর। পুস্তকখানি কবিহ-পূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত, 
ইহা! এখনও মুক্রিত হয় লাই। ন্দামার নিকট ইহার হস্ত-লিখিত একখানি নকল আছে। 
কাব্যখানি ন্থমান ১৪২ গৃষ্টান্ছে বচিত হইয়াছিল। সত্যপীরের ন্তাস "দাণিকলীর+ এবং 
“কানুগাজি' হিন্দুমুসলমানের উপাক্থ মিশ্র দেবতা এবং ইহাদের মহিমজ্ঞাপক ক্সনেক পুস্তকও 
বঙ্গভাষার বিরচিত হইয়াছিল। বাঙ্গলাভাবার উৎসাহ-দাতা 'মারও নেক সুসলমান বাদসাহ- 
ওমরাহের নাম আমরা পাইয়াছি। এখানে ঠাহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। আমাদের 
ধারণ! যে মুসলমান বাদগাহদের শন্থরহেই থাঙ্গলাভাষা রা-দরবারে ও ভকর-সমান্গে প্রবেশের 
প্রথম স্থবিধা পাইয়াছিল, নতুব! সংস্থতের ভ্রকুটি সহ! করিয়! দ্দামাদের দীনহ্বীন! মাত্বভাষা 
জনসাধারণের যধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাঙ্গণা-শাসিত ভদ্র-সমাঙগে স্থান লাভ করিতে পারিত, 
না। বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশই বৌদ্ধসন্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ্গন- 
সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলার চষ্চা প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বদেশের ভাষার উপর 'নথুরাগ 
'বজের মুসলমানেরা পূর্ক-সংস্কার হইতে পাইয্াছিলেন। 

ঝাঙ্গণেরা এই সকল কার্যে হয়ত উৎসাহ দেখান নাই ॥ কবীন্্র পরমেশ্বর কি জাতীয় 
ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্ত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার দ্মসংখ্য ভপিতার মধ্যে কোন না 
কোন স্থানে "দি" শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া! যনে হয়। এক 'কৰীন্্র ছাড়া তাহার 
'ার কোন উপাধির উল্লেখ নাই। এখনও হয়ত চট্টগ্রাম বা নোম্সাখালীর কোন পুঁঘিতে 
তাহার দ্মাত্মবিবরণ পাওয়া ঘাইন্কে পারে । ভ্রকরণ নন্দী ত্রাঙ্গণ ছিলেন নাঁবৈগ্ক ব! কায়স্থ 
'ছিলেন। মালাধর বন্থ কায়ন্থ ছিলেন। হ্যাং লেখা যাইতেছে, আর্ণগণ সহ ুশিত 
'ভাবাম কাব্য লিখিতে গড়ন নাই, কিন্ত তৎপরে শ্াহেন সা বাদসাহগণের দাশ ও উৎসাহে 
মিটি নিল ক 22 
_ রবারের দেখাদেখি বঙগভাষার জন্ত তাহাদের ছার উচুক্ত করিকাছিলেন |. 

_ মহাভারতের সর্বপ্রথম নথবাদ করেন সঞ্জয় ইন আপ ছিলেন না, ভা-গোতরী 
টৈ্থ ছিলেন। কেহ কেহ যান করেন, হার বাড়ী বিপু ছিল, 
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কৰি যষটবর ও তৎপুজ গঙ্গাদ্াস সেন মহাভারত কসহবাদ করিস্াছিলেন। ইহারা বিুমপুর- 
ঝিনারদিবাসী এবং হুবিপিক্‌ ছিলেন। বষবরের পিভা কুলপতির কথা গল্াদাস খুব 
গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভবত: একই সময়ে এবং কানদাসের কিছু পুর্বে 
রামেশ্র নন্দী নামক দ্বার একজন কৰি মহাভারতের একটি শন্থবাদ সঙ্ধলন করেন। 
মহাভারতের প্রায় সমস্ত অনবাদই রাঙ্গণেতর জাতীয় বাক্তির লিখিত_ ইহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। ধোড়শ শতান্ীতেও ইহাদের বঙভাষার প্রতি বিরূপতা যোচে নাই। 
এই অন্্বাদকগণের মধ্যে 'বিসংবাদিত ভাবে কাশীদাস সব্ধশ্রে্ট। ইহার বাড়ী বর্ধমান 
জেলার সি্গি খামে। এই সিংহগ্রাম ইতিহাস-বিশ্রুত, সিংহলঙ়ী বিদ় সিংহের প্রতিঠাপিত 
বারা প্র শসিংহপুর 1” কানীদাসের সুদীর্ঘ বংশাবলী তিনি বরং লিখিয়া 
আীরাপর অহবাধক। গিয্াছেন। গ্রাহার ন্ননেকগুলি ভ্রাতা ছিলেন, তাহারা সকলেই 
স্বকবি ও গ্র্কার ছিলেন। প্রহার ভ্রাতা কষণদাসের “কু্মঙ্গল” 
ও গদাধর দাসের পজগন্নাথমঙ্গল" ছইখালি উল্লেখযোগা কাবা। কাশীদাসের মহাভারতে 
সংগ্চত শব্দের ছড়াছড়ি ॥ ক্ুললিত শঙ্গচন এবং বর্ণনা ীবন্ত ও জদগরানথী করার ক্ষমতা 
প্রহার বিশেষবপ ছিল। তিনি ক্দি, সভা, বন ও বিরাটের কতদূর লিখি! স্বগগত হন 
এবং তাহার মৃত্যুকালীন আদেশ রক্ষা করিয়া ঠাহার ভ্রাহুশ্ুত্র ন্দরাম দাস বাকী করেক পর্ব 
রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শেন পর্ধগুলির অন্বাদ প্রারই পুর্বন্তী কবিগণের ভাল: ভাল 
অংশের গ্ষোড়াতালী। নন্দরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোষের নিকটেই এ বিষয়ে বেলী খাণী। 
তাহার মহাভারত হইতেই তিনি বেনী সঙ্ধলন করিয়াছেন। এমন কি ্্রীপর্কের »গান্ধারী- 
বিলাপের” উৎকষ্ট অংশটি তিনি নিত্যানন্দ খোের মহাত্তারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের 
পিতা দিয়া চালাইযাছেন। বাঙ্গলার কত কবি থে মহাভারত এবং ইহার অংশ-বিশেষের 
অন্বাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ন্তা করা কঠিন। বাছগেদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় 
সুন্দর, এবং গোপীনাথ দত্তের ”দ্রীপনীমুনধ” গ্রন্থৃতি পালা সম্পূণূপ মৌলিক। কাশীদাসী 
মহাভারতে শ্রীবৎস ও চিন্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান সূল-বহিভূত এ উপাখানটি গ্রাম্য 
গাথা হইতে সঙ্ধলিত হইয়াছে এবং "তিলক-বসন্তর" পালার ( দর্থ খণ্ড, পুর্বাবঙ্-নীতিকা) সঙ্গে 
ইহার সাদৃশ্ত সকলেরই চোখে পড়িবে। কাশীদাস ফোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঠাহার 
মহাভারত শেষ করেন । 
সস্তবত: রাজ! গণেশের দমকা কুলি গ্রামের সুরা ওষার পুর বনমালী হুখুটির এসে 
এবং মালিনীর গর্ভজাত কবি ক্ুত্তিবাস সর্কপ্রধম বাঙ্গলা রাষা্ণণ রচনা করেন। রচনার 
_. শ্রালতা, প্রসাদগুন এবং গ্রহপ-বর্জন সম্বন্ধে উপযোগিতা,বোধ 
বাগ, তিবাস।  কৃত্তিবাসের প্রধান ৭ | সুল বামায়ণের কোন অংশ বাদ দিয়া কি. 
রাখিলে কাবাখানি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদযগ্রাহী হইবে, ইহা তিনি বিশেষবপ জানিতেন 
এবং ঠিক এই বোধ না খাকাতে পতিত ও কি রযুন্দনের 'রামরসায়ন' খানি কুতকাথ্য 
হইতে পাৰে নাই। কৃত্তিবাসের পরে যোড়শ শতান্দীর শেব ভাগে মমনসিংহ'নিবাসী 
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বংদীদাসের কন্যা চক্াবতী পিতার আদেশে শল্লীগাধার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামারণখানি 
রচনা করেন, তাহা! এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে প্ীবাসিনীগণ বিবাহ-বাসরে গাহিতা 
থাকেন। নাইকেল মধুসুদন সীতা-সরমার কথোপকথনের কংশটি চঙ্াবতীর রামাযণের একটি 
স্থল হইতে শ্রাহণ করিয়াছেন বলিয়া! যনে হু়। সহজ সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় যনের কথা৷ করুণ 
ও যন্ম্পর্শী ভাষায় লিখিতে চন্দ্রাবতী সিদ্ধহান্তা। তাহার ব্অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্বিদ্থালয 
প্রকাশ করিয়াছেন। ( পুর্ধবন্গ-মীতিকা, চতুর্খ খণ্ড, ২য় ভাগ )। 
কিন্ত এই রামায়ণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মৌলিকত্বের দাবী কবিচন্দের | 
ইহার নাম শঙ্গর, উপাধি “কবিচন্্র । বাঙ্গলার রাযাকণে “ঙ্গদের রায়বার' 'তরণীসেন 
ও ীরবাহুর যুদ্ধের পালা প্রন্ততি অংশ কবিচন্দ্রের লেখা । কবির সম্মুখে চৈতক্ঞ ও নিত্যানন্দ 
গবানের '্ববতার হইয়া লীলা করিয়া গিয্াছিলেন। জগাই, মাধাই, নাঝোজী, ভীলপপ্থ, 
প্রতি দানব-প্রস্কতি লোকেরা ইহাছের ক্পাস্পন্শে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল ্দীব্ 
এতিহ্থাসিক ঘটনা! কবির জুদয়পটে গাড় বর্ণে 'ক্ষিত হইয়াছিল । ততৎকূত রামায়ণে সেই 
সকল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে । বান্ধীকির যুদ্ধ-কাণটাকে তিনি ভক্তির কু বা সংকীর্তন- 
ভূমিতে পরিণত করিলেন। রাক্ষসগণ জগাই-মাধাইএর ভা রাম-লগ্মণের প্রতি অন্তর 
ছুড়িয়া শেষে অন্থভাপের উদ্ধ্বাসে স্তোত্র ন্মাবৃদ্ধি করিতে বসিল, কেহ কেহ বা রামনামের 
ছাপ স্বীর শঙ্গ ও রথের ডু-পার্খে স্ধিত করিয়া রণূষিতে কীর্তনভূমির কমন করিতে 
লাগিল। একটা! জীবন্ত এতিহাসিক ঘটনার ছিন্তির উপর প্রতিটিত হওয়াতে এই সকল 
[বিষয়ের বিসদৃশতা 'মামাদের চোখে ঠেকে না। মিনি যুদ্ধ করিবেন, সাহার বৈষ/বোচিত আধ. 
বিসঙ্জন এবং যিনি শক্র তিনি তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভক্তি € ক্ষমার লীলা- 
প্রদর্শনের মধ্যে যে 'সামঞ্তস্ত ও বিজ্ঞপের উপযোগী উপাদান 'আছে-_তাহা আমাদিগের এই 
সকল কাহিনীর বখার্থ রস উপভোগ করিতে বাধা জন্মায় না। ান্ুষতো চিরদিনই ষ্টার 
সহিত ঘুন্ধ করিতেছে-_্টাহার বিধি নিত্য লঙ্গ্ঘন করিতেছে অথচ অস্থতপ্্ হইয়া তাহারই 
পদে 'শম্মসমপ্পণ করিতেছে । কবিচক্দরের বণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের বংশ 
নহে, পুর্ধোক্ত সনাতন ধর্টের উপাদান থাকাতে উহা চিরকাল জুদযস্পর্শী ও স্খপাঠা হইয়া 
থাকিবে | “মঙ্গদের রায়বারের' মধ্যে যে পরিহাস-রসিকতা৷ ছে, তাহা বিশেষ মাক্ছিরিত 
কুচির পযলিচান্রক না৷ হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইমাছিল। এই মৌলিকম্বই কবিচন্্রের 
বাহাদুরী। ছুঃখের বিষয়, তথাকথিত “কুত্তিবাদী* রামায়ণ কবিচক্রের সমস্ত রনাগুলি বেমালুম 
নবান্থসাৎ করিয়া এবং নিক্গ দেহে ক্ত্িবাশের নামের শিলমোহর লাগাইয়া তাহারই স্ব সাবাত্ত- 
পূর্বক আজ পরান সমানে বাঙ্গারে চলিতেছে। 
রামানন্দ মোৰ নামক একন্যক্কি বর্ধমান হইতে “রামলীলাঁ* নামক একখানি রামায়ণ 
প্রশ্ন করেন। উচ্ছা ১০৯৪ খুঃ অন্দে বা তৎস্রিহিত কালে বিরচিত হয়। এই পুল্ভকথ্যানির 
- রুষংশ হইতে ইনি কোন 


সংস্কত প্রভাবান্িত বাঙ্গলা-নাহিত্য স্দ্ি 


নিঙ্েকে বৃদ্ধের অবতার বলি পরিচয় দিয়াছেন ইনি সোক্ছাসে লিখিসবাছেন ষে পুরীর দারু- 
ক আবার বান: জনকে ইনি পিষ্ট বব ও সুলমানগণের হাত হইতে বাপ 
লিন গ্রহণ করিহা পুনরান বৌন্ধঙ্গগতে ন্প্রতিষিত করিবেন। দারুতরগ্াকে 
এইভাবে বভিতিক্ত কৰি! তিনি তৎসগ্ুখে গ্তাহার রামলীলা 
(রামায়ণ ) পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশে তিনি কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন । কাবাাগে প্রদত্ত 
তাহার কন্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় বে ষ্াহার বহু শিশ্য ও নন্ুচর ছিল। তিনি নিজকে 
শূড বলিয়া! পরিচিত করিযাছেন। এই কাবোর মাত্র একখানি প্রাচীন পুতি পাওয়া গিয়াছে__ 
তাহা প্রাচাবিস্থামনার্ণৰ লগেক্রনাথ বন্ছ মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি এতৎসমবন্ধে হবপ্রপাদ- 
সংবর্ধনার পুস্তকে একটি হুদীর্থ প্রবন্ধ লিশিয়াছেন, তৎপূর্নে ব্যামি বঙগভাষা ও সাহিত্যে এই 
পুস্তকের কথ! লিখিয়াছিলাম। পুত্তকশ্বানি প্রকাশিত হুওয়! উচিত। রামামণের নবন্তান্ত 
অন্ুবাদকগণের মধ্যো মহাভারতের লেখক যটাবর সেন ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ 
উল্লেখযোগা। অস্কৃত 'আচার্যের রাষায়ণখানি প্রকাশিত হুইয়াছে। বছু পাশ্ডিতা ও 
কবিবপূর্ণবৃহদায়তন 'রামরসায়ন+খালি কৰি বখুনন্দন গোস্বামীর 
অপূর্ব কীন্তি-_ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত 
ছিলেন। এই কাব্য বটতলা! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামযোহনের রামায়ণ ভক্তির 
অক্ুরন্ত সুখাঁভাণ্ডের মত; তাহার একখানি মাত্র পাগুলিপি সাহিতা-পরিষদের পুঁদিশালায় 
"মাছে। অনচন্রাঙ্গার 'সাদেশে খি্জ তবানী রামারণের উত্ধরকাণ্ড অবলদনে “দাণ-দিশিদয় 
নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাবা-রচনার জন্য তিনি উক্ত রাঙ্গার 
নিকট হইতে প্রত্যহ ১* টাকা পারিশ্রমিক পাইয্াছিলেন। এই কাব্য ষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিরচিত। সেই সময়ে এই পারিশ্রমিকের মূলা 'সনেক বেলী ছিল। শিবচন্জ সেনের “সারদা 
মঙ্গল-_বামায়ণের সংক্ষিপ্র অনুবাদ । শিবচন্্র সেন বৈশ্ববংশী, বিক্রমপু্ননিবাসী ছিলেন। 
পাচপুরুষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুল্ত্রক একবার ছাপা হইয়াছিল । 
ভাগবতের অন্থবাদের মধ্যে যালাধর বন্ুর “ভ্রীকষ্চবিজর/ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গন 
বিখ্যাত শ্বামাননদ, শঙ্কর কবিচক, লাউড়িরা কৃষণদাস ও মাধ্বাচারধ্য 
১1 প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের অংশবিশেষ রচনা করেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্বেরা পরীককষের উর গ্রাহ করেন না, শৃতরাং নিকাহ বাদই ভাগবতের ৯*ম ও ১১শ 
বন্ধ সম্পর্কিত এবং ইহানের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবতবহিভূত্ত কথা 
আগনত ও অপরাপর পু্াণ। অআছে। রাধার প্রেমলীলা ববনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইযাছে। এই 


পরপর রাখারণ। 


ভু 

৯৮২ বৃহৎ বঙ্গ 

রসময় দাস ও পর করেকজন কবি ়ছেবের ্ীতান্ুবাৰের পয়ারাস্থবাদ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরবর্তী (১৭০১ খু: ) অন্ত্রবাদক গিরিধর জয়দেবের ছন্দের মাধুষয রাখিয়! অনুবাদ 
প্রণয়ন করেন, তাহাতে জয়দেবের ঠিক খরা পড়িয়াছে। 
১৬৩৮ খু অন্দে সৈযদ আলোয়াল মলিক মহগ্মদ জ্যোসি রচিত হিন্দী 
পল্মাবতের যে বঙ্গীয় পত্তান্থবাদ করেন তাহা! শুধু অন্থবাদ বলিলে ততপ্রাতি বিচার করা হয়। 
বাঙ্গলা 'পল্মাবতে' '্মালোয়াল বে ক্মসাবারণ পাপ্ডিত্যা, কবিন্ব-'শক্তি?? হিন্দুর পুক্জা-পার্ধণের জ্ঞান 
এবং সংস্কতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা। অতীব বিশ্ময়কর। ভারতচক্দ্রের বহপূর্বে 
'ালোয্াল বঙ্গভাষায় সংস্কত ও প্রাকৃত ছন্দের বে এশ্ধ্ের পারিচন দিয়াছেন, তাহা অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে দ্দামাদদিগকে একেবারে চমতরুত করিঘা! ফেলে। ্াশ্চর্য্ের বিষয় এই যে সংস্কতবহুল এই 
কাব্যের অনেক প্রাচীন পুণি চট্টগ্রাম ঞ্চলে ফারসী অক্ষরে লিখিত দৃষট হয়। সম্প্রতি কোন 
(কোন ইংরেজের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান নমক্ষরে পরিবর্তন করিবার কথা উদয় হইয়াছে, কিন্ধ তাহা 
হইবার নহে পালি ভাষাটা দেবনাগর অক্ষর ছাড়ি! রোমান নমক্ষর এহণ করিয়াছে 
সংস্কতের অতি সঙ্গিহিত পালি ভাষার এই বেশ-পরিবর্তন 'সামরা একেবারেই অন্জমোদন করি 
না। তাই বলিয়া হারা সংস্কৃত, বাঙ্গলাঁ এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উপর এই জুলুম 
চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হুর না। 

প্রতোক বিষয়ে জাতীয়তার একটা দিক্‌ "সাছে। বাঙ্গলায় তিনটা 'শ/' তিনটা! 'র/ 
প্রনততির কোন উপযোগিতাই নাই। সাহেবের এদেশে আসিয়া গরম বন্স ছাড়ি! এখানকার 
উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না দেহটা গরী্মকালে ঘরে নিক্ত করিয়া! নিদারুণ কষ্ট সহ করেন, 
তবু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা "অক্ষরে যত ক্ঘ্প পরিসর স্থানের মধ্য কথাগুলি লিখিত 
হয়, রোমান নসক্ষরে লিশিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী স্থানের দরকার। মার ভারতবর্ষে যে. 
শত শত প্রাচীন পু খি বসাছে, রোমান অক্ষর প্রবর্থিত হইলে তাহা পড়িবার লোক স্ছুটিবে না। 
এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রস্তাব কখনও সমঘিত হইতে পারে না, মুসলমানের! ফারসী অক্ষর 
চালাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিবরশন চট্টগ্রাম ও প্রহরে কিছু কিছু 'ছে। 
আশা কৰি কেহ বাঙ্গলা ভাষার বুকের উপর এই শেল বিধাইতে চেষ্টা করিবেন না।, 
বাঙলার বিরাট 'অসথবাদ-সাহিত্যেরশুপাগুপ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা! করা দরকার | 

আরম্ত করিতে লাগিয়া! গেলেন। প্রথম প্রথম বঙগভাষায় সংস্কত, 

হাসা ঘা  ঘোজনা বিশ হইঘাছিল? কুদস কবিরাজের পএকাদতাপবাধ” 
 খাত্রা্থখ' প্রদ্থৃতি সন্ধি-প্রয়োগ উৎ্কট । এমন কি বহু পৰে রামপ্রসাদের “জননী জাগৃহি 


নাতগোবিদ্দ। 


রঃ 


টে পর 


জাগৃহি এবনুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি” ছঃসহ। কিন্তু 'আালোয়ালের “মনয়সমীর 
বন 


২০ 


ভি 


সংস্কৃত প্রভাবাদ্ছিত বাঙ্গলা-সাহিত্য সপ্ত 


ছন্দ নির্দোধভাবে বাঙ্গলায় বলিয়াছেন । বাঙ্গলা বর্ণমালা লঘু-গুরু ভেদ নাই। স্থতরাং 
সংস্কতের [ছন্দগুলি নির্ুল করিয়া বাজলাহ মানা যে কত বড় কঠিন কাক্স তাহা সহ্গেই অনুমিত 
হয়। ভারতচন্্র শুধু, এই কাধ্যেবমান্র্য সফলতা দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্ধ সংস্কত 
কবিতায় যাহা নাই, সেই শ্বকঠিল মিল দার রীতিও সংস্কত ছন্দে রচিত বাঙ্গলা পঞ্গ 
প্রবন্তিত করিয়াছেন। গ্াহার রচিত কবিতার কোন কোনটি শংস্কৃতের এত ব্মধিক নম্ুগামী 
হইয়াছে যে তাহা কানী কি পুনার পণ্ডিতের! দেবনাগর ন্মক্ষরে পাঠ করিলে তাহা! সংস্কাত 
বলিযাই চুল করিবেন, হা য় শিবেশ শঙ্র, বুবধবঙেসবর, মুপাদ্ষশেখর দিগদর, জয় 
শশান'নাটক, বিষাপ-বাদক, হতাস-ভালক মহেষ্বর |” 

ক্রমে বাঙ্গলা ভাষ! এতই সংক্কত শন্দে বিভৃষিতা হইল যে, এদেশের খ্সনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতান্দীর বালা দেখিযা! বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত হইতে উদ্কৃত বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন। 

প্রাচীন কালে বহু দশচমঙ্গল, চণতীমঙ্গল ও মনসামন্গল লেখা হইয়াছিল। সেগুলি প্রাব্- 
সংস্কৃত যুগের । তাহাই পরবর্তী মুগে সংস্কৃত হইয়া বন্তঘানাকারে পরিণত হইয়াছে । 

ছাদশ কি অয়োদশ শতান্দীতে লিখিত কাণাহবি দত্ত রচিত মনসা-মঙ্গল সমন্ধে সংস্কত- 
বিৎ বিজ্জয় ওপ্ত বলিয়াছিলেন_-”উহা বহু প্রাচীন কালের লেখা 'অধুনা পুণ্ত হইমা| গিয়াছে ? 
লেখকের ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না”__ইত্যাদি। ইহা 
বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কাপাহুরি দত্ত প্রাকৃ-সংস্কাত যুগের 
কথিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিঙ্বয় গুপ্রের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রাচীন 
মনসামঙ্গল কাবাকে ধাহার! সংস্কৃত শব্দের নববেশ পরাইয়! ত্র সমাজ্জের কাছে 'আনিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, গাহাদের মধ্যে বাখরগঞ্জের ফুল গ্রাম-নিবাসী বিঙগয়প্ত (১৪৯৩ থু), 
সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিষামী নারাহণদে, ময়মনসিংহ. কিশোরগঞ্জের খস্তরগত 
পাতুয়ার-নিবাসী বংশীদাস ভট্াচার্ধা ও পাহার বিছদ্ী কন্যা চক্সাবতী 
(১৮৫৭৫ খুঃ), বিক্রমপুর ঝিনারদি-নিবাসী ষটীদাস ও গঙ্গাদাস 
সেন (ষোড়শ শতান্ধী), বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগনানিবাসী কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ গ্রস্ত 
কবিরা বিশেষ উল্লেখযোগা | এপর্ান্ত যনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন 
কবি পাওয়া গিয়াছে। বঙগদেশ--বিশেষ পূর্ববঙ্গ লদীমাতুক সর্যাভসেতে, হাওরপুর্ণ 
জঙ্গলা দেশ, এখানে সর্পভীতিহেতু মনসাদেবী অতি ছার দেবতা) ভাজ্রমাসে 
৮৮ নুতন, বঙ্গ" রচিত হইযাছিল। 
পুর্বোপ্র কবিগণের মধ্যে বিজযপ্ের সময়ে পূর্ববঙ্গ হিন্দুর সঙ্গে মুহলমান-সংঘর্ষের যুগ, 
কবি সেই সংঘর্ষের কমেকটি গীবন্ত চিত্র দিয়াছেন। নারারণ দেবের হাতে বেহলার বিলাপ 
চি্ত্াবী কাক্কণামতিত হয! হৃদরগ্রাহী হইয়াছে। বংনদাস হার সময়কার সামা্দিক 
ছবিগলি__দেশে শিল্প-বাণিলোর নব, গাহাঙগনির্্াণ ও স্থপতিবিচার প্রসঙ্গুলি খুক 
হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণন1 করিয়াছেন। ক্ষেষানন্দ সমস্ত প্রালঙ্লিক বাহুল্য বজ্জন করিয়া 


মনসাদেদীর গান । 


মনলা-মঙ্গলের কবিগণ। 


৯৮৪ বৃহৎ বন্দ 


কাব্যখ্ানিতে এত করুণ রস ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে বেহুলার যেরূপ 
পাঠকের ছুাশ্র পড়িয়া থাকে, তেমনি ভাহার মাতার সঙ্গে ম্থ শ্বশুরালয়ে 
প্রত্যাবন্নের প্রসঙ্গে চক্ষে অবিরল পুলকাশ্রু পতিত হয় । শক 

অভীম্গল_এই শরীর কাব্যও ছাদশ-অযোদশ শতাব্দীর রচিত কতক কতক পাওয়া 
গিচ্াছে। চৈভন্ত-ভাগব্তকার লিখিত্বাছ্েন পঞ্চদশ শতান্দীর পুর্ভাগে__চৈত্ন্সের 
্াবিভাবের পূর্বে, বহু ভক্ত চাণ্তীমঙ্গলের পালা গাহিযা! রাত্রি" 
হ্মাগরণ করিতেন রাঙ্গা লক্ষণসেনের সমকীলবর্তী বা অব্যবহিত, 

গুদে বিক্মশীল নামক এক রাঙ্গা মঙ্গলকোটে রাস্্থ করিতেন, ইহার কাহিনী কোন +৮.. 
কোন ফার্সী পুস্তকে পাওয়া দায় এবং "সেক গুভোদয়া" নামক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ. : 
ৃষ্ট হয়। ধনশতি সদাগর এই রাজার আশ্রিত ছিলেন। বহু চেষ্টার পর সুমলমানগণ। ন 
এই বাজ ধ্বংস করেন। স্থতরাং সন্বতঃ দ্বাষপ শতান্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব 
হইয়াছে। বলরাম, কৰিকদ্ণ, মাধবাচার্ধা প্র্ৃতি কবিরা! সুকুন্ধরামের পর্বে চণ্ডীম্গল 
রা করিয়াছিলেন । কিন ুকুনদরামের কাব্যই এইক্ষেতে সর্কশ্রোঠ। মুকুনদরাম সন্ধি: 
ধুগের কৰি, ঠাছার ভাষা ও ভাব__উদ্য়েই প্রাক্-সংস্কত যুগ ও সংষ্ঠত-ুগের নিদর্শন 
'শাছে। এই ন্সাগ্যানের সমন্ত উপাদানই মুকুন্দরাম পূর্ববর্তী, কৰিগণের নিকট পাইয়া, 
ছিলেন। কিন্ত তাহার হ্ক্ম কবিনৃষ্টিতে খুটিনাটি বিষয়গুলির নানারূপ সৌন্দর্য ধরা 
শড়িয়াছে।  চরিত্রা্ষনে এবং সামাঙ্দিক কি গাহস্থা জীবনের কাছিনীবরণনার 
ভাহার নমসামান্ত শন্তি ছিল। তিনি ব্যাধ-নাম্ধকরে পরিবর্তন করিতে সাহুসী হুন 
নাই, যেহেতু হ্চিরাগত গল্প পুজামণ্ুপে যখাষণ ভাবে বর্ণনা! করিতে হুইবে-_দূলগযপের 
পরিবর্ধন শ্রোতারা সফ করিবেন না) কিন্ত মুকুন্দরাম তাহার চরিতরুলিকে জীবন্ত মানুষ 
করিয়াছেন__এইখানে ঠাহার বাহাছরী। ব্যাধ-নার়কের ছই নাহ “লোহার সাবল?, 
তাহার বক্ষে ব্যাস্নখের পদক, সে শৈশব হইতে মল্-বিস্ায় পটু, "সঙ্গে রাঙা ধুলি 
মাখে।” দে যখন খাইতে বসে--তখন হাড়িতে হাড়িতে ক্ষুদ, পুইিশাক। হরিণের. 
পায়ের গোড়ালীর মাংস প্রন্ৃতি খাইয়া নিঙ্দের সাধবী ও ন্সুরাগিলী জীর জ্ত কিছু রহিল. 
বানা রহিল-_সে চিন্তা না করিাই বলিয়া উঠে, “রন্ধন করেছ ভাল দার কিছু ক্আাছে 1 
আহার আসগুলি "তেঞথাটিয়া তালের মত" এবং ভো্নটি ন্ভীব কুৎসিত। নে এত 
বড় রখ নে যখন পার্কী তাহাকে সাতঘা ধন দি তাহাই অযোগে একখড়া নি 
কাে করিয়া, লই চলিলেন, তখন “মনে মনে যহাবীর করেন যুকতি। নাসার 


ভীমঙ্গলের কবিশণ। 


ভু £ 


সংস্কত প্রভাবান্িত বাঙ্জলা-দাহিত্য ফির. 


দাম্পত্য-ীবনের শু সততা, অসামান্ত নৈতিক বল, স্বীলোক-ঘটিভ ব্যাপারে সরল সতেজ 
সাবধানতা, অন্তায়ের প্রতি ক্রোধ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইন্সাছে। ভাহার এই দকল 
মহুদ্গুণ সত্বেও তাহ্থার সাধুর স্তার দৈত্ত এবং নিজেকে স্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র মলে করিয় পরকে 
সক্মান করার বুদ্ধি তদীয় চরিত্র ধুর করিয়া ভুলিয়াছে। দ্বার চরিত কষ্টসহিফতা, সংঘম এবং. 
স্বামি-ভক্ষির খনি ॥ সে স্বামীকে এভ দালবাষে মে নিদাকণ দারিদ্র্য এবং উপবাসাদির কট 
সে তিগমাত্র গণা করে না; সে তাহার বারমাসীতে চণ্ডীকে মাহা! বাহা। বলিয়াছিল-_তাহা 
"অক্ষরে অক্ষরে সত্যা-_কিন্ত সেগুলিও সে ছুঃপহ মনে করে নাই; স্বামি-ঞ্রেমে স্নান দুখে সে 
পৃথিবীর সমন ুখ সহিযাছে॥ সেকথাপুলি বলার উদ্ে্ শুধু 5ণতীকে ভয় দেখাইবোর ইচ্ছা 
চর প্রতি তাহার সন্দেহ বতই ৃস্ধি পাইতেছে, ততই তাহার ভতাতুর প্রাণের গভীর স্বামি- 
! ভক্কি দেদ্ীপামান হইয়। উঠিতেছে। তারপর যখন চণ্ডী বলিলেন, “এনেছে তোমার স্বামী 
বাখি নিন্দগুপে__হয় নয় জিজ্ঞাস! করহ বীরবরে”__তখন যেন স্বর্ণ প্রতিম! ভয়ে স্নান হই! গেল। 

ক্ুর! এতক্ষণ পথ্যন্ত উপদেশকের বে সুখোস পরিদ্াছিল, তাহা! খুলিয়া গেল এবং ব্অসহা ছঃখে 

পে কাদিয়া ফেলিল। কবিকদণ খাহু! কিছু বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা! স্বর্গের কণা হউক কি 

নরকের কথাই হউক,__সমস্তই বাঙ্গলার মাটার। বাঙ্গলাদেশের পল্মীগুলি ঠাহার নদ্ষন- 

(কৌশলে জীবন্ত হইয়াছে। তিনি পশুপক্ষী, প্রাকৃত দৃহু প্রন্ৃতি মাহ! কিছু বর্ণনা করিয়াছেন_- 

সমস্ত বিষয়ই মানর-সমাগকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিখাছে। কালকেতুর সঙ্গে পাঞ্জদের যুদ্ধ_.. 

খোড়শ শতান্ীতে মোগলনের লঙ্গে হিন্দুদের লড়াইস্কের একখানি চির । মনুগ্-সমালগ াছাকে 
এতটা পাইয়! বসিয়াছিল যে, ভ্রমরগুলি ফুলে ছুলে উড়িযা' নাইতেছে একথ| বলিতে যাইয়াও 

কৰি মান্থষের সমাজই স্মরণ করিযাছেন। “এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় লি 

ূ অপর কুন্থমে। এক গৃহে লেয়ে যান, গ্রামবান্দী স্ষি্ঘ যান, অন্ত ঘরে ক্আপন ফন্্মে।" 
ধনপতির গুহে তকমুখর বণিক্-সন্ভা এক্প স্থচিত্রিত হইয়াছে বে তাহা! দেখিলে মনে হয় "আসর 
বড় মানবের বাড়ীর একট! বড় রকমের সামাজিক কোলাহলের মধ্যে পিয়া পড়িগাছি ' 
আমরা! বলিয়াছি, ুকুন্দরাষ সব্ধিযুগের কৰি। গ্ঠাহার ভাষায় একদিকে এাব্‌-সংস্কত 

ঃ যুগ, গমপরদিকে সংসকতাত্ক ঘুগ_ গঙ্গার সত-_্াসিযা মিলিত হইয়াছে। “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর 
ূ তালপাতের ছাউনি, ভেরেগডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে” প্রস্থতি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
পরগনা করষাণু, শীতের পরিক্রাশ*_ এক গছুক্জিতে বসিয়া গিয়াছে । করার বারমাসী, 
বণিকৃদের কলহ, সারি দলের সঙ্গে কালকেকুর কালাপ প্রতি 'াখ্যান প্রাক্-স্ত যুগের 
ভাষার প্ররুতি দেখাইতেছে। পর দিকে দশভুঙ্গার বর্ণনা, খনার ছাগ লইমা যনে বিচরন এবং, 
রর নীলার বারমানী প্রভৃতি ংশ নিছক সংস্কত শবে রচিত । প্রাঙীন আখ্যানের বিষয়-ব্থটি 
ঠিকই ছে, কিন্তু না্দন-ঘউকের  গৌীানের যাহা্থকী্তন প্রতি অংশে নব-আাঙ্গণোর 
পড়িয়াছে। : এইসস্ত কৰিকক্ষণকে সন্ধিযুগের কৰি বলা বইতে পারে। মুকুন্দরাম 
দাস মের  শধিবাসী ছিলেন। ইহারা আছপগণের মখো কয়র কুলের 
| ওযাগর সম্ভতি। কবির পিতার নাম হনয় নিশ্র, পিতামহের নাম জগলাথ মিশু, 


১ এ 


৯৮৬ বহুত বজ 
পুষের নাম শিবরাম। ইনি যৌবনকালে মাসুদ সরি নামে এক অত্যাচারী ভিহিদারের 
উৎপীডনে রাঙ্গা বাকুড় নাঝের নসাশ্রয়ে চলিঘা যান এবং ন্াঙ্গকুমার রুনাথের গৃহশিক্ষক 
নিষুক্ হন। চণ্ডীকান্য ১৫৭৭ হুষটান্দে বিরচিত্ হইয়াছিল / এই কাবোর অধিকাংশ সংস্কত 
ফলেক্ছের চুতপূর্দ শধাক্ষ ই. বি. কাউএল (1. 1): 0০০1) সাহেব ইংরেজী কবিতায় 
অন্থধাদ করেন। কবিকক্কণের পর বে সকল কৰি চণ্ডীষঙ্গল বচন! করিয়াছিলেন, াহাদের 
মধ্যে জপ্গা ( ফরিদপুর )-নিবাসী জয়নারায়ণ কর্তৃক লিখিত "্ভীকাব্যই” সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখষোগা। ইহার একখানি পুণি "বার ুঞ্প্র লেখক আআনন্দলাথ রাম মহাশয়ের 
বাড়ীতে নাঞ্ছে। এই গরন্থখানি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয় । 

ধশ্থমঙ্গলের আদি লেখক ময্ুর-ভ্ট সম্ভবত; দ্বাদশ শতান্দীর লোক, সাহার রচিত পুস্তক 
বঙ্গের কোন শল্লীতে হয়ত এখনও কাছে । একখানি শ্বগাঁয় হরপ্রসাদ শানরী মহাশধ 
পাইফ্াছিলেন বলিল ুনিযাছিলাম কিন্ধু তাহা! নাকি হারাই 
গি্াছে। এই পুস্তকখানির সন্ধান হওয়া ব্ভীব প্রয়োঙ্নীয়। 
মুক্ত বসস্তকুমার চক্রবর্তী, এম. এ. এই পুন্তকের প্রণমা্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, 
এই কাব্যে ঘে সকল প্রাস্গ লিখিত হইয়াছে দ্দামরা তাহার একবার উল্লেখ করিয়াছি । 
পরবর্তী লেখকগণ এই প্রাক্-সংস্কত সূগের কাবাখানিকে বপান্ত্রিত করিলেও ইনার 
মধ্যে আনেক এতিহাসিক উপাদান ন্দাছে। ভিন্ন ভি কষিরৃত প্ধশ্মঙগলপকে একস্থানে 
ক্ষড় করিয়া রীতিমত '্মালোচনা করিলে ইছাদের মধো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ট্রতিভাসিক, 
উপকরণ পার) যাইবে বলি আমাদের বিশ্বাস। মযুর-ভ্ট্ের পরে মাণিক গাঙ্গুলী, 
রূপরাম। সীতারাম এবং ধনরাম প্রতি কৰি বশ্থমঙ্গল প্রণয়ন করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর 
ধশমিল যাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ কৰিয়াছেন। এই তরাচ্ছদ-কৰি বিলুপ্ত বৌন্ধমুগের রাজদ্থাবরগের 
মহিমজ্ঞাপক কাব্য লিখিতে বাইয়া! তয় পাইয়াছিলেন। স্বপ্রের দোহাই দিম! শেষে এই, 
কাধ হন্তগ্ষেপ কনিয়াও জাতিচাত হুইবার ভয়ে ন্দাড়ষ্ট ছইয়াছিলেন। মাণিক, 
গাঙ্গুলী, হুপরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারাম প্রভৃতি কবি-রচিত পূর্বোক্ত মঙ্গল-কাব্যুলি 
ছাড়া শপ্দী, সরশ্বতী, শীলা, শনি পরসথতি বহু দেবতা-স্ধে সু বৃহৎ কাবা বাললায় 
রচিত হইয়াছিল । রামায়ণ, যহাভারত, পুরাণগুলিও এই, ০54513750- 
মরে মরে নক বানা পৌঁছাইয় দিয়াছিল। ধা সর 
পরিণত হইয়াছে ॥ প্রাকৃত সুগেক কৈ ুিযা! পিছ এই ভাবার 


বশ্গল। 


ভি 


সংস্কত প্রভাবানধিত বাঙ্জলা-সাহিতা ৯্পন 
রাজসভায় বহ্‌ ফার্দী এ আরবী শব্দ ঢুকিত্াছে? ব্যাইন « 'মাদালতের ভাষা সুসলমানী 
ভাবার অধিরূত হইক্সাছে। “নিশাপতি,' “মহাপাত্র, “পাত্র/ মণল? “যহামগুল' প্রকৃতি পদবী 
কোথায় চলিয়া গিগবাছে! তৎস্থলে__উদ্জির, ওমরাহ, নাঙ্দির, চাক্লাদার, কাঙ্ছি, দেওয়ান, 
নায়েব, কারকুন হইতে আর্ত কবিরা ষ্রস্দীর ও বরবন্দাজ প্রভৃতি সমন্তই সুদলমানী শক 
হইয়া গিয়াছে কিন্তু অাদিক প্রচলন হেহু পাইক ( পদ্গাতিক ), কোটার গ্নৃতি কয়েকটি 
হিচছুমগের প্রান্ত শব্দ কথক্ষিং জীবন রক্ষা করিযা সাছে। এই বিবেনী প্রভাব বঙ্গের পরীতে 
ছকে নাই, সেখানে চক্কর্যা হইতে ন্মারস্ত করিয়া ক্ষত্র ষেটে নীপটি পর্যন্ত হিন্দু কুটিরের 
সঝের বাতিটা জ্ঞালাইবা! রাখিয়াছে। এই নিত্যচক্ষলা রাষট্রঙ্ষীর লীলাখেলা পা্সানদীর 
উ্গাম রীড়ার সায় এদেশের প্রাচীন বৈভব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, কিন্ত পনদীর কুটরখানি 
নিশ্চল দীপ-শিখার ন্যায় এতদিন পরথন্থও স্থির হইয়াছিল-_সস্প্রতি পাস্াত্তা ঝাড়ে তাহা 
বিকম্পিত হইতেছে । 
এই যে সংস্কত-ুগ আবন্ত হইল, তাহার প্রধান কণা চার ও লিবমের প্রাতিঠা! 
সর্ধগাসী নৌদ্ধগ্রভাবের পেষ সময়ের ব্যদ্িচার_্াহা চীন, জাপান, দেশ প্রতি 
যাবতীয় বিদেশী রাজা হইতে ন্মাসিয়া৷ উৎকটভাবে এদেশে তাৰ করিতে ছিল,_-তাহার 
হাত হইতে দেশবাসীকে বাচাইতে যাইয়া ব্রাক্মণ স্মতিকারের! সামাঙ্গিক নিয়মের খুটিনাটি 
লইয়া বাত্ত হইলেন, খা্াদির নিনমমসন্গন্ধে খুব স্াটা জ্বাটি হইল। বৌদ্ধাপ্িকারে বিবাহু- 
সন্ধে আতাস্ শিথিলতা টয়াছিল, খুষ্টায় চতুর্২-পঞ্চম শতকে জাভার রাঙ্গার! সহোদর 
বিবাহ করিতেন, নাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে ক্রাহ্মণগণের মধ্যে মামাত ভগিনী 
থাকিলে অন্থা্র বিবাহ করা সামাজ্ছিক পরাণ বলিদা গণা হুইত। পুণাতে এই রীতি 
এখনও বিশ্কমান। উ়স্মায় দেবরের সঙ্গে বিবাহ-প্রথ! বর্তমান ছিল। নব ব্রাঙ্গণ্া এবিষয়ে 
এত কাটা স্মাটি নিম বাধিয়া দিল!বে, বঙ্গদেশে নর্ব শ্রেণীর মখো বিবাহ ব্যাপারটা, একটা 
সমন্ত্ার মধো দাড়াইয়াছে। কোন্‌ তিথিতে কি. খাইতে হইবে-_ন্মষ্টাবিংশতিতন্ে গ্মাপ্ত 
রঘুনন্দন তৎসন্ধে কঠোর বিধি প্রণয়ন করিলেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে বাক্তি মান 
মাসে সূলা ভোজন করে, সে বরক্ষ-ুত্যাকারীর পাপ করে। 
জাতিসঘব্ধে স্মতিকারেরা ব্রাহ্গণকে উঁচুতে রাখিয়া! "পর সর্ধজাতিকে এতটা নীচে 
 নামাইয়া। দিলেন বে, বাঙ্গানী জাতি কোন অসীম সমুদ্রোখিত ক্ষ ত্র ্বীপ গুলির মত ্বতস হইয়া 


কথা চত্তীনাস বলিয়াছেন, আপিতে জপিতে নাম দ্দবশ করিলগোঁ"__“ন্মবশ” অর্থ সমস্ত 


৯৮৮ বৃহ বঙ্গ 

এই মকল অন্থখাননের বিরুদ্ধে চৈতক্জদেৰ সাব্ধজ্জনীন ভ্রাতৃভাব ও রাগাস্থগ প্রেমের 
"আদর্শ লইবা অভিযান করিলেন । সমস্ত বিষিবাবস্থা। ভাসাইসা দিয়া তিনি ভুগবৎপ্রেমের 
ডিদ্রি বাঙ্গলার ঘরে মরে ভিড়াইযা দিলেন। তাহার ন্থচরেরা জাতিবর্ণ-নির্কিশেে সমস্ত 
লোকের গৃহে দেবতা স্থাপন ও স্বদলের শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিগণের স্থার! তাহাদের পৌরোহিতোর বাবস্থা 
ক্রিলেন। "বার দেবের ছয়ার আচল সর্াঙ্ছাতির জন্ত খোলা! হইল | 


তুতীন্ম পল্িচেহ্ছাদ 
চৈতন্যা-যুগ 


পর্ন বূপকথায়, গীতিকথায় ও পললীগীতিকায় যে সকল মহীয়সী নারীর চরিজের বর্ণনা 
পাওয়া যাব, বঙ্গের শত শত সতী ষে প্রেমের আদর্শ দেখাইয়! মৃতযাতেও প্রেমের বৈজয়্ত্রীর 
গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, খহঙজিয়া প্রেমের সমাজ-বিকুদ্ধ স্বাধীন-দর্ভবকাঁদের তপত্ডা_-এই সমস্ত 
উপকরণ ও জাতীয় সাধনার ফল ন্যাস্মসাৎ, করিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হুইল | উচ্া! 
বঙ্গদেশের সর্কোচ্চ তপঙ্কার কথা। ব্মামাদের দেশের মহিলাদের একনি স্বগীয় প্রীতি, 
ুশ্ষাতিহক্ম মনোভাবের বৈচি্া__সমান্জ-বিস্রোহ ও নদবাধ স্বাধীনতাঙ্ছনিত নির্ভীক জদয়বল 
এই সমন্তই এক রাধিকাচরিত্রে আছে) ইনি গয়ের নায্িকা নহেন, ইনি সাধনার ধন। 
ইনি কোন কাবোর চ্ষির নহেন__ইনি “মহাতাব+ | চ্তীদাস প্রস্ৃতি কবিরা এই মহাভাব- 
চবীনাসের কৰিত। . মনীকে স্্াক্িয়াছেন॥ প্রথমে হরিনাম-দাহাত্ময_ঘে_ নাম, 
সাধকের! জগতে একমাত্স সত্যা বলিয়া বেখাইয়াছেন, মৃতযাকালে 

ধে নামই একমাত্র লখল__সেই নামের কগ! দি চণতীঙ্াপ তাহার গীতি আরম্ভ করিয়াছেন | 
"পই। কেবা জনাইল হাম নাম”ক্ত নাকি এই নাম গগপ করিতে করিতে, 
এমন এক স্থলে পৌছেন, যেখানে ইন্রি্ের কোলাহল নিৰৃদ্ধ হইয়া ায়। এই নামকে 


. ইঙ্জিযের উদ্বে বিলুগ্ধ হওয়া. গিনি সর্ধস্থানে ন্দাছেন, অথচ খাহার অসি ্মবিদিত, 


& চতন্-যুগ ৯৮৯ 
আগদীশকে কি দেখিতে পাইব না? এই জগৎকে চারিদিকে হ্রাম ও ক্ষণ বর্ণ দির 
বসিয়াছে ॥ আকাশ, পরারুতিক দৃশ্ত, নদ-নদী, সদুক্র-_-এ সমন্ই সেই নীলাভ শ্তাম-মিশ্র 
ককবর্ণ। অপরাপর রক্গের খেলা মহুরপুচ্ছেরস্তা্, সেই ক্ুধযধুরিমাকে সাজাইতেছে। চণ্তী- 
দাসের রা সেই কুষবর্ণের াধুরীতে দুবিঘা আছেন। তিনি চুল হইতে মালভীর মালা খসাইয়া 
ফেলা মুক্তকুস্তলে রক্চের 'াভা দেখিয়া নুষ্নেত্ে চাহি আছেন-_+এলাইযা বে, ফুলের 
গাখুনি, দেখে খসায়ে চুলে্_ ক্ষণে ক্ষণে মেখের মধ্যে বাপের ভূপের ব্মাভা| দেখিস পন! 
চলে নয্ননে তারা”__মযুর-মঘুরীর কণ্ঠের বর্ণ দেখিয়া সেই ক্ু-বর্ণ মনে পড়িতেছে। তীহ্ার 
নাম শুনিযাছেন, ইন্রিয্ নিবান্ত হইয়া গেলে ছীবমানর গ্াহার আহ্বান গুনিতে পার, কারণ 
[তিনি সকলকেই তাহার মধুরাক্ষরা ভাষায় ডাকিতেছেন। সেই সঙ্গীত 'দামাদ্ের কাছে 
ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ জ্পামাদের কাশ সংসারের কোলাহলের দিকে-_এ্সত্ সেক্সপীয়র 
বলিয়াছেন, * 39007000810 75 70 90৮ 5617781 8981, 1১0 195 8096 %8৮106 91 9808$ 
10096 508010005 81, আল 980005 0/া 

রাধা সেই ডাক শুনিয়াছেন, এগপ্ক “বিরতি ব্মাহাবে, রাঙ্গা বাস (গেক্ুয়া) পরে, মেমন 
ঘোগিনী পারা” এই প্রেমের বাউড়িয়ার কষুাতৃষ্ণা কোথায়? তিনি গৈরিক পরেন, “সদাই 
চঞচল। বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি উঠকে চমকি, তৃষণ খসিঘ! পড়ে” 

রাধিক! “খরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল ন্সাসে যায়, যন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 
কদখ-কালনে চায়।” এই ছবির সঙ্গে চৈতন্থদেবের ছবি মিলাইযা দেখুন । 

রাখিকা! "যে করে কাস্থুর নাম-_তার ধরে পায়, পায় ধরি ক্টাদে সে চিকুব গড়ি যায়। 
সোনার পুতুলী যেন তলে লুটায”-_হিনি রুষ্চনাম শুনিণে ক্াচগ্ডাল সকলের পায় গড়াগড়ি 
'দিতেন/_-এই রাধার চিত্র কি ঠাহারই পূর্দাভাস লহে? ধাহারা! বৈষচৰ পদ্দাবলী সামার 
নায়িকার প্রেম বলিয়া দুল করিবেন, সেই সকল সংসারী লোক এই পদ্দাবলী-রাঙ্জো প্রবেশের 
অধিকারী নহেন। 

ভগবান্‌ পুতকল্তস্্ীরূপে দিনরাত আমানের সেবা! করিতেছেন । এই আমাদের চিরস্্রন 
প্ু__চিরস্তনসেবকের-_সন্তা ছিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, "একথা 
কহিবে সই একথা কহিবে । রমণী এমন তপ করিয়াছে কবে। পুরু পরশমণি নন্দের কুমার । 
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে 'মামার 1" ঘাহার স্পর্শ যাছুকাঠি, তাহাতে সীসা ও লোহা পাত 
(সোণ| হইয়া যায, ভ্তিনি কেন-_কোন্‌ ধনের জন্ত-ন্মাষার পাছে ধরেন? সেই বিরাট পুরুষ 
হই কষ্াদপি ক্র সামার নিকট এক ভিষ্ষার (তাহা ভালবাসা) 'মার কুটির-ারে 
আপিমা হাত পাতি খাকেন। শহাকে না' চিনি! আমরা প্রতাহ ফিরাইস়্া দিতেছি। 
গাহার সেই অসীম প্রে-_পুর্কলন াতাভগিনীর মার মরা পরত পাইতেছিন মি 
যাই-যাই-বাই__বলে তিন বোল, কত নাচন দে-কত দে কোল। পদ ক্মাধ যা পিয়া 
চান পালটা! বয়ান _নিরখে কত কাতর হইরা। করে কর ধরি শিযা শপথি হে মোরে। 
লাগি কত চাট বলে” এই যে প্রেষের খেলা ভাহারই বিশ্বে নিরস্তর চলিয়াছে-_ 


৯৯০ বৃহ বঙ্গ 


এই নিত্য লীলার খেলো হিনি। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ, বুহতের নিকট, কীট হইতে 
কীট কাটের নিকট এই ভাবে প্রত্যেক জীবের ছারস্ক। যিনি বৃহৎ হইতে বৃহ, ষিনি 
রাঙগচক্রবর্তীর মহোহসবের বিধাতা, তিনি ক্ষুপ্র পিপীলিকার শিষ্টাক্নকণা লইয় কষ গ্ডাটর 
সম্মুখে দাড়াইয ন্মাহ্বান করিতেছেন ।, 

রাধিকা! বশ্মকণ্ম কিছুই ঘানেন না কারণ ধশ্কশ্মের মালিককে পাইয়াছেন, "কি আর 
নাগ ধরম করম-__সন স্বতঙকর নর”-প্যরম না! জানে, ধরম বাখানে, এমন আছড়ে খারা, 
কাচ্ছ নাই সখি তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা ।” 

"শামি কাঙগ অন্রাগে এ দেহ ঈপেি, তিল তুলসী নিয়া"__তিল-তুলসী দিয়া খে দান 
হয়, তাহা আর ফিরাইরা! ব্যান যায় না। কে এরূপ াছেন। ঘিনি বলিতে পারেন-_ভগবান্‌কে 
তিনি কিছুমাত্র না রাখিস! দেহ দান করিাছেন? তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। জিহবা, দ্বক্ব 
সযস্তই ভগবানের নী, গাহারই জ্রীত্যর্থে তাহারা চালিত, তাহাদের অন্ত কোন কাব্স 
নাই। রাখিকা যাহা! দিয়াছেন_-তাহা! চেই! করিয়াও ফিরাইয়া আনিবার সাধ্য নাই। 
পকৃত নিবারিরে তায় নিবার না ষাঘরে। আআনপথে যাই, পদ কানু পথে খায়রে ॥ 
এ ছার নাসিক সুই কত করি বন্ধ তরুতো) দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ।” 

প্রেমিক হিসাবে চণ্ীবাস ন্মন্িতীর, কবি-শিল্পী হিসাবেও তিনি 'ঞিতীয়। হার 
উৎক্ কৰিতাপ্জলির মধ্যে পাঠক বা! শ্রোতার কজন উদ্বোধন করিবার ন্মবকাণ 'াছে, তিনি 
সমস্ত কথা খুলি বলেন নাই, দূর্মভি ভাবগুলির ইঙ্গিত দিয়া পিয়াছেন। যেদিন ভগবানের 
তি ভালবাসা! জন্মে, সেফিন সেই, পুলকের তর স্ব বহিযা যায__লেই,ভারাবিই হইয়া 
মান আত্মহারা! হইয়া যায়? ”গুকন্ন ন্দাগে দীড়াইতে নারি, সদ! ছল ছল জাখি। পুলকে 
আকুল, দিক্‌ নেহারিতে_-সব ভ্ঞামষঘ দেখি ।” যসুনায যাওয়ার সময্ধে সে কি ভাব | তখন 
[তিনি সকল কথ খুলি! বলিতে পারেন না_”সীর সৃহিতে, জলেরে যাইতে__সেকণ! কহিবার 
নয়।” হমুনাঘ যাওয়ার সময়ে ছার মে বসা হয়-_তাহা বলিত্তে বাইয়া দুখের কথা ফিরিয়া 
গাড়ায়। সে অপ্রক্াহ্ত অসহ! আনন্দের কথা দনে হইতেই তিনি স্মাবিষ্ট হইয়া পড়েন। 
“বমুনার জল করে ধলমল, তাছে কি পরাপ রয়?” কেন যমুনার জল ঝলমল করে__তাহা। 
ব্মার তিনি বলিতে পারেন নাই--"সেকথা কহিবার্‌ ন্।” কুষঃ কদম ভালে বসিয়া! থাকেন, 
গ্াহারই মযু-পক্ষসতঘু্ত উচ্দল নি প্রতিবি্দ জলের উপর পড়ি! ঝলমল করে-_বাধা এত 
কা বলিতে পারেন নাই, পরবর্তী এক কবি বলিযাছেন-_-“ডেউ ছিও নাঁ কেউ জে, বলে 
কিশোরী । দরশনে দাগ! দিলে হবে পাতকী।” 

বাধা লোকনিলগ সহজেছেন-- হার তি কুল-পীল ছাড়া প্রেম গর নিলা, তিনি 
কল, কিছ তাহাতে কক্ষেপ নাই- তাহা শতবার বলিাছেন “দেখিলে কলছীর 


আমা শর চেখিতে 


ভি 
চৈতল্ত-যুগ ৯৯১ 


কিন্তু এত ভালবাসিরাও তিনি সমহ্ধে সমস বুঝিতে পারেন না দাহাকে তিনি ভালবাসেন 
তিনি কে? "পর কষ আপন, ্াপন কৈ পর--খর কৈনছ বাহির, বাহির কৈনথ, ঘর 
বুঝিতে নারিস্থ নধু তোমার শিরীতি।” লাধক সর্জস্থ বান করিয়াও সেই 'অধ্যান্ছলোকের 
ছক্ঞে শক্তি, যাহা তাহাকে চুন্বকের মত প্মাকর্ষণ করে, তিনি কে, তিনি প্রকৃতই সাহাকে 
ভালবাসেন কি না এথস্ধ ্াহার মনে কখনও কখনও দিধার ভাব কআসে-_পূর্বোকর পদ তন্রপ 
এক মুহূর্তের উক্রি। বিগ্বাপতির বাধা এইরূপ এক নুহূ্ঠে বলিঘাছেন_-"্যাধব তুহা 
কৈছে কহবি মোর ।” 

চত্তীদাসের কবিতা _বাঙ্গলার লোকের প্রাণের স্থর। বহুকাল হুইতে প্রেমের মম্্বেদনা 
থে পল্মীগীতি স্থপটি করিয় আসিয়াছে _ তাহা চণ্ডীদাসের পঙ্গে ক্ষণে কণে দু্ঠ হই! প্রমাণ 
করে এই কবি ক্মাযাদের কত ক্সাপনার। “চলে নীল শাড়ী নিাড়ী নিঙাড়ী”' প্রকৃতি পদে 
সন্থন্গোতা পমলীরূপসীগণের ছবি চোখের সঙ্গুশে ভাসির। মায। এই কবির কবিতা মানুষের মনের, 
সন্দেহ্নিত তীর কষ, সর্ধন্থ কেও গাড় প্রেম_একেবারে বিনাসন্ঠে নমাস্মদান ও চিরবিরহ- 
খিধুর এবং চিরষিলন-্দৃর্ঠ প্রেমিকের হৃদয়ের ঘে সকল কথা আছে, সেই সর্ধকালোপযোগী 
ভাবের এমন একটা ছাপ মারিস গিয়াছে, বাহ! যতদিন বাঙ্গলাভাষা থাকিবে ততদিন থাকিবে । 
একদিকে সংসার, অপরদিকে স্বর্গ _চণ্ডীদাসের পদ-__ইহাদের মিলনের সেতু, একের পরিণতি 
অপরে, প্রকৃত পক্ষে ইহাগের ছাড়াছা্তি নাই। চণ্তীফাসের কবিতা ধর্মকে একট উদ্ষস্থানে 
রাখিয়া! ভক্তকে তাহা দূর হইতে দেখ্খার নাই, তাহাকে একেবারে নিজের খবের সংলগ মন্দিরের 
(দেবতার পাদপীঠে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে; এত শাঙ্সিব্যে 'আনিয্াছে বলির) সংসারের 
ধুলি লাগিয়া দেবমুস্তি মলিন হইয়াছেন,_-নীলতার অভাবে ঠ্াহার গায়ে কলস্কের ছায়া 
শ্র্শ করিয়াছে, এমন কণা খাহারা বলেন, তাহার! ধাহাকে লইয়া '্মামরা! নিতা বাস 
কষরিতেছি--সেই অস্ত্রের দেবতাকে খনিষ্ট স্ক্কে জানিতে চাহেন না। 

চগ্ীদাস বীরভূম নাগর গ্রামে দ্গরহপ করেন, সেখানকার বাপ্তলি মন্দিরের তিনি 
পুরোহিত ছিলেন। বামী (ানতারা) নামক এক খোবানীর (প্রেমে পড়ি তিনি জাতিগত 
হুন। হার ভ্রাত্তার নাম নকুল ছিল। তিনি স্বয়ং সথপপ্ডিত ও স্থগায়ক ছিলেন এবং সাহার 
অনেক বন্ধু_তাহাদের মধ্যে, একছন রাহ্ছ ঠাহাকে জ্গাতে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
গোঁড়েশ্বর (সম্ভবত: জালালুদ্দিন) স্বীত্র বেগম সাহেবাকে কবির শ্থরাগিনী মনে করিয়া 
চণভীদাসের হত্যার "আদেশ দেন। একটা হাতীর উপর গ্রাহাকে রাখিয়া তীতর কেনরাঘাতে তঙ্থার 
মাংস উঠাইহা ফেলিয়া গৌড়ের রাজধানীতে তাহাকে বধ করা হয়। কথিত নাছ সেই নিটুর 
ৃষ্ত দশনে বেগম সাহেব মন্ঞান হইয়া পড়েন এবং হযে স্পন্দন স্থগিত হওয়াতে হারও 
সেই সঙ্গ মৃত হ়। মৃত্যুকালে চণ্তীদাসের বস চ্িশের বেনী ছিল বলিয়া মনে হয না। ইনি 
ৈথিল কৰি বজঞাপতির সমসামধিক ছিলেন 'গ্গাীরে উর কবির দেখা হইসাছিল এবং 
উত্তরের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কৰি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের 
নে হয় চতীদাস অযোদশ-চহুদশ শতান্দীতে জীবিত ছিলেন। কৃফকীিন হার তর বাসের 
৪০৮ 


ভি 


৯৯২ বৃহৎ বঙ্গ 
লেখা বলিয়! মনে হয় এই কাব্যের শেষের দিকে চণ্ডীদাসের পরিচিত ধ্যাসম-সঙ্গীতের স্থরটি 
ক্মাছে। অধুন! কয়েকঙ্গন পশ্ডিত রামীর সঙ্গে চত্তীদাসের প্রেমসন্বন্ধীয় সংশ্রব ন্বীকার, 
করিয়াছেন। ক্রাঙ্ছণের সঙ্গে বোবানীর প্রেম, এে অসম্ভব! এইসকল ছোঁ্সাচে 
রোগাক্রান্ত পণ্ডিতকে চশ্ডীদাসের কথায় উত্তর কেওয়া বাইতে পারে “কাছুর পিরীতি জাতি- 
কুলশীল ছাড়া।” পঞ্পুম্প নাক মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে সামি আমার বক্রব্য সবিস্তারে 
লিখিয়াছি। বন্ততঃ চণ্ডীদাসের স্থরটি না চিনিয! খাহারা বু! প্রজ্ঞাভিমানী হইতে চাহেন,, 
তাহাদিগকে ব্দামরা চণ্তীদাসের কথাতেই বলিব "কাজ নাহি সখি, সাদের কথায়, বাহিরে রন 
তারা।” কেহ কেহ চণ্ডীদাসের গান যে মহাপ্রু দারৃত্তি করিতেন, তাহা অন্বীকার করেন। 
মৈথিল কৰি বিছ্বাপতির শনস্থান মিথিলার বিসক্ষি গরামে। ইনি রাঙ্গা পিবসিহে ও 
সাহার পরবর্তী অনেক রাঙ্জার নগর পাইয়া! কাব্য লিখিয়াছিলেন। এমন কি হুলতান 
রি গয়েন্থ্ছিন ও নসির সাহার প্রশংসা ইহার ভণিতা় লাওয়া যায়) 
তাহাতে মনে হয় শুধু মিথিলার রাজগণ নহে, গোঁড়েস্বরগণের মধোও 

কাহারও কাহারও কুপাদৃষ্টি ইহার উপর পড়িয্বাছিল। ইহার জীবন শতান্ধীর উদ্জকাল ব্যাপক 
থাকাতে ইনি বহু রাঙ্গার রাজ্হুকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসঘন্ধে পরিচিত ছিলেন । ইনি 
ষংস্কতে 'পুরুষ-পরীক্ষা" গতি পুন্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন, বংশাস্থক্রমে ইহার 
পুর্বপুরুষেরা পাশ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অনথগ্রাহক রাজা 
ও রাজ্জাগণের মধ্যে শিবসিংহ ও লছিমা দেবীই. কবির বিশেষ উৎসাহ-দাত! ছিলেন। ইনি 
রাজার এতটা শন্থরক্ত ছিলেন বে শিবপিংহের সৃতযার ৩৪ বৎসর পরেও ট্ঠাহাকে 
ইনি স্বপসে দেখিয়াছিলেন, *ম্থপনে দেখিশু শিবসিংহ ছুপ। চৌন্রিশ বৎসর পরে শ্রামল রূপ | 
প্রা সমস্ত চতুদ্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতান্ধীর কয়েক বৎসর বদি ইনি জীবিত 
ছিলেন। ইহার রাখাকুকবিষয়ক পদ্াবলী গৃ্াঘ যোড়শ শতাব্বীতে যশোরের বসন্তরায় 
এবং অপর কয়েকন্গন বাঙ্গালী পদকর্ত হিন্দী-মিশ্র বাঙ্গল! ভাষায় পরিবর্তিত করেন। সেই 
পরিবন্তিত "আকারে মৈথিল কবির পদ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এখনও গীত হইয়া! থাকে। 
মহাপ্র্ স্বয়ং দিনরাত্র নিগ্থাপতি ও চস্তীবাসের পদ গান করিতেন, এইজঝ্জ বাঙলা 
দেশে ইহার প্রতিপত্তি খুব বেনী হইয়াছে। উপমা ও শক্ত বলার ছটায বিশ্রাপতির 
সঙ্গীতগুলি ঝলমল করিতেছে। ইহার শেষ দ্িকৃকার পছ্াবলীর ভাবের প্রগাড়তাও কম 
লহে। প্রবাদ এই যে চণ্তীদাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকারের পরে ক্লঙ্ষারশাঙ্জ্ের পরিবর্তে 
ভাব-প্রবণতার দিকে ইহার কৌক বেনী হইন্বাছিল। বিজ্কাপতির ভাব-সন্দিলনের পদ 
ভাব-সমদ্ধিতে ন্সতুলনীয়। “পিরা যব াওব এএ নু গেছে। দঙ্গল আচার করবে নি. 


চৈতন্ত-যুগ ৯৯৩ 
শাইয়া মনের ভিতর পাইয়াছিলেন। '্ভাব-সঙ্গেলন বৈষঃব কবির পুর সৃতি” _চিরবিরহের 
যধযে চিরমিলন | 

চ্তীদাস ও বিস্ঞাপতির পরে বাঙ্গলায় ভ্রীধণ্ডের নরহুরি সরকার, বাস্থদেব ঘোব, ব্রনস্ত 
দাস, বংশী দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, ভ্ঞান দাস, চন্্রশেখর বা শশ্রিশেখর, ঘনন্তাম দাস 
প্রন্ৃতি শত শত কৰি পদ রচনা করেন। ন্নল্লহন্লি হনল্লনবগল্ল 
ভণ্ড সর্কাজ্জনপরিচিত বৈষণবগ্ুরু ও চৈতন্োর অন্তরঙ্গ । ইহার 
রচিত “অঙ্গনে রহিল ঘোর হিয়ার হেম হাব, পিদা বেন গলাত্ব পরম একবার, রোপিঙু মল্লিকা 
নিঙ্গ করে, গাথিযা ফুলের মালা পরাইপ তারে। নরহরি ক'র এই কাম, সে সময়ে কর্ণে শুনা+ও 
হুরিনাম”_ প্রস্থৃতি পদ প্রেমের লীম্বপূর্ণ ; "অনন্ত দাসের ন্স্ভিসার নতি স্থন্দর) বংশীবদনের 
শনা মেও না যেও, রাই, বৈস তরুতলে, "আসিতে পেয়েছ বাধা চরণকমলে।" প্রতি পদ 
শসথুলনীয়। ইহাদের ব্অনেকেই চৈতভের সহচর ছিলেন । গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, 
বলরাম প্রতি কৰি পরবর্কী ষুগের। গোবিন্দ দাসের কথা ইতিপূর্বে ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিশিত 
হইয়াছে, ইনি ব্রজবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিখি গিয়াছেন। চণ্ভীদাস ও বিজ্ঞাপতির পর 
ইনিই বৈষযব কবিকুলেরনীঘ্থানীদ_ইহার রচিত “করনুগ নয়ন দি চল ভামিনী তিমির পযানক 
কআশে।” “মণিকদ্বণপণ ফণিদুখবন্ধন, শিখরে ভুঙ্গগ-্থু পাশে” এবং “যে! পদভল খলকমল 
ধরণী-পরশে উপশঙ্ক। বব কন্টকময বাটছি এত যাত নিশঙ্ষ।” প্রকৃতি পদ-_প্রেম যে 
ইঙ্িমবিকার নহে-_কঠোর সাধনা তাহাই প্রমাপ করিতেছে। কীদড়াবাসী ভ্্কান্দদাস্ন 
রাকমণ ছিলেন, ইনি চততীদাসের পদের বিরতি করিয়া, কোথাও বা মাস্রঘা মৌলিকতা| দেখাইয়া 
যে সকল পদাবলী রচনা! করিয়াছেন, তাহা এখন কীর্তন-গা্কদের প্রধান আশ্রয়। 
কতকগুলি পদের তুলনা! নাই, যথা “রূপলাগি ক্জাশি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অব 
লাগি কাদে প্রতি বঙ্গ মোর॥ হিয়ার পরশ লাগি হা মোর কাদে। পরাণ পীরিতি 
লাগি স্থির নাছি ধাধে।”__পদে সা্য যে ূরণ__শুধু নর কি নারী একক যে বয় স্বাভাবিক 
'অপূর্ণতায় ব্যথিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্ত বেদনাতুর ও চিরপিপাপিত-_. 
তাহাই বুঝাইতেছে। এই অপূর্ণতা লইহা নারী-দাতি পুরুষকে ছাড়ি িকিবেন 
কিরূপে/ খদি ভগবানের প্রেম স্বারা এই চিবতষার্ডের ভুষ না মিটে, তবে নরনারীর 
দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইথ ঈড়াইবার ন্মার স্থান নাই। “কৰি বৃপজ-বংশজ জয় ঘনস্তাম 
বলরাম ।” ব্বজনল্লাষ্ম দান ও ক্নস্থ্যাম-_গোবিন্দ কবিরাদের বংশঙ্গাত। 
খবনশা।ম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যাসিংহের পুত্র । বলরাম ফ্বাসের পদ্ধ অতি সরল পন্দীভাষায্ 
চিত, ইহার “সনি হের দে আসিযা বাঁ। নিঁধ বাসস চাদবদনী শ্রাম অঙ্গে দিয়া পা 
নিঙ্াসে ছুলিছে, রতন বেশর, হাসিখানি ভাহে মিশা” এবং শশিশেখবের “তু মণিমন্দিবে, 
বিছুলী খন সঞ্চবে__মেখকচি বসন পরিধানা” কিংবা "তি নীতল, মণয়ানিল, মধু 
বহনা” প্রভৃতি পদ বাঙ্গলাদেশে সুপরিচিভ। গোবিন্দ দাসপপ্রস্খ এ সকল কৰিগণ যোড়শ 
(শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতানধীর পরমার পাত বিশ্বমান ছিলেন, ইহাদের প্রত্যোকের 
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লেখাকর চৈতন্ত দেবের জীবনের প্রভাব ন্মতি হুম্পষ্ট ঃ এইজন্ত ইহার! এমন একাট পৃথকৃ 
পঙুক্ষির স্থাষটি করিয্াছেন__যাহাতে ইহাদ্দিগকে শন্তান্ত প্রেম-সঙ্গীত-রচকদের সঙ্গে একত্র 
একটা স্থান নির্দেশ করা উচিত নহে। ইহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্ত বঙ্গদেশ 
ইহাদদিগকে মার একাট নাম দিগ্াছেন-__াহা! ইহাদিগের গুণের বিশেষস্বের পরিচায়ক-_সে 
সংজ্ঞাটি “মহাক্ষন”। 

ইহাদের পদে কবিদের শিল্পকলা 'অলক্ষিতে খেলিঘ1 গিয়াছে ? একাটি পদের উল্লেখ 
করিব। চন্দ কৃষণকে খু ঘা ক্লান্ত হইয়াছেন, রাধার নিটুর বারহারে হয়ত কঃ আত্মহত্যা 
করিয়াছেন__-এই নাশদ্ধায় দূতীর সুখ শুকাইব! গিয়াছে ॥ তীহার চক্ষে অবিরত অশ্রু ঝরিতেঝে,। 
তিনি হ্থাচলে মুছিয়া তাহা সামলাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ যুনা-কুলে “নীপহি” মুলে 
তিনি কুচকে দেখিতে পাইলেন_“ছুডা এক ঠাই, বানী এক ঠাই" খুলগুর দেহে তিনি নদী- 
(সৈকতে লুঠিযা পড়িরাছেন। চস্রা কুচকে দেশি হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোলীর 
চিরাভ্যন্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে প্রীুষণ 
'ভাবিলেন। দুতী নিশ্চয়ই ঠ্রাহাকে খুঁজতে 'আসিয়াছেন ) রাধা নিশ্চমই অন্তত হইয়া ঠাহাকে 
শাঠাইয়াছেন। তখন এত ছুঃখের হ্খ-সমাগ্রিতে পুলকিত হই কু দেহ হইতে খুলি 
ঝাড়া দুতীর জন্য 'অসহিষু হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ধূর্ত চঙ্া তাহাকে দেখিয়্াও 
তাহাকে ছাড়াইহা চলিয়া গেলেন ॥ তখন শুফ-দুখে কষ 'দুতি-দুতি' বলিয়া! পিছন হইতে 
ডাকিতে লাগিলেন, কারণ রাধাকে না! দেখিয়া থাকা ঠাহার পক্ষে সহ! হইয়াছিল। দুভতী 
উপেক্ষার ভাবে দুখ ফিরাইয়! বলিলেন, “পেছন হইতে ও ভাবে ডাকা! ডাকি করিয়া 'কল্যাপ 
করিতেছে কেন? “কি কহবি রে, মাধব, তুরিতহি কহ কহ (আমার দাড়াইতে সময় নাই) 
হাষ যাওব ন্মান কান্দে”_-”“তব সনে কাত নহে মঞ্চু সদুচিত, দোষ নেওব সী মাঝে ।” 
অন্তরে কের সঙ্গ-লাভ-_ হল ুখ-প্রাপতি, কিন্ত বাহিরে উদ্দাসীনতা। কবি বিলখিত ছন্দে 
এই ছই ভাবের লীলা তি নিপুণন্াবে জাকিয়া! পেখাইয়াছেন। প্রথম কুষণকে গুলি ঝাড়িযা 
দুতীর জনতপ্তীকষণ-হুচক পদটর বিক্রতচছন্দএবং দ্বিতীয় পদটিতে দু্ীর বাহ-উদাসীনতা! কিন্ত 
কুফণসঙ্গের জন্ত নিবিড় পিপাসা ছন্দের কৌশলে ধরা দিতেছে। দৃতী যে কথ! বলিতেছেন 
তাহাতে মনে হইবে যে তাহার কথা বলিবার এক মুহূর্ডও অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি 
এত বিলদিত বে তাহাতে তো! বান্ততা '্মাদৌ লাই, বরং দুতীর যেন যতটা দেরী করিতে পারেন 
তই ভাল-_এই ভাবাট প্রদর্শিত হইতেছে । মুখে যাহা বলিতেছেন-_ছন্দ তাহার, প্রতিবাদ 
করি! মিথ্যাটা আঙ্গলামান করিতেছে। “কি কহবি রে, মাধব,__তুররিতহি কহ কহ-_ 
হাম যাব আন কাদে, আমার দাড়াইবার সমর নাই"__দীড়াইবার সময় ক্মাছে বরং 
আরও কিছু বেশী, নতুবা! এত টান! হুনীর্ঘ ছন্দে কি জরুরী কথা বলা হয়! কথায় যে 
শান্ত, রে তাহার উন্টা। পট ল্লান্ত স্পেম্খত্লেল । এক্পপ কৌশল বৈষ্ণব পদের 
অনেকগুলিতেই দুষ্ট হইবে। পড়িতে তাহা হেব্রণ বোঝা! বায়__গানে: তাহা আরও 
পরিষ্কার হয়। টু এ রর ৫ 
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আর একাটি গানে রাধা কুষ্কে স্বপ্রে দেখিতেছেন-__পবঙ্গনী শাওন ঘন, ঘন দেওয়া 
গরজন, সে যে রিমি ঝিমি শরদে বরিবে। পালক্ষ শরন বঙ্গে, বিগলিত চীর কষে, আমি নিব 
যাই মনের হরিবে। শিখরে শিখণ্তী রোল, মনত দাছুরী বোল, কোকিল! ডাকিছে কুতৃহলে। 
ঝিঝি' ঝিনকী ঝাজে, ডাহ্‌কী সে গরছে, ব্নামি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।” নিদ্রিতার 
চক্ষু এখানে মুদ্রিত, হতরাং বর্ষানুলত ম্ুরের নৃতা নাই, নীপ-পুম্পের ঘটা নাই, কুস্তরলোপম 
কষ্নেঘের খেল! নাই-_্াছে শুধু শ্রুতির বিষন্ধ। বরধার শত সৌনার্ঘা ও দৃশ্াবলী ছাড়িয়া 
কবি শুধু, বরাটর উপর জোর দিয়াছেন, যাহাতে দুষের গাড়তা "মান কৰে_খন * 
ঘন দেওয়া গরজন-_/শাওন'-রজনীর রিমি ঝিমি বৃষি-বিন্দু-পতনের শঙ্গ, ঝি রির বাজ, 
ডানকীর চীৎকার__এসকলই শব্দ মর, ঘুমের প্রগাড়তা বাড়াইবার এ্দঙ্গালিক উপায়) 
দষ্তপটের . অবতারণা না করিয়া কৰি স্বপ্রাবষ্টের তমুপ্তির সহায়ক শঙ্গ-দগতে 
আমাদিগকে লইয়া গিয্ধাছেন। এই কবিরা শ্পূর্ধ সাহসিকতার সহিত সংস্কতজ্জ হইয়াও 
কবি-প্রসিদ্ধি অগ্রাহথ করিঝাছেন। এজন্ত বর্থাকালে কোকিলের ভাক শুনাইয়াছেন ও 
'অনস্তদাস অভিসারিকার যাত্রায় প্ক ও বরাবের ধ্বনির পরিকল্পনা করিয়াছেন। 

চৈতন্তের সহচর এবং অন্থবস্থিগণ বে বিরাট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন-_তন্মধ্যে 
কুগদাস কবিরান্ের চৈতনত-চরিতামৃতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগা | ক্কুম্মগরদাত্ন বর্ধমান 
ঝামটপুরে বৈগ্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অবরবরসে বিরক্ত হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া! 
সন্্যাস এরহণ করেন। চিরকুমার বিষ্রান্থবাগী কুষদাস পণ্ডিতাগ্রগপ্য ছিলেন। তিনি 
বুন্দাবনবাসী বৈষঃব-সপ্প্রদায়ের ন্থরোধে ৮৭ বৎসর বয়সে চৈতন্ত-চরিতামৃত মহাগরস্থ 
লিখিতে 'আারন্ করিয়া ৯৩ বমর বয়সে ৭ বৎসরের করান চেষ্টার ইহা ১৯১৫ খৃষ্টান সমাধা 
করেন। পাগ্রিতো, ভক্তিতে ইহার সমকক্ষ পুলক বাঙ্গল! ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ 
ভাগের 'খ্যান্নিকাগুলি ঘাহা ইনি বূপ, সনাতন, রঘুনাখ গ্রনথৃতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া 
লিখিযাছেন, তাহা নিক্কু'ল। গ্রন্থের একমাত্র পাঞুলিপি অপহৃত হওয়ায় তিনি শোকে প্রাণত্যাগ 
করেন। তৈল করাইয়া! আসিযাছিল, তথাপি যেন ঝাপ্টা বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল। 
কবষ্মদাস অনেক এতিহাসিক তব লিখিয়াছেন, সাহাব দীক্ষাণ্ত ও শিক্ষাপ্ডকুদের কথা কহিয়াছেন। 
কিন্ত বৈধচৰ সন্লাসীর গোড়ামি-সনিত নিখেধ-বিধি মানি! পিতা-মাতার নাম পর্যন্ত লিখেন নাই। 
সাহার পিতার নাম ছিল ভগীরধ, যাতার নাম ক্ুনন্দা এবং কনিষ্ট ভ্রাতার নাম স্বামদাস। 

চৈতন্-চরিতাসৃতেরপূ্নে স্মুা্ি ৩০৩ সংক্ততে পচৈতরচরিতস্” কাব্য রচনা কবেন, 
ইহাতে অনেক অলৌকিক কথা লিশিবদ্ধ আছে__ভাবা সহঙ্গ ও কবিসপর্ণ। বলির্ণ, 
ক্রুল্প (শিবানন্দ সেনের পুত পরমানন্দ) এই সময়ে তাহার চৈত্রের ক্ীবনী সংস্কতে 
রচনা করেন-__কিন্ত হার চৈতন্-চন্দোদয় নাটকই (সংস্কত) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) 
চৈতন্ের তিরোধানে মহারাজ প্রতাপকত্র কিরূপ শোকাৰিউ, হইযাছিলেন, তাহার একটি 
করুণ-রসাত্মক চিত্র মুখবন্ধ করিম কৰি নান্কখানি ম্ছারন্ত করিয়াছিলেন । করচা-লেখক, 
 পোছিলদদীতন ছুই বৎসরের চৈতন-তরমপ-বত্তত্ত পার ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্তের 


৪ 


৯৯৬ বৃহৎ বজ 
জীবন-সম্বন্ধে এক্সপ তিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক "সর নাই। চৈতন্তভাগবত বাসের 
রতুষ্ত্রী নারারণীর পুত ব্ল্দান্ন দীত্লেল্ল রচিত। ইহ! একখানি সর্ধর্জন-সমাদূত 
পর্থ। চৈতত্তের জীবন-সমবন্ধে অনেক অলৌকিক কথা! ইহাতে থাকিলেও পারিপান্থিক ও. 
তাৎকালিক এতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হেতু ইহার গুন খুব বেনী। চৈতন্তের সমকাল 
জন্মালল্দেন্ল্র চৈতনমঙ্গলেও অলৌকিক কথা এবং এ্রতিহাসিক তব উভয়ের সংমিশ্রণ 
আছে। কোশ্রাস-নিবাসী নরহরিশিস্থ তেনাচ্ন দোত্লেল্ল চৈতন্সম্ল কবিত্বের 
নি্র্বূপ, কিন্ত ইহার উতিহাসিক মুল্য অন 

জপ গোস্সামীল্ল বিদদ্ধমাধব ও ললিতমাধবে কুষ্চলীলা বণিত হইয়াছে । বূপ 
প্রথমতঃ একই পুস্তকে এই ছই নাটকের বিষ লিশ্িতে পরিকমনা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
চৈতন-প্রুর উপনেশে সধুরার উশ্ামবী লীলা ও বৃন্দাবনের মাধু্পূর্ণ কথা স্মত 
করিয়া কৰি ছুইটি নাটক লিখিয়াছেন। মধ্যযুগের সংস্কত-সাহিত্যে এই হুই নাটকের স্থান 
খুব উচ্ছে। ব্বপের 'উজ্দ্ল-নীলমণি' বৈষ্ণব ন্লঙ্কারশাস্ত্ের চূড়ান্ত শ্রস্থ। স্লন্নাতুন্েল্ল 
হরিভদ্ষিবিলাস চৈতন্সের উপদেশ-ভিন্তির উপর পুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রাস্থ বৈষ্ব-. 
সমান্ের পরিচালক একমাত্র স্বতিগম্থ। কূপ ও সনাতনের ্রাতুষ্পুত্র জীন্ল গোদ্সানীল্ল 
“যট্ন্র্' গৌড়ীয় বৈষচব-সমাঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রস্থ। এই সকল এবং ইহা 
ছাড়া সংস্কত বহু বৈষ্ণব এ্ন্থ_-খাহ্া বাঙ্গালী বৈষ্ণবের! বৃন্দাবনে বসি লিখিয়াছিলেন, 
ভাহাদের বিস্তারিত বিবরণ ন্থাহল্লিরকতত 'ভক্ষিরগ্বাকর' এবং "নামার 319415%।1 
00905 1051005 91০08থ নামক পাস্তুকে পাওয়া যাইবে। 

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পুর্াক্র নরহরি চক্রনততিকুত "ভদ্তি- 
বার" ও ল্নিত্যান্নম্দ দাত “প্রেমবিলাস' ছইখানি কসুলা তিহাসিক পুণ্তক। 
উহাতে তাৎকালিক বৈষণব-সমাজের যখামথ চিন্ প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি-রদ্রাকরের সঙ্গীত- 
বিজ্ঞান-সদদ্ধীয় ধ্যা্ট উদ্ক শাঙ্জের একটি মৃল্যবান্‌ সম্পদ চৈতন্তচরিতামৃত ছাড়া প্রাচীন 
বাঙ্গলায় ইহার মত পাণডিতাপূর্ণ পুন্তক আর নাই। হন্রিল্াণ। দ্ণাস্লেল্ “অ্দৈত- 
চরিত, উসশানন লাগল “মঘৈত প্রকাশ, সন্তহুলরন 'নরোন্রম-বিলাস', হেলা ল- 
শতান্দীর প্রথম সময়ের মধ্যে লিখিত হয়। বৈজ্চব সহাঙ্গনগণের পদ-সংগ্রহ ক্মনেকগুলি 
আছে-_ত্ম্যে অষ্টাদশ শতান্দীর প্রথম ভাগে লিখিত ই্ল্গাত্ন (গোকুলানন্দ 
লেন, স্িদাবাদ ট'াঁনিবানী )কত “পদকমতরু, সর্াপেক্ষা প্রসিদ্ধ র্। তৎপূ্য 
নিবাস চাষ প্রভুর পৌর লান্াত্নাহল্ন পানু পদামৃত-হু্ নামক 
অনেক বাদলা পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার টাকা! সংস্থৃতে করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ 


ভি 


উচতন্ত-ঘুগ ৯৯৭ 


মাথুর গান, একদিকে নিষাই-সগ্্যানের ছার! কাকুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, ব্মপরদিকে বঙ্গের 
ভাৎকালিক ইতিহাস সেই বিযোগানতদৃশ্ের উপাদান জোগাইযাছে। 

মুসলমানগণ আপিয়! দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ্থ ভাঙ্গিরা ফেলিলেন। রাজসাহী জেলায় 
্ন্দগুপ্রের মহিবী যে দেবমন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাত্রশাসনের কৰি লিখিয়াছেন, 
তাহার! কারুকাধ্যে জগতে দ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু, স্থাপত্য-শিল হিসাবে 

নারান। নহে অন্ত হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের শশাঙ্গিনায় বে কীর্তন-গান 

হইত, প্রত্যহ ফে রাজ-চোগ হইন্স, রাঙ্গা ও প্রন্া। একত্র হইয়া 

ভক্ষির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে সকল পর্বত-প্রমাণ কুন্যন্তবকের স্তুপ প্রত্যহ 
দেব-সেবার জন্ত ব্ধত হইত এবং বিগ্রহের দ্ঙগরাগের আন্ত ফে বিপুল সম্ভার সমানীত 
হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্মতিজ্দড়িত, হিন্দুর ধর্ম ও সাযাজিক জীবনের 
শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের 
চড়া ভাপদিা পড়িল, বিগাহ-পর্্র বেখুতে পরিণত হইয়া গুলির সঙ্গে মিশিয়া গেল-_হিুর 
পরাগাধিক প্রিয় এই যন্দিরগুলির চিতাশব্যায় গীড়াইয্া! কৰি যখন গাহিলেন, “কুন্থম 
তানজিয় "লি, মহীতলে লুঠত,_-কোকিলা না! করতহি গান/_সোহি মনগনা-দল, নল 
সমান ভেল-_বীনীম্বরে না বহে উদ্গান। সাগণ, হেস্ুগপ-_বেগুরব বিসরগ”- তখন 
এতিহাপিক দৃশত ধ্যাত সম্পদের ঙ্গী হইল এবং "যাখুর”-শ্রোভার করুণ হরে আটা 
দয়তন্বীতে বারবার খা দিতে লাগিল। বৈষ্চবদ্দের এই “মাণুরেপ্র পালা_স্্ান্তিক 
পরিদেবনার জর । 

এই মাখুরের মত করুণ গান এদেশে বার কিছু হয় নাই--ইহা জাতীয় গৌরব কবির 
তন ব্যাথার সুরে একদিকে কৃষচ-ভক্কির বসত, ন্সপরদিকে বাজকীম এশ্বধ্ের বিলোপ- 
জনিত-_মর্্াস্থিক বিলাপ । 

কত বীর, কত বিক্রান্ত রাঙজাহিরাদ্দের শ্মশান এই বনদকৃষিঃ এখানে লাউসেনের 
সেনাপতি কালু, ডোম যখন খাসা মখমলী” পাছুকা! পার, শিরে রটোপ শ্চেল গায়। ঘন 
গোফে ডাড়া, ঘুর ্বাখি” এই নুর্িতে সৈললগণের পুরোভাগে বপক্ষেতরে ্তিযান করিতেন, 
তখন শ্তামন্তপা দেবীর আভত্র-দানে চির-নিশ্চিন্ত ইছাই ঘোষেরও বক্ষ কম্পিত হইভ, এখানে 
"সেনার প্রধান চলে সীতারাম ভূঞা, ার ভরে প্রান্ত কুজর পাড়ে এ” প্রনৃতি দৃহ্া সচরাচর 
দেখা যাইত এবং বখন রায়বেশেগণ তাগুব কবিতে করিতে সৈল্গণের অগ্র্াগে মাইতে থাকিত, 
তখন বঙ্গের পৌতু, বাহুদেবের বিরত অভিযান ও সম, ধশবপাল প্রভৃতি সমাট্গণের 
দিখিলর-যাত্রার কথা মনে হইত। এখানে শ্রতাপাদ্িত্যের নিকট যখন মানসিংহের দূত আসিয়া 
বেড়ী (হল) ও তরবারি রাখি জানাইল, “এক হয় বেড়ী( বীনচক ) গুন, তরবারি 
ফিরাইয। দিন, নুন বদি যুন্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে__তাবে শুধু তরবারিটি রাখুন” প্রতাপাদিত্য 
বেড় ফিরাইস দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া বাণ, “বেড়ী দিও আপনার সনিবের পায়ে” 


রানি শুন লিহকে জরি বা হব া, সাম নদীকে পরাস্ত ও নিষন 


চু 


৯৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়া শক্ররক্ত-রপ্রিত বসি বসুনার জলে যৌত করিব” “বস্ুনার জ্দলে ধোব এই তর্বারে |” 
(কোথায় গেল সেই সীতারাম বায়, ষিনি যগ ও সুদলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে 
কুতক্ষম হইযাছিলেন ? কোথায় গেল “যেনাহান্তী/ ছলনাপুরর্ক বাহার অস্তক কর্তন করিমা। 
শক্ষযা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব বিঙ্ষর-সহকারে বলিয়া! উঠিয়াছিলেন, 
"মানবের এতবড় যাথা ন্সামি দেখি নাই, এই বীরকে ধরিয়া নিতে পারিলে না? 
কি ছূ্ভাগ্য যে এমন লোকটাকে ছলপূর্বক বধ করিয়া যাথাটা লইস্া াপিয়াছ।” (৮৪৯ পৃঃ) 
মোড়শ ও ষণ্তদশ শতান্দীতে বাঙ্গলা দেশে এই যে বীরদ্ধ ও জয়পরাজস়বের লীলাখেলা! হইয্নাছে, 
তাহা সেই যুগের বাঙ্গলাসাহিত্ো স্বীয় প্রন্তাৰ অদ্ধিত করিয়া! রাখিয়াছে। শুধু “মাখুরে+ নহে, 
বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় ছুঃখের রি বাঙ্গিযা উঠিয়াছিল। 

কত বীর, কত রাজা যে এই দেশে যুদ্ধে হত হইাছেন, তাহার নবি নাই। কত স্ব, 
উদ্দরদীপ-শোভিত রাঙ্গ-প্রাসাদ, কত নগর-শৌোভা বিপলী ও প্রযোদ-উগ্জান নৈশ স্বপ্রের 
তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে । এদেশের বে ধুলিকপান্স পা দেওয়া! যায়, তাহাই ভক্কির 
স্র-মাথা বিগত গৌরবের শেষ রেণু কৃত্তিবাস বন লিখিলেন, »বঙকায় ব্সাসিয়া দেখে 
ছিরভির সব। নাহিক সে নৃতযগীত নাহিক উৎসব”-__তখন শ্রোতার মনে কত শত ক্ষ 
বিলুগ্ লঙ্কার স্বতি উদিত হওয়ার তাহার অপরাধ দীর্ঘশ্বাস কবির লেখা সার্থক ও বাস্তবিক 
করণাপূর্ণ করিত। কাশীদাস যখন লিখিলেন, *ম্ষ্টানশ নদক্ষৌহিনী যার সঙ্গে যায়। হেন 
ছখ্যোধন রাঙ্জা ধুলায় লুটায়” তখন কত ক্ষত তর ূর্যযোধনের স্মৃতিমখিত করুণ কথ! পাঠকের 
মনে হইত। বঙ্ীয় কৰিগণ সংস্কতেরই ক্বনুবাদ করুন, কি কোন নূতন বিষয়েরই ব্মবতারপা 
করুন, তাহারা তাহাদের কাহিনী ঘরে দ্যানিয়া! বাঙ্গলার ছাচে পুনবায্স ঢালাই করিয়া 
লইযাছেন, এই বঙ্গের প্রাচীন কাব্যগুলি বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী। সুুন্দরাম-পন্ধে 
০০০ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমস্ত কৰি সহন্ধেই এ বেনী পরিমাণে ভাহা 
খাটে-”কবি ন্বর্গের কথাই বলুন বা মত্ত্ের কথাই বলুন, তিনি সর্কত্রই লিঙ্গ গ্রাম ও 
সমাজের দৃ্ত াকিয়াছেন।” এই ঘরে বনি লিঙ্গের প্রাণের রসের ভিন্ন দিয়া 
কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করার রীতিটা বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্টা। এইস 
সুকুন্দরাম পশ্ু-দগৎ ও উত্তিদ্গৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চমৎকার কৌশলের সঙ্গে 
বাঙ্গালীগৃহের সথখ-ছুঃখের চিত্র উদ্ঘাটন করিঝ়াছেন_+বনে থাকি বনে খাই, জাতিতে 
ান্ুক্ষ। নেউগ্রী চৌধুরী নহি না! রাশ্খি ভালুক।” হস্্রী বলিতেছে, "বড় নাম, বড় 
গাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥” এই সকল কথার ইঙ্গিত 
তি স্পই। 


॥ - এই সফল গানে বাঙ্গালীর নস সা দিছে, এ সাগরের কণা, 


১. 
চৈতক্-ফুগ ৯৯৯ 


বন্তা আনম্ধন করিয়াছিল । "গলার কবচ মোর, শিক্গাদার ধর ধর, দিও মোর যেখানে 
জননী। নিশান অদ্ুবী লত্ে, যার হাতে লিয়ে, ক'ঝো তুমি হ'লে অনাধিনী, শুকার 
বর্ণ ছড়া, বাপের ডাল খাড়া, সব দিম! সমাচার ঝ'লো। বশে কাতর হয়ে, শঙ্শির 
সংহারিয়ে, সম্মুখসমরে শাকা মলো” (শ্ল) দৃত্যুকালে মহাবীর নবাকার এই উদ্কির সঙ্গে 
মাখুরের "ললিতা লহ কম্ধপ, বিশাখা লহ হঙ্গুরী, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি” ইত্যাদি পদ 
খিলাইয়। পড়ুন; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুষ্জ একমুগে একই বিযোগাম্ত দৃশ্তের 
"মবতারণা করিয়াছিল__এই জন্ত বঙদ-সাহিত্ষন সর্কত্র একই স্থরের সাড়া পাইতেছি। 
য়দেবের কৰিত1 ঘরে ঘরে আনন্দের যে জানন্দ-লীলার বানা ঘোষণ! করিয়াছিল, সেই 
বার্তার উপসংহার পরবর্তী মাগুর গীতে। বিজঞরসেনের প্রছায়েশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী 
এমোদ-উ্ানে অভিসারিকাগণ দুখর নূপুর ত্যাগ করিয। নীলাবরী ও মের শাড়ী ধার 
রাতির সঙ্গে দিশাইযা দিয়! “বীধি তাঙ্ল 'জাচলেপ-_যে লীলা! করিরাছিলেন, ছয়দেবের চক্ষে 
ছিল সেই দৃশ্ধ, কিন্তু পরবর্তী কবিগণের শ্রেষ্ঠ নায়িকার নিরাভরণ! যোগিনীর বেশ-_তিনি 
উপবাসরিষ্া, গেকয়া-পরিহিতা--"বিরতি আহারে__রাঙ্গ বাস পরে_যেশন খোগিনী 
পারা।” কু্বিরে তিনি সর্কন্থত্যাগিনী_-*শঙ্খ করহ চুর, ভূষণ করহ দূর, তোড়ছি 
গজমোতি হাররে”_-”সীথাক সিলদুর-_সুছিদ্া করহ দুর ।” এই সর্ধত্যাগিনীর নিরাভরণ রাপ 
তখন বন্ধের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল। তখন উৎষ্ট করিপ্রস্তর-নির্টিত চন্দন- 
চ্চিত নীলকলেবর কমতুলনীয় শরামকূপ, বিধস্াদের হাতের নিরষর্ম জাঘাতে চুর্ণ-বিূর্ণ/_-তখন 
ক্ষ সাশ্রতস্কু উদ্ধে তুলিয়া নব-মেখে, শ্বীর বিপুল কুস্তলরাশিতে এবং যযুর-গুরীর 
কে সেই কালো রূপ আবিষ্কার পূর্বক খ্যানস্থ হইলেন_তখন “কুল নয়নে চাহে মেধ 
পানে কি কহে হুহাত তুলে, এলাইয়া বেলী ফুলের গাথুনী দেশ্য়ে খসায় চুলে।” এবং “এক 
'দিঠি করি, মধুর মহুরী ক করে নিরক্ষপে।” 

জীমন্দির ও বিগ্রহধ্বংসের পর বৈষ্ণব কবি__মাুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে বরলীলার সম্পূর্ণ 
পার্থকা ধারণা করিতে পারিলেন। ভারতের স্ত কোন জাতি জড় ও অধ্যস্মরাজোর পার্থকা 
এতটা বুঝিতে পারে নাই। হীরামণির ভাগডার ও খুরার অতুল এশবর্খাকে দূরে ফেলি! কাঙ্গাল 
ভক্ত ত্রজের একটু ধুলিকণার প্রার্থী হইলেন ॥ মখুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি 
সহজগুণে বড়__মাখুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এইভাবে বাঙ্গালী জড়-সম্পদের বিয়োগে 
অধ্যাক্ম-রাঙ্যের এরা হইলেন ও ভক্তির সুন্-তন্ বদন করিতে পারিরাছিলেন। 


প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায় 


বন সংস্কত গ্রন্থের বঙ্গামথবানে বাঙ্গলার শব্-সম্পন্‌ক্রঘশ+ বাড়িয়া উঠিল। কানীরাম দাসের 
মহাভারতে এই সম্পদ বিশেবরূপে পরিরৃ্ট হয, কিন্ সুসলমান কৰি ব্সালাস্মাহন সংস্তে 
যে পাক্তত্য দেখা ইয়াছেন, পরবর্তী কৰি 'ভারত্চন্র কিন এতটা পাপ্ডিত্য আর. কেহ দেখান 


১০০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


নাই। ইনি ফতেয়াবাদ ( 'নাধুনিক ফরিদপুর ও তন্সিকটবন্তী কয়েকটি স্থান লইয়া ফতেয়াবাদ 
পরগনা গঠিত হইঘাছিল ) নুলুকের অধিবাসী । জাহাঙ্গীরের সমস্কে ইহার জন্ম হয়| ইনি 
ন্মারাকানে যাইবার পখে জাহাঙ্গে জলনম্থাগণ বার নসাক্রান্্র হন _ কোনও ক্রমে ইহার জীবন 
রক্ষা হর-_কিন্তু ইহার পিতা! সমসের কুতুব যুদ্ধ করিতে করিতে দন্ানের ছবার৷ নিহত হন । 
"আরাকানে ইনি যাগন ঠাকুর নামক এক রান্মপুকুবের নমহুগ্রহ লাভ করিয়া পক্মাবৎ কাব্য লিখিতে 
সরস করেন। অঙ্গ বাদসাহের সঙ্গে এই সময ন্মারাকান-রাজের মনোধালিল্তোর সষ্টি হয় 
এবং শালোযাল হুচ্গার ষড়বন্ে লিগ ছিলেন, নামক এক ব্যক্কির মিথ্যা সাক্ষেযে এই 
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কবি সাতবৎসর কারাভ্ভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-৫৮ 
ষটান্দে ঘটাছিল। কারাগার হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধ বয়সে ইনি ছয়ফুল বদিউদ্জরমাল প্রভৃতি 
আরও কয়েকখাঁনি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু পল্মাবৎই াহার সর্কত্রেষ্ঠ গরন্থ। ইহাতে 
শুধু তাহার প্রগাড় সংস্কত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, 
প্রত্যেকটি হিন্দু পুজা পার্ক, 'আন্র্কেৰ ও জ্যোতিষশান্জে অসামান্ত অধিকার প্রবশ্শিত হইয়াছে । 
'ভিনি 'সনেকপুলি সংস্কত শ্লোকও রচনা করিয়া! পদ্মাবৎ কাব্যের কোন কোন ধ্যানে 
সন্ধিবেশ করিাছেন। ইহার অনেক কবিতায় গীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শব্দ-ঝঞ্ষার বাঙলা 
ভাষার অন্তত হইয়াছে। এই কাবোর বিষন্ধ ভিতোরের ইতিহাস-বিশরন্ত রাজ্ঠীর উপাখ্যানটি। 
১৫১৭ খুঃ অন্দে মীর মালিক মহগ্ছদ ঘোলী পল্সাবৎ হিন্দীতে রচন! করিয়াছিলেন-_আলোয়ালের 
কাব্য তাহারই প্ানথবাদ। কিনতু বাঙ্গলার কবি এই পুস্তকে এত মৌলিক বিবন্ধের সমাবেশ 
করিয়াছেন যে শ্াাসলট ভাল হইস্থাছে কিংবা নকলটি ভাল হইয়াছে, তৎসঘন্ধে যততৈধ 
হওয়া অসম্ভব নহে । 

এই এরসঙজে দুসলমান কৰিগণের সমন্ধে 'সামানের একাট কথ! বক্তব্য আছে। সুসলমান 
নুপতিগণের অন্গ্রহে রাক্ছসভান বাঙ্গলা! ভাষার অস্থকুলে সর্কাপ্রথম বাতাস বহিয়াছিল। 
বাঙ্গলার নেক মুসলমান কৰি বৈষ্ণবপনদ রচনা করিয়া! গিয়াছেন। মুসলমানী বাঙ্গলা 
পুস্তকের সীমা-সংখ্যা নাই, তাহারা এত বেনী যে তৎসখন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখ! 
চলে। এই সকল পুন্তক্ষের কতকপুলিতে উদ্দর প্রভাব এত অধিক যে তাহা! বাঙ্গলা-সাহিত্যের 
মন্তরগতি করা চলে না, বঅপরগুলি খাটি বাঙ্গলা। নগর ও সহরের সংলরব-বঙ্ছিত বহু দূর [ 
পল্লীতে হিন্দু ও বৌন্ধগণ দুসলমান সম গ্রহণ করার পরেও ব্মপকর্া, বীতিকণা ও পললীগাথার রা 
অতি তাহাদের প্রগাড ন্থরাগ বিলুপ্ত হর নাই। এখনও এক হুবিক্ৃত সাহিতা বাঙ্গলার 
পল্লীতে পড়ি! '্মাছে_তাহাতে দুষ্ট হইবে বাঙ্গল! ৰেশের রূপকধাগুলির অধিকাংশ নুসলমানেরাই, 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নব-্রাহ্ণাপ্রভাবে হিন্দুসষান্গে তাহ! ব্বধিকাংপস্থলে লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। এই সকল গলীতিকথা ও বূপকণ! পরন্ৃতিতে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকটা 
দমাভাস পাওয়া মায় ঈসা কাব! দুসলমানগণ কিরূপে ডি 

| বধিত বসছে, রি 


চৈতন্ত-যুগ ১০০১ 


ফুসলমান-সংঘর্ষের যে কৌতুকাবহু চিত্র এই কাব প্রদত্ত হই়াছে__তাহাতে এই ছুই, 
সমাজের ক তকটা খাঁটি কথা আমর জানিতে পান্ি। এইবপ নেক কাৰা নবামরা দেখিযাছি। 
আমার 11918 1518781079০ 1৬০৪% নামক পুস্তকে এ সন্ধে কতকটা বিস্তারিত 
দ্বাবে ালোচনা করিয়াছি; সহঙ্গিযা্গের পুদির সংখ্যা নাই-_তাহা। এক সসুদ্র-বিশেষ । 
এই সহঙগিা পুথিগুলির কতক কতক সনধা-ভাষায লিখিত এবং নেকগুলির মধোই 
উক্ত মন্প্রদায়ের সাস্কেতিক শন্দ আছে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়্। 
দৃ্টানতস্ছলে আমার বঙ্গদাহিত্য-পরিচবের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪-৫* পৃষ্টা প্রদত্ত লালশশীর 
গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই দকল গানের ভাষা নতি সহঙ্গ বাঙলা কিন্তু ইহাদের ভাব 
এত জাল যে আমরা মা! খুঁড়িযা অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহঙজিা- 
সাহিত্য বাঙ্গলার জনসাধারণের নিঙ্গন্ব। এই সাহিত্যে হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং 
সুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মত ও তাহাদের ন্মাহু্টানিক সাধনা-সহঙ্গ ভাবায় কিন্তু তি 
জটিল ভাবের সন্ষেতের স্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। এই হুপ্রসার সাহিতোর বিশ্কৃতি ও সংখ্যা 
বাহুলাদৃষ্টে মনে হুর-বৌদ্ধগণ গ্রস্থানের পথে এই প্রাচীন ধর্ম ও সংঙ্কারের অবশেষ 
এতদ্দেশে রাখিয়! গিয়াছিলেন ; আউল, বাউল, ফকির প্র্থৃতি বিছ্ধিরর নামধারী সম্প্রদায়- 
গুলির অনেকেই বৈগাব-মোড়কে আটা সেই বৌদ্ধবসুগের কথাগুলি এখনও এদেশে 
চালাইতেছেন। এই ক্ষ বটের বংশ ধ্বংস হইবার নহে, মুগাশুগ ধরিয়া ইহা! এদেশের 
স্থমিতে শিকড় গাড়িযাছে, বৈষ/বেরা ইহ তুলিয়া ফেলিনা নিজেদের ভগবদ্-ভক্কির উন্মাদনার 
ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইহাদের সাধনঞ্রণালী গুরুবাদ, পরকীয়া, দেহতন্থ 
পরস্ৃতি ভাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইযাছে। প্রীুক্র মলীশ্রমোহন বন মহাশয় এই 
ন্শরণোর আশে পাশে শঙ্গ ১১১২ বসর বাব ঘুরিয়াও খেই পাইতেছেন না। চাকদর্শন 
নামক পুস্তকে লেখক স্বীয় পরভীচরণ কৰিশেখর মহাশয় খানিকটা তন ববিদ্কার করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সমতরদারের প্রতি ক্তি বিরূপ, হুতরাধ হার ্সালেখ্য কতকটা 
বিবর্ণ হইঘাছে। আমরা এ সথ্ধ বিস্তৃতভাবে ৭৮৯৮২ পৃ্া্ আলোচনা করিযাছি। 

এখানে ন্ামাদের বক্তব্য এই বে বর্তষান বঙ্গদেশীর সুসলমান সমাঙ্গের নিম ্রেণীর 
অধিকাংশ লোকই বৌনধ মরা হইতে গৃহীত, ক্তরাং ইহাদের কতক শ্রেণীর যথ্যে 
বৌদ্ধসাধনার প্রদ্ভাৰ খুব বেশী। বৌদ্ধভাবাপন্ষী সম্পরদাদের মত দবীরে ্বীরে বাঙ্গলার 


১০০২, বৃহৎ বঙ্গ 


সটিরে গড়িরা৷ উঠিহাছে__তাহার বিবরণ ন্মামরা কিছুই রাখি না| কিন্ত এই মুসলমান 
ফকিরদের সুরসেদী এবং দেহতব-বিষয়ক গান নাহ বঙ্গের পল্গীগুলির জাদয়ের অন্ান্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে”_ভাহা। তুকিস্থান, '্সারব, ন্মাফ্গানীস্থান ও পারন্ত হইতে আলে নাই । 
তাহা খাটি দেশজ সামগ্রী ও বৌন্ধ-বাঙ্ছলার নিক্ষস্থ । উহ্না বৌদ্ধ-জগতের কথা,_-দেহতত্বের 
কথা। শরকীরা রহৃতি যত খাট দুসলমান ধশ্টের শিক্ষা নহে । বৌদ্ধগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়া 
বৌদ্ধপংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই, শত শত বাউল এ ফকিরের দেহতবব-বিষয়ক 
গানে তাহা আন্মগ্রকাশ করিতেছে, ইহাদের সংখ্যা নাই। বাঙ্গলার ছ'চার দন 
বাদসাহ ও নসামীরের নাম করিলেই হইবে না, সৈহ্দ মর্তজা, আলোয়াল প্রদ্থৃতি কয়েকজন 
কবির নামই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন সুবিখ্যাত পল্লীগাখ-রচকদিগের 
কাহিনী শুনাইলেই আমান্দের কর্তব্য শেষ হুইবে না। শত শত বাউল-ফকিরের গান, 
শত শত কেচ্ছা থাহা মুসলমান ও হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও দূর পাীতে কথিত হইয়া থাকে, 
সহজিয়া-গাহিত্যের এক বিপুল অংশ ও মুসলমান যঙ্থালয়ের দ্বার! প্রকাশিত বহু বাঙ্গলা পুথি, 
জারি-গান, তরঙ্াগান প্রন্থুতির সন্ধান লইতে হইবে $ এমন কি বাউলদের নৃত্য কি. পরিমাণে 
শাঠান-নুতোর নিকট শ্বণী তাহার খোজ লইতে হইবে। ন্দাধার বিশ্বাস এই কছুসদ্ধান 
্নির্ধাহিত হইলে ন্ববিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে বাঙলা ভাবার এশরাগঠনে 
ুসলমানের হাত তিলমাও কম নহে, বরঞ্চ দুর পূর্বাঞ্চলের পল্লীতে সে প্রভাব 'আরও বেলী। 
মাত্র কয়েকজন নুসলমান “উ্দু* 'উদ্দ+ বলিয়া বন্ৃতা করিয়া ঙাহাদের যাতভাযার দাবী 
ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যাহা শিখিয়াছেন, খাহা খুগ-যুগ ধরিয়া 
তাহাদের সমাঙ্জে বন্ধদূল, তাহার প্রভাব তাহারা এড়াইবেন কির্ূপে ? 


জক্ুর্থ পন্লিচেচ্ছচ্ছ 
কুষচন্্র ও তৎপরবত্তী ঝুগে বাঙ্গলা-সাছিত্যের অবস্থা 


মহারাঙ্গ কুষণচন্র বাঙ্গলার হিন্ুসমান্ছের কর্তা ছিলেন, শষ্টাদশ শতান্বীর: প্রারন্তে 
সপ ৩০ লুজ 


৪৬২... ক 
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কষণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী বুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা! ১০০৩ 


সংগ্রহ করিয়াছিলেন । মহারাঙ্গ কুফর ইহাকে কতকটা ভবের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ 
নধার দরবারে রাজবলভের প্রাতিপন্তির দরুন স্ঠাহাকে রাঙ্গাদের খাতির করিতেই হইত, 
[বিশেষ দেউলিয়া রাঙছ কুষক্জ রান্দব্নতের হাতে “রাখি* বাধিসবা দক্ষিণাস্থরূপ পূ্ররূত গণ 
কয়েক লক্ষ টাকা হুইতে মুক্তি পাইযাছিলেন। প্রকাশ্থাাবে রাজ! কৃচন্্র রা্বল্লভের 
বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইতেন না। “ক্ষিভীশবংশাবলী'তে দৃষ্ট হয়, রাজ রান্গবনত কানী, 
কারী, দ্রাবিড় হইতে পণ্ডিতরগণ 'আনাইয়া বৈগ্দিগের উপবীত-গ্হণের বিষয়ে চেষ্টা করিলে 
রাজ। রুষ্ণচন্্র ভিতরে ভিতরে এই কার্য পণ্ড করিতে চেষ্টা! পাইয়াছিলেন। কোন বৈষ্কারে 
তিনি উপবীত গলায় দিয়া তাহার রাজ্জসভায় মাইতে দিতেন না। রাজবন্পভ বিধবা:বিবাহ- 
প্রচলনের জনক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীক্তিচতুর রুষ্ন্ছের কৌশলে সে চেষ্টাও 
বার্থ হইয়া যায়। মহারাজ রাঙ্বাযা তহস্থালিত রাঙজনগরের বাঙজধানী বে পূ গৌরর- 
মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহার কারুকার্ধা দেখিবার ন্ন্তা বহু দ্পধাটক রাজনগরে ক্মাসিয়া 
ছবি কিয়া লইয়! যাইতেন। তাহার দেখাদেখি নবনধীপরান্দ 'শিবনিবাস' নিপ্্াগ করিয়া 
ছিলেন । কিন্ত রাঙ্গব্নভের বৈভব ঠাহার ছিল লা, শ্তরাং সেই সমকক্ষভার চেষ্টা, 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হুল নির্্াপ করিরা| তাঙ্গমহলের শ্পোলোপ করিবার চেষ্টার 
মত বিফল হুইল। কিন্ধ এক বিষয়ে কুষণন্্রের রাজ্গসভার সমকক্ষতা রান্দবন্নভ করিতে 
পারেন নাই। কৃষন্্র বহু শন্তিতমণ্লীকে ষ্টাহার দরবারে পাইয়াছিলেন, রাজবয্লত 
যদিও পঞ্ডিতগণকে অকুমধিত হানতে শাশ্রথ কিমাছিলেন, তথাপি হরিরাম তর্কসিদ্ধাপ্র, কুষণানন্দ 


বমারোহপ করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, হিন্দু্থানী ও বাঙ্গলায় স্ঠান্ার 


তিনি তাহার স্বায়শাঙ্ছে পাণডিত্যা প্রমাণ করিয়াছেন । হোটক, নন্দাক্রাস্তা, হুজ্প্রয়াত 
্রন্থতি ছন্দ তিনি বাললায় ে ভাবে 'মানরন করিঘাছেন, তাহা নভীব হিল্যমকর সফলতার 


চু ্ 


১০০৪ বৃহৎ বঙ্গ 


পরিচাযক। ব্বাঙ্গলা! শঙ্গের উচ্চারণে লঘুগুর ভে নাই, তথাপি তৎপ্রবঞঠিত ছন্দগুলি 
'লঙ্ধারশান্ত্ের অনুগত হইয়াছে, কোখাও তিলপ্রমাশ ভুল হয় নাই। এই কবিন্ধ সাধারণ, 
কিন্ত ইহা ছাড়া তাহার আরও বাহাছুরী ছে । সংস্কত আলঙ্কারিকগণ যে নিয়ম করেন 
নাই, তাহা-র্থাৎ, পন্ষের চরণে মিল দেওয়ার রীতি__ভারতচন্্র বাঙ্গলায় প্রবর্থিত 
করিয়াছেন, তিনি কঠোর পরীক্ষান্থ উত্তীর্ণ হইয়া ছন্দোবস্ধ কবিতাগুলিকে মিল দান 
করিয়াছেন । আর একটি প্রধান প্রশংসার বিষন্ধ এই যে, এই সংস্কত ছন্দপুলির প্রবর্তন 
করিবার মধো কবির কোনকূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখা বায় না। স্থগান্বকের কণ্ঠের গানের 
তায় এই ছন্দোবদ্ধ পদগুলি শ্রুতিমধুর ও একান্ত চিন্ঠাকষক হইঘাছে। বহু কৰি ইহার পর্বে 
সংস্কত শন দ্বারা বাঙ্গলা কাবোর শোভাবৃদ্ধির চেষ্ট। করিযাছেন, তাহাদের অনেকের চেষ্টায়ই 
কবিরা যে গলদর্ঘ হইয়া গিয্াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায, কিন্তু ভারতচন্দ্ের ভাষায় সংস্কাত 
ও বাঙ্গলার-তি সহজ্জ মিলন হইয়াছে । সংস্থাত শব্ধ ও ছন্দগুলি যে ভিন্ন ভাষার, ত্তাহা৷ 
'এই বাঙ্গলা কাবা পড়ি মোটেই মনে হজ না। হানি ভাষাসঘন্কে সংস্কত যুগের সর্কাস্রে্ট 
কবি, কেহ ইহার কান্যগুলিকে 'ভাষার তাক্গযহল” সংদ্ঞ! দিয়াছেন। ইনি সংস্কাত ছন্দের 
অন্থরোধে প্রাকৃত শন্গুলিকে নেক সময়ে সংস্তাস্মক করিয়াছেন__খ! "ছলচ্ছল কলঙ্ধল 
টাল তরঙা।” প্রবাহ, নিক্ষণ € নির্ষ্লতা__এই জিশুণবোধক শন্দদারা কবি একটি 
ছত্রে গঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন । স্থানে সংস্কতাস্মক করিবার জন্ত তিনি বাঙ্গলা “ছলছল, 
'কলকল'। 'টলটল" এই তিনটি শব্দকে কিছিৎ রূপাস্তরিত করিয়া বাবার করিয়াছেন। 
'ভারতচজ্জের রচনা কখন কখনও এইভাবে বাঙ্গল! পদগুলিতে সংস্কতের মোহর বঅন্ধিত 
করিয়া নবী প্রদান করিয়াছে। বিজ্ঞার রপবর্ণন! প্রন্তৃতি কতকগুলি বিষয়ে 
সংস্কতের ছুত স্ঠাহার মাথায় চাপিক্সা গিয়াছিল, খ্নলঙ্ষারের দৌরাস্মো রচনা উন্তট 
হুইয়াছে। ্মতিশর ভাল করার চেষ্টা এইভাবে বিড়্িত হইয্বাছে। ভারতচক্জ কোন 
গৌরবাদিত চরিত্র, কোন করুণ মম্ন্ধদ ঘটনা, কোন সম্ম্পর্ণী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন 
নাই__কিন্ধ ভাবা-সম্পন্দে, সাধারণ কোন ক্মাখ্যায্নিকাবর্ণনে, পরিহ্াস-রসিকতায় তিনি প্রাচীন 
কবিগণের মধ সর্কশ্রে্ট। তাহার নেক কবিতা সহজ কথার এরূপ গভীর অনতটির 
পরিচায়ক যে তাহা! বাঙ্গলায় প্রবাদ-বচনের স্যায় হই আছে 
ভারতচন্দের সমকালবর্তী বামগ্রাপাদ | বিজ্বনথন্দর-রচনায় রামপ্রসাদ ভারত্বের গয়। 
ভারতের এমন কোন উচ্চভাব নাই, এমন কোন 'লক্কার নাই, যাহা রাষপ্রসাদ পূর্ে লিখেন 
নাই ৯ কিন্ধ ভাষার লালিত্োর দ্বারা ভারতের কাব্য রামপ্রসাদের 
১৭ মৌলিকদ্বকে একেবারে বাড়াল করিয়। নাড়াইয়াছে। বামপ্রসাদ 
নৈষণবদের ভাব চুরি করিয়া কঠোর শাক্তবস্্রকে যে কোমল প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গলার 
শাক্রধর্শেরে এখন তাহাই বিশেষন্ধ হইয়া গড়াইযাছে। সাক্ষাৎ শক্তিবূপিণী র্‌ 
বাঙলার ঘরে ঘরে পাশ, অন্থশ, খেটক, ধন, গঅসি” চক্র, শৃল প্রতি আস্ধ-ধারিলী 
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কুষণচন্দ্র ও তৎপরবন্তী যুগে বাঙ্গল-সাহিত্যের অবস্থা ১০৫ 


ভীষপদর্শন শক্তি বা্লার “না হই আছেন । এক সময়ে কৰিচন্র বালীকির 
বু্কাওটাকে সংকীর্্নেক ক্ষেতে পরিণত করিয়াছিলেন, বাঙ্জলাম রামপ্রসাদ প্রতি শান্ত 
কবিগণ সেইব্ূপ শেলশুলধারিযী মহাশক্কিকে ষশোদার মত জননী করিম ভুলিমাছেন। এই 
শক্ষি এখানে উমা! বাঙ্গলার ঘরে রে সমষ্টমবর্ীয়! গৌরীদের মাতা শরৎকালের শেফালিকার 
স্তায় যে অশ্রবর্ষ করিতেন, বাঙ্গলার শারদীর উৎসবে সেই স্েহাতুর! ্বননীর মনের 'সাকুলী 
ব্যাকুলী শত শত ন্মাগমনী গানে ব্যক্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের স্থারে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ 
বিপর সন্তানের “মাঁ-ডাক নৃত্ঠ হই! উতিনাছে-_সম্ত বাঙ্গল! দেশ ঠ্াহার গানে সাড়া দিয়াছে । 
রাজনৈতিক বিপ্লব ও ছুভিক্ষাদি নানা বিপদে পক্ভিযা বাঙ্গলা তখন নগ্নন্গল দিয়া মাতাকে 
পুজা করিতে চাহিয়াছিল__রামপ্রসাদের গান সেই শত সহ বঙ্গস্্ানের নয়নজল-_ন্দাকুল- 
কষ্ঠের 'মা/-ডাক। 

রামপ্রসাদ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন, কণিত ন্দাছে তিনি কলিকাতা সোনাগাছির 
'দেওয়ান-বাড়ীতে দুহুরীগিরী করিতেন, কিন্ধ হিসাবের খাতায় “দে মা সামা তবিলদারী। 
'আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী” প্রন্থতি গান টুকিয়া যাইতেন, দেওয়ান মহাশয় স্ঠাহার 
"সাধারণ শব্ছি দেখিয়া হার মাগিক ৩+,, টাকা বুন্ধি নিষ্ধারিত করিয়া স্টাহাকে চাকুরীর 
দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন। তৎপরে রাঙ্গা কৃষ্চন্্র তাহাকে কতকটা জমি নিদ্ধর দান করিয়া 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবগ্থ। করেন। ইহাও প্রবাদ যে পিৰাঙ্গউদ্দৌলা রাম প্রসাদকে স্বীয় 
[নৌকায় ডাকিয়। শানিয়া গাহার মুখে মারুসংগীত শুনিষা ভ্রীত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খুষ্টা্ে 
কালীবিসঙ্জরনের সময়ে ভাবের পাগল রামপ্রসাদ দেবীদুষ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝীপাইযা 
পড়িয়া দেহত্যাগ করেন। 

রাঙ্গ। রাঙ্গবল্পতের জ্ঞাতি য়নারাঘণণ সেনের হুরিলীলা্‌ ভারতচন্জ্ের বিষ্থান্ন্দর বা 
অননদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হুইলেও তাহাতে দলেই খুগের উপযোগী শপ নেক 
'আছে। সামাঙ্গিক চি্রগুলি হরিলীলায় খুব ছুটিযাছে। কৰি শ্বরং রাজবংশোদ্ূত ও বিশিষ্ট 
কবস্থাপর। তিনি যে খুব বৈভবশালী ছিলেন, তাহা “হ্গিলীলাগর রাঙ্গার হারের সুলানিণ্ঘ- 
বর্ণনায় যথেষ্ট প্রসাধিত হইয়াছে । সেই স্থানটি উদ্ধত করিলাম 


পানী গলার দানিমানদ হার। তিন হারে হলে মুক্ত বিশ হাঃ ॥ বিশ দশ নতি প্রতি মুক্তার 
ওল তাখে সাণিকের বদ বরণ কিরণ পকবিশ পক্ষবিপ বন্ধ জি হারে। দেদপত ই বগ্ লিখিতে 
হুদাকে ॥ থয রে ধকৃগুকি দেহ নপিথ়। নমুতা বিপ ঝি লইকরের সুক্রি। নন্্াে দীপ পরার প্রকাপিল 
শোতি। মেতে আলিছে অতি খেত হীরা খান। বিশ বাথ সাপ চশ্রের সমান ॥ মাথা থা বিশ হাজার 
শা জবা সার মালার নেরুতে তিন ঘুষি সুরার ॥ সেই তিন বিশ রক্ত হইল ওছনে। চত্ান মেখি তাহা 
কেহ ফলে) আকিলেন হুল দেই হার অনোহকে। চত্ান ভিন লতি হারে” 


আননী জনারা্ণের জাদু, পাতার রচিত নেকগুলি বংশ ইৰিলীলায স্থান 
পাইমাছে__ভাহা স্াস্মক শব্পূর্ণ এবং মহিবা-কবির পাণ্ডিতোর পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
বদভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংকর), ৫১২১০ পু জইব্য। 


১০৬ বৃহ বঙ্গ 


নষ্টাশ শতান্দীর শেষভাগে বহু বর্ধ-সংগীত রচিত হয়। এখানে তাহার উল্লেখের 
অবকাশ নাই। যাত্রাওয়ালাদের মধ্ধো ক্ুষ্চকমল গোস্বামীর স্বপ্রবিলাস ও রাই-উন্মািনী 
( দিব্যোন্মাদ ) এই ছুই ক্মমর কীন্তি। কষণকমলের জন্স্থান নদীয়া 
জেলার ভাজন দ্বাট গ্রামে এবং কপ্পস্থল ঢাকায়। তিনি 
১৮১০ খৃষ্টান জনমগ্রহু। করেন এবং পরিণত বয়সে ১৮৮৮ পৃষ্টা গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ 
করেন। সমস্ত চৈতন্রচরিতামভখানি এবং পদাবলী-দাহিতোর ব্রস নিঙড়াইফ্া কৰি 
তাহার এই ছই শ্রস্থ রচনা করেন, বিশেষ রাই-উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার 
নামে চৈতন্সের প্রেমসুত্ি দেখান হইয়াছে। বিনি চৈতন্কের সন্ধে অধিগিত--াহার 
এই অপুর্ব কাব্যের স্থাফগ্রহণের সুবিধা! হইবে না| করেক সপ্তাহের মধ্যে কুষ্ণকমল-রচিত 
বিচি বিলাসের ২৯১** পুস্তক কিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার উপর দিয়া বড় বড় বন্তা 
ও টর্ণেডোর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত রাই-উদ্মাদিনী বে করা বন্তার সি করিয়াছিল__. 
তাহার ক্ুলনা। নাই। উনবিংশ শতান্ধীর প্রারন্ডে পূর্ববঙ্গ এই ব্অপুবদ উদ্মাদনার বনতায় 
ভাগিয়া গিয়াছিল! চৈতন্ত যে কত সত্য, ঠাহার প্রেমের কথা যে কত মর্্ান্তিক এবং তিনি 
মে বাঙ্গালী হদ্ধের কত ন্মাপনার জন, তাহ! এই দিব্যোম্মাদ যাত্রা শুনিয়! লক্ষ লক্ষ 
আতা! বুঝিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উদ্ধ' দীতিনাটোর প্রত্যেকটি গান জপমালা| 
করিয়া রাখিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবিওয়ালাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবনু বঙ্গের বহদ্গন- 
সরা কবি। প্রাচীন কালে যে কৃষ৮ধামালী নামক কৰিত! বঙ্দদেশের পল্লীতে পল্লীতে গীত 
হইত-_সেই বামালীর সমস্ত কবজ্জন! খুচিঘ গিয়াছিল এবং উহা 
চৈতন্ত-প্রেমের পৃত-সলিলে বগাহুনপুর্ষক শুদ্ধ্লাত দ্সবস্থায় 
নিয়শ্রেনীর মধ্যে প্রায় ৪৮৮ বৎসর যাবৎ নির্্রপ ও রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে কৰি- 
ওয়ালাদের গানগুলি সুধু শরতিমধুর নহে, সহঙ্ সুন্দর শন্ধ-সম্পদ্‌-সম্পঞ্ এবং নিষ্লভাব-্মোতক 
হইয়াছিল। শিবসংগীত ও কুক্ষ-ধামালীর ছুই খারা কবির গানে নবজীবন ধারণ 
করিয়াছিল। এ হই শ্রেণীর গানও খুব নিয়শ্রেণীর মধো বীত হইত। ক্নিওয়ালারাও 
প্রায়ই নিযশ্রেণীর লোক-_ইহাদের মধ্যে সুডি, ডোম প্রকৃতি জাতীয় কবি ছিল। 
স্লমবহ্থর এই গানাটি অত্তিপরিডিত, “মনে রহিল সই মনের বেদনা, তারে বলি বলি বলি 
বলা হ'ল না সরষে রসের কথা কওয়া গেল না। বগি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, শবে 
নির্ক্ধা রমনী বালে হাসিত লোকে। সনি বলব সে বিখাতাকে, নারীঙগনম যেন 
আর হয় না। যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাপি দেখি ভাসি নয়ন জলে। 
তার সুখ দেখি সুখ ডাকি কাফিলাম সজলি। অনায়াসে 


বদ্কমল গোখানী। 


কাবগাপ। 


পে কহেকট ছকে কক হুর বীর পণ হাগ। দি মাছ বিলাকালেও 
1 কি তে চলিহা গেল, বা ৮১ 


এ 


ঁক্ষ-তহিন্্ 


ভি 


কুষণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা! ১০০৭ 


“অনায়াসে” শব্দটি বড় করুণ। সে প্দনাযাসে” চলিগা গেল, একটুও কষ্ট হইল না। সলঙ্জা! 
বধূ তার হাসিসুখ দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না_ স্াচল দিয়া সুখ ঢাকিযা 
সে অত্র মুছিযা ফেলিলেন পাছে নিঠুর সে, ভ্াহার সেই নজস্র দেখে । 

এই গানটি “বঙ্গের সেই বুকভর! মধু পল্লীবধূর সলচ্জ মধুর সৃষ্টির একখানি ছাচ্রাপ্য ছবি, 
এই ছবি কি কার দেখিতে পাইব 1 সেই যে “বলি বলি বলি বলা! হল না। সরমে মরমের 
কথা কওয়া গেল নাঁ”__কুটিবার মুখে কুঁড়িউির মত নৃতন নসন্থরাগে ভরা! হৃদঘটি-এখনও মাহ্থার, 
স্থগন্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলাগুলি তাহা! 'আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। 
এখনও ছাড়িয়া দেয় নাই। সেই স্বর্গার কূপ কি ব্দার দেখিতে পাইব ? নারী-্বাধীনতার 
এই যুগে কি পল্লীবাসিনীর লাম নৃষ্ঠির গৌরব "পার থাকিবে ? 

বাঙ্গলার কবিগণের শ্রেষ্ঠ দান_্সাগমনী গান। তখন কৌলীন্যের মধ্্যাদা ন্ত্যদিক 
হইয়াছিল। পুত্রকন্তার বিবাহে লোকে শুধু কুল খুন্দিত। এখন বেব্ূপ বি এ+ এম. এ, 
পাসকরা। ছেলের চাহিদা! খুব বেলী, সেকালে কুলীনের ছেলেমেরের মর্যাদা অত্যন্থ অধিক 
ছিল) কুলীনের রে জগ্ম হইলে কাণা, খোঁড়া-_কন্দর্পের দরে বিকাইত। কবি 
ঈশ্বর গুপ নিচ্ছে খুব শুপী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুৎসিত ও অ্গহীন-দোষমুক একটি 
কন্তাকে বিধান করিয়াছিলেন। তাহার পিতা কুলকাধ্য করিয়া এইকপ এক শহ্যাসঙ্গিনীকে 
পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়! দিয়াছিলেন। আমার কোন ্ান্মীয় অতিশম্স ধলাঢা ও স্থান 
ছিলেন, তিনি গাহার দোষ পুরকে তোত্লা এবং কুন্ধপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, 
কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্ধগৌরবের উপর ছিল। এই সকল বিবাহের ফলে নেক 
সময়ে বিসদৃশ ঘটনা ঘটিত। 'অনেকেই জ্গানেন ঈশ্বর প্প্ত এই পরিণয়ের ফলে দ্রীজাতি- 
বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। ন্পামার সেই জস্মীযের পুত্র তরুণ সৃ্থোর স্যায় গ্রাতিভাসম্প্ন ছিলেন, 
বিবাহের অর পরেই তিনি পাগল হইয়া গেলেন। কুলীনেরা 
অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তীহারা সাধারণতঃ চিরদরিস্র 
খাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া নেক সময়ে বিদ্বাচষ্চায়ও বিরত হইতেন, 
তাহাদের পক্ষে এরতেকের শতাধিক বিবাহ তো নিতাকার কথা ছিল। এদিকে অষ্টশবর্ষে 
গৌরী সাজাইবার চেষ্টায় ধনী ব্যক্তিরা সূর্, একান্ত দরিজ্র ও নেশাখোর বুষ্কের হত্তে 
স্াহাদের অপোগপ্ড বালিকাদিগকে সমর্পণ করিয়া সামাঙ্ছিক প্রশংসা জঞ্জন করিতেন। সমাজের 
যখন এই শবস্থা_তখন এই বিসদৃশ ও অন্থাভাবিক ব্যাপারের াহা কিছু শশ্তত ও কষ্ট 
তাহা ভোগ করিতে হইত-_সেই বালক! কল্সাকে ও তাহার মাতাকে। "মরা পূর্বে ন্মনেকবার 
বলিযাছি যে বাঙলার লোকে হিঙু্কে ব্যাবহারিক জীবন হইতে পুথক্‌ করিয়া দেখেন নাই-_. 
পোষাকী ধর লইয়! বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই! ঘরের কথার মধ্যে তাহারা স্বর্গের 
কথা আবিষ্জার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাহাদের মন্থর ঠাকুর না হইতে পারিতেন, 


ঈর জন্ত। 


দিন হার ঠাকুরের উপাপনা করিয়া স্ট হইতেন না। 


বাঙলার আগমনী গানে বাদলার জননী ও কনকার হৃযের নিভৃত বাংসলোর প্রবাহ 


১০০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বহিত্বা তাহা চিরপবিত্র করিয়! রাশিয়াছে। স্থাধীর কাছে গৌরীর ছঃখের কথ! শুনিঘা 
েনকা! কালীর বুকে প্রতি নিত শেল বিবিত। তিনি রাজী, 
স্বাহার অল্প বাড়ীর লোহা ক্জীবজন্ধ পরাস্ত প্রচুরব্ধপে ভোগ, 
করে, অথচ কল্মার পেটে ভাত নাই, কন্থার ছেলেরা ক্ষুধার তাড়নায় পথে পথে ঘুরি 
বেড়ায়-এ কট মায়ের ন্মসহনীক্। তিনি পিরিরাঙ্গকে বলিতেছেন, "ভুমি 
থে কয়েচ গিরিরাজ্গ, জ্যামায় কতফিন কত কথা, সেকথা আমার যনে শেলসম রয়েছে 
গাধা। আমার লক্ষোদর নাকি উদবের হালায় কেঁদে কেঁখে বেড়াত, হয়ে অতি কষুধা্থিক, 
সোনার কান্তিক ধুলা প'ড়ে পুটাত;” গণপতিতো৷ চিরকালই লক্দোদর-_কিন্ধজ এই পদে 
শন্বোদরের ক্ষুধা-নিপীড়িত উদরের কুঞ্চন মনে পড়ে, এবং কত আদরের সোনার 
কান্িকদের এই মর্ষ্ান্তিক ছঃখকাহিনী ধনিগৃহ্ের কল্যাবিরহবিধুরা সীমস্তিনীদের মনে 
পূর্ব কাকণোর স্ষ্টি করে। এসকল গান মায়ের নর্শবেকনায় লিখিত। কবিরা একপ 
সরল দষ্পর্শী কথা কহিতেন, যাহাতে বাঙলার ন্ানমরাঙ্যের রাজ! মহেশ্বের গৃহবর্ণনা 
করিতে হযাইয়া গ্রাহকের বাঙ্গলার মায়ের চক্ষে দরদর অশ্র্রাবাহ বহাইয়া দিতেন | 
এপ গান শুধু একটি নহে, শরৎ শেফালীর সায় ইহারা শব্্র3' কোনটিতে মেনকা! 
"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল*_সে জ্দাসা ক্ষণিকের জন্ত | স্থলে দর্শন দিয় 
গৌরী চলিয়া গেলেন, মায়ের ছুংগের কথা শুনিতে একটি নও প্রতীক্ষা করিলেন ন1। মেনকা 
কন্তার নিটুরতা! স্মরণ করিয়া! বলিতেছেন, ঠাহারই বাকি দোষ? পপাষাণের মেয়ে পাষাণী, 
হ'ল” গিরিরাজতো পাষাণই বটেন, কিন্ত এখানে গিরিরাঙ্গের হৃদঘও যে পাষাণেরই মত 
াহারই ইঙ্গিত দিয় স্বামীর উপেক্ষার প্রাতি রানী কটাক্ষ করিতেছেন। দন্ত একদিন নারদের 
সুখে রাদী শুনিলেন, "মা -মা- ব'লে উমা কেঁদেছে” আর কি অভিযান করিয়! থাক] যায়? 
স্বামীর পা ধরিয়া কাদির বলিতেছেন, পযাও যাও গিরি, 'আনিতে গৌরী, উম! কেমনে 
রয়েছে*_-তিনি তো কত কথাই শুনিয়াছেন, পাগলা জ্গামাই নাকি ভাঙ্গ খাইয়। দিগ্ধর, 
সাঙ্গিয়াছেন এবং প্রাণের গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন-_“উমার বদন ছুষপ, যত 
'ারণ,_তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে,” এসকল কা! তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক মানেরই 
প্রাণের কণা ছিল-_ইহাদের সেই চাপা! কাল্সার ভাষা দিয্াছিলেন__কৰিরা, এবং এই করুণা 
হর্সোৎসব ভাসিয়া যাইয়া! বিসক্জ্রনের বিদায়-বাঙ্গনার স্থর বাঙ্গলার পল্লীতে পাদীতে একটা! 
মর্স্থদ জোত বহাইযা দিত। 
মেনকা৷ কখনও আর সহিতে পারিতেন না। সেই বৎসর ভরিয়া বিরহের ছুঃখে প্রাপ 
'াকুল হই! উঠিত। তিনি একটি গানে বলিতেছেন, “গিরি ন্মামার মনের এই বাসনা, আমি 
'আমাতা সহিতে, 'আনিব ছুহিতে, গিরি-পুরে করব শিব স্থাপনা । খরজামাই করি রাখবো 
্বতিবাস, পিরিপুত্রী হবে দ্বিতীয় টকলাস-_নুরগৌরী কপ হেরব বারমাস-বসরান্ে 


'াগমণী গান। 


ভি 


কুষণন্দ্র ও তৎপরবর্তা যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা! ১০০৯ 


খায়, তবে প্রাতি বসর 'অনড় স্বাষীকে নড়াইবার চেষ্টা করার দায় হইতে মুক্তি পাওযা যায়__ 
'এই যে মেনকারাণীর নআর্ত-বাৎসলা এবং হ্রেহ, বাহ! কবিরা ব্ান্তিক কণার স্থরে বর্ণনা! 
করিয়াছেন_-আগমনীর "অতুলনীয় পদ স্থষ্টি করিয্বাছেন-_তাহ! বাঙ্গলার তদানীস্তন শরৎ, 
কালের নিজের স্থুর। ছর্গোৎসবের সর্বাপেক্ষা, করুণ রসের উৎস__মিলনোৎসবের মধ্যে 
কন্ঠা'বিরহের অন্ত ব্যাকুলা ্ননীর প্রাণের নিভৃত বিলাপ। এই কবিতাগুলি নাকি 
উৎকট, কবিওযালারা নাকি "অতি বীভৎস-_নথপ্রাস দোব-ছষ্ট পদের বিক্লাত রুচির পণ- 
প্রদর্শক_-কবি-সম্গাটের এই মন্তাব্যের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণ কখনই সাড়া দিবে লা। 
কবিওযালারা যে এই পনিত্র উৎস বহাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক 
মশার সন্ধান দেয় না__গুধু তাহা! হুইলে ইহার মুল্য ততট! বেনী হইত না, করুণ রসের 
উদ্াহরণন্বরূপ বাঙ্গলার আগমনী গান একটা দর পাইত এই পর্যাস্থ। কিন্তু উপসংহারে 
কবিরা যে সকল ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে যহেশ্বরের মহিমান্বিত সুষ্ঠ বাঙ্গালী-ৃদয় কতটা 
উপলব্ধি করিয়াছিল_-তাহার কজাভাস পায়! বায্। কবি শেষ গানটির সমাণ্ডি-বাকো 
বলিতেছেন, “রানী তুমি বাতুল হইয়াছ, কুবেরের ভাগ্ডার দির ধাহাকে বিষ! ভুলাইতে পারেন 
নাই, খিনি এক সুহূর্তে পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া পর মুহূর্তে যোনীশ্বরের 
মহৈশ্বধ্পূর্ণ উদ্ধলোকে বিহার করেন, ধাহার তপক্কান্ যুগ যুগ চলি! ্বায়__ দেবতারা ধাহার 
যোগ-নিমগ্ন সমাধিস্থ রূপের কাছে 'সসিতে 'ভীত হন, শ্শানের চিত! হাড়মালা খ্বাহার কাছে 
(কৌধেয বগ্ত ও পারিজ্গাত হইতে গ্রাং-_সেই চিতাভঙ্মামোনী, কঅমৃতহলাহলের বৈষমা-বিস্বত, 


১০১০ বৃহৎ বঙ্গ 


কি বাধা আছে দ্দিব বে এনেশ__কালেংড়া রাগিলীর এই গানের সঙ্গে ঠুংরি ভালে যালিনী 
মাসী নাচিা গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিতে দৃহ বে দেখিয়াছে সেকি তাহা, কখনও 
ভুলিতে পারে? শরৎ, কালের শিউলি একটি হুইটি পড়ে না_-তাহ! অত্র, এই গানগুলিও 
তাহাই। “কে শিখাল তোরে এই সিধ-কাটা বিজ্বে-_খাক্‌ থাক্‌ থাক্‌, হয়ে গাড়কাক-__. 
ঠোকর দিলি শিব নৈবেঙ্ষে_-গোবরা পোকা! হয়ে বসিলি শক্সে।” জীবনে সর্বাপাই বিকার- 
রহিত নিবাতনিল্প হ'য়ে ুক্ন্ভাবে বসিয়া থাকা বা নাঁ__একটু তরল ক্ামোদ-প্রযোদের 
জন্ত মনের মাঝে মাঝে একট! ইচ্ছ! হওয়া বে গিত, তাহা আমরা মনে করি না । যদি সত্য 
সাই কেহ স্থাণু কিংবা! সচলায়তন, তেমন ধারা! গাকেন, তবে দামি শপথ করিয়া বলিতে 
পারি, যাত্রার হীরামালিনী যদি নাচিচ্া গাহিয়!তাছার প্রতি এ সকল গানের ফুল-শর হানেন, 
তবে তৎক্ষণাৎ স্ঠাহ্থার সমস্ত গাল্ডীর্ঘয ছুমিসাৎ হইবে । 

এই সকল কবিছ্ছের ক্লতিহ্, গোপাল উড়ের বীধনদার ভৈরৰ হ্ালদারের কিন্তু এই 
গানগুলি গোপাল উড়ের নামেই চলিয়া আসিগ়াছে বলিয়া সমরাও ঠাহারই নামের উল্লেখ 
করিলাম। বঞ্ধমান বাদিমোড়াঁনিবাসী পাচালীকার দাশরধির 
শবোর উপর দ্মতি আশ্চর্য বর্ধিকার ছিল, ইনি যষক- 
'সলঙ্গাবের একপ অপূর্ব খেলা বাঙগলা শব্দের উপর বেখাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, 
ইনি একজন প্রক্কত খেলোয়াড় বটেন। সে সফল খেলা দেখিয়া প্রীত হই এবং 
বোধ হয় বিন্মিতও হই ॥ কিন্তু যখন এই চটুল লোকটি তাহার ক্ষিপ্র ও উজ্জল প্রতিভা 
বারা 'াসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়ি দি! স্বগৃছ্ে দ্মাসিয়াঁ গৃহকেবতার কাছে "দোষ 
কারও নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা” বলিগ! কাদিতে থাকেন, কিংবা! 
সেই দেবতার রূপে মাধুষ্য ও ভীষণতার সংিশ্রণের আভাস পাইয়! *নীলবরণী, নবীলা বমনীশ 
বলিয়া স্োত্র পড়িতে থাকেন-_কখনও *নীল-নয়ন-জিনি ভ্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানা 
নিষ্ঞাননী” আবার পর মুহর্তে “লোলরসনা করালব্গনী” বলিয়া! ভয়ে চক্ষু নিমীলিত 
করেন, তখন ভাহার সেই মর্পস্পর্শী ননুতাপ-_ঠাহার দেবতার পরিপূর্ণ দয়ার সুষ্ধি এবং, 
সঙ্গে সঙ্গে সংহার-সৃ্ির ধ্যান আমাদিগকে তাহার ন্াঙ্গিনা পদরঙ্গের প্রার্থী করি! তোলে। 

এই শঙ্গ-ম্ের শুক্থকে ছাড়িয়া আমরা কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকদের সংগীত- 
কলার 'ববলঘনন্বরূপ রামনিথি গুপ্ত সন্ধে কিছু বলি শেষ করিব. 
.. জামনিখিবাবু (নিষধুবাবু) ১৭৪১ খু্টান্ে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ খুষ্টান্গে ৯৩ বৎসর বয়সে 
'পরলোকগমন করেন। বাগবাঙ্গার অঞ্চলে এখনও তাহার অধর গৃহখানি আছে। ধাহার ভক্কের 
এক্ষালে সীমসংখযা ছিল না, এবং হাদের মধো নমথিকাংশই বড়লোক: ছিলেন, এখনও 


ছাপরখি। 


০০ সি 


কুষণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্রলা-সাহিত্যের অবস্থা ২০১১ 


গত নাই” একধারও 'লীকত্ তিনি প্রমাণ | করিয়াছেন। - গ্রাহার গানগুলি প্রায়ই 
তি সংক্ষিপ্ত, সেই স্থনাক্ষরা ন্রতিকার প্রত্যেকটিই একট-সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই কষ 
গাতিগুলি বিযোগান্ত করুণা ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতায় সার্থক হুইয়াছে। ভালবাসবে বলি ভাল 
বাসিনে, নামার স্বভাব এই তোম! বই ন্সার জ্কানিনো।।ঞ্বিধুতুখে মধুর হাপি, ব্দামি বড় 
ভালবাসি, তাই দেখে যেতে আসি-_দেখা & দিতে আসিনেণ * গানটি সম্র্জন-বিদিত। 
[ইহাতে প্রেমের “ন্বভাব” বগিত হইর়াছে_সে স্বভাব এই| নে তাহা] দিতে চায়_-নিতে চায় 
ন1।] "যার ধন তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে, দেখা হ'লে লিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি 
নামায় দিলে। দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন। না! হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক 
রটালে।” | ইহার সর্থ, সে ন্ামাকে ভালবানে নাই, বরং '্আমিই তাহাকে ভালবাপিয়াছি, 
€ম আমাকে কিছুই দের নাই, বরং লেই নিয়াছে) তথাপি/লোকে রটাইতেছে যে "সামি 
তাহার মন নিযাছি_-একথা। সত্য নহে, ভাহার মন তাহারই।আছে। ] 'আর একটি গান 
“প্রেমে কি সুখ হ'ত। ক্বামি যারে ভাল বাসি, সে ষদদি ভালবাসিত। কিংগুক শোভিত 
আ্াণে, কেতকী কণ্টক বিনে, ছুল হ'ত চন্দনে ইক্ষৃতে ফল ফলিত।” কবির এই সিদ্ধান্ত কি 
ঠিক? সতাই কি জগতে ভালবাসার এ্রতিধান পাওয়া! যায় না, তাহা কি পলাশের গন্ধের 
মত, কাটাহীন কেয়ার মত, চন্দন তুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত ভুলি ও অসম্ভব? সত্যই 
কি যাহাকে যে ভালবাসে_সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালবাসে,_সে সেই আভিরিক্র উচ্দ্াস 
দেখিয়াই সরিয়া পড়ে__একজনের দ্সতিরিক্ত আগ্রহে কি "পরের গ্রহ জুড়াইয়! যার? 
হয়ত কৰি যাহা! ইঙ্গিত করিন্বাছেন, জীবনে সত্যই তাহাই ্ঘটে। . প্রেমিক বাড়াবাড়ি 
করিয়া বঞ্চিত হন। থে নৈবেগ্ক একমাত্র ভগবান্‌কে দেয়, তাহা যাহাকে তাহাকে দিলে 
এবংবিধ বিড়ন্বনাই ঘটে । নিধুবাবু ্দার একাটি গানে বলিয়াছেন -”সে এত নিটুর, তোমার 
প্রতি করুণার বিন্দু তাহার নাই__তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?” একটি ছত্রে 
প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।_“তবু যে কেন ভালবাসি, তাহা নিঙ্গেই জানি না।” 
কিন্তু কৰি এই প্রশ্নের উত্তর নন্ক এক গানে স্বয়ং দিয়াছেন, “নামার স্বভাব এই, তোমা বই 
"আর জ্গানিনে।” ইহাই প্রেমের স্বভাব । নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা 
(0০৯ 31৯৮4৪০০৮ ১২০৪।০)৯ তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিতো নিধুবাবুর তুলা কি 
আর নাই। 

সবাঙ্গলা গণ্থসাহিতোর উল্লেখ নিশ্রায়োঙ্গন | তদূর দেখবা বার-_পূর্বাবঙ্গে ব্রিপুরা ও 
আসামের রাঙ্ছারা প্রাচীনকাল হইতে রান্গদরবারে বালা ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ত্রিপুরার াঙ্গাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্ের কোন কোন তান্সশাসন ব্যামরা বাঙ্গলায় 
লিখিত দেখিক্লাছি। তদ্ঞপ একখানি তামশাঞন ন্মামার নিকটই হিল, সব কৈলাসক্র 
সিংহ মহাশয় তাহা 'আমার নিকট হইতে লইমা গিয়া আর ফিরাইযা দেন নাই। বঙ্গতাষা 


এই নট ক কে কে মত ঘা মল কল, কিন্ত তথা তুল। 


১১২, বৃহৎ বঙ্গ 


ও সাহিত্যে তাহার কতকাংশের নকল দেনা হইন্থাছে। ব্রিপুরার রাজ্গাদের বাললায় 
[লিখিত '্ননেক তাত্রশাসন বাঙ্জমালানম দুষ্ট হয়। সহঙ্গিারা বহপুর্ধ হইতে গাহাদের 
ক্ষুদ্র কুছ ধশ্মব্যাখ্যাসম্ঘলিত পুত্তিকা বাঙ্গলা গঞ্জে লিখিতেন। স্থতিশাঙ্তের "বাদ 
বাঙ্গলা গম্ে রচিত হুইত। রাধাবল্লন্ত শর্ষা প্রা তিন শত বৎসর পুরে সমস্ত স্মতিগ্রসথ 
গঞ্ছে খন্বাদ করিয়াছিলেন । সে বাঙ্গলা সহঙ্গ, ছত্রগুলি একেবারেই জটিল নহে__. 
অন্সংখ্যক শঞ্গে পরিসমাপ্ত) তাহা ছাড়া দলিল ও চিঠিপত্র আমর! ছুই তিন শত 
বৎসর পূর্বে নেক পাইয়্াছি। গন্ত সাংসারিক প্রয়োজন ও ধর্রব্যাখ্যার জন্ঠ ব্যব্ধত 
হুইলেও উ্থা দেড়শ বহসর পুর্ষেও সাহিভোর গ্মাসরে বিশেষ কোন স্থান লাগত করে 
নাই। £** বৎসর পুর্সের কৰি চ্ভীবাসেরও সহজতন্জ্ঞাপক বাঙ্গলা গঞ্চে লিখিত 
পাতড়া পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু যে দেশে গশিতের তত পরথযন্ত কবিতায় রচিত হইত, 
সে দেশে গঞ্জ বিশেষ নসাদূত হয নাই, তাহা! বল! নিষ্্োঙ্গন। ইংরেজদের ক্মাগমনে-_ 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংগ্থাপনের পর হইতে বাঙ্গলা গগ্ছসাহিতা বিশেষ এসার লাভ 
করিয়াছে। এই সমবের ( ১৮* খৃঃ) কিছু পূর্ব হইতেই কেরি প্রতি ইংরেজ লেখকগণ 
বাঙলা গন্ঘলাছিত্যের পরিপুষটি জন্ত উঠি! পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। এখন পরান বাঙ্গলা- 
গণ ইংরেকসী বাগানের ফলই আমরা খাইতেছি। 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__ত্রিপুরারাজ্য 
"গাঁড় লৈ আনিগাছে যেন যছ কাল। তোষাহ নতি হৈল বনের পুগাল ॥ 
থাকা দি সবে বীরর্পে বলে প্রতিজাকবিল সুস্থ ধাইৰ নকলে" 
"রী সঙ্গে সণ দ্ধ প্রবেশিল। বিপু রাহী সোছার ছেল। 
ছি শত পঞ্চ লন অপু ঘন |. জিপ রাস করে এই রগ 
(শোড়দেন। জ-পাইক বেপেতে ঘাইথা। বজিলেক দুধ মহাছুঃখী হেছ!। 
দত বলে মারা কি নিধন ।  জিপুরাহলাী না বাদী হব ॥ 
এত বড়া রাজী কু নাছি নি... হম করলেন রাগ (*-_জিপুর-ংশাধলী। 


দিলীশ্বরদের দরবারে এবং অপরাপর রাজ্গসভায় সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার গন্য 
লোক নিযুক্ত থাকিত। '্মারজেব যখন বুঝিলেন, গীহার অত্যাচারে দেশগ্ুজ্জ। লোক 
কন্ধ হইয়াছে, এবং তাহার বিবেচনাহীন বুদ্ধির দোষে দাক্ষিশাতোর কতকগুলি যুদ্ধে তিনি 
হারিয়| গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইতিহাস-লেখকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। 
তাহার রাঙ্ছ্ছের দশম বর্ষে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন $ এজস্ত 
হার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এত নমসম্পূর্ণ (৯1901097961 758500. ৯05 
8116 00৩৪০ ( উজঘাছ গত 000. 50 3০৯96 ৪059৮ সা 90 1 জার, 
1198810578) ০। 1৬১15 159) হিহ্ুরাঙ্গাদের কেহ কেহ শকাৰ, বিক্রুান্গ প্াৃতি 
কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্ত প্রাচীনকালের বড় বড় াঙ্গার! প্রত্যেকে 
নিজ নিজ রাঙত্ের আরস্তকাল হইতে বাঙ্াস্ক চালাইতেন। 
এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত । সেইসকল প্রাদেশিক রা্াগুলি দেশে নরাজ্কতার সময়ে 
স্বাতগ্া ব্বলধন করিয়া প্রবল হইত এবং সময্ে সময়ে কোন সার্কভৌম নৃপতির ক্যাহুগত্য 
2, স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্নব এবং এক বংশের উচ্ছেদ 
শরিক ইাতধাগ। করিয়া পর বংশের প্রতিষ্ঠার যাপদেশে পূর্বতন রাতের 
ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যাইত। ধাহারা। শক্রকে অন করিতেন, তাহারা শক্রবংশের গৌরব- 
কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন নাঁ। এইভাবে কষুৃহৎ, নেক রাজ্যের 
ইতিহাসই লুপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজযালাতে এইব্ূপ কযেকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 
'আছে, লামা তারানাধ সেনবংনীয় ও পালবংশের রাজাদের কযেকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 


ভি 


১০১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়াছেন (এই পুস্তকের ২৮৮-৮৯ পৃঃ)। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হুইয়াছে। সন্ধ্যাকর 
নন্দীর রামচরিত, সেক শুভোছযা, গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লালচরিত প্রস্থতি 
সামান্ত কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে বিশাল হিন্দুরাজ্ত্বের ইতিহাসের কিছুই নাই। রধা-. 
বর্তে যেবপ ন্সার্যাগণের নঅসামান্হ্াপত্য ও শিলকীন্তি ধবংস পাইয়াছছ, তথাস্থ তাহাদের ইতিহাসও: 
সেইনধণ ধ্বংস পাইয়াছে। কিন্ত এখনও চেষ্টা কত্রিলে কিছু উপকরণের উদ্ধার হইতে পারে। 
াষ্ট্রবষ্নবই এই. ইত্তিহাস-বিলোপের প্রধান কারন। রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্্রগৌরব__এদেশে 
(কোনকালেই জাতীয় গৌরবের বিবয় হয় নাই__উহ্না বংশগৌরবের কারণ হইত, ন্মৃতরাং 
একবংশের ধ্বংসের পর অপর বংশের অ্য্য়ে সেই গৌরব ধ্বংস পাইত। ধর্ম 
গৌরবই এই দেশের জ্বাতীয় গৌরবের হোতু ছিল এই জন্ত সমস্ত জাতি তাহা রক্ষা 
করিয়াছে । কিন্ত ছুই প্রবল ধর্ট্ের সংঘর্ধ হইলে, বিজ্দিত ধর্ট্ের গৌরব জয়ী প্রতি- 
বন্দীরা! বিলুপ্ত করিয়া! ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবজ্জনক 
ইতিহাসের বিলোশ-সাধন করিস্কাছেন। জ্বাতীক্জ ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত গ্রস্ত 
স্পা্েন্ল আনাশ্রন্থা হলইন্যা! কণকি জীবন রক্ষা করিয়াছে । পুরাণগুলিতে এই ভাবে 
প্রাচীন রাঙজগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওযা বা্ধ। তিহাসিক প্রচেষ্টা এদেশে এত বেনী 
ছিল যে, এদেশের রাঙ্ছগগণ তালপত্র, তেক্টটপত্র এবং কাগজ্ছের উপরও সম্যকৃ-বিশ্বাস স্থাপনা 
না করিদ্বা শিলাখণ্ডে ও তাত্রপত্রে___ঠাহাকের.কীন্ঠিকথ| উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। শোকের 
৮৮১০০ সথশাসনের যধ্যে সাজ ৪1৪৯ পাওয়া গিয়াছে । সেদিনও (৯৮০৫ খু; কে) 
অশোকের এলাহাবাদ ন্থশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়! জাহাঙ্গীর বাদশাহ ভাহার উপর 
্থীঘ্ঘ দৌরাম্মোর চিহ্ন বাশিযাছেন। দুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে গ্জানিতেন, হিন্দুরা তাহা 
আানিতেন নাঁ-_একপা কমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুর] আখ্যাস্মিক বিষয়ে বেলী ছন্থরাগী ছিলেন 
বলিয়া পাধিব কোন ব্যাপারেই তাহাদের অন্রাগের ক্রুট দেখ! যায় না। শিক, স্থাপতা প্রস্ৃতি 
ব্যাপারেও তাহার! অগচ্জরী হুইয়াছিলেন॥ এখনও জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধের যে সকল: 
কীর্িচিন্ধ পহত্র বৎসরের ন্ত্যাচার সহিদ জগতে টি কিয় ছে, নত কোন। 
তাহা নাই। দুললমানগণের ইতিহাধ লেখার প্রবৃত্তি ঠাহার! বৌদ্ধগণের নিকট পাইন 
ছিবেন। তাহাদের এশিহাতে প্রশান্ত 'মকাল হইল বিলুপ্ত হইস্াছে, এইজ ঠাহাদের 
শাতাপতপ্ুলি সুপ হয় নাই$ এবং ডা সভাতায় সমন সনন্াাতির ইতিহাসের জনতা 
করা হইয়াছে, এজন হয়ত সেগুলি ভিষ্কতে লুপ্ত নাও হুইতে পাকে। কিন্ত বাজ ঘদি মারহাটারা 
বিক্রী হইয়া ভারভ ব্নধিকার করিতেন, তবে বালাঙ্গি বিশ্বনাথ, নানা ফার্নাধিশ কিংবা 
স্বর পণ্ডিতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। বরগীরা হিন, 
শত সি: 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ২০১৫, 


সেইরূপ সাক্ষী) ইহারা প্রাবনের বাহিরে ছিল বলিযাই রক্ষা পাইয়াছে, ইহাদের একখানি 
'রাজমালা'_ত্রিপুরার ইতিহাস। হার একখানি কোচবিহারের ইত্তিহাস। আসামের 
অহম্‌ রাঙ্গাদের বুকুপ্জি 'অতি মূলাবান্‌ ইতিহাস । গেটসাছেৰ লিখিবাছেন-_“শহম্‌ রাজাদের 
বুরুঞ্জির মত এরূপ খাটি ও বিশ্বাসযোগা ইতিহাস ছুলন্ি। বুকক্ি-লেখকগণ সুসলমান 
ইতিবুন্রকারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বাসযোগা ও লিপিদক্ষ (” 

ধর্শের সংক্রব রাখার জন্ত পুরাণগ্ুলিতে রাঙ্জাদের কাহিনী কিছু কিছু বঙগায় "গাছে, 
(এবং ভগবান্‌ রামচন্দ্রের সংরবহেতু সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপাল-চরিত টি কিয়া আছে 

াষ্টরবিপ্নব আমাদের দেশের ইতিহাস-বিলোপেক প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া আরও 
একটি কারণ "মাছে, তাহা! এদেশে নব-রাক্ষণোর প্রভাব | এই নব-রাঙ্গপা জগতের সমপ্ত বিষয় 
হুইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয়! তাহাকে 'ন্তসূবী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহারা রাজন্তাবর্গের 
কীত্ঠি তি '্সকিঞিংকর মনে করিয়া তৎস্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেন 
নাই। পাধিব সমস্ত কীহির প্রতি ইহারা এদাসীল্ক দেখাইস্কাছেন। এই ইতিহাস- 
বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এত বেশী হইয়াছিল যে। প্রাচীন রাঙ্জগণ সঘক্ধে যত 
পল্লীগীতিকা! ছিল__তাহা! হারা হিন্দু সমাজ্ছের গণ্তী হইতে বিতাড়িত করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, নর-নারীর (প্রেমসন্দ্ধে সত্যঘটনা-মুলক যত কবিত্বপূণ 


নিডরপ কাহিনী দেশম প্রচলিত ছিল-_তাহা তাহাদের ভ্রকুটাতে অস্তহিত 
হইয়া গিয়াছে ।  মহযা, শ্তামরায় ও আহ! বন্ধুর ন্যায় আমর 
গীতি ময়মনসিংহে এখন আর হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে দেওয়া হয় না। বৃন্দাবন দাস 


(করঙ্গণ ) রোষ-কষারিত চক্ষে এই সকল দীতির প্রতি দৃষ্টি হানিয়! বলিয়াছেন, “এই ভাবে 
জগতের মিথ্যা কাল যায়।” বৈষ্ণব সমাঙ্ষ ইহা! হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ঠাহাদের মতে 
ধর্ুরুই এ্ররুত গুরু, যাতাপিতা কেহই নহেন। শরীরটা উপেক্ষণীয়_ইহ! কাহার নিকট, 
হইতে পাইয়াছ্ি, তাহা! জ্ানিবার কোন দরকার নাই,_কাহার দ্বার! ন্দাস্থার পুষ্টিসাধন 
হইয়াছে তাহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য গৌরবের বিষয় $ ক্কফদাস কবিবাঙ্গের মত প্রসিদ্ধ লেখক, 
খিনি বৈষণবগুরুদের কথা গ্রাতি পত্রে পত্রে স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড় 
রথ লিখিয়াছেন, তিনি একাটবার প্তাহ্ার যাতাপিতার নাম বলেন নাই। 
আমরা, এখন রাজমালা কা! ত্রিপুরার ইতিহাসসনবন্ধে আলোচন! করিব। ভারতবর্ষে 
বর্তমান কালে যত রাজ! বিশ্যযান আছেন, সাহান্ের মধ্যে তিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম । 
আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম এই বংশে আমর! পাইতেছি। 
ও না্মালার প্রথমাংশের নেক কথাই খাটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ 
করা! যাক না-_কিন্ধ পরবর্তী অংশ অধিক পরিমাণেই খাটি এতিহাসিক সঙ্যা। কল্হণের 
রাজতরঞ্রিলী হইতেও জআআমরা! এই পুন্তকখানিকে মোটের মাথা বেশী প্রামাণিক মনে করি। 
প্রথমাংশ প্রাভীন প্রবাদ ও গমনূলক | যাকতিপু্র রন তিপুর রাক্ছবংশের আদিপুরুফ বলিস 
কখিত। আহ্‌, কপিলা নদীর তীরে ভিবেগ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন 


৪ 


১০১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হার রাল্দোর পুর্ব সীষানায় মেখলী, পশ্চিমে কোচরত, উত্তরে তৈবঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে 
'আচরং ছিল এবং লৌকিক, বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিরা আব্যাত হইতেন। ত্রিপুরা 
রাগের অনাচার ও শরনাধ্য শ্রেনীতে বিবাহাদির জন্ত এই বংশে কিরাতন্ ঢুকিয়াছিল। 
এই কপিল-ছাশ্রষ “সাগর" নামক স্থানে নমবস্থিত ছিল। সাগর-দরিহিত বিস্তৃত ছুখণড পাঁচটি 
সম নগরী ও হুই লক্ষ লোকগহ ৯৬৯৮ ুষ্টা্ে জ-প্লাবনে ডুবি গিয়াছে। 

্লাজ-সাব্লাল্ল প্রথমভাগ__দৈতাখণ্ড, ত্রিপুরখণ্ড, ত্রিলোচনখও, দক্ষিণখও, 
তৈদক্ষিণথণ, প্রভীতখণ্ড। বুঝারখণ্ড, ছেংখোস্পাখু, ডাঙ্গরফাখণ, রদ্রযাণিকাখণ্--এই দশ 
খণ্ডে বিভক্র। 

প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কতে ছিল__সে বৃত্তান্ত ুক্রশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপপ্ডিতঘয় 
ভাষায় গন্ুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্্-যাণিক্য চস্তাই ছার্মভে্ের 
শরণাপন্ন হইলেন । ইনি অ্রিপুরভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া যে কাহিনী 
ক্তনাইলেন, তাহাই শুও্রেনল্ন্লা ৩৪ ববাত্পেন্ন্্ বাঙ্গলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া! 
লইলেন। (দ্সা্দিকাল হইতে ১৪৭৮ খু: )। 

দ্বিতী়ভাগ-মরমাণিকাখণ, বক্ষমাশিকাখণড, ধন্কমাণিকাখণ্ড, বিঙ্যমাণিকাখ, 'মনস্ত 
মাণিকাখও, উদয়মাণিকাশও, জয়মাণিকাখণ্ড, ক্মমরমাণিকা( ২য় )খ৩, রাজাধরমাণিক্যখ ও 
বশোধরমাণিকাখণ্ড ও কল্যাণমাণিকাখণ্ডেবিভক্র-_এবং একাদশ জন রাজ্গার বিবরণ-সংবলিত | 
এইভাগে ১৪৪৮ খুষ্টা হইতে ১৬৬+ খৃষটান্ব পর্ধান্ত ত্রিপুররাজ্যের ইতিহাস পুতথান্পৃঙ্ঘভাবে 
বিরত ব্দাছে। এই ভাগের সঙ্গল্িতা স্সিক্কাভ্ভব্বাঙ্গীষ্প, ইনি এই খণ্ড-ক্ষলনে 
সেনাপতি র€- চতুর নারায়ণের নিকট উপকরণ পাইন্াছিলেন। 

এই সময়ে প্রাচীন রাজ্মালার সংশোধন হু--*পুরাতন রাঙ্গমালা '্সাছিল রচিত। 
প্রসঙ্গতে অলগ্রিক ভাবা যে কুৎ্সিত।” “অলগ্রিক' নর্থ 'আসংলগ্র এবং কুৎসিত ভাষ! অর্থ খাটি, 
প্রার্ৃত। মনসামঙ্গল-রচক বিজ্য়গুপ্র যেরূপ তাহার পূর্ববর্তী কৰি কাণ! হরিদত্বের ভাষার, 
দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তহস্থব্ূপ। তথাপি ব্আামরা সেই প্রাচীন রান্দমালাখানি 
পাইলে বেশী সুখী হইতাম । 

স্ৃতীয়ভাগ-__গোবিন্দমাণিকা, ছত্রমাণিকা, রামমাণিকা, রছ্ছমাণিকা, মহেস্রমাণিকা, ধর 
মাণিকােয), মকুন্দমাপিকা, ইক্ছষাণিকা, জয়মাণিকা, উদয়মাণিক্ এই দশজন নৃপতির ইতিহাস- 
সংবলিত। ইহাতে ৯৬৬" ৃষ্াব্ধ হইতে সমষ্টাদশ শতাব্দীর কিক উদ্ধকাল পথ্যন্ত ঘটনার বিবরণ, 
আছে। এই ভাগ দুীজ্মনি। উজিল্লর-বিরচিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় ছুর্গাষণি 
উ্গির লিখিয়াছেন, তিনি পূর্বাপর শুধু, ভাষা পরিবর্তন করেন নাই, ত্র ও পুরাণাদি হইতে 
্মনেক তন তন্্য প্রবিষ্ট করাইয্বাছেন। যহারাজ ধর্্মমাণিক্যের (রক) রাজত্বকালে 


চু 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- ত্রিপুরা-রাজ্জা ১০১৭ 


"মাক্রমণ করিয়া! বলিয়াছেন, ইহা "লগ্রিক কুসিত।” এইখানে ন্মার একটি কথা বলার 
দরকার-_কোন কোন বিপুর-রাজেন্৷ লাষ মঙ্গোলিয়ান ভাবার চিন স্পষ্টই বহন করে, যথা 
“ছেং ঘোল্পা” প্ডাঙ্গর ফা” *শিতুঙ প্রন্ততি; এক সময়ে চীনরাঙ্জাদের প্রভাব বে 
ারাবর্ডের উত্তর সীমানার, বিশেষত; বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেশ হইয্াছিল-তাহার প্রমাণ 
আছে। উত্তরের প্রন্ভাব এদেশের শি্কলা্ও পরিদৃষ্ট হয়। বঙ্গিও ববীমান্‌, বীতপাল প্রন্থতি 
ভারতীয় শিল্পাচার্ধাগণের প্রভাব সুদূর উত্তর ও পূর্ব এশিমায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং ষদিও 
ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাব চীন-দ্াপানের 'সর্কত দুষ্ট হু, তথাপি চীন সন্্াটের অধিকার 
মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক্‌ পধ্যান্ত বাপক হইয়াছে বলিয়া! ষনে হয় ১ তন্্াদিতে দুষ্ট 
হয় বশিষ্ঠ নুনি চীনদেশে যাইয! তারিক সাধনা! শিখিষ্া আসিয়্াছিলেন। ভারতীয় রাজগণ 
বিশেষ মগধাদিপতিরা এমন কি: গৌঁডরাজগণের কেহ কেহ ভীনরাছ্দের নিকট দূত 
পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া বায় | এই বঙ্গদেশেরই অনেক দেবদুষ্ধির চক্ষু চীনদেশীয় 
লোকের চক্ষুর স্তায়। হয়ত প্রাচীন কোন যুগে উত্ধর দেশের ভাস্করগণ কখন কখনও 
এদেশে সুষ্ঠ নির্মাণ করিতেন, তাহাদের তান্িক্ষ শিম্কপরম্পরার প্রচেষ্টায় “দেবচকষুর” উক্ত 
সংস্কার চলিয়া আপিয়াছে। শ্তানবংলীয়দের উপাধি ত্রিপুরা ও নিকটব্তী জনপদের রাঙ্গার। 
এহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

মুসলমানদিগের প্রাধান্তের সময়ে সন্ষুমদার, জুমলাদার, খাসনবিস, যহালানবিস প্রভৃতি 
উপাধি বারা ব্রা্ণগণও পরিচিত হইতেন। ত্রিপুর-রাজগণের এরূপ চৈনিক বা শ্ানদিগের 
উপাধি গরহণ করা কিছুমাত্র সন্তুব নহে। 

"আমর পূর্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৪ জন রাঙ্গার নাম 
পাশা মার। জনক ইহাদের মধ্যে সপ্থানীয়--হরাং জা, হইতে মহারাঙ্গ বীরকিকস 
[কিশোরখাণিকা পথ্যন্ত ১৭+ জন ত্রিপুরার বাজার নাম রাঙ্গবংপাবলীতে আছে। জ্রথ 
নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা এবং বাতির শত রুই এই জিপুর-যাজদের 'আনিপুকুষ 
কিনা) এই সকল রহ প্রশ্নপমাধানের স্থান এখানে নহে। যখন চনথধাবংায় রাজগণের 
গোড়াই উরতিহাসিক গলদ দুষ্ট হয় (নসর্থাৎ কোন জ্যোতিষ হইতে মানবের স্াবিরভাব- 
ব্যাপার ্রতিহাসিকগণের ধারণার অতীত ), তখন: শুধু, জিপুররাজপণের কথা নহে, সেই 
চশরসধাবংশের : অভিমানী সমস্ত রাঙ্গগণের বংশীব্লীরই আদিকথা ঘোর শন্ধকারাবৃত | এই- 
মকল জন্লনা-কলপনা লইয়া কালক্ষয় করা বিফল। 

: সুর নাবী তরিপুররাঙছ পরম 'আসিযাছিলেন, ভাহারা থে বিকৃত কিরাত ও 


প্স্মাবমি না দেখিল হিঙ্গ সাধু ধশ্থ। সেই হেতু: হুপত্ি হইল 

ন আরশ: দানধসথ না দেবিল আগৰ প্্াপ। খেশা না 

পঠিস নাহি কোন জান। দীক্ষিত না হৈল, দেবি না চিনিল। সঙ্োকের বাবস্থার কিছু না 

দেখি: কিরাসত-রকৃতি হৈল কিরাত-দাচাক* ধু; ইহাই: যবে নহে, বিপু নিজেকে 
বর বলিয়া ঘোষণা কৰিলেন। 


ভি 


১০১৮ বৃহত্ বঙ্গ 


ক্মাপনাকে ক্দাঁপনে দেবতা! করে জ্ঞান । 

যান! করে অন্তে বদি করে যজ্ঞ দান ”-_রাজমালা, ত্রিপুরখণ্ড। 
কিন্তু তাহার অত্যাচার ও 'অনীশ্বর-বান বন্ন্ধরা বেশী দিন সহ করিতে পারলেন না। 
[তিনি নিহত হইলেন এবং তৎশদ্থী হীরার গণ্ভে শিবাংশে ্রিলোচন রাজার জন্ম হইল। এই 
শিব হইতে উদ্ভবের প্রবাদ কুডবিহারের রাজ্াদেরও শাছে। প্রাসৃজ্যোতিরপুরের বাণ রাজ! 
শিবের পৃতবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত ন্দাছে শিব কান্িক হইভেও উহাকে বেনী ভাল- 
বাগিতেন। কোচ, কিরাত প্রকৃতি ক্ছাতীয় লোকের! শিবের নসর বলিয়া! কমিত হইয়াছে । 
হীরার গঞ্ডে শিবের রসে উৎপন্প বলিয়া! ত্রিলোচন রাজা পরম 
পর শিলা শব হইলেন ইহার পাক না ছিল পড়াই ইনি বিপু 
রানের ক্ষেতর-পুত, স্থতরাং চক্রবংশীক্ চিহব__নিশান ও চন্্ধ্বজের উত্তরাধিকারী, এদিকে 
শিবশস্থত-_এজন্ত জিশৃলচিফযুক্র ব্বন্গও ব্যবহার করিতেন | তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের 

ধ্বজে চত্র ও ত্রিশুল উভ্ভয়বিধ চিন দৃষ্ট হয়। 
ভ্িলোচন রাজ্জার সময়ে রাঙ্জ্ে কয়েকটি পরিবর্ধন ঘটিয়াছিল। কপিলমুনির আাশ্রম-__ 
ভিবেগে প্রথমত; এই বংশের রাঙ্গধানী ছিল। ভ্রিপুর খুব পরাক্রমশালী রাঙ্গা ছিলেন এবং 
গিট বহু রাজ) জয় করিয়াছিলেন । কিন্ত ঠাহার রাজ্জো নানা পার্বাত্য- 
জাতির বাস হেতু__দেশমর শনার্য-প্রাব ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
ভিলোচন সঙ্সপ্রথম বরিপুর-সমাঙজে সার্া-মাচার প্রতিষ্িত করেন। তিনি সমুস্রকূল হইতে 
চদুদ্শ দেবতা ন্মানিযা রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাহাদের সঙ্গে যে সকল “দেওড়াই' 
পুরোহিত আসিলেন, হার! লোকদিগকে ন্মারা চার শিখাইলেন। ভিলোচন রাঙ্গার 
রানের দ্বিতীয় গতর ঘটনা,কাছাড়ের রাজার ( হেরদাধিপতির ) কন্ঠার সঙ্গে 
িগুবেবরের বিবাহ । অপুত্রক হেরদাদিপতি তাহার এক দৌহিত্রকে বাঙ্ছোের উত্তরাধিকারী 
করেন। এই ছই াঙদোর সঙ্গে এবংবিধ সম্বন্ধ হও জিলোচনের পুত্রের রাজোর সীম! ও 
শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। কথিত: ন্াছে, ত্সিলোচন ঘৃি্ঠিরের 

জাবিপতির কপার 


হেরখরাঙ্দোর অধিকার লা করেন । তিনিই ছিলেন সরবাঙ্গো্ট ।_ বসার একাদশ জনের মধ্যে 
ক্ো্ট “দক্ষিণ' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশঙ্গনের প্রত্যেককে পাচ 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরা-রাজ্য ১০১৯ 
খলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ব্রবক্র-ভীরে দক্ষিণ রাজার সৈস্তেরা 
'াখ্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিয়া অনেকে (৫*** ) ধ্বংস পাইল। 


দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ রাজ্জা হইয়া মেখলী রাজার ( মণিপরেশখবরের ) কন্ঠাকে বিবাহ 
করিলেন । স্তরাং ত্রপুর-াঙ্গগণ কাছাড় ও ষণিপুরের রাজাদের সঙ্গে আদান-প্রদান 
ঘাণ তাহাদের সামানদিক প্রশ্নটি সারও একটু জটিল করিয়া সুলিলেন। তৈচক্ষিণ হইতে 
একচমিশ স্থানীয় ছুপতি শিক্ষারা্জ নরনাংস খাইতেন বলিছা প্রবাদ 'আছে। এই সময়ে 
ছান্ুল নগর ( কৈলাসহরের মন্তবর্তী) শিবষন্দিরাদি শোভিত হই! সদুদ্শালী হইন্থা উঠে। 
জর, হইতে ৯ স্থানীয় কুমার রাঙ্গা' অনেক সময়ে এই নগরীতে বাস করিতেন | কাছাড়ের 
সঙ্গে ব্রিপুর-রাঙ্গগণের স্স্ধ বনিষ্ঠতর হইল। ক্রন্থা হইতে ১*৭ স্থানীয় প্রতীত নামক 
অরিপুর-রাঙ্গের সহিত হ্রঘরাঙ্গের একসময়ে খুব বেশী ভাৰ হইয়াছিল। উম্ম কুলই 
উত্তরকালে একবাক্তি হইতে সম্ভৃত, একগন্ত ছুই রাজ! একত্র হই! উভয়রাজ্য শাসন করিবেন, 
'এই মনন্থ করিয়াছিলেন । এদিকে কামাখ্যা, জন পাহাড় প্রনৃতি দেশের রাজারা দেখিলেন, 
এই ছুই পরাক্রান্ত রাঙ্গা সম্মিলিত হুইলে পার্ব্ক ফলাঙ্াপ্তলি ইহাদের জোর অন্ত 
হইয়া যাইতে বিপখ হইবে ন1। স্থৃতরাং তাহারা তক্রান্ত করিয়া এক সুন্দরী রমণীকে 
ইহাদের মধ্যে তেদ জন্মাইবার নানারূপ শিক্ষা দিয়া ছেট্রূপ রাজ্য়ের নিকট প্রেরণ 
করেন। গ্াহাদের উদ্দে্ত সফল হইয়াছিল। হন্দ-উপন্থন্দের মত, ছুই রাজা এই রমদীকে 
উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে মুদ্ধবিগ্রহে উদ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পেষে হেরখরাজ 
অন্তপ্ত হইআ্ বিপুর-রাজের বিরুদ্ধে সংকলিত অভিযান 
পরিত্যাগ করিলেন । রাঙ্গা হিমতি (প্রভীত হইতে ৫ম স্থানীয় ) 
রাঙ্গামাটি দখল করেন। রাঙ্গামাটিতে 'লিকা' লামক এক জাতি বাস করিত, তাহারা যুদ্ধ 
পরাস্ত হইল। এই রাজা অধিকার কৰিয়। ভ্রিপুর-রাজ্গ নিযহুমিতে "ধতরণ করিয়া 
বঙ্গদেশের বিশাল-গড় পরনথৃতি পর্বন্-সন্লিহিতত পল্ীগ্ুলি দখল করিয়া লইলেন। ঝাঙ্গামাটিতেই 
হিমতি রাঙ্তার: ক্দতি বৃন্ধ বয়সে মৃত্যু টে - যে স্থানে তাহার 
ভৌতিক দেহ চিতাপ্সিতে দণ্ড করা! হয়, সেই স্থানের নাম “বৈকুষ্ঠপুর+ 
দিয় জরিপুরবাসীর! এক মঠ নিষ্্াণ করেন । 
দ্রহথ. হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেতখোল্পা রাজার সময়ে গৌঁড়ের রাজার এক প্রবল- 
পরাক্ান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিপুর-রাজ্যের দক্ষিণাংশ লুষঠনাদি করাতে উদ 
রাঙ্গার যধযো যুন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেনাপতি হীরাবস্ত বাঁ 
কী বা ছেখোল্পা।  পৌঁ়স্বরের ছুই তিন লক্ষ সৈসত লইমা ছেংখোল্পার সহিত মুধ 
'আসিলেন। তরিপুরুরাক্ষ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
টি লাগিলেন, কিন্ত তিপুরার মহারাজ্জী ভরিপুরাহ্দরী স্বীয় কাপুরুষ 
মথাাজী বিরহী স্থামীকে বিস্তর ভগনা করিয়া স্বীয় সৈঙ্গণলের নেতৃত্ব করিতে 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সাহার উসাহ্বাক্যে বরিপুর-সৈল্তের জীবন পণ করিয়া 
৯. 


তি রাজ 


বিপাল-াড়, বৈকুটপুর 


৪ 


১০২০ বৃহ বঙ্গ 


সুদ্ধ করিতে ঙ্গীকার. করিল । তিনি ব্রিপুর-সৈল্সদিগকে পুত্র বলিয়া সন্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “গৌড়সৈন্ক আসিয়াছে যেন বম কাল। তোমার হপতি হৈল বনের শ্বগাল। 
যুদ্ধ করিবারে আমি বাইক আপনে । বেই জন. বীর: হও. চল আমা! সনে ।”  (রাজমালা।, 
ছেখঝোস্পাখও )।  ঠাহান্ের অনুকূল প্রতিশ্রুতি পাইয়া: মহাদেবী স্থস* বন্ধন-কার্ধ্যের 
তন্াবধাহিকা। হইয়া, মহিষ, গবষ, মেষ, হংস, হরিণ, নানার্প পক্ষী, "মসংখ্য- শুকর 
প্রন্ঠতির মাংস রন্ধন করাইলেন, “সহজ সহজ মস্তের. কলদ ও দর্ষি-ছগ্চাদির, ভা” 
আনীত হইল এবং ত্রিপুরার কুকি ৪ রাজ-সৈল্ক একত্র হুইয়! মহারাজ্জীর এই খান্ধ-সন্কার 
উপভোগ করিয়া ভৃষ্ত. হইল মহারাক্্ীর রণবেশ : ও উগ্রচণডী সুষ্ঠি দেখিয়া “অগত্যা 
রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল। * হাবাবস্ত খবর খড্পোর কোষ ব্ণনিশ্ষিত-ছিল এবং 
মাথার সোনার পাগলী এবং শঙ্গে সোনার “জিরা _.( বর্ম) ঝলমল করিতেছিল।- জিপুর- 
সৈন্য মহাাজ্ঞীর নেকৃচ্ে ছক্রয়বেগে .গৌড়সৈস্তকে_ নদাক্রমণ করিল এবং হীরাবন্ত খামের 
রাজ্সবেশ লক্ষা: করিয়া স্তাহার, দিকেই 'ক্দোরে: জাক্রমপ- চালাইল।  গৌড়গৈল্ পরিণামে 
ছন্দ দিয়া পলাইযা_গেল।- কথিত 'সাছে এই মহাহবে একলক্ষ সৈস্ত নিহত হইয়াছিল । 
এই সময়ে রাঙা উর্ধাদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি-.নুণুহ্ীন কবন্ধ আকাশে -লাচিতেছে, 
একদগ নৃতা করিয়া! কবন্ধ ধরাশায়ী হইল।- এক লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে লাকি রণক্ষেত্র 
একটি কবন্ধ দেখা দেয়।1 রাঙ্গা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে॥ ভীরু রাজ! 
চোখে গরিমা ফুল দেখিয়াছিলেন, কিংকা! করগ্ধ দেশিয়াছিলেন বলা যায় না। যুদ্ধ জয় 
করিয! ছেংঘোম্পাঁ সেই হুতাহুত- সসন্ত-সঙগুল যুদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বসিবার উপযোগী 
পাইলেন না/-. তখন, হ্াহার, জামাতা -রশে পিত্ত এক. ্মতিকায় হরর বৃহৎ দন্ত 
খলগাঘাতে, কাটিয়া রাজাকে -বসিবার-ছ্থান করিয়! দিলেন। রাজা! জগামাতার বিক্রম দেখি! 
শ্রী হইলেন_এবং জামাতাকে সপ্গানিত করিলেন। তদবধি রাজপুত্রদের সঙ্গে ত্রিপুরা 
রান্গ-্ছামাতারা একবজে_ একাসনে বসিবার ন্্িকার পাইলেন এবং. ক্গাঘাতারা! পেনাপতির 
পদ প্রাথথ হইলেন। : ইহার, পর্বে ঠাঙাছের প্রত্যেকের জন্তাক্ম-সরকারের দৈনিক একসের 
- যা চাউল বরাদ্দ ছিল। বিপু হন্দরী_ জোয়ান ডি ন্ার্কের প্রায় গেড়পত বৎসর পূর্বে 
বিশ্বমান ছিলেন। ি07৯:523১:,১ 


৯ নি সে গণ বে প্রবেশিল 
আহার রা হাত সোনার গেল & 
রি * টা 
ক শত পক্ষাপ সন ত্রিপুর বন. (১২৪*খ্‌:), 
৯ টিনতুস রাতে 
শুনে এবং ছুলসীবাসের শে এক লক্ষ লো 
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গৌড়েবর ছিলেন: সম্ভবত; লঙ্গণসেনের বংশধর নবরপশ্রামের কোন রাঙ্গা । * পূর্ববঙ্গ 
তখনও হিন্দু শাসন হু ছিল কেশবসেন অথবা কনৌন্গ মাধব হয়ত এই সমস ্রামে 
রাঙ্ন্ব করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই !পৌকেস্বর' উপাধি ধারণ করিতেন। 

ছেংধোস্পার পূত্র আচোঙ্গ ফার সমজ্ধে গার: একটি প্রথা প্রবপ্তিত হয়। রাজার নাম, 
'অন্থসারে শুধু পমা রানী” যোগ দিলা মহারাজ্ঞীর নাম রচিত: হইত, ষণা! 'আচোঙ্গের মহিষীর 
উপাধি হইল: প্আচোঙ্গ মাঁরানীণ, ; তৎপুজ *খিচোঙ্গের” ্রাজ্জী “শিচোদ্গ মরাণীগ- এই 
নামে "্মভিছিত হুইতেন । কিন্তু এই প্রথা গু দীর্ঘকাল ছিল না! । আচোঙগরাজ জয়ন্ের 
( নৈস্তাপাহাড় ) রাঙ্গ-কন্ার পাণিগ্রহণ  করেন।: স্তরাং ত্রিপুত্ররাজ্ছের সঙ্গে কাছাড়, 
মণিপুর :ও জৈস্তাপাহাড়-রাজের "দান্গান-পরদানের - সম্বন্ধ হইয়াছিলা। আচোগ্গ রাজ্জার 
পুত্র ডার্গর ফার :১৮ট পুত্র জন্মে; ইহাদের কাহাকে রান্জাদ্দান করিবেন, এই : সমন্তায় 
তিনি বিরত হইয়া, পড়েন ;. সবশেষে, স্থির কৰিলেন, হিনি সর্বাশেক্ষ! বৃদ্ধিমান্‌ তিনিই 
রাজ্ছোর অধিকারী হইবেন। বুদ্ধির শ্ে্্ব নিরূপণ করিবার, ন্ক্ক-ভিনি ১৮টি শৃজকেই 
একস্থানে খাওঘাইতে বসাইর কুকুর-রক্ষককে ভ্রিশটি নদনুক্ত কুকুর ছাড়িরা। দিতে ইঙ্গিত 
করিলেন । কুধান্ত কুককুরগুলি ছুটির! গ্মাপিয়া। কুমারগণের পানে সুখ দিল, হুতরাং তাহারা 
খাসকত্যাগ করিয়া উঠিযা পড়িলেন ১. সর্ঝকনিষ্ঠ পুর বধ ফা কিন্তু ্মাসন ত্যাগ: করিলেন না, 
কুকুর তদীয় কপাররের সরিহিত, দেখিয়া ভিনিংদুর হুইতে ভাত ছাড়াই দিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কুনুরগুলি দূরেই রহিযা গেল, ইতিমধ্যে তিনি ন্দা্ার সমাধা করিয়া কেলিলেন। 
কনি পুত্রের বুদ্ধির পরিচয় -পাইয়া রপ্ত ফাকে গৌঁকেশ্বরের ভান পাঠাইযা। দিলেন এবং 
বাকী, ১৭ জনের মাধো রাঙ্ছ্য বিভাগ করিয়া গাহাদিগকে পরাঙ্গাফা”্নামক জোর পুতের গদীনে 
শাসনকর্তা, নিযুক্ত -করিলেন। রাজা যৌবরাদ্জা পাইরা পরাঙ্জনগরেপ স্বীয় রাজধানী 
স্থাপন .করিলেন। তৎপরে নিপ্ললিখিত স্থানগ্থলির শাসনভাঁর অপরাপর কুমারদের মধ্যে 
বিভাগ: করিয়া দিলেন--(১)-কাইচরঙ্গ : (২) ব্চরঙ্গ : (৩) তাকক_ ($) বিশালগড় 
(9) খুটসুড়া। (৯) নাকি বাড়ী (৭) আগরতলা, (+াগরফা পুরে রাঙ্গা 'সাগরতল| দিল” 
__ডাঙ্দ্াখ্ রাজমালা ) (৮) সধুগ্রাম, (৯) ব্নগর (১+) খানাংচি (১১) ধোপাপাধর 
(১২) লাউগঞ্গা :(১০) মোহিরীগঞ্গ: (১৪) বরাক ননীতীর -্সবধি (১৫) তেলাইধগ 
(১৬) মনিপুব। : রাজাফা-_-সকলের উপরে; তিনি: রাজনগরে বাস স্থাপন করিলেন, 'ভাহা 
পূর্বেই উত্ত হইয়াছে । এই প্রদেশগুলি এক বহু বিস্কৃত রাজ্দোর নীম প্রদর্শন 
করে।_ একদিকে পক্সাননী--পর- দিকে_ নাগা-পাহাড়।- উততবে' খাসিছা পাহাড় এবং 
দক্ষিণে সমুদ্র--মোটানুটি এই ভাবে সীমা নির্দেশ কর! ঘাইতে পারে । 

রুফা বহসৈন্ত ও ধনরগ্ক লইয়া গৌড়ে গমন করেন ।... গৌড়েশখরের সঙ্গে ভাদরফার 
_বিংশষ সৌহাদদ্য ও মৈতী ছিল :এবং রদ তথায় থাকিয়া স্াঙ্সনীতি শিখিতে পারিবেন” 

্ঁ এ হে এই পুরা হইল। 

(শৌড়েশে লেনবং ঝা্দপণ ছিল )"_অিপর-ংশাবলী। 
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শিতা - যহারান্দের এই অভিপ্রার ছিল॥ ব্রার বাতা -পুত্র-বিরহে, যে বিলাপ 
করিয়াছিলেন, তাহা! লইয়া, নেক পল্লীগাথা রচিত হুইরাছিল_ ( “তান: মাতা মন: 
ছয়ে কাদিল বিস্তর সে কথ নীতেতে গায় লোকে ততঃপর 
হিপুরার কত যঙ্জ ছাগ নহে বাঙ্ছে। সেই হথ্ে গীত গাছ অরিপুর 
সাজে ।"-__রান্গমালা, ভাঙ্গরফা খণ্:)। গৌঁড়েশ্বর- রন্ফাকে 
আশ্রয় দিলেন 7 তাহার সৈল্পেরা ঘুদুরা-কীট যাটী হইতে ধরি! খাইত, এইজস্ত গোডীম্নেরা 
লরি তাহাদিগকে উপহাস করিত । গৌড়েস্বর তাহা! শুনিয়া রাঙ্গকুমারকে 
এজন একটু ঠাট্টা করেন। রপ্নফা বলিলেন, পত্রিপুরার ভদ্রসমান্জে__ 
রাঙ্গবংশে এরূপ আচার নাই । 'আমাছের রাজ্োর কুকী প্রজ্ঞার! এইরূপ শান্ত খাইয়া থাকে ।” 
গড়ের এই উত্তরে জ্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রস্থতি বিভিন্ন জাতীয় ্রলার 
বাস-বিশিষ্ট তরিপুর-সাস্রাঙ্ছোর বিশালতা অনুমান করিঘা শরদধাপূর্ণ হইলেন। 
একদা সুজ ধোমবারে যথারীতি গৌড়ের বেশ্যার! রাজদর্নার্থ রাজপ্রাসাদে সমাগত 
হইল। ইহার! সমারোহ করিয়া ক্মাপিতেছিল, কাহারণ নফর চাকরেরা ্বর্ণধচিত নিশান লইয়া 
অখে জণো চলিয়াছে ; কোন রমণী রত্তহৃষিত বার ও মণিষাপিক্যের গহন! পরিয়া ঘোড়ায় 
চড়িযা আসিতেছে, কেহ শকটে চলিরাছে; তাহাদের প্প্রধানিকা” বহুদূলাবন্াবূত 
চৌদোলায় সাইতেছে, উৎসুক দর্শকগণ চৌদোলার: নিকট ভিড় কৰিলে ছড়িপারেরা বেত্া্গাত 
করিয়া জনতা ঠেকাইয়া রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া কুমার: রঞ্ফা এধানিকাকে 
গড়ের রাজী যনে করিয়া সে মাইরা অণে গাড়াইলেন এবং ভুমি হইয়া পরণাষ করিলেন। 
চত্দিকে হাসির রোল: পড়িযা গেল।. সেই শ্রধানা গণিকার চক্ষেও হাসি খেলিক্া গেল), 
কুমারের সু ওবুদ্ধিহীনতা ছেখিযা হার পা, হইল । এই ঘটনা! গৌডেশ্বরের ্যাণে 
গেল। তিনি কুমারকে সমন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন ।: লক্ছায় র্ুফার সুখ সাঙ্গ! হইয়া গেল ) 
ভিন মাড় পাবে মতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি: উহাকে মহারাজী বলিয়া ভুল 
করিযাছিলেন। বাদসাহ কুমারের এই: নিষ্পাপ জৃদয়ের সারলো 
সি সত হইয়া ্চাসা করিলেন, "তোমার সুখ জান দেখিতেছি; তোমার : 
পিতা কি তোমাকে রীতিষত বৃদ্ধি পাঠান না।” বন্ধা বলিলেন, “মামি কনিষঠপৃত, পিতা 
আামাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন এবং নপরাপর ভরাতাদিগের ষধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া 
দিয়াছেন।”, 
শৌডেখর এই কথায় কোধান্থিত হইলেন এবং গভাকে পিকরাজয বলপূরবক গ্রহণ. 
করিবার জন্য বহু সৈত্যসমেত ভরিপুরায় পাঠাইয়া ছিলেন।- “জমির শ্বার গড়ে যে যুদ্ধ... 
ন রি হইল, তাহাতে ভাঙ্গরফা পরাস্ত: হইয়। পব্্তে পলাইলেন, 
৯ চনহ হার সত্য হইল।: এ 


বার মাতার পুত- 
দির, শনীগাা। 
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উল্লিখিত আছে__মধা, থানাহচি,. তৈতানব, ছাত্র নদী ( এইখানে ভ্রাতৃগণ পৃষ্ভঙ্গ দেওয়ার 
মধণা করেন ), তৈলাইঙ্গ, কাবট (এই স্থানে ভ্রাতারা! বন্দী হইয়া! ক্রন্দন করিত্বাছিলেন ), 
সমার (এই স্থানে এক রাজকুষারের শিব কন্ঠিত হইযাছিল ) ( জামরা এখানে কালীপ্রসঙ্নবারুর 
সহিত একমত হইযা_ুড়া অর্থে পর্বতের শৃঙ্গ মনে করিতে পারি: না), তৈলাইফ্দ (এই 
স্থানে ভ্রাতারা খাস্থাভাবে কদলীর খোপা স্বাইন্কাছিলেন )। 

যুদ্ধ জয় করি রত্রফাঁ গৌঁড়েশ্বরকে বহু হান্তী ও জন্তান্ত উপচৌকন প্রদান করেন । 
রদ্ফা গোঁডেস্বর হইতে “মাণিকা” উপাধি প্রাপ্ত হন। র্কার সুরা পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
তারিখ ১৩৯৩ পৃঃ শন্থ | সুলতান সামন্সদ্দিন ৯৩৪৭ খৃঃ হইতে 
১৩২৮ পৃঃ অন্ধ পর্যন্ত রাজন্থ করেন। ইহার জ্জা্জনগর (ত্রিপুরা) 
'শাজমণ করিয়া বহু র্থ ও হী পাওয়ার কথ ইতিহাসে পাওয়া যায জুতরাং খুব সন্ভব 
স্থপতান সামন্ছদ্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজাদের “মাণিকা” উপাধি চলি ব্দাসিঘাছে। মহারাজ 
পাবা! রদ্ধমাণিকোর সঙ্গে গৌ়েশ্বরের এই সৌছাদ্দোর হেতুতে তিনি 
বাঙ্গল! হইতে ১,*** ঘর বাঙ্গালী লইয়া! গিয়া! তথা তাহাদিগকে 
উপনিবিষ্ট করিবার অনুমতি পাইস্াছিলেন।: তদস্থারে ভিনি বঙ্গে গ্রাম হইতে ৪,৮** 
সেনা 'ও বহু ভগ্রলোক লইয়া তাহার রান্দ্যে বাস করাইয়াছিলেন। রাঙ্গামাটিতে ছই হান্সার 
খর, এক হাজ্জার, 4** এবং হ্বীরাপুরে ৫** খর 
85 বা পান নি ইহাদের গ্মনেকে শৈল্ত- 
শরেনীতৃক্ত হইয়াছিল। রক্ষমাণিক্যের সময় হইতে বাঙ্গালীর সঙ্গে এই ভাবে জ্রিপূরার ষখন্ধ 
খনি্ঠতর হওয়ায় তথায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষা প্রবেশের পথ ্থগম করিয়া দিয়াছিল। 


হুলতান সামহন্দিন। 


টি ৮ হইলেন। : তিনিই ত্রিপুর- 
ভাষা হুইতে বান্গমালা বাঙ্গলা পরার অনুদিত করাইফ্াছেন। 
পুর্বে রাজমালা ছিল ত্িগু ভাষাতে পনমারে গাঘিল সব সকলে বুঝিতে । “ভাষাতে 


৪ 


১০২৪, বুহ্দ বঙ্গ 
ধর্খরাজ রাজযাল!-কৈল। বাজ্জমালা বলিরালোকেতে নাম হৈল।” এতদ্বারা! বোঝা। 
বায় ত্রিপুরার বুহৎ সাগ্রাজো তখন বাঙ্গলা। ভাষাই প্রচলিত হুইয়াছিল। ধশ্মমাশিকোর 
সমন্ধে বহু দীপি -খনন করা হইয়াছিল । কুমিল্লার বৃহৎ পবর্্পাগর” এই বাঙ্গার প্রধান 
কীন্মি। ইনি বহু জাক্ষণকে ভূমি দান করিসাছিলেন। একখানি: তাজ্রপত্রের কতকাংশ 
সঙ্গমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে-_উহ্না ১৩৮* (১৪৫৮ খু ) শকে প্রদত্ত হইয়াছিল । 
[জিলোচন রাজার সম - হইতে_ »জগন সেনাপতি উপর সৈন্তবিভাগেন কর্তৃত্ব দেওয়া 
হইস়্াছিল। ইহার! ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া! উঠে। ধণ্র্মাণিক্ের 
অগা (কক পু প্রভাপমাণিকযানমত্যাচারী হওয়া সেনাপতিগণ ভাহাকে হত্যা 
১ করে খাত্রী তৎকনিষ্ট বন্তকে লুকাইঘা রাখেন-__-বালক তখন 
এক্সাদশবর্বায় 'ছিলেন। পুরোহিত ইহাকে লইঘা আসেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজপদে 
অভিথিক্ক করেন। প্রধান সেনাপতি ইহাকে স্বীয় কন্ঠ দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার 
ইতিহাস-বিতরত রান্তী_-কমণা! দেবী | ধন্ষমাণিকা সিংহাসনে ব্দারচ হই অনল বয়সেই 
এীণের তাক ক্মকিজ্ঞতা দে্খাইতে লাগিলেন | ইনিই অরিপুরু-ান্ছোর নঅবিসবাদিতভাবে 
ব্লাক _১১৯+ বর্শা - ইহার পুরোছিতই প্রধান মধী-ছিলেন, রাজমালায় 
সি) ইহাকে বলি রাঙ্ছার পুরোহিত ভার্গবের সঙ্গে উপমিত কর! হইয়াছে । 
প্রথমে রাঙ্ছার সর্ধ প্রধান কাধ্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্দা কর!। 
প্রত্যেক লেনাপতির ্সধীন ৫,*** সৈঙ্ক ছিল, সুতন্থাং ১* জন সেনাপতি ৫ হাজ্জার সৈন্ঠের 
অগিনাঘক ছিলেন । এই দশ জন সেনাপতির জভঙ্গীতে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত। 
পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, “কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ | নখে ছেদি বৃক্ষে, 
কেন কুঠার লাগাহ। মহা! ব্যাধি জগ্সে বি ধিকা্গ হয়। বিরুতি ন্সাকার দেখি লজ্জা 
থে জন্ময়। আন দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে।. তবে তাকে উপহাস না! করে সকলে । 
'্তি শিষ্ট না হইবে নাভিক্রোধমতি। এই মতে বু্ায়েছে শুক্র -বৃহস্পতি। রান্গসিক ভাব 
বদি রাঙ্গার না হয়। ন্মতি শিষ্ট হৈলে তার জীবন সংশয় ॥ (রাজমালা, ধ্ামাণিকাখণ )। 
পুরোহিতের উপদেশে রাজা! তিন মাপ কাল অস্তঃপুরে থাকিয়া! ম্লবিগ্থা শিখিতে লাগিলেন, 
গ্াহার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করি ইনি কাহারও সহিত দেখা! করিতেন, 
না, এমন কি সহারাজ্জী কমলা! দেবীও তথাত্থ ঢুকিতে পারিতেন 
পাগলে হা! না। অতঃপর একবানে সেনাপতিরিগকে রানদদ্শনের নহি" 
দেওয়া হইল; রান্দগ্বহে ৩০৪০ দন স্প্তধাতক প্রদ্ঞত ছিল। সেনাপতির যখন রাঙ্জাকে 
প্রণাম করিয়া ফিরিক্া বাইবেন, তখন ুপ্রবাতক-দল রাজার ইঙ্গিতে তাহাদের প্রত্যেককে 
বধ করিল এই লেনাপতিগণের বলপূশধ মণ্ডলী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাস স্বীয় 
প্রভাকে লন্ত ভাঙ্রের সায় বিরান্গ করিতে লাগিলেন। এত 
 লিনাপতিগণের খু লি হইল) ছাদের -ুরপৌরগণকে পন্য বখ করা হইল 
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ধ্তমাণিকোর বার কোটি পদাতিক সৈ্ত ছিল। এই বর্ণনা নিশ্চয়ই বআঅতিরক্রিত। 
লেনাপতিগণের উপাধি হইল “বড়”? এই ছু্র্ম সৈলবল লইঙ্কা তিপুরেশ্বর যেহেরকুল, 
পাটাকারা, গঙ্গামগুল, বাগসারি প্রতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশ: বঙ্গদেশের নি্ন্ুমির 
এতি লোবুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বেছু্া, ভাহগাছ প্রতি দেশের জল কাটিয়া তিনি 
আবাদ করাইলেন। নবশেষে পৌড়েস্বরের রাঙ্যান্তগত বরদাখাত পরগনা বলপূর্ধক অধিকার 
করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গৌড়েবরকে অধরা করিয। ব্তমাণিকোর ক্সনগত্য 
স্বীকার করিলেন। কেবল বিদ্রোহী রহিল খণ্ডল; এই রাঙ্গযও 
গৌড়েশবরের রাঙ্ছোর ন্তগত ছিল এবং ছ্বাদশ 'বসিক' বা 
মগুলেশ্ববের স্বারা শাসিত হইত। ধন্তমাণিকা তথা এক সেনাপতি পাঠাইয়া ঠাহাকে 
শাসনকর্া নিমুক্ত করিলেন। বসিকেরা ইহাকে ধরি! লই গিয়া! গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির 
করাইলেন। হস্তীর পদতলে নিশ্পেষিত করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার হ্রুম হইল। কিন্ত 
এই ছুর্ম সেনাপতি খড্াবারা বিশজন সেনাকে হত্যা করিয়া হস্তীরশুণডের উপর ক্রমাগত 
খর্গাঘাত করিতে লাগিলেন। হৃস্তী ছুটিযা পলাইয়! গেল, কিন্ধ সেনাপতির খড়গ ভাঙগিসাঁ 
পেনাপ্ি চাপ গিয়াছিল_-এই বস্থায় াহাকে অন হ্ীর পদতলে ফেলিয়া বখ 
করা হইল। রাঙ্গমালায় লিখিত '্াছে, এই অদ্ুত কর্মী সেনাপতির 
বীরত্বের কথা গুনিযা কেন ইহাকে হত্যা করা হুইল বলিষা গৌডেশ্বর ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ধন্সমাণিকোর ক্রোধ কালানলের ন্যায় জলিয়া 
উঠিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিতেন। স্বীয় ক্রোধ প্রচ্ছর রাখিয়া 
[তিনি খণ্ডলের ঝুসিকদিগের সহিত সন্ধির প্রন্তাব করিয়া গ্রাহাদিগকে সী রাঙ্জধানীতে 
'ডাকাইয়া আনিয়া কৌশলে প্রত্যেকটিকে হত্যা করিয়া খণল নির্ধিবাদে দ্ধিকার .করিলেন। 
ধন্তমাণিকোর- প্রধান সেনাপতি ছিলেন “চয়চাগ” ইনি খণডলবাসীদের সরব লু$ন করিয়া 
প্রত্যেক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়া ভিক্ষুক করিয়া ছাড়ি দিলেন। 
ধন্তমাণিক্য তাহার সৈশ্াগণের মধ্যে জগাতিভেনের বৈবম্য ভালবাসেন নাই! সমস্ত 
সৈল্তকে একত্র করিয়া একদা এক মহোৎসব করিযাছিলেন। পুলি সথসারে যখন আহারা 
খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হীনকুল-জাত 
লন টাল বেছে কুকীপারদার তাহাদিগের সংখা নি্ার। করিবার ছলে একটা 
১ কাঠি দিয়া সকলের মন্ত্রক স্পর্শ করিল। স্বয়ং যহারানী কমলাদেবী 


বরবাাত দখল । 


এই ভোঙ্গন-ব্যাপ্ারের পরিদর্শক ছিলেন। _রাজন্রে কুকার! স্পষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ 

করিতে সাহসী হইল ন! এবং ভোঙগন-্যাপারও ক্ষান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈল্ত 

“কাঠি, ছোয়া” নামে পরিচিত হইয়াছিল এই বমঝে ঈ্কটি শ্বেত হত্ভীর অধিকার লইকা 

আসামের ( হেরখ দেশ ) রাজার সহিত ধর্তমাণিকোর. বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্যমাণিক্য 

. কাছাড়ের. প্রসিদ্ধ খানাংছি রগ অবরোধ ক্রিলেন, এই গড় উচ্চ পামাপ-নির্্িত এবং ছক 

ছিল. আট মাস কাল সেনাপতি চনকচাগ দুর্গ বেন করিয়া রহিলেন, তথাপি াসাম-ট 
১২৯ 


চু 


১০২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


পরাভব স্বীকার করিল না একদা ত্িপুর-সৈন্ক একটা গোসাপ ধরিল, পার্কত্য-প্রদেশের 
গোরিকাঁ_যহাকায় ও প্রবল শক্কিশালী। কথিত "মাছে, এই 
বই মা জব দত আট হাত ও প্রস্থ তিন হাত পরিবিত ছিল চ 
ইহাকে ধরিয়া ইহার পুচ্ছে্ সহিত বেত্রের রচ্ছু বীধিয়! ছূ্গ-প্রাচীরের উপরে উঠিতে সৈল্তদের 
তাড়না করিলেন, সেই বের ধরিয়া একাটি করিয়া সৈঙ্বোরা উদ্ধে উঠিতে লাগিল। তখন গভীর 
বাতি, আসামসৈন্য এই কার্থোর কিছুই জানিভ ন1। ত্রিপুর-সৈল্হর্গ-প্রাকারের সার্বোচ্স্থানে 
রচ্ছু আটকাইয়া ফেলিয়া বনতার যত খানাংছি গড়ে ঢুকি পড়িল। দুর্গ অধিকৃত হইয়া গেল। 
খানাংছির সৈল্কের! এত কাণ ছর্গের প্রাচীরের উদ্ধীদেশে বসিয়া নি্স্থিত ত্রিপুর-সৈন্তের দিকে পা 
সথলাইযা দিয়া নানারূপ বিদ্ধপ করিত, এইবার তাহারা শাস্তি পাইল। থানাংছি গড় ্রপুত্গণ 
কর্তৃক অধিরুত হইলে ইহার নাম হুইল *ত্িপুর-পু্ী।” এই হর্গবিজ্গয় সমন্ধে নানা কথা! 
রাজমালায '্সাছে। 'আআট মাস ধৰিয়াও যখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, 
ভখন চরচাগ রাখিয়া সৈললদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন-_-”তোমরা পুরুষ নও __যেক্ে 
মাছ, চরকা হাতে লইয়া! অস্জ-পুরে বাও।” তাহারা! নিশ্েষ্ট হইয়া শিবিরে ঘুমাইত দেখিয়া 
তিনি চালে টো করিষা দদ্বাছিলেন, তাহাতে সারা রাহি বৃ ভিনগিা তিপুর-সৈজ মাইতে 
পারিত না। হাহা হউক অবশেষে হুর্শ জর করিয়া চয়চাগ থানাংছি গড় নররক্ত রঞ্জিত 
করিলেন, ত্রিপুর-সৈল্/ নারীগণকে লুষ্ঠন করিষ! ন্মত্যাচারের একশেষ করিল। চররচাগ 
ইহার পরে পার্বত্য প্রদেশের সমন্যন্তরে প্রাবেশ করিয়া সমস্ত পাহাড়- 
বিন হী বণ বাসী লোকদিগকে ্িেরের কমন করিলেন। সাঙগুল নামক 
স্থানে স্বীয় শিবির স্থাপন করিয়া “ছাইনার',“ছাইবেম”,“ছাকাচে্” 
'খামাচেব', *বাঙ্গ, “রঙ্গ, “ছাকা', 'রাহ্মল', “খামা', “গুণৈছা', “খছুং', “মাছিল', 'রালারব 
প্রন্থতি জাতী টিপ্রাগশের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহার! সকলে আসিয়া রাজ্সধানীতে 
স্বীয় স্বীয় এরতিনিধিসহ ভেট পাঠাইল। ত্রিপুরার রাজধানীতে “সহত্র সহ কুকী ব্মাসিল 
দিগন্বরা”__ইহারা। 'গজদন্ত”, 'গবরণ; “ছাগ', “কাত, “বাহ, *ঘোঙ্”। “রজ-কুষশ্েত-বন', 
“কা খালি', 'পিকদানী', “তামার কম্ষণ/ 'উতবাফেক কগলপাত্র*, *কিরাতিয়! খঙ্গা” “পিল ও 
বাসার ঝারি' প্রন্ৃতি ভেট লইঙ্কা ন্াসিয়াছিল। ধন্তমাণিকা ন্মত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং 
যখন কোন কোন সভাসদ্‌ সেনাপতি চ্চাগের হই বৎসরের ্পস্থিতি এবং ক্আসামের 
বড়! কন্তাদের সৌনর্ে যুক্ত হইয়া তথায় কালাতিপাত সন্ধে ছুই একটি ইঙ্গিত করিল, 
তখন বাজ! একটু হাসিলেন মাত্র। বস্ত্তঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রব স্বেহ করিতেন। 
ইহার পর চট্টগ্রাম বিজ্বর় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধ্তযাণিকা সৈল্ল পাঠাইলেন। হুসেন 
ষাহের একদল সৈন্য সেই থান ন্দষিকার করিাছিল, ধন্তমানিক্যের সৈল্কেরা তাহাদ্দিগকে জয় 
করিয়া ১৪৩৪ (১২৯৩ খুঃ) অন্দে চট্টগ্রাম ভিপুর-রাঙ্গোর স্বস্তি 
করিল। হুসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গৌঁড়ম্লিকের ক্মীন 
বহু সৈল্ত দির তরপুরেশ্রের বিকুদ্েুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। এই সৈস্ত্রেমীর মধ্যে “বার 


হলে সার লঙ্গে বিঝোষ। 


চি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাঙ্ছ্য ১০২৭ 


ছুঞা'দের সৈঝবেরাও ছিল “( বার-বাজলা সৈন গৌড়মজিক সঙ্গে )-_গঙ্গারোহী, স্থারোহী 
ও পদ্গাতিক সৈন্ের অবধি ছিল না। মেহ্েরকুলে প্রথম সুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈল্তেরা! 
এই যুদ্ধে পরাস্ত হইল, মেহেরকুল পাঠানের! দখল করিল। হট] গিয়া তরিপুর-সৈন্য 
চ্ভীগড়ে ন্াশ্রয় লইল, গৌড়মলিক কিছুতেই দুর্গ জর করিতে পারিলেন না। ধ্রমাণিক্য 
গোমতীর একটা! দিক্‌ সোনা সুরার মাটি কাটিসথা ভন্তি করি! ফেলিলেন। এই নদী স্বল্লায়তন 
এবং 'গভীর-_কিন্ত খুব বেগলীলা। পাঠানেরা নিশ্িম্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন 
করিল-_এদিকে এক রাহে ধস্মাণিকা সেই নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শাঠান সৈল্ত 
বহু সংখ্যক ডুবিয়| মরিল। তখন ত্রিপুরেশ্বর শক্র্গর কাষন! করিয়! অভিচারের খনুঠান 
করিলেন। একট| চণ্ডালের মুড কাটিয়া! অদ্তরান্ধে এই ননু্ঠান কর! হইল, ত্রিপুর-সৈন্য সেই, 
এ অভিচার-দর্শন করিয়া! বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানের! 

পাকের পন বিল বহু সৈত লইয়া বিয়জাসে হিপুরগণ দাম করিতে 
'আসিতেছে। তাহারা পৃষ্টভঙ্গ দিয়া পলাইয়! গেল এবং গৌঁড়মজ্লিক পরাস্ত হুইয়৷ হুসেন 
সাহের দরবারে অবমানিত হইলেন। এই মুক্ত জয় করিয়। ধন্মাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে ক্মএরসর 
হই! পুনরায় সেই দেশ নধিকার করেন, _সেইখানে সেনাপতি "রসাঙ্গমদ্দন নারায়ণণকে 
শাসন-কত্তা নিয়োগ করিয়া ধন্যমাণিক্য রাজধানীতে ফিরিয়া আদেন। কিন্ধ এই রসাঙম্দন 
নারায়ণ-_-আরাকান (রসাঙ্গ ) সং বিকার করিতে অসমর্থ হন। রান্গ রায়চাগ ও 
রায় কছম এই ছই সেনাপতিকে ঠাহার সাহাদ্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চীটগ্রাম ও 
সমন্ত "ারাকান প্রদেশ (১৪৩৭ শক, ১৫২৫ খুঃ) ব্সধিকৃত হুইল। 
হুেন সাহ একশত হস্ডি-ন্মারোহী, পঞ্চসহত অশ্বারোহী এবং এক 
জাক্ষ পদাতিক সৈল্তসহ তাহার প্রিয় সেনাপতি হৈতেন খা! ও করা! খাকে ত্রিপুরা! বিজয় 
করিতে পাঠাইলেন। “মবাদশ বাঙ্গলা! (বার কৃঞ্ার সৈল্ত সামন্ত ) চলে হৈতেন খা! সহিতে ।” 
সরাইলের পথে ত্রিপুর-সৈন্ত হটিস্বা গেল॥ পাঠানেরা অগ্রসর হইয়া জামির খার গড়ে 
উপস্থিত হইল| রিপুর-সেনাপতি খারা বহু মুন্ধ করিয়াও সেই ছর্গ রাখিতে পারিবেন 
না। ইতিপূর্বে পাঠানেরা কৈলাগড় ও বিশালগড় দখখখল 

আর পান করিয়াছিলেন, হতবাৎ বিজয়ী পাঠান সৈশ আলো! উবে গ্রলর 
হইয়া ছরিয়াগড়ে যাই! রাজ-সেনাপতি গগন খর সঙ্গে যুদ্ধ 

করিল। তিন প্রহ্রব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খা! পরাস্ত হইলেন। হন্তমাণিক্য যশপুর 
ছাড়িয়া রাঙ্গামাটীর দিকে হিয়া চলিলেন। গঙ্গানগর পাড়ি দিয়া রাজ! ভোষঘাটিতে ।শিবির 
স্থাপন করিলেন। হৈতেন খাঁ স্থপতি ডাকিদা সেই স্থানে ব্মতি ্প সময়ের মধ্য গড় নির্বাণ 
করাইলেন। এদিকে গোমতীর জল জিপুরার লোকেরা বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্কা 
করিস! হৈতেন খা! ছুই শ্রহরের মধ্যে সেই স্থানে এক দীছি খনন করাইলেন | ডোমঘাটিতে 
ডোম-মেয়েরা! তান্ত্রিক অনুষ্টান জানিত__কথিত আছে, তাহার! মাস্থব খাইত, লোকেরা 
তাহাদিগকে ডাইনি বশিত। প্রধানা ভ্ঞাইনি “বসাগমা-যুবতী” রাজার দছাজ্ঞাস সাত দিন 


চস এ আরাকান বিগ 


১০২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


গোষতীর জল বীধিয়া রাখিবে বলিয়া! প্রস্তশ্রুতি কিল ও ছুইাটি কুলা বাহসূলে বাঁধিয়া স্থত্র যোগে 
উহা উড়াইক় দিল। সেই কুল ২** হাত উচ্চে উঠিয়া নঙ্গীতে পড়ি গেল। যেরূপেই 
হুউক, এই ভাইনীর! নদীর জলের নানা সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জ্বল খুব কম, 
সেখানে স্কত্িম কোন উপায় করিয়া! রাখিয়াছিল যাহাতে জল ন্তদিকে অগোচরে সরি 
যাই» হঠাৎ গোষতীর একটা জায়গায় চড়া পড়িল। হৈতেন খা উহ ভগবানের দাল 
মনে করিয়া সেই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে 
লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর-সৈন্তেরা বহু কদলী তরু কাটিয়া শত, 
শত ভেলা তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি 
কুতরিম মমি, এক একাটর হাতে ছুই করিয়া বুন্দা (মশাল )। হঠাত, গোমতীর বাধ 
ভাগ্য দিয়া! কুখ-শক্মান পাঠানগণের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া 
ভাশিয়া গেল, হৃম্ত্ী অশ্ব সৈহ্ক সকলে ছলে ভুবিল। এদিকে মশাল-হত্তে মনুমাততি 
ভেলার উপরে ; শত সু ষশালের ক্ালোতে শাঠানের! দ্েশ্বিল যেন শক্ররা! '্মাসিতেছে, 
পশ্চাতে সহজ সহশ্র সাকার সৈল্ল-_এদিকে বাধ ভাঙ্গার দকন পার্বত্য গোমতী নদীর 
প্রবল বেগ। সম্মুখের দিকে ভীষণ রণো ত্রিপুর-সৈক্ের! আআস্তন লাগাইয়া দিয়াছে। 
গাবদাহে বৃহৎ বৃক্ষাদদি পুড়িয়া যাইবার ভীষণ শব্দ, জলের উৎকট কমোল, ও জিপুর-সৈস্ের 
গঙ্জন! হৈতেন খা ও করা খা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেলেন, 
হণ ও. সখ এবং হেন বার দরবারে অবমানিত হইলেন। যে স্থানে পাঠান! 
ভ্রিপুর-সৈন্তের বুদ্ধি-কৌশলে এরকপ 'অনৃতপূর্বাভাবে পরাস্ত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগমা। মহারাজ ধন্ামাপিক্য যুদ্ধ জয় করিয়া সে স্থানে চতুনদশ 
দেবতার ঘটা করিয়া পুজা করিয়াছিলেন । পূর্বে পার্কত্য ত্রিপুরার সহত্র সহজ বাঙ্গালীকে 
1 বলি দেওয়া! হইত, ধন্তমাণিকা এই বলি বন্ধ করিয়া দিলেন। 
রাঙ্জার নাদেশে বলির এইরূপ ব্যবস্থা হইল :--১৪ দেবতার তিন 
বৎসর পরে একাটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, “দৌচা পাথর” নামক দেবতার 
স্থানে ছইটি নরলি কিন্তু তাহাও শক্রপক্ষীয় লোক পাইলে হইবে। “ইহার নিক বলি 
পারা আগা সং আদা ধ্তমাণিকা চট্টগ্রামে ছুই মন সোনা! দিস 
দশ ভুবনেশবরীরসুষ্িনিশ্্াণ করাইয্াছিলেন। কুকীদের এক জাগ্রং 
শিবলিঙ্গ আছে জানিক্াা তিনি তাহার জামাতা হেপাকলাউকে 
ভাহা আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাতে এই ছৃ্ার্যের নেতৃবর্গ সৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়। 


স্ৃত উপারে খোনতীর 
নলবাধা। 


১. বঙ্গদেশের কোন একখানি ইতিছালে যান পিাছিলাম একটা নদীর নীচে কৌপলপূ্দক লৌহ-ার 
বশত ছইাছিল। তাহ! বন্ধ টপ 
নী বাধ সেইপ কোন উপাকে নিশি হা গাকিকে। 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য ১০২৯ 


ধমাণিক্য যেমন বীর ছিলেন, তেমনই ঝাঙ্গনীতি-বিশারদ ছিলেন? তিনি সর্ব 
যুক্ত হই ত্িপুরারান্দাকে লাস্রাজ্ছো পরিণত করেন। তিনি বিখান্‌ ও বিছবোৎসাহী 
ছিলেন। প্্রধ্তমাণিকা রাজা_কমলার পতি। উৎকল-থণ 
ঈপ পলী। পাঁচালী রচাইল মহামতি ॥ চ্যোতিষে মাজা াককনিদি শর 
পাচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার ॥ হ্বিহত দেশ হইতে নৃতাগীত আনি । রাজোতে 
শিখায় শীত নিতা ূুপমণি ॥ ভরপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। ছাগ শ্য়ে তার যঞ্জ 
ত্রিপুরে বাঙ্জায়॥” (ধন্যমাণিক্য গু) রাম নামক এক কবির দ্বারা তিনি 'প্রেত-চতুদদনী 
এ নামক পুন্তক রচনা! করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাহার প্রিন 
হ ছিল। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে ইনি সংস্কত হইতে বাঙ্গলারই বেশী 
প্রচলন করিয়াছিলেন, ঠাহার প্রজাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিদ্তার হয়, এইজন্য তিনি 
'হ্ভাষা'_বাঙ্গল! ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ্জী কমলা! সাহার যোগ্য ছিলেন, 
শমহারালী কমলা। নাম পৃর্ধিবীতে ধন্তা”__ইহার সম্বন্ধে অনেক 
পন্মীগীতি ত্রিপুরার সর্কত্র গীত হুইত। ধন্তমাপিক্য অনেক দীঘি, 
দেব-মন্দির ও মঠ নিশ্্াণ করাইয়াছিলেন । পূর্বকালে রাজ্জারা মঠ-মন্দির ও বিএহ-নির্্াপে 
যে কিরূপ মুক্তহুত্ত এবং সর্বাপেক্ষা উৎস্ষ্ট কারুকাধ্যের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, তাহ! ধন্ত- 
মাণিক্যের একটি কাধ্যো প্রতীয়মান হইবে । উট্টঞরাম অঞ্চলে ধন্তমাণিকা কয়েকটি মঠ নির্্াণ 
করান। তিনি স্থপতিকে বলিযাছিলেন, তাহারা! বাসাধ্য চেষ্টা করিম যেন সেই মঠগুলি 
সম্াঙগনু্দর করে। কাথ্য সমাধা হইলে রাজ! কারিগরকে দগিজ্জাসা করিলেন সে যাহা! করিয়াছে 
তাহা হইতে আরও ভাল করিতে পারে কি না। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখা 'অধর-পরান্তে 
টানিয়া বলিল, "অবনত পারি ।” রাঙ্জ! বলিলেন, "তোমাকে যথাসাধ্য 
(করিতে বলিয়াছি, বত নর্থ হয়, দিতে প্রস্্রত ছিলাম, কিন্তু তথাপি 
তোমার বিস্থার কতকটা পেটে রাখিক্া মামাকে ফাকি দিয়াছ।” রাজ! তরবারি বারা তখনই, 
তাহার মুণ্ড দ্বিখপ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলানধ পঞ্চদশ শতান্ধী ও যোড়শ শতান্দীর প্রথমে 
ধন্যমাণিকোর মত এত বড় বা্গা এদেশে হর নাই। তাহাকে এই দুগের “সমুদ্প্র” বলিলেও 
অন্থাক্তি হয় না। 
ধন্তমাণিকোর পর ধবজমাণিকা ৬ বৎসর নাঙ্গন্ব করেন, তৎপরে তৎকনিষ্ দেবমাণিকা 
২/১187 দেবমাপিক্য তাক্্িক ননুষটানে সর্দ1 নিমুক্র থাকিতেন। মিণিলাবাসী 
ম ১৫২৭. লঙষীনারাহণ নামক এক হু তাহিক কম হিতীযা বাজ্ীর সহিত 
সুরে 8 ব্যাভিচারে লিগ ছিল, সে তান্্রিককাথো শ্মশানে : মহারাঙ্জের 
টি সহযোগিতা করিত । : দেবমাণিকা ইহার হস্তে নিহত হন। প্রধানী 
রাজ্জী সহমৃতা হন এবং তৎপুতে যুবরাঙ্গ কিজকুমারকে বন্দী করিষা! হীরাপুরে রাখা হয় 
দ্বিতীয় রাজ্জীর পুত্র নামে মাত্র রাঙ্গা হন-_সেই ত্রাণ লক্ষীনারারণই রাঙ্গত্ব করিতে থাকে । 
এক বৎসর কাল এই ছুরাচার ঝঙগণ  রাল্্য করিতেছিল। প্রঙ্গারা ক্ষশিযা-যায় বং 


প্ীগাখা। 


লতি মুছে 


ভি 


১০৩০ বৃহৎ বঙ্গ 
প্রধান সেনাপতি দৈতানারায়ণ কৌশল-ক্রমে ত্রাক্মণকে বধ করেন। বিদ্রোহী প্র্গারা শিশু 
রাজ্জা ইন্রমাপিকাকে আছাড় দিদা হত্যা করে, এবং সমস্ত প্রজার! 
রান্গ-মন্তঃপর থের দির পাপিষ্া রা্সমাতাকে সংহারপুরর্ক হীরাপূর 
বন্দীশাল। হইতে বিজরমাণিকাকে আনিয়া পিংহাসনে ন্মভিবিক করে । 


ছার তাস্তিক বাগ 


তুতীন্স পল্লিচ্ছেদ 


বিজয়মাণিকা সিংহাসনে বসার হুয়া দেখিলেন, সমস্ত ক্ষমতাই দৈত্যনারায়গের 
হাতে, এমন কি বাস্তভাগ বাঙ্গাইবার ন্ন্থমতি দেওয়ার ক্ষমতাও খাঙ্গার নাই। দৈত্যা- 
মানিকা_১৪২৯, নারায়ণের জরাত। ডি নারার়ণের অত্যাচারে দেশ জ্জরিত হইল । 
রর শাক-বেচা এক রনবীকে হন্দরী দেখিয়া ছি বলব লইয়া 
নিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে 

নালিশ করিল। রাঙ্গা চেষ্টা করিয়াও ছর্মভের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে 
পারিলেন না। রাঙ্গা! দৈতানারায়ণের কল্তা পুণাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । রাঙ্গা 
ইঙ্গিতে গ্াহার জামাতা মাধব দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করি সেই গৃহে দান লাগাইয়া 
দিলেন-__এবং প্রচার করিলেন অগ্রিদাহথে দৈত্যের সৃত্যা হইথাছে। হারাজ্ঞী পিডৃহ্তা 
মাধবকে ছলনাপূর্ধক ভাকাইয়া হত্যা করিলেন। রাজ! পুণ্যবতীকে এই অপরাধে নির্বাসন 
করি! দ্বিতীয় মহাদেবী গ্রহণ করিলেন। বিজয়ঘাণিকাকে সার্বভৌম রান্গ! স্বীকার 
করিয়া খাসিয়া পাহাড়ের রাজা, শ্রীহট্টের রাক্ছা, জয্তীর রাঙ্গা! তাহার 'আহ্গত্য স্বীকার 


১৭৮ 


লনা, অিপুরেঙরের যু্ধবিগরহাদি হইয়াছিল। সোলেমান কররানী গাহার 

হ্রালক অমারক থাকে বহু সৈলগ দিক চট্টগ্রামে পাঠান। প্রথম 
কয়েকবার পাঠানদিগের ভগ্প হইয়াছিল। রাঙ্ছার সেনাপতি কাল! নাসির যুদ্ধে নিহত 

হুইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতিদিগকে চরকা পাঠাইযাঁ দিলেন (অর্থাৎ 
েনাপত্ি গজনীস কর্ধক তোমরা! চরক কাট গিকা, যুদ্ধের যোগ্য নও )। যাহা হউক প্রধান 
সোলেমান করাীর্রান্ক সেনাপতি গাজভীম শেষে জয় লাভ করিম ঘোর বহুত বাদসাষ্ঠের 
মহ খপ  হালক যমারককে ব্দী কথিত আনিলেন। বিপু পাকে 
- খুব আদর বন দেখাইলেন, কিন্তু যমারক রুপতিকে অভিবাদন বা 
নমস্কারাদি করিলেন না। রাক্জার ঘোর ন্নিচ্ছা সন্কে চন্তাই ( পুরোহিত ) মমযারককে চতুদশ 


ভি ১০৩১ কে) 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ ত্রিপুরারাজ্য ১০৩১ 


দেবতার নিকট বলি দিলেন । বলির সম পাঠান 'অধিনায্ক পশ্চিম দিকে নুখ ফিরাইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্ত রাঙ্গার লোকেরা তাহা দ্ধ নাই। প্ঠাহার এক কৃত) গ্াহাকে 
বলিল, "থা সাহেব পূরবই বা কি পাশ্চিমই বা কি, ইশ্বর সর্ধার আছেন” ; তখন পূর্বাদিকেই 
তিনি মুখ ফিরাইলেন, তাহার করিত সুপ দেখিয়া রন নমনেক ছুঃখ প্রকাশ করিলেন । ইহার 
মধো বাদসাহের চিঠি আসিল-_মমারককে ছাড়িফা দিলে তিনি পগ্মানদীর তীর পরাঝ সমন্ত 
ভাগ ব্রিপুরেশবরকে ছাড়ি দিবেন। কিন্ত খন মমারকের হত্যা-সংবাদ পৌছিল, তখন 
রণছন্দভি সবার বাঙ্গিয| উঠিল। কিন্তু এই সময় দাউদ খা বাদসাহ্‌ হইক্া যোগলদিগের 
বিরুদ্ধে জীবনপণ মুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্থা এই সকল নবন্তবিরোধ স্থগিত হইল। উষ্গরাম 
বিজবপ্রের পর বিজয়্মাণিকা দিগৃবিলগবর্থ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হইলেন। কেহ 
তাহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইল না। স্বর্ণ-গ্রামে দ্দাপিত্বা তিনি দেখিলেন, 
বিক্রমপুরের লোকের! জিপুর-সৈল্ঞদিগকে বিজ্ঞপ করে। রাঙ্গা এক সহ টাকা ও এক 
এক খানি চতুদ্দোলা পাঠাইস্! কুলীন চৌধুর্ীদিগের হ্ন্দরী কল্সাদিগকে শখ্যাসঙ্গিনী 
করিতে লাগিলেন। এই অভিযানের সমর বিঙরয়মাণিক] বর্পূত্রের উপরে এক সেতু নিষ্মাণ 
করাইস্থাছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি হ্বৃহৎ খাল কাটাইলেন। 

বিদ্াপিকোর বিধি, উহ! নদীর মতই হইল, এই নদীর নাম হইল পবিষ্ননদিনী”। 
০ তারপর ভর পথ্য একট প্রশস্ত পথ নির্থাণ করাইলেন-_ 
পন ও. ইহা পতরিপুরার দার্গাল” নামে পরিচিত হইল। ছ্িনারপুরে 
তিনি ার একটি খাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল পত্রিপুরার 

খাল” বালিশিরা নামক এক স্থানে বাইয়া রাজ! নেই স্থানের নাম 'বিগয়পুর' রাখিলেন। 
[বিজয়ের ছুই পুত্র--ডাঙ্গরফণ ও ক্নস্ত। গণকগণ গণি! বলিল ডার্গরকার “ছেদ যোগ” আছে। 
রাম াহার বন্ধু উবার 'সিপতি মকনমদেবের নিকট ছোট ুরকে পাঠাইহা দিলেন, 
তাহাকে বহু ধনরক্ষ দি বুঝযাইলেন, জগন্নাধতীর্থে থাকিলে তাহার ইহকাল ও পরকালের 
সাগতি হইকে। দুকনদদেক রাঙ্গপূকে ক্মাটখানি গরম দিলেন॥ বিজযাণিকোর মৃত্যুর 
পর কনিষ্ঠ পুত্র দনন্ক সিংহাসনে স্মামীন হইলেন। বিদ্দয়মাণিক্ ৃহ্যাকালে ভিক- 
শ্রেষ্ঠ যাছ্রায়কে মিনতি করিতে লাগিলেন,স্মামাকে বাচাই দিন, দামি 'আপনার সন্ধাঙ্গ স্বর 
বার জড়িত করিয়া দিব।* এই ভাবে রাজ ৪+ বংসর বয়সে প্রাপ্যাগ করেন। ইনি দেখিতে 
উচ্ছল গোযবর্ণ ও অতি দর্শন ছিলেন । রাঙ্গমালায় বিজয্বমাণিকোর দিখিকয় কৌতুহল রদ 
ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তাহার বিখ্যাত অভিযানে « নৌকার এক বহর 
ছিল। প্রথমতঃ ব্র্পুবে জান করিয়া তথায় দ্ধ প্রোথিত করিয়। "পঞ্ষত্ছোণা” নামক 
আগণাধাষিত রা ্াপন করেন। তৎপরে তিনি ল্য পার হয়া ইচ্ছামতি অতিক্রপূরক 
পক্সাভীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে তরাঙ্গণদিগকে মুক্তহত্তে তাত্রশাসনাদি স্থারা বহু 
ভুমি ও স্বর্ণ দান করিযা নিভাবে শক্র দলনপু্বক নগর হইযাছিলেন এবং মনে হয় তিনি 
মত পরব দখল করিযা লইযাছিলেন। দ্মাবুল দঙ্গল বিজদাপিক্যের লাষ নাইন 


ভু 


১০৩২ বৃহৎ বঙ্গ 
আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন,_এই রাঙ্জার সমসামগ্নিক কাছড়ের রাগ নির্ভরনারায়প এবং 
জয়স্থিয়ার রাজা বিজ্যমাণিক | 


'অনন্থযাণিক্যকে তাহার স্তর গোপীনাথ কৌশলক্রমে হত্যা, করিম! স্বয়ং সিংহাসনে 
আরোহণ করেন; তঙ্ছপলক্ষে গোপীনাথ-কন্তা মহারাজ্জী জা দেবীর যে তেজোগর্ভ উদ্কি,ও 
ব্যবহার রান্গমালার উত্ত কাছে, তাহাতে এই মহীরসী রমণীর পাতি, নিষ্টা ও স্তাক়পরতার 
বিশেষ, পরিচয় পাওয়া! যাস । গোপীনাধ ইহাকে চ্ছোর করি! সহস্ৃতা হইতে দেন নাই। 
গোপীনাথ পুর্বে বিজয়মাণিকোর সামান্ত কশ্চারী ছিলেন। একদা তিনি এক ক্রাঙ্গণের 
কুলগাছে উঠি! কুল পাড়াতে সেই ্রাঙ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সন্ত করিয়াছিলেন বিজয়- 
মাণিক্য ইহাকে 'বজুয়া”র পদ দিন্াছিলেন। শেষকালে ইনি মহারাঙ্ষের বন্ধনশালার প্রাধান 
কার্মচারী, হইয়াছিলেন। শবন্-পরিবেষণ-কালে রাঙ্গা! ইহার হাতে রাজচিন্ন দেখিয়! ইহাকে 
এগোপীপ্রসাদ নারায়ণ/ উপাধি দিয়া প্রান সেনাপতির পদদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে 
ইহার নিরুপমনুন্দরী কন্ঠা! জদ্াদেবীর সঙ্গে স্থীয় পুত্রের বিবাহ দেন এখন এই বিশ্বাস- 
হস্ত! মেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া “উদযমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ধাক সিংহাসনে 
'সারোহণ করেন। শ্রাচীন রাজধানী জঙ্ান্েবীর ভৎগনার ব্তিষ্ঠ হওয়াতে, ইনি চক্্পুরে 
নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি ন্তীব ন্মত্যাচারী রাজা! ছিলেন। 'অরিভীম সেলাপতির 
পুত্র গরুদ়ধবঙ্দ বহু রমণীর সর্ধনাশ সাধন করিয়াছিল। রাচ্ছার কাছে অভিযোগ 'সাসিলে 
তিনি 'ভিযোগকারীর কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিয়া তাড়াইয়া দিতেন । 
ইহার স্বীয় মহলে ২৪* জন রমণী ছিল। ইহাদিগকে ইচ্ছামত 
সী ন্তঃপুরে রাখিকা তিনি শেষে যাকে তাকে বিলাইয়া দিতেন 
ইহার পুত্রের অত্যাচার ততোধিক হইয্াছিল। রাজদোর শাসনশ্রছ্থি শিথিল হইয়াছে 
নিত মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠি পড়িয়া লাগিল। রাজা স্বীয় ভগিনীপতি 
রণাগণকে প্রধান সেনাপতি করি তৎসঙ্গে চস্রসিংহ নারারণ, 'সাগুয়ান লারায়ণ, গঙ্জভীম 
নারায়ণ প্রত্থৃতি বীরদিগকে ৫২,*** নৈক্সসহ সুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কণিত, 
'আছে ইহাদের পরিচালক ৩,*** সেনাপতি ছিল। লিরোজ্া 'ান্সি এবং জামাল! পনি 
এই ছই সেনাপতির হস্তে ত্রিপুর-সৈল্ক সমপ্ণকথপে পরাস্ত হয় । (এই যুদ্ধে ৪৯*০* ভরপুর- 
ন্‌ ৈল্ত এবং &,*** সুসলমান সৈস্ক নিহত হয়ঃ এইভাবে চট্টগ্রাম 

শি ইস পিল। বিপুর সমাজ হইতে বিছা হই পড়ে :১৫৭৮ খু বে 
এই যুদ্ধ টয়া ছিল। ৬ 

১... উদযমাপিকোর পু জরমাপিক/যাঙ্গা হইয়া লেখিলেন-_ নত কাই পর 
রশাগশের হস্তে । ইহাকে রণচতুর-নারারণের পুত্র ,বধ করেন. জয়মাণিক্য 
সেনাপতির গাই ৯ 
করিল। : প নী রি 


ন্থধানিকা শু উন 
মাদকষা--১৬৭০-১৫৮৯ খু 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ব্রিপুরারাজ্য ১০৬৩ 


রাঙ্গবংপের বাহিরের লোক, কিন্ত দেবমাণিক্ের পুত্র অমরমাপিকয এইবার শিংহাসনে 
উদাদিকা__১৫৮৫- 'সারোহপপূর্ধাক পুর্ব রাজবংের যোগনুতর পুনরায় স্থাপন করেন | 
জ্মাদিকা__. ইনি এক “হাঙ্গরাপ্র হর গর্ভে যহারাজজ দেবমাপিকোর রসে 
৭ খ্হ। জন্মগ্রহণ করিয়া হারার সম্মতিক্রমে ঠাহারই গৃহে পালিত হনী। 
এইবার সৈল্গসকল ্াহাকে লইয়! শিয়া রানজ-সিংহাসনে অভিঘিজ্ 

করিল। 'অমরমাণিকোর প্রধান কীত্তি ”অমরসাগর।” এই দীঘি-খনন উপলক্ষে বরিপুর- 
অনরমাদিকা__১৫১৭. রাজার পদমর্ধ্যাকা ও বহিষা। কতকটা! নন্ছভব করা যার়। দীঘি 
৯৯৯ খ্ঃ) খননের জন্ত স্বনামধন্য রপূরপতি চারবার +*+, বাকলার বন্তু 9৮৯, 
লৈ গোয়ালপাড়ার গাঙ্ছি ৭** ভাওয়ালের রাঙ্গা ১***, নসষ্টগরামের 
জমিদার ৫+, বানিয়াচঙ্গের জহিপার ৫০৯, রগভাওয়ালের জমিদার ৯৯৯, সরাইলের ইসা খাঁ 
রা ১০০ এবং কুলুার রাঙ্গা ১০* জন লোক দিযাছিলেন। কিন্ত 
প্রহর (তরাবের ) পাঠান রাজা কোন সাহাব্য করেন নাই। 

এক্গন অযরমাণিকা এক বিপুল সৈশ্ক পাঠাইয়াছিলেন, এই সেনার ক্রধিনার়কগণের নাম 
ঝাঙ্গঘালায় 'আছে-_রণগিরি নারায়ণ, রণভীম নারায়ণ, বগচ্ছক্খার 
নারায়ণ, বীরঝস্প নারায়ণ, গক্গঝস্প নারায়ণ, 'অঞুন নারারণ, 
সিংহ নারা়ণ, ভ্রিবিক্রম নারায়ণ, শক্রমদ্দীন নারারণ, স্থপ্রতাপ নারায়ণ, হিঙ্ছুল নারায়ণ, 
রগলিংছ নারামণ,। সমরবীর নারায়ণ। ইহাদের সঙ্গে প্রথিতযশা ইতিহাস-বিশ্রুত ইসা শা 
ছিলেন। এই দিত 'ভিযানের উপলক্ষে ধরঘযপ্ুলের বীরদিগের কথা! মনে পড়ে_-সেনার 
প্রধান চলে পিতারাম তৃইঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুগ্ধর পড়ে হইঞ11* ক্মরমাপিকোর 
গু রঙ্গাধর এই সৈল্তগণ পরিচালনা করিয়াছিলেন সুমা পার হই তরিপুর-সৈক্ত গোধারাণী 
আমে সুন্ধ করিয়াছিল। শ্রী রাজা ফতে খী৷ বন্দী হইয়া ত্রিপুরা 
আনীত হইগ্লাছিলেন, বাঙ্গ তাহার এ্রাতি সদ ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। "অতঃপর ভিনি ইসা! খবাকে বহু সৈল্যধারা| াহাবা করাতে 
এই সেনাপতি মোগলদের খিরুদ্ধে য় হইয়াছিলেন, তাহার 'মছল্দী” 
উপাদি আকবর দেন নাই, উহা ত্পুরেশ্বর আমরমাণিকা দিয়াছিলেন।* ইসা খা মরমাণিকোর 
রাষ্জীকে মাতৃলদ্বোধন করাতে রাজা ত্রাহার উপর এ্রীত হইয়াছিলেন, ইহার সবিজ্তার বরন 
রাজমালায় 'আছে। সরাইল পরগনায় 'অনেক শিকারযোগ্য পল্ুপক্ষী 'নাছে, এইজন্থ মুবরাঙ্গ 


ছু ৪১৪৭৭ খু: 


১ আনা পানে আতিপহ হইতেছে ইলা (ছা) 1 জিগুালা পরগাকেই উতর পথে ঈউহাছিলেন। 
হার বংশখরের। জনজলবাড়ীর মে ইতিহাস প্রশ্নের নহাত৷ করিয়াছেন, তাহাতে হার পূব বসা সমপ্ত ঢালা 
গা হাক বাউলের জাত! খড় করাই চে হইস্াছ্ছে_তিনি নবাবগুজ ছিলেন এমং ্াকগনের গর্ত 
দল উপাধি পাই ছিলেন, লই সে এই সঙ্গ দা রতি কা গাছে শুন তকাছ 
(আমরা এই দাবীর ন্মনারতা জামা কিক । রঃ রি 

৯৩০ 


ভু 


১০৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 
বরাজধর উহার প্রতি লুন্ধ হওয়াতে ইস! খাকে খস্থান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে, যাইতে 
হইয়াছিল । অমরমাণিক্য ৯৫৮২ হৃষটা্দে হট ্্ করেন, তপু ১৫৭৭ পৃঃ শবে 


ভুতুয়া রাজ্য জয় করিয্বাছিলেন। সুলুয়ার অধিপতি ছুর্ভরাক্ যুক্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি তাহার সৈল্তাপ্রেণীতে ৩* শত পাঠান সৈন্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং 
গিংহরব নারায়ণ নামক সেনাপতির সঙ্গে ভুনুযায় ৩৯,৯** সৈল্ত লইয়া বুদ্ধ জয় করিয়া 
"আসেন, তৎপরে বাক্লার অধিপতি কন্দরপ বকে যুত্ধে নিহত করিয়া হার বাল্য বন 
করেন। কুপ্রপিদ্ধ মর দীঘির কথা পূর্বে লিখিয়াছি, এই হীদ্দি খনন করিতে তিনটি 
বৎসর লাগিয়াছিল॥ ১৮১ বৃষ্টান্দে ইহার খনন কাধ্য শেষ হয়। সেইখানে জগন্নাথ 
মঠ নিশ্মিত হয় এবং মহারাক্গ ১৪খানি গ্রাম এই মঠে উৎসর্গ করেন “তদ্বঘি চৌদ্দগ্রাম 
নাম তার হৈল।” নমরমাণিক স্যত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার সভায় ছইশত, টটাচরধয 
সর্ধদদা শান্্ালোচনা করিতেন। ব্দমরমাণিক্য "ফুপকোসনাড়ি ছড়ার 
নিকট ছুহটি বটরৃক্ষে ছুতে 'আডঢা করিয়াছে শুনিয়া সেই ছইাট 
ক্ষ কাটতে আদেশ করেন? এঘস্ধে বুলোকের ভরপ্রশন ও নিষেধ তিনি শুনেন নাই। 
বৃক্ষ ছুই কাটা গেলে সকলে বেখিল, ভুতের উৎপাত খামিয়াছে,_্ুতবল হইতে যে রালসবল 
বেশী তাহা লোকে বুঝিল। রাঙ্গার একবার উৎকট ব্যাধি হইন্াছিল,_এক ছষ্ট লোক 
প্রচার করিল, রাঙ্গা হার ব্মারোগ্য কামনায় দেবাকেশ প্রাপ্ত হইয়া ১২৫টি শিশু 
ুলকোয়াড়ির ছড়া“ ভুবাইসথা পুঙ্গা দিবেন। ভয়ে সহত্র সহজ লোক নিজ শিশুদিগকে লইম| 
পলাইয়া যাইতে লাগিল। রা! সেই ছস্ট লোককে দণ্ড দিবার জনক ধরিয়া আনিতে "আদেশ 
দিলেন এবং গ্রঙ্গাগণকে ধনরদ বিতরপপূর্ব্ক সেই মিথ্যা কথার অসারতা! প্রমাণ করিলেন। 
বসারোগালাভ করিয়া ক্মমরমাপিক্য 'আরাকান-বিজ্যে বহির্গত হইলেন। অআরাকানাঁজ 
ফিরিজিদের সহিত যোগ দির প্রথমতঃ অরিপুর-সৈন্থকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত শেষে 
শমরমাণিকোরই জন্ধ হইল। এই বদ্ধ অমরমাণিক্যের গু রান্দধর ও তাহার জ্াতারা! 
অশেষ বীরদ্ধ দেখাইন্রাছিলেন। যুদ্ধ জপ হুইল বটে, কিন্ত কনি রাজপুত্র 'মর-দরম্কে 
পাওয়! গেল লা। হেল 
না পাইয়া জিপুর-সৈল্স রি হইয়া পড়িল। অবশেষে ছুই স্থারোহীর সহিত 


্থই বড় না রাজাই বড়। 


খোলা গেল না“শ্ব হ'তে রাজপুত্র যখন নামিল। রুক্তপমে হাতে খড্গা তাতে না 
খসিল। উল নিয়া তার! হস্ত পাখালিল। তিন সোয়ারের হস্তের খড় শুলিল।” 
রে: গ-বিজযের 


উ্তিষ্ার রাজাকে 
১৯৯৬৭ 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজা ১০৬৫ 


ইতিসধো ।নেকেন্দর সাহু নামক মগরা্গ পুনরা বিপ্রোহী হইছা যুন্ধ দোদণা করেন:। 
অগাদিপাত সেকেনকের : জিপুরসৈ্ মগদিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের ছর্গ পর্যন্ত 

ধিরার। ধাবমান হইল, কিন্ত র্গাভ্যন্তর হইতে মগদিগের গোলাগুলি অঙ্গ 
্রপুরু-সৈত্তের উপর পতিত হইতে লাগিল। পচিশ বংসর 

বধ মহাবীর রাজকুষার মুঝার সিংহের মঙ্গল নামক হল এক প্রচণ্ড গোলার ক্মাঘাতে 
ক্ষিপ্ত হইয়া রাজপু্বকে পদতলে লিদিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং স্ব যুবরাজ রাসধর সিংহও 
উর এবং উরে গুলির ন্মাদাত সহ করিলেন অরপুর্র-সৈন্তের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এদিকে 
মহারাজ সেকেন্দর সাহ রাঙ্গপূত্রকে তাহার সৈল্তের! নিহত করিবে, ইহা কখনও ভাবেন 
নাই। ছুঃখিত ও লক্জিত হইয়া! তিনি নকুল সন্ধির প্রস্তাব করিয়! অমরষাণিকোর নিকট 
দূত পাঠাইলেন। কিন্ত পুরে সৃদথা-সংবাদ পাইযা অম্রমাপিক্য ক্রোধে ছলিয়! উঠিলেন, 
তিনি _সেকেন্দরের সহিত পুনরার যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ষগেরা! উদপুর পথ্যনত 
'্মভিযান করি! 'আসিল। হঠাৎ তাহারা উদনয়পুরের বাঙ্জপ্রাসাদ দরিয়া ফেলিল। 
'তক্ষিত অবস্থায় ক্রান্জ হইয়া রাজা বস্তা বোঝাই করিয়া কড়ি রাখিয়া! ধনজদন সহিত 
উদয়পুরের পার্দতা-জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেকেন্দর ছুইঙ্জন “কেওড়াই”কে খুলিয়া 
পাইয়া তাহাদিগকে রাজা উপাধি দেওয়ার লোভ দেখাইয়া ব্সমরমাণিকোর গুপ্রধনের 
সন্ধান পাইলেন এবং তাহা সুঠন করিলেন । ত্রিপুরা-রাজ্ছোর এই বিপদ্‌ ১২৮৮ পু: গে 
সংঘটিত হন্ব। কুড়ামদী নামক এক ব্াক্কিকে শাসনকর্তৃন্ব পরদ্ানপুর্ধাক সেকেন্দর উদপুর 
তাগ করিয। যান। ক্সরাকান-রাজ্গ ইহার পর ব্মমরমাণিকোর নিকট দূত পাঠাইয়| প্রস্তাব 
করেন যে, যদি জিপুরবাজ আরাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি "আদম সাহকে প্রত্যর্পণ করেন, 
সিন তবে তিনি উদয়পুরে আর কোন উৎপাত্ত করিবেন না। রাক্মা 'মর- 
ও হয _১৯১১ খ১।  মাণিকা উত্তরে লিখিলেন, “পরণাগত ব্যাদম লাহ না দিব কখনি। 
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার | তুমি যঘ কি জানিবে ক্মামা 

ব্যবহার। দৈব ঘোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে । ন্মার ছইপৃত্র আমা প্রধান যে কআআছে। 
তাহা! ছুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত | তথাপি দমে ব্সামি না দিব নিশ্চিত।” পুত্-বিয়োগ- 
ছুখ-কাতর রাঙ্গা বিদ্রোহী শালককে হত্যা, করিয়া ব্তপ্ত হইযা! মথনদীর তীরে আফিক্গ খাইয়া 
বহথসুখে পতিত হন। যহারাল্ী স্বামীর সহিত অনুম্তা হন। পুত রাজধরমাণিক্য গোঁড়ীয় 
বৈধ ধা্শে দীক্ষিত হন । তিনি সার্ব্মভৌম ও বিৰিকিৎ নারা্ণ নামক পরম বৈষব্য পুরোহিত 
নর ও ২৭* ভ্টচার্যোর সঙ্গে সর্ধ্া ভাগবতাদি শান্স পাঠ করিতেন। 
বাজধরমাশকা ১৯৯১- আআটঙ্ন কীরথনী়। দিনরাত্র কীর্ঘন গান করিত; তিনি নেক 

লি দানধ্যান কেন ও মঠসন্দির নিশ্াণ করাইযাছিলেন। গৌড়ের 
বাদসাহ ানশ বাঙ্গলা” (বারতা) সমভিব্যাহাতে এক দল সৈ বিপু বিজয় করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত তাহার! কৈলাগড় পথ্য্ত ানিযা রাজার বিপুল লৈঙ্প-বল দেখিয়া যুদ্ধ 
করিতে সাহসী হইল না, ফিরা গেল রাজধরমাণিক্য ৯২. বসার রাজন করিয়াছিলেন 


ভু 


১০৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তৎপুত্র যশোধরমাণিকা ১৬২৩ খৃঃ ন্দন্দে রাঙ্গা হইলেন__ইহার সময়ে কুলার রাজ গন্ধ 
নারারণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধ ত্রিপুর-সৈচ্তের জয়লাভ হইয়াছিল । 
"সাদিক ৯৭ কিন হাদী ইহার বাগদোর সম হস্ত ও ছোড়া! চাহিয়া পাঠাইলে, 
ভরপুর রাজ উত্ধর দিলেন, শ্হাস্রী নাহি দিব ন্দামি লা যাব কখন।” ইম্পিন্দার ও স্থরু্যা 
নামক সেনাপতিতবয় ত্রিপুরেশ্বরের বিুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইন্পিন্দার উদয়পুর রাজধানী 
অধিকার করিলেন, পলাতক যশোধরমাণিকাকে মোগলের! ধরি আনিয়া ঢাকায় বন্দী 
করিধা রাখিল। তথা হইতে কতেঙ্গ্গ নবাব তাহাকে জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। মশোধ্রমাণিকা রাঙ্গা ত্যাগ করিছা কানীবাসী হইবেন এই বলিয়া সুক্তি পাইলেন । 
নানা তীর্থ ভ্রষণ করিয়া যশোধরমাণিকা বাহাত্র বর বসে বুন্দাবনে প্রাণভযাগ করেন। 
আড়াই বৎসর কাল বিজ্ঞ মোগলের! উদয়পুর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। “পাশিষ্ঠ মগল 
হাতি ছ্ট ছরাচার। ধশ্মকশ্থ নিবেধিল নগর বাজগার। যত কিছু রহে প্রজা উদয়পুরেতে | 
মোগলের সৈন্তে লুটে না পারে খাকিতে। ভতুদ্ধশ দেব পুজ্জা নিবেধে যবন। কালিক! কবীর 
পুজা করিল বারণ। ন্সমরসাগর ন্মাদি বত সরোবর। খাল কাটা শুকর যগল বর্ধদর | 
বত ধন ্ছিলেক উদয়পুর দেশ । সরোবরে লুক্াইছে জানি! বিশেষ ।” ( যশোধরমাণিকা 
খু ।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহার! তথায় তিষ্টিতে 
না পারি! মেহেরকুলে ন্মাসিয়া স্ান্তান! স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও প্রঙ্ারা 
কল্যাণমাণিকাকে রাঙ্গা করিয়া! উদপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। 
শোধরমাণিকোর পূর্বে যেবধপ জিপুরারাজ্ছো অস্ত্রের ঝন্ঝনা ও বীরের গঙ্জন শোনা 
শাইত-_তার পর হুইতে ক্রমশঃ আ্হ্ষণের বেদপাঠ, খোলবাচ্ছ ও সংকীত্বনের রোলই বেলী 
শোনা যাইতে লাগিল।  কল্যাশমাণিক্য ব্রিপুর-রাজবংশীয় 
লক্ষীনারাকশের সঙ্গে যুন্ধাদি করিয়া বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন । 
[তিনি গরুর চরণে ধনথর্বাণ সমর্পন করি "মমাঙ্ছি হৈতে মন ত্যাগ করিলাম আমি” এই শপথ 
করিলেন। তাহার পুত্র গেবিন্দকে যৌবরাঙ্গয প্রদান করার 
১ািা-৯৯- উৎসবে তিনি ভুলা করিফাছিলেন এবং কলাবন, নুর লহ 
ও উতিসথা প্রভৃতি দেশ হইতে ৫. আঙ্গণ ক্মানাইযা ছিলেন। 
*চঙ্ছ গোপীনাথপ সুস্ধি মগের! লইহা গিয়াছিল, তিনি তাহা! '্ানাইসা পুলরান স্থাপন করিয়- 
ছিলেন, এবং তৎকণ্ভক ধশ্মমঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন পজগমোহনপ নির্মিত হইয়াছিল । 
রি ক্র কৈলাগডের দেবীন্দিরন্বতি প্রসিদ্ধ । কল্যাপ-সাগর তাহার 
রি ৮ অপর এক কাতি। ১৯৬০ কষ্টে ইনি সবি হন। সাহার পু 
আরাকান-রাজ সন্দনথধস্টের খুব সৌহাদ্দা ছিল, ইনি 'আরাকানরাজ-সভায় সাহস্থজার সঙ্গে 


কলাাপমানিকা-_১২৫ খঃ। 


ভভ 


বঙের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ ত্রপুরারাজ্য ১০৩৭ 


বন্ধ্পাশে বদ্ধ হন। উক্ত হতভাগা সত্রাট-কুমার ত্িপুরেশ্রকে যে হবীরক-ন্রীয় দিষ্মাছিলেন 
হব গবপিগনিঞ-_ তিলক টাকা দিষা গোবিলাদিকা কুমির “হজ 
রিল ১৯ বাদ্দসাহের মসন্গিদ” ও "মুজাগঞ্জ” নগর স্থাপন করিয়া পাহার 
স্থতি-ত্ণ করিয়াছিলেন । সুশিদাবাদের সনদের ধলে গোবিন্দ- 
যাণিকোর রাজন কতক দিনের নত সাহার বৈাত্ে ভ্রাতা নক্ষত্র সিংহ দখল করিস! নিঙ্ছেকে 
“ছতমাণিকা* বলিয়া পরিচয় প্রদ্দানপূর্বক রাজাশাসন করিয়াছিলেন । ছত্রযাণিকোর 
মৃত্যুর শর গোবিন্দমাপিক্য পুনরায় রাজ্জা হইয্াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজমালায় 
খাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্কতৌম নৃপতিদের বংশধরগণের লাঞ্ছনার কথাই বেলী। 
মোগল সামান্য তখনও ছ্দান্্, দুশিদাবাদের শীধন কথার? মোগল সমাটের প্রতিনিধি-- 
গাহারাই সর্কে-সর্ধা।  গোবিন্দষাপিক্যের পুত্র রামমাণিকা 
অতিপুপ্যবান্‌ ও দয়াল ছিলেন॥ সরাইল পরগনার জমিদার নছ্র- 
আলির পুত্র শিকার করিতে যাইরা দৈবহু্টনায় ভ্রিপরেকবধ-কুমার 
চক্র-পিংহের এ্রতি গুলি করিয়াছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল। নছর 'আলি মিএগ পুত্রকে 
ধরাই! মহারাঙ্গ রামমাণিকোর নিকট বিচারাখ পাঠাইলেন। রাম- 

ঘাণিক্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এখন হইতে কিছু হইলেই জ্ঞাতির! 

খাইয়া মুণিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। দ্বারিকা নামক এক ব্রি নবাবকে জানাইল। 
শ্রামমাণিকা চক্ষেও দেখেন না কাণেও শোনেন না বুড়া ও "পর্ব হইঘাছেন, 
আমাকে রাজ! করুন।” কিন্তু এই ভিযোগ তচ্ছণ্ডে টা'কিল না। রামমাণিক্যের 
রগাদিক। (0--১০৮৭ পু রদ্মমাপিকাকে পুনরায় সেই গ্থারিকা নানা ছলে মুিদাবাদ- 
শু নরেলরষাণকা--১৭১১ নবাবের ফারমানের বলে শিকার চাত করিযা বং 'নরে্- 
যাণিকা” নামে সিংহাসনে 'সভিষিক্ত হইলেন | কিন্তু নবাবদের 
১৯২21 এক্ষণে কষ্ট ক্ষণে তুষ্ট” স্বভাব ; এই নরেক্্মাণিকা "ল্লকাল পরেই 
মহেকষাণিকা-_১৭১২- নবাবের ক্রোথে পড়িরা রাজ্গা-চাভ হইলেন। পুনরাক রপ্রমাণিকা 

১৭৯৯ খুহ, রাজ হইলেন। ইহার বাঙ্গত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ *১৭ রতন? 
মলির নির্মিত হ়। অন পরেই রাজার ভাতা ঘনশ্াম ঠাকুর মুপিদাবাদ হইতে ফৌন্গ আনি! 
র্নমাণিক্যের সিংহাসন কাড়িযা লইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন | ঘনগ্াম ঠাকুরের 
উপাধি হইল “মহে্রমাপিক্য।” ভ্রান্হত্যার নমনৃতাপে প্তাহার শরীর গুকাইন্তে লাগিল 
এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চ পাইলেন। তৎপরে যুবরাঙগ ছষ্যোধন ( কাহার 
কাহারো মতে ছু়্দেৰ ) ধ্রমাণিকা নাস ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
মারা ধর্সানিকোর প্রকৃতি ছর্দান্ত ছিল। তাহার রানসব্বূপ বৎসরে «৩টি হী 
সুিগাবাদে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্ধ তিনি এই রা্থ দেওয়া বন্ধ করিগা দিলেন 
- এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ সন্কেও চুপ করিয়া রহিলেন। সুশিন্াবাদের নবাৰ অতান্ত বিরক্ত 
হইলেন, ছ্মাণিক্য সহরাঙগের অগতরাম নামে এক প্রো ছিলেন। ইনি থে অর্থ ও 
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১০৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া নবাব হুচ্গাউদ্ছিনের নিকট হইতে ফৌন্জ ও সনদ লইয়া আসিয়া 
ধশ্মমাণিক্ের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া ছিলেন। মীর হবিবের অধীনে যুদ্ধ চলিল, রাজা 
শলাইয়া পর্বাতে আশ্রয় লইলেন। জগত্রাম “জগত্মাশিক্য” নামে 

নব সিতহাসনাক হইলেন এবং নবাব সন পরান্ত হইল | ইতিমখ্ো 
খ্থমাণিক্য সুশিদাবাদে বাই কতকগুলি উত্ষ্ট তরবারিকে স্বত্যন্ত 

খারাপ কোৰে বাখিয়া। খারাপ তরবারিগুলি উৎকৃষ্ট কোষে রাষ্খিলেন ॥ কতকগুলি মসূলোর 
পাথর রং করিয়! ভাল বাক্সে এবং বহুমূল্য পাথর খুলিমাটিমান্যা খারাপ বাক্সে রাখিলেন। 
উতট খোড়াগুলিকে খারাশ সান্ছে সক্জিত করিয়া ম ছুলোর ছোড়াগুলির গায়ে 
সুলাবান সাক্জ পরাইয়া' ফিলেন। এদ্দিকে নবাবের কাছে যাইয়া! কাকৃতি মিনতি করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, “নবাব সাহেব! নামার ঘাহা! কিছু 'দাছে সমন্তই 'আআপনাকে দিতে 
ানিয়াছি।* নবাব দেখলেন, ধশ্মাপিকা নেহাত ভালমান্ধ। এদিকে জগৎ শেঠকে 
ঘুস খাওয়াইঘা ধরমাণিকা হাত, করিয়া রাশিয়াছিলেন। যখন নবাবের নির্দেশ গন্থসারে 
িনিষের মধো সুলাবান্গুলি বাছিন্া নবাব নিজ ভাণারে রাখিতে ঝলিলেন, তখন জগৎ শেঠ 
প্রতারণা করিয়া সেই খারাপ ন্দিনিষণ্ুলিই খুব ভাল বলিয়া নবাবের ল্ক গ্রহণ করিলেন 
এবং রাজা! চন মনে নূলাবান্‌ জব্যা্ি লই! নিজ প্রাসাদে কষিরিয়। কআসিলেন। ধর্চমাণিকা 
টপ শষ্টাদ্শ বর্ষ রাক্গ্য শাসন করিয়াছিলেন । ইনি মহাভারতের 
ুহমানিকা-_১৭৬২. . বঙগান্থবাদ করাইয়া! ছিলেন ।* ধর্সমাপিকোর পর তাহার কনিষ্ঠ 

সি্ব্ক) ভ্রাতা চক্রমণি “মুকুন্মাণিকা” উপাধি গ্রহণ করিয়া রান্তক্তে 
অধিষ্িত হন | এই বাজ বিন! অপরাধে জিপুর-রাঙ্গবংশীয় ক্রমপি 

নামক এক প্রধান কর্ষচারীর হট-কারিতা-নিবন্ধন নবাবের সন্দিগ্ঞ দৃষ্টিতে পড়িলেন/ যে 
পাপিষ্ঠ ফৌনদার হানি দুনসমের তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব খৈল 
লইয়া অসিয়া রাহ্ছাকে বন্দী করিলেন। - নিশবীহ বাঙ্া ক্পপমানে জঙ্্ররিত হইয়! কারাগারে 
বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন । যহাবাধী প্রভাবতী সহসা হইলেন।  সহারাল্ীর 
মৃত্যুকালের নিষেধ অগ্রাহ্থ করিয়া সেনাপতির! ক্ড্রমণিকেই 'জয়মাপিকা' উপাধি দিয় 
ানিকা_ কেক, মাস) সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন ( ১৭৩৮ :) কিন্ত অন্কার পরেই 
ইজািক্া_১৭৯৮ গু কুন্দমাপিক্যের পুর পীচকড়ি নঙাব হইতে কৌন্দ ও সনদ 
পন আবার জদ্সাপিকা প্রাপ্ত হইয়া জয়মাণিকাকে সিংহাসন করিস  সইজমানিক্য” 
কাল নাম প্রহণপূর্বক রাজ্য ন্সধিকার করেন।, কিন্ত বমাণিক্য 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৯ 


পুনঃ বিপধাপ্ত করিতে লাগিলেন। শ্বগত্যা ইন্্মাণিকা পুলরান্ধ নবাবের শরণাপন্ন 
হইলেন। এদিকে ন্মালিবন্ছী খার প্রিহপাত্র হচ্ছি হুসেনকে হাত করিয়া জমাণিক্য 
অপুর সনদ পাইবার চেষ্টায় ছিলেন, ইক্ছাপণিকা দুগিদাবাদে তদ্ধির করিতে, যাইয়া 
আমার ফিরলেন না, মৃতামুখে পতিত হইলেন। পুনর্ধার জনরমাণিক্য রাজ! হইলেন। 
কিন্তু ন্নকাল পরেই ঠাহার মুহা ঘটল। জরমাণিকোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর 
শবি্মমাপিকাপ উপাধি লইয়া! সিংহাসনে অভিবিদ্ত হইলেন, 
ইনিও অতি অকাল পরে সৃত্যুখে পতিত হন এবং ইন্রমাণিকোর 
কনিষ্ট ভাতা মুররাঙ্গ রুষচমণি লিংহাপনেক দাবী করিলেন। কিন্ 
এই সময়ে এক সামান্ত প্রজা প্রবল পরাক্রান্ত হয়! কিছু দিনের জন্ত 
ভরপুর শাসন করিয়াছিল; তাহার ইতিহাস আমর! এখানে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রলান 
করিয়া উপসংহার করিব, যেহেতু আমার এই ইতিহাস ইংরেজ-শাসনের পূর্ব পদান্তই, 
আপাততঃ লিখিত হুইল। এখন হইতে ত্রিপূর-বাজ্োর প্রকৃত স্থাবীনতা ও ছুদদান্ত প্রতাপ 
পুষ্ত হই়াছিল। বে বংশের এক রাজ্জী গৌড়েশবরের সমবেত সৈনরর প্রতি বনজাপূ্ণ ক্র 
সহিত স্বয়ং রণ-ভিষানের নেতৃত্ব করিয়া ্বীয রাক্জ-স্থামীকে শৃগালবৎ গণ্য করিয়াছিলেন__ 
রণস্থণে হাস্তীর উপর ঠাহার মহীয়সী রণচণ্তীনৃ্তি দেশিয় এক লক্ষ গৈল্া বিনাশের 
_ পর-_গৌড়েবরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দি্াছিল, যে বংশের ধন্তমাণিকা তাহার মহাৰীর 
খেনাপতি চয়চাগের সাহাযো হুসেন সাহের তায় পরাক্রান্ত বাদসাহকে পরজ়পূর্বদক চট্টগ্রাম ও. 
আরাকান কাড়িয়। লইয়াছিলেন, ঘে উচ্ছল মহিমান্থিত বংশের এক রাজ! সোলেমান সাহের 
হাালক মমারককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চতুদ্*শ দেবতার মন্দিরে বলি দিতে সাহসী হুইয়াছিলেন, 
_+ন্ত এক রাঙ্গা! হেরদাশিপতির অন ধানাংচি হ্্গ নাট মাসের চেষ্টার বিধ্বস্ত করিয়া 
তঞ্পরি ত্রিপুরার বিজয়ধ্বজ1 উড্ডীন করিস্বাছিলেন এবং মে মহাবংশের উদ্জজল রা বিজয় 
মাপিক্য দিশ্িজয়ে অভিযান করিষা একদিকে নানারাঙ্গা জর, অপরদিকে নানা দীঘি, 
ধরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিত স্বীক্স নামে এক নদীর ক্কায় সুদীর্ঘ ও সথবিদ্কৃত 
খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রক্দপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
চন্্রবংনীর সেই প্রথিতশ! নূপতিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামান্ত তালুকদারের 
মত, নধি-পত্র লইয়া জ্ঞাতিনের সঙ্গে বিরোধ ও অস্ঠিবোগ করিতে ঘন খন ষুশিদাবাগে, 
যাইতে নোখলে মনে হর-_ত্রিপুরলঙ্গীর পদাক্ষ এত নিশ্বন্ত ও জান হইয়া পিয়াছিল 
যে সাহার চিহ্ন এঁতিহাসিকগণের পক্ষে খুঁজি বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইত। 
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লক্ষষণমাণিক/__কুষ্ণমাণিকা 


ে সামান্ত প্রজ্জার কথা উল্লিখিত হইছাছে, তাহার নাম সমসের গাজি। ইহার পিতা 
লীর মহমদ ছুরধ্থার চরমসীমান্থ উপনীত হইসছাঁ একটা কুমড়া চুরির রাধে দক্ষিণ-পিকের 
শিদ্ধার নাসির মহান্মনের নিকট আনীত হুন। ক্গমিদার ইহার প্রাতি 
সদয্ধ হইয়া! আট কানী ক্মমি দান করিয়া ইহার পরিবার 
প্রতিপালনের সমস্ত বায়ার গ্রহণ করেন; এই পীর মহাম্মদের এক লক্ষণাক্রাস্ত পুতে হয় ) 
অধর শাচাধায নামক এক গণৎকার ইহার চিকু্ি দেখিযা কুন্ত রাশিতে জন্ম নিপরপরক 
সমসের গান্ছি নাম রাখেন। ছেলেটিকে 'পুঝদ ষেখাবী বেশিদ্া! জমিধার ইহাকে নিজ্জ পুজদের 
সঙ্গে অপত্ান্েহে পালন করেন এবং শিক্ষার বাবস্থ! করিয়া দ্েন। সযসের আরবী, পারশী, 
উদ ও বাঙ্গলায় পারদর্শী এবং এ্রহৃত দৈহিক বলসম্পল্প হইয়া উঠেন॥ এই সময় হইতে 
ইহাগ সতীর্থ ছাদ ঠাকুর ( মুসলমান ) ছায্ার স্কায় ইহার শন্থগাধী হন। ছাদের দৈহিক 


নলের গাজি। 


বল তুলনীয় ছিল। কণিত ক্বাছে ইনি একক হুইট বাখ, একটি বুনো হাভী এবং একাটি . 


বিশালকার কুমীর স্থহত্ে মারিয়াছিলেন। ক্ষিপ-শিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। 
ছাদের সাহাহো সমসের গাঙ্ছি ডাকাতুদিগকে লিরপ্ত করেন, পরন্ধ তাহার প্রতিশ্রুত হয় যে 
তাহারা হক্ষিপ-শিকে ন্সার ডাকাতি করিবে না, এবং ন্তত্র যেখানে যেখানে ডাকাতি 
করিবে স্রেখানে সেখানে লন্ধ সর্ের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা 
পাচ শতের উপরে ছিল। এই সমছ্ধে গা হোসেন খন্দকার নামক এক যল্তবড় সাধু 
ভবিযবথাণী করেন বে, সমসের জরিপুরার রাজ! হইবেন। তিনি তাহাকে একট মনপুত বিঙ্মী 
ঘোড়া ও তরবারি প্রান করেন। ডাকাতির তর্থে সমসের ধনবান্‌ হইয়া! উঠিলেন, এখং 
ন্মমিদাক নাপির মহাম্মদের রূপসী কন্তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে 
জুদ্ধ হন? এই ঘটনায় সমসের গাজি বাসস্থান কুজরা হইতে পলাইন্! যাইতে বাধ্য হন। 
ইহার পর ভিনি কৌশলক্রমে জমিদার ও হার ছই পুত্রকে হত্যা করিয়া শ্বরং জগিদার বলিয়া 
োবণা প্রচার করেন। যে রূপমী কন্তার জন্ত এই মুনধবিগ্রহ-_হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেই 
দৈযা-বিবি পিতা ও জাতান্দের শোকে ন্মাশুনে পুড়ি্া প্রাণত্যাগ করিলেন। একটা ডাকাত 
মিদারকে হত্যা করিতা লিঙ্গে সেই স্থান লইঙ্াছে শুনিয়া ত্রিপুরেশ্বর বি্য়ষাণিকা ঠাছার, 
বিরুদ্ধে একদল সৈল্ঞ পাঠাই ছিলেন উক্জির হইলেন সেনাপতি। কিন্তু সমসের ছাদের 
সাহাষ্য "তি দ্মতকিত ভাবে উদ্গিরকে বন্দী করিলেন, কিন্ধ অনেক টাকা নঙগরানা দিয়া 
পা 
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কাল গোলাগুলি, অন্্শস্থ ও সৈরূবল ক্রমশঃ বাড়াই! তিনি হঠাৎ হিপুবে্গরের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যহাররাজ্ছ কুষণমণি বতবার নুস্জ করিলেন, ততবারই হারিতে 
লাগিলেন। সমসের উদয়পুরে যাইয়া হানা ছিলেন ॥ রাঙ্গা একবার করলা: করিলেন 
বটে, কিন্ত শেষে হারিয়া গিষা। ষণিপুরে পলাইয! গেলেন । সমসের রাঙ্া-বিজ করিয়া 
বছ অর্থ বারা নবাবের কর্ধচারীদিগকে বনীভ্ৃত করিয়া! ভ্িপুরা-সিংহাসনের সনদ 'দানাইলেন। 
ইনি ছাদের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু উভ্যের যধ্য ক্রমশ: মনোযালিল্ত বাড়িয়া 
নামি বন কাট, চলিল। ছাদের ্ন্ডিযোগ পক্জামি করি যুদ্ধ-দঙ্গ নাষ হয় তার 
ভুদি আিকারী।*  ' আমি মারি ব্যা-ভালুক দোহাই তাহার | বান্দা লইলাম কাড়ি__ 
রাঙ্গা ভাগে ভরে। ক্দান্দেল ইনছাফ করে, না ছিজ্ঞাসে মোরে” 
একদিন প্রকাশ্াভাবে সে সমসের গান্ছিকে বলিল, "তোর লাগি জমিদার নাসিরের সারি 
রাজকৎশ তাড়াইস্থ রাজদণ্ড কাড়ি। হুকুষ-ক্ছারি কর তুমি মোরে পরিহরি। আমি যুদ্ধ- 
হদ্দ করি-তুমি অধিকারী ।” এইভাবে মনোমালিল্ বাড়িয়া চলিল; শেষে সমসের গাজি 
গোপনে ও কৌশলরুমে ছাদকে নিহত করিলেন । ছাকের 'ভগিনী__সমসের গাজীর বেগম_. 
ভ্রা্থশোকে প্রাণ দিলেন ॥ তিনি মৃত্যুর পৃর্কো স্বাধীকে কহিয়াছিলেন, "তাহার কণ্যাণে 
তোমার এসব সম্পদ্‌। কে আর ধরিবে ঢাল 'সসিলে বিপদ্‌।” 
এই সমসের গান্দির জীবনী লিখিয়াছেন, সাহার প্রিতবদ্ধ ও ভক্ত সেক্‌- মন্হর। তিনি 
লিখিয়াছেন, রাঙ্গার সঙ্গে যৃদ্ধের সমঘে বরিপুবেশ্রী কালী সমসেরকে স্বর দেখাইয়া প্রহার 
৮ পুজা দিতে আদেশ দেন। গাঙ্ছিব্রা্ণ ডাকাইয়া দেবীর বোড়শো- 
নত চারে পুজা দিয়াছিলেন। বাজ্ছা বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের 
কুকধীরা ত্রিপুর-রাঙ্গবংশ ব্যতীত পর কাছারও স্মানুগতা করিবে 
না--এইকথা জানাইলে, সমসের গাঙ্গি উদরমাণিকোর স্রাহপু্র বনঘালীকে "াগ্মণমাপিকা” 
উপাধি দিয়া সিংহাসনে ক্মভিহিক্র করান | মহারাজ কষচণি সিংহাসন লইথা গিয়াছিলেন, 
এছন্ত একটা বাশের সিংহাসন তৈরী কৰিরা রাঙ্জাকে ভিষেক করা হইয়াছিল, কিন্ত 
বঙ্গণমাণিকা সাক্ষীগোপাল: হইয়া ছিলেন সমসের গাই প্রত রাঙ্গা। অপ্রংপর 
গাঙ্ছি ভুয়া কম করেন। নবাব সরকারে ভিনি গ্রতিবংসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজ্জার টাকা 
রাসস্থ দিতেন, এবং তাহার রাজ্া-_ক্ষিণেীহষ-_কর্পকুলির উত্তর পর্যন্ত এবং যেমন! নরীর 
পূর্ধে_মাবদি পাহাড় পর্থাস্থ বিস্তৃত হইনাছিল। রাঙ্গা হইয়া বমসের প্র্ছাদিগকে হুশাসনে 
বাধা করিম়াছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু ্রাহ্মণকে রঙ্গন্তর দিয়াছিলেন ; বাঙ্গারে প্রতোক 
ছিনিষের খুলা ধার্য করিয! দিয়াছিলেন, তাহার ব্যাতিক্রম হইতে পারিত না (১৭৪৯-৫১ খুঃ )। 
-সুলা-তালিকা এইবূপ ৬_-চাউল--/১ সের । লঙ্গারিচ-_./১ সের । গুড়__//১ সের 
স্তৎ। লবণ_-/১ সেরস্উ*। রহুনপিরাজ--/১ সের-্২১*। কার্পাশ-__/১ সের-/৫ 
কলাই /১ সের মুক্তি /১ সের-২১* । যর /৯ সের-১৯।  অড়হর 
৮৯ মের-/-। মুগ :/৯ সের) তৈল /৯ সের এ৯। দ্বত /১ সেরস।* আনা। 
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এসকলই বিরানির ওজ্দন ছিল। পলানীর যুদ্ধের প্রান্তালে বাঙ্গার দর কিরূপ ছিল, ইহা 
হইতে তাহা। বুঝা যায়। *সমসের গাঙ্ছির গানে” ্বনেক কৌতুকাবহ কথ 'আছে। 
চঙ্গ ও উৎসব নামে ছুই নাপিত তাহাকে নিত্রিত ন্মবস্থায় খেউরি করিয়া! পুরস্কার 
পাইয়াছিল। ক্ষৌর-কাখোর সময়ে তাহার খুম ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বীয় প্রাসাদে স্কুল 
গুলিযা বহু ছাতকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে সন্দীণ হইতে এক ন্ধ হাফেজ 'আনাইয়। তিনি 
কোরান পড়াইভেন, হিন্ুস্থান হইতে মৌলজি _ানাইয়! নসারনি পড়াইবার ও স্ুগদিয়া হুইতে 
গুকু মহাশঘ নাইয়া বালা! এবং ঢাকা হইতে দুলনী নদানাইক্জা পারনী পড়াইবার ব্যবস্থা 
করিযাছিলেন। পরাতে »টা হইতে 3+টা এবং ষধ্যাক্ছে ১২টা হইতে ৪টা,_পড়িবার 
এই সময নিষিউট করিষা দিদবাছিলেন। গাজি শাসন-সংক্রান্ত এরূপ কড়াকড়ি নিম 
করিয়াছিলেন যে, চোর-দক্থার উৎপাত ত্রিপুর! রাজা হইতে শন্তরহিত হুইয়াছিল। সমসের 
গাঙ্গির এক কন্তাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মুপিদাবাদে 
মবাইয়া গাজিকে আলিবদ্ধি খা নবাবের সঙ্গে দেখ! করিবার হুকুম আসিতে লাগিল। ঢাকার 
নবাবের নিষেষে গা্জি এরএযতঃ তথায় যাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্ধু সবশেষে 
এক সঙ্্যাসীর প্রারোভনাকধ গাজি ১৭৫১ খুঃ অন্চে মুশিফাবাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর 
নধাবকে বুঝ্াইবাছ্িলেন “ভাটার বাখ বন্দী করি ছাড়ি দিবা কেনে। 'আসিয়! মারিবে 
দেশ স্মখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিশ-শিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল 
রোধনানাদ ( জিপুর!) কাড়ি। গ্থাপি সাল 'াছে বন্দী করি ক্মানি। নতুব! পশ্চাতে তব 
হুবে পেরশোনি।” ভীত হইয়া! নবাব নিমরাজি হইলেন, বিন1 অপরাধে গাজিকে তোপের 
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কারিগরের (ছে খোস্ডার ) বৈজযন্তী-হ্রূপ! মহারাণী তবিপুরা-ন্দরী যেখানে হস্তিপৃষ্টে 
'্মারা হই সৌড়েস্বরের সেনাপতি হাবাবস্ত খার লোণার পাগড়ীর উপর স্বীয় 
বিজর-চিহ্ধ লাক্ছিস্ত করি! দিয়াছিলেন, (৩1 বেখানে এই বীর-রসমীর দু্ধর্ব লমরে লক্ষ 
শৈল্ত হত হইয়াছিল-_এবং উদ্ধে কবক্-দর্শনের পরিকল্পনা করি রাঙ্গা বিন্মিত হুইগ্রাছিলেন, 
কা-জামাতা সেই শোণিতার্জ শব-স্ুল রণ-ক্ষেত্রে বঙসিবার জন্ত তিলমাত স্থান না! দেখিয়া 
বিশালকাম হত্তীর দত্ত খঙ্গাদাতে কাটিয়া রাজার জন্ত সাময়িক সিংহালন প্রস্তুত করিয়া 
দিগাছিলেন-_তরপুরার ঝাজ্ঞা কর্ৃক গৌড়ের এই পরাজর-কাহিনী চির্মরণীয করিবার জর 
এই সকল স্থানে কোন স্মতিচিক্ন রক্ষা, করা! কি উচিত নহে? যেখানে যেখানে জিপুর- 
রাজ্গোর ভিন্ন ভি সময়ে রাঙ্জধানী ছিল, ষখ1 ভ্রিবেগ, খলংমা ছাগ্ুলনগর, কাইচারল, 
'্সচরঙ্গ, তারক, বিশাল গড়, খুটিমড়া, নাকিবাড়ী, থানাংচি, ধোপা-পাথর, লাউগ্গা, 
মোহরী গঞ্ধা, তেলাইরঙ্গ, মণিপুত, উদধপুর--সেই সকল স্থান এখন নিশ্চি,_ ইহাদের 
স্মতিচিন্জ রাখার কোন বাৰন্া হইতে পারে। 

&ে) যেখানে হুসেন শাহের সৈল্যদিগকে উপধ্ুপরি মহারাজ ধন্তমাণিকোর সেনাপতি 
মহাবীর চয়চাগ জগ করিয়াছিলেন, বেখানে ত্রিপুর-সেনার! 'াট মাস ব্যাপী চেষ্টার 
পর শষ্ট হস্ত দীর্ঘ ও তিন হান্ত প্রশস্ত গোধিকার সাহাব্যে শব্দে খানাংচি ছূর্গ জয় 
করিয়াছিলেন, তথাযও একটি স্মতিস্তস্ত উদিত হুইতে পারে। (৫) মহারাজ্গ ক্মমর 
মাণিকোর কমর কীর্তি "অমর-দীদি' এখনও বিজ্ঞমান, এই দীঘির খনন-কাধা ১৫৭৭ খবুঃ 
অন্দে আবন্ত হইয়া ১৫৮১ শুষ্টান্দে শেষ হয়,_-এই খনন-কার্যে সহায়তা করিবার ন্ন্ত 
সামস্ত-রাক্জারা৷ লোক পাঠাইয়াছিলেন, প্রীপু্ের টা রা ৭** বাক্লার বন 4”, 
গোয্াল পাড়ার গাঙ্গি ৭**, ভাখদ্বালের রাজ্জা ১+**, সরাইলের রাঙ্গা! ইসা খা ১***, 
ছুলুয়ার রাজা একথা পুর্ধে আঅমরমাণিকোর রাঙ্গতগ্রাঙ্গে একবার লিখিয়াছি ১ 
সেই অমর-দীন্দির তীরে এক স্মতিন্তস্ত রচনা! করিয়া তন্মধ্যে এই কথাগুলি উৎকীণ করিলে 
বিপুরু-রাঙ্গবংশের গৌরবের নিবন্ধ হইতে পারে ॥ (৬) যেখানে যুবরাজ রাজধর-_ইস খা 
শ্রদ্থতি সামগ্ত-রাঞ্গগণ সহ তোরাপের (ভ্রীহট্টের ) রাজা ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পার 
পরাজযপূর্বক বন্দী করিয়া লইর়া আসিয়াছিলেন-_-সেই স্থানে ুশ্মা নদীর তীরে গোধারাণী- 
পলীতে বিঙ্তস্ত উ্ধিত করিয়া সেই: জযবার্তা চিরপ্ররবী করিবার যোগা। (৭) একাপ ন্মারো 
নেক স্থান "আছে, বাহুলা-ভরে তাহার উল্লেখ করিলাম না যেখ|নে যেখানে মহারানীরা 
সহমত হইয়াছিলেন,_তা্ার উল্লেখ রাঙ্গমালায় আছে-_-সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী- 
জাতির তত অশ্র অর স্থারা__সেই পুণাসীলাদের স্কতি িনন্দিত হইতে পাঝে। (৮) এই 
কাথো ব্যয় খুব বেশী হইবার নহে। শুধু ্রস্তরলেখ প্রস্তত করা ও কষ ষুতসতস্ত রচনার খরচ 
কতই বা! পড়িবে ? আমার মনে হর এক একটি স্বস্তে ১২*২ টাকার বেশী খরচ হয় না। 
মঃ ত্রিপুরার গাঙ্গারা ন্দনেকেই বাঙ্গলাভাবার উৎসাহবগ্ধক ছিলেন-_গাহারা! যে সমস্ত 
 সংস্কত শ্রস্থ বাঙ্গলান্ক অনুবাদ করাইয়াছিলেন-_সেুলি কোথা গেল? তাহা কি 
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১০৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


পাওয়া! যায় না? মহারাক্ষ বন্তামাণিকা উৎকল-থখণ্ড পীচালী এবং জ্যোতিষের যাত্রা 
রদ্থাকরের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, ব্মর-মাণিকা 
ও কাণী কমলা সম্বন্ধে ব্সনেক পলী-নীতিকা ছিল, ত্রিছত 
হইতে গারক ও নর্তভক আআনাইঘা ধন্তবাণিক্া তাহার লোকদিগকে সেই সকল গীত 
বিশুদ্ধ ভাবে গাহিতে শিশাইয়াছিলেন। মহারাক্জ ধর্ধমাণিকা (২য়) ব্্টাদশ পর্ব 
মহাভারতের ন্থধাদ করাইয়াছিলেন। ব্মার9 কয়েকখানি সংস্কত গ্রন্থের বঙ্গাহ্বাদ 
অিপুবেশ্রগণের উৎসাহ ও চেষ্টায় হইয়াছিল। এই সকল শু্তক ও গান কোথায় গেল? 
"মার বিশ্বাস, সন্ধান করিলে উহ্থা আংশিক ভাবেও উদ্ধার কর! হাইতে পারিবে-_সেই 
সন্ধান করিবে কে? আমরা বর্তমান কিস্কোৎসাহী নরেশ ভরীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর 
মাণিক্য বাহাছরের দৃষ্টি এইদিকে সন্রদ্ধভাবে '্মাকর্ষণ করিতেছি । ত্রিপুরার নেক তায্রপট 
প্রাচীন দলিল "আমর! বঙ্গভাষায় লিখিত পাইয়াছি। 
ত্রিগুর-রাজদের অনেকেরই দান ও বদান্ততার উ্াহুরণ রাজ্জমালায় পাওয়! যায়_কিছু- 
দিন পূর্বেও জিপুরেশ্বরগণ খুব বিলান্ধে আহার (মধ্যাহ্ন গত হইলে ) করিতেন, এবং '্মাহারের 
পুর্ষে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ন্মামার রাজো কোন প্রন্গ! অভুক্ত ছে 
কি?" ভীহাকষের দানপত্রে লেখা থাকিত-_*যদি কেহ গ্নামার 
বংশের লোপ করিয়া এই সিংহাসন '্সধিকার করেন, তবে "নামি তাহার দাসান্ুদাস হইসস স্লাঘা 
(বোধ করিব, বদি তিনি ক্মামার প্রদত্ত ঙ্গোত্তরে হস্তক্ষেপ না! করেন” বদি এই সকল রীতি 
পূর্ধযমুগের সংস্ধার-_ভারতীর অনেক রাঙ্গন্তের তাম্রশাসনে এব্প কথা পাওয়া ঘায়_-তথাপি 
যতবার ইহ পাঠ করি, ততবারই সেই স্বতঃগরবত্ত দানপীলতার উৎস-_যাহ! হইতে ইহার প্রথম 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহা! মনে পড়িয়া সেই মহাচছভব রাজাদের ন্মাদর্শের উচ্চতা ছুদয়ঙম করিয়া 
খাকি। এখন রাজপ্রাসাদ হইতে এই মহৎ সংগ্কারগুলি লুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা ছুঃখের বিষয় 
হইবে। পুর্বে রাজারা মেখলী রমদীদের কোমল হস্তের নিত্য নবনির্ষিত কারুকাধ্যশোভিত 
ফুলের মশারি ও কুলের শঘ্যায্থ শয়ন করিতেন $ আমি মহারাজ বীবচন্্রমাপিকোর শয়ন- 
গৃহে সেইবপ শয্যা হইত, তাহা জানি ।_-সেই শব্যার রূপ ও জ্রভিতে মন মুগ্ধ হই যাইবার 


বগতাঙ্ার উৎসাু-লান | 


উন্বারত। ও থাখনীলঙা। 


কথা । এখন সে দকল রীতি ছে কি না জানি না। মহারাঙ্গ কুষ্মণিমাণিক্য হার চির- 


শক্জ মুসলমান সমসের গাজর প্রদত্ত বক্ষোত্রর ও শতনতান্ত দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই।, 
জিপুর-রাচ্ছো প্রজ্ঞা ও সেনাপতিদের থে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ 
চি ৯০১ সংখ্যক যহারান্জার 'ভিষেক সন্ধে লিখিত হইয়াছে__“সাধুত 
॥ শাহ নামে তার ছোট ভাই ছিল। সর্বলোকে বি হৈ ভারে 
! হালা কৈল।” চি 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজা ১০৪৫ 


আছে, রাঙ্গা ইন্রমাণিকোর মাতার প্রিয় এক ক্রাঙ্গণ আড়াই বৎসর রান্দু করিয়াছিলেন । 
এই ছরাম্মাকে প্রজার হত্যা করিয়াছিল (১৫২৮ খু: )॥ জিপুরেশর রমাপিকাকে উত্তেজিত 
সৈল্তেরা! বধ করিয়া! অমবমাপিক্যকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল (১৫৯৭ পু) 
অরাঙ্গকতা! দেখিয়। যেরূপ প্রঙ্গারা পালবংশের প্রদীপ গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিল) 
৯৬২৫ খৃষ্টান ত্রিপুরার প্রঙ্গারা সেইবূপ কল্যাণমাণিকাকে রাজপদগে এ্রতিটিত করিয়াছিল । 
"রাজপুর-পৌত নাই, নাহি রাজ-ভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজা জানি সর্দধা। সেনাপতি 
মন্ত্রিগণ চিন্কিত তখন। কাহাকে করিব রাঙ্গা না দেখি লক্ষণ। মহামাণিক্াবংশে কল্যাণ 
নাম খ্যাতি। যশোধর-কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি । করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্‌। 
রাজঘোগ্য হয় সেই দেখি খিশ্সমান। এসব চিত্ত সেনা পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নাম 
সেনাপতি বৈসে সিংহাসন।” ( কল্যাপমাণিক্য খণ্ড )। তরিপুররাঙ্গবংশের ইতিহাসে এইরপ 
উদাহরণ আরও 'আছে। আমরা এক গোপালকে লইঙা এদেশে গণতার্রিকতার প্রমাণ খাড়া। 
করিয়াছিলাম। কিন্ত তিপুর-রাজ্দবংশে এইন্্রপ কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। বশী 
একথা বল! উচিত, থে সকল বাঙ্জাকে প্রঙ্গারা নির্াচিত করিয়াছিল, ঠাহাদের ধমনীতে 
রাঙ্গরত্র কম-বেশী প্রবাহিত থাকিত। ত্রিপূর-রাজ্ছোর একটা ইতিহাস ক্মাছে_এইদন্ত, এই 
সকল কথা জানিতে পারিলাম। ছন্তান্ত দেশের ইতিহাস লুপ্ত হওঘাতে তাহার প্রমাণ নাই) 
কিন্তু মামার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাগেশিক বাঙ্জাগ্ুলির সকলেরই এক আদর্শ ছিল। 
ভরিপুরার পূর্ণ-গৌরবের সমন্ধে এই বান্দার সীমান! নিষ্নলিখিতরূপ ছিল +__উত্তরে 
দ্টান__ব্গপুতর বা তৈরঙ্গ নদ, পশ্চিমে গাড় পাহাড়__কোচবিহারের নীমান্ পর্যন্ত এবং 
ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পুরে 
মেখ্না নবী পথ্ান্ত, পশ্চিম-দক্ষিপে মেহেরকুল, চট্টগ্রাম ও ধোপার 
পাথরের দক্ষিণ পথ্যন্ত, সময়ে সময়ে জুলুয়াও ব্দবিরূত হুইত। দক্ষিণে রাঙ্গামাটী, লিকাপাহাড় 
-প্রস্থৃতি এবং পূর্ব সীষান্তে প্রাগ্চ্ছ্যোভিষপূর লই খলংমা, খানাংচি প্রস্থৃতি। প্রাীন 
[তিবেগ হইতে ররিপুররাজ আরো! পূর্বে সরিষা বসিয়া উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিশ্কৃতি লাভ 
করিযাছিল। 
তিপুর-রাজবংশ-_রাঙ্গমানার নবসংগ্করণের ভুমিকায় কালীপ্রসন্গ সেন মহাশয় ষেবপ 
বংশলতা। দিয়াছেন, তদসথসারে ৯ চক্র, ২ বুধ ৩ ৪ আহ & লহ, 
৬ যযাতি, + জা, ৮ বধ, ৯ সেতু, ১* অনর্ত, ১৯গান্ধার, ১২ ধর, 
১৮: ১৩ হত 0: শ্রচেতা, ২৮ পরাচি (শাতধ), 
১৭ পরাবন্্। ১৮ পারিষদ, ১৯ অরিজ্গিত, ২০ স্থঙ্গিৎ। ২১ পুরুরবা (২য়), ২২ বিবর্ণ, 
২৩ পুরু সেন, ২৪ মেনবর্ণ, ২৫ বিকর্ণ, ২৬ বহমান, ২৭ কীত্রি, ২৮ কনীয়ান, 
২৯, প্রতিস্রবা, ৩+. প্রতি, ৩১ শক্তঙ্িৎ, ৩২. প্রতর্ন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিল্দ, ৩৫ ক্রম, 
- ৩ মিত্রারি, ৩ বারিবহ, ৩৮ কার্থুক, ৩৯ কলি, ৪* ভীষণ, ৯৯ ্ছান্থমিত, ৪২. চিত্রসেন, 
৪৩ চিত্ররখ, ৪৪ চিত্রা, ৪৫ দৈত্য, ৪৬ জিপুর, ৪৭ ভ্রিলোচন, ৪৮ বীরসেন, &৯ তয়দক্ষিণ, 


নীমানা। 


নস 
১০৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


এনেদক্ষিণ ২১ তরদক্ষিল, ৫২ বাতিক ৫০ বপপাল, এ সবস্ী। ২৫. রব, ৬৬ দেববাহ, 
£৭ নরাঙগিত, ৪৮ দ্যা, ৫৯ কন্মাঙগদ, ৯০ সোমাঙ্গন, ৯১ নৌধুগরার়, ৬২. তরু, ৬৩ বাধন 
(আরাঙ্ষ ), ৬৪ হামরাছ, ৬৫ বাররাক্দ, ৯৯ রাজ, ৯৭ ভরমান, ৮ লক্মীতরু, ৬৯. ববপবাণ,, 
"* লক্মীবাশ ( মাইলঙ্ষী ), ৭১ নাগেশ্বর, *২ যোগেস্বর, ৩ নীলধবঙ্গ ( ঈশ্বরফা ),95 বঙ্ুরাঙ্গ 
( রঙ্গখাই )। 9৫. ধনরাঙ্ফা, ৭৯ হরির (শুচংফা1)। ৭৭ চক্লেখর (মাইচদফা), 
+৮ চন্ররাঙ্গ ( তকুরা্গ ), ৯ ভ্রিপলি ( তরফলাই )। ৮* শ্ক্, ৮১ রূপবস্ত, 
৮২ রহম, ৮০ হরিবা, ৯ কানীরাজ ( কচরফা।), ৮* যাদব (কোলাতরফা ), 
৮৬ চত্রফা। ৮৭ গজেশ্বর, ৮৮ বীররাজ্, ৮৯ নাগেশ্বর, ৯* পিখিরাজ, »১ দেবরাজ, 
৯২ ধসরাঙ্গ, ৯৩ বারকীত্ি, ৯৪ সাগরফা। ৯৫ মলয়চন্্, ৯৮ সণ রায়, ৯৭ ইন্জকীততি 
(চন্দ ফগাই )। ৯৮ বারসিংহ, ৯৯ স্বেজ (হাচুংফ! ), ৯** বিমান। ১৯১ কুমার, 
৯২ সুকুমার, ৯*৩ নীচ ( তৈছরাও ), ১৪ বাদ্দোশবর, ১০৪ নাগেশর, ১৯৬ তৈছংফা 
(েজংফা)। ১*৭ নরেন, ১০৮ ইক্রকীষ্চি ( ২র ), ১৯৯ বিমান (পাইমরাজ)। ১৯* যশোরা্দ, 
৯১১ বঙ্গ, ১১২ গ্জারায়, ১১৩ চিত্রগণ ( ছাক্দুরাক্ধ )। ৯৯৪ প্রভীত, ১১৫ মারিচি, ১১৯ গগন 
(কাকুখ ), ১১৭ কাঁন্ি ( নওরাক্গ ॥। ১১৮ হিমান্তি (স্ুজ্তারফা। বা! হামতরফা ), ১১৯ রাজেক্ 
( ্দীকা ), ১২০ পার, ০২৯ সেবরার়, ১২২ কিরাট | ধপ্পা বা ডুনুরফা), ১২৩ রামচন্্র 
(খাকংকা)। ১২৪ নুগিংহ ( ছেংছনাই ), ১২৫ ললিতরায়, ১২৬ সুকন্দফা, ১২৭ কমলরাগ, 
১২৮ কুদস, ১২৯ বশোরাজ, ১৩* উদ্ধব ( মোচংফা ), ১৩১ সাধুরায়, ১৩২ প্রতাপরার, 
৯৩০ বিচ্ু্রসান, ১৩৪ বাণেশবর, ১৩৫ বারযাহ, ১৩৯ সসাট, ১৩৭ চল্পকেখর, ১৩৮ মেখ, 
১৩৯ ধর্খাধর (ছেংকাছাগ), ১৪* কীঠির (ছেতযুমফ)), ১৪১ রাঙ্ন্থ্ধা (ন্মাচংফা), ১৪২ মোহন, 
(খিচুংফ1), ১৪০ হিরায় (ভাঙ্গরফা ), ১৪৪ রাজ্গাফা। ১৪৫ রস্কফ! (র্ঈমাণিকা ), 
৯৪৬ গ্রতাপমাণিকা, ১৪৭ মুকুটমাণিকা ( দুকুন্দ ১, ১৪৮ ষহাযাণিকা। ১৪৯ ধপ্মযাণিকা 
(২৪), ১৫৮ শ্রভাপমাণিকা, ১৪১ বনতমাণিক্য, ১৫২ খবহমাণিক্য, ১৫৩ দেবসাণিকা, 
১৫৪ ইন্ত্রমাণিকা, ১৫ বিজযমাণিকা। ১৫৬ অনন্ত্মাণিকা, ১৫৯ উদর্ষাণিকা। ১৫৮ যমাণিকা) 
১৪৯ অমরমাণিকা, ১৯* রাঙ্গন্রমাণিক্ষা, ১৯১ বশোধরমাণিকা, ১৬২ কল্যাণমাণিক্য, 
১৮০ গোবিনামাণিকা, ০৬৪ হত্রমাণিকা, ১৬৫ রামদেবমাণিকা, ১৬৯ রপ্রমাণিকা (২য়), 
১৬৭ নরেক্রমানিক্, ১৬৮ অহেহুমাণিকা, ১৬৯ খশ্মাপিকয (২ম), ১৭+ মুকুন্দমাপিক্য, 
৯৭১ জয়যাণিক্য, ১৭২ ইক্ছমাণিকা, ১৭০ বিজয়মাণিক্য, ১৭৪ কষচসাশিকয। 

পরবর্তী রাজগণ-_-১৭৫ রাজ্ধরমাণিকা, ১৭৬ রাষগঞ্জামাণিকা, ১৭৭ ছুর্গামাণিকা, 
৯৭৮ কানীচচ্্রমাণিকায, ১৯৯ রুষ্কিশোর মাশিকা, ১৮ ইশানচন্্যাণিকা, ১৮১ বীরচন্্রমাণিকা, 
১৮২ বাধাকিশোর মাণিক্য, ১৮৩ বীরেক্্রকিশোর মাণিকা, ১৮ স্নহাললাজ 
বাল্লনি্রলনন্িল্পোন্রা নিল 
শির ৪০৮1 কেন চীনদেশ ছাড়া গত এরূপ সুদীর্ঘকাল এক বাজবংশ বাঙ্্ 
নাই। এখনে এই বংশের রাজধানী ছিল সগর দ্বীপের লাজ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৭ 


নিকট। ৩২ সংখ্যক নৃপতি প্রতদন সগরহীপের রাধানী ছাড়ি! কিরাতদিগকে পরা্গয়- 
পু্ববক কাছাড়ে যাইয়া বকগপূত্র নদের ভীরে বর্তমান ত্রিপূররাহ্্য সংস্থাশিত করেন | এই 
কিরাত-জ্াততি-বেক্টিত হইঙ্! ইহার! অনাধ্য আচার ও উপাধি 
অবলম্বন করেন। ৭৩ স"থাক রাজার সময় হুইতে ভ্রিপুর-রাজগণ 
অনেকে “ফা” (পিতা বা প্র) উপাধি ধারল করিয়াছেন। চীনদেশের এভাবান্ছিত “হালাম” 
নামক পার্ধত্য জাতির এক সমযে ত্রিপুত্াঞ্চলে বিশেষ প্রতুন্থ ছিল, সেই জাতির সংস্পর্শে 
ব্মাসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় ক্স শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিপত্তি আরন্ধ হইবার পূর্বে ভ্রিপুর-রাজগণ, 
উক্ত চীন-গ্রভাবাদ্ধিত হালাম জাতির ভাবা হইতে ন্দানেক সময উপাধিগুলি হণ করিয়- 
ছিলেন। এইভাবে শক ও হুণ রাজ্জার!| তাহাদের নিজেদের নামের সঙ্গে হিন্দু উপাণি গ্রহণ 
করিতেন (১২ পৃঃ)। এই 'হালাম' ভাবার প্রচলন এত বেলী হইয়াছিল থে ধন্তাণিক্য 
(১৪৬৩ খ্৮১৫১৩ পৃঃ) পরান রাজনের প্রথম সমন বা্গল! ভাব! বুঝিতে পারিতেন ন|। 
খৃষটায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রাঙ্গণা ধর্টের পুনকল্থানে, বৌন্ধ প্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লোপ 
পাইবার পর, সংস্কত ও *নভাষার” ( বাঙ্গল! ভাষার ) প্রচলন এতদ্ধেশে বেশী হইয়াছিল। 
শ্মরণাতীত কাল হইতে ত্রিপুরার পার্ধত্ঞা প্রন্দেশে বয়ন-শিল্পের প্রচলন ক্মাছে। 
পাড়ি, ছবেড়া। পরী (বাসন) প্রকৃতি বঙ্গ প্রা্থ ষমন্ত পাহাড়িযা! রমদীরাই প্রাস্থত 
করিতে পারেন । মুখিটিরের সম-দামগ্িক বলিয়া কথিত ক্ুলোচন 
হিরা পি. রাজা! শিরক বিশেষ উৎসাহগাতা ছিলেন| তিনিই তক্গেপে 
কার্পীস-বাগ্বেন বেলী প্রচলন করিষাছিলেন। ১৪৯ স্থানীয় রাজ! রাজ-ন্যোর ( ব্মাচঙ্গ ফা) 
মহিনী, জযন্ত-রাঙগ-কুমারীই বাঙ্গ-পরিবারে বগ্ত-শিক্ের উৎকর্ষ সান করেন। াহার 
পুত্রবধৃও পরে এবিবঙে খ্যাতি লা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জনত-রান্দ-কুমারী আচদ ফার 
মহিনবীই ত্রিপুরার সর্বদাশেক্ষা উৎকষ্ট বপ্প পরিয়া”র উদ্ভাবন করেন। এই “রিয়া” চীন 
কালের স্থপ্রসিদ্ধ “কীচুলী", ইহাতে নানারপ ুল-লতাঁ, পঞুপক্ষী, মনুষ্ঠ ও দেব-দেবীর 
ুস্ধি সুতার! প্রস্তুত হুইত। এই পরিযা” শুধু. রাজপরিবার ও ঠাকুর যাহেবদের গৃহ- 
ললনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন ইহার বাবহারও গোহাদের যখোই স্যাব্ধ। মসলিনের 
তায় রিয়ার 'আদরও বঙ্গে সর্ক্ন-বিকিত। ব্রিপুনেশ্বরগশের অনেকেরই শিল্পের দিকে 
এটা ঝৌক ছিল হে শিল্পের পটুম্ব দেখিয! তাহারা রমণীকুল হই মহিষ নির্বাচন 
করিতেন কথিত ব্মাছে, উদরমাণিক্য শিল্পকুশলী_২৪এট রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, 
ইহাদের প্রত্যেকেই বন্শিরে কৃতী ছিলেন (১৫৭২-৭ শুঃ)। ঝিপুত-রমনীগশ এখনও হাতের 
কা ছাড়েন নাই, ১৯২০ সনের লে্াসে দুষ্ট হয, পারকত-িপুরার মোট 
ন ই পি না 


হালামদের উপাধি 


ভি 


১০৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 
রাক্দোর পার্কত্য-প্রফেশে ও সমভ্তল ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে ধাতব ও প্রন্তরনিশ্মিত 
মুভি পাওয়া! গিয়াছে । 


িপুত্ার কোন কোন স্থানের প্রস্তরে ক্ষোদিত এবং পাহাড়ের গা উৎনীরগসুসঠি খু 
অন্মিবার পূর্বের বলিয়া বোধ হয়| বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য উনকোটা তীর্থের উনকোটাঞর 
শিব। যে ফুগে মনুস্-করন ন্তিকার মুক্ধি ধারণা করিতে ভালবাপিত, এই সুষ্ধি সেই 
খুগের। শত শত ভগ্ম ও অন্ধ্র ক্ষো্িত আজ্ঞাত দেব-ুষ্লি-সঙকুল ধুসর পর্বতে উনকোটাঙ্খর 
এখনও সমাধি ্দাশ্র় করিয়া দাড়াইন। মাছেন। কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের সীমা 
পর্নত-_উনকোটা ভীর্ঘ-_এই দেবতার ক্িকার-দু্র বলিয়া মনে হুইতে পারে। এই মনা 
ুষ্ধি পর্কাত খুড়িয়া প্রস্তত হইয়াছিল, ইহার নিনন্তাগ ভার! গিয়াছে। সুস্ঠির এক কান 
হইতে অপর কান পর্ান্ত ২১ ছুট এবং সমগ্র সুষ্িট ১৮* ছুট । গৌফের একটা দিক্‌ 
ছি, পর দিক্‌ ছুই ছুট তিন ইঞ্চি। ভ্রিপুথার একটি পলীতে কমার একটি মহাকায় 
নেবদুদ্ি আছেন, ইনি হৃষ্মঘ এবং নিছি্ট সময পরে ইহাকে সংস্কার কর! হয়_এই সুষ্িও 
স্থরণাভীত কাল হইতে পৃঞ্গিত হইতেছেন। 
ইতিহাস পধ্যালোচনা। করিলে জানা যায়, সুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা "নেক 
সময়েই সত্যের পলা করিকাছেন। রাঙ্গা বীর হাম্বীর ( বিষুবপুরে ), রাজা চাদরাগ 
( শৌড়ছারে ), জিপ, কোচবিহার ও ক্মাসামের রাঙ্সার! মুদলমানা- 
চাস ধিকারের নেক কাল পর্যন্ত বন্েখবের সঙ্গে প্রাতিষন্থিতা করিয়া 
মধ মধো ঘুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। সোলেমান খাঁর ভ্তালক, 
গেনাপতি মমারক খাকে পুঙ্জক চস্থাই চতুদ্দশ দেবতার নিকট বলি দিয়াছিলেন, একথা! 
মুসলমান লেখকের! গোপন করিঘা গিযাছেন, প্রচ রাজমালার লেখকের! তাহাগের 
পরাঙ্গ়্ গোপন করেন নাই। বন্তমাণিক্য বছ যুদ্ধে হুসেন সাছের সৈন্ত: পরাভূত 
করিক্আাছেন, কিন্তু পাঠাননের দ্দাশ্রিত কৰি জ্বকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, *তরিপুর-নৃপতি 


সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে তিগুরসৈ্ গুরুতর ক্ষতি সহ-পক্বক হাবিযা পিয়াছিল, বাজমালায় 
(লিখিত হইয়াছে-_স্পঞ্চ সহজ পাঠান পড়িল এই রণে। চল্লিশ সহজ পড়ে তিপুরার গণে।প__ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৯ 
ছনীতি ও শক্রতার স্থলে সৌহান্ধা ও শাস্থি স্থাপন করেন; কিন্ত হার পৌর বিজয়- 
মাণিক্র সময়েও নির্াপিত বহর কিছু কিছু “ছুলঙ্গ দেখা দিত। উত্ত রাজা খণডল- 
খাসী বাঙ্গালীদের এরূপ হর্গতি করিয়াছিলেন নে বঙ্থাভাবে তাহার! বৃষ্ষপত্র পরি 
লজ্জা! নিবারণ করিতে বাধা হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ছর্র-সমাঙ্গে ইছার ব্সকথ্য 
ত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে । এদিকে ইনিই জ্জাবার বাঙ্গালী বান্মণদিগকে 
সুক্রহত্তে স্বর্ণ ও ভুমি দান করিযাছেন। তাহার পুর্-বঙগে দিথিজয়ের ফলে একদিকে 
যেমন নসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইয়াছিল, অপর দিকে ক্রমশ: বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে 
পার্কতয-হিপুরার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ ন্মবসথা দাড়াইল বে, বদিও রাস্ছোর সীমান্তে 
টিগ্রা ভাষা! এখনও প্রচলিত রহিযাছে__তথাশি সমগ্র ব্রিপুরা দেশ এখন বাঙগলা সমাঙ্গের 
অপীয় হইয়। গিয়াছে এবং বাদলাভাষ! গ্রহণ করিয়াছে। ধ্তযাণিক্য পাঠানদিগের 
নিকট হইতে বলপু্বক মেরহরকুল, পাকার, গঞ্গামণ্ল, বরদাখাত, বিষণ উড়ি, 
প্রতি পরগনা কাড়ি লইগাছিলেন। উত্তরে খানাংচি রাজা এবং কুকী অধাষিত সম্ত 
পাহাড়ি দেশ তিনি ভীদণ সুন্ধের পর দখল করিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম তিনি এবং পরে 
বি্য়মাণিক্া দখল করিয়াছিলেন । বিয়মাণিক্য শ্ীহটর জ্ঘ করিয়া বণ-গ্রামের পাঠান- 
দিগকে দগন-পুর্বক পদ্মাতীর পর্যন্ত সমন্ত দেশ গ্মধিকার করিযাছিলেন। ্্পুতের 
পুর্বতীর হুইতে পশ্চিমে স্াঙ্বী (বুড়ী গঙ্গ!) এবং সরন্বতীর তীর পথ্যন্থ বিশাল জনপদ 
সাহার সামাঙ্জোর শন্তরগত হইয্াছিল। এই ভাবে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড 
বিভাগ শ্বাধিকারে বানিযা বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প পার্কাতা-প্রদেশে প্রচলিত 
করিয়াছিলেন এক কাণে এই সমস্ত স্থান মহাভারতের শিক্ষায় প্রভাবাস্মিত হইয়াছিল 
ঝাঙগার! মহাভারত ও পরাপর শীঙ্গ-গ্রচ্থের বঙাম্থবাদ করাইয়াছিলেন, উত্তর কালে 
মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গের বংশধরেরা খোল. ক্রহাল লইয়া এই রাঙ্গাকে প্রেমণশ্টে 
দীক্ষা দিমাছিলেন। আমি দেখি্াছি, কুমিজাঘ পাহাড়িঘা কুকীরা কা্ঠ বিক্রয় করিতে 
যখন নিয়-ছুমে অবতরণ করে, তখন তাহাদের কেহ কেহ বটতলার প্রকাশিত চৈতন্- 
চরিতাম্ত ক্রয় করিয়া! লইয়। ঘায়। প্রান জঙ্জ শতাব্দী পূর্বে মহারাজ বীরচক্্রমাপিক্য 
বৈষাব-শান্-্রকাশের ছন্ত বহুরমপুরের রামনারারণ বিষ্বারদ্বকে এক লক্ষ টাকা দা 
বৈধ্যব-সমাজের অশেষ কল্যাপ সাধন করিয়াছেন । 
এই াঙ্গানের কাহিনী পাঠ কৰিবে দুই হইকে__যোড়শ ও সপ্তদশ শঙ্ালীতে অনেক 
ঝাঙাই বসন্ত বোগে প্রাপত্যাগ করিযাছিলেন। জে দেশে কি বাঙলা টীকা লওয়ার বীতি 

প্রচলিত ছিল না? তরিপুরারাজো ঘে এই ব্যাধি খুব সংক্রামক 

২: . ভাবে কোন কালে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না 

বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলি বাঙ্যালায় লিখিত হইঘাছে) মহামাণিক্য 

১৪০৯ খৃহ অন, ধষ্মমাণিকা ১৯৬২, খু অকে, ধরজদাণিক্য ১৫৯৫ ১ অক, বিজয়মাপিক্য 
১৩২ 


ভু 


১০৫০ বৃহৎ বঙ্গ 
১৫৭৮ খৃহ অন্দে, ছত্রমাণিকা ১৬৬০ খুঃ অন্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৩১ ধৃষ্টান্স হইতে ১৬৬+ 
ধু অন্দ__এই ২২৯ বৎসরের মধ্যে « জন নৃপতি পর পর বসস্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, 

রাসযালার এই উক্কির মধ্যে কিছু ভুল "আছে বলিয়াই যনে হয়। 
আর একটি কথা, বহু পুর্ধ হইতে এই রাজ্জকাহিনীতে বাঙ্গলার ছ্বাদশ মগুলাধিপের 
কথ! পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইতেছে__ইহারাই বাঙ্গলার "বারভূঞ/”। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ইহাদের, 
কথা বসছে । গৌড়েশ্বরগণ কত্তৃক ছাদশ সামস্ত-রাজ নিযুক্ত 


ন। করার প্রথা বহু প্রাচীন। "প্রাচীনকালে িপুররাঙ্গা +,৫০, 
বর্গ মাইল ব্যাপক ছিল।” 
স্খলন পন্বিচেক্ছদ, 
প্রাগ্জ্যোতিষপুর 


এগৃজ্যোতিষ পুরগ্রাচীনকালে ন্তি বিস্কৃত স্বাধীনরাঙ্্য ছিল$ এক এক সময়ে এই 
রাঙ্গা সিলেটের 'সনেকাংশ এস করি! পূর্ববঙ্গের বহস্থান নিজ কুক্ষিগত করিয়াছিল। বহুকাণ 
পথ্য্ত কোচবিহার এই বাজোর অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পুর্দাংশ 
এমন কি ঢাকা পথ্যস্ত এই রাচ্ছোর অধিকার-দুদ্ত হইয্াছিল। ঢাক! জেলার উত্তরাংশে 
[বিশেষ ভাওয়াল ও তৎসন্সিহিত ক্লে প্রাগৃজ্যেতিবপুরের বহু নু "নাম! দেখিয়াছি। 

সি প্রাগ্যোভিষপুরের দন্ত নাম কামরূপ । এখানে বহু প্রাচীনকাল, 

& হইতে কামাখ্যা দেবী প্রাতিচিত থাকিয়া এই রাজোর গৌরব বর্ধন 
করিতেছেন । তাস্িক-ধর্ষের নত্যাদ়্ ও বিকাশ এই তীর্থেই বিশেষ রূপে হইয়াছিল। 
আগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগদন্ত, সুর প্রহতি রাজারা এখানে রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন 
মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু পুরাশে ইহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইম্াছে। 
বাণ বাজাও সেই যুগের এক কীর্তিমান্‌ পুরুষ-__ইহার! সকলেই ক্ফদেবী ছিলেন। রামায়ণ যে 
নরক বান্দার উল্লেখ পাও! যায়__কষ্চের সমকালিক নরক কখনও তিনি হইতে পারেন ন!। 
এই নরক কর্তৃক দেবমাতা অন্দিতির কর্ণের কুগুল হরণ করার অপরাধে কৃষ্চের সঙ্গে তাহার 
বধ হয়, কষ ইহাকে ও ইহার প্রধান সেনাপতি সুহকে বধ করিহা কুগুল গ্রহণ করেন। 
আয়দেষ এই নরক ও সুরের কথা গুহার অমর-টীতিকার ভ্তোতে উ্েখ ক 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫১ 


কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বর পুত্র কার্বিকেয হইতে বেনী ভালবাসিতেন। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের বীরগণের সম্বন্ধে এইরূপ নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত 'আছে। এতিহাপিকগণ সেগুলির 
মধ্যে অবশ্রা অনেক কথা অগ্রাহ্থ করিতে পারেন, কিন্ধ তাই বলির! রাজাদের 'অস্তিদ্থে 
অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। 
হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জগানা যায় প্রাগৃজ্যোতিৎপুরের রাজারা! পতি 
পরাক্রাস্ত ছিলেন এবং ইহারা যুধিটিরের দমন্ধে ভারতীয় রাঙন্বর্গের পুরোভাগে ব্ববন্থিত 
ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচ্য-সমাটু জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যহুতরে ন্দাবন্ধ ছিলেন। 
প্রাচাবিষ্ামহার্ণৰ নগেক্জনাণ বন্্ মহাশঙ্ প্রমাণ করিয়াছেন, বামাদণের বর্ণনায় যে লোহিত- 
সাগর পায় যায়, তাহা আরবের পশ্চিমে অবস্থিত “রেড সি” নহে, তাহা লোহিত্য নদ। 
(এই নদ এককাপে হয়ত সাগরোপম ছিল, বনমালের তান্্শাসনে এই নদকে “লৌহিত্যসিদ্্” 
বলা হইয়াছে। বলবন্দার তারশাসনে ইহাকে “বারিথি” ও রদ্ুপালের শাসনে “সিপধ' এবং 
ইন্্পালের শাসনে “সরিৎপতি” নাম দেওয়া হুইরাছে। ইহার বর্তমান নাম করতোরা। 
সম্ভবতঃ এই সাগরোপম বাধ! অতিক্রম করিতে না পারি! ভারত-বিজ্যী জাতিরা গৌড় দেশ 
পথ্য্ত অগ্রসর হইয়া এইখানে ঠেকিয়া পড়িতেন। নগেন্সবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, 
এই স্থানে বেদোক্ত পণিজাতি ও দ্ার্থাগণের নান! শাখা বেদের সমর হইতে বসবাস 
করিতেছেন, এখান হইতে পণি (বণিক্‌ জাতি) পৃথিবীর সর্বত্র বাণিদ্া-জাহাজ্গ লইয়! যাতায়াত 
করিত, এখনও এখানে চর্ষবোপবীতধারী কবির বংশধরগণ ঠিক বেদমঞ্জের ভার মঞ্্ 
উচ্চারণ করিয়। হোমকাধা করিয়া গাকেন। গেউ সাহেব লিখিয্বাছেন_-খাস বঙ্গদেশে 
যেরূপ সমস্ত গগাতি দিশিকা এক হই গিয়াছে, াসামে তাহা হয় নাই। আসামে বহ- 
পুর্বকালের ব্সাচান ব্যবহার লইয়া এক এক জ্দাতি সথীয় ্বী স্বাতগ্রয রক্ষা করিয়া আছে। এই 
দেশকে ভারতবর্ষের প্রাভীন সভ্যতার একখানি সংশ্ষি্ণ ও জীবন্ত ইতিহাস বলা! যাইতে 
পারে। এতিহাসিকগণের ক্ষ সন্ধানী উৎস্থক দৃষ্টির আলো-রেখা এখনও এই পার্কত্য 
প্রদেশের নিগৃঢ় নিকেনে প্রবেশ করে নাই। এই খনি ্াবিষ্কত হইলে অনেক মুলাবান্‌ 
ধরতিহাসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া বাওয়ার সম্ভাবনা শাছে। এককালে বশিষ্টের 
মত. যহুথি নাকি কামাধ্যা! দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইথাছিলেন, তথায় প্রবেশ 
লাভ. করিতে পারেন নাই। লৌহিত্য নদের তীরে যুগে যুগে বে াষট্র ও ধর বিশ্বের ভিন 
হইয়াছে, তাহার সদ্ধান করার স্থান এখানে নহে, হতরাং প্রাগৈতিহাসিক বুগের বিষয় 
লইয়া আমরা! বিলঘ করিব না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে শবার্াবর্তে_-বিশেষ গৌড়দেশে 
ইহাদের কি দান, তৎসবদ্ধে ছুই একটি কথ! বলিব। 
১। বাণলিঙ্গ ( মহারান্দ বাণের বারা পু্িত একরূপ শিবলিছ ) ন্মাধ্যাবন্ডের 
সর্ধন্র শৈবগণ কর্তৃক বিশেষ আদৃত। কথিত াছে অন্ত প্রকার 
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২। কামাখ্যাতীর্ঘ সমস্ত হিন্দুর একটি প্রাধান বন্স্থান,_এই স্থানে তাস্িক যাছ- 
বিষ্তার এতটা শ্রচলন হইগ্াছিল যে, এককালে অন্তত: গৌঁড়দেশবাসী সকল তাস্ত্রিকই 
॥ সর্কাব্ষধ কামাখ্যার দোহাই দিতেন । বালা! শত শত পললীগাথায় 
বাছবিষ্কার কথা! হইলেই কামাখ্যা তাহা একমাত্র শিক্ষার স্থল 
বলিয়া উ্লিখিত হইয়াছে এমন কি বহু উদ্দ্‌শব্ষ-কষ্টাকিত "নুষলযানী বাদলায়” লিখিত 
স্থিত আমরা যাছুৰিসথ-এরসঙ্গে কামাধ্যা দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি। পুরুষকে ভেড়া 
করিয়া রাখিবার যে সকল টোনা আছে, বাঙ্গলা দেশ এক বাকো কামরূপ-বাসিনীদিগকেই 
সেই টোনার একমাত্র 'অধিকারিলী বলিয়া জানে । কালীঘাটের পটুয়ার! সেদিন পণ্যন্ও 
কামরূপ বা কাদ্তাবাসিনীদিগের এইকপ ভেড়া বানাইবার ছবি খ্বাকিয়া বিক্রয় করিত | 
৩) কামরূপের চিন্রছান্বরছ্ের নাম ইতিহাস-বিশ্রত। চিত্রকর ৭ চিত্রকরীর 
বহু উল্লেখ ব্যামরা ভারতীর সাহিত্যে পাইয্াছি। ঙ্তস্তা প্রভৃতি জগঞ্িখ্যাত স্থানে 
(০ হিন্দু ও বৌদ্ধগণের চিত্র-নিদর্শনের "অভাব নাই। কিন্ত চি্রাদাই 
ভারভীয় সাহিত্যে চিত্রকরী বলিয়া সর্ষদপ্রাথম উিখিত হইয়াছেন 
ইনি বাশ-রাঙগকন্তা উ্ধার সঙ্গিনী ছিলেন এবং মন্ুষ্োর প্রতিকৃতি একপ হুন্দরভাবে খআকিতে 
পারিতেন খে তৰস্িত ছবিগুলি মৃকুরে বিদ্ধিত সৃদ্ধির স্টায় অবিকল হইত। বহু চেষ্টার পর 
(এই চি্রকরীর চির দেখিয়া উা 'অনিরুদ্তের প্রথম পরিচয় লাভ করিসাছিলেন। হরিবংশ- 
পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বণিত ক্মাছে। ভংপরে সংস্কত সাহিতোর নানা! স্থানে 
চিত্রবিষ্থার উল্লেখ আআছে-_উত্তর-চরিতে রামের বাল্যাঙ্সীবনের চিন্রলেখমালা! দর্শনে রাম, 
শঙ্গণ ও সীতার পূরকস্থতি জাগি! উঠিয়াছিল $ শকুন্তলা নাটকে রাঙ্গা ছক্মকজ মে ছবি 
'বাকিবার পরিকয়না করিয়াছিলেন, তাহা! চিত্র-শিঘের দ্মতি সম জ্ঞানের পরিচায়ক । কেহ 
(কেহ বলির! থাকেন, দূরদ্বোগক রেখা এবং ন্দালো! ও ছায়া৷ ভারতীয় শিল্পী গাকিতে পানিতেন 
না। অন্তর চিত্রাবলীতে ছ্দিনিষ ও 'আসবাব-পত্রের আক্ুত্তি ও ষংস্থান এন্ধপ যথায- 
ভাবে প্রদণিত হইয়াছে যে তাহা দেখি কোন্‌ ভ্রব্য কতটা দুরে-__ভাহা স্পষ্ট বোঝ যায়-_ 
উা এদেশে বিদেশী সন্যাতার দান নহে। ব্দূষক ধলিতেছেন-__ “সাহু বঙস্স | মছরাবথাশ- 
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অষ্ট পল্লি 
'এতিহাসিক যুগের আদিকাল 


আদি যুগের উপকথার কোয়াসা-বিজড়িত 'বপ্ুউ তরুণালোকের রাঙ্গ্য ছাড়ি! 'ামরা 
ধতিহাসিক মুগ বতরপ করিব। এ পরত কামরূপ রাঙ্ছোর দশখানি ভারশাসন 
জবিষ্কত হইয়াছে। ১। ভাঙ্কর বন্্ার নিধনপুরে প্রাপ্ত তারশাসন। 
২। হঞ্জর বন্ধার হাস্কুংখলে প্রাপ্ত তাত রফলক। ৩। তেজপুরে প্রা 
মহারাজ বনমালার তামলিপি। ৪ নৌগায় প্রাপ্ত বলবপ্টার তাষশাসন। ৫ বড় গায়ে 
প্রাণ রাঙ্ছপালের ১ম তাম্সপাসন। | সোরালকুচিতে প্রাপ্ত এ রাঙ্জার তা্রশাসন। 
৭ গৌহাটিতে পরাণ ইন্রপালের প্রথম তাযশাসন। ৮। গগ্থাকচিতে প্রাপ্ত এ রান্দার ২য় 
তারশাসন। ৯। ধর্পালের শুভদ্ধর পাটক লিপি। ১*। এ রাঙ্গার পু্পভদ্রা লিপি। ইহা! 
ছাড়া হ্জর বর্ষার গ্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিও এন্ধলে উল্লেখযোগ্য 

৯। ভাগ্ষর বপ্দার তালিপি সপ্তম শতান্ধীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। এই ভান্বর 
বার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউনসাং গ্ঠাহার সভায় অতিথি হইদ্বাছিলেন। কনোল্াধিপ হর্ষের 
সঙ্গে গৌঁড়েশ্বর শশাদের যুদ্ধের প্রান্তালে ইনি কনোন্গের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করেন। তাত্-শাষনথানি কর্ণ শ্বদ্ধাবার 
হইতে, এদত্র হইয়াছিল। হয়ত সাময়িক ভাবে তখন উক্ত রাজধানী ভাঙ্কর বর্ার 
নধিরৃত ছিল। ভাস্কর বন্দধার পরিচয়স্থলে তান্রশাসনে বণিত হইফ্াছে, ইনি ক্ুষণকর্ুক 
নিহত নরক রাঙ্গের বংশোন্তব। নরকের পুত্র ভগছত্,_তৎপুত্র বঙজছদন্ধ। নরকবংশীয় 
রাঙ্গার! তিন হাঙ্গার বৎসর রাঙ্গন্থ করার পর দেই বংশে খুষ্টায় চতুর্থ শতান্ধীতে পৃশ্থাবস্থী 
রাজা হইযাছিলেন। ১ পুন বশ, ২ সমগ্র বশী, ৩ বল বরা (দা দেবীর গর্ভজাত), 
॥ কল্যাণ বর্ষা (রদ্রাবতীর গঞ্ভন্ ), « মহেকজ বর্ম ( যজ্ঞবভীর গ্জজাত )। ৬ নারায়ণ বন্ছা 
(রোল্জী ক্রেতার গঠজাত ), ৭ মহাস্রৃত বম্থা (কেববস্ীর গর্ভজাত), ৮ চন্্রুখ বপ্্া ( দেববতীর 
গর্ভঙাত), » স্থিত বন্ধ, ১৯ সুস্থিত বরা (নন দেবীর গঠজত ভ্ীৃগাদ্ক উপাধি )।, ১১. 
স্্রতিষ্ঠিত বার্মা (শ্তামা দেবীর গভঙ্গাত)| ভাঙ্কর বর্া এই. শরপ্রাতিটিত বন্থার 
কনি্ট ভ্রাতা এ. শামা দেবীর গভজাত। কথিত ছে ইনি "্বী বাহবল ছারা সমস্ত 
সামস্তচক্রের বল খর্ব করিয়া" সার্ক(ভৌম হুপতিক্ূপে প্রতিটি হইফাছিলেন। কানোদ্সের 
সহিত মৈরী নিবগ্ধন ইনি, পশ্চিম হইতে বহু আান্দণ তাহার রাজ্ছো ব্যানয়ন করিয়া হিন্দু 
ধর্সের বৈজযনতী উড়াইয়াছিলেন। 

হ। হর বক্__এই অনথশাসনে গুপান্ক ৫১৯ পাছা বাইতেছে, হুতেরাং ৮২৯ খুষ্টান্দ। 
ইহা হারের সাবার হইতে কাশি, সাবত: এই স্থানটি পুর নিকটবর্তী ছিল 


তাষশানন। 


নধর ্ম_+9০ 


১০৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


হর্জর বন্ধার পিতার নাম প্রালস্ত ও মাতার নাম জীবদা, ইনি সালন্তত্ত-বংশসন্ৃত। ইহার 

বঞরী। পু হ্রসিদ্ধ বালা বলমালা। “উমান্‌ হচ্ছর দেব সিংহাসনে 

আচ হইয়া দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের স্যাম, প্রণত রাজগণ কর্ডু্ক 

শরিবৃত হইয়া সর্ক-তীর্ঘবারি-পরিপূর্ণ যাঙ্গল্য রৌপা-কলসের জলের দ্বার! বণিগ্জন-পুরঃসর 
সঘংশ-জগাত রাজ্জপুত্রগন কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ।” 

৩। বনমাল”_ন্থমান নবম শতান্ধীর মধাভাগে বাজন্ধ করিয়াছিলেন। ইনি 
মহারান্দ হ্জর বষ্টার পুত্র। এই ন্থশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা নরক ও ভগদতের বংশীয় 
বলিযা াবী স্থাপন করিয্বাছেন। শাসনখানির সংস্কত নির্দোধ 
'ও অতিশয় কবিতপূর্ণ__বিশেষ লৌহিত্য নদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি। 

৪) বল বা, ইনি বনমাল বন্দীর পৌত্র, ₹ুশম শতান্ষীর প্রথম-ভাগ ইহার রাঙ্গত্ব 
কাল। এই অন্থশাসনে ভক্তিমান্‌ মহারাক্গ বনমাল-দেবের সম্বন্ধে লিখিত হইগ্াছে, 
শক্রোধ বাঁ হাতে ঠাহার সুখ-বিকৃতি কেহ দেখেন নাই, কোন 
নীচ বা অন্তর কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্দদ! ছিতবাক্য 
সাছার দুখে শোনা বাইত। তাহার বিশাল ও ক্মতুলা প্রাসাদশ্রেণী নানা চিত্র 
সমস্ধিত এবং বহু প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ছিল।” বোধ হয় সেই প্রাচীন ন্মাদর্শে এখনও আসামের 
রাজপ্রাসাদ নিগ্সিত হইয়া থাকে। গেট সাহেবের পুক্তকে প্রদত্ত রাগ প্রাসাদের ছবি র্টব্য | 

এই অন্থশাসন হইতে জানা মায়, বনমাল দেবের পুত্রের নাম জয়াল,_ইহার উপাধি 
বীরবাহু, বল বর্ধী তাহার পূত্। 

৭) রঙপাল-_সমস্ত পৃঈায় একাদশ শতান্বীর পূর্বভাগ। যদিও সালন্তস্থবংশীয 
নুপতিগণ ্মপনাদিগকে নরক-ভগ্ন্তবংলীর বলিনা' প্রচার করিয়াছেন, তথাপি বোধ হয় 

সাহার! সেই প্রাচীন রাজবংশের কেহ ছিলেন ন1। রদ্রপালের 

সন! অন্থশাসনে ইহা্দিগকে মেক্ছবংশসস্থৃত বলিয়া! নিন্দাবাদ কৰা! 
হইয়াছে । রদুপালের অন্থশাসনে আছে-_”বংশীহুক্রমে নরকবংশীয় রাজারা পৃথিবী 
পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছ্দেববশত: জেচ্ছাখিপতি সালন্ন্ত সেই শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন :..... তাহাদের একবিংশতিতম বাক্জ! ত্যাগসিংহ নির্বৎশ "অবস্থায় স্বর্গারড় 
হওয়াতে পুনশ্চ আমাদের নরকবংনীষ্ বাঙ্জারই প্রধোব্ন এই স্থির করিয়! প্র্গাগণ' 
উর্রদ্দ পালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন।” রঙ্গপাল-_রক্বপালের প্ুত্র। ইহার 
পরাক্রমের সম্বন্ধে লিখিত হইন্জাছে বে, ইহার র্াজানী, প্রাগৃন্দোতিষপুরের ছুচ্জয়ানামক 
নগরী-(১) শকরানরূপ ক্ীড়াপক্ষীর দৃঢ় প্জর, (২) শুঞ্জরাধিপতির জর-স্বরূপ, (৩) ছৃ্স্ত 
_গৌরাধিপতিন্রপ হ্তীর কুট পাকল (একরূপ হত্তিরোগ ) সনৃশা, (৪) কেরলেশ্বররূপ 
পর্াডেরদ্প, (5) বাহিক | াৰিক (কার বাল সমলিহিত এদেশ ) বাঙ্োর 

এই: 


বনদাল। 


বলবা) 


ভি 


বন্ধের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৫ 


৬ ৭। রদ্থপালের পুত্র পুরন্দর-পালের ব্কালমৃত্যুতে তৎপুত্র (রদ্্পালের পৌন্র) 
ইঞ্রপাল রাঙ্গা হইয়াছিলেন, সময--একাদশ শতান্দীর: মধ্যভাগ। ইহার তামশাসনের 
শিববন্দনাটি বড় হ্ন্দর। ্সামরা বৈফবপদে পুনঃ পুল: 
পাইযাছি, রাধা বাঙ্ছি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন-_-“হারিলে 
(তোমারে দিব বেশর কীছুলি। দ্দিনিলে লই তোমার মোহন ুন্ূলী।” অন্থশাসনের 
বন্দনায় পাওয়া যাইতেছে, হরগৌরী বাজী রাশিয়া পাশা! খেলিতেছেন ও শিব পরাস্ত । 
(গৌরী বলিতেছেন, "তোমার সর্বন্__শ্াঙ্, পরপর বৃষ, শশিকলা!প্রস্থতি বনামি জিতিম্থছি, 
কিন্ত সমন্তই আমি ফ্িরাইয়া দিলাম, কেবল গঙ্গা বামার জলবহনার্থ কিন্রী হইয়া খাকুক।” 

৮1 ধর্মপাল_এই বংশের "ফি পুরুষ বরদ্ধপাল, ২ রগ্থপাল ৩ ইঞজপাল, ধর্থ 
গোপাল, «ম পাল, ৬ ধর্দ্পাল। বর্মপাল দ্বাদশ শতান্ধীর 
প্রথম ভাগে বিস্মান ছিগেন। 

ভাস্কর বর্মার সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুর রাঙ্গা চতুদ্দিক্‌ বেড়িয়া ১৬৬৭ মাইল ব্যাপক ছ্িল। 
কানিংহামের মতে সমস্ত বরদধপু্র নবের উপতাকা ভুমি, কোচবিহার এবং ভুটান এই স্বিন্থৃত 
রাঙ্ছোর নন্তর্গত ছিল। চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে “হ” জনপদ 
এবং প্রীহষ্টের কতকাংশও গ্রাগ্জ্যোতিষপুরের অনীন ছিল। 
গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্্রপাল রাজ্জাকে বল্লালের পিতা বিঙগয় সেন পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। এই মুগের কোন সময়ে তিথ্বদেব নামক প্রাগৃজ্যোতিষপুরের রাঙ্গা 
পাল-সমাটের  বিরুদ্ধাচরণ করাতে বৈশ্বদেব নামক তাহার ( কুমারপালের ) আগণ- 
*মরী কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হন। বৈগ্ধদেব তথাকার রাজ! হইয়াছিলেন (২৭ পৃঃ) 


ই্পাল। 


ধর্থপাল। 


মীমা। 


ঞ্তন পলিত্দ্দ 
পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশ$ অধিকার-সঙ্কোচ 


এই বিএ্রবের পরে আমরা অয়োদশ শতান্ধীর পরম সময়ে মহন্মদ ইবন্‌ বক্তিযার খিলিঙ্ছির 
আসামের বিরুদ্ধ অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বক্তিয়ার বহ বিড়্িত হইয়া এই রাজার 
হস্ত হইতে কথক্ষিৎ নিক্কতি পাইয়া মৃত্যুর ্ বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৫? খু 
অন্দে যুবক তোট্রেল দা কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করিরা কিংকালের জন্ত বিজরী 
হইক়াছিলেন, একাট মসজিদ পান্থ স্থাপিত হইয়াছিল, _কিন্ধ বর্ধাগমে শ্তাহার সৈল-সামস্ত 
[কোথায় ভাসিরা গেল! তিনি কাসরপেশবের হান্তে নিহত হইলেন। ১৩৩২ খুঃ নদে 


৪ 


১৯৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


মহম্মদ সাহার ১***** অশ্বারোহী সৈন্য কামরূপ-রাল্দের বাছু-িস্তার প্রভাবে সমন্তই বিনষ্ট 
হুইল। (দ্আলমগি্ নামা, +৩১ পৃঃ )। কিন্ত এই সদন্ধ হুইতে প্রাগন্দ্োভিযপুর বহু খণড- 
রাল্যে পরিণত হইয়া! প্রত্যেকাট কোন কোন পার্কাত্য রাজ্মবংনীক্প নেতার অধিকারে আসিল 
চুটি়া রাঙ্ছারা নবী ও দিশাং নন্দীর পূর্বভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ, এবং পরবর্থী 
সময়ে অহস্‌ রাজগণ, স্ব স্বীত্ব অধিকার লইছা যুন্ধকিগ্রহ করিয়াছেন । চুটিয়াদের উত্তরে 
এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষত ক্ষৃত্র দুপা রাঙ্ছার! | স্বাদশ ভৌমিক ) 'দাধিপত্য করিতেন। 
দক্ষিণে, পুর্কা মৈযমনলিংহে ছর্গাপুর, জঙ্গলবাড়ী, দশ কাহনিয়া, বোকাইনগর প্রভৃতি কষ ক্ষুজ 
প্রদেশের রাঙ্বংশীয় নেতারা এই সম স্থাদীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রাথল হইয়া 
এক সমছে প্রাগজ্যোতিনপুরের অনেকাংশ গ্রাস করি্বাছিল। চুটিযাদের আদি রাঙ্গা বীর পাল, 
তৎপুজ গৌরীনারাযণ ( সোনা গিরিপাল ) ছদ্রসেন নামক এক রাঙ্গাকে হত্যা করিয়! 
রদ্রপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গৌরীনারায়ণের ( রাজ-উপাদি রদষধবজজ পাল), 
পর ননটি রাজ্গ। হুইয়াছিলোন । ন্দটম রাজা খীরূনারায়ণের নাবালক পুত্রের স্মদিভাবক এবং 
জামাত! সাক সহুম্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিত! নিহত হুন। বারছুঞাদের আআআদিপুকধ সসুগ্র, 
তৎপর যনোহর,__মনোহরের কন্তা লক্ষীর গর্ভে শাল্গস্থ এবং সামন্ত ন্মগ্রহণ করেন। 
সামস্তের বংশধর রাজধর নোস্মাগায়ে বরদোয়াতে উপনিবিষ্ট হন, রাজধরের পুত্র কন্থমঘরের 
দেশবিশ্রতকীস্তি মহাপুরুষ শঙ্ষর ফেবের কথা 'দামরা! পরে লিশিব। বার দুঞগাদের ক্ষমতা। 
ও প্রতিপান্তি অহম্গণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল । চুটিয়! রাঙ্গগণের সময়ে কামাখ্যাদেবীর, 
মন্দির নিত্য নববলির রক্তে মলাবিত হইত।॥ কামতার রাজগণের শেষ বংশধর লীলার 
১৪৯৮ সঃ অন্ধে হুসেন সাহ কন্তৃক বিজিত হইয্াছিলেন। খেন রাঙ্গগণের আদি পুরুষ" 
ভিতর শকুড় রাখাল ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দ 
এহশপূর্ধক নীলঘধবন্গ উপাধিতে পরিচিত হইলেন। হ্যামিপ্টন 

কামতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। নীলধবজ্ের পুত 
চক্রধব এবং তৎপুত্র নীলাম্বর। এই নীলাদ্বরের রাল্জী ত্রাঙ্গণ মন্ত্রীর পুত্রের প্রেমে 
আবদ্ধ হন। রাজা! উহ জানিতে পারি! সেই মন্তরিপত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস 
কলাধাইা অজ্ঞাতপারে মন্্ীকে খাওয়ান | শেষে স্বন্ং ঘটনাটি মনরীকে জঞাপন করেন। 
মন্ত্রী প্রতিশোধ লইবার জন্ত ব্মভিসন্ধি করিয়া হসেন সাহার শরণ গ্রহণ করেন। হুসেন সাহু 
১২৯৮ খু অন্দে কামতাপুর অবরোধ করিস বহু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে সাজ্জীর সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখা করিতে অঙ্থমতি লইয়া! 
অস্তঃপুরে ছন্সবেশী কতকগুলি যোদ্ধাকে ৫প্ররণ করেন। এই ভাবে কামত! সুসলমানের 
অধিকৃত হয়। রাজ! পলাইয়া আস্মরক্ষা! করেন। ৯৫৯ খু: অন্ধ পথ্যন্ত কামতা! মুসলমান 
শাসনাধীন থাকে। ইহার পরে মুসলমানের! অহম্‌ রাঙ্ছাদের রান্দোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করার 
টা কিস্হ ধ্বংসপ্রাপ্ত হর এবং পুরাধিরুত কামতা রাজ্াও 


| 
নি 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_ প্রাগৃজ্যোতিষপুর ১০৫৭ 


যার, ইহারা বিশ্সিংহের ভ্রাতা ছিলেন | এই বিশ্বসিংহ ক্রমবনধকু প্রভাপে_ প্রাগজ্যোতিষ- 
পুরের বড় নদী পরাস্ত সমস্ত স্থান ক্রধিকার করেন । 

'অহম্রাজদের বে বুরুী আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পূর্ব্তাগ-__বেখানে স্তন 
ও বংশের উৎপন্তির কথা আছে-_তহা ছাড়া বাকী সবই বিশ্বাদ-যোগা। শনেকপ্লি বুকৃী 
পাওয়া গিয়াছে”_গেট সাহেব বলেন, এই ভ্দাতির মত ইতিহাস- 
(লেখক পাশ্চা্া গাতিদের মধ্যে বিরল,__এফন কি দুসলমানেরাও 
তাহাদের সমকক্ষ নহেন। স্থপ্টিতক তাহার! যাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, হিন্দুদের সহিত তা্ছার কোন লববন্ধ নাই। কিন্তু সেই স্পিতন্থের সার 
সঙ্ধলন তিনি যাহ! করিয়াছেন, তাহাতে দুষ্ট হয়-_শূল্ত পুরাণের স্্টিতস্থের সঙ্গে ইহার সুলতঃ 
কোন গ্রভেদ নাই। ইহাদের যধো াদি-কালে যে প্রবল বন্া! জগৎকে পরিপ্লাবিত 
করিয়াছিল, তৎসন্বন্ধে উপগঞ্জ "মাছে | 

অহম্রাজ্দ টায়! ও খুনক্ানের বংশ ৩৩৮ বহসর রাঙ্গন্থ করেন, তৎপরে রাঙ্গা খুঞুর পৌর 
্বকাফা "আসামে "আসিয়া রাঙ্গা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা সান-বংণীয় এবং মৌগং 

হুকাধা-১২২৮১২৯৮ (হুবেলী নদীর তীর্থ) নগর হইতে ন্মাসামে '্মাগমন করেন। 
চে ৯২১৫ খ্বঃ অন্দে স্থকাফা। আসামে অবতরণ করেন, তাহার সঙ্গে 
ইট শ্বেত হী, ৩০* হাতী ও ৯,+* লোক ছিল। তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজ হইয়া 
যো়ান, বোরাহী প্রস্থৃতি দেশের রান্দাদ্িগকে পরাঙ্গিত করেন। তিনি ১২২৮ খুঃ হইতে, 

হৃতিষা_-১২৬৮-১২৮১ ১২৯৮ খু অন্দ পর্যন্ত রাজন করিস্াছিলেন। ন্ুকাষার পুত্র হুৃতিফা 
খা ৯২৮১ শব অন্ধ পথান্ত ১৩ বৎসর রা্গ্ব করেন। নর নামক এক, 
জাতি (সানবংশসম্ুত ) পেক্ষারৃত স্থুপভ্য এবং বৌন্ধ ধর্দীবলখী ছিল; ইহাদের রাজা 
জৃতিফার নিকট সাহাম্য পরার্থন! করেন, মগের তাহাদিগকে ব্যাতিবান্ত করিয়া! তুলিয়াছিল। 
স্থৃতিফা নরবাজ্যের কন্সাকে বিবাহ করিতে চান,_-তাহাতে স্মতি পাইলে সাহাধ্য করিবেন, 
হুদিব্া--১২৯১-১২৯৬  বলিমব! পাঠান। কিন্তু নররাঙ্গ তাহাতে সগ্মত হন না। ইহার পরে 
ক ষে যুন্ধ-বিগ্রহ হয় তাহাতে ন্থৃতিফা বিজমবী হইস্বাছিলেন। পরবর্তী 
রাঙ্! স্ববিনফা ১২৮১-১২৯৩ খুঃ অন পযন্ত রাঙ্গহ্ছ করেন। ইনি বাঙ্গা বৃদ্ধি করেন নাই, 
কিন্ত দেশের 'আভ্তরিক শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন এই 

সখাক্া-_১২৮০১০০২ ছুই লেনাপতির মধ্যে তুলারপে প্রজা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। 
চা স্থবিনফার পুত্র হ্খাংকা ছুটি, কাছাড়ি, ও কামতার রাজ্জাদের 
সঙ্গ যুদ্ধ করিয় জয় লাগ করিয়াছিলেন, শেষোন্রু বান্ছার কন্তা 'রাজনী”কে ইনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন ইহার ৩৯ বংসর-ব্যাপক রাঙ্ত্বকালে 'হম্রাঙ্ছোর "্দনেক ভীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল। 
তৎপর হখাংকার গ্রেট পত্র হু্াংকা রাঙ্গা হন। তংকনিষ্টচাওগুলাইএর ষড়যনজে 
ইহাকে বহুকাল স্তন থাকিতে হইছিল বন্মত: গ্তাহার ৩৩ বৎসর-ব্যাপক দীর্ঘ 
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অদ্রাখণ। 


ভি 


১০৫৮ বৃহৎ বু 


াঙ্গ্বকাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শব্যান্গ রাতরিষাপনের মত ন্মতি কষ্টে উদযাপিত হ। 

রা --১০০২১৩% এ্রই রাজার বৃত্যুর পর তাছার ভ্রাত! জহুফ! রাজা! হন। 
ক) চুটছ্জার রাজার বঙ্গে কিছুকাল ইহার মুন্বিগ্রহ হুইয়াছিল। কিন্ধ 
আর -১৯৯৮-১০৯ শ। এই রাঙ্গা সন্ধির ছলে নদীতে লইঙ্কা গির বিশ্বাসঘাতকতভাপূর্বাক 
শভুফষাকে হত্যা করেন। 

চার বৎসর কাল সিংহাসন রাঙ্গশূন্ত থাকে এবং ব্রগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন রাজা 
শাসন করেন। এই নসবস্থা। সম্ভোবজ্গনক না হওস্থাতে স্থখাংকার ৃতীকক পুত্র টায়াওখাম্টি 
রা্ছপদে ্মভিষিক্ত হন । চুটিয়! রাঙ্গার প্রতি প্রতিশোধ লইবার 
আন্ত ইনি অভিযান করেন, এবং ইহার নথপস্থিতি-কালে বড়রানী 
ছোটউরালীকে মিগা! অভিযোগ দিয় গর্ভাবস্থায় ব্রদপূত্র-নদের মধ্যে 
নিঃসহায় দ্বাবে ভ্তালাইয়া দেন। চুটারাঙ্গ্ বি করিয়! রাঙ্গা ছোটরালীর এই নিষ্টর 
পমৃত্ার কথ শুনি স্থিত হই পড়েন। কিন্ত বড়রাদীর ভে কিছু করিতে সাহসী 
হন নাই। বাদী শেষে এরূপ শত্যাচারিশী হইয়া উঠেন বে, প্রজার! ক্ষিপ্ত হয়| উঠিয়া 
নিরীহ রাজাকে হত্যা! করে। 

ক্মাবার কতক সময়ের সন্ত রাঙ্গতক্র শৃন্তা পড়িয়া খাকে। আমরা! টায়াওখাম্টির 
ছোটরাণীকে জলে ভাসাইঘা কিবা কঘা লিখিয়াছি ; হাবাং শ/মবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ 
তাহাকে গল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সন্থান প্রসব করিয়াই 
যুথান্খে পতিত হন। এই নাথ বালক ব্রাহ্মণের যন্ত্রে পালিত, 
হন। এবং স্তাহার পরিচনর বিদিত হইলে, ১৩৯৭ খৃষ্টান “হুদাংফা” 
উপাধি লইয়া রাজা হন। পুলঃপুনঃ সানস্বিগ্রহে ইনি বাতিবাত্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইহার 
ছশ্চরিআ রাণী নানা স্থানে যাইয। (টিপস্‌, খামজ্ঞাং এবং এইটন্‌ প্রকৃতি দলের নেফতুন্দের 
সা্ততি সকধণ করেন ॥ ইহার সময ্রঙ্গণ্য ধশ্টের প্রভাব অহম্-দগাতির সধ্যে বৃদ্ধি পায়। 
রাঙ্জার পুর্ধতন আশ্রয়দাতা ব্রাস্ষণের প্রতিপন্তি এই রাজা গুব বাড়াইয়! দিয়াছিলেন, রাজা 
খুব বীর ছিলেন-__যদ্ধে সর্বকণ পুরোভ্াগে থাকিতেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাজা হইয়া হঙ্াংফা 
দশ বৎসর রাঙগ্ধ করিয়াছিলেন । 
ইহার পরে ্ঙগাৎা-১৪৮৭-১৪২২, হুফণকফা__১৪২২-১৪৩৯ এবং হেনা ১৪৩৯ 

১৬৮৮ খু আদ পরা বাক করেন ॥ ইহাদের রাঙগনকালে বিশেষ 

হুগাে। হইতে হতেনকা কোন মুকবিগ্রহ হয় নাই এবং হম্রাজ্দোর উত্তরোত্তর জীবধি 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৯ 


নাগাপলীতে নির্বাসিত করেন। পরবর্থী রান্গা সংঘের রাঙ্গত্ককালে ব্রান্পা-প্রভাব খুব 
ু্ধি পাইয়াছিল; নমহদ্‌-রাজেকা এই সম হইতে “স্বরগনারাহূণ+ উপাধি বারণ করিয়াছিলেন। 
১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বী রাজ্যে আনমস্ুমারি করিস! শ্রেবীবিভাগ করিরাছিলেন। ইহার 
সঙ্গে চুটিয়া রাজ দীরনারার়ণের ক্দনেক বুন্ধ-নিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুন; পরাঙ্গিত হইয়া 
বিজ্োহ করাতে চটি কাটি *হম্‌-বান্ছোর অন্ত করা হইযাছ্িল। এই সমন্ধে হুসেন 
সাক হম্রাঙ্গের বিরুদ্ধে অন্যান করেন। হুসেন সাহার দৈল্যমব্যে ২৪,০০* পদ্দাতিক, 
রহ অঙ্বারোহী « দ্দনেক যুদ্ধ-ছাহাক্গ ছিল। গ্রঘমবার হুটিয়া যাইয়া রাঙ্গা! বর্ধাকালে 
হুসেন সাহার পুঞ্রসহ সমস্ত সৈক্ক ধংস করিরাছিলেন ( রিরান্ছক্জালতিন )। এই পরাঙ্ন্বের পর 
মুসলমানেরা! বাবার হইবার 'নাক্রমণ করিঘবাছিলেন | তুরবক এবং হুসেন খা বনু চেষ্টা করা 
সন্ধে কিছু করিতে পারেন নাই, শেষে পরাঙ্গিত হইয়াছিলেন; শেষোক্ত ফেনাপতি নিহত 
হইয়াছিলেন এবং নহম্রাঙগ শরুশিবিরের ২৮টি হাতত, ৮৫+টি ঘোড়া, নেক কামান, বন্দুক ও 
সোনাূপা পাইয়াছিলেন। স্থহত্যৎকে কাছাড়ী, খামজাং, টাবলং এবং নামলাংএর নাগাদের 
সঙ্গে নেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কিন্ত প্রায় স্ধদন়ই ইনি বিজরী হুইয়াছিলেন। এবং 
কোচ-রাক্জ বিশ্বসিংহ এবং ষণিপুররাঙ্জের সঙ্গে সন্ধি-্থত্রে আবদ্ধ হইথাছিলেন। ইনি 
বিশেষ পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত রাজদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্ত ইহার পুত্র ন্ক্লেনফা ইহাকে 
এক ত্ৃতা দ্বারা হত্যা করেন। ইহার পূর্বে এই স্থক্লেনফা স্বাস্থ পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
সঙ্গে বড়া করিয়াছিলেন। হুকেনফ! রাজা! হই! পিকৃহত্যার ক্সভিবোগ মিথ্যা প্রমাণ 
করিবার জন্ হত্যাকারীর ভ্রাতাদিগকে বধ ক্গেন। ইহার 
রাজত্বকালে কোচ-রাক্দ নরনারাম্থণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। 
নরনারারণের ভ্রাতা চিলা রায় ( শুর্লধব ) অতাস্ত বুদ্ধিমান্‌ ও মহাবীর 
, ছিলেন। তাহার প্রভাবে হম্রাক্জ কতককালের জন্ত নিপ্্রভ হইয্থা পড়েন। নরনারায়ণ 
১৫৪৬ খ.$ অন্দ হইতে যুন্ধ আরম করিয়া দিকৃরারে নদী পর্ধান্ত দখল করিয! খারাজা, 
কলিযাবার প্রত্তৃতি অঞ্চল ক্দখিকার করেন 
কলেনফার পুত্র হুখাস্ফা। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় ইহার একাটি পা খোঁড়া 
হইয়া যায়, এবং ইনি “খোড়া রাজা' নামেই পরিচিত হুন। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রান 
4০২৯৯১০ খুনরায় দমহম্রালকে আক্রমণ করিয়া তাহার পশ্চান্ধাবনপপর্বক 
ভাস নামপের ডরাইখারং শধ্য্ত পিরাছিলেন। অহস্‌-জ সম্প্ণ পরা্ভব 
স্বীকার করি্বা কোচরাজের অধীন্থ স্বীকারপূর্বক জামীনম্বরূপ 
তাহার প্রধান, সামস্তগণের পুত্রগুলিকে প্রদান করেন এবং নেক অর্থাদি দিয়া সন্ধি করেন, 
কিন্তু কোচ-সেনাপতি চলি! গেলে পুনরায় স্থানীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে 
'কোচরাঙ্গ সুসলমানদিগের সঙ্গে মুন্ধািগ্রহে লিপু থাকাতে জানীন প্রত্র্পণ করিয হস 
রাজের প্রস্তাবিত সন্ধি্ত্রে মাবদ্ধ হন। হখাশ্ডা' নর এবং চাটমাফের সঙ্গে কয়েকবার 
ঝুসধ করিযাছিলেন। তাহার অন্দরে বহু মহিষী ছিলেন এবং ইহাদের কেনেস্ারিতে রাজা 


হরেনকা-_১৯৯-১৫২ 
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১৯৬০ ব্বহত বঙ্গ 


বাতিব্ন্ত হইয়া পড়ি্াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি রাজ্মীর সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার 
ফলে তিনটি লোক ্রাপদও দণ্ডিত হইয্রাছিল | 

্থখাস্দার পুত্র ুলেংফা বৃদ্ধ বয়সে রাজ হন, স্ুতেরাং তাহাকে লোকে “বুড়া রাজা 
নাম দিগ্াছিল। ইনি বতিশমক বুদ্ধিযান্‌ ছিলেন, এনস্সা ইহার ন্দা$ এক নাম হইয়াছিল “বুদ্ধ 
্ব্ণনারাহণ”, ইহার রাঙ্গ-উপাখি ছিল প্রভাপসিংহ, এই নামেই 
ইনি স্থপরিচিত। রাঙ্সোর প্রথম সময়ে কাছাড়ের রাজ! ভীমদর্পের 
অঙ্গ যদ্ধবিগ্রহ হয এবং ১৯০৮ খুষ্টান্বে ইনি কোচরাজ্জ পরীক্ষিতের 
কন্তা! "সঙ্গলধাই”কে বিবাহ করেন। ১৯১৪ শষ্টান্বে কোচরাজ্স বালীনারায়ণ সুসলমানদের 
উৎপাতে ইহার শরণাপন্ন হুন। ইনি গ্রাহাকে শাশ্র্বধান করেন। এই সময়ে কোলাইবার 
নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক্‌ নিহত হ্ধ॥ বঙ্গের শাসনকর্তা শেক কোয়ক্দিম এইসকল 
কারণে শহদ্রাঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ ক্মাবুবকর এবং ঢাকার ্দমিদার 
সত্রাঙ্গিৎথ বু সৈল্ত লইয়া ন্হস্রাজ্ছের বিরুদ্ধে ক্মভিযান করেন। সৈদ্বদ খ্নাবুবকর এবং 
মুসলমান সেলাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হুন এবং বন্দীদের যধ্যে সত্্রাঙ্গিতের এক পু 
কামাখ্যাদ্েবীর মন্দিরে বলিম্বরপ ন্দর্পিত হুন। বালীনারাণকে জসেংফা দাড়াংএর 
সামন্তরাঙ্গার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর নুসলমানগণ শৈহঘ ঈৈস্ছল ব্মাবঙগিনের' 
ক্খীনে বহু রণতরী লইয়া শহস্রাজ্য নমাক্রমণ করেন, তখন বঙগশ্বর ছিলেন ইসলাম স্ব 
মহম্মদ সাহ, মজ্জলিস বরক্দিক এবং সত্রাঙ্ছিৎ হস্গণ কণ্তৃক পরাস্ত হন, গ্রাথমোক্ত 
পেনাপতিত্ধ নিত হুন এবং মুখলমানদ্ের বহু রণতরী ক্বহম্রাঙ্গের করতলগত হয়। 
সত্তান্দিতের ব্যবহার এই সক্ষল যুদ্ধে ব্দতিশয় সন্দেহ্াস্মক ছিল। তিনি কোন সময়ে 
মুললমানপক্ষীয় হই আবার কোন সম ক্মহুদ্রান্ছের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করিতেন। 
স্বীর সৈদু্িন কর্তৃক দত হইফা তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পরে নিহত হন। নৈদদ্দিন। 
(কোচবিহারের রাজ প্রাণনারাহণের সাঞ্াম্যে এবার জী হন এবং হসেংফা রাজ্যের কতকাংশ 
ছাড়ি দি সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে ব্র্ধপুত্রের উত্তরে “বড়ননী” এবং দক্ষিণে 
“নন্থরার মলি সুসলমান ও হষ্রাজ্ছের এই সীমা নিদিষ্ট হুয়। শ্রতাপের রাজন্বকালে 
কাছাড়ীরাজ ইন্জবন্পভ গাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। 

তৎপরে ভগারাজ! (হুরোশ্ডা) অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রঙ্জাপীড়ক ছিলেন, গার 
৯০২ নমাত্যবর্গ তাহাকে বিন দি হত্যা করেন। ইহার পরে নরিয়া 

সাজা (হৃতদদিফা) বাজ্জা হন। ইনি চিররোগী এবং আপমর্থ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৬১ 


এক কন্তাকে সমাট-প্রাপাদে দিতে ন্দঙ্গীকার-বদ্ধ হন উহার সঙ্গে রাঙ্গকুমার মহুপ্মদ 
"াঙছিমের বিবাহ হইয়াছিল । স্াপিরি আলমগিরিতে উক্ত হইছাছে এই বিধাহে গহস্রাজ্জ 
কাকে ১,৮,+০ টাকা যৌতুক দিয়াছিপেন। 

এই সর্ত ছাড়া আরও কয়েকটি সর্ত হইগ্াছিল। ২+,*** তোলা! সোনা! এবং ইহার 
ছয়গুণ রূপা বাঙ্গাকে দিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া ঠাহার প্রধান শমাত্াদের ছয়টি পুত্রকে 
হ্ামীনন্বরূপ প্রের করা স্থির হইয়াছিল। এই সন্ধি গনথুসারে নবহম্রাগবর্পুত্রের উত্তরে 
ভাকষদী নদী এবং দক্ষিণে কললাল পক সন্ত জায়গার িকার মোগল সমাটুকে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। 

জয়ধ্বন্দের পর চক্রধবজ রাঙ্গা হইযাছিলেন। ইহার সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে পূনরায় যুখ- 
বিরহ ঘটে। ফিরাজ্গ খাঁ পরাঙ্গিত হুন। যে অংশ মোগলদিগকে ছাড়িয়! দেওয়া! হইয়াছিল, 

চর _১৬৮৮-১৬৯৯ তাহা দেওয়া হইবে না-্মহম্রান্ছের এই উক্কির ফলে পুনরায় যুদ্ধ 
চা হয়। ৯৮৮৭ পৃঃ ন্দে ক্দারাজীব রামসিং নামক সেনাপতিকে 
পাঠাইয়। দেন। কিন্তু মোগলেরা পুনঃপুনঃ পরাভূত হইয়া শহম্রাঙ্গের সঙ্গে সন্ধি 
করিতে বাধা হুন। এই মুনধবিগ্রহকলে নেক ন্দাসাম-বাসী মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে 
ষড়যস্ত করিতেছিলেন, ভন্মঙ্ো শগ্কর দেবের বংপধর চক্রপাণি একজন ছিলেন। 

ইহার পরে সামন্িক ভাবে কয়েক জন রাঙ্গা হইয়াছিলেন : উদয়াদিত্য ১৮৯৯-১৯৭৩, 
খু) রামধবন্ ১৬৭৩-১৮৭৫ খু, সথহাং ১৮৭৫ শব গোবর ১৯৭৫ খু, ক্িন্ফা ১৯৭৫-১৬?৭ গু 

উপাদিতা হইতে এ. শেষোক্ক রাঙ্গা সামন্্চক্রের বড়বন্ছে নিতান্ত উৎলীড়িত হুইয় 
এন দৃলততি__১৯৯৯-১৯৭৭ অবশেষে সাহাবের এক জনের ছার! উৎপাটিতচ্ু হইয়া বিনষ্ট হন। 
সঃ স্থজিন্ফার পরে শুপাইকা রাজা! হইলেন। বুড়াফুকন এবং ঝড় 
ককনের মখো অসস্ভাবের ফলে, বড় ফুকনের যড়ঞ্ে রাজকুমার মহন্মস ন্মাক্িম সাম 
নমক্রমণ করিয়। গৌহাটি দখল করেন। বড় ছুকন প্রবল হইয়া বাঙ্জাকে নিহত করেন এবং 
রাঙ্গবংশের একটি বালককে রাঙপদে প্রতিচিত করেন, ইহার নাম হ্থলিকফা! কিন্তু সাধারণতঃ 
ইনি “লা” রাজ! নামে খ্যাত, 'লরা। নর্থ শিশু বড় ফুকনের নবিষ্যকারিতাঁ এবং রাজকীয় 
লগ ঝাজ-1১৯৭-১৯১ সর্ফাবিধ গৌরব দবন্মলাৎ করার চেষ্টাতে ইনি লোকের 'অতান্ত 
চা 'বিরাগভাঙ্গন হন, দ্অবশেষে স্ব হইযা ইনি ইহার পুত্রদের সহিত 
নিহত হন। রা রাঙ্গা, এই সকল বড়যন্্ ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে বতিশয় নির্্ হইয়া 
পড়েন। ইনি ভূতপূ্ব রাজার জ্ঞাতিগোষ্টি শত শত লোককে হত্যা কবেন। কিন্ত বছ্ছির 
শেষের স্তায় গদাপানি নামক একটি রাজকুমার ক্রফকের বেশে কুকের কাধ্য করিয়া স্ম- 
গোপন ক ॥ একটি গারে! ক্কফকের গৃহে তিনি গাবো! হইয়াছিল, "অবশেষে 
প্রন্ারা রাঙগার অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়া গরমে াহাকে সিংহাসন এবং শেছে 
নিহত করে। _ আঅতংপর গদ্াধর (গবাপানি )লিং রাঙ্গা হই মুসলমানের হত হইতে গৌহাটি 
উদ্ধার করেন গৌহাটির ফৌজদার উদ্ধ্াসে পলাইয়া রপরক্ষা করেন এবং মুমলমানদিগের 
০১ 
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শাল ধনরক্ে ভাগার নাঙ্ছার হস্তগত হু। ভাটবর ফুকন ছুসলমানদিগকে ক্মানিবার 
বন্ধে লিপ্ত ছিলেন। ক্তিনি এবং ঠাহার পুত্র শ্ৃত হুন, পুত্রকে হত্যা করিক্া! তাহার যাংস 
পিতাকে খাওয়ান হয়,_তখপরে পিতা নিহত হন। মুসলযানদিগের এই শেষ চেষ্টা 
মন্ছম খী' সেনাপতি পরাস্ত হুইলে ক্মাসামের দিকে "মার সুসলমানেরা অগ্রসর হন নাই। 
এই যুদ্ধে ষে সকল কামান আসাম-রান্জ-কন্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহার ছুই তিনটি এখনও 
খর লিহ১৮১. ছে, একট বিটস নিউজে, এবং একাট, লঙগপুরের ভেপুট 
টি কমিপনানের বাড়ীর কাছে রক্ষিত ন্মাছে। ইহাতে এই কয়টি 
কথা! উৎকীর্ণ বসছে "গন্দাধরসিৎ গৌহাটিতে মুসলমানদিগকে 
পরাস্ত করিয়া এই নবন্থ অধিকার করেন শকান্ধ ১৯৭৪ (১৯৮২ খু:)।” রাজ! মিরি এবং 
নাগাদের বিজ্রোহ দমন করেন । কিন্তু ইহার পরে ইনি শদ্বরদেবের শিশ্য বৈষঃবদের 
বিরুদ্ধে উহা পড়িছা লাগি! যান। ক্পরাধ ১ম, তিনি যখন ছত্যবেশে দিন যাপন 
করিতেছিলেন। তখন শক্বর-শিদ্তগণ তাহাকে কোন পাহাব্য করে নাই। ২য়/_শঙ্কর- 
শিশ্ষগণ আসাম ছাই! ফেলিরাদিল এবং তাহার! ক্মত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিরাছিল। এদিকে 
তাহারা ৎগ্র-যাং বারণ করাতে প্রঙ্গাদ্দের দেহ ক্রমশঃ ছু্কল হুইতেছিল। গদাধর সিংহ 
নিজে 'তিশয় দৈহিক বল-সম্প্ন ছিলেন, এ্রজাদের দৈহিক ন্দবনতির তিনি প্রশ্রয় দিতে 
শারেন নাই। একদিকে শদ্ধরের শিশ্কাগপ প্রজ্জানের অস্বাদিতে ধালন ও যুদ্ধাপিতে যোগদান 
লিখেধ করিয়াছিলেন ॥ এপ্ছন্ত রাজার বলক্ষ্র খটিয়াছিল | রাপ্গ। দক্ষিশশাটের গোসাইয়ের চঙ্ষু 
উৎপাটিত এনং নাগিক। কণ্ঠন এবং তাহার সমস্ত ভাগার বাজেয়াগ্ু করিলেন, সোনাূপার 
শত শত বিগ্রহ গলাইয়া ফেলিলেন এবং বৈষণব-প্াবলক্বী শত শত কেট, কোচ, ডোম এবং 
হাড়িকে ধরিয়া তাহাদিগকে গক, স্াস এবং নুগীর মাংস খাওয়া তাহাদের সম্পন্থি 
বাজেদাগ করিলেন । গৰাধর পিংহ সাড়ে চৌন্দ বৎসর রা্গত্ধ করিয়া ১৯৯৬ পুষ্টাযোর 
ফেব্রুয়ারী মাসে দেহ-ত্যাগ করেন । এই বান্দা কমারাজেবের সম-সাষদ্ধিক ও াহারই মত 
িুর ও গ্রত্তাপশালী ছিলেন, ইনি একজন গোড়া শাব্ষ' ছিলেন। 
গদাধর সিংহের পুত্র ক্রসিংহ রাজা হইয়া বৈষদবদের প্রতি বিচার ক্ষান্ত করেন। 
নির্বাসিত বৈচব গোস্বামীরা পুনঝাছ সন্দির পসন্িকার করিলেন, এমন কি রাঙ্গা স্বসং 
আআউনিআাটি গোসাইযের নিকট বৈকনী দীক্ষা গ্রহণ করিজাছিলেন। রাদ-প্রাসাদ নির্ণর্থ 
ইনি স্বিধ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি দনস্তামকে কোচবিহার হইতে ব্মানাই় নেক অট্টালিকা 
নিক-_১৯৯৯৯৭১% নিন করাইলেন, কিন্ত তাহাকে পারিতোষিক দিয় বিধায় করার পারে 
দেখা গেল__ইনি আসামের প্রত্যেক ছর্গ ও নগরীসঘ্ধ সস্তার 
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রাঙ্ছাদ্দিগকে সুক্তি দিয়া স্থীয় স্ীক্স রাজ্যে ফিরিরা! বাইতে নন্থমতি দেন। এই ছুই রাঙ্গা 
নুঠ করিয়! ইনি গণিত অর্থ পাইয়াছিলেন | ক্রসিংহ গোড়া হিন্ছু হইযাছিলেন, তিনি গঙ্গার 
কতকটা অংশ স্বীয় অধিকারদুক্ত করিবার উদ্দেস্তে দুদলমালদের রাজা ন্াক্রমপপূর্্ক 
বঙ্গবিজ্যের উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরিওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার 
ত্যাগ করিলেন। অহস্গণের প্রচলিত নিয়মাস্থারে ইচ্ছার দেহ সমাধিস্থ না করি! হিন্দুমতে 
শশানে ভ্ীভৃত্ করা হয়। 
কুত্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। গণকেরা ্টাহার অকালমৃত্যু 
ছনিষবদবানী করাতে ইনি বাজ্জী পরবেশ্বরীকে রাঙ্জ পরবান করিয়া “বড়রাজা" উপাধি দেন। 
শিখপাহ_১৭১৮১৭১১ এই বাজীর ১৭৩১ পৃঃ অক্ষ সৃত্যু হর, তখন ইনি মৃত রাজ্জীর ভগিনী 
চা “ত্বিকা”কে বিবাহান্তে সেইন্ধপ রাঙ্গ-প্ প্রধান করেন, ১৭৩৮ 
গৃহ অন্দে এই রাল্জীরও সুতা হয়, তখন ইনি 'সর্বখরী'কে বিবাহ ককেন। বাদীরা 
গোড়া শাক্ত ছিলেন, রাগ! ইহাদের প্রভাবে ন্মাসামের সর্বাবৈবের গু মোযামারিয়া 
এবং অপরাপর গরুকে হর্গাপুজ্দ! কঞ্িতে বাধা করেন, তাহার! দ্দস্থীরুত হুইলে তিনি 
ইহাদিগকে দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া! বলির রক্রের তিলক তাহাদের] কপালে অস্ষিত 
করিয়া! দেন। বৈঞ্ণবের! গুক-কুলের এই অপমান ভুলিতে পারেন নাই। শিবসিংহের 
রাঙ্গত্বকালে চারজন ইংরে্-_বিল, গড়উইন, লিষ্টার এবং মিল-_রাজার সঙ্গে দেখা 
করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার! রাঙ্ছার পদতলে নিপতিত হইয়া তাহাকে শ্রদ্ধা 
দেখাইয়াছিলেন (৮1018 ৮৮0, 10095 130,030) 00089885 00 বি11102 100811016৪৮ 008 
1৬৮৮ 94৮5 05505501550 
শিবসিংহের মৃত্যুর পর প্রমথসিংহ ১৭৪৪-১৭৫১ এবং রাজেশ্বরপিংহ ৯৭৫৮৯৭৯স খু 
"অন্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাঙ্গেশ্বরের ছুই পুত্র নির্ব্যাপিত হইয়াছিলেন, তৃতীয় পুত্র লক্্োসিংহ- 
লাীদিংহ-_১৭৬৮১৭৮* সন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল থে ইনি রাজার উরসজাত পুত্র 
চি নহেন-_ন্মারুতি-প্ররূতিতে কোন সাদৃশ্তই ছিল না, এমন কি রাঙ্গা 
নকষধবিযোহ। স্বয়ং বলিত্েন-_এই ছেলে আমার নহে । ক্দনেক বাক-প্রতিবাদের 
পর ইনিই রা'লপনে গ্মভিষিক্ত হল, তখন ইহা বয়স ৫৩। কাঙ্জীসিংহের সম বিশ্বাত বৈষব- 
বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই যোয়ামারিযার ও বৈষ্চব-পুরুর কপমানের স্মৃতি আসামের বৈষঃব- 
সমাক্ছের বুকে দাগ! দিয়া গিয়াছিল, এবাঝ শিখ সম্প্রদায়ের জ্ঞায ইহারাও রাজ্গঘ্রোহ ঘোষণা 
করিল) নাহার নামঞ্চ মোাণদিগের দ্লপত্তির উপর ব্াক্ছার কোন শ্রধান সেনাপতি অত্যাচার 
করে, সে ব্যাক্তি তাহার পক যোযামারিযার গৌঁসাইয়ের শরণ. - ইহার! একটা ছল খু জিতে- 
ছিলেন। সুতরাং ব্সবিলবে গরুর রণড্কা বন্য! উঠিল, মোরাণ ও কাছাড়ী দলের লোকের! 
দলে দলে যোগ দিল। লঙ্ষাপিংহের জোস ভ্রাতা বঞ্জনা গোহাইন রাঙ্গা হইবার প্রতিস্রাতি 
পাইয়া এই দলে ভিডিলেন। যো়ামারিয়ার গোসীইনের পুত্র বানগান নিঙ্ছেকে রামরূপের 


. কাঙা বলিয়া খোষণা করিলেন। লক্ষীপিংহ ও তাহার প্রধান মা হয ও কপ্মচারীরা বন্দী 
টা, 


5 
১ 


১০৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


হুইলেন। বিদ্রোহীরা! াহাদ্দের কাহারও কাহারও শিরশ্ছেদ করিল ।..এমন কি বুখা 
প্রতিক্রুতিতে প্রলুন্ধ বঙ্না গোহাইনও বিদ্রোন্ধিগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। বানগান 
বাজসিংহাসন অধিকার করিতে গেলে_রাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করিরা মোরাপ-দলনেতা। 
নাহারের পুন রাম এবং ঠাহার ছুই জাতাকে সমন লামের ভিন্ন ভি ংশ বিভাগ করিয়া 
এ্রতোককে রা্জপৰে সন্ধির করিলেন। রা সর্বোপরি বাজ! হইলেন, কিন্ত -বানগানেরই 
সমন্ত প্দন্ধ রহিল, তিনি "বত বদ" পক প্রতিষ্ঠিত হইযা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
বানগান লক্গা'সিংহের মহিষী-মুলীকে ্ীয় ন্সংপররহুত্ত করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে মণিপুরের 
এক রাঙকুমারীও ছিলেন। এদিকে লঙ্গীসিতহ কারাগার হইতে কৌশলক্রমে মুক্ত হুইয় 
অতর্কিতভাবে, রাখকে "আক্রমণ করিয়া! ১৭৭* দঃ মন্দের এপ্রিল মাসে গ্াহাকে রাজপ্রাসাদ 
হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং সেইখানেই তাহাকে হত্যা করা হইল। কথিত ন্সাছে, স্তঃপুর 
হইতে ঘণিপুরের রাঙ্জকন্তা! বাহির হুইয়া৷ রাঘের শরীরে শেষ খড্গাধাত করেন।. ইহার 
রে. লক্মীগিংহ স্ব রাজা ফিরিয়া পান। গৌসাইয়ের দল কিছুকাল ধরিয়া নির্ধযাপিত 
শগ্মির প্ফুলিঙ্গের মত এদিক্‌ সেদিক্‌ স্বীস্ঘ গ্রভাব দ্েখাইতেছিলেন, কিন্তু পরিণামে 
তাহারা বিধ্বস্ত হইলেন । লক্ষীপিংহের অভিষেক এই সকল বিল্লবের জন্ত প্গিত, ছিল 
এবাঝ তাহা খুমখামের সহিত সম্পাদিত হুইল। লঙ্ষীশিংহ ঘোর শান্ত ছিলেন এবং 
দেবী-মন্দিরে "্লেঞ্চ বান ও পুজ্জাঞ্ি কার্মের ঙগনথষ্টান করেন। "সার! ইহার পরের 
অধ্যায় আর লিখিব নাঁঁকারণ বাঙলার ইতিহাসও  দদামর! ১৭৫৭ পৃষ্টান্ের পর. "নার 
লিখি নাই। এইখানে ব্সামরা! পরবর্তী রাঙ্দগণের বংশতালিক! দিয়া শেষ করিব |; 
গৌরীনাথ সিংহ ১৭৮০-১৭৯৫ খৃঃ। কমলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫-১৮১* ৃঃ। চক্জকাস্ত সিংহ 
৯৮১৮১৮৯৮ শুচ পুর্দর সিংহ ১৮১৮৯৮৯৯ ুং। 
৯. আসামের রাজাদের কদা বলা হুইল, কিন্ত তথাকার রাজচক্রবততীর কথা বলা হয় নাই 
মিনি প্রায় পাঁচশত বৎসর যাব প্ররুতই ন্মাসাম-হাসীর ছৃদযের উপর রাঙগত্ব করিতেছেন-_ 
এখন পরযান্ খাহার রাক্ষ্ু অমোদ প্রতাপে চলিতেছে, বিনি কারম্থকুলে সঙ্ৃত হইয়াও ব্রাঙগণ 
(এবং সর্ধবর্ণের পুজা, ছিনি ঘোর ভাঙ্জিকতা এবং নর-পশ্-ক্ষি-রক্ত-কলদ্ষিত রাজ-রাজন্তাগণের 
সহান্তাপুষ্ট দেবীমন্দিকের প্রবলগ্রতাপান্ধিত শান্ত উপাসকদিগের ব্যত্যাচারের মুলে তুলসীপত্র- 
-ছুমিত, ক্ষমানছন্দর, দিবা প্রীতির বাছ-কুঠারাদাত করিয়াছিলেন, ্িনি আমাদেরই চৈতন্তদেবের 
সমকালব্তী এবং ভাহারই মত সবের সামা-প্রচারক, সেই বৈষব-চড়ামপি আআপামবাসীর 
১) দস বটি এই অধ্যায়ের 
উপসংহার করিব।..... 
পা 
ছিলেন, কিন্ত পিতার 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৬৫, 


[তিন চার দিন-শ্বাসরোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটমা্র পাদাঙ্গুণঠের 
(উপর ভর করিয়া দীড়াইয়া থাক্ষিতেন এবং একাদিক্রষে ঘণ্টার পর মণ্ট দলে কুবি থাকিতে 
পারিতেন। নসাসামে এইবূপ যোগাভ্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, শাক্তগণ তা্তিক- 
অনুষ্ঠানের সে সঙ্গে যোগাভ্যাস করি নানান্ত্রপ বি্ৃতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতন্- 
দেবের সঙ্গে শঙ্ধরের বৈষ্ণব-ভক্তিবাদের সূল প্রাতেদ ॥ বাঙ্গালী বৈঞণবের! এইপকল বিৃতি 
কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। বীরভদ্র ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের যণ্যে নানারূপ 
বিছৃতি-গরদর্শনের কথ। প্রেমবিলাসানি গ্রন্থে প্রাপ্ত হও ঘান্র_কিন্ধ চৈতন্ধদেব এ্পকল 
পন্থার বিরোধী ছিলেন। শক্ষরদেবকে সাহার পিতামহী গৌসাই খেরাসতি লালনপালন 
করিগ়্াছিলেন। তিনি অননবয়সে '্াহার বিবাহ দিদবা তাহাকে গৃহ করিয়াছিলেন কিন্ধ শঙ্কর 
গৃহে 'আবদ্ধ খাকিবার জন্য স্মরণ করেন নাই । নব"যৌবনে স্ত্রী ৃত্াসুশে পতিত হন শঙ্কর 
তাহার তিন শত ছু্ঠবতী গাভী, স্বী্ কৃা রাশ্মালগণের মো বিতরণ করেন, এইভাবে হার 
ষাট জোড়া বলদও বিতরিত হইল। ব্মবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার ছুই জ্ঞাতি জাতা! জয়ন্ত ও মাধবকে 
দিয়া তিনি একদিন গেকয়া পরিয়! সন্যাসগ্রহণপুর্ধক গৃহ হইতে বহিগণ্ত হন। বারবৎসর 
ভিনি নানাতীর্খে অতিবাহিত করিফা পুনরাগর গৃহে কিরিক় ক্সাসেন এবং কবার-পরিগ্রহ করেন। 
সাহার ভ্রাতা বনগায়! গিরি তাহার গৃহ-নিশ্থাণপুর্ধক থে সকল গাভী তিনি রাখাল ঝালকদিগকে 
দিয়! গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইয়া ছিতে অনুরোধ করেন; তাহার ন্দন্বীকার 
করাতে বনগাযা এপ কুদ্ধ হইস্াছিলেন যে তিনি একটি রাখালকে মারি! ফেলিয়াছিলেন। এই 
ঘটনায় শব্র অতাস্ত মর্খর-পীড়া পাইয়াছিলেন। শঞ্চরের জ্ঞাতিত্রাতা জগনানন্দ তাহার 
বাসস্থানে একটি মন্দির নিষ্দ্াণ করিয্লাছিলেন। এই ভ্রাতা! হ্পপ্ডিত ছিলেন) শঙ্বর ইহার 
লঙ্গে মন্দিরে সর্বদা ধশ্মীলোচনায় সময কাটহিতেন। জীবনের এই ্সগ্যায়ে 
মাধবের সঙ্গে সাহার দেখা হু। মাধবই গাহার সর্কপ্রধান শিশ্ষ এবং তিনিই যহাপুক্রষিয়া- 
বৈষ্বসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ॥ যাধব সংস্থতে বিশেষ ঝুৎপন্স ছিলেন এবং ঘোর শাক, 


- ছিলেন/_ইহার বাড়ী তেখুনিযাবন্ধে ছিল। ইহার মাতার গুরুতর পীড়া হওছাতে ইনি 


গাহার আরোগ্য কামনা করিয়া কামাখ্যানেবীর নিকট হুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন । 
শক্ষর-শিক্য গযাপানির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তক হ়। এবং মাধব তর্কে পরাজয় 
পান মাধব সাস্কতশাক্পে বগাধ পাণডিত্য অর্জদন 


( বেরূপ তরুসুলে বল নিষেক কৰিলে তাহার কাণু-শার্খাউপশাখা সমস্ত পুষ্ট হয়, যেরূপ 
প্রাণের তৃপ্তি হইলে স্কোর ডিপ 


হইয়া খাকেন।) 
সত শা পদে বত শাল ক নাক উঠল। 


১৩৪ চা 


্ 


১০৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 
প্রীধর ভট্টাচাধা, কবিরাজ্দ মিশ্র, বামনাচাধ্য এবং রহ্ছাকর কন্দলী প্রন্ৃতি শাক্র নেতার! 
কি উপায়ে বৈষকবধর্টের বীক্ষ ন্মস্থরে নষ্ট করিবেন, তচ্ছন্ত চেক্টিত হইলেন। শ্রীধর, 
ভট্টাচার্য শ্বং নৈয়াদ্িক ছিলেন, তিনি বলিলেন “তরক-ুদ্ধে শঙ্করকে পরাস্ত করা যাক” 
্রঙ্গান্দ ভট্টাচাণ্য বলিলেন, "তকে কোন প্রয্োক্ষন নাই, উহাতে শঙ্করকে ননাহ্তভ্ভাবে 
গৌরব দান কর! হইবে। বৈষণ দশ কামাখ্যাবেবীর দেশে 'মাপনিই নিবিয়া যাইবে, 
অপেক্ষা করা থাক ।” রন্াকর কন্দলী শদ্রকে চিনিতেন, তিনি বৈষ্ঞবধশ্মী এই ভাবে 
বিজু হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না। তিনি খলিলেন, "সকলে মিলিয়া এই ধর্শের 
নিন্দা ও বিজ্রপ কর! যাক, তাহা! হইলে সাধারণের মধ্যে ইহার বিস্তার নিরু্ধ হইবে ।” 
শাক্েরা তাহাই করিতে লাগিলেন, বেখানে সেখানে বৈষ্ণব-নিন্দা ও তাহাদিগকে লইয়া 
উপহাস চলিতে লাগিল। একদিন বুদ্ধখা নামক এক বাক্কির বাড়ীর শ্রাদ্ধের নিমগ্রণে প্রধান 
প্রধান শান্ত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন? আঙ্গণের! হস্ত তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে স্বীকার 
ক্করিবেন না, এই জন্ত শঙ্কর কমতি বিনীত শিল্যের স্ঞায় কতকগুলি প্রশ্ন করিম 
গহাদিগকে এষন সমক্কাকধ ফেলিলেন যে, ঠাহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। র্ধাকর কনদলী 
নিজের জ্গালে নিছে জড়িত হইয়! পড়িলেন। শাক্রেরা! বিধ্বপ্ত হুইয়া হম্রাজ শুরেন- 
ফার ( ১৫৩৯-১৫৫২ শব: ) নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। অভিযোগ টিকিল 
না। এদিকে শঙ্ষর প্রকাহা শক্রতার ভাব ত্যাগ করিয়া শাক ত্রাঙ্মণদিগের যন যোগাইতে 
চেষ্টিত হইলেন,_তিনি তাহার শিশ্ষদের দ্বারা অনেক টাকা! উঠাইয়! তাহার আশ্রমে 
আদ্মণদের দ্বারা গীতা পাঠ করাইয়া প্রচুররূপে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন ) ইহাতে আরঙ্গণ 
দলের ভাব প্মনেকটা। কত্ুকুল হইল এবং হুরিকথাও দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই 
সময়ে ভিনি স্বয়ং ভাগবত গ্রন্থতি শান্ধ ন্মতি সরল ৬১2 
করাই সাধারণের মধ্যে ভাগবত প্রচার করিতে লাগিলেন ॥ 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিবপুর ১০৬৭ 


ভীষণ আঘাতে নারায়ণ নামক শিল্ষের একখানি হাত ভাঙ্িা গেল, শেবে অপহ! পীড়ন সহ 
করিয়া ইহারা দেবীর নিকট নন্তক ক্দবনত করিলেন কিন্তু শব্রদেব সন্ধে কোন প্রশ্রের 
উত্তর দিলেন না। রাত্রে ইহাদের দেহ হইতে শৌহশৃঙ্ল খসিয পড়িল, তখন ইহারা রক্ষীদিগকে 
পুনরায় তাহাদিগকে শৃর্খলাবদ্ধ করিতে অস্থরোধ করিলেন। এই ন্দাম্চ্ঘ সত্যতা দেখিয়া, 
প্রহরারা স্স্তিত হইয়া ক্ষমা চাহিল। শদ্র প্কাই! কতদিন থাকিবেন1 তিনি নরনারার়ণের 
ভাতা চিনা রায়ের নিকট ন্মাস্মসমর্পন করিলেন । চিলা! রায়ের চেষ্টায় শন্রর নরনারারপের 
সাক্ষাৎকার লা করিলেন। শন্ধরের সৌম্য সুষ্ঠি,সরস্থতীর বীপার মত স্থস্বর, এবং চরিত্রের 
মধ্যাদ পুরণ গাল্তীধা রাজাকে মোহিত করিল। তিনি আঙ্ছণদিগকে সঙভায় ডাকাইনা বানি 
বিচার করিতে আদেশ করিলেন। শস্করের নিকট ব্রাহ্মণেরা পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু 
হার এমনই বিনয় ছিল যে, ত্রাঙ্ষণের! ক্রোধ প্রকাশের কোন ন্থবিধ! পাইলেন না। গেট 
সাহেব ছইটি এরবাদের উল্লেখ করিযাছেন। একটিতে কিত "আছে, রাঙ্গা নরনারায়ণ শঙ্করের 
ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিদ্রাছিলেন, কিন্তু বোধ হয দ্বিতীয়টি সা, রাজ লরনারায়ণ 
নহেন, চিলা রা তাহার ভগিনীপতি হইস্বাছিলেন। রাঙা স্বরং শ্ষরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, কিন্ত শঙ্করের হঠাৎ, মৃত্যু হওয়াতে তাহ! হুইতে পারে নাই। 
রাঙ্গা পদ্ধরকে পাড়াবাউসী এবং তৎসপ্লিহিত দ্বানগুলির শাসনকর্তত্ধ দিয়াছিলেন, 
কিছুকাল এই কান্দ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন, তাহার ধর্প-প্রচারকাধ্যের ব্যা্াত 
হইতেছে, তিনি বৈনয়িক হইয়া! পড়িতেছেন)॥ তখন সেই কাচ্ছে ইগ্তফা দি তিনি 
কোচবিহারে আসিরা বাস করেন, এই সমঘ্ধে তাহার বহু শিশ্ঠ হইয়াছিল, াহাদের 
মধ্য মধুরাদাস ক্সাতা। ( বরপেটা-নিবাসী )। মধুপুবের বি শাতা। কমলবাড়ীর বছ্য়া আতা, 
কেশব শাতা৷ ( ভাটোকুচি-নিবাসী ), চামারিয়ার বিষু: ক্মাতা, নিসার নারায়ণ দেব ঠাকুর। 
দালগোমার রামচরণ ঠাকুর। ফড়হ্রোমদ্ার শরিয়া মাধব এবং হাজোর-বাসী লঙ্গীকান্ত 
'আতা_এই কয়েকজনকে তিনি সত্েশ্বর করিয়াছিলেন । মাধব পুরুযোত্তম-সপ্রদায়ের এখং 
দামোদর কর এক সম্পরনায়ের নেতা হইয্াছিলেন। দামোদর ঝরা্ধণ ছিলেন, এইজন্ত বহু আ্দণ 
এই দলে ভিড়িযাছিলেন। ক্মাসামী লেখকগণের মব্যে কদাতৃষণ দৈত্যারী এবং রামরায়ই 
শঙ্গরদেবের জীবনীকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ইহারা এবং কপরাপর কযেকনদন তদ্দেশীয় 
লেখক উল্লেখ করিয়াছেন বে শঞ্চরদেব চৈতন্তদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰিযাছিবেন। একখানি 
প্রাচীন শাসামী হাতের লেখা পুখিতে অন্ধিত চিত্রে চৈতন্য ও শঙ্র উভয়কেই উপবিউট 
দহ, চৈতরাদেব উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সঙ্ষের সহিত গুনিতেছেন। শঙ্কর 
চত হইতে বসে বড় ছিলেন এবং উভয়েই সমসামর্িক ও দ্মতি নিকটবর্তী দেশবাসী--উভযেই 
ৈষণন্ধ গর্সের নেতা এরূপ অবস্থান উভয়ের এই মিলন-কথা খন এতগুলি আসামী 
পুদিতে বরিত শবাছে, তখন ছুইনের দেখাসাক্ষাতের কথাটা উড়াইমা দেওয়া থায না। 
কিন্তু ক্র বৈরী ভক্তি এবং জঞনমারগর দিকে কেন চোর দ্যা হিলেন, চৈতদেবের প্রেমের গতি 
গাছ উর হইনত পা শব নৈতিক উপদেশের সুক্াবলী ছড়া গিযাছেন, 


চু 


৯০৬৮ বৃহৎ বদ 


ইচতনাদেব স্বীয় প্রেম-নপ দেখাইয়া লোকের মন হুলাইস্কাছেন__সেই ভাববিজ্বলতার বস্তার 
মধো উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। স্তরাং চৈতন্রদেবের কোন প্রন্চাব মে 
শন্রদেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোষ হয় না। 

কথিত ব্মাছে শঙ্গরক্েব একদিনের মব্ ভাগবতের একখানি মম্মান্থবাদ ক্আসামী 
ভাষার রচনা! করিয়া রাজ! নরনারায়ণকে বিশ্থিত করিয়া! দিগ্বাছিলেন, কোন ব্রাঙ্গপ তাহা এত, 
খল সময়ের যখ্যে করিতে পারেন নাই। শব্বরের এই ভ্াগবতের শন্থবাদখানির নাম 
“গণমালা"। মৃত্যুকালে শন্ধরের পাদমুলে বসিঝ! পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, "বাবা, 'সামাকে 
কি দিয়া যাইতেছেন ?” শঙ্কর বলিলেন, “তোমার খাতার স্বর্ণ ও মপিমাণিকোর নৈভব "মাছে, 
তাহা! ছাড়া রাঙ্গা শুরুধবজ্গ এবং রাঙ্গকুষারী দ্ুবনেশ্বরী যে 'অভুল এশ্ধ্য দিয়াছেন তাহা 
তোমারই রহিল” রামানন্দ চক্ষের জল সুদ্িযা বলিলেন, "সামি এ সকল পাব টরশবযোর 
কথ! বলিতেছি না, বাবা, নসাার পরকালের সহায় হয়, এমন ধন '্যামি আপনার নিকট চাই ।” 
মুমুুর মুখমণ্ডল আননা-গৌরবে উদ্জ্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তৃষি মার যোগা পুত্র-_ 
"মামার ধর্প্সীবনের সর্ধান্থ আমি দানার শিশ্য মাধবকে দিয়াছি, তাহার সহ্ছিত সামার কোন 
শ্রভেদ নাই। তুমি যাহা চাও, তাহার নিকট পাইবে” 

কিরূপে এই নৈষঃব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ বড় হইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং 
পরিশেষে অহম্রাদের কথা অত্যাচারে তাহার! হুত্তের জপমালা! ফেলিয়া অসি ধারণ- 
পুর্ক এক রাজ্জাকে নিধন করিয্বা কিছুকালের জন্ সমস্ত দেশ অধিকার করিমাছিল_তাহার 
বিবরণ ক্দামরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে দিযাছি। 

"আসাম নানারপ শিরের জন্ত বিখ্যাত ন্মাসামের রেশনী বন মেয়ের! প্রজ্ত করিয়া 
থাকেন; তাহাদের কারুকাধয, বিশেষ শাড়ীর অঞ্চলের ফুললতার চারুশি্__স্কৃত। ১৬৮২ 
খুদে 'াসামে বে প্রাসাদ ছিল, তৎস্বদ্ধে একনন পামস্থিক সুসলমান 
লিখিয়াছেন, "এই রাজপ্রাসাদ্ের মঙ্যো কাঠের যে অপূর্ব কারা দেখা যায়, এবং পরাপর, 
শিল্পের বে নিদর্শন 'আছে-_তাহা সুদ, তাহা ক্দামার লেখনীর বর্ণনার অতীত | যোধ হয় 
লগতের 'আর কোন স্থানে কাঠের বরে একপ অ্নুত সৌন্ধ্য এবং শিল্ষকলা নত কোন 
জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকো্টে গবাক্ষগুলির শিত্রলনির্্র্ত বমারদী নানারূপ 
মনোজ্ঞ ন্নারুৃতিতে গঠিত হইয়া এন্ধপ মন্দপতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে যখন স্র্যযর আলো 
রি তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্টগুলি ঝলমল করিয়া চোখ 

সাধিয়া দেয়। রাজার শয়ন-গৃহ ছাড়াও অনতন্ত কাটের মন্টালিকা 
এ স্মন্দর, তাহাদের স্থগঠিত অব্ধকে চাকুশিল্ধের এরূপ মনোহারী খেলা যে, তাহা 
দেখিবার সামগ্রী, ভাষা দিনা এই অনিল্দা সৌন্দর্য বোঝান বায় না।” (গেট সাহেবের 


৮ রা) ॥ এই কাউ ও লেত বাশ ছারা নিশি বের প্রা এ 


৮: 
বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__কোচবিহার ১০৬৯ 


সই লল্লিচেজ্ছাদ 
কোচবিহার 


কোচবিহার বহুকাণ যাবৎ নরক-বংশীষ্ রাঙ্গাদের সাম্্রাজোর শন্তর্গত ছিল। সুতরাং 
'াদি যুগে গ্াগ্‌জেযোতিষপুরের ইতিহাস হইতে বর্তমান কোচ-রাজ্ছোর ইতিবৃত্ত এক সময়ে নমভিন্ন 
ছিল। পালবংশের করেকঙ্গন রাজ্গার নামও আমরা পূর্বের করিক্বাছি। ইহারা সেনবংশের 
সমসামগ্িক বলিয়া কেহ কেহ অন্থযান করি ঝাছছেন ; রঙগপুর হইতে তেঙগপুর পর্যন্ত এক বৃহৎ 
জনপদ ইহাদের শাসনাধীন ছিল। পালনের রাজধানী ছিল, ভিম্লা। ব্রদ্রপাল হইতে 
হুর্মপাল পর্যন্ত পাচ পুরুধ। হর্ষপালের পুত্র ধর্মপাল; কথিত আছে পল্লীগীতিকার মাণিকচঙ্জ 
রাঙ্গা সঙ্গে ইহার কোনবূপ সদ্ধ ছিল) মাণিকভক্ছ রাজ্জার উপকথা-সাহিত্যে ৃষট হয়, প্রসিদ্ধ 
রাজ্ঞা ময়নামতীর সঙ্গে ধর্্পালের যুদ্ধ হইয়াছিল। খর্ম্পাপের পরে গোপীচন্্র ( গোবিনচক্জ ) 
রাঙ্গ! হন। ইহার সপ্যাসসহন্ধে নেক কথা সমস্ত ভারতবর্ষে নীতির ন্মাকারে প্রচলিত মাছে । 
গোবিন্দচন্দের পুত্র অন্তভাবে দেপম় খ্যাতি ( খ্যাতি ?) অঞ্জন করিয়াছিলেন। বচন ও. 
তাহার মন্ত্রী গবচ্তের নি দ্িতসমবন্ধে বহু উপকথ। ন্যামরা বালাকালে শুনিয়াছি। গলবাঙ্গগণ 
এই রাঙ্গা ও তাহার মন্ত্রীর বেকুবীর ইতিহাস ষথাশক্তি কল্পনার 
সাহাযো বাড়াইযা গ্াহাদিগকে কিন্ততকিমাকার করিয়া চি্সিত 
করিয়াছেন, সে সকল কথা! শুধুই ভিত্তিহীন গল্প। ভবচজ্জ ও গবচন্ নত্ী নাকি কর্ণ ও নাপিকা 
রক তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসভায় বসিতেন__পাছে সেই বুদ্ধিমান্দের বুদ্ধি বন্ধ-পথে 
পলাইয়া! যা__ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে ইহার! প্রজাদের 'সাবেদন-নিবেগনে কাপ দিতেন 
না। আর একটি গল্প এই মে একদ1 একট! কাক ঠোটে করিয়া চিতই পিঠা 'আনিমা সেই 
রাজ ফেলিয়াছিল। সে দেশে চিতুই পিঠা অজ্ঞাত ছিল, বাছা! মত্কে দ্গিক্ঞাস! করিলেন, 
এ জিনিষটা কি? মী নেক ভাবিয়া চিত্তিযা বলিলেন, *ঘুণে পুপিযার চাদটাকে খাইয়া 
ফেলিয়া দিয়াছে।” ভবচন্দের রাজধানী বঙ্গপুর জেলার বাগছুর পরগনায় ছিল। এখানে 
তাহার প্রাসাদের ভগ্মাবশেষ এখনও দৃষ্ট হই থাকে। এই শাখার পালদের শেষ রাজার 
নাম "লালা রাজা”-__ইহারও রাজবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগছরে দেখিতে পাওয়| যায়। তথায় 
প্পালাগড়”ছূর্গের অবশেষ এখনও বিমান । 

নেক দিন পর্ান্ত এই দেশে 'রাঙ্গকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচবিহার-াঙগ স্বীয় 


গাল হইতে ছা 


পূর্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন এই খণ্ডরাজোর একজন দলপতির নাম ছিল হাজ্ছো। 
জীরা। ও হীরা নামে ইহার হই সুন্দরী কনা ছিল। ইহারা উভয়েই চিক্না পাহাড়-নিবাপী 


ভি 


১০৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


মেছ্‌ বংশীয় হাড়িয়া ষেচ.( নামান্তর বেহরি বা হরিফাস ) নামক এক ব্যাক্কির সহিত পরিলীতা 
হল। ক্ীরার গঞ্ডে চন্দন ও মদন লামক ছই পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরা যেমনই রূপবতী, 
(তেমনই শিবে সমপিত-কাক্স-মন ভক্তিমভী রমনী হিলেন। কথিত ন্মাছে স্ব শিবের সহিত, 
সাক্ষাৎ, লা করিয়া তিনি বর প্রাপ্ত হল। সেই বরের ফলে স্ঠাহার বিশু নামক এক 
অন্কৃত প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র লাভ হয়। 

পিবের বর-লন্ধ, এই জনা বিস্তর সম্তুতিরা “শিব-বংশ” বলিয়া কথিত হইয়া! থাকেন । 
বিশু জন্মকাল ১৪২২ শক (১৫০০ খু£ অন )-_মহাবিষুব সংকান্তির দিন। হীরার গর্ভে 
শিশু নামক বর একটি পুত্র হইয়াছিল। চিক্না। পাহাড়ে ভুড়কা 
কোটাল নামক এক মুসলমান খর্টে দীক্ষিত হিন্দু জাটটি পর্ী- 
সংবলিত একটি খণ্-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দৈবক্রমে বিশু একদিন একটি বালককে 
হত্যা করাতে ভুড়কা কোটালের লোকজ্জন বিশ্তু ও ঠাহার সহচরগণকে ধুত করিবার জন্য 
ক্মাদি্ হইল। বিশু এই সময়ে তাহার 'অযিত দৈহিক বল ও বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা বহু লোককে 
করায়ন্ করিয়াছিলেন । ভুড়কণ কোটালের সহিত এই শিশু নায়কের সংঘর্ষে বিশুর দদো্ঠ 
ভ্রাতা, দীরার গর্ভব্গাত পুত্র মদন নিহত হন, কিন্তু বিশু তুড়কা কোটালকে হত্যা! করিয়া 
সাহার বাড়ীর ও পরিবারবর্গ দখল করিঘ্া লইলেন॥ তুড়কার পরিবারবর্গ হিশুই 
ছিলে নিঞ্গে দুপলযান হুইযাছিল। তাহার তিনটি স্বন্দরী কন্াকে জীরার পুত 
জন্দনসিফ_১১০:১৭২২ চন্দন বিবাহ করিলেন। চন্দন জ্যোষ্ট ভ্রাতা, হাতরাং তিনিই রাঙ্গা 
্। হইলেন। এই ভ্াতাছের প্রতাপে শক্ষিত হইয়া, দশ গ্রামের নেতা, 
খাট গ্রামের নেতা ও পাচ গ্রামের নেতারা চতুষ্পার্খ হইতে 'আগিযা ভায়ের অধীনন্ স্বীকার, 
করিল। চন্দন ১৫১ খুষ্টান্ছে রাঙ্গা হন। ইনি ১৩ বহসর রাঙ্ত্ব করিয়া ১৫৫২ 
খু্টন্দে লোকান্মরিত্ হন । 

বিশু “বিশ্বসিংহ' উপাধি গরহণপূ্বাক ২২ বৎসর বরচক্রমে ১৫২২ গু; খন্দে বাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে ছুটয়ারা সদ্ধি করিয়া ইহার সঙ্গে সধ্য স্থাপন করিল। ভোট-রাজ, 
বিশ _-১৫২২-১৪৫এ বাৎসরিক কর দিবেন, বুক্ধ-সমঘরে সাহায্য করিবেন, এবং রাঙ্গা 
পা সাক্কান্ত সমন্ত গুরুতর বিষিয়ে কোচবিহার রাঙ্গা কর্তৃক পরিচালিত 
হইবেন, সন্ধির এই সপ্ত । হীরার ক্দানেশে মহারাজ চিকন! পর্বত হইতে রাজগানী স্থানাক্তরিত: 
করিয়া বৈক্ঠপুরে পাট স্থাপন করেন। ইনি ইহার সালা সহচরদিগকে খওয়াজ্দোর শাসনকর্তা 
নিমুক্ত করিয়া বার দুঞার শন্থুন্ূপ "বার-ঘরিযাপ্র স্ষ্টি করেন | বিশ্বগিংহ ৩১ বৎসর 
রাঙ্ছব করেন। ১৫৫৬ শুষ্টান্দে এ৩ বহসর বরও্রমে ইনি যোগ-সাধলার জন্য রাজা 
কি চিকন পরবে বাইয়াত হই পড়েন ১৫৪ খু শবে সহারাল, 
পু আবি হন ইহার সা শিব 


[শিক-াপ 


ভি 


বন্ছের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ কোচবিহার ১০৭৯ 


গৌড়দেশ 'াক্রমণ কবেন, নিষহুমির কোন দুসলমান কৌদদারকে নিহত করি চিল রার 
৭ ৌড়েরের বাঙ্ছের কতকাংশ স্বাধিকার-ছুক্ত করেন । এই সময়টা 
পাঠান বূপতিদের রাঙ্ছছের শেষকাল॥ সোলেনান কররানীর সভার 
পর তৎপুত্র দাউদ পুনঃ পুল: ক্দাকবরের সঙ্গ ুন্ধ করিতে গাকেন। খন বহিঃশরু লইয়া 
পাঠান হুপতি বযনত, সেই নিপ্তিকালে নরনারায়ণ গৌঁড়েসবরের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া 
উত্তরবঙ্গের খানিকটা কাড়ি! লইরাছিলেন। চিলা রা হস্রাঞ্ সুখাপ্রাঁ ( খোঁড়া) রাঙ্গাকে 
পরাস্ত করেন। হথখাস্কা নরনারান্থণের 'ন্দীনন্থ স্বীকার করিয়! বাঙ্ছকুমার স্থন্দর গোহাইন 
এবং আরো কয়েকটি সপ্ান্ত বংশের যুবককে জামীনম্বরূপ বু উপডৌকনসহ পাঠাইয সন্ধি 
করেন। অতঃপর চিলা রার কাছাড়ের রাজ! হুরযেশ্বরকে পরাজয় করিয়া উত্ত রাজ্জাকে 
নরনারায়খের সামস্ত-রাঙ্গে পরিণত করেন। কথিত '্মাছে কোন যুদ্ধে সোলেমান কররানী। 
চিলা রায়কে বন্দী করিয়! লই গিয়াছিলেন এবং চিল রায়ের উপর শেবে বিশেষ প্রান হইয়া 
ভাহার সহিত স্বীয় এক কন্সার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, একদ] চিলা রা মনে 
যনে চিন্তা করিলেন __সমন্ত রাঙ্গ-কাধ্য তো! দ্দামি করি। ব্দামি বাঙ্জার জন্ক মুদ্ধ জয় করি, 
'পরাপর রাঙ্গাদিগকে এই রাজ্ছোর দীন করি, অথচ দাদ! নবনারায়ণ রাজাভোগ করেন। 
ইহ! 'সহ, সামি '্দার এইভাবে পাকিব না। এই মনে করিয়া তিনি খঙাহত্তে রাজসভায় 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারায়ণের দুখে প্রশান্ত উদাধা, সন্দেহ বা থিধার লেখ 
নাই, আ্াতাকে দেখি তাহার নুখমগুণ দ্েহে উজ্জল হইয়াছে । পরন্ক যেন স্বপ্নের ঘোরে 
দেখিলেন, ক্ং ভগবতী তাহাকে কোলে করিষা বসি ্দাছেন। 
তখন হাতের খঙ্সা ফেলি! দিদা তিনি রান্জার পায়ে লুটাইয়া 
পড়িয়া "নামি রাঙ্দ্রোহী 'সাযাকে হত! ককন-_ম্ামার পাপের 
কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।” বলিয়া কাদ্িতে কাদিতে াহার ছ্ 'তিপ্রায়ের কখ! জানাইলেন 
থে তিনি রাঙ্জাকে হত্যা! করিতে স্মাসিয়াছিলেন। রাজা! তাহাকে আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া 
নির্গে কাদা বলিলেন, “ভাই, দু পুপাবান ভুমি জগন্মাতাকে দেখিলে, ন্দামাকে তিনি 
(কোলে করিয়! ছিলেন, কিন্ধ সামি দেখিলাম না।” 
গণকেরা রাঙ্গার রিষ্টি গণন! করিয়া খলিয়াছিল, যদি এক বৎসর রাঙ্! সন্সযাসী হইয়া 
থাকেন। তবে রিষ্টি কা্টিতে পারে, তদনুসারে ষহারাক্গ নরনারারণ একবওসর সঙ্গাাস লইয়া 
গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন। এই সমগের অন্ত শুরুধ্বজ (িলা রায়) রাঙ্গত্ধ করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে পর্ণাটক রাল্ক ফিছু (1811, 11৩) ) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, গ্াহার 
ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা! থায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বৌদ্ধ প্রাব খুব বেশী ছিল। 
রাঙ্ধারীতে বড় বড় পণু-চিকিৎসালন্ধ ছিল এবং প্র্জারা পিঁপড়াকে চিনি খাওয়াইত। 
কালাপাহাড় কানাখ্যা-মন্দির ভাঙ্দিহ! ফেলিয়াছিল--নরনারারণ তাহা সংস্কার করেন। 
লিগে লরনারাধণ ও চিল বাহে পতিত কবি ্াছে। নরনারাহণ বে নুস্র প্রচলন, 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারামীসু্_বহুকাল উহা কোচবেহার যানে প্রচলিত ছিল। 


নরনারারণ_১৪৫%- 
১৮ খু 


ভ 


১০৭২ বৃহ্ণ বজ 


নরনারারণ স্বরং হুপপ্ডিত ছিলেন এবং বিষ্থার মানবর করিতেন। ভাহার সভাপ্ডিত পুরুষোত্তম 
বিশ্তাবাগীণ সংস্কতে ব্যাকরণ রডন! করেন এবং দ্মনস্ত কন্দলী ভাগবত ও রামায়ণের 
পত্ভানসবাদ সঙ্কধন করেন। ইহার রাঙ্ত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের হ্থললিত পদ রচিত হয় ॥ 

নরনাবায়ণের সমতার পর তৎপর লকমীনারায়। রাজপনদে ব্মভিষিক্ত হুন। ইনি 
ইন্জিন, দর্শন ও বসন্ত ছিলেন। কথিত আছে মুকুন্দ সাব্ধভৌম নামক এক. 
পণ্ডিতকে তাহার নবিষৃদ্যকারিভার জন্ত রাজ! ্সববানিত করেন। 
এই ্রাঙ্গণ দিললী যাইয়া জাহাঙ্গীরকে উত্তেচ্ছিত করেন । মোগল- 
দিগের সঙ্গে সংঘ উপস্থিত হইলে লগ্মীনারায়ণ পরাঙ্গিত হুইয! 
দিল্লী যাই সন্ধি করিয়া! ক্মাসেন। তাহার এক কল্কাকে তিনি যানসিংহের সহিত বিবাহ 
দিঘাছিলেন। 'আকবরনামার কখিত বসছে যে মহারাজ লঙ্গীনারারণের ৪।*** 
শ্বারোহী সৈলত, ২,+০,০** পদ্দাতিক, ৭* হা্ী এবং ১,*+* জাহাক্জ ছিল-_তাহার রাজ্ছোর 
ন্মান্মতন দৈর্থ্ে ২০* ক্রোশ এবং প্রস্থে ১০৮ হইতে ৪* কোশ ছিল_উহা। পূর্বে আঙ্পুত, 
উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াতাউ এবং পশ্চিমে ত্রিৃত পথ্য্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের 
সঙ্গে সন্ধি হওগার পৰে নারারণীসুস্ার অস্ডেক মোগলাম্মগত্যের চি থাকিবে, উদ্ভয় বাঙগদ্ধের 
সীমা বহাল থাকিবে এবং কেহু কাহারও রাজ্জোে উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির 
হুইযাছিল। যঙ্ারাজ নবনারারণ ঠাহার রাক্ষোর পুর্বাংশ চিল! রারের সম্রতিদিগকে দিয়া 
গিয্াছিলেন। এই অংশের রাঙ্গার সঙ্গে লঙ্গীনারাণের সস্তা হইয়াছিল। ফলে মোগল 
সাহায্যে পূর্ব-কোচরাজ্যোর বাজ! পরীক্ষিৎকে লক্নারায়ণ পরাস্ত করেন এখং পরীক্ষিতের 
ত্র পর সেই ংশ মোগল সরকারের সাহ্াঙ্ছাদুক্ত হ্। কিন্তু কোচের বেশীগিন যোগল- 
বশত স্বীকার করিল না। ্দাকৰরের সৈল্ত সমন্তই তাহারা! ধ্বংস করিল। পুনঃ পুনঃ 
জয়পরাঙ্গয়ের পরে ১৯৩৫ পৃঃ অন্দে সুসলমানের! সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্ত ১৮৩৭ পৃঃ 
"সন্ধে তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া রাজা বলিনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে হত্য| করিল । 
পূর্বাংশের বাজরা হম্‌ রাজ্জাদিগের বহতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা! 
অবশেষে বড় নদীর পশ্চিমের প্রদেশ ন্মশিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজ্য হস্রাজদের 
অধিকারভুক্ত হইযাঁ গেল। মহারাজ লঙ্গীনারাহণের সমস়্ে ন্মহম্রাজ এবং দুটিঘরাঙ্গ 
(কোচবিহার-সা্সাঙ্গা হুইতে বিচ্ছি হইয়া স্বীয় স্বীয় ্বাতঙ স্থাপন করিয়াছিলেন । ১৬২৯ 
্বঃ অঙ্গে লকমীনারাের মৃত্যু ঘটয়াছিল। তিনি মোট ৩৫ বৎসর রাজন করিয়াছিলেন । 

_ শপ লঙ্গীনারারণের পুত বীরনারামণ গা হইলেন, তখন কোচবিহাবের সীমা নেক 


চি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__কোচবিহার ১০৭৩, 


'মাসিলেন, রাজদ্বারীরা তাহার দীনহীন বেশ দেখিয় অপমান করিগাছিল। রাজ! জানিতে 
শারিয়া অতন্ত লক্জা। পাইয়াছিলেন এবং শিক্ষার মধ্যাদ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তচ্ছন্ট পল্লীতে 
পর্ীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন; হার পুত্র ও হ্বগণবর্গের জন্ত উচ্চশিক্ষার বিশেষ 
বাবস্থা হইয়াছিল। বাজ্জারা! বহুপদ্ধীক ছিলেন। এই রান্গার কোন মহিষীর গর্ভে এক 
পরমননদরী কন্া জক্মগ্রহণ করেন; বড় হওযার পরে ইহাকে রাঙ্গা! আর দেখেন নাই। 
হঠাত, অন্থংপুরের উদ্ভানে পৰনস্ন্দরী যোড়নী সূষ্থি দেখিয়া ইনি কামাতুর হইয়া ঠাহাকে 
ধরিতে যান, রা্কুমারী বিশেষ লক 'ার্ত হই রা্গার হাত, 
ছাড়াইয়া নসস্তঃপুরে প্রবেশ করেন । রাঙ্গ-উপাখ্যানে জয়নাথ যুন্দী 
এই ঘটনা! সম্বন্ধে লিশিযাছেন,_-”রাজকুষারী, '্ঠাহার বিবাহের যে 
স্বর্ণ চালুনি ও পাঁচটি স্বর্ণ দিয় অর্থাৎ দীপদান ছিল, তাহা এবং স্র্ণধাল ও তীক্ষ গগ্ত সমেত 
নদীর তটে গমন করিয়া দিমড প্রজ্জলিত করিঘা নম নার! ছেদনপূর্বাক স্বর্ণ থালাতে 
রাখিয়া সহচরীকে দিয়! কহিলেন, “পিতাকে দিও, তিনি সাহার থাহা' বাঞ্ছিত তাহা নেন দামি 
গমন করিলাম” ইহা! বলিয়া চালুনিবাতি মন্তকে করিয়া নগলীতে মঞ্জা হইলেন। এ নদীর 
নাম হইল কুমারী নদী__ইহাশস্তাপি কাছে । সহচরী থাল সমেত রাজার নিকট আসিয়া! 
বলামাতর মহারাজ হাহাকার শব্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুহযুদছ: সূরা হইতে 
লাগিল। শোকে ও লকঙ্জাতে সৃত্থাতুলা হইয়া! কহিতে লাগিলেন, “হে মহাদেব, রক্ষা স্ধ্যাতে 
উপগত হওয়ার চেষ্টা করাতে হুমি উদ্ধীশির ছেদন করিয়াছিলে, 'ামাকে কেন শৃলে আঘাত, 
ক্ষর না মন্ত্র্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্বনা করিল, ফলে মহারাজ পুনরায় 
রাজসভাতে তাদৃক বসিলেন না লক্জিত ভাবেই ন্দন্নকাল ছিলেন! পাঁচ বৎসর রা্দদধ 
করিম ১১৭ শকে (কোচরা-শক ) ঘাহাতে ১*৩৩ সন বাঙ্গলা ১৫৪৮ শকাব্দ হয়, রাজা 
ববীরনারায়ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন ।” 


বাজার অনু কা ও 
তল সা 


কিছুকাল 
টি বাঃণ-১৯২+ খাতক জোট পুত্র বিষুনারায়ণ সাহার লুকাইবার স্থানের সন্ধান 
দিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি গত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে 
সুক্ষ পাইয়া! প্রবল সৈ্ লইয়া আসিয়া সুসলমানদিগকে রাজ্য হইতে ভাড়াইযা দিলেন 
রঙা বহ সৈন্য লইক্া কোচবিহার বাজ দখল করিতে ক্আসিতেছিলেন, কিন্ত পথে তাহার 
ত্য ঘটাতে দুসলমানের! ফিরিয়া গেল। তবধি সহারাল্গ প্রাণনাবান্মণের রাজ্জো "সার কোন 
উৎপাত হয় নাই। জর়নাথ সুক্দী লিশিয্বাছেন :_”রাজা! প্রাশনারায়ণ ব্যাকরণ ও স্মতি 
সাহিত্যে অিতীয় পঞ্জিত, জরতকবি, শ্রুতিখর | যহারাঙ্গ বীরনারাহণ বত বালককে পড়িতে 
. দির্াছিলেন, সকলেই পত্ডিত হইল।, বাক্ছসভাতে নেক পণ্ডিত ঢ_্গ্যে বিশেষ পীচন, 
ভহাদের ছায়া প্র সভা! হইল রাজা বিকমাদিত্োর পর এত পঞ্ডিতের সভা নব 
১৩৫ 


১০৭৪ স্বহৎ বজ 


হয় নাই। কবিরগ্র ও কবিভৃষণ ছুই মন্্ী। সল্রাস্থ যাবতীয় লোকই পণ্ডিত । ভত্যবর্গ 
সমুদায় ও স্বারী প্রহরী সকলেই শান্তজ্ঞ। সংস্কত-বহিভতি অন্ত ভাষাতে কথা ছিল না) 
অন্য দেশের রালসাদিগের দূত ও প্রেরিত যী বাসাতে আসিতে ইতস্তত: করিত। সর্ধদা 
সর্ধশাস্্রালাপ হইত ।” মহারাঙজ প্রাণনারায়ণ জনেশ্বরের ইঞ্টকময় মন্দির নিষ্্বাণ করাইয়াছিলেন, 
তৎসদ্ন্ধে জয়নাথ মুদ্দী লিখিয়াছেন : "আমাৰ দৃষ্টঘানে এমত তাৎপধ্য ও ব্সতবড় মন্দির 
কুজ্াপি দেখি নাই ॥ বরং ধাহারা! বহু দেশ দেখিয়াছেন__্ভাহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ 
দেখেন নাই, ফলে 'অমানষী ক্রয় জ্ঞান হয়।” প্রাপনারাহণ একজন ব্আদরশ প্রজারগ্রক রাল? 
ছিলেন। জয়বেশ্বরের মন্দির ছাড়া ইনি গোসানি মন্দির, বাণেশ্বর ও সল্মেস্বরের মন্দির নিশ্দাপ 
করাইরাছিলেন (১৮৬৫ খৃঃ)| বাঙ্গার সৃতার পুর্বে ছস্ট লোকেরা! তাহার মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র 
করিয। দিযাছিল, এই অপরাধে অভিনুক্ত কবিরদ্ধ ও কবিকৃষণের শিরশ্ছেদ হইল ”মহারাজ প্রাণ- 
নারায়ণ বড়-তুর মধ্যে পাচ দ্মতৃতে রা্গকার্ধ্য করিতেন। বসন্ত গ্রতুর পূর্বে সকল কার্ধা 
হইতে শবসর হইয়া তি রযস্থানে পরমনুনদারী রমণী সকল সমভিব্যাহারে নানা রস ও 
জীড়া করিতেন পুষ্পচন্ন, পুষ্পমালা-রস্বন, পু্প-আদ্তরণ ও পুষ্প-শয্যা নিশ্থাণ করিতেন 
এবং নানা খেলা! হইত-_সেম্থানে পুরুবের গম্য ছিল না । বসন্ত দ্ধতু ভীত হইলে পুনরায় 
রাঙকাখা করিতেন। রাজা! নিক্ষে গান বাস্থ ও সঙ্গীত শাঙ্ছে নসদ্ধিভীয় ছিলেন । স্বরুত 
এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, মতি ন্াশ্চ্ণা, তাহা ন্সামি শুনিযাছি। এমত গ্রন্থ ছিল 
তাহা পড়িলে রাগ-রাগিমী সকল ব্যুৎপন্ধি জন্মিত এবং এমত পুথি অন্ত কাহারো করত, 
সাধা নাই। অনেকে গান শুনিলে প্রতিষ্টা করিত। পু খিখানি 'অগ্লিতে লোপ হইয়াছে, 
তাহার নকল যে কোন খানে আছে, এমত শুনি না।” (বাক্জ-উপাখ্যান।) 
আপনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সমস্থ জ্ঞাতি-নিরোধ প্রবল হই উঠে । এই সকল 
উৎপাতে রাঙ্গা স্থির ভাবে বান্দন্ব করিতে পারেন নাই। তিনি 
১৫ বহসর রাঙ্গন্ধ করিয়াছিলেন। তাহার জ্ঞাতি মহীনারায়ণ ও 
তৎপুত্রকের সঙ্গে হুন্ধ-বিগ্রহই মোদনারায়ণের রাজত্বের এধান 


আধনারারগ--১৯৯৫- 
১০ খ। 


ঘটনা। 
ইহার পরে কতক দিনের জন্ বান্ছদেবনারারণ _ “রায়কত'দিগের চেষ্টায় রাজা 
হইযাছিলেন। ইনি মহারাজ প্রাপনারারণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি হইবংসর মার রাজস্থ 
রঃ করার পর মহীনারা়ণের পুতরদের বড়যন্ছে নিহত হন | প্রাস্রকত- 
নেতা জঙগদেব এবং ভুজদেব মহারাঙ্গ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র 


ঙ 


. 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কোচবিহার ১০৭৫ 

১৮ বৎসর বয়সে এই নামে মাব্র-রাঙছা কালে ৃত্াসুখে পতিত হুন। স্থতরাং তিনি কোন 
সম্ভানাদি রাখিয়া যান নাই.। 

সূল রাঙ্গবংশের ধারা এইখানে শেষ হর, উক্ির মহীনারারণের বংশধর রূপনারায়ণ 
পিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে সুসলমানেরা নাসিম পুনরায় চাকলা! বোড়া, 
জানাগাদ-_১৯০৯১৭১৪ পাটগ্রাম এবং পূর্বভাগ আক্রমণ করে। 3৭ বংসর মুনধবিগরহ 
কঃ চলে, পরে সন্ধি হন্ব। এই সমন্ধ হইতে কোচবিহার রাজোর 
প্ররুত স্বাধীনতা বিশু হয় । পূর্বোক্ত চাকলাগুলি নাষে মাত্র কোচবিহার ক্ঠুক অধিরূত থাকে, 
কারণ রাজ! সেগুলি পন্তনি মহল স্ববূপ বনগশ্বরের নিকট হইতে এরহণের পাস প্রাপ্ত হন | 
ছত্রপতি রাঙ্গার পক্ষে এরূপ ভাবে প্রন্সবস্ এহপ করা! পমানকর, এগন্ঠ রাঙ্গার পক্ষ 
হইতে তাহার জ্ঞাতি শীল্তনারায়ণ ইঙ্গারা গ্রহণ করেন। এই সন্ধি ১৭১১ খৃঃ গন্ধে 
সম্পাদিত হয়। 

মহারাঙ্গ রূপনারায়ণের ক্ছোষ্ট পুত্র উপেক্রনারায়ণের রাঙ্গু ন্দীর্ঘকাল-ব্যাপক ছিল। 
ইহার সময় মহপ্মৰ ব্দালি খা নাষক রঙ্গপুরের ফৌজক্ার রাজা 
আক্রমণ করেন, কিন্ধু ভুটিয়াদের সাহাষ্য গ্রহণ করিব মহারাজ্জ 
রপক্ধরী হইলেন । ৪৯ বৎসর রাঙ্গন্ধ করিয়া মহারাজ উপেক্রনারায়ণ 
পরলোকে গমণ করেন। হার প্রান! রাজ্জী সহমৃতা হইলেন । 

ইহার পরে রান্পূত্র দেবেজ্্নারায়ণ সিংহাসনে 'ভিষিক্ত হইলেন, তখন তাহার বয়স 
পঞ্চ বৎসর মাত্র॥ কিন্তু ছুই বৎসরের মধ্যে এক 'অভিস্তনীয় করুণ ঘটনায় রাঙ্জপুরী শোকাচ্ছনন 

দেবেশপারাধণ__১৭৬৬- হুইয়া পড়িল। যন্তবতঃ নাছির কুদ্্রনারায়ণের ফড়মঞ্ত্ফলে 
আত খু গোসাই রাষানন্দ একটা কুত্সিত কসাইএর কাজ করিলেন। "ক্সনেক 
কসাই ভাল গৌসাইএর চেয়ে”-_ইঈশ্বর গুপ্রের এই কথাটি এখানে প্রমাণিত হইল। আমি 
জলা মুন্দীর বর্ণনা হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি ২_*রামানন্দ গোসাঞীর সমভিব॥াহারে 
এক ্রান্দণ ছিল, তাহার নাম রতি শর্্মা। সে প্রান স্থৎসর বলরানপূরে থাকিত। মহারাক্ধের 
তখন ষষ্ঠ বংসর বয়স। একদিন অপরা্ু বেলাতে কয়েকজন সমবরন্ধের সহকারে রাজবাটার, 
অস্িকোণে, পল্পু্রিণীর বায়বা কোপে--বেখানে শোকের একটা বৃক্ষ াছে__কুমারলোক 
কুপ খনন করিতেছে-_ই স্থানে রাজা জীড়া করিতেছেন, ছাস্রকৌতুকে পরম আনন্দে আছেন, 
এই সময় রতি শশণ অকম্মাৎ কোন্‌ দিক্‌ হইতে কি প্রকারে তীক্ষ এক তরবারি হস্তে ধারণ 
করিম আসিয়া একাঘাতে মহারান্ছের শিরস্ছেদ করিয়া বাম হস্তে কেশ গরিয়া মুড লইয়া 
ক্রগতি এ পর্পু্রিনীর অগ্লিকোপে চণ্তীর একটা ইকমন্ মন্দির ছিল, তাহাতে এবিষ্ট 
হইল। মহারাজের স্বর্ণ পুতুলীর ক্তা্ম শরীর ধুলাতে পতন হয়৷ কাবদ্ধপরায় নুষ্ঠিত 
হইত লাগিল। ডা পরতিতি রাঙার বক্ষ ও তৃত্য সকল হাহাকার পন্দ করিয়া 


উপেজনারারণ-_১৭১৪, 
১৬০: 


তিশার পশ্চাৎ বাবমান হইয়া উই সনির মখোই কেহ শুন, কেহ তরবাৰি, কেহ 
বর্াঘাতে অতি করায় রাপ-বধদী বর্ণে ছি ভিতর করিয়া নষ্ট করিল। ইহা প্রকাশ 


৪ 


১০৭৬ বৃহৎ ব্জ 


হুইতে পারিল না, রতি শর্্া কি কারপেকাহার কথামত এই ছুরহ কর্ম করিল। 
রাঙ্গবাড়ী হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনিতে পৃর্ণিত হইল। কোন কৃত রাজার সু '্মানিয়া। 
শরীরের নিকট রানিল। “বাই অর্থাৎ রাঙ্গমাতা নিঙুপিদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
ছা পুর হা পু" বলি রোদন করিতে লাগিলেন। মহালান্দের কাটা যাওয়ার সংবাদ 
গৌরীনন্মন নুন্তফি ও গৌরগ্রসাক খাসনবিস শুনিয়া! হতবুদ্ধি পাগলের ন্যায় হইয়া 
রাজবাটাতে উপন্থিত হই শর আর স্রিবর্গ সহিত শোকসাগরে যগ্র হইয়া রোগন 
করিতে লাগিলেন” যষ্ট বৎসর বন্ধ বালক বাঙ্গার এবংবিধ শোচনীয় মৃত্যুর কথা 
লিয় ব্দামরা| এইখানে কোচবিহারের ইতিহাস শেষ করিলাম। কারণ এখন হইতে 
রা্ত্থ সাহ আলম সম্জাটের নিক্েশ-মন্সারে কুসলমানের হ্ত হইতে ই ইত্ডিয়া কোম্পানির 


হাতে পড়িল ( ১৭৬৫ )। ইংরেক্াধিকারের কথ? ক্মামাদধের বিষয়বহিভূ'্তি। সংক্ষেপে নিয়ে 
পরবর্তী রাজগণের একট! তালিকা! দিতেছি মাত্র £_ 

মহারাজ শৈষ্বজ্রনারায়ণ ১৭৯৫-১৭৮৩ খুঃ। (ইহার মধ্য কতক সময়ের তা 
বাঙ্গসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রাঙ্গা হইয়াছিলেন রাজেজনারায়ণ |) যহ্ারাজ 


হরেঙ্রনারায়ণ ১৭৮৩-১৮৩৯ খুঃ। মহারাজ দেবেজ্রনাবারণ ১৮৩৯-১৮৪৭ খুঃ। মহারাজ, 
নরে্ত্রনারাযণ ১৮৩৯-১৮৬০ খুঃ। মহারা্স নৃপেক্রনারারণ ১৮৬৩ খুঃ। 


নন্বন্ন পল্লিচেক্ছদ 
কাছাড় ( হ্রম্থ ) 


নসামরা ত্রিপুরা, আলাম € কোচবিহারের ইতিহাস 'আলোচন! করিতে যাইয়! কাছাড় 
২... ঝাঙ্ছোর পুন: পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি; এই বংশের রাজারা একটি ক্ষ রাজ্যের ক্মহিপতি 
হইলেও এক সময়ে প্রবল ও পরাক্রাস্ত ছিলেন। 
কমান কাছাড় রাজা ইংরেক্ছ গভর্নমেন্ট খাস করিম লইগ্াছেন; ইহার আধুনিক 
আয়তন ৪,২** বর্গ মাইল। ব্তন্ান নাগাপবতে কাছাড় রাঙ্গ-বংশের ছুইাট প্রাচীন 
বাহছধালীর ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়: দিমাপুর ও মাইবাং। দিাপুর রাজধানীর বিশাল 
পন 
ভাহা এ সকল কীর্তি দেখিলে সহঙ্ছেই অনুমিত হয়। অক সময়ে কাছাড় রা 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কাছাড় ( হেহ্থ ), ১০৭৭ 


প্রস্তাবের কথা শুনিয়া “সর্ধধ লোক পুলকিত কহে জনে জন ভ্রিপুত্রকুলের বৃদ্ধি হবে 
হেন দেখিস (রাজমালা। হিলোচন-খ৩ )| এদিকে ত্রিপুরার লোকেরা এই বিবাহ 
ক্রিয়া" বলি মনে করিযাছিল। কাছাড়ের রাজ এই সন্ধা স্বীঘ নমবস্থার উন্নতি 
করিতে চাহিয়াছিলেন/_স্েচ্ছ ও কোচদিগের ব্দাক্রমণে ভিলি ব্যাতিবযন্ত হইযাঁ 
পড়িয়াছিলেন, বৃদ্ধ ও অপৃত্রক রাঙা! ভরপুরেশ্খরের সহায়তা স্থীয রাজ্জোর বিলযোশবু্' ক্ষমতার 
পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন॥ স্থতরাং একদিকে ছিল “কুলক্রিঘ' ও ব্মপরদিকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্। ইহা স্বারা স্মিত হয় কাছাড় রাহ্গবংশের 'আছিঙ্গাতোর গৌরব সেই 
সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই বিবাহাদির কথ1 না বলিয়! লিখিয়াছেন-_ 
*রাজাত্রষ্ট নরপতির ছ্োটপুত্র কাছাড় রাজোর স্থাপন কর্তা, সেই নরপতির কনিষটপূত্র করিপুরা 
রাজবংশের 'দাদি-পিতা।” অর্থাৎ ভ্রিলোচনাদির অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করেন এবং গিদ্ধান্ 
করিয়াছেন যে এক সরাজ্জার ছই পুর, একজন জিপুরা ও ক্সপরটি কাছাড় রাজোর প্রাতিাতা। 
এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা! জানি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধুদ্ধ কাছাড়- 
রাজ 'আভিঙ্গাতা-গর্ষিত, কিন্তু বর্ষার জাতিদের 'দক্রমণে বাতিবান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ভ্রিলোচনের সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিষ্বা তাহার ঘাদশ জৌহিত্র হইয়াছিল.__-এই দবাগশ 
দৌহিত্রের মধো সর্ধঙ্দোষ্ঠ দৃক্পতিকে তিনি রাজোর উত্তরাধিকারী করি! গিয়াছিলেন। 
এই দোষ্ঠপুত্রকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হয় যে তিনি মানসন্ত্রষে নন ছিলেন না, তাহা না 
হইলে ত্রিপুর-রাঙ্গ কখনই তাহার দোষপৃতকে শ্বশুরাল়ে চিরদিন থাকিতে দিতে সগ্মত 
হইতেন না। 
বিপুর-যাবংশ যেরূপ যধাতি-পুত্র জু হইতে ঠাহাদের বংশলতিকা টানিয়! দেখান,__. 
ক্াছাড়-রাঙ্গারা সেইন্্প ভীম-পুত্র ঘটোকচকেই ঠ্রাহাদের আদিপুরুৰ বলিয়া নির্দেশ 
করিতেন।  মণিপুরের রাজারা অচ্ছুন-পুত্র বক্রবাহনকে 
পট ক্ঠাহাদের পুর্বদপুক্রষ বলিদ্বা কীর্তন করেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের 
জারা! কুষ্ণছেনী নরকান্রের বংশধর বলি পরিচয় দিনাছেন। 
স্থতরাং পূর্বাঞ্চলের রাঙ্জার! মহাভারতের রাঙ্ন্থগণের শাখাউপশাখার সঙ্গে সাবের দাবী 
করিয়া আপনাদিগকে গৌরাম্ষিত মনে করিয়াছেন । উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের 
গোগৃহ প্রদর্শিত হই থাকে। 'আমরা দেখাইয়াছি, ঢাকা জেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে 
চেদিরাজ শিশুপালের গৃহাবশেষ এখনও গ্নবিশগণ দেখাইয়া খাকেন। মহান্তারত এদেশের 
কল্পনাকে এরূপ প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল যে সেই মহাপুরাণের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রত্তসমব্ধ 
স্থাপন করিতে পারিলে এদেশের বাঙ্সার কৃতার্থ হইতেন | এ শুধু পুর্কাভারতের কথা নয়, 
কোন কালে "আবু পাহাড়ে বন্ত করিয়া শক-জাতীয়্ করেকজদন বীরকে তরা্গণেরা *অপ্িকুল” 
নাম দিয় প্রতিষ্ঠিত করিঘাছিলেন, গাহাদের বংশধরেরা এখন হৃরধাবংশীয় ক্ষত্িয়। এই, 
ছুই জ্যোতিষ একটি উদ্দল,ব্মপরাট নীতল-_মাহযাবর্তের রাজপুরুষদেরপুক-পুরুষ-_এখনও 
পুর্দ ও পশ্চিমে উরয়ান্ডের লীলা করিতেছেন € মানুষের দাবীর শপন্ধী দেখিয়া হয়ত 


ভি 


১০৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হাসিতেছেন। বান্দণেরা ব্রার মুখ হইতে উদ্ভৃত হইয়া ন্থান্ত জাতিকে নগণ্য যনে 
করিতেছেন। ন্মাভিঙ্ছাত্যের মুলে এই সকল গল ও ব্রপ-কথ1| কোন কালে কেহ কি 
এগ্ডলি সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারেন % তথাশি একথ| নিশ্চিত ঘষে রাঙ্গপুত ও 
'আাধ্যাবস্তের পশ্চিমে অবস্থিত অপরাপর দেশের রাজাদের অপেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগৃজ্যোতিষ- 
পুরের রাজাদের বংশাবলী জ্রাচীন। প্রাগৃজেযাতিষপুর বিন হইথাছে__শহম্‌ রাজারা 
নরকবংশীয়দের উচ্ছেদ সাধন করিস্াছেন, কিনধ ত্রিপুরার গৌরব এখনও হক্ষু্জ। কাছাড়ের 
রাজাদের (৯১) ঘটোৎকচ হইতে, (২) মেঘবর্, (৩) মেঘবল, ($) তামধবজ, তৎপরে (৫) কেন 
হইতে কবজ পথ্যন্ত ৪৫ জন স্ধবন্প-উপাধিক এবং 4৮ সংখ/ক প্রতাপনারায়ণ 
হইতে যদননারায়ণ পর্যাস্ত গ জন “নারায়ণান্ত” 'উপাধিক, 
তৎপরে (৯) চিতরধবঙ্দ হইতে হেমধবজ পপ্যন্ত পুনরায় 9 জন 
ধ্বঙ-উপাধিক।_(১৪) শিখণীচজ্ঞ হইতে বীরচন্র পথান্ত ১৫ জন “চন” উপাধি-বিপিষ্ট 
এবং (৭৯) পুশুরীকাক্ষ হইতে ১৯* গোবিন্দনারায়ণ পর্যন্ত 'ধবজ' ও নারায়ণ এই, 
ছই উপাধিরই বাঙ্জাদের নাম এই দীর্ঘ বংশাবলীতে শাইতেছি। স্বর্গীয় কৈলাসচক্স 
সিংহ মহাশয় তাহার "রাঙ্জমালায়" এই সকল নামের তালিকা দিয়াছেল (২৫৬-২৬১ পৃঃ )। 
শুধু. কতকগুলি নাষের তালিকা দেওযা নিশ্রযোজন, বিশেষ যখন সেই রাঙ্গবংশ এখন লু । 
এই জন্ত আমরা বিরত হইলাম | হাপ্টারের 34. | 8০০০০: 96/58890 নামক পুস্তকে 
খর একট বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে (২ম খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)। এই সকল বংশাবলীর কতকগুলি 
প্রবাদ ও পৌরাপিক উপাখ্যানের ভিত্তির উপর প্রতিিত। 

প্রহতববিদ্গণের অধ্যে কেহ কেহ হনুমান করিয়াছেন, 'কাছাড়'-_নেপালী শব্ধ । 
কেহ কেহ বলেন, উ্া সংস্কত একটি শব্ধ হইতে উদ্ভুত, তাহার অর্থ "প্রাস্্দেশ ।” পুরাকালে 
এই দেশ সন্বত; 'যেচ' বা মেচ্ছ জাতির নিবাস ছিল। একটি বিত্তত দেশে বড়ো এবং 
তংসামিশ্রিত ভাষা প্রচলিত, তাহাতে কে কেহ ন্থমান করেন বে এককালে হয়ত সমগ্র 
"আগাম এবং বঙ্গ দেশের উত্তর পু্দাঞণল সমস্তই “বড়ো! সাত্াঙ্গোর ন্তগৃ্ত ছিল । কাছাড়ীদের 
(কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায না,_তাহাফের সিত শহস্‌ রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা! 


বংশাবলী। 


বগুত্ের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ দিশু হইতে কললাহ পরাস্ত এবং খান উপত্যকা এবং 
বর্ঠনান উত্তর-কাছাড় বিভাগ বিকার করিযাছিল। ১৪৯৮ খুঃ শন্গে ইহার! দ্হম্দিগকে 
.. পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সনধিবনধনেসমাব্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল ১৫২৬ খুঃ অন হইতে 
.. ৯৫৩৯ খু অন্ধ পধ্য্ত অহম্দিগের সহিত 'অবিরাম যুনধবিগরহ চলিতেছিল-_উভয়-পক্ষের 

_াটমাছিল | ছারা 


আসাম দেশীয় বুঝুজীতে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত কআাছে। জযোদশ শতান্দীতে কাছাড়ীরা 


“বগা কলা 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__কাছাড় ( হেরন্থ ) ১০৭৯. 


কাছাড়ীদের পূ্ক-ুগের ইতিহাসের কিছুই পাও বায না, প্রবাদ এই যে বাদি কালে কাছাড় 
তরিপুরেশ্বরের অধিরুত ছিল, _কিন্ক কাছাড়ী রাজার সহিত তরিপুর-রাঙ্গ স্বীয় কন্তার বিবাহ 
দি এ রাজ্োর একচ্ছত্র অধিকার তিনি জামাতাকে যৌতুক রূপ প্রান করেন। 

১৬০৩ খত অন্দে জযন্তরীজাজ ধনমাণিককে পরাস্ত করিয়া কাছাড়-াঙ্দ শক্রদমন 
পঅরি-মদ্দন” উপাধি গ্রহণ করেন, ধনমাণিকের সুক্থার পর কাছাড়-াঙ্গ যুবরাঞ্গ বশোমাণিককে 
অনস্তীন অধিকার দান করেন। শক্রদমনকে নারক করিয়! বাঙ্গলা "রণচণ্ডীপ নামক উপল্াগ, 
বছ পুর্বে বিরচিত হইয়াছিল । ইহার পরে মুসলমানদের সঙ্গে সংগর্ষ ারস্ত হয়$ প্রথম বার 
মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল, কিন্ত ্াহাদীরের রাজন্কালে বঙ্েখবরের (কাসিম ঝা) সময 
কাছাড়ীদের ছুই প্রধান ছুর্ণ অন্ত্রাতিকিরি ও প্রতাপগড় সুসলমানেরা। দখল করে এবং রাঙ্গা 
অতাপসিংহকে এক লক্ষ টাকা, সম্াটূকে ২০, টাকা, বঙ্ষেশ্বরকে এবং থানাদার মুরাজ 
খাকে ২০,*** টাকা! দিয়া সন্ধি করেন। ইহা! ছাড়া! তিনি ৪+ট হাতী সম্নাুকে এবং ৫টি হাতী 
শ্ুবেদারকে ( বগেশ্বর) দিগলাছিলেন। প্রতাপনারারণ মাইব্গ ছাড়িয় কানপুরে রাঙ্মধানী 
স্থাপন করেন। ১৯৪৪ খ: গে বাৰনর্পনারাপ্ণের সঙ্গে শমহম্লাঙ্গ চক্পরঙ্গের মনোমালিগ্ত 
ঘটে, কিন্তু চক্রধ্গ মুসলমানদিগকে পরাঙ্গর করিয়াছেন শুনিয়া বীরদর্প তাড়াতাড়ি আঅহম্‌- 
দিগের গান্তুগ্য স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলেন। একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে-_তাহাতে 
কুষের দশ অবতার চিত্রিত হইয়াছে এবং উহ! ১৬৭১ খু: বন্দে বীরদর্পনারাঘণের রা্দ্ধ 
কালে ক্ষোদিত হইযাছিল__ইহ লিখিত মাছে । ১৭*৬ খ? অন্দে তায়ধবঙ্ রাজা! সহস্-রাঙ্ 
কড্রগিংহ্থের সার্কাভৌমন্থ অস্বীকার কবেন, কিন্ধ যুদ্ধে পরাস্ত হই! ব্সহদ্-রাঙ্জ-দরবারে নীত 
হন) তথায় আনুগত্য স্বীকার করাতে কুদ্রসিংহ তাহাকে ক্ষমা করেন । কিন্ত গৃহে ফিরিবার 
পথে খাসপুরে পীড়িত হইয়া প্রাণত/াগ করেন। মহারাজ কত্রসিংহ তাহার চিকিৎসার 
জা ীয় ভিষককে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বার্থ হইল (১৭০৮ খ:)। তামধবঙ্গের 
মুতুঠর পর তৎপুতর স্থবদ্পনারাফণ রাজ্য ধিকার করেন। তাহার রাঙ্গদ্ব-কালে বাণেশর 
বাচপ্পতি নামক এক নুপণ্ডিত ত্রাঙ্গণ কর্ঠৃক “নারদীয় পুরাণ বিরচিত হয়। রাজমাতা! 
চন্্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । ১৭৩৬ খৃঃ অন্দে কীর্বিচন্রনারায়ণ অহম্-াঙ্গ 
রাঙ্গেখরের আনুগত্য স্বীকার না করাতে পুলরায বুদ্ধ হু, কিন্ত পুনরায় সন্ধি স্থাপিত 
হইল। ১৭৭১ খৃঃ অন্দে হবিশচন্নারায়ণ সিংহাসনে 'দারোহণ করিয়া অহম্‌-রাজের শলান্কুলা 
প্রাপ্ত হন। ১৭৯" খৃঃ অন্দে রাঙ্গা রুষ্চন্্র এবং গহার ভ্রাতা গোবিন্দ স্বর্ণ গাভী 
নির্্াণপরর্ক তৎগ্ হইতে নিশ্রাস্ত ইসা ব্রাত্য দোষ দূর করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষতরিয়নরপে 
গণা হন। গাভীর অংশগুলি ত্রান্ষণেরা ন্মবন্ত হণ করিয়াছিলেন। কৃষচন্্র ৯৮৯৮ 
খৃষ্টান প্রাত্যাগ করেন-_গোবিল্চন্র বঙ্গ! হন। এই রাঙগাকে নানা বিপদের সঙ্ুদীন 
হইতে হইয়াছিল (কোহিনান নামক বাঙ্গার এক গোলাম দল পাকাই় , রাক্ছোর উত্তরাংশ 
অধিকার করে। জা তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তংপুতর ভুলারাম বাঙ্োর উত্তরাংশ 
কযা যবে সনির দা মারিও সি এই সবে কাছা না? করেন। 


১০৮০ বৃহ ব্ 


বিপদে পড়ি! গোবিল্দচ্্র মদিপুরের নির্বাসিত রাজ জিৎ: সিংহের সাহা গ্রহণ করেন ॥ 
তাহার সাহাষো মণিপুর ন্াক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু সুধজিৎ সিংহের পুত্র যারল্গিৎ, 
এবং গম্ভীর সিংহ তাহার রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
সাহাদ্া চাহিয়া সাহায্য পাইলেন না, স্তরাহ ব্রহ্ধ-রাজার দ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রক্গ-রা্ের 
ৈন্ত কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল__ইহাই ইংরেজ রাঙ্গের সঙ্গে তাহাদের 
শক্ততার ুত্রপাত, কিন্ত ইহার পরের কথা৷ এই পুন্তকের বিষনব-বহিতৃতি। 

এই বৃস্ান্ত উপসংহার করিবার পূর্বে দিযাপুবের ভগ্মাবশেষ শন্বদ্ধে ছুই একটি কথা 
লিখির। রাজধানীর নক্ষিণ দিকটা ছই যাইল পধ্যন্ত ধলগ্ী নদীর উপকূল ইঞ্টিক ও 
পরস্তর-নিশ্চিত প্রচীর দ্বার! বেষ্টিত। হম্-রাজাদের অপেক্ষা! কাছাড়ের রাজগণের বৈভব 
ও শিজ্ঞান নেক বেশী ছিল, কারণ ব্মহমেরা ইটের কাঙ্গ একবারে জানিতেন ন|। 
কাছাড়ীর! বাঙ্গলা.দেশের শি ও ভাঙ্ষধথযন্মাস্মসাৎ করিঘা লইয়াছিল। ইটের উপর নানাবূপ 
হরিণ, কুকুর ও হাতীর নুড়ি অন্ধিত, এবং অ্টালিকাগুলির ইটের গাখুনি এরূপ শক্ত যে 
উপগপরি ভূমিকস্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একরূপ ক্সটুট খঅবস্থায় মাছে। 
কতকগুলি বেলে-পাথরের ১২ ছুট-উচ্চ নানা কাকুকাধ্যখচিত সন্ত দৃষ্ট হয়_তাহার! 
খরায় দশ মাইল জায়গা! জুড়ি আছে। সেই দেশের কারিগর যে এই সকল কারকাধ্য 
বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল__তাহাতে সন্দেহ নাই॥ কারণ শ্থপ্ম কাকুকাধ্যপূ্ণ 
ভন্তগুলি দূর হইতে অটুট ত্বস্থাক্ধ যান! সম্ভবপর নহে। দিমাপুরে কতকগুলি দীখি 
দেখা যায়, উহার! বড়ই হুন্দর। ৬** হাস্স পরিমিত বেড়যুদ্ত ছুইটি দীঘি 'আছে-_ 
অপরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত 
অনেক নূতন তন্ধ দঙ্গলের অভ্যন্তরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এতিহাপিকদিগকে কিছু 
বলিবার সুবিধা তাহারা 'আজও পায় নাই। 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- প্রীহট ১০৮১ 


করিয়া বাঙ্গলা বলিতে বা লিখিত পারে না, তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিষব- 
দিতে প্রবেশ করিয়া চৈতচরিতামৃন কিনি লই! বায়; বাঙ্গলার উত্রর-দক্ষিণ 
পুর্ব-পশ্চিম__এই সমগ্র সীদানার সধযে সহাপ্রসুর খোল-করতাল বান্দে না, এমন স্থান 
খিরল। মহাপ্রত্র পিতা-মাতা, পিতামহু-যাতামহ, ও প্রমাতামহ, মাতুল এবং বালাসখাগণের 
"সনেকেই ্রীহট-নিবাসী। পিতা জগন্াণ মিশ্র ও শআদি-পুকুষ মধুকর মিশ্র, মাতামহ্‌ 
নীলান্বর চক্রবর্তী ও তাহার পুর্বপুরুষগণ৮_ভাহার শুরু এবং অন্থরাদী অধৈভাচার্যা 
স্বাহার তপোবলে তিনি ধরাতলে দবতীর্ণ হুইয়াছিলেন বলিয়া 
চিরাগত প্রবাদ, তাহার অন্থরত্ত তত প্রীবাস-_ধাহার 'অঙ্গিনার 
"ূলি হার মোণার ন্ম্দ হইতে শলীদেবী নিত্য সুছিত্। ফেলিতেন, তাহার চিন নমনথরঙ্গ 
পণ্ডিত মুরারি গুণ, ভীরাম প্ডিত, চন্্রপেখর দেব, র্রগর্ভ জ্াচার্যা এবং পদকর্তা যছনাথ 
দাস-প্রস্থৃতি বৈধববন্দিত জআচাাগণ, বিশেষ ঢাকা! দক্ষিণ-গ্রামবাসীরা! এবং তুহৃদ্মলীর 
'নেকেই__্রীকটের অধিবাসী ছিলেন॥ চৈতন্া এবং গাহার পরিকর-বর্গের মধো বিশিষ্ট 
"নেক লোককে রাহ দাবী করিতেছে । এই হিসাবে মমন্ত ব্গদেশ এষন কি উৎকলেরও 
কতকাংশ, অর্থাৎ যে যে দেশবাসীর চৈতক্োর দোহাই দিয়! থাকেন, ষাহারা! সমপ্রই ভ্ীহাট- 
সায়াজোর শধিকারতুক্র। এই সাস্রাক্ছযের বাঙ্গ-চক্রবন্তী চৈতন্তদেব এবং ন্ততম নেতা 
'অখৈতাচারা। আমরা সকলে ইহাদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। প্তধু বৈষবগণ নহেন, 
শাক্রগণ-_শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাটা! চাষারাও ক্যাঙগ ষ্রাহারই করতাল বাজাইতেছে। 
ব্দদেশ আজ ভ্ীহের শাসন মানিযা' লইয্াছে, প্রীহট্ের এক বাঙ্গণ-কুমার শবমথরাগের 
রান্জদ লয়! এই বিশাল দ্ৃভাগ শাসন করিতেছেন । 

নবন্থীপই এ যুগে হিন্দুর রাজধানী, _হিনদুরাঙ্গধ সেস্থান হইতে 'অন্মহিত হয় নাই; ধাহার! 
রাজন্থ াদায় করেন__প্রঙ্গাদিগকে শ্থরহ-নিগৃহ করেন, ঠাহার! সামস্িক ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেন মাত্র। তাহার! আমাদের উপর কর্তৃত্বের দ্রাবী করিলেও সমস্ত জাতি 
খাহাদের নিকট স্বতঃ্রবৃত্ত হইফ্া! মাথ! নোয্ায়, ধাহান্ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাহাদের প্রভাব দূর 
হয় না, বংশাহক্রমে লোকবৃন্দ ধাহাদের প্রজা; সেই সকল বিধিদন্ত রাজদ গুধারীরাই 
প্রকৃত রাজগ। এই হিসাবে নবন্ধীশের রাঙ্ছা 'নবন্ধীপচন্র' উপাধিতে আল্দ সমস্ত বঙ্গদেশ 
দখল করিয়াছেন এবং "পর এক রাঙ্জা বধুনাথ শিরোষণি__তৎকালের সর্ফত্রে্ঠ বিদ্াকেজ 
মিথিলা! বিজয় করিয়। সমস্ত ভারতবর্ষে নবন্ধীপের প্রাধান্ত__ব্দেশের প্রাধান্য স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এই রছুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহটে।* বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে 
সর্কাণ্রে ভীহটটের উল্লেখ কর! উচিত । 


প্রটের শাদন। 


০. কেহ কেছ বলেন, ধায় বাড়ী নববীতে কিন্ত নবীপে ভাছার চৌল ছাড়া ভাঙ্গা বলত বাড়ী, 
বংশলতা প্রকৃতির কোন প্রবাৰ নাই। হাটে তখন সানা প্রবাদ আছে এবং এই সমন প্রবাদ 'বেগিক 
 লাঙাদিনী" নামক সাপ কুল-এ্থ ছার! সনর্বিত হইতেছে (০৯৮-৯৫ পৃ১) এবং তাহাতে বিক্ারিত ভাবে বি 


১৩৬ 


১০৮২ বৃহৎ বঙ্গ 

ভ্রহটে লাউদ্ডের পাহাড়ে একটা স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে তথা ভগদত্তের বাড়ী 
ছিল বলিখ! নির্দেশ করিরা খাকেন। বজ্কত: এককালে প্রাগ্জ্যোতিষপুর-রাজ্য যে বহু 
বিশ্কৃত ছিল, এতৎসব্বন্ধে সন্দেহ নাই । কেহ কেহ অন্যান করেন, লাউড় হইতে ত্রিপুরার 
সীম। পর্ধন্জ সমগ্র জনপদ এ রাছ্ছোর অন্তত ছিল। 

ছগদন্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, খাহারা ভাহার বংশধর বলিয়া! দাবী করিয়াছেন, তাহারা 
আসামের ক্ষত্রিয় রাঙ্গা ছিলেন, _ভাহাদের কথা পু্বাধ্যাযে বিস্তারিত ভাবে '্দালোচন! কর! 
হইয়াছে। ভ্রীহট্ের ন্প্ধাংশ শুধু '্দাসামের অম্তর্গভ ছিল এমন নহে, উহ্ছার কোন কোন 
স্থান বছকাল ত্রিপুরারও ন্মদীন ছিল। তাহ ছাড়াও পুরাকালে এই ভৃভাগ তন নন্ত বংপের। 
স্বাধীন ঝাঙ্গগণ কর্তৃক শাসিত হুইয়াছে ॥ সুতরাং নমার্খযনিবাসের প্রথষ যুগে পুর্-ভারতের 
এই পূর্ণংশ তাহাদের একটা প্রধান কেন্জ ছিল। এই ঝাজোর কোন ধারাবাছিক, 
ইতিহাস নাই। ভিন্ন ভিন্ন বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের ইতিহাসও পুত 
হইাছে। পার্খবস্বী রাঙা ত্রিপুরা জযন্তরী পাছাড় বা লাগা দেশ, মণিপুর, ব্দাসাম প্রভৃতির 
ইতিহাস-প্রসঙ্গে টের ইতিহাসের ছুইএকটি কথ! দ্দামরা পাইতেছি। কিন্তু এই দেশ 
থে ব্মতি প্রাচীন, ইহা বে শিক্ষার একটি প্রধান কেন্ত্রুমি ছিল এবং নানা তীর্থ কধুষিত হইয়া 
্াধ্যাবর্ডের হিন্দুমাত্েরই বাতায্াতের স্থান ছিল, তাহার বহু প্রমাণ কাছে) 

প্রথষতঃ ভীহট্ের প্রাচীন তীরস্থানগুলির বিষ লিখিব, তন্মধেো! নিঙ্মলিখিত্ত স্থানসমূহ 

'আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব,_-উত্তরে পা তীর্থ হইতে, 
রং আন ব্রস্ করিয়া মহাদেব ব্মপনাথ, শিষ্ধে্বর, উনকোট, তুঙ্গে ও 
অদকুণ্ড পর্যন্ত গলার তিন দিকেই বৃহ্দাকার দেবস্থান রহিযাছে” (্রহ্টের ইতিত্বত, ১ম 
ও ৯৯ পৃঃ) 

১1 বামজজত্ঘা মহাপীঠ__জযস্ীযা পাহাড়ের বাউরভাগ পরগনার । দেবীর নাম, 
জ্ত্রী ও শিবের নাম ক্রধনীশ্বর। এই ছুই দেবতাই ইঞ্কনির্টিত প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর 
চতুষোণ কুপে গবস্থিতপ্রস্তর-কপী। ১৮৩৯ %.$ মন্দ পথথস্ত এখানে বসংখ্য নরবলি হইত | 

২) রপনাথ শুহা_নৈসর্পিক প্রস্তরষয় গুহার মগ্যে বিচিন্ন দৃা। 'অচ্তবাবু, 
লিখিযাছেন, “কিক ক্রাসর হইলেই 'নক্তরপুজ' | এমন মনোজ্ঞ দৃষ্তে কাহার না 
বি উংপন হয়? সন্ত উদ্ধোলন করিলেই দেখিতে পাওয়া বা, সহ সহ নকষত উরে 
অলিতেছে। উপরে কুষ্ণ চক্ছাতপের সাব প্রান্তরের ন্মঙ্গে সমুজ্জল বিন্দুগুলি ভ্রম উৎপাদন, 
করে? এ তারকাবলী জলবিশ্দু যাত্র। সত 1515 
খাকে। সাজিসে বীপালোকে উহা ীলাকাপে বিডি গ্রোজ্দল সর 


কপ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__জ্ীহট ১০৮৩, 


হা (হের ইতি, প্ণম খও, ১০ পৃঃ) এইনপ কোন দৃশত দেখিযাই হয়ত নব 
শতান্গীর দ্বিতীয় ভাগে ন্দাসামের রাঙ্ছ! বনমালের তাত্রপাগনের কৰি শিব-বন্দনা উক্ত দেবতা 
সম্বন্ধে লিখিযাছিলেন__“াহার শিরঃস্থিত গঙ্গাবারি রেচক বাসু ছার! বিক্ষিপ্ত হইয়া তারা 
প্রকরের স্তায় শোভা প্রা হয়।” এই স্থানের 'অনতি দুরে "এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে 
গণ শ্বরণরেণু, ঝিকি-মিকি করিতেছে।" পার্খে স্তদ্থাকার পাঁচাট পাণর। লোকে 
উহ্াদিগকে "পঞচপাণ্ব” নাম দিয়াছে স্থানান্তরে বটগাছের বোয়ার মত চারিটি সরবত, 
প্রস্তর নামিয়াছ, ইহাকে “চারি মুগের খাল্তা” বলে ? তৎপরে “সবার” । অন্ত একটি গুহাতে 
কয়েকাটি পাথরের বিশুগ-__কোন প্রত্তর-যুগের সংস্কার বহন করিযা জআনিঘাছে এ স্থানের 
নাম “যোগনিদ্রাণ, গুহার দ্বারে বঙগাক্ষরে রাজা রাম-সিংহের নাম উৎকীর্শ ইনি কোন 
জযন্ীরাঙ্গ হইবেন, হত তাহারই স্বারা! ছইাট প্রকাণ্ড প্রন্তরের হান নির্দিত হইয়াছিল, 
কিন্তু অপরাপর চিচ্ছ অতি প্রাচীন, হ্ৃতরাং ভীর্ঘ টি বহ-পূর্ধদ যুগের । 

৩। শ্রীল পীঠ__“ইহ! মন স্থাপিত নহে, দেবতা এখানে চিরকাল বর্ধমান '্াছেন” 
(ইতিবৃত্ত, ১১৫ পৃহ)। শিব ৮ হাত দীর্ঘ। পার্শবনী দেবতা! সমান্তই ভগ্র ও কর্তিত। 
পাণ্ডারা ইহাকে লুকাইয়! শিরা পুঞ্জা বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌরাম্মা হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল। ইহা! গোটাটিকর নামক স্থানে অবস্থিত। 

৪1 ঝালিশিরা পরগনায় বাণেশ্র শিব। কণিত মাছে নির্াই ও হষ্্াই নামক 
তিপুরার ছুই রা্গকুমারী এই স্থানে ১৪৫৪ শটে নিপা শিব! স্থাপিত করিয়াছিলেন 
কিন্তু এই স্থান সম্ভবত: বহু পূর্বব হইতেই তীরথন্বরূপ খ্যাতি লা করিয়াছিল। 

&।  উনকোট তীর্থ__কৈলাসহরের প্রান্ত হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিকের পর্বত 
পর্যন্ত এই উনকোটি ভীর্থের সীমানা। উনকোট পাহাড়ের উদ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্স 
কতকগুলি দেবসূত্তি 'আছে। "শিরোভাগের সুস্তিগুলি প্রন্তরনিগ্রিত, পার্খের গুলি পর্ধত- 
গানে ক্ষোদিত।” উপরকার সুক্গুলি বহু প্রাীন, এমন কি চিনিতে পারা হায় না। 
প্রত্যেক মুষ্ির কাণে "পান-পাশাপ্র স্তায় বৃহৎ কুগুল ছে । বহুসংখ্াক সৃষ্ঠি ক্ষোদিত 
ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিমে অনেক 
দেবদেবীর মুস্থির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, মুন্তি বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব- 


ভি 


১০৮৪ বৃহ বঙ্গ 


শিবলিঙ্গ, পঞ্চখণ্ডের পবান্দেব” প্রতি প্রাচীন দ্বেবতা রী জেলায় বিশেষ শসিদ্ধ। 
ইহাদের কোন কোন দেবতার অন্ভৃত ন্জানিত মুক্তি ১ শুধুই শিলাখণ্ড জূলী শিব-দর্শনে মনে 
হয়, হট তি প্রাচীন কালে নধ্যগণের ন্ধযুষিত ও পূর্বদদ্তারতের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল, 
কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন, বিগ্রহ নহেন,_গুধু দীর্থাকৃতি শৈল-খণড,_তাহা! আতি 
পুরাতন যুগের। পুর্ভারতের বৈশিষ্টা, শৈৰধস্ঠের প্রাধন্--তাহা যেমন ভাষপটে, তেমনই 
এদেশের ভীর্থগুলিতেও পরিনৃষ্ট হ্ছ। শৈব ও শাক্ত তীর্থ ই এখানকার প্রাচীনতম | 
ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজারাই ্দনেক সময্ধ এই দেশ শাসন করিবাছেন, কিন্ত প্রা্টীন 
কালের আর শ্রকটি রাজবংশের পরিচন্ষ ব্দামরা! পাইয়াছি। ছইখানি তাত্রফলক ক্মাবিক্কত 
হইয়াছে) এই হইখানিই ্রীহট্রেব নিকটবর্তী ভাটের! গ্রামের "হোমের টিধা" নামক এক ক্ষ 
শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে ! ইহাদের মধ যে তারিখ দেওয়া 'সাছে। তাহার 
কতকটা কালক্রমে বিরুত ও রূপান্তরিত হইয়া যাওয়াতে দানপত্র-্ের, সময সন্ধে 
গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । বাজ্ছা রাজেক্সলালা মিত্র অন্যান করিষাছিলেন, প্রথমখানির 
তারিখ ১২৪৫ খুঃ অন্দ। এদিকে পন্সনাথ বিশ্াবিনোদ ও অচ্যুতচরপ চৌধুরী 
ইহার সম বধ পূ্বরবী মনে করেন। এমন কি ্াত- 
বাবু এ তাম্রফলকখানি খুষ্ট জন্মিবার পূর্বের বলিয়া ইঙ্গিত 
করিয়াছেন । আমার মনে হয় উ্ভষ পক্ষের যতেই একটু অতিরিক্র মাত্রায় নবধানতা 
আছে। রাজেজ্জলাল মিত্র “কেশব দেব গোবিন্দের স্কায়” এই লেখাটা দেখিয়া উক্ত রাজাকে 
সাহঙ্জালাল কর্তৃক পরাজিত রাজা গৌঁড়গোবিন্দের সহিত জ্ভিন্ন মনে করিয়াছেন, 
*গোষিলগর স্তা্” বলিলেই গোবিন্দ হয না । বিশেষ সাহঙ্জালাল জী হওয়ার পর হিন্দুরা 
[বিনষ্ট হয, দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাহা! হইলে কেশব দেবের পর টশান- 
দেখ বআআবার সার্কাভৌম ঝাক্জা হইবেন কিরূপে ? এইরূপ বছ বিসদৃশ কথা মিত্র মহাশয়ের 
মন্তবা হইতে বাহির করা ধার। কিন্ত তদবি্ধ প্রধান প্রমাণ এই থে তাত্রপটের লিপি কখনই 
অযোদশ শতান্দীর নে, স্পষ্টই তাহার পূর্কাবন্তী। অপর দিকে শচ্যুতবাবু যে এ লিপি 
খুষ্টার অন্ধের পূর্ববর্তী মনে করেন, তাহা একবারে অগ্রাহ। মৌ, খপ, পাল প্রভৃতি মুগের 
বছলিপি আবিষ্ৃত হইয়াছে : কাকের ততান্করবপ্ হইতে বনমাল ও তৎপরবর্তী ধশ্ম্পালের 
লিপি পণ্ডিতগণের সমাক্‌ অধিগম্য। এই সকল লিপির সঙ্গে তুলনা করিলে কেশব-তাত্্- 
পটের লিপি নবম কি দশম শতান্ধীর বলি! সনে হয্ব। এই লিপি ক্ননেকটা! হনব 
এবং বনমালের লিপির নায় ( নুল লিপি ১৯৮* আগষ্ট মালের এসিয়াটিক সোপাইটর জারনালে 
অষব্য)। কেশব দেবের দূ প্রস্তরনির্টিত বিষুন্দির কোথায় গেল? স্ততরাং 
তাহা বহু বহু প্রাচীন এবং কালে লুগ্ত হইয়া গিয়াছে, ছাতবাবুর এই ফুক্রির 
উত্তর 'অতি সহ্গ। আধ্যাবর্তের যত কিছু পাষাণ ও লৌহ নিশ্ডিত কীৰ্িদতস্ত ও 
তাহার প্রায় সমন্তই গত সহস্র বৎসরের রাষ্ট্রবিগ্বে অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চিহ্ন 
তাহার উপর কালের হ্বাত অবশ্ত কিছু আছে রাজেজ্জলাল মিত্রের 


আন ইতিহাস। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__শ্রীহট ১০৮৫ 


অনুমানের আর একটি বিরুদ্ধ বুক্কি এই যে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্ররোদশ শতাব্দীর তাত্রপট- 
গুলির শিববন্দনার বৈশিষটা, তাহাব! বত প্রাচীন, ততই যৌন-লীলার কথ! তাহাত্তে কম $ নবম 
শতান্ধীর পর হইতে এ সকল বন্দনায় গৌরীর সঙ্গে লীলাখেলার বর্ণনা! বেশ্ী। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক অর্থাৎ স্বাদশ-আয়োদশ শতাব্দীর তাত্রশাসনে এই লীলা চরমে উঠিযাছে | 
সপ্িকটবর্তী কামরূপ-শাসনাবলীতে ফেখা বান/__*ম শতান্দীর ভাস্বরবন্্ার, লিলিতে 
গৌরী কিংবা! ন/ দেবীর বূপের কথার লেশ নাই, নবম শতাব্দীতে হঞ্জরদেবের 
তায়পাসনও উত্রূপ বর্ণনা-বিরহিত, কিন্তু পরবর্তী বনমালের তাম্রশাসনে রমণীর আসিয়া 
পড়িরাছেন-_লৌহিত্য নদের বন্দনার বলা হইয়াছে, এ লঙগের জল-_ 
কীড়ানিরত স্থরা্নাদের কেশ ও হান্ত হইতে ষ্ট স্ুরতরুর কুন্সমে 
আরক্ত হইয়াছে । একাদশ শতাব্দীর ইন্রপালের তাত্রশাসনে দুষ্ট হয়-_-গোরী পাশায় 
জিতিরাছেন এবং শিবকে বলিতেছেন-_“তূমি হারিয়াছ, কিন্তু পণের সকল দাবী আমি ছাড়িয়া 
দিতেছি, কেবল গঙ্জাকে আমার কিন্করী করিয়া গাও ।' দ্বাদশ শতান্দীতে ধর্্রপালের তাপে 
'র্ধনারীগ্মরের বনদনায় বলা হইয্াছে শিবের একদিকে ছন্দ ও অপর দিকে গৌরীর উদ্ভু্গ 
স্তনমগুলের কৃদ্ম। যদি এই তাম্রপট ত্রযোদশ শতান্দীর হইত, তবে অনেকটা লগ্মণসেনের 
শাসনের স্তায় তাহাতে "কলিঙ্গাঙ্গনানাংগএর মত কোমল যৌনলীলা্ছচক পদ থাকিত। 
(কেশবের তামপটের সঙ্গে বরং ভাস্করবর্্ার তান্রশাসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃসথ দুষ্ট হয, 
ইহাতে 'অনেক ক্রাব্ণণকে তুমি দান করার কথা! ছে, ইহাতেও এই্ধপ দানের প্রাশংসা ও 
'ুষি-অপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কামরূপের পরবর্থী সমন্ধের তাঅপটগুলিতে 
তাহা। নাই। কেশবদেব ও তংপুত্র ঈশানদেবের বংশাবলী এইরূপ *-১। নবগীরধান, 
২। গোকুলদেব, ৩। নারায়ণদেব, ৪। কেশবহেব। এ | ওয় পুত্র, ঈশানদেব | ইহারা! 
শৈব হইলেও বিস্ুভত্ত ছিলেন, তংলীতার্থে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এখং ইহাদের 
নামেও বিষ্ক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা! সার্জভৌম রাঙ্গা ছিলেন,_ইহাদের 
"নেক মুকধজাহা্র ও রখ ছিল। ঈশাননেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন “বৈশবকুল- প্রদীপ 
বনমালী কর” এবং সেনাপতি ছিলেন সমর. প্রবীর বীরদ্ত। কেশবের তাতপটে যে 
হ্পাটকে বটেশবরের উল্লেখ 'আছে_ভাহা বোধ হয় করিমগঞ্জের হস্নদীর বামভীরে 
_ জরতীপুরের হাটকেশ্বর হইতে ভিন্ন (আসাম ছেলা গেজেটিয়ার, ৩ অধ্যায়, ৮গ পৃঃ)। 
চাতবারু লিখিয়াছেন, “গৌড়গৌবিন্ব এই হাটকেশবর শিবগুজা করিতেন । মিনারের 
টিলা বা! নিকটের অন্ত কোন টিলাতে হাটকেন্বর স্থাপিত ছিলেন । হজরত সাহজালালের 
সময বখন জীবা-লীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাসপুঙ্গিতর হাটকেখর জঙ্গলে নীত হন। 
বহুকাল এ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা হইতে চুড়াখাইড় পরগনার লেনগ্ামে নীত 
হন।৮ (ইতিতত। ২ ভাগ, ৯ম আগ্যার, ১২৯ পৃা।) ভামপটে এই রাল্গাদিগকে 
চক্বংনী বলিয়া! লিখিত আছে, ইহারা যে গৌড়গোবিনদে পুর্ব লহেন, তাহাই বা 
কি করি! বলা। যার? আমরা! তামপটের জাতি সমন্ধে কোন কথার উপর বেন আহা 


কেশবের ভামশাগন। 


১০৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 
স্কাপন করিতে *পারি না। পরাক্রান্ত হইন্া খবহার! চক্ররবংশীয় বলিন্বা পরিচয় দেন, হীন 
অবস্থাতে পড়িয়া! ঠাহাক্দের বংশধরগঞ্ যে-কোন জ্ঞাতির সহিত হিশিয়! িষ্বাছেন, তাহা 
আমরা সাভারের শিলালিপি হইতে জানিতে পারিয়্াছি। 

কথিত গ্যাছে, ত্রিপুরেস্বর ছেং কাহাগ | ্বধর্্পা বা স্ধস্থপা) কৈলাগড়ে রাঙ্গখানীতে 
একটি বৈদিক ঘন্জ লম্পা্ন করেন। তাহা! নিধিপতি নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চরিত্রবান, 
্রাঙ্ষণের নেতৃন্বে নির্সাহিত হয়। এই জ্ঞোপলক্ষে ভরীহট্-দ্গেলার় বহু বৈদিক ক্রাচ্ছণের 
আগমন হয়। নিষিপতি দক্ষিণাস্থরূপ রাজ্জার নিকট "অনেক ছুমি দানপ্রাপ্ত হন (৮*৪ দিস 
১১৯৪ গৃহ) কিন্ত ইহার ্সনেক পূর্বদ হইতে পুর্ব-ভারতে বহু আঙ্ষণ বিদ্বান ছিলেন, 
ভাক্করবর্থার ভাক্রাসন হইতে ক্মামরা তাহা! জানিতে পারিয়াছি । 

মুসলমান '্িকারের প্রাক্কালে ভ্রীহট্র রাজ! এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল 

১1 গৌঁড়-__বর্তযান ্রীহট্টের উত্তরাংশ এবং পূর্-ক্ষিণের কতকাংশ । 

২। লাউড়__গৌড়ের পশ্চিমাংশ,_ব্রযান হবিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদয় 
স্থনামগঞ্জ। 

৩ জয়ন্তী _্রীহষ্রের উত্তর-পূরধধাংশ,ন্থরমা! নদীর সীমা পথ্যন্্, ইহার দক্ষিণ- 
পুর্বে হিপুর!। ইহা ছাড়া সমগ্র জবস্ীযা পাহাড় ইহার অন্থগত | 

এই তিনটি বৃহৎ ভাগ ছাড়া তরপ, ইটা ও প্রভাপগড় মুসলমান বিজয়ের পর গোঁড়ের 
ন্তগাত হয়) 

দুমলমানেরা গৌড়গোবিন্দের হস্ত হুইতে ভীছটটের দন্বিকার বলপূর্বক গরহণ করেন ।, 
এই গঁড়গোবিন্ কে তাহা! জানা মায় নাই। নানা গঞ্সে জড়িত হইয়া এই রাঙ্গার ইতিহাস, 
আভীত ্ীহট্রের একটা প্রহ্েলিকা হইয়া গ্মাছে। কথিত ন্মাছে, তিনি নির্বযািত কোন, 

শন তিপুর-রাজ্-কন্যার গর্ভে এবং সমুদ্রের গুরসে জাত। প্রাচীন 

/ _... উপাখ্যানে সমর একাধিক রান্ছার জনগ্িতা রূপে কমিত হইয়াছেন । 
এই শ্যাখ্যানের মধ্যে বি কিছু সত্য থাকে, তবে বাকুষারীকে কোন কভিযোগে 'সভিযুক্া, 
কলদ্িতা ও গর্ভবতী ত্রিপুক রাঙ্গকন্তা বলিয়া ধরা হাঙছ। দিন প্রবাদ এই ভিনি গৌড়, 
আসিমা প্রীহ্ট দখল করিয়াছিলেন বলিব গৌঁড়গোবিন। নামে পরিচিত 
আর চর জোরান লিলি গঙ এই বাট পাজি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_্হট্ * ১০৭ 
বাঙ্গার রাঙ্গা কাড়িযা লইয়া কি ঠাহার পরিবার ও স্থগণবর্গে্ এই ছর্দাতি করিগাছিলেন ? 
যাহা হউক, স্মাধারে আর বেনী চিল ছুড়িলেও লক্ষ্য ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । 

বল্লাল সেনের কৌলিন্ের ধাহারা প্রতিবাদী ছিলেন এবং *পদ্সিনী' সংক্রান্ত ব্যাপারে 
খবহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন বহু ্রা্ণাদি বর্ণের লোক বঙ্গদেশ হইতে পলাইস্া সীমান- 
প্রদেশে আশ্রয় লইয়্াছিলেন। জ্রীহট্রে বহুদিন পরাস্ত হিন্দুরাঙ্ছাদের '্মাবিপত্য ছিল, এজন্য 
এই নিরাপদূ আশ্রয়ে বহু সঙ্থান্ত পরিবার রহষ-বাসী হইয়াছিলেন। চতুদ্রশ শতান্দীর 
শেষভাগে ভরীহটর মুসলমানদের অধিরুত হয়-_তখন বঙ্গদেশে নুষলমান প্রভাব সথপ্রতিদ্িত ৮ 
এত্ত 'দামর! দেখিতে পাই, দেশের ব্সনেক বিখ্যাত পত্তিত ভ্রীহেষ্টর ন্দধিবাসী। তখন 
ভ্রীহ্ বহিংশক্রর হত হইতে শ্রক্ষিত। ইহার পরে হতে াষট্বিযব ও ছ্তিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার উদ্লেখ আমরা! ছয়ানন্দের চৈামঙ্গলে দেখিতে পাই।* এদিকে নবন্বীপ 
ও শাস্িপুরের টোল তখন শুব জাকিয়া উঠিম্াছে। দলে দলে হটে ব্রাঙ্মণগণ দেশত্যাগ 
হইয়া নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরে উপনিবিষ্ট হুইলেন। গ্ঠাহারা হিন্দু-নুপতিগণের উৎসাহে সংস্কত 
শান্ধে ইতিপূর্বে বিশেষ বুংপন্তিলা করিয়াছিলেন, সুতরাং সহজ্দেই নবস্বীপের টোলে 
পরাধলস স্থাপন করিতে পারিযাছিলেন। পাঙিতোর খ্যাতিতে রছুনাথ শিরোমণি ও কখৈত 
'আচাধ্যের নাম নব্বীপের ত্রাঙ্গণ-মগ্ডলীর পুরোভাগে | ্ীহ্ প্রতি হিন্দুরা্গগপ-শাসিত 
দেশে সহস্থতের চট্চা! এত বেশী হইয়াছিল যে দলিলপত্রের ভাষায় ব্েক্ষারৃত "আধুনিক সময়েও 
বহু সংস্কত শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। 'আরাযেবের শাসনকালে, বঙ্গের নুবেদার সারে! খর 
সময এবং প্রীহটের ফৌদ্দদার ন্াবহুল বহেম খার সরকারে নিম্মলিখিত দলিলখানি সম্পাদিত 
হইয়াছিল। ইহা ২৪৭ বৎসর পূর্ষে লিখিত, ন্ৃতরাং সে সময়েও যে ন্াদালতে সংস্কত দাবার 
প্রাধন্ত ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে । দলিল__-ড্ীনকল পাটা আজকরার মাহে ২৫ দ্দাষাঢ় 


মহোগ্রপ্রতাপেঘু ভ্রীহট্টাধিকারিলী ভরীসূত ন্মাবছুল রহেম খান যহাশন ্রীমুক্ত হান্দি সাহারান্দকহ্ত 
পঞ্চখগ্াধিকারতে বিলসিত সাহতিয় পঞ্চখণ্ড চন্তরকান্ত্ত খাসাপাউকস্থ জীন্ছপাম দাস 
গোবিন্দ দাস শকাসাৎ, সপ্ত মুদ্াং গৃহীত! উমধুস্ছদন পাল রব পালাভ্যাং 
দক্ষিণে ভ্রীবংসিকাঘার্ধ্াটিকা পশ্চিমে পূর্কেরা্জমার্গ চ উত্তরে পুফরপাতরপারং পূর্বে 
ঈশান কোণাবধিক প্রমাণেন গোলক নসর ফলাইর বাড়ীর গোলে চ ছ্ুরিয়ার ভ্িসীষাঁ 
ইথং চতুঃ সীমাবচ্ছিনা জ্রীমনিপত্তন বাটিকা মৌন্গে খেসরা সবব্ধিনী বিক্রীতেতি তক্ুলাং 
৭ শত তা অব্য একবাড়ী চতুঃ সীষান সন_-তারিখ-_সদর (” (ডের ইতি, 
২ম ভাগ, জর্থ আস, পৃঃ ৯২.) ক্মামরা! কোচবিহারের রাঙ্গা ও্রাণনারারলের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি 


5 আট আগে সন্াগ ছি আরিল। ভাকাছুি অনার হক পিন ঈদ হইল দেশ সি 
খেখদিগা। ২১১০১ কন, অব 


১৯৮ রি বৃহৎ বঙ্গ 

(“কোচবিহার' ), থে উত্ত বাজার নফর চাকরের পর্যান্ত সংস্থতে কথাবার্ভী কহিত। 
হিনদুরাজস্ে সংস্কতের চক্ডা বে '্মতাখিক হইয়াছিল, ভাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজাধিকারে 

াত্রঙছি "দানা ও চাকরেরাও ইংরেজীতে কথ কহিস্া থাকে । ও 


৪ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_্রীহ্ট ১০৮৯ 


বভিযান করিম্াছিলেন। উ্ত পুন্তকে সেই স্ভিবান সবিস্তারে বপিত হইয়াছে ॥ শেষ 
পঙ্্তি এইক্সপ “হইল সাবেকী দশা! পিকন্দর সাহার” ইহার পরে তিনি দি্ীশ্বরের 
সঙ্গে যুনধবিগরহে লিপ্ত থাকাতে বঙ্গেশ্বর প্রহটটের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন 
নাই। সম্ভবত: গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে ভাহার সন্ধি হইয়াছিল, নিন মসঙ্গিদ এই 
সন্ধির ফলেই হইয়া থাকিবে । 

কিন্তু এই সময়ে 'আর একজন নুসলমান নেতা! সমরাঙ্গনে 'বতীর্ণ হইলেন, ইনি 
বিখ্যাত সাধু সাহু জ্গালাল। ইনি হচ্গরত মোহাম্মদের জ্ঞাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও 
সৈয়দবংশীয়! ছিলেন এবং পিতা! মাহসুদ কাফেরের সঙ্গে মুদ্ধে নিহত হুন। লাহ্‌ জালালের 
জ্ন্থান আরবের শন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাঙ্গ। সাহ জালাল চতুদ্ঘশ শতান্দীর প্রাথম 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কণিত ন্মাছে, ইনি ন্প বয়সেই সাধনার পথে এতটা এর, 
হইয়াছিলেন যে, একটা বাস্কে তদীর ন্মাশ্রম-পালিত হরিণ ত্ক্রমণ করিতে দেখিয়া! 
সেই ব্যাঘ্ের গে এরূপ ভীষণ চপেটামাত করিয়াছিলেন যে, ব্যাক্স দসরাঙ্গি বিকশিত 
করিয়া তখনই সৃতযাুখে পতিত হয়। 

সাহু ন্দালাল ভারতবর্ষে গ্মাসিবার পর তাহার তপঃপ্রভাবের কথ! সর্ব প্রচারিত 
হইল, তিনি বিষ খাইয়া বিষ হজম করিয়াছিলেন এবং ভর্-পাদুকাঁ পায়ে নদ-নদী তিরুম 
করিয়াছিলেন বলিয়া জন-শ্রুতি '্সাছে। তোয়ারিখে জছালালিতে এইকপ অনেক উপাখ্যান 
বদিত আছে। দিল্লীতে ব্দাসার পর হতভাগা হিন্দু রাঙ্গার বারা দণ্ডিত বুরহান উদ্দিন 
(খাহার এক হুন্ত গৌঁড়-গোবিন্দ কর্তৃক কন্তিত হইয়াছিল ) এবং কাঙ্ছিগ্রকুক্দিন তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন। সাহ জালাল ইসলাম--প্রচারার্ হের আভিসুখে রওনা হইলেন 
তাহার নামে আআককষ্ট হইয়া! শত শত লোক তাহার দলে ভিডি! গেল। তিনি বার কন 
সঙ্গী সহ রওনা! হইয়াছিলেন, কিছু দূর যাইতে যাইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ০৮* গন 
হইল। এ দিকে কাঙ্গি ুকদ্িনের কধীনেও বিদ্তুর সৈন্ক ছিল। তিনি ঘতই 'অএাসর হইতে 
লাগিলেন, তাতই হার লৌকিক সাধনা-বলের খ্যাতিতে গা হইয়া তদীয অছচরেরা 
সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। প্রীহট্রের সীমায় কবস্থিত চৌকি (দিনারপ্রর পরগনায় ) নামক 
স্থানে আপিলে গৌঁড়-গোবিন্দ এই অভিযানের সংবাদ পাইলেন। সাহ জালাল রদ্ধপুজজ 
উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, এজ হিনছু-রাজা! সেই নদে সমস্ত তরীর ঘাতাছাত নিষেধ করিয়া 


রর - পতি ছিল, তাহা সা জালাণ 


| কৃিত ছে রানার দে. 


১০৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


ও তাহার অন্থচর-বর্গের আজানের শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল । কেশব দেবের যে বিখ্যাত মন্দি 1:7. 
কথা আমবা তাত্রপটে উল্লিখিত দেখিতে পাই, এই মন্দির কি তাহাই ? যদি তাহাই হয়, 
তবে তাহা কোথায় গেল বলিব! কাহারো! আধারে হাতড়াইবার কোন প্রয়ো্দন লাই। 
গৌড়-গোবিনদ স্বয়ং অনেক কেরাযৎ জ্গানিতেন, কিন্ত সাহ জালালের নিকট কোনটিই টি-কিল 
না। এইভাবে বিনা বন্ধে যেকধপ অয়োদশ শতান্ধীর প্রথমে লঙ্গণসেনের নবহধীপ অধিক্লত 
হইয়াছিল, চতু্দশ শতান্দীর শেষভাগে সেইব্প বিনা রক্ষ-পাতে 
১ ানসলাপ, হট অিকত হইল। হাসটার সাহেব বলেন, ১৩৮৪ দাগে জী 
সাহ জালাল কর্তৃক বিজ্দিত হইয়াছিল; সাহু জালালের সঙ্গে 
প্রসিদ্ধ পীর নেঙ্গামদ্দিনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নেজাছুদ্ছিন ট্রাহাকে হুইাটি পায্সরা উপহার 
দেন। সাহ জ্ছালাল তাহাদিগকে প্রহরে লই 'াসেন, সেই পায়রার বংপধরের! “জালালী 
পায়রা! নামে পরিচিত, ইহার! ক্মবধ্য | 
সাহ ঙ্গালালের প্রভাবে দুসলমান ধর্ম হটে খুব বিস্তার পাইয়াছিল। হিন্ু-দুসলমান 
সকলেই প্ঠাহাকে ক্রি করিত। ট্ঠাহার চরিক নিঙ্কল্ধ ছিল, তিনি স্ত্রীলোকের নুখ দর্শন 
করিতেন না চাদর দিয়া সুখ ঢাকিয়া পথে চলিতেন। তাহার দরগায় হিন্দু ও মুসলমান উন 
সম্পর্ায়ই সিরি দিয়া থাকেন। এ দরগায় কয়েকটি শিলাঁলেখ 
"আছেঃ একাটিতে লিখিত কাছে, সামনদ্দীন ইউসফের সময়ে (১৪৭৪ 
৯৪৮৯) উহা নিশ্ষিত, পরবর্তী বাছসাহেরা উহার সংস্কার ও উপতি করিয়াছিলেন একটিতে 
৯৯৯ হিঙ্গবী (১৫০১ খবঃ), আর একটিতে ১৯৮৮ হিজ্গরীর (১৬৭১ খুঃ) শশ্চ বআছে। 
ই দরগাতে সাহু জালাল '্আনীত একাট উট পাখীর ডিম, গ্াহার "ফুল কার” নামক তরবারি, 
সৃগচর্ের আসন (মোসল) এবং কাঠ পাছকা ছে । তনী হুইটা ভামার পেয়ালাও 
তথায় রক্ষিত মাছে, উহাদের উপরে 'মারনী শোক উতকীর্ণ। দরগায় 'ারাঞেব একটি 
জগ উপহার দিয্াছিলেন,_উ্ছা তাস্নির্ডিতি, উহাতে ১০1১২ মণ চাউলের ভাত রাস! হইতে 
পারে। তাহার উপব যে লিশি উৎকীর্ণ ন্সাছে, ভাহা ১১১৫ হিজরীর (১৭৭ পৃঃ) অঙ্ক 
বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩৯* দন আউলিয়া কসিয়াছিলেন। ভরীহ্রবাসীর1 ক' 
কখনও তাহাদের দেশকে "তিনশ বাটে ক্মউলিয়ার সুলুক" বলিয়া! থাকেন ্ 
সাহ জালাল”, ”ানোয়ার "লিমা এবং সী নব” এরি পুন্তকে এই 'আউলিয়াদের নাম 
ও বিবরণ শত হইযাছে। ্চ্যতবাবু হার ইতিবৃত্ত বনেকেরই নাম-ধাম দিয়াছেন । 
সাহ দালালের সার পর (অন্ছমান ১৪৯৪ খু) নথাৰ ইসপে্সিয়ার শীট ফরেন 


শাং জালালের দরগা । 


কিক 


৮. 


ভি 
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উত্তরাধিকারী করিয়া সনন্তই জ্ঞাপন করিতেন | ১৪৯৮ প্ঃ অন্দ হইতে ১৫৬ খুঃ অন্ধ 
পরান, এই ভাবে ভ্রীহটের শাসনকার্ধা ভলিযাছিল। সর্ধ্যান্দ নামে এক লঙ্গান্ত কারস 
সুসলমান ধর গ্রহণ করিতবা সরওয়ার শখ নাম গ্রহণ করেন, পূর্বোক্ত তালিকার দৃষ্ট হইবে 
তিনিও এই কাম্থুনগোদের একজন । সরওগ্ার খাঁর পুর মীর খণ, তৎপৃর ইউসফ স্ব 
(১৫২৬) এক বংশের এই তিনজন কানুনগো-পদ প্রাপ্ত হইন্াছিলেন | ইউনুফে বার 
ষময়ে 'শাননদনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি প্রীহট্রের দেওয়ান ছিলেন। এই বননা- 
নারায়ণের সাহাযো পরবর্তী কান্থনগো খোদ্ধাঙ্গ ওসমান্‌ ইটার রাঙ্ছ! স্থবিদনাবা্ণকে পরাজিত, 
করিয়া তরপ ও ইটা ব্মশিকার করেন। জাহান খী কাগনগো! ন্-বস্ত থাকাতে রাজেন্দ্র, 
বন্ুদাস, কত্রদাস ও তরপের জমিদার ন্ুবিদারাম প্ররুতপক্ষে রাঙ্জ্য শাসন করিতেন। 

কিন্তু 'াকবর শাসন-বিভাগ এ রাঙ্গস্থ-বিভাগ পৃথক করিলেন ১ তনগ্সারে কান্থনগোগণ 
তাহাদের ক্ষমত| হারাইলেন। তাহারা দেএযান হই রাঙ্গণ্ব-বিভাগের কর্তা হইলেন, এবং 


বিনিন শাসন-ক্তা হইলেন “আমিল” নামে দৌন্গদারগণ। "আকবরের 


বোধ হয় ৬* জান ছিলেন, তক্মখো কচযৃতবাবুর পু্তকে ৪৩ ক্দনের নাম-ধাষের তালিকা মাছে । 
ক্ষোচবিহারের বাজ নরনারায়ণ তাহার ভ্রাতা চিলা রায়ের সাহায্যে একছন 'আমিলকে পরাস্ত 
করেন। মুদ্বস্থলেই আমিল নিহত ও তহার ভ্রাতা বন্দী হন। নরনারান্ণ প্্রীহট্ট্েরে ২** 
ঘোটক, ১** হস্তী, তিন লক্ষ টাক, হুশ হাজার মোহর কর-্বরূপ পাইবেন_-এই সন্তে উদ্ত 
ভ্রাতা মুক্ষি লাভ করেন । 

ইহার পরবন্ী ্ীহট্ট-শাসনক্তা ফতে খার সহিত জিপুর-রাঙ্গ সমরমাণিকোর যুদ্ধের কথা 
“িপুর-রাজা ধ্যানে সবিস্তারে বপিত হইন্বাছে। ফতে খা! এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
ফতে খাঁর পরে মোহাগ্মদ জামন তুমলদার, পৈযদ ইব্রাহিম (১৯৫৭ খু:), নবাব লুংফউল্লা 
, বা বাহাছুর (১৬৬৩ সঃ), নবাব জান যোহান্মদ (১৬৯৭ খুঃ), নবাব ফরহাদ খাঁ (১৯৭ ুঃ), 
* নবাব মহাফতা খাঁ, নবাব ভুরউল্লা খা (১৬৭৮ খৃঃ) নবাব সৈযদ মোহাপ্মদ আলি খাঁ, 
কাইমজদ্দ (১৮৮* প:), নবাব আকুরহেম ঝা (১৬৮* খুঃ), নবাব সাবক বাহাছছর 
(১৯৮১ খব:), নবাব ককৃতলব খা (১৬৯৮ খু) নবাব ক্মাহমদ মঙ্গিদ (১৬৯৯ খু), নবাধ 
কারপুজার ঝা! (১৭০৩ খুঃ)__এই কয়েকজন 'সানিলের নাম পাওয়া বায়। ইহাদের 
সকলেরই ছুমি-দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা! যায়, ইহারা নির্ষিচারে যোগ্যতা 

'যসারে হিন্ু ও সুসলমানদিগকে ভুমি দান করিয়া পিয়াছেন। নআরাম্মেবের পরে নবাব 

নবাব হনেবুস_১৭.০- তানিব আলি ৰা ও নবাব শ্ুকুরউনা খা আমিল হইয়াছিলেন ) 
১১১খহ। কুরউ্জা বীর পে একজন হিসুকে এই উচ্চপদ দেওয়া ০ 
নাম নবাব হরেক, উপাধি মনগর-উল-সুলুক বাহাছ্র। যে বংশে সরান জনাগ্রহণ 
 দান-পহণের পর সবেওয়ার খা নামে হের শাসনকভা হইাহিলন, লেই বংশে 


চু 


১০৯২ বৃহৎ বজ 


কবিবল্নভ রায় নামক এক বিখ্যাত ব্যাক্কি জন্মগ্রহণ করেন। কবিবালসছের পুত্র শ্রাষদাসের ছুই 
পুল ছিল, তন্মধো হরেরুষই নবাবী পন প্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। দূরসিদাবাদের নবাব শুকুরুল্লার 
উপর বিরক্ত হইয়া হুরেরুষ্ণকে এই পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর না যাইতে দাইন্েই 
শুরু চক্রান্ত করিয়া ওপঘাতক ছারা পুজার সমানীন হরেরুষণকে দেবমন্দিরের মধ্যেই 
হত্যা করান। তাহার সেনাপত্তি রাধানাথ এই শোক বসহ হওয়াতে আত্মঘাতী হুন। 
শুকুরুল্া! হরেরুফের ছিননদুণও্ড একটা উল্ত বংশনগ্ডের উপব ঝুলাইয়! বাখিয়াছিলেন। ত্র্শনে 
এক পাগল ফকির চীৎকার করিয়া! বলিয়াছিলেন, পন্জারে বাহ জী লালা! হুরকীযণ ! জীতে 
সবকো! সেরা ম্ণে ভি সব্‌কো উপরিওয়াল11” হুরেরুক ছুইাটি বৎসরের মধ্যে বছু দ্দান 
করিয়া গিয়াছেন। অদ্রাতবাবু লিখিয়াছেন, "রী কালেকীরীতে নবাৰী মলের যে সকল 
ধানশর পাও! মার, তন্মধো ন্বপ্কেকই "নবাব হুরকিহপ, প্রদত্ত।” সম্রাট মোহাম্মদ লাহের 
রা্গতের দ্বিতীয় বধ হইতে চতুর্থ বধ পথাস্ত হরেরুষ, প্রহর শাসন করিমাছিলেন। নবাৰ 
হরেকুঝের পর শ্ুকুরু্া পুনরার ্রীহ্টরের শাসনকর্তা হন, তৎপরে নবাব সমসের খ'! বাহাছর 
(১৭৩৫ খুষ্টান্ধ)। এই সমরে চাকৃলে সিলটে ১৪টি পরগনা ছিল, এবং ইচ্ছার 


হাজন্থ ছিল-_হ১০১,৪৫৫২ টাকা | সমসের খা দ্ধে নিহত হন, তৎপর নবাব বহরম খ। 
(১৭৪৪ খব:), নবাব 'আলাকুলি বেগ (১৭৪৮ খু:), নবাব তালিব লি, নবাব নঙ্গীব 
বালি (১৭৫১ খুঃ)। নবাব সাহ মতজ্ঙ্গ নোয়ান্দিস মোহাদ্মদ খা! (১৭৭ খৃঃ)। নবাব 
মোহাম্মদ আলি খা (২ম), নবাব একাম ন্দালি খা (১৭৯৪ খু;) ও নবাব গাগা খা 


মানে শরীটের শাসনকর্ঠা। হইয়াছিলেন। মোগল সরাগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে 
স্থির হইয়া গনীতে বসিতে দেন নাই, পাছে তাহার! প্রজ্ঞাদিগকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোছ 
করেন এই ভরে। শাঠানদের__এক মুহূর্তে কোরান স্পর্শ করিয়া! সন্ধি করা, তৎপরমূদূর্তে 
সেই সন্ধি ভাঙ্গিয! বিদ্রোহ করা-_-এই বিভ্রাটে সোগলের! বান্তিবান্ত হইঙ্া। পড়িয়াছিলেন। 
কিন্ত এইরূপ ঘন খন শাসনকণ্তার নিয়োগ ও পরিবন্ঠনের সন্ত এক কারণ ছিল। ধাহারা 
সম্মুখে থাকিতেন, তাহারাই প্রিচ্থ হইতেন এবং ঠাহাদের উপর সয্াট্দের সম্ভোষ-জ্ঞাপনের 
একমাজ উপা্ ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্দৃ্দান। ২প অভিসন্ধিতে লিপ বল দ্দমাতাকে 
দূরে তাড়াইয়া দিদা বড়যন্থ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মতলকেও তাহার! গ্াহাদিগকে দুকে শাসনকর্তা 
করিয়া পাঠাইতেন। 
ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়,__বন্মান হষ্টের এই তিন ন্মংশ একসময়ে খুব প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছিল । ইটার রাঙ্গা! স্থবিদনারায়ণের * সঙ্গে ওসমান 
গা লা! খর মের কথা টার ইতিহাসে লিপি হইছে কেহ 


৯: আমরা পরীীতিকান্ পুনঃ পুন: জহর পাসনকর্ামের দ্বার! অন্ধ হয়া 


চু 


বন্দের প্রাদেশিক ইতিহাস-_শ্রীহট্ট ১০৯৩ 
হববিদনারায়ের সঙ্গ বদ্ধ করিতে প্রেরিত হইহ্বাছিলেন । কেহ কেহ বলেন শের সাহের 
সময়ে এই দটনা| সংঘটিত হইয়াছিল। শ্থবিদনারায়ণের কনিষ্া কলা ভাঙুমভী অতিশয় রূপসী 
ছিলেন। খেয়াজ ওসমানের উপর রাহাকে ধরি! লই! বাইবার হুকুম ছিল। হথবিদ- 
নারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে নিহত হন তাহার সাধৰী পরী কমলা সহসূতা 
হন এবং ভাঙ্মতী বি খাইসস যস্মহত্যা করেন। স্বিদনারারণের চার পু-__দামাল খা, 
কামাল খাঁ, ইন্গি খা ও ঈশা! খা নাম এহপপূর্ধক সুসলমান-প্াবলদবী হইয়া বিপদ হইতে 
শানরক্ষা করিয়াছিলেন । তদবধি এই স্া্গণ রাঙ্ছার সম্পন্ধি বুপলমান-মধিকৃত হইরাছিল। 
অগ্যুতবাবু, লিখিয়াছ্েন, “রাঙ্গা সুবিদনারায়ণের বংশীগণ মুসলমান ধ্বাবলদ্থী হইলে 


হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষা রাখিয়া চলেন” 
প্রতাপগড় এক সময তরিপুর-রাজ্জোর নতন্ি ছিল, হৃতরাং ইহার ইত্তিহাস সেই ছেশের 
ইত্বিতরের অন্ত| পরবর্থী মদে হের দতবংশোন্ত বাখারমণ জঙ্গলবাড়ীর দেওযানদের 


বংশীয় নুপলমান শাসনকর্তা হস্ত হইতে. কৌশলক্রমে "নেক 
সম্পন্তি পিকার করি! “নবাব' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি ব্মতি 
দাস এরকুৃতির লোক ছিলেন। কথিত ন্মাছে, একটা মাছে ঠাহার ছই এক্দন কর্মচারী 
ইয়া ছিল, তাহাদের পা মাছুর হইতে বাহির হইয়াছিল, এই জন্য তিনি সেই মাছুর- 
নিশ্মাতাকে ছোট মাছুর প্রস্তত করার অপরাধে জঅভিযুক্র করিয়! তাহার পা! কাটিয়া দিগ্া- 
ছিলেন। তিনি একদিন নৌকাষোগে ধাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একটা বড় মত্গ বড়ংশি 
দিয়! ধরিয়াছিল,_তাহার বিনা-ম্থমতিতে লে এরীন্রপ করিল, একক তিনি সেই মাঝিকে 
লে ডুবাইর! মতন্তের মত গলাম বড়-শি বিধাই! হত্যা করেন। কিন্তু এসকল নিতান্তই 
উপগঞ্জের মত শোনান 

রাখারাম তাহার সরল-প্রাণ বন্ধ জমিবার কান্ুরামকে নিমগ্জণ করিয়া আনিয়া মিথ্যা 
সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিহাছিলেন। কান্থরামের কৃত্য এই ন্মভিসদ্ধি টের পাই 
তাহার প্রকে যুখীর প্রস্তুত একটা গিলাপের মধ্যে ঢুকাইয়া গভীর রাত্রে কাধে করিয়া 
ভীষণ বন্তনত্তসুল ছুখালিয়! পাহাড়ের ঙঙ্গল দিয়া লইয়া পিয়াছিল। সে কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বরাক্ষরে লিখিবার যোগা। নবাব রাষারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া 
ছক্রবেশে পলায়নপর হইলেন । তিনি পথে ন্ম্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়ষঙ্গল 
ভোমের ছয়বেশেগুবিযা ফিরা সবশেষে ধৃত হইয়া বন্দী হন। এখনও ক্কষকগণ লাঙ্গল 
_চালাইতে চালাইতে গাহিয়া থাকে-_পকান্দেরে চরগোলার লোক দেশে দেশাস্তর। জনরমঙগল 
'আসিবে মবে চরগোলার নগর ডোম চাড়াল মিলিযারে বানাইয়া দিমু ঘর |” 


নবাৰ ঝাখারাম। 


(পারি কাখাণ খা ও নামান নী সন্ধে পরীদীি পাইছি । কববিনারাহণের কার শামহঠা-সখদেও 
ধা) 


ভি 


১০৯৪. বৃহ বঙ্গ 


লাউড় দন্তি প্রাচীন রাজ্ছা-_কথিত ক্দাছে লাউড-পর্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। 
খু্টার ঘাদশ শতান্দীতে বি্য়-মাপিকা নামে এক রাজা তথায় ব্রাঙগদ্ব করিতেন । হার 
একাটি রৌপ্যু্রা্ “রা! বিঙম্ববাণিকা ওীলক্্ী দেব্যাঁ_শক 
১১১৩" লেখা পাওয়া গিস্বাছে, স্তরাং উহা ১১৯১ খুষটান্দের, 
এই রাজ! সম্ভবতঃ ত্িপুর-রাজ্জানদের বংনীর হইবেন। কিন্তু বিজয় রাজার শাখা! কোথা কি 
ভাবে বিলুপ্ত হইল দ্গানা বান্থ নাই। ভারপরে "আমরা একেবারে চতুদ্দণ শতান্ধীর শেষভাগে 
আসিয়া পড়ি। তখন দিবাযসিংহ নামক এক ত্রাক্ষণ রাজা লাউড়ে রান্সত্ব করিতেছিলেন। 
ইছারই মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত বিখ্যাত "দত্তক-চক্দ্িকা”-গ্রস্থপ্রণেতা কুবের পধ্ধানন__ 
বধৈতাচার্ধোর পিতা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে বৈবন্যমন্্ে দীক্ষিত হইয়া পককযদাগ” নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “বিচুক্তিচক্জিকাপ নামক ভাগবতের সারোদ্ধার-সংবলিত গ্্থ 
সন্ধলন করেন (লাউড্িয়! কষণদাসের ভক্কিলীলা সত, বে ্রচ্থ শুনিলে হয় ত্থুবন পবিত্র 1”), 
ইহার পরে জগগ্জাথপুরে গোবিন্দসিংহ লামক এক ত্রাহ্গণ রাজ্জার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তৎসময়েই বানিন্াচঙ্গের কেশব মিশ্র নাক নার এক ঝাঙ্গার 
কথা জানিতে পারি | এই ছুই শাখাই এক নূল করাঙ্গপ-বৎশের বলিয়া নমন্মিত হয়। গোবিদ্দ- 
শিংহের সঙ্গে কেশব মিশ্রের বংশধর জয়সিংহের ঝগড়া! হয়| সমাটু জগাহা্দীর গোবিন্দ" 
সিংহের অবাধ্যতার শান্তিম্বরূপ তাহাকে দুসলমান-ধর্সে দীক্ষিত করিয়া “হবির খাঁ” নাম 
দেন) গ্াছার ভ্রাতা বিজয়ের সহিত সম্পত্তির সীমা! লইয়া বিবাদ করেন। ইতিমধ্যে হুষির খা! 
গ্রাহার পুত্রের সহিত বিজয়ের কল্ঠার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহাতে বিজয় 
নিতা ছুন্ধ হইলেন, কিন্তু যৌশিক শান্তার ভান করিয়া হবির খাব পুত্র 'সালম খাকে 
স্বীয় বাড়ীতে "নিম বন্দী করেন। 'ালম দ্দতি রূপবান্‌ ছিলেন। বিজয়ের কন্তা কৌশল- 
কমে গাহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। উভয় ভাতার দ্বন্দের ফলে বিয়সিংহ নিহত 
হন এবং হবির ঝার বংশ প্রবল হইয়া উঠে। পূর্বে এই লাউড়-রাঙ্্য বহু বিস্তৃত ছিল। 
কিন্ত ১৭২২ খুষ্টান্দে ইহার সঙ্ছৃচিত পরিমাণ ২৮টি পরগনা এবং নেক পতিত জমি লইয়া 
গলীবদ্ধ হইয়াছিল। এ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন ্ানো়ার খাঁ, তিনিই সর্বপ্রথম 
পদেয়ান” উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধিবানিযাডদের পকেওঘানশগণ এ নামে পরিচিত হইয়া 
আসিতেছেন। এখানে আর একট কথা বক্তব্য ন্মালম খাঁ ও বিদক্তার ঘটনাটিকে 
রপাস্ত্ররিত করিয়াই বোধ হয় একটি নীতিকা বিরচিত ১৪৮ িরান্লিত গার 
1 ইঞ্হাস, আলোচনা করিলে লেখা মাইক ননদ হেলা নব 
ইহাদের অনেকেই াঙ্গশ-রাজকুল-া। যে সময়ে : 


লাউ 


টিক: পাক্কা 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__শ্রীহট্র ১০৯৫ 


হবিগঞ্জের উত্তরে যাহুলিযা গ্রামের “এপ্ডি, ( নমঃশৃত্েরা ইহ! প্রস্তুত করে ), গারে দিবার 
ফুদ্ীদের “গেলাপ”, +* হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ মত্ত ধরিবার জাল, “ঝাকিঙ্গাল', “হরাঙ্গাল', 
“বাখেরাল', “পাখীরঙাল' প্রন্ৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তুত হইত! তাহাদের উপযোগিতা! 
ও প্রয়োজন কমে নাই। বারা ছ্ দ্িবশত; এই শিক হারাইতেছি, পূর্ববঙ্গ বড় বড় 
নদ-নদীর লীলাভুমি_েই নদনদীর তরঙ্গের সঙ্গে তাল রাখিযা এই বিচিত্র শিপ জীসম্পন্প 
হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল নদনদ্দী এখনও ন্সাছে, মধন্া- 
সারের প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কষে নাই। ভত্রলোকেরা এখন বহুমুলা 
বিলাতী বড়ংশি লই! পুকুরের তীরে বকের মত বসিয়া! থাকেন, কচিৎ দুই একটি মত্ত 
দৈববোগে তাহারা পাইয়া কুতার্থ হন। এখন প্রয়োঙ্গনের কথা কেহ বলে না 
উহা সথে দাড়াইয়াছে। 

আটের রণতরী ও জাহা্ছ এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মোগলাধিকারের সময়ে 
লাউড়ািপতিকে সমর-তরীই রাঙ্গস্ন্বরূপ দিতে হুইত। ভাটেরার তাম্রকলকে ঈশান দেবের 
“সমরতরী'র উল্লেখ "আছে । ১৭৮* খুষ্টান্দে লিগুসে সাহেব একাদশ সহশ্র মশ-বাহী 
এক জাহাজ প্রস্থত করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বিশখানি জ্ঞাহান্গের একটি 
বহর প্রস্মত করিয়াছিলেন এখনও হুবিগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘ 'পলগয়ার নৌকা! প্রস্তুত 
হইয়া খাকে। 

স্থনামগঞ্জের সুরঞ্জিত কাঠের খেলানা এবং কাষ্টপাছকা! (খড়ম) বিশেষ উল্লেখযোগা। 
তরপের কচুয়া গ্রামে উৎরষ্ট বেহালা প্রস্থত হুয়। নবিগঞ্জ ও 'আখাইলকুড়ার রণে 
কাঠ-শিল্পের যে পরিচয় পাওয়া মার, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগা । 

ভ্রহট্টের পাটিয়ারা। দাস” নামক এক শ্রেনীর লোক বেতের পাট প্রস্কত করিয়া ধাকে। 
ইহা উৎকষ্ট নৈপুশ্ের পরিচারক। আলু, জগন্নাথপুর, জফরগড়, প্রতাপগড়, চাপঘাট 
গরদথতি স্থানে এ শিল্প বিশেষ সম্পন্ন ছিল। এক একখানি পাটার মুল্য ২*৯২ টাকা! পর্যন্ত 
হইত। ধুপিজ্রার (টার মম্তর্গত) পিললী ঘছরাম দাস ১৯*৯ খুষ্টান্মে কলিকাতার ক্রুধি- 
প্রদর্শনীতে ৯২ টাকা সুল্যের একখানি পাটি দেখাইযা স্বর্ণপদক পাইঘাছিলেন। 

ইহাছাড়া মেয়েদের কাথা-শেলাই তি উত্রষ্ট শির ছিল। ঢাকা দক্ষিণের মেয়েদের 
*এ বিষয়ে ক্কৃতিত্ব সাধারণ ছিল। প্রীহটের হাতীর দাতের কান্দ, শীখা-শি্, "টাচ' বা. 
বাশের দরমাতে অতি সুপ্ম নৈপুল্য প্রদর্শিত হইত। জগন্নাথপুর ও জলহুখা হইতে ১৯৮২ খু 
অন্ধে ১৪,*** ষণ দরমা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইন্বান্িল। শ্রীহটটের শিল্পীর হাতের বাশের 
উরি, ধামা, পাখীর পির, পেটারা, বাস, মোড়া চেয়ার উল্লেখযোগ্য | শ্রীহটের পাতার ছাতি 
প্রশংসনীয়) সেখছাটছ কারিগরের হাতের বাশ ও বেত-ির্টিত একাটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ 
৬2৬4১ 

 জীহটটের ঢাল একদম ভারত-্্রিদ্ধ ছিল। রহ এক সময়ে কামান-নর্্বাণের জা 


শি্। 


ভি 


১০৯৬ বৃহৎ বজ 
খ্যাতি লা করিয়াছিল । ইটার পাঁচগাযের কারম্মকারগণেরপুরপুরুব জনাদদন কর্মকার ১০৪৭ 
হিঙ্জরী সনে হরব্ভ নামক এক ব্যক্তির তত্বাবধানে প্রসিদ্ধ “জাহান- 
কোব” কামান তৈরী করিয়াছিল, ইহার দৈর্য ১২ হাত, পরিধি 
[তিন হাত, সুখের বেড় ১২ হাত ও অদি-সংযোগের ছিজ্র দেড় ই 

আমাদের প্রত্যেক দেশের কন্বা, তথায় কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এখনও এই মহিমান্ধিত 
ভারতীয় শিল্পের শ্মশানে ছুই একটি স্কুলিঙ্গ পাওয়া! যার তাহার একটা! বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত 
করা) সমান্ত শিল্পই তো ধ্বংস পাইন্থাছে, খদি কিছু কোথাও থাকে__তবে তাহার 
আ্ুরোদ্গামের চেষ্টা কর! এবং তাহার মুলে উৎসাহের বারি সেচন করিস! সেগুলির জীবন রক্ষা 
করার চেষ্টা করা। 


কামান। 


এব্গাদস্ণ পল্লিতচেদ 


মণিপুর 

“িগিপৃঞ মহাল্তারতোক্ত মণিপুর কিনা তৎসঘক্ধে দামর! ৩১-৩২ পৃষ্ঠার 'মালোচনা। 
করিঝাছি। ত্রিপুরার উত্তর ও কাছাড়ের পুর্বে এই রাজ্যের সীযান1। লগতাক্‌ হদের 
পাঙবরী স্থান প্রকৃতির রমা নিকেতন। ইস্ফালতুরেল-ম্মাদি নানা নদী এই স্তদের 
যখে আসমা পড়িঘাছে, মনে হর যেন নৃতন রাজধানী নির্বাণ করি! বরাঙ্গরাজেশ্বরী- 
বেশে বীণাপাপি সেই সকল নবীর নিকপধুর-রবে বীণা! বাক্জাইতেছেন। প্রকৃতির 
এম্ধপ মনোরম ও অপূর্ধদ সৌন্দর্য সচরাচর দুষ্ট হয় না। রাঙ্গারা বক্রবাহন হইতে 
গ্হাদের বংশাবলী টানিয় ন্দানিনাছেন।  মিতাই বান্গবংশাবলীতে ৬২টি রাঙ্জার নাম 
পাখা যাইতেছে। বক্রবাহুন বি সত্যই এই. ঝা্দগণের আদিপুকুষ হুইয়। থাকেন, তবে 
বংশাবলীর পুর্বর্তী বহু নাম বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । পাচ বাজ্জাতে এক শতাব্দী ধরিলে 
৬২টি রাঙ্গা ১২ শত বৎসরের কিছু উদ্ধ সময় বাব রাঙ্জু করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা 
শী অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব হইয়াছে এক্সপ পরিক্না করা মায়। এই রাজগণের 
প্রথমে পাখার নাম পাইতেছি। কৈলাসচন্জ সিংহ বলেন, এই রা্ছোরপ্রক্কত নাম “মিভাই *. 
(লেইপাক/” কিন্ত তিনি “মণিপুর” নামটি ষত আধুনিক মনে করেন, ্ামা্দের নিকট 
উদ্থা সেরূপ আধুনিক বলিরা মনে হয না। অন্থত; 5৫ শত বংসর পূর্ব লিখিত কোন কোন 

বাহ হউক. বিয়ে তসেভানের 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__সণিপুর ১০৯৭ 


রিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সর্দার সার্খাগণ করুক নদধ্ুষিত হইযাছিল। ভগদন্ত, নরক 
প্রহতি রাজাদের নবত্িছে সন্ধিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বভাবের গ্ুরম্য নিকেতন 
মণিপুরে যে 'আাধাগণ পদাপণি করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? দ্ববশ্ত একথা নিশ্চিত বলা 
মাইতে পারে হে প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও তরিপুরার মত এই মণিপুরেও কয়েক বিন্দু দারা 
বিপুলান্মতন কিরাত-রকর-সমুদ্রে মিশিয়া গিয্াছিল। 

(শৌরাপিত জগতের স্বপ্র-মহিমার খোর কাটাইফ়া "যার উতিহাসিক যুগের সংবাদ 
পাওয়ার জন্যই চেষ্টিত হইব। ষণিপুর লকতক্‌ হরফে প্রবাহিত নদী সমৃহের কদদমে স্থ__মৈাং, 
খোমান। অঙম, এবং লোয়াং এই চারটি উপস্বীপের সমষ্টি । মিতাই-( মিশ্র জাতি) 
গণের উপাস্ত পগুকু সিদবা,” প্লাইব্রেন সেদরি/" “সেনামহি” প্রনথৃতি রাঙ্গা! এবং রাজী 
দেবতার্ূপে কমিত হইগ্লাছিলেন, ইহারা নাগাদিগের এক শাখা বলিয্াই যনে হয 
ইতিহাসের পূর্ব' যুগে পাহাড়িয়া কত অনাধ্য জাতির দেব-দেবী যে শার্গা-দেবতাগণের 
সঙ্গে এক পঞ্ক্ষিতে মিশিল্! গিম্বাছিলেন, তাহা! নির্ণ্ধ করা হন্ধহু। এই বঙ্গদেশেও বহু 
'্ননার্া দেবদেবী সংস্কত যঙ্গ দ্বারা শোশিত হইব! বরদ্ধা, বিষ্ণু, শিব ও শক্কির ব্ঘঙ্গীভৃত 


হইয়া গিয়াছেন, ভ্তারতের সত পুরিকে বা বায় ততই এই প্রভাব বেনী দৃষ্ট হয়। 


বিশেষ বৌদ্ধগণ ক্ছগতে তাহাদের “সন্ধপু" প্রচার করিবার দন্ত নদার্ধা-নার্ধা-নির্ধিচারে 
সকলকে লইয়া পঙ্ক্রি করিগাছিলেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। সেই মুক্ত পরিবেষণে 
মণিপুর কেন, ভারতের সমস্ত জাতিই শিশ্রঙ্গাতিতে পরিপত হইয়াছিল। পাখংবা হুইতে 
৪৯ খাখি লাল খোকা! পর্যন্ত মিতাই বাঙ্গবংশের সকলগুলি নামই পাহাড়ী ভাষায়। 
৫ ন্ং নিংখোখন্বার_উপাধি “ভরত” । এই সম হইতেই বোধ হু সংস্কত-মুলক 
সংশোধন 'আরন্ধ হয়। &১ নং রাঙ্গার নাম মরঘা, কিন্ত উপাধি 'গৌরী-গাম+। 
হ২ চিংখং খম্বার উপাধি “জয়সিংহ' | ৫৩ নং খাস সংস্কত--ধুচজ+ | ৫৪ চৌরাজিত, 
৫৫. মারনিৎ, ৫৬ গন্ভীরপিংহ, ৫৭ নরসিংহ, ৫৮ দেবেজ্রসিংহ, 4৯ চঙ্কীত্তি, 
৬০ স্রচন্্, ৬১ কুলচস্্, ৬২ চুড়া্টাদ। কৈলাস সিংহ অন্থমান করিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই 
ইহাদিগকে আবর্ধাপথাবলব্বী করিয়া এই সকল উপাধি দিগাছিলেন॥ কিন্ত রাজাদের 
নাম দৃষ্টে তাহা বোধ হক না, যেহেতু ভরত, গৌরী-হ্রা»। সারঙ্গিৎ প্রদ্থতি লাষ 
বৈষচব পক্ষণাত্রাস্ত নহে। ১৬২৪ শকে (১৭*২ গ:) $৭ নং বাঙ্গা চেরাইরংবা 
ামদ্ুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হল মণিপুরীরা এই প্রসঙ্গে "নামজুকঠবা” 
(সামছ্ছুক-বিজয়) নামক ক্ষ গ্রন্থ রচনা করিদ্ধাছিলেন। ১৯০৮ শকে (১৭১৪ খুঃ) 
৪৮ নং রাজা পামহেইবা (উপাধি 'করিকর যনওয়া্গ' ) বিশুরেখর দ্বিতীয় ধরদমাপিক্যের 
সীমাসতরক্ষক সৈঙ্বদিগকে জর করিস “তখলেতবা* ( জিপুর-বিী ) উপাধি ধারণ করেন। 
মনিপুর পতখলেংবা” নামক পুস্তকে এই সু্ধের কথা লিশিবন্ধ করিয়াছেন পামহেইবার 
সময় বৈধ ব্ধিকারীরা মণিপুরে প্রবেশ করিয বান্দাকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। 
১৩৮ ৮১২ 


ভি 


১০৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 
দীক্ষা পাইয়া বিসুভাগবত (চৈতত-ভাগবত ), ও চৈতন্ত-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত 
ও শ্রাপী হই! পড়িলেন। ১৭৯ শকেন (১৮১৯ 25) পুর্বে ষণিপুররা্দ মারি 


কাছাড়্পতি গোবিন্দচক্্র নারায়ণকে রাজ্জাচ্যুত করিয়া উক্তদেশ ন্মধিকার কৰিয়াছিলেন। 
এখন মারিৎ স্বর স্াতা। চৌর্ধিৎ,গ্ডীরসিংহ ও বিশ্বনাথসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া সবিষ্কত 
কাছাড় ও মণিপুর রাক্জো রাক্ষত্ব করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মণিপুরের রাঙ্গা বরজ্জ-নৃপতির 
সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। বর্গের রা! কাছাড় কপ করিলেন । গন্ভীরসিংহ প্রকৃতি জাতুগণ 
ইংরেক্ষদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেঞ্জ সরকার ইহাদ্িগকে শ্রঞজ দানপৃর্বক “গান্ভীর 
সিং লেভি” নামক একদল সৈল্তর স্টি করিত বরাঙ্গের সঙ্গে মুদ্ধ করেন। ঘান্দবোন 
নগরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয, তাহাতে কষ-বাঙ্গ গন্ডীরসিংহকে ণিপ্ররের বাঙ্গা বলিয়া 
স্বীকার করিতে বাখ্য হুন। গন্ভীরসিংহ পুরুষ-সিংহ ছিলেন। ইংরোঙগের' দুক্তকণ্ঠে ইহার 
বীরদ্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন ($:11০/75, 13979:59 51৯7, 1. 207) | ক্রঙ্গযন্ধের পর 
বরঙ্ছদেশের পশ্চিমে কাইবে! পরগন। গন্ভীরসিংহের রাজ্ছোর অঙ্সগগত হয়, যদিও আ্দ-নাজাগ 
দাবী শবন্বীকার করিতে না! পারিয়া এ পরগনা গভর্নমেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তথাপি 
গ্ভীরাসিংহ ক্ষতিপূরণার্থ ইংরেজ ধরকার হইতে বাৎসরিক »,*** টাকা প্রাপ্ত হইতে ধাকেন। 
৯৮৩৪ খুহ অন্দে মণিপুর রাজ্যের ন্যাতন বদ্ধিত হইয়া ৭,*** বর্গ মাইলে পরিণত 
হইয়াছিল। এ সালে রাঙ্গা গম্থীরসিংহ পরলোক-গমন করেন। তাহার এক বৎসর বয়স্ক 
পুত্র চকীন্জিকে সিংহাসনে ন্সভিষিক্ত করিয়া গেনাপতি নরসিংহ রাজস্ব করিতে থাকেন | 
টি ডন্কীক্ির জননী নবীনসিংহথ নামক এক এষ বাক্তির প্রাবন্ীনার 
ন নরসিংহের প্রুন্ধ বিলোপ করিবার জন্য তাহাকে হত্যা 

রি ফড়য্জ করেন। নবপিতহ যখন দেবমন্দিরে বু 
তখন নবীনসিহহ তাহার উপর ন্মতকিতভাবে খড়গাখাত করে 
(১৮৪২ খু) নরসিহ হত্তে আদাত পান, কিন্ত হার জীবন রক্ষা পান। নরসিংহ রাণীর 
কীর্তি শ্রবণ করিয়া রং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নবীনসিংহকে এাপদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 
৯ বদর কাল রাস থাকি নরসিংহ ১৭৭২ শকে (১৮ খুঃ) পরলোক-গমন করেন। 
নরসিংহের কনি ভাতা দেবেক্্রসিংহ রাজা হা মাত্র তিন মাস রাজপদ প্রতি্িত ছিলেন । 
সপ্তদশ বর্ষীয় বালক চক্কীন্ঠি একদল সৈল্ঞা লইয়া বীর-বিক্রমে স্থীয্ণ পৈহৃক গিংহাসন 

অধিকার করেন। অহারাঞ্জ চন্্রকীন্তি ৩৫ বৎসর রাঙজন্ব করিয়! ১৮৮৫ শুন ্বর্গগত: 


১, 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_মেদিনীপুর ১০৯৯ 


ছাট মন্দির-পথবনধী হয়। মণিপুরী মেয়েদের রাস-া-_নৃতাকলার সম্পদ, াহাদের হাতের 
নানান্ূপ শিল্প অতীব প্রশংসনীয় । 


দ্বাদেস্প পল্লিচেজ্ছদ 
মেদিনীপুর 


মাদ্ধাপঞ্জী অনুসারে পূরাকালে উ্ভস্য রাচ্ছা ৬১টি “দগুপাঠ" বা! খণু-াজো বিভক্ত 
ছিল। তন্সধো বপ্মান মেদিনীপুর টি “ওপাঠ' লই স্বতগ্জ রাল্ো পরিগণিত হয়ঃ 
(৯) টানিয়া। (২) নারার়ণপুর, (৩) ভঞ্জভুমি বারিপদা, (৪) নইগী, (৫) জৌলতি, 
(৯) মালঝিটা। 

(১) টানিয়াস্বর্তমান কালে বালেশ্থরের কিরদংশ ও দাতন থানা। (২) 
নারাহণপুর স্নাবায়ণ গড় । (৩) ভ্প্নহুমি বারিপদ1স্মেক্িনীপুর। কেশপুর, শালবনী, 
খললাপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম। গোপীবলভপুর থানা, এবং ষযুরভগ্জ রাজ্যের ক্মধিকাংশ। 
(81৫). নইগ! ও জৌলতি স্এগরা। নগুয় পটাশপুর ও সবঙ্গ। (৯) মালঝিটাস্, 
রামনগর, কাধি, খাচ্ছুরি ও ভগবান্পুর খান! । 

যখন যাদ্লাপজ্জীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয়, তখন তমলুক (তামলিপ্স ) উড়িদ্থার 
অন্তর্গত ছিল না, এজন্য উহার নাম এই তালিকা নাই। 

'সাকবর মেদিনীপুর জেলার ঘে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার বধিকাংশই 
রক্ষার জলেশ্বরের স্তস্ুক্ত হুইয়াছিল। রাজা তোদড় মানত বিভাগে জলেঙ্বরের 
অন্তর্গত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের মধো পড়িছ্াছে (১) ঘগড়ী, (২) ্রাঙ্গণভুম, 
(৩) খরকপুর, (৪) কুতুবপুর ( মহাকাল ছাট), (&) মেদিনীপুর, (৬) কেদারকুওড 
(৯) সব, (৮) কাশীঙগোড়, (৯) ভমনুক। (১৯) নারারণপুর, (৯১) তরকোল, 
(১) যালফিটা। (১০) বালি সাহী, (১৪) ভোগরাই, (১৫) ছাদশহুষ। (১৬) জবেশ্বর, 
(৯৭) গগনপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই, (২৯) বাজার। 

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্র্ত ; এখানকার ষগভীমার মন্দির 
একটি মহাতীর্থ। সপ্তদশ শতাব্ধীতে রডিত জগমোহুন পণ্ডিতের "কেশাবলী বিৰুতি” নামক, 
পুস্তকে লিখিত 'সাছে তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের ন্সনেকগুলি পনীকে লোকে “তমলুক+ 
বলিত। তদন্থসারে বেহালা বড়িশা, মণডলঘাট প্রতি সমস্ত দেশই তমবুকের ন্মন্গৃত 
ছিল। হরপ্রসাদ শালী মহাশয় এই “দেশাবলী বিবৃতি” উস্থার করিযাছেন। শাটনার 
হুর হজ্জ নামক এক চৌহান স্রাঙ্গার আদেশে দগমোহন পতিত ১১৮ খানে 


ভি 


১১১০ বৃহৎ বঙ্গ 


ারতবর্ষের এই. ভৌগোলিক বিবরণ সংস্ততে প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা! যায় 
থে মেদিনীপুর জেলার কতকটা! “ভান দেশ' নামে পরিচিত ছিল। 

যহাভারতে তাম্রলিখ্থের উল্লেখ ছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা মত 
উল্লেখ-বোগ্য। পুর্বে এই তান্রলিশ্রের আর একাটি নাম ছিল “দামলিপ্”। দাল, 
জাতীয় লোকের নিবাসবশত: এ নাম হইবাছে এবং এই "দামল” জাতিই ক্রমে দক্ষিণ- 
দেশে যাইয়া “তামিল” নামে পরিচিত হইয়াছে । তাহা! হইলে যেদিনীপুর জেলার আদিম 
(লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্ঠাতা! তমলুকের ন্মারও অনেক গৌরবের কথা দ্মাছে। 
মহাভারতের '্াদিপর্কে, সভাপর্বে, দ্রোশপর্কে, এবং ভীগ্পর্কে তাত্রলিপ্রের যেরূপ উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়, তাহাতে অন্থমান কর! বা ষে এককালে তাঅলিপ্র একটি স্বতঙ্থ এবং বুহৎ রাজ্য 
ছিল। জৈমিনীন্ ভারতে তাত্রধন্গের ( মহুরধ্বঙ্গের পুত ) সঙ্গে বচ্ছুনের বে যুন্ধবৃত্তা। 
বর্ণিত ক্দাছে, অনেকে মনে করেন উক্ত রাজাদের তাসনিপ্তই রাজধানী ছিল। 

হাভারতের পরবর্তী সমযে আমরা গন € বোস ্রস্থে তাস্রলিপ্ডের বহু উল্লেখ দেখিতে 
পাই। দৈন পুরু ভজবাহর (চ্ুপ্ডের দীক্ষা ) প্রধান শিল্কা গোদাস জৈনদিগের। 
চারট সম্প্রদায়ের সথষ্টি করেন, তন্মধ্যে "তাব্রলিপ্তিকা" কঅন্ভতম | খৃষীয় প্রথম শতাব্দীতে 
শরীক লেখক রচিত ” (2৮11010% 91 1009 132510৭8০ * (ইংরেজী নাম) পুস্তকে তামলিপ্ত 
খে ভারতীয় প্রধান বন্দরগুলির একটি, তাহা উন্নিখিত দ্দাছে। উত্ধর-ভারত হইতে ভারতত- 
সাগরের স্বীপঞ্ুলিতে যাতায়াত তাত্রলিগ্র বন্দর বারা, সম্পাদিত হইত। এই বন্দরের 
চারিদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও স্কুপের ভগ্নাবশেষ দুষ্ট হয়, এমন কি প্রমাণিত হইযাছে যে 
ব্গ্ভীমার মন্দির একটি প্রাচীন বৌন্ধঢুপের উপর নিগ্মিত। মেগেস্ছেনিস সম্ভবতঃ এই, 
তায়লিগুবাসীদিগকেই *তালুক্ত” নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীক লেখক ল্লিনিও 
খুটয় প্রথম শতান্দীতে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ”তালুক্র” জাতি মতি পরাক্রান্ত 
বলিয়া বর্ণিত হই়াছে। কৌটিলোর শর্থশান্তে তামলিগডের উল্লেখ দাছে। চপ কিংবা 
তৎপুত্র বিশ্ুসার কেহই তা্লিপ্ত রাজ্য শিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে 
মদে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ ন্দিকার করিয়াছিলেন--সেই কলিঙ্গের সৈম্াগণ 
বোধ হয় তাঙরলিগবাসীরাই ছিলেন, ইহারাই তখন ্বত্যন্ত ছরদাস্ত ছিলেন। হিউনসা্ 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__মেদিনীপুর ১১০১ 


ইহারা ছাড়া তা-লিন, তাং চে তেখ, হইলুন, উহিতং চেংকন্, চাংনিন প্রভৃতি বহু 
সংখাক চীন-পর্যাটক তাজলিগ্রের বন্দরে দাসিহ্া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই 
সমস্ত পর্যাটক তাত্রলিপ্ডের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের তত্তৎকালের 
বাণিজোর প্রসার এবং সমস্ত বিবয়ে গৌরবের কথা উচ্ছল অক্ষরে লিপিবদ্ধ মাছে । 

বছিও অশোকের পরে কলিঙ্গ ও তনন্ত্গত ভাত্রলিপ্র স্বাধীনতা হারাইয়া সামস্তরাঙ্জো 
পরিণত হয়, তথাপি এই প্রদেশ তখনও প্রবলপরাক্রান্ত ছিল! ১২৫ খু: অন্দে রাঙেন্্র- 
চোপ তাতলিপ্ত ও তৎসঙ্গিহিত স্থানগুলির অধিপতি ধর্পালকে (দ্নুক্কির 'অনীখর ) জয় 
করিয়াছিলেন বলিয়া! তিরুমপয়ের শিলালিপিতে ঘোষণা করিয়াছেন। রামপাল একাদশ 
শতান্ধীতে যে সমান্ত-চক্র রচনা! করিয়াছিলেন, তম্মধ্যে কোটাটবীর বীর, দগুডু্তির 
জরসিংহ ও ক্সপারমন্দারের খধিপতির উল্লেখ আছে; ইহাদের তিন জনই যে উত্ভিষ্যার 
রাঙ্গ! তাহাতে সন্দেহ নাই। দগুকুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাতন ও তৎসপ্লিহিত স্থানগুলি, 
অপারমন্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ। শৃষ্টা় একাদশ শতাব্দীতে কর্ণগড়ের রাজ্জা 
কর্ণসেন__ধর্পপাল রাজার হ্যালিকা রঞ্জাবতীর স্বামী ছিলেন এবং ছার পুত শর্তকীন্থি লাউসেন 
বা লবসেন ধর্মমঙ্গল-কাব্যের নারক। লাউস্গেন, কাউর-( কামবূপের) ্মধিপতি এবং হরিপাল 
প্র্থৃতি রাজ্জাদিগকে পরাঙ্জয় করিয়া পশঙ্জেহ ঢেকুরেরপ 'ধিপতি সোমখোবের পুর ইছাই 
ঘোষকে নিহত করেন। খুষ্টায় একাদশ শতান্দীর শেষভাগ হইতে যোড়শ শতান্ধীর 'াদি- 
সময় পর্াস্ত প্রায় ৫** শত, বৎসর কাল গঙ্গাবংনীয় রাঙ্জারা উড়্িস্যা শাসন করিয়াছিলেন, 
ইহার! বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের "মাগি পুরুষ অনন্তবস্থী। গাঙগাগাদী ( গঙ্গ| সপলিহিত 
(তমলুক এ মেদিনীপুরের ) রাঙ্গা ছিলেন। তিনি সমস্ত উিস্থা বিষয় করিঘাছিলেন। 

শব অয়োদশ শতাব্দীতেও বৌ ভিক্থগণ তারলিপ্র হইতে পেগুতে যাতায়াত করিতেন। 


পেগুর কল্যাপ-গ্রামে প্রার্ধ তাত্শাসন হইতে ইহা! জানা যাইতেছে, এবং ১**১ থুঃ অন্দে 
তান্রলিপ্রের জনৈক রাঙ্গা তামলিপ্ত হইতে চীন দেশে দত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা 
উল্লিখিত মাছে (11509101900 ১4৯ 19455 0826165৪791, 117 0708২) । 


কুতরাং এই মেদিনীপুর ও তবন্বগ্গত তমলুক সর্ধ-ভারত-প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালীর বিশেষ 
গৌরবের রাজা । ১৮৮১ খুঃ ন্ধে ব্রপনারায়ণের খাদে উইলসন সাহেব (মেদিনীপুরের 
ম্যানিস্্রেট) কতকগুলি সুরা প্রাপ্ত হন। উহা সচ্ছিদ্র এবং কোন রাজার নাম বাঁ অন্ধ তাহাত্তে 
নাই, কোন কোনটিতে পশুপাখীদের নুষ্ি স্ষিত। তমলুকের আদিম পরাক্রান্ত রাদাদের 
সময় খু পু: চতুর্থ কি প্ষষ শতান্ধীকে এ সুসরাগুলি নিদমিত হইয়াছিল বলিয়া পত্তিতের! 
হান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে শোকের ইতিহাস-বি্রত 
(সংঘর্ হইয়াছিল। দীনবন্ধু নিত ১৮৬৯ খুঃ নন্দে কতকগুলি পপুরাপ” নামক মুদ্রা তমলুকে 
পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ সুদ্া বু প্রাচীন। ১৯৮২ খু: অন্দে তমলুকে কণিছষের মুজা 
পাওয়া গিয়াছে, ইহা! ছাড়! কুমারগুপধ, সবন্দগু প্রভৃতি কোন কোন প্রান্তের দা 
(তমবুক ও মেদিনীপুরের অন্ত স্থানে স্মাবিৃতহইযাছে। এই সকল সুস্রা দেখিলে তমলুকের 


ভি 


১১০২ বৃহ বঙ্গ 


প্রাচীনন্থ প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের জানি এরতিহাসিক যুগ হইতে পরবর্তী সভ্যতার ইহারা 
পর পর সাক্ষী। এখনও এই সকল স্থানের বিশেষকপ সন্ধান হয় নাই, দ্ুগর্ভে যে 'সনেক 
প্রমাণ অন্ঞাত বনথায় বর্তযান-_ভাহার কিছু কিছু নিদশন শ্ই দেশের অনেক স্থলেই আছে। 

এই দেশ কয়েকটি কারলে বাঙ্গালীর চিররক্ীয়। 'মশোক কনিঙ্গ-দেশে কোন্‌ 
রাঙ্গার সঙ্গে ত্দপ ভীষণ সুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তখন তাতরণিগ্তই 
সে দেশের সুখ-পাত ছিল এবং সেই স্থানের শৌধ্যবীর্যোর কণা মহাভারতের সময় হইতে 
নানা সুত্রে "মরা জানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সম্ভব কলিঙ্গ-ুদ্ধের নেতা! ছিলেন, 
ভমলুকের অধিপত্তি) দেই সময়ে উ়্িস্থার আর কোন রাজা এত প্ররল ছিলেন ন|। 
খারবেল সেই সময়ের পরবর্তী। যদি তষলুকের লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ নীরদ্ধ ও. 
সাহুস দেখাইয়া! সৃত্যামুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান হইতেই অশোকের মনের 
উপর যে বির চলিঘা গিয্াছিল সমস্ত জগত্বাসী সেই মানসিক পরিব$নের ফলভাগী 
হইয়াছিলেন । হিউনসাঙ্গ তামলিপ্রে অশোকের যে ২৯* ফুট উদ্চ স্তন্ত দেখিয়াছিলেন) 
তাহা তাহার বিক্ষয-সতস্ত কিনা বলা! যায় না। 

তীয় বঙগদেশের এই তষলুক বন্দর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু কত শত সাধুর পদরঙ্ংপুত 
তাহা নিরণঝ কর! কঠিন। বিশ্ববিশ্রুত হিউনসাঙ্গ, ইচিং, ফাহায়েন প্রস্ঠৃতি বিদেশী পর্যাটকগণ 
এই গানে শর্ণবযানে বআআপিয়াছিলেন, এবং এদেশ দেখিবার জন্য নানাক্ন্চ দ্বীকার 
করিয়াছিলেন কে বৌন্ধ ভিক্ষুর দল বুগে যুগে এই দেশ হইতে যাবা, বালী স্থমিত্রা, শ্যাম, 
পেগ, কান্মোডিয়া, সিংহল এবং বহু উপদ্বীপে ধর্ছ প্রচারার্থ গমনাগমন করিয়াছেন, 
মহেন্গ ও সজ্ঘমিজ! হইতে-ন্মাচার্যা বোধিধর্্ম (৫২৬ পৃঃ কন্দে) ভাওলীন এবং তাং চেং তং 
পরাস্ত শত শত সাধু ভারতপাগর "অতিক্রম করিয়া দূরদূরান্তরে গিয়াছিলেন, তাহাদের, 
ষঞ্চলকেই এই পথের পণিক হইতে হইয্থাছিল। ফাহায়েন ছইটি বৎসর তাত্লিপ্রে বলিয়া 
খোদ এর্থ নকল করিয়াছিলেন এবং ছবি বন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন, স্থতরা এই, 
দেশি যে বৌদ্ধ ধর্শের একটি প্রধান কেন্্ ছিল, এবং এখানে যে বিশ্কৃত পাঠাগার এ বহু 
সঙ্ঘারাম ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পানা দাইতেছে। নমামর! অন্থম্ান করিতে পারি, 
বঙ্গীয় গনসাহিত্যে ধাহারা| বিখ্যাত, সেই ধনপতি ও ভ্রীপত্ি সঙ্গাগর মঙ্গলকোট হইতে এই, 
তমলুকের বন্দর দিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শত শত অর্ণবপোত এই বন্দরে 
বাধা খাকিত, এবং বাণিঙ্া-সন্ভার, শিত্রব্য এবং বাঙ্গলার হব লইয়া! সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ 
করিত। তাম়লিগ্ত জৈনদিগের চতুর সম্রদাযের অন্তম প্রধান কার্য-কেন ছিল । 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__মেদিনীপুর, ১১০৩, 


চৈতত্দেব পদত্র্জে দশ ক্রোশ ব্যাপক এক ন্রহৎ জঙ্গল ন্অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং এরা 
এক শতান্দী পরেও ভ্রনিবাস ন্াচাথ্য, নরোন্তন ঠাকুর এবং শ্যানানন্দ এই জঙ্গল পাড়ি দিয়! 
বন-বিষুপুরের দিকে অগ্রাপর হইযাছিলেন। এককালে এই জনপক দগ্য-তঞ্করের আবাসনুমি 
ছিল এবং ক্ষকরৃহৎহুর্গ ্ছাশ্রর করিরা অনেক রাল্গবংশই এই প্রদেশ শালন করিনা 
গিয়াছেন। আমর! এগ্ানে সংক্ষেপে ঠাহানের কষেকটির উল্লেখ করিয়া াইব। 

কেহ কেহ শন্থমান করেন, তান্রলিপ্তের বরাহ-মন্দিরাটি ঝোগ্বাই প্রেপিভেন্পীর কালাছুগি 
জেলার চালুকা বংয় দ্বিতীয় পুলকেনীর বংশীয় কোন রাঙ্গ! কণ্ঠুক নিন্মিত হইস্াছিল। 
পুলকেনী ধ্ শতাব্দীতে কলিঙ্গের কতকাংশ ছয় করিয়াছিলেন, সম্ভবত: কতক কালের, 
জন্ত তাহার বংশধরের! মেদিনীপুর ও তমলুকে রাঙন্ধ করিয়াছিলেন। 

বিকুপ্জাণে তমলুকের রাঙ্গা দেব-রক্ষিতের নান পাওয়া বার। বদি এ পুরাণ শুষ্া় 
ধষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকে, তবে দেবরক্ষিত এ সময়ে রাজ ছিলেন। ঠাহার 
সমন্ধে আর কিছু জানা ঘায় নাই 

হরগ্রসাদ শান্্ীর সংগৃহীত ঝামচচ্ছ নামক জনৈক কবি-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কত 
পু[দিতে (জয়োদণ শতান্দী ) দেখা যায, তখন ত্রাম়লিপ্তের রাঙ্গা গোলীচন্্র ছিলেন) ইনি 
ছযেশ্বরী মন্দিরে এক ক্রাপ্ষণের পিরচ্ছেদ করেন এবং শেষে অঙ্গতপ্ হইয়া! গঙ্গাসাগরে 
আত্মবিসঙ্জনপূর্কক প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

বাজার মৃত্যুর পর কৈবর্ঠ জাতীয় কাকর দেশের রাঙ্গ! ( সম্ভবতঃ কালু) রাজধানী 
[তিন দিব নিরদিবচারে লুষ্ঠন করিয়া শেষে রাঙ্গা হন। 

এই রাজার বংশের তালিকাছ তাধ্বজের বংশের সঙ্গে "পিচ গোপীচম্র ও দেবরক্ষিতের 
সঙ্গে বংশলতা জড়িত করার চেষ্টা হইঙ্জাছে। কিন্ধু যেদিনীগুরের ইতিহাস'লেখক মোগেশ- 
চন বন মহাশয় নানা কারণে এরূপ বংশাবলী বিশ্বাস করিতে পরস্তথত নহেন ( ১*২-১*৩ পৃ )। 

মযুরধবজ, তামধবজ ( জৈমিনীয় ভারতোক্র ), হংসধবঙ্গ, গরুড়ধ্বজ, বিদ্ঞাধর রায় প্রানথতি 
৩৬ জন নুপতির নাম এই তালিকার আছে, তারপর কালুই্ঞার নাম। কিন্তু সময়ের 
অসামজন্তের দরুন উক্ত হইয়াছে যে দেবরক্ষিত, গোপীচন্্র প্রভৃতি নেক রাহ্ছার নাম 
তালিকা হইতে বাদ দেওয়া! হইয্বাছে। মহাভারতের নাম দেখিলেই আমাদের একটু 
ধার ভাব হওয়া স্বাভাবিক | বাঙ্গল! এমন কি সমগ্র নাধ্যাবর্তেরও বহু সংখ্যক রাজবংশের 
আনদিপুরু চকজ-ধ্য বংশ হইতে উদ্ধত হইমাচ্েন। একপ ভনশ্রৃতিও অনেক বংশাবলী্ে 
বিরুত হইয়াছে, রাজ-বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গোপীচন্ছকে 
তরি বলিয়া উল্লেখ করা! হইছে? কালুকুঞা কৈবর্ত। ময়ুরধবঙগ, তামধবজ হইতে 
নিংক্ষ-ারারণ বায়__বংশলতান্। উক্ত ৩৬টি রাজার প্রত্যেকের নাম বিশুদ্ব-সংস্তাম্মক। 
সাহাতে বেশ একটা পাঞ্ডিত্ের পরিচর নসাছে_কিন্ধ তারপরই নামের নমুনা, এইক্পপ__ 
কালুূঞা, ধাগড়তুঞ্া) সুরারিক্ঞ, হরবারকৃঞ্া ও ভাঙ্ড়হ্ঞা। ভাড়ার মৃত্য হয় 
৯৪০৩ খুঃ অন্দে | হৃতরাং কানুদ্ঞার সমন ত্রয়োদশ শহাক্ীর প্রারস্তে ধরা যাইতে পারে । 


১১০৪ বৃহৎ বঙ্গ 


যখন রামপাল গৌঁড়রাঙ্ছো ভীম-কৈবন্ত ও তাহার দলবলের উচ্ছেদ সাধন করেন, 
ভখল সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকে উড়্িস্থার দিকে অঞ্সর হইয়া পরবস্ত্ী ২১ শতান্ধীর মধ্যে 
বলসঞচরপূর্বক তমনুক অধিকার করিয়াছিলেন ॥ 
স্প্রসিদ্ধ 'মেবিনীকোধ? রচস্িতা মেদিনীকর “মেদিনীপুর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
পিতা প্রাণকর নামক জনৈক রাঙ্গা এই অঞ্চল অয়োদশ খৃষ্টাক্ের পৃর্ষভাগে শাসন করিতেন। 
শান্্ী মহাশয়ের মতে মেদিনীকর ১২০» হইতে ১৪৩১ ্ুষ্টান্দের মধ্যে কোন সময়ে তাহার 
কোম-গ্র্থ রচনা করেন। কাজা গণেশের সভাসছ্‌ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে অমর- 
কোষের ঘে টাকা! প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেদিনীকোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়| যোগেশ বন্ধ 
মহাশঘ অন্মান করেন ১২৩৮ খুষ্টান্দের পুর্বে যেদিনীকরের সময় নিরূপণ কর! যাইতে ্ 
পারে। কর বংশের একখানি তাক্সশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা দুবনেশ্বর অঞ্চল পরাস্ত রাজন্ধ 
বিস্তার করিযাছিলেন। সন্তবতঃ নঙ্গভীমদেবের শ্বারাই এই কর বংশের ধবংস সাধিত, 
হন্ধ। “শঙ্ডিত সোমনাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, করের! বৈদ্থা।” ( যোগেশ- 
ঝাবুর ইতিহাস, ১২৮ পৃঃ)। শাস্তী মহাশন্ম ইহাদধিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং 
যোগেশবাবু, ইহাদিগকে তাঙ্ুলী বলিয়া ন্থমান করিয়াছেন, যেহেতু দেই অঞ্চলে “করা 
উপাধিধারী অনেক ভাশলী দৃষ্ট হয়। জ্যামার অস্থমান, এই তিন মতই সত্য। করেরা ও 
এখমতঃ বৈ্জ ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধ হই! জাতিচ্যুত হওয়ার দরুন শেষে তাখুলীদের 
সঙ্গে মিশিক্প! গিয্াছিলেন। সাভারের হুরিস্চন্্র রা্গারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল, 
(২৮০ পৃ ব্য )। 
মেদিনীপুরের ন্ঠতম ইতিহাস-লেখক টৈলোকানাধ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের 
বিশ্ব ইতিহাস দিয়াছেন । এই রাহ্গবংশ ১২৭৩ শ্ঃ "নদ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ "মধ পর্যন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে ২৯ পুরুষ রাঙ্গন্ধ করিয়াছেন । 
ইহাদের প্রথম রাঙ্গা গন্ধ ১২৭৩ পু সনদে এতদ্েশের শাসনকর্ত-্বরূপ জগন্াথ দেষের 
নাভিকুগুস্থিত চন্দন দ্বার! খুরদার রান্জা কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং 
ইহার বংশরধরগণ প্রীচন্দন” উপারধি-লাহ্ছিত। 
রাজ! গন্ধব-ীচন্দন পালের পুত্র নারারবল্লভ-ভ্রীন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান, ঁ 
নাযলাহণগড় নামে অন্ভিহিত হইয়াছে। রাঙ্গা! গন্ধ ব্রদ্মানী দেবীকে প্রতিটিত করেন। 
উ্লোক্যাবাবু লিখিস্থাছেন, “যে দিন ভগবতী তরঙ্গাণী মন্দিরে 
ইন পরতিষ্ঠত হন, সেদিন অন্দিরাভান্তরে যে গ্ৃত-্রদীপ জলিয়াছিল 
৬২৯ বৎসর সেই দ্বীপ সমভাবে জলি আলো! দান করিয়াছে, 
টি নির্বাশিত হয় নাই" হি 2৮ 
টু সেই | দীপা 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__মেদিনীপুর ১১০৫ 


রাজ! নারায়ণবল্পত-ভ্ীচন্দন পাল ১২৯৬ শুঃ অন্ধে রাজা হন। ভার সমন্ধে এবং 
পূর্ব হইতে দন্াদের ভয়ে পুরীর যাত্রীর! পথে যাতাস্বাত করিতে পারিত না। রাঙ্গার 
'অন্ছচরদিগকে হত্যা করিহা তাহার ধনরছ্ছ লুষ্ঠটন করিতেও ইহারা 
লাই শালার ইন ছিধা বোধ করিত না। একদা এক সা বং সি পুর ও 
সহচরগণ পরিবৃত হয! পুরীর পথে যাইতেছিলেন, দন্থ্যর1 সেই 
সন্তাস্ত লোকটিকে হত্যা করির! তাহার সম্পান্ত লু্ঠন করিয়া লইন্বা গেল। তাহার সাধ্বী 
পদ্দী স্বামীর চিতানলে শান্মবিদঙ্জ্ন করিপেন। এই ছুঃসংবাদ পাই! নারারণব্পাভ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় তিনি দগ্যাদল দমিত করিবেন, নতুবা রাজ্াত্যাগ করিয়া! সন্্াসী 
হইবেন। তিনি ৩** বিখা জমি ব্যাপিরা এক বৃহৎ প্গিখ! খনন করিথ! গড়খাই প্রস্তুত 
করিলেন এবং দী প্রাসাদ সমতা দুদ করিলেন। তিনি দৃঢহ্তে দনজাদল দমনে নিষু 
হই! তাহাদিগকে এন্ধপ ভাবে নিরত্ত করিলেন যে, ঈন্হাদলপতি সয়ং যাচিয়া আসিয়া 
"াত্মসমপরপুর্বক হার গৈশ্যদল-দু্ হইল। 
নারাধণব্মভের পুত্র দেবীঝননভ-্চন্দন পাল ১৬ বৎসর রান করেন এবং তৎপরে 
অন্ত করেক জন নৃপতির পরে শ্রামব্লভ-ভীচন্দধন পাল ৬৮ বৎসর রাঙ্ত্ব করিয়াছিলেন। 
বা দীন দীর্ঘ জীবনে নেক সদ্ঠান কবি ইনি যশঙথী হইঘাছিগেন। 
পাল-১০১২১৯২৯ পৃঃ ইহার শুক বিস্বাধরের নামে খাত বিষ্ভাধর দীষি ও শরশদ্ষা 
রাজা খাদবঞঠন পাল দীঘি বিশেষরূপে উল্লেখযোগা | শরশদধা দীদি দৈথে এক মাইলের 
মাড়ি হুপতান-১৯১৬১৯৯ অধিক, প্রন্থেও তনগ্ুরূপ; কথিত ন্দাছে দিনাজপুরের এসিদ্ধ 
মহীপাল দীঘি পেক্ষাও্ড এই দীঘি বৃহতরর। সাঙ্গাহান বাদসাহ 
একদা ( সমাট্‌ হইবার পুর্বে ) নারাহণগড়ের পথে ৰাইতেছিলেন। খ্ঠামবাণভ বাঙ্জপুরীর 
বার বঞ্ধ করিয়া কৌশলে নদীর জলের পহ্ঃগ্রণালী খুলি! দিয়া সাঙ্গাহানের পা সবর 
করিযাছিলেন। সাল্গাহান বিশালকায় হন্তীদের দ্বারাও নারায়ণগঞ্জের নরক্ষিত লৌহকবাট 
ভাঙ্গিতে পারেন নাই। ক্মশেষে শ্তামব্নত জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া করযোড়ে য্রাট- 
কুমারের সপগুখীন হইয়া বলিলেন : *মহারাষট্ার৷ কবপনাক গাঙগ্যে প্রবেশ করিতে না! 
পারে এবং দ্র পথে উৎপাত করিতে না পারে_আমি তাহার কিূপ সবাবন্া 
করিয়াছি তাহ! হুরকে দেখাইবার জন এইনপ ব্যবহার করিয়াছি, 
জা মুহনধহ- আ্সাপনি ব্দাষায় মা্জনা করিবেন।* সাঙ্াহান সাক্ষাৎ সন্ধে 
শন পাল মাড়ি লতান হার ব্যবস্থা, সৌর, বল, বিক্রম ও রপকৌপলের দৃ্টান্ত 
স২৮ত ক) গল পাই অভান্ত শীত হইলেন এবং ঠাহাকে "মাড়ি ুলতান” 
2 উপাধি দিলেন। এই উপানির অর্থ থে প্রহথ।* শামবলের 
সনেছা বংশধর সধুসথদনবভ-উচন্দন পাল মাড়ি ুলঙান বর্ীদের দ্বারা 
ন্‌ অতান্ত উৎীডিত হইয়া ছিলেন, তাহার রান্ন্ব কাল ১৫ বংসর। 
পরবর্তী রাগ! পরীকতের রাজন্কালও নানা বিফবনাঘুকত , একদিকে ব্গীদের অত্যাচার, 
১৩৯ 


চে 
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নবাৰ ও ইংরেক্ষ টৈন্তদের রসদ-সংএহ, দন্াকিগের ক্রমাগত, নিরীহ গৃহস্থদিগকে উৎ্লীড়ন, 
অন্তদিকে ৭৯এর মবস্তর_ প্রকৃতি উপভ্রবে দেশবাসীর! নারাণগ়্ ছাড়িয়া চলিষা ঝাইতে লাগিল। 
সশীর্থ ২১টি বৎসর রাল্ছান্তোগ অগবা ছুতোগ কৃগিয়া রা পরীক্ষিত পরলোক-গযন করেন । 

এই দেশে মুসলমান অধিকারের শতি্ঠা-কাল ১৫৯৮ ধরা ঝাইতে পানে । তৎপুর্ে 
ছিঞ্গলীতে ভাজ খা একটি ক্ষত দুসলমান বাঙ্ছা স্থাপন করিফাছিলেন । উত্তরকাঁলে প্রতাপাদিতা 
হিজ্গণীর ধিক্কার নূসলফানদিগের নিট হইতে কাড়ি! লইাছিলেন। নান গ্র্ছভাগে 
দেখাইযাছি, উদ্ি্থ। এক সমদ্ধে মোগলদের বিকু্ধে পাঠানের বড় ন্তুতম কে্রস্থান 
হই! ধীড়াইয়াছিপ। দ্বাউদ খা যোগণনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উড়্িষ্যার দ্বব)1হত অধিকার 
শাইয়াছিলেন, কিন্ধ রুষ্ট ঠাথাকে কোন দিনই সিংহাসলে স্থাগ্িভাবে বলিতে দেয় নাই। 
গরাতাপাদিতোর পর বলভত্র দ্বাস নামক এক ব্যন্ডি হিঞ্পীর মওলাধিকানী হইঘছিলেন। 
গোপীএাজবযত দাস কৃত »লিকানন্দের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলভদ্র রাঙ্জঝাঙগশ্বরের যত 
কাকজমকে থাকিতেন_“হিঙ্গলী মণ্ডগে নাহি হেন ভাগাবান্"__ইহার কন্কা। ইচ্ছা-দেবীতক, 
লাহিঝ। নামক স্থানের রাজ! অচযৃতানন্দের পুত্র রপিকানন্দ মুস্তারি বিধাহ করেন। ঝপিকানন্দ, 
স্থাযানন্দের শিশ্/ হইথা সমন্ত উড়িম্থা-মওডলে চৈতন্ধস্্ প্রচার কৰেন। রসিকানন্দ ১৫৯৯ খুঃ 
হই ১৯৭২ ৭ুঃ বন্ধ শধ্ন্ত বিস্তঘান ছিলেন । এই সময়ে হিজলীর শাসনকণ্তাী এবং এখান 
ঝাছ্িণ্বশ এই কবেক জলে শাম শামরা পাইস্থাছি -_বিভীষণ দাস ( পঞ্জনা দাসের 
পুজ ) ১৫৮৪ 5 বিভীষণের পুত্র ভীষলেন মহাপাহ, বলভদ্র দাস ও সন|শিব দাস, সলিগ 
খা (১৬০৯ তং) পাঠানফিগের সময্ধে নানাজপ রাঙ্গনৈতিক বিগবে হিঙ্গলী ছিনসবিদ্ছিনন 
হইথাছিল। 

তোদড মর কর্তৃক রাইট বিভাগের পর সাগগাহান পুনরাছ্জ এই অঞ্চলের বিভাগ কণিঝা- 
ছিলেন।  দগধারে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার, 
সুকুরি। সঞ্চার মালঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার নন্গগত কর! হইয়াছিল এ সমর 
ছি্জলী হব! উড়ি্! হইতে স্ব করা হু এবং উহ! বাঙ্গলার ক্ষ হয ১৬৫৮ খহ 

নন সুলতান হ্্জ। সথবা-বাঙ্গলাকে নৃতলক্ূপ বিভাগ করেন; তিনি তোগর যল্লের কৃত, 
যাহ ১১ সকার সহিত হণ ৫ বালে ছুট এবং নব র্‌ 
মিলাইস। সবা-বাঙ্গলাকে ৩৪ সরকাঁরে-_-১৩৫+ মহালে বিভক্ত, কারছাছিং 


৮ টানে লেখক জেলাকে সেবিনীপুর জেলা সহ সং করি 
বমালের অন্তর বি অন্ত 


বন্ধের প্রাদেশিক ইতিহাস-__মেদিনীপুর ১১০৭ 
প্রাচীন কান্িগুলির কোন ছাযা-চিত্র ছেওয়! হব নাই, কমর! সূলতঃ ঠাহার ইতিহাস 
অবগধন করিহ কথেকটি কথার উল্লেখ করিব 

(0) ব্গভীমার ন্দির-_কণিত ব্যাছে এই মন্দির ও বিএহ সৈমিনী্ ভারতোক্ত মযুরধরজের 
বংশীয় গরুড়পব্গ স্থাপিত করেন, কিন্তু উহ! একটি গল মাত্র । মনে হয় মন্দিরটি পূর্ব্বকালে 
কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবতী কোন ছিন্ন রাঙ্ছা উহা হিন্দুভাবাপন্ন করিছ্াছেন। বর্গভীমার 
ুষ্ধি উগ্রতারার মত। মন্দিরটি ৮ কুট উচ্চ এবং পূর্ব শিলনৈপুণাপূর্ণ। এই উদ্চতা 
ছাড়! ইহার বনিষধাদ ত্রিশ ফুট উদচ। (২) ব্নাগড়__ন্ভিত্তর গড়ের পরিমাণ ৪,৮২,৫*৮ 
বর্গ কট, ইহার চতুঃশার্খের প্রত্যেক দিকে ++" ফুট দীর্ঘ পরিখা । বাহির গড়ের পরিখা 
প্রত্যোক দিকে ১৪** শত ছুট। (৩) মহিষাধলের ঝামী জানবী-দেবীর নবরদ্থ মন্দির 
(৯৭৮৮ খু), রামঙ্গিউর মন্দির, রানী ইল্জানীদেবীর রাসমণ্ডপ, পিংহ্বাহিনী দেবী প্রস্থৃতি। 
6) দোরো। পরগনা মাধব, সাগরমাধৰ ও লীলমাধব_নীল প্রস্তরের ক্মতি প্রাচীন বৌদ্ধ- 
সুগের মৃদ্ধি__চমৎক্কার শিক্প-নিদর্শন। (৫) ঝাকড়ার দীদি__বড় দীখিটি নাই, ছোট দী্দিটি 
আছে-_এই ছোট দীঘির এক পারে ঠীড়াইলে অপর পারের মানুষ লিলিপুটফের মত ছোট 
দেখাফ। ছোট নীঘি যদি এই হয়, বড়টি কিরূপ ছিল, তাহ! জন্ুযান করা বাহ। সন্ত? 
বৌদ্ধ যুগে এই দীর্িগুলি খাত হইয়াছিল। (৯) গোপ-গিরিতে ঘে সকল কীন্রিচিহ ক্মাছে, 
তাহা মহাভারতের বিরাট রাজা সঙ্গে জড়িত করিয়া নেক উপকথ| তদ্দেশে প্রচলিত 
করা হইগ্াছে। রামপাপের সামন্ত-চক্রের অন্ততম বিরাট গুহ (একাদশ শতান্ধী ) 
করুক এ সকল নিশ্টিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুদান করেন। (+) কর্ণগড়__ 
গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহা ছাড়! বৌদ্ধযুগের বছ ভগ সি ও সন্দিরাদির কথ! 
মেদিনীপুরের ইতিহাপ-লেখকের! উল্লেখ করিগাছেন। এখানে তাহার বিজ্ৃত বিবরণ 
দেওয়া অসম্ভব । 

এই ক্ষ সন্ধর্ডের নেক কথাই সামি যোগেশচ্্র বঙ্গ ও হৈলোকানাঘ পাল 
মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সদ্গলন করিরাছি। মেফিনীপুর কানীরাম দাস € তাহার আাতাঞচের 
কম্ম-কষত্র। কবিকমণ মুুন্দরামের উপ্তী লিখিবার স্থান, মহাপ্রভুর পদা্গ-পৃত, অশোকের 
স্তি-বিজড়ি, চীনপরধাটক বোহিখসথ, প্রসিদ্ধ প্রীক্দৃত প্রতি বহু গণামাক্জ বাক্রির 
স্বকতিসংরি্ট। ইদানীংকালে দিখিঙ্ী পণডিতাএগপ্য সৃতাষর ও দয়ার সাগর বিদ্বাসাগচ্র 
 জন্মতুদি_ স্তরাং এই স্থান বাঙালীর যদ়কে সহজেই দ্মাকধণ করে। 


১১৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বন-বিষুপুর ক 

সপ্রদশ ও স্টপ শতান্ীতে বাঙ্গলা সমা্ছে বন-বিফুঃপুর রাজবংশ একটা! নুস্তন জীবন ও 
প্রেরণা শানিযান্িল-_-এই নাটটাপালার প্রশ্থান নাক ঝা! বীর হান্দির নুতন জীবন পাই 
বঙ্গের সামাঙ্গিক জীবনে এক্ষটা নৃততন জীবনের প্রেরণ! দিযাছিলেন। বন-বিদুপপুতকে কেন 
করিধা ছই শতান্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য এ সমাঞ্জ নূতন ভাবে গড়িয়া! উঠ্িাছিল, এবং 
এদেশের শিক্ষদীক্ষার যে ছিদবর সল্তে্ নিকু নিবু হই জলিতেছিল, তাহ! কিছৎকালের জন 
বিছপুরের রাজবংশ একটু উদ্ধাইঘা দি প্রোক্ছল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্সমরা এজন 
-বিফুপুরের ইতিহাসটি এই পরিশি্ে সংক্ষেপে সুডিযা ছিলাষ | 

যহাভারভের সহনে কৃমি বা মনি সমুস্ের উপালে বিদ্তমান ছিল বলি! মনে হয় 
ফরিদপুর, নবী, ঘশোহুর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪-পরগন যখন, সমুতগর্ভে ছিল, তখনও 
বোধ হয় যায়কৃশি মাখা জ্ঞাগাইকা দ্ধিল। এই দেশের প্রাচীন মক্ষিরের গাত্রে পাথরে ও. 
ইটের উপরে বছ রণক্রীক ছবি উৎকীর্ণ ফেখ! ঝা, গাহাতেও মনে হয সমুদ্র এক সমযকে 
এদেশের ক্মতি নিকটব্ী ছিল। জনক্তিও এই সংস্কারের জুকুল। 

শষ্টপুর্ব তৃতীক শত্ানখীতে ন্মশোক্: কলিগ জন্চ করেন_ সম্ভবতঃ কলিঙ্দের একাংশ 
তখন ময়াুমি ছিল। মালবৰ দেশের হাক চক্রবপ্ী গুষার পঞ্চঘ শতাবসীতে হলনহৃমি ন্সাক্রমণ, 
করিষাছিলেন। শ্ন্থুনিযা লিশি হইতে এই তত্ব দ্াবিক্ৃত হুইযাছে। কর্ণনবর্শের রাজা! 
শশান্ক রাড় দেশের দ্যাধিপত্য লান্ত কৰেন (নম শতান্বী), তখন সান্ভবতঃ মল্লহৃমি 
রাচের অন্ত ছিল । 

মন্পরাজবংপের ন্াক্িপুকুষের নাথ ন্দাদ্িকল | ব্যাদিমন্স দ্দাদিশুরের মত নাম। হয়ত 
যখন বংশাবলী রচিত হয়,_-তখন বংশের স্ানিপুকুষের নাম হারাই গিনকাছিল, শেষে এরূপ 
একটা উপান্ধি কিবা কুলজ্ি শাত্ে গোজামিল দেওয়। হইয়া থাকিবে । ব্মাদিমম বাণ্দিষের 
রা শৈশবে পালিত হন-_কিন্ধ জনি ক্ষত্বিদ ছিলেন, _রাজপরিষারে এইবূপ (কিংবদন্তী; এই 
ন্মাদিমঘের নাম “ঝখুনাথ” বলিয়া রাজবংশের কুলক্ছিতে উল্লিখিত ছে এবং তিনি ক্ত্রির- 
বংশের চত্রকুষারী নামী কক্রাকে বিবাহ করেন, কুপক্দি-লেখক এ সংবাদ নিতেও ভুলেন নাই। 
কথিত আছে, কদাদিমায ৯৯ গুনে মযরাঙজা দ্বাপন করেন । রাঙ্গ-শ্ীর লেখক এতটা ঠাট 
বঙ্গ রাখিয়াছেন বে, উহাতে কোন তই ঝা পড়ে লাই। ইহাতে সপ্তম শতাব্দী হইতে 


জজ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিফুঃপুর ১১০৯ 


নাই। তালিকাটি ক্সামি এখানে উদ্ধত করিতেছি) স্া্গাদের নান ও ক্মভিষেকের সময় 
ইহাতে দেওয়া হইল। 


দি সন (মুনা) ০৯৪ বা ১ আগ বর ৭,৯৭৫ আঃ) বে ২২০ কি হা ১১) 
ইমা ১১২) কানু 54২0 গাব ঘর শষ ৭5৫ কক হর ১৯4 করণ 


সনাতন মর ৮২৮ খা মর ৮৪১ ছুরন মত ৮৯৪) মাবৰ বর ৯০৯) জগসজাখ বর ৯১৯ বিরাট মূ 
স্ 


ন্দর যম ১২৯ কুমুব নল ১০৪০। কুক মর ১,৭৯। জপ মজ (২)১,৮৪। একা হর ১০১) পরাগ ময় 
১১২) লিপ মন ১১১ হম মর ১১২৯। বনমালী বল ১১৪৭। ষজ 
আয বল ১১৮৫। গোবিল মন ১২০৯) আন মর ১5৮,) কতা বর ১২৮ 
৮১৯) সপ) কাছ বন (২8) ॥ শুর বর (বহ) 
৯৮০৭) কজন ঘজ (২8) ১৯২৮। উদ্চ হা ১৯৮৭। ক্র জরা ১৯৯, 

॥ ছাড়ি ষ ১৫৩৯। বীরন্থাবি্ ২, খাড়ি ছান্বির 
॥ ছ্ধন নিহে (০৫) ১৯৮২। বথুনাখ লিগ (২) ১৭৮: 
দি ১৭/৮-১৮০২। 

চৈতজ্ত সিংহ পরাস্ত মনন-রাজ্ারা! ১১৯৮ বৎপর রান্গন্ছ করিয়াছিলেন চৈতরা সিংহ এই 
তালিকার ৫৯ সংখাক নৃপতি। এই দীর্ঘকাল পথান্ত ধাহারা রাজদ্ব করিয়াছিলেন_-ঠাহাদের 
কুলপঞ্জী অবহ্াই রাজগৃহে রক্ষিত ছিল, স্বতরাং নাম সন্ধে গোল হইবার সম্ভাবনা আল 
তারিখও প্রত্যর-যোগা বলিয়াই মনে হত, কারণ দ্দাদি হুইতে শেষ পধ্যন্্ একই বংশের 
লোকেরাই শাসন করিষাছিলেন। ক্সধিকার যদি শর কোন বংশের হাতে যাইয়া পড়িত, 
তবে ধারা বিলুপ্ত হুইবার সঙ্ভাবনা থাকিত, এবং গৌক্সণমিল দিদ্বা বংশাবলী প্রাস্থাত 
করিবার প্রযোঙগগন হইত। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, এন্প ক্গুমান করাই সঙ্গত। কিন্ধ 
তথাপি দৃঃ হইবে বে, বীর হান্িরেঞ পর হইতে রাঙ্জারা ময্ন উপাধি ছাড়িয়া দিদ্বাছিলেন। 
খাড়ি হাদিরের ভ্রাতা রগুনাধের সময় হইতে সমস্ত ঝাজাই “সিংহ* উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এত দীর্ঘকাল যে 'মন্'-উপার্ধি বংশগত, ছিল, তাহা সহ্স! ঠাহারা ছাড়িলেন কেন 
নবাবের! এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রতায়দোগা নহে । ইসা খা যেভাবে দিলীগর 
হইতে মসনদশালি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিষা ন্বীর গৌরব বাড়াই চাহিয়াছিলেন, 
মল্প-রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দত্ত উপাধি বলিহা প্রা করিয়াছেন। এইরূপ 
অন্যান করার কারণ ন্মাছে। প্ররুত পক্ষে উপাদিটি রাঙ্গাদের সবকুত | উহা! জাতে 
উঠিবার উপাহ মাত, এবং স্বরুত্-উপাধি। বন্ধত: 'সিংহ* শঙ্ক এন্ড বহুল যে উহা! নবাব- 
দন্ত উপাধির মত শোনায় না। +মাণিক)* উপাধিটার বরং একটা গৌরব "মাছে । বৈষণব- 
ধরি মলঙ্গানী় রাঙ্জাদিগকে, প্রকৃত শিক্ষিত ও শসা করিদবাছিল-_-এ বিবদধে কোন সংশয় 
লাই। বৈফবদের প্রাবেই রাঙ্জারা এই “মল উপাধি ছাক়িছা দিষ্বাছিলেন-_-কেন ছাড়া 
ছিলেন তংসদদ্ধ প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ানে উপস্থিত হইতে পারেন । বগা রমেশচন্ 
ফর মহাশফ লিখিযাছেন, সক্ষরিয় সিংহ উপাধি-এহণের পূর্বে বিষের রাঙ্গারা বহু শতভাবী 


৪৮) জীবন মজ ১১৮) 
শব ম ০২৭৫) জপ সন 


১১১০ বৃহৎ বঙ্গ 


যাবত ক্যাপনাদিগকে “মা (প্নার্। উপাধি ) বলিযা পরিচন্ধ ফিতেন, এবং এখন পথ্যন্ত 
বেশে ইহাদিগক্ে “বাদী গাগা! খলিয়া জানে-__তাহা! ছাড়া স্থানীয় নানার প্রবাদ দ্বারা 
পরযাণিত হত থে বিকুপুরের রাচ্জারা বহুকাল স্বাদীন এবং ক্ষব্িধর্থী ছিলেন, তচ্জনতই 
সাহার! ক্ষতি্_কিন্ত ইহারা বংশগত ক্ষতির ছিলেন নাঁ। এ সমন্ধে বিফুলুরের রাজাদের 
ক্ষতের নে ছাবী, উদ্তর-পশ্চিমে পুত এবং ভধা-কখিত মৌলিক ক্ষতিকর পেই 
বী _ অর্থাৎ ইহার। বহু নুর গাঙ্াশাসন কগিঘা কতিধস্থী হইয়াছিলেন ।* 

এই ঝাঙ্গাদেক ভান এ বেনী হথাছিল বে, বহিঃশক্ররা ইহাদের লগে গাটিণা উঠিতে 
শারেন নাই। পাহাড়-বেক্িত বিছুপুত নি্গেকে নিজে রক্ষা করিয়াছে । বিুপুরে গা 
বাব (ক) ছিল এই বন্ধের এক একটি গভীর জলাপর্ণহুদ-বিশেধ। নৌকা লইয়া 
নানান্ধপ ড়া ইহাদের ্নিশ্থল জলরাশি হঃরহ ক্ান্দোলিত হইব থাকে । বাখের 
ক্গপ নিমে ছাডিরা কেওয়ার উপযোধা বাবস্থা ব্বাছে_ জলে কৃষিকাধ) ন্ুসম্প্ন হয়। 
কিন এই বাধের কল প্রবলবষেগে ছাড়িছা দিলে উপকুলবন্তী স্থানগুলি বঙ্সাবিখৌত হইয়া! 
ছা--বিপক্ষ সৈক্দিগকে এই বহতা শ্রোত তৃণের মত ভাসাইয়া লইঙ্গা যাইতে পাঁরে। 
ইহা বিচুপুরের মোষ অন্ত; শকটৈঞ্ক এই বান! ক্মতিক্রম করিও বছদিন পথ) এ 
গঞ্জের কিছুই করিতে পারে নাই। বিছুপুরের পুরে তিনটি বাধ ন্াছে__লালব1ধ, কুষথবধ 
এবং জামবাধ | পশ্চিমে বসুনাধাধ, কালিন্দীবান্থ এবং গণ্টনবাধ। নগরের যধাভাগে 
শোকাধাধ | শাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পা খুব উচ্চ সুক্মজও্াচীরের 
াবেটনী ছাঝ। তাহা বুদ্ধ করিছা বানা হইয়াছে, এবং ইহাই খাথে পরিণত হইয়াছে 
বাধগ্তলি খুখ বৃহৎ__ইহাঙ্দের একটি এক বর্গ যাইলের অষ্টাংশ ব্যাপক । পুরে এই বাধ- 
গুলির পাড়ে রাজ্গাদের মনোরম পৃশ্পোক্ষান ছিল, রাঙ্জার1 নানাদেশ হইতে পুষ্পতক দ্বানাইয়! 
ইাদের শোন্জা বন্ধন করিযস্বাছিলেন। ১৭৬ খুঃ শন্ধে প্রকাশিত কলিকাতার শাসনকর্তা 
হলএছেল সাহেবের বিবরনীতে লিখিত ক্মাছে : “কিন্ত এদেশের কৌগোলিক ্ববন্থানের বিধায় 
বিুপুর ভারতী বন্ানত ঝাঙ্গা হইতে সর্ধাপেক্ষা স্বাধীন রাঙ্গা, কারপ যে কোন সমস্থ 
থাঙগ। ইচ্ছা কপ্সিলে বাধের দুখ খুলিয়া দা বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন। ন্থুজ 
হাগসাহের রাছদ্ছের প্রারস্তে ভিনি বহু নবস্বালোহী পৈল্ত পাঠাইকা বিষুৎ্ুরের স্বাধীলত! হরণ 
করিত কুপন হইয়াছিলেন কিন বিদুপুরাণিপত্তি একটি হাধের দুখ খুলি দেওয়াতে মোগল 
পৈষক বিনষ্ট হইছাছিল-_তাহাদের একটিও জীবিত ছিল না। শব বিছুপুর অধিকার করিতে 
আর কেন চে বা সাহুসী হ্ব-লাই।-........হুতরাং এই রাঙ্জারা কখনই যোগলদিগের 


দীন হন নাই” মাঝে। মাঝে “নিলীশ্বরও বা ্গনীশ্বরো বা”__এই ভারতব্যালী প্রনাগের 
অই বৎসর ১৫,+**। কোন বৎসর 


চি 


৮ 


নি 


চু 


বন্ছের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিবুপুর ১১১১ 


অাক্ষিত মত পোনা। জগত্যঘ যেন একট! উত্প্ বরুতৃষি, বিকুপু্ তন্মধ্যে এবেলিসে্জ 
ত। হলওঞেল লাহেব লিশিগাছেন, *19। 1১৮015509০০ 8006 9015 ০৪11৮৮০৫80৪ 
আত চা, ০005৮ ৪২০৮১ এ জারজ 0650800515059180- 
0০৮৮90৬০৮ চ1ত 1৮৪ [এত »৪ জও)] ৪৪ 0005 17 ০6106 19 আগ 
10%70180,00665 09, 100র785 ৪ 91 ৩1 [গাও ৩৫ 100০৮ (0৮1898078 
11050০7951 1054005) 00 10111, 7095101১9400 8705), 

ইহার মম্মার্ঘ__"এই লাজ প্রাচীন হিন্দু শালন-ভছের সৌন্দ্যা, পৰিরাঙ্া, নিম- 
শুখল! এবং স্তায়পরতার একখানি লীবন্ত চির রহিত পিছে; এই দেশের যত আর কোথা 
তাহা নাই। প্রঙ্গাদের স্থানীনত! ও সম্পন্ধি এখানে শুরক্ষিত, তাহাতে হত্তক্ষে করিঝার 
সাধ্য ক্ষাথার। নাই। এখানে গোপনে মখবা প্রকান্তে দন্যানুত্তি কোথাও সংঘটিত 
হয না।” 

ফরানী পর্থটক এৰি ্েনেল লিখিকাছেন -_এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে নিগাপছ 
করিয়া রাশিযাছেন থে অধিবানীগের উ্জিতের নাধুধা এবং হকের দ্দানন। সেই ক্দাদিঞাল 
হইতে একভাবে চলি! পাসিহাছে। ভাহানের হস্ত কখনই নর-রন্তে' রক্ষিত হছ নাঁ। 
ইহাগ চারিগিত সবার এপ সুরক্ষিত বে, বাধ খুলিয়া দিলেই সমপ্ত দেশ ছুবিঝা 
যার। কতবার বাহিরে শত্রু এই ভাবে ধ্বংস পাইয়াছে ॥ ফলে আর কেহ ইহাঙ্গগিকে 
'আক্রমগ করিতে সাহসী হয় না।” 

বাহিরের লোক এদেশে মালিলে যেব্রপ ন্দাতিখ্য পাইত, সুরোপীর লেখকের এক্বাকে) 
তাহার অঙ্গজ এ্রপংসাঁ করিয়াছেন হলওষেল সাহেব লিখিঘাছেন। *কোন বিদেশী 
বাণিঙ্গা-বাবগারের প্রঝোজনে অথবা শুধু দেশ-রমপার্থ_বে সুহর্ধে বিস্ংপুরে প্রবেশ 
করেন, সেই মুহর্ঠে তিনি রাঙ্গ-ক্তিশি বলিষা গণ্য হন। সঞ্কাণী ঝরে তাহার শরীর- 
রক্ষী নিযুক্ত হঃ/_াহার চলাফেরা! প্রনৃতির যাহাতে হুবিধা হন্_প্রতিশদ্দে এই 
সকল লোক ভাহা। গম্পাবন করিতে শনি ই) প্রথম ক্ষীর দল কতক ছিন পরে 
ভাহাকে তদ্জপ ধিভীঙ একটি দলের নিকট লনদ্পণ করে-_এই ক্াবে এক দলের কব 
শেষ করার সময় পাক মহাপহকে ইহাদের বা/বহাগাদি স্্ধে নানান্ধপ প্রশ্ন কা 
হয। এবং ইহাদের ব্যাবহারে কোন ভরাট হন্ধ লাই, পরান কণ্থচারীর নিকট তঙ্গশ 
একখানি লিশিত সার্টিফিকেট দিতে হ। এই ভাবে ক্রমাগত এক দলের লর অপর 
দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাগের সর্ষদএ পর্ণাটন করেন। বে দিন বিপু ভিনি 
পদার্পণ কহেন, সেই দিন হইতে খরার কসাহাতাকি ও থাকিসার বাবস্থা সমন্তই ঝাজবাযে 
নির্দাহিত হই খাকে। তাহার সংক্গঃ অধ্যাকি বহুন এনৃতি আচ্গলঙ্জিক সমস্ত খরচ 
রাজা। দিয়া থাকেন। কোন পীড়া বা দৈব বাধা উপস্থিত না হইলে একস্থানে ত্ডিন 
দিনের বেলী থাকিলে স্বর পাকের নিচেই ব্যবস্থা নি্ষেই করিতে হ্। রাজ 
মন্যে যদি কে কোন জিনিষ ছারা, তবে ছে তাহ! কুড়াইহা পাসে তৎক্ষপাৎ 


চে 


১১১২ বৃহৎ বজ 


নিকটবর্তী গাছের উপর তাহা ঝুলাইসকা স্াখিযা চৌকিনারকে খবর দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ, 
প্রকার হইজে সর্ঝাত্র চোল শিটাইযা দি এ সাযগ্রীর স্বামীকে মণ করা! হয। 

ছলোপীর পরথাটকেরা বে প্রশংগা করিছাছেন,_তাহার বসতি কমঢা অংশ মাত্র উপরে 
উদ্ধত করিলাম। সে রাক্ছো ছুরি, ডাকাতি ছিল না_-সেখানকার সকল লোকই 
সুসান পৌনজন্ত এবং সরলতার বিএহ। এই রাম-রাজ) আবহমান কাল হইতে এই 
ভাবে চলিধা শাপিযাছিল বলিয়া বনে হু না। বীর হান্বির রাজা স্বঙং দজ্াাপতি ছিলেন 
এব ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্থান্ত যে জনসাধারণ রাজ! কর্তৃক উৎলীড়িত হুইয়। কষ্টে ঘাকিত, 
তাহা দেউলী-নিবাসী কুদচব্নভ চক্রবন্তী নামক এক্গ ত্রান্মশের সঙ্গে ভ্নিষাস ব্বাচাধোর 
কখোপকণনে প্রতীরমান হয় (প্রেমবিলাস ও ভক্তিরগ্থাকর অষ্টব্য)। বৈষঃবগণের 
প্রভাবেই এই দেশ হিন্দু ন্দাদর্শ রাজ্জো পরিণত হইহাছিল। সেই মার্শ সনাতন কাল 
হইতে হিন্দুশালিভ দেশে পালিত হইয়া! আসিফ্াছিল। য্যাগেস্ছেনিস, ফাহায়েন প্রস্থৃতি 
সমন বিদদেী প্াটক্ক এই বিষয়ে একই কথা বলিছা গিছাছেন। কপেক্ষাক্কত দ্াধুনিক 
সমছ্ে মার্কৌ পোংলো! ছিন্দুশাসিত এক দেশ দেখি! ( ১২৯৮-৯৯) লিখিয গিয়াছেন।__ 
শনধিবাসীদের অনেকে ঝণিক্‌ এবং সকলেই বিশ্বাসী ও রাঙ্জভব্ষ, ইহারা কোন কারণেই 
কখনও মিথ্যা কছেন না, এবং জগতে ইহাদের মত সাধু দ্বিতীয় কোন জাতি নাই। 
ইহার। মাংস আহার করেন না মন্থপান করেন না৷ এবং পরস্বীর প্রতি অন্থরাগী হন না__ 
ইহাদের জীবন সর্ধতোভাবে পবিস ।” 

বিুপুর সন্ধে ফরাসী এাবে রেনল (৯৮৮০ (৯5191) লিখিয়াছেন--স্ষে সকল 
সাঙ্গ পুণিবীর লীফক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে 
আই বি্ুপুরের কত তফাহ। এই রাঞ্জোর ভিত্তি শৃঙ্থলা। এবং স্বাভাবিক ধর্ধনীতি, 
যাহা! চিরকাল কক্ষ্ন। শ্ত্যাচানীদের রাজ্য বুহুদের মত উৎপন্প হই! বিলীন হয়. 
কিন্ক এইরূপ রাজ্যের ধ্বংস নাই।” * 

বিখুপুরের এই যুগ বৈফণবদের এবর্কিত। হলওয়েলের সম (১৭৬৫ পৃঃ) রাজধানী 
ও তৎসিকটে ০৯৮টি মন্দির ছিল। ইহাঙ্ের অনেকগুলিই বার হানদির ও তাঁহাদের, 
বংশধরদিগের ছার! গত ৩৫৮ বৎসরের মধ্যে রচিত । মহাপ্রদুর খপ্ম আাধুর্যোর সেক 
এই প্রেম ও হরাগপূ্ণ খাছ জনসাধারণকে শিল্পকলা দীক্ষিত করিয়াছিল--সেই 
এরা যে কি নকল ফলিগাছিল, তাহ! ষন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীক্মান হইবে । 


চু 


বজ্ের প্রাদেশিক ইতিহাস-__বনবিঝুঃপুর ১১১৩ 


বিনা হিার, বিনা প্রতিযোগিতার এক সুতোর গাথা! ফুপগুলি সত সঙবন্দাতির সমখে 
জীবনমাত্া নির্ধাহ করাকে গ্রাহাদের সামাঙ্দিক পরম লক্ষ্য বনে করিয়া নসিগথাছেন। 
কিন্তু পাশ্চান্ত শিক্ষা স্বার্থ উপ্রমুদদিতে ্পরকে ধ্বংস করিবার জন্ক স্পদ্ধীর খা হাতে 
করি দীড়াইছাছে। নদের রহ্ত এই যে, ক্যাসরা বিশে সংহারিমী-শক্ষি ক!লী- 
সুষধর পু্জক এবং প্রতীচা জগৎ ক্ষমার বার দিশ্ুর উপালক্ষ। 

বৈষ্ণব ধর্ম জগতকে কিরূপ পুণাময করিতে পারে, বন-বিফুপুর কয়েক শতান্দীর 
জন্ত সর্বসমক্ষে নেই চিত্র উদঘাটন করিম দেশ্াইয়াছে । 

এখানে বিপু রাজ্জোর একাটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। 

নাদিম সন্ধে নানারপ প্রবাদ ন্াচ্ছে। ইহার নাষ “রছুনাথ” এবং ইনি বুনগাবন- 
পরিহিত জ্নগরের ক্ষত্রিহ রাজবংশে (বাগ্ডেল পরিবারে ) জন্সগ্রহণ করেন । রগ ভুষগড় 
নামক জয়নগরের এক স্থানে ইহাদের রাঙ্গধানী ছিল। রাজ 
পিংহাসনচন্ত হই সরীক পুরীধাষে যাত্রা করেন, পদিমগ্যে 
লৌগ্রামে পূর্ণগ্ভী শগ্তীর ভার মনোহর পঞ্চানন নামক এক ঝআঙ্ছণকে 
দি ও ভগীরধ গুহ নামক এক কাযন্থের হতে শ্বীয 'ছরশঙ্কর' খা নমপূণ করি বং তীর্ঘ- 
দশনে চলি! খান। রাঙ্গা তথানর বিছ্মচিক! রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। এদিকে একটি পুত্র 
জগ্সিবার পরেই ঝাঁমী পরলোক-গমন করেন । নিনাশর্ পুত্রকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, 
এবং জনৈক বাণ্দিজাতীক স্লবীর ইহাকে মাযক্রীড়ায় হুনক্ষ করে। ঝাঙ্গলার নানাস্থানে 
প্রচলিত গর্পের কথ ইহার কাহিনীতে বাদ শড়ে নাই। নিড্রিত বালকের ( রছুনাখ ) 
ষন্তকে একটা বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করি ইহাকে রৌগ্রে ছাস্থা দান করিয়াছিল। 
ুতরাং ইনি যে রাজা হইবেন, তাহ! সকলেই তবিষাত্থামী করিতে লাগিগ। হার সুষ্ি 
আুদরশন ছিল এবং সেই লময়ে উ্ অঞ্চলে য়বিষ্থা় ইহার সমকক্ষ কেহ ছিল লা। প্রহাম- 
পুরের রাজ! নৃলিংহদেব ইহার গুণপনার পরিচছ্ পাইয়া ইহাকে লৌগ্রাম ও তৎসরিহিত 
ছুটি গমের অধিকার প্রদান করেন। প্রায়পুরের রাঙ্গা অপীন জটবিহবারের গাজা 
বিদ্রোহী হওয়াতে আদিম ( রঘুনাখ ) বিভ্রোহ-্মণে নিযুক্ত হইয়া বি্ী হন_তগাং 
রাগ সন্থষ্ট হওয়ার সেই রাজোর অধিকাএও ক্নিমজকে প্রদান কেন। পঞ্চানন আদিমললের 
সভাসন্‌ ও মর্রিরপে রাজা শাসনে সহাঞতা করিতেন । 

'আদিমল্লের পর তৎপুত্র ্ষম্ন ৭+৯ খুঃ নদে রাজ! হন। তাহার রাজ্োর প্রধান 
ঘটনা প্রহ্া়পুরের রাজার সঙ্গে বিবাদ | প্রহামগুঝের রাঙ্গা সেই ফলের সা ী 
ছিলেন এবং নদ ইহারই ্মাশ্রিত ছিলেন। কিন্তু ম্সরাজদর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দর্শনে 
ভীত ও ঈর্ধাতুর হু! নলিংহ বেব ( প্রছারপুরের রাঙ্গা) াহাকে দখাইয়া রাখবার জনতা 
বিবিধ ষড়ষর করিতে থাকেন । জমা প্রহরপুর আক্রমপপূর্বক ছর্দ অধিকার করেন। 
ঝা ও সাহার পরিষারবর্দ কানাই সরোবরে পরাণ বিশঞ্ছন করি অপমান ও লাহনা 


ব্যাধির বতিষেক-_ 
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হইতে নিঙ্তি পান। কানাই লঙবোষর এখনও বিদুমান। আর ্রহাগুরেই 'াহার 
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ঝলা্ধানী করেন। ক্রমেই এই রাক্গোর প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে । কিছুমল (৭৩৩- 
৭৪২ পৃঃ) ইন্দাস সবরাঙগানুক্ত করেন। ক্কাহুম্ (৭৫৭-৭৯৪ হু) ককৃতা! অধিকার করেন, 
শু (518-4৯৫. ুঃ) অঙুনা যেনিনীগুকের অন্ত বগড়ী পরগনা স্বী্ রাচ্ছোর 
মত করিধ। নানা যুদ্ধে বিযী হন। খাব (৮৪১ ৮৯৪ হু) অধুনা খাঙ্গপুর নামখেয 
'অঞ্চলটা জয় করিয়া স্বীয় নামানুসারে নগর স্থাপন করেন। 

জগত্মল্ল ( ৯৯৪-৯*৯৭ পৃঃ) রাঙ্গধানী বিুপুরে স্থাপিত কগয! মন্দির ও এ্রালাদে 
তবস্থান ছাই! ফেলেন এবং বিকুপুরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করি! তোলেন। শুষ্ঠপুরাণের 
লেখক রামাই পিত তাহার সয়ে বনঠমান ছিলেন বলি! কথিত কছে। 

রামযা় ( ১১৮৫-১২৮ খুঃ) ও শিবসি'হষল্ প্রকৃতি রাজ্জাকের সমর বিষঃপুরের ভী! 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে | জগত্মন সৈন্বদের শৃষ্ধলী। ছূর্গাদি লবপদ্ধতিতে নির্মাণ 
এবং সময়োপযোগী শত্বিষ্ঞা শিক্ষা দি! রাচ্ছোর সামঞিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং পিবমল্ল 
বিছুপুর-রাজসভা সংগীতবিষ্ার অন্তত প্রগান কেক্রে পরিগত করেন। 

খোকশ শতান্সীর যধ্যভাগ পযন্ত ম্রাঙ্গার! সম্পূর্ণ প্বাধীন ছিলেন । বাহিরের সহি 
স্াহাদের সধগ্ধ অনই ছিল। বার হাবিবের পিতা ধাড়িঘজ (১৫৩৯-১৪৪৭ হৃ$) সর্বপ্রথম 
বজগাধিপের 'নীনগক স্বীকার করেন । কিন্ত এই প্ধশীনন্থ নামে মাত্র ছিল। একটা রাগ 
দেওয়ার কথ! ছিল, কিন্ত ঝাঙ্গারা বন যাহা ইচ্ছা! দিতেন এবং কোন কোন সম কিছুই, 
দিতেন না। বীর হাদ্দির রাজপ্থ দেওয়া বদ্ধ করিঘাছিলেন। এমন ক্ষি এক সমর বঙ্গ- 
বিজয় করিবার ক্নাও ঠাহার মাথার ঢুক্ষিযাছিল। 

৪লশ সংখ্যক নৃপতি এই বীর হান্সির (১৫৮?-১৬২৭ খু: বৈষঃৰ ধর্মী গ্রহণ 
করিয়া থে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা সাও কুগুলে নুষ্তন বুলাঝান্‌ সণিগুণ 
সাল করিম দিয়াছিল। এই পুপ্তকের +৫২-৫৯ শৃষ্া় তৎসখ্ধে লবিপ্তার আলোচনা কর! 
হইয়াছে। 

বীর হান্মিরের সময় হইতে চৈতল-সিংহের (১৭৪৮-১৮৯২ দুই) ঝাজদ্ধ কাল পরাস্ত 
বিজু রাজধানী বৈধ ধর্ম-প্রচারের প্রধান কেক্রসথজূপ হইহাছল| বাঙলার শিল্প ও. 
স্থাপত্য-লঙ্গী বুধ রাজাদের বাহু আশ্রয় করিয়া সগৌগবে 
সাহেক থে বিষুঃুতর ও তহপান্তে ৩৬০টি মন্দিরের কথ! বলিষ্াছেন,। অনেকখুলিই 
১৮*০১৮৭২ সু অন্ধ মধ্যে বৈফৰ প্রভাবের ফলে স্থাপিত হুইঘাছিল। গৌডীয় বৈষঃয_ 
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প্রভাবে বিষ্ুপুরে এই শিখ প্র্গলিত হয় পূর্ণ ছুই শঙ্ান্নীকাল পর্যন্ত বিকুপুরের রা্গ- 
সনভাই বৈষচব শিক্ষাদীক্ষা্ত প্রধান কেুন্বকপ ছিল। 

গৌড় নৈষা ধরে দীক্ষিত হওয়ার পর বীর হানির “চৈতনত দাস নাম এহণ করিয়া 
কতকগুলি গীত বচনা করিয়াছিলেন? নরহরি চক্রবর্তী হার ভক্তিবগ্াকরে তাহাদের 
কেকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । ভিনি বৃন্দাবন ভীর্থের এভটা শরনথুত হইযাছিলেন বে, সেই 
ভীর্থ সংক্রান্ত কতকণ্লি নাম স্বীয় ক্বিকারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি বিষুঃগুরের 
করেকটি দীঘির সেইনপ নামকরণ করিহাছিলেন ষখা,_ক্ানিনদী, শ্াফকুণ রাধীকুণড 
এবং করেকাটি আমের দবাকা, যথুর। প্রভৃতি নাম দিরাছিলেন | নিবাস সচারথাকে হার 
রাঙ্দো চিরদিনের জনা রাখিবার জন্ত বিদুপুরের রঘুনাথ চক্রবপ্ঠার কল্কার সহিত তাহার বিবাহ, 
সংঘটন করিযাছিলেন। তিনি কুওঘান খ নামক সুসলমান সাধক নি্গ রাঙ্ছো বাস করিবার 
জন নিষধর জনি দিয্াছিলেন এবং বৈষ/ব ভক্ত বাব! চ্ছাউল মনোহর দাসের জন ( দীনমণি 
চক্জোদরের লেখক ) বঙ্ধলগঞ্জ ও সোলাসু্ধীতে ছইাট মঃ গ্রতিঠা করিয়াছিলেন । 

বীর হাদিরের পুত্র ধাড়ি হাত্িরকে সিংহাসনচাত করিয়া ঠাহার ভ্রাতা রঘুনাধ সিংহ 
রাজসিংহাপন অধিকার করেন (১৮২৬ খুঃ)। 

বরপিংহ দ্বিতী্ ন্সারাজেবের মত শ্দী বংশের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর ছিলেন 
(৫৮য খৃহ)। তিনি স্তাহার ভ্রাতা মাধব সিংঃকে বিব এযোগে হা করেন বপর 
ভ্রাতা ফতে সিংহ পলাইয়1 খাই! ঝারপুরে এক্টটি ক্ষুত্র রাঙ্জা স্কাশিত করেন। বীরসিংহ 
সাহার লিঙ্গ তিন পু্রকেও হত্যার আদেশ দি্াছিলেন, কিন্ত ছুই পুর হত্যার পর জহলাদের 
দগাগুশে দে পুত্র নিঙ্কৃতি পান। কিন্ত রাজাকে বানান হর যে, হার তিন কুষারকেই, 
হত্যা কর! হইথাছে। তিনি নেক ত্রদ্ধো্তর জমি দ্ছাস্মসাৎ করিষাছিলেন। এই নিঠুর 
ক্কার্যোর প্রতিবাদ করাতেই মাধবসিহহ প্রাণ দিনা প্রারশ্চি্জ করিয়াছিলেন। হার 
ছদাস্ত শাসনে কাহারও কথ! বলিধার লাখ্য ছিল না। প্রজ্ঞাদিগকে তিনি প্রাচীরের মধো 
গণি হত্যা! করিতেন। মালিরারার জমিদার মণিরাম বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি ষ্ঠাহাকে 
পরাভূত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিরাছিলেন। কথিত ন্দাছে বৃদ্ধ বলে যখন 
সিন া্কুমাওকে হত! করার দক হার ফনে ঘোর অন্থতাপ হইয়াছিল, তখন গাহার 
করচারীর! কি ্রার জো পুত রন সিংহকে গ্াহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাঙা 
শপাননদাশ্রতে অন্ভিষিক' করিযা জো পুরকে সিংহাসনে গ্রত্তিঠিত করিলেন । 'আাবাঞজেষের 
সঙ্গে বীগসিংহের এই স্থানে একটু তক্াৎ। রাজের াহার ছৃক্কতির জন্ত একদিনের 
জন্তও অনথতপ্ত হন, নাই। 

বছুনাধ সিংহ (দিীঙ্) োগললের পা সন কিসোহী শোভা সিংহ ও 

খাকে পরাস্ত কবেন। শোভা সিংহের কল্সাকে তিনি পাটরা্ী করেন এবং মৃত 
বহি ঝর পদ্দী লালবাইকে স্থীর প্রাসাকে লইয়া আহন। এই বমণী অনিন্দাননদরী। 
সংীতবিষগা় পারদ্দা ও মধু ছিলেন। নাজ ইহার হাতে সঙ! শাবি 
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হইর! পড়িলেন। এক বিশাল প্রাসান নিষ্া্ করাইয়া! তথা স্ঠাহার বাসস্থান নির্দেশপূর্ধধক, 
তাহার নামান্থসারে লাল-বাধ নাষে এক প্রকাও গীঘ্িক্! খনন করাইলেন। রাজ |দন- 
রাত লালবাইএর কাছে পতি খাক্সিতেন। যহাবৈধচবের বংশে জন্মগ্রহণ করিস! তিনি 
লালবাইএর পঙ্গে হুসপযানী খানা খাইতেন,_রাঙ্গাশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষের কোনও 
খোজ খবর লইতেন নাঃ মথীরাই রাঙ্গা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক 
সর্ধনাশের ব্যাপার টিল। লালবাই সরাঙজাকে ফু্সলমান খ্থ পরিগ্রহথ করিতে লীক্জালীড়ি 
করিতে লাগলেন, শুধু তাহাই নহে, কান শুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমস্ত বিষুঃপুরধাপীপিগকে 
মুনলঘান, হুইতে হুইবে__এই দ্ান্থার করিতে লাগিলেন। রাজ হার প্রগাড় কসক্তি 
সন্হেও এবংবিৰ সর্ধনাশকর প্রস্তাবে সন্মতি দান কগ্গিতে দিবা বোধ করিতে লাগিলোন এবং 
বিনবেঞ সহিত ইহার প্রত্তিষাৰ করিলেন। ফ্ুসলমানী রাজ্জাক হান্তের মুঠোর ভিতর 
পাইন্াছিল, সে তাহার নিঙ্গ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়! একটা অমোধ অন্তর ল্ধান করিল। রাজ 
ঘি তাহার প্রা্তাবে সন্ত না হন, তবে লে বিদ্ুপুর ছাড়িছ! চলি বাইবে। রা! নকুল 
চিন্তাসাগরে পাড়ি! কিংকর্ভব্যাবিসু় হইলেন এবং মধশেবে নুসলধানীর দ্ছান্থার রক্ষা! করিতে 
স্বন্ষত হুইলেন। বিজুপুরের স্মশানঘাটের নিকট নুতন মহলের পশ্চিমে এখনও পোঙ্জনগুল! 
ঝলিহা যে স্থানটি বিস্বমান, 'তধাযই রাঙ্গাপ্দ্ধ সকল নিমগ্্িত বাক্কির ব্সাহারের বিরাট 
ন্বাঝোঙগন হইতে লাগিল। ১৭৭২. কদন্বে বিছুপুরের শতসহুত্র লরলারী ক্াতদ্ধিতভাবে 
তথায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হুইল_সেই নিমগ্রণ ছিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে 
সানা সৃত্থা্গণে ছপ্ডিত কর! হইবে । 

এদিকে ঝান্দপরিবারে গগ্তভাবে ধড়ঘ্ চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও অহানাজ্জী 
শ্বঃত রাজার প্াথান মহীদিগন্চে লই পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিযাছিলেন। লালবাইএর 
তন্থাবধানে ফুসলমানী খানা পরিব্েণের ন্দাক্জো্ন হুইনেছিল| হঠাৎ, মহানাজ্জীর হস্ত- 
নিক্ষিণ্র এক বাগে রাঙ্গার বক্ষ বিদীর্ণ করি ফেলিল। লালবাইকে লৌহশৃ্খল পরাইয়! 
দিতে নিমজ্জিত করা হই্কাছিল। ১৯৯৮ পুঃ ন্দন্সে সেই দীঘি হইতে কতকগুলি 
সুপথানী ভোঙ্ছনপাতর ও একটা নরকদ্ধাল উদ্োলিত হইছিল । বিষের গুরদাহান-_ 
লালবাইএর ইহাই কি পরিণাম € শেষচিহ ?. 
... সহারাঞ্জী স্বামীকে হত্যা করিয়া াহারই চিতা প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর 
লাগবাইএর প্রাসাক ভাদিস। ুণবির্ণ কর! হইল। সাজা এ সহাযাজী বে স্থানে একজ 
 হইবাছিলেন, হা লোকে এখনও ছাই! খাকে | এই সজ্জীকে লোকে সপতিখাতিনী 


সভী” নব্য দিসাছিল। প্রন্গার কল্যাশার্ঘ এবং ধের জন্ত তিনি প্রাপত্রি্ পতিকে হত্যা 


করি গাহারই চিতা দ্ছাম্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ০৬১১১, 
৭) পা গস শা ছি সা 


চি 
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প্রজাও এই নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত | এএই নিম পালন কর! হয কিনা, 
তাহা লক্ষা করিবার জন্ত ভিনি ্দনেকগলি গুপ্চর নিমুঝ করিদ্বাছিলেন । এই জপের ব্যাপারটা 
বিষ্পুরে *গোপালসিথহের বেগার” নামে প্রলিদ্ধি লান্ত করিয়াছিল। চৈতন্ঞপিংহের দীর্ঘ 
বাঙ্ছনত্ব ( ১৭৪৮-১৮*২ ) কাল বর্গার হাজাম! ও তাহার পৌজ্র দাযোদরপিংহের বিদ্রোহ 
প্রভ্ুতিতে অপ সিম হা উঠছিল । কিন মরা ইহা রাজ সবদ্ধ মার কিছু লিশিৰ 
না, যেহেতু যোগল-রাজনধ পথান্ত এই ইতিাসের সীমা । চৈতঞ্চপিংগের সমরই রাজ নানা 
অংশে বিভক্ত ও ছুতিকষ সবার! লীড়িত হই! ইট ইপ্ডি' কোম্পানির করতলগত হয়| 
বুনাধসিংহের লময বিগুপুরের ক্দশেখ ভীবৃদ্ধি হইছাছিল। থে সাহাটি বাধের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধো পাচটিই রাজ! রুনা কর্তৃক নিশ্িত। তিনি 7২৮ ব্যান 
হল্পশ্বক্ের মন্দির স্থাশন করেন :_“বন্ুকরনবগণিচ্ছে যাংপকে 
ভ্রবীরসিংহেন। অভিঙলিতং দেবকুষং নিহিতং শিখপাদপঙ্যু" 
এই শিলালিলিমুকত মন্দিরটি রা হার শিতা। বীরগিংছের নামে উৎসর্গ করেন, বন-বিগ- 
পুরের ইতিহাস-লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ধ ৯২৮ যয্পানে রঘুনাথ ঝাক্জ! 
হন নাই। বন্ধ কর নব-০৯২৮ | ন্ের বামাগতি ধরিষা) | বীরঘনের রত ৮০৭ হইতে 
৮৪৫ যান । ব্মাধার মনে হয়-_বীরঘজই বীএসিংহ বলিয়া নিজ পর্চি দিহাছেন এবং 
ময়েখরের মন্দির বীরয-প্রতিনিত | দ্দপর পর যে সকল নন্দির নির্টিত হইছিল, 
তাহাদের ঘেগুলিতে তারিখ দেও! নাছ, তাহাদের সঙ্গে রাঙগপঞ্থীর তাতিখ মিলাইথা-_ 
কোন্‌ রাঙ্গ। কোন্‌ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন_সতাহা জান! যাইতে শারে। 
শামরাহের পঞ্চ মন্দির-_+ভাধাকুফুদে শশাবেকাধধুতে নব, জবীর- 
হানীর নবেশতুঙছর্দৌ নৃপঃ ভবখুনাথসিংহঃ 1” ময্লান্ধ ৯৪৮০ 
১০৪৯ তুই 
, গোড়-াঙ্গলা' মনির-_“ী্াধারফচুদে শ্াংগুরসান্কমে সৌধগ্ৃহং শকেইকে। 
ভ্ীবীরহথাশীরনরেশস্হ্দদৌ দুশঃ রঘুনাথসিংহ? ৯৮১ অনান্ষ ১৯৫৫ শু 
কালাটাদের মান্দির “ভীনরাধাক্কফসুদে শকে দ্বিরসাতযুত্রে নবরগ- 
মেতহ। প্রীবীরহানীরনশতমদদৌ নুপঃ ভীরুনাৎসিংহঃ।” 


সনেখর--১৬২২ খা: 


শামা) 


আড় বাজক।-১৯৫০ +:। 
৯৬১ মলা ১৯৫৪ খুঃ | 
লালজীর মন্দির-_“ভ্াধিকারফ-যুঙ্ধে শকেহন্থিরলাক্যু্তে' নবদথমেতং | মাাধিপঃ 
সে ভীরসুনাধসহ্দদৌ। নুশঃ উরমুতবীরসিংহঃ।* ৯৯৪ মালা 
শালনী--১৪৫৮ ২১ 


ভি 
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অঙ্দনগোশাল যন্দির__প্রাশাকুকঃপকপ্রাপ্তে সোষসপ্রান্গে শকে | কঘুনাথমন্থীনাথ- 
তনহন্জোতা শরণ ।. বীরসিংহনরেশন্ত ভীরবমানসংশহা। যহিষ্যাততি 
প্রো নবছং সনি ৪৮. ৯৭১ আমান ১০৬৫ শব 
মদনমোহন মন্দির__+বাধবরঙ্গেখু নন্দনপলাস্োজ ভতীতয়ে।  মললাঝে 
ফণিখাঞ্লীঘগণিতে ঘাসে শুচৌ নিশ্্লে। সৌৎং হন্দরর্রন্দিরমিদং 
সার্ধং  স্বচেতোহলিনা।  ী্্িনসিংহতুষিপতিন। . দত্তং, 
বিশুদ্ধাত্মন।” ১৮ মাঙ্ান্দ ১৯৯৪ খুঃ । 1 
রাধাহ্তাম অন্দির-_” জজগাদাকুষণ: 
উলাধাঙ্ামচ্্াজ্ঘী সরলিঙ্গতলে দিব্যাষেতৎ স্বশোভং মললান্মে বেদকালাখরৰিধু, 
গণিতে বাহুলে শৌমান্তাং গেহং লানাবিচিত্রবিমিতিগৃ়ং পৃঙ্ছিত- 
খ্াপি ছটৈ১ উচৈতক্জো! বৃলেন্্রঃ শুভকুতিনিপুন: সম্প্রযন্ছেৎ 
সভ্াযাম্‌।+ শকাঙ্গা ১৯৮*-০১৭৪৮ সঃ ৮ 
সাবানাধয মন্দির-_প্ডর উফ: 
যলজাঙ্গে গুণবেদখেন্দুগণিতে রাবিষ্গামাধবল্লীত্যে সৌধমিদং মুধাহগ্তবিমলং মাথে 
দদী. |ত্রিতং। জউমামহীমঠেষ্ গুণবিদেগাপালপিংসাম্মাছ- প্‌. 
ই্পতরমুক্তরফপিংহ্মহিবী উল চুজামণি। সন ১৮৪৩ সাল”. 
১১৪৩, মনা ৮১৭৩৭ খু 
সদ্দেখর ন্দির__বিষফুপুরের 5 ফাইল উত্তরে-একটি গুধগ্গাকতি চূড়াবিশিষ্ট-কোন 
শিলালিপি নাইি। উহ রাজ পৃ না কর ৬৪১ হাল্লঙ্ে _ ১৩৩৫ খুঃ কন্দে গঠিত হইয়াছিল | 
বিষুপুবে প্রচীন আনেক দেখিবার গিনিষ ক্দাছে ইহাদের মখো সর্বাপেক্ষা উল্লেখ 
খোগ্য বিখ্যাত দলমাদল (দালমদ্দন ) কামান। কেহ কেহ বলেন "ইহা পৃথিবীর মধ্যে 
সর্ধপে্ বড় কামান। ইহা লালবাধ হের ধারে অবহ্িত। কত খুপ চলি গিয়াছে, / 
ইহাতে এখনও মরিচ! ধরে নাই। ইহার শৈর্থা ১২ ছুট ৫২ ইঞ্চি। ইহার দুখ ১৯২ ইঞ্চি 
এবং ভিতরটা সর্ধাত্র ১৪২ ইঞ্চি। এই কামানের উপর ফারসীতে এই কথাটি উৎকী 
এক লক্ষ গচিশ টাকা (বোধ হ উহা সেই সময়কার নিরাশ ব 


মব্নগোলাল--১৬৯৫ 2 


মবনমোহন-_১৬৯৪ 


ঝাধাঙ্গাম_১২০৮%। 


আখাছাগব ১৭৩৭ খং। 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ভুলুয়া বা! নোয়াখালী ১১১৯ 


চতুদ্দস্প সলিতচছেদ, 
ভুলুয়! বা নোয়াখালী 


পূর্দে বিশাল ভিপুা-রাচ্ছোর নন্তর্গত বছ খপ্ত বেশ ছিল; চট্টগ্রাম, নোঝাখালী ও 
শহর শনেকাংশ ভরপুর বাজার শাসন করিতেন । এখন যে স্থানটি নোষাখালী জেলা, 
তাহার সকল অংশই যে সমু্র-জলে সঙ্গত হহছা মা! গাইছে, তাহা মনে হয় না। 
বরাহীমৃত্ঠি এই জেলারই কোন স্থানে পাওয়া গিষকাছিল; এখনও নানা স্থানে হরগৌরী ও 
বৌদি পাওয়া যাইতেছে-__সেই সকল দৃষ্ধি দেখিলে বনে হন না যে বিশস্থরপুর হইতেই 
এ দেশ জনপদে পরিপত হইনকাছে। বিশ্বস্ত হইন্তে বর্তমান বংশধর বতীন্্র চৌধুরী 
১৭ পুরুষ,_মাত্র ৫** বৎসরের কিছু উদ্ধকালের কথা; পঞ্চশ শতান্গীতে এই দেশ প্রথম 
(লোক-বসতিযুক্ত হইয়াছিল_-ইহা! বিশ্বস্ত নহে। এঁ সকল সুখি বহু গ্রাচীন) এবং 
এই দ্গেলায় কতকগুলি দীি-পুফরিলী ন্মাছে যাহার প্রাচীনন্ধ সন্ধে সংশয় নাই। হুরত 
(কোন সময়ে সবন্দগবলের হত এই স্থানের কক আংশ জপ নীচে গিযাছিল,_এই ভাবে 
লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে : কেহ কেহ কলেন, এই ছেলার প্রথম রাঙ্গা বিশবস্তঃ- 
শুর বঙ্গাধিপ ক্াদ্িশূরের বংশ । কমান কালে জাতীধ ফে সঞ্চল আন্দোলনের স্পট হইয়াছে, 
গাহার ফলে এই কথাটির উদ্ভব হইয্াছে। কারণ, এই বংশোস্তৰ লোকেরাও কিছু দন 
পরে প্রধাদটি কবগত ছিলেন না। হার! নোহাখালী 1টি গেজেটিহার সঙ্গলানের সম 
নিঙ্েদের যে বংশাধলী দিযািলেন__ভাহাতে লিখিত কাছে যে মিলার কাজা আদিশুরের 
নবম পুত বিশ্বস্তঃশৃত চট্টগ্রামে ভীথ দশলে জ্দাসিয়। বরাঠীমুদ্তি লাভ কগিয়া স্প্রাদেশে 
নোয়াখালীতে রহিয়া গেলেন এবং থাক রাঙ্গা স্থাপন কঠিলেন। শতরাং ইহারা খৈধিল 
রাঙ্গবংশ। গৌড়াধিপ আদিশুঞ্জের সমক্গালক লোকদের ৩৭ হইতে ৪* শগ্যারে বংশেঞ ধারা 
চলিতেছে,_কিন্ত এই নোয়াখালীর শৃর-বংশের শেব বংশধর ঠ্ঠাহাদের পূর্বপুরুষ আদিশৃর, 
হুইতে মাত্র ১৮শ পুরুষ | ইহার থে মিথিলাধিপের বংশ তাহা যেকুপ লোয়াখালী ডিট্রক্ট 
গেজেটিযাণে উল্লিখিত £ষ্ট হয়, সেইন্জপ অন্ধাক্ত এীতহণাস গণের ছবাগাও লিখিত হইয়াছে 
তীপ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে মৈ'ল ঝাজবংশ বলি উল্লিখিত হইয়াছে । 
্বগীজ কৈলাসচন্্র সিংহ মহাশঘও সাহার নাঙ্গষালা্ এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন: 
শন্দানিশুরের বংশধর বিস্তর শৃর নিখিল প্রদেশ শাগন কিতেছিলেন” ইত্যাদি ( াঙ্ছমালা, 
৩৯২ পৃঃ) আনননাধ রাহ মহাশয় তাহার 'বাছুঞ্া' নামক শুন্ডতকে (১৪৮ পৃঃ) 
লিশিধাছেন, "এই স্থলে যে ক্মাদিশৃরের কথা লিন্গত হইল, তিনি বঙ্গদেশের নুপতি জাদিশুরর 
নঞেন, ইনি মিথিলার ক্ষতি বলিয়া পরিচিত”. 

_ মিবিলার রাজবংশের তালিকা এইপ 
৯। মনিপুর ২1 বিশ্বস্ত ৩। গণপতি ভ। হরালন্দ বা £। বিদ্বান 
আ ৯। বিশ টাকুরতা ৭| রাস করণর ৮ হরিগাস ৯ কবিকীরিরশু 


১১২০ বৃহৎ বঙ্গ 


১১। ক্ষ্ণরাম ১১। ইন্দনারারণ চৌধুরী ১২।"নরোত্তম ১৩। রামরত্ঞন ১৪। গোপাল-, 
কষ, ১৫। নন্দকুমার ১৯] যতীন (বিস্বমান )। নবম সংখ্যক কাৰিকীরশুরের নম পু 
রাঙ্গা প্রমাদনারারণ রানের এশোত্র রাঙ্গেন্রনারায়ণের সঙ্গে মুসলমান জ্বমিদার ইছ! চৌধুত্রীর 
মে মুদ্ধ হইয়াছিল সেই এাসঙ্গে "চৌধুরীর লড়াই নামক পলীরীতিক! রচিত হইয়াছিল। উদ্ত 
রীত্তিকাখানি স্থলে স্থলে ক্দ্লীলভা-দোষে ছষ্ট গ্রাদাণিত হওয়াতে বিচারালয় হইতে তাহা! 
নিষিদ্ধ হইনা যায়| সম্প্রাতি বহু সন্ধানে দি গীতিকাটি আমি সংগ্রহ করিয়াছি এবং 
তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয প্রকাশ করিহাছেন ( পুর্াবঙ্গ-নীতিকা, তৃতীয় খণওঁ, দ্বিতী্ ভাগ, 
২৯৫-৩৭৮ পৃষ্ঠা আষ্টবা )। প্রাচীন রাজাদের অধঃশতনের সময তাহাদের রাজন কিরূপ 
নৈতিক নরককুণ্ডে পরিগত হয়--এই বীতিক1 তাহার জাঙ্গলামান নিদর্শন। তথাপি এই, 
রাতিক্কায় তাৎকালিক নোঘাখালী-সমাঙ্গের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইখ়াছে,_তাহ প্মীকির। 
ক্ললনামিতরিত একখানি এতিহাসিক পট | 
মিথিলাধিপততি শুররাক্জার! বঙ্গী রখুনন্দনের ব্যবস্থ। মাল্টা করেন নাই। সাদর 

বংশধরেরা এখনও বাচস্পতি মিশ্রের বাবস্থা অস্থসারেই দশক্রিযা করিয়া খাকেন। 'আআনলালাথ 
রাজ ষহাশঙ্ক লিঙগিপ্রাছেন, "এই. বংশের গুরুপুরোহিতের! সকলেই মৈধিল ত্রাঙ্ধণ বলিয়া! 
রিচ গেনপ ( বারভূঞা, ১৭। পৃঃ)। দুলুয়ার শৃরেরো! কারগকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
তাহার! প্রথমে বদীৰ কারস্থ ছিলেন না। তেলিহাটী ও লু! সম্পর্কে ঘটক কারিকায় 
উদ্চ হইয়াছে__ 

“গলা: পু্বতাগে চ কপূর পশ্চিমে । 

ইচ্ছামত দক্ষিণেসু বিশাখা তগত্বারে ॥ 

কায ক্র বৈনন্তাঃ (1) ভিল্নদেশনিবাসিনান্‌। 

সুু্া-তেলিহাটাযৌ। শুরাদিতী এরশত্তকৌ ৪” 


আমর! শুর-বংশের যে তালিক! দিছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ । উত্বরকালে রাজাদের 

জাতিগোরী এত বাড়িয়া গিযাছিল বে ১৭২৮ খুষ্টাঝে দুলু রাঙ্জ্য ১৪ অংশে বিভব 

হইথাছিল, তাং ইহারা শেখে ক্র কু জমিদার হই পড়িযাছিলেন। এক. ॥. 

বছ ভ্রাতা হওয়াতে এই তালিক! এক্সান্ত জটিল হুই। পড়িযাছে। ঢু 
নিট হইন্ছে যে বংশলতা পাইযাছি ভাহ গাহারই পুরপুকুষদের 

চিনির মরা "মালার | হিপ) চীন গু হইতে আনিতে ্ 


১, 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কুলুা বা! নোয়াখালী ১১২১ 


নৃপতির যোগা মধ্যাদার ভুনুযাতে প্রনুদ্ব করিতেছিলেন। দ্ুলুযার পুর্ব পুর্ব স্বামীরা 
বিপুরাদিপের ভিষেককালে সেই রাজগদরধারে সামস্তরান্দরূপে উপস্থিত হুইতেন। কিন্ত 
ূর্মভনারায়ণ উপস্থিত হুন নাই। পরস্ধ তিনি বলি পাঠান পরান্গবংশ মারিয়া তুমি উদ 
মাণিকা । আমিও দুলুহ-রাজ তুমি সমকক্ষ ৮” ( ঝাঞ্জমালা। ব্দমর খণ্ড ) 

জিপুরেশ্র উদযযাণিকা এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে জলি! উঠিলেন, কষিন্ধ নালা কারণে 
তিনি সামরিক অভিঘান করিয! লু নদাক্রমণ করিতে পারিষা উঠিলেন না। 'আঅমরমাণিকা 
বাজ হইঙাই দুলযা় পুনরাষ় দূত পাঠান, কিন হ্ভিনারারণের উত্তর এবার শর পরগল্ভ। 
পতদিপুরেবরের! আমার দ্বীন, আপনার গেই সিংহাসনে দাবী নাই।” এবার ন্মমরমাণিকা 
বার নিশ্চে থাকিতে পাগিলেন না। তিনি এবার স্বং ঠ্াহার চাঁি পুত্র সহ ৩৯,৮০৮ 
লৈল্প লইয়া! ভুলা রওন1 হইলেন। লঙ্গে রাঙ্ছার শ্রালক ছত্র-নাঙ্ছির এবং উদ্দির পিংহ- 
সরব নারাণ সেনাপতি হইয়া! চলিলেন। পথে রাজ! মহাপমারোহে কালীপুঞ্জ। করিয়া 
দুলুার দিকে অগ্রসর হুইলেন। এই সৈল্তের! লু! লুটপাট করিতে লাগিল। এদিকে 
সুলপাপতি ছর্মজনারারণ স্বন্ং মাত্র তিন শত অশ্বারোহী সৈন্ত লই! রণক্ষেত্র উপস্থিত 
হইলেন, তাহার অধিকাংশ নঙ্বারোহী ও পঙাতিক্ষ সৈক্ক পাঠান বংশী । ভ্রিপুরেরের সঙ্গে 
ইহার! টির! উঠিতে পারিল না । এই হুদ্ধে ক্মমরমাপিকা ছূ্নভনারারণ ভ্রমে এক তআদ্দাণ 
গেনাপত্তিকে গুলি ছ্বারা হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিন্জ করিয়াছিলেন। সলুহ! জ্থ করিম! আমর- 
মাণিকা বাক্লা হইয়া জরিপুরায় ফিরিয়া! ক্সাপিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টান্ধে তুপুহ! ত্রিপুরেশ্বরের 
সাম়াঙ্গোর অন্তর্গত হইযাছিল-কুলুযা্ধ বলরাম শৃর প্রাতিটটিত হইলেন। পেষ্ট বৎসরই 
'অমরমাণিকা যে বিশাল অযরদীঘি খনন আরম্ভ করাইস্বাছিলেন-_সেই কা্ণা সমাধ! করিবার 
আন্ত বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত কেশ হইতেই রাঙ্গারা মন্তুর পাঠাই! ত্রপুররাজ্জের দসানুগত্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ভুলুাধিপ বলরাম শূর এই উপলক্ষে এক হাঞ্জার মুর পাঠাইয়া 
ছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টান্মে তিন বৎসরে এই দীঘির খননকার্ধা সমা/ হইাছিল। ছ্ভি- 
নারাধণকে পরাস্ত করিয়া অমরমাণিকা বাক্লা দখল ক€েন__সেই সমঘে নর্থাৎ ১৫৭৮ খুনে 
ববাক্লা কন্দপরায় শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ুল্যার যুদ্ধের পর এই রাঙ্গা হইন্তে 
যীনি্। ও ধীদড়। এই ছইটি পরগনা স্বতন্ব হইঘা বা। তোদড় খল এই ভিন 
স্কানের বাব এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন, ভুলুষার রাঙন্ছ ১০১৩১,৪৮* দাঁ। 
জুমাদিয়া_-০,১২,+৮* দাম । দীদড়া-৯,২১,৩৮* দাম। 

বিশবনতরশূর হইতে ল্গণনাণিকা ৭ পুরুষ। কথিত ক্আছে বিখব্রশূর ১২১ খুষ্ান্দে 
পা রাঙ্গপাট স্থাপন করেন। লক্ষণমাণিক্যের বংশাধলী কৈলাসচ্্ সিংহ মহাশয় 
ভাহার রান্মঘালায় এইরূপ দিয়াছেন _১। বিষস্থর ২। গণপতি এ। স্ররানন্দ 
৪। দেখানন্দ ৫। কবিচন্্র | বান্গবন্ত ৭। লক্ষণধাণিকা। 

আমরা তিপুরার সুপরসিদ্ধ গর রঙগমালা হইতে দেখাইযাছি, ১৫৭৮ বৃঃ অব ্াক্লার 
রাঙ্গা কন্নারাহণ ্রিপুরেখর কণ্ঠুক বিদ্দিত হন, এবং তিনি বনু সাঙ্গ ছূ্জনারারণের 

১৪১ ৮ 


১১২২ বৃহৎ বঙ্গ 


সমসামরিক। কনদ্পনারাহণ বখন নুবক, তখন ছুরভিনারারণ বৃদ্ধ_-এনশ অন্যান করিবার কারণ 
আছে, লক্মণমাণিকোর সঙ্গে কনদপ-পুত রামচন্দ্রেরই সংঘর্ষ হইয়াছিল । স্থতরাং লক্ষণমাণিক্য 
৯০৭ খবতা্ বা তৎসন্সিহিত কোন সমর বিখ্যাত হইয়া উঠিবাছিলেন। ইনি ষগ ও পতুগীন 
দন্থাদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয্াছিলেন এবং ইহার বীরদ্ধের বিশেষ খ্যাতি শোনা! ষবাক্। 
কোন কারণে বাক্লাধিপতি কন্দপ্পরান্ধের পুত্র রাষচক্রের সঙ্গে লক্ষণমাণিক্যের যনোযালিল্ত 
খটয়াছিল। ভাহার ফলে লঙ্মণমাণিকাকে রামচস্্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা ) তি নিটুর 
ভাবে হত্যা করেন। * রাম$ক্জ্ কুলুঙ্ার রাজ্গাকে অতিশয় ক্মাদর ও সাগ্মান দেখাইয়া প্রীতির 
"মতিন করেন । সরল লক্পমািকা ঠাহার ব্যবহারে সুপ্ত হইসথা রামচন্দ্র রাজকীয় কোষ- 
(নৌকায় উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাক্লা-( চক্রদীপ ) নরেশ তাহাকে শ্রী রাঙগধানীতে 
আনিয়া তাহার সেনাপতি রামাই ঘাল (রামমোহন সিংহ-_উদ্দিরপুরনিবাসী কারস্থ) ও. 
অপরাপর লোক দ্বারা লোমহ্যণ বিশ্বাসথাতকতাপুর্র্বক হসংশভাবে হত্যা করেন। লঙষপ- 
মাণিকা স্ধু বীরাঞগপ্য ছিলেন না, তিনি জুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত সংস্কত 
নাটক “বিখ্যাত বিজ" যধা-যুগের বঙ্গের একখানি প্রসিদ্ধ এরন্থ। অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ-_ 
এই লাউকের বিবয়। কিত ক্মাছে রামচন্ছ শৃ্খলিত নমবনথা নিওকভাবে যে তালবৃক্ষের 
সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা! স্বীয় পৃষ্ঠের ন্মাঘাতে ধরাশায়ী করিধাছিলেন (র্পন্প- 
বাবুর চকর্বীপের ইতিহাপ আষ্টবা) এবং তিনি মুন্ধ কালে যে বপ্ম পরিতেন-__ভাহার ওজন 
এক মন ছিল। টং 

লক্মণমাণিকোর পুত্র বলরামশূরের কথা ক্মামরা! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 
ভ্িপুরের মরমাণিকোর ন্মাহ্গতা স্বীকার করিয়া শমর-দীঘিও খনন কালে মন্গুর পাঠাইয়া 
সাহাযা করিয়াছিলেন 

রাঙ্গা কু্রনারারণের পন্থী শশিসুখার শাসনকালে কুলুষা তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়? ইহা 
যোড়শ শতাব্দীর কথ|। তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি কু রাজ বিভক্ত হয়। এই ভাষে 
বালা কষ ক হুম্ানিগণের শানাবীন থাকিয়া ক্ষী্াণ হম । এখন এই বংশের থাহারা 
আছেন, হারা মধু গৃহস্থ মাত্র। লেই বীর প্রবর লাপথাপিক্যা-_খিনি 
ল্ করিয়া লানা যুদ্ধে স্বীয় বীরত্ব ও শৌধ্যবীর্া দেখাইথাছিলেন,_বে 
ঝা ছরণচনারায়ণ রপুরেশখর উদমাণিকা ও যরমাণিক্যকে সপা্ধিত 
সাহসিকতার পরিচয় দি্াছিলেন,_বে র 


ব টি 


নাছ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_ন্ুন্দরবন ১১২৩, 


এখন উহা সন্দীপ, সিদ্ধ, হাতিয়া প্রস্থৃতি ৪৮ট ্বীপের সমটাকৃত নোয়াখালী ছেলায় পরিণত 
হইয়াছে। বাবুপুরে এই বংশের রাঙ্জানের বিশাল কামানটি পড়িয়া! থাকি! ইহাদের পুর 
গৌরবের কথখি, পরিচয় দিতেছে এবং “চৌধুরীর লড়াই নামক পীগীতিকার ব্না 
রাঙ্গবংপের ব্মধঃপাতে যাওয়ার চিত্র গ্ামা-কজনান্ব সচ্জিত করিছ। ক্মামাদিগকে উপহার দিদা 
বুঝাইতেছে__কি কি দোদে রাঙ্গলগ্মী বিডলিত হইয়া চলিঙকা যান। 

ভুল হয়া" শব হইতে ভুনুনবা নামের উৎপস্তি হইয়াছে, একধপ গমগুজব পমীবৃদ্ধগণ স্তনাইয়! 
থাকেন, এগুলি নিতান্তই বাজে বলিয়া বোধ হস্ক। কোন প্রমাণ না পাইয়া একট! শন্ম হাতে 
পাইলেই ইহার! উহা! নিংড়াইযা যথাসাধ্য এতিহাসিক রস দোহন করিতে থাকেন__একূপ 
দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিস্বাছে। 


পঞ্খগদস্ণ পল্লিচেজাদ 
সুন্দরবন 


ছুতন্ববিদ্গণের মতে হুন্দরঘন অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে । 
কিন্তু ছুতন্ববিদ্গণের এই. "সপ্পাতির” নর্থ লক্ষ লক্ষ বংসর,_ন্তরাং এতিহাসিক 
আলোচনার সম ঠাহাদের মতামত ধ্ঠবোর মধ্যে নহে । 

এ পর্ধন্ত যতটা জান গিম্বাছে, তাহাতে মনে হয় স্থন্দরবন অঞ্চলের পশ্চিম দিক্টাই 
খুব প্রাচীন। এই খানেই স্থপ্রাচীন কপিল ভীর্থ। ডাহমণ্ড হারবার মহকুষার অন্তর 
মখুরাপুর খানার ব্দীন ২৯ নং লাট কদধণ-নীঘির পশ্চিষে রাধ-দীখির পশ্চি্ তীরে ভাটার 
সময় প্রা ১৮ ফুট মাঁটার নীচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দৃষ্ট হ-_তাহার ইট খুব বড় বড়, 
মধ্যযুগের ইটের স্থায়। সেখানে বহু স্বরৃহত দেব-বিগ্রহও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া 
শুনিযাছি। কোন প্রান্কৃতিক বিবে এ সকল স্থান টুবিহা যাওয়াতে তাহারা হুগর্ভে 
নিমহ্দিত হইছাছে। পূর্বোক্ত স্থান ছাড়া ন্দরবনের ত্রান্ত অঞ্চলেও এরূপ প্রাচীন 
ইটের নিদর্শন পাওয়া পিয়াছে। এ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের নূতন ব্মারও নেক সন্ধান পাকা যাইতে পারে। 

কলামায়ণের খালকাগ ত্রিচস্বারিংশ অধ্যায়ে আমও| নি্বঙ্গের লাম শ্রসাতল” বূপে 
দেখিতে পাই। মহাভারতে ( বনপর্য, ১১৪ দঃ) দৃষ্ হর, ঙ্জুন তীর্থবাত্ান বাহির হইয়া 

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিকাছিলেন। পল্মপুরা্জা বণিত, 

তি: আছে__এই সাগরসঙ্ম দ্ঞচলে শুষে নামক এক ঝাজ। প্রাচীন 
কালে রাজদ্ধ করিতেন । তাহার সভা ্মাগত রক্ষদীপন্থ দীপান্তী নগরীর রাজা গুণাকরের 
কতা, (তালধবজ নগরের রাজপুত্র নাধবের পদ্থী) কুলোচনা পুরুদ-বেশে "বীরষর” নাম ধারণ 


চু 


৯১২৪, বৃহৎ বঙ্গ 


পূর্বক ভীমনাদ নামক এক প্রকাঁও গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন ( পনগপুরাণ, ক্রিযাযোগসার, 
কম অধ্যার়)। কালিনাস সুর দিশিলন্প উপলক্ষে নি্বঙ্গের বে বিবরণ দিয্বাছেন, তাহাতে 
দেখা যার, এ সময় এ দেশেবা সিগণ ৌযুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন । 

পাল রাক্ন্ধ কালে, গোপাল দেবের রাজছ্ছের প্রথম ভাগেই এই লিমবন্দ তাহাদের 
ধখলে আপিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেবপালের ভাম্রলিশিতে দৃষ্ট হয় গোশাল-সাগর 
পরাস্ত অধিকার করিয়া "তাহার পর আর কোন ভূভাগ নাই'-_-এই জন্তই তাহার রণকু্ার- 
দিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই লাগর পন ধন্দিবী অগতই নি্বঙ্গের শেষ সীমাকে 
বুঝাইতেছে। গোপালের পুত্র ধশ্মপাল তাহার ৃতাদিগকে পর্যন্ত সাগরতীরে বগা হানের 
আবিধা প্র্গান করি। তাহাদের পুপ্যাঞ্জনের সহায়ক হইাছিলেন (গেবপালের নালল” 
তায্র-লিশি )। 

২৪-পরগন| জেলার ১১৯ নম্বর লাটে ১** ছুট উচ্চ একটি ভাঙ্গা দেউল আবিঙ্কৃত 
হইঘাছে। উহা! সরকার বাহাদুর মেরামস্ত করিয়াছেন মেরামতের পূর্বের ও পরের 
ছুইখানি ছবি কেও হইল। এই মন্দিরের লাম “টার দেউল/” ইহার নিকটে কিছুদিন 
পৃর্ধেন একখানি তাত্রপট পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত ক্থাছে, ৯৭৫ খুষ্টান্ছে (৮৯? শকে ) 
জজ নামক কোন রাঙ্গা কর্তৃক এই মন্দির নিন্দিত হইয্বাছিল। বিক্রষপুকের চত্রবংপীয় 
রাজাদের কথা আমর! ইত্তিপূর্কেই উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ স্থমান করেল 
দ্র সেই চন্বংদী ঝাজাদের গণ এই বংশের নৈলোকাচন্, চর, মাণিকচন্র 
ও গোবিন্দচজ সন্ধে এখনও আনেক ক্দালোচনা চলিতেছে । 

হন্সরবন ও তগিকটবন্তী স্থানসমূহ আসর কতকগুলি উতিহাপিক নিদর্শন পায়া 
গিয্াছে, তাহা গুপ্রমুগের । তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত শুপসুদ্রা (77015 108610, 
091920 961000 0970৮801505 7 0), খুলনা বেলার ভরতভায়নার : 
(১০৪৪০ 89091 উগাগ্জ উৎগঞ্ ০ 19815 19608818776 05২৪ 

পরগনার অন্তত জয়নগর থানার ক্মধীন কাশীপুর ও সরিষাদহু গ্রামে প্রাপ্ত সুর্য ও নৃগিংহ- 

ুষ্ধি এবং মধুরাপুর খানার নবীন ,৯৯৪ নম্বর লাট পি 


ভু 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ন্থন্দরবন ১১২৫ 


লক্ষণসেনের সুন্দরবন ও দক্ষিপ-গোবিন্দপূরের তাত্রশাসন হইতে জানা যায়, 
ন্দরবন ও তৎসন্নিকট প্রদেশ পৌগুবর্ধন-দুক্কির শব্বগত খাড়িফগুলের নবীন ছিল। 
তা্রশাসনে উদ্লিখিত "বেড় চচ্ছুরকের” নাম হাওড়ার নন্তগত বেতড় গ্রামের নাম হইতে 
এবং খাড়িমগুল ২৪-পরগনার খাড়ি গ্রামের নাম হইতে হইগ্াছিল। (বান্দলার ইতিহাস, 
বাখালবাবু প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৫ )। 
জয়নগর-মজ্জিলপুরনিবাসী শ্রীঘুক্র কালিলাস দন্ত মহাশমস সন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার- 
কলে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন । তিনি এ লঘন্ধে ইংরাজী ও বালায় বহু প্রবন্ধ ও 
পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন শিলনিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একাটি 
48 এই সন্ধা মুলত তাহানই সাহাম্যে লিখিত 

॥ 

সম্প্রতি সথন্দরবনের "খাদি মণ্ডলে”র পূর্ববভাগে "পাথর প্রতিমা” নামক পাদীর নিকটে 
একখানি তাম-শাসন ন্মাবিষ্ভত হইয়াছে । ইহা ১১৯ দৃষ্টান্ছে (১৯১৮ একে ) বান্থদের 
নামক কার্ণশাখার এক ক্রাঙ্গপ-বটুকে ভৃমি-দানপত্র । তান্রপটে শকা্া! উৎকীর্ণ হওয়াতে 
কালসঘন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি যে, মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পুরে সেন- 
বাঙ্গার! মার খাকিমগুলের নখ ক্খিপতি ছিলেন না বেহেতু এই শাসনে স্পটকপে লিখিত 
হইয়াছে যে তৎসমকনের সার্ধভৌম সসাটের (ষেন বাঙ্গার ) বিজ্লোনঠী অখোখ্যাগত ভ্ীী 
(আপ) মহামাগুলিক পালৌপাধিক কোন বাক্ষা এই স্থান শাসন করিতেছিলেন। “পাথর 
গ্রতিম1” পল্লীর 'অনতিদূরে এক বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং তথাকার চতুঃপার্্ে এত পাথর ও 
গ্রামীন কীর্ির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ঘন্ধারা সহজ্ছেই জন্রমিত হয় ঘে এক সময়ে এ স্থানাটি 
একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উত্ত পালরাঙ্গার সামন্ত-রাজ মড়ন্মন পাল এই ছৃমি দান 
ফরিয়াছিলেন। তামশাসনখানির প্রাতিলিপি, ইংরেজী "অনুবাদ এ তৎসনন্ধী অপরাপর বিবরণ 
ইত়্ান এপিয়াটিক কোয়াটালিতে (দশম সংখ্যা, ২ ছছন, ১৯৩ গুঃ) অধ্যাপক ভাক্ষার 
বিনরচ্জ সেন, এয. এ, পি এচ. ডি. (লগুন) এবং শ্রীযুক্ত দেবগ্রসাদ ঘোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

১৪৬৫ খুষ্টা্দের সন্নিহিত কোন সমন্ধে ক্ুলতান কুকুহদ্দিন বরাকের রাজস্থকালে 
দক্ষিণ দেশটা দুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিরুত হইয়াছিল। তপূর্বেদ সেনরাহ্গগণের 
বংশধরগণ বহু চেষ্টায় হিল অধিকার তথা কথফি*্ড রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের 
সময়ে দক্ষিপ-বঙ্গর প্রসিদ্ধ শ্রামগুলির উদ্েখ বহু প্রাচীন বৈজ্কবগ্রথে পাওয়া ষায়। কথিত 
ছে মহাপ্রকু কুলীন গ্রাঘটকে এত দ্ঞালবাপিতেন যে তিনি এ গ্রামের কুকুরটকে 
নিজদের অন্তরঙ্গ বণিক মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অন্তবু্দক মালাধর 
বু, গুগরাজ ঝা, রামানন্দ বনু ও অপরাপর বৈ জন্মগ্রহণ করেন, এক সময়ে এই অঞ্চলে 
রামানন্দ বা অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 

আকবরের সম কন্দবন অবণাবহুল হওয়াতে কর দায়ের অযোগ্য ছিল (85৩০া- 


ভি 


১৯১২৬ বৃহৎ বঙ্গ 
৯৮৮০ 01535195105 437) এই সময়ে ফিিক্গির অত্যাচারে এই অঞ্চলের নেকস্থান 
জনশৃন্ধ হইয়াছিল ৬ 


এই পুস্তকার্থ ভবুক্ত কালিদাল দত্ত মহাশয়ের লিখিত সন্দর্ভ 
হ্ন্দরবনের সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক বিবরণ 


বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পক্লমন্ধ সংখা বৃক্ষপ্ল্-সমাচ্ছাদিত নদীবহুল বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ হুন্দরবন নামে প্রপিদ্ধ এবং বর্ধমান সময়ে বাখরগঞজ, খুলনা ও ২৪-পরগনা এই. 
তিনটা ছিলার নন্ত্গত। পুর্বে ইহা! উন্ধরে সুধলমান ন্মামলের পরগনাগ্লির শেষদীমা 
হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ও শশ্চিষে হুগলী নন্দীর মোহানা হইতে পুর্বাদিকে মেঘনার 
মোহানা। পরান বিস্কৃত ছিল। বিগত উনবিংশ শতান্ধীর প্রারন্তকাল হইতে ইংরাঙ্ 
গ্র্মেপ্টের চেষ্টায় এই প্রদেশের হাসিলকার্ধা আরম্ভ হই! এখনও চলিয়াছে, এবং 
তাহার ফলে ইহা বর্ধমান দ্ছাক্ারে পরিপন্ত হইয়াছে । 

ছৃতসববিদ্গণের গিদ্ধান্ত হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ + 
খুব প্রাচীন স্থান নহে, এবং অরকাল হইল সসুত্রগ্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে । কিন্ত 
ভুতন্ববিদ্গণ বে লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন এবং গাহাদ্ের নিকট যে ধেশ খুব নূতন, 
উতিহালিকের নিকট তাহা! যে খুব পুরাতন সেকথ! তাহারা তাপ সিদ্ধান্ত সময়ে. 
মনে রাখেন না। ছৃতবিদ্গণের ন্থসন্ধান হইতে ইহাও জ্গানা বায় বে হ্দূর ক্ভীতকালে 
দ্বমি নিমক্ছিত হওয়ায় এই প্রদেশের প্রানীন ভৃসংস্থানের বহু পরিবর্তন সাখিত হইয়াছে, 
(89100৮৫6৩1৪ লন ০6 3৮০০ চ8701286- 80813000097 
80045--0999 0এখা), এম ০ 0০০5 ০1194757587 0), 010055)1 
উহা বাভীত এখানকার নানাস্থানে, ব্রণা হাসিলের পর, '্রণামধ্য হইতে 
প্রস্ততি খননকালে দুগর্ভ হইতে, যে সকল মন্দিরের ভগরাবশেষ, ইকতুপ, গড়): 
তাযপটুলিপি ও পরশতরসনটি প্রকৃতি প্রাচীন সন্যাভার বহু নিদর্শন 


ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-ত্থন্দরবন ১১২৭ 


সনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর-দঙগম রীর্ঘরপে এই প্রদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বান মজে ইহা 
২৪-পরগন1 জেলার অন্তর্গত। এখানে ভারমণ্ড হারবার মহকুমার ন্সম্তনুক্ত নগুরাপুর 
থানার ব্অধীন ২৯ নব্বর লাট, ক্দণ-দীর্দির পশ্চিমে, রা়রীখি নদীর পশ্চিমন্তীরে, ভাটার সময়ে 
প্রান্ত ১৮ ফুট মাটির নিয়ে মৌ্াযুগের ইকের স্থার খুব বড় বড় ইঞ্কনিপ্রিত প্রাচীন গৃহের 
ভিত্তি এখনও দেখিতে পাও! বায়। নদীতে কক্ধণ-দীছির কিযদংশ ভাসি যাওয়া এরূপ 
ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইন্া পড়িয়াছে। স্থন্নরবনের সবন্তান্ত 'দংশেও ভুগর্ভে এইরূপ 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ন্দাবিস্কৃত হই্জাছে। কুমি-নিমচ্ছনের কব্কই বে এ সকল 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এীরূপে ভুগর্ভে নিহিত হই্বাছে সে বিধয়ে সন্দেহ নাই। 
কখনও এতদঞচলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন নরস্ হইলে হয়তো এ সকল পুরাকীহির 
নিদর্শন জসাবিস্কৃত হই নন্দরবানের গভীর অন্ধকারাচ্ছ্ নভীত ইতিহাসের উপর বদালোকপাত 
করিতে পারে । 


পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন 


প্রাচীন গ্র্থাদির যো রামাযণেই সর্ধদএরথম গঙ্াসাগর-সঙ্গমের উৎপত্তির কথা বণিত 
'্মাছে। কিন্ত উহ্ধাতে “রসাতল” নাষে নি্বঙ্গের উল্লেখ ব্যতীত দন্ত কোনরূপ পরিচন 
নাই (রামায়ণ, বালকাও, ত্রিচন্থারিংশ সর্গ )| বামা়ণের পরে নিম্ববঙ্গের পরিচয় মরা 
সর্ধপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। উহ্ছাতে দেখা যায় যে তৎকালে নিঙ্ববঙ্দে ভাগীরণী 
নদী বহুধংখ্যক শাখায় বিভক্ত ছিল। অঙ্ছুন তীর্ঘযাত্রায়্ বহির্গত হইয়া গঞ্গাসাগর-সঙ্গমে 
ক্সাসিমা। এ সকল নদীর মধ্যে ক্সবগাহন করত কলিঙ্গ দেশাস্তগগত বৈতরণী-ভীর্াভিসুখে 
গিয়াছিলেন (মহাভারত, বনপর্, ১১৪ ঃ)। 

মহাভারত ব্যতীত ক্দনেকগুলি পুরাপেও গঙ্গাসাগর-মঙ্গম তীর্থের কথ! দেখিতে পাওয়া 
খা। পন্পুরাপে লিশিত নমাছে বে উক্ত তীর্ঘক্ষেত্রে এক বিস্তত ছনপদ ছিল এবং হষেণ 
নামক একগন চক্মবংনী রাঙ্গা তথায় রাঙগন্ব করিতেন। তাহার সভায় আগত পক্ষবীপন্থ 
দীপান্তী নগরীর রাঙ্গা গুণাকরের কল্া ও তালধবজ নগরের রানপূত্র মানবের পন্থী ক্থলোচনা 
পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া, ভীমনাদ নামে এক গপ্ডার বধ করিঘাছিলেন 
(শেপুরাণ, করিয়াযোগসার, এ অঃ)। ইহাতে বুঝ বব যে পন্ধপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গম হুন্দরবনেই' ছিল এবং তখান উক্ত পুরাণ রচনাকালে ন্বরণা ও জনপদ উভয়ই 
বর্ধমান ছিল। 


রি এঁতিহাসিক যুগে হন্দররবন 


পুর্বে উদ্িখিত হইয়াছে বে এ পা্যন্ত উতিহাসিক যুগের যে সমস্ত কীর্িনিদশন 
নে পারা দিবা লেগুলি সমনই গু, পাল ও সেনাককালের। তৎপর” 
চা ঃ 


১১২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে ন্যাবিষ্কত হু নাই। তবে ইহার সঙ্গিকটে 
২৪-পরগনা! জ্িলার উত্তরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরাকীন্তির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। 
উহাদের মধ্যে বেড়াটাপা ও জাক্রাগ্রামের খৃহ পুঃ ১ম ও ২ম শতান্ধীর কয়েকটা 3$4৪$18০, 
3৪৯1 ও 1900০৮-1594 ০9:95 উল্লেখযোগ্য (7095০778055 15691. 8901000৩5 800 
09198 00) ৮9 31৯৪) 9£ 1099 1350৫155 35165, 1877953--0, 1), 88081168, 
115)1 উক্ত বেড়া্াশা গ্রামে চন্্রকেতুর গড় ও ববাহমিহিরের বাটা নামে ছুইটা ভুপ 
হইতে বহু প্রাচীন ইঞ্টক ও পোড়া মাটার ব্যাদি দ্মাবিক্কত হইছে । গভ্মেপ্টের 
অন্থতদ-বিভাগের পূর্কচক্রের অধাক্ষ মহাশয় এ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিম, এই স্থানটাক্ষে 
8098 91008 ৬০1৮ 5০090090130 15০জ813800711 বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 
(8899৪ 080০5 8০৮0০ উঠ ০1 15 01038438515 109) 

এ সকল নিদর্শন ব্যতীত স্রন্দরবন ও তরিকটবন্ী স্থানে যে সমস্ত বেশী পুরাতন সভ্যতার 
নিদর্শন 'দবিষ্কত হইয়াছে সেপ্ুলি সমন্তই গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপর-ুদ্রা- 
সমূহ (050 টান 0৯1আ19রথত 96194900০0৮ 80150155০07, খুলনা 
জেলার ভরতভাননার সুপ (77081 13577, 8৩৮৪৩1হাও অএচক5 ০11707 0 
79২1-28,1 76), ও ২৪-পরগনার অস্তরগত জয়নগর থানার অনীন কালীপুর ও সরিধাদহ 
খামে পরাণ হ্র্যা ও বৃষিংহসুন্তি ও যখুরাপূত্র-থানার ্বীন ১৯৪ নত্বর লাট গোবিনাপুর 
গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্জাবশেষ উল্লেখখযোগা (119৫ 4১9181911058 91001577879 190 
3৮005 (1381)818% ঘ5 0৮ ওআলাঠিস আ৪০ায05, মিচ, &. ০০ 5) 
এই সকল নিদর্শন হইতে বুঝা যায় থে গুপ্র-াঙ্দদবকালেও বঙ্গোশসাগর-ভীরবর্ধী নিব 
র্‌ ছিল। এই যুগেই সমাট্‌ ২য় চক্ছগুণ্যের রান্গহুকালে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব 

হয় (8971) 115০ 96 19085 ৬- ২.8৮8010 তিনি বদুবংশে দুর দিখিজ্য় 
উপলক্ষে নিমবন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে কেখা বায় যে এ সময়ে এদেশবাসিগণ 
নৌুদ্ধে খুবই পারদশী ও পরাক্রমশালী ছিলেন । 


পাল রাজত্ৃকাল ক 
ুপ্রমুগের অবসানে বঙগদেশে মাহহন্কাযের ফলে পাল-রাজোর সৃষ্টি হয়। গোপালদেব 
এই গাঙ্ছোর সংগ্াপক। তাহার পু ও. শৌত্র_ ধশ্রপাল ও দেবপালের-_রাজনবকালই 
বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ । ০278 
চিন 


৯ 


বের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ল্ুন্দরবন ১১২৯ 


৪০৩৩৪ 8190০্রয।, 9, চ১1 ২$)1 ভী শাসন ছুইখানির সপ্তম শ্লোকে 
দেখা যায় ঘে গোপালদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি খশ্ম্পালদেবের সমপ্ডিব্যানারী ভৃতাবর্গণ্ঁ 
নিযবঙ্গে 'আসির! গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধন্কর্টের নুষ্ঠান করিমাছিল। 

২৪-পরগন! জেলার ন্সধ্ীন স্ন্দরবনান্তগত গ্রাদ্েশে ১১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নাগর- 
রীতিতে নি্মিত প্রায় ১** ছুট উচ্চ একটি ভগ্স মন্দির অরণা মধ হইতে আবিষ্কত হইয়াছে। 
উহার বর্তমান নাম টার দেউল। কিছুদিন পুর্দে উ মন্দিরের স্দিকটে একখানি তামসপট- 
লিপি 'আবিষ্কত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে পাল-রাজনুকালের শেষভাগে, ৯৭৫ খুষ্টাবে 
জন়স্তচন্্র নামক জনৈক নূপতিক্ভুক উহা নিঙ্গিত হইদ্বাছিল (1551 ০1 4707906 0191- 
মম 30 0025) চজ125৩6 [995০৮ ০. 7)1 এই জযস্তচন্জ কে তাহা 'আজিও, 
নির্ণীত হর নাই। পূর্বাবঙ্গে ভরীচন্রদেবের বে কখানি তামপট্রলিপি 'আবি্কত হইয়াছে 
সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে এঁ সময়ে বঙগদেশে চক্রবংনীয় রাগগণও কিছুদিন রাঙ্দ্ধ 
করিয়াছিলেন (199গনা9গ্ 9 8০০8৭, সত 111. চড মি. 0. টাও 
481080910১0 00৪ চা আগ0এ75, 65৪৪৫৩)। 3০৩৪১) । জটার েউল-প্রতিাতা জয়ন্ত 
এই বংনী় কেহ হইলেও হইতে পারেন | পুরাতন গ্রস্থা্ির ঘধো গোরক্ষবিজ্জয ও ময়নামতীয় 
পুিতেও উক্ত চঙ্ছবংনীয় রাজগণের কথা আছে ( বঙ্গভাবা ও সাহিতা, ভরীদীনেশ$চ্্র সেন, 
৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ. ৫*-৯৩)। পূর্বোক্ত জটার দেউলের প্রান্ধ ১ ক্ষোশ পশ্চিমে ২৬ নব, 
লাট, ক্ণ-দীগিতে এক বিশ্কৃত জনপনের খ্বংলাবশেষ ন্াবিদ্ত হইয়াছে । এখানে যে সকল 
ইষ্টকনুপ ও গৃহের ভিত্তি দেখা যায় সেগুলির ইঞ্টকের সহিত জটার দেউলের ইঞ্টকের গঠন- 
পদ্ধতির ও ক্দাকারের যেবূপ মিল আছে তাহা দেখিলে এই স্থানটি এ সময়ে সুন্দরবনের 
একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়” 


সেন-রাজন্বকাল 

শপাল-রাজন্বকালের 'অবসানে বঙ্গদ্েশে সেন-াঙ্গত্বের উদ্ভব হয়। বিগ সেল এই 
বাঙ্ছোর প্রতি্ঠাতা। গাহার পৌন্র মহারাঙ্জ লঙ্ষণ সেনের সরন্দরবন, ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের 
তাক্রশাসন হইতে ্মবগত হওয়া বান বে সেন-রাজন্বকালে বর্তমান ২৪-পরগনা| জেলার দক্ষিণ- 
পশ্চিমাংশ, যাহা! ভাীরখী-গ্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, ( আলিপুর, শিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, 
ডারমণ্ড হারবার, কুললী প্রহৃতি খানার ধান ভুভাগ ) বন্মান তুক্ষির স্তর বেতডচ 
চহুরকের মধ্যার্বী এবং সমগ্র দক্ষিস-ুরাংশ এদেশ, যাহা উত্ত ভাগীরঘী নদীর পূর্বদিকে 
অবস্থিত, পৌগু নন খাড়ীমগুপের দীন ছিল (0086 এগ 96 0৮] ৪৪৭. 
০0-৮ $৩০৫আম০, 85 ঘা 0৯০০ মি ৩৮৩৯ উও০955 
আঞ্ঞ্া সিচ্ছত ১ ৯০০ 21 উক্ত বেতড্ড চতুরকের মধো হাওড়া জেলার অন্তগতি 

বেভড় এবং খাডীমগ্ল ২৪-পরগনা জিলার নমীন “যাডঠী--এই ছুই আম তাজলিপির 


৯৪২, 


৪ 


১১৩০ বৃহ বঙ্গ 


উল্লিখিত শালী (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাঝালবাস বন্দোপাধ্যায়, ২ সংক্করণ, 
পৃ ভর 9 এগরুআহাজজ ৪ 0) 

ইতিপুর্ৰে এতন্দেশে ্নাবিক্তত প্রতরমুস্ি গ্রস্ৃতি বে সকল পুরাকীর্থি-নিদর্শনের কথা 
উ্িশিত হইয়াছে তাহাদের ্ধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন-রাজন্ব-সময়ের। পুলি দেখিলে 
বুঝা যায় যে ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে সাগরভীরবন্তী স্ন্দরবন-প্রদেশই এই পীল ও সেন- 
রাজস্বকালে বহু শ্রামনগরা্িতে সমৃদ্ধ ছিল এবং দে সময়ে তথায় ক্রাহ্মণা দর্টের প্রভাবই 
সর্বাপেক্ষা 'শধিক ছিল। বাঙ্গলাদেশের নবন্যান্থ শের ম্বাছ তংকালে বৌদ্ধধন্্ এতৎ 
অঞ্চলে এ্রবল হইয়া উঠিতে শারে নাই। কোন্‌ সময়ে কি কারণে এই প্রদেশের উ সমগ্র 
লোকালঘ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয, তাহা '্মাজিও ঠিক জানা যাগ নাই। তবে এখানে এ পণ্য 
কেবলমাত্র মুসলমান রাজন্বকালের ন্ব্যবহিত পূর্বববন্তী সমরের সভ্যতার নিদর্শনসমূহের 
"াবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান 'দামলের পর্বে, স্ব: সেনরাঙ্গত্ব-কালের শেষ সময়ে, 
এভদ্েশের প্রাচীন নপদসমূহ, হয় কোনরূপ প্রাক্কৃতিক বিগ্রবে অথবা! বৈদেশিক ক্মাক্রমণে, 
নষ্ট হইয়া বর্তমান স্ন্দরবনে পরিণত হইয়া পড়িম্বাছিল। 


মুসলমান অধিকারকাল 


এ পরাস্ত বাঙ্গলার ইতিহাস বততদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! পাঠে বুঝা খায় 
মুসলমানগণ গোঁড়-বিজ্য়ের বহুদিন পরে নিমববঙ্গ জ্॥ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । সেন 
বাসী নরপতিগণ বঙ্গনেশের অগরা্ত ংশের অধিকার হারাই! ক্মবশেষে বাধা হইয়া! পু 
ও দক্ষিপ-বঙ্ে আশ্রয় গ্রহণ করিঘাছিলেন এবং এই নীবহুল ছু প্রদেপে থাকিয্বাই বহুদিন 
স্ুসলমানগণের সহিত সংগ্র্ণ চালাইযাছিলেন | ব্খতীহার খিলিঙ্গির সৃত্যাকালে বরেশ্রমির 
কিরদংশ যা তাহার পদ্ানত হইক্াছিল (1৯৮৮০ 25581, 71. 484-$96, বাঙ্গালার 
ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাখালদাস বন্দোপাধ্যায় )| ষহারা্গ লক্ষণ সেনের বংশধরগণ সে 
সময়ে পুক্ধ ও দক্ষিণ-বঙ্গের বিকারী ছিলেন (7818., 1. 588)1 ১২৯৮ খুষ্টান্ষে যোগল-: 
স্াট গিগ্নাসউদ্দীন বলবনের যধ্যম পৌত্র, বাঙ্গলার স্বাবীন সুলতান কুকুন্দীন কৈফাসের 
গাজ্োর শেষভাগে, দেবকোটের শাগনকত্ঠা বহরম উরৎলীন জাফর খা কর্তৃক সপ্ধগ্রাম বিঙ্িত 
হইয়াছিল, কিন্ত তখনও সনুদ্রোপক্লবর্তী দক্ষিপ-বঙ্গ সুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই 
( াঙ্গালার ইতিহাস, ২ খ, বাশ্ালবাল বন্যোপাধ্যা্থ)।॥ এ সময়ের প্রায় ১৬% বৎসর 
পরে, ৯৪৬৫ গৃষটা্দে, অথবা তাহার কিঝিণ পূর্বে হূলতান কুকুছন্দীন বরাবকের রাপ্রত্বকালে, 
সমগ্র ছক্ষিপ-বঙ্গ মষপরকপে সুসলমানগণের 'অধিকারর্ুক্ত হইয়াছিল (17107,15 191105। 
3199০ -190৯-০, ৮5 425) । এই সময়ে বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্টিত হয়| উন 
এখনও জথায় বর্তমান আছে এবং সাহী মলঙ্জিদ নামে প্রসিদ্ধ (বসিরহাটের সাহী যিদ, 
হান সী পির 


রি 2৮৯, 


চে 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- সুন্দরবন ১১৩১ 

চতন্ভাগবতে দেখা বায় যে, এই পাঠান রাঙ্গস্বকালের শেষভাগে, হুসেন সাহের 
শাসনসময়ে বর্তমান ২৪-পরগনা দেলার ভাতমণ্ড হারবার মহকুমার ্তগত ষথুরাপুর থানার 
অধীন ছত্রভোগ পর্যন্ত স্থানে ননুস্তাবাস ছিল, এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ দ্মরণ্যাবৃত 
হইয়া পড়িযাছিল। সে সমরে ছত্রভোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং রামচন্দ্র 
খা নামক হুদেন সাহ্ের একজন কর্মচারী তৎকালে সমগ্র দক্ষিণদেশ শাসন করিতেন 
( চৈতন্তভাগবত, ভ্রীমতুলকুষণ গোস্বামী সম্পাদিত, হয সংস্করণ, পৃং ৩৮৩-২৮৫)। এই রাম 
খা! কে ছিলেন, তাহা াঙ্গিও নির্ণাত হয় নাই। এ সময়ে ছত্রন্ভোগের ৯২/১০ ক্রোশ উদ্ধর- 
পূর্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর খা নামক হুদেন সাহের জনৈক হিন্দু অমাত্য 
বাস করিতেন। তাহার বংশে ক্মনেকের খা উপাধি ছিল। উক্ত রাষচস্্র বাঁ এই বংশের 
(কেহ হওয়াই সম্ভব। ভাগবতের অনুবাদক প্রসিদ্ধ যালাধর বন্থ বা! গুণাঙ্গ দাও এই বাংনায়। 
ইহাদের বংশধরগণই অধুনা বঙ্গদেশে যাহীনগরের বন্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী-€ বা মাহী) 
নগর প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য 
ও বিগ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বহুবেংসী কাযস্থগণের পূর্বাপুকৃষ মহীপতি বন্থর নাম হুইতে 
এই স্থানের নাম মহীনগর হইয্বাছিল। এনানে দক্ষিপ-াচীন্ কান্-সমাজ্গের তিনবার, 
একজ্লাই হওয়ায় ইহা প্রাচীনকালে সামাঙ্গিকগণের নিকটও খুব প্রসিদ্ধ ছিল (কায়দ্- 
পত্রিকা, লগোষ্ঠ ১৩০৫, পুরন্দর শী: ও মাহীনগর সমান্দ। ভ্রীনগেক্নাথ বন্ধ )। এবং কুলীনগ্রাম 
নামেও অভিহিত হইত। জদ্মানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে কুলীনগ্রামের বস্থানের যেরূপ পরিচয় 
লিখিত ছে, তাহা হইতে এই স্থানটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিছা বুঝা যায়। এ পুস্তক 
'স্থসারে চৈতন্তদেব শাস্তিপুর হইতে ন্যায় গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গার বামভীর 
'মবলঘ্বনে কাচমনি বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তত বেঠ্র ) দক্ষিণে রাখিয়া! উক্ত 
কুলীনখাষে উপস্থিত হইয়াছিলেন ( চৈতরম্ল, পরিষদ-থাবলী_-%। শা ০)। মাহী- 
নগরের এই বন্থবংশীরগণ বৈঝধধর্শ্ে বিশেষ আন্থাবান্‌ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বন 
রামানন্দের নামও বৈষণবসমাজে কুপরিচিত। এ্রচৈতরাদে পুরীতে তাহাকে জগস্সাথের, 
পুর বঙ্গমান করিগ্লাছিলেন ( চৈতঞডরিতাস্ৃত, মধালীলা, ১৪ পরিচ্ছেন )। গুপরাঙ্গ ্- 
কৃত ভাগবতের বঙ্গান্ুবাদের ন্ত€ এই কুলীনগ্রামকে মহাগ্রন্থ খুবই স্গেহের চক্ষে দেখিতেন। 
কুলীনগ্রাম-বাসিগণের জগন্সাদের পুরী লইমা যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন 
অহাএহ 
" কুলীনামেরে কহে সন্মান কৰিঞা। 
প্রত্যন্দ আসিবে াতরার পুরী লঞ্চ ॥ 
গুপরাঙ্দ খী। কৈল ভীরুফ-বিছয়। 
“ নন্দের নন্দন কু মোর প্রাশনাথ | 
এই বাক্যে বিকাই তার বংশের হাত ৪ 


চু 


১১৩২, বৃহৎ বঙ্গ 


ভোষার বা! কথা কিবা! তোষার গ্রামের কুকুর । 

(সেও মোর প্রি অন্ন বহুদূর ৪” ( চৈভন্তচরিতামৃত, মধালীলা)। 
পাঠান রাঙ্গত্বের বসানে বঙ্গদেশে মোগল রাঙ্গন্থের ন্মারঞ্ঞ হইলে ২৪-পরগনা! লেলার 
উত্তরাংশে সরকার সাতগগার ন্দন্তগত সুড়াগাছা, খারার (খাড়ী ), হাতীয়ার, সেদনমল। 
"ও বালা প্রভৃতি পরগনার ধীন হইক্াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে সুন্দরবন এদেশ এ সকল 
পরগনার বহির্ভাগে ক্সরণ্যাবৃত হইয়া কর ন্দান্ায়ের ্সনতুপযুক্ত ব্বস্থায় ছিল। 4১১৪971 
85000001450 05 4375 [এছ এজ 9০০০5 9০০ 2) 1৮ 887)1 
এই মমবে ভামীরখী-ত্রীরবন্্ী ছরতোগ প্রশ্থতি বহু জনপদ যগ ও ফ্িরিঙ্গীর অত্যাচারে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে স্থন্দরবনের সীমা আরও বদ্ধিত হুইয়া গিয়াছিল। এই, 
কারণে ইংরেজ-রাঙ্গত্বের প্রারগ্তকালেও কলিকাতার সন্লিকটে অরণ্য দেখা যাইত |” 


স্মোডুস্প পর্লিচচেদ 
অগ্যান্থা রাজা ও জমিদারগণ 


স্ুন্রন্লাদানলীদেল্ল নবাবের ইতিহাস পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে_-তৎপরবর্থী 
নবাবদের শুধু নামোল্পেখ করিরা যাইব। মীর জ্গাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার 
চতুঃপাশ্ববর্ী সমস্ত বিভাগের জমিদারী স্বন্ব প্রদান করেন। এই স্থানটিই বর্তমান ২৪- 
পরগনা) ( পরিমাণ ৮৮২ বর্ণ মাইল ), ইহার রাঙ্গদ্থ দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধো ই? ই” 
কোম্পানীকে বাৎসরিক ২,২২, ৯৮৫ টাকা নবাব-সরকারে খান্গনাঁ দিতে হইভ। ১৭৫৯ খু 
অন্দে মীর জ্ঞাফর এই ভৃভাগের মালিকানা স্বন্থ কোম্পানীকে দির খাঙ্গনার ২,২৭২, ৯৮৫ টাকা 
ক্লাইবকে প্রদান করেন। সীরনের মৃত্যু হওগাতে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম 
নবাব হন॥ ইনি ইংরেজ্জদের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর মন্রো! কর্তৃক পরাস্ত হই বক্সারের খুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে পলান্ন করেন। এই মুদ্ধবিগ্রহকালে নীর কাশিষ ক্গগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, 
প্রন কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ইংরেছ্ছের পক্ষী দেখিয়া জলে ডুবাইন্গা নিহত করেন. 
'দৈবক্রমে ক্ুষচনগরের অধিপতি রুষচন্স উদ্ধার পান। মীর কাশিষের সঙ্গে সঙ্গে সুরসিদাবাদের 
নবাবনের প্রাসাদের শেষ দীপ নির্ধাশিত হয়। ১৭৬৪ শবষটা্ে মীন কাশিম বাঙ্গাচ্যুত 
হইলে সুরসিদাবাদের সিংহাসনে বীর জ্জাফর পুনরাষ প্রতিষটিত হন, কিন্তু কয়েক মাসের 


গু 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ন্যান্থ রাজা। ও জমিদারগশ ১১৩৩ 


মৃত্ুযুখে পতিত হইলেন। তৎপরে বথাক্রমে নবাব সুবারকউন্দৌলা (১৭৭*-৯৩ খু: )। নবাব 
কবরজঙ্গ (১৭৯৩-১৮১৭ শব), নবাৰ জঙুনদ্িন ( ১৮১*-২১ খু), নবাব ওয়ালাজ। (১৮২১-২৪ 
খৃঃ)। নবাব হুমাক্ুন জ্ছা (১৮২৪-৩৮ খৃঃ ), ( ইহার সময়ে বর্তমান ভাঙ্গার-ছুয়ারী প্রাসাদ 
১৬ লক্ষ ৫০ হাঙ্গার টাকা বায়ে নিশি হয়, ১৮২৯-৩৭ শৃঃ)7 হুমাযুন জার পরে নবাব 
মনন্র আলি খী ( ১৮৩৮-৯৭ খু:), হুসেন আলী মিক্জা খা (১৮৯৮-১৯*৮ খুঃ)। এবং 
বর্ধমান কালে সর্ধজনপ্রিক্স ওয়াশিফ আলী মিক্জা খা মুরসিদাবাদের সিংহাসন অলগ্কত 
করিতেছেন। 

কুক্ঞ্নগতেন্ল বলাজনলহস্ণ__ইহার1 এদেশের ব্রাঙ্গণ-সমাঙ্গের সমাক্জ-পতি 
এবং ভটরনারারণের বংশোদ্ঠুত। ছ্্নারারণের সম্তম স্থানীয় কাশীনাথ ১৭৭৭ খন পান 
জমিদারী পরিচালনা করিতেন। কানীনাথের পুত্র রামচন্রকে ন্মান্দুলের জমিদার হুরেরুষ 
সমাদ্দার পোস্সু গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভবানন্ধ মন্ধুমদার মানসিংহের দারা পুরস্ত হইযা, 
হুরি হোড়ের বিশাল সম্পত্তি ক্বধিকারপূর্বক রাঙ্জপদ্গে প্রতিষ্ঠিত হন। ভবানন্দের পু 
রামগোপাল, তাহার পুত্র রাঘবচন্্র রায়_এবং গ্ঠাহার পুত্র কজরনারাঘপ দিল্লীর হইতে 
'বান্গা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে যথাক্রমে রামক্ুষণ, রামজীবন এবং রথুরাম রাজ্া। হছন। 
রঘুরামের সৃত্যুর পর (১৭২৮ খু) স্বনামধন্ত কৃষ্চন্র সিংহাসন নলা্ভত করেন। কক 
ষেমন পণ্ডিত, তেমনই বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন ॥ রাজটনতিক কুটবুদ্ধিতে তিনি নদদ্িতীয় ছিলেন, 
এবং হন্বিস্থা ও অন্বিদ্তায় বিশেষ সফলতা লাভ করিঘাছিলেন। তিনি তান্ত্রিক শাক্ত 
ছিলেন এবং 'অগরিহথো্। বাঞ্গপেয গ্রত্থৃতি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন | রাঙ্ন্থ 
দেওয়ার জট হৎয়াতেমুসিদকুলি কর্তৃক গ্াহার “বৈকু্ঠবালের” আক্া হইয়াছিল, কিন্ধ 
দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পণানীর সুদ্ধের পর ক্লাইৰ ডরাহাকে ১২টি কামান 
উপহার দিয়াছিলেন। তিনি 'শিবনিবাস', "গঙ্গাবাস' প্রদ্থতি বিখ্যাত প্রাসাদ নির্্দা 
করাইস্সাছিলেন। ক্লাইবের শন্ুরহে তিনি দিদীশ্বরের নিকট হইতে “মহারাজা' উপাষি 
পাইগাছিলেন। ১৭৮২ খু ২২শে আষাঢ় তিনি ++ বৎসর বয়সে স্বগগীয় হন। তাহার 
সপ্তায় বহু পতিত বিমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কৰি ভারতচন্ছ রায় স্ঠাহারই সভা! লস্কত 
করিমাছিলেন। কুষচন্্রের পরে যথাক্রমে শিবচর রা (১৭৮২-৮৮ খু) ঈঙ্বরচ্্ রায় 
(১৭৮৮১৮০২ খু), গিরীশচজ্জ রাহ (১৮০২৯১ স্ুঃ)। ভ্ীশচন্্র রাহ্ধ (১৮৪১-৫৭ খু), 
সভীশচজ রায় (১৮৫৭-%র খঃ), ক্ষিভীশচন্ছ রায় ( ২৮৭৫-১৯১৭ খুঃ) এবং ক্ষৌিশচজ 
রায় সিংহাসনে অধিক হন। 

ভডাঞ্সীতল বাজনলহস্ণ-_কদিত আছে সুষলমান কর্ৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত 
পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গাঙ্গির! ন্ধিকার করিয়াছিলেন এ ক্ষেলার ়াপুর গ্রামের 
রনী “কানাই” নদের নাম পরিন্তন করিহা ইহার! "গাজিখালী” নাম দিরাছিলেন। 
পাল ও টাদ গাল্সির গু ভাওয়াল সাহ্ছির নানাহগাররে ঢাকার উত্ব্তী তাপের 
স্্ায়াব” নাম হইযাছে। গার্গি-ঘংসীদ ফল্গল গানদির পুত্র দৌলত গাব্ছির এক বর্ষণ 


ভি 


১১৩৪ বৃহৎ বদ 


দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বঙঘোপিনী-খাযবাসী এবং ইহার নাম ছিল কুশধঞ, 
দেওয়ানলী বর্তমান জয়দেবগুরের পশ্চিষে চান্দনা গ্রামে গৃহ নিশ্থাণ করান। কুশধবজ্ের 
পুত্র বলরাম গান্ছিদের সম্পন্তির নর সানা অংশ নিলামে ক্র করিয়া লবাব-সরকার হইতে 
“রায় চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন, তারপর রাজা! উপাধি হয়। বলরামের পরে ভীরু রায় 
চৌধুরী, জ্জদেব রান চৌধুরী, গোলোকনারার়ণ রাম্ম চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রাম 
চৌধুরী বণাক্রমে রাঙ্গা হন। কালীনারায়ণ গবর্ষেপ্ট হইতে 'াঙ্ছ।' উপাধি পাইয়াছিলেন। 
কালীনারায়শের পু রাঙ্গা রালেন্জরনারায়ণ রাঙ্ছা! হইয্াছিলেন, ইহারই দেওয়ান ছিলেন 
পূর্ববঙ্গের উদ্দ্ল রত রা বাহাছুর কালীগ্রস্র ঘোষ॥ রালেজ্রনারায়ণ ১৯৯১. খষ্টা্ 
স্রগা হন। তাহার তিন পুত্র কুমার রণেক্ছনারাহণ, কুমার রষেক্সনারায়ণ এবং কুমার 
নবীক্তনারায়ণ-_সকলেই বরগঁঘ হইস্জাছিলেন__-এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল ॥ কিন্তু ্্ীতি 
রমেজনারায়ণ চিতা-শহ্যা হইতে উঠিয়া সবীন্ অধিকারের দাবী করিতেছেন, খবরের কাগঞ্জে 
এই কথা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। 

আন্তান্লাগড়__এই প্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাজ্োর পূর্বপ্রবাদ ধর্ঘর-মঙগল কাবা-প্রসাদে 
সক্ষলের নিকটই বিদ্িত। ইহা এককালে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র 
মহাবীর লাউ সেনের (লব সেনের ) ন্দনেক কীন্ধিকথা প্রবাদবাক্যের ভ্তায় হইয়! মাছে) 
লাউ সেনের পুত্র চির সেন। 

কিন্ধ প্রাচীন রাহ্গবংশের কি হইল জানা! যায় নাই। বর্তমানকালে মঘনা| রাঙ্ছোর 
্বাঙ্জাদের 'আদিপুরুষ--১। গোবষ্ধনানন্দ বাহ্বলীন্্, ২.) পরমানন্দ বাহুবলীল্্র, ৩। 
মাধবেজ্জ বাছবলীল্র, ৪ | গোকুলানন্দ বাহ্বলীক্র, ৫ রুপানন্দ বাহ্বলীক্ত, ৬| জগদানন্দ 
বাহুবলীন্্, | ব্রঙ্গান্দ বাহ্বলীন্্র, ৮) ন্মানন্দানন্দ বাহ্বলীল্ম, ৯। রাধাস্তামানন্দ 
বাহুবলী । রাধাশ্রামানন্দ ১৮২৮ গ্ুঃ অন্দে রাজাসন প্রাঞ্ত হন। ১৮৮১ খুঃ 'অন্গে 
ভাহার স্বতযা হইণে পরাগ জ্ঞানানন্দ, সাহার ভ্রাতা নিরঞ্নানন্দ ও ক্রাতুপ্পু সাধনানন 
সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িঘাছেন, তাহাদের রা্স-বিভৃতি "আর নাই। 

পুডিজআা_ বৎসরাচাধ্য এই বংশের দিপুর, ঠাহার পু লীতাখর বায় মিগারী 
ঙ্দন করেন। তৎপরে নীলার রায় ও পরে "ননদ রান জসীদার হুন, ন্াননচন্জর 
দিনার হইতে “দাঙ্গা উপানি প্রান্ত হন কদাননচন্ের পুত রতিকান্ত__তারপর ক্রমাথমে 
বামচন্ রাম, নরনারাণ রার। দর্পনারারণ ক্র জরনারায়ণ বার, বাছেক্জনারাঞণ রায় 
মোগেক্নারায়ণ বার রাজপদগ প্রতিচিত হন। যোগেক্জনারাণের বিধবা পা্দী শরংন্দরী 
দেবী এদেশের গৃহের মঙদো শ্রেষ্ঠ স্থানের ন্মখিকারিনী, তিনি প্রাণীরা কমা 
শহর ৈধব্য দশা ভূতলে কথল-পন্যায় গইতেন, উপবাস ও নানাবিধ কক্ষপাধন করিয়া 
তিনি তব্গী হইয়াছিলেন॥ একদা কোন উচ্চ ইংরেজ কশ্মচানী ভাহার কেট দেখিতে আসিস 

বশিয়াছিলেন, 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ন্যান্য রাজ. ও জমিদারগণ ১১৩৫ 


এবং আড়ঘরহীন-ভাবে নিভৃতে প্রায়শ্চি্র করিসবাছিলেন। ভ্িনি জমিদারীর নাম বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়্াছেন। ১৬ বৎসর বয়সে রাঙ্ানার গ্রহণ 
করিয়া ৩৮ বহসর বয়স পর্যন্ত তিনি স্থশাসন করিয়াছিলেন ॥ ১৮৭৫ বুঃ অন্দে তিনি গবনমেন্ট 
কতক 'রানী” উপানি প্রদত্ত হন এবং ১৮৮৭ কুট শন্দে পরলোকগমন করেন। স্তাহার 
বিধব! পুত্রবণ, হেমস্কুমারী এখন রাদী_তিনিও অনেক দান করিয়া বশস্থিনী হইয়াছেন। 
নাতল্ল-_বাবেন্র-কুলীন ্থষেণ এই বাঙ্গবংশের শাদি পুকষ। ইহার এক সদর 
বংশধর কামদেব মৈত পুটিগ্রার রাজা নরনারান্ণ রায়ের জমিদারীতে কাক্দ করিতেন। এই 
কামদেবের পুল নঘুন্দন একছন কৃতী পুফষ ছিলেন। ক্তিনি সুসিদকুলি খার প্লীতিভাঙ্গন 
হইয়া! বিপুল সম্পত্তি ন্সঞ্ছন করেন । কামদেবের ক্ষোষ্ট ভ্রাতা রাষজীবন 'মহারাঙ্গা উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ১৭০, খৃঃ অন্দে তিনি মৃতা্ছখে পতিত হন ইহার পুর যহারাজ রামকাস্তের 
সার পর রালী ভবানী রাঙ্জাশাসন করেন। ইহার পবিত্র জীবন ও দাননীলতা বঙ্গদেশে 
এবাদবাকোর স্ঠায় হই ছে । ইনি ১৭৪৯ শৃষ্টন্দ হইতে ১৮৩ সৃষ্ট পর্যন্ত রাঙ্জাশাসন 
করেন। ইনি 'অহল্যাবাই-এর মতই কাশী প্রকৃতি তীরঘন্থানে বহু মঠ-মনদিরাদি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। সাহার, জমীদারীর ন্দায় এত্ত প্রদৃত ছিল যে তাহাকে লোকে “অন্ধবঙ্গের 'ধিকারিলী” 
বলিত। ১৭৭+ খুঃ ন্সের ( ছিযান্তরের ) মন্ত্রে তিনি যেক্কপ মুক্তহত্তে ব্যয় করিয়া 
ছিলেন, তাহা গল্পের মত প্নায়। তাহার পুত মহারাজ রামকু সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় 
শঅনর্থের মূল মনে করিয়া! বাহ্‌ বৈভবের প্রতি যে এদাসিন্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে 
বৈভব নিঃশেষ হইয়া গেল! তিনি উত্তরসাধক ভোলাকে লইয়া তাস্তিক সুনে ব্যাপৃত 
থাকিতেন, এবং ভারতীয় সাধুদের পঙ্ক্ষিতে স্থান পাইফ্বাছিলেন। তাহার রচিত গানগুলি 
ভক্ষি ও প্রেমে ভরপুর । "ন্সামার মন যদি রে ভুলে, ভবে বালির শধ্যায় কালীর নাম রেখ 
করমুলে_ন্মামায় এনে দে ভোলা পের যাল! ভাসাই গঙ্গাঙ্গলে প্রস্থতি গান শ্রাতি় 
অমৃত, বিমঘঘ-বোগ-নিরামহের ভেষজ । বামরুষের পর মহারাক্ছ বিশ্বনাথ রায়, মহারাজ 
গোবিনাচন্র রায়, মহারাজ গোবিন্দনাঘ বায, মঙ্থারাজ জগদিক্রনাথ রাখ রাজপন লাভ 
করেন। এখন জগদিল্জ্রনাথের পুত্র ক্লতবিস্থ, মহাবৈষণ মহারাঙ্গ যোগীক্রনাথ রায় সিংহাসনে 
'অভিষিক্ষ আছেন। ছোটতরফে শিবনাথ রা, ক্মানন্দনাধথ রায়, চক্রনাথ রায়, ফোগেক্সনাথ, 
রাস ক্রযান্বঝে রাঙ্গা! হন। রাজা যোগে্্নাথ ১৯+১ খবং অন্দে পরলোকগযন করেন। 
বাধারুফ নন্দী_তৎপুত কুষচকাস্ত ন্দীই 
(কাস্তবাবু) এই রাজবংশের গৌরব-ভিত্বি। হেস্টংসের প্রসাদ ইনি তুল বৈভবের 
অধিকারী হন। ১৭৯৩ খুষটান্দে ইনি পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খবঃ "সন্ধে কাল্তবাবুর 
গু লোকনাথ নন্দী রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে হিনাথ নদী (১+৮-১৮০৮ 
খু), এবং শেষে তৎপুর কথ নন্দী বাজা হন। কোন ভৃতাকে খুন করার রাখে ইহার 
উপর ওয়ারেন্ট জারি হয, সেই অপমানে ইনি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার 
বিধবা পন্থী হারান স্বর দানের বশ বঙ্গের সরকতর বিদিত। কথিত কমছে, এই পুলা 


ভি 
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রষমী ৬* লক্ষের উপর টাকা দান করিম্নাছিলেন। কিন্তু কাশীষবাঙ্ছার গদির তৎপরবর্থী 
উত্তরাধিকারী মহারাজ মশীন্চক্ষের দানের যশ যেন ভাহাকেও ছাপাইযা পিয়াছে। মহারাজ 
বাহাছৰের মৃত্থাতে বঙ্গদেশের সার্ব্াবিষে প্রার্থীরা যেন একমাত্র লক্ষাহারা হইয়াছে। তদীয় পুত্র 
যহারান্গ শ্রীশচক্র নন্দী তরুণ বয়সে রাল্গ-পাদ্দে অধিিত হইয়া! বিচ্জন-সমাক্ছে প্রতিপত্তি 
লাভের অন্ত চেষ্টিত ববাছেন ॥ 

দীন্যাপত্িআগারাম রায় এই রাজবংশের প্রতিঠাত|। ইনি পুটিয়ার রাজার 
কর্মচারী ছিলেন। ইনি রণনীতি-কুশল ছিলেন, ইহার বুদ্ধিববলে মুসিদকুলী খা! বহু রান্দনৈতিক, 
ব্যাপারে কুতকার্ধা হইযাছিলেন। ইহারই চেষ্টান্ বিস্রোহী সীতারাম রান্স বন্দী হইয়া! নিহত, 
হন। দয়ারাম রাছের পুত্র জগন্সাথ রায় এবং তৎপরে ক্রমাহক্ে-_প্রাণনাথ রায়, প্রসন্ননাথ 
রায় এবং প্রমধনাথ রায় রাজ] হুন। ২৮শ৭ খ্ুঃ অন্ছের দিল্লীর দরবারে প্রমণনাথ 'রাজা। 
বাহাছর! উপাধি প্রাপ্ত হন। এখন তৎপুত প্রমনানাথ রার রাজসপদদে অধিষ্ঠিত বসছেন 
লাগা প্রমঘনাথের ভ্রাতারা! সকলেই কুতী। বিদ্ান্‌ এবং গ্ভীর-প্রকৃতি বসন্তকুষার পরলোক- 
গত হইয়াছেন, শরৎকুষারের মত দেশহিতৈনী ও জনাডন্বর দাতা বঙ্গদেশে 'আর দ্বিতীয় নাই 
বলিলেও 'অত্থাক্জি হইবে না। হেমেস্্রকুষার সৌছন্তের একটি জীবন্ত বিএরহ-ন্বরূপ । 

দিন্নাজপু্ল_কধিত '্সাছে দীনরাগ ঘোষ নামক এক কাযস্থ উত্তর-বাঙ্গলায় 
গাজা! গণেশের উদ্চ কশ্ঠচারী হইজাছিলেন ; এসম্বন্ধে যে প্রবাদ "আছে তাহা শামি এখানে 
উল্লেখ কর! দরকার মনে করি না) হুরেক্রমোহুন বন প্রবীত 'ভারত-গৌরবে+র ৪৯ প্রায় 
5. ছর্গাচরণ সান্তাল প্রণীত 'বঙ্গের সামাঞ্িক ইতিহাসে” তাহা লিখিত ব্মাছে। দীনরাজ 
ঘোষের পুত্ধ শুকদেব রায়ের সময এই বংশের কমমিকারী বৃদ্ধি পায়। ইনি ১৬৭৭ খুঃ আজো 
লোকাক্জরিত হন। তারপরে ক্রমান্বয়ে জয়কে রা, প্রাণনাখ বাধ, রমানাথ রায়, বৈশ্বনাথ 
রায়, রাধানাথ রায়, গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাথ রায় ও গিরিঙ্গানাথ রায়-_ইনি ১৮৮৮ খু 
অন্দে 'নহারাঙ্গা' উপাশধি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাঙ্গপুরে একটা খাল কাটিতে ৭৫,+০* টাকা 
বায় করেন এবং ভিক্টোরিয়া যেমোরিয়াল হলের জন্ত ২৫ হাজার টাকা দিম্বাছিলেন। 

ভাল্কান্ল নবানব-্বহস্প-াক্ুল হাকীম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসা এই 
বংশের আদিপুক্ুফ__তৎপরে যথাক্রমে হাকিম, খোজ! আলিমুল্লা এবং 'আব্ছল গনি এই 
সম্ন্ধি উত্তরাপিকার-্্ে প্রাপ্ত হন। ন্মাব্ছুল গনিই এই বংশের সর্ধাপেক্ষ প্রসিদ্ধ ব্যক্রি। 
১৮৭ সঃ ঙ্ছে ইনি সি- এস, ছাই, উপানি এবং সেই বংসরেই বংশা্ক্রমে নবাব উপাধি 
পাইবার বিকার পাইযাছিলেন। নবাব বাহাছুর জীবনে প্রায় ৫* লক্ষ টাকা সাধারণের 
হিতার্ধে বা করিয়াছিলেন । ১৯৮ কুষ্টাধে তিনি কে. সি. এস. বাই, উপাধি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__মগ্যান্ত রাজ! ও জমিদারগণ . ১১৩৭: 


শান্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চপ, নপু, নাড়াঙ্গোল, শিয্ারশোল, 
পাইকপাড়া, দুঁকৈলাস, পাখুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয্বাইল, তেওতা প্রন্ৃতি কয়েকটির নাম, 
মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম । কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে বরাঙ্ছা-মহারাজ্জার বাব 
নাই, কিন্ত জড় এশবধ্য ছাপাইহা উঠিয়াছে হাহাদের যধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার 
বিশ্বোজ্ছল খ্যাতি। 

এই হতভাগ্য দেশের হত রাঙ্জ-বৈভবের ক্রস-বিলীরমান শে দৃশ্ত আর দেখাইতে, 
ইচ্ছা হয না। শ্ব্ণকিবীটিনী বঙ্গমির শ্রুতির কুগুলে আর সে মণিহাতি নাই। আমরা আড় 
উথঘোর চিতা-শযযার দৃশ্য আর উদঘাটত করিব না। গে দিল গিয়াছে, বখন কোন তরুণ 
রাঙ্গার গুস্ডোদগম উপলক্ষে রাজভাগ্ডার মুক্ত করিয়া রাজমাতাঁ কোটা কোটা টাকা! ত্রাঙ্গপ- 
দিগকে দান করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্রের মত মনে হয়, কিন্তু ষোড়শ 
শতান্দীতেও তাহিরপুরের রাঙ্গা! কংসনারাহণ ছুর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে 
'আট লক্ষ টাকা বার করিয়াছিলেন এবং শষ্টাদশ শতান্ধীতেও বঙ্দের একজ্জন জমিদার 
৯৮ লক্ষ ৫৮ হাঙ্গার টাকা বায় করিয়া াহার একটি প্রাসাদ নিশ্্ীপ করাইয়াছিলেন/_ 
সে দিনও গিয়াছে । 

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারপ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্তদেবের খোল, 
কর্তাল ও মন্দিরা বান্দিযা উঠিতেছে__-তাহা কোকিল-কুক্জনের স্তান্ধ সমস্ত ছগগতে মোহ ঢালিযা 
দিতেছে ॥ রবীন্দ্রনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিন্মিতনেত্রে উদয়শদ্করে 
নৃত্য দেখিতেছে। গগনেক্্নাধ ও 'বনীক্ররনাধের চিত্তের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী পাক 
হইতেছে । পরমহংস দেবের সর্ক-্-সমন্বদের তন্ধ জগতবাসী কাণ পাতি! শুনিতেছে। 
আম্মার জয়ই জয় । সেই জর-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে "ভাগ! কুঁড়ে দর, তাল পাতার 
ছাউনি” লইয়াও আমরা! গর্ঝ করিতে পারিব ॥ প্রাভাতিক নহবৎ বাগ্ছের তয়রো ও. ললিত 
রাগিলীর সুরে না! হয় "আমাদের ঘুম "আর নাই তাঙ্গিল, এবং নহবতে সান্ধা-পুরবী রাগিনীর 
স্থর না হম আমাদের শ্রম-সমান্তির কথা সর নাই জানাইল। ব্মামাদের কুটারপার্খে আম- 
বাটিকায় কোকিল-কুজন থামিবে না, নীলাকাশে “বউ-কথা-কণ্ট ও “চোখ-গেল। রে” 
'আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোগ্সেনের ভাবের ছুঃখ হুলাইমা দিবে। 
নমামাঙের শহ-হানলা বিকৃত মাকৃলক্ষীর অঞ্চল ন্যামাদের খাছ লইয়া নিরবধি প্রসারিত 
খাকিবে, এবং এদেশের বিশালতা! নদনদী শত শত বা বিস্তার করিয়া সর্বদাই, তৃষা 
নিবারণের অন্ত উন্নত "গাছে ও থাকিবে,_দামরা!শ্রযবিসুখ না! হইলে দারিজ্র আমাদিগকে 
আারিতে পারিবে না? 'সামাদের উপান্গ স্বয়ং দিগন্ধর মহাদেব | 

বঙ্দেশে দে কত প্রাতীন মদ হরগ, প্রাসাদ ও নীঘির ভ্জাবশের পড়িয়া আছে, 

ইত নাই) ইহাদের ন্মনেকগুলিতেই বাসনা ্থাপতোর নিজনব রূপটি আছে) 


এই, | শ্শানছুমি পরিক্রমা করিতে আমার সাথ্যে কুলাইল না। আশ! করি, বঙ্গীয় 
নন গর সুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত প্ব-কিগুলি তি মনাযোন হইবেন, 


১৪৩ 


১১৩৮ বৃহৎ বঙ্গ, 


তাহা দেখিবার. ও তাহাদের এতিহ-গুরুত্ নির্ণগ্র করিবার অন্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে 
না, বাড়ীর চতুদ্দিকে চোখ যেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীছি যে প্রাচীন 
কীস্তি লুকাইযস| বাখিস্সাছে তাহার অবধি নাই। শক্রর আক্রমশ-নিরোধে ক্সশক্ত হইয়া বহু 
বাজ! শাহাদের দনসম্পন্তিসহ দেব-বিগ্রহসূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বসব দিয়া 
চলিয়া গিয্াছেন, রাজ-সন্তপুরের কত হুন্দরী বিপৎকালে সেই দীদ্বির গলে ডুবিযা আত্মসক্মান, 
রক্ষা করিয়াছেন। ভ্রিপুরেশ ষশোধরমাণিক) সেইন্তপ এক দীনিতে ধনসম্পন্তি লুকাইয় 
গিযাছেন সন্দেহ করিকা, মোগলেরা একটা! খাল কাটিয়া গেই দীঘির জল নিঃসরণপুর্দক তাহা 
শুকাইনা ফেলিয়াছিলেন ( ১১৩১ পৃ )। প্রছায়পুরের রাঙা যুদ্ধে শিফুপুরের জযময়ের ( ৭৯৯ 
পৃঃ) হস্তে পরাদৃত হইঝা স্থায় প্রাসাদ-সংলগ্র “কানাই' সরোবরে রাজ্জী ও "অপরাপর 
মহিলাগণ সহ রণ বিসচ্ছন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও ন্মাছে। রাঙ্গা জানকীনাণের 
(ক্লঙগ ছর্গাপুরের শ্দগিপ ) রাজ্জী কমলাদ্েবী কমলাসাস্বরে প্রাণ বিসক্জ্রন করিয়া স্বামীর, 
পু্বপুকষদিগকে নরক হইতে বক্ষা করিযাছিলেন। তাহার সংস্কার দুল হুইতে পারে, 
কিন্তু উদ্দেশ মহান্‌। এইন্ন্ত লেই দীঘি একটি ভীরন্বপ। স্থপ্রসিদ্ধ আমর দীঘি খনন 
করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাক্গগণের ন্মষিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস, 
জড়িত (১০৩৩ শৃঃ)। ভারত-বিশ্রুত মহ্থীপাল দীঘি বিশালখ্ধে ও নির্্ল সপিলের 
খ্যাতিতে পাল-সমাট্গণেরই যোগা। এই নীতির পরিমাণ ৩৮** *১১** ফুট; উহার 
তীরে যে মন্দির ছিল তাহা দূলি-বেণু হইয়া! গিহাছে, কিন্ধ উচ্চতায় ও কারুকাধ্যে তাহা 
থে এই দীঘিরই ধোগ্য ছিল, তাহা আমরা! কনা করিতে পারি। এই দীঘি দিলাগপুরে 
অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেবীকো্টে তপন দীঘি ৪৭৮০৯:১৭৫, ফুট, দোহাল দীখি 
৪*** ১০০১ ফুট, কালা দীঘি ৪*** »৮** ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও. 
আল্‌তা দীঘি কুটীবাড়ীতে এখনও বিশ্লমান। সমর পালাগানে দেখিতে লাই, কখনও কখনও, 
বান্জীরা নিঙ্গ হাতে শত কাটিয়া রাজাকে ন্সাদেশ করিতেন, সাতঙ্গিনে খতটা স্থতা কাটিবেন,, 
সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সাক্ধর ( মৈমনসিংহ) এই ভাবের এক সর্ডে 
কাটা হইয়াছিল, নৈমনপিংহের ুতানগ্ীর দীদিও এইবপ সর্ে খাত হইয়াছিল | পূর্ববঙ্গ 
নাতিকাণ দ্বাদশ ভীথের কথা )। পূর্বোক্ত নািগুলি ছাড়া এদেশে বে আরও কত '্মতিকায় 
দী্ি বিস্তমান, তাহাদের খোঁক্গ কে করে? ন্দামরা ততক্ষণ লক ক্যান এবং লক: লেমন্‌ 
দির কথা সুখস্থ করিব। মেদিনীপুরে ঝাক্রার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীন্িট "মাছে, এই 
দীঘির এক পারে ধাড়াইলে "পর পারের সাস্য নমতি সতাক্ৃতি দেখা যায _ তাহা দিদি 
বসন্ত মেদিনীপুর গরবেটায় জলটু্ী দীষি, ই পুবিনী, পাধুরযা চা, 
কবেশ দীদি, অনরপুরিমী এবং হাহা তি বৃহ দীঘি এবং তাহাদের 
ও সালিকার না পি 


০3 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__মন্যাগ্ত রাজা ও জমিদারগণ ১১৩৭ 


আন্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চ্ন্বীপ, লল্পুর, নাড়াঙ্জোল, শিক্ষারশোল, 
পাইকপাড়া, ভূকৈলাস, পাণুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোন্ধাইল, তেওতা প্রন্থৃতি কযেকটির নাম 
মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে রাঙামহারাঙ্গার "ভাব, 
নাই, কিন্ত জড় শ্ধা ছাপাইযা! উঠিযাছে ভাহাদের যখো কাহারও কাহারও প্রতিভার 
বিশ্বোজ্জল খ্যাতি। 
এই হতভাগা দেশের হত রাহ্গ-বৈভবের ক্রম-বিলীয়মান শেষ দৃশ্য আর দেখাইে 
ইচ্ছা হয় না। শ্বপকিরীটিনী বঙগনুমির শ্রুতির কুগুলে ন্মার সে সপিছ্াতি নাই। ন্সামরা! 
উ্র্যোর চিতা-শথ্যার দৃশ্ "মার উদঘাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, যখন কোন তরুণ 
রাঙ্গার ুশ্দোদগম উপলক্ষে রাজ্জভাপ্ডার মুক্ত করিয়া রাজমাতাঁ কোটা কোটা টাক! ত্রাঙ্গণ- 
দিগকে দান' করিয়াছিলেন। দ্ভারতে সে সকল কথা স্বপ্রের মত মনে হয়, কিন্ত যোড়ণ 
শতান্দীতেও তাহিরপুরের রাঙ্গা কংসনারাহণ হুর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে 
'সাট লক্ষ টাকা বায করিয়াছিলেন এবং শষ্টাদশ শতান্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার 
১৬ লক্ষ ৫" হাঙ্গার টাক! ব্যয় করিয়া তাহার একটি প্রাসাদ নিশ্মাপ করাইস্সাছিলেন,__ 
সে দিনও গিয়াছে 
কিন্তু 'শামাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বজ্দেশ হইতে চৈতন্থাদেষের খোল, 
করাল ও মন্দিরা বাঙ্গিথা উঠিতেছে__তাহা কোকিল-কজনের সায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়! 
দিতেছে; রবীন্রনাঘের নীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্িতনেত্রে উদয়শদ্বরের 
নৃতা দেখিতেছে। গগনেন্রনাথ ও অবনীল্ররনাথের চিন্মের ললাম-বর্ণমাধুরীতে পৃথিবী আর্ট 
হইতেছে) পরমহংস দেবের সর্ক-দর্ম-সমন্য়ের তৃন্ব জগৎ্বাসী কাণ পাতিঘ! শুনিতেছে। 
আত্মার জয়ই য়। লেই জর-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গ! কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার 
ছাউনি” লইয়াও আমর! গর্ব করিতে পারিব ॥ প্রান্ভাতিক নহবৎ বাস্কের ভয়রে! ও ললিত, 
বাগিমীর স্বরে না! হয় "মামাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সাগ্ধা-পূরবী রাগিণীর 
সর না হয় আমাদের শ্রম-সমাধির কথা! আর নাই জানাইল। নামাদের কুটারপার্থে আ- 
বাকা কোকিলকুজ্গন খামিবে নাচ নীলাকাশে “বউ-কথা-কণ ও 'চোখ-গেলরে+ 
আমাদের কর্ণ ভৃথ করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোর্সোনের ভাবের ছুখ দুলাইযা দিবে। 
'মামাদের শশ্ু-হামলা আবিস্কৃত যাত্-াক্ষীর অঞ্চল আমাদের খাস্ত লইয়া নিরবধি প্রসারিত 
াকিবে, এবং এদেশের বিশালতোয় নদলদী শত শত বাহ্‌ বিস্তার কযা সর্বদাই তৃষা 
নিবারণের জত্ত উদ্তত আছে ও থাকিবে, _নদামরা শ্রমবিসুখ না হইলে দারিজ্য 'আসাদিগকে 
যারিতে পারিবে না; "আমাদের উপানত স্ব দিগম্বর মহাদেব | 
বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, রগ, রাজপ্রাসাহ ও দীদির ভষ্গাবশেষ পড়িয়া আছে, 
তাহার ইয়া নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব কপটি আছে; 
পারি আশা করি, বঙ্গীয় 
৪৯২০০ ০ উ১৩ 
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তাহা দেখিবার ও তাহাদের উতিহ-গুকুল্ নির্ণ্ধ করিবার জন্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে 
না, বাড়ীর চতুদ্দিকে চোখ যেলিনা৷ চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন 
স্বস্তি লুকাইথা। রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শক্রর যাক্রমশ-নিরোধে 'অশক্ ভুইয়া বু 
বঙ্গ তাহাদের ধনসম্ান্থি-সহ ফেব-বিগরহপসূহ সেই দী্ির কোন কোনটির জলে বিনঙ্জন দিয়া 
চলিয়া গিযাছেন, বাজ-্ত:পুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে লেই দীঘির লে ডুবিযা আন্মসন্মান 
রক্ষা করিয়াছেন। বরিপুরেশ যশোধরমাণিক। সেইবপ এক দীখিতে ধনসম্পত্তি লুকাইস়া 
পিছন সন্দেহ করিয়া, মোগলের! একটা খাল কাটিফা সেই দীঘির জল নিঃগরপপুর্ধক তাহা 
শুকাইযাঁ ফেলিয়াছিলেন ( ২৯৩৬ শৃচ)। এরছাসসপুরের রাজা যুদ্ধ বিষুপুরের জয়মনপর (4৯ 
পৃঃ) হস্তে পরাকৃত হুইৰা স্থায প্রাসাদ-সংলগ্ন “কানাই' সরোবরে রাজ্জী ও অপরাপর 
মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসক্জ্ন করিয়াছিলেন, সেই দাখিটি এখনও 'আছে। রাঙ্ছা জানকীনাথের 
| সঙ ছর্গাপুরের শদিপ ) বাজ্জী কমলাদেবী কমলাসাররে প্রাণ বিসঞ্জদন করিয়া স্থাসীর 
পর্বপুক্ষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । গ্রাহার সংস্কার ভুল হইতে পারে, 
কিন্ত উদ্ধত মহান্‌। এইকন্ত সেই কীদি একাটি ভীরঘ্বরপ | প্রসিদ্ধ অমর দীগি খনন 
করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ্গগণের ভ্ৰপ্ধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস 
জড়িত (১*৩৩ পৃঃ) ভারত-বিশ্রুত অঙ্থীপাল কীদ্দি বিশালত্বে ও নিশ্ল সলিলের 
খ্যাতিতে পাল-সমাটগশেরই যোগা। এই দীন্দির পরিষাণ ৩৮০৯৯:৯১৯৮ ছুট ॥ ইহার 
ত্বীরে ঘে মন্দির ছিল তাহা ধুলি-রেণু হইয়া গিষাছে, কিন্ধু উচ্চতায় ও কাকুকাধ্যে ভাহা। 
থে এই দীত্িরই যোগ্য ছিল, তাহা! ন্মামরা কনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাঙ্গপুরে 
অবস্থিত, এবং এই জ্েলারই দেবীকোটে তপন দীছি ৪৭৮ ১:১৭৫* ফুট, দোহাল দীঘি 
৪০০৮৯ ১০০৮ ফু, কালা দীঘি ৪***৯৮** ছুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-গীত্ি ও 
আব্তা দীঘি কুটাবাড়ীতে এখনও বিশ্লদান। ব্সামর! শালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও 
বাজজীরা নিজ হাতে সত কাট! রাঙ্জাকে 'আদেশ করিতেন, সাতদিনে যতটা স্থতা কাটিবেন, 
সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে । কমলা সায়র ( দৈমনগিংহ ) এই ভাবের এক শর্তে 
কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের হুতাননীর দীশিও এইরূপ সর্তে খাত হইফ্াছিল ( পূর্কাবঙ্গ- 
বাতিক? বাশ তীর্থের ৯ধা )। পূর্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া! এদেশে যে আরও কত অতিকায় 
দীশি বিমান, তাহাদের খৌঙ্গ কে করে? ্সামর! ততক্ষণ লক ক্যান এবং লক লেমন্‌ 
দীখির কথা মুখস্থ করিব। যেদিনীপুরে ঝবাক্রার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘি আছে, এই 
দির এক পারে দাড়াইলে অপর পারের মাহুষ ন্যতি ক্ষুজরাকৃতি দেখা বার তাহা! পুর্কোই 
উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুর গরবেটায় জলটুঙ্গী দীখ, ইস পুক্রিলী,সাখুরিযা ছয়, মঙ্গলা, 
বেশ দি, অমরপুক্করিমী এবং হাছন প্রকৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট "নেক 
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দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবুত্রিই বা কই? সহরে নিতান্ত নিঃসমবল ব্যক্তিও জল 
কিনিয়া। খাইতেছে। ষপিপুবের নিকট দিসাপুরে ৬-* হস্ত বেড় মুক্ত হইটি দীন্দ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। ন্মার একট দীঘির সংখাদ লাইফাছি, তাহ! নাকি মহীপাল দীঘি 
হইতেও বড়। কুষিয়ার নিকটে মাধবপুরে নূললমান-বিজ্রের কিছু পূর্বের কোন হিন্দু 
রাঙ্গার রাজধানী ছিল। ন্থুলতান সানস্ন্দিনের পিতার নাম কতকপ্লি দৃত্রাঝ 
তথায় পাওয়। পিষ্বাছে। স্থৃতরাং তাহা ১৩০৯ খষ্টান্দের পুর্বেরর। এই মাধবপুরে 
প্রাচীন নেক কীর্রিচিন্ছ ক্দাছে। ন্দাম্চর্যোর বিষ্ধ এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩৮টি 
বৃহৎ দীঘির চিচ্ছ কসাছে, ভন্সখ্যে ২*টতে এখনও শ্রন্মকালে জুল থাকে। বাঙ্গল! দেশের 
রাঙ্গারা যে ধনরদ্র_এমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাশিয়া 'পৎকালে 
চলিয়া! যাইতেন, তাহার একটা! প্রমাণ এই যে, বছ দীঘি সন্ধে প্রবাদ ন্দাছে, যেকোন 
উত্সব উপলক্ষে কেহ বালনপত্র চাহিলেই দীঘি হুইতে পাওয়া! যাইত এবং উৎসবাস্তে 
তাহা! ফিরাইরা দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সন্বন্ধেও এনপ প্রবাদ 
আছে। এই দীদ্িগুলির মধ্যে “গোবিন্দ-পুকুর” প্রসিদ্ধ ;__বীঘির আন্গতন ১৬ বিঘ1। 
ই ছাড়া! "দছলবাড়ী পুকুর/” “কালা পুকুর,” "বর্ধা গাড়া,” “মোচা পুকুর/” "গোপাল 
গাড়া।” "চিন্তা গড়া)” "গোয়াল গাড়া,” “সোনা গাড়া" প্রন্থতি উল্লেখষোগ্য। এত, 
আন্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি প্রকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা! একটা সম) 
হয়ত কোন রাঙ্গ। বা রাণী লি্দি্ট সংখাক দীঘি খনন করিতে দেখতার কাছে সঙ্কর 
করিয়। থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্বানে গঙ্দিয়স পুকুর” লামধেয় কতকগুলি দীঘি আছে 
প্রবাদ, এক সময়ে উহ্বার জলম্পর্শে মৃত বাক্ষি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তান্িক 
অগ্ুষ্ঠানপুত ছিল। যাধবপুরের বিশ্কৃত বিবরণ আমি ঢাকা জেলার বাকদি হাইস্কুলের 
হেড মাষ্টার প্রযুক্ত উপেশ্্রনাথ ভটটাচাধ্া, এম, এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 

_. কে, সিং ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খুঁভিলে বহুসূল্য রতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
যাইবে, কিন্তু ্রতিহাপিকগণ উদাসীন (৪৮ পৃ১)। এই স্থান হইতে মি+ লীক্ষি্ত আ্মীলিপিতে 
উতকীর্ণ তাত্রপট আবিষ্কার করিয়াছেন । ২৪-পরগলায় টার ফেউল ৯৭৫ খ্ুষ্টান্ে রাঙ্গা 
সত কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহন্দপ্পুরে রাজ সীভারামের মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয) প্রত্যেক রাজারই হুর্ণ ছিল, এই ছুর্গগুলিকে 'কোট বাড়ী” বলা হইত। 
নদনাঙ্গপুরে বিরাটগড় ( বিরাট রবাজ্ছার বলিয়া প্রবাদ ) চান্দেবার হর্গ, বাণগড়ে বাণ রাজার 
রণ, বরধমানে রালীগঞ্জের দীন চুকলিছা পল্ীতে রাঙ্গা নরোত্মের ছর্, বাকুক্ায় নুতন 
আমে ( থানা ও) করাস গড়, কফ গড়, কর গড় শ্তামহন্দর গড় প্রসৃতির ভর্গাবশেষ 
নষ্ট হয়। মেছিনীপুরে মহনাগড়ের হ্র্গ (লাউস্গেন নিদ্ধিত, শৃষ্ায এক্যাদশ শতান্দী), 
২৪-পরগনার কাউগাছির ছুর্ ( ্ায়তনে চার মাইল, চতুদ্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় 
রিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৮৫ খুঃ শন্ধে ইশা খা কর্তৃক হিকত ), হুগলী জেলায় 
ভাল্াড়ার গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়া গড় ও মোলীখোপা! গড়/_এই সকল প্রাচীন ছর্সের 
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নস্ত লাই। যশোরে প্রতাপাক্ষিতয বহু হর্গ নিশ্্াণ কৰিহ্বাছিলেন যশোর-থুলনার ইতিহাস 
জষ্টব্য)। মৈমনসিংহ গচারি পাড়ার হুর্গ ৫*৩ বৎসর পুর্বে নিশ্ষিত হইয়াছিল । 

আচীন দেবমন্দির, রাজজও্রাসা্, সেতু, বিজযন্তন্ক যে কত ছিল, তাহার গণনা! কে করিবে? 
ঢাকাতে ধামরাই, ভাগয়াল, সাভার, দাসোরা প্রদ্ভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। সুসলমান-বিজ্বযের 
খর্ে বিক্রমপুর, গাম ও সাভার প্রকৃতি স্থানে বহু রাঙ্গা রান্ত্ধ করিয়াছেন। সাভারে 
হরিষচ্রাঙ্গার বাড়ী, ভাওয়ালে শিকুপালের বাড়ীর ভগ্াবশেষ এখনও দৃষট হয় পর 
ও নাল্লারের মগথাবর্থী স্থানে বিরাটু বৌনধদ্ুপের নিদর্শন এখনও বিদ্ধমান ? খ্স্থান বাঙ্জাসন 
নামে পরিচিত । বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী, বজযোগিনী প্রভৃতি জপ্রাচীন স্থান হইতে গসনেক 
প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়! গিয়াছে । বজযোগিনী (চলিত নাম বদর যোগিনী ) দীপগ্করের 
জন্মস্থান ॥ রাঙ্ছবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্্রাতি পগ্মাগর্ডে সমাহিত হইয্লাছে। মীরকাদিম 
ও তাণভলাক বল্ল সেন নিগ্মিত সেতু এখনও বিষ্ামান। ফরিদপুরে নলিয়! গ্রামের 
নিকটবর্কা মথুরাপুরের মন্দির হইতে ভ্ীদুক্ত গরুসদয় দত্ত মহাশয় নেক মুষ্ধির ছবি লইয়া! 
খআসিঘাছেন। বাশবেডিয়ার বিফুষন্দির ১৪+১ শকে নিগ্িত, তথাকার হুংসেম্থরীর মন্দির মতি 
প্রসিদ্ধ, কিন্ধ পেক্ষারুত আধুনিক । দিনাজ্জপুর কান্তনগরের কান্ত-মন্দির গত ছুইশত বৎসর, 
পুষে নিদ্িত। ইহার কাককাধা তি সন্দর। এ জেলার জাগদল, নবীর, বিযাটপুর, 
কীচক প্রতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীন্তির ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় ক্য়েশ নামে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে । উহা! ৯২ ছুট উচ্চ। প্রাবাদ, ক্ষরেশ্বর নামক কোন ব্আসাম-রাজ 
কক এই শিব স্থাপিত। বীকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে ধর্মরদাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী 
মন্দিরটিও মুসলমান আগমনের পূর্বেই নি্িত হই্াছিল বলিয়া মনে হয়॥ আমার নিকট বহু 
আমের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত ন্সাছে। বঞ্ধমান, বাকুড়া, সুন্দরবন, ২৪-পরগনা। 
প্রস্থৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীন্জির ভপ্তাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখা! নাই, কিন্তু 
আধার স্থানাভাব। কালীগাট, খড়দহ, শাস্তপুর প্রকৃতি স্থানের মন্দির ৩৪ শত বৎসরের মধ 
নিশ্ষিত হইয়াছিল । মুসলমানদের কীন্ঠি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইডা আছে) তাহারা মন্দির 
চ্াদিয়াছেন, কিন্ত মসঙ্জিদ গড়িয়াছেন, ষখা-_তিবেলীর জাফর খর মসজিদ ॥ ও্াচীন হিন্দু 
মনির ভাঙগিয় স্থমান ১৩+ গুঃ অন্দে উহা! নিপ্মিত হইছাছিল। ন্দনেক মসজিদের দ্সাপ্তর 
খুঁডিলেই হিন্দু দেবদেবীর সৃষঠিবিশিষ্ট প্র্তর দুষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীর্তিগুলির 
ক্বংসানশেষ__বিশেষ গৌড়, পাতুয়া ও যহাস্থানের বিরাট ধবংসন্থুপগুলির মধ্যে দীড়াইলে 
বাঙ্গলাদেশকে মহাস্মশানতূমি বলিঙাই মনে হয়। দেশ ভক্ত রতিহাসিককে মহাদেবের মতই, 
এই সহাস্মশানের চিতাভম্ম লইন্া কঠোরতম সাধনা করিতে হইবে । 


৪ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_্চান্য রাজ ও জসিদারগণ ১১৩৯ 


দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কহ? সহরে নিতান্ত নিঃসখল ব্ক্কিও কল 
কিনিষ্া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬** হন্ড বেড় যুক্ত ছুইটি দি 
দষ্ট হইয়া থাকে। নার একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, তাহা নাকি মন্তীপাল দীদি 
হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে নুগলমান-বিন্ষছের কিছু পুর্ধেদ কোন হিম, 
রাঙ্গার রাজধানী ছিল; শ্রলতান সাহন্থঙ্দিনের লিতার নাম কতকণ্ুলি নগ্ায় 
তথায় পাওয়া পি্াছে। স্ত্রাং তাহা ১০০৯ খৃষ্টান্দের পুর্ধের। এই মাধবপুরে 
প্রাচীন নেক কীন্ধিচিৎধ আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই. পল্লীতে পাশাপাশি ৩৯টি 
বৃহৎ দীঘির চি াছে, তন্মধ্যে ২*টিতে এখনও শ্রীন্যকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের 
রাজারা যে ধনর্্র-এমন কি তামাকাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিহা রাখি! 'সাপথকালে 
চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বহু দীনি সদবন্ধে প্রবাদ '্দাছে, যে-কোন 
উৎসব উপলক্ষে কেহ খাননপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্ধে 
তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত মাধবপুরের কোন কোন দীগি সবস্ধেও এরূপ এবাদ, 
আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে "গোবিন্দ-পুকুর” প্রসিদ্ধ ;_নীশির আত্বতন ১৬ বিখা। 
ইহ! ছাড়া “ছুপবাড়ী পুকুর/” “কালা! পুকুর/” "্বর্ধা গাড়া৮” "মোচা পুকুর,” "গোপাল 
গড়া,” পচিক্তা গাড়া,” "গোছাল গাড়া।” “সোনা গাড়া” প্রন্থতি উল্লেখযোগ্য । এত 
মস পরিগর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সম 
হয়ত কোন বাঙ্গ! বা রানী নিদিষ্ট সংখাক দীঘি খনন করিতে দ্েখতার কাছে সদ 
করিয়া! থাকিবেন। বঙ্গের বছ স্থানে “িয়স পুকুর" নামধের কতকগুলি দীঘি মাছে । 
প্রবাদ, এক সময়ে উহার জব্পর্শে মৃত বাক্কি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীগি তাস্তিক 
কবসথষ্ঠানপূত ছিল। মাধবপুরের বিশ্কৃত বিবরণ ক্দামি ঢাকা জেলার বারুদ হাইস্কুলের 
হেড মাষ্টার ্রীমক্র উপেক্জনাথ ট্রচার্া। এম. এ, মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
জে, সি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিষাছেন, মহাস্থান খু ড়িলে বহসুলা এতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
মাইবে, কিন্তু উতিহাসিকগণ উদাসীন (**৮ পৃঃ) । এই স্থান হইতে মি” দীক্ষিত সরাদীলিপিতে 
উৎকীর্ণ তাসপট 'আবিষ্ার কৰিগ়াছেল। ২৬-পরগনায আটার দেউল ৯৭৫ দুষ্টাবে রান] 
জনসত কুক নিগ্সিত হইয়াছিল (৯১২৯ পৃঃ)। বশোবে মহসমদগুরে রাজ! সীতারামের মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক াঙসারই ছর্ণ ছিল, এই ছর্গগুলিকে “কোট বাড়ী” বলা হইত 
- বাদনাজপুরে বিরাউগড় ( বিরাট বাজার বলিয়া প্রবাদ )) চান্দেবার ছর্ণ, বাগগড়ে বাণ বান্দার 
ছ বধমানে বামীগঞ্জের অনীন চুকলিমা পদীতে রাঙ্গা নঞোতমের হরণ, বাড়া নুতন 
আরে (খানা এগ) করাস গড়, কষ গড় অর গড়, স্কামনথন্দর গড় প্রভৃতির ছগ্জাবশেধ 
11  মেদিনীপুরে মননাগড়ের ছর্গ (লাউসেন নিচ্সিত, শুষ্টায় একাদশ শতান্দী ), 
হপপরগনার কাউগাছির হু্দ ( হনে চার মাইল, ভু্দিকে পরিখা), সৈমনসিংে গড় 
রিপা দিলীপ সির গা (১৫৫ শু অঙ্ে ইশা খাঁ করুক অধিকৃত) হগলী জেলায় 
পাড়ার গড়) ১8০১ বিন )98নিউ বা সঠাসা/১ 


ভান্তাড়ার গড়, 


১১৪০ নুহ বঙ্গ 


বঅস্জ লাই। যশোরে প্রতাপাদ্দিত্য বহু হূ্গ নিম্থাণ করিভ্বাছিলেন বশোর-্ধুলনার ইতিহাস 
জঙ্টবা)। মৈমনসিংহ গচারি পাড়ার ছুর্থ ৫৯৩ বৎসর পৃরের নির্টিত হইয়াছিল । 

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজানতস্্ যে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? 
ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সান্ভার, ফাসোরা প্রসথৃতি স্থান বহু প্রাচীন। নুসলমান-বিল্দয়ের 
পূর্বে বিক্রমপুর, দ্ব্ণগ্রাম ও সাভার প্রন্ৃতি স্থানে বহু রাজা! বাঙ্গত্ব করিয়াছেন। সাভারে 
হিপ রাঙ্গার বাড়ী, ভাগয়ালে শিশুপালের বাড়ীর ভগ্গাশেষ এখনও দৃষ্ট হয। হুয়াপুর 
ও নান্সারের মধাবন্রী স্থানে বিরাট বৌদ্ধন্তুপের লিষশন এখনও বিজ্ঞমান 3 স্থান বান্দাসন 
নামে পরিচিত । বিক্রমপুবে বল্লালবাড়ী, বঙ্রযোগিনী প্রন্ততি স্প্রাচীন স্থান হইতে নেক 
প্রাচীন বিগ্রহথাদি পাওয়া গিয়াছে । বজনোগিনী ( চলিত নাম বদর যোগিলী ) দীপদ্রের 
গস্কান । রাক্ষবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পক্থাগর্ভে সমাহিত হুই্রাছে। মীরকাদিম 
ও তালঙলায় বল্লাল সেন নিগ্মিত সেতু এখনও বিশ্বমান। ফরিঞ্পুরে নলিয়! গ্রামের 
নিকটবর্তী মখরাপূরের মন্দির হুইতে জীনুক্র কস বত মহাশয় ন্নেক সুষ্ঠির ছবি লইয়া 
ন্মাসিযাছেন। খীশবেড়িয়ার বিফুষন্দির ১৪+১ শকে নিগ্মিত, তথাকার হুংসেশ্খরীর মন্দির মতি 
এসি, কিন্ত ্পেক্ষাক্তত আধুনিক | দিনাজপুর কাস্তনগরের কাস্-মন্দির গত দুইশত বৎসর 
পূর্বে নিপিত। ইহার কারকার্য বসতি সন্দর | এ জেলার জ্বাগদল, বীবর, বিয়াটপুর, 
কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কান্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় । তথায় জন্পেশ নাষে এক 
আডীন শিবমন্দির ক্ছে। উহা ৯২ ফুট উচ্চ। প্রবাদ, জজেশ্বর নাষক কোন '্যাসাম-রাজ 
কম্ঠুক এই শিব স্থাপিত। খীকুড়ার হাড়মাসরা! গ্রামে খর্পনদাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী 
মন্দিরটিও মুসলমান স্মাগমনের পূর্বেই নিগ্মিত হইয়াছিল বলিয়া যনে হুয়। ক্সামার নিকট বহু 
খামের গ্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত ন্দাছে ॥ বগ্ধমান, খীকুড়া, হন্দরবন, ২৪-পরগন1 
শস্ঠৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্মাবশেষ দৃষ্ট হয, তাহাদের সীমাসংখ্যা লাই, কিন্তু 
আমার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহু, শাস্তপুর প্রনৃতি স্থানের মন্দির ৩/৪ শত. বৎসরের মধ্যে 
নিশ্ষিত হইঘাছিল। মুসলমানদের কীর্থি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াই্া 'আছে। সাহার! মন্দির 
ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসন্ছিদ গড়িস্রাছেন, ষখা-_তিবেলীর জ্ছাফর খর মসঙ্ছিদ ॥ প্রাচীন হিন্ু 
মন্দির ভাঙ্িযা অন্ুমান ৯৩৮ খুঃ '্ধে উহা নিগ্গিত হইয়াছিল । আনেক মসজিদের দ্ান্তর 
খু ঁডিলেই হিশ্বু দেবদেবীর সৃষ্ঠিবশিষ্ট প্রস্তর দুষ্ট হুইৰে। প্রাচীন এই কী্ধিগুলির 


ধ্বংসাবশেষ__বিশেষ গৌড়, পাগুযা ও মঙাস্থানের বিরাট ধবংসককুপগুলির অধ দীড়াইলে ' 


ঝাঙ্গলাদেশকে মহাম্মশানভুমি বলিয়াই মলে হয়। দে ভক্ত রতিহালিককে মহারেবের মতই 
এই মহাস্মশানের চিতাভগ্ম লইকছা ঠোরতম সাধনা! করিতে হইবে । 
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চু 


ভূমিকার পরিশিষ্ট 

আমরা ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাস্ভারের রাজ-বংশের 'আদিপুকুষ ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছি, 
এই নাম সাভারের কোন মঠের শিলা-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে ॥ 

বজাল-চরিতে "রাজবন্নভ” বলিয়া যে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয, তাহা সম্ভবতঃ এই, 
ভীম সেনকেই নিদ্দেশ করিতেছে বল্লাল এবং ত্ানার বংশধরগণের রানত্বকাল সন্ধে 
অনেক মত-ভেন দহ, তরাৎ বাল ভরিতোক্ত বল্ল দেনের শ্রি্ধ ভীষ সেন শিলা-লিপির 
ভীম সেন হওয়ার বিপক্ষে কাল হিসাবে কোনও গুরুতর প্রমাগ বা মুক্তি নাই। *বঞ্লাল- 
চরিতে” দৃষ্ট হয, পিদ্পি বজ্জের তবাবধানের ভার যুবরাজ লক্ষণ সেন ও এই ভীষ সেনের, 
উপর স্তা্ত ছিল। সুতরাং ভীম সেনকে রাজা বল্লালের একান্ধদবস্তর্ কোন ব্যক্তি বলিয়া 
গ্রন্থ করিতে বাধা! নাই, (৪৮৬ পৃঃ ) বৈদ্ঞ কুলক্জীকার সেন বিশ্বাস বল্লাল-প্রপৌত্র ভীম 
সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ)। গ্াহার যতে 'নৃপেন্্ ভীম সেন বিশ্বরূপ সেনের পুর 
এবং পিতার মৃত্থুর পরে বঙ্গভাগে রান্দত্থ করেন। জদ্-সেন বিশ্বাস ভীম সেনের পুত্র কার্িক 
সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিও পূর্বদবঙ্গে রাক্ষ্র করিয়াছিলেন (২-1৮ পৃঃ )। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেনের ব্যাপক পণ্ডিত-প্রবর মৃত্যাজর শা ১৮১+ স্ুষ্টান্দে রাজাবলী 
নামক একখানি ইতিহাস একাশিত করেন, এই বহিখানির রসময়ের মখো বহু সংখ্বরগ 
হইয়াছিল) ইহাতে সেন-বংশের ঘে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা। এইন্ধপ :_-১। ব্লাল 


ফেল, ২। লঙ্গাণ যেন, ৩। মাধব সেন, ৪ | শুর সেন। & | ভীম সেন, ৬ | কার্তিক 
সেন, ৭| হরি সেন, ৮| শক্ত সেন, ৯। নারায়ণ সেন, ৯*। লাক্গণ সেন॥ 
৯১। হামোদর সেন। নানা কারণে এই বংশাবলী সমগ্রভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া যনে হয় না 
সম্ভবতঃ হরি সেন নামটি বাদ পড়িবে । 


সানডারের শিলালিপি ছাড়া এন্ত কোন প্রন্তর-লিপি বা! তাত্্র-শাসনে ভীম দেনের নাম 
পাখয়! যায় নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রনাণও নেক সময় সংশরাপর হইয়া থাকে,__তাহাতে 
নাম বাদ পড়া কিংব! উলট পালট হওয়া সচরাচর দৃষ্ট হয় 

কিন্ত তথাপি যখন বিদ্ভির সময়ে ভিন্ন ভির্র স্থানে প্রাপ্ত নানারপ প্রমাণে একটি বিষয় 
সন্ধে একা দুষ্ট হয়, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার কারণ লাই। এই সকল প্রমাণের 
দ্বারা সমর্বিত হয় যে বল্লালের ন্মনতিদূরবন্তী কালে ভীম সেন ঝ্া্গা এইদেশে রাঙগদধ 
করিয়াছিলেন এবং তিনি বল্লালেরই বংশধর । 

বললাল সেন হিলের পুলকল্খানকারীদের মধ্যে ন্ততম | কিন্তু তখনও বে বৌনধধ্ম 
প্রবল ছিল। সাভারের শিলা'লিপিতে দৃষ্ট হয়, ভীম সেনের পুর বীমন্্ সেন বৌদধধর্ে 
বিশ্বাসী হওয়াতে তাহার ভ্রাতা ( সম্ভবতঃ কার্তিক সেন ও ন্দপরাপর শ্বগণেরা ) তাহাকে 
রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন (২৭৭ পৃঃ) 

বজাল-চরিত, সাারের শিলালিপি, দেন বিশ্বাসের কুল্ধী এবং রাঙ্গাবলী__ 
এই সুখ্‌ পুথক্‌ চারি স্থানের উনি ভীম সেন এক সের এবং বালের বের 

১৪৪. 


ভি 


১১৪২ বৃহ বজ 


আমাদের নুচিন্তিত ধারণা এই যে ইহারা অভিন্ন এবং এই রাজ! ও ভাহার বংশধরেরা পরবর্তী 
কালে কিছু কালের জন্ত সেন-রান্স-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ জালাইয়া রাখিয়া! ছিলেন । 

১১৩৬ পৃষ্ঠায় দীদ্বাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে পু টিয়ার রাজ-কর্পর্চারী 
লিয! উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত তিনি নাটোরের বাদ-কম্মচারী ছিলেন । 

ছুমিকার ৩/* পৃঠায় প্রীহ্ট গবনমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান শপ্ডিত মহাশয়ের কথ 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নিকট হইতে আমি ব্আমার শিল্পসংগ্রহের কতক কতক উপকরণ 
পাইনি, হার নাম প্রসরচন্জ কাবযাতীর্থ, নামটি দুলিয়া যাওয়াতে যথা স্থানে তাহা উল্লেখ 
করিতে পারি নাই। 

এন্ধপ বৃহৎ পুস্তকে নানারূপ ক্রাট ও ভুল থাকা! বিচিত্র নহে, বিশেষ বদামি বৃদ্ধ ও. 
অরাপ্রস্ত, ইতিহাস রচনার ইহাই ক্মাযার হাতে-খড়ি | সজ্দস্থ ব্যাক্তিকে সহাম্্তৃতিই কমার 
পুরদ্কার। এই পুস্তক ছারা মামার নর্থাগমের কোন সম্ভাবন! নাই অথচ ইহার জন্ম 
শুধু প্রাণাস্ত পরিশ্রম নহে, "আমাকে সাধ্যাভীত র্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। 

বিশেষ ক্কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি সে, ছবি সংগ্রহ ও স্রক করার ব্যয় বাবদ আমি 
অিপুরেশরের নিকট যে সাহাঘ্য পাইয়াছি, তাহ! ছাড়া কলিকাতার স্থপ্রশিদ্ধ ধনী ও. 
বিদ্বং-সমাঙ্জে বরেণ্য ডাক্তার বিষলাচরণ লাহা মহাশয় 'দামাকে ন্বার্থিক 'ন্থকুণ্য 
করিয়াছেন । খ্আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধ দীঘাপতিয়ার কুমার হেমেক্রকুমার রায় এবং দিলাজজপুরের 
জীঘুক্ত শরদিন্মুনারার়ণ রায় প্রাজ্ঞ যহাশয আমাকে কিছু কিছু সাহাবা করিয়! ব্লকের দরুন 
শগভার কিছৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিদ্রাছেন। 

আমি একবার বিশ্ববিদ্থালয়ের ভাইস্-টযান্সালার শ্রীযুক্ত শ্তামাএসাদ খোপা 
মহাশঘ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছি । স্বগাঁর কশুতোৰ মুখোপাধ্যায় এবং কাহার এতিভাশালী 
পরিষারবর্গ আমাকে হকুরস্ত দেহ ও উৎসাহ-্থারা এই ছুরহ কার্যক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল 
হুগম করিয়া দিয়াছেন। তাহাের খ্বণ বপরিশোধনীর | ক্ধ্যাপক সতীপচন্্র ঘোষ এম* এ 
হু লট হি বাধা েহাল রা ইল কব 
খন্তবাদাহ্‌ হইস্াছেন । 

এখানে আর একটি কথা লিশিয়া উপসংহার করিতেছি। 

নানারপ বি ও বঙকাট উপস্থিত হাতে কোন কোন স্থশে ছিগুলি বাহথানে 
বি্্ত হয় নাই। দ্মনেক স্থলেই ছবির নীচে যে পরিচন্ দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা ছবির, 
ু্তাস্ত পুস্তকের কোন্‌ পৃষ্ঠায় ন্দাছে তাহা ধরা পড়িবে। যেখানে তাহাও স্পষ্টকপে স্থচিত, 


| ৬৯৯ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে 
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শীরাক্ষ ৯৯. ৯৯১, ৯৯৭, ৭৩৯, ৭8৭, ৭৭ 
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১৫,৯১৭, ৯৮ ৯২, সই, ৯৯ 
অন ২৮ 
করণ ১০৮৯০০৯৯১০৯ 
১১২৮ ১০২ ১০৯১ কাটি 
ভাবক-বও ১১৯ ভুযামলায ২২৫ 
দাদ লব ১১৬৯১১২৭১৯৮, ৯৯৯ তাই ০৮৮৮২৯০২৮৮৭ 
তিতা: আগ্চলন ১১০৯, ১৯০২ 


চিক ৭.5 
দিম ১৯৯৯. 
কারক ৭৯৯. 
রা ৯৪, 
জরা ৮৬৯ ৯০৪, 
ক ৯৯৮৮৭ 

 জাঙ্গ সং 
আম ১৪৯৭ 


জং চোং জো: ১১১, 


দিব আলি খী (নবাব) ৯৯৯ 

তাজিক ১২৫ 

তাঙ্জিকতা। ৩৮৮ 

তাজাদেনী ॥*৯ 

নি ৪৮, ৮৯,১২৩, ৯, ৯২৮, সম, ৯৪৯ ১১০ 

তাঙ্খলি ১১, 

তায্রধা ১+৪২, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১১, 

আফপনী (তায, তাষপাদি) ৭৮,৭৯৮ 

তায়লিপি ৩৭৩. 

তামলিগ্ত (তাবলিপ্তি) ৯, ১৯, 
2১০১৮৮৯১১০৯ ১১০৪ 
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১:১৯ ১৯১০৯৯ 


১০৮৯ ১৯৭৯০ 


১১০৮২ 
রক ১৪০ 
তারকচললা রায় ২৬৯ 
তান্ধকনাখ রা ১১৬৯ 
তারপাশা ২৮৯ 
জার ৮৯ 
তারানা ২৪৮। ২৫%, ২৫১, ২৭১, ২৯৮, বরন 
ভারাপতি »২৭ 
ভাষাৎনদবী ৮৮৯ 
আল ২০৯ 
তালতলা ১১৭, 
তালধ্বজ ১১২২, ১৯২৭ 
লি জলি (নবাব) ১৯২, 
লিশ ৮১২ 
নু ১১০ 
মিরুর ১১০ 
তিঙিগা! ২২৬ 


ভিতর ৯০৮৯ 
ভিত ১৯ ৬৫, ২৫১, হ৭৯ বত তত আয হস 


৯১১৬৫ 


[তিল স* 
তীর ৬. ৯.২. 5% ০৯ ৯৭৪ 
তীরখরাষ ৭৬১ 

হুর ১৮, ১০৮ 

ক ১.৭. 

৯৮০ 

কক ১.৮ 

কু ১৯,০৯৮, ৮৯, ৯২০, সপ, 
ধক ৯২ 

লা ,৭৭ 

হান ১-২ 


১০২০ 


ডল ৯৪৯ ২০৯, ৭৮৯ ৮৭২, ৮৭, ৮১৯, ৮২ 
১০০৮১৯২৪ 


৮৮ 
চা 

অরিখাযা ২২৫ 

হিপিটক ৯০৯. 
০০ 

সুর ১০১৯ 


১১৬৬ বৃহৎ ব্ 


আপুর ৯.৯, ১২, ১০, ১৯, ১৯ ১৯ ৯৯০৯ ৪৯ ্িণাগ ি্বপৃহ ১১২, ১১২৯ 
২৬ ৩৭৩, হই ৭৯১ ২৮৯ পি পা ১০৯৯ 
৯৭৯ ১০২০১০৯৯ 


জিবেগ ১১৭,১৯৮, ১০৪০, ১০৪৫ 
জিব ৩৬. ১১৯- 


ব্লামবল (ধলন্ন) কাছান ১১১৮ 
শক্ষাহানযা ৯৯, ১০৫৬ 

শানবিহাঞ ০১৮ ক্মারচিত ২৯৪ 

নাংচি ১০২৩, ০০৪ ২০৯৫ 

খানা ১০২৭১০২৯০১৮ 


দিনাজপুর ২৮. ৯২৮, ৯৪৯,৯৪০ ১১৯৯, ১১০৮, ১১৯ 
১১ 

দিনার ২৪৬, ৫২৯ 

জিদারপুহ ১৯৮৯ 

দিব্ধোক ৯৯, ২৯৪, ২৮৬, ৪৮৮ 

যানি ১ 

নিপু ১০৭৮, ১০৭ ১০৮ 

দিলীপ +*২ 

দিলীপ রা ১৭, ২২৭ 

সী ০২৭. ৭৮৮ ২৮৭ 

দিশাং ১৯০৬ 

দিশাপুর ১১৯১ 

লাকষিত ২৮ 

জীগাপাতিযা ১১৩৯ 

জাতি ৩৫৫ 

নথ দিজ ১১০১. 


বীখহরণ »০ 

বদি নহে গড় ৯১৯ 

রণ ৬৭৯, ০৭০ 

হাল চন্োপাখযা ০৫৯ 
চে লাঙ্াল ১০৭, ২৯৯, ৮০২, ১১০৪ 
পুর ১০০৯, ১৯০৮ 

ছারসাগ কর 


ছ্সামাদি উজির ১০১৯ 
ছানযোহন ক্টাগা ৯৭ 
হপনা্দিনী ২৯৯ 
হল নাহ ১৯১৫ 


ছোধন ২9, হ, ২৯, ১৪৮, ২) হও, ১৯৪৭ 


জনবাজদ ১০৯, ১১২০, ১১২১ 
জারা হর ১০ 
হা সরিক ২১৯ 
বাম ৮৯৮০১, ৮, ৯৫৯ 
হত রাছ ১০ 


হজে ৩৭, ১০১৯. 


জঞচা ১০০৮, ১০০ 
নী ১১০৪ 
জান বা ৯৯৯ 
জঞ্ানী খাস ৮১০ 
জং ৯৮৮ 
আধ ২৪ 
অক ১১০ 
বাল ২২১, ২২২ 


১১৬৭ 


১৯৬৮ 


জেবণিরি ১০৪, 

জব ২১৯. 

আব ৯৪ 

জবাগাল ২৫১, ২০৯-২৫৮, +৫৯৯৪৭, ৯১২৯, ৯১২৮ 
আববতী ৯০ 


জবোনারাছণ ১০৭৫, ১৮৭৯ 
বেজ সিং ১৯৯, ৯+৯৮ 
জা ৮৪ 

জারা ৬৯৮ 

অভ্াখও ১০১৯ 
ঈভানাযারণ ১০০৮ 
লিপু! ২১০. 

জা বিবি ১৪৮ 
(জোরোপরণণার মাধৰ ১১০৭, 


১০১৭০১০১৯ ১১৯ ৯০১০৭ 
জ্াপাচাব্য ১৯৮ 

গনী ৯৯৯ 

তম ৯ 

ছাকশ বঙ্গ ১২, ১৬. 

্বা্পমওল স্বামী ১২ 

াফশ মাগুলিক ১৩, ১৫ 

থাকা ৮৯, ১১১৪ 

কানা »২+ 

্ারিকা ১০০+ 

দ্বারা রারচৌনুরী ১৯৩+ 

ম্িজেক্রলাল রায় ১৯ 

ীপবংশ ৫৪, ৭৯, 
গান্ধি ১১২৯, ১১২৭ 
পান ২৪ 


৭২, ৮৬১ ৮৭ ২৪. 


বৰ ২৯১ 

ধনশন্ সিং ৮৮৮ 

খনপাতি ১৭, ৯২৮, ৯৪৪, ৯৮৪, ১১৯২. নঃ 

ধন সিং ৪৪, » সন 

বাক্য ১৯, ২৯ ৯18, 5০২85 ১০২ ৯০২৯ 
হা ১০৬০ ১০৯ ১০৯৯০১০৪৪,১781,50 
৯১০৪৯ রি ডি 


ধঙগর ভূঞা ১১০ 


দেরপুর ৮৪ 


শব্দ-সূচী ১১৬ 


সজাগ বহু এ 
বি 

লী ০৮০৯, ৯৯ 

নচিকেতা »» 

নর আলি ১৭৭ 

নটেস্বর ২২৩ 

নড়াইল ১১৬৭ 

নন্ষাহ ৯৮, ১১২০ 

নন্যন সাহী ৯৮৭ 

বব ৪৯. ১০৮১৪, ১৪৯১৪৭, ৭৮৮ 

বা বাদ ৯৯৯ 

নম্ষলল গে ২০, ৯,০5৭ 


নানি ২১২ 


২, ২৯ বা ৯৮০ সা 


নক ৯৭ ২২২৯, ৮, ৪১, ৪2,১৯৯, ২০৯ 
হ্ 

নক ৮২ 

কা ১০০৮ ১,৯৯ 


নরক রাজা 
রনারারণ ২০৫৯, ১০৭০, ২০২৯ ১০৯০ ১৭৯১, 
নরনারাজণ রায় ১১৩৪, ১১৬৫ 

নহে ও ক্র ৯২৭ 


১০৭ 


রনি ৯২৯, ১৯৯৭, ১৯৮ 
নাহি ৭৪১, ৭৪ ৭৯৭, 

নর চব্তীর আিত্থাকর ১১৮, ১১১৫ 
সরি সরকার +১১, ৭১২, ৯৯৬, ৯৯৯ 
নিক ৯১৯ 

নারারাদা ১০৯ 

নেজনারারণ ২৮৯, ১৯৭৬ 

নবেজমাপিকা ১০৬৭ 


সর মাগুষ ৮১১,৮১৭, ৯৭, ৯৯৮, স৯৯ 
দির ৬২৮,৬২৯ 


নানি ৯১৭ 
সানির জান ৮৮১, ৮২ 
নাটোর ১১০. 


লাগ ১০২৯৯০৮৮১০৯ 


নারাহণগজ ০৯, ৮৯৯ 


নাঝোছি দহ ৭৬০ 

সালা ৮৮ ১৯, ১৯, ৮৭ ২8৫, ২৪৯, ২৯৯, ২৯৫, ২৯৯ 
২, ৪৮৮, ৯৮৯,১৯২ 

৮৪, ৮৪৯, ১১৯৮ 


নাদির (নানীর) ২৭৯, ৫৫৫ 
নাদির উদ্দিন ৯১০, 
নাদির সংগষ ১৪ 
নাহার ১৯৪ 
নাহারপলী ২২৮ 
দিন ৯৪৯ 
নিযখোধথা ১০৯৭ 
নথ নিকম 4৯৯ 
নিগমবোধ ঘাট ১৯ 
নিপল ১১৩৭ 
নিজাম বাহাছুর ৯*% - 
| নিশামূলক ৮৯৯. 
নিতাই ঘোষ ৮৯০ 
॥ নিন ২৯, 5২০ ৩২৯, ৯৯১, ৭4,৭১১ ৭১১,৭২৯ 


জনন ভিন), 
7০ রে তি 


১১৭১ 


নীলা ১১০৭ 
নীলান্বর ৯০৫, ৭০২, ১০৪৯ 
বলার চন ১৯১ 
নীলান্বর রা ১১০৪, 
টা সপ, 


হা ৯৯৯ 
হুকদিন (কালি) ১৮৮,১০৯ 
কলা ১০৯৯ 
কলা খা (নবাব) ১০৯১ 
নান ৮২২, ৮২৪, সস, ৯৯৪ 
বৃক্ষ 5২০৪৭ 
সৃগনারাজণ ১০৭৯ 
নি জের ১১১০ 

বৃহ ১১২, ১১২৮ 
বি রাম ৭৮০, ৭৯৪ 


০৮০ 
ল়ােড়ী ০২৯, ৭০৯,৭৯৫ 
(নঙ্ামত ৬৬৪ : 
লগিন (পীর) ১.৯. 
নেরকোনা চা ] 
দেশাল ২১০ ১৯০ বস ই ও শা 


১১৭২, 


প্পনী ২ 

পদবি ৩৯৯ 

পক ১৮৮ 

পক্চগৌডের ++ ১২, ২১, ০৯,৪৯১ 
পা ১২৭ 

শত ৯৭২ 

পঞ্ত ৯৯ 

শোনা ১০৯১ 

পন ছাষজ ৯৪৯ 

পঙ্গানন ১১৯০ 


প্র ১৯ 

পরসর ৩১৮, ও, 

পন্থা ১৯,২৮-২৯৪, ৭৯৯ ৯০২ ৯৭ 
৯, 


পপুহাণ ৯৯ ৯২, ১১২৬, ১৯২৬, ১১২৭ 


পরী ৭৫৯, ৭৯ ৭৯২, ২৭৯, ৯৯৯,১০১ 
পনবী-াৰ ৮ 

পর টার ২৮৫ 

পরব (৭০৫,১১৭ 

শরমাবন্ধ বাবলীতা ১১৩৪ 

পরান দেন ৭২৯ 

পরে ২৮৫ 

পরের (কী) ৯৯,৯৭৮ 

পরে ১০৮ 

৬৯১, ৯৯৮ 


পরীক্ষিৎ ১০৯-, ১০৭২, ১১০৪, ১১০৬: 

রী বাস ৮৯১, ৯২, ৮, ৮৯৫ রা 

প্ছ্ জ *১ 

পু ২৯, ৯৯৯, ৭১৭, ৮১১০৯১৬, ৮১০১৯১৪১৮১৫, 
৮২৯ শি পি সহ 

পলা নৌকা ১৯৪ 


শব্দ-সুী ১১৭৩ 


পুরাণ ৯১১,৯৯৮, ৯৯৯১০ 
ূ ৮১২৮ ১৩৯% স 
| পুরা ৭, ১০৭২ 
৬ পুন ৮৫৭, ৮৯৮, ৮৮৯০ ৮, ৮০৯ ৮ ৮৯ ৮৭৯ 


সি 
পলকে ২০০,১১০ 


১১৭৪ 

গুলিদ্দ ০৫, ৮১. 
১ 

পু ১০০ 
পুত 

পুক্লামিতর ৪৮, ১৪৯, ১৮৪, 
পৃশপপুর ১৪৯ 

পুষ্পহার ২৬৮ 

শু ১১০. 
১ 

শী ১১৩৭ 
পুক্ষনীতিক। ৯১০, ৯২৭. ৯৬”, ৯০৪. 


আপনাথ রা ১১০৯ ১87 

আপনারাযণ ১০৬, ১০৭০, 35৯ ১০৮৭. ্ 

শন্তি ২. ১ ছে 
কিরিক্সি ৮৪৫, ৮৯৯, ৮৯৬, ১০৩৪. এ 


ফিল ৮৯২ 
কিোজ নী ১৪, ২৯, ৪২৫,৮০২, ৮০৯ ৮৮, ৮: 
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১১৭৬, 


বাড়ি ৬৮ 5 

বাড়ী পরণনা ১১১৪ 

বড়া ৯২৮, ১১০৮ 

বাজ ৪৪৪ 

বির চটোপাখযা় ১৯. 

ব ৪,৪,৬,৯, ১২০ 
২ 

বঙ্ীরাগনা ১৯ 

বতাষা ৮৫৬, ১৯২৯ 

বঙ্গাহিতা-পরিচ ৭৮1 

বঙ্গের দাহারিক ইতিহাস ১১৯ 

গোপদাগর ১১২৬ 

ব্রানন ৬" 

বরা ০০১ 

বার ৯২৪ 

নজনারাহণ ৮১৭, ৮১৮ 

নবর্ন ২৮৫ 

জযোগিনী (বরখোনিনী ) ৬+৫, ০৫৬, ৯১৩৮, ১১৪৮ 
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হন ২৯১, ২৪৭, ৮ 
হান ৯০, ৯০4, ০৭, ৯৯৮, ৯৯, ৬5 


১৯ 


আন ৯০৫১১০২ 
হোগলডাঙ্গা ৮৬৯ 


টি 


চিত্র-স্থ্চি 


মরা কতকগুলি ধাতব বু ট্টগ্রামের দেঘাং পাহাড়ের নিকটে পাইয়াছি। 
ইন্ডিয়ান মিউজ্ি্মেও পেইরূপ অনেকগুলি রক্ষিত ন্মাছে। গ্রন্ছভাগে তৎসম আলোচনা 
করা হই্াছে। সেগুলির সঙ্গে যাভা-বরোবদোরের কতকগুলি সুর্ির এবপ ব্য সৌসাদৃহা, 
ষে মনে হয় যেন তাহারা একই কারিগরের হাতের নির্টিত; বাঙ্গল! হইতে যে এই চিত্র- 
ভাঙ্র্ধ্য ও স্থাপত্যশিম স্থদূর ভারতীয় উপদ্বাপঞ্চলিতে স্বীয় প্রভাব বিজ্তার করিয়াছিল, 
'তৎসঘন্ধে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাওযা ষাইতেছে। ক্সামরা এই প্রস্তকের ছুমিকার ২// পৃষ্ঠার 
[লিখিত বিবরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকধণ করিতেছি । 

সম্প্রতি গাইকোওনার এরিনেপ্টাল সিরিজে ডাঃ শিলভ্যান্‌ লেভি ক্লুত বলি-্ীপে প্রাপ্ত 
সংস্কত হপ্তলিখিত পুথির তালিকার ভুমিকায় এ দ্বীপের একখানি শিজ-স্ন্ধে রাচীন পুস্তকের 
উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখক বলিতেছেন যে তিনি “গৌড়-গুকদের” চিরান্থক্রমিক 
পদ্ধতি অবণধন করিয়া তাহাবেরই পনাদ্ধ অগ্ুপরণ করিয়া পিরের ব্যাখা! করিয়াছেন। 
৪০৮ (খ) সংখ।ক পৃষ্ঠা বুনধমূঃ নিজে বাঙ্গালীর চিন্রশি্ সখগ্ধে পার্খবনতী প্রদেশ গুলির উচ্চ 
ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তান্দমহলের মত কোন মন্দির ভাঙ্গি। গেলে তাহার, 
কষ ক্ষ ভগ্রাংশ যেরূপ বহু স্থান ব্যাপি পড়ি! থাকে, বাঙ্গলার সেই ন্তুত শিল্-নৈপুত্তের 
নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশমন পড়িয়া আছে ॥ এখনও তাহার প্রচুর অনুসন্ধান হয নাই। 

(**) চিহ্নিত চিযগুলি সমন্ত্ই মার চিত্রশালার, উহাদের অধিকাংশই এখন 
অিপুবেশ্বরের আগড়তলার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত 'আছে। কেবল মাত্র বে সকল সুত্তি ও চিত্র 
আমার রশেশ্বর দেবমন্দিরে পুঙ্জার ঘবে ছিল, তাহা গেইখানেই আছে। 


২ ঠা 
্ী. ২1838177722 চি ১ 
২). বিজয়ের বক্ষপরাঙজয় ( অজন্তা) ৫ নি সু ঠ 
রা ু্ধান্তে প্রমোদোৎসব ( অঙ্তা). *- - ০১ সি 
৪) বিনে শভিষেক ০ প্‌ ৮ 
মা লি বনের (জা খাত ৭৯ 8 


১২০৬ বৃহৎ বজ 


৭1 পরল (তদধ বয়সে) 
৮। বিমলানন্দ 


৯ দেবপ্রিক্ বলীসিংহ 
১৭) রেভারেণ শীলানন্দ 
১৯। রেভারেগড সিদ্ধার্থ 
১২। পালোওয়ার নৌক1৯ মা 
৯৩) বুদধ-ুত্র রাহুল ( প্রাচীন চিত্র হইতে ) ... 
১৪। সারিপুত্র ( প্রাচীন চিত্র হইতে ) 
১৬) মৌগল্যাহন ( প্রাচীন চিত্র হইতে ) 
৯৬। পশার্খনাথের সৃদ্তি 

১৭। আলেকজেও্ডার ( প্রাচীন মুদ্রা হইতে ) .. 

১৮। পুরু ও আলেকছ্ছেণ্ডার ( প্রাচীন সুরা হইতে ) 
৯৯। মহিবশৃ্গযকত ্মালেকজেওডারের সুখ... 
২ 9৮০৭2৪৪১৮৬৬ 
২১। অশোক 

২২ কনিফ ( প্রাচীন মুদ্রা হইতে ) 
২৩। হবিষক ( প্রাচীন মুড হইতে ) নর 
২৪) প্রথম চন্রপুপ্ত ও কুমার দেবী ( প্রাচীন সুস্া হইতে)... 
২৪) প্রথম চক্গুপ্ত না 
২৬। শিকারী চে) (প্রাচী রা) 

২৭। শিকারোগ্তত চন্গুধ (২) ( প্রাচীন সুস্া হইতে ), 
২৮। অস্থারোহী চক্্ুপ্ত (২) ( প্রাচীন সুস্া) 

২৯। বীশাবাদক চক্রত্ (২) ( প্রাচীন সুস্। ) 

৬৭) কুমারগুপ্ত (১) ( প্রাচীন সুস্রা ) 

৩১। কুমার গুপ্ত (২য়) 

৩২. 


৩৯) 
৪5) 
৪১। 
৪২। 
৪৩। 
৪৪ 
৪৫ 
৪৬) 
৪গ। 
৪৮ 
৪ 
তত 
৪১) 
৫২। 
৫৩) 
৫৪ 
৫৫ 
৬ 
ৎ্দ। 
তলা 
৫৯ 
৬১ 
৬১। 
৬। 
৩ 
৬৪ 
৬৫ 
৬৬। 
৬৭) 
চল 
৬ 
বত 


ভি 


চিতরসূচি 


দশম-একাদশ শতাব্দীর অন্থরপ নৃষ্ি 
মহীপালদেবের সষয়ের ছবি ** 
নরপতি কবিচন্ের ব্রদ্ধবামল ** 
আঙ্গযামলের ছবি ** 

ঞঁ ** 

অস্ধিত সিংহ ** 
88০০৮ 
রমণীমসধ বিবর্ণ (২৫০ ০: 
র্ধঘামলের ছবি (স্বর্ণ) ** 
১০৪? ০৮ 


কাতিকেন (দশম একা শতাব্দী) 
হরগৌরী (ঘাদশ শতাব্দী ) 
ই (নবম শতান্দী) 
(দশম শতাব্দী ) 
নিযে োর 
এ (ছাদশ শতান্দী) 
নবগ্রহ (দশম শতাব্দী ) রঃ 


০২৭ 


পা 
২২প(ক) 
ব্যপখ) 
২২) 
বক) 
২২৯(ক) 
যসখ) 
২২৯(খ) 
২৩৮ক) 
২৩৮) 
২৩৯(ক) 
২৩৯(ক) 


৪১খকে) 
৪১৭কে) 
৪১৭) 
৪১৭৭) 
»১খে) 
৪১৭৭) 
৪১৮ক) 
হ১প্কে) 
হক) 
৪১৮) 
৪১৮খে)। 


নিন উন (পণ শা) ৫ 


বুহত বজ 


অনগক্মার হারিণ 

শিক্গানপুরের ছাড়ি 
ও: টিকাটিকি 

রিহ্যাব 

১৬৪৮০০555৮1 

জন ক্গাসী ** 7 

খুলনার চতুপ্দশ শতান্দীর কাষ্টশিল্প ** 


০০ 
বাউলীর রথের সুদ ৯ 


ঞ র 3 
বৈধ্ব-বৈধঃবী, কা্ট-সিংহাসন ( সপ্তদশ শতান্ধী) 

শন্দুলের রথের দুষ্ধি(বিপিনকৃষণ ঘোষ সংগৃহীত)". 
নবাৰ হরেরুফের কা্ঠ-সিংহাসন ( ১৭+৯ সু) ** -+. 
লাগ) সা 


খজনাদিকা_ কাঠপিম (সণ শা) ০ 
চি ভাজ হাব পাই ১25 
ও প্রকুষ সুস্ঠি ** 


পৃ 
২১৮৭) 
হস) 
৪১৮) 
৪৯৮(খ) 
ওক) 
৪১৯।ক) 
৪২কে) 
৪১৯কে) 
৪১কে) 
৪১৯খে) 
৪১৯) 
৪১৯৭) 

১৯৫) 
৪১৯) 
৪১৯) 


৪৯৯(গ) 


১৯) 
৪৯) 
দমনে) 
৪১) 


১০৩) গণেশ জননী (ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃহীত) *.. 
১০৪। বলরাম 


১০। 
১০৯) 
৯ 
১৮ 
১০৮1 
১৯০। 
৯৯১। 
০৯। 
৯১৩। 
১১৪। 
১০৫1 
১৯৪। 
১১৭। 
১৯৮। 
৯১৯ 
৯। 
১২১। 
৯হ। 
১ 
৯২৪। 
৯২৫। 
১৬) 
সা 


স্পা 
স৯। 
১৩*। 


১৩১), 


৯৩২ 


[নৌ-সৈন্ক ( বিজুর, পোড়া! ইটে, সণ সঙ্গী): 


বরিষা, ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** 
রখের অংশ ( পোড়া ইটে, চতুদ্ঘশ শতাব্বী, ফরিষপুর ) ** 
বানর যুদ্ধ (পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী, মেকিনীপুর ) ** 
মেষপালক ( ২৪শ পরগণা) ** 

খড়াই ও গোলীদের দখি-কিক্রযধর্থ মখতাবাত্রা 
শিকার-চিত্র ( ফরিদপুর, চতুদ্দশ শতান্ধী ) ** 

মাটার গছেনা ( ফরিদপুর ) ** 


মাটীর সাতৃসুষ্ধি ( ফরিদপুর ) ** 
'আমসত্বের ছাচ (বরিশাল) * 


মার (দিপুর) ভাল উতায়নাই। জি হাদি 
ছবিতে নমৃস্ত (হুমিক ৩:/* পৃ) 

শজই১দ্্কী 
নথরাগহীন দাম্পত্য ( হরপার্কতী, ৯ম শতাৰী ) -.. 
সন্পূ্ণ দাম্পতা ( হরপর্ধতী, ১১ শতান্ধী) 
সমপর্ণ দাম্পত্য ( হরপার্কতী, ১৯শ শতান্ষী ) 
(৯স-১*ম শতাব্দী ) ** 
৯০০।, কানীবাটের পটুযাব অসিত হরপাবতী, বামনা ভাব ** - 


১২০৯ 


পচা 
(খা) 
জযখ) 
৪৩") 
জন্ব) 
৪০৩(ক) 
৪৩৩) 
৪৩৩(ক) 
৪৩০ক) 
৪৩৩ক) 
৪৩৭) 
৪৩এখ) 
৪৩৩৭) 
৪৬৩খ) 
৪৩খ) 
৪৩৩গ) 
৪৩৩) 
৪৩০গ) 
৪৩৩(ঘ) 
গও) 
৪৩০) 
৪৩৩) 
৪৩০) 
৪৩০) 
৪০০) 


৪৩০6) 
৪৩৩) .. 
৪৩৫) 
হতে) 
৪এখে) 
গে) 
ওএস) 


স্‌ 
১২১০ রুহ বঙ্গ 
পৃ 
১৩৪। কালীঘাটের পটার অক্িত হ-পার্ভী +* . ... হছে) 
১৩৫ যহাদেব (পটু অন্ধিত ) +* ০০ ৪৩৫) ন 
৪৩৫(চ) 
৪৩৫(5) 
কথ) 
তড) 
৯৮*। হুলতানগঞজের বদ্ধ ৪৩৬কে) চু 
১৪১। আারনাথের বুদ্ধ ৪৩৬(ক) 
৯৪২। চাস খাব যু (৯ পানী) ৪৩৬ক) 
৯৪৩। এ (দ্বাদশ শতান্ী )** ৪৩৬(ক) 
১৪৪) বরোবদোরের বুদ্ধ ট ৪৩৬৭) 
১৪৫) রঙ ৪৩৬) 
১৪৬। মখুরার বুদ্ধ ৪৩৬৭) 


৪৩৬খ) 
৪৩গ্গ) 
৪৩৬(গ) 
জব) 
৪৩) 
৪৩) 


২৪৮ বা (এ মগ) 
রঙ ৫ 


১৫০1 প্রথনমের বদ্ধ 
১৫১। েব্রাছের বু (১০০১৭ শা) *৯ 
১৫২। বৌদ্ধ গণেশ (১*ষ শতান্ধী, চট্টগ্রাম ) 
১৫৩। উ৮18875885 
১৪৪) প্রসন্ন বদ্ধ 

১৪ ছুটি বদ্ধ ** 

৯৫৬। রূপেশ্বর শিব ৪৪ পর 
৯৭) লক ননী টি ক) ৪ 


এ ভি 


চিত্র-সূচি ১২১১ 
পৃষ্ঠা 
১৮৮। মন্করীদের ( পটাবারদের ) চিত্র ** ন লা ৪৩৯), 
মল ০৬৭। সত রি ্ ৪৪এক) 
১৬প। *্* রা নু নি ৪৪*(ক) 
৯৯৭। বাল গোপাল (ত্রিবর্ণ) ৬ 2. ৪৪সকে) 
১৯০। কুঙ্বন ( বিবর্ণ) ** ্ ১০০৪৪৯ক) 
১৭১। দিল বেশনসের অ্ধিত বাঙ্গালীর ছি শালা: ৯ ৪৪৭(ক) 
্ ১ উ-চরক ৪৪৭(ক) 
১৭৩) শিশুর শব হি ঞ্ ৪৪৭(ক) 
৯৭৪। গঙ্গায় অর্থাদান 
৯. ৯৭৫ । বাঙ্গালী হিন্ছু বাই 
১৭৬) গ্ুহাডিমুখে 
৯৭৭ হিন্দু অন্তঃপুর 
৯৭৮ প্রসাধন 
/ ১৭৪। নিজ্রিতা ** 
১৮০) নর্তকী ** 
১৮৯। স্বামী ভরী তত 
১৮ বৈষাব 
৯৮৩ নারিকা ** 
রি ১৮৪) উ*ত 
৯৮৫) ছেড়া বানানো ** 
১৮৬। বীণাবাদিকা ** 
১৮৭) "নায়িকা 
১৮৮| নাযক-নাস্ধিকা ** 
্. ৮৯ পরী ** 
৯৯৭) নায়ক-নায়িকা ** গলে) 
১৯১ পরী ** ৪৮6৫) 
১৯২ চুল 'চরানো ** হর) 
১৯৩) বেহালা-বাদিকা! *। জট) 
১৯৪। তাত্রকুট-সেবিবী ** ৪) 
-* ১৯০) কুলের গন্ধে মাতোষারা টা চি 
8 ১৯০। পটল জেরা রর উকি 
ওগপডে) 


৬... সা ছালাত নস অন : 


১২১২ 


১৯৮। তবলা-বাদিকা ** 
৯৯৯। গো'দোহুনকারিী 


২৭০। . ফরিদপুরের মাতৃনৃত্তি 
২০১ লেকের নাইলিস সুতি 
২৯২ ভীনদেশীয মাতৃদুস্ি 
২*৩। কালীঘাটের মাতুমৃদধ 
২০৪ লাশ সেন 
২০৫ - বাবর, 

২*৬ আকবর 

হত উমানসিংহ 
হল হমান্ধন 

২০৯ শেরসাহ 
২১৭ হুরজাহান ** 
২১১। জাহাঙ্গীর 

২২। সাঞ্জাহান 

২৯৩ আরঙজজেব 

২১৪ ১7 
২১৭ 

২১৯) আ্লিবন্দা খা 
২১৭। স্থজাউন্দিন 

২৯৮। সিরা্ুদ্লা 

২১৯। 


২২৮। 
২২৯ 


৯] 


ক) 


শা 
জপ) 
ৎ৪৯(ক) 
৯) 


৭৪১ক) 
৫৪) 
তকে) 


স. $ ৮ 
5 চিন্রসুচি ১২১৩ 
গা 
বাড, ২৩১ নমগীদেছের উদ ন, কবোবদৰ ... এ ০... এক) 
২৩১ সারওারঙ্ান। মিঞার বর" ২ ৪৫৯৭) 
২৬২ ই (জিবর্ণ) পা রি এ এস(গ) 
২০৩। কার্নারের মন্দির ২... সভাকে) 
২৩৪ । বাশঝেডিয়ার হংসেশ্বরী-মন্দির (৭) রি 
4 ২৩৬: হীশরঝেড়িয়ার বিমুহমন্দির ৬১০) 
যছানাদের। ঝাথার্-মন্দির শত . ৬৬*খে) 
মহানাদের ফোজালা| দরের সত যন্দির ০৯১৮৭) 
বারিপদের, লান্সানারাণের মন্দির * এইটা] 
টার দেউণ ৬, 
॥ সের পাহের মমঘি ্ ছে 
চৈভন্ত-সংকাতল ( স্দশ-শভান্দী_ত্িবর্ণ) মৎসংগৃহীত ৬পাঃ(ক) 
সং গোবষ্ন-ধারণ ( জিবরণ ) মৎসাগৃহীত ৬৭১ (ক) ৮ 
দন্থাকনুক নারীহ্রণ ( ত্রিবর্ণ ) ** ওস৫(ক) 
রাই মানিনী (ভ্িবরণ ) ** রি নর ১ সক) শা 
কুষেগর মথুরা-যাত্র! ( ত্িব্ণ ) ** -. এ ঘন নক) ৮ 
বাধাকষ। ও গোশীগণ (জিবর্ণ) .-. এটি ৯৫৭) ও 
. ককের মণ্রাযাত্রা ( তিবর্ণ) ঘ না ০৫৭) 
২৪৮1 চারিটি গোপী [ ভিবর্ণ ) * * ৮ ৯৯৫) 
২৪৯1 চৈত্র (সপ্তদশ, শতাব্দী ) ** - “ দস) টা 
২৫&। চৈততত (২৪ বৎসর পরের) ০৮... ৬নখ) 
২৫৯ টৈতন্ত ( সমসামস্িক ) ** নি ৬৯) ি 
২৫২। চৈতন্ত (নবীর প্রাচীন সু) .. শী ভবে) । 
৯:84. চৈতন্ত সংকীন্তন (১৮১৪ শব)... ৮ অ৯গ(খ) 
২ (০৬ (্করীদের চিত, ত্বরণ) ৮৮ টু সনখগো। 
৬নখ(গ) 
গে) 
অন্গ(ঘ)। 
এগ) 


০ 


১২১৪ 


২৬০) বড় চৈতত (১৮১৫ খু) 
২৬১। নিত্যানন্দ (২৬০ বৎসর পর্বের ] ** 
২৯২ ইত ( প্রোড় বয়সের, সপ্তদশ শতান্থী )৯* 
২৯৩) শসৈত (বাস্ধকো ) ** ন্‌ 
২৬৪ হরিদাস (২৯০ বৎসর পূর্বে) ** 

২৬৫ রূপ গোস্ামী খু ০৯... 
২৮৬। গধাধর, হু 

২৬৭) বায় রামানন্দ চে 

২৮. গোবিন্দ 

২৯৯ পনান্তন রঙ 

ই৭। রাঙ্গা প্রতাপকজ্জ এ 

২পী জীব গোস্বামী তর 

২৭২। গোপাল ভট্ট রঙ 

২৭৩। রঘুনাথ তট খর 

২৭৪। রখুনাখ দাস রঙ 

২৭৪। স্বরূপ দামোদর ঞ 

২৭৮। ্র্ছগদানন ঞ 


২৪৭) শক্ান্র বর্গচারী (সণ শত); 


ক্। 


২৭৯। গদাধর শগ্ডিত (সপ্তদশ শতান্ধী ) ** 


২৮০) 
২৮১ 
হই 
২৮০ 


উদ্ধরণ দত্ত ( ২৩ শত বৎসর পুর্ষেের ) ** 


শ্বাস (২৫. সর পুর ) ৯. ৮ 
ামচজ্ (সগদশ শতান্ী ) 
সাপ আধা (সদ শা) ** 
জে (কা ০৩০/০ আট) 


পা 
১৯৭) 
৯৯৭) 
৬৯৭) 
৬৯গ(ড) 
৬৯৭(ড) 
৬৯৭6) 
৬নখ(চ) 
৬৯৭৮) 
৬৭৭) 
৯৭) 


গা 
ই ০ ১৮০ 
০০ /্ 


৯০০১(ক) 
২০৩১৭) 
সক) 
১০৪একে) 
১*৪৫(ক) 
১০৪এ(ক), 
১০৪এখে) 
৯,ঞক) 
২২৪) 
৯মজগা 
১০ক) 
১০৪৭), ১ 


